প্রবাণী ১৩৩১ বৈশাখ_ আশ্বিন 
২৪শ ভাগ, প্রথম খগ্ু 


বিষয়-সূচী 


" বিষয় 


অঞ্ছেঞ্জে খ্বাজালীর সংখা (ক্টি) 

কনাদাস্ত (কবিতা) প্রা হ্থধীরকুমার চৌধুরী "" 
অুপরাজিত-পক্ষী 

কবরোধ- প্রথ্থ-্অম্তলাল লীল তত ১ 


৫০৮ 
৪৬৭ 
৬৯৬ 

8৯৪ 


ভিনব গ্য'স্-ষ্টোভ' | সচিত্র ) ২ ২১৭ 
[ভপপ্ত (গল্প )--্ী বিভূতিভূষণ বব্যোপাধযায়” ৩২৩ 
ত্র (নচিত্র) রী কেদারুণাথ চট্টোপাধ্যায় :** ৫২৪,৬৯৭ 
অশ্বসতির প্রহ্মরাদ-_মৃহশচন্দ্র ঘোষ ৭২১ 
[আহফেল-বাবসায়ে ব্রিটিশ-রাজ--্রী শিরিজিনি 
গুহ রায় ৬৩৯ 
আকাশপথে ভ্রমণ ৫৫৫ 
গুন লাগ। বাড়ী হইতে নামিবাঁর উপায় ডিন ) 
5১০ ৬৯৩ 
দা বহ্থ মহাশয়ের প্রত্যাবর্তন ২৮৮ 
্ান্তর্জাীয় তত্ববিদ্যাপরিষৎ ( সচিত্র) ৮২৫ 
আগিডের চাষ কমান চাই ২৯৪ 
ম্দানী কাগজের উপর সংরক্ষণ শুক্ক ৫৭৫ 
[ম্দানী লৌহ ও ইস্পাতের উপর শুক্ক ৪৩৩ 
মাদের কাধ্যকরী শিক্ষা প্রবাণী ছাত্র ৬৪৮ 
জি একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়েণ ব্যয় ৮৫৬ 
আমোদ (গল্প )- শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় *** ৩০৩ 
[আধ উন্দের বালা তর্জনা__গোলাম মোসুফা ৪৬ 
আবোগ? স্া'ন (গল্প )- প্র প্রমথনাথ বিশী ২০ 
আটে ক ও নীতির স্থান_ শ্রী সরোগ্েজ্্রনাথ রায় . 
টি ৮০৫৮৭ 
আর্টের আদর্শ_প্রী সরোজেন্দ্রনাথ রায় * **০ ৪৮৪ 
আলাদিনেন্চ ছবি ৫৭৬ 
আলিপুরে ষডযস্ত্রের মাম্লা ২৯০ 
আলোচনাষ্ট - . ৫৮, ২৭৩, ৪০৯, ৮০৩ 
আশুভোষের স্বতি-রক্ষা ৬... ৫৭৪ 
আসামে আহোম রাজত-_শ্রী সূরধ্যকুমার কুঞ্জ 
আহমেদাবাদে গোপীশাথ সাহা, ০০,৫৬২ 
আহমেদাৰদে দুষ্ট দল ৫৬২ 
ন্পান পণযশিল্পের সংরক্ষণ এ ২৮৯ 


ত এ, 


খ্জ 
বিষয় পু 

ইংরেজ জাতি ও ইংরেজ শাসন প্রণালী ১ 
ইংরেজী মাসের নামরহস্ত-- বিজমকুমার ভৌমিক ২৩, 
ইংরেজের কাধ্যকারিত। নি 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৮ ০ ৭১১ 
উইণ্টার্টনের অসাবধানতা ৭১৬ 
উৎসবের বাশী (কষ্টি, কবিতা)--্্র মীজনাথ 

ঠাকুর ২০৪ 
একজনে চালানে। বৃহৎ জলের কল ২১৪ 
একরের কথা (সচিত্র) বা রে 
এঁতিহাসিক নাটক-_্রী রাখালদাস বন্দ্যোপাধীয় .. 
“ওবক্‌*বন্দর (ভ্রমণ-কাহিনী )- প্রজ্যোতিরিজ- ং 

নাথ ঠাকুর *ত:6৩ 
ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ায় ভারতবর্ষ "০৫৫৭ 

্ে কবিতা ও বনিতা (কবিত1)--গ্রী বৈদ্যনাথ কাব্য- 

». পুবাণতীর্থ ০০8১০ 
কবি-প্রশস্তি ( কবিত1)--শ্রী কালিদাস নাগ ৬৩৩ 
কবি-মানস (গল্প) খপাবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ***৪৫৯ 
কয়লার কেরামতি_ শ্রী যোগেন্দ্রমো হন সাহা ২৯৮ 
কয়েকটি বেহাগী ছড়া ও তাদের তঞ্জমা_ 

শ্রীহুনিশ্মল বন্থ ৭৮৭, 
কয়েকটা] রাজনৈতিক চা'ল ৭০৭ 
কর্ণ (কবিতা )_-্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ৬১৬ 
কলিকাতা মিউনিসিপালিটির খবরের কাগজ .** ৮৪৯ 
কলিকাতায় বিধবা বিবাহ ০ ই 
কলিকাতার ভাইস্-চ্যান্সেলীর্‌ তত ২৯২ 
বষ্টিপাথর ১৯৯১ ৩৪৭, ৫০৮, ৬৮৯১ ৭৯২ 
কষ্টিপাথব (গল্প )- শ্রী প্রফুচন্ত্র বন্থ ১৬২ 
ক্ষাযুঃ জেগাগুলিএ উন্নাতগ উপায় নিন 
_. চট্টোপাধ্যায় ১১৩ 
কাঁজবী (কবিতা )--শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায় ৫৫২ 
কাঠ-খোদাইয়ের বাহাছুগী (সচিত্র). ,২১৭, ৬৯১ 
কাস্তনামা ( নমাল্লোচন। )_ প্র যোগেশচন্ত্র রয় :... ৬৬২ 
কাবুলীগ প্রতিষ্ঠ। এ 
কারাগারে (গল্প )_ প্র ভূগেজজনীথ মুখেপাথাম - *. ৬০? 


বিষ পৃষ্ঠ 
কাল্স মার্কস্‌ ওফ্রিভরিশ এজেক্স্‌_প্ বিনয়কুমার 
সরকার ৬ “৩০৭ 
কাল্ন্বাড, গুহা ( সচিত্র) * ৮১৮ 
বালকদের সম্তরণ ৫৫৮ 
পুরের বিরূপাক্ষ ( কষ্টি)-_শ্রী নলিনীকাস্ত 
১৫০৯ 
ভনেতা সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
€ সচিত্ব) ০০০৪ ৩০৭ 
ক্রুশে-বিদ্ধ যীশুর প্রার্থনা শ্রী মহেশচন্দ্র ঘোষ '. ২৭৩ 
খাদি-প্রতিষ্ঠান ০৫৫৮ 
খিলাফৎ-সন্বন্ধে তর্ক, জনমত ২৯২ 
খিলাফতের অস্তিত্ব লোপ- শ্রী বিনয়কুমার সরকার 
২৯৪ 
খুৃষ্টোৎসব ( কষ্টি )--£ বীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. ২০৩ 
গবর্ণ মেন্টের শক্তি ও প্রভাব-বৃদ্ধির উপায় ২ ই৮৭ 
গুঁছের উপর বাড়ী (সচিজ) *. ৬১ 
গাছের“দহ-_জী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯১ 
গান--“প্রতিধ্বনি” **.৩৮৪ 
গান_ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *. ৫৭৮ 
গান ( কষ্টি )_ শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ১৯৯, ২০৪, ৭৯২ 
গেছে! মীছ ( সচিত্র ) ইতি 
গোটা ছুই প্রশ্ন *. ১৪৮, 
গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি-_মহেশচন্দ্র ঘোষ *. ৫৭৮ 
গোপন-চারিণী (গল্প )--্ী প্রেমেন্্র মিত্র ১৭ 
গোপীনাথ সাহার সম্বর্ধনা ৫১৭ 
গোয়ালিয়র-প্রাস্তে প্রাচীন নগর (সচিত্র টু 
প্রীফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭১ 
গোস্বামী তুলসী্াস ( সচিত্র 5 শীল 
78৪8১ 
.গৌরীশঙ্কর জয়ের চেষ্টা -. ৫৫৬ 
গ্যাস্-মুখোস্‌ (সচিত্র ) তব 
খ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (কবিতা )- শ্রীকুমুদবুঞজন মল্লিক 
০০ ই০৭ 
গ্ীশ্মের ছুটি ও ছাত্রদের কর্তব্য **:১৫০ 
ঘণ্টায় ৯ মাইল মোটব্কার ( সচিত্র ) ৫০৭ 
খমিবাতাসের ছবি ( সচিত্র ), *. ৬৯৩ 
র জুয়াখেলা ***৮৪৬ 
চন্দননগরের সাময়িক পত্র- এ গ্রস্থ-পরিচয় মিড ী 
ভ্রীহরিহর শেঠ * ৭৬৪ 
চন্্র-ভ্রমণ ( সচিত্ত ) ৩৫৬ 
চা ওকচুর্ভিক্ষজনিত অন্নকষ্ট নিবারণ পর বিন 
* কুমার সেন ৩১৯ 


সি 


বিষয়-ুচী 


বিষয় 


চর্থায় মিহি সৃতা কাটা 
চলা ( কবিতা )-_্রী অমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী 


চিকি্স] শাস্ত্রে বিজ্ঞানের ০৮০৮৪০১১% 


মজুমদার 
চিত্র-পরিচয়--জ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


চীন-জাপ্রনের চিঠি (সচিত্র ) শ্রী নন্দলাল বহু... 
৮ বৌদ্ধ পরিব্রাজক ( কষ্টি )-ইরদেশচজ 


টানে 


চৈতন্তদেব- ও ঈশ্বরপুরী-সন্বন্ধীয় রী 


তত ৪ ৯ 


প্লাল শীল ও শ্রী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


চোখের দেখা (কবিতা)-_প্রী পরেশনাথ চু, 


গ্চ? ও “স্‌? 


ছাদের উপর মোটর দৌড়ের স্থান ( সচিত্র ) 


ছুরী ও বাক খেলা বি 


দাস 
ছেলেদের পাত্তাড়ি 
জস্তর চিকিৎস! ( সচিত্র ) 
জম্শেদ্‌্পুরে আরও ইউরোপীয় আম্দানী 
জমিদার ও রায়ত 
জয়ে (কবিতা)-শ্রী কাস্তিচন্ত্র ঘোষ 
জল-প্রাবন 
জলে-চলা জুতা ( সচিত্র ) 
জাতিভেদ-বিশ্বীসী খুষ্টিয়ান্দের মধ্যে দাজা 
জাতীয় আত্মকর্তৃত্*্ও দেশরক্ষা! 
জানালায় ( কবিতা )-্ী প্রিয়ন্বদা! দেবী 
“জীবন মরুভূমি” ( সচিত্র গল্প )__-শুভগ্রহ 
জেনি (গল্প )_-্তরী জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর 
জেল-সম্বদ্ধে মহাত্মা! গান্ধীর অভিজ্ঞতা 


ডান্পিটের কাণ্ড ( সচিত্র) 
তারকেস্র্‌ "সমস্থ 
তারকেশ্বরে ও জেলে গুগ্ামি 
তারকেশ্বরে গুলিবর্ষণ * 
তারকেশ্বরে মিট্মাটের কথা 
তারকেশ্বরের ব্যাপার 
ভারকেশ্বর-সম্বদ্ধে তথ্য 
তারের পা ( সচিজ্র ) 
তিমি-শিকার (সচিত্র ) 
তীর্থস্থান ও মহাবীর দল 


বীর ধনুক খে সচিত্র) 


"৭২ 


৪৬০ 


শ ১৩০ 


১৩৩ 
না৪ 


৯২ 


২৮৫ 


৩১৮ 
৪২২ 


তত ২৮৯ 
ঝটিকা-সাধন ( কবিতা )_ শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়... 

**০ ৬৭২ 
* ৫৫১ 
৬ ৫৬৩ 
* ৮৪৮ 
১৮৪৮ 
**. ২৮৪ 
৫৬৯ 


১৯৮ 


তত ২১৮ 


১৪৫ 


1 ৮2 


বিষয়-সুচী 


॥বন্খস ঠা 
ভে্জবিকিরক পদার্থ (সচিত্র) : ৫৬ 
ত্রিবান্ছুড়ে অস্পৃশ্ঠতা ১৪৬ 
ত্রিবাস্কুড়ের পরলোকগত মহারাজা ১৮৪৮ 
দক্ষিভারতে জাত্যভিমান ২ ২৯১ 

র বুদ্ধ (গল্প) শ্রী নগেন্্ন্মথ সেন ৬৮ 
দর্পণ (গল্প )--শ্রী জ্যোতিরি্দ্রনাথ ঠাকুর ,. ৩৩৩ 
'দাড়িকামানো মোটর-বাইক (সচিত্র) ₹... ৮১৯ 


দায়িদ্রুলক গবর্ণ মেপ্ট ১৪০ 

ছুগালী (গল্প) দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় .. ৩১৪ 

দুটটাহীনের আহ্বান ও অন্থরোধ-্রী। নগেন্জনাথ 

*« সেনগুপ্ত * ***৫৯৭ 

দেবতা-তত্ব-_৮উমেশচন্দ্র বিদ্ারত্ব *. ২১২ 

দেশ-বিদেশের কথা ( সচিত্র ) ১৩১, 
২৬৩) ৩৯৪, ৫২৭, ৬৭৬, ৮২৮ 


নতুন চাদের কথা ( সচিত্র ) ২০ ৩৫৭ 
নববর্ষের আবদার-_শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর .... ২২৮ 
নব শিক্ষা প্র প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় ১৮ ৩৩০ 
নমংশৃদ্রদিগের খৃষ্টিয়ান্‌ হইবার ইচ্ছা ১৪৭ 
নমঃশূদ্র-নমস্তা ১৮২৯১ 
নাভার হত্যাকাণ্ড ** ২৮৮ 
না-মগ্ুরকে মঞ্জুর করা ২০ ২৮৬ 
ন্শরী-নিধ্যাতন ৫৭২) ৭*৫ 
নারী-নির্ধ্যাতন প্রতিকারের জন্ত আবেদন ২৮৪ 
নারীর আর্থিক স্বাধীনতা ». ০৮৪২ 
নারীরক্ষা সমিতি *. ২৮ 
নিদ্রাশ্ট-শ্রী শৈলেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য, ৬৪ 
নিরপেক্ষতা অতি ছুর্লভ *:৪১২ 
নিণ্টক (গল্প )-__জুড়নজীবন মুখোপাধ্যায় ... ৫৯১ 
তন গাড়ী (সচিন্ত) "৩৫৯ 
তন ছর্ন-_শ্রী গোলাম মোস্তফা *. ৬৬৬ 
মৃতন ভারতীয় মহিলা মাজিষ্রেট *. ৮৪3 
'নেক্ড়ে-শিকারীর পোষাক (সচিত্র ) ১,৩৫৮ 
পঞ্চশন্ত ( সচিত্র ) ২৫, ২১৭১ ৩৫৬, ৪৯৮ ৬৯১১ ৮১৮ 
পতিতাদ্দের কবল হইতে বালিকাদের উদ্ধার -.. ৫৭৬ 
পরমাণুর পুকতি-্রী স্থবোধকুমার মজুমদার ৭৬ 
পরাজয়ে (কবিতা )--প্রী কাস্তিচন্ত্র ঘোষ ১১ ৬৯০ 
পাখীর গান-শ্রী ধীরেন্ত্রকু্ণ বহু ২০১৩৩ 
'পাবনায় নমঃশূত্র-সমন্তা_ রী হেমেন্ত্রনাথ দত্ত ১... ২২৩ 
পা মাহুষের বুদ্ধির মাপকাঠি ( সচিত্র ) ১. ৩৬৩ 
পালহ্ক-দেরাজ ( সচিত্র) ১ ২১৯ 


পুতোয়া (গল) ক্ষীর দেব 


“৩১১ 


৩/০ 
“বিষয় রঃ পৃষ্ঠ 
পুরাকালের কথা ( সচিত্র) *.:৪৯৯ 
পুষ্তক-পরিচয় " *. ৭০১ ৪১১১ ৬৬৯১ ৮৩৮ 
পূজার ছুটিতে পল্শী গ্রাম-সেবা ৮ ৮৫৪ 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য দৃশ্ত ( সচিত্র) ৮২১ 
পেব্সন্-ভোগীদের বন্ধন * ৮৪৪ 
পোকাদের স্থাপত্য-বিদ্যা ( সচিত্র) »৭ ৬৯৪ 
পোকামাকড়ের কথা (সচিত্র) ২৭ 
প্যালেষ্টাইনের পুনরুদ্ধার ( সচিত্র) ১.১: ৫০৩ 
প্রতীক্ষা ( কবিতা )--্র স্থরেশানন্দ ভট্রাচার্ধ্য *-* ৬২ 
প্রথম সাবমেরিন্‌ নৌকা (সচিত্র) * ৮১৯ 
প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব ৮৪১ 
প্রেমের দৃষ্টি ( কবিতা )_্রী রেখা দেবী ৩৮০ 
পঁচিশ হাজার বছরের শিল্প ( সচিত্র) *. ৩৬১ 
পাঁচ লক্ষ বৎসর আগেকার ঘড়ি ( সচিত্র ) *. ৬৯৬ 
ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন-সন্বন্ধে ছু'একটা কথা__ 
শ্রী ফণীন্দ্রকুমার সান্তাল শা ৭২৭ 
ফাকি (গল্প )_শ্রী মণীন্ত্রলাল বন ০ ৬০৯ 
বকুল বনের পাখী (কবিতা) ০০ 
১৫৩ 
বঙ্গে ইংরেজ আমলে প্রথম নাটক অভিনয় *ত৮৫৮ 
বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (সচিত্র )--্রী * ৫৪৮ 
বধূমঙ্গল ( কবিতা )_শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *** ৫৭৭ 
বর্ষ-বরণ (কবিতা )-ঞ্রী নরেন্দ্র দেব ০৮৬৮ 
বর্ষশেষ ( কবিতা, কষ্টি )_ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *** ২৯৯ 
বড়োদায় বাঙ্গালীর সংখ্যা পরী উপেন্দ্রচন্দ্র সেন :** ২৭৫ 
বড়োদার মহারাজার আবার বিদেশ যাত্রা! * ২৯২ 
বড়োদার মহারাঞজার দান * ২৯৪ 
বাঙ্গলা সাহিত্য-প্রসঙ্গ-_-প্যোগেশচন্্র রায় ++ ৬৭২ 
বাছুর-বওয়া মোটর-বাইক “(সচিত্র ) * ৬৯১ 
বাণিজ্যে সাআজ্যিক স্থবিধা ও ভারতবর্ষ-_ 
শ্রী নরেন্ত্রনাথ রায় তত ইতি 
বাদল-সাঝে (ফবিতা )-_প্ী প্রেমকুমার চক্রবর্তী ৩৪৬, 
বায্ুমগ্লে হিলিয়াম্‌ ও তাহার ব্যবহার--্রী 4 
চন্দ্র রায় ৮০৫ 
বারাণসীর প্রাচীন পরিচয় ( কি) রাধারুমূদ 
মুখোপাধ্যায় ০১১ ৬৮৯ 
ার্সিনের অবরোধ ( গল্প ১৪ জ্যোতিরিক্রর- 
নাথ ঠাকুর ৪৭০ 
বালকের সহ্ৃদয়তা,ও সাহস ০৮১৪৭ 
বালবিধবার বিবাহ | ৬০ ২৮২ 
বাংলা (সচিত্র) :১ ১৩৬, ২৬৩, ৩৯৮১ ৫৪২, ৬৭৯, ৮২৮ 


1 বিষয়-স্ুচী 


৬ 


বিলয় « পৃষ্টা 
বাংলা গবর্ণ মেন্টের হারজিত ৮৪৫ 
বাংলা ভাষার আদাড়ে-পাদাড়ে কে) 

শ্রী ছ্িজেন্্রনাথ ঠাকুর ২০৪ 


বাংলায় মৎস্য পালন ও ব্যবসায়-ভ্ী শরৎচন্্র ব্রহ্মা ৯১ 
বাংলার [জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ **৮৫৪ 
ংলার” দ্বিভক্তি ও কারক-প্রী টঘোহন 
মুখোপাধ্যায় তা 
বাংলার মন্ত্রীদের বেতন ৭০২ 
বাকুড়ার অগ্লিকাণ্ ৪১৫ 
বাকুড়ার উন্নতি ( সচিত্র )_ প্র রামানন্দ টগর ১১৪ 
বি-এ পরীক্ষার ফল ৭০৪ 
বিদেশ-_প্রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধায় ও শ্রী প্রভাত 
সান্তাল ১৩১, ২৭১১ ৫৪৭, ৬৭৬, ৮৩৬ 
বিদেশী-দেশী দিয়াশলাই ২৮৯ 
বিধব! বিবাহের প্রয়োজনীয়তা ৭১১ 
বিপদ্‌-বারণ বেড়া ( সচিত্র ) 45৪ 
বিপ্লবের ভূলমন্ত্র ৭১৮ 
বিবিধ প্রসঙ্গ ( সচিত্র) 


৪৭৯ 


১৩৬, ২৭৬, ৪১২, ৫৫৩, 

৭০১৭ ৮৪১ 
৫৯৮ 
৮৪০ 
৮৬২ 
৮৬০ 
৫৭৪ 
৮৫৫ 
২৮৫ 
১৪৪ 
৭২৯ 
৪২৮ 
৩৬২ 
৪৫২ 


বিমানগাদীদের কথা ( সচিত্র) 

বিরহিণী ( কবিতা! )-শ্রী রমেশচন্ত্র দাস 

হিলাতী কাপড় ও *“অপবিত্রতা” 

_বিলাতী কাপড় বর্জন 

বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্কারী সাহায্য দান 

বিশ্বভারতী 

বিশ্বভারতী-গ্রস্থালয়ের পুরস্কার 

বিশ্ব ভারতীতে স্ত্রীরিক্ষার ব্যবস্থা 

বিস্ফোরক ( সচিত্র )_প্রী ঘোগেন্্রমোহন সাহা . 

বুকের জোর ( সচিত্র) 

খুড়োর খেলা ( সচিত্র) 

€বজায় খরৎ (গল্প) শ্রী নিশিকাস্ত সেন. "*. 

*বেঠিক পথের পথিক ( কবিতা )-শ্রী বীনা 
ঠাকুর 

বেতালের বৈঠক ১৯৩) ৩৮১) ৫৪৯, ৬৮৭, ৭৯৯ 

বেনো জল (উপন্যাস )-_শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় *** ৭১ 


৮৫০১ 


২৯৭ 


বৈশাখের প্রবাসীতে চিত্র_শ্রী অন্ৃতলাল শীল **. ২৭৫ 
বোবার দস্তান। ( সচিত্র) ২২৮, 
(বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাঙ্গালী (কষ্টি )-্ বা. 

২ বিহারী মজুমদার ৩৫২ 
বাবস্থাপক স্বগৃঠে অবরুদ্ধ 5 ৮৫০ 


ব্যাঙের ছাতার কাঙ্গ ( দচিত্র ) ১৮৩১ 


বিষ গু 
ব্যারিষ্টারের অপমান ১. ৭৪৬ 
ব্ন্ষবাদ_মহেশচন্ত্র ঘোষ ১৫৪ 
ব্রাম্মণ-সভ। এবং প্রকাশ্ঠ ও অপ্রকান্ট আচরণ ৭৪ 
প্রিটিশ” শাজি ২৭৮ 
প*ভদ্রলোক” ডাকাত ২৭৮ 
ভবিষ্যৎ 0কবিত। )--্ী হুমায়ুন কবীর তত ই৭২ 
ভবিষ্যৎ বাংল্যা ব্যাকরণ ( কি )-্রী দবিকেজন্য | 

ঠাকুর ৩৪৭ 
ভম্ম-উদ্ধার ( সচিত্র ) ২০ তই 
ভাইকম্‌ সত্যাগ্রহ ৮৪৬ 
ভারতীয় বালিকাদের ব্যায়াম-চ্! ( মিত্র রি 

্্ী প্রভাত সান্তাল | ৩২১ 
ভারতে মদের আম্দানি ও সর্কারের বাহারী - 

আয় শরৎচন্দ্র ব্রহ্ম ২১৬ 
ভারতে রত্বআদি খনিজ (সচিত্র )্রী ক্দোরনগ 

চট্টোপাধ্যায় ২৫১ 
ভারতের পুরুষ ও নারীদের চিত্র ৭০১ 
ভারতের বাহিরে আমুর্ধেদের প্রভাব ( কট 

শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার ৫০৯ 
ভারতবর্ষ বৃহৎ কারাগার ৫৫৩ 


ভারতবর্ষ--প্রী প্রভাত সান্তাল ও শ্রী ডের 


রায় ১১৩২১ ২৬৮ ৩৯৫) ৫৩৭, ৬৭৭, ৮৩৬ 
ভাড়াটিয়া প্রতিনিধি ১০৪২৩ 
ভ্রমণ-শীল রেডিওওয়ালা ( সচিত্র) ৫০৭ 
ভ্রম-সংশোধন ২৭? ৫৭৬ 
মঙ্গল গ্রহে--ঞ্রী নির্শলকুমার রায় ১১৬৫ 
মজুরদের চা-বাগান পরিত্যাগ ০ ৮৬০ 
মণিহার (গল্প )_্রী-দীতা দেবী ৩৪ 
মধ্য প্রদেশে বাঙালী ২৮৯, ৪১৩ 
মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব স্থগিত ৫৭৬ 
নফঃন্বলে গওলাউঠার প্রাছুর্ভাব ৮ ১৪৯ 
ময়নাগড় (কষ্ট )__্রী বিভূতিভূষণ জানা ৫০৯ 
মরযূভগ্জ (কষ্টি)-_-্ী সানা বস্থ ৩৪৮ 
মরীচিকা (গল্প )-_-ঞ্রী খালতী রায় ১৮০ 

মহাকবি সার্‌ মহম্মদ এক্‌বাল ( কষ্টি ডি 
মপ্বফফর-উদ্দিন ক বিটি 
মহিলাংপ্রগ্রৃতি__শ্রীমতী দেবী ৬৬৫ 
মহীশূর রাজপ্রসাদ (সচিত্র) 2৩১ 
মা (গল্প )-শ্রী জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর ৬৩৭ 
মানবের আদি বাসস্থান (সছিন্র) ১ ঢাইও 
মনু এবং পৌঁকা-মাকড়ের যুদ্ধ ( সচিত্র) ১০ ২৮ 


বিষয়ম্্ৃচী 


7 শীবষঃ পৃষ্টা 
'মাহ্ষের জীবন-রক্ষায় ইছুর (সচিজ )--্ী হেমন্ত 
চট্টোপাধ্যায় ২৪৫ 


“মার্শে।"র বন্দী (গল্প )- সর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮১০ 


মাগিক গল্প মাহিত্া-শ্রী মঙ্গলচন্্র শর্মা ৪৫৭ 
মিনির্টে মাইল নৌকা ( সচিত্র ৮ ২১৯ 
মুক্তার চাষ ( সচিত্র ) ২৭ 
॥ মুদ্রা যু আইনের নৃতন অবতার ( সচিন্ত্ ) ৮৪৪ 
কাদা দেশসকলে ম্বাজাতিকতার উদয় ২৯৩ 
মেদিনীপুর বিধব| বিবাহ-সমিতি ৮৪২ 
$মের আবিষ্কার ( সচিত্র ) তত ২৫ 
*মেরুর ডাক*( কবিতা )--ভ্রী প্রমথনাথ বিশী ..+ ৬৫৬ 
মোটরকারের সাহার্ঘো কল-চালানো (সচিত্র) ... ৫*৫ 
য়োটর-বাড়ী ( সচিত্র) তত ২১৭ 
মোটর লাফ ( সচিত্র ) *. ৩১ 
মৌলানা আক্রাম খার 'অভিভাষণ ৪২২ 


যাজ্বন্ধের বেদোদ্‌গার-_শ্রী গিরিশচন্দ্র বেঘস্ততীর্থ ৭৯৬ 
যাজ্জবন্ধ্যের ব্রহ্ম বাদ-_মহেশচন্ত্র ঘোষ ** ৩ 
যীশুর বাণী_ গোপালচন্দ্র খান ও মহেশচন্দ্র ঘোষ ... 
যুক্ত টেলিসূকোপ. এবং মাইক্রোসকোপ ( সচিন্ব ) 

রক্তকরবী (সচিত্র ন'্টক ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


৬৯৩ 


(আশ্বিনের প্রবাসীর অতিরিক্তাংশ ) 
““রঙ্গীন” ও পবিবর্ণ” ম ছষ ১৫২ 
রবীন্্রনাথের পূর্ব-এশিয়া ভ্রমণ ১৪৩ 
ৰ র্িকলাল দত্ত ১৪৭ 


ররর (উপন্যাস )-_ শ্রী উপেন্দ্রনাথ দরের 
৩৩, ২২৯, ৩৭৫, ৫৩১, ৬৫৭ 
রী কথার প্রচার ( কষ্টি)_ শ্রী কেদারনাথ 


মজুমদার ৫১২ 
গড় ( সচিত্র )--্রী হেমেম্্রলাল র'য় ৪৭৫ 
য় পরাধীনতাই কি সব দুঃখের কারণ ? ১৪৫ 

াস্্রীয় পরাধ়ীনতীর প্রকারভেদ ১০৬ 
রাস্্ীয় বিষয়ে দুর্নীতি ৮৪৭ 


বাষ্্রনীতির চচ্চা 

রাস্তা-হাসপাতাল ( সচ্ত্র) 

রিক্ত (গল্প )--শ্রী বামাপ্রসন্ন সেনগ্রপ্ত 
রিফ ও স্পেনীমদিগের যুদ্ধ ( সচিত্র) 


৫৬৭ 
রুছঈ গৃঠ (গল্প )-শ্রী শান্ত৷ দেবী ০৩৬৫ 
রুশিয়ায় বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে৭ চট্চা ৮৫৭ 
কুশ-সাহিতা- শ্রী বাঁণেশ্বর বাগন্ী ৭৫০ 
রেলওয়ে বোর্ডে ভারতীয় অভাব * ৮৫৯ 


রেল-দাইঞ্চেল ( সচিত্র € 


বিষয় , ১১ পৃষ্ঠা 
রোমান্স ( গল্প.)-_শ্রী ুরেশচন্ত্র চক্রবর্তী ৫৯৯ 
র্যাডিওর কথ। (সচিত্র ) 1০০৮ ই২৯ 
লর্ডদের মাথা-বাথা ৭১৩ 
লর্ড রোনান্ডশের জাতিভেদের গুণ-গান ৭০৪ 
লর্ড .প্িটন্‌ ও মন্ত্র ০০০ ২৮৬ 
লর্ড, লিটনের দ্বিতীয় চিঠি * ১,৮৫৬ 
লরি অসিশিক্ষা (সচিত্র)--ী নবি 
৯৯) ২৩৫ 
লামা- তে বৈশিষ্ট্য-ঞ্ী বলাইটাদ মল্লিক ৬১ 
লাঙোরে প্লেগ ২৪০ 
লী কমিশনের রিপোর্ট ৪৩৩ 
লীলা-সঙজিনী ( কবিতা )-_প্রী রবীন্দ্রনাথ ক ১ 
লোকমান্য টিলক ৭৩৪ 
শাখা-পত্র-হীন বৃক্ষ (সচিত্র) ৫০৭ 
শাঙনের ধার] ( কবিতা )-্ী রামেন্দু দত্ত . ৬০৭ 
শারদীয় উৎসব ০৮৪৮ 


শিক্ষা ও চিকিৎসার বরাদ্দ 


০১৮৫৪ 
শিল্পী অবনীমোহন-_গ্রী দিলীপকুমার রায় ১ ১৬৯ 
শিপির মেল! ( সচিত্র )__প্রী প্রভাত সান্যাল ... ৬৩৫ 
শিশু-মঙ্গল (কবিতা)-্তী স্ৃধীরকুমার চৌধুরী '.. ৮২৪ 
শেষ অর্ধ্য ( কষ্টি, কবিতা )--প্রীরবীন্দ্রনাথ মাহ ২০৪ 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী ( সচিত্র) তত ৪২৩ 
শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধায় ( সচিত্র) ৪২৫, 
্রীযুক্ত 'তারকনাথ দাস ( সচিত্র ) 2 রত 
সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে পুরানো বই ( সচিত্র) ৬৯১ 
সভ্যতার একটি মাপকাঠি ( কষ্টি)_-্ী রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় ৫১১ 
সমাজসংস্কার-চস্বন্ধে কয়েকটি কথা-_প্রী শক্তি দেবী ৩৭১ 
সমুদ্রের চিঠি_ শ্রী স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুধ ৪৩৫ 
সম্মিলিত কংগ্রেস্‌ ০০ ৮১ 
সরকারী ও বে;সর্কারী লোকদের কন্ফারেম্ম, '"* ৭০ 
সবৃকারী চিকিৎসক ও স্কুল-পরিদর্শক ২৮৬ 
সারদামণি দেবী (সচিত্র )--্রী রামানন্দ টু 
পাধ্যায় ৮১ 
সাম্মাদ ( কবিতা )-শ্রী কুমৃদরঞ্রন মল্লিক ৫২২ 
সাহিত্য (কষ্টি )-_প্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *.. ৩৪৮ 
সাহিত্যের মূলতত্ব ( কষ্টি)_শ্রী রবীন্দ্রনাথ কর 
২৭১ 
সাহিতোর রসতত্ব ( কষ্ট) পরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত ২১২ 
সিদ্ধ ন'গরঞ্জনের ছবি ৮ ৫৬৯ 
সিন্ধু (কবিতা )্ীপ্যাপীমোহন সেনগুপ্ত * ৮৬৩ 


লেখকগণ ও তাহাদিগের রচনা 


কিষম পৃষ্ঠা বিষয় "পৃষ্টা 
সিরাজগঞ্জে গোষীনাখ সন্বন্ধন। ৫৬১ স্থাচ্ছন্দ্য-বিজানের একটি দিক্‌---গ্রী নলিনাক্ষ - 
স্থুইস্‌ নর-নারীর ধরণ-ধারণ ০০০৪ সান্তাল ও শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায় ৫৯ 
কুমার সরকার ৬১৮ স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা .... ১৫১ 
বত কই) প্রবীন, স্বাধীনতা লাভের উপায় ০১৩৬ 
৭১৫ শ্যারু শঙ্করণ নায়ারের শান্তি ৪১৫ 
স্থায়ী না স্থাপন ৮৬২ হায়দারাবাদ নগর-সংস্কার ( সচিত্র )---্রী হরেজুকফ 

স্পর্শমণি (সচিত্র )-প্্ী কেদারনাথ চট্টপাধযায় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭০ 
১০ ৩৮৫১ ৪৭২ হায়দারাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্যা---প্রী অমৃতলাল নদ ৯৫ 

স্বদেশী বাশী (গল্প )_ পরী সনৎকুমার চক্রবর্তী ... ৭৫৬ হারানিধি (গল্প )---গ্রা শাস্তা দেবী ৫১৫) 
“ম্বরাজ্য” ১ ৮৫২ হাল্কা নৌকা ( সচিত্র) "৫০৬, 
ত্বরাজ্য-দল ও চাকরীর যোগ্যতা ..* ২৭৬ হিন্দু বিধবার বিবাহ 688 
শ্বরাজ্য-দলের বাধা-দান নীতি ০১৪০ হিন্দুমুসলমানের মিলন তত ৭১৭ 
শ্বরাজ্য-দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ ***:১৪৮  হাস-শিকারীর কায়দা ( সচিত্র) ৪৯৮ 





লেখকগণ ও তীহাদিগের রচনা 


বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্টা 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ ক্ষীরোদচক্্র দেব 
নববর্ষের আবদার *** ২২৮ পুতোয়া ( গল্প) ১১১ ৩১১ 
অমিয়চন্দ্র ক্রবর্তী-_ পিডিাতে রা রর মি 
চলা (কবিতা) "২৭২ ' গোলাম মোস্তফা-_ 
সরন্বতলাল শীল-- আরবী ছন্দের বাংলা তঞ্জমা "০:৪৬ 
অবরোধংপ্রথা ১৮:৯৪ নৃতন ছন্দ টি 
গোস্বামী তুলসীদাস ( সচিত্র ) ** ৪৪১ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার্ন__ 
উপেন্ত্রনাথ গঙ্গোপপরর্যায় চিত্র-পরিচয় ১,০১৩৩ 
রাজপথ ( উপন্ীস ) ৩৩, ২২৯, ৩৭৫, ৫৩১, ৬৫৭, ৭৯৮ জুড়নজীবন মুখোপাধ্যায়_ 
৬উমেশচন্তর বিদ্যারত্ব-_ | নিষষপ্টক (গল্প) . ১০৫৯১ 
দেুরা তর "২১২ জ্যোতিরিক্্রনাথ ঠাকুর-_ 
কাচ ঘোষ ওবক্‌ বন্দর (ভ্রমণ-কাহিনী ) ১০৪৩ 
:জয়ে (কবিত1) “৬৯৪ * জেনি (গল্প) ১৮২৪৯ 
পরাজয়ে (কবিতা ) ** ৬৯০ দর্পণ (গল্প) ১১ ৩৩৩ 
কালিদাস নাগ বালিনের অবরোধ (গল্প) ২৪৭০ 
কবি-প্রশস্তি ( কবিতা ) ১. ৬৩৩ মা (গল্প) ৫ 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক_ "মার্শোশ্র বন্দী ( গল্প) 7৮১০ 
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড. (কবিতা) ২০৭ দিলীপকুমার রায়-_ 
সার্াদ (কবিতা ) ২৫২২ 5 শিল্পী অবনীমোহন ১০৭ 
কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়. * ছুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়-_ 
' ভারতে রত্বমাদি খনিজ (সচিত্র) . *** ২৫১ ছুলালী (গল্প) 8:78 
অভ্র ( সচিত্র) €২৪, ৬৯৭ ধীরেন্ত্রুষ্ণ বস্থ-_ 


স্পর্ণমণি ( সচিত্র) ৩৮৫) ৪৭২ পাখীর গান , 2: 5 


লেখকগণ ও তাহাদিগের রচনা 


বিষয় 


নঞ্েন্্রনাথ সেন” 
দর্দির বুদ্ধি (গল্প) 
নগেন্দ্রনাথ সেনগুধ-- 
[ দৃষ্টিহীনের আহ্বান ও অনুরোধ 


নন্দলাল বস্থ_ 
চীপ্র-জাপানের চিঠি ( সির ) 
নরেন্দ্র দেব 
বর্ষবরণ ( কবিতা) 
নরেজ্জনাঁথ রায়" 
* বাণিজ্যে সাম্রাজ্যিক সুবিধা ও ভারতবর্ষ 
গনির্মলকুমার রায়__ 
৪ মঙ্গল-গ্রহে 
নিশিকান্ত সেন--* 
, বেজায় খরচ (গল্প) 
পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়-_ 
কবি-মানস (গল্প) 
পরেশনাথ চৌধুরী 
চোখের দেখা (কবিতা) 
পুলিনবিহারী দাস-_ 
লাঠি-খেলা ও অসি-শিক্ষা (সচিত্র) 
ছুরী ও বাক খেলা ( সচিত্র) 
প্াারীমোহন সেনগুপ্ত 
শ. কর্ণ (কবিতা) 
মিন্ধু (কবিতা) 
্রদুল্চন্ত্র বস্থ- 
কষ্টিপাথর (গল্প) 
প্রন্থোধ চট্রোপাধ্যায়-- 
নব-শক্ষা 
প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়-_ 
৫ বিদেশ 
প্রভাত সান্তাল-_ 
ভারতীয় বালিকাদের ব্যায়াম-চট্চচা মদ, 
বিদেশ 
ভারতব্ষ 
শিপির মেলা ( সচিত্র) 
প্রম্থনাথ বিশী-__ 
আরোগ্য-আান (গল্প) 
মেরুর ডাক (কবিতা ) 
প্রিয়ন্বদা দেবী__ 
জানালায় ( কবিতা ) 
প্রেমকুমার চক্রবর্তী « 
বাদলগ্াঝে (কর্তা) . 


পৃষ্ঠা 


৬৮ 
৫৯৭ 


৭৮৪ 


১৩১, ২৭১, ৫৪৭, ৬৭৬, ৮৩৬ 


ত্২১ 
“০ ৬৭৬ 


৩৪৫) ৫৩৭ 


* ৬৩৫ 


ও 


৮৬৫৬ 


*৩৪৬ 


বিষয় 
প্রেমেন্ত্র মিত্র 
গোপন-চারিণী ( গল্প) 
ফণীন্দ্রকুমার সান্যাল__ 


ফ্যাসিষ্ট, আন্দোলন সম্বন্ধে ছু'-একটা কথ ... 


ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-_ 
গোয়ালিয়র-প্রান্তে প্রাচীন নগর ( সচিত্র 1 
বঙ্ষিমচন্দ্র রায়-_ 


বায়ুমগ্ডলে হিলিয়াম্‌ ও তাহার ব্যবহার * 


বলাইঠাদ মল্লিক__ 

লামা ধর্মের বৈশিষ্ট্য 
বামাপ্রসন্ন সেনগুপ্-_ 

রিক্ত (গল্প ) 
বিজয়কুমার ভৌমিক__ 

ইংরেজী মাসের নাম-রহম্ত 
বিনয়কুমার সরকার-__ 

কার্ন্ম মার্কস্‌ ও ফ্রি রিশ এজেল্স্‌ 

খিলাফতের অস্তিত্ব লোপ 

স্থইস্‌ নর-নারীর ধরণ-ধারণ ( সচিত্র ) 
বিনয়কুমার সেন-_- 

চরুকা ও ছুভিক্ষজনিত অন্নকষ্টনিবারণ 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

অভিশপ্ত (গল্প ) 


.রুশ-সাহিত্য 
বৈদ্যনাথ কাব্যপুবাণতীর্থ-_ 
কবিতা ও বনিতা (কবিতা ) 
ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কারাগারে (গল্প) 


ক্ুশে বিদ্ধ যীশুর প্রার্থনা 
গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি 


মরীচিকা ( গল্প) 


১৮৬ 


খ৩ 


৭৩৩৭ 
**২৯৪ 
*৬১৮ 


৩১৯ 


৩২৩ 


৭২১ 
২৭৩ 
৫৭৮ 
১৫৪ 


৮১,১৮৯ 


বিষয় 
যতীক্জ্বমহন মুখোপাধ্যায় * 
ংলার বিভক্তি ও কারক 
যোগেন্দ্রমোহন সাহা" 
কয়লার কেরামতি 
বিস্ফোরক ( সচিত্র) 
যোগেশচন্দ্র রায়-- 
কান্তমা! (সমালোচনা ) 
বাংল! সাহিত্য প্রসঙ্গ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - 
গান 
বঞ্চুল বনের পাখী (কবিতা) 
বধূ.মঙ্গল (কবিত। ) 
বেঠিক পথের পথিক (কবিতা) 
রক্তকরবী ( সচিত্র নাটক) 
লীলা-সর্গিনী (কাবা ) 
রমেশচন্দ্র দাস-_ 
বিরধ্ণী ( কবিত| ) 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
_. ধরতিহামিক নাটক 
'ব্বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
ক্ষম়িষু জেলাগুলির উন্নতির উপায় 
ধাঝুড়ার উন্নতি (সচিত্র) 
সারদামণি দেবী ( সচিত্র) 
ঝামেন্দু দও-_ 
শাঙনের ধারা (কবিতা) 
রেখা দেখী__ 
প্রেমের দৃষ্টি (কবিতা ) 
শক্তি দেবী 
সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
শরৎচন্দ্র ব্রদ্ষ__ 
বাংলায় মতশ্য পালন ও ব্যবলায় 


লেখকগণ ও তাহাদ্দিগের রচনা 


ভা.তে মদের আম্দান ও সর্কারের 


আবগ্রারী আয় 

শাস্ত। দেবী-_ 

রুদ্ধ গৃহ (গল্প) 

হারানিধি (গল্প) 
শৈলেন্জ্রনাথ গুহ রায়-- 

অহিফেন-বাবসায়ে ব্রিটিশ রাঙ্জ 
শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচাধ্য-_ 

নিদ্রা 
শৈলেন্দ্রনাধ বায়-_ 

কাঙ্গদী (কবিতা) 


পৃষ্ঠা 
৪৭৯ 


২৯৮ 
৭২৯ 


৬৬২ 
৬৭২ 


৫৭৮ 
১৫৩ 


৫৭৭ 
২৯৭ 


৮৪০ 
৩৭ 
১১৩ 


১১৪ 
৮১ 


৩৮০ 
৩৭১ 


৯১ 


বিষয় 
সনৎকুমার চক্রবর্তাঁ_ 

স্বদেশী বশা (গল্প) 
সরোজেন্দ্রনাথ রায়-_- 

আর্টে আদর্শ 

আটে ধশ্ম ও নীতির স্থান 
সীতা দেবী-_ 

মণিহার (গল্প) 
স্থধীরকুমার' চৌধুবী-_ 

অনাগ্স্ত (কবিতা) 

শিশু-মঙ্জল ( কবিতা) 
স্থনিন্মল বহৃ__ 

কয়েকটি বেহারী ছড়া ও তাদের তঙ্জম' 
সথবোধকুমার মজুমদার-_ 

পরমাণুর প্রতি 

চিকিৎসা শাস্ে বিজ্ঞানের দান 
সথরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত-_ 

সমুদ্রের চিঠি 
হুদেশানন্দ ভট্টাচার্য 

প্রতীক্ষা (কবিতা) 
স্বরেশচন্্র চক্র -গী- 

রোমান্স (গল্প) 
স্থ্যকুমার ভূঞ।__ 

আসামে আহোম রাজত্ব 
হরিহর শেঠ-- 


পৃষ্টা 


৬ £ 


৭৫৬. 


৪৮৪ 
৫৮৭ 


৭৩৫ 


: 8৯৭ 
৮২৪, 


৭৮৭ 


৭৬ 
৪৬০ 


৪৩৫ 
৬২ 
৫৯৯ 


৪৯৪ 


চন্দননগরের খাময়িক পত্র ও গ্রস্থপরিচয় ( সচিত্র ) ৭৬৪ 


হরেম্ত্রঃঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হায়দারাবাদ নগ? সংস্কার ( সচিত্র), 
হরেজ্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
গাছের দেহ 
হুমামুন কবীর-_ 
ভবিষাৎ (কবিতা) 
হেমন্ত চাট্টাপাধা'য়__ 
মান্তষের জীবন-বক্ষায় ইদুর ( সচিত্র ) 
পঞ্চশন্যএইতা দি 
হেমেন্দ্রকুমার রায়-_ 
ঝটিকা-সাধন ( কবিতা) 
বেনো-জল ( উপন্যাস ) 
হেয়েন্্রনীথ দত্ত 
পাবনাথ নমংশুদ্র সমস্যা 
হেচ্ভ্রেলাল রায়: 
ভারতবর্ষ ( চিত্র ) 
_ রায়গড় (সচিত্র) « 


তি 


*$১৭০ 
ঁ 


১৯৮ 
৭১ 


২২৩ 


১৩২, ২৬৮, ৬৭৭, ৮৩৩ 
"৯৪৭৫ 


চিত্র-সূচী 


্ারীরুত কাগজ রাসায়নিক প্রথাঁয় উদ্ধার হর এক-প্রকার গ্রজাপতির গুটির বাস। ২০ ৬৯৫ 
কেমন দেখায় ৩২ এডা ব্ল্যাক জ্যাক্‌ 2০০ 
[নস্ত গগনের একটুক্রা ছবি ই... ৮২২ এরোপ্লেন পরিচয়-চিত্র টির রং 
ঘফিন্কাস্‌ নীহারিকা ২১. ৮২২ এরোপ্লেনের যন্ত্রপাতির থলি ১০৪৯৮ 
বপ্মরা-*শ্রীঅসিতকুমার হালদা রঃ ৬০ এলমার ভি ম্যাকৃকলাম-_ডাঃ ... ২৪৫ 
ঘভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬ ওরুভাইল রাইট, বৈজ্ঞানিক ১ ৩৬৩ 
ঘভিনব গ্যাস্‌ ষ্টোভ '-০* ২১৭ কম আহারে চোখের কি অবস্থা হয় দেখুন *.. ২৪৮ 
মন্রঞ্উবক কর্তন ( মান্দ্রাজে প্রচলিত প্রথ। ) ... ৬৯৭ কলম্বিয়া প্রদেশে প্রাপ্ধ বোলতার ৰাসা *** ৬৯৬ 
ছাগুন-লাগা বাড়ী হইতে পালাইবার মটর কলের সাহায্যে ক্ষেতে কাগজ পাতা হইতেছে ... ৩৯ 
। উপায় ৬৯৩ কাগঞ্জ-ঢাক! ক্ষেতে আনারস গাছ-_ ১৩০ 
মার ক্ষেতে কিষাণ নারী ০ ৬২৯ কাঠের খোদাই-করা! জালের মধ্যে কাঠের বল -*. ২১৮ 
মারতি_ শ্রী সারদারণ উকীল ৩৩২. কাঠের খোদাই রেল গাড়ীর মডেল 2388 
মারিষ্টল্‌ -১৩৮৮ কানেশ ভেনাটিকি-_কুগ্ুলীবৎ নীহারিকা! *** ৮ 
মাঁলাদীন-_শ্রীগগন্দ্রেনাথ ঠাকুর .... ৪৯২ কাবেরী নদীতে বন্তাপ্লাবনে দাক্ষিণাত্যের সর্ববা- 
দালোক-মালায় সঙ্জিত'মহীশৃূর রাজ-প্রাসাদ ... ৩১ পেক্ষা বৃহৎ ও দীর্ঘ পুলের চিহ্ন লোপ ১০ ৬৮৫ 
মাল্পস্‌ পাহাড়ে গো-সেবা ৬২৫ কার্ল স্বার্ড, গুহার একটি অংশ ৮৮ ৮, 
ঘাণুতোষ চট্টোপাধ্যায় *** ৭৬৬ কার্ল স্বার্ড, গুহার কক্ষ 2৮-2৮ 
বাশুতোষ চৌধুরী .১.:৪২৫ কাল! বোবার অক্ষর-লেখা দস্তানা ১ ২৮ 
দ্বাণডুতোষ মুখোপাধ্যায় ৪২৮ কালীনাথ ঘোষ ৮০, উন 
াণডুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পাটনা হইতে আনিত ৬কালীপ্রসন্ন বন্ধ ৭৬৮ 
[বদেহ দর্শনার্থ হাওড়ায় সমবেত জনতা .... ৪২৯.  কাশ্বীরী মেয়ের চাল-কোটা- শ্রীললিত ভিত সেন 
ঘাশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শবদেহ ( সেনেট (কাঠ খোদাই ) ৩৫৫ 
হাউসে ) ১ ৪২৭  কাশ্রীরের ৫ সেন ক 
এনা রী মণীন্্ভূষণ শ্প্ত ... ৭০* (কাঠ খোদাই) ৪৭৮ 
বাহত বৃশ্চিকের ন্যায় ছটুফট্‌ করিতে লাগিল মা ১৪ কাষ্টাঞ্চোলা ১০ ২২০১ 
উদ্বেলিড নামক বোল্তার বাস্বা ** ৬৯৫  কৃষক- শ্রীনন্দলাল বস্ -- ৪৬০ 
ইমানেশন্‌” নিফাশন-যন্ত্ ৪৬৯ কোৌভাশ্মায় পর্বতে স্থিত অভ্রথনি ০,8২৫ 
'ছুরটির হাড় অত্যধিক নরম হইয়া পিছে ক্যান্ভাসের পেটিতে র্যাডিও রিসিভিং সেট ... ২২১ 
ঃপধুক্ত থাদ্যাভাবে ২৪৭ ক্লোরোফর্্শ করিয়া পশু চিকিৎসা-_ রড হার 
টট এবং মানুষের সাহায্যে পাথর আনিয়া যো খাদ্য ইছুরের দেহের কি পরিবর্তন ঘটায় য়া 
গানে ধাধ দওয়া হইতেছে ৫2৪ খেলা--গ্রী নন্দলাল বসু ২২৮ 
টা বন্দ্যোপাধ্যায় ১. ৭৬৭ গয়া জেলার প্রাপ্ত তেজ-বিকিবক খনিজ খণ্ড- +, 
ঈভচর মোটর গাড়ী *** ৩৬১ সকল ৫৬৭ 
বর মুখোপাধ্যায় ১১২৮ গভার্ড, প্রোফেসর ০ ৩৫৭ 
॥ই ইছুরটির পলিনিউরাইটিস্‌ হইয়াছে .** ২৪৮  গডার্ডের হাউই-নিশ্মাণ-প্রপালী, প্রোফেসর. ... ৩৫৬ 
ই কয়খানি কাগজে লক্ষ টাকার সম্পা্তি নষ্ট গাছে-চড়া মাছ 8 এন 
,৩২ গাজী আবদল করিম ১০৫৬৮ 
'কই হাতের এবং একই বয়সের দুইটি ব্গ * গুরুদাস ভড় ১ ৭৭১ 
বিভিন্ন খাদ্য খাইয়া কি হয় দেখুন. ... ২৪৮ ৬ গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত ৭৯ 
এক্ঘন বহন করিবার মত হাল্কা নৌকা *** ৫*৬ গৌরকিশোর কর ২ ৭৭২ 
এককন বৃদ্ধ, মান্দরাজী ভিধার্টরিণী, .** ৬৩৭ ঘোড়ায়-টানা কলেকাগল্প-পাতা ৩ 


কটি [হাড়িয়া রমণী :-* ১৬৩৫ চারাগাছ, তুলা” ইত্যাদি ত্রব্যকে কলে গোকা- 


চিত্র-স্ুচী 


চারাগছের গোড়ার পোক। তত ২৯, 


৭৭২ 
৩৫৪৯ 


চারুচশ্ রায় 

, চালকের শয়নোপযোগী করিয়া তরী গাড়ী *** 

চৈতগ্দেব ও ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ (€ র্ীন ) 
শ্রী গগনেজ্দ্রনাথ ঠাকুর ৪৪ 

টৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর উৎকতিতা জা ও 

পত্রী (রডীন) শ্রী গগনেজ্জনাথ ঠাকুর - 

চৈতন্যদবের মুচ্ছ1 ( রডীন) শ্রী গগনেন্্রনাথ 


ঠাকুর 
চাদবিবি (প্রাচীন চি) 
ছড়ি গাড়ী 
ডুরী ও বাক খেলার ছবি 
জগদীশ্বর মন্দির-_রায়গড় 
জলম্তস্ত-_ 
জলে-চল! জুতাঁ_ 
জলের উপরে পায়ে চলিবার নৌকা 
জাপানের এই গুটিপোকাগুলি ক্রমে ক্রমে বীর 
সব দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে__ ০, 
৬ জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী ৭৭০ 
টমাস্‌ এডিসন্‌ ৩৬৩ 
টাইন্ক্ললিতান বোলতার বাস! ৬৯৬ 
টিলক মহাশয়ের প্রতিমৃণ্তি ৬৮১ 
টিলক মহোদয়ের মৃত্তি প্রতিষ্ঠার উৎসব ৬৮৩ 
টেলিস্কোপ এবং মাইক্রোস্কোপ একত্রীভৃত *”* ৬৯৩ 
টেসিন ক্যান্টনের জাতীয় পোষাক ২. ৬২৩ 
€টসিনের ইতালীয় পরিবার ৬২৭ 
, টেসিনের এক কুটারশিল্প ৬২৫ 
টেসিনের কিষান-দম্পতি ৬২৪ 
 টেসিনের কিষান নারী ৬৩১ 
টেমিনের পল্লীভবন ৬৩২ 
টেসিনের গির্জা ৬২ 
ট্রেসিনের গির্জা কা্টাঞ্োলায ৬২৪ 
টেসিনের মিস্তি ৬৩০ 
টের্সিনের শিকারী ৬২২ 
ভিনোসার এবং মুরগীর ডিম ৮২০ 
ডিনোসার, পুরাকালের ৮২১ 
ভূহুরিরা মুক্তা তুলিতেছে তত ই৭ 
টদ দাস, শ্রীযুক্ত শত ৭০৯ 
তারকেশ্বর, একদল সত্যাগ্রহী ৪০২ 
তারবেশ্বর, চার জন সত্যাগ্রথীকে ফটকের ভিতরে 
গ্রেপ্তার করা হইল 
তারকেশ্বর ম মন্দির 
তারকেশ্থর সিত্যাগ্রহীদের আগমন-পরীকষা 
ভালভাংরা রুক্মিণী খাল__বাধ হইতে ' চারা 
গ্রাম পর্ধ্স্ত-- 


৮৯৪ 


১৫৩ 
৬১২ 
৩৬০ 
৬৫১---৬৫৪ 
৪৭৭ 
৬৭৯৪ 
৮১৯ 
৮১৯ 


১১৯ 


'পৃজা (কাঠরখোদাই )- শ্রীরমেন্দ্রনাথ চব্থী 


তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 


৬ন 
থিওডোর রূজভেল্ট * ১2৬ রি 
দক্ষিণ আফিকায় কিন্বর্নী হীরক-খনি ২ স্২৫৬ 
দাড়ি কামানে। মোটর বাইক 5০৮১৯ 
দিদি__শ্রী সারদাচরণ উকিল ৩৩২ 
ছুই জন চড়িবার জ্ধাশ্মান্‌ মিজেট গাড়ী ৩৫৯ 
ধশ্মদাস বন্ ০৪. ৭৭৩ 


নক বাঈ সেধ, পরলোকগত কুমারী 

নতুন ধরপ্ঠের ট্যাণ্ডেম বাইসাইকেল | 
নন্দলাল বন্থ ও কালিদাস নাগ-চীনদেশে ভু. 
নন্দলাল বস্থ ও ছুইটি চীন প্রবাসী পারশী শিশু ... 
নমাজ (রডীন )--্ী সিদ্ধেস্বর মিত্র 


৩২১ 
৩৬৩০ 
৭৮৬ 
*৭৮৬ 
রঙ 
৩৪৮ 


৫ 


নরসিংহ্‌ চিন্তামন কেল্কার, পাক একি ৮৪% 
নরহরির মৃচ্ছ ও পতন এ রী 
নরেন্দ্রনাথ উট্টচাধ্য | *৭৬৮ 
নাজীর বাঈ সেখ, কুমারী ৬২১ 
নায়াগ্রার উপর তারে ঝুলিতে-ঝুলিতে গাড়ী 

চলিতেছে ৩৬১ 
নারায়ণচন্ত্র দে ৭৭৪ 
“নিশীথ রাতের বাদল-ধারা”_-( রড়ীন ) শীদতোন্ 

নাথ বিশী ৬৬৮ 
নৃতন টাদের পরিচয়-চিত্র ৩৫৮ 
পতন-রক্ষিণী তারের পা ৩৬২ 


পবিত্র নদী যোড়ডানের পবিত্র জলে মহাত্মা তর 
দীক্ষা হইতেছে ৫০৪ 
পরাশ্রয়ী ব্যাঙের ছাতা বাশের গায়ে নানা রকম ৩১ 
বংকরে পাইরেনিস্‌ পাহাড়ের মধ্যের এক জু 
প্রাপ্ধ মৃত্তি * 
পাঁভিলন্‌ পাস্বরে ক্যান্সার ধোদীর বপ্ট গেন্‌- ্ 
চিকিৎসা ৪৭০ 
পায়ের পাঘনার সাহানষ্য ব্যাং উড়িতে পারে ৯২ ২২৭ 
পারি-নগরের সোর্বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ১ 
পরীক্ষাগারে লাভোয়াসিয়ে এবং খর: ক. ৪৬৭ 
পালস্ক দেরাজ *ত ২১৭, 
পাহাড়ের আর-একটি দৃশ্ঠ মাটির তলায় নদী পার 
হইয়া এই গুহায় পৌছাইতে হয় 
পিকিঙে একটি পার্শা-পরিবারে বিশ্বভারতীর দল 
পুরাকালের গণ্ডার 
পুরাকাবের গুহাবাসীদের খোদাই ছবি 


উরি 


৩৬২ 
৭৮৫ 
৮২০ 
৪৯৯-৫০৩ 
৭০৩ 
৮১৭ 
৬৯১ 
২২১ 


পৃথিবীর আদি সাব মেরিন্‌ 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। ক্ষুদ্র কেতাব 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা কষত্র ট্যাডিও সেট 


পেন্টের মধ্যে হাওয়া ভরিয়া. মাকড়সা বেলুনের "মত 
উডিতে পাব 


প্রণ্য়িণীর প্রতিৃত্তি ( রভীরন ১ 
* ভীতঅর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রতীক্ষমাণা ( রডীন ) 
জী নন্দলাল বন্থ 
৬প্রাণরৃষ্ণ চৌধুরী ন 
প্রপেলার-যুক্ত মোটরকার রর 
৬প্রমথন$থ মিত্র 
প্যারাদিলে। 
বরোদার বালিকার! ব্যায়াম করিতেছে ক 
বরফ্রেবু জেশে মোটর স্লেজ, 8 
বন্ার্বৃত নেকড়ে শিকারী 
বন্মাবৃত পোকার বাসা 
বঈন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
£বসন্তলাল মিত্র 
বাচ্চা রেল:গাড়ী 
বাছুম্প বওয়] মোটরবাইক 
বালিন সহরের রাস্তা-হাসপাতাল 
বাডীর ছাদে মোটর-দৌড়ের সড়ক 
বিপদ্‌-বারণ বেড়া 
বিভিন্ন-প্রকারের গ্যাস্‌ মুখোস্‌ ও 
বিহার অঞ্চলের অভ্রথনির লম্বাভাবে ছেদের নক্কা। 
রিহার অঞ্চলের ( হাজারিবাগ ) কোভাশ্মা জঙ্গলের 
একটি অভ্রথনির মুখ 
বিষুপুর টেক্নিক্যাল্‌ স্কুলের কয়েকজন জা 
ব্যক্তি 


বিষ্ণপুব টেক্নিক্যাল্‌ স্কুলের রন্ধনশাল! ৪ বাংলা 
পড়ানোর ঘর 

বিষুপুর টেকনিক্যাল স্থলেক্ স্থত্রধরের “কাজ শিশি- 
বাব শ্রেণীর কাঁধ্য রত ছাত্রগণ" 

বীরেশ্বর চক্রবর্তী/.রায় বাহাদুর ০ 

বুকেন উপর মোটর-বাইক দৌড় *** 

বৃক্ষাবাস * তত 

বোলত্তাঞ্ধ বাসা 

যাঙ্গল দ্বীপের একটি দৃশ্ত 


ধ্বাকুড়া জেলার একটি বাধের লক-গে্ টিটি 


বাকুড়া জেলার একটি বাধের লক্‌-গেট, বা আটক- 
কপাট উপচাইয়া জল প্রবাহ 
ধীদরের হাতে ব্যাণ্ডেজ করিয়া গলায় কাঠের 
চাকৃতি পরানো হইতেছে, ইহান্ত সে দাত দিয়& 
ব্যাণ্ডেজ কাটিতে পাবিবে না ৮? 
না-দিকের অঞ্চল হইতে নীচের সমতলে পতন "*" 
ভৈষজ্যগুরু বুদ্ধ টি, 
ব্রণশীল রেডিও-ওয়ালা 
মাঁণভদ্্র-মূর্তিং* পল্মাবতীতে প্রাঞ্ধ (১) দততাগ 
. ২ (২)*পশ্চাৎভাগ 
080০৬০০-৯ - ই 


চিত্র-স্ুুচী 


২১ 


২ 
৭৭৪ 
৫৯৭ 
৭৭৫ 
৬১৯ 
৩২২ 


৩৫৯ 
৬৯৫ 
৭৭৭ 
৭৭৬ 
৩৬১ 
৬৯১ 
২১৮ 
৫০৬ 


২২২ 
৫২৬ 


৫২৭ 


১২৫ 


১২৬ 


১২৭ 
৭৭৫ 
৪৯৮ 
৬৯২ 
৬৯৫ 

২ 
১২৩ 


১২১ 


৬৭৯২ 


মৎসানারী ( রডীন ) শ্রী বীরেশ্বর সেন 

মতিলাল রায় 

মধুমাধব চট্টোপাধ্যায় তা 

মহাত্মা! গান্ধী, বৌদ্ধজয়্তী উৎসবে তত 

মাদোনা দেল সাসে। লোকানো 

মানুষের গলায় ধাতব-থৃষ্ট মূর্তি এক্সরের সাহাযে 
দেখা যায় 

মিনিটে মাইল নৌকা এ 

মিল্টন গেলে রা 

মিশরের দেবতা থথ. 

মীর ওস্মান আলী খাঁ_হায়দারাবাদের বান 
নিজাম 

মীর মহবুব আলী খা হায়দারাবাদের পরলোক- 
গত নিজাম 

মৃত এবং ধৃত তিমি 

মেলাতে বালকবালিকাদের নৃত্য 

মেক্সিকোর ডালপালাহীন বৃক্ষ 

মোটরকারের উপর বাড়ী 

মোটকারের চাকার সাহায্যে কল চলিতেছে 

মোটর লাফ 

মোটর বাসের উপর রাডিও কন্সার্ট ইনি 
ধরিবার তার 

মোটর সাইকেলকে মোটর গাড়ীরূপে রনি করা 
হইতেছে 

মোটর সাইকেলে ৮৪ ফুট লাফ 

মোরহাউস ধূমকেতু 

ম্যাদাম কুরি 

যক্গপুরীর রাজপ্রাসাদদের জালাবরণ রক্তকববীর 
মলাট? ( রভীন )--শ্রী গগনেজ্্রনাথ ঠাকুর 

যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 

যোড়ভানের যারমুক জলপ্রপাত এবং চাকার তাড়িৎ 
উত্পাদনের কল ঘর * 

রজার বেকন্‌ 

রত্ব-পরিচয় (১) € রডীন ) 

রত্ব-পরিচয় (২) 

“রবীন্দ্রনাথ, (কাঠ খোদাই )--্রী সলিতমোহন 
সেনগুপ্ত 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রাগিনী মেখ-মল্লার ( রডীন ) রী পূর্ণচন্দ্র সিংহ 

রাণা রঘুবীর সিংহ 

রামচন্দ্রের বানর সৈম্ত-_শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ 

রাসায়নিক অঙ্গারীকৃত কাগজের লেখা হট 
করিতেছেন রি 

কু'ক্সণী খালের বাধ" 

রেডিয়েম হইতে “ইমানেশন্‌”, নিজাশন. 


২৯৭ 
৭৭৮ 
৭৭৭ 
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২৬ 
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সিদ্ধ সাগার্জন | / 


চিত-সচা 


, সিন্ধু ও পার্বতী নদীসঙ্গম, 
-সিন্ধুনদীর জলপ্রপাত 
সিন্ধুনদদীর তীরে ভুবনেশ্বর মন্দির -১০* 
“সিমম্‌ ব্রাণে__প্যারিসের নারী-তীরন্দাজ 
হুইস্‌ ইঠতালীর নাপিতানী 
স্থখাদ থাইয়! ইছুরটির দেহপ্র কুন্দার হইয়াছে . 
“হৃতার সাহায্যে মাকড়সা উড়িতেছে টা 
সরেন্্রনাথ দাস গুপ্ত ও তাহার জনৈক বন্ধু 
স্থরের স্জজনলীলা-_শ্রীগগনেজ্রনাথ ভি 
স্বতিপট ( রভীন )- শ্রীঅ্বিনীকুমার রায়  *., 
সিংহের থাব! বাহিরে টানিয়া আনিয়! ইরচার 
করা হইতেছে " 
হরিহুর*শেঠ 
হাউই কি-রকমভাবে চন্দ্রের দিকে ছুটিয়া' লি 
তাহার কল্পিত চিত্র 
“হায়দরাবাদ চার্মিনারের চকের আর-একটি দত 
হায়দারাবাদ রাজ-সর্কারের অল্প. বেতনের কর্ম 
চাবিদের বাসগৃহ * 
হায়দারাবাদ শহরেব একটি রাস্তা সংসারের 
(১) পুর্বে (২) পরে ই 
হায়দারাধাদ শহরের চকেত পশ্চাতে 
হায়দারাবাদ শহুর-সংস্কার-সমিতি কর্তৃক শি 
বাস-গৃহ 
হায়দারাবাদ রাজ-সব্কারেব চাপরাশীদের ক্ষার 
গৃহ 
হায়দরাবাদের *চার্মিনারের চকু 
হায়দারাবাদের দাচ্চব্য চিকিৎসুলয় 
হায়দারাবাদের নদীতীরেব বাগান এ সির্টি, রি 
স্কুল-গৃহ 
হায়দারাবার্টদর নদীতীবস্থ উদ্যান ** 
হায়দরাবাদের সিটি স্কুল গৃহ ১২ 
হায়দারাবাদের হাইকোর্ট গৃভ - 
প্হায়দারাবাদের হাইকোর্ট গৃহের সম্ষুখস্থ হা 
(ংস্কারের পর ) 
হায়দারাবাদের হাইকোর্টেব সম্মুথস্থ ময়দান 
হীরামন তোতা৷ (রঙীন )--্রীযুক্ত ত্মবনীন্ত্রনাথ 
ঠাকুব রি 
হীলাশি লং__বিখ্যাত সার্কাস অভিনেতা 
হেন্রি একয়ারফিল্ড অস্ববূন্‌, রয় চ্যাপম্যান, এবং 
ওয়ান্টার শ্রিজার__মঙ্গোলিয়ায় টয়া 
খুজিবার দলের তিনজন নেতা * 
হেস্‌্রি ফোর্ড, 
ধহাটিল তেলাক্ষবটসিয়া ফাটাঞ্োলা 





হীরামন" তোতা 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ সুন্দরম্” 
“নাযমাত্ম। বলহীনেন লঙ্যঃ? 


৫ 
, 
এ 

৫ 


লীলা-নঙ্গিনী 


দুণ।র-বাঠিরে থঘিষনি চাহি রে 
আনে হল দেন চিনি, 
কবে, নিপ্চপম।, গগে। প্রিরতম।, 
ছিপ্ল লীল।-সঙ্গিনী 2 
কাঢজ ফেলে মোরে চলে? গেলে কোন্‌ দূরে 
মনে পড়ে গেল আছি এ বন্ধরে ? 
ড1কিলে আবার কবেকার চেন। রে-_ 
বাজ|ভলে কিঞ্থিণী। 
বিসম্মরণের গে ধুলি-ক্ষণের 
আলোতে তোমারে চিনি । 


এলোচলে বে? এনেছ কি মোহে 
সেদিনের পরিমল ? 
বকুলগন্গে আনে বসন্ত 
কবেকার সম্বল ? 
চৈত্র-হাওয়ায় উত্লা কুপ্ঈ-মাবে, 
ছুঢুরু চরণের ভায়া-মঞ্তী্র বাড়ে, , 


(স্পা «১৩০৩০ ১ম সহখ্য। 


£মদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে 
প্তগে। চিরচঞ্চল । 

অঞ্চল তে ঝরে বায়ুর তে 
সেদিনের পরিমল ! 

মনে আছে সেকি সব কান, সখি, 
ভুলারেছ বাছুর বারে । 

বন্ধ দুয়ার খুলে আমার 
কঙ্ছণ-ঝঙণারে | 

ইসারী ০ভামার বাতাসে বাভাকিস ভেসে 

ঘুরে ঘুরে থে শোর বাতাধনে এসে, 

কথনে। আমের নব মুছুলের বেশে 
কর্ুনব মেঘ-ভারে | 

চকিতে চকিতে চপ-চাহনিতে 
তুলায়েচ বারে বারে। 

নদী-ঝুলে কূলে কল্লোল তুলে 

- গিরেছিলে ডেকে ডেকে । 


প্রবামী_বৈশাখ, ১৩৩১ 


বনপথে আপি” করিতে উদাসী 
 কেনকীর রেণু মেবে। 
বর্ম শেষের গণন-ক্োণায় কোণার, 
সন্ধ্যামেঘের পু্জ সোনায় সোনায় 
নিজ্জন ক্ষণে কখন্‌ অন্য-মনায় 
ছুয়ে গেছ থেকে থেকে । 
কখনে। হাসিতে কখনে। বাশিতে 
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে । 


কি লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেল। 
কাজের কক্ষ-কোনে ? 
সাথী খঁজিতে কি ফিরিছ একেল। 
ভব খেল।-প্রাঙ্গণে 2 
নিয়ে যাবে মোরে নীলারের ভুলে 
ঘর-ছাড। মত দিশ|-হারাদের দলে, 
অপান| পথে যান পাভার। চলে 
নিক্ষল আয়োজনে ? 
কাজ ভোলাবারে ফেরে। বারে বারে 
কাজের কঙ্গ কোণে? 


আবার সাজাতে ভবে আ ভরণে 
মানস প্রতিমাগ্তণি ? 
কল্পনাপটে নেশার বরণে 
বূলাব রসের ভ্ুশি ? 
বিবাগী মনের ভাবন। ফাগ্ুন-প্রাতে 
উদ়্ে চলে” যাবে উত্স্লক বেধশাতে, 
পপ্রঞ্িত মৌমাছিদের সাথে? 
পাখায় পুষ্পবলি। 
আবার শিভতে হবে কি রচিতে 
মানস প্রতিমাগ্ুলি ? 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দেঁখ ন। কি, হার, বেল। চলে" যায়_ 
সার হয়ে এল দিন। 
ব।ঞ্জে পুরবার ভন্দে রবির 
শেষ রাগিণীর বীণ। 
এতদিন £হথ| ছিন্ন আমি পরবাসী, 
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাশি, 
এজ সন্ধায় প্রাণ ৫ঠে নিংশ্বাসি? 
গানহার। উদাসীন । 
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়, 
সার! হয়ে এল দিন। 
এবার কি তবে নেষ খেল। হবে 
শিখীখ-অন্ধকারে ? 
মনে হনে বুঝি হবে খোজাখুনি 
অমাবস্যার পারে ? 
মালভীপতাঘ্র যাহারে দেখেছি প্রাতে 
হারার ভাগায় তারি লকাচরি রাতে ? 
হর পেগেছিল যাভার পরশ-পাে 
নীরবে লভিব তারে? 
দিনের দুরাশ। স্বপচনর ভাষ। 
গঠিবে অন্ধকারে ? 


ধরি রাত হয়না করিব ভয্ন,- 
' চিনি ঘে তোমারে চিনি | 
চোখে নাভ দেখি, তবু ছলিবে কি 
হে গোপন-বঙ্গিণী? 
নিমেষে আচ ছুয়ে যার যদি ৮পেঃ 
তনু সব কথ যাবে সে আমায় বলেছ 
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে 
| হে রস-তরঙ্গিণী ! 
ভে আমার প্রি, আবার ভুলিয়ো, 
চিনি ঘে তোমারে চিনি । 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যাজ্ঞবন্ধ্যের ব্রঙ্গাবাদ 


এক সমরে জনকরাজার সভাতে অনেক ব্রাঙ্ষণ সমবেত 
হইয়াছিলেন।  ইহাদিগের* মো সর্বপ্রধান ছিলেন 
যাজ্ঞবন্কা। উহার সহিত ব্রহ্মতত্ব বিষয়ে অন্তেক ব্রাহ্মণের 


ব্রি্রঞ্হইয়াভিল। এই সময়ে যাজ্জবন্ধ্য ব্রবিষয়ে দাতা 
বরলিয়ািপেন, তাভাই অদা আলোচিত হইবে । 


১। 


১। উষস্তব্রাঙ্গণ ( বৃহঃ ৩৪ ) 

রহ্দারণাক উপ্লনিষদের 'উমস্থ-ত্রাঙ্গণ” নামক অংশে 
লিখিত আছে যে উস যাজ্বন্থাকে এভ প্রশ্ন কবিরা 
স্ফিলেন 2 

“হে মাঙ্ঞবক্কা । যিনি সাক্ষাৎ অপরো্ ব্রঙ্গ, দিনি 
সন্নান্তর আম্মা, তাভার পিষয়ে বল" * 

“সব্বান্তর আয্ম। অর্থ পপব্বভ়তের অন্তরাত্ম।" | 
এখানে প্রশ্ন হইল “ত্র কে 2” শর্বভূতের অন্তরাত্ম। কে? 
বুঝ। যাইতেছে নে মিশি সর্দভতের আন্- 


উত্তরে যাজ্ঞবন্কা খপিলেন-- 
“এই (তামার আত্মা সর্দবান্থর আম্মা ।” 


জি 
ঝা 


বু 


প্রশ্নের উত্তরে বলা হতল- মানবে থে আতা, সেই 
আশা মুর্নভতের অন্থরামম। | 

উহাতে উষঞ্ সম্থ্ট হঈলেন না। সেন্য আবার 
ঠাস রিলেশ-- 

“্ে যাজ্বন্ধ্য ! কোন্টি সর্ববান্থর ?” 

| যাঁজবস্তা বশ্িলেন__ 

“খিনি প্রাণ দ্ধার। নিশ্বাসাদির কাধা বেন, তিনিই 
হামার আত্মা ও সর্লান্থর | ঘিনি অপান ছা?। অপানন 
কাধা করেন, তিনিই ভোমার আত্ম 9 সব্দান্তর । যিনি 
বান দ্বারা ব্যানোচিত কাঁধ্য করেন, তিনিই, তোমার 
আজ্ম। ৪ সর্বাস্তর । খিনি উদান দ্বার! উদার্সোচিভ 
কাধা করেন, তিনিই তোমার আত্ম! « সর্দান্থর 1 

এখানে প্রাণ অপান,ব্যান ও উদানের কণ! বলা 
হইল; এষঝদায়ই প্রাণের ডিন ভিন্ন প্রুকাশ। বাজ্ঞবন্ধা 


বলিলেন_-“ধিনি এই-সমুদায় দ্বার। কাধ্য করেন, তিনিই 
আম্ম। এ সর্ধবান্তর |” 8 

এখানে মানবের আত্মাকেই যে সর্ধন্ভূতের অন্তবাত্ম। 
বল! হইল, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত 


ঘাজ্ঞবন্ধা ঘে-ভাবে মানবের আত্মাকে বর্ণনা করিলেন, 
উমস্ত তাহাতে প্রীত ভইলেন ন।। সেইজন্য তিনি 


ঘাজ্ঞবঙ্কাকে সঙ্জোপন করিয়। বলিলেন-_ 

“পোকে যেমন বলে-তি প্রকার বন্ধ গরু", শপ্রকার 
বস্ত অশ্ব, সোমার উপদেশও হইল সেইপ্রকার | যাহ! 
সাক্গাৎ অপাণোক্ষ বর্গ, যাহ। সর্বান্তর আত্মা, তাহাই 
আমারে বল 

গে।, অশ্ব প্রভৃতিকে যেভাবে দেখ! 
আত্মাকে সেইভাবে দেখিতে চায়। উষস্ত৪ এই- 
ভাবেই আম্মাকে দেখিতে চাভিয়াছিলেন ॥ কিন্তু যাজবন্ধা 
প্রথমে মে উপ দিয়াছিলেন এবারও সেই উত্তরই দিলেন । 
ভিনি বশিলেন- 

তামার এ আত্মাভ মে সর্ধাস্তুর |” 

উমপ্ত এবার ধলিলেন-“ভে যাজ্জবন্ধ্য! কোন্টি 
সন্লাস্থর ৮ 

এবার যাজবন্ধ্য বলিলেন--পদুষ্টির জষ্টাকে দেখিতে 
পাগিবে না, শতির আতাকে আবণ করিতে পারিবে না, 
সনের অননকর্ীকে মনন করিতে পারানে না, বিজ্ঞানর 
পিদ্গাতাকে নিতে পারিবে না। তোমার এও আঝ্মাই 
সর্বান্থর 1” 

এগি এস্কলে বলিতেছেন, আকসা জষ্ঠ। শোভা ম্থ। 
এ বিজ্ঞাত1। দ্রগ্তাকে দেখ। যায় না, শ্রোতাকে অবণ 
করা যা না, মন্থাকে মর্নন করা যায় ন। এবং বিজ্ঞাতাকে 


যায় লোকে 


জানা খায় ন।। 
খমি কেন এপ্রকাঁর ধশিরাছেন, তাহ। “উপনিষদের 
্রচ্ধ” নামক প্রবঙ্গে আলোচিত হইয়াছে । 
ডর্টার ধদদি ডরক্টীথাকিত, তাহা হইলে প্রথম জুষ্টাকে 


৪ প্রবাসী__বৈশীখ, ১৩৩১ 


আর প্রষ্টী বলা হইত না, সে হইত দুষ্ট বস্থ। এইরূপ 
* দ্বিতীয় প্রষ্টার যদি একজন দ্রষ্টা স্বীকার কর। বায়, তাহা- 
হইলে দ্বিতীয় ত্রষ্টাকেও দৃষ্টবস্থ বলিয়। স্বীকার করিয়া 
লইতে হয়। আমরা এইরূপ যতই অগ্রর হই না কেন, 
সর্বোপরি একজন দ্রষ্টা থাকিবেই ; এ ষ্টার আর জষ্টা 
নাই। জর্াকে কে দেখিতে পারে? যিনি দেখিবেন 
তিনিই যে জষ্টা। এইরূপ আত্মাই আত মন্ত। ও 
বিজ্ঞাভা, উহার আর আতা মন্ত! এ বিজ্ঞাতা নাউ । 
অশ্বগবাদিকে দুটি অতি মনন ও জ্ঞানের বিষয়ীভত 
কর! যায়, কিন্ত সেভাবে আত্মকে বিষয়ীভূত করা যায় 
না। যিনি বিষয়ীভৃত করিবেন তিনিই যে আত।। 
আত্ম! বিমর নহে, আত্ম। নিত্য বিষয়ী। 
বন্তমান যুগে কেন কে ঘনে করেন ঘে ন।নবের 
একটি আজ্ম। আছে এবং পরমাজ্মা এই মানবাত্মার 


অন্তরাত্ম।। কিন্তু যাজবঙ্ধা এপ্রকার দ্দীকার করেন না। 
তিনি বলেন, প্রতোক মানবের যাহ। আত। তাহাই 
সর্বাড়তের অন্থরাম্ম।। এই আহ্ম।৯ পরত্রক্গ । 


ইহাই উমস্ত-ত্রাঙ্গণের সিদ্ধান্থ। 
২। কহোল-ত্রাঙ্গণ ( বৃহঃ ৩৫) 


“কহোল-ব্রাঙ্গণ নামক অংশেও যাজ্ববস্কোর ত্রঙ্গবাদ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এস্থলে প্রষ্ট। কৌধীতক-পুত্র কোল ; 
তিনিও শাজ্ঞবন্ধাকে এই*প্রশ্ন করিয়াছিলেন £- 

“যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ বর্গ যিনি সর্বভূতের অন্থ- 
বাত্মা, হে যাজ্বঙ্কা! তিনি কে? আমাকে বল।” 
* যীজ্ঞবন্কা বলিলেন_-“*ভামার আত্মা সেই সর্লান্বর- 
আত্ম |» 
_ কহোল প্ুনর্বার জিজ্ঞাস। করিলেন__ 
“কোন্টা সেই সর্বান্তর গাত্ম। ?” 
যাজ্ঞবন্ধা বলিলেন-- 
_ ঠখিনি ক্ষণা তৃষ্ণা) শোক *মোহ জরা ৭ মৃত্যু অতি- 
কম করিয়াছেন (তিনিই সর্দান্তর আম্মা।)। ব্রাক্মণগণ 
এই আত্মাকে অবগত হইয়া 'বিভৈষণ। লোকৈষণ| পরি- 
ত্যাগ কন্যা ভিক্গারত্তি অবলম্বন করেন 1” 
যাজ্বন্ধা যাহ! বলিলেন তাহাগ শর্ধ এই-_ 


চে 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মানবে যাঠ! আত্মা, তাগ্াঈ সর্বান্তর আত্ম! শর্থাৎ 
আত্মাই ব্রঙ্গ । 

কিন্ত সাধারণতঃ লোকে মনে করে আত্মারই ক্ষুধা 
ভষ| শোক মোহ জর। ও মৃত্যু। এইজন্য যাজ্বক্ক্যের 
উপদেশ এই থে এসমুদায় মানবের ধর্ম বটে, কিন্ত প্রকৃত 
পক্ষে আত্ম। এসমুদায়ের অতীত। মানবাত্ম।, ক্ষুধা তৃষ্ণ। 
শোক মোক্ক জর| ও মরণের অন্ীন হইয়া রহিয়াছে এই- 
প্রকার মনে হয় বটে কিন্তু প্ররুত পক্ষে আম্মা এ 
সমুদারকে অতিক্রম করিয়াছে । 

“কহোপ-ত্রাঙ্গণ” আলোচন। করিয়াও দেখা গেল যে. 
মানবের আত্মাই ব্রহ্ম, কিন্তু লোকে মাননাত্মকে যেভাবে 
কল্পনা করে মানবের আত্ম। সেপ্রকার নভে; এই আত্মা 
দেহধশ্মের অভীত। 

৩। অন্তর্ামি-ব্রাহ্মণ ( বৃহঃ ৩।৭ ) 
অন্তয।মি-ব্রাঙ্গণে, প্রশ্ন করিতেছেন উদ্বালক আরুণি; 
এবং উত্তর দিতেছেন থাজবন্ধা | উদ্দালকেব প্রশ্ন 'এই £- 

“সেই অন্তযামী কে, ধিশি অন্থরস্থ থাকিয়। ইহলোক 
পরলোক ও সর্বভূতকে নিয়মিত করিতেছেন |” 

“অন্তধামী” একের একট। ভূল অর্থ প্রচলিত আছে । 
অনেকে এনে করেন, “ণিনি অন্তরের সমুদায় কথা জানেন, 
তিনিই অস্কধামী1৮ কিন্ত উহার প্রকৃত অর্থ এই ₹₹- 
“যিনি অন্তরকে নিয়মিত করেনঃ কিংবা অন্তরস্থ থাকিয়া 
ভূতদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্ধামী।” এস্কলে 
'এঈ অর্থেই “অন্তর্ধামী? শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

উদ্দালক প্রশ্ন করিধাছেন--এঅস্তযামী কে?" 

বাজ্জবন্ধোর উত্তর এই 2 

“ঘিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অখচ পুিবী হইতে পৃথক, 
পুথিবী ধাহাকে জানে না কিন্তু পৃথিবী ধাহার শরীর এবং 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া ঘিনি পৃথিবীকে নিয়মিত 
করিতেছেন) তিনি তোমার আত্ম, তিনিই অন্তর্যামী 
ও অম্বত।" 

' পৃথিবী বিষয়ে এই মান্তরে যাহ! বলা হল, ইহার পরবর্তী 
২০টি মন্ত্র অন্যান্য আধিট্দবিক, সমুদায় আধিভৌতিক এবং 
আধ্যাত্মিক বস্ বিষয়েও ঠিক এই কথাই বঙ্গ। হইয়াছে। 
গবিঘে মোট ১১টি শ্্স আছে। উচ্তার মাপা ১২টি 


১য় সংখ্য। ] 


»আধিটৈব্রিক, ১টি আপিভৌতিক*এবং ৮টি আপ্য।ত্মিক বস্ব- 
্ী ১২টি আধিদৈবিক বস্তর নাম এই £_-পৃথিবী 
জল অগি অস্তরীক্ষ বামু ছ্যোৌ আদিতা দিক্সমূহ চন্দর- 
তারক আকাশ তম এবং তেজ। সর্বভূৃতকেঞ আপি- 
'ভৌতিক বন্ত বল! হয়াছে। 

৮টি আধ্যাত্মিক বস্তর নাম গ্থই 2 

প্রাণ বাক্‌ চক্ষু শো মন তক বিজ্ঞান 3 মান্ব- 
বীজ| , » 
*. এই ২১টি মন্ত্রে বই 'এক; পাথক্য কেবল নাখটি 
'লইয়া। একটি মন্ত্রে বাবন্ৃত হইয়াছে পৃথিবী, অপর 
এক্রটি মন্তে ব্যবহার ক্র হইয়াছে জল, অপর মন্ত্রে অগি, 
এইরূপ । আমরা এই ২১টি মন্ত্র পুথক্‌-পৃথকৃভাবে উদ্ধত 
করিলাম ন|। একটি বাকা দ্বারাই 'এইসমূদায়ের অথ 
ব্যক্ত করা যাইতেছে । এই ২১টি মান বল। তইরছে 
এইরূপ 

“িনি পথিব্যাদি ২১প্রকার বস্থুতে অবস্থিভ, অথচ 
এইসমুদায় হইতে পৃথক্‌, এইসমুদায় খ।হাকে জানে না, 
এইসমুদায় ধাহার শরীর, 'এউসমুদায়ের মভান্তরে থাকিয়। 
বিনি এইসনুদায়কে নিয়মিত করিতেছেন, ডিশিই তোমার 
আত্মা, তিনি অন্তধামী ও অমৃত ।" 

মৈত্রেযী-ব্রাঙ্গণে যাজ্বন্ধা এই জগতের বাস্তব সন্ত। 
স্বীকার করেন নাই । এই স্থলে তিনি রলিয়াছেন আহ্বা। 
বগন স্বদ্ুপ প্রাপ্ত হয়, তখন দ্বিতীয় বা পৃথক কোন বন্ধ 
থাকে নাঁ।  অন্তর্যামি-্রাঙ্ণে যাজবন্কা শ্বীকার 
করিয়টেন__যে আত্ম! হইতে পৃথক্‌ কল্ব আছে। সমুদার 
আধিদৈবিক আধিভৌতিক এবং আবাত্মিক বস্্ আত্ম। 
হইতে পুন, কিন্তু এইসমূদায় বস্ক মাম্মার দেহ 
এবং আত্ম। এইসমুদায়ের অন্তর্ধামী অর্থাৎ নিয়া : 


যাজ্জবন্ধোর মতে মানবের আত্মা জগদাত্স। এনৎ 
জগতের নিয়ামক । 'এস্থলে জীবাত্ম। ৪ পরমাত্মার 


মধ্যে কোন পার্থকা কর! হয় নাই। ঘিনি জীবে, তিনিই 
সর্বত্র ; যিনি এই মানবাত্ম-রূপে অবস্থিত থাকিয়া এই 
দেহকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি বিশ্বরঙ্গাণ্ডে 
অবস্থিত থাকিয়া বিশ্বত্দ্াগুকে নিয়মিত, করিতেছেন । 
কৌন কোন দ্বৈবাদী হয় কল্পনা করিয়। লইবেন 4ন 


যাজ্জবন্ধ্যের ব্র্মবাদ ৫ 


“এই দেহে জীবাত্মা ও আছ্ধেন এবং পরমাকআ্সাও আছেন। 
পরমাত্মাই নিয়স্তা; তিনি দেহকেও চালিত করিষ্টেছেন 
এবং জীবাত্মাকে ও চালিত করিতেছেন ।৮ এখানে স্পট 
করির। বল। আবশ্যক যাজ্ঞবন্ধা এপ্রকার মত পোষণ 
করেন ন|। তাহার মতে আত্ম! একই ; দেই আত্মাই দেহের 
অভ্যন্তরে থাঁকিয়। নিয়মিত ক্রিদুতছেন । 
সাধারণ লোকে উহ্তাকে জীবাত্মা বলে, কিন্ত যাজ্জবন্া 
বলেন ইনি “আত্ম | আমর| দেত-সন্বন্ধী আত্মাকে 
জীবাত্মা বি আর বিশ্ব-ভূঝনের আস্ম।কে পরমাম্মা বলি। 
কিন্ত যাঁজ্ঞবন্ধা এগ্রকাঁর কোন ভেদ করেন নাই । 
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“তিনি আনুষ্ট, কিন্তু ভষ্টা ; তিনি অশ্রুত, কিন্তু শ্রোতা; 
তাহাকে মন্ন কর| যায় ন|, কিন্ত তিনি সকলের মনন- 
কর্ত!; তিনি অবিজ্ঞাত কিন্ত বিজাতা। ইনি ভিন্ন কেহ 
দরষ্ট। নাই ; উনি ভিন্ন কে শ্রোতা নাউ ইনি ভিন্ন কেত 
মন্ত্র নাই, ইনি ভিন্ন কেত বিজ্ঞাত। নাই । ইনিই তোমার 
আত্ম, উনিই অন্তধামী ও অমৃত, উনি ভিন্ন আর সবই 
আন ।” 

এখানেও আত্মাকে ডরষ্ট। আত! মন্তা এ বিজ্ঞাত। 
বল| হইল এবং উভা9 বলা হইল নে এই আম্ম! আদ 
অশ্রুত অ-মত ৪ অবিজ্ঞাত। কেন 
দরশনাদি কর| যায় তাহ। পূর্বে বাখ্যাত হইয়াছে । 

অন্তর্যামি-ব্রাঙ্মণে ব্রঙ্গ শব্দের উল্লেখ নাই । কিন্তু 
মাজবন্কা আত্মার বিষয়ে যা] বলিয়াছেন, তাহার সিদ্ধান্ত 


দেহাকে 


এই আত্মাকে 


“আত্মাই ব্রহ্ম”। 
৪। গার্গী-ত্রাক্ষণ (বৃহঃ ৩৮) 

গার্গী বাঁচক্নবী যাজবন্ধাকে চুবার প্রশ্ন করিয়াছিলেন । 
প্রথমবারে কি আলোচন। হইয়াছিল, তাহা! আমবা এস্কলে 
বর্ণন। করিব মা। দ্বিতীয় বারের প্রশ্ন এবং তাঁহার 
উত্তরই আমাদিগের পক্ষে* বিশেষ আবশ্যক | 
*তাাই আমরা আলোচন। করিব | 

গার্গী বলিলেন- এ্যাঁজবন্ধা! যেমন কাশী কিংবা 
বিদ্হে দেশের বীরপুঁত্র প্তে জা! রোপণ করিষ্জা খকু- 
বিদারী দ্রঈাটি শর তে লইয়, উপস্থিত হয়, আামিণ তেমনি 


শতরাং 


৬ প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩৬১ 


ঢুইটি প্রশ্ন লইয়। তোমার সম্কখে উপস্থিত ভইতেছি | 
তুর্মি আমাকে এই প্রশ্নদ্ধয়ের উত্তর দাও।” 

যাজ্বন্ধা বলিলেন__পগাাঁ । দিক্জাপ। কর |” 

গাগী বলিলেন্ঘাহা ভযালোকের উর্ধে, যাভা 
পৃথিবীর অধোতে, ইহাদিগেণ অস্থরস্ত এই যে দ্বোৌ 
এবৎ পুখিবী, যাহা অতীত, যাহ। ভবিষ্যুৎ*--."“এইসমুদায় 
কোন্‌ বস্ততে ওতপ্রোতভাবে বর্তগান ?” 

যাজ্ববঙ্কা বলিলেন--"এসমুদয় আকাশে ওতপ্রোত- 
ভাবে বর্তমান ।” 

গার্গী বশিলেন__ 

্যাজ্বঙ্কা । ভুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়া, 
(তোমাকে নমস্কার | অপর প্রশ্নের অন্ত মনকে শ্রস্থত 
কর।” 

যাঁজ্ঞবন্ধা বশিলেন-_ 

“গার্গী ! জিজ্ঞাস! কর ।” দ্বিতীয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার 
পূর্বে গার্গী প্রথম প্রশ্থই আবার জিজ্ঞাস করিলেন এবং 
যাজ্বন্ধ্য 9 ঠিক সেই উত্তরই দিপেন। তিশি বলিলেন 
“এইসমুদায় গাকাশে গভপ্রোভগাবে বন্তমান |" হখন 
গাগা জিজ্ঞাস। করিলেন__ 

এই আকাশ কোন্‌ বস্তি ওতপ্রোতভাবে 
বন্তমান?” 

খাজ্বন্ধয বশিলেন-- 

দহে গাি শ্রাঙ্গণগণ বলেন, উনি সেই অক্ষর |" 

ইহার পরে ঘাক্জবন্ধা যাত। বলিয়াছিলেন, তাহাকে 
চারি ভাগে বিভন্ত কর। মাভাতে পারে | 

(ক। 

প্রথমে বলিশেশখঙক্গর কি নহেন। 

“তিনি স্থল নেন, অণু নহেন,। হন্থ শহেন, দীঘ নতেন, 
লোহিত নেন, স্সেহবস্থ নভেন, ছাঝা অন্ধকীর নহেন, বায়ু 
নহেন, আকাশ নেন তিনি আসঙ্গ আরম আ-গন্ধ 
অ-চক্ষু অশ্রো্ধ বাগিক্িযবিহীন মনোধিহীন ভেজে!” 
রহিত প্রাণরহিত যুগরঠিত$ ভিশি অপরিমেয়। তিনি 
অন্তর রহিত তিন বাহ্থ-রহিত, তিনি ভোজন 


করেন ন।, এবং কাঠ কতক ককুভ্ঞহনেন না 
» হু 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
নখ) 


ইহার পরে ঘাজ্বন্কা অক্ষরের ক্ষমতা বিষয়ে বণন 
করিয়াছে ন-- 

“ছে গাগি। এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র ও স্থ্য 
বিধৃত হইয়। রহিয়াছে । হে গাগি! এই অক্ষরে, 
প্রশাসনে নিমেষ মুহূর্ত অহ্োরাত্র অর্ধমাস মাস খত 
৪ সম্বঞঃসরসমূহ বিধৃত হৃইয়। রহিয়াছে । হে গাগি 
এই অক্ষরের প্রশাদনে পূর্ববাহিনী (কিংব। পূর্ব 
দেশস্থিত। ). নদীসমৃহ শ্বেত পর্বাত হইতে প্রবাহিং 
হইতেছে; পশ্চিমবাহিনী মদীসমৃহ (কিবা পশ্চিম 
দেশস্তিত। নদীসমূত ) এবং অন্যান্য নদীসমৃহ নিজ নিও 
দিকে প্রবাহিত হইতেছে । হে গাগি! এই অক্ষরে 
প্রশাসনে লোক্সমৃহ বদান্যগণকে প্রশগমা করে, দেবতা 
সমূহ যজমানের এবং পিতৃপ্রুমসমূত দব্বী হোমে 
অন্গত হয়েন |” 


(গ) 

যাজ্ঞবন্ক্য বলিলেন-_-সেই অশ্গরনে 
হে গাগি। এই অক্ষরকে ন। জানিয়া ০ 
ভহলাকে আনৃতি প্রদান করে, এবং বু বংসর তপস্ত 
কনে, তাহার সেই কাধ্য করশীল হয়। হেগাগি। এই 
অশ্গরকে ন। জাশিয়। যে ইহলৌক হইতে প্রস্থান করে 
পম রুপণ | ভে গ্াগি! ঘে এই অক্ষরকে জানিয়। ইহলো, 
হতে প্রস্থান করে, দে ত্রাঙ্গণ ।” ও 


উভার পরে 


নিতে ভউবে। 


খা 


রি ২ এ 

ভাঙার শেব উপদেশ এই হে গাগি ! এই অক্ষরখে 
/দগ। যায় শ কিন্তু তিনি দর্শন করেন ; তাহাকে শুনা যা 
না, ফি তিনি শ্রবণ করেন ; তাহাকে মনন কর! যায় ন 
কিন্ক তিণি মনন করেন তাহাকে জান। যায় না, কি 
তিনি দ্বাণেন। তিনি ভিন্ন কেহ দ্ষ্ট। নাই, তিনি ডি 
কেহ আতা নাই, তিনি ভিশন কেহ মননকারী নাই 
শতনি ভিন্ন কেহ বিজ্ঞাত| নাই । হে গাগি! এই অক্ষরে 
আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রহিয়াছে ।” 

এই আ্ধণে “ত্র” শব ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা 


গরিব “গক্ষরঠ শক্ছ ব্বন্ৃত হইয়াছে । যাহার ক্ষরণ 


১ম সংখ্যা ] 


*অর্থাৎ বিনাশ ব| পরিবর্তন নাই, তাহারই নাম “অক্ষর” । 
এই অন্নরকে যেভাবে বর্ণন। কর! হইস্াছে এবং খন 
ইহাকে দ্রষ্ট। শ্রোত| সন্ত। এবং বিজ্ঞাহ। বল হইয়াছে 
তখন বলিতেই হইবে, আম্মাই এই অঞ্ষর। 

“মাতম বলিলে কেহ হয়ত ইহাকে দেহ ব। জড় বলিয়। 
মনে করিষ্ত পারে, সেইজন্য রুল! হইয়াছে, ই] স্থল 
অণু হ্বম্ব দীর্ঘাদি নহে । কেহ হয়ত মনে করিতে পারে 
ইহা দেহরিশিষ্ট। এইদন্য বল! হইয়াছে তা অকক্ষ 
ক্লত্রোত্র ইত্যাদি । এই আম্ম। ছায়। ব| শন্ধকচারের ম্যায় 
কোন বস্ (ব। অবস্তব) নহে। লোকে মাশবায্মানে 
সীঞাবিশিষ্ট বলিয়। মনে করে, এইজন্য বল। তল -8ত। 


“গপরিমেয়া | সাধারণতঃ মনে হয় মানবাজ্সার অন্ধর 
এবং রাহা উওয়ই আছে, সেউনগ্য বল। হইল এই অক্ষর 


অন্তর্বাহা-ভেদ-রহিত | 
আত্ম। সর্বশক্তিশাপী ইহ বুঝার জন্য বল! 
হইরাছে উহার এ্রশাসনে চন্্ন্ছধ্যাদি বিধৃত হউস। রহিয়াছে 
এবং স্ব স্ব কাযা সম্পন্ন করিতেছে । 

এই আক্মকে জ্ঞানের বিষরীভ্ভ কর| যায় ন।। ইনি 
বিষয় নহেন, ইনি বিষদী। ইত| বুঝাইবার অন্য বল! 
হইয়াছে উনি দর্শন শ্রবণাদি করিয়। থাকেন, বিশ্ব উভাকে 
দর্ণন অবণাি কর। ঘা ন।| 


ক 


৫1 শাকলা-ত্রাঙ্গণ ( বৃহঃ ৩৯ )। 


বিদগ্ধশাকল্ায নামক একজন কব্রাক্ষণ যাজ্ঞবন্কাকে 
অনেন্ধু বিষে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ।* তাভার প্রশ্নের মূল 
ব্ষর কোন্‌ পুরুষ সমুদার আম্মার পরমাশ্রয ?” 

প্রায় সমূপায় মানব বহু পুরুষ 9 বহু আত্মার অস্তিজ 
ন্বীকার করে; শাকলা তাহাই করিতেন । রাজ্ঞবন্ধোর 
সহিত বিচারে তিনি আটজন পুরুষের কথ| উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। এই পুরুমগণের নাম-(১) শারীর পক্ষ, (২) 
কাম্মস পুরুষ, (৩) আদিত্যস্থ পুরুষ, (৪) শ্রোত্রসন্স্কী 
পুরুম, (৫) ছায়াময় পুরুষ, (৬) আদর্শস্থিত ুরয, 
জলস্থিত পুরুষ এবং (৮) পুত্রম পুরুষ। যাজ্জঞবন্কোর 
সহিত আলোচনায় শাকল্য প্রথমে বলিলেন্, শারীর পুরুষই 
* সমুদায় আত্মুর আশ্রয়; ইহার*পরে সাতবার অবশিষ্ট 


যাজ্ঞবক্ষ্ের ব্রদ্মবাদ ৭ 


সাতটি পুরুষকে সমুদায় আত্মার পরমাশ্রয় বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

পুরুন আট ও ইচাদিগের প্রতি ভিন্ন, বাসস্থান ভিন্ন, 
এব* কামাবস্থণ ভিন্ন। ঘাজ্ঞবন্কা এভসখুদ।র পুরুষকে 
সম্পূণরূপে অগাহ করেশ নাই । কিন্ত তিনি বলিয়াছেন 
_ঘিশি এউপমুদায় পুরুষকে কার্পো প্রেরণ করেন এবং 
কার্ধা হতে প্রতিনিবু্ধ করেন, 'এবৎ এইসখুদায় পুরুষকে 
অতিক্রম করেন, তিনিউ ইপনিষদ ব্রঙ্গ | 

শাকল্য ঘে-সমুদা় পুরুষের কথ! বলিয়াছেন শতাহা- 
দিগের কাশার৭ সন্ভতাই নিরপেক্দগ নহে, সকলেই ব্রঙ্দের 
অনীন, ব্রঙ্গে প্রতিষ্ঠিত এব" তরঙ্গ কর্টক পরিচালিত । 
মান্মাই এই বর্গ । 

ধাজ্ঞবঙ্কা বলেন এই আত্মার বিষয়ে কিছুই বলা 
যায় ন।। কেবল বল। যায় £- 

“এই আত্ম। পনেতি নেতি'_ইহ। নর, ইভ] নয়। উনি 
অগ্রাহা, ইভাঁকে গ্রহণ করা যায় না; ইনি অশীর্ধা, ইনি 
শীর্ণ ভয়েন না। উনি সঙ্গ, ইশি কোন বস্বতে আসক্ত 
নভেন; উনি অবদ্ধ, ইনি বাথ প্রাপ্ত হন না এবং হিংসিত 
হম শা (৩৯১৬ )। 

সিদ্ধান্ত 

জনক-সভায় যে বব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই £-- 

১। আত্ম। এক এবং এই আস্মাই ব্রঙ্গ। 

২। কোন কোন স্তপে বলা হইয়াছে এই আত্ম! 
অন্তর্বাহা-ভেদরভিত | 

৩। ইভ। হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন বে এই 
জগতের বাস্তব সান্তা নাই। ঘে আত্মার অন্তর বাহির" 
নাউ, ধাহার নিকটু কোনপ্রকার ভেদ নাই, ভাতার অন্তরে 
বা বাহিরে এই বিচিত্রতা-পূ্ণ জগৎ থাকিতে পারে না। 
জুতরাৎ এই জগৎ অস্তিত্ববিহীন। এপ্রকার সিদ্ধান্ত 
কর অসম্তব মাজ্ববন্কাত কোন কোন স্থলে 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ? 

৪। কিন্ত এ জগতের যে বাস্তব সন্তা আছে, তাহাও 
কোন কোন স্থলে উ্ত তইরাছে।  অন্তধামি-ব্রাঙ্গণে 
বল| ভইয়াভে নে এই গৎ ব্রঙ্গের অঙ্গ কিস্ধ ব্রচ্ম হইতে 
পৃথক । 


হতে । 


৮ 


৫| আত্মাই দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা। 
স্বতধাং উহাকে দর্শন শ্রবণ ও মনন করা যায় না! এবং 
জান] যায় ন1। + 


“জীবন-মরুভু 


(১) অবস্থা 


(১) বাবহার 


কি করিয়া বুঝাইব তাহার হৃদয়ে কি গ্রহেলিকাময় 
ভাব-সংগ্রাম চলিতেছে ? সে ঠাদের আলোয় বসিয়। 
বসিয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়ে । কবিতার ছন্দে তাহার 
ভাবনা চিন্ত! ক] স্বপ্ন ও পত্রালাপ; এনন কি ছন্দে ন! 
মিলিলে সে কোনো কাযোই তম্তক্ষেপ করে না । কত খাবার 
“স খাযই ন|, কেনন! তাহাদের নাম কবিতার বাবার কর] 
মলেন।। রসগোল্প। 11 শুন একবার নাম্ট।। কি করিয। 
কোনো মৌন্দ্যাপিপান্ত কবি উঠ। খাইতে পারে াহ। 
ন্রহরি ভাবিয়া পায় নাই । শেষে কি রসপিপাজ 
নরহরির রসসমূ্র গোল্পায় পরিণত হইীবে ! 

ভাল বিপদ । এমন শন্দর খাবারট| শুধু নামের ঢাপ 
সাম্লাইতে ন। পারিয়া গোল্লায় গেল! নরহরি পিঙ্গাডাউ 
* বা খায় কি করিয়া, আর মেটিরিয়া-মেডিকাই বা পড়েকি 
'বলিয়৷ ? ৰ 

এই গদাময় জগতের বস্বতঙ্কের চাপে কোকিলের 
ডাকটকুও না শুনিতে পাইয়। নরহরির জীবন বিষময় হয়! 
উঠিয়াছিল, কিন্ত ঘোর বধায় কলিকাত| সহরে কোকিল 
ডাকিবে কোথা হইতে ? অগতা। গ্রামাফোনে কোকিলের 
কগস্বরের মত একটি ইংরেজী গানের £রকর্ড পাইয়া তাঁহার 
, সাহায্যেই নরহরি ক্ষুধিত হিয়ার হিক্কার উৎদীড়ন হইতে 
নিম্তারং্লাভ করিল। নরহরির ডাক্তারী- পড়য়া বন্ধুবর্গ 
তাহার অবস্থ। দেখিয়া তাহাকে নাঁনান্‌ প্রকার বাধিতে 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


পচ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬। আত্ম-তত্বের শেষ উপদেশ “নেতি”, থিনতি_- 
ইহ] নয়, ইহা নয়। 
যাজ্বন্ধ্য জনক-রাজার নিকটে যে র্ধতব ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন, তাহ। পর-প্রবন্ধে আলোচিত হইবে । 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


ভূমি” 


আক্রান্ত বলিয়। স্থিব করিয়াছে, কিন্ত তাহার বাপি কিতিচ্ছ 
ডাক্তারে বঝিতে পারে 2 সে থেএপ্রমে পড়িয়াছে 1 £ 
[প্রমএই প্রেমে রোমিও পড়িযাছিল, জলিফেট্‌ 
পড়িয়াছিল, শকুস্তল। পড়িয়াছিল, ডুশ্মন্ত পড়িয়ীছিল, 
সাবিত্রী পড়িযাছিল, সতাবান্‌ পড়িয়াছিল; নল ও দময়ন্তী ও 
এই প্রেমেই পড়িয়াছিল । এই প্রেমের তাড়নাতেই সুপ্রণখ। 
নাসিকা বলিদান দিয়াছিল ও ইহার 'প্রকোপে রাবণ 
খিয়েটারী পোষাক পরিয়। ভিথারীর সাজে সীতা হরণ 
করিয়াছিল আর আক্গ নরহরি9 'এই প্রেমেই পড়িয়াছে ? 
এক নিমিষে সে এন অপুর্ন প্রেমরাজসভার একজন সভা'সদ্‌ 
হইয়! গেল। তাহার আশে পাশে বিখাত প্রেমিকগণ 
পানারে কাতারে দণ্ডায়মান! দিবাচক্ষে নরহরি দেখিল 
আজ সে? তাহাদেরই 'একজনূ, ভইরা জীবন পন্য করিয়াছে | 
নধহরি আকুণকগে বলিল, “ভাত রোয়ি 1. তোমায় 
বিষজালায় জঙ্জবিত করিয়া চিরনির্বাণ লাভ করে, 
আজ "আমার আদয়েও নে সেই 'একই বিষ," একই 
ভাবে প্রবেশ করিয়াছে । এস ভাই, তোমার বুকের 
অনল আমার সঙ্তা্চভূতির অশ্রজলে 'নিভাইয়। শাস্তি লাশ 
করে|” “রোমিও ঢুইভাত বাড়াইয়। ইতালিয়ান আলিঙ্গনে 
নরহরির কলেবরে রোমাঞ্চ আনয়ন করে। সেই নিবিড় 
নিভৃত হৃদয়ের অন্তরালস্কিভ গোপন পরশম্পন্দানে নরহরি 
নিঝুম হইয়া বসিয়া থাকে--বাঁজে লোকে বলে_তাহার 
£লখা্জিযা এন্সেফেলাইটিস্‌ শলীপিং সিকৃনেস্‌ হইয়াছে। 
হৃদয়ে প্রেম থাকিলে হাওয়াতেও কি এক অপূর্বব- 
রসের আস্বাদ 'পাঁওয়! যায় তাহা শুধু নল দময়ন্তী নরহরি- 


নন 


, প্রমুখ ভাগায়ন্ত প্রেমিক-প্রেমিকাগণই ব্লিভে পারেন । 


১ম সংখ্যা ] 


সে রা ঝঁস বঞ্চিত থাকিবে এই ভয়ে নরহরি দিবানিশি 
মুখবাদান করিয়া জীবনযাপন করে। জিহব। তাহার 
& স্ধানির্বরিণীর যধুজ্ষোতে সর্বাদ| সরস ভইয়। থাকে__ 
কিন্ত অজ্ঞ নর অঙ্গে অর্থহীন মন্্ধাতী ডাক্তারী যন্ত্রপাতি 
বহন করিয়। নিজেকে জ্ঞানী ও গ্রণীজন ভ্রমে অহংকারমত্ত 
হয়া বন্লি “নরহরির গ্্যাডেনঈন্ড্ম্‌ হইয়াছে!” 

বিজ্ঞান বলে কোনে। অঙ্গ বাবহার ন করলে তা 
শুকইয়। ওনষ্ট হইর। থায়। এই বাস্তবের পঞ্চিলতামর 
সংসার, যাহারা আত্মার ব্যাপার লইয়। সদা-সর্বাদ তন্ময় 


: হইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে বাস্তবের সহিত যথাযথ সন্ন্ধ- 


ক্ষ। ক্রমশঃ অপস্তব, হইয়। উঠে। নিগুঢ় আর্ধীত্মিক 
প্রেমের পূজারী নরহরি ক্রমশ:ই বাস্তবের কদর্ধ্য অসামক্সস্তে 
অকিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। সে শ্ঠামবাজারের ট্রামে উঠিয়া 
এসপ্লানেডের টিকিট চাহিয়াছিল। বস্তন্্বিষময় সংপারে 
পুষ্পসৌরভবিমঙ্ছিত মনোবুত্তিগুলিকে কোনো প্রকারে 
জীবিত রাখির। যে বাচিরা আছে তাহার পক্ষে গরূপ একটু 
ভ্রমপ্রমাদ কি অস্বাভাবিক ? তাহাতে রূঢ় টিকিট-বিকেত। 
তাহার আহার্যা- ৪ পানীয়-বিচার সঙ্গন্ধে তীব্রভাষ। বাবহার 
করায় ক্ষুব্ধ নরহরি ট্রাম হইতে সঙ্কর নামিয়। পড়িল। 
বাখিত হৃদয় তাহাকে ক্ষণিকের জন্য দিক্বিদিক্জ্ঞানশূন্য 
করিয়। দিল। যেদিকে মুখ করিয়া চলন্ত ট্রাম হইতে নামা 
উচিত তাহার বিপরীত দিকে মুখ কুরিয়া শিথিল চরণে 
ট্রাম হতে, অবতরণ-চেষ্টায় সে সফল হইল বটে, কিন্ত 
চরণ-মুগল তাঁহার মাটিতে না পড়ি উর্দনগ হইয়। ছিন্ন 
মোজ/বু আবরণ পাদুকাছুটিকে রূঢ় ক্জাক্টরের সহিত অস- 
যোগের গর্প্যাসিভ্‌ রেক্িষ্ট্যান্সের পতাকা-কূপে জগছের 
সম্মুখে স্গৌববে হাওয়ায় ছুলাইতে লাগিন। পিঠে তাহার* 
কিছু গোমর ৪ কিম লাগিয়া রহিল বটে, কিন্ধু মুখে তাহার 
ছিল সফলতার ভ্যোতি এবং বুকে তাহার ছিল বাস্তবের 
কড়া-বহুল হস্ত দ্বারা অস্পর্শিত নিছ্ছক প্রেমের কয়েকটি 
পবিত্র অশ্রকণ!। লাগিলই বা পিঠে ধুলা, বাঞ্ধিলই বা 
শরীরে বাথা- ন্বদয় তাহার ভালবাসার ২ পূর্ণতা 
বেলুনের মত সকল কিছু তুচ্ছ করিয়া উর্দে উরে 
ভাসিতেছিল। 


এই ঘটনাটি লইয়া অনেকে অনেক-কিছু বলিল। কেহ 


“জীবন-মরুভূমি” 


৯ 
নব্যজ্ঞানলন্দ মুর্খতামু অভিভূত হইয়া বলিল-_নরহরির 
শরীরে অসঃখা ভুক্‌-ওয়ার্ম্‌ বাসা ধীধিয়। কাঁলঘাপন 
করিতেছে কেহব| তকশাস্্ সন্ধীয় কেতাব অয় করিলেই 
তর্ক আপন। হইতে অ।সেও এই শ্রমে পড়িয়া তর্ক করিল-- 
যদি নরহরি অতিরিক্ত চা পান করিয়া ও রাত্রি জাগিয়। 
ভঙ্জিত কু্ুট-ভিম্ব ওক্ষণ করিয়া! তাহার ব্রাড-€প্রসার্টির 
সব্দনাশসাধনই ন। করিয়াছে, তাহ। হইলে তাহার মাথা 
খুরিয়া টাম হইতে পতন কি বিনা কারণে হইল? নর- 
হরিই শুধু ধুঝিল ঘে প্রেমবিহ্বলতার মূল্য তাহাকে 
শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়াই দিতে হইবে এবং তাহাতে 
তাহার কোনে। অসোয়ান্তি হইল ন|। 
(৩) পোষাক 

বাহ্‌ জগতের সহিত যে প্রেমিকজনের কোনো সম্বন্ধ. 
থাকিতে পারে, ইহা সহজে প্রত্যয় হয় না; কিন্তু তাহাদের 
সাঙ্গসজ্জা দেখিয়! মনে হয় এই মাটির পৃথিবীর সহিত 
ভেজাল-বিহীন ভাবরাজ্যের বুঝি ব। 'একটি ক্স সংযোগ- 
তুত্ত্রী হতাশের শেষ আশার মতই ভোর করিয়া নিজ 
অস্তিজ রক্ষা করিতেছে। এই জোর করার ভাবটাই খুব 
চোখে পড়ে। নরহরি এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম করে 
নাই । প্রেমিকঙ্জনের সম্মানরক্ষার্থ নখ-শিখ বর্ণনার 
চিরাগত প্রথা! অন্সারে জামরা তাঁহার পদযুগল হইতে 
ক্রমশঃ উদ্দারোহণ করিয়। তাহার টেড়ী পধ্যস্ত আসিয়া 
আমাদের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি করিব। 

তাঙ্ভার পাছুক| ছুটিকে দেখিলে মনে হয়, যেন এ পদ- 
পল্পবে ভাগ বসাইবার জন্য গগতের সকল জৃত| সতত 
উদ্‌গ্রীব ( অথব। উদ্‌ডিভব ) হইঘ। নরহরিপদযুগলের দিকে 
শনৈঃ শনৈঃ আওয়ান হইতেছে, তাই উক্ত পদমুগলের 
মালিক লপেটাদয় স্বার্থরঙ্গার্থ ফণ| ধরিয়। পাদুকীজগৎকে 
“যুদ্ধঃ দেহি, যুদ্ধং দেহি, বিন! যুদ্ধে সুচ্যগ্র-প্রমাণ পায়ের 
চামড়| নথ ফোস্কা ব। কড়া ছাড়িব ন।” বলিয়া! সন্মুখ-সমরে 
আহ্বান করিতেছে । তাহাঁদৈর বীরদর্পে আজ ছুই বৎসর 
«বাব নরহরির শ্রীচরণ অপর পাছুকাম্পর্শে কলুষিত হয় 
নাই। পু 

মোজা ছোড়াটাঁ তাহার শতযুদ্ধের জয়-পতাকণ্ধি মতই 
ছিন্ন ও মাগলিন্-গোঁ্ছবে পর্তিত। ভ্বাহাদের দয়াতেই 


৯০ 


বাহিরের আলে! বাতাস নগহরির চরণপরশে জীবন ধন্য 
করিতে পারে। 

তাহার পরনের ধৃতিখানি অর্ধমলিন হইলেও পাড়- 
সৌষ্টবে আম্মম্ধ্যাদ। বজায় রাখিয়াছে । রাম্প্র সপ্তবণই 
ভাহার পাড়ে অধিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকটি বণই নিজ শ্রেষ্ট 
প্রমাণ করিবার জ্ন্য সেই পাড়ে হৃদয়ের সকল আবেগ 
ঢালিয়। প্রচণ্তরূপে ফুটিয়। উঠিয়াছে ৷ ভাহাদের রেষারেষির 
ফলে ধুতির পাড়খানি সন্কীণ বণক্গেত্রের মতই বিপজ্জনক 
বলিয়। মনে হয়। 

কিন্ত সেই রণক্ষেত্রের উপরে আকাশের মত অনস্ত- 
বিস্তৃত একখানি নীল পাঞ্জাবী সবকিছু ব্যাপিয়! পড়িয়। 
রহিয়াছে । যেন ধূতির ছুরির-সাহায্যে-কৌচান ক্রুদ্ধমূগতি 
পাড়খানার ভয়েই পাঞ্জাবীটি চরণ ছাড়িয়া সাবপনতার 
খাতিরে কয়েক ইঞ্চি উর্ধে রহিয়াছে । পাঞ্জাবীর বোতাম- 


গুলি জাম্মানদেশ হইতে তাহাদের নকল দোন। ৪ আসল 


কাচে সজ্জিত সৌন্দর্যা লইয়। নরহরির বুকে স্থান পাইবে এই 
আশাতেই বন্ুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়। আসিয়াছিল। 
মে আশ। সফল হওয়ার আনন্দের আতিশধো কোনে। 
কোনোটি কাচসহার। হইয়া গিয়াছে । 

. তারপর সেই চ্মাধানি! অতল স্মদ্রের কচ্ছপ 
এ খনির গভীর সোন। দুইয়ে মিলিয়। তার পীতবণের 
কাচছুটি পরিয়। বিরাজমান । নরহরির তৃষ্ণান্ত আখির 
আকুলত। সেই পীত শ্রিঞ্ণরের ভিতর দিয়। শীর্ণকায় বন্দীর 


মতই লোকের প্রাণে ধরুণার উদ্দেক করে। মেন তার 
ৃষ্টি জগৎকে ব্যাকুল হউয়। বলিত্রেছে, "গগে। ! 
কেন? 
৪ ৪ কোথায় ? 
হায় 1 
সেকিআর? 
৩:21 
উত ! উত্যাদি। 


সে দৃষ্টির কাহিনী ভাষায় বল! যায় না; আলোকচিত্রে' 
' তাহা গ্রস্তরপুষ্পের মতই অসাড় দেখুয়; সিনেমায় বুঝি 
তাহার ধনবিড় ভাবলালিত্যের একটু আভাস ক্ষণিকের 
জন্য পাওয়া যায়।, অবুঠনধতীর” সরমের মত সেই 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 


চাহনি চশ্মার অন্তরালে মর্খ্হহনের ব্যথা অঙ্গে ম্দরখিয়া 
আহত মরালের মত গোপনে মৃত্যু-প্রতীঙ্ষ! কবিতে 
“চাই কিন্তু পারি না” বলিয়। অপরাধীর মত জড়সড় 
হইয়। রছিয়াছে। সেই চাহনি দেখিয়া নরহরির 
মানস-প্রিয়। মুনুমুদ্ধ মৃচ্ছিতা। ও চিরবন্দিনী 

আর সেই টেন্ডী! বটবুক্ষ যেমন ম্বভাব-স্বন্দর হইয়। 
বাড়িয়া উঠ, মান্ষের কুত্রিমতার যন্ত্র ধেমন বটবুঙ্গকে 
কেয়ারী করিতে গাহল পার ন|, তেম্নিই নরহরিব চুল 
স্বভাবসৌনধ্যময় গতিতে তাহার মেরু? বাহিয়। বহুদূর 
আসিয় পড়িয়াছে। মাথার উপর তাহা বিচিত্র ভঙ্গীতে 
অবস্থিত । কোথাও প্রলয়তুফানের যত তাভা তরঙ্গায়িত, 
কোথা ৪ তাহ! টেনিস-কোটের মতই সমতল, কোথা 
তাভাতে উত্তেজনা! অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার কন্দিয় 
রহিয়াছে, আর কোথাও তাহা মরণের স্তায় শান্ত দীর 
এ ধেন ভাহারই হৃদয়ের বাহিক প্রতিচ্ছবি । 

হার, এ হেন নরহরিকে তাহার ডাক্তারীপোড়ে বন্ধুবর্গ 
“প্যাকমধর। সারসপক্গী” আখ্যায় বিভষিত করিয়াছিল ! 
কেন তাহাদের এ ছুম্মতি হইল তাহা বঝাইতে হইলে 
আরও9 একটি কণ| বল। প্রয়োজন । 

(৪8) চলন 

হাটিয়।৷ বেড়াইলে নরহরিকে কিঞ্চিৎ অপার্থিব-রকম 
দেখায় । মনে ভয় 'ষেন এই উদ্দাম পৃথিবীতে সে একট! 
বিরাট্‌ জিজ্ঞাসার চিহ্কের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । 
তাহার মস্তক সুদীর্ঘ গ্রীবার উপর সম্মথে ঝুলিয়! পড়িয়। 
অবস্থিত। যেন পৃথিবীর কোলে তাহার জীবন-পর্বস্ব 
হারাউয়, সে আজীবন হারামণির অন্বেষণে চঞ্চল হৃইয়। 


'খুরিয়। বেড়াইতেছে | অধোদেশে দীর্ঘ রুষ্ন শরীর পূর্ব- 


বশিত সাজসঙ্জায় মণ্ডিত হইয়। আকাশ প্রদীপের বংশ- 
দণ্ডের ন্যায় বর্তমান । সে যেন জগৎকে জিজাস! করিতেছে 
“তবে কেন মিছে ভালবান। ?” প্রতিপদক্ষেপে নরহরি 
প্রমাণ করিয়। দেয় যে ভগবান্‌ মানষের পদযুগলকে পথ 
অভিক্রম।করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন: তাহা হইতে 
জৃত। ঝুলাইয়। রাখিবার জন্য নহে। যাহারা পরশ্রীকাতর 
তাহার! বলিত' যে তাহার হণ্টন দেখিলে মনে হয় কোনে। 
শুচিবাতু গ্রস্ত উদ্ই সন্তর্পণে মন্দিরপথে চলিয়াছে। 


১ম সংখ্যা ] 


সময় নরহরি এদিক্‌ ওদিক চাহিয়া চলিত! 
কারণ, মানুষ শুধু সম্মুখে তাঁকাইয়াই চলিবে এমন ইচ্ছ। 
ভগবানের থাকিলে, তিনি মানুষের ঘাড় স্থির অচল 
করিয়া স্ষষ্টি করিতেন। তাহার ইচ্ছা যে বিপরীত- 
প্রকার তাহার প্রমাণ মান্চষের ঘাড় নাঁড়িবার ক্ষমতা । 
এই ক্মরণে ভগবদ্ভক্ত নরহরি ভগবানের ইচ্ছার বিপরীত 
কাধা করিত না। তাহার সম্মুখে-ঝুলিয়া-পড়া মন্তক যখন 
ইতস্ততু সঞ্চালনে ভগবদ-উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহীয়ত| করিত, 
তখন 'সতাই মনে হইত যে ভাভার ঘর্ণায়মান গ্রীবার 
গতিভঙ্গীর অন্তরালে কোনো নিগুঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে । 
বন্ধুগণ বলিত নরহরির “উদ্দেশ্য ভাল নয়” । কিন্ত নিন্দুক 
যাহার। তাহাদের *কথার বিশ্বাস কর] কি পৃদ্ধিানের 


1 
(৫) কাহিনী 


কলিকাতার বাহিরে কোনো একটি ভোট মহরে নর- 
*রিদের বাসস্থান । সেগান হইতে তাহার পিও। প্রতাহ 
ডেলি-প্যাসেঞ্জারী করিয়া একটি মার্চেন্ট, আফিসে বড়- 
বাণুগিরি করিতেন । বেশ ঢুপয়স। তাহাতে তাহাদের 
আর হউত। 

নরহরি পিতামাতার একমান্ধ সন্তান, সাদরে লালিত 
পালিত ও চর্বিভ-মন্তক., বালাকালাবপি সনাতন রীতি 
(আ্থবা ভীতি) অশ্সারে তাহাকে বাহিরের আলো বাভাস, 
উপযুক্ত যথেষ্ট খাদা, স্বাস্থাকর (মূলাবান্‌ নহে) পোশাক, 
খেলাধুলা, “গোয়ার্ত,/মি'ঃ “একরোখামি” ইত্যাদি দোষ 
হইতে, দূরে রাখিয়া “মাষ” করা হয়। ফলে নরহরি 
অকাল প্রীহাপ্রন্ত, শীণদেহ জন্মভীরু ও পরনি্উর হইয়। 
বাড়ি়। উঠে। তাহাকে “মাঙগুম" করা লয়! তাষ্টার 
পিতামাতার প্রায়ই সশব্দ চিন্তার বিনিময় চলিত । ফলে নর- 
হরির বিশ্বাস হইয়। ঈাড়ায় যে পুরুবজাতিকে সায়েস্ত! রাখি- 
বার গন্য স্ত্রীলোক ভগবানের এক অপূর্ব কষ্ট । স্ত্রীলোক যে 
আবার কোনে। আকর্ষণের বস্ত একথ| মাতৃ-অঞ্চলাম্তরালস্থি 
নরহরি কখনও স্বপ্পেও ভাবে নাই | এবং ঈ্গা উকলেসঈ 
পাস করা অবধি তাহার এই বিশ্বাস স্থির এ অচল 
ছিল। সে “প্রাইভেট” পরীক্ষ। দের, স্কুলে কখনও মায় নাই। 


“জীবন-মরুভুমি” ১১ 


কেননা স্কুলে গেলে ছেলেরা! “খারাপ” হইয়া যায় এইরূপ 
একটি জনরব তাহাদের অন্তঃপুর অবধি পৌছিয়াছিল। 
কিন্তু পাস করিবার পরে তাহাকে কুসংসর্গের বিপদ মন্তকেৎ 
করিয়াই কলিকাতায় কলেজে যাইতে হইল । অবশ্য সে 
তাহার পিতার মতই ডেলি-পাসেঞ্ারী করিত। কিন্ত 
তাহাতেও সে আর সংসর্গ-দোষ-মুক্ত থাকিতে পারিল না। 
কলেজের বই বলিয়। নিররি শীদ্ুই উপন্যাস পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিল। মাত। ভাবিলেন পুত্রের পাঠে অসাধারণ 
মনোযোগ, নতুবা সে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। একমনে নিত্য 
নতন মোটা মোটা পুস্তক তন্তে করিয়। বসিয়া থাকে 
কেন? 

ক্রমে দেখ। গেল কলেছে দেরী হইয়াছে ছুতা| করিয়া 
নরহরি বন্ধুদিগের সঠিত মাটিনীতে বারঙ্কোপ দেখিতেছে 
বহিজগতের সঙ্গে এইকপে পরিচয় ভণরার ফলে উহার পর 
হউতেই ভাহার কলেছের সম্মথে রাস্তায় দাড়াইর়। গাড়ি, 
পোড়া দেখিবার সগ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়। গেল; 
বিশেষ করিয়া মেয়েস্কলের বাম্‌ যাইবার সময় তাহার 
রাস্থার উপস্থিত থাকা একান্তই প্রয়োজনীয় হইয়। উঠিল। 
নিজের মাত। ব্যতীত অপর কোনে। নারীকে যে কখনও 
দেখে নাই, তাহার পক্ষে কশিকাতার নৃতন জীবন 'একটি 
বপ্নময় জীবন হঠস। উঠিল। নাটক নভেল ও লিনেমায় 
তাহাকে এই শিক্ষাই দিল, যে, নারী শুধু পুরুধকে শান্তি 
দিবার জন্য স্থলবপু কাংস্য-বিনিন্দিত-ক্ মারাত্মবক- 
অলঙ্কার ৪ মম্মভেদী-বচন-বিষ্তান প্রভৃতি নিদারুথ 
উপকরণে হষ্ট প্রলয়ের অবতার নহে । পুরুষকে মায়ামুগ্ধ 
করিয়। শৃঙ্খলাভিলাধী বন্দীতে 9 আনন্দবিহ্বলতার জড়ন্তগ 
পরিণত করিবার সম্মোহন-বাণও নারীই | নরহরি তাহার 
আজন্ম শিক্ষঠর কলে পরহ্স্তে জীবন সমপণ করিব্টর 
আনন্দট। খুবই উপপন্ধি করিত পারিত। সে চাহিত 
আপনাকে বিলাইয়। দিতে, প্রেমিকের মত আত্মবিস্থৃত 
হইয়া প্রেমানন্দে মজিয়। ঘাওয়াট। তাহার কাছে বড়ই 
আদশ অবস্থ। বলিয়। বোধ হইত! কলিকাতার কলেজে 
পাঠ করিয়া ও নান!প্রকীর নূতন পারিপাশ্থিকের মধ্যে 
পড্িয়। নরহব্লির অবস্থা নিরামিষতোজী পরিবার 
সন্তানের পেন্তর1-পুরিবৃত হইয়। বাস করার গ্াতই হইল । 


১২ 


তাহার নমনীয় মন সদাই লুনধ লোলুপ হইয়৷ প্রেম ও নারী 
লইয়া জঙ্কনা-কল্পনা করিত। 
ইতিমধ্যে অধিক পাঠ. প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে 
কলিকাতায় আসিয়। বান করিতে হইল। মিজ্জাপুরের 
এক মেসে তাহ।র বাসস্থান স্থির হইল। কল্পনা! আজকাল 
তাহার উপর এত অধিক অত্যাচার স্থরু করিল যে সে 
প্রণয়-পাত্রীর অভ।বে আপন মনে বধিয়। প্রেমপত্র লিখিত । 
তাহার পত্রগুলির মধ্যে অর্থহীন ভাষায় সে শুধু এইটুকুই 
বুঝাইয়। দিত যে "শূন্য মন্দির” তাহার আর সহা হইতেছে 
না। 
প্রেমপত্র লিখন ও দ্রততালে বক্স হারমোনিয়াম 
বাজাইয়া জগৎকে নিজের স্ুরবোধের অভাব জ্ঞাপন 
ব্যতীত, ছাদে দাড়াইয়। চারিদিকের বাড়ীপগ্লিতে তাহার 
“প্রিয়” "মানস প্রতিমা” “হৃদয়েশ্বরী"  “কুহকিনী? 
| অধ এজাতীয় কিছু হইবার উপযুক্ত কৈহ আছে কিন। 
দেখাও তাহার একট। কাজ হয়| দাড়াইল। 
পাশের বাড়ীতে জানালার ধারে বসিয়। কে একটি নারী 
সেলাই করিত। তাহার মুখ নরহরি দেখিতে পাইত ন।, 
কিন্ত দেখিত সে একখানা আধ-মরল। ধূসর রংএর শাড়ী 
« রিয়। নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে। সে ভাবিত_হয়ত এ 
' ফন্টির অবস্থ। খারাপ, অক্ন-সংস্থানের জন্য হত উহাকে 
করিতে হয়। নরহরি স্থির করিল তাহাকে সাহায্য 
। কিন্তু অপরিচিতের ধান কি সে গ্রহণ করিবে? 
বলে যে উহ্হাকে ভীঁলবাসে তাহ। হইলে হয়ত প্রেমের 
[নরহরিব দেএয়। অথ গ্রহণ করিতে পারে । 
ক. য়েক ঘণ্টার মে নরহরি এ মেয়েটির সহিত 
ভালবাসায় লি. প্ত হইয়। পড়িল । অথাহ সে বুঝিতে পারিণ 
: প্রতি ভালবাসায় তাহার হৃদয় ভারাক্রান্ত 
ং সে ভার লাধব কপার একমাত্র উপায় 


র 


মে. 
করিবে 


যদি সে 
খাতিরে খে 


যে ই মেয়েটির ৭ 
হইয়া রহিয়াছে এ 
তাহাকে পন্ধলিখন ) 
যথা চিন্ত। তথ। ক কষেক ঘণ্টার মধোহ নরহরি 
প্রণয়ের হতাশ্বাসে ভর। একখানি পত্র একটি টাকায় মুডির। 
সে জানালার মপা দিয়,! ঘরের 'মণো ছুঁড়িযা দেলিল। 
সে আশায় শাশায় রহিল দয এমন গভীরপ্প্রণসের প্রতিদান 


পাইব্ই । এ ০ 


যা। 


প্রবাসী_ বৈশাখ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণড 


বিকাল বেলা মেসের একতলায় তুমুল কোরাল 
শুণিয়। নরহরি দেখিতে গেণ কি ব্যাপার। গিয়। দোখল 
একজন শীর্ণকায় ব্যক্তি নিজ মস্তকের সযত্বরক্ষিত কয়েক 
গাছি চুলও, রাগে প্রায় উপ্ডাইয়। ফেপিবার জোগাড় 
করিতেছে । ক্রোধে তাহার শ্ামবর্ণ মুখখানা উহারই 
মধ্যে একটু লাল হইয়া উঠিয়াছে । সে বলিত্বেছে যে 
তাহার বৃদ্ধ! পিমিমাতার সহিত অকথ্য-রক্ম পত্রালাপ 
করিয়া রসিকতা করিবার চেষ্ট। বে ব্যক্তি করিয়াছে।, তাহার 
লজ্জ। এবং প্র/ণভয় ছুইএরই অভাব দেখ। যাইতেছে । ' 
নাকি ইচ্ছা করিলে মেসে আগুন ধরাইয়া চি 
সকলের মাংসে কুকুর বিড়াল ও অনান্য অনেকরকম 
জানোয়ারেব ভোজের বন্দোবস্ত কাঁরতে বিশেষ দ্বিধ! 
বোপ করিবে না। তীহার অধীনে নাকি কলিকাত্]ুর 
£বশীর ভাগ গুপ্ত। ও অপর-প্রকার ছুজ্জন কাজ করে এবং 
তাহার পিপিমাতাকে পত্রলিখন যমরাজকে নিমন্ত্রণ-পত্র 
প্রেরণের সর্বাপে্গ। সুলভ উপার। ইত্যাদি । 

বহুকষ্টে তাহাকে থামাইয়া৷ মেসের অপাক্ মকলকে 
ডাকিয়। নানাপ্রকার কঠিন কথ! শুনাইলেন। নরহরির 
তখন আর কিছু শুনিবার মত অবস্থা নহে। একনিমিষে 
যাহার প্রাণ-প্রতিম। যৌবন ব। কৈশোর হইতে অকন্মাৎ 
বার্ধকো উপনীত ভইর| যায়, তাহার মন্রবেদন। অপরে 
কি বুঝিবে? তাহার সমন্ত অন্তরখানি জুড়িয়া কালে। 
ম্ঘের মত একটি নিবিড় বেদনা সকল আশা ও সকল 
আনন্দের আলোক গভীরতিমিরাচ্ছন্ন করিয়! ফেলিল। 
ঘে তাহার প্রিয়। হইতে-হইতে হইল না, যাহার প্রণয়দুষ্ট 
তাহার পানে চাহিতে চাহিতে চাহিপ না, যাহার কুহকে 
সে ভুলিতে ভুলিতে ভূলিল না, থে তাহাকে ভ্রান্তিম খেলা 
খেলাইর। চিরদিনের মত বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার 
কথা নরহরি কোন্‌ প্রাণে হুলিবে ? অদুষ্টের এই গ্রপ্ত- 
ঘাতকের মত বাবহারে নরহরির নবীন হৃদর নিরাশার 
হলাহলে বিবর্ণ হইয়। উঠিল । 

1. (৭) বর্তমান 

অতঃপর গল্পের স্থচনায় যে প্রেমিক-নরহরির বর্শনা 
কল হইয়াছে ভাতার কণ। বলা প্রয়োদ্ষন | তাহার 


এক অবস্থা বিন] কারণে হ)া২ হয় নাই। _কি করিয়া 


* টম সংখ্যা] 


সে ৷ একস বিপদ্জনক- রকম ঠপ্রমে পড়িল, সেই কথাই 
এখন বল। হইবে । 

নরহরি আজকাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। পিতা 
ঠিক করিলেন পুত্র ডাক্তার হইলে তাহার প্রতিপত্তি 
সহরে অক্ষু্ থাকিবে; স্ৃতরাৎ পুত্র, ডাক্তার হইবার 
পক্ষে সকলপ্রকার অন্ুপযুক্ততা থাকা সব্বেও, পিতৃআজ্ঞ। 
পালনার্থে মেডিকা।ল কলেজে চলিল। কিন্তু এখানে 
বেমন একদিকে আহত ভেকের উপর ছুরি চালাইতে 
নুরহরিক সবিশেষ বেদন। বোধ হইত, অপরদিকে তেম্নি 
মহপাঠিনী অনেকগুলি থাকাতে ভেকের সঠিভ ভাগার 
সহু্ঘভূতি দেখাইবার অবপর অত্যধিক ছিল ন|। 
সহপাঠিনীদিগের মধ্যে ঈীনেকেই নরহরির নিকট অপ্মরীর 


যায় ক্পসী প্রতীয়মান হইতেন, কেনন| ক্ষুধ। থাকিলে : 


রদ্ধনের দৌষক্রটি সহস! দৃষ্টিগোচর হয় ন|। নরহরির 
নিকট প্রেমে পতন একটা নৈতিক প্রয়োদন, একট। 
বিশেম কর্তবোর রূপ ধারণ করিয়াছিল । ম্থতরাং দেবে 
লহপাঠিনী সবলনার সঠিত ভালবাপাম্ম পড়িবে তাহার 
আর আশ্চয্য কি? কিন্তু স্ভবপন। তাহার দেই গোপন 
ঙালবাসার কারণ হইলে 9, সে বিষয়ে তাহার কোনো জ্ঞান 
ছিল ন।। শতশত ছেলের মধ্যে যে একজন বিশেন 
করিয়। তীহারই জন্য ঢেউ খেলাইয়। টেড়ী কাটে, অভিনব 
সাজে শীর্ণ দেহ সজ্জিত করে ও ক্লাসের কর্তব্য অবগ্ল। 
ডা *তাহারই শৌন্দধ্য উপভোগে তন্ময় হইয়। থাকে, 

হা তিনি ধ্রীনিবেন কি করিয়।? শত শত টেড়ী সাঙ্গ- 
সঙ্জ। 3 আকুল চাহনির মধ্যে কোন্ুগুলির মূপে তিনি 
নিজেই" রঞিয়াছেন তাহা ন। বুঝিলে কি সৃবসনাকে 
দোষী কর চলে? 


পে ৬ 
নরহরি তাঁহার নিকটে বসিবে বলিম! সক্প কাষ্য 


ফেলিয়। প্রক্মি দেওয়। ভুলিয়া, প্রত্যহ অনেক সমর থাকিতে 
ক্লাসে যাইতে আরপ্ত করিল ৪ কখনো তাহার নিকটে 
আসিতে পারিলে ব্যাকুলনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া 
সশবে দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিত। কিন্তু স্থবসন। চেত নাহীনের 
্যায় নরহরির সকল চেষ্টা, সকল নীরব আবেদন” অগ্রাঙ্থ 
করিয়া চি প়াশ্রনায় ব্যস্ত থাকিতেন | 

ইপ্রকারে ছয় মগ কাটিযী। ঠ্োল। নবরিন জীবন 


“জীবন-মরুভূমি” 


নিরাশার বিষে জর্জরিত হইয়। উঠিল। প্রত্যেক দিন 


করিত 
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দিব-অবসানে সে বিদেশী হারিকেন ৪নিবাইয়! ওদিয়া 
প্রদীপ জালিয়। উপন্যাসে যেরূপ বিবরণ আছে, সেইরূপ 
করিয়! মনোকষ্টে “আহত বৃশ্চিকের ন্যায়” ছট্ফট্‌ করিত। 
শত খত নায়ক তাহার পূর্বে যেরূপ ধুলায় পড়িয়! 
কাদিয়াছে, নরহরিও, সেই বিশাল প্রেমসেবক .সংঘেরই 
একজন বলিয়।, নিত্য কখন ধুলায় লুটাইয়া :৪* কখন 
প্রচণ্ডরূপে বুক চাপড়াইয়া ক্রন্দন করিয়া সংঘধন্ম পালন 
কষ্টে ও আবেগের তাড়নায় তাহার মুখ বিবর্ণ, 
আকৃতি বিরৃত ও চুল সজারুর কাটার মত খাড়া হইয়! 
উঠিত। দে কোকিল ডাকিলে কঠোর কর্তবোর খাতিরে 
সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ন। ফেলিয়। জল গ্রহণ করিত ন1। আকাশে 
মেঘ দেখিলে তাহার “উিদ্বেল হৃদয়" স্বদূরের পানে চাহিয়া 
হবসনার কট। £চাখছুটিকে “কাজল আখি” বলিয়। 
মনে পড়াইত । প্রেমের নিতাকম্মপদ্ধতি পালনে তাহার 
দিন বেশ কাটিয়। মাইতেছিল কিন্ধু একদিন মুহূর্তের 
মোহে ভুলির। দে একট। নির্বা, দ্ধিতা করিয়া ফেলিল। 

?মদ্ন কলেছের একজারগায় পিঁড়ি দিয়! নয়হরি নামিয়। 
আসিতেছিল। মনে তাহার একটা শান্ত নির্বিকার 
ভাবই বিরাজ করিতেছিণ। হঠাৎ দেখিল স্থব্সন। সিঁড়ি 
দিয়া উপরে উঠিতেছেন । দেখ! মাত্র তাহার মনে 
পড়িল সেই উপন্তাসটির কথা, যাহার নায়ক সিঁড়ি দিয়! 
গড়াইয়। নায়িকার পদতলে পড়ার ফলে উভয়ের মিলন 
অপস্ভব-রকম সহজ হ্ইয়। যায্স। নরহরি হঠাৎ কিপ্রকার 
পাগলের মত হইয়! গেল। তাহার মনে হইল, এখনি সে 
স্থবসনার পদতলে পড়িয়৷ হয় আত্মবলিদান দিবে, নয় 
তাহার প্রেমলাভে সক্ষম হইবে । 


কলেছ্গের একগ্দন ছেলে, যে নিদ্দাষ আমোদ বলিয়া 


লঙ্জিক পড়িত এবং পরে নরহরির বিড প্রেলর্‌ সম্বন্ধে 
মত প্রকাশ করিয়াছিল, সেই ছেলেটি, ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত ছিল। সেবলে মলে সে দেখিল পিড়ির উপর 
দাড়াইয় নরহৃরি হঠাৎ কিরকম যেন করিতে লাগিল। 
তাহার মুখখান। বিবর্ণ হইয়! গেল এবং চক্ষুছুটি কটু 
টেরা হইয়। মেন প্পাসিকার দোষপ্ুণ পরীক্ষা আরম” 
করিল। কিছুক্ষণ ট্রিঘ। হঠাৎ নরহরি একেবারে তিন 
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আত ধৃশ্চিকের স্কায় ছটফট করিতে লাগিল 


চার ধাপ গড়াইয়। মাটিতে আসিয়। পড়িল। সষ্টব্ত 
তাহার 'একেবারে জ্ঞান লোপ পায় নাই, কেনন। তাহার 
পড়ার মপো আত্মরঙ্সার একটা শাভাস ছিল। বেঢারী 
নুবলন। নরহরির পতনের তিন চার মুভ পূর্বে হঠাৎ 
কি মনে করিয। সিটিতে ন। উঠিয়। পারের ঘরে চলিয়। যান, 
তাহ। না! হউলে সেণাকি ভাহারই উপর মচ্ডিত ভইয। 
পড়িত। লঙজজিক-পড়ুয়। ছেলেটি পরিশেষে বলিশ্‌, নরহরির 
ডিম্ব ভক্ষণ ত্যাগ কর। নিতান্ত উচিত। 
নরহরি জ্ঞান হুইয়া দেখিল একজন ডোম তাহাকে 
বাতাস করিতেছে ।” ফুৎকারে তাহার আশার বৃদ্ধদ ভগ্ 
হইয়া গেল দেখিয়া সে হঠাৎ উঠিয়। পড়িল এবং অনেকের 
* বারণ অগ্রাহ্য করিয়া মেসে চলিয়। গেল। ইনার পর 


কিছুদিন সে স্থবসন! বাতীত অন্ত বিষয়েও একটু মন দিল। , 


কিন্তু হৃদয়ে বে আগাছ। একবার বাঁড়িয়। উঠে, তাহাকে 
অল্পসময়ের মত ছাটিয়! কাটিয়। ছোট করিয়! রাখ যাইলে৪ 
ভাহার মুল যতদিন থাকে ততদিন তাহ। কঢ়রীপানার 
মত শত অত্যাচার সহা করিয়। বারে বারে মাথ! তুলিয়। 
উচ্‌ হইয়। উঠে। জোর করিয়া তাহাকে ছাটিলে কাটিলে 
. ভাহা আরও দ্রুতবেগে বাড়িয়/”উঠে মাত্র। 

কায়ক সপ্তা যাইতে ন| মাতে ন্রহরি আবার 

কল্পনা-রাঙ্জো শবসনার পরম মারের দন হউয়। বিচরণ 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 





] ২৪শ ভাগ ১ম খণ্ড " 
করিত লাগিল। কখনো জ্যোঠক্সাবিবশ, 
নিশীখে কল্পনা-সৈকতে " স্থবসনা 
তাহাকে সমগ্র হৃদয় ঢালিয়৷ প্রেম 
জাপন করে, কখনো বা নিভৃত রঞ্জনীর 
কোলে তাহার! ছুইজনে হাত-ধরাধরি 
করিয়া, অনস্তের পানে, ছুই বানু 
বান্ডাইয়। “আসি, আসি? বলিয়! ছুটিয়। 
চলে। কখনো আবার নিঞ্জন সমুদ্র- 
সৈকতে নরহরি যখন ভ্ব্যাকুল 
চাহনিতে দূরে তরণী আছে কি নাই 
দেখিতে ব্যস্ত, তখন আলুলায়িতকুন্তলা 
স্থবসন। স্থমিষ্ট-বংশী-বিনিন্দিত কণে 
পশ্চাৎ হইতে বলিয়া, উঠে ঞ্টাথিক, 
তুমি কি পথ তুলিয়াছ ?” 

নর5রি দেশিল স্ুবলন| বাতীত জীবন-ধারণ অন্তত 
কন্ঠবোর খাতিরেও তাহার পক্ষে অসম্ভব । সে বেমন 
করির। ভউক লুবসনার ভালবাম। পাইবেই পাইবে স্থির 
করিল। 

অযৃতবাজার-পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে দে দেখিল 
এক বাক্তি শান্ধসম্মতভাবে মানষকে উন্ধি পরাইয়। সর্ব- 
ক্ষেত্রে সপতার পথে অগ্রসর করিয়| দিবে এইরূপ আশ্বাস 
দিয়াছে । খরচ তাহাতে কমই হইবে । নরহবি খিদির- 
পুরে তাহার নিকটে উপস্থিত হওয়াতে, সে ব্যক্তি দুই, 
মিনিটের মবোই বুঝিতে পারিল যে কোনো কঠিন-হ্ৃদয়ার 
নিশ্মম কবলে পড়িয়াই নরহরির সকল সুখ-শান্তির অবদান 
হইয়াছে । সে বলিল যে বাম-বঙ্গের উপর উর্ববশীর মৃষ্ঠি 
লাল ও নীল রংএ ২৪ ইঞ্চি করিয়া, উক্ধি কলিলে প্রেমে 
সফলত। ও টাকপড়। নিবারণ-_-এক ঢিলে দুইটি পক্ষী আহত 
করার মতই স্বথকর ৪ সহজডাবে সাধিত হইবে। এ 
বিষয়ে একজন মুক্তিয়ারের সলেফাফ। প্রশংসাপত্র সে 
দেখাইতে প্রস্তুত আছে। মোট খরচ ১৩৪৭ মাত্র: 
'শরহরি, এত সহজে অগ্প খরচে কাধা সাধিত হইবে জানিয়। 
তংঙ্ষণাৎ তাহার জামা খুলিয়। ফেলিল ও ছুই ঘণ্ট। পরিয়। 
উক্কিকারের সচিকার দংশনে জঙ্জরিত হইয়। ও ১৩৭ 
পরসাহ করিয়। হৃদয়ের উপর রস্তণক্ত ব্যাংগুজের অন্তরালে 


"১ম সংখ্যা ] 


উ্বশীকেলইয়া যখন মেসে মসে ফিরি, তখন তাহার মুখদর্শনে 
মনে হইল, যে, প্রাণের ব্যথা হয়ত বা সত্যকার বাধার 
মতই মর্খভেদী | কিন্তু হায়, উর্বশী নরহরির হৃদয়ে চির- 
দিনের মত স্থান পাইলে তিনি সে অধিকারের মূল্ম-ন্ব রূপ 
“তাহাকে সুবসনার ভালবাসা আহরণ করিয়। দিলেন ন| | 
লাভের মগ্ঈধা এই হউল যে নরহরি অতঃপর মেসের কল- 
তলায় স্বান কর] ত্যাগ করিল। ক্ষুদ্র সনের খরের সন্ধে 
তৃষিত,চুত্ঞকর মত প্রত্যহ তাহাকে স্ানাথে অপেক্ষা 
করিতে দেখা যাইত । 

,এই সময়ে মেডিক্যাল কলেজের ছ্থাত্রীগণ স্থির করিলেন 
উষ্ছারা টেনিস খেলিবেন ; এবং তীভাদের উৎসাহে শীত্রই 
একটি কোট ছাত্রীদিগের জন্য নির্দিষ্ট হইয়! গেল। সেই 
কোর্ট, এক অভিনব টেনিমের লীলাড়মি তইয়। দাড়াইল। 
কিন্ত ছাত্রীদের টেনিস-জ্ঞানের সপক্ষে এটুকু বলা দর্কাঁর 
নে প্রভাহই তাহাদের মধ্যে কেহ না কেহ অন্তত একবার 
বল্টিকে র্যাকেটের সাভাযষো আঘাত করিতেন এবং 
সপন প্রায় চুইতিনবার বল্টি যথাস্থানে গমন করিত | 


(৮) সমাপ্তি 


প্রোফেসর ক-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিবাবণ। সে টেনিস 
খেলায় খুবই উৎসাহী ও তৎপর । সেই কারণে তাহাকে 
কলেজের সকলেই খুব পছন্দ করিত। ,প্রতাহই তাহাকে 
নর্বা ক্রীডাক্ষেত্রে দেখা যাইত এব: সেই সর্বশেষে 
উক্তস্তান ত্যাগ করিত । 

ছ্ুত্রীদিগের ক্লাবের কাঞ্ঠেন ছিলেন স্বয়' স্লবসন। | 
সাহার ক্রীণ্ডাতে খুবই ভ্রুত উন্নতি দৃষ্ট হইতেছিল। এমন 


কি সকলে বলিতে মারস্ত করিল যে শীট গুবসনা অনেক্‌, 


পুরুষ খেলোরাড়কে সহজেই পরাভূত করিতে পারিবেন । 

তাহার নাকি ওভার্হেড, শ্ম্যাশ, নামক মারখানি অত্যন্ত 
সম্পন্ন হয় এবং সার্ভিস্ও তীহার বিশেষ উন্নতিশীল। 

কিছুদিন পরেই দেখা গেল যে ছাত্রীদের ক্লাবে ছাত্র 

৪ প্রোফেসর-জাতীর খেলোয়াড়গণ নিমন্ত্রিত হর্ঁতেছেন 

এবং মিজু ডাব্ল্ম্‌ অর্থাৎ একজন পুরুষ ও'একজন নারী 

একদিকে হইয়। খেলা খুবই প্রচলিত হইঘু গেল। কিন্ত 

' সকল ছাত্রের! সে নিমন্ত্রণ “পাইত না, কেবল ছাত্রী 


“জীবনমরুতূমি”? 


১৫ 
পি পশু 


খেলোয়াড়দিগের বন্ধুবর্গই সে. সম্মানে সম্মানিত হইত। : 


প্রোফেসর ক-_ এবং তাহার ভ্রাতা নিবার্ধ প্রায় মিক্স 
ডাব্ল্‌্স্‌ খেলিতেন এবং তাহাদের উৎসাহেই নাকি একপ 
খেলার ক্রত উন্নতি হইতেছিল। ইভাতে কলেঙ্ছে 
নিবারণের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল এবং যে-সকল 
ছাত্র কদাপি কোনো-প্রকার খেলার ছায়া মাড়াই না, 
দেখ। গেল তাহারাও টেনিস-ক্লাবের সভা হইতে দগে দলে 
অগ্রসর হইতেছে । 

নরহরি সকলপ্রকার খেলাধুল।কে আজন্ম শিক্ষা এ 
প্রেম-দর্শনের প্রভাবে বর্ধরতা ও পাশবিকতার মধো 
ফেলিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু স্বসনার হস্তে টেনিস- 
র্যাকেট দেখিয়া তাহার এই আজীবন যে প্রতিপালিত 
মনোধন্মে একট। সাংঘাতিক নাড়া পর়িল। সে হঠাৎ 
দেখিল যে এই খেলাই যুগধশ্ম। তাহার পর বন্ধুবান্ধব ও 
সম-প্রমিকগণকে বিন্ময়-সাগরে ভাবুড়ব খাওয়াইয়া নরহরি 
১৭১ টাক| দির একখান। র্যাকেট কিনিয়। ফেলিল; 
এবং উক্ত মন্ত্র হস্তে লই! যখন সে নিবারণকে গিয়। বলিল 
মে সে টেশিস খেলিবে, তখন একান্তই স্স্থ শরীর বলিয়! 
টেনিস-কাপ্তেনের সে যাত্র। আকম্মিক মৃত হইল ন|। 

নরভরি সাতদিনের মধোই বুঝিয়। কফেলিল ঘে র্যাকেট 
দিয়। বল্টাকে আঘাত করিয়। জালের অপর পার্শে পাঠানোই 
টেনিস-খেলার উদ্দেশ্য । প্রথমে সে ভাবিয়াছিল যে অপর 
বাক্তি দ্বার! প্রেরিত বল্টিকে বাচাইয়। চলাই খেলার 
উদ্দেশ্ট এবং র্যাকেট্খানা৷ আত্মরক্ষার একটা শেষ অস্্ 
নাত্র। উহার পরেও নরহরি বহুকাল পরিয়| বুঝিতে সঙ্গম 
হইল ন| ঘে কেন রা।কেটুখান| বলের অন্সরণ করিবে ন] 
এবং তাহার ভুল ধারণার ফলে তাহার সহিত খেল। একটা 
সাহসের কাধা বপসিয়। গণ্য হইত । কিন্তু হায়, ছাত্রীদের, 
ক্লাবে নরহরির ডাক আর আসে ন।! সে হতাশ হইয়। 
উঠিতেছিল। অনেক ভাবিয়। সে স্থির করিল যে 
নিবারণের সহিত ভাব ঝুরিলে তাহার সুবসনার ক্লাবে 
নিমন্ত্রিত হইবার সম্ভাবন। আছে । স্তরাং মে বিশেষ 


* চেষ্টা করিয়৷ নিবারণের মহিত ভাধ করিতে ব্রতী হঈল। 


প্রথম প্রথম সে ন্বিবারণকে তাহার নিছে লিখিত কবিতা 
পড়িয়া শুনাইবার চেষ্ট। করিল; কিন্তু খোল! হাওয়া ও 


১৬ 


প্রচুর - ভঙ্ষণের পক্ষপাতী নিবারণ ০ সে প্রলোভন খবৰ সহজে 
সম্বরণু করাতে, তাহাকে অন্ত উপায় খুঁজিতে হইল। 
অতি আল্লায়াসেই সে বুঝিতে পারিল যে নিবারণের বন্ধু 
স্তাবপ্রবণতার কেন্দ্র হৃদয় নহে, উদর | এবং এই জ্ঞান- 
লাভের ফলে নরহরির বহু অর্থ কলেজের অন্ধকার 
রেন্তরাটিতে পরহস্তগত হইতে লাগিল। নিবারণ অতি 
সহজেই* নরহরিতে আত্মসমর্পণ করিল এবং কলেজের 
সকলে বলিতে লাগিল নরহরি মাম হইয়। উঠিতেছে। 
একদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে নিবারণ নরহরিকে বলিল, 
«গুঠে, আজ চল ন| মেয়েদের কোর্টে টেনিন পেট যাক্‌। 
তোমার য| খেলা তাতে তার। খুসি বই ছুঃখিত হবে ন|।” 
নরহরি বহুকষ্টে হ্বদয়ের আনন্দ-ক্রন্দন সম্বরণ করিয়। 
রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “আচ্ছা ।” আজ তাহার কি শুভদিন । 
যে নিদারুণ বিরহবেদন! তাহার জীবন ব্যাপিয়। আজ 
এতকাল ধরিয়৷ তাহাকে জীবন্মত করিয়া রাখিয়াচ্ছে, 
বুঝি বা আজ গোধূলির ন্ষিপ্ধ আলোকে তাহার অবসান 
হইতে চলিল। হৃদম তাহার কোন্‌ এক অঙ্গান। আনান্দের 
স্পন্দনে চঞ্চল হইয়। উঠিল। 

“নরহরি, আজ তোমার প্রমের ভপঙ্গ। পণ হইতে 
চলিল। ভক্তহৃদিনিঃসারিত রক্তে আজ দেবতা তুষ্ট 
হইয়! ভক্তকে ঈপ্নিত ধনে পুরস্কৃত করিবেন ৷ নরহরি, মে 
ক্ষিপ্ত প্রেমজাল। তোমায় জীবনের সুদীর্ঘ দ্বসগুলির 
ভিতর দিয়। কুকুরের শ্বগাল-ভাড়নের মত করি! দৌড 
করাইতেছিল, আক বুষ্ধি তাহার কবল হৃইতে তুমি সফল 
প্রেমের শান্তিময় গহ্বরে আশ্রয়লাভ করিতে চলিলে। 
স্বদয় তোঘার আনন্দের অশ্র্জলে সিক্ত সরস হইয়! 
উঠিতেছে। নরহরি, তুমি সাধক, তুমি ভাপস, তুমি 
বুদ্ধের মত বাস্তব-পক্কিলতামুক্ত, €প্রমের' অনলে তোমার 
হৃদয় শোদিত স্বর্ণের ন্যায় পবিত্র, উজ্জল 1” | 

বুকের উপরে উর্বশীর মৃর্ঠিখানি চন্দনে অভিষিক্ত 
করিয়া, টেনিসের পোষাক পরিয়ু। নরহরি নিবারণের সহিত 
মেয়েদের ক্লাবে খেলিতে গেল। পরনে তাহার আর সেই 


নীল পাঞ্ধাবীও নাই, সেই লপেটইও নাই, সেই বিচিত্র 


পাড়ের বন্ুও নাই। সাদা পাত্লুন পরিষ্ণ! তাহাকে কোনে! 
পাশ্চাতা 'কবির শ্যামবর্ণ সংস্করণ বছিয়। মনে হইতেছিল। 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হাতের র্াকেট্ধানা সে. তিন আঙলে ধরিয়া নিজের 
অন্তরের এশ্বধ্যের পরিচয় দিতেছিল। 

তাং সে শুনিল নিব|রণ বলিতেছে, “ইনিই নরহরি- 
বানু, কবি ৪ দার্শনিক । খুব ভাল লোক । ইত্যাদি ।” 
দেখিল সম্মুখে স্থবসনা কমনীয় হস্তে টেনিস্‌কোর্ট আলো 
করিয়। দণ্ডায়মান! । নরহরির রোমাঞ্চ হউল, কিন্ধ 
সৌভাগাবুশতঃ তাার কেশ তৈলরিপ্ত থাকাতে সে 
রোমাঞ্চের কোনে। চিঙ্গ সেখানে দেখ! গেল না" 

নিবারণ বলিল,“নরহরি, তুমি এর সঙ্গে পার্ট নারুশিপে, 
খেল, আমি দিস্‌ _এর সঙ্গে খেল্ছি।” নরহরি এই 
পার্ট মার্শিপ্‌ কে নিদর্শনা্বকভাবে ব্যাখ্য। করিয়৷ আনন্দে 
শিহরিয়। উঠিল । 

খেল! আরস্ত হইল। নরহরি উপর্ধা,পরি চারবার-সার্ড 
করিয়া জালে বল্‌ লাগাইয়! দেখিল স্থবসনা! তাহার দিকে 
প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিতেছেন | সে বিহ্বল মানন্দে অধীর 
ভইয়। উঠিপ। তার পর নিবারণের সার্ভিসের পালা। 
সে বেশ সঙ্গোরে সাভ্‌ করিত | কিন্তু শতবসন। সে সার্ভিস্‌ 
অবাধে ফিরাইয়। দিলেন । উহ] দেখিয়া নরহরি কিরূপ 
একট। শ্বভাব-প্রেরিত ভাবে অন্তপ্রাণিত হইয়া উঠিল। 
সে ক্রমে আপন। হইতেই জুবসনার দিকে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। যেন কোনে। অজান। শক্তি তাহাকে তাহার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার প্রেয়ণীর পানে লইয়া যাইতেছে । 
সে হঠাৎ দেখিল যে কেমন করিয়। সে ুবসনার, অতি 
নিকটে আসিয়। পড়িয়াছে । স্থবসন। তখন মিস্‌ __এর প্রন্দিপ্ত 
একটি শব অর্থাৎ উর্ধে উতক্ষিপ্ত বল্‌ লইয়া ব্যান্ত। তাহার 
নুখে দুঢপ্রতিজ্ঞার ভাব আলোর মত ফুটিয়া উঠিয়াছে; 
ইচ্ছ। বল্টিকে মাথার উপর হইতে. সজোরে” আঘাত 
করিয়া বিপক্ষের কোটে ফেপিবেন। তাহার এট-প্রকার 
মার কলেজে বিখ্যাত । 

নরহরি শুধু একবার সেই শবক্তিময়ীর মুখের দিকে 
চাহিল। শুনিল কে পরুষকণ্ঠে বলিতেছে, “গেট আউট্‌ 
ফ্রম হার নোজ, ইউ ইভিয়ট!” তার পর সব অন্ধকার | 
স্থবসনার'ওভার্হেড স্ম্যাশ্‌ বলে না লাগিয়া কাহার ভক্তের 
মস্তকেই লাগিল, এবং ফলে ভাবপ্রবণ নরহরির মূচ্ছা ও 
পতন। সকলে ভীষণ অপ্রস্থত হইয়। গেল। তাড়াতাড়ি 


১ম সংখ্যা ] 


নরহুরিকে উঠাইয়া একটা ঘরে 
নই ধাওয়। হইল। প্রোফেনীর ক-_ 
নিকটেই ছিলেন। তিনি আসিয়া 
বলিলেন'বিশেষ কিছু হয় নাই এবং 
আঘাতকারিণীকে মিষ্ট" ভতগন। 
করিলেনু। মি ভংসনার কারণ 
ছিলি [ এপি 
নরহরির তখন সবে জ্ঞান 
হইতোঁছেশ। সব-কিছু' আবছায়া ও 
দুর্বোধ্য লাগিতেছে। সে শুনিল কে 
করপিতেছে, “মাই ডিয়ার, ইউ আর্‌ 
“পার্ফেক্ট্লি ডেন্জারাস্‌। 'ফ্যান্সি 
্ম্যাশিং গ্যাট্‌ পুওর্‌ ইন্ফ্যান্ট' অন্‌ দি 
হেড! তোমার সহপর্ধের - মধ্যে 
ডাক্তারী পাঠ চল্‌্তে পারে, কিন্তু স্বামীকে অতিক্রম 
করে" পরাক্রম দেখানো উচিত নয়।” নরহরি ভাবিতেছিল, 
কে কাহার স্বামীকে অতিক্রম করিল? এমন সমর 
নিবারণ বলিয়া উঠিল, “বৌদি, তুমি বাপু বিলেত গিরে 
উইম্ব্ল্ডনে খেলে।। এ শ্রীহাগ্রস্ত দেশে তোমার 
স্থান নেই।” নরহরি একট। ভয়গ্কর সন্দেছের বশীভূত 
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নরহরির মূচ্ছ। ও পতন 


হইয়। উঠিয়। বসিতে গেল। প্রোফেলর ক-_বলিলেন, 
“আপনি উঠবেন ন|। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমার 
সত্রী আপনার কাছে বসে অন্গভাপ করুন|” 
স্ববলন। তাহার নিকটে আলির! বসিলেন। নরহ্‌রি 
সম্ভবত মাথার যন্ত্রণাতেই বিকৃত মুখ করিয়। চক্ষু 
বুজিল। 
“শুভ গ্রহ” 


গোপন-চারিণী 


শুধু মনে লাছে সেট। আকাশ-প্রদীপ দেওয়ার মাস। 
মাক্ুষ মাটির প্রৃঙ্খলে বাধা হ'য়ে বদ্ধ কারায় অদ্ধের 
মত অন্ধকারে হাতুড়ে মব্ছে বটে, কিন্তু সে নক্ষত্র-লোকের 
কথা৷ একেবারে ত তুলতে পারেনি, তাই তার গৃহ-শিখর 
থেকে সে দীপ জেলে রাখে তারকাদের অভিনন্দন করতে, 
শুধু জানাতে “ভুলিনি, আজে! একেবারে ভুলিনি ।” 
ছলনা, বঞ্চনা, কাড়াকাড়ি, মারামারি, ছূর্বর্ল অশে। 
আর বিবর্ণ মুখের মাটির 'খেলাঘর থেকে আকশৈর প্রতি 
ভার এইটুকু সম্ভাষণ ! 
' বিদেশে এসে আন্তান! গেড়েছিলাম একন্ায়গায আর 


ছুবেল৷ খেতে যেতাম আমার পাতানো মার বাড়ী,। 
একটা! বাড়ীরই মাঝখান দিয়ে ভাগ করে ছু্দিকে ছুই 
গরীব গৃহস্থ থাফুতেন। একদিকে আমার পাতানো মা 
আর তাঁর ছেলে আমার বন্ধু সহদেব, আর এক দিকে আর- 
একটি পরিবার । 

প্রথম দ্বিনই এসে ভুল্করে' অনধিকার প্রবেশ করতে 
যাচ্ছিলান। চকিতে একটি মৃণাল-শুত্র মুখের আভাদ 
আর সঙ্গে সঙ্গে একটি তৃষার-ধবল বসনে অবগুন্ঠিত৷ মৃদ্তি 
সরে? যেতে দেখে৯ চম্কে দাড়ালাম গদিক্প্রথেকে মা 
ডেকে বল্লেন--“$দিকে, কোথায় যাচ্ছিল রে? এদিকে 


৯৮ 


ষে শি ছু'বাড়ীর মধ্যে যাবার একটি মাত্র দরজ। থাকাতেই 
এই বিশ্রাট | ৃ 
কাজের কেরে ঘাসের জায়গায় ছ 'মাস লেগে গেল । 
শেষাশেষি যেতে আস্তে রাত হতে। মাকে বল্লে 
শুনতেন না, পাবার মাগ্লে বনে" থাকৃতেন অত রাত 
পধ্যন্ত। দরজার পর অনেকটা! পথ অন্ধকার । 
্টোচট গেয়ে পড়ে? গিয়ে একটু ব্যথা পেয়েছিলাম । মাকে 
'তিরিক্ত কষ্ট দেবার ভয়ে সে কথ! জানাইনি । 
তার পূরের রাত্রে বারোটার সময় সন্তর্পণে দরজা খুলে 
পা বাড়াব, দেখি ন! সাম্নে একটি প্রদীপ জালানো রয়েছে । 
ভাবলাম মার কাছে কিছু লুকানো! থাকে না। তার পর 
থেকে প্রত্যহ দরজার কাছে একটি প্রদীপ জল্ত। . 
মহদেব একেব।রে সাধু-নিরামিষ|শী। কিন্ত আহার- 
বিষয়ে অহিংস পরম ধশ্শ আমার কোনোকালে ছিল ন|। 
সহদেব বল্ত--“শিক্রে বুনো-মান্থষের খাদ্য আমিষ হ'তে 
পারে, সভা মান্তম আমিম খাণয়ার উ“্রের স্তরে উঠেছে ।” 
আমি তর্ক কর্তাম। তনু এই নিয়ে মাকে বিব্রত 
কর্‌তে ভারি ' লচ্জ। হ'ত। মাকে বল্তাম_-“মাঙ্জক।ল 
আমার মাছ ন! হ'লেও চলে, তুমি কেন ও নিয়ে বাতিবাস্ত 
হ৪ ম1।” মা শুন্তেন না, বল্তেন--“তুই চুপ করে, পেয়ে 
যা দেখি । তোর কিসে চলে ন।-চলে তোর চেয়ে আমি 
ভাল বুঝি ।” ধেদিন থেকে তীর স্বামী মার! গিয়েছিলেন 
আর ছেলে সংসারে থেকেও সন্্যাীর মত থাকতে আরস্ত 
, করেছিল সেইদিন থেঞট্েই মার বাড়ীতে আমিষের পাট 
উঠে” গিয়েছিল। তাই মাকে এমন করে? কষ্ট দিতে মন 
সরৃত না। একদিন বল্লাম--“তুমি যদি ফের কাল মাছ 
রীধ মা, আর. তোমার এখানে খেতে আস্ব ন। বলে" 
দিচ্ছি।" তার পরদিনও যখন পাতে মাছ পড়ল তখন 
একটু রাগ'করে'ই বল্লাম--“এত করে? বল্লাম তবু তুমি 
শুনলে নামা! তুমি কি ভব এমন করে" তোমায় দিয়ে 
মাছ রীধিয়ে পেয়ে সত্যি আমার কিছু সখ হবে” 
, ম। ঠেসে বল্লেন_“না বাব।, ন।১ আজ আর আমি 


রঁধিনি, মাছ আনাই এনি--ওদের, বাড়ীর মেয়েটি লিঙ্গে ' 


£রধে দিয়ে গেছে । তাতে তোর আপত্রির কি আছে ?” 
**...কে এই মেয়েটি. ভাবতে ভাবতে নীরবে খেতে 


প্রবাসী_ বৈশাখ, ১৩৩১ 
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লাগ্লাম। তার পর থেকে' কিন্ত কোনোদিনই: হারে 
আমিষের অভাব দেখৃতে' পাইনি। মাকে এই নিযে 
বলাতে মা বলেছেন--“কি করব বাবাঃ যেরকম করে' 
কাকুতি-মিনতি করে দিয়ে যায়, “না” বল্তে পারি নে।” 
কে জানে, আমায় মাছ খাওয়াবার জন্ে হয়ত মারই এ 
একট ছল। 

. ভোঁড়া শার্টটার দিকে চেয়ে ম! সেদিন 2 পছুটি 
ছেলেই হয়েছে আমার সমান পাগল; ওই ছেঁড়া জামাটা 
পরে বেড়াতে কি লজ্জাও একটু হয় না রে।” : ' 

আমি হেসে বল্লাম--ন1 মা, তোমার ও-ছেলেটির 
মত শ্লোলানাথ আজও হ'তে পারিনি । সেঙ্লাই কর্বার 
উপায় নেই বলে'ই ছেঁড়া-জামাটা চাপিয়ে নিই ।” 

মা! বল্লেন--“কেন, আমি কি মরে” গেছি রে!” , 

“তোমার এখনে! সেলাই করবার মত চোখের জ্কোর 
আছে তা ত জান্তাম না মা!” 

মা বল্লেন_“তুই জামাট। রেখে" যাস্‌ ত, তার পর 
বোঝ| যাবে বুড়ি মার চোখের জক্বোর "মাছে কি 
না-আছে।” 

তার পরদিন জামাটা হাতে নিয়ে অবাক্‌ হ'য়ে গেলাম, 
বল্লাম-_“ক্ষমা করো মা, দেকালের মেয়েুলোকে অত 
দোজ। ভেবে বড় ভূল করেছিলাম বুঝছি। সেকালের 
মেয়েগুলোর নন্বদধ মানের অন্যয় ধারণ! বদ্লান 
দর্কার |" 

ম। হেসে বল্লেন--“না বাবা, ও একালের মেয়েরই 
কাঙ্জ। দেকালের বুড়ির চোখে ফৌড়-দেলাই করবার 
মত জোর থাকৃতে পারে, অমন পরিপাটি নীপু করবার মত 
জ্জোর নেই।” | টু 
' আমি বল্লাম_-“কিরকম ?” | 

মা বল্‌লেন--“9-বাড়ীর মেয়েটি বড় ভালো দি 
চেয়ে নিয়ে গিয়ে সেরে দিয়েছে ।” 

অনেক কথ জিজেদ কর্‌তে ইচ্ছে কর্ছিব, কিন্ত রঙ 
করে? জীমাট। নিয়ে চলে? গেলাম । 

সেদিন অন্ধ তারা-হীন আকাশ পৃথিবীর উপর অর্থহীন 
গভীরতা নিয়ে চেয়ে ছিল। শুধু ঝড়বুির উচ্ছ্ত্খল 
মাতামাতিতে নির্জন পথ ধ্বনিত হচ্ছিল। রাত তখন 


১ম সংখ্যা] 


। একটা& অত বড় বৃষ্টি সেও মার বাড়ীতে বাধ্য হ'য়ে 
গেলাম, নইলে মা সমস্ত রাত ভাত নিয়ে বসে? থাকবেন, 
ভাব্বেন, শুধু এই জেনে । বোল! দরজ! দিয়ে ঢুক্লাম-- 
ভিতত্রে গাঢ় অন্ধকার। বাতাস হেঁকে যাচ্ছিল আর 
দুর্যোগের রাতের অভিসারিকা বর্ষা-নিশীখিনীর পায়জোর 
বাঞ্জছিল্অবিশ্রীন্ত জলের ধারা ঝম্‌ ঝম্‌ বম্‌! হঠাৎ বী- 
পাশের দরজ। খুলে গেল। লঞ্ঠনের আলোকে আপার 
কেটে গেল, দেখতে পেলাম শুধু আভরণ-হীন একটি শুত্র 
বাধ অদ্ধাংশ। একটা জিনিষ সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম, 
" কাপড়ের যে প্রান্তটুকু বাহুর সঙ্গে দেখা যাচ্ছিল তাতে 
«কান পাড়ের চিহ্ন মাত্র নেই । মাথা নীচু করে ঘরে গিয়ে 
দেখ্লাম ' ঢাকা-দেওয়া খাবারের পাশে মা ঘুমিয়ে 
পড়েছেন । 
শুধু আগায় একটুখানি পথ দেখাবাব জন্যে দুরস্থ 

রাত্রির প্রহর কেউ বিনিদ্র হ'য়ে কাটিয়েছে, 'একথ! কল্পন। 
কর্বার মত দুঃসাহস বা অহঙ্কার আমার ছিল না, তবে. 

অন্তু এই অপরিচিত] রহম্যময়ীর আচরণ ' 

যাবার দিন ম। কাদ্‌তে লাগলেন, বল্‌্লেন--“অত দুর- 
দেশে কাজ শিখৃতে না গেলে কি চল্ত ন। বাব, য। তোর! 
ভালো বুঝিন কর্‌, কিন্তু মার মুখের দিকে চাইলিনে এই 
বড ছুংখ্ধু। একজন ত সঙ্গাসী হয়ে রইল, তুই কাছে থেকে 
বিয়ে থা করে? সংসারী হবি__-দেখব ঝুলে কত আশ ছিল, 
তা নষ্ট, তুই চল্লি একেবারে একটু আধটু দ্বরে নয় সাগর- 
পারে দেশান্তরে । তোদের ত আর মায়া-মমতা নেই ।” 

*নত হ'য়ে মার পায়ের ধুলো নিগ্কে বল্লাম--“আশীর্র্বাদ 
করো,মাচিষ হ'য়ে তোমার কোলে ফিরে? আমি ভাড়াতান্ডি।” 

ম।'বল্ননুন_*আশীর্বাদ ত রাতদিন করুছি বাবা-*- 
কিন্তু একটা কথ। আজ আমার রাখতে হবেই তোকে । 


গৌপন-চারিণী 


১৯ 


তোরা জাজকালকার ছেলে এমব মানিস্‌ নে জানি, কিন্তু 
আজ শুধু নাহয় আমার খাতিরেই আধ আপন্জিক্করিস্‌- 
নে।” তার পর আমার চাদরের খুঁটে পরক্জার ফুল-বি্বপত্র 
বেঁধে দিলেন । 

আমি বল্লাম--“ঠাকুর দেবঙ। মানি বা না-মানি মা, 
এই ফুল-বিহ্বপত্রের সঙ্গে তোমাদের স্সেহের যে অক্ষয় 
কবচ বেঁধে" দিলে সেটাকে ন। মেনে পারি নে ।”, 

মা বল্লেন-“সে তোরা যা বলিস, আমরা ঠাকুর 
দেবতা বলেই মানি । আমি ত নিজে আঙ্গ ঘরের কাজ 
নিয়েই সকাল থেকে আছি, যেতে পারিনি | ও-বাড়ীর মেয়েটি 
আজ সকালে ঠাকুর-বাড়ী গিয়েছিল, যন্ত্র করে' এই নিশ্মালয 
নিজে এনে দিয়েছে-_দেখিস্‌ যেন পায়ে না ঠেকে । আর 
স্ভালাভালি পৌছেই একট। খবর দিতে ভূপিস্নে বাব! । 
যতদিন না গবর পাব কেমন করে? আমার দিন যাবে 
ভগবান্ই জানেন ।" 

কারা! আম্ছিল। বিমধমুখে গাড়ীতে উঠে" বস্লাম। 


রি ০ ঈ ০ ০ চা শা 


জীবনের স্নান গোধূলি-বেল। এসেছে আজ । পাতানো 
ম। আর নেই, বন্ধু নেউ, বিদেশীর দেশে স্বজন-হীন আমি 
নিরুদ্দেশের পারের খেয়ার প্রতীক্ষা করছি । সেপ্দিনকার 
সে রহস্যময়ী মেয়েটির কোনো খবর আর কখনে। পাইনি, 
পাবার চেষ্টাও করিনি । সে কেমন, একটু চকিত্ত আভাসে 
ছাড়া ভালো করে" দেখতেও পেলাম না। জীবনের পথ- 
ধূলিতে তা'র ক'টি চিহ্ন আছে মাত্র_ শুকৃনো ফুল আর 
পাতা,আর মীপু-কর! একট| পুরোনো জাম।। শুধু শুনেছিলাম 
গে একটি তরুণী বাল-বিধব। | আজে বিচার করতে সাহস 
হয় না সেদিন দমে আশাতীত মমতা মে অযাচিত বক্ণা 
[দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম 1 কিসের ক্সোহের, নাত, " 

লী প্রেমেন্দ্র মিত্র 


মা আরোগ্য-নীন, 


দে আমাদের সঙ্গে একই ইন্কুলের একই ক্লাশে পড়িত 
_তীর নাম ছিল রামতন্থ । কিন্ত ছেলের! নামটির পূর্বে 
ছোট একটি উপসর্গ জুড়িয়। দেওয়াতে তাহা হইয়। ধ্লাড়াইয়া- 
ছিল--আরামতন্ছ। এই নূতন নামকরণে কোন্‌ পক্ষের 
যে দোষ তাহ। লইয়। .বাদান্চবাদ করিবার পূর্বের ই্ভার 
ইতিহাসটুকু শুনিলে বিচারে সাবধান ভওয়| 
পারে।, 

আমাদের ইন্ুলটিতে এত বিভিন্ন-প্রকারের ছেলে 
আছে- যে হঠাৎ ইহার উপম| মেলে না । এই অসংখ্য- 
প্রকার বিভিন্বভার মধ্যেও রামতনু স্বীয় ব্যক্তিত্রটিকে খর্ব 
হইতে দেয় নাই। দারুণ গ্রী্মের দুপুর বেলায় যখন সকলে 
গায়ের কৃত্রিম আবরণ খুলিয়া ফেলিয়া চামড়াখানি পধ্যন্ত 
খুলিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করে,তখন সে তার খাড়ের-কাছে- 
তেলে-মলিন হাতের-কাছে-হ্থত|-বাহির-কর| প্রাচীন 
আল্পাকার কোট্টি গায়ে দিয়| গম্ভীরভাবে বসিয়া 
ইংরেজী গ্রামার পড়িত যদি দ্িজ্ঞাস। কর এই ব্যবচ্গারের 
অর্থ কি--তবে প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের মত সে প্নেন্পিলটি 
নাড়িয়া উত্তর দিবে যে বাহিরের তাপের সহিত শরীরের 
আভ্যন্তরীণ তাপের সমতা], রঙ্গ| ন। করিয়া চলিলে উত্কট 
ব্যাধি-বিশেষ জন্মাইবার শাশঙ্গ। আছে। 

তাহার শুইনার ঘরে গেলে দেখ। ফায় ভোট বড় মাঝারি 
লাল নীল কালে। স্বদেশী বিদেশী নানা-রকমের ইষবের শিশি 
সাজ্জানে।, সেটি 'একটি ছোটোখাটে। 'ম্পালর বলিলেগ 
অত্যক্তি হইবে না। হোমিওপাখিক সদ খাইতে কেহ 
তাহাকে দেখে নাই-_কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে 
হোমিওপ্যাথিক ষধমখন.পুরিমাণে অল্প এবং স্বাদে 
বিকৃত নয় তখন উহা ইষপের “মধো গণা হইতেই পারে 
ন।। যে হেতু যেওুষধ পরিমাণে যত বেশী এবং আন্বাদনে 
যু বিকৃত, রোগের পক্ষে তাহ। তই ধিক বজ্জ ন্দরূপ | 
বাতিবেলা« তাহাকে স্মেলিং সন্টের শঁশিটি লহয়। ঝারে- 
হারে ভ্রাণ গ্রহণ করিতে দেখা যাঁয়। সবার সময় তিন- 


যাইতে. 


চারিটি গধধের শিশি তাহাদের উতৎকট গন্ধ লইয়া তাহার 
নিদ্র। পাহারা দিয়! ঈড়াইয়া থাকে ।. কারণে এব* অকা- 
রণে উষধ খুইতে কেহ তাহার এতট্রকু আপত্তি কখনে। 
দেখে নাই। যখন সে প্রথমে ইস্কুলে আসিয়াছিল তখন 
তাহার ক্দেশে ৪ বাহুতে একরাশি.ছোট বড় মাছুলি 
ছিল; বিশেষত্তঃ কষ্ঠেরটিকে ছোটো-খাটে. একটি ঢোলক 
বলিলেও বেমানান্‌ হয় না। ইস্কুলের ছেলেদের বচনকে, 
সে বেশি ভয় করিত না__কিন্ত পাছে তাহারা এই অক্ষয়- 
কবচগ্লি অপহরণ করে এই ভয়ে সমস্ত মাছুলি গুলি বস্ীস্ত- 
রালে তাহার কোমর-দেশে একটি মেখলার স্থষ্টি করিয়া- 
ভিল। শীতের শেষে দক্ষিণের বাতাস দিতেই যেমন 
পৃথিবী রং বেরঙের ফুলে ভরিয়া.যায়__তেম্নি যেমন একটু 
শীতের হাওয়া দিয়াছে অম্নি রামতচ্গর বাক্‌সর ভিতর 
হইতে লাল নীল ফ্লানেলের ট্রক্র।৷ বাহির হইয়! তাহার 
শরীরের নানাস্তান অপিকার করিয়। বসে। জ্যোতম্না- 
রাক্রিতে যখন আবর-সকলে বাহিরে গল্প গ্ুঙ্গব গান বাজনা 
করিতেছে, তখন রামতন্ত মাথায় কাপড় জড়াইয়া খড়ম 
পায়ে দিয়া পড়িতে, বসে। জান্লাট। ভালো করিয়া 
ভেঙ্গাইয়! দেয়--আর মশা মারিতে গিয়া গালের উপরে 
সজোরে. চপেটাঘাত করে। মোট কথা, এ জগতে যত 
ঠাণ্ডা মশা মাছি ধূলা সাবজ্িনা, সকলেরই যেন একমাত্র 
লঙ্গা দীন-তীন রামতচ্ 
$ (২) 

এত সাবৃধান খাকিতেও রামতঙ্গর আজ ছুইদিন হইল 
জর হইয়াছে। ডাক্তার দিনের 'মধো চারবার আসে। 
খাটের উপর অগাধ লেপের তলায় রামতন্চ--একপাশে 
অহার মুগখান। দেখা যায় ফ্লানেল- ও কাপড়-জড়ানো। 
'অন্ধাবার রাত্রে যেমন ষ্রেশনের ছুই পাশে তাকাইলে 
পিগন।গের পাল নীল আলে। দেখ। যায়--তাগঠার খাটের 
চারিপাশে সেইরকম লাল নীল নান।-রকমের বধের 
শিশি রোগকে, বিভীষিকা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে । 


২ 


৯৯ সংপ্যা ] 

পূর্ণিছা রাজি । ধরণী-গগনের “কানায় কানায় জ্যোৎজ্গার 
আলো ভরিয়া উঠিয়াছে__কোথা৪ এটুকু ফাক নাই। 
মাঠের মধ্যে টাদের আলো! স্বর্গের আভাসের মত 
কীপিয়া উঠিভেছে। দুরে দিক্চক্রবালে বনরেখা নিবিড়- 
রহন্তময়। অন্নরে নদীর জলে আলো পড়িয়া কীপিয়া 
কাপিয়া উঁঠতেছে। বাতাসে গছের পাতা মৃছুশবে 
কাপিতেছে, ষেন.ঘুমন্ত পৃথিবী স্বপ্নের ঘোরে কথা ল্ললিবার 
চেষ্টা! কুরক্তেছে। শেফালির গন্ধ, বাশীর সুর, নদীর 
হলতান আকাশ জুড়িয়া ভাসিতেছে 

£ঠাৎ বাতাসে রামতন্চর ঘরের জান্লাটা একটু খুলিয়। 
গে । তাহা বন্ধ করিত্রার জন্য রামতন্গ অতিকষ্টে উঠিয়। 
জান্লার ধারে গেল। সহস! বাহিরে তাহার দৃষ্টি পড়িল 
_-এক মুহুর্তে তাহার মনে হইল যেন সে মুক্তি-সাগরের 
তীরে আপিয়াছে। এ কীআনন্দ! ঘরের ভিতরটিতে 
শোক-ছুঃখ-ব্যথা-রোগের যন্ত্রণা; আর বাস্ছিরে ওই 
ঠাদ্দের আলোয় স্বর্গের কি স্বপ্ন মাখানো আছে । নদীর 
জলে কি অমৃত, তার কলতানে কি আহ্বান, বাতাসে 
কি পরশ, আহা আকাশে কি পুলক! রামতন্ত অবাক 
হইয়া দেখিতে লাগিল দূরে কে একজন গান করিতেছে । 
একবার ভাবিল__ও মানুষ, ন। প্রেত ? হঠাৎ তাহার বুকের 
মধো ছাং করিয়া উঠিল। কিন্তু তার পরের মুহত্তেই গানের 
ভাম। বুঝিল-গানের একটি, পদ একটি ছড়া ফুলের মত 
ভাসিয়া *্াসিল--“ভারা চাদের চোখে চমক হেনে যার 
মলে" ।” রামতন্থ একবার ভাবিল যাই নামিয়া ওই শান্তি- 
স্বর্গের দ্বন্দন-কাননে । ওখানে রোগের জাল! জুড়াইবার 
অমৃত আছে'। কিন্তজান্লার লোহার গরাদে তাহাকে 


গু 
বাধা দিল। স্হ্সা “কল্পনার স্বপ্নরাঙ্গ্য কঠিন বাস্তবের * 


ম্র্শে চূর্ণ হইয়া গেল। এতক্ষণ জান্লার কাছে. দীঢ়াইয়া 
আছে দেখিয়া! রামতন্গ নিজেই অবাক্‌ হইল? তাড়াতাড়ি 
স্গান্ল| বন্ধ করিয়া দিয়। একবার ঘড়ি দেখিল; তার পর 
একমাত্র। ষধ খাইয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইনা পড়িল ! 
পরদিন সকাল-বেলা রামতগ্গ জাগিয়। ভাবিতে লাগিল 
কাশ রাত্রির ঘটণ। সত্য ন। স্বপ্ন! যদি স্বপ্ন হয় তবে কী 
টীমণ স্বপ্ন; নিশিভূতে পাওয়া একেই বলে$ আর সত্য 


লে ইহার ভ্লুপেক্ষা হাসির কাণ্ড*আর হয়না । মাঝে ু 


আরোগ্য-্গী 
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মাঝে নিজের ছুর্বলত। স্মরণ করিয়৷ রামতন্থ হালিতে 
লাগিল। এই-রকম ডাবন।-চিন্তার দোলায় দোলায়ঞ্ভার 
সকালটি কাটিয়! গেল। ছুপুর-বেল! সমস্ত প্রান্তরখনি 
তপ্ত রৌদ্রে স্বাত; . মনে হইতেছে যেন কোন্‌ স্বর্গীয় এক 
মধুচক্রের মধু ঝারিয়৷ পড়িতেছে--সমন্ত ধরণী তাই মধুর 
মনে হইতেছে । রামতঙ্গ জান্লার ফাক দিয়া ভূকাইয়াঁ 
তাকাইয়া দেখিতে লাগিল-_উদদাস প্রান্তব আকাশের শেষ 
পধান্ত শুইয়া পড়িয়। রহিয়াছে ;₹__বৌদ্রের রং কাচা সোনার 
মত; আকাশের রং গভীর নীল।_-বনরাজি রৌদ্রতাপে 
গভীর শ্ঠামবর্ণের মত দেখাইতেছে ৮মৃতন ধানক্ষেতের 
সবুজট্ুকুর তুলন। নাই। মাঠের মধ্যে গরু চরিতেছে, 
রাখাল বটের ছায়ায় বপিয়। বাঁশী বাঙ্জাইতেছে, অদূরে 
যেখানে বর্দার জলে ক্ষর হইয়। কাকর বাহিব হইয়া পড়ি- 
য়াছে সেই রক্বর্ণ অন্তর্ববর ভূখণ্ডে রৌদ্র-মরীচিকা কাপিয়া 
কাপিয়৷ কি অলীম রহস্য আনয়ন করিয়াছে ! সেই রৌদ্র- 
করুণ শবহ-মধ্যাহ্গটির ছবি, দরের শ্যামায়মান বেণুবনের 
ব্যাকুল কম্পন ঘেন রোগ-মন্্ণা-ক্লি অতিসাবধানী ও 
রামতন্গকেই ডাকিতেছে ॥ রামতন্ মুক্ধনয়নে শয্যার উপর 
বসিয়। বসিয়া শরতের খেল। দেখিতে লাগিল । ক্রমে বেলা 
পড়িয়। পড়ির। সন্ধা। হইয়া অবশেষে রাত্রি আসিল । আঃ? 
জ্যোতজামমী রজনী! ঠাণ্ড! লাগিবার, ভয়ে রামতন্তর 
ঘরের জান্ল। বন্ধ। সে 'ভাবিতে লাগিল দ্রান্ল। খুলিয়। 
দিবে কিন।? কিন্তু পাছে ঠাপ্ড। লাগে এই ভয়ে জান্লা 
খুলিয়। দিল না । কতকি ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে 
সে ঘুমাইয়। পল্ডিল। | 

রাত্রে জরের ঘোরে রাখত স্বপ্ন দেখিল। যেন সে" 
একট। অদ্ধকার ঘক বন্ধ। ছোট ঘর। আলো বাতাস, 
এত কম যেন তাহা কোন ছুর্ভিগ্-পীডিত রাজা হইতে 
সংগ্রহ কর। হইয়াছে । ক্রমে যনে হইতে লাগিল যেন 
তাহার দঘ বদ্ধ হয়া আসিতেছে সে ইন বাতাসের 
জন্য চীৎকার করিতেছে তখন রাশি রাশি ফ্লানেল:কোট, 
হ্ৃন্ট।র, উধদপের শিশি, ডাক্তারের বিল ঝরিয়। পড়িতেছে। 
জলের জন্য ছাতি কাটিয়া চীংকার করিতেছে, তখন এক * 
শিশি কুইনাইন-ঘিক্শার-উঃ কি তিতো!! আঙৌ। যখন 
চাহিল তখন শদ্ধকার ঝুরি ঝুড়ি অন্ধকার, অমাবন্ত। 
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রাত্রি ' অন্ধকার, দিনের তালতলীব দুরঘুট্টি অন্ধকার, 
পোকার গর্ভের অন্ধকার, বটের ছায়ার অন্ধকার পড়িতে 
লাগিল। দূরে একটি পসালো জ্যোতস্গা-রাত্রির তারার মত 
ক্ষীণ, ক্ষীণ দীপশিখার মত অ্জ্জল | ক্রমে কাঠ! বড় হইতে 
লাগি । অবশেষে রামতন্ুর মনে হইল সে একটি জান্লার 
পাশে স্াসিয়া ঈাড়াইয়াছে। তাকাইয়৷ দেখিতে পাইল 
বাহিরে জ্যোতস্সার আলোর কত লোক খেলা করিয়! গান 
করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কিআনন্দ! কি মুক্তি ! 
এমন সময় মনে হইল 'ইষধের শিশিগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে । রাস্তা যেমন 
রোলারের ভারে সমান হইয়! যায়, ভাহাকেও সেইবপ 
করিবার উচ্ছা। সে এক লাফ দিয়া যেন ঘরের বাঠিরে 
আমিয়! পড়িল । 

বাহিরে লাফাইর। পড়িরাই রামতন্ুর মনে হইল সে 
ফিভার-গিক্ষ্চারের মশ্য বড় একটা নীল শিশির মধো 
পড়িয়া ' গিয়াছে, সেই উষধের তলানি সবুজ, থিতানি 
সোনালি, আগুনের ফুল্কির মতন তার বুদ্ধদ! রামতস্থ 
আরামে তন ঢালিয়! সেই উইমপসমূছে অবগাহন করিতে 
লাগি । "তার জরের জাল।, অহখের সম্ভাপ ঘেন অমৃত- 
জানে জুড়াইয়া গেল। রামতচ্চ আরামে নিশ্বাস ফেলিয়! 
বলি--আঃ ! যেমন অস্ত্র», তেম্নি ইধধ, তেম্নি তার 
বোতল-_সব বিরাট! ধর্বস্থরির উমপ-সমুদ্রের' নীঙ্গ 
বোতলে তার আজ আন্রাগান্ান হইতেছে! তাঁর এক 
সহপাঠী সানন্দে রামতচ্চর পিঠে বিরাশি সিক্কার ওজনে 
এক চড় বসাইয়৷ বলিল --মআারামতন্গ, আজ হিমে যে! 
' রামতগ্ক জাগিয়া দেখে লে মুক্ত আকাশের তলে 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ঠম খণ্ড 
দাড়াইয়া _জোক্বাপ্রাবনে তার সর্বাঙ্গ পরিশ্নাত হইয়া 
যাইতেছে । সে স্বপ্রাবিষ্টের মত কোট বন্র্টার খুলিয়। 
ফেলিয়া দিয়া একা স্বদূর নির্জন মাঠের মধো ছুটিয়া চলিয়া 
গেল। 'বাহিরে তখন পৃ্িমার পুর্ণ চাদ 'সার! রাত্রির 
জাগরণে লাল রঙের হইয়া আকাশের সীমায় আসিয়া 
দাড়াইয়াছে। সে লালের বর্ণনা করাঘায় না। জ্যোৎজ্সাতে 
তারাগ্ুলি দেখ! যাইতেছে না-যেন তাহারা অক্ুণের 
রথের সাড়া পাইয়া এক বাঁক পাখীর মত উড়িয়া গয়ান্ছে। 
কেবল শুকতারাট অতি স্পষ্টভাবে আমক্ন-বিধবা' 
রমণীর ভালে অচজ্জল পসিন্দুরবিন্দর মত জলিতেছে 
ভোরের শীতল উত্তরে হাওয়াটি নৃদীর উপর দিয়া, ধাম- 
ক্ষেতের উপর দিয়া, শিশিরের লিগ্ধ স্পর্শ বহিয়া, শিউলির 
গন্ধ মাণিয়া বিয়। আসিতেছে | ঘাসে ঘাসে শিশির প়িয়। 
কেমন শুন্দর 9 জিগ্ধ দেখাইতেছে । রামতন্গ ভোর 
পর্যান্ত পাগলের মত মাঠে মাঠে ধান-ক্গেতে কাশবনে 
নদীর তীরে শিউলীতলায় ঘুরিয়া বেড়াইল। মুক্তির স্বাদ 
সে পাইয়াছে। 

দুপুর-বেলায় ডাক্তার রামতশ্তকে দেখিতে আদমিল। 
তাহার আর সে ভাব নাই--সে অনাবৃত অঙ্গে বসিয়! 
আছে, মুখে তাহার মুক্তির আভাস । ডাক্তার হাত দেখিয়| 
বলিল জর নাই, অন্থখ সারিয়া গিয়াছে ৷ অন্ত সকলে 
ডাক্কারের কাছে গত রাত্রির. ঘটন] উল্লেখ করিয়া তাহাই 
আন্ত সারিবার কারণ বলিয়া নির্দেশ করিল. কিন্তু 
বিজ্ঞ ডাক্তার তাহা কানেই তুলির না--কেবল মাথ! 
নাড়িয়া বলিল__“বটি বটে! যে ওষুধ দিয়েছিলাম, অস্থথ 
না সেরে যায় কোথায়” | 


তরী প্রমথম্াথ বিশী 


ইংরেজী মাসের নামরহুস্য 


* বাংলাঁমাদের নামসব সংস্কৃত। জ্যোতিয-শাঙ্্রের নিয়ম হউক, এই ফেব্রুয়া" উৎসবের নাম অনুসারে এই মাসের 
অনুপারে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রের নামে তাহাদের নাম নামকরণ হইয়াছে। 
হইরাছে। প্রতোক মাসে দিনের সংখ্যাও সেই ঢুঙ্গ্যাতিষ- তৃতীয় মাস মার্চ, রোমান্দের রণদেবতা মার্স -এর 
শাস্ত্রের নিম অঙসারে স্থির হয়। ইংরেজী মাসের নাম নাম অসার হইয়াছে । “মার্স! ভযক্কর যোস্ধ।। তাহার 
কিনব সেরূপ নয়। উহা সেকালের রোমান্দের দেওয়া; এক হাতে দীর্ঘ বর্ষ। ও অন্য হাতে অতি উজ্জল ঢাল এবং 
প্্যোতিষ শাস্ত্রের সহিত উহার কোনে। সম্পর্ক নাই । এই মাথায় বৃহ মুকুটের চারিদিকে বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে 
নুমগুলি কেমন করিয়া হইল, তাহাই খান্গ বলিব।* "মার্স অতি বলশালী বলিয়। রোমান্র! সকল কাজের 
ইংরেজী : প্রথম “মাস জানুয়ারী 'জেনাস্ঠ নামক জন্যই তাহার পুজা করিতেন। ওদেশে এসময় প্রায়ই 
দেবড়ার নাম অনুসারে হইয়াছে । এই দেবতার সম্মুখ ঝড় বুটি হয় বলিয়া 'মারস্-এর নাম অন্তুসারে এ মাসের 


পিছন উত্তয় দিকে মুখ; বাম হাতে একটি চাবি। 
ইনি আরম্ভ ও শেষের দেবত!। বংসরে যেমনুবারে। মাস, 
ইঙ্ায় মন্দিরে তেম্নি বারোটি দেবতা এই মন্দির 


নাম হইয়াছিল। 
দারুণ শীতে সমস্ত প্রকৃতি যেন জড়সড় ও অচেতন 
হইয়। পড়ে। শীতের শেষে মার্চের ঝড়বৃষ্টির অন্তে 


যুদ্ধের সময় খোল! থাকিভ এবং রোমান্রা কোনে! কিছু বসস্তের রাণী “এপ্রিল” আসিয়। আবার জগতে.চেতনা 
স্ন্দরভাবে আরম্ভ বা শেষ করিতে চাহিলে ইহার পুজা সঞ্চার করে এবং তাহার মধুর স্পর্শে সমন্ত প্রকৃতি যেন 
করিতেন। ইনি আবার স্বর্গের ঘাররক্ষক ছিলেন। খুলিয়া যায়, ডালে ভালে ফুল ফোটে, গানে গাছে পাখী 
বহসরের প্রথম মাসে ভাবুক লোকে গত বৎসর যাহা গাহে। এ-সময় সপ্ত প্রকৃতি জাগিয়া উঠে, তরুণ লতা- 
পিছনে পড়িয়াছে এবং "আগামী বত্সর যাহা সম্মুখে পাতা জন্মলাভ করে। এই সথন্দর দৃশ্ঠ দেখিয়! রোমান্রা 
রহিয়াছে স্বভাবতই তাহার কথা ভাবিয়া থাকেন। এই- আশ্চর্য্য হইয়। বলিতেন_-“ইহ। সব খুলিয়া দেয়”; এবং 
জন্ ক্লেমান্র। ছুইমুখো আরস্ত ও শেষের দেবতার নাম তাহা হঈতে এ মাসের নাম হইল এপ্রিল, উন্মোচনকারী । 
অঙ্গসারে বরের প্রথম মাসের নাম রাখিয়াছিলেন। পঞ্চম মাম মে “মাইয়া” নামক দেবীর নাম শল্গসারে 

দ্বিতীয় মাস ফেব্রুয়ারী এক সময় বৎসরের শেষ মাস হইয়াছে । রোনান্-মতে সমস্ত পুথিবীকে “য়্যাট্লাস্” নামক 
ছিল কিন্ত ষীশুুষ্টের জন্মের ৪৫০ বংসর পূর্বে উহাকে এক দেবতা কাধে করিয়! ধরিয়া রাখিয়াছেন। “মাইয়া” এই * 
জানুয়ারীর ওদিক্‌ হইতে আনিয়। এদিকে বসাইয়! দেওয়া , আ্যাট্লাসের সাত কন্ঠার একজন। ইহার পুত্র এমার্কাঁরি'ত, 
হয়।- ইংলণ্ডে' আগে মাচ্চ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ দেবতাদের সংবাদবাহক বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের * 
হইত; তখন ফেব্রুয়ারী পুনরায় শেষ মাস হইয়াছিল; _ সা ভন্দীকে দেবরাজ জুপিটার আকাশে একস্থানে তারকা 


এখন আবার দ্বিতীয় মাস হইয়াছে । 

সেকালে লুপার্কাদ্‌ দেধ'তার সম্মানার্থে রোমান্রা 
'ফেব্রুয়া” নামক একটি শুদ্ধি-উৎসব করিতেনু।” এই 
উৎসব করিয়া! তাহার! ধন্টে শুদ্ধ হইতেন মনে কাঁরতেন। 
অবস্ত এই উৎসব-উপলক্ষ্যে আহারাদি এরপ্‌ গুরুতর হইত 
যে, মন শুদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। যাহা 


করিয়! রাখিয়াছেন। সাতটির একটি “শিশিফাস্, নামক 
একজন মান্গষকে বিবাহ * করেন। কোনও কারণে 
4দবরাজ 'শিশিফাস্কে কঠোর শান্তি দিলে, সেই দুঃখে 
তিনি মুখ লুকাইয়া অদৃশ্ঠ হইয়াছেন । 

ষষ্ঠ মাস জুন স্থান্ধে একটু গোলমাল আছে। ঞ্লাহার9 
মতে এটি "জন দেবর মা, কাহারও মতে এটি রোমের 


২৩ 


২৪ 


বিখ্যাত '“জুনিয়াস্ বংশ্ের নাম। "জুনো” জপিটারের 
পত্ধী, অত্যন্ত গর্বিত ও ঈর্যাপরাহ্ষণ! ; জনিয়াস্‌ প্রাচীন 
রোমের অতি বিখাত লোক, কিন্ত গর্বিত! অবিনয়ী, ও 
নিতান্ত র্ঢ। 
গোলমাল । 

সপ্তম মাস জুলাই । যখন মাচ্চ মাস.হইতে বৎসর 
আরম্ভ হইত, তখন ইহার নাম ছিল কুইন্টিলিস্‌- অর্থাৎ 
পঞ্চম মাস। রোম-সমাট জগদ্িখাত জুলিয়াস্‌ সিজারু 
দেশের পঞ্চিকায় নানাপ্রকার গলদ দেখিয়া, উহার সংন্কার 
করেন এবং জাশয়ারীকে বঙ্পরের প্রথম মাল করেন। 
ফলে পঞ্চম মাস সপ্তম মাসে পরিণত হইল এব* উহার 
সম্মানার্থ রোমানের! উহার নাম রাখিলেন জুলাই । 

যেমন জুলিয়াস পিদ্ারের নাম অনুসারে জুলাই 
মাস হইয়াছে, তেম্নি তীহার প্রপৌন্ন অগাষ্টামের 
নাম অগ্তসারে অষ্টম মাসের নাম হইয়াছে আগ । 
ইহার পূর্ব না. ছিল সেক্স্টিলিস্‌ অর্থাৎ হষ্ঠ মাস। 
আগষ্ট মাসের আসল নাম ছিল অক্টেভিয়স্। তিনি 
প্রথমতঃ মার্ক-এ্টনি ও লেপিডাসের মহিত একযোগে 
রোম-সাঘ্রাজ্য শাসন করিতেন। পরে তিনি রোমের 
একক সম্রাট হন এবং তাহার গৌরব বহুগুণ বদ্দিত 
করেন। রোমান্রা তাহাকে সন্ধ্ করিবার জন্য 
তাহার নাম অগ্রাষ্টাস্‌ অর্থ মহান্‌ রাখেন এবং সেই নাথ 
অনুসারে অষ্টম মাসের নাম অগাষ্টে পরিবর্তিত করেন। 
এই অষ্টম মাসে "তাহার জীবনের প্রধান প্রধান 
ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। তখন অষ্টম মাসে ছিল ৩০ দিন, 
জুলাইয়ে ৩১ দিন। জুলিয়াস্‌ সিজারের মাসের চেয়ে 
তাহার মাসে ১দিন কম হইলে অগাষ্টাস্‌ রাগ করিতে 


পারেন মনে করিয়া, রোমান্র। ফেব্রুয়ারী মাস হইতে 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


এই 5 ছুনগাসের অপিকার' লইয়া 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১দিন লইয়া আগষ্ট, মাসের শেষে জুড়িয়া, তাহাকেও ৩১দিন 
করিয়া দেন। | 

জুঙ্লিয়াস্‌ সিঙ্গার এবং অগাষ্টাস্‌ উভয়ের নামই এরূপে 
সম্মানিত হইবার উপযুক্ত । উভয়েই রোম-সাঘরাজোর 
গৌরব ও রোমান্‌ সভ্যত। দেশ-বিদেশে বিস্তার করেন। 
সিঙ্গার ব্রিটেন জয় করেন এবং ব্রিটন্দিগকে সভাতা! 
শেখান! তিনি নিজে পণ্ডিত লোক ছিলেন। তাহার ন্যায় 
বীর জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ওদিকে 
অগাষ্টাসের রান্গত্রকালে রোম্সসম্রাজোর চরম+। তির 
যুগ; কৃষি বাপিজ্য এবং বিদ্যার চচ্চায় রোম এসময় 
তাহার গৌরবের শীর্স্থানে উঠিয়াছিল। টা 

ইহার পরের চরিটি মাসের নাঁমই; প্রাচীন প্রথায় যখন 
মার্চ, মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত, তখনকার কথ! স্মরণ 
করাইয়। দেয়। জানুয়ারী মাস হইতে বংসর আরম্ভ হইলে 
সপ্তম মাস নবম, অষ্টম মাস দখম, নবম মাস একাদশ এবং 
দশম মাস দ্বাদশ হইয়। গিয়াছে ; কিন্ত নাম বদলায় নাই। 
মা্চষের স্বভাবই এমন যে, সে সহজে প্রাচীন প্রথা 
বদ্লাইতে চাহে ন! তা? দে যতঅর্থহীনই হউক, আর ক্ষতি- 
করই হউক। এইঙ্গন্য চারিটি মাসের নাম হাস্যকর হইয়া 
পড়িয়াছে। সেপ্টেম্বর অর্থ সপ্তম, অক্টোবর অর্থ অষ্টম, 
নভেঙ্গর অর্থ নবম এবং ডিসেম্বর অর্থ দশম); অথচ তাহার! 
বর্তমানে বথাক্রমে নবম দশম' একাদশ এবং দ্বাদশ 
মাস। পঞ্জিক] বদলানোর সঙ্গে এই নামগুলিও রদ্লানো 
উচিত ছিল; কিন্তু রোমান্রা তাহা! করেন নাই - এবং 
সেইজন্য আজও প্রধ্যন্ত তাহাই চলিতেছে । আব্তকাল 
কিন্তু কেহ এ নামগুলির অর্থের কথ। মনে করে না, নাম 
ত নাম, তা” তাহার অর্থ যাহাই হউক। 


শ্রী বিজয়কুমার ভৌমিক 





মেরু আবিষ্ষার__ 

চারজন শেতাঙ্গ এবং একজন এক্িনে। নারী উত্ত4 মেররঞনিকট্তী 
রাঙল দ্বীপেঙকেমনভাবে আটুক। পড়িয়। যায়, কিছুদন পর্বের 
আহার কন প্রকাশ পাইয়াছে | এই পাচ জগের মধ্যে কেবল আন 
ঞনিসে। নানীটি সভাগগনে প্রশ্তাবন্ধুন করিয়।ছে আর মকলে মৃতামখে 





এছ। ব্রা/কঞ্া]ুক্‌- মের'-আবিষ্ষারীদলের্নারী সহযাজী 


পতিত হইয়াভে | এই এক্সিমে। মঙিলাটির নাম এড| ব্লাাক্জাঁক। যে 
কয়জন এই মের আবিক্ষারে শিয়।ছিল, সকলেই অল্পবরক্ষ 'এবং 
পান উৎদাভী চিল, উহান। দুই বৎস পুকোঁ এই নির্জন বরকে ঢাক। 
দ্বীপে উপনিবেশ স্থংগুন করিতে মায় -ভহাদের উচ্ছাগিল রাঙ্গল 
দ্বাপটিকে বন্ুম।ন ভলগডবাগের নামে ধিকার কর।। আনেকের ধারণ।, 
এত দ্বীপটি আদব ভবিনাতে জাপান এবং উ€লগ্ডের মধাপথে, আ/কাশ- 
ছাঠগ্রের একটি প্রধান আডঢা তবে | এই আকাশ পথ উত্তর মেরব 
উপর দিয় হউবে | গাপানেরও নাকি এক জানটির উপর বিশেষ লোভ 
ছ্িল। মেরু আবিক্গাত এবং নৃঠন দেশ দেখ।র লোভ এই পাঁচটি 
তরুণ প্রাথকে বিশেষভাবে আংলোডিভ করিয়াছিল বলিয়। মনে 
হয়। 





রঃ ১০৪ 
লোরেন ন|ইট--মের আবিগ্গাপী দলের নেত। বয়ঞজ ২৮ বংদর 


৫ 





রাঙ্গল দ্বীপের একটি দৃণ্গ 
ট4ন্টে। শিশ্ববিদ্াালয়ে এক ছাত্র, একজন এরুন কানাডিয়।ন £ই 


দলের নামেমাত্র নাক ছিল তাতার নাম এলান কফোর্ড। 
নাকি সকলেই ছিল নামেরিকান। লোবেন নাইট, ফেডাপিক 
ঠ্েফান্দন্এর সঙ্গে পুরো মেরু জা বি গিয়ািল, কিন্ত উনিশ নছর 


শইসের যৃধক মিস্টন গেলের মেরপ্র“দশ সন্ধে কোনে। প্রকার জান ছিল" 


ন|। 

যে-সব দল নের' গাবিপারে মায় চাভার! গায় শেখ্রেই »ঙে জনকয়েক 
করিয়া এনিমে। লয়, কারণ এিমোর মাতা বাঠাত ঘের গ্রাদেণে চলা 
ফে্। কর। একপ্রক14 আসস্ভব | কিন এ এবীন নের-আবিগ।৫কের 


দল সঙ্গে একছন মাত্র এন্সিনে। গ্রালোক লইয়ছিল | হবলেষে 
এই মহিলাটি মাত্র গ্রতামমন করিয়াছে | 
এই মেরু-আবিক্ষাংকের দল একট! জাহাজ ভাড। কারল। বদফের 


উপর চঙ্গাফোর হবিধা ভন সেজে এব" দেজটাল। কুবুরও গরিদ 
করিল | গুন গোপনে এইউ-সব উদ্যোগ করিয়। তাভার। যাত্র। করিল। 
উহছাদেঃ যাত্রার পর ছু্ঠ বড পনান্থ লোকে উহাদে] কথ। প্রা ঠলিয়! 
গেল। তাতার পর হঠাৎ উহাদেো সম্বন্ধে খোজ পড়ার তত লোক 
ইহাদে। খু(*তে বাতির হউন । এই সক্ধীনকারী দল মেরুপ্রাদোশে আনেক 
কষ্ট সন্ত কারয়। এবং নিজেদের প্রাণ বিপর করিয়! ইহাদের সন্ধান পাইল । 
সন্ধ'নকারী দলর একগ'ম বলিতেছেন- “দুরে 'একট। চলস্ত কি নেন দেখে 
পেলীন, একটু কাছে এলে পর হুঝ7হ পারলাম, একক্ন ক্সীলোক। নে 
পশুলোমের পোষাক পারে ছিলু। হর চেহ।। এবং চোগ দেখে আমরা 
ভয় পেয়ে গেলাম | নে আমাদের কাছে এসেই জিআঞাস। করলে কফোড, 
গেলে এনং মরার কই? আমরা বণ্লান জ্ঞানিনে। “খন 
নে হতাশছাবে বললে “আর কে নেই, আমি একলা | জুন 
মাসের নাহট মারা শিযাচে। আমি ফিরে যেতে চা, 
আসমা আয়ন কাড়ে। এই কপ। বল্‌.ঠ বল্তে নে অজ্ঞান হয়ে 
“প্রায় গে যাবার মন্ত ভ'ল, আশি আকে ভাড়াহাটি ধকো 
ফেল্লাম। ভার জ্ঞান হালে পন সে চোট গেয়ের মহ কাদতে 
লাগ্ল। হর পর আনর| তার তাপু দেখছে গেলান। চারদিক কুয়।নায় 
ঢাক।। তাবু ছেড। অবস্থায় রয়েছে । তাণুতে একট। ভাগ স্টোভ, রয়েছে, 
কিছু ালানি কাঠও দেখছে পেলাম । এটা ষ্টোছ, জালিয়ে চ। 8: 
কর্বার গে।গাড় করছে এমন মময় দেখ লাম একট। বেড়াল কোগ। থেকে 
[বেরিয়ে 'এল। এমন স্থানে বেড়াল দেখে আামর। চমকে গেলাম । 
এড। বল্লে এই বেড়।লট। ন। থাকলে দে, পাগল হ'য়ে যেত। সমস্ত ঘ্বে 
আর কোনে! প্রাণ নেই বল্‌্লেই হয় ।" 
ক্রফো্. মরার এবং গেলের কথা. জিঞ্ঞাস। করায় এড! বলে 
“উাহার। প্লেজ, বোঝাই করিয়। যখন চলি গেপ ঠথন আমি ভাব ভিত 
বসিয়া! কীদিতেছিলাম।€ ঠা511| যাইবার ঈগক।ল পবেই ভীষণ তুলার 
পাত এবং ঝড় আরম্ত হয়। তার পবতাহাদে গর কোনে! খোজ পাই 


৬১শে 


১৩৩১ [ ২৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 





মিন্টন গেল বয়ন ১৯ বংদর, মেরু প্রাদেশ সম্বন্ধে 
সবচেয়ে অনভিজ্ঞ এবং নব চেয়ে উৎসাহী যারী 


নাই) গ্ তিন জন বোধ হয়খাদ্য বা লোকালয় খু'জিবার উদ্দেশে) 
বাহির হইয়াছিল এবং পণ্নে বরফ-চ।প। পড়িয়। ময়াছে। নাইট, অগণে 
কুগিতে ভূগিতে মারা যায়। খাগ্ের মবো মীল আছ এবং 'ছ-একট! 
গাগী এড শিকার -করিয। আনিত। পথ্যো অভাবেই নাইট মার। 
যোয়। নঙ্গানকানী। দল নাউটে) তাবুতে গিয়। দেখি তাবুর দুষারে 
কতক গ্ুল। বাক জম। করা অ।ছে,- পাছে নেকুড়ে ব। অগ্ কেনে।-গ্রকার 
জস্ত তাবুতে প্রবেশ করে এই ভয়ে। সন্ধানকীরীদে একগন নাাটের 
মৃতদেহ দেখিয়। বলেন, “কেবল শুদ্বচর্মাবৃত নাইটের সৃতদেহকে দেখিয়। 
আমি ভাবিতিও পারি নাই যে ইহ। দেই সদাহা্তময় বন্ধু নাইটের মৃত 
দেহ |” 

এড যখন মন্ধানকারাদের জাহাজ দেগিতে পরান তখন তাঁহার 
ফান।তব কিপ্রকার হয় ও তাহার কথায় ব্পিব :-“গকাল বেলার 
চ। খাইবার সময় জু» "বদ শুনিতে পাউয়। বাহিরে আপিয়। দুরবীণের 
সাহাযো ভাহাজ দেখিতে পাইলাম | আনন্দে আমান চোখ দিয়।, জল 
পড়িতে লাগল । “আমি মনেঃকরিয়।ছিল।ম রুফোর্ড, গেলে: এবং মর।র্‌ 
ফিরিয়। আপিবে।” | 
, কত কষ্ট সহ. করিয়। অবাঁশযে এই কয়েকজন দেখের জন্য নিজেদের 
প্রাণ দান করিল। ইহাধ। মরিয়। গেছে সতা, কিন্কু ইহার। যে কাজ 


*১ম সংখ্যা ] 
আরগ্ত ঈকরিয়। গেভে চাহ। সফল তঙ্বার পূর্বাচচন। টানা বন্তমান 


বৎসর রাঙ্ষল দাপে ১ জন শেছাঙ এবং ১১ হন এশিমো বাল করে! 
মনে হয় কিছছিনের মদেত দাপটি লে।কালয়ে পরিণত ততবে । 


মুক্তার চাহ 


জাপ্ঠুনে মুক্গা সর্বাপেছ। শৃহৎ কাব্গানার মালিকের নাম কোকিচি 
মিকিমোতে। ৷ এইখানে সমুদ্র হইন্ডে *ষ্ঠাল। মু! আনিয়া! পরিষ্কার করিয়! 
বিদেশের বাজারে চালান দেওয়। হয় রি 





্ একদিনের খুক্ষ। মল- নমান মাপের 

জাপানার। মুর বিশেন ভু নয়, কিন্তু বিদেশাদের মুক্গার প্রতি টান 
দিয় ভাহার। ছুভ পয়ন। াাজগারের গণ হাগ কঙিতে পারে নাই । 
মিকিদে তে ন৫কাল ইভতে মুক্তার চান করিহেছেহ | গকাল পর্ন 
“াকিও কলেজের অবাপুক কোকিচি দিতকিরি, মিকিমোতোকে 
বজেন মে চেষ্ট। করিলে ইচ্ড।-দত দুধ! কিছু পরিমাণে ভন্মান নই 
গারে। ১৮৮০লে মিকিমোতে। আনেক টাক! খঃচ কবিয়া মুক্তার চান 
হাডগ্ঠ করেন | আট বংসর পরে এই স্থান ই5ত সু্ছ। াজ[রে চালান 
“দয় তয়। মিকিমোতে। হান্োকু দাপটি হঞব। লইয়ছেন | ইার 
চ।পিদিকের «* আভল সদ ভাঙার ইভাশার মদে এহ মমাদরর কিছু 
আশ নিম্বকাদেণ চন্য বিনেবভ।লে বাখ। ভতয়াছে। সমাদর তলে টি 
ঢোছ গাধা ছঙান হাছে। এহ সংন্ত পাথরের উপ বাচ্চ! নিগুকের। 
বাস। করিয়। পড়িয়। গাকে । তিন বর ইাদিগকে এমশিভাবে বাডিতে 
দেওয়। হয়। তিন বছর পরে এইলমপও গনিন্বাকের মধো একট্ুকর। 


কিজ। সিগুকেত পোলার পাটি ভনি। নিয়! সমলের আর-এক আংলে : 


চালাই দেওধ। হয়। এখানে ইভাদিগকে জলের ৩০ ফুট নাচে এক ফুট 


আপ্তর শন্তর রঙ্গ। করা হয়। পাঁচ বর পর চুরির সাভাসে। ইহাাদকে 
খেল হয় এ? মুই] বাহির করিয়। বিনয় কর। হয়। এক একটি 


মর দর ৮০০ পযঃস্থ হয়। 
নকু-ছুপুরিরা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক | এই 
গণ” শরক্তিম। রী | উভার। সাধারণত ১৮ হে 


ববীলেকের। (রখ সভা 
2" পতসর বয়ম্‌ পুর্মানু 





ঢুনুরিনা খুষা ঞুলিছেছে 


পঞ্চশহ্থা-- 8/595758 কথা 


কা (করিতে পরে । জাপানের সাম! প্রদেশে এই ভি এ একপ্রকার 
বিশেন জাতি ইঠয়। পুডিয়।ছে । পুর অপেঙ্জ। নারীত। নঠুকি ডুবুরির 
কাঙ্গ ভাল করিত পারে, কারণ তাহাদের দম বেশী এবং ভাহার। জলে 
প্ররুমদের পেগ! অধিক সময় থাকিতে পারে এজ-সমন্ত নারীদের 
স্থামীন। ঘুক্ত। চাসের অগ্থান্য কাছে নিযুক্ষ গাঁকে। ডুবুরিরা গুতীর 
পায়জামা এবং জাম। পরে, মাথায় তীর শাদ। রংয়ের টুপি পরে। ডিদেম্বর 
মান মুক্। তুলিবার পন্দে মর্নাপেক্গ। ডাল । হবে আঙ্গ সময়েও সুতা 
ন্োন। চলিহে পারে।। বর্ধমান সময়ে জাপানে প্রায় ভুত কোটি উাক। মুলোর 
দুক্ত। উৎপাদন হয়। 


পোকামাকড়ের কথা 


নব্ঈমান লভ্ভাতার দিনে মানুম কতরকমর 
মে আাকাশ-জাহাজ তরী করিতেছে তাহ।র 
ঠিকান। নাউ । প্রকৃতিও এই কাজে নেহাং 
পি উয়। নাই মামুন যদি প্রকৃতির সৃষ্টি-করা 
কহকগুলি ফটি' ইতাদিকে পরাবেক্গণ করে 





্ হৃতাঃ সাহানো মাকড়স। উডিন্ডেছে 


ওবে বিস্ময়ে অবাক হইয়। ফাইবে। এই-সমস্ত অস্থুত জীবগুণিকে 
পুষ্টি করিত পকুত্ঠিকে মে কতশ।শি বুদ্ধি খরচ কঙগিতে 
ভতয়'& হাহার তয়ছু। নাই । একরকমের নাকড়না আছে, তাহারা 
ধনদূর পন্যগ লাফাইয়। পড়ি পারে আর একপ্রকার মাকড়ল। 


পপ 





পায়ের গ্কীথনার গাহাষ্যে ব্যাংও উড়িতে পারে 
তু 





পেটের মধ্যে হাওয়। ভরিয়। মাকদস। বেগুনের 
মতো! উড়িতে গারে 





এই গোকাগুলি লম্বা এবং চওড়। ডানার দাইগো 
আমে ই!ওয়ায় হ।গিতে পরে 


প্রবাসী_ বৈশাখ) ১৬৩১ [২৪4 ভাগ, ১ম খণ্ড 


বহদুর পরাস্ত উড়িয়া যাইতে পাঁরে। বোর্ণিয়োতে একক্রর্কার বা, 
আছে তাহার! গাছে গাছে দিবা আরামে উড়িয়। বেড়ার 
ঠহাদের পায়ের গঠন ঠিক উড়িবার মত করিয়। 'তরী। ঠ(সের পায়ের 
গঠনের সঙ্গে এই ব॥াঙের পায়ের গঠনের অনেক মিল তান্ছে 

একপ্রকারের মাকড়সা বু উচ্চ হইতে নীচে লীফাইয়। পড়িবার সময় 
গ। শক্ত করিয়। মুখ দিয়! একপ্রকার লাল! নিঃসৃত করে। এই লালা 
হাশুয়াতে লগিবাম।্র হুগ্ সুষ্ষ সুতায় পরিণত হয়। নীচে নামিবার সময় 
এই সুতা গুলি হাওয়াতে ভ।সে এবং মাকড়স। ধীরে ধীরে নীচে নামিতে 
পাকে । ইহার সাহাযো তাহার। বছ দূরে শাকাশেও খিহার করিতে 
পারে। 

নিউ সাউণ: ওধ়েল্মে একপ্রকার মাকড়স। উচু স্থান" হইত নীচে 
লাফাইবার সময় পেট ফুলাইয়! হাওয়ার ভর করিতে করিতে নীচে, 
নামে। 

ছবি দেখিলে এই-সব অদ্ভূত জীবের কিছু পরিচয় পাওয়। যাইবে । 


ঝোবার দস্তানা- 


ইয়োরোপের বোব। লোকের। একপ্রকার দস্ত।ন| বাবার করে| এই 
দানার উপর ইংরেজি সব কয়টি অঙ্গর এবং ণকটি “ইয়েস” |ঠ|] এবং 
একটি “নে” [না] লেপ! থাকে ॥ আনেক প্রশ্নেই জবাব কেবল হ। ন। 





কাল! /সাবর তাঙ্গর লেগ। দক্তন! ৮ 


করিয়াত দেওয়। যায় । কাজেই এই দুইটি কথা বিশেষভ।বে লেখ। 
বুঁভিয়াছে। আমাদের দেশেও বাংল! হরফে উচ্ছার প্রচলন কর। সহজেউ 
হউতে পারে। লেগক কাল।-এবং বোব।-টস্কুলের লোকেদের এদিকে দৃষ্টি 
শাকমণ করিতেছে । 


মান্ষ এবং পোকামাকড়ের যুদ্ধ_- 


বন্তমান সময়ে আমর! খবরের কাগজে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে অনেক 
কিছু পাড়িতেছি। সকলেই ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার শকুপু্গুকে নিরত 
করিবে কি উপায়ে, এই চিত্ত।য়। কিন্তু পোকাাকটের দল যে কি 
ভীষণভাবে মানুষকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিতেছে, তাহার খোজ 
অনেকেই রাখেন না এবং একদল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ষে এই পোকা- 
মাকড়ের দলকে ধ্বংস করিবার সুষ্ঠ কি 'ভীমণ যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাও 
তনেকে জানেন ন।) 





চ।গগ।তর গোড়ার পগাক। 


শি 


আমাদের দেশে পোক।মাকট় দেশের কি পরিমাণ হর্ণ নষ্ট করিতে, 
তাহার কোনে। হস না| আামেধিকার পর্ডিতের। হিসাব কহিয়াছেন 
মে দেখনে পোকামাকড়ের দ্বার। প্রতি নতসর ৮*৭ কোটি টাকার 
“গত ফলমূলাদি নষ্ট হয। এই পরিন।ণ প্রতিদিনই বাড়িয়। চলিয়ান্কে 
এবং এই 'বভানিকের দল ন। থাকিলে হয়ত এত পোকান।কডের দপ 
এতদিনে পৃথিপী ভউতে আমাদের দূ করিয়। দিয়। নাতি নাতনি দঠয়। 
আর।মে লসবাস করিত | এই-সমন্ত গোকান।ক *ম কেবল ফল এবং 
শস্তাই খাইয়। ফেলে তাহাই নয়, ফলের বৃক্ষ এবং আনান এন্ড জিনিঘও নষ্ট 
করিয়! ফেলে। এইসব কারণে দেখ যায় ভে নেক গাছের ফল 
বছর বদ্ধর কমিতে কমিতে অবশেষে আর ফল ফলে ন। এবং গাছও 
শুকিয়।*্যায় * গে।কামাকড় এক গাছ তষ্ট;ত আর-এক গাছে এবং 
অবশেনে সমস্ত উদ্যানে এবং ক্রমে এক উদা।ন হইতে আর এক উদ।নে 
এবং স্ববুশেষে সমস্ত দেশের গাছে ছড়াইয়। পাড়ে 

এহ-নমন্তু পেক! মাকড নান।-প্রকারের আছে | কতকগুলি পোক। 
পুতিদিন ১০** হইতে ৫০০*৮ পযান্ত বাচ্। প্রসধ করে। এই 
ভিদাব-মত বছরে পোকার মংখা! কি ভয়াবহ পরিম।ণে বৃদ্ধি পায় ভাত 
সহজে শগ্মেয়। এসিয়াতে একপ্রকার পিচ-ফলের পে।ক। আছে । 
এই পোকা এখন আমেরিকাতেও গিয়াছে এবং আপেল-গা্ এব" 
ফল আক্রমণ করিয়াছে । এই পিচ.মণ প্রতিবছর ১,২* “কাটি 
টাকার আপেল ভঙ্গণ করে। 

জাপানের একপ্রকার গুবরে পোক। এপিয়। এবং আমেরিকার সর্বত্র 
ছড়াইয়। পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে এই পোকাকে তাড়ান 
একপ্রকার অসম্ভব বাঁপার হইবে, ইহারা কিছুকাল পরে সবরকর্মের 
ফল এবং শন্ঠ নষ্ট করিতে আরম্ভ করিবে । & 

এক দেশ হইতে অন্য দেশে জাহাজে করিয়। ফল এবং ফলের গাছ 
চালান হয় এবং এই সঙ্গে নানা-রকম নুতন নৃতন গোক।ও এক দেশ হানে 
আর-এক দেশে চালান তয়। এইভাবেই ভ্লুনেক কন পোকা গৃথি ওয় 


ছড়ায় পড়ে এন! কিছ পর দর দি গুগা ছ তা চা 


পোকামাকড়ের বুদ্ধ 





চারাগাছ তুলা হাদি দাকে কলে পাকামাকড় 
হহতে শদ্ধ করা হয় 


পাকামকড়ো দল ণকদেশ হইচুত হানাদেশে চালান কয়! 


ভূলপ সঙ্গেও গনেক পক! দেশ-বিদেশে গমনাগমন কার । 
1মেরিক 


বভানিকেত। ঠা বগা করিনা চ%। 


মারার. 
চমু শ ্ রর 





গাপ।নের ৭ঠ গুটিপোকাগ্তলি ৭মে ক্রমে পৃথিবী? সবদেশের 
গচপালায় ছড়াইয়। পড়িবে 


ঙ 
করিতেছেন | জমোরকাতে এক. একট। জাহাজের নঙ্গে কি পরিমা। নৃতন 
নৃতন গোকার গাদ্দুনি হয় দেখুন-__হুলাও, ১১৮, বেল্জিয়াম্‌ ১৩০৪, 
ফান্স 5৯৭, উল্যাণ্, ১৫৭. ক্ষাপানঞ২৯১, এবং জার্মেনি ১২। 

আমেরিকার গবর্ণ মেন্ট, আজকাল মে-সব দরবো পৌক। পাকিবাব 
মআশঙ্ক। বেশ নেইমব দ্রনা বিদেশ তাতে জাপিবামার তাত। নান।-প্রকার 
উনধের সাভাগো শোধন করিয়া লইবার ব্যবস্থ। করিয়াছেন । উহাতে 
শ্রানেক পোক। বিনষ্ট হয়, কিন্তুৎ একেবারে সব হয় না| লিদেশ।গঠ 
দ্রব্য সময়ে নময়ে পাহারার চোখে পড়ে না । অনেকে আন্দানি খান! 
*বাচাইবার জনা অনেক মাল চুরি, করিয়। দেশের মধো চালান দেয়। 
এইজন্য গবর্ণ মেন্টের চেষ্ট। পন্ধেও অনেকরকম নুহন গে|ক। দেশের 
মধো প্রবেশ করে। গমন গনেক পোক। ভাচ্ে, মাহাদে বল চোখে 
ফলের পদে পা হিতযা ছেদ আশ না কন্ধু আগুনে দেখ] বয়ন 
আনেরিক ন্‌ গদর্দ ঘেট ধরোকতবচদ এতেক হর শি কিয়] তামা 
গোকালাকত় বিদ কব1 চি করিল । 


ঙ 


9 দ্বটা 


হান] 


৬)০ 


দেও ১৩।। ৭ 
আামটিদর দেশে" এখনে। 
আায়োগ্কন হয় নাই । 


ক ত৩ত ০1৭ 
কোনে প্রুক। 


আনারসের চাঁষ--- 


হাওয়াই ছাপে প্রচুর আনা দের চাষ হয়। 
এই বহর ৩ ফুট চড। এবং ৮, ইপ্চি ছোট 1 





গোড়ায় টান। কাল? ক গঞ্জ পাত। যায় 


কাগজের ছার আনাবনের ক্ষোহকে ফালি ফালি করিয়া ঢাঁক। 


হউভেছে বং কাগজ ছিদ্র ' করিয়। আনারনের গা লাগান 
হউতেছে | উহার ফলে তানীস শতক? ৪*টি করিয়। “বশী 
জাঙ্মাতেছে 7 এবং ফল5ও সাল . হৃইতেছে। কালিফোনিয়াতে টমাটো 


এবং ষ্টবেরি ফলও এহভীবে চাম করিয়া ফসল শতকর! ** বেশী 
হওয়া লাছও আত প্রচুর ইইয়াছে। " 

গেতে পাঠিবার কাগ্গ সাধারণ কাগস নয়-ইহ! ফেস্ট, 
ও শাক মিশণে তরী ; দেখিতে অনেকট। রূকিংএর পেপারের মতে। 


প্রবানী__ বৈশাখ, ১০৩১ 










'[ ২৪শ ভাগ ১ম খণ্ড 


রব ৫ 
এই কাগজ সারি সারি কারয়। পাত| হয়" 
॥বং মাটি ধা? হইতে ৬ উদ্চি ডিজে দিকে 
এই-প্রকাব খুব হাল হইঠেভে | এত বদর 
৪২৪০ মাঈলেরও বেশী কাগজ জানারস- 
দেতে পাত হয়। ইহাতে গরচ পড়ে মোট, 
ছুই ৮ার করিয়। গান লাগান হয়। কাগজের 
"দুই ধারে মাটি চ।প। দেওয়। হয়, কারণ হাতা 
না হইলে কাগজ উড়িয়া ব। মুড়িয়। যাইতে 
পাবে। এই কাগনজ-পাতার ফলে গানারস- 
গাছের আশেপাশে আগাছ। ক্বন্সাতাতে পারে 
ন। পরং মীচেথ মাটিও দরদ পারে, বেছে 
শগাউয়। যায় না । * এ 

সন্যান্য পিনিষের চামও এমনিভাবে, কর। 
যাতে পারে কিন হাতার পরীগ। ই্াতেছে ! 
ণঠ-প্রকারে আনারস গাছ লাগাই দেগ! 
গিয়াছে যে ইহাতে কেনল ফনল বেশীই হয় 


ন। প্রতচেকটি ফলের আকার পুছি। 
পাই তছে ! 
৭ কাগজ 5125 ব| কলের সাভাষে 


দুই রকনেত মো পাত। যাভতে পারে। 





কলের সাহাযো শেতত কাগজ পাত ইঠতেছে 


কল খোডায় ভানে এবং ইহাতে কাগপের ছুই পানে মাচ্চাগ 
কলেহ নিয় । " 


এরল-সাইকেল-- 


রেলপথে চলিবার উপযোগী এক প্রকার গাড়ী তৈয়ার হতয়াছে। 
উভাকে বাইনাহকেলের মত পাডেল করিয়। চালাইতে হয়। সঙ্গে 
মামান্ত জিনিষপত্র এব: হাতিয়ার লইবার স্থানও শাচ্ে। গাড়ী 
খুব হান্ধ। এলং বেশ জোরে খায়। চারকের বসিবার জন্য সাইকেছে! 
মাতে চিট আছে। যাহাব। জগ্গল পাহারার কাজ করে তাহাদের পঙগে এই 
গাড়ী বিশেষ উপযোগী । 


পঞ্চশগ্ঠ ব্যাঙের ছাতার কাজ ৩১ 


মঙ্কীশুর রাজ গ্রাসাদ__ 
রাঁঞ্ছো বিশেষ বিশেষ উতনব টপলগ্গে মহীশৃষ্রর রাড প্রাঙ্াাদকে 

আলোকমালায় সজ্জিত কনা ভয় । নমব্ত পসাদটি হান্ডার হাজার বছাতিক 

বাতিতে চাইঘ| ফেলা হয়। রাং্রর শন্ধকারেল বুকের উপর ণই গাঁলোক- 





রহিত আলোক মালায় মক্ষিত মভীশৃর রাজপ্রাসাদ 
মাগায় সঞ্খিত প্রাদাদ এমন মনোহ? ধায় যে লোকে ইহ।কে পুথিকীর 
মোটর-ল।ফ- নে মনচেয়ে জাকগ্নকওয়।লা রাঙ্গপ্রানাদ বলে; ছবিতে নামান্য এক? 
7 আহাদ পাওয়। ষাইতে পারে। 
গুম একডন মোটানবাইকওয়াল। কেমন আকানে লী 
বাঙের ছাতার কীজ-- 
ভপনের বাশ-বাবলায়ী1। বাশের খাদয় একপ্রকার বাতের ছাত। 





মোটর সাঈকেলে ৮৪ ফুট লাফ 


উজ পাঁনিকট। ঢাপু জায়গার উপর দিয়া আদিয়। মের হঠাৎ 
'শুন্ঠের মধা দিয়। ৮৪ ফট চলিয়। খেল। মাটি হইতে ৯ইদটট উচু দিয় 





মোটএ-বাইক উড়িয়াছিল। শুন্ে মোটও-বাইককে দোগ। কথিয়। * রি | 
ধরিয়| রাখ। খুব বাহাদুরির কাঞ্জ। মাটিতে পড়িয়। বাইকওয়াল! এবং পাখী বাগে ছাত। বাশের গায়ে নানা রকম রা ক্র ট 


ঙ 
জঙ্মায় তাহাতে বাপের গায়ে নান/-্কমের র' হয়, বাশের বুড়ি গাষে 
ঙ 


এই ব বেখ চমতকার দেখায়! 


বাইক উভয়েউ সামান্য একটু জখম হউয়াছিল । 


৩২ 
ভন্ম-উদ্ধার-_ 


ঘর-বাঁাতে আগুন লাগিলে অনেক ডিনি 
পুড়িয়। ছাই হইয়া যায় তবে কতক কতক 
জিনিষ পুড়িবার পরও উদ্ধার করা যায়, কিন্ত 
দলল পঞ্জ এব অনান্য দরকাদী বাগ 
উদ্ধণ কর! যায় ন।, আমর। এই জনি। 
ইহাতে অনেক ধনীর একেবারে সব্দীনাশ তইয়। 
যায়, তাহাদের প্রসাদ ত্যাগ করিয়া পথ 
বনিতে হয়। আগুনের হ(পে যদি কাগহপত্র 
দলিল নোট উন্যাদি পুড়িয। একেবারে গুড়ে ... 
ছাট না হইয়া যায় তবে ভাগ! গার নষ্ট অঙ্গ।রীরহ কাগস রাসায়নিক প্রথায় ছদ্ধ।1 হইংল কেমন দেখনে 
বরিঙা ফেলিয়। দিতে, কষ্টবে না কালিফো 





নে সমস্ত আঙ্গারাঞুভ কাগজ পত্র পাওয়া 
গিয়াছিল তাহার পাঠ ডগ্ষার করিয়। তাহাদের 
মন্থদ্ধে হয়ত বু নূতন কথ। নিতে পারিতাম। 
আরও বন্ধ অন্িকাণ্ডে অনেক বাঙ্ক, ইত্যাদ 
নষ্ট হইয়াছে | সেই সময় এই অঙ্গারীভৃত- 
লিখন উদ্ধপ-প্রণালী ভান। খাকিলে অনেক ধন 
সম্পদ রঙ্গ। পাত । 

এউ-মমন্ত পরীগ|র নময় এ বিখা।হ ডাক্তার 
বরন? “মনেক গোড়। কাগজের উপর আঙ্গুল 
দিয়। মুখের থুতু লাগাইয়। দেখিয়াছি. যে, লেগটি 
গড়িবার মত স্পষ্ট হইয়। উঠে” ভিনি আরে! 
বলেন যে সাধারণ মানল। .খামই বহুমুল্য 
কাগজপত্র রাখিবার পক্ষে প্রবুষ্ট | চাষ্ড়ার 
ঘলিতে দলিল নোট ই্যাদি রাখ। ডাল নয়, 
কারণ অভিরিন্ত তাপ পাইলে চামড়ার মধ্যস্থিত 





রাসায়ণিক হলাবাবৃন। ব।গজের লেখ। উদ্ধার করিতেছেন কাগঙ্গপত্র চামডার হলে সিদ্ধ হইয়। তাল 
. পাকাইয়। উঠে, তখন আর ভাহ। টদ্ধার করা 
নিয়া বিথা।ত ভার এডোয়াড ও হাওয়া ময় ন।। ৬ 
নান।এ্রকার পরীঙ্গ। করিয়। দেখাইয়াভেন গে টা 


এই-মব দ্ধ দপিল গঞ্জ ইহাদি পা কর 
যায়। বাঙ্ক উলা।দিতে আাগ্তন লাগিল 
চিন্টকের মধাস্ত্িত কাগজ গন নেট উঠি 
একেবারে পুড়িয়। যায় লা, [কস্থ আভিরিি 
তাপে পোর কানে। হউয়। যায়, এব ভাহার 
উপর কলির দাগ ছাপ উম্াদি সব পুধু 
হইয়াছে বলিয়। মনে ভয়। কিছু খানেক 
গে তহ| নয়, কালির দাগ ছাগ ইঠাাদিয় 
উপর আঙ্গারের একটা কালে! গক্ধি। পড়িয়! 
যায়। রাসাযানক চায়ে এঠ পদ্দাটাকে 
তাড়।ইতে পারিলে দলিলের উিগবেব সব 
লেখাগুলি পড়িবার মহ স্পষ্ট হইয়। উঠে । 
এ প্রিয়াটি মাত কুয়েক মান পূর্ব 
তবিষ|র হইয়াছে | যদ আরে। ব্কপুর্বে হতউ 
তবে গম্পিআাই উত্তদি লু সহরের হল হইতে ২ 
ঘ 





“ই বয়দানি তঙ্গ।রীবৃত.কাগজে ৪ জঙ্গ টাকার মন্দৃততি নষ্ট হইল 
হেমন্ত চট্টোপাবাম 


রাজপথ 


[২৩] 
কদিন প্রত্যুষে স্থরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চর্কা- 
ঘরে বঙিয়৷ চর্কা কাটিতেছিল, এমন সময়ে পথে কে 
ডাকল, "নুরেস্থর, বাড়ী আছ ?” 

সথরেশ্টর উঠিমা জানালা দিয়! মুগ বাড়াইয়া দেখিয়। 
বিশ হইল। দেপিল সঙ্গনীকান্থ পথে ঠাড়াইয়া অপেক্ষা 
*বয়িভেছে। 
তাড়াতাড়ি নামিয়। গির। বৈঠকখানার দ্বার খুপিয়। 
নবরেশ্বর সঙ্গনীকা স্তকে'সযরে ভিতরে আনিয়! বসাইল। 

“কবে এলেন 2” 

সঙ্জগনীকান্ত একমুখ হাসিয়া কহিল, “এলাম ছুটি হতেই, 
কাল বিকালে এসেছি। তার পর, তুমি জার আমাদের 
গখানে যাও না কেন বল দেখি? আছ কেমন? শরীর 
কিছু খারাপ নেই ত?” 

সজনীকান্তের প্রশ্নের প্রথমাংশের কৌনো উত্তর না 
দিয়। শ্ুরেশর মৃদ্ধ ভীসিযা বলিল, “না, শরীর ভালই 
আছে |” 

“খরীর ভাল আছে, | হলে যাও ন। কেন ?” 

সো্ান্দ্ধি কোনও উত্তুর না দিয়াচন্রেশ্বর স্মিতমূখে 
বলিল+আপনি ত সবে কাল এসেছেন, ত| হ'লে কি করে? 
জান্লেন যেসামি যাইনে ?” 

স্ককুফ্িত করিয়া বেগের সহিত* সঙ্গনীকাস্ত বলিল, 
“একট। জেলার লোক নিয়ে কার্যার করি, আর এইটুকু 
বষ্তে পাঁরুষ না? “তুমি কি মনে কর আমরা সব কথা* 
জনেই বৃষি 1-না, দেখেই বুঝি ? বলিয়া স্নীকাস্ত 
সপুলক অস্কারের সহিত ুরেশ্বরের দিকে শ্মিতমুখে 
চাহিয়া! রিল। 

সঙ্গনীকাস্তের এই আত্মাভিমানে সবিশেষ পুলকিত 
হইয়া স্থরেশ্বর বলিল, “তা হলে, কেন ঘাইনে, তা-ই 
ব। আমাকে জিজ্ঞাস! কর্ছেন কেন? তা-ও ত আপনি 
না শুনেই বুঝে? নিতে পারেন ?” 


স্থরেশ্বরের কথা শুনিয়৷ সজনীকান্তের অণরোষ্ঠে গর্বের 
কঠোর হান্যারেখ। ফুটিয়। উঠিল । বলিল, “তা” ই বুঝতে 
পারিনি, মনে করছ নাকি? কেন যাও নট বল্ব, 
শুন্বে ?” 

করেশর সূদু হাসিয়। বলিল, “জামি ত জানি-ই, 
আগাকে আর বলে" কি হবে ?” 

সজনীকাস্থ কিন্তু স্ররেশ্বরের এ অনা গ্রহ-প্রকাশে 
নিবৃত্ত না হইয়| সদর্পে কহিল, “দিদির দুর্ব্যবহারের জন্য 
যাও ন।। বল, ঠিক বলেছি কি ন।?” 

স্ুরেশ্বরের মুখ নিমেষের জঙ্ট রঞ্জিত হইয়া উঠিল। 
মূদূর্তকাল নীরব থাকিয়া সে শান্ত স্ুদৃঢস্বরে বলিল, 
“আমাকে ক্ষমা কর্বেন সঙ্জনী-বাবু, আমি এসব 
আলোচনায় যোগ দিতে অক্ষম!” 

সঙ্গনীকাস্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “তুমি ভদ্রলোক, 
ভুমি একথা মুখের কথায় দ্বীকার কর্বে না তা আমি 
জানি । কিন্ত মনে মনেই বুঝতে পাব্ছ, আমি ঠিক বলেছি 
কিন । তা বলে যেন মনে কোরো না যে কেউ 
আমাকে এ বখা বলেছে তবে আমি জেনেছি । আমরা! 
হাকিম চরিয়ে খাই, স্থুরেশ্বর । বুঝলে? ডান হাত পাতি 
ডিক্রীদারের কাছে, ধ| হাত পাতি দেন্দারের কাছে, 
আর চোখ রাখি হাকিমের উপর !” 

সঙ্গনীকান্তের এই যুক্তি ও যোক্জনা-বিহীন আশ্মালনের 
কোনে। প্রতিবাদ না করিয়া স্রেশ্বর নীরবে হাসিতে” 
লাগিল। 

সঙ্গনীকান্ত বলিতে লাগিল, “পৃঁজের ছুটতে * 
যাবার সময়ে দিদির একটু ভাবান্তর দেখে গিয়েছলাম। 
এবার এসে তোমাকে দেখতে না পেয়ে তোমার কথা 
জিজ্ঞাস! করায় আমল ক্ধাটা কেউ বল্লে না। দিদি 
বেল্লেন, 'কেন মাসে না তু বল্তে পারিনে" স্থমিত্রা 
রঃ “কেন আদেন না পেঁকথ| বল্বার মতন নয়”, আর , 

[ষ-মশায় বল্লেন “কেন আসে না সে-কথা নট বলাই 


৩৩ 


৩৪ 


ভাল। কিন্ত শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাক্‌। দেওয়। যায়, 
স্থরেস্টর? আস্ল কথাটা আমি ধবৃতে পেরেছি কি না 
তুমিই তার সাক্ষী !” বলিয়! সঙ্গনীকান্ত হাসিতে লাগিল । 
এবারও স্থরেশ্বর কোনো, কথা না বলিয়। মৃদু মৃদু 
হাসিতে লাগিল। 
ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সজনীকান্ত বলিয়! উঠিল, 
“কিন্ত যাই বল স্থরেশ্বর, তোমার উপরদিদির রাগ হতেই 
পারে! আহ| বেচারী স্ত কষ্ট করে? একটি হাকিম পাক্র 
জুটিয়েছে, আর তুমি মেয়েটির কানে কি-এক মন্তর ঝেড়ে 
দিয়ে একেবারে বিষম গোলযোগ বাধিয়েছে। ঘে ছিল 
ছেলেবেল। থেকে পুরোদস্তর মেম-সাহেব, সে হয়ে গেল 
একেবারে যোগিনী! পিয়ানে। আর হান্মেনিয়ম্‌ বাজিয়ে 
বাঙ্জিয়ে থে লেকের কান ঝালাপালা করে, দিত সে 
এখন দিনরাত একট1 চর্ক] নিয়ে বসে? চরোর চরোর 
কর্ছে। দিদি তক্ষেপে ওঠবার মতন হয়েছেন ! আমার 
মনে হয় রোজ সকালে অন্ততঃ একবার করে? তোমাকে 
অভিশাপ ন। দিয়ে দিদি বোণ হয় জলম্পর্শ করেন ন11” 
বলিয়। সঙ্জনীকান্ত উচ্চন্বরে হাসিতে লাগিল। 
সজনীকাস্তের মুখে স্থমিআর বর্ণনা শুনিয়া ুরেশ্বরের 
যত্তাবরুদ্ধ হ্বদয় নিমেষের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্ত 
তখনি সে নিি্দকে সংযত করিয়। লইয়া স্মিতমুখে 
কহিল, “তার জন্য আর আপনার দিদির বিশেষ করে, 
দোষ কি বলুন? দেশের আর বিদেশের সমস্ত লোকই ত 
প্রত্যহ অপরিমিত পরিমাণে ও-জিনিসট। আমাদের 
দিচ্ছে।” 
সঙ্গনীকান্ত-বলিল, “দেবে না কেন, স্থরেশ্বর ? তোমরা 
যে দেশের সমস্ত লোককেই পাকে জড়িয়েছ! চাক্রের 
চাকরী, উক্কিপের ওকালতী।, ব্যবসাদারের বাণিজা, মাতা- 
লের মদ, কোন্‌ বিষণ্ণে তোমর। হস্তারক হওনি বলে।? 
এমন কি বিয়ের পাত্রীটি পর্য্যন্ত তোমাদের জুলুম থেকে 
রক্ষা পেলে না।” বলিয়। সঙ্গনীকান্ত উচ্চন্বরে হাসিতে 
লাগিল । র্‌ 
সজনীকান্তের শেষ কথায় ২ 
মদ হান্সটুকু, দিনাস্তকালীন কুষ্যান্ত-প্রভার মতন, দেখিতে 
দেখিতে মিলাইয়৷ গেল। কথাটার সত্য মিথ্যা পরীঙ্গ] 


গ্ররাসী--বৈশাখ, ৩৩১ 


প্রশ্বরের মুখে কৌতুকের 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগু 


ন| করিয়াই এই কথ ভাবিয়| তাহার মন একটা অপরিপীম 
ক্ষোভে ভরিয়। উঠিল যে যেমন করিয়াই হউক বিমান ও 
স্থমিত্রার মধ্যে আবিভূর্তি হইয়া সে একট! বিপ্রবের স্থষট 
করিয়াছে । ইহার জন্ঠ সে স্বয়ং কতটা দায়ী কার্ধয-কারণের 
মধ্যে তাহার কতখানি যোগ আছে, সমগ্র ব্যাপারটার লাভ- 
লোক্সান, ন্যায়-অন্তায়ের কি হিসাব, এসকল বিচারের 
নধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না) 
শুধুঃ যাহা একান্ত সত্য, ঘটনারূপে যাহ অঙ্গপেক্ষণীয়, 
তাহারই কখ| মনে করিয়! স্থরেশ্বর অন্তরের মণ্যে'একট। 
ছুঃসহ্‌ গ্লানি ভোগ করিতে লাগিল। 

সরেশ্বরের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়। সঙ্গনীকান্ত 
সহাশ্তমুখে বলিল, “াগ করুলে নাকি হে স্থরেশ্বর ? তুমি 
মনে কিছু কোরে। না, আমি পরিহাস করুছিলাম 1” 

স্থরেশ্বর ফিক। হাসি হাণিয়া কহিল, “না, ন।, রাগ 
করুব কেন? ছুঃখিত হবার কথার রাগ করলে চল্বে 
কেন ?” 

স্জনীকান্ত সথরেশ্বরকে প্রবোর দিবার অভিপ্রায়ে 
বলিল, “ছুঃখিত হবার কথাই ব। কি করে? ম| যদি 
নিজের মেয়েকে সাম্লাতে না৷ পারে তা হ'লে তুমিই ব! 
কি করবে আর আমিই বাকি কর্ব বলে। ?* 

এ আলোচন। আর অগ্রলর হইতে না দিবার অভি- 
প্রায়ে স্থরেশ্বর বলিল, “তা বটে।” 

“ম্থরেশ্বর, আমার একট। 'অুরোধ রাখবে? 

কৌতুহ্লাক্রান্ত হইয়। স্থরেশ্বর বলিল, “শক বলুন?” 

“আঙ্জ সন্ধ্যাবেলা একবার আমাদের বাড়ী বেড়াতে 
যাবে ?” 
॥. “আপনি ত জানেন আমি আজকাল আপনাদের 
বাড়ী যাইনে |” 

“প্রতিজ্ঞ! করে? নাকি ?” 

স্থরেশ্বর মৃছু হাসিয়া! বলিল, “প্রকাশ্ঠভাবে এন 
কিছু প্রতিজ্ঞ। করিনি) কিন্তু প্রতিজ! ন! করে?ও ত 
ভানেক কাজই করি, আর করিনে।” 

এন্উন্তরে অকারণ আশান্িত হইয়! সজনীকাস্ত ঈষৎ 
নির্বন্ধসহকারে বলিল, “ত| হ'লে যদি বিশেষ আপত্তি 
না থাকে ত আজ একবার যেয়ো না?” 


টস সংখ্যা ] 


. হরেশ্বর তেম্‌নি শ্মিতসুধে ,বলিল, “আপতি শুধু ত 
আমারই নয়; অন্যলোকেরও আপত্তি থাকৃতে পারে ত ?” 
সঙ্গনীকান্ত ব্যগ্রভাবে কহিল, “তা যদি বল ত আমার 
খুব বিশ্বাস তুমি গেলে কেউ আপত্তি কর্বে না ।* সুমিত্রা 
*ত বরং খুসীই হবে 1” 
সজনীক্ষান্তের কথা শুনিয়া জরেশ্বর দীরে ধীরে মাথ! 
নাড়িয়া বলিল, “আমাকে ক্ষমা কর্বেন সজনীবাবু, আপনি 
ত। হ'লে স্কমিত্রাকে ঠিক বোঝেন না। আমি গেলে তিনি 
খুদী হবন না; আর ত]| যদি হন তা হলে আমি তাতে 
'দুঃখিতই হব!” 

»'সঙ্গনীকান্ত বিমুটভাবে ক্ষণকাল স্থুরেশ্বরের দিকে 
চাহিয়া থাকিয়া বলিল, “আমাকেও তুমি ক্ষমা কোরো 
গরেশুর, শুধু সমিত্রাকে কেন, তোমাকেও আম ঠিক 
বঝিনে! তুমি গেলে, স্মিত খুমী হ'লে তুমি ছুঃখিত 
হবে আর স্ুগিত্রা ছুঃখিত হলে তুমি খুসী, হবে, এসব 
গোলমেলে কথার মানে আমি ঘি কিছুমাত্র বুঝতে 
পারি! তোমার শিষ্যটিও ঠিক তোমারই মত হেঁয়ালীতে 
কথা কইতে শিখেছে । তার কথ! ধেন আরও গেলমেলে ! 
তুমি আর যা? ন! শুনে কাল ধখন বল্লাম থে তোমাকে 
আজ ধরে? নিয়ে যাব, তখন স্থুমিত্রা কি বল্লে শুন্বে ?” 

ক্বরেশ্বরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়। উঠিপ। নে 
অন্ত দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াই ধীরে পীরে বলিপ, 

“আন্দাজ কথা না বলাই তাল। য| আপনি নিজে ঠিক 
বুঝতে পারেননি তা বল্তে গিয়ে তুল করুতে পারেন ।” 

সননুনীকান্ত হাপিয় উঠিয়া বলিল, তা বড় মিছে বল- 
নি। তোত্বাদের কথার অর্থ বোঝাই ভার। আচ্ছা, সে- 
কথা ন। হক যাক। 
গান, সুরেশ্বর ?” 
হৃরেশ্বর মাথা নাড়িয়। বলিল, 'না, তা” ত জানিনে।” 
স্জনীকান্তের মুখে সকৌতুক হান্ ফুটিয়া উঠিল ।-_ 

'খশোর থেকে সের পাচেক ছানাবড়া এনেছি,_-খেয়ে 
দেখতে কেমন জিনিস ।” টি 

সরেশ্বর মৃছু হাসিয়া বলিল, প্যখন যত্তু করে” সেখান 


রা নিয়ে এসেছেন তখন বুঝতেই পার্ছি খুব ভাল 
জনিস 1 


রাজপথ 


তোমাকে থেতে বল্ছিলাম কেন তা * 
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প্রসন্ন-গন্তীর-কষ্ঠে সঙ্জনীকান্ত বলিল, “কত দাম 
পড়েছে জান?” 

স্থরেশ্বর একটু ভাবিয়া বলিল,"দশ-বারো টাকা হবে ।* 

«একটি পয়সা নয়, অথচ জিনিস একেবারে পয়লা 
কোয়ালিটির 1” বলিয়া স্জনীকান্ত মুগ্ধ অপলক নেঞ্রে 
গরেশ্বরের দিকে চাহিয়া রঠিল। 

স্থরেশ্বর ক্ষণকাল চুপ করিয়। থাকিয়া মৃদু হাসিয়া 
বলিল, “আমার কথা হেয়ালী বলে” অঙ্গযোগ কর্ছিলেন, 
কিন্ত আপনার কথ! যে ছুর্তেরা হেঁয়ালী! পাচ সনের 
ছানাবড়ার এক পয়সাও দাম নয়। একি করে? হয়?” 

স্রেশ্বরের কথা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত রবে হাসিয়া উঠিয়া 
সঙ্জনীকান্ত বলিল, “এই বোঝ! অথচ হয় খুব সহজেই । 
একজন ময়রার একট! ডিক্রি জারী করাবার আছে; তাকে 
বল্লাম যে বড়দিনের ছুটিতে বোনের বাড়ী যাব কিছু 
ছানাবড়। চাই। ব্যস, একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে 
হাড়ি কিনে পাচ সের ছানাবড়! বাড়ী পৌছে দিয়ে 
গেল! কি বল্ব স্থরেশ্বর, ডিক্রি ডিস্মিসের ক্ষমতাটাও 
যদি হাতে থাকৃত তা হ'লে আর ছানা-বড়া নয় একেবারে 
সোনার বড়া আদায় কর্তাম।” বলিয়া সঙ্গদী হাসিতে 
লাগিল। 

স্ুরেশ্বর বলিপ, প্বড় ক্ষমতার একট! আবার অস্থবিধা - 
আছে থে খথেচ্ছা তা ব্যবহার করা চলে না। যেমনভাবে 
যখন ইচ্ছে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলে, কিন্তু 
তরোয়ালকে অধিকাংশ সময় সাবধানে খাপে পুরে? রাখ তে 
হয়।” 

,সজনীকান্ত হাপিয়া বলিল, “তা বটে; কিন্ত ঝোপ 
বুঝে” কোপ দিতে পাবূলে তরোয়াল একবার খাপ থেকে 
বার কর্লেই দিন কিনে নেওয়া যায়!” 

উপঘায় পরাজিত হইয়া স্থরেশ্বর নিঃশকে হাসিতে 
লাগিল। 

“ছানাবড়া ছু'চারটে গেন্তে খুসী হি সথরেশ্বর |” 

সুরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল& “কি কর্ব বলুন, কপালে 

না থাকলে আর কেমন ক ?” 

ছানাবড়া! খাইবার জন্য স্থমিত্রাদের বাটী বইতে | 
করেশ্বরকে কোনগপ্রকারে সম্মত করিতে না পারিয়া 


৬৬ 


সঙ্গনীকানত উঠিয়া দাড়া ইয়। বলিল, “তাহ হলে আর কি হবে, 
আমি চল্লাম।” « 
স্বরেশ্বর সজনীকাস্তের গতি রোধ করিয়। ধাড়াইয়। 
বলিল, “তা হবে না, সঙ্জনী-বানু; দয়। করে? ঘখন পায়ের 
ধূলে। দিয়েছেন তখন একটু মিষ্টি-মুখ কর্তেই হবে ।” 
সজনীকান্ত মাথ৷ নাড়িয়া ' সবেগে বলিল, “বেশ 
লোক ত তুমি! তুমি নিজে যখন খাবে না আমাদের 
ওখানে, তখন আমিই বা তোমার বাড়ী কেন খাব ?” 
স্থরেশ্বর মৃদু হাসিয়৷ বপিল, "সেইজন্যই ত আপনার 
আমাদের বাড়ী আরও খাওয়। উচিত। নইলে মনে হবে 
যে আপনি রাগ করে? খেলেন ন। 1” 
এবারও অবশেষে জরেশ্বরেরই জয় হইল । কিছুক্ষণ 
বাদান্সবাদের পর সঙ্জনীকাস্ত জলযোগ করিতে সম্মত 
হইল । 
আহার করিতে করিতে সঙ্গনীকাস্ত বলিল, “এবার 
আর এখানে ভাল লাগ্ছে ন। স্রেশ্বর | বাড়ীতে আমোদ- 
আহুলাদের নাম-গন্ধ নেই। ঘোষ-ম্শাম় ত গীতা আর 
উপনিষদের মধো এমন করে? ঢুকেছেন যে তাকে টেনে বার 
করাই কঠিন ব্যাপার ! স্মিত চর্ক! নিয়ে দিবারাত্র 
ঘড়োর ঘড়োর করছে, আর দিদি স্ুমিত্রাকে নিয়ে 
.ঘ্যানোর ঘ্যানোর কর্ছেন। কাল সন্ধ্যার সময়ে বিমান 
এসোঁছিল, গল্পগুজবও কর্ছিল, কিন্তু যাই বল, ও হাকিম- 
টাকিমদের সঙ্গে আমাদের তেমন স্ববিধ] হয় না!” 
কথাটা বলিয়! ফেলিয়াই সজনীকান্তের খেয়াল হইল 
যে, হাকিমদের সম্বন্ধে সহসা এমন একটা স্বীকার করিয়। 
« ফেলিয়! সে নিজেকে কতকটা খর্ব করিয়াছে । মনে মনে 
, লঙ্দিত ও অন্তপ্ত হইয়! ভুলটা যথাসম্ভব শুধরাইয়া 
লইবার উদ্দেশে সে তাড়াতাড়ি বলিল,৭কি জান স্থ্রেশ্বর ? 
দিবারাক্র হাকিম ঘাটাঘাটি করতে হয় ব'লে হাকিমের গন্ধ 
পধ্যন্ত আর ভাল লাগে না! সেবার তুমি যখন যেতে 
তখন কিরকম জম্ত বল দেখি? তোমার সঙ্গে লড়াই 
ঝগড়। করে'ও সখ পাওয়া যেত 1” 
ঈষৎ হাসিয়। স্থরেশ্বর বপন, গলড়াই-বগ্ড়ার ধণ্মই 
_ হচ্ছে তমা! । তা ছাড়া মিষ্টি জিনিসের প্ঙ্গে নোন্ত। জিনিস 
একটু মুখরোচক লেগেই থাকে 1”, 
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নীকান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, “তা নয়, বরেশ্বর।, 
মি হ'লেই যদি মিষ্টি লাগৃত তা হ'লে গুড় আর চিনি' 
ছেড়ে লোকে অন্ত কোনো জিনিস খেত না।” 

আৰু কোনও উত্তর না দিয়া স্থরেশ্বর নীরবে হানিতে 
লাগিল। | 

পথে বাহির হইয়া সজনীকান্তকে আগাইয়া ছিতে দিতে 
সথরেশ্বর মুক্তারাম-বাবুর স্াটের মোড়ে আসিয়া ঈীড়াইল। 

সজনীকাস্ত স্মিতমুখে বলিল, “এই তোমার সীমান! 
নাকি? আর এগবে না ?” | ও 

স্থরেশ্বর মু হাসিয়া কহিল, "ন।; মুক্তারাম বাবুর 
্বীটু ামার এলাকার বাইরে ।" 

সবেগে মাথা নাড়িয়।! সজনীকান্ত বলিল, "এ কিন্ত 
তোমার একেবারে ভুল ধারণা, স্রেশ্বর ! আমি স্বচক্ষে 
দেখছি সেপানে তোমার হুকুম ত জারি রয়েছে, চর্ক1 
চল্ছে, খদ্দর চল্ছে, তবু তুমি বলবে যে তোমার এলাকার 
বাইরে ?” 

আরক্ক মুখ ক্গণকাল চুপ করিয়! থাকিয়া স্রেশ্বর 
বিল, “সেটা আমার হকুমত নয় সঙ্গনীবাবু, আমি ধার 
হুকুমে চলি তার হুকুম। অনাদি কাল থেকে যিনি 
ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে গড়ছেন সেই মহাকালের এলাকা 
সর্বত্র ।” 

নিঃশবে ক্ষণকাল নুরেশ্বরের দিকে চাহিয়। থাকিয়। 
সজনীকান্ত বলিল, “আমি তামার ওসব সাজানো কথা 
বুঝতে পারিনে, সুরেশ্বর ; আমি সহজে যা বুঝছি ভা 
হচ্ছে এই যে দিদির বাড়ী আর তুমি কখনও না গেলেও 
সেখানে ঘা মুল গেড়ে এসেছ তা উচ্ছেদ করা দিদির সাধা 


, নয়! এমন কি এখন আর তোমারও সাধ্য নয়! 1” বলিয়া 


সঙ্গনীকান্ত হাসিতে লাগিল । 

এবার স্থরেশ্বরের মুখ সীমার মত নিশ্রীভ হইয়া গেল। 
এ প্রসঙ্গে আর কোনে কথা না বলিয়া সে বলিল, “আচ্ছা 
তাহ'লে এখন আমি। আর আপনাকে আটকে রাখ্ব 
্ন11” বলিয়া করজোড়ে স্জনীকান্তকে নমস্কার করিয়া 
ফ্রুতপদে প্রস্থান করিল। 

গৃহে পৌছিয়া উপরে উঠিতেই স্ুমিত্রার সহিত 
সজনীকান্তের সাক্ষাৎ হইল । প্রাতঃকাল হইতে 


* ১ম সংখ্যা ] 


 সঙ্জনীক]সত্তের অনুপস্থিতির "জন্ট ইহার মধ্যে কয়েকবার 
তাহার অচগসন্ধান হইয়াছিল সে-কথা সুমিত্রা জানিত। 
সে স্নীকে দেখিয়া বলিল, “সকালবেল! থেকে চা- 
ভ্বলখাবার না খেয়ে কোথায় গিয়েছিলে, ম[মাবাবু ? 
" মা তোমার খোজ করছিলেন ।” 
সজনী একটু শঙ্কিত হইম্না .জিজাসা করিল, “দিদি 
কোথায় ?” পু 
সুমিত বলিল, কাল রাত থেকে মাথাটা ধরে 
, রয়েস্থে। মা এখন একটু শুয়েছেন। চলো আমি তোমায় চা 
-আর খাবার দিই।” 
নী কথাট। শুনিয়। মনে মনে একটু আশ্বস্ত *তইয়। 
দঙ্গনীকান্ত বলিল, "পাঁবারের দর্কার নেই, শুধু এক কাপ্‌ 
চ] দাও, ত| হলেই হবে । খাবারটা তোমার গ্ুরুবাটীতেই 
সেরে এসেছি |” 
সঙ্গনীকাস্থের কথার মশ্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়। 
স্মিত! বিস্মিত হ্ইয়া। কহিল, “আমার গুরুবান্ী? 
বিনোদ-বানুর বাড়ী গিয়েছিলে বুবি ?" 
বিনোদ-বাবু বভ্দিন সুমিত্রাকে ইংরেজী সাহিত্য 
শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং ভাভার গুভও নিকটে । 
সজনীকান্ত সহান্তমুখে কহিল, “ন|, গো) বিনোদ-বানু 
নঘ! তোমার নতুন গুরু, যার মঞ্্জ অথব। মঙ্গণায় বিগড়ে 
তুমি আমার দিদিটিকে পাগল করে' তুলেছ ! জরেশ্বরের 
বাড়ী পূগয়েছিলাম।” তাহার পর কঠম্বর অচ্চ করিয়া 
কহিল, “দিদিকে যেন বোলো না আমি জুরেশ্বরের বাড়ী 
গিকেছিলাম 7 তা হ'লে হয়ত আমার উপরও রেগে 
যাবেন ।”* 


হা*্্রা আরক্তুহইয়া বলিল, তা আছি বল্ব' না? 


এঁতিহাসিক নাটক 
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কিন্তু স্থরেশ্বর-বাবুকে এখন অব্যাহতি দিলেই ভাল, হয়, 
মামাবানু !” 

সঙ্দনীকান্ত জুমিত্রার, কথার তাংপধ্য সম্পূর্ণ উপলন্ধি 
করিতে না পারিয়। বলিল, “অব্যাহতি ন! দিয়ে আর উপায় 
কি? আমি ত গিয়েছিলাম তাকে ধরে” আন্বার জন্তে) 
কত সাধ্য-সাধন। করুলাম, কিন্ত কিছুতেই আস্তে রাজি 
হ'লনা। আমি যখন বল্লাম “তুমি গেলে আর কেউ 
ন। হোক সুমিত ত বিশেষ খুসী হবেঃ তখন কি বললে 
শুনবে?" | 

শুনিবার কোনে! আগ্রহ স্থমিআ্রা মুখে প্রকাশ করি 
না, কিন্ক শুনিবার জন্য সে নিরুদ্ধনিশ্বাসে উৎ্কণ হইয়া 
অপেক্ষা করিয়৷ রহিল। 

নুমিত্রার উত্তরের জন্য এক মূহর্ত অপেক্ষা করিয়া 
সজনী বলিল, “বগৃলে “মাপনি তা হ'লে হ্থমিআাকে জানেন 
ন। আমি গেলে জমি! খুসী না হ'য়ে ছুঃখিতই হবে। 
আর সে যদি খুপী হয় তা হলে আমি ছুঃখিত হব+। 
আমি দেখলাম এসব হেয়ালী কাটিয়ে তাঁকে নিয়ে আসা 
অসম্ভব। তখন অগত্যা সন্দেশ-রসগোল্পায় পেট ভরিয়ে 
চলে এলাম ।--ভাপ করিনি?" বলিয়। সন্ষনীকান্ত 
হাসিতে লাগিল । 

হমিত্ধ। স্মিতমুখে বলিল, “বেশ করেছ ।” কিন্তু সুখের 
হাসি যে কোনো কোনো সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে 
চোগের জলে পর্যবসিত হইয়া যায় তাহ! সেস্বানিতমা। 
ভাই, “দাড়াও মামাবাবু, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে 
মাসি" বলিরা উদ্বেল অশ্রু কোনো -প্রকারে ক্ণকালের জন্য 
চাপিরা রাখির! সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। (ক্রমশঃ) * 
শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


এঁতিহাসিক নাটক 


মান্য যতদিন হইতে রঙ্গমঞ্চে তাহার নিদ্দেরই আচার-বাব- 


হার ও রীতিনীতির অঙ্গকরণ করিতেছে ততদিন হইতেই * 


পৃথিবীর সমস্ত দেশে এঁতিহাসিক আখ্যান ব। উপাখান 
লইয়া নাটক রচনা হইতেছে । সকল দেশেই তিহাসিক 


ঙ ক 
নাটক আছে এব* নাটাকাঁর ইতিহাসের আখ্যান বা 
রর রর &. 
উপাগ্যান লইয়া জনসাধাঞশীবি মণোরঞ্জণের দন্য তাহাতে 
তাহার নিজের ব্ক্লিত কতক ঘটনা ও চরিজ্ন প্রবিষ্ট 


করাইয়। নাটকের সর্বাঙ্গসম্পৃণ-ল বিধান করিয়া থাকেন। 


৩৮ 


| আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হতে রতি 
হাসিক্‌ নাটক আ্বাদূত হইয়া আসিতেছে । বিশাখদত্তের 
“মুদ্রারাক্ষপ” এবং কালিদাসের “মালবিকাগ্রিমিত্র” অতি 
উচ্চ অঙ্গের এতিহাসিক নাটক । কালিদাপ ও বিশাখ- 
দত্ত কোন্‌ সময়ের লোক তাহ1 এখনও স্থির হয় নাই বটে 
কিন্ত তাহাদের এই ঢুইখানি এতিহাসিক নাটকের মূল 
উপাখ্যান পণ্ডিতেরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। 
এঁতিহাসিক এফ. ডবলিউ টমাস্‌ বলেন-- 

“অপেক্গাকুত আধুনিক কালে রচিত হইলেও বিশাখদত্তের প্র্ুষ্ট- 
লিপিকৌশলপূর্ণ রাজনৈতিক নাটক মুদ্রারাক্গনে এ রাজগবখশের উৎপত্তি- 
কালের ঘটনার কতকগুলি মোটামুটি আভাস আছে ।”*..কেছি,জ 
হিষ্টি, অভ. ইণ্ডিয়া, ভলুৰম ১, পৃষ্ট। ৪৬৭। 

মালবিকাগ্ি সম্বন্ধে অধ্যাপক ই জে র্যাপসন্‌ বলেন 

“কালিধ।সের সর্বপ্রথম নাটক মালবিকাশ্রিশিত্রে পুষ্যমিত্রের 
রা্জত্বকালের কতকগুলি ঘটনার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়! যায়। 
বিদর্ত দেশের (বেরার ) রাজকন্য। মালবিক। ছদ্মবেশে বিদিশার রা 
ও পুষ্যমিত্রের রাজপ্রতিনিধি অগ্রিমিত্রের সভায় বান করিতেছিলেন ; 
ভাহারই সহিত অগ্নিমিত্রের প্রেমের কাহিনী নাটকটির আখ্যানবস্ত। 
৪** থৃষ্টাব্ধের কাছাকাছি কোনে! সময়ে দ্বিতীয় চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের 
রাজত্বক।লে এক বসন্ত-উৎসব উপলক্ষ্যে এই নাটকটি উঞ্জয়িনীতে 
অপর এক রাপ্রত্িনিধির সভায় অভিনীত হয়। প্রায় সমস্ত সংস্কৃত 
নাটকের মত মালবিকা গ্রিমিপ্র মন্ত্রের কহিনী ছিন্ন অধিক কিছু 
নহে । নাটকটি মুল উদ্দেশ্ত এতিহাপিক নয়; কিন্তু উহার কত- 
গুলি চরিত্র একেবারে বাস্তব বলিয়। মনে হয়; এবং শেন এঙ্কে বিদিশ। 
রাজ্যের নিকটবত্তী রাজের ইতিহাসের কথ। বেশ সঙ্গতডাবে শোজন। 
কর! হইয়াছে। এগুলি যে বান্তবতায় প্রতিষ্ঠিত নয় তাহ। মনে কর। 
যুক্তিযুক্ত হইবে ন1।"_কেন্িজ হিষ্টি, অভ. ইণ্ডয়া, ভলাম ১, পৃষ্ঠা ৫১৯। 

মধ্যযুগের রঙ্গমঞ্চের কথ! আমর! কিছুই জানি না, 
তবে এই পর্যান্ত বলিতেষ্সার। যায় যে ভারতবর্ষ যতদিন 
স্বাধীন ছিল ততদিন এদেশে নাটকের আদর ছিল। 
ব্বাঙ্গালাদেশের মুসলমানের অধিকার লোপ পাইলে আবার 


নৃতন করিয়া নাটকের সৃষ্টি হইগাছিল। এই নৃতন 
'ধরণের নাটক পাশ্চাত্যের আদর্শে গঠিত। প্রথমে 


আমাদের দেশে পৌরাণিক আখ্যায়িক! লইয়া নাটক 
বচিত হইভ। পরে এঁতিহাসিক নাটক রচন|। আরম্ত 
হইয়াছিল। আচাধ্য . বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত এতিহাসিক 
উপন্তাসগুলি নাটকাকারে পরিবরিত হইয়া অভিনীত 
হইবার পরে নৃতন এঁতিহ। 1 নাটক রচনা! আরব্ধ 
ইইয়াছিল] নে-সকশ্গ গ্রন্থকার এঁতিহালিক নাটক রচনায় 
৮হুক্ষেপ করিয়াছিলেন তীাহাদিগের মধ্যে ৬গিরিশচন্ত্ 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩. 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঘোষ শিজেন্রলাল রায় ্ীমূত গগীরোদপ্রপাদ বিদ্যা- 
বিনোদ ঈর্বসথানীয়। গিরিশচন্্ ঘোষের উরতিহাসিক নাটক- 
গুলি বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল এবং শুনিতে পাওয়া 
যায় যে, তাহাদের অনেকগুলি অভিনয়কালে তাদৃশ 
সমাদর লাভ করে নাই। আধুনিক নাটককারদিগের 
মধো দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বাপেক্ষা অধিক হুখ্যাতি অঞ্জন 
করিয়াছেন। তাহার চন্দপ্তপ্ত, প্রতাপসিংহ, সাজাহান 
ও দূর্গাদাস ভারতবর্ষের সর্বত্র বাঙ্গালীর সমাজে 


অভিনীত "9 আদুত হইরাছে। কিন্তু এতিহাসিকের রি ূ 


তাহার নাটকগুলি ভ্রম-পরিপৃর্ণ । 

দ্বিজেন্্রলালের নাটক হয়ত নাটক-হিসাবে অত্যন্ত 
উতকষ্ট, কিন্তু একটি দোষের জন্য তাহা কখনও বাঙলা 
ইতিহাস-সাহিত্যে সমাদর গাভ করিবে না। এঁতিহাসিক 
নাটকের পক্ষে এই দোষটি মহার্দোম এবং এই দোষের জন্য 
৬দ্বিজেন্্রলাল রারের সমস্ত এঁতিহাসিক নাটক এঁতি- 
হাসিক আখ্য। লাভ করিবার যোগ্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল 
অনেক সময়ে জানিয়া শুনিয়াও তাহার নাটকে এই দোষটি 
পরিতাগ করিতেন না। তিনি নাটকে বীর-রস এবং 
উত্তেজনার আম্ধানী করিবার জন্য অনৈতিহাসিক 
ঘটনার অবতারণ! করিতে কুন্ঠিত হইতেন না। ভাহার 
পপ্রতাপমিংহ” নামক নাটকে তিনি ক্ষুত্র-বৃহৎ অনেক 
অনৈতিহাপিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন, একটু 
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলে বাঙ্গালী মাত্রেই সেঞ্ুলিকে 
অতথা বলিয়! ধরিতে পারিবেন। প্রবন্ধের ক্‌লবর বৃদ্ধির 
ভয়ে সেগ্তলি সমপ্ত উল্লেখ করিতে পারিলাম না, কেবল 
উদ্দাহরণম্বরূপ ছুইটি ঘটনার উল্লেখ করিলাম । দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের বিরচিত “প্রতাপসিংহ” নামক নাটকের » দ্বিতীয় 
অন্ধের দ্বিতীয় দৃশ্যে সেলিমের সহিত বাক্যার্সাপ করিয়াই 
আকৃবরের ন্য। মেহেরউন্লিসা চতুর্থ দৃশ্যে অবগ্ুঠন পরি- 
ত্যাগ করিয়া একেবারে একাকিনী শক্তসিংহের শিবিরে গিয়া 
উপস্থিত হইলেন । শুধু তাহাই নহে, তৃতীয় অক্ষর সপ্তম 
দৃশ্থে মেহেরউন্লিসা একেবারে প্রতাপসিংহের শিবিরে গিয়া 


* উপস্থিত হইয়াছেন । রঙ্গমঞ্জের সাময়িক উত্তেজন। আনিয়: 


উপস্থিত করিবার জন্য এভ বড় ইতিহাস-বিক্ুদ্ধ কখ। আর 
কোনও দেশের, মার বৌোনও “ভাষার নাটকে স্থান পাউয়াছে 


* ১ম সংখ্যা ] , 


, কিনা সুন্দেহ। মোগল- সম, আকবরের মেহেরউন্নিসা 
* নাদে কোন কন্তা থাকুক বা ন| থাকুক তাহাতে কিছু আসে 
যাক্গ না) কিন্ত আকবরের কন্ত। যে গোপনে 'প্রতাপসিংহের 
শিবিরে গিয়।ছিলেন একথা বলিবার অধিকার,কাহার৪ 
*নাই। আমার যতদূর স্মরণ হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রারের পূর্বে 
কোন নাটককার এবূপভাবে ইতিহাসকে লঙ্ঘন করিতে 
সাহস করেন নাই । » 

দ্বিজেন্ুলাল ও গিরীশচন্দ্র বহুদিন আমাদিগকে পরি- 

৯ত]? গ্করিয়! গিয়াছেন। স্থৃতর।ং তাহাপিগের নাটক লইয়। 
*বর্তমানকালে আলোচনা কর! বৃথ! | কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার 

তিহাপিক নাটক গুলিতে যে অসতোর ধারা প্রবর্তন করিয়। 
গিয়াছেন দশ পনের "বৎসর পরেই তাহার ফলে বাঙ্গাল! 
সাহিত্যে এতিহাসিক নাটকের কি পরিণাম হইয়াছে তাহা 
প্রদর্শন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । বর্তমান বৎসরে 
কপিকাতার সাধারণ ব! বৈতনিক রঙ্গমঞ্চে ভিবখানি নৃতন 
এতিহাপিক নাটক অভিনীত হইয়াছে 

(১) খনোমোহন রকঙ্গমঞ্জে আলেক্ছাগু।র, পণ্যাঙ্ক 
এ&তিহাসিক নাটক, শ্রী স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত । 

(২) ষ্টার রঙ্গমঞ্জে ইরাণের রাণী, শ্রী অপরেশচন্ত্র 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত । এই নাটকখানির মুখপত্রে এতি- 
হাসিক ছাপ মার! নাই, তথাপি ইহা কেন এঁতিহাসিক- 
নাটক-পধ্যায়ভুক্ত করা হইল ত [হার কারণ যথাস্থানে 
মিনির | ্ 

(৩) মনোমোহ্‌ন থিয়েটারে অভিনীত ললিভাদিত্য, 
এতিছুসিক নাটক, শ্রী নিশিকাস্ত বন্থ রায় বি-এল্‌ পপ্রণীত। 

পর্যায়ক্রমে ধরিতে গেলে আলেক্জাগডার নাটক- 


থানিকেই প্রথম পর্রতে হয়, কারণ বর্তমান বর্ষে ইহাই 


এম নাটক । 

আলেক্জাগ্ডার নাটকখানি অভিনয় দেখিবার সৌভাগা 
আমার হয় নাই, মুত্রিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অভিনয় 
দরশশনের ইচ্ছা উড়িয়। গিয়াছিল।. নাট্যকার শ্রীযুক্ত 
ুরেন্্নাথ বন্যোপাধ্যায় এই নাটকে মাক্দেন্-ানজ 
আলেক্জাগ্ডার ব| সেকেন্দরের ভারত- ও পারশ্য-জয়ের 
ব্বান্ত অবলম্বন করিয়া এই নাট্রকখানি রচন্না করিয়াছেন। 


আলেক্জাগারের পারস্য- ও ভারচ্ত-বিজয় সম্বন্ধে দেশী 


এঁতিহাসিক নাটক 


৩৯ 


ও বিদেশী নানা ভাষায় বু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে । আমাদের বাঙ্গাল। ভাষতেগ যে এন্পম্বন্ধে 
ছুই.একখানি গ্রস্থ নাই তাহ! নহে, কিন্ত গ্রন্থকার 
পারন্ত-রাজ দারা ও আলেক্জ্াগডারের যে চিত্র 
আকিয়াছেন তাহ সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক । শ্রীযুক্ত স্থরেন্্র- 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত আলেক্জাগ্ডার নাটকে দেখিতে 
পাগুয়। যায় যে পারশ্যরাজ দারা ধখন মাতাল অবস্থায় 
প্রাসাদে দাড়াইয়া আছেন তখন তিনি নেপথ্যে আলেক্‌- 
জাপডারের জয়ধ্বনি শুনিতেছেন--“তৃতীয় দৃশ্ত। রাজ- 
প্রাসাদ। মাতাল অবস্থায় দারাযূস টলিতেছে, বেসাম্‌ 
তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেছে।” 

“্দারা। আরে যাও বেসাস। আমি যাব না। 
আতন্ তারা আমোদ কর্ছে আর তুমি বল কিনা 
গ্বীকের আক্রমণ কর্ছে ? তুমি মাতাল হযেছ বেসাস। 
এ. ণবেসাস্‌। সম্রাট! আর একটু, এখনি প্রাসাদ আমরা 
অতিক্রম করতে পার্ব। চলে" আহ্ন সম্রাট! আপনি 
বাচলে পারশ্তের আবার সব হবে ।” 


দার! ব। দারাযুমের এই যে চিত্র বাঙ্গালী নাট্যকার 
আকিয়াছেন ইহা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক। দার! বা দারা- 
যুসের প্রকৃত নাম দরিয়াবূন। মাকেদন্-রাজ আযালেক্‌- 
জাগার যখন পারশ্তদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন 
যেরাজ! বিশাল পারদিক সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন 
তিনি দরিয়াবুস্‌ নামের ভৃতীয় বাজা। তিনি কাপুরুষ 
ছিলেন না৷ এবং আযলেক্জাগ্ডর তাহার পিতৃরাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়াই বিনা বিবাদে পারপিক সাম্রাজ্যের 
রাজধানীতে প্রবেশ করেন নাই। এসদদ্ষে নাট্যকার" 
শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথু বন্দ্যোপাধ্যায় যে চিত্ত আকিয়াছেন, 
তাহ। সপূর্ণরূপে অলীক । তাহার আ্যালেকজাগ্ডার নাটকে 
দেখিতে পাওয়া! যায় যে দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্টে, 
ফিলিপের মৃত্যুর পরে তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্থে আযালেক্‌- 
জাগার একেবারে পারস্তের*্রার্্ধানীতে আসিয়৷ উপস্থিত 
*হইয়াছেন। ইতিহাসে তে পাওয়া যায় যে ৩৩৪ 
ৃষ্ট পূর্বান্যে আন্দাঙ্গ “পয়ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া, 
আযালেক্জাগডার এসিয়াদেশে পদার্পণ করিয়া'ছিলেন। 
এসিয়া-মাইনরের ম্ধ্যন্ডাগে *ফ্রিজিয়ার শাসনকর্তা ব! ক্ষত্রপ 
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' অর্ধিত বহু সৈন্য লইয়। ঠাহার গতি রোধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । । বহু কষ্টে গ্রানিকৃস-নদীতীরে আলেক্‌- 
জাগ্ডার অর্ধিত ছ্কার্ণাক আতিজ্য মিথদত প্রভৃতি 
পারসিক ক্জ্রপনদের পরাজিত করিয়াছিলেন। এই 
গ্রানিকুস-নদী ইউরোপ ৪ এপিয়াখণ্ডের মধ্যবর্তী 
এলেসপণ্ড-সমুদ্রতীর হইতে অধিক দুরে অবস্থিত নহে । 
পর বৎসর পারদিক সম্রাট, তৃতীয় দরিয়াবুস স্বয়ং সৈন্ত 
সংগ্রহ করিয়। সাইপ্রাস দ্বীপের অদূরে ভ্ুমপাসাগর-তীরে 
আযলেক্জাগডারের সম্মধীন হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে 
পারমিক সেন! থে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, ইউরোপীয় 
এঁতিহাসিকগণ মুক্রকগে সে কণ। স্বীকার কারেন 

“পারস্ঠ-সেন।দলের পর্যোৎকৃষ্ট যোদ্ধ। যে বেহনভুকু গ্রীক সৈনা 
তাহারা এইখানে আলেকুজাকারের সেনাদলকে আকমণ করে। যে 
থুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহ। ভীষণ হউয়! উঠিয়ছিল এবং মাকেদেনের 
ক্ষতি বড় সামনা হয় নাই। ****** উতিমধো পারস্ত-দলের ডাহিনে 
সশন্প অঙগারোহী পারদিক দৈনাগণ অস্ভুত সাহস দেখাইয়- 
রে প্রবলাবে থেসালিয়ান্দিগকে আক্রমণ করে। থেসালিয়ান্‌- 
পরিগের সহিত তাহার। হাতাহাতি যুদ্ধ চালাইতেছিল, 'এমন সময় খবর 
(সে যে, ডেরায়াস্‌ পলায়ন করিয়।ছেন ও বাঁমভাগের সৈনাদল নিই 
হইয়।ডে 1" হিষ্টোরিয়।নস্‌ ভিষ্ি সছ দি ওয়াল্ড. লগ্ন ১৯৯৭, ভলাম 
৪, ৃষ্ট। ৩০৩। 

এই যুদ্ধ ইসাপের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত এবং 
এই যুদ্ধে সহআ্র সহন্স পারপিক সৈন্য এবং অর্ধম রেবমিথু 
অতিজ্ঞা এবং মিশর দেশের গ্ত্রপ সবক নিহত হইয়- 
ছিলেন। ৩৩৩ থুষ্ট-পূর্বান্দে পরাদ্িত হইয়া পারসারাজ 
দার। পলায়ন করিলে জ্যালেক্জাগডার টায়ার ও গাজা অব- 
রোধ করিয়াছিলেন এবং ৩৩২ খৃষ্ট-পূর্বান্ধে মিশরদেশ জয় 

.করিয়াছিলেন। ৩৩১ খষ্ট-পূর্বান্ে আলেক্জাগ্ডার মিশর 
দেশ হইতে প্রত্যাবন্তন করিলে তৃতীয় দরিয়াবুস্‌ সমস্ত 

» গারসিক সাআজ্যের সৈন্য সমাবেশ করিয়া প্রাচীন নিনিভ 
নগরের অনতিদূরে আলেক্জাগ্ডারকে বাধা দিতে প্রস্বত 
হুইয়াছিলেন। যে-স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল তাহার নাম 
আর্বেলা ৷ এই নগর বা গ্রাম, প্রাচীন ও আধুনিক পারস্- 
দেশের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। শ্রীক্‌এতিহাসিকগণ মুক্ত- 
কণ্ঠে পারপিক সেনার হুদ্ধ-্‌.পলের কথ স্বীকার করিয়।* 


মেলোপটেমিয়ার নিকটে 


প্রবাসী--বৈশাখ) ১৩৩১ 


তাহারা সাহসিকতার সিন পিনারুস্নদী অতিন্র্জ 


[ ২৪শ ভাগ, ১মখণড 


“. ছিষ্োরয়ানস হি অস্ত দিওয়াল লগ্ডন ১৯৯৭, স্লাম ৪. 
পৃষ্ঠ ৩২০ । 

“্যাত। কিছু সুযোগ সুবিধ! লাত করা তাহার শক্তিতে সম্ভব রাজা 
তাহার যপাসধা বাবস্থা! করিয।ছিলেন। কণ্তরী-সন্নদ্ধ রথ চালনার 
সবিধার জন্ত রাঙ্জ৷ খুব সাবধানতার সহিত একটি প্রকাও জমি পরিষ্কার 
করাইয়। সমতল করাঈয়। দিয়ান্টিলেন। এবং ঘৃদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে, 
সুবেষটিত আরবেলানগরে তিনি সামরিক জিনিসপত্র রাখিয়। দেন। 
পরবস্ী-কালের 'আলক্ক(রিকগণ সমারোহশ্রিয়ত ও অল্সবৃদ্ধিতার 
জন্য ডেরায়সৃকে দ্বিতীয় জেরাক্সিসের সহিত সানন্দচিত্তে তুলনা করি- 
য়াছেন। কিন্তু ডেরায়াসের এই শেষ যুদ্ধপরিচালনার অপক্গপাত 
বিচার করিলে দেখ। যাইবে যে. তিনি তাহার মহৎ পূর্বপুরুষের ন্যায় 
ভিস্তাস্পেদের পৃত্র এট নামের সম্পূর্ণ মোগা ছিলেন ।” টি 

--&, পৃষ্ঠা ৩১১। ১ 

“প।রসিকের। বাস্তবিক পক্ষে প্রবল আরুমণ আশঙ্ক। করিয়াছিল' 
এবং কাহার জন্য প্রস্থতভও হউয়াছিল। ডেরায়াস্‌ এই আক্রমণের সম্ভাবনা 
আশঙ্ক। এরপ. করিয়।ছিলেন ঘে বিক।লর্রেল। ভিনি সমস্ত সৈম্ভকে 
বাহবদ্ধ করিয়র্পীাড় করাইয়। সমন্ত রাত্রি ভাহ।দিগকে অস্বশস্তে সঙ্জিত 
করিয়। রাখেন। ইহার ফল এই হয় ষে, সকালে তাহার! নিস্তেজ ও 
তাবসন্ন হইয়। পড়ে ; আর তাহাদের প্রতিদ্বন্দীর। বেশ সতেজ ও প্রবল 
হইয়। আসে। 

ডেরায়াস্‌ নিজে যে যুদ্ধাদেশ লিখাইয়ছিলেন, তাঁহ। যুদ্ধ বাঁধিবার 
পরে ম্া।সিডোনিয়ান্দের হাতে পড়ে। এবং আযারিষ্টবুলাস্‌ তাহার 


পত্রিকায় শাহ! নকল করিয়। দেন 1*.*ডেরায়াস্‌ সৈম্দলের মধ্যভাগে 
ছিলেন” 
ই, পৃ। ৩১৩। 


পারসারাদ্দ ভতীগ়্ দরিয়াবুস্‌ কাপুরুষ ছিলেন না, তিনি 
স্বয়ং আর্বেলার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়! সৈচ্ঘ পরি- 
চালন! করিয়াছিলেন । তিনি ছুইবার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কাপুরুষতার জন্য 
নহে। উনবিংশ শতান্ধীতে নেপোলিয়ান বোনাপার্টি ও 
বিংশ শতাঁষীতে বনু উউরোপীয় জাতির সেনাপতি 
বহুবার পলায়ন করিয়াছেন। দরিয়াবুস্‌ পলায়ন ন! 
করিলে হয়ত তিনি বন্দী বা নিহত হইতেন এবং বিশ্বাস- 


.ঘাতক বেসাস্‌ তাহাকে হত্য। না করিলে হয়ত কোন নূতন 


যুদ্ধক্ষেত্রে আলেক্জ্রাগ্ডারকে পারস্যরাজ্রে স্মদীন হতে 
হইত। 

সে যাহাই হউক শ্রীযুক্ত সুরেশ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
রচিত আলেক্জাপার নাটকে গ্রানিকাস্‌, ইসস্‌ ও আরুবেলা 
যুবত্রয়ের, নাম নাই। পারশ্যরাজ দরিয়াবুস্‌ আলেক্‌- 
জাগার কর্ঠৃক পারস্য আক্রমণকালে রাজপ্রাসাদে বসিয়া 
মগ্যপান করিতেছিলেন না। স্থরেঞ্জনাথের অঙ্কিত দারা 
ইতিহাসের দারা নহেন তিনি এই বাঙ্গালী নাট্যকারের 


১ম সংখ্যা | 


» কল্পন-গ্রস্তত একজন কাল্সনিকু রান্দা। নাটাকার মুক্ত 
সরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পনা-পরিপূর্ণ আযালেক্জাগ্ডার 
নামক বে নাটক রচন| করিয়াছেন তাহ ঁতিহাসিক নাটক 
হে, তাহ। শিশুরঞ্ষন গল্পমালার ন্যায় দিদিমার ক্লাহিনী। 
“উদ্িক্ষাডিঘনী বাঙ্গালী গ্রন্থকার মুদ্রিত বাঁ'লা 
অথব। ইংহুরজী গ্রন্থ না পড়িয়া অঞ্জবা পড়িয়। এইরূপ কল্পন। 
ঁতিভসিক নাটকে চালাইয়া গ্রস্ত রচনা করিতে, পারেন, 
খৃটয় বিংস্ু শতাবীতে তাহা দেখিলেও আশ্চর্য বোধ হয। 
বাঙ্গালী গ্রন্থ এখন পৃথিবীর সর্ধার। পঠিত হয়, হয়ত "পান 
"দিন কেন বিদেশী পাক শ্রাযু্ত ভরেঞ্রনাথ বন্দোপাপায় 
গুণী আলেক্জাপ্ডার নাটক পাঠ করিয়। বলিবে বে ধ্বংশ 
এভাকীর উচ্চশিক্ষাভিমানী বাঙ্গালী 'এইরূপে ইতিগস 
চ্চা,করিয়া থাকে । তখন সমস্থ বাঙ্গালী জাছিকে লঙ্জার 
শবগ্তগনে মস্তক আবুত করিতে হইবে । 


বর্তমান বৎসরের দ্বিতীয় এত্তিহাসিক “নাটক, দি 
আট. থিয়েটার লিমিটেড্‌ পরিচালনে ষ্টার থিয়েটারে অভি- 
নীত, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধায় প্রণীত “ইরাণের 
বারী” | এপরেশ বাপ প্রবীণ নাটাকার, তিনি খাহনামা 
এভিনেত! এল বষ্টমান সমঘে কলিকাহার একটি প্রদান 
রঙ্গমঞ্চের আপাক্ষ | ছিনি 
উপগাস-রচনায়ও সিদ্ধহপ্ক | “ইরাণের রাণী” নাটকখানিতে 
নি (যেভাবে সা গোপন করিবার চচুষ্ট। করিয়াছেন তাহ! 
ভাতারপন্দে অত্যন্থ শো ভন হষঈয়াছে | “ইরাণের বাণী" 
নাটকখানিতে তিনি শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনাথ বন্দোপাস্যার 'এখব। 
শিশ্ষিকান্ত বঙ্গ রায়ের মার “ইতিহাসিক নাটক"? বলিপ। কোন 
কথা লিখিক্স। দেন নাই, কিন্ত ঠাঠার নাটকের প্রতিভন্তে 
থে রতি হাসিক একটা মুদ্রিত ন। থাকিলে ফুটিযা বাহক 
হইতেছে একথ| তিনি গোপন করিবেন কেমন করিয়। ? 
শাটকধানি পারন্য দেশের ইম্পাান্‌ নগরের, হুত্ররাং দেশ 
বদ্লাইবার ভ্তাহার কোন উপায় নাই । তিনি ঠাহার 
গ্রস্থের প্রথম পৃষ্ঠায় “ইংরাজী নাটক আবলম্বনে" লিখিয়া 


কেবল নাটাকার নহেন, 


দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি ধখন দেশ কাল এ পাত্র এই , 


তিনই বদ্লাইয়াছেন তখন এই নাটকের দোষ-ুণের জন্ঠ 
তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। দেশ পারস্য দেশের দক্সিণ ভাগ, 
কালের কণা তিনি গোপন “করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 


এীতিহাসিক নাটক 


৪১ 


একেবারেই সফল হয় নাই। তাহার 
নাটকের কুশীলবগণের নামে ও কথায় ভ্ঠাহার নাটকের 
প্রকৃত কাল পরা পড়িয়া গিয়াছে । “ইরাপের রাণী” 
নাটকের পুরুষগণের নাম দাউদ, দারা, ইস্ছফ, ৪ নাদের । 
দার নাদের পারসিক শন্দ। আরবগণ খৃষ্টীয় সপ্তম 
শভাবীতে পারসারাজ যাজদাজির্দ তৃতীয়কে পরাঙ্গিত 
করিলে এব, সমস্থ পারস্তাদেশ মুসলমান ধন্ম অবলম্বন 
করিলে তবে আর্বী নাম পারস্যদেশে প্রবেশ করিয়া 


কিন £স নষ্টা 


ছিল। মপরেশ-বাধ বলিতেছেন মে রাজার নাম ছিল 
দাউদ, তাহার সময়ে ইল্পানানে গগ্নিমন্দির ছিল, "প্রথম 
অগ্চ। প্রশম দশটা! গ্কান উরাণের রাছধানী ইম্পাহান। 


স্ময় দ্দিপ্রহর । 

। পশ্চাতের পটে অঙ্ষিত ইম্পাহানের ধৃহৎ অগ্রিমন্দির 
দেখ। যাইতেছে : পারমিক গঠন, রঙীন পাথরের গাথনি ; 
রাস্তার উপর হইতেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার বৃহৎ 


পড়ি: সিঁড়ির ছুই পার্খে পাথরের দুইটি প্রকাণ্ড 


সি” 
অপবেশ বানর এই উক্ডিগ্ুলি সম্পণ কাল্লনিক। 
মুসলমান বিজ্দয়েই পরে অগ্নিউপাসক কোন রাছ। পারত 


চেখে রাজ করেন লাই এবং হম্পাহান নগরে কোন 


আগ্নিমন্দির ডিল ন!। অপরেশ-বাবুর মনে খোরাসানের 
বাক্গার শাম জাফর এ।। ক্ঞাকর নামটিণ আরবী । 


পরেশ-বাণূর নাটকের নায়কের নান দারা “জারেয়ার, 
জোরেনার শবটি আরবী, পারসী নঠে। অপরেশ বাবু 
আর-এক স্থানে লিখিঘ়াছেন থে “পশ্চাতে বৃহৎ দরজ। দিয়। 
কাল-পোষাক-পরিহিতা বেগমের প্রবেশ | ( পৃট। ৭51 
বগম শব্টি আরবী বা পারসী নহে, ইত। তুককী শব্ধ এবং 
এখন পারশ্য দশে ব্যবহার তয় না। এই নাট্যকার * 
আর-একস্থানে লিখিয়াছেন “গ্রীকদের সঙ্গে একট। খণ্ড 
যুদ্ধে এক বিশ্বাসঘাতক বর্তৃক প্রতারিত হ'য়ে তিনি বন্দী 
হন” (পৃঃ ৬1) অপ্ুরশ-বাবু কোন্‌ ইতিহাসে 
দেখিয়াছেন যে পারস্তের মুসলমান রাজাদের সহিত গ্রীক 
রাজাদের বিবাদ হইয়াছিপর্গ' অগ্নি উপাসনার চিত্র, অগ্নি- 
উপাসক রাঙ্গা, ক্ষগ্নি-মন্দিরের পুরোহিত প্রভৃতির চিন্ 
দাউদ নামক ইস্পাহান রাজেগ রাজ্যে আনিয়। অপরেশ- 


ঠৎ 


' বাবু বে কল্পনার আমর।নি করিয়ছেন তাহা বোধ হয় 
ইহার পূর্বে পৃথিবার কোন ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় 
নাই । 

বর্তদ্বান বং্পরের তৃতীয় এতিহাসিক নাটক শ্রীযুক্ত 
নিশিকাস্ত বহু রায় প্রণীত "ললিতাদিত্য” | এই নাটক- 
খাশি মনোনোহন খিঝেটানে অভিনীত এবং ইহার প্রথম 
গর লেখ মাছে “খতিহসিক নাটক” । নাটাকার 
বা্গাল| 9 ই“রেদী ভাষায় লিণিত মুদ্রিত তি সিক গ্রন্থ 
পাঠ করিরা9 ইচ্ছ। করিয়। কতকগুলি অধখ। ইতিহাস- 

বিরুদ্ধ কথ। তাহার নাটকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যে 
সময়ে কাশ্ীর-রাজজ পলিতাদিত্য জীবিত ছিলেন সে 
সনয়ে গৌড়দেশে কেহ স্বাদীন রাজ। ছিণেন ন1। অথচ 
বন্ধুরা নহাখর বলেন থে গৌড়ের বাজার নাম ভূপাল 
দেন। সে সগয়ে যিনি গৌড় দেশের শ।সনকর্ত। ছিলেন 
তিনি কান্বকুন্ডেব রাজ। যশোবন্ম(ওর করদ ব। শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি ললিতাধিতোর ভয়ে তাহাকে অনেক হস্তী 
দিয়াছিলেশ এব” ভীহ!কে কাশ্মীর ধাইতে হইয়াছিল । 
কাশ্মীরে ণলিভাদিতা পরিহাসপুর-নগরে পরিহাস-কেশব 
নামক বিষ্ুমুর্ভিকে জামিন পাখিধা গৌড়পতিকে অভয় 
দিয়াছিলেন। অথচ তাহার পরেই লশিত।দিত্য পরিহাস- 
পুরের নিকটে শ্রিগ্রামী নামক স্থানে এই গৌড়পতিকে 
হত্যা করিয়াছিলেন । গৌড়পতির প্রস্থৃভক্ত অস্ুচরেরা 
প্রতিশেপ-গ্রহণ-মানসে তীর্ঘযাত্রার ছলে কাশ্মীরে প্রবেখ 
করিয়া পরিহাসপুরে গি্বাছিল। তাহার! পরিহাস-কেশব 
মৃ্তি চিনিতে ন। পারিয়া সেই মন্দিরে রামস্বামীর মৃত্তি 
ধ্বংস করিধাছিল। তাহার যখন মন্দিঃ-দ্ধো ছিল 
"তখন কাশ্মীরের রাজধানী প্রবরপুর ব। শ্রীনগর হইতে 
“লপিতাদিতোর শৈন্ত আপিঘা তাহাদিগকে আক্রনণ 


প্রবাসী__বৈশাখ, 


১৩৩, [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিয়াছিল। কিন্তু গ্র্ডক্ত গৌড়বীরগণ কাশ্মীরের, 
মৈম্যগণের আক্রমণে বাধা ন] দিয়া একমনে রামস্বামীর 
ৃষ্ঠি ব্বংদ করিতে করিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। 
এইগন্য, কাশ্মীরের কবি কহলন মিশ্র মুক্তক্ঠে গৌড়বীর- 
গণের প্রহথৃভকির গুণ গান করিয়া গিয়াছেন। 

নাটাকার ত্রীমুক্ত নিশিকান্ বঙ্গুরায় দেখাইয়াছেন যে 
ললিতাদিতোর আদেশে গৌড়দেশে অথব। গৌড়ের 
সীমান্তে গৌড়রাদ্দ ভূপালসেনকে হত্য। করা ,হইরাছিল। 
(ললিতাদিত্য নাটক পৃঃ ৮৫-৮৯)। তাহার পরে 'ভূপাল: 
সেনের ভ্রাতুপুক্র কাশ্মীরে গিয়। ললিতাদিত্যের জয়ন্ত চূর্ণ 
করিঘা আসিয়াছিলেন এবং পরে ললিতাদিত্য অন্ৃতপ্ত 
হৃদয়ে গৌড়ে আসিয়া! তাহার পালিতা৷ কন্ঠ] চম্পার সহিত 
নিঃত গৌড়রাজের ত্রাতুণপুত্র জয়ন্তের বিবাহ দিয়াছিলেন। 
গৌড়বাসী কোন ব্যক্তি কতক কাশ্মীররাঙ্জ ললিতাদিত্যের 
জরন্তস্ত ধ্বংসের কথ| ইতিহাসে লেখে না এবং ইতিহাসে 
শিখিত গৌড়বীরগণের প্রভৃভক্তি ও বীরত্বের কথা বন্থ্রায় 
মহাখঘের নাটকে স্থান পায় নাই। 

দ্বিজেন্্রল(ল রায় বাঙ্গাল। ভাষার এঁতিহাসিক 
নাটকে যে কল্পনার হৃঠটি করিয়। গিয়াছেন তাহার ফলে 
বর্ধন বর্দে ধতিহাপিক নাটক তিনধানি উন্মাদের 
প্রনাপে পরিণত হইয়াছে । ইতিহাসের ছাত্ররূপে আমি 
্রীমুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ বন্ব্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অপরেশচন্্ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বন্থুরায় মহাশয়কে 
অন্ুরোধ করিতেছি বে তাহার! যেন মাতৃভাঁষ। ও জাতীয় 
সাহিত্যের মুখের দিকে চাহিয়৷ ভবিষ্যতে এঁতিহ্বাসিক 
নাটক রচনার সময় মুদ্রিত এতিহাসিক গ্রস্থ পাঠ করিয়া 


নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। 


শ্রী রাখালদাস রা 


*“গুবকৃ্‌”-বন্দর* 


(যাত্রাপথে) 


। পিয়ের লোটি ) 


রঙ ঠ 
হৃধ্যোদয় হইয়ছে। আনর। এখন এডেলের উপনাগরে- রর প্রদেশট। 
চিন্নকা'লই গন্রম ও মগীচিকা অধিষ্ঠানভুনি | 
আমাদেরঞানুখে (যাহারা অপরিবন্নীয় নীল-মাকাশ- ডি ভনত- 
বর্ধ হইত ফিরিয়া! আলিতেছে ) দিক্চক্রবাল এক্ষণে একট। গুরু আবরণ- 
ঘা, একট। ধুসর-বেগুনে ও কালিম রঙে আবৃত। 
যারা দুর হইতে ভূমি চিনিতে অভ্যস্ত সেই ন।বিকের চে উহার 
নীচে নিশ্চয়ই মাটি আছে বলি! প্রতীতি হয়। ন! দেখিয়াও জনুমাঁন 
করী যায়-_-এইসকল মেঘ-ছীশি, না যেন কি-একট। অন্বস্ছ ও নিশ্চল 
পদার্থ । বেশ মনে হইতেছে, উহার কতক গুলা দ্বীপ । 
কেহ পূর্বব হইতে বঙিয়। ন। দিলেও সন্দেহ হয় :--এইরূপ বাষ্প 
রাশির দ্বার| থে পদার্থ এই আকাশকে মলিন করিয়াছে, ভাহ। অবশ্যই 
গকু ইউবে, শক্তিশালী হইবে, মপরিমেয় হইবে ) ই দুর অঞ্চলে কতক- 
গ্ুল। বড় বড় গঠন, একট। মহাদেশের অনন্ত রেখাবলী “মন দেখিতেছি 
বণিয়। অনুভব কর! যায়। 
বস্্রহইহ একট মহাদেশ এবং 
অপবিবন্বনায় মহাদেশ £--আকফ্রিক। | 
ক্রমেই আমর! উহার নিকটে অগ্রণর হইতেছি। তখন, প্রথম 
দুষ্ট:ত একট। সিধ। একাকার, এক-খেয়ে রকমের শৈলপিত্ডে্র চিত্র 
নার সমঞ্ষে ফুটিয়। উঠিল । উহ শক্ত বাপুরীশির ভিত অবস্থিত এবং 
“গদ্‌”-কাট। সর সক পথে সমাকীর্ণ। প্রছান্ের নুষ্যকিরণে, সুগভীর 
ছায়ার পশ্চাতে উহ খুব উজ্জ্বল গোলাপী আভা-বিশিষ্ট বলিয়। মনে হয়। 
গাত্যন্তবিক প্রদেশের পশ্চাদ্ভাংগ অন্ধ:করে পর্দাট। এখনও খুব বেশী 
পরিশ্ুট আকারে বিদ্ামান। কঙকগুল! মেশ& কতকগুলা পাহাড়, 
গভীর মপ্দুক।রের মধো, জড়পুটুলি* হইয়া, এক।কারভাঁবে অবস্থিত | -. 
খেন একএকারঞআছ্য! সগ্টির বিশৃষ্থাল বিক্ষুব্ধ জড়পিগুরাশি, যেগানে 
পপিৰা সমস্ত ঝড়-বটিকা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । এই বিক্মিকে শৈলপিও 
মাত। উই-ম।টিন প্রথম স্তর- এই শৈলপিগওকে নোত্রের ছার। অনুসরণ 
করিতেছেছ ইহ। দৃষ্টির বাহিরে চলিয়। যাইতেছে, - দেই একই-রকম 
বষাদাস্ছন্ন অব্যবহা্্/, মৃত; যখন এইবূপ দৃট এড়াইয়। করম।গত দূরে 
মিয়। যায় তন, -বাহার স্থানের অপ্রতুলত। নাউ সেই মরুময় মহ।দেশের ও 
প্রশস্তত। সন্ধে কট! জ্ঞান লাভ হয়; উঞ্* ও উজাড় বিস্তীর্ণ” 
সফিকার একট। আভাস পাওয়। যায়। 
ইতস্তত; কতকগুল! ঝৌপ-ঝাড় -একটু বেণী কাছে আদিলেই ঠাওর 
কর্মায়। ঝেপ গাছগুল। দেখিতে ছেট ছোট গোল[কার ফুলের 
*ঠাডান মত, ছোট ছে।ট আতপত্র-ছাঙার মত। উহার সবুজ রং ক্লান 
চা গিয়াছে, অভি নুষোর তাপে শুকাইয়| গিয়! নীল হইয়া গিয়াছে ; 
চহাদের পন্র-পল্পব এক্প লঘু ও শীর্ন যে মনে হয় ধেন উহার দ্বস্। * 
দেশে আমরা আদিয়। পৌছিয়াছি উহ। দকালিঞির দেশ। 
দকালিরা তাগ্জুরার ঈল্তানের অধীন। এইট জিন ধার দিয়। 


সব্বপেক্ষা। গভীর, সর্বাপেক্ষ। 


পুর্ণ আফ্রিকার অন্তগত এন উপনাগরের ডগকূলস্থ বন্দর 
ফবাদা সোমালিল্যাও ) এক এঘয়ে ফা।মীয়ের আধিক।র-৪হ ছিল | 


একটু নীচে অবরোহণ কণিনেই ফরামীদের আডঢ। * ওবকে" আন। যায়। 

একট। ভাঙ্ষর ব।স্পেন মধো এই ওবক্‌ শীঘ্বই দেণ। দিপ। মর্গীচিকা- 
স্বলভ একট। কম্পনে এই বাশপরাশি অবিরত চঞ্চল । প্রথমে একট। 
বড় নুতন ইমারৎ, এডেনের গৃহাদির মত বার।৩|--ধবধবে সাদ। বালু- 
রাশির উপন্ধ অবস্থিত, দুর হইতে দেখ] যাগ । ইহ। কোম্পানী কর্তৃক 
নিরশ্শসিত; এই কোম্পানা যাত্রাপথের জাহাজদিগকে কয়লা সর্বরাহ 
করিত। এখানে এ একটি মাত্র গৃহ , এই লক্ষ্লীছাড়। দেশের ভিতরে, 
এই গুহের একট। সখন্থচ্ছদতার ভাব, একট। নিন।পদ্‌ নির্িন্রতার ভাব 
দেখিয়। বিশ্মিত হইতে হয়। 

তাহার পর, শুদ্ধ মৃষ্ডিকার একট। দেয়।লের থের; সেহ ঘেরের ভিতর 
একট। অট্টচুডার শুঙ্গদেশের ভগ্াবশেধ ৷ দেখিলে মনে হয় মেন খুব 
প্রাচীন কোনে। একট। মসজিদের ধ্বংস।বশেন ; কিন্ত আদলে গণনায় উচ্ভার 
অশ্ডিত্বকাল তিন বংসরের মার । উহ। ফরাপী বেসিডেন্টের প্রথম আবস- 
গুহ ; আরব কাবাগুহেব ধরণে নির্মিত হয়। বিগত বৎসর এক হন্দর 
রাত্রে আবিনিনিয়ার পাহাড-পব্বত হইতে হঠ।ত একট! বন্য। নাণিয়! 
উহাকে ভূমিনাং করিয়। দেয়। 

একট।| ক্র গ্রাম, তাহার পরেই একট। আফ্রিকাদেশীয় পল্লী; 
ওখানকার মাটিও বালির মতনই, উহ্নার লাল্চে ধুনর রং, নুষ্যের 
উত্তাীপে একইরকম হাঞগ। পপাড়। | উহার কুটারগুলা দর্ন।র, খুব নীচু, 
দেপিতে পশ্টআবাপের মত ১ দুর্ব হইাতে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্তত 
পুতুলের মত 81৫ জন নড়চড়। করিতেছে, উহাদের লাল 
হল্দে কিন্ব। সাদ! রংএর খুব উদ্দ্বল পেযাক নেই পোষাকের নধা 
হইতে লব্বা লঙ্ব। ক।লে। হাহ বাহির হইয়াছে--আবার, আব কত্তকগুলা 
লোক একেবারে উলঙ্গ, তাহাদের ছাঁয়া-ছবি বানবের মত। 

পরিশেষে এ অদূরে, এক প্রকার অন্তরীপের উপর কহকগুল। ছোট 
ছে নুতন বাড়ী ৮- লাণ টির ছাদ; সবশ্ন্ধ ১*১ট। বেশ 
সমভ।বে শেথবদ্ধ; চেহার।ট। একট। কার্পানা দত, কিংব। মজুর- 
সহরের মত। ইহাই মর্কারী ওখক্‌- -শসনকপ্ট।র ওবক্‌ পেনাপিব।লের * 
ওবকৃ। চাগরিদিকৃকার বিরাট মক্ষর পর, ইহ| মেন একট। €খম্য 
বেণাগ। গিনিস বলিয়া মনে হয়। ০ 

ঘে জায়গ।ট।কে “ওবকৃ-বন্দর” বলে, সেহপানকার প্রশাণ্ত গুলের 
উপর অ।মর|। নেও র করিলাম । বস্তাততে হহ| একট। বন্দর ; বাঙদরিয়ার 
উত্তাল তণঙ্গ ওখানে আসিতে পারে দা; উঠ। নেশ একটু হুরঙ্গিত 
আশয়স্থান | কিন্ত প্রথম দৃষ্টিতে ভাতা মনে হয় ন।; কেননা, যে" 
প্রবালের ঘেরের দ্র উহ| সংরগিত, দেই ঘরচ। একেবারেই ফ্ষলের 
সমতল ; সমুদ্রের সমস্ত নিশ্চল নীঁলবর্ণের উপর ঈশত সবুজ রঙের, 


, একট। শোপ রেপ। অস্টিকষ্টে দৃষ্টিগোচু ছুয়। 


মর! খুব একট। গম জারসায আসি পোছিয়াছি। এই 
প্র৪তিকালে সবে আটটা খাজিয়াছে, ইহার সধো, খেন একটা বৃহৎ 
অগ্রিকণ্ডের পুর কাছে আছি বলিয়। মনে হঠাতেছে » আমাটদির গাল 
রগ দেন পাড় যিতেঙ্ে এইবাপ হর কাটি | এবং নমর 
উপরে, শিকঠাভু। আঃ নয়া বাপুহালিৰ উপরে পা রশ্ি লি ভাষণ” 
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'ভানেন প্রতিপি প্ত হইতেছে । কিক কোটীন- চীনে ও শানামে পে 
“্রয়লারের' আরজ উত্তাপ আমর। গন্চাছে ফেলিয়। ছাসিয়াছি হাজার 
ভুলনায় 'এপানকার এই উহ শ্ুগ ও হনেকট। শগাস্থ'কর : এখনে 
যে নাম বহিন্েভে, যেখাশ হইতেই আন্তক ন। ওত! আফিক। ও 
সারবের জল-হান বড় বড় নর'ভূমির উপর দিয়। অ।সিঠেছে সন্দেহ নাউ । 
বেশ আমুভব কর। যায় এষ বাতীলট। বিশুদ্ধ, এসন-কি জীবন প্রদ 
বলিলেও বল। ষাঈতে পারে । 

কবোধঃ জলের উপর. ডিঙ্গি সোগে যাত্র। করিয়], অপ সময়ের মধ্যে 
ডাঙ্গায় পদাপ্পণ করিলাম ; লাল মাটি যেন নাগুনে পুড়িতেছে ৷ তাহার 
গর, একটা বালির সরু পথ দিয়। একট। কেল্লা ময়দানের মনত জায়গার 
'আসিয়। পড়িলাম ; এই ময়দান সমুদ্রের উপর আধিপন্ডা করিতেছে । 
ময়দানের চারিদিকে লাল ট।পি-নিশিষ্ঠ ছোট ছে।ট বাঁড়ী। এট স্বানট। 
মুরোপীয় ওবকের অস্তড় ত। 

মধ্যস্থলে শাসনকর্ধীর আবান-গৃহ ; পলান্টার।-কর। £কট। দিড়ি দির়। 
উপরে উঠিতে হয়। দিড়িট। পু কর্দম ও ঈখত্ধুসরবর্ণের পলাস্তার। 
ার। নিশ্চিত ) কৃপ'র্ণ কাফি সর্দারদ্গের অভার্থমারই উপযুক্ত । এই 
পাপগ্ুলার উপরে আবাস-গৃহ ; ফাক বিশিষ্ট গরাদে ছাড়। উহর মান 
কোন দেয়াল নাই ; গৃহটি মুর্গির গ [চার মহ খাড়া তয়! মাডে : উহার 
চির দিয়। সমু বাতান প্রবেশ করিতে পারে ।  উষ্তার সম্্গে চারিট। 
স্কুজ কামান - গত হাপসঙ্জ। একটা হস্টকর বাপার আর একটা 
মাপ্ুলের ডগায় একট। ফর।ণী পহাক। উা়িতেছে | অন্ত গৃহ গুলা একভ- 
রকমে নিশ্মিত, এই শ।সনকত্তীর জ।কালে। আাস-গৃহের প্রতোক দিকে 
সৌসামাসহকারে শ্রেণীবদ্ধ। এইসন গৃহে ** কি ৮৭ তোপগানার 
লোক এবং নৌবিছ।গের পদাতিফের। বাস করে। ভউহ্াারাই গবকের 
গরঙ্গী সৈন্য । 

এষ্ট গোর। অঞ্চলের রগণার্থ ফট সামান্য নড়।; সাতপর-গার 
আকার কঠকণলা ঝোপ-গাচ সারিসারি 2 পাশাপাশি জমির উপর শেণী- 
বঙ্গ করিয়৷ এই বেড। প্রস্থ হইয়াছে । গেন বড়বড় কণ্টকময় ফুলের 
ভোড়।। 

এঠ শরের ভিতর কতকগুলি সক ও ব% সৈনিক ঘোর। ফেব 
করিতেছে] এগণে উহার প্রাহুছোঙ্গনের আয়োজনে ব্যাপুভ। 
কে।চিন-চাষ্উন। ও টন্কিনে 'গরীপ দেখিহাম, এপানে টনিকদিগের মুখ 
সৈকপ টান|-টান। ৪ ফাকে এদেপিলাম ন।। উহাদের ভাল চেস্ার। ; 
মাদ। শিরাণ মাথায়, হাছাহানী ণকট। জামা গায়ে ৮- সৌর উক্কাপের 
প্রভাবে, উহাদের বুপে একট। শ্বাস্ত্োর ভান লগত ভয় । বিছতন 
আরবদিগেধ মত উহ।দের নয় বাঝ সমল হঠয়। পাঁঢয়াে | 
, উষ্কীর! রাক্ন। করিতেছে : প্রধত শাক প্রকু সন্তি তুলিয়া আানিষাছে : 
এষ্ট নিউব্‌ মর'ত মানে এষ্টসন শাকনন্তি "দপিয়। গাশ্ম্য ভইতে তয়। 
মলে হয় উর! গকট। লাগান .»যারা করিত কতকামা হয়ে £ এবং 
'টর্ভাতে প্রটর গুলদেক করায় এইদমন্ত শাক-সন্তি গজাউর। উঠিয়াছে ! 
উহাদের মধ্যে নিগে। শিশখর। খেল! করিতেছে! এই কু জীবগ্ুল। 
আরব ও ভারতবাদীন যৌনমিলন ভউনে, উৎপন্ন 1 উচদের টান। টান। 
চোখ, ওষ্টঘুগল বশ পাৎল। পার্মমথ বশ সুন্দর | এই ওবফের বেশ 
গকট| জীবন্ত 17 আ।ে। 

একট। বাণুময় গঞ্ভার গিরি-পণ কাফ-গ্রাম হঈ-হ এই সৈনিক, 
অঞ্চলট।কে পৃথক্‌ করিয়!ছে ; মনে হয়, একবংদরের মধো এই গ্রামট। 
খুব ঝাড়িয়। গিয়াডে ৷ কিন্তু বাই তহোক্-এই লোৌকগুলা কোপা হইলে 
আসে? 
রান্ত। দিয়া, "কান বিজন পণ দিয়। টঙ্কার। এপানে আাসিয়। সশ্মিলি* 
হয়? 


নিপু যখন মরতমি চাঙিদিকে বিস্তৃত, তপন কেন্‌ 


প্রবাসী__বৈশাখ) 


*৬৩১ [ ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড ' 
উচ্ভ। নিশ্িত, ওবকে ন্পিজ্াবা'পারের একটি অতাব ক্ষুদ্র কেন 
গড়িয়। উঠিয়াছে। একসণে উতা' একটি ভোট রাস্ত। মান আমাদের 
দহ্মুপে উদ্ঘাটিত হইয়। লক্ঘ। চলিয়া গিয়াছে দৌরকর-কবিত এই 
রাস্ত'টি সারি-সারি ১০15টা গুষ্ের মধ্য দিয়। প্রবেশ করিয়াছে । 
গমন কি, প্রবেশ পণে, প্রন্নু্চ দেয়ালবিশিষ্ট একট। ক্ষুদ্র গৃহ' অবস্থিত, 
মুরপিগের ধরণে গঠিত) এদেশে “আব স্যাত্‌ মদের উচ্ভ। একমাত্র 
দেকন। একটি যুরোপীয় উপনিবেশ, ইহার মধ্যে আমাদের, সৈনিক- 
দের ব্যবহারের জঙ্ক এই দে/কান খুলিয়াছে। বাদবাকী সমন দেশীয়- 
দিগের কুটার-- এত নীচু গে উচ্ঠাত চাল হাত দিয়। স্পর্শ করা যায়; 
কতকগুল। গাঠ-ওয়াল। কাষ্টের দ্বার। পরিবুত, কান্টণগুগুল। দেখিতে 
টে অন্থির মত, দোম্ড।নো। বুদ্ধের জঙ্বার মত (যে ঝোপঝড়ে 
শাসনকর্বীর গুের বেড। নিশ্মিত সেই একই কোপ), এবং 
একটার মাঙ্গে মার-একটা পেলাঠি-কর। কতক গ্রল। দর্ম। দিয়! আচ্ছাদিত । 
ষেন কতক'গুল। €জাড়।-তাড়া-দেওয়। ছিন্নবস্থ । মাটি পদদলিত, ছুমু শ- 
করা) পঠিত ময়ল। জিনিসের সহিহ মিশ্রিত ; গইনন জঞ্জাল পগিত্েছে 
শুকাঠয়। সাউতেছে | অগণা মাচির পাল বাতাসে উড়িতেছে । 
আামাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ঢুঈটি কৃষণনর্ণ রণ 
আাপিয়। উপস্থিহ হইল । পাত্ল। পাঙল। ঠোট মুপে কপট ছুষ্ঠামির 
হাসি , একজন পথচল্তি কাফি-বালক, পরিচয় করিয! দিবার ভবে 
শলিল, "থর দাকালি' মাদাম" | এউ রমণীরা উ।টুকা-ছাড়ানে। বাঘের 
চাম্ড়। আমাদের নিকট বিখ্ায় করিতে াসিয়াছে | উহ্াদে। মধো এক" 
ঘনের কঁ(ধের পর 'একট। ঢাম্ডা ঝলিডেছে | এই "নাদাম-ঈ।ক।লিদের" 
অদ্ভুতরকমের মাপ। ; উহার! উহাদের অল্জ্ঞলে চোখ ঘুরাতে ঘুরাতে, 
আমাদের নিকট কহ নব্রপরণের মুপতঙ্গি করিতে লাগিল । গযোর 
গালোয় মনে ভাতে লাগিল হেলেমাঙ্গা মার্স কাঠের মতো গেন 
তদের গাব্রচপ্দ। চিকচিক করিতেছে ! 
বরানর এই রাস্তার ধারে ছোট ছোট কাফি-ঘর, ছোট ছোট দোকান । 
এহপব দম1-শরে কিছু-ন।-কিছু পান করিবার পাক, কিছু-না-কিছু 
“কন। বেচ। হয়] এইনমান্ের মধো একটা উপশিত-মাতা-করিয়। 
ঠলিবার ভাব, গাগ্থশালার "ভাব রহিয়াছে _ যেন ভাবী কাফি-বঙজগারের 
গঠথানে শুত্রপ।ত হতয়ছে | 
আরবধরণের কাবিপর ; এইখানে, বঙ় বড় কটীবার গড়গ়্ীয় 
ধুমপান করিতে করিতে, ছোট ছেটি পেয়ালায় পানীয় জবা পাম কর। 
হয়; এইসব “পয়াল! এডেন হইতে আনাত। এইপানে গোলাপী রঙের 
তম্মুজ ও আক্‌ দ্দোর পার ভউেভে | 
দেকানগুলা যার-পর-লাই ক্ষুদ্র ; থাপৃ-ওয়াল। একট। টেবিলের "উপর 
ড্নিসপনর সাক্গানে। রতিয়াে £ - একট! গোপে কিছু চাল, মার-একটি। 
“পাপে একটু লনণ ; কিছু দারচিনি, কিছু জায়ান, কিছু আদা, হার পর 
উদ্ভট রকমের ছোট ছোট পেয়ালা। ধ একই" দেক।নদার কাপড়ের 
পাগ্ডিও নিপ্লী করে, কাফি-বাবঙ্গত ধুতিও বিকয় করে। 
ফ্রেঠা ও বিক্রে্। (সবন্দ্ধ চন্দ ২০* জন) সকল জাতির 
গন্য লোক । খুব কঁকসর্ণ কাফি, চিক্চিকে কোক্ড়া চুল, 
নগ্র গা, বেশ উগ্নচ দেহভঙ্গী। আরব 'রংকর| বড় বড় চোখ, 
সাদ! কি'ব। উ্ধল সবুগ কিল কলানালি ছদ। রডের পরিচ্ছদ । 
কপিশবর্ণ মুপের ব”, লঙ্গ। ও পাঠ্ল। গুন; রাজহংসের মহ গীনা, 
ছাগলের মত পার্থমুখ, লাল-রং-কর! লদ্ব। চুল, কাধের উপর ঝুলিয়। 
পড়িযাে । 'রনঙ্গ ধাতুর উপর যেন মেরিনে-মেমের গাত্র হইতে ছাট। 
পশম 1 দাকালি। শামুকের হার গলায় পরিয়াছে। আর চুই তিন জন 
মালাবার শেন পথ ডুলিয়। এগানে আহসিয়। পড়িয়াছে এই জটলার মধো 
পাঞনস্তী বনের একটা স্মৃতি জাগাউয। তুলিয়া । 
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ক।ফি-ঘরগুল। ছে ছেট খড়ের পাপের মহত উ্ভার পশ্চাদভাগে 
লোকগুল। দিশঙ্ললাবে একসঙ্গে বসিয্লী জুয়। খেলিতেছে কিংব। নর 
পান করিতেছে | কেহ কেহ ব। পাশ। খেলিতেছে । 

আবার কেহ কেভ মরুইমির একটা অপেঙ্গাকাত সাদাসিধে গেল। 
বাছিয়। লঙর।ছে । এই খেলা হইতৈছে বালির উপর নান।-প্রকার 
সম্মিলিত রেখ। কাট। | ছুইজন কাফি একেবারে উলঙ্গ- রক্ষা-কবচের 
'মলক্কারে বিভূষিত, খুব উৎসাহের সহিত তান খেলিতেছে, মধো মধ্যে 
হাসের পিট্গুলা টেবিলের উপর সঙ্গোরে আছ ড্াইর। ফেলিভেছে । 
উহাদের বুনে। ভাতে সতিকার তাস দেখিয়গবিশ্মিত হউতে তয়। 

উচাদের পাশে, আর তিন গন ডমিনো। ( দশ-পঁচিশ £) খেপিতে 
বসিয়া গিয়াছে । উহার! কপিশবর্ণ ও পাত্ল।-গঠনের একজাভ্ঠায় 
লোক *টুঙ্চারা' চুলে সাদ রং দেয়। এপন উতাদের চুল, একট। ভিন্ন 
রুছের পরস্থিত মশলার ছারা আচ্ছাদিত, কাল চহ। উঠাইয়। ফেলিয়। আবার 
2৪ হউবে ; এ মশলাট। একট। ঘন জ্রমা্ট শক্ত ছালের আকারে মাপার 
পর রহিয়াছে | দেখিলে মনে তয় “মমির গায়ে সে শক্ত চুপে 
প্রপ্লেপ থাকে সেইবপ চুণের প্রজেপ। 

এই খেলুড়েদর মাপার উপর গে দর্মাও চাল আছে, ভাত।ঠ 
কষ্টেসষ্টে একটু চায়। হয়। শুয়োর কিরণ, ভীষণ পুর্ষোর কিরণ, 
হাকুনার এত ভিের মত. ভার ভিতর দিয় প্রনেশ করে। এবং উ্তার 
সবিপিকে গেসব অশ্িতপ্ত কুটার দৃষ্টির নতিভত -ভাহারাও ৭ 
গসাম আফ্রিকার মধ্যে আলিতেছে, পুড়িতেছে তত 

শাদ্রত এত গ্রামের শেষপ্রাস্তে আসিয়। পড়! গেল। খৈষের দিকের 
সরিট। গুহ অন্যগুল। হইতে একটু বিচ্ছিন্ন হয়! 'কট! বালুকান্তষ্ছের 
ছপৰ আবস্থিত 2 ই! বিলাসিনীদের নকল ; টার দেখিতে মন্দ নকে 
এইসব হার্দি, সোমালি, কি"ন। দকালি-জভীয় রমণী, উহাদের 
সার পারে গপেঙ্গ। করিতেছে | উহাদের লাল দীর্ঘ পরিচ্ছদ 
£হাদ্রে পদ-গুল্ফে ও মণিবন্ধে ভাবা ভারা রূপার বলয়; “মন শিকারের 
“পানে বসিয। শাছে ; মুসের ভাবট। মাঝে রতগ্তনয়, অ।ধে। ভিতম্-ভামণ | 
নি পুকনণ নিলক্ষতাব মধ্যে খুন একট। গান্তীযা আাঁছে। উতার। 
গশ্মের তনুষ্টানের মতে। উভভাদের বাবস। চাঁলাউতেছে এবং একট 
শপ চল্১কে মু্ার জন্য, কি ফরাসী নৈনিক, কি বেদ্রইন্‌, কি রঙ 
পচ পারা কাফি যেকেভ রাস্তা, দিয়া চলিঙ্েছ, তাগাকেউ উহার। 
1 এর মিষ্টি ভাসি ভাসিয়। আহবান করিতোছ। 

“ঠ অঁধলট।* শেষ হইয়া গেলেই, সুগভীর বিক্মিকে মরীচিক। 
পুল গধাদীপ্ত করাল সৃত্ারূপী মরততূমি আরস্ত হয়। 

গণনন্তুও ভূমির একট। নকলের মতে], ঈবৎ সবুজ রণের একট! 

গশিন রহিয়াঞ্ডে ; বাগান, সেই প্রখ্যাত বাগান মাতা সৈনিকের, জল 
পাকের দার! ঠুসর্ধে তেয়ারা করিয়াছে ও বীচাউয়। রাখিয়াছে | উহা ছাড। 
গান কিছ নাউ আমাদের সম্মুখে এই শুম্যপ্রদেশট। প্রসারিত 
এনচিত্তে যাহ। “সবগ- মালভূমি" নামে নির্দেশিত হইয়াছে | | 

দ্কচক্রবালের শেষ প্রান্তে, কুমির পার্থদেশে, সেই চিরন্তন একই 
পিল ও গিরিমাল। এই উজাড় বিস্তারকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে । 
কচ! আকাশের অন্ধকারের সভিত মিশিয়।, দুরত্বের মজে সঙ্গে 
গবগি পসংণ হইয়। শিয়! এই উচ্চ পর্বহগুল! একট। স্তুপাকার চায়!- 
"5৭1 ম* সন্দহত এঙ্গিত কহয়ছে | গইদল অন্যন্তর শরকলে পনর" 
লাবদিগের গতিবিধি নাতি! এই অভ্যস্তর প্রদেশ যা। আন এরপঁ 
ঃমসাচ্ছন্ন, উহা হইতে আবার বালুরাশির স্বর্ণরিত দীপ্তিচ্ছন্ট। বাহির 
উবে, অলস্থ জাজ .ক নিঃস্েত তইয়। আবার চোঁপ নল্ন।ইয়। দিবে। 

গঠ “মুগ-মালকুমিক) উপর দিয়া, যতই আমরা *অগ্রসর হইতে 

লাল টালি ও ঠিনটি গুভদাদেত এত গা শক্রল্ণা দলের মধো 


৫ ওবকৃ* বন্দর 
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নামিয়। পড়িতেছে, মুছিয়া যাইতেছে, মন্থৃহি্ হইতেছে ১ ছার ও 
বিধাদময় সমহলডুমি গামাদের চতুদ্দিকে নিয়ত বাড়িয়। চলিয়ান্কে। 
সমু্রও দৃষ্টি বি উত ভতয়া পড়িয়াছে । হৰুও টির উপর সালের 
শাখ। প্রশাপা ও শামুক দেপিতে পাওয়া যায়। উন্স্তত কষ্টকগুল। লোহিতা 
কৃত তৃণ গুচ্ছ; কতকপ্চলা অড্রুত চার-গাভ ; উহার সবৃঙ্গ রং এরূপ 
মান হইয়। গিয়াছে যে মনে হয় গুযা বুঝি উষ্ঠার রং উদররস্থ করিয়াছে । 
তার পর, একটু দুরে দুরে, যেন ইংরেজী বাগান তৈরী করিবার জগ্তই এইসব 
চক্রাকৃতি লীর্ণ ঝোপন্বাড় ৷ উহাদের সর' ও উদ্জবল পত্রপল্লব কীয় শীর্ণ 
বৃত্তের উপরে দক্ষিণে ও বামে হেলিয়। রহিয়াছে । ঈত। 'একটা বিন 
“লজ্জাবতী”; আফ্রিকা দেশের এঠ চিরম্থন লজ্জাবতী যাহ। অভান্তর 
প্রদেশের সমন্ত অন্মবীর ভূমিতে জন্মায় দেনেগালের বাপুরাশির মধে। 
বঙ মরুভূমির ওধার পমাস্্; এই লঙ্জাবতা গা ভষ্তে কিছুত 
উৎপন্ন হয় না. উঁভ। কোন কাজে আসে ন। এমন কি একটু ভায়। দানও 


কাহার! এইরকম জমি «পাদণ কণে? এই কিছু পূন্নে আমর! 
ওবক গ্রামের আদিম নিবাসী পাভল। :3 কপিলবণ, লিডালমুশী বুনো- 
রকমের দৃষ্টি, যে “ঠাকা লি" দিগের কণ। বলিয়াভিলাম, নিশ্চয় তাহারা । 
এসব লোক এন দেশের সাঙ্গ বেশ পাগ খাউয়াডে | উষ্তারা এখ(নে - 
ইতস্তত ভরনণ করিয়। ভ্ঠাবন মাপন করে ; নালিব মধো ভক্ষলের মধো 
উঠার বিরলভাবে মবস্থিতি করে : এব" পরপানকার চিরগ্তন উনু।প, জনে 
হয় উহ্।দিগকে স্পাইয়। ফেলিয়াঞে,. উহাদদব শরীরকে হরিণের মঠ 
পাতলা করিয়া দিয়।ছে। 

আমাদের যাত্র।পথে কতকগুলি লোকের সভিত আমাদের সাঙ্গাং 

হইল ; উহার মভ্যান্তর প্রদেশ হইতে আসিতেছে, পিঠে হা বৌচ্কা- 
নৃচকিঃ আগেকার মত “মাদাম দালালিদের” মআর-এক দল. শুর রন্দর 
দন্তপংজির ভিতর হইতে সেই একইরকম কপট হাসি হাসিতে-হাসিতে 
আমাদের সম্মশৈ আদিয়। দাড়াল | আর-একট। বাঘ-চন্ম উহার। 
শামাদের নিকট নিক্রয় কঠিবার নিমিত্ত সশ্মুশে বিচাইয়।, দিল । 

ণই সমতল ভূমির মধ্য. দূর ভইন্ে দুরাস্তরে, উত্তপ্ত মাটির উপর 
লোকের। আডও| গাড়িযাে | উহার। পঙ্ছর মতে। মাগ। নোয়াউয়। 
উহাদের কুটারে প্রনেশ করে) পানে উচার| বসিয়া পাকে - উহাদের 
সঙ্গে রিয়াছে কতকগুল৷ গাধার বাচ্চা, ককগুলা চামড়ার বেল, 
কতকগুলা রক্ষ|-কবজ. এবং পুন-পারাপিধরণের কতকগুলা তলোয়ার ও 
চেরা । নিশ্চল, অলস, উহীর! ব্যবসার উদ্দেশে, কিংবা শুধু দর্শনের 
গ্য ওবকের অভিমুপে আপিয়াছে |. টহািগকে কেহ বড় একট! 
সাদর অন্যার্থন। করে ন. বরং উহাদিগকে দেখিয়। লোকে ভয় পায়। 
এখানকার বাদিন্দ। এবং উচার। উভয়ের হবো সাক্ষাৎকার দিলে" 
উভয়ের মন নিশ্চয় ও মনিশ্বাসে পর্ণ হয়। 

এপন বেল। ১১টা :» এইসব মরীচিকার মধ্যে এসব বাধুরাশি হইত ৯ 

প্রতিক্িপ্ত কিরণের মাধ, সমস্ত বিকৃমিক্‌ করিতেছে, সমন্তষ্ট কম্পিত. 
তষ্তেড়ে | মাটি হইতে একট। নেত্রান্ধকারী প্রচ সমুখিত হইতেছে । 

আমর। দূর তইতে দেপিতে পাইতেছি, কতক গুল পুব-সাদ। জিনিস, 
মাঠেই উপর স্তপাকারে অবস্থিত । কোনে! অলে!কিক শক্ষি সোগে 
গপানে ণকটু বরফ পড়িল নাকি; কিনা কতকট! টিন, কিংব। 
কঠকগ্চল! পাঁপর " কিন্ধ না উহ! "মু নর্িতেছে | হবে বোপ হয 
জারন-ধরণে মাথা-ঢাক। কতকগুল| লোক? -কিলা কতকগুল! পশ্ড” 
ছরিণ? গোড়।? যাই ইচ্ছ। তাভারই সহিত সাদৃশ্ট আছে বলিয়। মনে 
করা যাইতে পারে, এমনকি সাদা হাতিরও সহিত) কেনন।, গ্ক দূর 
কি রৃতম্ব সে সম্বন্ধে একট। সম্পূর্ণ ধারণ| আর তয়ন|। একট দ্র 
সব স্থিনিস বিরাপ ৪ পরিনঞ্নশীলঞ্তইয়। গডিয়ানে | | 
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উতা কশকগুলা গেড়। বই আর কিছুই, নহে । ভেড়াুল। একটু 
মজার-রকমের, গায়ের রং পুষ সাদ।, মাথ। লেশ কালে, এব উক্তিপ্টের 
মেষের 'নতে। পুচ্ছ হাঁতপাণার মতে] চারিদিকে ছন্ডানে। | ন।-জানি কি- 
প্রকার তৃণ চর্বগ করিবার জগ্য.এইসব দুর্লভ-জাতীয় মেষগুলাকে দিনের 
বেলা এখানে পাঠান হইয়। থাকে; এবং শুখা অন্ত হইলে_ হিংস্র 
জন্তদের বাহির হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে তাঁড়াতাড়ি আবার ওবক্‌- 
গ্রামের দিকে লইয়া! যাওয়। হয়। 

এই অর্সাম মরভূমির মধা দিয়। চলিতে চলিতে, এই শেষ ভীবন্ 
প্রাথ॥থ আমাদের নয়নগোচর হইল। একটু পরেই মধাক্ আসিয়। 
পড়িল। এই সময়ে সাদ। লোকেরা কখনই ঘরের বাতির হয় না৷ 
মামর। সব দেখিবার ক্তল্ঠই এখানে আপিয়াছি- আমদের জর বেচনার 
ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে । সাদা কাপড়ের ভিতর দিয়। 
আমাদের ক।ধের উপর একট|। অনল-দহন-জ্ব।লা অনুতব করিত 
লাগিলাম | চলিবার সময়, মাটিতে আদাদেন আঁ ছায়। পড়িভেছে ন।, 
পায়ের নীচে একট। ছোট্ট কালো চকু মাত্র আমাদের পায়ের নাচে 
আপিয়। থামিতেছে ! নুরধ্য উচ্চ গগনে, ঠিক আমাদের মাপার উপর ১-- 
সেখান হইতে নলোঙজাভাবে অনল-কণা পৃথিবীর উপর বধণ 
করিতেছে । 

কোথাও কিছু নড়িতেছে ন। ; উত্ত।পে সমস্ত মরিয়। শিয়াছে ; অন্যান্য 
দেশে, এই ত্রীষ্ম মধ্যাঙ্তে যাহারা ভাপিণাম শব্দ করে সেই কাউদিংগের'ও 


আরবী ছন্দের 


গন্ত ১৩২৮ সালের চৈত্র সংখ্য। প্রবাসীতে বন্ধুবর কাজী 
নজ্রুল ইস্লাম সাহেব ১৮টি আর্বী ছন্দের অন্তবাদ 
করিয়াছিলেন । কিন্তু আরবী ছন্দের সমষ্টি ১৮ নে -১৪। 
তা" ছাড়া তিনি এক-একটি ছন্দের শান পিয়া তাহার 
মাত্র একটি করিয়। দৃষ্টাু.প্য়াছেন। ইহাতে স্বভাব তঃউ মনে 
হয়, ছন্দগুপি একক-ভাবেই সম্পূণ, অর্থা২ উহাদের আর 
কোন 'শাখা-প্রশাখ। নাই | কিস্ত প্রকৃত বাপার তাহ। 
'নহে। কয়েকটি ছন্দ ছাঁড়। আর সবগুলিরই বু শাখা, 
প্রশখা আছে, আর নেণ্তলি পরস্পর এত স্বতন্ত্র যে, 
প্রতোকটিকে এক-একটি মূল বলিলেও ভুল বলা হয় না। 
বস্ততঃ অধিকাংখ স্থলেই আর্বী ছন্দের নাম-করণ 
এক-একটি গ্রপ্‌ বা বিভাগেরই নাম-করণ। এক্ষেত্রে 
কোন-একটি বিশিষ্ট ছন্দের পরিচয় দিতে হইলে তদস্তর্গত 


ছন্ধ-সমষ্টির যে-কোন একটি ইচ্ছামত, উল্লেখ করিপেই, 


চলিবে না, সবগুলিরই উল্লেখ করিতে হইবে, কেনন। 
ঠিক উতখানিই সত্য। বলা বাহুলা, এই কারনেই 
একটি সঙ্গষ্ধে উহার নাম থত্খানি সভা, অপরটি সঙ্গদ্দেও 


প্রবামী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সঙ্গাত আর শোন। মায় ন। | সমন্ত মরভূমির মধ্যে কম্পন কমশত 
বৃদ্ধি পাউডৈছে-- কেবলই কম্পন, কম্পন, কম্পন: ইহার গতি অবিরাম, 
দ্রুত ও জরভানাপন্ন ; কিন্তু কল্পনার সামগ্রী মতো, স্বপ্নের মতে। একে- 
বারেই নিস্তব্ধ । 

পুর সুদূর পর্য্যন্ত, কি-একট। অনির্দেশ্ঠ জিনিস প্রসারিত,-মনে হয় 
যেন এমন একট। চলমান জলপ্রবাহ কিংবা একট| ফিন্ফিনে “গজ” 
কাপড় হাওয়ায় নড়িতেছে-_যাহার অস্তিত্ব মাত্র নাই, যাহ। মরীচিকা বই 
আর কিছুই নহে। দুরন্ত লঙ্জাবগীর গছগুলা তন্ভুত আকার ধারণ 
করিয়াছে ; এই প্রবঞ্চক জলরাশির মধ্যে প্রতিবিশ্বিত হইয়। মাঝের 
দিকে উহার! দ্বিষ্ুণিত হইয়। পড়িয়াছে - এই এরবঞ্চক জলর।শি নিঃশব্দে 
সমস্ত বাপুরাশিকে শাব্রমণ করিয়াছে একটি নিঃঙ্গাস না ফেলিয়াও 
নডা-চড। কগিতেছে | এবং তৎসমস্ত ইইতেই স্ফুলি নিশ্েত হইয়া 
চোগ ঝল্সাইয়। দিতেছে, শরীরকে ক্লান্ত করিতেছে । 

এই মরুডুমির বিলাদময় বিরাট দাপ্তিচ্ছট। কল্পনাকে বিশ্ষুন্ধ 
করিয়। তুলে । 

দূর পশ্চাতে মেই একই অন্ধকেরে গাহাড়পর্ববত, পর্বতের মাথ'র 
উপর গুরভার জলদস্তপ পর্বতের এইদিকে, একপ্রকার অপরিস্দুট 
তদসাচ্ছন্ন উঞ্জড় ভূমিতে আপিয়। সমস্ত পধ্যবসিত হইয়ছে ; সুগভীর 
কৃমর্ণেত মধ্যে দৃষ্টি হারাইয়। যায়; ইহাই আকফ্রিক।র অভান্তর-দেশ ; 
ঈঠ। সদস্ত অন্দকার ও নাড় বিকার পশ্চাতে অবস্থিত । 

শ্রী জ্যোতিরিন্দরনাথ ঠাকুর 


বাঙ্গল৷ তর্জমা 


আমি আব্বা ছন্দের সম্পূর্ণ অন্কবাদ করিলাম। পাঠক 
দেখিবেন, কাজী নক্গরুল ইস্লাম সাঙ্ছেবের অনূদিত 
১৮টি ছন্দ ছাঁড। ঘেপ্চলি অবশিষ্ট আছে, সেগুলি সংখ্যায় 
কত বেশী এবং কত বিচিত্র, নুতন ও মধুর । 

'এতদ্াতীত কাজী সাহেব করেকস্থলে আর্বী ছন্দ- 
স্সদ্ধের উচ্চাগণ ঠিকমত ধরিতে পারেন নাই, কাজেই সেই- 
পেহ স্থলে তাহার অন্ভবাদও ভুল হইয়াছে । ভা”, হাড়। 
'এমন দুই-একটি ছন্দ-্ত্র লিনিয়াছেন__সাহ। আমাদের 
“কাছে সম্পৃূণ নৃতন বলিয়া বোধ হইপ। জানি না, সেগুপি 
তিনি কোথায় পাইয়াছেন। যথাস্থানে পাঠক ইনার উল্লেখ 
দেখিতে পাইবেন ।* 


ম. এস্কুলে কৃতঙতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, আর্বী ও ফার্সী 
ভাবায় হপগ্ডিত ছন্দশান্দে বিশেষ জভিজ্ঞ এবং ঝঙগলা সাহিত্যের মৌনী 
সেবক বারাঞপুর নিঝ।নী ধঙ্ধুবর ফৌলবী সৈয়দ নেগা মউদ্দিন আহ সদ 
সাহেব বহু আয়ন শ্রীকার করিয়। “ওরাজে সইফী” “চাহার গুল্জার” 
উত্ভাদি ছন্দ-পুণ্তক ঘ!টিয়। আম।কে সমুদয় আর্বী ছন্দের মুল-স্ুপ্রগুলি 
লিপিয়। দিয়াছেন এবং এৎসম্বীয় যাবতীয় জ্ঞাত লিময় আমাকে 
বি্দ5।বে বুঝাইয়। দিয়াছেন । 


৪ম সংখ্যা ] * আরবী ছান্দের বাঙ্গলা তর্জজমা ৪৭ 


. 
বিশেষ দ্রষ্টব্য 8__পাঠক, ছন্দ-স্থত্রের যেখানে “1” চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করিবেন, 

এবং ঘেখানে “--* দেখিবেন, সেখানে উচ্চারণ একটু টানিয়া রাখিবেন। বাঙ্গলা অন্কবাদও তদনুঘায়ী পর়্িবেন, 

৪ আর্বী ছন্দের মাধুধ্য ও তাহার তড়িং-চপল লীলায়িত প্বনি-বৈচিত্র্য বাঙ্গলা ভাষায় ধ€] পড়িবে না। 


(১) তবীল 
। । | ॥ ॥ ॥ 
ফউলুঈ | মফাঈলুন |. ফউলুন | মফ।ঈলুন 
|] 1 1 । । | 
ফউলুন. | মফাঈলুন | ফউলুন |  দফাঈলুন 
কানের ছুল | চুরির শিগ্সিন, | কিন্তু | মলের রিন্ঝিন্, 


কিজ্তন্দর | তোম।র কেশ-পাশ। | আদর মোর | অপীর দিন্টদিন। ৯ 


(২) মদীদ্‌ 


। ॥ 1 1 । 
ফাএলাকুন 1 ফাএলুন ] ফাএলাতুন [ ফাএলুন 1 
নাইক' তুল মোর |] প্রাণ-বধুর | চোখ জড়ায় তার | অঙ্গ-নূর; 
স্বর্গ কোন্‌ ঠাই | কোন্‌ স্থদূর?... | এই ত মোর ভাট | স্বর্গপুর। 
(৩) বসীত, 
। ॥ 
মস্তাফ আলুন | ফাএপুন ] মস্তাফ আলুন 1] ফাএলুন 
মন্থরপবন | বঘ়পীরে, | সন্ধ্যার আপার | ছুই তীরে, 
তর্‌ তরু তরীর | শির চলে | থম্থম্‌নদীর | বুক চিরে। 
(৪) ওয়াফের 
। । । 1 
মফা সু'লাতুন ৪. নফাআল।তুন | অফ আ।লাতুন ] মফাআ।লাতুন ? 


বা 
গভীর বেদনার | হৃদয় ভেঙে বার, | পরাণ কনে হার | আকুল পিয়াসায়, 
সকল আশা মোর | বিফল হ'ল ভাই, | জীবন রাখি আর | এখন কী আশায়। 


(৫) কামেল «* 
1 1 ॥ 1 
মৃতাফা ম।লুন ] মভাফাআলুন & মতাফা মাপুন | মতাফাআলুন 
বসোরার গোলাপ | থেন ছুই কপোল, | বিদ্বুপীর মতন | আ্বাখি-যুগ চপল, 
হাসিময় নধর | রাও ছুই অপর | চুমি' মোর জীবন | হ'ল আজ সফল । 


* বাঙ্গল। অন্ুব।দগজলি অমি ছন্দস্থজ্ের মতই মাত্র! (মিটার) দিয়। নাজাইয়! গেলাম । পরে ইচ্ছু। করিলে যে-কোন ভাবে ইহাকে 


নাগান যাইবে । বুঝিবার সুবিধার জন্যই এইরূপ করিলাম । 

+ আরবী ছন্দ-ুত্র সর্বত্রই দ্বি-চরণ-বিশিষ্ট। কিন্তু বাহলাবোধি সংক্ষেপের গাতিরে আমর! এখন হইতে মার এক চরণেরই উল্লেখ করিব। 
বল। নালা, গ্বিতীয় চ্ণও অবিকল প্রথম চরণের নুরূপ। * 
1 কাগী সাহেব “মফাঙাল্তুন” লিখিয়াছেন। উহ| ভুল, “মফা ালাতুন” হইবে। সুতরাং ভাহার বাঙ্গল! অনুবাদও এল্সলে ভুল 
হউমাছে। ডুলন। করিবার স্থবিধার জন্য এলে ঠাঙ্সর বাঙ্গল! অন্থবাদ উদ্ধৃত করিলাম ;--“কানের তার ডুল্‌, দোছল্‌ ছুল্‌ ছুল্‌......” ইত্যাদি । 


** এই পাঁচটি খাশ আরবী ছন্দ। * 4 


৪৮ প্রাবাসী- বৈশাখ, ১৩৩১ '[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(৬) যদীদ' 


(ক) ফএলাতুন ] ফাএলাতুন 1] মস্তাফ আলুন * 
নুক্ত কেশ-পাশ | িপ্ধ-দীর হাস ! 'তুল্-তুল্‌ বয়ান, 
কর্ণে দ্বল্‌ তার | কণে ফুল্ার | ঢুল্‌ ঢুল্‌ নয়ান। 

(2) ফা'লাতুন ] ফা'লানতন মফানমাপুন 
কোন্‌ বেদনায় | কদ্ছিস্ বল্‌ | শয়ন লুট 
উচ্ছল-জল-. ! -ছল্ছল-ছল | নয়ন "টি 

। ৭) কারিব 
! 4" রর ॥ 

(কি) অন্যাঙ্গণুন মফ্াঙ্গপুণ " কংণলাতন 
জঞ্্যুমন্দির , নিগিল সন্দি 1 কেন্ছু চাক হার 
গাতক তচ্ছ | খান্তক উচ্চ 1 মুন রাক দার 

। ! । 

(০) মঙ্গাঙ্গল্‌, | মফাঙ্গল্‌ ' ফাএলাভুন 
বেদন-হীন | হাদয়-বীণ 1 আর বেনাই তার, 
আঘাত দা? | আঘাত দা | তীব্র বেদনার । 

॥ 1 ॥ । 

গা) মফউল | মফা্গল্‌ 1. ফাএলাতৃন 
দশ দিক ! আপার আজ | পোর এ বরুষায়, 
সই তই ! খাকিস্‌ মার ! কার £ম ভবুসাধ ? 

। ॥ । । 

'ঘ। মফাঈল মফাঞ্ল 1 ফাগলা 
মিলন চাই ! দিলন চাই ! দ্্ হিয়া 
কোখায় পাই 1 কোথায় পা 1] দিল্পিয়ায় । 

(৮) মশাকেল 
। ॥ 11 114 

।ক) ফাএলাহ্‌ন 1 মফাঈলুন , | মফাঈপুন ₹* 

পাস ত কর্লুম, | এখন চিন্তা 1 কোথায় যাই ভাই ? 


হায়রে মাফ শোষ্‌ | হেথায় ঠাই নাই | ভোথায় ঠাই নাই 


রি | | 11 1 
*« কাভী সাব লিখিয়াছেন :- “ফাএলাতুন | ফাএলাতুন ; মফামায়লুন” ৷ জানি ন৷ কোপায় পাইয়াছেন। 


+ কাজী সাহেব লিখিয়াছেন-_“মফ।আলুন, মদ গাপুন, ক।এলাতুন্ন।” * ক্গানি ন| কোথায় পাইয়াছেন। যদ্দি “মফাঈলুন” কে “মফা জালুন” 
ফারিয়। ধাকেন, তবে ভুল হইয়াছে । 


1 ৫৬), (৭) ও (৮) এক ঠিনটি ফার্সী ভাষার খাণ চন্দ। অবশিষ্ট ১১টি আরবী, ফার্সী, তুকাঁ সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি । 


কঙ্চ কীজী সাছেব লিখিয়াছেন--“ফাএলাতুন, মফামায়লুন, মফাআয়লুন |” তিনি সর্বত্র “মফাঈলুন"কে “মফাআয়লুন” করিয়ান্েন। 
»'বশ্ঠ উভয়ের ওক্ষন, ঠিক একরাপ' হওয়ায় তাহার বাজল! অনুবাদ ভুল, হয় নাই। 


১ম সংখ্যা ] আরবী ছন্দের বাঙ্গল! তর্জজম ৪৯ 

১০৮৮, চা ॥ ্ ৮% 

(খ) ফাএলাত | মফাঈল | মফাঈল 
ছুই হিয়ায় | বিভেদ নাই | বিভেদ নাই, 
অয়ি সখি, | আমার যাই | তোমার তান্ই। 
(৯) হজ.য 
[ £ ॥ 11 রা, 

(ক) মফাঈলুন 1 মফাঈলুন ] মফাঈলুন | মফাঈলুন 
হেমোর লক্ষ্মী | খায়-মক্ষি,। | তোমার চাদ-মুখ | কতই স্থশ্খর! 
তোমার কণ্ঠে | পীষুষ বন্টে,। | তোমার সব গাস্ম | স্ববাস কুন্দ'র ! 

। | 11 1 ] 

(৭) মফাঈলুন ] মফাঈলুন [ মফাঈলুন ] মফাইল 1 
অরুণ-উুজ্জল |  গগন-মগ্ডল, | মঘের চিহ্ছই | কোথাও নাই তার, 
এমন ক্বন্দর.: | সময় নাই আর | খোদার মঙ্গল- | আশিস্‌ চাইবার। 

|] । । 1 

(গ) মফাআলুন | মফাআলুন | মফানালুন 1 মফাআলুন 
আপন মনের | বেদন নিয়ে | গেলাম করি | মরণ বরণ 
পরম-পিতা 1 শেষের দিনে: 1 আমায় দিও | চরণ শরণ। 

॥ ॥ ॥ 

(ঘ) মফাআলুন ] মফাআলুন ] মফাআলুন | মফাএল।--- 
অচিন পথের ! পথিক আমি, 1 পথের খবর | না ভোক্‌ জানা, 
ও" ভোক তন 1 বিফল তোদের | সকল বাধ। 1 সকল মান] । 
| । | ॥ । | 

(6) ফাঁএলুন 1 মফাঈলুন 1 ফাএলুন | মফাঈলুন 
অগ্নি নারি, | ্াদার নাই তুল, | সব মধুর | তুমিই যার মূল 1. 
এই পরার | বক্ষে জুড়াবার | নীর তুমি, | বেহোন্তের ফুল! 

। ॥ । । | 

(6) মফউল | , মফাঈলুন ] মফ উল | মফাঈলুন 

' * আজ মোর | পরায় নন্দন, | শেষ মোর | হিয়ার ক্রন্দন, 

* মনযার | ধেয়ান-নিমগন | সেই দেয় | বাহুর বন্ধন । 
| ॥ * । রা 1 

(ছ) মফ উল । ষফাঈল 1 মফাঈল | মফাঈল 
মোর প্রাণ | সদাই ধায় [ কোথায় কোন |  অলখ দেশ, 
ওই নীল | আকাশ-গায় | সাগর-পার | আখির শেষ ! * 

 পড়িবার রীতি চিক এটরাপ ভইবে 2 2 
। 1 ঠ ৬ | । 
মক | উল্‌ মফা 1 ঈল্ সা 1 উল্‌ মফা ঈল্‌ 
1 ॥ ৬ 
মোর | প্রাণ সাউ এ! ধায় কোথায় । কোন্অলখ, | দেশ 


॥ছ)। (ঝ). (4)ও এইরূপ ওজনে * পড়বেন ৷ বাঙ্গল! ছন্দে এহেন গতি-চঙ্গী সম্পর্ণ নন্ষিনব ৪. , 


৫৩ 


পতি পাত জল ০৮ 


(জ) 


(বৰ) 


(4) 


বারেক জাগ্‌ 
ঘুচ়ক পাজ 


1 
মফাঙ্গল 


সকল ভেদ 
উপল ঠোক 


প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ) -১ম খণ্ড 


॥ 

! নফাঈল ] মফ্গিল *! র 

| ভারত-মার ! মুদ্ধায় আজ ! কে আর বল্‌? 

1 লকপ গায় |! তাহার সার চোখের জল্‌! 

। হী । 

1 নফাঈল 1 মফাঙ্গল 1 মফাঙগল্‌ 
অলস দল! মুখ চল, 1 স্থ্মুখ চল্‌, 
সরদ ভয় | জাপ্তক প্রাণ | মনের বল! 

] 1 ১1 

| অফাঈল ৃ মফাঙ্ঈল | “ফিউলুন 

1 হউক চুর, | মিলুক সব |  হ্ৃবদয়-পুর, 

| দেবের মুখ) 1 ,সকল লাঙ্গ | হউক দূর। 
। ॥ 1 । | প্র 

(ট) মফাঙ্ঈলুন মফাঈলুন মফাঈলুন 
“ভাই হিন্দু | হু ভাই মোস্লেম 1 ভারতবর্ষের, 
তাদের ভাগো | সমান ভাগ সব | দরদ হদের। 
জা] । 1 । 
(5) মফাঈলুন ] মফাঈলুন ! মফাঈল 
দেশের মুক্তি | জাতির উত্থান | যদি চা৪-- 
জীবন দাপ গে। |] জীবন কর দান | জীবন দা9। 
। 1 1 1 । 
19) মফাঈলুন 1 মফাঙ্গলুন ।  ফউলুন 
গভীর দুঃখে 1 আকুল কগে | শ্বধায় দেশ 
ভে মোর সম্থান ! এ ঘোর রাত্রির | কোথায় শেষ % 
॥। । | ূ 1] £ 
(6) মফাঈল্‌ |] মফাঈল্‌ 1 মফাঙ্গল্‌ 
আস্গক রোগ, | আন্মরক শোক, | আম্ক দুখ, 
নান্খুক মোর | স্থখের ঘোর, |! ভাঙ্কক ব্কু। 
॥ । 
(৭) মফাঈল্‌ 1 মফাঈল্‌ [ রড 
শ্যামল-বেশ 1 কাঙ্গলকেশ | মামার দেখ 
রূপের আর | গুণের তার | কোথায় শেষ । 
॥ 1 11 
।হ) মফউল | মফাআলুন | মফাঈলুন 
ভরপুর | ব্াথায় ছুঃখে হৃদয়-কন্দর, 


কান্জ নাই | লেখায় আমার | নূতন ছন্দ'র । 


। 
মফ উল 


স্ 


(ঘ) 


| মফাঁআলুন 


আঁফশোস্! | দেশের মাঝে 


স্বার্থ ই 


| আমন নেছে 


চু ॥ 


| মফাঈল 


| মান্ুষ নাই, 
| সকল ঠাই । 


" 'এমু সংখ্যা ] আরবী ছন্দের বাঙ্গল। তর্জজম। ৫১ 
ণ । । । 
(দ) মফউল | মফাআলুন | ফউলুন 
দেশ-মা'র | আশার আলে | যুবক-দল! 
বল্‌ভাহই | কোথায় তোদের | মনের বল 
॥ ॥ ॥ 
(ধ) মফ উলুন | ফাএলুন | মফাঈল্‌ 
*মুক্তির পথ | নয়সহজ | মোটেই ভাই, 
রক্তের দাগ | এই পথের সকল ঠাই । 
(১০) রজষ 

(ফ) মস্তাক আলুন | মস্তাফ আলুন | মস্তাক আলুন ] মস্তাফ আবুন 
ভীম-গর্জনে | যুদ্ধের ভেরী | ওই শোন্বাজে | সব দেশ ঘেরি+ 
মুক্তির তরে | চাই প্রাণবলি | সাঙজ্সাজ্ওরে | নাই আর দেরী। 

(প) . মস্তাঁক.আলুন | মস্তাফআলুন. [ . মস্তাকআলুন. [| মস্তাফএল।-- 
শোন্‌ শোন্‌ কাফের | নাম মোর বাপের | হজরৎ আলী | বীর-কুল-সর।, 
সভোর সাধক 1 মোস্লেম্‌ মোরা, 1 অগ্যাযপাপের 1 দাস নয় এক । 

(গ) মফতা আলুন । মফতাঙাপুন ] মফতাআপুন 1 মফতাআশুন 
অন্ধকারের | বঙ্গ ট্রট' |. উগৃশল জেগে | রক্ত-রবি, 
বিশ্ব-বিঠর | বন্দনান্ছে বস্ল এসে ভক্ত কবি । 

(ঘ) মফতা মালুন ] মফাআপুন ] মফতাআলুন ] মফানানুন 
অন্ত-রবির | হিরণ-কিরণ |. বিশ্ব হতে | বিদায় নিল',_ 
ঘোম্টা-ঘের! | বধূর মতন ] সন্ধ্যা-তার! 1 উদয় হ'ল। 

(6) সঙষাআলুন | বফ্তাআলুন. |  মফাআনুন | মফ্তাআলুন 
শারদ-শশীর | শুভ্র করে 1. নিখিল জগত | আত্ম-শ্তার।, 
এখন ঘরে” % বন্ধবারা ০ |  জগৎ-মাঝে | অন্ধ তা'ব।। 

(6) মস্তাআলুন | মস্তাফআললুন 1 ম্স্তাফআলুন 
বন্ধুর পথের | কোন্‌ দূর-পথিক | 'এই দিন-শেষে 
নির্ধবাক্প্যানে | কার সন্ধানে | যাও কোন্‌ দেখে ? 
(৬) মফতাআলুন | মফতানাবুন | মফ তাআলুন 
পুষ্প সম | ওষ্ঠ হার  ! সিগ্ধ-ম্মিত, 
ক&-বীণার | ঝঙ্কারে মোর | মুগ্ধ চিত। 
(জু) মফাআলুন | মফাআলুন | মফাজালুন 
মে কোন্‌ বনের | উদ্াস-কর। | বাঁশীর সুরে 
হৃদয় আমার | পাগল হ'য়ে | বেড়ায় ঘুরে! * 
(১১), রমল 
॥ 1 । রি । 1 । 1 
ক) ফাএলাতুন | ফাএলাতুন |  কাএলাতুন | কাএলাতুন 
হায় রে হায় ভায় | তীব্র বেদ্‌নাস়্ | কার এ কগের | উঠ্‌ল ক্রন্দন, 
আজ এ সন্ধ্যায় | কোন্‌ সে নিষ্ঠুর | ভাঙ্গলবুক তা'র | * টুটুল, বন্ধন । 


১ম সংখ্যা ] 


ক) 


খ) 


(ঘ) 


আরবী ছন্দের বাঙ্গল! তর্জমা ৫৩ 
[। । ॥ ॥ 1 
৩/ ফাএলাতুন 1 ফাঁএলাতুন | ফাএলাতুন 
এই যেবিশ্বের | বিভ্ত-সম্পদ্‌ | নিতা নয় ভাই! 
চিত্ত সৌরভ | সেই ত গৌরব, | ভার বে য় নাই! 
11 রঙ ] । ॥ ॥ 
(ড) ফাএলাতুন ] ফাএলাতুন ' ফাঁএলাত 
মুক্তু কণ্ে | নুতা-রঙ্গে | গা গজল, 
* শুক্ষ দিল মোর | প্রেমতরঙ্গে | হোক্‌ সজল। 
॥ 1 । | 1 
(6) ফাঁএলাতুন |!  ফাঁএলাতুন | ফাএলুন 
বিশ্ব উজ্জল | পূর্ণচন্দরের | রোশনায়ে, 
মুগ্ধ অন্তর | পুষ্প-পুজ্ের 1 খোশবায়ে। 
॥ 710 । 
(৭) ফাএলাতুন |! ফা'লাতুন | ফা'লুন 
বিশ্ব ছায় ওই | গন্ডীর পাপ- | রানি, 
শঙ্গাবিহবল | পণ্যের পথ- 1 যাত্রী । 
॥ ॥ 1 । 1 
(5) ফাএলাতুন «এ ফা'লাতুন কা'ল। 
পরুতে শাঙ্গ যার | গান্ধীর ওই | খদর, 
নয়ক' নয় সেই | আজকার দিন | ভদ্দর। 
(১২) মনসরাহ্‌ 
1 । 11 
মস্তাক আলুন |  মফউলাতুন | মস্তাফ আপুন !  মফউলাতুন * 
অন্তর আমার. |  রপৃর বেদনায়, | তায় মোর কিছুই |  পেদ পা, পেদ নাউ । 
ছুঃখই মধুর দুঃখই স্থন্দর, | যেই জন প্রেমিক | সার তার বেদ্নাউ । 
॥ রি । 
মক তাআলুন | ফাএল।- ] মফ তাআলুন |. ক্কাঞএল।-- 
রুদ্র-দিনের | 'এই আলোয় | জ্প্ত রবি |. ভায় রে হায়। 
চক্ষ মেলে | গ্যাখ, সবাই ] মাচ্ছে চলে 1 ] আয় রে আম 
॥ 1 
মফ আাআলুন | ফাএলুন ৮1 মাফতানালুন ! ফাঞলুন 
মুক্তি-লগন | যায় বয়ে, | মার-যে বোঝ। ] নে তুলে, 
ছুংখ-সাগর | পার হবি,-- ] যাআ।-তরী ] দেখলো? 
1 1 1 
মফ তাআলুন | ফাএলাত |!  মফতাজালুন | ফাস 
ধ্বাস্ত-তিমির | যায় টুটে, | রাত্রি হ'ল 1 ভোর 
বিশ্ব-ধরার 1 শ্যাম স্োভা | চোখ জুড়াল" | মোর। 


কাজী সাহেব এই চন্-সুকরটকে উদ্াইয়া "মক উলাভূন। মস-তাক আলুন। সক উলাতুন ॥» সসতুফ জালুন” করিয়াছেন 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


৫8 
॥ চি 
(৬) মফ তাআলুন 1 ফাএলাত মফ'ত।আলুন 
বাদ্ল।-৫মঘের 1! দিন গল, |. শেস হল বর্‌- 
গু আকাশের 1 নীল জাগে |  দিল্‌ করি” ফর- 

(চ) মক তাশালুন ফাএলাত ্ মফ তামালুন 
পোম্টা-ঘের|! | মুখখানি | পল্লীবধূর, 
লঙ্জা-ভর। | চোখ চটি | সিদ্ধ মধুর 

|] " |] । 

(5) মক তাম্নানুন | ফাএলাত 1  মফ উলুন 
সই লো তোমার |] দুই চোখে | নীল্-অঞ্চন, 
ঙ্গপ্ন-লোকের | তুই যে “ছর" | দিল্-রঞ্জন ' 

(১৩) মোজারাহ্‌ 
1 1 | 1 1 
(ক) মফাঈণুম ফাঞ্লাতুন মফাঈপুন ] 
আপাত দ1৪ মোর | ক্ষ বঙ্গে, | চালাও নিষ্টর 
গভীর বেদ্পায় 1 রইব শির্বাক | হউক চণ 
! 1 
'ণ) অফ ড় লা মফ উল 
বূল্বুল্‌ ] আভা এ সন্ধ্যা ] বিল্বুল্‌ ] 
দ্রল্ছুল্‌ | উডছে কার ৭ই | বঙ্গীন্‌ | 
1 । । । 
(গ) মফ উল ফাএলাত | নফাঈল 
স্ন্দর | ওই সদর | আকাশ-তল | 
স্ন্দর |. এই ধরার | বাতাস-জল | 
॥ 1 | 1 
(ঘা) মল _ [.. ফাএলাত 1 মঙ্কাঈল ৃ 
দাও দাঁও * | দাও তোমার | গোপন-প্রেম | 
দর হোক |. মোর হিয়ার |. লক্ল তাপ! 
1 এ, ॥ 

(৪)  মফউল ] ফাএলাত ! মফাঈল 
মোসলেম, |] বল্‌ দেখি ] কখন্‌ আর 
নিরুজীব ] হীন ভমেই | চিরকাল 

|] | 1 । 

(6) মফাঈল্‌ | ফাএলাত মাল 
ভোরের বায় | বও যবে । প্রিয়ার দ্বার 
'এসো তার ] আপ-ফোটা। | কুস্তম-গা"র 

শড়িবার রীতি এইরূপ হউবে £- - 

। । ॥ 
মঙ্কা | নল ফাএলাত | মক 1 আল্‌ কাএলাঠ 


1148 | | 1 
ভোরের | বায় বওষবে | প্রিয়ার | ম্বার-পাশ দিয়ে 
এক্সপ গতি-তঙ্গীগ বাঙ্গলা! নৌ সম্পূর্ণ অভিনব । (ঘ) ও (3) এই 'গুজনে" পড়া ষায়। 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮৩ পশীশাশিশী শপাীিপিটীশীশি 


৫ 
ফ।এলাতুন 
লক্ষ খঞ্জর, 
পঙ্ষ-পরঞ্জর | 
। 
ফ!এলা কুন 
হন চঞ্চল 
পরশ মী অঞ্চল ? 
| 1 
ফাএলাতুন 
মুগ্ধ-দর্শন, 
পুষ্প-বর্ধণ । 
। | 
ফাএলাত 
মন্ত্রণ। : 
যন্ত্রণ। 
॥ 
কাএলুন 
[ জাগি রে! 
] থাকবি রে? 
| 1 
* ফাএলাত * 
ৃ পাশ দিয়ে, 
| বাস নিয়ে। 


মূ সংখ্য। ] 
1 | 
(ক) ফাএলাতি 
গুহ এল 


দ্যাখ ০৮৭ 
॥ | 
কাএলাত 


চিত্ত যার, 
মুক্ত যা”র 


(খ) 


॥ 
মফাআলুন 
শাওন রাতের 
বিযোগ-ব্যথায় 
। 
মফ।আলুন 


মাকাশ আজি 
তারায় ভাবায় 


। 
মফাআলুন 


গলে তোমার 
কানে তোমার 


৬ ॥ 
মফাজলুন 
ন্বাধীন আমি 
বিফল তাহার 
নকাজানুন 
কখন্‌ যেন 
পরকালের 


(ক) 


(পা) 


(ও) 


আরবী ছন্দের বাক্গল। তর্জজম। 


॥ 

(ই) মফউল্‌ | ফাঞলাত |  মফাঈলুন 
নাই নাই | নাইঘরে |] হৃদয় 
বল্‌ ভাই, |. বল্‌্কেসয় | এ-সব ঝক্ধি। 

(১৪) মক্তাজেব * 

1 মফ তাত।পুন 1 ফাএলাত | 
মুক্তি-লগন, | ঠ জেগে 
রক্ত-আলোয় ] বায় ছেয়ে | 

॥ । । 
মফ উপুন ৃ ফাএলাত | 
পৃত-নিশ্মল, [ বিস্ত যার ] 
মন্-মন্দির, ] বিশ্বে তা'র [ 
(১৫) মধ্তস্‌ 
751, £ প্র । 
1 ফ।'লাতুন 1 মফাআলুন ] 
] ঘোর বরষায় | বেদন জাগায় | 
] ভরপুর মোর | মিলন-ব্যাকুল | 
| কারা ] দাঙ্গার | 
ৃ নীল-নিশ্মল | মেঘের যে নাই | 
| বূপ-ঝল্মল্‌ [. প্রদীপ-ভাস। | 
বি । 
] ক।'লাতুন | মফামালুন | 
[ মুক্তার হার, [ ছুল্ছে দোছুল | 
| . কাঞ্চন-ছুল | গতির বেগে | 
| ॥ 
| ফা'লাতুন ] মফাআলুন ] 
| কোন্‌ শয়ভান . 1 আমায় করে ,| 
| সব চেষ্ট।, | সকল অভি. ! 
॥ | । 
| ফা'লাতুন মফ। মাপুন [ 
] শেষ ভয় প্রাণ | সকল সময় | 


] সম্বল মো * |, 


্ হাটি বারা লারা হানা 


+ কাজী সাহেবের ছন্দ-নুত্ :-- 


“মসতাঁফ আলুন ফাএলাতুন মর্তাক আলম ফাএলাতুন” ৷ জানি ন! কোথায় পাউয়াছেন। 


“যোগাড় কিছুই | 


৫ 


মফ তাআ পুন 
স্বপ্রি-মগন ! 
পূর্ব গগন ! 


। 
মফ উলুন 

জ্ঞান-সম্প দূ চ 
নয় কম্‌ পদ। 


॥ | 
ফা'লাতুন ? 
সেই মুখখান, 


এই বুকখান । 


কারি 
তিল বিন্দু 
নীল-দিদ্ধু। 
॥ | 
ফা'লাভ 
অঞ্চল, 
চঞ্চল । 

। 

ফা'লুন 
বন্দী! 

সন্ধি । 

॥ 

ফালা 

লয় পাহ। 

হয় নাই! 


৫৬ প্রবাসা--বৈশাখ, ১৩৩১ | ২৪শ ভাগ, '১ম খণ্ড 
(১৬) সরীহ্‌ 
11 
কে) মস্তাফ.আগুন ! মস্তাক'আলুন |] নফউলাতুন 


নয় এই জীবন | 


মিথ্যার স্বপন, | ক্বঞ্জ কর্‌, কাজ করু! 


এঠ দীন্-ভবন ! নয় তোর আপন, | ম্বর্গত তোর ঘর ! 


(খ) মফতাআলুন '  নফত।আলুন 1 ফাঞএলুন 
পন্য কামাল! | ধন্য তোমার | আঙ্গোরা 
ধন্য তোমার | নব্য সাঙ্গ | পাঙ্গরা! 

॥ 

(গ) অফ তাআলুন | মফতাআলুন | ফাএলী-- 
অন্তরে মোর | সঞ্চিত ঘোর | অন্ধকার, 
মুক্ত আলোক | যায় ন| সেথ, | বন্ধদ্বার! 

(১৭) খাফীফ্‌ 
|] ॥ ্ ॥ ॥ 

(ক) ফাএলাতুন 1 মস্তাফ আলুন ] ফ[এলাতুন 
ভুঃখ-দৈন্য | বিল্কুল অলীক, | নয় চিরস্তন। 
ঃখ-দৈন্যের 1 পঞ্দার আড়াল | রয় যে নন্দন ' 

। ॥ । ॥ 1 
(প) ফাএলাতুনা 1  মফাশীলুন 1 ফালাতুন 
দিগ্‌-দিগন্তর | মুখর করি' | গার বূল্বুল্‌, 
পত্রপুঙ্জের | আড়াল দিয়ে | চায় ফুল-কুল' 
॥ |] । রে] 
(গ) ফাএলাতুন ! মফাআলুন ] ফাংলাত 
". আয় রে রজীন | কিরণ-মাখা |] ফাল্গুন ' 
ডাকছে গ্যাধ এই | ঝর। পাতার | ডাল-গুন্‌ ' 
1 | | ৮ 
(ধ) ফাএলাতুন ৃ মফাআালুন ] ফা'লুন 
লক্ষ্য-হীন এই | জীবন-তরী | বাচ্জি, 
মৌন-সন্ধায় | পারের পানে | যাচ্ছি! 
। । [] ॥ 
(৬) ফাএলাতুন | মফাআলুন |. ফাঁএলুন 
সখ ও সম্পদ | কিছুই মোদের | লক্ষ্য নয়, 
তৃচ্ছ রোগ-শৌক | জীবন-মরণ | দুঃখ-ভয়। 
1 । ৫1 1 
(5) কফাএলাতুন ] মফাআলুন | ফা'লা 
তীত্রধবেদনায় | কাদে হৃদয় | হায় গো 
ঠাই যে নাই মোর | “তোমার সোনার | নায় গো? । 


১য় সংখ্যা ] আরবী ছন্দের বাঙ্গল! তর্জ্ম। ৫৭ 
(১৮) মোতাকারিব 
|] । |] 
(ক) কটন... 1 কুন জে. 0. ৯ 
| আকাশ-তল | সুনির্মল, মেঘের দল | কোথায় বল্‌? 
বিফল তোর | করুণ রব “ফটিক জল” | “ফটিক জল?! 
|] 1 ॥ ॥ 

(খ) ফউলুন 1 কউলুন কউলুন |  কউল্‌ 

খোদার নূর | মোহাম্মদ মহান সেই | রম্থুল, 
রঃ বেদীন ভাই | সবাই কর্‌ তারই “দীন? | কবুল। 

নি ॥ ॥ । ] 

(গ) ফউলুন ] ফউলুন ফউলুন ] ফো'ল 
সরাব লাও, | গজল গাও মাতাও মন- | দিল্, 

ট নৃপুর-ঘার় | মুখপ হোক্‌ হ্বদয়-মন্- | ভ্রিল। 
৪ । । । 

(ঘ) ফ'লুন [ ফউলুন ফ'লুন |  ফউলুন 
মুখখান ] গোলাপ-ফুল, কেশ-পাশ | দোছুল্‌ ছুল্‌, 
টুক্টকু |  আঅধর-কোণ, চুষ্বন | দে বুল্বুল্‌! 

॥ ॥ ॥ ॥ 

(ড) ফউলুন [ ফ'লুন - ফউলুন |  ফ'লুন 
সিছরটিপ | উজ্জল, করুণ-থির ] দৃষ্টি! 
রিনিক-ঝিন | কঙ্কণ, কি স্থন্দর [ মিষ্টি 

॥ ॥ ॥ 
(5) কউলুন | ফউলুন | ফউলুন 
মোধের আর | অভাব নাই | কিছুই ভাই”_ 
মানুষ চাই | মানুষ চাই | মান্য চাই! 
(১৯) মোতাদারেক 
* কে) ফাঁএপুন ] কাএলুন ] ফাএলুন | ফাএলুন 


পাও তোমার | কর্-পরশ | এই নীরব | হৃদ্‌বনীণার”৮_ 
যাক দুরে, | সুর উঠক | স্তর হীন|মু 


সব নেদন | 
॥ 

(খ) ফা'লুন ] ফা'ুন ] ফালু | ফা'লুন 
জয় হোক্‌ | দেশ-বীর | নিভীক | গন্ধীর। 
জেল-ঘর | হোকৃত্তার | মুক্তির |. ডা 
1 ॥ 

(গ) ফাএলুনা | কাল | ফাএলুন ] ফাল, 
যার যাহা | সান্গ, | ধরতাহা | আজ, 
হোক্‌ ছোট | কাজ, | নাই তাহে। লাজ! 
॥ ॥ ॥ । ৫ 

(খ) ফাএলুন | ফা'লুন | ফাএলুন | ফা'লুন 
যায় চলে? | বন্ধ, 4 মননিরা- | নন্দ, 
ওই এল | সন্ধ্যা | শেষকর | ছন্দ! 


গোলাম মোস্তফা 





[কোন বিনয়ে সাহাব লেগ। মমালেচি 5 


স্বাচ্জপ্ৰাবিজ্ঞানের একটি দিক্‌ 


গহ রঙখলণ শামাঢ মান হইছে মামু আশোক চটোপ্াধণয 
মহাশয় স্বচ্ছন্দা বিভঞান স্থন্ধে গ্রনাদীনে সাহ। সঠ। বলিয! আ[দিভোছেশ 
াছান দতিহ আমাদের মনদ্দৈর না পাকিলে্ আনেক শুলে পান্টন। 
ধনবিজ।নমূলক শাক্ছন্দয নীর্প প্রতি ছাহাব অধিক শা পঞগপাতিও 
হাসি হওয়ায় মাম হক লাণ পাস্তান্দণ গত দিক (বগ[হলাল 1:51 
গাবুত হউল।ম 

নাদ্গগত কি সামাজিক এগ এবং ব151কে 
সম্বদ্ধে কুটচণ: পাদ দিলে, আমপ| দিখিতত পাই, রে আনালো মরণ 
প্রকার শখ পশাব "মান না আকাক্ষ। শিপু চপ নিত 
কবে। ভিলণারত ঘেদন ছলে প্রকুত খিছদ গন কলে এমনি 
গাব বিট বাহিউ হেন প্রকুত। রধিকানা | চবম প্লান হয় 
ভখনউ যখন সকল মগাব গরিপর্ণ হয় এখএব ভখানতিল 
দিক আছে গকটি গাব, শপবটি এহাপ। আহাবের 
এদনুবুপ £ভাগাবখুণ ছখারে। বুধ নিশ্ঠিতেও £মমশ গথলা 5 
পারে, শাকাঞ্ষ। নিণত্ি ও তৎগ্গিমিত সঘত তিগেও ঠক হননি 
স্থাচ্ছন্দোর সম্ভাবনা । 2*রাং "কান মঘাজের খাসি পুপিন ৮ 
করিতে হঠলে সেই মঘাগের শধু শঙাবনিদণণ বা জাবন মানা 
নিন্পাভে? প্রণালী গগন কপিলেও চল্লিব শা, আনার শু ভি মস 
ভোগা বপ্পুব ভালিক। দবলেগ। দানব না) চিতয দিবেন 
কট! হহয়ছে, ভাহাত বিন করিত ইঠার। আনা তক 
নিম্নলিখিত বিষয়গ্ুলিব পত*।কটি বিশিগ ৪ সমষ্টি ত পান তত ছি 
করিতে হইবে 1 যখ। 

১। সামাশিক আয । 21 গহাবানুকী 5 ট। দীবনয।ঞ। শিপন 
প্রণালী । 51 ছাগা-বগ্ব গণিমান | ৪1 সামাতিক গাষের বন্টন । 
ব।. ভাভাম বেশিষ্টোব বারা । 

এইগুপির মধো কোনটিকেঠ গগাও কর! নাম না| 
গর্থনীঠিবিদ্গণ সকল সমান পি যথোপযুক্ষ মনোযোগ দিন নাঃ 
বূলিয়। তাহাদের নাচ্ছন্দাণা5ও  গলল্টুণ বহিয়। শিষানে এব গানান। 
মুমাক্গিক খাচ্ছন্দাকে পরিমেয় ৪ সপরিষেয় ছুত হাগে হাস কাহিত 

বাধা হইয়াছেন | ভহ! ফলে হয়ছে এঠ যে বন্তুতাপ্থিকাঞাময সবার 
আছ।বের পুদি ও তন্বষায়া ভোন।বশ্থুর উষ্ভাবন পাশ্চাঙা আ্াস্ছান্দোেণ 
মূলমন্ত্র হইয়। পাডিযাজে ও দেহ বাপি এবং "সই সম লাক্ছন্দোর উন্নত 
সেপানে প্রঠিঠন বণিয়। গরিগণিঠ মাতার বা যাহার 
গাবন-খা্সার প্রথানা শর্বিকতর বাধন ॥ দালিয় হাব নানা 
ও শহাবানুঠাতিন বশিষ্গোর প্রতি কান লগন না করিযঙ্তি গনেকে 
বলিছেছেন, ঘে, 
হী ও ম্বাচ্ছন্দাড!। , কারণ ভাহাদের দহ্াগাবশ্বত পরিমান 
বেশী । হানেকে হয়ত এরূপ ভাবিতেও দিপা বাধ বনেন নং এ, 
মহাস্্রা গান্ধী প্রভৃতি ন'ঘঠ পক্ষগণের জীবনগাঞার পঙ্ত 
নীচুদরেব এবং ভোগধিলাসা অমিভবাযয়ী মনাদশোদণকাথী ধনশলাধানন 


পণ পল গুদ 


251 
গিগাপ 2 


হইত ত 


মান ঠা 


274 
ছাণংন 


তাও ক 


১তানেছে, 


নানক 


55157 


হয়, নিনি নান দিলেই ম-বিষষে নাদ পতিনাদ শস ভইয়া লাম 


ই.নগু ও মামেবিকাবামীগণ াবহবাসা অপেছ। গানের ও 


হগানন মাধ নাহ উিপটদতেল ত হাতরর পদ গাঙে, শন 


গনিত] হিতরলে ভান চন্নদ 51 2 পা কীান,ত 5 পুষ ব ধন 


2 


গল হ্মান নম্ভলন। ) পন কীর্ত চাইনা সকল দিপ, দহিণা 
চলতে ভান না) গতি পাপ দাত এটি টি নল সজতহা সনদ 
শেক দমন কা সঞ্ঘা 12 পট কুল দ 2 তত হল "বং 
সাত এপলসিকালের পন পুত বিটি রিশা 2ঠ 2 1 এই 


পুল, শর্ব বন শয পালি এন 'শিযনাখল চত 
নব 412 এখান 


দত বাছুন 55 


বর্ন বা ১০ 2 পু 


পতি হইত ৭ ০৬. বদ) ৮ প9115%11 পন 


গত ত বশত তল ৪4 গলিত ৮151৭ ঢালু 


সান ব 01 পরত ৮2৮51 দাহ দান 


ক ৫০12112 


এল হানিক নিতে 22: শুট নত ছি রনি তত তম নাত 2প পা 
ফ্নতার উন্নত হব ছানিত কিুবগািমাত দি হহলে কিন্তু 
সামনি বদ সপ্ন বা গান 2টি স্িত ভৃতীালি সন্দেহ নাহ । 
মম লাখ আহাদ কালি তব জানা ছাপ পর বা জগত ্গথেন 


আশে পরবাস বিবার মাগি ইমু এই তিল 1.5, সমা্গিক 
চি  নিজালল কগ' বং কুন নষ্ী সমল পিঠার কাবণ। পনাপু 
কাবিন লন ৯6 ক. 5 9511412/ঠ 2৩2৩ ৮১:০০] টয় অনু 
কপ ২ প 

পপর প্রখর পু প্ুনণ তন গা কাত ৩ কন তা 212) 


লব যায এ! পণ তপ্ত শ পু হল বস আত, জমালে পিতা ৫ 


চিল সপন? উম প্রত হি লন [1 (নিলা ও লবন পায়হানায 
গ্রাথন 


হভাঃবর 


দল দি 2খ। পুন পর্ণ ।। পঙ্থ পানা 5 বিআাতি হাই? 


১ 12তা হাথ? £ 1তশঠ 7৩ গতর 


দন্ত ১4 415 
তয1 


শু ৪ 


1] সণ পামাশশায় £ £তিনাহ গভীর ৩ 


লব খিগতণ ১১৮] 





শশনাফার আকাক্ষা । 
নায় বদ্ধ 9 বাযসানে শশার । এ রাগচিকিৎসার 
আবাদ! । ৫1 পুর কণ্যান সালা নিন) পি তাজা 11৭শাণিব প্রতি লক্ষা। 


501. ধন তাায়।ত 


চাদ তান লাভ 0701 শি তাত শু তত ঠা শত শী -। অনশমা 
নন তন ১৩21৮০০1215 1 ত হা র্ল। ? 
কক শব হি পন তা ক সব নন, পয়ে।জনাধ 


কখ'টিও »র্থ 


১৪৮5 থকে 


হার 55 হপয়া পাব, ॥ 


অনিতা চক] নন 


নি হেমন 
হু গঞ্ব মকল 
মা” লাক এই সকল- 
সন কাব পন করিতে প্রয়াস হয়, 
গাচ্ছন্দা বিবি 
'গালও এক 
বশ, এপাহান শকট হতে মি 
হতে দর সমাজকে সাহা দেয় হাতা 
বি £দসাংব শাঠংপের গবনগাত্রা প্রণালী ভিত 
খখন। গান্ধী, মাশওঈ গ্রথবা 
বাছধ/বর্ণ গোগুগণ সমন্ধে ধিক 
বণ | জৌথননাএ। প্রণাশীব উ৮৮৩। নীচ 








পা, বৃ তন এমন 
গন হই থ কে। কণবা দি হম মগ 
পকার আহার 
মসমাত হোতা পরিমান হী হি সদন 
খনিতে, পাপী ঠশাপ 
সংগকাঠি পোদ এলুহী আশা 
বাবাবের জা মাহ, 
মন পিমাত শা 
খাবিমাংন। উজ । 
"মঠালুদ, ৩০18 
প।ম্িনা আনসন 


ছিব ৯ইত5, 5155 


5. বব এ 
পলযগাণ 
দানি ০ 


শ্1241০ ০ তল 


এতাত। শব গা 
হী চুআই দশ পদদী 
বিএমপগাযও 
শা1152। 


৫৮ 


* গেজ হাতার নমালোতনার ছঈবের বিশেন গাছ? ন শি 


১ম সংখ্যা 


রঙ 
বায়বছলভ্ভার উপর নিশ্তর কর। কোনভ্রুমেহ উচিত নয়, বরং প্রত্যেক 
বাঞ্তি সমাজে থাকিয়। মগাজকে যাহ। য় তাহ। হউতে সমাজের শিকট 
*হতে নে যাহ আদর করে তাহ। বাদ দিলে থাকধ। অবশিষ্ট থাকে, তাহ।ত 
গাবনগ।ধ। পণালাগ আপক্চানি ঠপ্য়। উচিত শরহে পবিমাপের 
মাহে ঠ বাপ বিলেমণ আমা|গক মগ। শি্ারিত ৩ ধর ন্যায়নঙ্গ 2) 
(কান মমির হাপণ পরিমাণও এইরাগত কবি হতবে। শপ 
পরিমিত গাচ্ছন্দা বিগির করিলেহ চলিবে ন। | 
শানাপনাঙ সাগ্য। 


৪ উত্তর 


সমাহলাচক অভাবের আসে শীত সখা পাত 5 এ হতেব আত গে 

[কগ্কু [তিনি 
'ধশবিজ্যানসনক 

ক অর্থে কথাটা 
বতততটি তন তত 
*1৮1তলহ বশবিতহাণমণপ- 
জরি প্রাস্নেদাণ পাশ 
গর্নগণাদ কার এঠ লে 
গদি পরি । 


দদপাহয়াছ্েন 1 হাত। দানার 


সমলেনক 


আমার একটি দেব 
শীচ্ছন্দানীতি। প্রা পপ হা | 
বাধভাব করিয়াছেন, ঠিক পুঝ নাই রহিমা 
মঠাকে পলিচনম পাকি । পাঁনিধাত [হিল 

খাজা নাতি বলিতেছেন । 
গামার প্রবন্ধ লিন সবে। দত তহ দিনার 
মি ৭ বিশিবপ্কার প্রা নর । 15 টি)! চি 
গ্গি 


মত তত 





পভ লিংকন এপ 


টিিছাতি শিয়া, 


শনলাচেক 


৯14 


কথ! দুযুলা গঠন চা 


1ন নাত বং কনিয়া ।শুযােন 


লঙগন ক বকিকন্ছি, , 
“হা গ্রকান শাদ্িনেদ1 পর্দা ই ইলেহা, 
নামাভি। চিনি এ্ান্ধ পাহলে ! 
বানীদণনের (দি বিদাত মাত গক 

কিছু দহ মল পিক শি শে করা চপ 


এগ পলা হেন থা 





আগার এল আব ভানুক ও অতশ, 


7 পাপণভাবে মনে 15০ 
বন] আথণ। 
স্ব আমি 
গ্ালো5না করি শা, 
দ্িতায় পথ এত 0 তি 
গু আসর গিবী 2 
সন্বন্থে গাঞ্চাচির গবভত 
৭ পণ ওক বারণ। ভারত আত 
মাং ক্ষার নিয়ন হভয়দন : 


1%। 
পাস গপ। 3215৭, 
বনু 
নি 
তকে 


1 118915510 তর তির ৩ 





খাব ঠত বতাদা [5 বপন এ 5 বাল 21৭ 


০৭ (১. 1 1৮ 
পা 


" ৮ল ই শিক পপ কন, লে, 


পে 
2৭5 


গা নং 


চণত ক ২ লব দল টন 117 এ), শদত 


525 





ইচক্রিডের 9059) কিন হাচাদিহ 02১, ক পাত ণকই প্রকীর : 
খন 14 নুহ পনবি9নব নিয়ন নাকি এইযে রত তত হাএবা নিব 


বিতিমীঞ্ এে বািতল প্রকার নহে শচহত। ধন বেতি।নল পাশের গর্ণ হ 
গ্প্তিই বিথাহাতে পাবেন ক 


প্জাভিতীর | শন গু মার 


পাম ভাজার বিগ; নভে, হঠাত 


পরার আবে হিভিখের প্রচ লি পে 


থে সঞ্মান পিঞাহঘাটি 2 দি কথা বানযাড দম আক চিত 
বন উংপারনের গায় আনল 2211 2খি জা্ছাপ। 21117 হা, 
আসার শহীবদান দিতি ও পিঠে? হাসি ও ভিত বস্বুদন্থে? 
শিক দ্বাত। সন্ধে প্রাচে বর পডিহমওলাও সহিহ হান পএবা অবিকা 
মানার সঙ্গ হইয়। ছহিয়াছেন।। 

আন্ভা।শখাণ্ভ এখণা গন্থাল ক 2155 257০5 পি এ গথেও 


একথা প1215) পি তখন খা রা শি তশ দান ৭ কন পলিখ!& 





বে ত219 মনে বাদ ছরচিত সাত তাপ এব এপাগি জিবন গনি 
॥. এব পনতত 2 পন কণিতে ইলা লি বন 

দাগের রিয়োতন21515 €1 ত্র হাবহবানীন শাহ । সহ 1 খক্ছানিক 

15 কাঠা না বিডি ন কেন, কাঠ তি নবি সাধায় শভুদাণ 


শয়ন লেজ হাজার 


কােত চপ 5 


আলোচনা-_ষীশুর বাণী 


৫৭) 


স্াচ্ছনদা বৃদ্ধি ভাবে, এ কথা আমি মানিতে পারি না। নির্বাণ 
লাভের পক্ষে অবশ্ত ইহ। কামাকর | রী রঙ 

কে উচ্চ কে নীচ, এ কথার সাবার হবে পঞ্গানক নি সঙ্থন* 
নে | কি বিষয়ে চিচ্চ ( আধ ভবিক গণ । শ।5 2151 
হা জাঁন। ভায়োজন | যথা কেহ বলিতে পার শরারের টদঘা 
গন দবপেন। উচ্চ! হাহার গততরে আমার গহন তামা আপ্পেপ! 
গপিক, ঠা আসিত উচ্চহরা বলা চলে না । বল চলে, মে. স্গিি 
প। আন গত হন আনি ঘবং গুনের গেলে মত ১৯১ পবং তুমি 
নাট ৮৯৮ এবং না বিচার করিতে ইহলে কোন্‌ পের উচ্চ »। নাচ 
হাতা গণ সব্াাথে গয়োজন। মহাগ্স। গাঙ্জার জীবনযাত্রা! হেন্বী 
ফোডের গীননথাত। আপেশন উচ্চধরণের কি না. বিচার কর সম্ভব পহে, 
বঠগন না গান বায়, ধে, জাবনযাত্রার ৮৮৮৪। কি দিয়। [বচার করা 
হতে! অহায়। গাঞ্ধা চানা বাদাম খ।ঠয়। ও টব্ক। কাটিয়। দিন কাটান 
গং জেগ্রা ফোড আস্টপ্রক।দে দিন কাটান । কাহার দিন কাটানগ 
প্রণালা উচ্চতায় আধিক, হাহ! কে বলিবে? এ চট্টতাব মাপকাচ 
কানায়? 

পদ এ0৮ক বাগ 
হত দশষ কম পাঠ 


দখল 


5ছেল, ৮] গনলাণে দিয় বন] & নমাচ্ছের নিকট 
৮৮১ গাখণখা ত্রাণ মালক | কম্ত মাক শমাপস্থ 
এপগলেত ভা াহগানে রশ দুষ্চতি। লহ কিল, হাহ হহলে পন্ছান্দর 
কোপার % একলেহ দাত। কি কীরয় হহতে গার? আমার 
শবু পাশ আবশব আরশ সহি। এণ হাহ এ[ধশ, অর্থ(ৎ আশ 
গাশনে বাহ পান কাছ গঠন বাবে, ০াগ কারণে, তাগ কারবে, 
গান ৮চ৮] ও |শল্পকত। ৮৪৮1 কারনে 5 এক কথায় নকল ধক দয়। জগত 
ঠাপ হোগ কারয়। ঠ ভাইকে এঙযাশালা করিয়। যাহবে। শু 
দিগ।ম গথব। শুধু লহগান, এহপধপ শ]াপাক খাজ্জবিশেমের গঙ্গে সম্ভব, 
পরগণর পর বিদেশ কাপে গনভ্তব | বাপ বলি, অভাব আছে এবং 
থাকিবে, গতবের সপুথ শিহান্ত সপ্ুব নহে, অভাব সংযত কর উচিত, 
কিন্ত এভন পুরণও 'দকা আয়াজনায়। এ দাও দেশে অবচ্য- 
পায়গশায় বাহা, হাহাণহ চঠাদিক হাব | হরতিয় ধনবিজগাদ 
গবাযজ বাছুন ষ্ঠ ১ইর়। বাতণে অপ গুর১। ক15159 নাভ । 
5৬ 21511 নগন | 


15 


ত1% 


25) 


এ) এনোক চট্রোনাপ্যায় 


যাঁশুর বাণী 


| পিপুন পরিয়ে দরুন তমলচশা গবারণ ৮ হাগ। ওয় ন। 


লোড 1 শিয়া খুষ্ঠনন পাসাপধ। এপ, নবা সমর হখুষিয়ানত 
৭৬52) রহ দিল চন, নখ নিয়মের পাঠিগাম বারিল।ম | অবানার 
হল্পাদলি 1 


গঠ নংগর আন্ন।ছর প্রবাণাতে এমনুগাধলাভা আনব পুস্তকের 
মাইন্ড “ঘাম লিপিয়াছেন আবোধেরা কি 
বনরিহে হই 2 এ।পঙ্গি চহাপিগাকে আমা করন | "গভ 
আশ ঘা দুক্তি হে) বাহবা বাভীবেল শে গহিজ ভাভার। সকলে 
৪7৭ হী অনি প্রধ্ি পু ও 


দগ্িয়ে গতি পিছ £ 


নন 


এই লা 01হ তল পতি তন ছি 52112 মতি ৭ বান বাতপেন ভান 


বিমান ৮ গন নাঙ্ণ তক এগ পানিও নিগার তন কগন 
57 শাহাশিদে পুন তই ত এ) শি পুর 1৮1 ৭ খু ঢগ চয। 





বুনন বের চতুর্থ তা * 4140১ পপি অবনত নত: *াতিন 


৬০ 


হস্রলিপি। এই হম্তলিপিতে বীণুর & উ্তি নাই। কিন্ত প্রধম 
দ্বিতীয় ভূতীয় শতাঁবটতে লুকের যে হতন্তলিখিত পুপ্তক ছিল, বোধ হয় 
নডাহাতে খীুর & উক্তি লিপিবদ্ধ ছিল। কেন না! লুকের দ্বিতীয় তৃতীয় 
শতাক্ীর বিভিন্ন ভাষায় যে-সমস্ত অনুবাদ এখনও বর্তমান আছে, 
তাহাতে যীণুর এ উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। এতত্ব্যতীত স্থিতীয়, তৃতীয় 
শতাঙ্ধীর খ্রীষ্টীয় লেখকগণ বীগুর এ বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
ইহাতে অনুমিত হয় লুকের প্রাচীন হম্তলিপিতে যীশুর এ বাণী 
লিপিবদ্ধ ছিল। 

নূতন নিয়মে কেবল লুকের মধ্ো যীশুর এ উক্তি প্রাপ্ত হওয়! যায়। 
লুক একজন কৃতবিগ্য চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বিশেষ অনুসন্ধ।ন 
করিক্। ষীগুর পূর্ণ জীবনী লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । কারণ তিনি 
খিয়ফিল নামক একজন বিশেষ লোকের জন্ক যীশুর জীবনী 
লিখিয়াছিলেন। মহাপুরুষদিগের অনেক সত উদ্ভি মুখে মুখে রক্ষিত 
হয়। এইজস্ক বোধ হয় মধি, মার্ক, এবং যোহনে যীশুর এ বাণী 
উল্লিখিত ন। থাঁকিলেও লুক আপন পুস্তকে যীশুর এ বাণী লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। যীশুর জীবনী শিক্ষ! টপদেশাদি পাঠ করিলে এ বাণী 
যীন্তর মুখের বলিয়াই অনুমিত হয়। 

মাক, এবং যোহনে যীশুর এ উক্তি নাই বলিয়া! অথব! ভ্রমক্রমে 
বোধ হয় লুকের চতুর্থ শতাব্দীর লেখক মথি যীণুর এ বাণী পরিত্যাগ 
করিক়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্ধীর পরে আবার লুকের হস্তলিপিতে যীশুর 
এ উি দৃষ্ট হয়। 

যে-সমস্ত পণ্ডিত পুরাতন হপ্তলিপি বিশেষভাবে আলে।চন! 
করিগ্নছেন, ভীহারা সকলেই এ বাণী যীগুর বলিয়া! গ্রাহা করিয়াছেন । 
তাই বাইবেলে লুকের মধ্যে বীণুর এ বাণী স্থান পাইয়াছে। 

লুকের ছিতীয় তৃতীয় শতাব্দীর অনুবাদগুলিতে এবং দ্ধিতীয় তৃতীয় 
শতাবীর খুঁ্টর লেখকগণ কর্তৃক ই বাণী যীশুর বলয়! উল্লিখিত হইলেও 
কি খোষ মহাশয় বলিতে চান উহা যীণ্ডর উক্তি নহে? 


গোপালচন্ত্র খান 


প্রত্যুত্তর 


কুশবন্ধ হইয়! বাণ শত্রুর জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন কি না, তাহাই 
আলোচা বিষয় । 

প্রচলিত মত এই, যে, তিনি এ সময়ে এই প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন :-_ 
“গিতঃ| ইহাদিগকে ক্ষম। কর, কারণ ইহার! জানে ন|, যে, ইহারা 
কি করিতেছে" । লুক, ২৩1৩৪ । 

বাইবেলে ইহ! অপেক্ষা উচ্চতর পরর্থন। নাই। 'কিন্ধু বহু সমালোচক 
বলিতেছেন, “ইহ! প্রক্ষিপ্ত” ৷ ইহার প্রতিবাদ হইবারই কথ! । কিন্ত 
*প্রবাসীতে' প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া হয় 
নাই (এবং ইহার কে'ন প্রমাণ নাইও )। সুতরাং ভাহার সিদ্ধাত্তের কোন 
মূলা নাই। কিন্তু অশিক্ষিত, অর্ধশিঙ্গিত এবং এমন কি শিক্ষিত 
বাক্তিগণের মধোও ই প্রীর্ঘনা-বিধয়ে অসতা মত প্রচারিত হইয়া! 


আসিতেছে । এইস এবিষয়ে কিছু আলোচনা কর! মাবষ্ক মনে 


হইতেছে। 
কুশে বিদ্ধ হইয়া বীণ্ড যে-সমুদায় বাক্য উচ্চান্ব্ণ করিয়াছিলেন, সে 
বিষয়ে মথি.মার্ক জুক ও যোহন এক কথা বলেন ন|। ইছাদিগের 


এস্থে সাতটি উদ্কির কথা আছে। ৮ 


প্রবাসী_-বৈশাধ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খও 


মধি ওমমার্কের মত 


মধি ও মার্বের গ্রন্থে লিখিত আছে যে বীণ্ড এই প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন £ “মামার পিতা, আমার পিতা, কেন আমাফে পরিত্যাগ 
করিলে?” ( মি ২৭1৪৬ ; মার্ক, ১৫1৩৪ )1 


র্‌ _. লুকের মত 
লুকের অনুমোদিত গ্রন্থে আছে তিনটি উক্তি। প্রথম উক্তি 
“পিতঃ!  ইহা্দিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা জানে না ইহারা কি 
করিতেছে 1” লুক্‌ ২৩1৩৪ । দ্বিতীয় উক্তি “তুমি অদ্য আমার সঙ্গে 
্র্গে যাইবে ।” লুক্‌ ২৩/৪৩। একজন চোরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা 
বল হইয়াছিল। তৃতীয় উক্তি :_-"পিতঃ ! তোমার হস্তে আমি আমার 
আত্মাকে সনর্পণ করিতেছি ।” 


লুক ২৩৪৬। ঙ 
যোহনের মত 

যোহনের মতে যীশু তিনবার বাকা উচ্চারণ করিয্ন'ছিলেন। 
লিখিত আছে কুশ-কাষ্টের নিয্নভাগে মেরী ও পযাহন দণ্ডায়মান ছিলেন। 
প্রথম উক্তি মেরী ও যোহুন বিষয়ক । ১। যোছনকে লক্ষ্য করিয়। বীর 
মেরীকে বলিলেন-_“দেখ__এই তোমার সন্তান ।" মেরীকে লক্ষা করিয়া 
যোহনকে বলিলেন- “দেখ, এই তৌমার,ম11” (যোহন, ১৯২৬,২৭ )। 
২। দ্বিতীয় উক্তি :--“আমি পিপাঁসিভ।” (১৯২৮) ৩। তৃতীয় 
উল্ভি "শেষ হইল” (১৯1৩০ )। 

বাইবেলেই এইপ্রকার মতভেদ। হতরাং যীণুর উক্ভি-বিষয়ে যে 
বাদানুবাদ হইবে, ভাহাতে আর আশ্চর্য কি? এমন কি এই সাতটির 
মধো একটিও যীশুর উক্তি কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হ্ইয়াছে। 

বাইবেলের মূল ও অনুবাদ 
(ক) 

ওয়েস্ট কট এবং হর্ট ১৮৮১ সালে নূতন বাইবেলের ষে শ্রীক্‌ সংস্করণ 
বাহির করিয়াছেন, তাহাতে এই অংশকে (লুক ২৩৩৪) দ্বিগুণিত। 
বন্ধনী [[]] মধ্যে আবদ্ধ কর! হইয়াছে। ইহার অর্থ এই অংশ 
প্রক্গিপ্ত ॥ ইহারা একস্থলে বলিয়াছেন যে ইহারা মনে করেন শ্রীকৃ 
নিউ টেষ্টাসেন্টের তিন *শাথ! : ইহার পশ্চিম শাখাতে 'লুক ২৩1৩৪ 
অংশ (পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর,ইতাঁদি ) প্রক্গিপ্ত হইয়াছে।, প্রথমে, 
অল্পসংখ্যক হস্তলিপিতেই ইহা! আবদ্ধ ছিল, পরে ইহা! সর্ধত্র' প্রচলিত 
হয়।-_৬৮ পৃষ্ঠা। নানাপ্রকার বিচার করিয়া ইহারা সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন :--"এই অংশ যে অন্ত স্থল হইতে আসিয়াছে, সে-বিষয়ে 
আমরা সন্দেহ করিতে পারি না।” 

স্্রীকৃ টেষ্টামেন্ট, বিষয়ে ইহার! ইংলগডে সর্বোচ্চ স্থান, অধিকার 
ক্রেন; ইহাদিগেরই সিদ্ধাত্ত "লুক ২৩৩৪ অংশ প্রক্ষিণ্ত” | “ 

ল্যাক্মান্‌ নামক পণ্ডিত ঠাহার বাইবেলের সংক্করণে এই অংশকে 
প্রক্ষিপ্ত বলিয়! বন্ধনীর মধ্যে জাবদ্ধ করিয়াছেন। --ওপেন কোর্ট, ১৯১২, 
পৃঃ ১৭৯। 

ভেল্হাউসেন নামক স্থুবিখ্যাত পণ্ডিত বাইবেল-শান্ক্রে বিশেষ অভিজ্ঞ । 
তিনিও বলেন & অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই--ওপেন ঝ্ 
১৯১২, পৃঃ ১৭৯,১৮০ 1 

এসজিন কারেন্টার একজন খ্যাতনাম! পঞ্ডিত। ইহার মতেও এই 
অংশ প্রন্গিত্ী।+--দি ফাষ্টথি গস্পেল্স্‌, পৃঃ ২৫, ২৯৩। 

এক্স ইক্লোগীড়িয়! বিক্লিকা একখানা বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ । ইহাতে 
লিখিত আছে £_ “নথি প্রভৃতির লিখিত ন্নসমাচারের পশ্চিম শাখায় 
এই-প্রকার প্রার বিশটি প্রঙ্গিপ্ত অংশ আছে ।” 


ম.সংখ্যা ] 


এইসব লেখক প্রধান ঘট স্থলের নাম করিয়াছেন; ইহার মধ্যে 
*লুকের পূর্বোক্ত অংশও (২৩৩৪) একটি 

টোয়েন্টিয়েখ, সেঞ্চুরী নিউ টেষ্টামেন্ট, নামক নুতন বাইবেলের নূতন 
অনুবাঙ্গে এ অংশকে প্রঙ্গিপ্ত বঞিযা কা ইহা ক 
বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ কর! হইয়াছে। 
, ইংরেজী বাইবেলের যে সংস্করণ প্রচলিত তাহার নাম অথরাইজড্‌ 
ভার্শান্‌ (অনুমোদিত অনুবাদ )।, ইহাঁতে জনেক তুল আছে। এই- 
জন্য ১৮৮০১৮৮১ সালে ভুল সংশোধন করিয়া! এক নূতন সংস্করণ বাহির 
করা হয়। ইার নাম রিভাইজ্ড্‌ ভাশান্‌ (সংশোধিত অনুবাদ )। এই 
অনুবাদের পার্-টাকাতে লেখা আছে £- প্রাচীন কালের কোন কোন 


আপ্তবাক্‌ ব্যন্কি এই অংশ বর্জন করিয়াছেন +_“এবং যীশু বলিলেন__ 
হে পিঙ!| ইহাদিগকে ক্ষমা কর কারণ ইহার! জানে না যে ইহারা 


ধক করিতেছে ।” 
(ও) 

অধ্যাপক শ্মিথ,, একুসিডিউস নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৪৪) এবং ওপেন 
কোর্ট, নামক পত্রিকাঁতে (৯১৯১২ পৃঃ ১৭৯--১৮১) এই বিষয়ে 
আলোচন| করিয়া এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত হইয়াছেন ষে লুকের & অংশ 
প্রক্ষিপ্ত । র্ 

(চ) 

কেইম্‌ জান্মান্‌ দেশের একজন স্বনামধ্যাত পণ্ডিত! তিনি যীতুর 

এক স্বিস্তীর্ণ জীবনচরিত লিখিয়া যশস্বী হুইয়াছেন। ভাহারও মত 


৬১ 


& অপ প্রন্িত্ত_জিসাস্‌ অভ. স্তাজারা, ভল্যুম ৬, পুঃ ১৫৫--১৫৬ 
ষ্টব্য)। 


(ছ্) 
প্রসিদ্ধ দার্শনিক মার্টিনো বলেন, লুক ২৩1৩৪ যীশুর উদ্ভি কি না 
সে. বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে ।-_দি সীট অফ. অধারিটি ইন্‌ রেলিজান 


পৃঃ ৭১০--৭১২। তবে এই অংশ লুকের মূল গ্রন্থে প্রক্গিপ্ত হইয়াছে 
কি দা সে বিষয়ে তিনি এস্থলে বিচার করেন নাই। 
প্রক্িপ্ত বলি কেন? 


এখানে কেহ ফেহ প্রশ্ন করিতে পারেন-_"এ অংশকে কেন প্রক্ষিপ্ত 
বল! হইতেছে 1” সংক্ষেপে ইহার উত্তর দেওয়! যাইতেছে । 

অধ্যাপক ডব্লিউ বি শ্মিথ, বলেন-কোন কোন হস্তলিপিতে এই 

অংশ আছে; কিন্তু প্রাচীনতম হস্তলিপিতে নাই । কোন কোন 
অনুবাদেও এই অংশ পাওয়! যায়, কিন্তু প্রাচীনতম অনুবাদে এ অংশ 
নাই। খাহাকে সিনাই পর্বতে প্রাপ্ত সিরিয়া ভাষায় অনুবাদ বল! 
হয় তাহাতে ইহা নাই। এই অনুবাদ অল্পকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এই অনুবাদ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনেক প্রাটীন মত পরিবন্তিত হইয়া 
গিয়াছে ।_ ওপেন কোর্ট ১৯১২, পৃঃ ১৭৯। 

মহেশচন্দ্র ঘোষ 

[ লেখক আরও বিস্তর প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে 

তাহা ছাপিলাম না! ।__ প্রবাসীর সম্পাদক |] 


লামা-ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


শিবত দেশের সকল স্থানেই একটি জিনিস দর্শকের বিশেষ দৃষ্টি করিয়া, তাহা ফলোগুখ হইয়ূছে দেখিতে পাইবে, কিন্তু প্রত্যেক কলের 
আকর্ষণ করে, সে জিনিসটির নাম চটেনি বা স্তপ। প্রত্যেক মন্দির ও মধ্যেই লালসারপ সর্প প্রন্প্তভাবে অবস্থান করিতেছে। তৃতীয় 
বিহারে এই স্তপ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধু ও লামাগণের অঙ্গাবশেষ প্রকোষ্ের নাম প্রন্ঞা। প্রজ্ঞাকে লাভ করিয়া সর্বজততার অক্ষয় উৎম, 
কিছা পরার সর্বকষত্রেই বুদ্ধদেবের ৃত্তি বাঁ বৌদ্ধ ধর্প্রস্থের প্রতিলিপি অসীম সমুজ্র নিতা বর্তমান দেখিতে পাইবে। এই স্পের নিকটে 
এই-সকল স্তপে সংরক্ষিত হইয়া! থাকে। ধাঁহারা ধন্দপীল, ভাহার৷ অনেক প্রার্থনা-চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ্রেণীবদ্ধভাবে এই চত্রগুলি 
কোন ব্রত উদ্যীপন উপলক্ষে বা কোন পুণাকর্ম সম্পূর্ণ হইবার সংকল্প সঙ্জিত থাকে । এই প্র্থনা-চ্র উদ্ভাবনে লামাগণের আধ্যাত্মিক 
করিয়া এই স্তূপ স্থাপন করিয়া থাকেন। ভাবের যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। 
পঞ্ভূন্ধতর প্রতীকম্বরূপে এই * ন্প নির্মিত হইক্া! ধাকে। এই এই প্রার্থনা-চক্ত ফাঁপা গোলাকার ঢোলের আকারে প্রায় তিন ইঞ্চি 
স্তূপের পাঁদদেশ-__যাহাকে ভিত্তি করিয়া এই স্তুপ অবস্থিত, তাহা! লম্বা হইতে আর্ত করিয়া খুব বৃহৎ আকারের হয়; তা বা রৌপো 
মমতল নিরেট গাঁখনি মাত্। তাহাই পৃথীতন্ব। তদুপরি, নৌকার নির্দিত হয়, এবং একটি লৌহ-শলাকার উপরে এঁ চক্র এরপ সংলগ্ন 
নিয়ভাগ্ের ন্যায় অর্ধ-গোলাকার গঠন. অপস্তত্ব্ের চিহ্ন। তাহার উপর করিয়া দেওয়া হয় যে ইচ্ছামাত্রেই এ চক্র ঘুরাইতে পারা যার। চক্রের 
সতের ন্যায় উচ্চ ষে অঙ্গ তাহাই অগ্নিতন্বকে নির্দেশ করে। বাহিরে সাস্কৃত দেবনাগর অক্ষরে "৩ মণিপন্মে হু” এই মন্ত্র খোদিত 
তাহার উপরে “অরদচল্লাকৃতি যে অংশ স্থাপিত তাহাই বায়তন্ব এবং আছে, ইহার অর্থ (হাং) পদ্মের মধ্যে ধে মণি রহিয়াছে, তাহা! আমি ন্বয়ং। 
তাহার উপরেঁপাতার ন্যায় *যাহা অক্কিত তাহাই আকাশ-তত্ব। তৃতীয় * সেই তাত্র বা রৌপ্য আধারের মধ্যে স্তোত্র, পবিত্র শাস্তপ্রস্থের সারবচন, 
স্তর অগ্নিতন্বের উপরিভাগ একটি ছত্রে সংবন্ধ থাকে, তাহা রাজছত্রের ধারণী, মনত প্রস্ৃতি স্যত্ত থাকে। এই চক্ষের সহিত একটি সামান্তাকারের' 
চিঙ্চ। বিশ্বের চক্রবাল গিয়াশ্টসি নগরে যে স্ুবর্ণ-বিহার আছে, শৃঙ্খল বা! হাতল সংবদ্ধ থাকে ! ভাহার দ্বার ইচ্ছামত ক্গি-প্রবেগে 
তাহার উপরিভাগে যে তাজখণ্ডে মণ্ডিত ন্থবৃহৎ, ছত্র বিদ্যমান, তাহাতে ব! মন্দবেগে তক্রকে ভার চক্র বামদিক্‌ হইতে 
সুর্যাকিরণ পতিত হইলে একপপ জ্যোতিত্ান্‌ হইক্া। উঠে যে সেদিকে দক্গিপাবর্তরূপে সর্বদা খুরাইবার নিয়ম । অন্যভাবে ঘুরাইলে, ভাহাতে 
সন আকৃষ্ট হয় এবং সেইজপ্ত সেই বিহারের নাম হুবর্ণ-বিহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইয়া থাকে | 
ছে। এই স্থবৃহৎ বিহারে অনেকগুলি মন্দির ও তিনটি দীক্ষার ভিব্বতবাসী নরনারীগণ এই খর্চক্র ঘুরাইবার জন্ত দিনরাজির 
প্রকোষ্ঠ আছে। এই তিনটি দীক্ষা-প্রকোষ্ঠ সম্বন্ধে মাদাম ব্লাভাটস্কি মুধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। জগ ও চত্রধূণন 
বলিষ্লাছেন প্রথম প্রকোষ্টের নাম অবিস্তা। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে একই ফলপ্রদ। এবং ইহা! ধ্যানের সহায়তাঁকক্পে শার্থিশ্রদ ভাব আনয়ন 
যেজ্যোতি তুমি দেখিতে পাইবে, ভাহাতেই তুমি জীবিত রহিম্নাছ করিয়া সাধককে সমাধি অবস্থায় আনয়ন করে। বুদ্ধদেবের “সন্ধপ্-_ 
এবং ভাহাতেই তুমি লয় হইয়| বাইবে। দ্বিতীয় ,প্রকোষ্ঠের নাঁম যাহা সৃগদাৰে তিনি প্রধম জগতে প্রচার করেন, তাঁহা-৪:ধ্চর- 
(অপরা) বিভ্ভা!। ইহাতে তুমি বার্থ-ঞীবণ হুই় ফে-সকল ক অনষ্ঠা প্রবর্তন” নামে খ্যাত। এই ধর্চক্র-ধ্ণন তাহারই প্রতীক মান্র। "তিষবতে 


৬২ 
লাম। বা সাধারণ নাক্চিগণ সকালেই কন্মোপলক্ষে গুছের বাহির 
হইলেও “ধর্মচত্রপূর্ণ” চলিতে থাকে ; কণাবার্তী চলে বটে কিন্তু ধর্ম 
ঘূর্ণনের নিরাস নাউ । উহ! দেপিতে বর্চত বিচিত। বাগাবে পুদ্ধগণ 
পণাবিএয়ের দন্ঠ আসিয়।তেন ঠ৯1ব9 পারবে প্রচ পা পুর্ণানে 
ব্যস্ত আছেন গং ফেতাগণের প্রঠাগণ। করিতেন | 

বিহারের বাহিরে গ্রাঙগণনাপো ভি্ি,5 তিণাণদ্িাবে চর 
মকল নিশ্ান্ত থাকে ; ধপ্মপিপাঙগণ হ্ট পপে সমন করিনা সময় 
ভাহা ঘূর্ণন করিয়। থাকেন। মান্দরগ্চলির মে সাধারণ: খুব 
একটি “ধর্সচকর” দেখিতে পাওয়। মাএ । তাহার সতত গকটি গণ্ট।৪ 
সংযুক্ত ধাকে, চক্রটি যতবার ঘুর্ণিত হয়, দণ্টটিও ঠঠবার বাজতে থাকে 
ইহাতে ঘুর্ণম।প চক্রের সংখা।ও গণনা কর। হঠয়। থাকে । অনেক নলার 
স্রোতের মুখে এইরূপ প্রকাণ্ড “ধর্শচরর” দরুপ্।বে স্ত।পন কর। ঠয়, 
যাহাতে নদীর স্োতোবেগে চক আ।গল। গাপনি খুরিতে পারে। রাস্তা 
মধো বিশেষতঃ নগরের চোম।থায় ন! গ্র/ণের ভিতরের পথে ও গৃহস্থের 
বাটার তিতের মধোও এইকীপ দন্ত" রঙ্গিত ভয় 'গবণ তাহার সহিত 
বুদ্ধদেবের ব! নোদ্ধধর্মোন্ত সাধুগণের ন। দিদ্ধলামাগণের মধ্ধিও গঙ্গিহ 
করিয়। রাখ। হয় । মে-নকল স্থানে এট গবিএ সষ্টিনমুত ৪ ৮৪ সারশিত 
হয় সেহ স্তন অভিরুম করিতে ইভ, পঞগিণ দিকে পটিবমণ করিম। 
সেই-সকল পবিত্র মন্দির ও পিভার আাঠখন করিত হয়| 

"গু মণিপন্মে চং" সঙ্গের গনেক গ্রকার মর্থ কব। হইয়। পাকে 
ইহার যণার্থ সর্থ “পদ্মের অতাস্তরে "ম মণি বিপ'নান ঠাত।তে গ্ুক্তি করা” 
অর্থাৎ সতাধন্ম আদিবুদ্ধে গবস্তিত। গানিবুদ্ধ প্ল্পেপরি সমাণান ! 
পদ্ম বৌদ্ধধর্ণে ব্রক্ষাণ্ডের প্রতীক নার । উহার মুল মুণ্ডিকায় নি 5 
থাকে, মৃত্বিকার নর্থাৎ পুথিবার গবিবানাগণের সঠিত সেইজন্য উহার 


প্রতীক্ষা 


আস্বে ভূমি দিনের 'নষে চিন প্রতীক্ষিয়া, 
পথের পানে পলক চার! ন্রন ঢুটি দির।, 
সব শেষে যে পথিক তার[এ ঢালে যাগুযার পাবে, 
সন্ধ্যারই আব্ছায়। আপার বিজ প্র।স্তরে 

পথটি পড়ে অন্তহীন এক) 
মাঠের বুক-চের। গঙার বেদন।র এক রেখা | 


সবই তখন স্তর ছিপ, বঙ্গে শুধু এম 
নিবিড় হ"য়ে উঠ্ভিল যে এক শ্গীণতম, 
এ. দিচ্ছিল সে নাড়া “কবল কল্পনার ভপে 
অবশ-হওয়। মুকন্তেরভ অন্ঞরে ন্তাবে। 
পথের শিরে নিলগ-সাম। নীলে 
উত্তরীয়খানি (তোমাৰ উডিয়ে তুমি দিলে ' 


স্তব্ূতাবি দিগন্তরে ঢেউ খেশিয়ে যায, 
পথ নহে সে, পরাণ থে এহ পাপ হব পাঘ। 


যতই কাছে এলে, বুকের শবটুকু মম ৮ 


উঠল বেছে পামাণ পরে অন্বধরের সম, 
পেক্সিত এত শিমেম দশ 
এক সাথে এ কের মাকে হাশ বগ্গল। 


ঠ 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ঙ গ 
তুলন। দেওয়। হয়। মনুষাগণ ওসাধ্যাক্মিক বিষয় লাতের জন্কু জভিলাব 
করেন, সেইজন্য তাহাদের ইচ্ছাকে উদ্দীপ্ত করিয়া অবর্লোকিতে্বর 
ডূবলে কের উদ্দে, প্রেরণ করেন, তাহাই জলময় প্রদেশ ; তাহা অতিক্রম 
করিয়। আকাশ ময় গ্রদেণে শুদ্ধ আদাপ্রিক রাজ্যে ধন্ম পরিণতি লও 
পরিয়। পৃনৃত।বে পক্চুটিত হয়; ৩পন পদ্ম বিকাশ লাভ করে। 

৭৬” ঠিশগণের শানগ্রচ্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহার অর্থ অনেক 
প্রকার । হা হিশুগণেব বেদের সার মন্ত্রের সার । অ,উ, ম, 
পভ ভিবর্পের যোগে ও মন্ধ হইয়াছে! আ এবং উকার যোগে ও এবং স 
হাহাঠে যুক্ত হউয়াছে । হিন্দুর। ইহাকে ইঙ্বরের বাচক বলেন, এবং 
রিমুত্তির, বক্ষ, বিঞু, মহেঙ্বর- অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ-- 
বলিয়। নির্দেশ করেন । আরও প্রাচীনতর ইহার এক ব্য আছে,_অ 
শর্থে অগি; উ গর্ধে বরণ; এবং ম অর্থে মরুৎ; বায়ু! অনেকে 
প্রণবকে এত দুব পবিত্র ও গস বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন 
'ঘ হহ। উচ্চারণ ব। লিখিত ভীত হইয়। থাকেন এবং এই প্রণবের 
পরিবন্তে মন্য শব্দ উচ্চ।রণ করিয়। ও লিখিয়! থাকেন । 

তিনে শাস্বের সারবচনগুলি লিখিক্জ। তাহা দ্বার ধ্বজ। পতাকা 
প্রিয় বাটার '9 বিহাবেব চতুপ্দিকে উড়াইয়। দেওয়। ভয়; তাহীর দ্বার! 
গনঙ্গণকারা ?হগণের শপসরণ হহয়। থাকে । কুতাপসারণের ইহাই 
প্রধাণ ভ্বপায়। 

গঠ চর নন্থখে গমোর লঠিহ ঘে বিশেষ সম্বদ্ধ আছে এবং স্ুযোর 
গথঠ থে চক, 2াঠ। পগ্রেদ ওঠ মণ্ডল ৫১1৮, শতপথ ব্রাঙ্গণ, শ্বেতাগত- 
(ব্াপনিধদ্‌, গুষ্ঠসত্র প্রস্তুতি বৈদিক গ্রশ্থ মধো দেখিতে পাওয়া যায়। 

চষ্টলিয়াম দিম্প লন ভাহার দি বুদ্ধিষ্ট প্রেয়িং €ইল্‌ নামক 
গাচ্ের »* পৃষ্ঠায় এ-িময়ের বিশেমভ।বে উল্লেণ করিয়াছেন । 


শ্রী বলাইাদ মল্লিক 


-াবার মবে বাহির হ'য়ে আঙন মোর হতে 
'ধবুলে তুমি অন্ধকারে স্পন্দহার। পথে, 
পৃকের আমার শব্দটি “স কাপল “থমে থেনে 
ডুব্প শেষে ঈবশ প্রাণের অতল পানে নেঘে॥ 
বাস্ডল কানে নিজেরই নিশ্বাস, 
মম্মরিত হ11। বানের বেদন-উচ্জ্বাস। 
বন্ধু মম, এই কি হবে তামার আলা যাওয়া 1? 
এর লাগি সে পলক-হার। আকুল পথ-চাণ্য়। " 
পর্ণ তব জল্বে আমার গহন হিয়া-তলে। ? 
দাডনে হার ফাট্বে শুধু উঠবে পাকি জলে 
জ্মাট-বাধা বেদনখানি মোর-- 
বিদ্যুতেরি পরশ-পাওয়। বজ স্বকঠোর । 
এর চেয়ে বে পরশ তব বিষের মত হয়ে, 
বুকের খত শোণিভ-স্ত্রোতে গোপন রয়ে রয়ে 
* চেতনা মোর বেদনা মোর সকল অপহরি 
একীল। ধদি থাকতো জেগে দিবস বিভাবরা, 
অপরাঙ্গিত।ফলের মত কালো 
শিম -খনগখবন বৃকে,এসে তব ছিল ভালে! । 


* শ্রী সুরেশানন্দ ভট্টাচাধ্য 





পাখীর গান 


কউরকমের পাণীর গান ভোদঞ। শুনিয়া । দোয়েল, 
হামা, পাপিয়ার গান বুল্বুল্‌, শালিক প্রভৃতির রব হইতে 
পৃথক্‌। কোকিলের কুছ, মগ্ুরের কেক। এ কাকের কী-ক। 
এইসবে কত প্রভেদ । * 

সকাল বেল।, "পাখী সব, করে বব, রাতি পোহাইল" « 
সম দিনে তাহাদের রবের আর বিরাম 
অনেক পাখী রাত্রিতে নীরব হয় কিন্ত। মণস্তন-চৈদ্র মাসে, 
দ্যাতসা-রাত্রিতে, কোকিল ৪ পাপিয়ার গান সার রানি 
শ্বন। যায়। কিন্তু পাথী কেন গান করে বলে। দেখি ? 

অধিকাংশ পাখার ম্বব ছান। হইবাব পূর্বেই ফটিথ। 
উঠে, ও এই সময় গত্ত হইলে গান বন্ধ করে , প্রাণে মানন্দ 
হইলেই গান আসে; পাখীর শাবক-সম্ভাবনার সময়ে 
তাহাদের প্রাণে আনন্দ ছাপিয়। উঠে, ক্ষুণ। ভূষ্ণ। দিটিলে? 
আনন্দ হয়, জ্যোতনস। পাতে, নিশিবেষে, দিনের উত্তাপ 
দূর হারও পাখার প্রাণে হযোর উদয় হয়, সেইজন্য সে 
মময়ে পাঁধী গান করে। ধাহার। পিগ্রে পাখী পুষির। 
থাকেন? তাহার! জানেন যে কোন বিশেষ দিনে পাথাঁকে 
গান করাইতে হইলে, পূর্বাদিনে তাহাকে আহার কম 
নিতে হর*৪ বেদিন, পাখী ডাকিবে, মে দিন তাহাকে 
পরিতোষপূর্বক আহারাদি দিয়।, তাহার পিঞ্চারের আবরণ 
খুলিয়। দিতে হয়, তখন সে আনন্দে গান করে। 

পাখীর স্বাণ-শক্তি বড় অল্প । পতঙ্গের মত বিহ্ 
গল্পে আরষ্ট হয় না, তাভার। স্বদ্রাতিকে কগম্বরে খ্জির। 
বাহির করে। অবশ্য তাহাদের চক্ষু খুব গগমতাশালী, 
সকল প্রাণী অপেক্ষ। পাখীর দৃষ্টি-শক্তি অধিক, কিন্তু প্রথমে 
তাহার। গলার স্বরে অগ্য পাখীকে আহ্বান করে ৪ পরে 
ক্ষের বার খুকিয়! পায়। মুনিম] ,পাখী একটি থাকিলে 


থাকে না। 


তাহার ম্বর শুনিয়! অনেক বন্য মুনিয়া আসিয়া থাকে ও 
এউরূপেই অনেক পাখী ধর। হ্য়। কোকিল প্রভৃতির ম্বর 
আনেক দূর হহাতে শুনিতে পাওয়! যায় । 

আবার পাশীদেব মধ্যে পুরুষ পাখীই গান করে, স্্ী- 
পক্ষা পারে না। কোকিলের রব পুংপক্ষীর, ইহার দ্বারা 
সস স্বীপঙ্গীকে আহবান করে । কোনে কোনে। স্্রীপক্ষী 
একরকম হ্বরে পু" পঙ্গীকে শাহবান করে বটে, কিন তাহাকে 
গান" বল। ধাষ ন|, বে কপনে। কখনো! পিগ্রাবদ্ধ ্ত্রী- 
পঙ্ষীকে গাতিতে দেখা গিঘাছে, তাহ কদাচিৎ | মোটের 
উপর, সকল গায়ক পশ্সীহ পুরুষ, শ্বী-পঙ্গীর "গলা? নাই । 

গাধার গাযক পঙ্গী মারেই ছোট হয়। বিশাল-দেহ 
পারে ন।। আবার অনেক 
ক আছে, কিছ্ছ তাহারা 
গার না] আমাদের পরিচিত চড়ুই গাহিভে পারে এবং 
শিক্ষ। দিলে হন শিশ দেখ । একটি কেনেরি পঙ্গীকে 
ইতরেজী শাটের প্র শিথান হইয়াছিল । আমাদের কাকের 
কগ এর্দাদ দম ৫স্ চেষ্ট। করিলে গাহিতে পারে । আশ্য্যের 
বিষব ই “এ প্রার গায়ক পক্ষী মাত্রেই উজ্জ্বল বর্ণের হয় 
না। কাবিল ৫ম কাশ হাতে কিব। আসে যায়” ইহ প্রায় 
সক গায়ক পাথাব পেশায় খাটে । যাহাদের রূপ নাই 
ভাঠাদের গান আছে , এ্দিণ সকল রূপহীন্‌ পাখী গায়ক * 
বটে কিন্ছ গপিকাশ উজ্জ্বল বেশপারী পঙ্গীই 
গীতভীন । 

এহগখ কেবল পাখীব গানের কথাই বলিলাম। পাখীরা 
ঘেআবার বাছ্াপ বাজার হাহ। বোধ হয় জান না। গীত 
হানে ঘাহা। ₹গ হইতে ৯য় ; বাদ্ মানে যাহ। অন্য কোনো 
মান্ত্ের সাভাঘো করা গ্লার়। 


এম ট৮ প্রক্টহি গান গাঠিতে 
পাখীর গান গাতিনার উপযুক্ত 


শত 


ঙ 
ময়ণ প্রভৃতি ডান। নাডিথ। বাছা করে। আমেরিকার 


৬৩ 


৬৪ 


একরকম হাস এইর়ণে শন করে যে তাহা পরায় অনেক দূর 
হইর্তে মেঘ ডাকার মত বোধ হয়। . কেহ বা ঝুম্ঝুমির 
মত, কেহ বা অন্যরকম শব্দ ভানার পালক দ্বারা করিয়! 
থাকে । 

কোনে! পাখী আবার গীত ও বাগ্য ছুই করে, 'হুপি” 
পাখী, যাহা বাঙ্গাল! দেশেও দেখা যায়, তাহারা গাছে 
ঠোঁট ঠকিয়! ও সঙ্গে সঙ্গে কঠে একরকম শব্দ করিয়া গীত- 
বাস্ের সাধ মিটায়। বসস্তগৌরী ও কাঠঠোক্রাও শু 
ডালে ঠোটের ছ্বার বেশ তাল দেয়। 


শ্রী ধীরেন্দ্রকৃ্ণ বস্তু 
নিদ্রা 


শরীর সুস্থ রাখতে হ'লে, এমন কতকগুলি নিয়ম 'আছে 
যা পালন না করলে একেবারেই চলে না। নিদ্রা সেইসব 
দর্কারী জিনিসের মধ্যে একটি। আহারটাকেই আমর! 
সবচেয়ে দর্কারী বলে' জ্বানি। কিন্তু নিদ্রা যে তার 
চেয়েও বেশী প্রয়োক্ষনীয় সেট। অনেকেরই মনে আমে না। 
হিসাবে প্রকাশ, বাঘুর অভাবে পাচ মিনিটে, জলের অভাবে 
সাত দিনে ও নিদ্রার অভাবে দশ দিনে মানুষ মরে” যায়। 
খাস্বাডাবে কতদিন মাস্থুষ বাচে তার সঠিক খবর এখনও 
পাওয়া যায়নি । অতএব দেখ| যাচ্ছে, নিদ্রা শরীরের পক্ষে 
কম প্রয়োজনীয় বন্ধ নয়! . 
সাধারণতঃ আমব। কতক্ষণ নির্জী! যাই? ৬ হইতে ৮ 

ঘণ্টা কাল। তা হলে ভেবে দেখে। সারাজীবনে এক 
নিদ্রাত্তেই আমরা এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত করি। 
অর্থাৎ যে ব্যক্তির বয়স ১০* বংসর তাহার জীবনের প্রায় 
, ৩৩টি মূলাবান্‌ বৎসর একমাত্র নিদ্বাতেই কেটে গেছে। , 
এবিষষে ডাক্তারের পরামর্শ চাইলে তারা বল্বেন যে 
কতক্ষণ ঘুমোতে হবে তার কোনো বাধা-ধরা নিয়ম নেই। 
যতক্ষণ না শরীর বেশ ঝর্ঝরে হয় ততক্ষণ ঘুমোনো দর্কার। 
আর-একটি কথা, খাওয়ার উপরেই নিদ্রার পরিমাণ বেশী 
নির্ভর করে। যেখায় বেশী হজম কর্বার জন্য তার পক্ষে 
ঘুম একটু বেশীক্ষণ দর্কার হবে। শুনা যায় “এডিসন? 
সাহেব রোজ চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী ঘুমোতেন না । তিনি 
দিনে একবার মাঝ আহার কর্তেন। 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩৩১ 


[২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড", 


তার, পর দেখতে হবে নিজ্রাকালে কিরূপভাবে শয়ন 
করা উচিত। ইহার উত্তর এই যে গাশ ফিরে+ শয়ন করাই 
প্রশস্ত। পৃথিবীতে এমন কোন জীব নেই যে চিৎ হ*য়ে 
শোয়। *একমান্র মানুষকেই চিৎ হ'য়ে শুতে দেখা! যায়। 
এ-বিষয়ে মাল্গষের উচিত পশ্তদের অনুকরণ করা। কারণ 
চিৎ হ'য়ে শুলে নিদ্রার নানারকম ব্যাঘাত হয়ে থাকে। 
অনেককে এক্জন্যে ঘুমোতে না! ঘুমোতেই উঠে? ঘুরে 
বেড়াতে দেখা ঘায়। কিন্ত পাশ ফিরে" শুলে «কোনরূপেই 
নিদ্রার অস্থচ্ছন্দত! উপলব্ধি হয় না। শরীরের বাঁমদিকে 
হ্বংপিগড ও পাকস্থলী থাকে । সেজন্য চিকিৎসকগণ ডান 
পাশ ফিরে শোবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কারণ ভান- 
পাশ ফিরে শুলে হৃংপিণ্ডে বা পাকস্থলীতে চাপ পড়বার 
কি অন্ত কোনপ্রকার অনিষ্ট হবার ভয় থাকে ন|। 

গুড়িহড়ি হ'য়ে শোয়াও এক মস্ত বদ্‌-অভ্যাম। 
যতদুর পারা যায় সমান হয়ে শোয় নকলেরই কর্তব্য । 

দিবানিদ্রা অবশ্য পরিহার্ধ্য। হ্হা প্রায়ই আলন্তের 
জন্মদাত|।। অধিকন্ত ইহার স্যার স্বাস্থ্যহানিকর কুঅভ্যাস 
আর ছুটি নেই। 

নিদ্র। যাবার সময়ে সর্বদাই মনকে প্রফুল্ল রাখ্বে। এ 
সময়ে কাহারও দুশ্চিন্তায় মনকে জর্জরিত কর| উচিত নয়। 
এর কারণ বল্ছি। নিদ্র। যাবার পুর্বে ঝ ভাবা যায়, 
নিদ্রার সময়ে প্রায়ই তা সবপরাকারে মানসচক্ষে উদ্দিত হয়। 
কিন্ক সে-সময়ে যদি স্বপ্র এসে মনকে ভারাক্রান্ত করেঃ 
তোলে, ত। হলে নিপ্রার সময়ে মনের বিশ্রাম লাভ হয় না। 
আর সেইজন্তই নানাবিধ মানসিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়ে 
থাকে | 

মকালে যখন ঘুম ভাঙবে তখনই বিছান! ছেড়ে ওঠা 
উচিত। তা না করে অনেকে যে অলসভাবে অনেকক্ষণ 
ধরে* বিছানায় গড়াগড়ি দেয়, সেটা ভাল নয়। 

শয্বন-গৃহে যাতে ভাল করে" বাতাম চলাচল করতে 
পারে ভার বন্দোবস্ত করতে হবে। কারণ নিদ্রাকালে 
নিঃশ্বাস-প্রত্থাসের জন্য বায়ুর প্রাচ্ধ্য অত্যাবশ্যক । 

নিদ্রা! শরীরের একটি প্রধান উঁধধ। জাগরিত অবস্থায় 
যেসকল স্মাযু কার্য করে, শ্রান্ত হ'য়ে পড়ে, নিত্রা তাদের 
সতেজ করে, তোলে। 'ত৷ ছাড়া নিন্তা থেকে উঠে 
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বিপুল উৎসাহে ও নবীন আনন্দে আমাদের মভীব হৃদয়- 
তুস্্ী ঝাঙ্কত হয়ে গুঠে। 
জ্রী শৈলেন্্রনাথ ভট্টাচার্য 


মঙ্গল গ্রর্থ 

সে অনেক দিন পরের কথ|। বাঙালীর তপন আর 
জগ ডেতো বলে নাম নেই। এখন ভার ভেতো 
নাম ঘুচে" গেছে। জগতের মাঝে সে একট। মাসন 
পেয়েছে ॥ জগতের যে-কোন বড় কাজেই সে এখন অংশ 
গ্রহণ করে, পেছিয়ে পড়ে" থাকে না। কোনে। নতুন দেশ 
আবিষ্কার কর্‌তে হ'লে, কোনে। ছুলঞ্ঘা পর্বতে আরোহণ 
করৃতে হ'লে বাঙালী পিছিয়ে থাকে না, সকলে আগে মাথ! 
পেতে দেয় সেইসব কাজে । এখন পুরানে! ইতিহাস 
থা্টুলে দেখা যার, কত অসম্ভবকে সম্ভব কর্তে গিয়ে কত 

বাঙালী প্রাণ দিয়েছেন, প্রাণ দিয়ে অমর হয়েছেন । 
এখন থেকে অনেক বছর আগে, এক আমেরিকান্‌ 
সাহেব, যে একরকমের প্রকাণ্ড ভাউই তৈরী করেঃ চন্দ্রের 
দিকে ছুঁড়েছিলেন, আর ফেট| ঠিক চগ্জে গিয়ে পৌছে- 
ছিল সেরকম ভাউইএর এখন অনেক উন্নতি হয়েছে 
আর সে উন্নতি করেছেন একক্ধন বাঙালী বৈজানিক। 
সেটা এখন এত তেজে ছে]টে মে মঙ্গল গ্রহ অবধি যায়। 
ভাই স্বদেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা মিলে সেই বাঙ্গালী 
বৈজ্ঞানিককে ধরেছে যে, একজন কেউ সেই হাউইএ চেপে 
মঙ্গল গ্রহ অবধি যাক। সেখানে কে আছে, কি আছে 
দেখে? আঁহুক | কিন্তু যে-মে কেউ গেলে ত চল্বে না। 
এমন একজ্নার খাওয়! চাই, যে কিনা! এমন তেজীয়ান্‌ 
হাউই তৈরীর নিয়মকাঙগন মালমশল! জানে, যাতে 
নঙ্গল-গ্রথ থেকে এম্‌নি করে'ই ফিরে' আস্তে পারে । কিন্ত 
বাঙালী ছাড়া আর কেউ ত এর নির্মাণ-প্রণালী জানে না, 
তাই একজন বাঙালীরই যাওয়! দর্কার। তাই তিনি 
নিজেই যেতে চাইলেন। কিন্ত আমর। তার সহকারীর! 
কেউই তাকে" যেতে দিতে চাইলাম না। কারণ এ কাজট। 
বিপদ্‌-সঙ্থুল? এমন বিপদ্‌ ঘট্ঢুত পারে থাতে করে, প্রাণটাও 
যেতে পারে । ত। ছাড়া সেপানে হত হাউই-টতরীর মার- 
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মশলার অভাবন্ ঘটতে পারে যাতে এ পৃথিবীতে ঘুরে" 
আসা৭ অসম্ভব হ'তে পারে। এ অবস্থায় তাকে” যেতে 
দেওয়া যায় না। কারণ ভিশি থাকলে জগতের অনেক 
উপকার করতে পার্বেন। তাই সহকারীদের মধ্য থেকে 
আমর। একজন যাব ঠিক হ'ল। সহকারীদের মধো 
অ(মিই ছিলাম লব চ।ইতে ছোট । নার ত| ছাড়া সংসারে ও 
আমার আমার-বল্তে কেউ ছিল না। আর-সকল- 
কারউ বিয়ে হয়েছে; মার। গেলে পরিবারের অঙ্কুপায় 
হবে। তাই আমারই বাণয়া ঠিক হ'ল। ঠিক হ'ল 
এভারেষ্ট থেকে হাউই ছোড়। হবে। এভারেষ্ট তখন 
সার ছুরারোহ ছিল না। 

রেডিয়ে-ফোনে জগতের সব বৈজ্ঞানিককেই এ-সংবাদ 
জানানো হ'ল । এক ঘণ্টার মধ্যেই অনেকেই উল্ভর 
দিলেন আমার যাবার সময় তার! উপস্থিত হবেন। 

যাবার দিন ঠিক সময়েই এভারেষ্ট-চূড়ায় উপস্থিত 
হলাম। দেশের অনেক বড় বড়লোক ও আমার শুক্চদেব-- 
সবাই সেধানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন । গুরুদেব 
নিদেই হাউই তৈরী থেকে আরম্ভ করে' ছোঁড়বাঁর বন্দে! 
বস্ত পর্যন্ত সব ঠিক করে? রেখেছিলেন । 

হাউইটি ছোড়বাঁর উপযোগী করে সাজানো রয়েছে । 
আগুন দিলেই উদ্ধাবেগে ছুটতে আরস্ত কর্বে। ক্রমে 
যাবার সময় হ'য়ে এল। দেখতে দেখতে শো শো শবে 
এরোপ্লেনে করে? বৈজানিকের। চারদিক থেকে সেখানে 
উপস্থিত হলেন। যখন কেউই বাকী রইলেন ন। তখন 
আমি তাদের কাছ থেকে বিদায় চাইলাম। তার! 
সবাই আমার প্রশংসা করুলেন আর আশ। দিলেন কাধ্যো- 
দ্বার করে ফিরে, আস্তে সক্ষম হব। আমি আর 
কালবিলম্ব না করে” হাউইএর মধ্যে ইস্পাতের তৈরী" 
ঘরে হাসিমুখে প্রবেশ কর্লাম। লোহার ঘরের 
বাইরে এমন-সব বৈজ্ঞানিক ওমুধপত্র আছে যে হাজার 
গরম হলেও বাইরেই সেট। থেকে যাবে, ভিতরে প্রবেশ 
করতে পাবুবে না। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে'ই দেখি 
আমার বস্বাব চেয়ার আর একট| এ্যালুমিনিয়ামের 
টেবিল রয়েছে। * টেবিলের উপর খানা-ফোন পাজানো। 
খানাফ্োনে সবরব্জা খ্বারেরই এসেন্স, আছে। য| 
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েতে ইচ্ছে যাবে, ইন্ডেক্স, ঘুরিয়ে দিলেই এক ফোটা 
এসেন্স পড়বে আর তাইতেই তোমার আকাঙ্ষা মিটে? 
যাবে। চেয়ারে বলেই উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম 
ছাদের সাথে দুখান। লেন্স, আটা। লেন্স, দিয়ে একবার 
আকাশের অবস্থাটা দেখে" নিলাম। হাউইএর উপর- 
দিক্টা-_যে-দিক্টাতে আমার ঘর সেটাই-__ছিল সক আর 
ওজনে কম। নীচের দিকটা ছিল ভারী। 

'আমি চারদিক এটে-সেঁটে বসে সঙ্কেত করতেই 
শুন্লাম বাহরে ব্যাণ্ড বেজে উঠল । আর সাথে সাথে 
ঘরখানা' কেঁপে উঠল; বুঝলাম আমি মঙ্গল-গ্রহের দিকে 
অগ্রসর হলাম। শেঁ। শে। শব্দে ভীষণ-বেগে উষ্কার মতন 
ছুটে' চল্লাম। 

চলেইছি; চলেইছি; ক্রমে বেগট। বেড়ে উঠল। 
বুঝলাম বাত।সের আ৪ত।| ছেড়ে গেছি; এবারে ইথারের 
মধ্য দিয়ে চলেছি। খেয়ে নিলাম। তার পর মাথার 
উপরকার লেন্স, দিয়ে চেয়ে দেখলাম চন্দ্রা অনেক বড় 
' দেখাচ্ছে। সেই শক্তিশালী লেন্সের সাহায্যে বুঝ লাম, 
চন্ত্রে জীব-জন্ত জন প্রাণী কিছুই নেই; আছে কেবল 
পাহাড় আর পাথর । চন্দ্রের চারিদিকৃটাই কুয়াসার মত 
একটা! কি পদার্থে ঢাকা । জল নেই এক ফোটা ও। যতক্ষণ 
চন্দ্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ততক্ষণ হাউইয়ের বেগট! যেন 
একটু কমে” গিয়েছিল-_কাঁরণ, চন্দ্রের আকর্ষণ। ক্রমে চক্র 
ছাড়িয়ে ঘেতেই আবার ভীম-বেছুগ ছটতে লাগ্লাম। 
ছুটে? চলেছি; দেখতে পেলাম মঙ্গল-গ্রহের উপর সব যেন 
কিসের দাগ কাটা । আর সেসব দাগপগ্তলে৷ উত্তরমেরু 
আর দক্ষিণ-মেরু থেকে বিষুব-রেখ। পর্যন্ত । এসব দেখতে 
দেখতে এগিয়ে চলেছি । ক্রমে মঙ্গলের পাশে দুটো চাদ 
দেখতে পেলাম । আমাদের যেমন একটা চাদ, মঙ্গলের 
তেম্নি ছুটে টাদ। 

আরও খানিকট! এগুতেই হঠাৎ একবার ডিগ্বাজী 
খেলাম, আর এই সময়টাতেই, হাউইয়ের আগুন নিভে 
গেল। বুঝলাম এবারে মঙ্গলের আকর্ষণের মধ্যে গিয়ে 
পড়েছি। হাউইটা এমনি চুলচেরা! হিসাবে তৈরী ছিল 
ষে পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে গেলেই আগ্তন নিভে 
যাবে । ডিগবাজী খেয়েই কিন্তু পৃথিবীর দিকে নজর পড়ল 
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দেখলাম পৃথিবীটাকেও এখন থেকে তেম্নি ছোট দেখাচ্ছে 
যেমন কিন! পৃথিবী থেকে সন্ধ্যা-তারা দেখা যায়। -এই 
ভিগ্বাঙ্গী খাবার কারণ এ যে কোন জিনিষের ভারী অংপ- 
টাতেই আকর্ষণ বেশী হয়। 

এবার আৰার পড়তে আরস্ত করুলাম। এটা ঠিক 
জানি থে মঙ্গল-গ্রহের উপরই পড়ব; তবে জলের উপর 
পড়তেও পারি, ডাঙায় পড়তেও পারি। যেখানেই পড়ি 
না কেন কোন আশঙ্কা! নেই, কারণ জলে পড়লে নৌকোর 
মতই ভাস্ব 'এম্নিভাবেই ঘরখানা. তৈরী। আর 
ডাঙায় পড়লেও ভয় নেই_ঘরের নীচেই এমন-সব 
শ্পী-আটা বে" হাজার বেগে পড়লেও চুরমার হবা 
ভয় নেই। 

পড়ছি, পড়তে পড়তে দেখি একজায়গায় আমার মাথার 
উপর দিয়ে খান-কয়েক এরোপ্লেনের মতন কি উড়ে গেল। 
তাতে যেন মানুষের মতও দেখলাম । আমি একটু অবাক্‌ 
হলাম। তার পর আর খানিকক্ষণ পড়বার পর হঠাৎ 
একটা ভয়ানক ধাক্ক। খেলাম । আর সেই ধাক্কার-চোটেই 
ঘরের মেঝে থেকে খানিকটা শুন্যে উঠলাম। কোন 
জিনিষ বেগে যেতে যেতে বাধ পেলে ঠিক ততটা! বেগ 
সামলাতে হয়। দোলন থাম্তেই আমি দরজা খুলে? 
বেরিয়ে পড়লাম। দেখি আমার চারিপাশে আমাদের 
মান্ধষের মতনই কতকগুলে৷ জীব অবাক্‌ হয়ে চেয়ে 
রয়েছে। লঙ্া-চৌড়ায় তার আমাদের চাইতে অনেক 
বড়। তারাই প্রথমে কথা বল্লে। কিছুই বুঝতে পাব্লাম 
ন।। আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে বললাম। 
তার৷ আমাকে টেনে নিয়ে একটা টেলিস্কোথের কাছে 
গেল । তাতে চেয়ে দেখতে ইসারা করে? বেঝানে আমি 
পৃথিবী পেকে আস্ছি। আমি টেলিক্কোপের ভিতর দিয়ে 
চেয়ে দেখি পৃথিবীতে ফি হয় নাহয় সবই এর সাহায্যে 
দেখ। যায়__-এম্নি শক্তিশালী এট! । বুঝাঞ্জিম্পার্ূলাম এরা 
বিজ্ঞানে আমাদের চাইতে অনেক উচ্চে। "ভারা, আমায় 
বুঝিয়ে দিন্লে আমি যে রওন] হয়েছি তা দেখতে পেয়ে 
তারা! আমার আশা কর্ছিল। তার পর খানিক আগে 
আমি পড়ছি দেখে এরোগ্সেন পাঠিয়েছিল দেখতে 
ব্যাপার কি? দেখলাম .সেখানটাতে মস্ত বড় তারহীন 


১ম সংখ্যণ ]. 


টেলিগ্রাফের যঙধ। ২ ইসারায় ঝুলে যে ভার! অনেক দিন 


থেকেই পৃথিবীতে খবর ' পাঠাচ্ছে কিন্ত কোন উত্তর 
পায়নি। বুঝলাম আমাদের তারহীন টেলিগ্রাফের 
যন্ত্রগলোতে ঘে মাঝে মাঝে অবোধ্য সঙ্কেত-শব ধর 
পড়ত তা এরাই পাঠিয়েছে। 

তার পর তারা আমার সে-দেক্টের বৈজ্ঞীনিকদের সঙ্ঞে 
নিয়ে গিয়ে অড্যর্থনা করলে । আমি দেখানেই দিন কয়েক 


তাদের সঙ্গেই রইলাম। ক্রমে ক্রমে ইঙ্গিত ও সেই সঙ্গে 
শব গশতনেও তাদের ভাষ। অনেকটা বুঝতে শিখলাম । 


. তাদের.অনুকরণে শেষে নিজেও উচ্চারণ করে” পর্যান্ত 


তাদের সঙ্গে বাক্যবিনিময় করেছি। তাদের মধ্যে খুব 
স্থখেই দিন কয়েক 'কাটিয়েছিলাম। কোনো অভাবই 
আমার ছিল না। তার পর দিনকয়েক গেলে দ্রুতগামী 
এরোপ্নেনে চড়ে” মঙ্গল প্রদক্ষিণ করুলাম | দেখলাম বিষুব- 
রেখার কাছটাতেই এসব লোকেরা বাস করে। মেরুর 
কাছে, পৃথিবীর মতই লোক বিরল। কিন্তু এদের বসতিতে 
বৃষ্টি হয় ন: এক ফৌোটাও। তাই চাষ-বাসের সুবিধার 
জন্য এরা মেরু থেকে বিষুবরেখ! অবধি বড় বড় খাল কেটে 
এনেছে । যখন. ররফ গলে, খাল বেয়ে এ-প্রদেশে জল 
আসে আর তাইতেই চাঁষ-বাস চলে। এত বড় খাল 
কাটা কম বুদ্ধি ও কম অধ্যবসায়ের কম্ম নয়। 
শন্তের েত্রগুলো এত বিস্তৃত যে মর্তোর লোকে কল্পনা 
কর্তেও পার্বে না। এই খালগুলো পৃথিবী থেকে 
টেলিস্কোপের সাহায্যে .কাল কাল দাগ বলে 
প্রতীয়মান হয়। ক'দিন.ধরে? এদের সব বেড়িয়ে দেখবার 
পর জমি, পৃথিবীতে ফিরে” আস্তে চাইলাম। তাদের 
কাছে হঃউই তৈয়াবির মশ লা চাইলে তারা বুঝতে পারুল 
না, আমায় জ্যাবরেটারীতে নিয়ে গেল। সেখানে ' এত 
পদার্থ দেখ্লাম যা৷ পৃথিবীতে কখনো দেখিনি । ক'দিন পরে 
হাউই তৈরী কর্বার পর তাদের কাছ থেকে চোখের ছুল 
ফেল্তে ফেল্তে পৃথিবীতে ফিরে? এলাম । 


স্ত্রী নির্মলকুমার রায় 
দর্জির বুদ্ধি 


অনেকদিন আগেকার কথা |, বিক্রমাদিতা তখন 'এ 


ছেলেদের পাত্তাড়ি-_দর্জির বুদ্ধি 


৬৭ 
দেশের রাজা । ভাত-কাপড়ের জন্য লোকের এখন যেমন 
মেহনৎ করুতে হয়, তখন তেমন *কর্তে হত না। 
বছরের ভিতর অনেকগুলে। দিন থাকৃত ছুটির দিন; 
তা'তে কার্জ করতে হ'ত না, অথচ মাইনে পাওয়া যেত; 
স্থৃতরাং কর্মকর্তাদের বিরক্তি হলেও কর্মচারীরা নতুন 
কোন ছুটির স্থট্টিতে খুব আনন্দ পেত। এমনি সময়ে 
একটা নতুন ছুটির হুকুম বেরুল মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
জন্মদিন। দেশন্তগ্ধ লোকে মহাধুসী। ছুটির দিনে জৌক 
নিষুক্ত হ'ল তদন্ত করুবার জগ্ে যে সবাই ছুটি মান্ছে 
কি না। বাস্তবিক সকলেই পর্বাটি আনন্দের সঙ্গে পালন 
কর্ছিল, কাজকণ্্ম বন্ধ করে' খৃস্তি করছিল; খালি একজন 
দর্জি, সে রোজকার মতো তার অভ্যন্ত কাজ সেলাই 
ফৌড়াই করে'ই চলেছিল। বেশীক্ষণ সে রা'জবর্শচারীর 
চোখ এড়াতে পারেনি, শীগ্ই ধরা পড়ল এবং তাকে 
রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল; রাজা জিজ্ঞাসা 
করলেন আমার হুকুম অমান্য করে” আমার জক্সদিনের 
ছুটিতে তুমি কাজ করছিলে কেন? দর্জি বিনীত-ভাবে 
উত্তর দিলে--“হুজুর রোঙ্জগ আমার আট আনা রোজগার 
করা দর্কার, তা না! হ'লে আমার চলে না, তাই কাজ 
কর্ছিলাম।” রাঞ্জ। জিজ্ঞাসা কর্লেন--"ঠিক আট আনা 
তুমি রোজ কি কর ?” দর্জি বল্লে-_ 

“শুধিতে আগের ধার লাগে ছুই আনা 

ছুই আন! ধার দিই, ছু আনাতে খানা, 

দু'আনা হারাই রোজ ধশ্ম-অবতার, 

তাই আট আ্ানা রোজ করি রোজগার ।” 

রাজা বিন্ময়ের সহিত দরুজির এই অদ্ভুত শ্লোক 

শুন্ছিলেন এবং কিছুকাল ভেবে যখন কোন মানে 
আবিষ্কার করতে পার্লেন না তখন দরৃজ্িকেই এর" 
মানে জিজ্ঞাসা কর্লেন। দর্জি বল্লে-আমার এক 
বুড়ো বাপ আছেন, তিনি আমাকে ছোটাবেল। খাইয়ে 
পরিয়ে মানষ করেছিলে, এখন তিনি কাজ করুতে 
পারুবেন না, তীকে গ্রত্যাহ ছু আন! করে? দিই,--এট। 
আমি তার আগে দেওয়। ধার-শোধ মনে করি । আমার 
ছেলেকে দিই রোঞ্জ ছু'আন|। আমি যখন বুড়ো ছব, তখন 
মে. এই ধার শোধ দেবে | নিজের খোরাকীর জন্য লাগে 


৬৮ 


ছানা? আর স্ত্রীকে দিই ছুঃআনা,_এটা আমি হারানো 
মুন কুরি, কারণ'আমি মারা গেলে মে ফের বিয়ে করুবে, 
আমার কথা মনে করবে সা।” রাজা এই অর্থ শুনে? 
খুব খুসী হলেন এবং দর্জিকে ছেড়ে দিলেন, কিস্ত বলে' 
দিডলন যে যদি এই অর্থ একশ'বার রাজার মুগ দেখ্বার 
আগে কাকেও বলে তবে তার প্রাণদণ্ড হবে। তার পর 
সভায় গিয়ে রাজ। পণ্ডিতদের জ্রিজ্ঞাস। করুলেন-_ 
“শুধিতে আগের ধার * * উত্যাদি। এর অর্থ কি!" 
পণ্ডিতের অবাক্‌। রাজ। বল্লেন যে. এক হপ্তার ভিতর 
যদি তোমর! এর মানে বল্তে ন1 পার, তবে রাজ-সভায় 
আর তোমাদের স্থান হবে না। পণ্ডিতের অনেক. মাথ। 
খামিয়েখ এক হধ্ার ভিতর কিছু আবিষ্ষার করতে 
পার্লেন ন1। শেষ দিন সবাই বিষঞকমুখে সভায় চল্লেন। 
হঠাৎ কালিদাসের মাথায় এক বৃদ্ধি এল) তিনি ভাব্পেন 
মে দর্জির সঙ্গে দেখ। হবার পরই রাজ। এ প্রস্ন করেছেন, 
স্থতরাং তার সঙ্গে এ শ্লোকের কোন সম্বন্ধ আছেই । 
তিনি তখনি দর্জির বাড়ী হাজির হরেন এবং এর অর্থ 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৬৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাকে রাজি করা হ'ল এবুং+ঠিক হ'ল একশ? টাকা! তাকে 
আগাম দিতে হবে তবে সে অর্থবল্বে। তাই করা 
হ'ল। দরজি তখন প্রত্যেক টাকাটি ভাল করে? পরীক্ষা 
করে বাঝে পুরে ক্লোকের অর্থ বলে দিলে। কালিদাস 
এক ছুটে রাঙ্গসভায় গিয়ে দেখলেন পণ্ডিতের! বিমর্ষ হয়ে 
বসে আছেন আর রাজা জম্কাল পোষাকে মন্ত উচু 
সিংহাসনে বসে' সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাস! কর্ছেন। কালিদাস 
তখনি মানে বল্লে। রাজা চম্‌কে উঠে? বল্লেন-“বিশ্বাস- 
ঘাতকত!! আচ্ছ।! আমি আস্ছি।" এই বলে' কক 
গিয়ে দরুজিকে তলব করুলেন এবং সে এন্সে অগ্রিমূত্তি হ'য়ে 
বল্লেন--কোন্‌ সাহসে তুমি আঁমার হুকুম অমান্ত করেছ ? 
দরভ্ভি জানালে, সে কোন কৃকুম অমান্ত করেনি। 
বাজ! বল্লেন, তবে রালিদীস কি করে' সে ক্লোকের অর্থ 
দান্লে? দরজি বল্লে_-আাপনার হুকুম-মতো, .একশণটি 
টাকার উপর একশ'বার আপনার মুখ ভালে। করে? দেখে? 
তব মানে বলে? দিয়েছি । রাঙ্জা শুনে হেসে বল্লেন__ 
আমার সমস্ত পণ্ডিতের চাইতে তোমার বুদ্ধি বেশী। এবং 


বের কর্বার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লেন। €স তাকে বেশ মোটা-রকম বক্শিষ দিয়ে বিদায় করুলেন। 
লোকটা প্রথমে কিছুই বল্বে না, অবশেষে লোভ দেখিয়ে কী নগেন্দ্রনাথ পেন 
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দীপ্ত দিমের আলে। তুহিন-শীতল শুভ্র শীতের শেষে 
মুছিয়ে দিতে দীর্ঘ রাতের পুষ্ধীভূত আদার ঘন-কালো সকল দেশে দেশে 
আসে যেমন রডীন হেসে নবীন প্রভাতে; উঠেছে যার আগমনীর সাড়া, 
উষার উজ্জল স্ব্ণ-প্রপাত উচ্ছৃসিত ধারায় নিবিড় বনের স্তব্ধ মনের মঝে প্‌ 
ছড়িয়ে পড়ে যেমন তারায় তারায় পুনর্নবীন সাজে 
আকাশ ছেয়ে পূবের সভাতে সেজে ওঠার গিছল পড়ে তাড়া ! 
তেম্নি কি আজ পূর্ণ দ্বাদশ মাসের দিবানিশি অশ্রীস্ত ভার ডাকে 
সঞ্চিত শোক সকল বাথার জমাট দীর্ঘস্বাসের মন্ত কোকিল যাকে 


তুলিয়ে দিতে ছুঃখ, দহন-জালা, 
নববধ নামল এসে 
গহন-পারে মোহন হেসে? 
আড়য়ে কেনে বন-ামেশীব আশ।। 


এ... ফাগুন থেকে কর্‌ছে আবাহন, 
আজ্জ প্রভাতে আচদ্িতে দেখলে সবাই তারে 
এই ধরণীর বিরাট সিংহদ্বারে 
দাড়িয়েছে সে রাখ তে নিমন্ণ । 


১ম সংখ্যা] ও বর্ষ-বরণ ৬৯ 


নিদাঘ-দূতে দেখতে এল, পৃশিমা আজ ছটে, প'রে নৃতন দিশ্বিজয়ীর বেশ 
জড়িয়ে দেহ জ্যোতিরগেঁহ জ্যোধক্সা-উজল-বাস ভার নয়নের বাকা-ভড়িৎ ভূক্ষ . 
০ সুমির পরে লুটে । ইঙ্জিতে যার আজকে প্রথম দিন হবে ফেরজুরু, 
অতিথি তার প্রিয় রি আদেশে ভার অতীত হ'ল শেষ, £ 
- অি-বরণ-অঙ্গে দিয়ে উগীর-উত্তরীয় বাজিয়ে শিওা শ্মশান-শিবের বাজনু 
এসেছে এঁ কাল-ব'শেখের প্রলয় রথে চড়ে? 7 বিদায় দিলে গাজন / 
বেলকুঁড়ি তার গলায় গাথা, সব পুরাতন পার্বণীকে আজ; 
মাথায় কনক-াপার ছাতা, এই নিখিলের নব রূপের আলো 
ছু'গ্ছে বুকে পুপ্পোপবীত টাটকা জয়ের গোড়ে! চোখে আবার লাগবে ব'লে ভালে। 
নীল চোখে তার প্রেমের অনল জাগে, পরিয়ে দেবে নৃতন ক'রে নবীনতর সাজ! 
, - কি আনন্দে গভীর অঙ্গরাগে . বব-রথের বদলে বারো চাক! 
চাইছে যেঁন সবার মুখের পানে, যুগ্ম-ছবি ষড় খতুর রং-বেরঙে আকা 
সেই নয়নের প্রীতির পরশ পেয়ে দেখাবে সে নৃতন ক'রে ফের, 
প্ুলক-রসে ছেয়ে বধূর বুকে জাগিয়ে তুলে আশা, 
দিগন্ত আজ উঠ্‌ল ভরে গানে। শিশুর মুখে অস্ফুট তার ভাষ|, 
তরু-লতার তরুণ বধূ যত ভুলিয়ে দেবে পুরাতনের জের । 
আপন-হারার মত আস্বে আবার আযাড়ে তার এলিয়ে চিকুর ৷ 
কু্ধ-পথে বেরিয়ে এল, ওরে, আকুল বনারাণী,. 
ঘোষ্টা খুলে পড়ছে তাদের মাথার ; ঝরিয়ে মেঘের বুক-চের। তার বাদল বর্ণাথানি, 
চকচকে ওই চিকণ কচি পাতার কেয়ার বনে কদম-ঝাড়ের তলে, 
ফিকে সবুজ আঙ্রাখ। আজ পারে সোনার কিরণ-করঙ্ক-ভার উজাড় করে? দেখে 
দাড়িয়ে আছে অদীর কুলে শরৎ আবার আস্বে অমল হেসে, 
শাল-তমালের ক ৰ কমল-মাল। ছুল্বে গো তার গলে! 
নিরবের রন নিশির শিশির কুগ্গবালায় 
খবর নিয়ে সবার দ্বারে দ্বারে সাব্গিয়ে দেবে মোতির মালায় 
* ফির্ছে বারে বারে ছুল্বে লতা পাতার কানে তরল হীরার ছুল। 
নখিন-হাওয়। উতল উচাটন ! হিম ফুযামেই ম্র-মেলা 
নবদর্ধা উ্পসিত চিতে ফাল্গুনে ফের ফাগের খেল। 
বিছিয়ে দিয়ে আজকে চারিভিতে রি হে এ রডীন জী হা 
নবীম তৃণের হরিৎ আচলখানি এল নবীন, এল তরুণ; নর 
শিউরে ওঠে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে হাত ধরে তার,নৃতন অরুণ 
চেনা পায়ের নৃতন নৃপুর সনে মানন্দে ওই উঠ্‌ছে যেন হেসে, 


পথ চেয়ে তাব ছিল যাঁর। 
চৈত্র-রাতে নিদ্র।-হার। 

বর্ষ এল। 'ঞল আবার যেন , বরণ ক'রে মিল তার। বাকুল হয়ে এসে! * 
অজান। কোম্‌ অচিন'লেকের হেন ভী নরেন্দ্র দেব 


মিলন এবার নিকট হ'ল জানি! 





ভূল ভাঙ্গা--ঞ সত্েম্রনাথ দত্ত প্রণীত_-অমর দিরিজ ১নং। 

জমর লাইব্রেরী হইতে প্রকশিত। মূল্য ২২। পৃঃ ১৩১১। 

বইখানি প্রসিদ্ধ অভিনেত। ৬ শসরেনানাথ দতের পুন রীযুক্ত 
তোজ্নাথ দত্ত কর্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকার হাঞ্ত-রলিক, তিনি এই গ্রস্থে 
উপহাস পরিহীন প্রভৃতি হান্তের বহুবিধ বিভাগে নিজের কৃতিত্ব 
দেখাইবার চেষ্ট! করিয়াছেন। গ্রশ্থের প্রথমেই পিতৃশ্রদ্ধের পূর্বদিনে 
মাধ! কামাইবার উপলক্ষে তাহার গল্পের নায়ক শরৎতচন্্র ঘোষের যে চিত্র 
তিনি আঁকিয়াছেন ভাহ! সম্পূর্ণ সত্য। এই জাতীয় পিকি- বা অর্দ- 
শিক্ষিত বানর কলিকাতার ধনী এবং অভিমানী কাযস্থ ও ব্রাঙ্গীণ 
সম্প্রদায়ের মধো নিত্য দেখিতে পাওয়। যায়। এই শ্রেণীর লোক 
কেবল কলিকাতাতেই দেখিতে প1ওয়। যায়, কলিকাতার অনুকরণে 
এখনও মফ:লে প্রচলিত হয় নাই। ভৈরবচন্ত্র দেবের চিত্রটিও 
নিখু'ত। অশিঙ্গিত কিন্তু পা“চতাশিক্ষা-প্রয়দী ধনী উত্তর-পশ্চিম- 
গ্রদেশনিবাসীর চিত্র। জেখকফের প্রধান দোধ এই যে তিনি অল্প 
কথায় নিজের মনের ভাব বুঝ।ইতে পরেন না৷ এবং শরং ও ভৈরব 
দৌবের চিত্রটি স্পট করিয়। তুলিতেই তাহার ৩১১ পা! বইয়ের ২** 
পাতা শেম হইয়া গিয়াছে। এই বাচালত! দোষে তাহার গঞ্পটি ভাল 
জমিতে পায় নাই । 

শরতচন্দ্ের মত যুবা এখনও কলিকাতায় ছুই চারিটি আছেন, 
তাহারা মুখে রং মাথিয়। দিনের বেলায় পথে বাহির হন, বিলাস 
সুগন্ধ ছড়াইয়। আপনাদিগকে মযূরশূন্ত ষড়াননের মত সর্ধবদাই কন্দর্প- 
কান্তি-বিশিষ্ট মনে করেন । 

তুল ভাঙ্গ। গল্পটির শেনটি ভাল নছে। শরতের পরিণানট। 
মন্পূর্বরকমে অস্বাভাবিক । এই জাতীয় “বনু” প্রায় যকৃৎং-বিস্ফেটক 
হইয়া, উদরী হইয়। অপব| অপঘাতে মরে, নতুব! উচ্ছ্খলতার 
নিদশন-শ্বরূপ পথে পথে তিক্ষ। করে। 


যশোহর-খুলনার ইতিহা স-- দ্বিতীয় খ্-_-্ী সতীণচনর 
দি কবিরঞ্রন, বি-এ, এম্‌-আর-এ-এস্‌, প্রণীত। ১৩২৯। মূলা ৬২। 
পৃঃ /০--7১1৮, ১৮৮৪) 
এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে দৌলংপুর হিন্দু একাঙেমীর অধ্যাপক প্রপিদ্ধ 
উতিহাপিক. প্রযুক্ত সতীশচন্তা মিত্র মহাশয়ের যশোহরের ইতিহাসের 
উপা্ান সংগ্রহ শেষ হইল। এই গণ্ডে মোগল ও ইংরেজ আমলের 
উতিহীসিক বিবরণ আছে । গ্রন্থের সহিত যশোহ্‌র ও খুলন! জেলার 
একখানি ত্রিবর্ণ মানচিত্র এবং অনেকগুপি এক-বর্ণের মানচিত্র আছে। 
্রস্থকারের অদাবধানতার জন্ম চিত্রগুলি ভাল করিয়। ফুটিয়। উঠে নাই । 
গ্রন্থের ৮৮৪ পাতার মধ্যে অন্যন ৩** পাত। প্রতাপাদিতোর ইঈতিহীস। 
্রশ্থের এই অংশই সুখপাঠা। অধাপক আীধুক্ যছুনাণ সরকার 
প্রতীপাদদিত্যের সহিঠ মোগলদের যুদ্ধ সন্ধে দে-সমন্ত নৃতন তথ্য 
আবিষ্কার করিয়াছেন তাহ। অবলগ্বন করিয়! এই অংশ রচিত হইয়াছে । 
অস্থের ৪.৩ হইতে ৫১২ পাত পযান্ত কেবল বংশ-পরিচয় এবং এই 


অংশটি গ্রদ্থের কলঙ্ক । মিত্র মহাশয়ের মত শিক্ষিত উঁতিহাসিক যে 
কি জন্য কতকগুলি প্রাচীন ও আধুনিক জমিদার-বংশের গুধকীর্ভন 
করিয়াছেন তাহ! বুঝিতে পারা গেল না। ৫১২ পৃষ্ঠা হইতে ৬৩১ পৃষ্টা 
পর্্স্ত সীতারাম রায়ের ইতিহ।স। ইহ! প্রকৃত ইতিহীস। ৬ অবশিষ্ট 
৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৭৫৮ হইতে ৭৯৯ পৃষ্ঠ পর্যন্ত নীল-বিশ্রৌছের "ইতিহাস 
বিবৃত আছে। অবশিষ্ট গত্রাঙ্কগুলি ইতিহাস মামের কলঙ্ক । বিংশ 
শতাব্দীতে উচ্চশিঙ্গ।ভিমানী একজন বাঙ্গানী ভদ্রণৌককে ইতিহাসের 
আবরণে এইরাপ্।বে সময় ও অর্থ নষ্ট কুরিতে দেখিলে ছুঃখিত হইতে 
হয়। বৈদ্য-বংশ, ত্রাঙ্গণ-সমাঁজ, কারস্-সমাঞ্জ প্রভৃতির এবং জমিদার- 
বংশের বিবরণ বাদ দিলে গ্র্থগানি.এরূপ অতিকার এবং দুর্ম/ল্য হইত 
ন|। বর্ধমান সময়ে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধো ছয় টাকা দিয়! একখানি 
বই কিনিতে পারেন এমন লোক অঠি অগ্পই আছেন। 

গ্রশ্থের প্রথন চিত্রধানি প্রাচীন মুদ্রার চিত্র। ইহা ছ্থিতীয় খণ্ডে কেন 
ছাপ! হইয়াছে তাহ। বুঝিতে পরা গেল না । এই চিত্রে অতি প্রাচীন 
রজত-নিশ্িত "পুরাণ" হইতে আরম্ভ করিয়। শেষ পাঠান রাজ দাউদ 
শাহের মুন্র। পর্যাস্ত দেশিতে পায় যায়। একটি অশ্পষ্ট মুঙ্গলমানী 
মুছ্ছ। উপ্ট। করিয়। ছাপা হইয়ছে। 


শ্রী রাখাঁলদাস বন্দোপাধ্যায় 


মণিকাঞ্চন--উপস্তাস। প্র ফণীন্দনাণ পাল, বি-এ। ভোলীনাথ 
লাইব্রেরী, ৩* কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা । দেড় টাকা । আশ্বিন 
১৩৩০] 
আধুনিক বঙ্গদে€্রের একটি বিশেষ সম।জ্রে বিষয়ে লেখকের বিশেষ 
কোন জ্ঞান ব| অভিজ্ঞত| নাই- কত্ত তিনি সেই সমাজকে লইয়া 
নাড়।চাড়। করিছে গিয়। বইখানিকে অসম্ভবরকম য।-ত। জিনিষে বোঝাই 
করিয়াছেন। অনেক সময় অনস্ভব ব্যাপার পড়িয়া আমোদ পাওয়া 
যায়” এই বইখানিও প্রায় তাই হইয়াছে । রোপকের কর্নার দৌড় 
আছে। তবে বইখানির বীধাই ভাল। রঃ 


পৃরবী-কবিতীর বই। প্রী নলিনীমোহন চটোপাধায় । আট 
শান | দ্বিতীয় সংস্করণ ১০৩*। 


স্বরাজের পথে-__ঞী নলিনীকাস্তগতপ্ত। প্রবর্তক পাবলিশিং 
হাউস্‌, চন্দননগর | বৈশাখ ১৩৩। এ 
প্রবন্ধ গুলি লিখিত এবং নুচিপ্তিত। 


« স্নেহের শাসন_উপস্কান। প্র, সরোজনাধ বল্যোপাধ্যায়। 
গরদ।স চঃট্ট।প।ধায় এগ, সঙ্গ, কলিকাত|। | ছুই টাকা। 

উপস্তাসের মধো উপন্দেশের পরিমাণ কমাইলে বইখানি একরকম 
হইত। উপদেশ্র ছাপে উপস্ঠাস মারা গিয়ান্ছে। বইএব দামও 
অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। 


৯ম সংখ্যা ] 


-েশেশশীশিপ শিপাশাশপাশাশাপিশিশিশাশ পাশাপাশি পাপাপাপাপিশপিপিপাপাপাপাসপাপাাপাপাপাপ্পাতলা এ 


নতুন খাতা-_কবিতার বই। | কিরণধন চট্টোপাধ্যার। ১1*। 
কবির পরিচয় নূতন ফরিয়। দিবার প্রয়োজন নাই। কবিতাগুলি ঝরঝরে 
এবং কবির হাত বড়ই মিঠে। কবিতাগুলির ছন্দ স্্দর ; ভাবে ভরপুর-_ 
আজকাল, মাসিকপত্রের পৌনে চার হাত লম্বা কবিতার মত অনাবস্তক 
ফেনানো এবং অপাঠ্য ভাবে পূর্ণ নয়।. এই কবির কবিতাঙুলি নদীর 
*ম্বোতের মত অবাধ, তাহার কোথাও বাধ। নাই। প্রতিদিনের ঘরের 
কথা, সামান্ত সুখ-দুঃখের কথা, সবই কবিরগদরদী মনে আঘাত করিয়। 
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সপ ০২০ 


আরউরছি উর বট: জন্য নে ডাহা পড়ি আনন 
পাইবে । তবে বইধানির মলাট আরে! একটু রংচঙে ছবিওরাঁলা না 
করিলে ছেলেমেয়েদের ভাল না লাগিতে পারে। 


মুক্তির দিশা-_ ছোট গল্পের বই | শ্রী বারীন্কুমার দোষ । 
বরে। আনা । ১৩৩৭ । 


গল্পগুলি পড়িতে বেশ লাগে। লেখার ভঙ্গীও বেশ ঝরবারে। মোট 


নূতন ভাবে এবং কথায় মোহন হইয়া উঠিয়াছে। সাতটি গল্প আছে। 'বাজার-খরচের খ।তা' গল্পটি ০০০০০ 
ঘুমের. আগে উমা গুপ।। গল্পের অনুকরণে লেখ! হইয়াছে। 
ছেলেমেয়েঞ্গর .বই। কল্লোল পাবলিশিং, ১*-২ পটুয়াটোল! ্স্থবীট 
লেন, ক্গিকাত]। 
বেনো-জল 
ছাব্বিশ রর কিন্ধ সেই মনের পৃথিবীকে রতন আর মনের 


যে-আনন্দের আভায় রতনের কল্পন। এতক্ষণ রডভীন হ'য়ে 
ছিল, হঠাৎ যেন-কার নিষ্ঠুর অভিশাপে এক লহমায় তার 
সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঃশেষে মুছে গেল......... 

স্থমিত্রা ষে তার প্রেমকে এমনভাবে আহত কব্বে, 
হতাশ ভিক্ষুকের মতন তাকে যে ফিরে? যেতে হবে, এট। 
ছিল রতনের চিন্তার অতীত। যে্গমিত্রা সেদিন অন্ায়- 
ভাবেও তার প্রেমকে লাড কর্রার জন্যে পাগল হয়ে 
উঠেছিল, সেইই কিন! আজকে তাকে. অপমান করে 
তাড়িয়ে "দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করুলে না!...... 
রতনের বার-বার মনে হ'তে লাগল যে, জগতের মধ্যে 
স্ব-চেস্গে যুক্িহীন ব্যাপ।র হচ্ছে স্ত্-চরিত্র ! 

গেল-কদিন ধ'রে রতনের সমস্ত চিন্ত! হুমিত্রাকেই 


কেন্্রক'রে ধীরে ধীরে নতুন এক পৃথিবী গ'ড়ে তুল্ছিল। ' 


রতন আর স্থুমিত্রা-_- মাত্র এই ছুটি বাসিন্দা নিয়েই 
পৃথিরী যেন বিচিত্রতায় অপূর্ব হয়ে উঠেছিল ;_ চারিদিক্‌ 
ফুল-ফল-শ্তামলতার সমারোহে মোহনীয়, ঠাদের আলোক- 
ডালায় চির-পুর্ণিমার, ইঙ্গিত, কোকিল-পাপিয়ার গানের 


তালে চির*বসস্তের. জাগরণ--আার সেই উৎসব-রট্জ্যের ] 


মাঝখান.দিয়ে পুলকের, বিপুল জোয়ারে ভেসে চলেছে 
তাদের ছুই যুক্ত আত্মার নিশ্চিন্ত, প্রেম-_ঠিক ধেন এক- 
বোটায় ফোটা ছুটি তাজা ফুলের মত" 


ভিতরে খুঁজে পেলে ন।1--"*-লক্ষাহীনের মতন পথে পথে 
অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে ঘুরে, শেষটা সে শ্রান্ত হ'য়ে আনন্দ- 
বাবুর বাড়ীতে ফিরে এল । 
তাঁর মুখ দেখেই পূর্ণিমা চমকে উঠল । 
রতন ঘরের কোণে গিয়ে একখান! চেয়ারের উপরে 
বসে পড়ল, কোন কথ! বল্লে না। পূর্ণিমাও সাহস 
ক"রে কিছু বল্তে পার্লে না । / 
অনেকক্ষণ পরে রতন জিজ্ঞাসা কর্লে, বার -বাবু 
কোথায় ?” 
রুগী দেখতে বেরিয়েছেন।” 
রতন আবার স্তব্ধ হয়ে কিযেন ভাবতে লাগ্ল। 
তার পর আন্তে আন্তে বল্লে, “পুর্ণিমা দেবী, আপনাকে 
একট! কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? 
_ অনায়াসে!” 
_ আমি যখন কটকে ছিলুম, স্থমিত্রা কি আমার 
স্ধদ্ধে কোন কথা আপনাকে বলেছিল ?৮ : 
হ্যা” 
*--“কি কথা ?” 
-পৃর্ণিমা সব বল্লে। 
- শ্পকিস্ত এ কথ! ত আপনি আমাকে জানান-নি !” 
, -হুমিতার কথা *আমি আমলেই আনি-নি। 


৭২ 


আপনি যে সুমিকে অপমান কর্‌তে পারেন, এটা বিশ্বাস 
কর! সম্ভব নয়।” 

রতন তিক্ত-স্বঝে বল্লে, “না, আমি সত্যিই তাকে 
অপমান করি-নি,কিস্ধ সে মআন্গ আমাকে যে 
অপমান করেছে, তার ব্যগ। আমি কিছুতেই ভুল্তে 
পার্ছি না!” 

 পৃণিম| সচকিত-কণ্ঠে বল্লে, "রতন-বানু, আপনি কি 

বল্ছেন।” 

রতন প্রথমট। চপ ক'রে রইল । তার পর পুিনার 
মুখের পানে তাকিয়ে বল্লেপৃিম। দেবী, আপনি আমার 
বন্ধু, আপনার কাছে আমি কোন কণ| লুকোতে চাই ন|। 
স্থমিত্রাকে আমি ভালোবাসি । আমি জ্ান্তুম, দেও 
আমাকে ভালোবাসে--একথ। আমি তার নিজের মুখ 
থেকেই শুনেছি । কিন্ধ আছ সে আমাঙ্কে পথের একট। 
কুফুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে !” 

পূণিম। ঘান়্ ঠেট ক'রে নীরবে দাড়িয়ে রঈল। 

রতন যেন গিজের মনে ব'লে যেতে লাগল, "পুগিদা 
দেবী, ছেলেবেশ। থেকেই আমি কেবল ছুঃখের পর দুঃখের 
আঁঘাতই পেয়েছি । আজ এতদিন পরে আমি ভেবেছিলুম 
যে, জীবনে এবারের মত দুঃখের পালা বুঝি শেষ হ'ল। 
কিন্ত এখন দেখছি, বিধাত| ব'লে যদি কেউ থাকেন, তবে 
আমার কপালে তিনি সখ লেখেন্টনি |” 

পৃণিম! আস্তে আস্তে বল্ল, “রতন-বাবু, আজকের 
দুঃখ ছুদিন পরে হয় তো আর মনে থাকবে ন।। ভগবানের 
দয়ায় মানুষের শোক-ছুঃখ ভোল্বার শক্তি আছে--আপনি 
এতটা বিচলিত হচ্ছেন কেন? আক্গ আপনি অগাপ 
সম্পত্তির মালিক__” 

বাধা দিয়ে রতন উত্তেজ্রিত-ম্বরে ব'লে উঠল, 
“আপনিও আমার কাছে এ টাকার বথ। তুল্ছেন! আগে 
আমি ধনীকে স্বণা করৃতুম, আঙ্গ থেকে টাকাকেও স্ব 
করতে শিখ্ব। টাকার দাম কতটুকু, সথমিত্রা-দেবী ? 
অর্থ দিয়ে রাজা কেন। যায়, কিন্ত অর্থ দিয়ে কি জ্যান্ত 
হৃদয় €কন্তে পারেন? আমি চাই এক দরদী হৃদয়, তার 
বিনিময়ে আমার সমব্ত সম্পত্তি, বিলিয়ে দিতে শ্রস্তত 
আছি।* 


প্রবামী-__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[.২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পৃপিমা মাটির দিকে “চেয়ে প্রায়-অপ্চুট-স্বরে' বল্‌লে, 
“স্থমিত্বাকে পেলেই কি আপনি সুখী হন? 

রতন বিরক্তি-ভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বল্লে, 
“৪ নাম আর আমার কাছে করবেন না।” 

পৃরিমা বললে, “আমি যদি তার কাছে গিয়ে সাপনার 
কথ। বলি--” 

না, না, না! টাকা দিয়েও হৃদয় কেনা যায় না, 
ভিক্ষ। করেও কেউ ত। পায় ন|। ভিঙ্ষকের মন্তন ত! 
গ্রহণ করতে আমি রাজি নই-এর জন্যে চিরদিন যদি 
হাহাকার কর্তে হয়, তা স্বীকার। এমন মানুষকে 
আমি ভালোবাস্‌্তে চাই না, যার ভ্দয়ের উপরে আর্মীর 
কোন দাৰি নেই।” 

তবে সুমিত্রার কথা ভুলে যান !” 

-হা।। সেই চেষ্টাই কর্ব, কিন্কু তুল্‌তে পার্ব 
কিন! জানি ন।। মাচ্চষের প্রাণ অবলঙ্গন খোঁজে” 
কিন্ত ছুনিয়ায় আমার ত কোন বন্ধুই নেই, কাকে 
অবলম্বন ক'রে স্থমিত্রাকে অমি ভুল্ব, পৃ্ণিম! দেবী ?” 

পৃণিম। ক্ষুব-কণ্ে বল্‌্লে, “রতন-বাবু, পৃথিবীতে সত্যিই 
কি আপনার কোন বন্ধু নেই? আমার বাব, আর 
আমি কি আপনার বন্ধু হবার অযোগ্য? এ কথাটা 
অন্ততঃ আমাদের সাম্নে আপনি বল্‌্বেন না।” 

রতন অপ্রতিভ-ভাবে দৃষ্টি নত করুলে। , 

পূর্ণিমা বললে, “আমাদের বন্ধুত্বের কোন নিদর্শনই 
আপনি কি পান-নি? আমর] কি স্বার্থের জন্যে-_” 

বাধ! দিয়ে, পূর্ণিমার একখানি হাত চেপে ধ'রে 
আবেগ-ভরে রতন বল্লে, “মাপ কর্বেন পূর্ণিমা দেবী, 
মাপ করুবেন। আমার কথায় বিষ আছে, তাই নিজের 
অজান্তেই আত্মীয়কেও আমি পর ক'রে ফেলি। আপনার! 
যে নামার কত-বড় বন্ধু, মে কথা আমার মুখ প্রকাশ 
কর্তে না পার্লেও, আমার বুক ভালে।-রকমেই জানে ।” 

মানুষের হাতের স্পর্শে কি শক্তি আছে জানি না, 
কিন্তু সভার দ্বারা প্রায়ই মনের গৌপনত! প্রকাশ পায়। 
রতনের হাতে হাত রেখে পূর্ণিমা বুঝলে, দে মিথ্য। 


হঠাৎ রাস্তার ধারের জান্লার নীচে একখান গাড়ীর 


১ম সংখ্যা ] 


চাকার, শব শব এসে থাম্ল।* পুরি! তাড়াতাড়ি নিজের 


হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বল্‌্লে, “বোধ হয় বাবা এলেন।” 
বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 

তারপরে সে যখন আবার ফিরে এল, তখন তার মুখ 
দেখে রতনের মনে হ'ল, সে মুখ যেন মড়ার মুখ! রতন 
কি বল্‌তে যাচ্ছিল, কিন্ত তার পাগেই, পূর্ণিমার পিছনে 
পিছনে ঘরের ভিতরে এসে দাড়াল সুমিত্র। ! 

স্ততিদ্র-দৃষ্টিতে রতন অবাক্‌ হ'য়ে সুমিত্রার দিকে 
তার্বিয়ে রইল, তার ভাব দেখে" মনে হল, সে যেন নিজের 
চোখকেও বিশ্বাম করতে পার্ছে না1:.-.... 
* স্থমিত্রা সকৌতুকে হেসে উঠে বল্লে, “অমন ক'রে 
আমার পানে চেয়ে আছেন কেন রতন-বাব? আমি কি 
প্রেতাত্ম। ?” 
তুমি তুমি তুমি 
--রৃতন-বাবু কি হঠাৎ তোতলা ভয়ে গেলেন ?” 
_-ততুমি এখানে কেন ?” 
_িকেন। এখানে আমার প্রবেশ নিষেধ নাকি? 
হলে সে নিষেধ আমি মান্ব ন। 1” 
রতন গভীর-মুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। 
স্মিত! এগিয়ে এসে বল্লে, “আপনার সঙ্গে আমার 

পাপন কথ! আছে ।” 
শুনে'ই পূর্ণিমা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। 
ঝুঁমিতা হাসি-ভরা-মুখে বল্লে, “রতন-বাবু, আমার 
পরে রাগ করেছেন ?” 

“কিছু না! কোন্‌ অধিকারে তোমার ওপরে রাগ 
করব? 

“--যেঅধিক্টরে আগে করতেন ।” কাটি 

--“তখন আমি তোমার শিক্ষক ছিলুম ।” 

--“ৰেশ ত, আবার আপনি আমার মাষ্টার-মশাই 
হবোন্। কাল থেকে আবার আমি ছবি-আকা শিখব” 

_আমি আর তোমাকে শেখাতে পার্ব না।” 

-পার্বেন না! কেন?” 

রতন গ্লেষ-কট্-স্বরে বল্লে, “কারণ, এখন যে আমি 
ধনী! পরের দাস করুব কেন?”  , 

মিত্রা বুঝলে, এই ক্লেষেক আসল উদ্দেশ্য কি। 
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কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পরেই আচম্িতে 
রতনের সাম্‌নে হাটু গেড়ে বসে পণ্চড় বললে,» “কিন্ত 
আমি যদি আপনার দাসীত্ব করি, তা হ'লে ?” তার হ্বরে 
আর কৌতুক বা তরলতার লেশমাত্র ছিল ন!। 

রতনের নত-নেত্র হুমিত্রার মুখের দিকে বিস্মিত-ভাবে 
স্থির হয়ে রইল। এই স্থুমিত্রা কি সত্য-সত্যই একটি 
মূর্থিমন্ত ঠেয়ালি? সেকি পাগল? না তার সঙ্গে 
আবার সে ছেলে-খেলার অভিনয় করছে ? রতন কিছুই 
বুঝতে পারুলে ন]। 

স্ুমিত্রা কাতর-কণ্ঠে বল লে,“রতন-বাব, আমার কথার 
উত্তর দিন।” 

বতন বল্লে, “তুমি কি জান্তে চাও ?” 

-“আপনি আবার আমাদের বাড়ীতে যাবেন ?” 

-দআজকের অপমানের পরেও? না স্থমিজা, আমি 
তা পার্ব না।” 

_-“আমাকে ক্ষমা করুন রতন-বাবু, আমাকে ক্ষমা 
করুন। অভিমানে আর রাগের বশে আমি যাঁঁবলেছি, 
তা আপনি ভূলে যান। আমার মুখের কথা আমার মনের 
কথা নয়। আমি নিজের ভ্রম বুঝতে পেরেছি । এতদিন 
পরেও আপনি কি আমাকে চিন্তে পারুলেম ন1 ?” 

--“তোমাকে চেনা অসম্ভব, স্থুমিত্রা |” 

--তি। হলে আপ।ন আমাকে ক্ষম। করবেন ন1?” 

-_-তাইতেই যদি তুষ্ট হও, তবে আমি তোমাকে না- 
হয় ্ষমাই কর্ছি। কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আর আমি 
ঘেতে পার্ব না ।” 

স্থমিত্র। বিদ্যুতের মতন াড়িয়ে উঠে খংলে, “রতন- 
বাবু! পুরীতে একদিন আপনাকে বলেছিলুম, আর 
আজও বল্ছি,-আপনাকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব* 
না। দেবারে আপনি আমার কাছ থেকে পালিয়ে এসে- 
ছিলেন, কিন্তু এবারে আর সে সুযোগও পাবেন না । আজ 
থেকে আমি ছায়ার মতন আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকৃধ__এই 
আমার পণ। মিনতিতে আপনার মন গল্‌বে না-আমি 
জোর ক'রে আবার আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব_ দেখি, 


.কে আমাকে বাধা দেয়।” এই বলেই নি 


রতনের ছুই হাত ধরুলে।, 


৭8 
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রন বেগতিকে পড়ে ঠ বল্লে, দ্‌কি' কর হুমিত্রা, কি 
কর” ] 

রতনের হাত ধরে টান্তে টান্তে হ্মিত্রা বললে, 
শচলুন, আমাদের বাড়ীতে |” 

--আহা আগে আমার কথাই শোনো ।” 

--*কথাবার্ত। সব বাড়ীতে গিয়ে শুন্ব। আমি 
লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি, বাড়ীর সবাই এতক্ষণে বোধ হয় 
ভেবে সারা হচ্ছেন_-$লুন শীগগির 1” 

-_*আচ্ছা, একবার পূর্ণিমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে দাও। 

রতনের কানের কাছে মূখ নিয়ে গিয়ে স্থমিত্রা চুপিচুপি 
বল্‌্লে, "আর কারুর সঙ্গে আপনাকে দেখা কর্‌তে দেব না, 
এখনি হয়ত আপনার মত বদলে যাবে ।” 

কি মুস্কিল ! মিত্রা, তুমি কি আমাকে একেবারে 
বন্দী ক'রে ফেল্তে চাও ?” 

-গ্যা, আজ থেকেই ।” 

মুক্তি দেবে কবে ?” 

-“এনজীবনে নয় ।* 

সাতাশ 

সন্বর পরে বাড়ীতে ফিরে এসে আনন্দ-বাবু 
পৃর্ণিমাকে দেখতে পেলেন না। এমন ত কোন দিন 
হয়ন|! তিনি বাড়ী ফেরার সঙ্গে-সঙ্গেই সর্বপ্রথমে 
দেখতে পান, পূর্ণিমার হাসি-ভাপি মুখ-পানি। একটু 
আশ্চর্য্য হয়ে তিনি আস্তে আস্তে ছাদের উপরে উঠলেন । 

পরিপূর্ণ টাদের আলো তখন সারা-আকাশে যেন 
্বপন-সায়রে রূপের ঢেউ তুলে” পৃথিবীর শিয়রে উপচে 
পড় ছিল। আনন্দ-বাবুর ছাদের বাগানও আজ জ্যোত্নার 
আলিম্পনে বিচিএ হ'য়ে উঠেছে । 

একটা প্রকাণ্ড কাঠের টবের উপরে একরাশ হান্স হানা 
ক্কুট', খানিক আলো! খানিক কালো মেখে বসন্তের 
বাতানকে গন্ধে মাতাল ক'রে তুল্ছে। তারই ওপাশে 
গিয়ে আনন্দ-বাবু দেখলেন, পূর্ণিমা একখানা ক্যাঙ্গিসের 
আরাম-কেদারায় চুপ ক'রে একলাটি শুয়ে আছে। 


আনন্দ-বাবু প্রথমটা ভাবলেন, পৃর্ণিমা ঘুমিয়ে পড়েছে । 


কিন্ত তিনি কাছে গিয়ে দ্াড়াবা মা পূর্ণিমা মৃছুশ্বরে 
বললে, "বাবা 1” রি 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৩১ 


্ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আনন্দ-বাবু (মেয়ের পাশে আর. -একখানা আষনে বসে 
বল্লেন, “এক্‌লাটি এখানে কি হচ্ছে বা ?”.. 

_ “শরীরটা আঙ্গ ভালে! নেই বাবা !” 

_দিদে কি, অস্থখ-টস্থখ করে-নি ত?” দেখি!” 
আনন্দ-বাবু মেয়ের কপালে হাত দিয়ে দেখলেন, তপ্ত কি 
না। কপালের তাপ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু তার হাতে 
জলের মত কি লেগে গেল! আনন্দ-বাবু সচমকে মেয়ের 
মুখের পানে ভাল ক'রে তাকালেন » পূর্ণিমার চোখে ও 
গালে টাদের আলোতে কি চক্চক্‌ করছে! 

আশ্চরধ্য হয়ে তিনি বল্লেন, "পৃর্ণিম।, তুই কাদ্‌ছিম্‌?” 

পূর্ণিমা ব্যস্ত হ'য়ে বল্লেচ “পা! বাবা, কীছ্ব 
কোন্‌ ছুঃখে? বোধ হয় একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধ'রে 
আকাশের দিকে চেয়ে ছিলুম বলেই চোখ দিয়ে জল 
পড়েছে ।” 

আনন্দ-বাবু আশ্বস্ত হ'য়ে উপদেশ দিলেন, “অমন ক'রে 


. একদৃষ্টিতে আকাশ-পানে চেয়ে থেক না, তা হ'লে চোখ 


খারাপ হবার সম্ভাবনা ।” তার পর তিনি ধীরে ধীরে ছাদ 
থেকে নীচে নেমে গেলেন । 

পূর্ণিমা আবার একলাটি শুয়ে স্টয়ে ভাবতে লাগ্ল। 
আকাশের জ্যোৎন্স! শ্োতে মাঝে মাঝে পাতলা মেঘ 
গুলি ভেসে যাচ্ছে__কী হাল্কা তাদের জীবন! বাধ! 
নেই, গন্তী নেই, চিন্তা নেই; -নীলিবার অসীম হৃদয়ে, 
আলো-আধারির আবর্তনের মধো, দিন রাত নীরবে ভেসে 
চলা আর ভেসে চল! ছাড়া আর কিছু তারা৷ জানে না। 
তাদের গতির তালে তালে যে অশ্রত-রাগিণীর মৌন- 
বঙ্কার বাজছে, নিজের প্রাণের কানে পুণিম! যেন তা 
শুন্তে পেলে !--"-*** পৃথিবীর মান্ষবা আজ 'কবিত্বের 
আগে চায় ভামাতৰ, নীরব রাগিণীর অর্থ তাই তারা আর 
বুঝতে পারে না, এবং এই বিশ্বপ্রঞ্কাতির বিপুল নাট্য- 
শালায় চারিদিক থেকে নিত্য যে বিচিত্র স্তব্বতার সঙ্গীত 
উঠছে, তাদের কারুর কানে তার ছন্দ ধরা পড়ে না। এ 
সু্ধ্য-চন্্র, গ্রহ-তারা, অনস্ত আকাশ, এই পৃথিবীর নরম 
মাটি, তৃণের শ্টামলতা, ফুলের রাঙা মুখ--এরাও ভাবুকের 
কাছে চুপিচুপি যে কথা কয়, যে গান গায়, যে বীশী 
বাজায়, তার মাধুর্য কি ঝর্ণার স্বর বনের মর্খবর, ॥ 


টম সংখ্যা ; ॥ 


২০ ১০০৯ তত ০ পপি ৯ 


, সাগরের পদ, কোকিল-পাপি্ার গান বা কধিন হারার 
তানের চেয়ে কম উপভোগ্য ?.-. 

মেঘের গতি-বাগে যে গান বাজছে, পৃর্ণিমা এক প্রাণে 
ত| শুন্ছে বটে, কিন্তু তার মনে হ'ল, আজকের এই 


“পরিপূর্ণ জ্যোতম্নার মধ্যেও যেন অভিশপ্ত অমাবন্যার অন্ধ- 


রাগিণীর জবর মিশিয়ে গেছে এবং* যে সুর শুন্লে চাদের 
এ অমল আলোক কমল এখনি শুকিয়ে স্নান হ'য়ে যাবে ! 
আলোর প্লিতরে আধারের এই বাণী কেন আজ সে 
ন্তে' পাচ্ছে? এমন ত সে আর কোন দিন 
শোনেনি! 

, পিছন থেকে রতনের গলা পাওয়া গেল-_- প্পুর্ণিমা 
দেবী, শুন্লুম ন'কি আপনার শরীর ভালে নেই ?” 

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি উঠে বসে বল্লে, “না এমন-কিছু 
নয়। আপনি বঙ্গুন।” 

তন বস্ল। পূর্ণিমা লক্ষ্য করুলে, রতনের ভাব- 
ভঙ্গীতে আজ্গ যেন কেমন একটা আনন্দের আভাস ফুটে' 
উঠছে! 

পুর্ণিমা বল্লে, "আপনি ত স্থমিত্রাদের ওখান 
থেকেই আস্ছেন +" 

রতন উৎপাহিত-ক্ঠে বল্লে, “হ্যা! আর আমার 
কোন দুঃখ নেই--এখন আদি এত স্বথখী যে, পৃথিবীতে 
দুখ ব'লে কোন কিছু আছে ব*লেও আমার মনে হচ্ছে 
না!” রঃ | 

পূর্ণিমা নীরবে পাশের হান্ন হানার দিকে হাত বাড়িয়ে 
বৃস্ব ধরে এক গোছ! ফুল নাকের কাছে টেনে এনে 
আত্্াণ নিতেন্নাগল ] 


রতন ধল্‌লে, পস্থমিত্রার সঙ্গে আমার সব বিরোধ. 


মিটে? গেছে। “কিন্তু বেচারী সুনীতি ! তার শুকনো মুখ 
'দখে আমার বড় কষ্ট হ'ল!” 
পৃিমা অন্যমনস্ক-স্বরে বল্‌লে, "কেন ?” 
_বিনয়-বানুর বাড়ীতে কুমার-বাহাছুরের আনা- 


গোনা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু হুনীতি বোধ হয় তাকে" 


ভালোবাসে |” 
পৃণিম। করুণ-স্থরে বল্লে, "্যা, নারী বড় অসহায়। 
সহঙ্জ বিশ্বাসে 'আত্ম- সমর্পণ করে বন্বেই তার ছুঃখ কেউ 


বেলার 


৭৫ 


ঠেকাতে পারে না 1” একটু থেমে সে'আবার জিজ্ঞাসা 
কর্লে, “আপনি দেশে ঘাবেন বল্ছিলেন । কবে যাবেন ?” 

রতন উংফুন্ত-কঠে বল্লে, “সপ্তাহ-খানেক পরে। 
একেবারে হ্বমিত্রাকে নিয়ে দেশে ফিরব ।” 

হান্ুহানার গুচ্ছকে সজোরে মু্টির মধ্যে চেপে ধরে 
পূর্ণিমা বল্ল, “তা হ'লে আপনাদের বিবাহের সব ঠিক 
হ'য়ে গেছে?” 

হ্যা । আরো ছুদিন সবুর করলেও চল্ত, কিন্ত 
বিনয়-বাবুর ইচ্ছা, এই হপ্তার মধ্যেই সব কাজ শেষ 
ক'রে ফেলেন।” 

পুণিমা স্তব্ধ হয়ে হেট-মুখে বৃত্ত থেকে ফুলগুলিকে 
অকারণে ছিড়ে' ফেল্তে লাগল |". 

রতন বল্লে, “আজ কি চমংকার চাদের আলো! !” 

পুিমা সাড়া দিলে ন!। 

রতন বল্লে, “পুণিমা-দেবী, আজ আমাকে গান 
শোনাতে হবে! অনেকদিন আপনার গান শুনি-নি।% . 

পুরিমা মৃদুস্বরে বল্‌লে, “পার্ব ন1।” 

--"কেন, আজকের রাত যে গানের রাত, আজ ত 
চুপ ক'রে থাকুলে চল্বে ন1 1 

পুষ্পহীন বৃস্ত মাটির উপর ছুঁড়ে” ফেলে দিয়ে পণিমা 
প্রায়-অবরুদ্ধ-কণ্ঠে ব'লে উঠল, “মাপ কর্বেন রভন-বাব, 
আজ আমাকে গান গাইতে বল্বেন ন।!৮ 

পৃণিমার কষ্ঠম্বরে চমৃকে রতন তার মুখের দিকে 
তাকিয়ে দেখলে। 

ভাঙ।-ভাঙ। গলায়, থেমে থেমে হি বল্‌্পেঃখাগনি 
যাকে ভালোবাসেন তাকে আজ পেয়েছেন, আপনার এই 


০৯৩২ শি শি শশী ৭ শপ তিপিপীিসিশী পি 


ম্থখে আমিও স্থখী হয়েছি, কিন্তু--” হঠাৎ তার স্বর বন্ধ 


হ'য়ে গেল, সে আর কথা কইতে পারলে না। 

'মানন্দ-বাবুর মত রতনও দেখলে, চাদের আলোতে 
পৃণিমার ছুই চোখে কি চক্চক্‌ কর্ছে! অত্যন্ত বিন্ময়ে 
সে বলে উঠল, "ওকি, ওকি, আপনি কীদ্‌ছেন 
কেন?” 

কোন জবাব না, দিয়ে পৃর্ণিশ। ছুই হাতের ভিতরে 
নিজের মুখ লুকিয়ে ফেল্লে। 


রতন ক্ষার দিকে 'বকটু "এগিয়ে এসে কোমল-স্বরে 


৭৬ 


বল্লে, “পূর্ণিমা, দেবী, আপনার কি হয়েছে আমাকে 
বলুন 1, 2 

কান্ন/-ভর। গলায় পুর্ণিম। বললে, “সে কথ। শুনে, 
আপনার কোন লাভ নেই, দয়া ক'রে আর কিছু জিজ্ঞাস 
করবেন না, আজ আমাকে মুক্তি দিন ।”-বল্‌্তে বল্‌্তে 
সে উঠে" দাড়াল, তাঁর পর তান়াতাড়ি সেখান থেকে 
চলে গেল 1:52, 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড .. 


্সভিতের খতন রতন সেইখানেই বসে রইল-_ 
পূর্ণিমার সমস্ত মন খোলা-পুথির মত চোখের সামনে 
নিয়ে 1: পূর্ণিমার এই অশ্রুর স্থৃতি সে কি আর এ- 
জীবনে ভুঁল্তে পাব্বে ? | 


সমাঞ্চ। 
পরী হেমেন্দ্রকুমার রায় 


পরমাণুর প্ররুতি 


পব্য রাসামনী বিদ্যার প্রকৃত প্রসার আরন্ত হয় উনবিংশ 
শতাবীর প্রারস্তে । এই সময়েই সুইডেন দেখবাসা 
রসায়নবিৎ পণ্ডিত বাঙ্জিলিয়স্‌ রসায়ন-জগতে একচ্ছত্র 
সম্ত্রাট্র্ূপে রাজত্ব করিতেছিলেন। বাঞ্জিলিয়স্‌ তাহার 
অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারে যে অতি স্থুক্স পরীক্ষামূলক 
গবেষণা করিয়! গিয়াছেন তাহা বিংশ শতাব্দীর অতি 
বড় পণ্ডিত রাসায়নিককে পর্যান্ত স্তন্তিত করিতেছে । 
বাঞ্জিলিয়সের প্রতিভা সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষরিত 
হইয়াছিল মুলপদার্থসমৃহের আপেক্ষিক আণবিক শার- 
নিথয়-ব্যাপারে। বর্তমান যুগের বিলাসী” রাসায়নিক- 
কুল একদিনের জলাও পরীক্ষাগারে ভাড়িতশক্তি ব৷ 
অন্য কোন স্থবিপার অ্তাব ঘটিপ্লে আর্তনাদে গৃহ মুখরিত 
করেন, আর বৈজ্ঞানিকশেষ্ট বাজ্জিলিয়স্‌? সাংসারিক 
অস্বচ্ছলতার প্রতি বিন্দুমাজ দৃক্পাঁত না করিয়া যোগী 
সন্লানীর মত এই পণ্ডিত স্বপ্পপরিসর একটি ক্ষ 
'প্রকোষ্ঠটকে একাধারে শয়ানাগার, বন্ধনশীলা ও 
পরীক্ষাগারে পরিণত করিয়াছিলেন। একটি বৃদ্ধ দাসী 
ছিল সে গৃহের কর্জী। তাহারই আদেশে বাজ্জিলিয়সকে 
নিত্যনৈমিত্তিক কারা যেন-তেন-প্রকারেণ সমাধা করিতে 
হইত । স্থইডেনের এই দারিদ্র্যব্যগ্নক সামান্য পরীক্ষাগারে 
আতিখযোর চিহ্নমাত্রও ছিল নাছিল কেবল পরীক্ষকের 
অপূর্ব মনীষা! ও একনি সাঁধন।। * 

বাঞ্ছিলিয়সের পূর্বে প্রতিভাবান্‌ রাসায়নিকের 
আব্ি্ঘীকি যে নাহ্হইয়াছে তাহা নহে। ূর্বাবর্তী যুগে 


রাসায়নিক জাম্মাণ পণ্ডিত শীপার কৃতিত্ব ও বড় কম নহে- 
তবে পরিমাপমূলক অন্্সন্ধানে শীলা বিশেষ খ্যাতি 
লাভ করেন নাই 

যে-সময়ের বিষয় আমরা আলোচনা করিতেছি, সেই 
সময়ে ইংলগ্ডের একজন শিক্ষক একটি আণবিক মতবাদ 
প্রচার করেন। পরিমিত পদার্থকে অনন্তকাল বিভাগ 
করিয়া যাওয়া সম্ভবপর কি না এবং অসস্ভব হইলে বস্তুর 
এই চরম অবস্থার ম্বরূপ কিরূপ ইহা! লইয়া অনেকেই 
বহুকাল হইতে চিন্তা করিতেছিলেন। দার্শনিক 
পণ্ডিতের! বহুপূর্কেই দাশনিকভাবে ইহার একটা চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি করিয়। দিয়াছিলেন। পররস্ত এই দার্শনিক মীমাংসার 
কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণ ছিল না বলিয়া নৈজ্ঞানিক 
সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হয় নাই। ড্যাল্টন্‌ প্রথমে মূল 
ও যৌগিক পদার্থের বিভিন্নতা নির্দেশ করিয়। কয়েকটি 
স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম প্রচার করেন । ড্যাল্টনের মতে প্রত্যেক 


" মূল পদার্থের অবিভাজ্য চরম অংশ" যাহা .পরমাণু বলিয়া 


অভিহিত হয় অন্য সকল পরমাণু হইতে ভার ও অন্যান্য 
ধর্ম দ্বারা বিশিষ্ট হয়। বস্ত্র নিত্যতা-নিয়ম (প্রিন্সিপল 
অভ কন্সারভেশন অভ্‌ মাস্‌) অনুসারে পরমাণুর বিনাশ 
নাই । রাসায়নিক সংমিএণে ইহার ভার বা অন্য কোন বস্ত- 
ধশ্মের বিকার হয় না এবং পূর্ণসংখাক পরমাণু একটি 
যৌগিক অগুপিশ্মাণে প্রয়োঙ্রন হয় ইহাই হইল ড্যাল্টনের 
আণবিক মতবাদের মূল কথা। ইহার সাহাযো ড্যাল্টন্‌ 
তংকাঁলে প্রচলিহ রাসাধনিক সংমিশ্রণের কতক গুল্তি 


স্মৃতিপট 


হা 
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১ম সংখ্য। ] 


“নিয়ম ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ *হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা 
যাইতে পারে যে যৌগিক রাসায়নিক পদার্থ বিশুদ্ধাবস্থার 
যে কোনো উপায়েই সংগৃহীত হউকৃু না কেন, 
,প্রত্যেকটিতেই মুল পদার্থগুলি একই পরিমাণে, 'ন্মিলিত 
হইয়া অবস্থান করে, ইহাই রাসায়নিকের বিশ্বাস। “লবণ 
একটি যৌগিক পদার্থ--সমুত্রের *লবণান্ত জল হইতে 
বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহা পাওয়া যাইতে পারে, 
আবারু খ্ধ্যভারতের -পার্বত্য প্রদেশ হইতেও উহ 
*সংগৃহীত হইতে পারে। এই উন্ভয়বিব লবণকে শোধিত 
'করিয়া রাসায়নিক ঝিষ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে বিশ্লিষ্ 
মূল পদার্থ দুইটি একই পরিমাণে উভয় ক্ষেত্রে অবস্থান 
করিতেছে । ড্যাল্টন্‌ বলিলেন যেহেতু 'প্রতোক- 
প্রকারের পরমাণুর ভার স্বতন্ত্র এবং রাসায়নিক সম্মিলনে 
কোন অজ্ঞাত শক্তি-প্রভাবে পরমাণুগ্তলি বিশেষভাবে 
পরস্পরের সান্গিদো অবস্থান করে মাত্র। একাট অন্যটি 
মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় না, স্থতরাৎ আণবিক পরিমাণের 
এই নিত্যতা বিশেষ আশ্চর্যোর বিষয় নহে। যাহা 
হউক ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ ঘে নব্য রসায়ণের 
উন্নতির জন্য অনেকাংশে দায়ী ইহা অবিসংবাদে 
স্বীকূত হয়। 

এই সময়েই বাঞ্জিলিয়স্‌ মূল পদার্থগুলির আণবিক 
ধার নিণস্কাণ্ে নিযুক্ত হন এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমার্দেই এক বিস্তৃত তাপিকা প্রকাশ করেন। কিন্ত 
পক্ষপাতশৃন্য হইয়! দেখিতে গেলে, রসায়নশাস্ত্র এ বিষয়ে 
অপরিশাপা খণে আবদ্ধ এক জন ইতালীয় পণ্ডিতের 
নিকট । 5 আভোগেছো যাহা বলিতে চাহিয়া ছিলেন 
তাহা প্রথমে* সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন নাই-.- 
বস্ততঃ তাহার নিয়ম প্রথমে স্বয়ং-বিরোদী হইয়া 
পড়িয়াছিল, সুতরাং রাসায়নিক-সমাজে আদৃত হয় নাই। 
কয়েক বখসর পর, আভোগেদ্রোর এক প্রিয় শিষা, ক্যানি- 
জেরো আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সভাতে অধ্যাপকের 
বক্তব্য অতি স্ুম্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন 'এরং খ্ররুনক্ষির 
শিদশনস্বরূপ সম্পূর্ণ কৃতিহ্ব আভোগেদ্রোর উপর অর্পণ 
করেন। রসায়ন-শাস্ত্রের সহিতযাহার কিছুমান পরিচদ 
আছে তাহার নিকটে৪ন আগোগেপ্রোর নাম অতি, 


পরমাণুর প্রকৃতি 


৭৭ 


স্থপরিচিত। কিন্ত কয়জনে এই মুল্যবানু সত্যের প্রকৃত 
আবিষ্কারক ক্যানিজেরোর নাম শ্ুনিয়াছেন 7 * 

কাঠিন্য, তারলা এবং বায়বীয়ত্ব বস্তর অতি পরিচিত 
দর্ম। ইহার কোনটিই রাসায়নিক ধশ্দ নহে কারণ 
তুষারকে উত্তাপ-সাহাম্যে ক্রদশঃ জল ও বাদ্পে পরিণত 
করিলে এই পরিবর্তনে বস্তধর্দশের বিকার হয় বটে পরস্ 
কোনপ্রকার রাসায়শিক পরিবন্তন সাপিত হয় ন। 
এক্ষণে প্রশ্ন উঠিবে পদার্থের এই আবস্থা-বিকুত্ির কারণ 
কি? বিগত শতীাবীর নপ্যভাগে একদল পদার্থতত্বজ্ঞ 
পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এই অবস্থাভেদ আণবিক 
সংহতির আপেক্ষিক দূরত্বের বিভিন্রতার উপব নিনভর 
করিতেছে | কথাট। আরে বিশদ করিয়| বল। গাবন্ঠক । 
ম্ল পদার্থের অবিভাজা চরম অংশ যেমনপ রমাণু (আযাটম্‌), 
যৌগিক পদার্থের চরম অংশ সেইরূপ অণু( মলিকিউল )। 
অবশ্ত অণু হইতে রাসান্ননিক বিশ্লেষণ সাহায্যে ছুই বা. 
ততোধিক পরমাণুর উদ্ভব হইতে পারে। দুঃখের বিষয় 

হল| ভাষায় অণু এবং পরমাণু একই অর্থে বাবহৃত হয় । 

পদার্থতবজ্ঞ পণ্ডিতের! বলেন, পদার্থ যে মাণবিক- 
সংহতিতে ঘটিত, ভাহাদিগের মধ্যে আকধণী এবং বিকর্ষণী 
এই উউয়প্রকার বিপরীত-ধন্ী শক্তি বর্তমান। কঠিন 
অবস্থায়, বস্ত্র এই আণবিক আকর্মণী শক্তি বিকর্মণী শক্তি 
অপেক্ষা প্রবলতর এবং নিকটবন্তাঁ দুইটি অণুর মধ্যে 
আপেক্ষিক দূরত্ব অগ্ন। 

বাশ্পাবস্থায় পদার্থে উহার বিপরীত ধম্মগুলি প্রবল 
এবং তরল অবস্থায় 'এই উভ্তপ্রকার শক্তির পরিমাণের 
মধো বিশেষ অনামধ্ধশ্ত থাকে না। পদার্থের অণুগ্তলি 
আবার নিশ্চল নহে-_অবিশ্রান্ত ইতস্ততঃ দ্রুত ধাবমান? , 
বস্তর উষ্ণত। যত বাড়িতে থাকে এই আণবিক গতি 
ততই ক্ষিপ্র তর এব আণবিক দুরত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 
উত্তাপে যে বস্তর আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ইহা আর কাহার 
না জানা আছে ? 
* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে শেম পর্য্স্ত 
আণবিক মতবাদের এক বিশিষ্ট যুগ কাটির| গিয়াছ্টে বিংশ 
শতাব্দীর: প্রথম হইতে আর-এক পুতন যুগ আর হইয়াছে। 
পুরাতন যুগের মহধাদ পরমাণুর প্রতি সঙগন্ধে বিনে 


৭৮ 


করিয়। কিছুই বলিতে পারে নাই_ পরমাণু অবিগাঙ্জা 
'এবঃ বিভিন্ন পদের পরমাণু বিভিন্পন্মী ইহাই ছিপ 
পুরাতন ম্বতলিদ্ধ মত।  উনবিশশ শতান্দাব শেষ 
ভাগে সানু উইলিয়ম্‌ কু ক্স্‌, রান্ট গেন্‌ প্রতি পণ্ডিতের। 
দেখাহয়ছিলে। নে স্বর্নবাযুবিশিঞ্ঠ একট কাচ গোলকের 
মধো বলশালী তাড়িতোম্মি প্রবেশ করাইয়া দিলে 
অন্তংস্থিত বায়বীয় অনুসমূহ ক্ষ হাড়িতকণিকায় বিশ্নি 
হইয়া ভীষণ বেগে পরিচালিত হয় । এই স্থম্্ম ভাড়িত- 
ক'ণকাগুলিই ইলেক্ট্রন নানে অভিতিত হয়। বিভিন্ন 
বন্ধ হইতে সঞ্তাত হইলেও এই কণিকাগুলির ভার 'এবং 
অন্তংস্থিত তড়িতের পরিমাণ একত খাকে | ইত তই 
অনুমান কর। কি অসঙ্গত যে, সকল পরমাণুই ইলেক্ট্রনের 
সমষ্টি মা এই প্রসঙ্গে পল। আবশ্যক থে ভাটি, 
শক্তির ছুইট বিপরীত পক্মা প্রকৃতি সহিত 'আমর। 
পরিচিত__এই উভয়বিধ হুডি সম-পরিমাণে একত্র 
অবস্থান কৰিলে, পদাথে বিদ্যুতের অন্তিত অঙুভৃত 
হয় ন(। ইবেজীতে এই ঢষপ্রকার 'ভড়িংকে স'যোগ 
(পদ্দিটভ্‌) ৭ বিয়োগ (নিগেটিভ) তড়ি২ নামে 

ভিহিত করা হয়। যেহেতু সমগ্র পরমাণুটিতে 
ভাড়িতশক্তি অনর্ভমান এবং পরমাণু এক শ্রেণীর বৈদ্যুতিক 
কণিকা দ্বার| গঠিত, সুতরাং ইহাই অন্গমান করা 
স্বাভাবিক মে পরমাণুনধো উভয়বিধ তড়িৎ সম-পরিমাণে 
অবস্থিতি করিতেছে । এইডাবে-পরমাণুর বৈছুাতিক 
প্রকৃতির পরিকল্পন। ন। করিলে 'পরমাগুমধো সংযোগ 
অথব| নিয়োগ তাড্ডিতের আতিশঘ্য থাকিয়! যায় এবং 
সমগ্র পরমাণুটিকে আর বিদাদ্ধিহীন বল| চলে না। 
প্রমাণুর এই বৈদ্যুতিক প্রক্কতির বিষয় প্রথম প্রকাশ 
“করেন, প্রশি্ধ ইতরাঙ্গ পদার্থতত্ববিৎ সার জে, জে, 
টম্সন্। টম্সন্‌ খাইলেশ চে বিষোগ তড়ি সামু 
এই ক্ষুদ্র কণিকাঞ্চলির ভার |নতান্তহই অল্প--১৭৬০টি 
ইলেক্ট্রন্‌ একত্র করিলে তবে লঘুতম পরমাণু হাইড্রোজেন্‌ 
পরমাণুর সমকক্ষ হয়। টম্পন্‌ প্রতিভীসম্পন্ধ পদার্থ- 
শাঙ্বিহবহৃত্রাং গণিভ-শাঙ্কে তাহীর অঙ্গা অসাধারণ । 
নান। যুজি জাল বিশ্তার করিয়। সপ্ম হিসংব করিয়া তিনি 
দেখাইখ। দিলেন সে পরমাণু গোলদূকর মধো সংগোগ- 


খে 
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তড়িৎ সমভাবে সর্বাত্র পরিব্যাপ্ত হইয়। রহিয়াছে আর 
ইঠারই ভিতর বিয়োগ-ভড়িৎ-সংযুক্ত কণিকা গুলি চতুঙ্গিকে 
নানাভাবে অবিশ্রান্ত ঘুরিরা বেড়াইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন 
পূরমাণুর , বৈশিষ্ট্যই এই যে প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন- 
শাক তড়িখকণ। ভিন্ন-ভিন্নূপে চারিদিকে ধাবিত" 
হইতেছে |  পরীক্ষা-মূলক গবেষণার সম্মুখে কিন্ত 
টম্পনের এ গনিতশান্ত্ান্গমো দিত পরমাণু টি'কিতে পারিল 
না--টম্সনের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম প্রকাশ্ঠ যৃদ্ধ ঘোষণ। 
করিলেন তিনি টমসনের প্রিয়তম শিক্ঠ রাদার্ফো্ড্‌। 
রাদার্ফোর্ডের নাম এখন গুধু ইংলগ্ডে আবদ্ধ নহে। 
র্যাডিয়ো-ম্যাকৃটিভিটি শাস্বের জন্মদাতা বলিয়! রাদার- 
ফোর্ড এখন বিশ্ববিখ্যাত । এই গুরুশিষ্মের নিকট পরার্থশান্ত 
বে কি-পরিমাণে খণী ভাহ। নির্দেশ করিবার সময় এখনও 
আসে শাই তবে একথ| নিঃসঙ্কোচে বল। যাইতে পারে 
যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞ হেলমূহোল্ংজ, ফ্যারাডে,, 
কেল্ভিন ব। ম্যাক্স -এ্লের স্থান যেখানে ইহাদের স্থান 
তাহ! অপেক্ষ। নিয়ে নহে। রাদাবূফোর্ড বলিলেন পরমাণু 
গোলকের মধ্যে টম্ন্‌ সংযোগ-তাড়িতের যে সম- 
বিভাজাতার পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ সত্য 
নহে পরমাণুগোলকের মধ্যে এমন একটি বিশ্ব বিদ্যমান 
যাহাতে পরমাণর সমগ্র সংযোগ-তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া 
রহিয়াছে । রাদার্ফোর্ড আরও বলিলেন যে এই 
বিন্দুমধ্যেই ( নিউক্লিয়াসে ) পরমাণর সমস্ত ভার জ়ীভূত 
হইয়া রহিয়াছে; বাহিরের ইলেক্টরন্গুলি, যাহারা সৌর 
জগতের গ্রহ-উপপ্রহের ন্যায় এই বিন্ুকে বেষ্টন করিয়া, নিজ 
নিজ নিদিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে তাহারা, পরমাণুর 
ভারের জন্য দায়ী নহে। স্ৃতরাৎ দেখা যাইতেছে যে 
তন্ডিছের যে ছুই বিভিন্নবূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
আছে, শাহাদিগের মণ একটিই বস্ততে তাহার 
অতি পরিচিত ধর্ম ভার আরোপ করিতেছে! কথাটা 
প্রথমে রহস্পূর্ণ মনে হইতে পারে কারণ বহু বৎসর পূর্বের 


, কেল্ভিন্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতের প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে 


বিশাপ আঁকা সমুদ্ধে ষে ঈথর-তরঙ্গের উৎপত্তি হইতে- 
তেছে তাহারাই কতকগুলি বিছুৎস্থষ্টির জন্য দায়ী। এ 
ঈথব.তবঙ্গের সঙ্গে "জিরা" বা অন্থ কোন বস্তব-ধর্মের কি 
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* সম্বন্ধ কয়েক বৎসর পূর্বে হখন সে-বিষয়ে আমাদের 
ধারণা সেরূপ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই তখন একাধিক 
দার্শনিক লেখক লিখিয়াছেন যে আধুনিক পরমাণুবাদ 

. একটা মৃল্যবান্‌ সত্য প্রমাণ করে। বস্তর শেষ পরিণতি 
যদি বৈছ্যুতিক শক্তিতে হয় ধরিয়া লওয়া যায়, তবে বস্তুর 
পরিণতি যে এক অনির্দিই্ শূন্যতায় তাহা উপলন্ধি করিতে 
বিশেষ আয়াস আবশ্ক করে না । আধুণিক পরমাণুবাদ, 
জগৎ *মার়ীময় এব* ইহসংসারের সকল বস্তই অনিত্য এই 
*বৈদাস্তিক তথ্যের অন্ককূলে মত প্রদান করে কি না বলা 
কঠিন, তবে পদার্থের চরম পরিণতি যে শুধু বৈদ্যুতিক 
শক্তিতে একথা এখনও জোর করিয়া বলা চলে না। বিষয়টি 
সুম্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে র্যাডিওআ্যাকৃটিভিটি শাস্ত্রের 
কয়েকটি মোটামুটি কথা জানা আবশ্ঠটক | সকলেই জানেন 
যে বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্তে একজন ফরাসী.বৈজ্ঞানিক 
এবং তাহার মনস্থিনী পত্বী রেডিয়ম্‌ নামক একটি অদ্ভুত 
পদার্থের আবিষ্কার করেন । দেখা গিয়াছে, রেডিয়ম্‌ হইতে 
শনবরত শক্তির স্বতঃ বিকিরণ হয়-ইহাকে নিয়ন্জিত 
কর! মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। অন্য যে-সকল পরিবর্তন 
এতাবৎ কাল বৈজ্ঞানিক অন্থুদ্ধানের বিষয়ীভূত হইয়াছে 
তাহারা সকলেই পারিপার্থ্িক অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে- 
সঙ্গে পরিবর্তিত হয় কিন্ত রেডিয়ম্সংক্রান্ত পরিবর্তানে এই 
নিয়ম একেবারেই খাটে না।* আবার কিছু দিন পরে দেখা 
গেল, যে*কাচপাত্রের মধো ক্ষুদ্র রেডিয়মমকশিকা আব 
ছিল তাহাতে কয়েকটি নৃতন পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। 
বৈজ্ঞানিক্দিগের মধ্যে যাহারা সংশয়বাদী তাহারা প্রথমে 
কথাট। উড়াইয়। দিতে চাহিলেন। কেহ বলিলেন থে 
প্রাপ্ত সীদক (লেড) রেডিয়মের তেক্জঃপ্রভাবে কাচ-পাত্র 
হইতে বিচ্ছিম্ম হৃইয়। ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, কারণ 
জানা ছিল ষে সাধারণ কাচে ধে সামান্যপরিমাণ সীপক 
নাথাকে এমন নহে। বনু বাদ-বিতগ্ডার পর অবশেষে 
সডি, ফায়ান্স প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের গবেষণার ফলে স্থির, 
হইল যে রেডিয়মের পরমাণুর ভিতর কোন গ্মজ্ঞাত 
কারণে শক্তির আতিশয্য ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে 
রেডিয়মূ.পরমাণুর কতক অংশ" বিশ্লিষ্ট হইয়া স্বল্পভার 
পরমাখুতে পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং কাচ-পান্র মধ্যে * 


পরমাণুর প্রক্কৃতি 


৯. 
যে সীসক বা হিলিয়ম্‌ পাএয়। যায় তাহা «রেডিয়মূ- পরমাণুর 
বিশ্লেষণ হইতেই সঞ্জাত। পরমাণুর এই ধ্ংসবাদ যদি 
সত্য বলিয়া মানিয়া লই তবে যৌগিক অণু হইতে ইহার 
আর বিশেষত রহিল কি! নবা বিজ্ঞান পরমাণুর শক্তির 
এই আতিশয্যের কারণ নির্দেশ করিতে অক্ষম এবং এই 
ধর্ম কেন শুধু অপেক্ষাকৃত গুরুভার মাত্র কয়েকটি পরমাণুর 
ভিতর আবদ্ধ তাহা বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন না। 
এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মহলে--বিশেষভাবে ইংলগু ও 
জান্বানীতে দ্কত গবেষণা চলিতেছে এবং আশা আছে 
অদূর ভবিষ্যতে এই গুপ্ত তথ্যটি বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে আত্ম- 
প্রকাশ করিবে। তর্কের খাতিরে ফি মানিয়া লই যে, 
মকল পরমাণুকেই ইচ্ছান্টদারে পারিপার্শিক বস্তার 
পরিবর্তন সাধন করিয়া স্বল্পভার পরমাণুতে পরিণত করা 
সম্ভবপর, তাহা হইলে দান্ঠষ চতুষ্পার্থে ইতস্ততোবিক্ষিপ 
বস্তনিচয়কে অনন্ত শক্তির আধার মনে করিষ! বিশ্বয়ে 
স্তম্ভিত হইবে। পরশ-পাথরের অস্তিত্ব তখন 'আর 
দিবান্বপ্র বলিয়। মনে হইবে ন।। তবে একথা স্বীকাধ্য দে, 
লৌহ্‌কে স্বর্ণ পরিণত করিতে যে প্রচণ্ড কির প্রয়োজন 
হইবে তাহার মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য যৎসামান্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে । বিশালকায় এঞ্জিন চালাইবার 
জন্য আর রাশি রাশি অঙ্গার ব| তৈলের আবশ্যক হইবে 
ন।, সামান্য ধূলিমুষ্টির মধ্যে যে বিরাট্‌ শক্তি নিহিত আছে 
তাহার সাহায্যে বর্তমান সভ্যতার শেষ চিহ্নটুক মুছিয়া 
ফেল! সম্ভবপর হইবে । কয়েক বৎসর পূর্কো বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
সার অলিভার্‌ লঙ্গ এই আণবিক শক্তির বিশালতাকে 
লক্ষ্য করিয়া ইউরোপকে আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন, 
কিন্ত কে বলিবে ইউরোপের যাস্বিক সভ্যত। যে-ুগের ' 
আশা-পথ চাহিয়। বলিয়া আছে তাহ| প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্গর 
মর্তিতে দেখ। দিবে কি না । 

রেডিরম্‌ ও তাহার সমপন্মী বস্বগুলি যখন শক্তি 
বিকিরণ করিতে থাকে তখন ভিনপ্রকারের রশি 
নির্গত হয়। গ্রীক বর্ণমালার প্রথম তিনটি অঙ্গর দ্বার 
ইহাদিগকে বিশিষ্ট কা হয়। রাসায়নিক পরীক্ষাপ্প ফলে 
প্রমাণিত হইয়াছে বে। আল্ফা রশ্মিসমূহ তড়িৎসংযুক্ত 
* হিলিয়ম্‌ নামক বাম্পের 'পরমাথুর সমষ্টি পভন্ন আর কিছুই 
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নহে। প্রশ্ন উঠিল এই হিলিয়ম্‌ পরমাণুগুলি আসে কোথ। 
হইতে! রাদার্ফোর্ডের বিশ্বাস যে পরমাণুর কোষ- 
মধ্যেই আযটোমিক নিউক্লিয়াসেই) এই হিলিয়ম্‌ পরমাধুগুলি 
অবস্থান করে এবং ইহারাই পরমাণুর সমগ্র ভারের জন্য 
দায়ী] তড়িৎসংমুক্ত এই হিলিরম্‌ পরঘাণুগুলিকে বলা হয় 
প্রোটন্‌। স্কৃতরাং দেখা যাইতেছে ফে পরমাণুর অন্তঃস্থিত 
প্রোটন্‌ ও ইলেকইন্‌ যথাঞমে সগোগ- এ বিয়োগ 
সড়িৎ বহন করে। পর প্রোটন উলেক্ট্রন অপেক্ষ। 
প্রায় ছয় সতম্্র গুণ অধিক ভারী । ভ্তপাং এনে করিতে 
পারি যে পরমাণুর ভার নির্ভর করে সংযোগ-তডিতযুক্ত 
কণিকাগুলির উপর, কারণ প্রোটনের তুলনায় ইলেক্ট্রন্‌- 
গুলির ভার যৎসামান্য। ইহ! হইতেই দেখ! যাইতেছে, 
রাদার্ফোর্ডের এই পরমাণুবাদ স্বীকার করিয়া লইলে 
রেডিয়ম্‌ জাতীয় বিশ্লেষণ স্চারডাবে ব্যাখ্য| করা যাইতে 
পারে। 

রাদারকোওকেও ভাভার এক ভতপৃর্দা বিদেশী শিষ়োর 
নিকট আংশিক পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে । গত 
বৈশাখ সংখ্যার প্রবামীতে' কোপেন্হেগেন্নিবামী 
অধ্যাপক নীলস্‌ বোরের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিবার চেষ্টা! কর! হইয়াছে । বোরের আণবিক মতবাদই 
বর্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ পরমাণুবাদ বলিয়া! স্বীরুত হয়। সুখে । 
বিষয়_-বাংল। দেশেও এই নূতন বিষয়ের গবেষণ! 
আরম্ভ হইয়াছে এবং খ্য্নাম। দুই-একজন বাঙ্গালী 
বৈজ্ঞানিকের এই বিষয়ের গবেষণা বিদেশে মাদরে গৃহীত 
হইয়াছে 

পরমাণুর প্রকৃতির আর-এক .নৃতন আলোক প্রদান 
করিয়াছেন ছুইজন বিখাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সডি এবং 
আযস্টন্‌। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বর্তমান 
বর্মে আস্টন্‌ রসায়ন শাঙ্বে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন। 
বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক সার্‌ জে জে টম্সনের অন্থরোধে আযাস্টন্‌ 
পরীক্ষামূলক গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন কোনো- 
একটি মুল পদার্থের পরমাণুগ্তলির সকলেই যে সমভ।র- 
বিশ্রি্ট এমন নহে। ফলতঃ স্থলরিশেষে একইপ্রকারের 
পরমাণুর মধ্যে ক্রম বিভাগ থাকিতে পারে। দৃষ্টাস্ত- 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্বরূপ বলা যাইতৈ পারে 'যে, সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে ীনকের আণবিক ভার নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে 
সীসক-পরমাণু হাইড্রোঙ্জেন-পরমাণু অপেক্ষা ছুই শত সাত 
'গুগ ভারী অর্থাৎ সীনকের আপেক্ষিক আণবিক ভার 
২০৭। কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে সকল 
সীসক পরমাণুগুলিরই ভার এই সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট 
ভইতে পারে। এই পর্মান্জ বল। যাইভে পারে যে, 
সাপারণ সীনকের পরমাণুর ভার গড়ে ছুইশত সাত। 
বস্তথতপক্ষে এরূপ মনে কবিবার ঘথেই্ট কারণ বর্তমান সে 
বস্বতে ছুই ব। ততোপিকরূপ পরমাণু বিদামান থাকে। 
স্থৃতবাং দেখ। যাইতেছে ড্যাল্টনের পরমাণুবাদ যাহার 
মতে মুল পদার্থের সমস্ত পরমাঁণুই সমভার-বিশিষ্ট ও সম- 
ধন্ম্ণ এবং যাহা প্রায় একশত বৎসর পরিয়। বৈজ্ঞা একের! 
নতমস্তকে মানিয়। লইয়াছেন--তাহার মধ্যেও গলদ বাহির 
হইয়া পড়িয়াছে। 
বসাফনশান্থে অনভিজ্ঞ তোকে জিজ্ঞাসা করিতে 
পারেন, এই নিত্য পরিবর্তনশীল আণবিক মতবাদ লইয়। 
রাসায়শিক পরীক্ষামূলক গবেষণা চলে কেমন করিয়া! 
উত্তরে বল। যাইতে পারে ঘে ড্যাল্টনের মতবাদ বুদ্ধ 
হইয়া পড়িলে৪ এখনও সম্পূর্ণ কার্য্যের অন্গপযুক্ত 
হইয়া পড়ে নাই__ন্তনের মোহে রাসারনিক পুরাতনকে 
নিশ্শমভাবে পরিত্যাগ করেন নাই। নৃতন আবিষ্ারের 
উজ্জল আমরা ভুলিতে পারি ন| যে রসায়নের সেই 
শৈশবযুগে যদি বাঞ্জিলিয়ম, ড্যাল্টন্‌, ক্যানিজেরে! না 
থাকিতেন তবে আধুনিক যুগের এসকল “৮মকপ্রদ"” 
আবিষ্কার [সম্ভবপর হইত না। অর্ধ বা এক শতাব্দীর 
পরে এইসকল [নব আবিষ্কার, যাহ! লইয়া আধুনিক 
যুগের বৈজ্ঞানিকগণ গৌরব অন্ঘভব করিতেছেন, সম্ভবতঃ 
ত্রমাত্বক প্রতিপন্ন হইবে--স্থতরাং বৈজ্ঞানিক যদি 
গত শতাব্ীর প্রথমভাগের আবিক্ষিয়াগুলিকে মূল্যহীন 
. বলিয়া নাসিকা সঙ্কচিত করেন তবে এক শতাব্দী পরে 
তাহান নিজের অবস্থা কি দাড়াইবে তাহা ভাবিয়া দেখিতে 
হইবে। 


শ্রী সববোধকুমার মজুমদার 


মারদামণি দেবী 


*শান্ধ্ে গৃহস্থের প্রশংসা আছে, সন্নাসীরও প্রশংস। 
আছে। শান্বে ইহাও লিখিত অঞ্ছে এবং সহঙ্গ নৃদ্ধিতেও 
ইহা বুঝা যায়, যে, গাহ্‌স্থা আশ্রম অন্য সব আশ্রমের মূল। 
কিন্তু গৃহস্থ মাত্রেরই জীবন প্রশঃসনীয় ব। নিন্দনীয় নহে, 
সন্গামঈমাত্রের৪ জীবন প্রশংসনীয় ব1 নিন্দার নহে। 

“ভিন্ন ভিন্ন মান্ঠমের ভগবদন্ত শক্তি, হৃদয়-মনের গতি, 
প্রভৃতির দ্বার। স্থির হয়, মে, ভগবান্‌ কিরূপ জীবন ঘাপন 
বরিয়া কি কাঙ্গ করিবার নিষিত্ত কাভাকে সংসারে 





জীমন্তী লাবদামণি দেবী 


পাঠাইয়াছেন! ধিনি বে আশ্রমে আছেন, তছুচিত 
জীবন-যাপন করেন কি না, তাহা বিবেচন1 করিয়। তিনি 
আত্ম প্রসাদ বা আত্ম-গ্নানি অনুভব করিতে পারেন । যিনি 
যে আশ্রমের মানুষ, কেবল সেই আশ্রমের নামের ছাপটি 
দেখিয়! তাঁহার জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ম, সার্থকতা ব্যর্থতা 
নির্দারিত হইতে পারে না। ব্যক্তি-নিধিশেষে গৃহস্থাশ্রম 
অপেঙ্গ। সন্নাসের ব| সন্গ্যাসাশ্রম অপেক্ষা গার্ঠস্থোর উৎকর্ষ 
ব। অপকর্ম বিবেচিত হইতে পারে ন| | 

সাধারণতঃ ইহাই দেখ! মায়, যে, ধাহারা সন্গযাসী, 
তাহারা হয় কখনএ বিবাহই করেন নাই, কিন্বা! বিবাহ 
করিষ| থাকিলে পত্তীর সহিত সমুদয় সন্বদ্ধ বঙ্জন করিয়া 
ও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন। পরমহংস 
রামরু্ণ সন্নাসী ছিলেন, কিন্ধ তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে 





উমতী সারদামণি দেবী 


৮১ 


৮২ 


বিবাহ করিয়াছিলেন । বাল্য-কালে ঞ্খন তাহার বিচার 
করিবার ক্ষমতান্িল না তখন, কিন্বা তাহার 'অনভিমতে, 
কেহ তাহার বিবাহ দেন নাই । .ভীঠার বিবাহ উাহার 
সম্মতিক্ষমে হইয়াছিল--ষ্ঠাহগার জীবন-চরিতে লিগিত 
আছে, থে, ভাহারই নিদ্দেশ অনুসারে পাত্রী নির্দাচন 
হইয়ািপ। কিন্ধতিনি একদিকে গ্নন পৃহ্থীকে শইয়। 
সাধারণ গৃভশ্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, ভাহার সহিত কখন 
কোন টদহিক সঙ্গন্ধ হয় নাই, আন্য দিকে আবার াঙগাকে 
পরিত্যাগ৪ করেন নাই; বর ঠাহাকে নিকটে রাখিয! 
ন্নেঠ, উপদেশ ৪ শিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাকে নিজের 
সহধর্মিণীর মত করিয়। গড়ির়। তুলিযাছিলেন। ইহা 
তাহার জীবনের একটি বিশেষ ্ব। 

কিন্তু বিশেষত্ব কেবল রামকুষ্ণের নে | 
সারদামণিদেবীরও বিশেষত্ব আছে |. সা বট, রামরুষ্চ 
সারদামণিকে শিক্ষা দ্বারা! গড়িয়া! তুলিয়াছিলেন ; কিন্ধ 
যাকে শিক্ষ। দেওয়! হয়, শিক্ষ। গ্রহণ করিখ। তাহার দ্বার 
উপরুত ও উন্নত তইবার কগমত। তাহার থাক] চাই | একই 
স্বযোগা গুরুর ছাত্র ত অনেক থাকে, কিন্তু সকলেই জ্ঞানী 
ও সং হয় না। সোন। হইতে মেমন অলঙ্গার ভয়, 
তাল ভউতে, তেমন হয় ন। 

এইজজগ্য সারদামণি দেবীর জীবন-কথ পুঙ্ছানপুঙ্থকপে 
জ্বানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্ত ঢুঃখের বিষয়, তাহার কোন জীবন- 
চরিত'নাই। পরমহণস দেবের জীবন-৮রিতে প্রসঙ্গ রূমে 


সাভার পত্রী 


মাটির 


সারদামণি দেবী সম্বন্ধে স্থানে স্তান্সে অল্প অন্ন যাহা লিখি 


আছে, তাহ) দ্বারাই কৌতহল নিবৃত্ত করিতে হয়| সম্ভব 
হইলে, রাম্কু ও সারদামণির ভক্তদিগের মপো কেহ এই 
মহীয়সী নারীর জীবন-চরিত & উক্তি লিপিবদ্ধ করিবেন, 
'ই অন্থরোধ জানাইতেছি | হয় ত একাধিক জীবনচরিত 
লিখিত হইবে । তাহার মধ্যে একটি এমন ৭য়! উচিত, 
যাহাতে সরল ও অবিমিশ্রভীবে কেবল তাহার চরিত ৪ 
উল্কি থাকিবে, কোন প্রকার ব্যাপা।, টাক। টিগ্লনী, ভাষা 
থাকিবে না। রামকুষ্ণেরও এইরূপ একটি জীবন-চরিতের 


প্রয়োজন । ইহা বলিবার উদ্দেশ্ঠ এই, যে, রামরুষ্ণমগ্ুলীর ' 


বাহিরের লোকদিগের রামরুষ ও স:রদামণিকে স্বাধীন 
ভাবে নিজ নিজ জ্ঞান-বৃদ্ধি অনুসারে বুঝিবার স্থযোগ 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাওয়া! আবশ্বীক। মগুলীতুন্ত ভক্তদিগের জন্ত অবশ্য 
অন্যবিধ জীবন- চরিত থাকিতে পারে । 

গৃস্ঠাশমে রামরুফ্ের নাম ছিল গদাধর | “সাংসারিক 
সকল বিযুয়ে হার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনত! এ নিরন্তর 
উন্মণ। ভাব দূর করিবার নন্” তাহার পক্সেহময়ী মাভাও 
শগ্রঙ্গ উপঘুক্ত পারী দেপিয়। তাহার বিবাহ দিবার পরামশ 
স্থির" করেন । 


“গদাধর জানিছে পারিলে পাছে ওর আপত্তি করে, এজন্ক মাত। ও 
পৃত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অস্তরালে ভইয়াছিল। চতুর গর্দাধরের কিন্ত 
ই বিষয় জানিতে অধিক বিলগ্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি 
উহাতে কোনরূপ ম।পত্তি করেন নাই; বটাতে কোন একট|। অভিনব 
বাংপার উপস্থিত হইলে বালক-বালিকা বু! যেরূপ আনন্দ করিয়। থাকে, 
হদ্ধপ আচরণ করিয়াছিলেন ।” 


চারিদিকের গ্রাম-সকলে লোক প্রেরিত হইল, রি 
মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়! গেল না । তখন গদাধর 


বাকুড। জেলার দ্রয়রামবাটা গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের কন্যার সন্ধান বলিয়া! দেন। তীহার মাত। ও 
ভ্বা্। এরস্থানে অন্ঠসন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন। 
সন্ধান মিলিশপ। অল্প দিনেই সকল বিষয়ের 
কথাবান্ত। স্থির হইয়া গেপ। সন ১২১৩ সালের 
বৈশাখের বেষভাগে শ্ীরামচন্দ যুখোপাপায়ের পঞ্চম্বরষীয়। 
একমাম কন্যার সহিত গদাধরের বিবাহ হইল | বিবাহে 
তিন শত টাকা পণ লাগিল । তখন গদাধরেব বয়স ২৩ 
পৃণ তইয়। চব্বিখ চলিতেছে । পু 
গদাপরের মাত] চন্দ্রাদেবী রি 


“বৈব।হিকের মনন্থষ্টি ও বাঠিরের সম্ত্রম রক্ষার জগ্য জমীদার বন্ধু 
লাহ। বাবুদের বাটা হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়! বধূকে বিবাহের. দিনে 
সাজাইয়। আনিয়।ছিলেন, কয়েক দিন পরে ধগুলি ফিরাইয় দিবার সময় 
ঘখন উপস্তিত হইল, তখন ঠিনি যে আবার নিজ সংসারের 
দারিদ্রাচিস্তায় অভিভূত! হ্ইয়াচিলেন, ইহাঁও স্পষ্ট বুঝিতে পার! যার । 
নববধূকে স্িনি বিবাহের দিন হইতে আপন|র করিয়া লইয়াছিলেন। 
বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্‌ প্রাণে খুলিয়। লইবেন 
এই চিন্তায় বৃদ্ধ।র চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কণা 
তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাউ । 
চিনি মাতাকে শান্ত করিয়। নিজ্রিত। বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি 
এমন কৌশলে খুলিয়। লইয়াছিলেন, যে, বালিক। উহ! কিছুই জানিতে 
পানর নাই। বুদ্ধিমতী বাঁলিক! কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিরাছিল, “আমার 
গ'য়ে ষে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল?” চন্ত্রাদেবী 
সঙ্গলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া! সান্বনা প্রদানের জন্য বলিয়! 
ছিলেন, 'ম।! গদাধর তোমাকে ই সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার- 
সকল ইহার পর কত দিবে ।"”” " 


১ম 


সারদামণি দেবী 





ধ্ীমতা সারদ।মণি দেবা 


চন্্রাদেবী যে অর্থে এই কথাগুলি বণিয়াছিপেন, সে 
অর্থেনা হইলেও অন্য অর্থে ভবিম্বংকালে . কথাঞ্ডলি 
অঙ্গরে অক্ষরে মতা হইয়াছিল। 

“এইখাঞ্ধনই কিন্তু এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল ণ|| কন্যার 
খুল্লতাত তাহাকে এদিন দেখিতে আমিয়। ইকথ। ভনিয়ছিলেন, এব, 
অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক এ দিনেই তাহাকে পিত্র।লয়ে লই্য়। গিয়াছিলেন | 
মাতার মনে এ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়। গদাধর 


তাহার এ ছুগে দুর করিব।র জন্য পরিহ সচ্ছলে বলিয়া্ভিলেন, 'উহ্বারা 
এখন যাহাই বুক করণক না, বিবাহ ত জর ফিরিবে না!” 


ইহার পর সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সারদা- 
মণি সপ্টমবর্ষে পদার্পণ করিলে কুল-প্রথ। অন্ঠলারে 
স্বামীর সহিত পিত্রালয় হইতে ছুই ক্রোশ দৃরধন্ী কামার 
পুকুর গ্রামে শ্বশুরালয়ে আগিয়াছিলেন। * 

অতঃপর বন্ধ বসব প্রামরুষ্ণ * কাধারপুকুরে ছিলেন 


.ন।। 


১১৭৪ সালে তিনি, যে ভৈরবী ব্রাঙ্গণী তাহার 
সাধনে সহায়ত। করিয়াছিলেন, তীহার «বং ভাগিনেয় 
জাদয়ের সহিত, কামারপুরে আবার আগমন করেন । 


বাল পরে ঠাহাকে পায়! এই দরিজ্র সংসারে এখন 
খাননের হাট-বাছ্গার বসিল, এবঃ নববধূকে আনাইয়া 
স্তখের মানা পূণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্চেশে 
ছয়রামবাটী গ্রামে লোক প্ররিত হইল । বিবাহের পর 
সারদামশি একবার মাত্র স্বামীকে দেশিয়াছিলেন । তখন 
,ভিনি সাত বহসরের বালিক। মাত্র । সুতরাং এ ঘটনা 
সঙ্গে তাহার কবপ এইটুক মনে ছিল, যে, ভাগিনেয় 
জদদের সহিত রায়রুষ জযরামবাটা আপিলে বাড়ীর 
(কোন নিভত অশেঃলুকাইয়াদ কিনি রক্ষা পান নাই । 


৮৪ 


হৃদয় তাভাকে খুজির। বাহির করিম! কো হইতে 
অনেকগুলি পল্ম ফুল আনিয়া, বালিকা মাতুলানী লজ্জ। ও 
ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেও, তাহার'প1পৃ্। করিয়াছিল। ইহার 
প্রায় ছয় ব্সর পরে তাহার তের বৎসর বয়পের সময় 
তাহাকে শ্বশ্ুর-বাড়ী কামারপুকুর লইয়৷ যায়! হয়। 
সেখানে তিনি এক মাস ছিলেন, কিন্তু রামরুঞ্চ তখন 
দৃক্ষিণেশ্বরে থাকায় তাহার সহিত দেখ। হয় নাই। 
উহা'র ছয় মাস আন্দাঙ্গ পরে আবার শ্বশুর-বা়ী আসিয়া 
দেড় মাস ছিলেন। তথনও স্বামীর পঠিত দেখ। হয় নাই। 
তাহার তিন চার মাস পর, খন তিনি বাপের বাড়ীতে 
ছিলেন, তখন খবর আসিল, রামরুম্ণদ আসিয়াছেন, 
তাহাকে কামারপুকুর যাইতে হইবে। তখন তাহার 
বয়স্‌ তের বৎসর ছয় সাত মাস। 

রামরুষ্খ এই সময়ে একটি হুমহৎ্থ কর্তব্য-সাধনে যন্ব- 
বান্‌ হইলেন। পত্বীর তাহার নিকট আস। ন।-আম। 
সম্বন্ধে রামকৃষ্চ উদাসীন খাকিপেও, যখন সারদীমণি 
তাহার সেবা! করিতে কামারপুকুরে আপিয়। উপস্থিত হইলেন, 
তখন তিনি তাহাকে শিক্ষা-দীক্ষাি ধিয়| তাহার কল্যাণ- 


সাধনে তৎপর হইলেন । রামকষ্চকে বিবাহিত ছানিয়। 
* পীমদাঢাধ্য তোত। পুরী তাহাকে এক নময়ে বৃশিয়।ছিলেন, তাহাতে 
আগে যায় কি? শ্ত্রীনিফটে থাকিলেও যাহ।র ত্যাগ বৈরাগ্য বিবেক 
বিজ্ঞান সর্ববতেভ|বে অস্ষু॥ থাকে, সেই ব/ঞ্তিই পরন্ধে বার্থ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে ; স্ত্রী ও পুরুধ উন্তয়কেই যিনি সমভাবে আগ্। বণিয়! সব্বগ্ণণ 
দৃষ্টি ও তদনুবূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাহারই যথার্থ ব্র্ম-বিজ্ঞান লাভ 
হইয়াছে; স্ত্রী-পুরষে ভেদদৃষ্টিগম্পন অপর: সকলে সাধক হইলেও প্রন্গা- 
বিজ্ঞান হইতে বহুদুরে রহিয়ছে।' ” 


তোতা! পুরীর এই বথ! পামকষ্চের মনে উদিত হই! 
তাহাকে দীর্ঘকালব্যাপা সাধন-লব্ধ শিজের বিজ্ঞানের 
পরীক্ষায় এবং শিল্প পত্থীর কপ্যাণ-সাধনে নিযুক্ত করিযা- 
ছিল। ধর্তব্য বলির বিবেচিত হইলে তিনি কোন কাজ 
উপেক্ষা করিতে ব। আধাসার। করিয়। ফেপিয়। রাখিতে 
পারিতেন না। এ বিষয়েও তাহাই হইল। 


"এহিক পারত্রিক ,সকল বিষয়ে সব্বতো ভাবে তাহার মুখাপেক্ষী 
বালিক! পত্ীকে শি প্রদান করিতে অগ্রসর ইইয়! তিনি এ বিষয় 
অদ্ধনিষ্পনন করিয়। ক্ষাপ্ত হন নাই। দেবত|, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির , 
সেবা ও গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশল! হুয়েন, (কার সন্ধ্যবহার করিতে 
পারেন, এন সব্বোপরি শশ্বরে সব্ব্ধ সমপণ কিয় দেশকাল-পা্র-ছেদে 
নকলের সহিত ব্যবহার কার: নিপুথ। ইঠয়। উঠেন, 'হদ্বিময়ে গথন হই 
ভিনি বিশেষ লঙ্গয রাখিয়।ছিলণ।” ২, 


প্রবাদী-_ বৈশাখ, ১৬৩১ 


[ ২৪এ ভাগ, -ম খণ্ড 


চৌদ্দবৎমর ধয়সের সুমর যখন সারদামণি দেবীর 
স্বামীর নিকট হইতে শিক্ষালাড আরম্ভ হয, তখন তিনি 
স্বভাবতঃই নিতান্ত বালিক।-ন্ব ভাব-সম্পন্ন। ছিলেন । কারণ, 


“ কামারপুকৃ মঞ্চলের বালিকাদিগের মভিন্ত কলিকাতার বালিকাদিগের 
তুপন| করিবার অবসর যিশি লাভ করিয়ছেন, তিনি দেখিয়।ছেন, 
কলিফাত! অঞ্চলের বালিকাদিগের দেছের ও দনের পরিণতি শ্বপ্প বয়সেই 
উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুধুর ওুভ্ঠত্তি শ্রামমকলের বালিকাদিগের 
তাহ। হয় না। পিত্র নিশ্বল গ্রমা-বারু দেখন এবং গ্রাম 
মধ্যে যথাতখ। শচ্ছন্মুখিহ পূর্বক স্বাত।বিকভবে ভীবন অতিবাহিত 
করিবার ওস্থাই বে।ধ হয় এঞ্পগ হইয়। থাকে 1” ঙ 


পবিত্র! বালিক। রামকুষ্ণের দিব্য মর্গ ও নিঃ রঃ 
আদর যত্র লাভে & ফালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্নগিত 
'হুইয়াছিলেন। পরমহংস দেবের স্কী ওক্তধিগের নিকট তিনি, 
এ উল্নাসের কখ! অনেক সময়ে এইবূপে প্রকাশ 

করিয়াছেন £- 7 
“ হদয়-মব্যে আনন্দের পূর্ণ খট দেন গ্পিহ রহিয়।ছে, একাল হইতে 


সর্ধ্দ| এইকীপ অনুণব করিতাম*- সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর 
কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহ। বণিয়। বুঝাইবার নহে” 


কয়েক মাস পরে রামক্চ খন কামারপুক্ুর হইতে 
কলিকাতায় ফিরিলেন, মাবদামণি তখন অনন্ত আনন্দ- 
সম্পদের অপধিকারিণী হইরাঞ্থেশ_-এইরূপ অন্৬ব করিতে 
করিতে পিত্রালয়ে কিরিয়। আমিলেন। 


“ উহ তাহাকে »গল। ন। করিয়। শান্তপভব। করিয়াছিল, প্রগল্ত। 
ন। করিয়। চিন্তণীল। করিয়াছিল, স্বার্থৃষ্টিনিবদ্ধ! ন। করিয়। নিঃস্ার্থ- 
প্রেমিক। করিয়।ছিল, এবং অন্তর হহতে সববপ্রকার অঙাববোধ হিরো 
হিও করিয়। মানব-সাধারণের ছুখেকগষ্র মহিত অনগ্তরমবেদনাসম্পন। 
করিয়। এমে তাহাকে কর্চণার সঙ্গত প্রতিমার পরিণত করিয়ছিল । 


.- আনপসিক-উলপ্রান প্রভাবে অশেন শারারিক কণ্ঠকে তাহার এখন হহতে 


কষ্ট ৰলিয়। মূনে ইহত ন। এবং শাস্মায়বগের নিকট হইতে আদপ-যঞ্ডের 
গ্রাতিদান না পাইলে মনে ছুখে উপস্থিত হইত ন। | ত্রপ্নপে সকল বিষয়ে 
সামান্তে মন্তষ্টা থাকিয়। বালিক| ।পন।তে আপনি ডুবিয়। তখন পিক্রালয়ে 
কাল কাটাইতে লাগিলেন |” ৎ 

কিন্ত শরীর এখনে খাকিলেও তাখার মন স্বামীর 
পদান্থুসরণ করিয়। এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত 
ছিল। তাহাকে দেখিবার এবং তাহার নিকট উপস্থিত 
হইবর জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও 
তিনি উত। বহে মন্ধরণ পুচ খৈব্যাবলদ্গন করিতেন) 
ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে ঝিনি তাহাকে কপ। করিয়। এত 
দূর ভাণবাদিযাছেশ, তিনি তাহাকে ভুলিবেন না_সময় 
হইলেই শির শিকট ডাকিয়। লইবেন । 





শ্রীমতী ,সারদামণি দেবী 


১ম সংখ্যা ] 


৮৫ 





এীমতী সারদামণি দ্বেবী গোর'র গ।ডীতে দেশে যাতেছেন 


" ধরূপে, দিনের পর দ্দিন যাইতে লাগিল এবং হাদয়ে বিশ্বাস স্থির 
রাখিয়। তিনি এ গুভদিনের গ্রতীক্ষ। করিতে লাগিলেন। আশাপ্র্ীঙ্গার 
প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভীবেই বহিতে লাগি । তাহার শরীর 
কিন্তু মনেইশ্যা।য় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবন্তিত হইয়। সন 
১২৭৮ সালের শীষে তাহাকে আষ্টাদশবরীয়। যুবতীত্ে পরিণত করিল । 
দেবতুল্য স্বামীগ্স প্রথন-সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাহাকে জীবনের দৈনন্দিন 
সৃখ-ছুখে হইতে উচ্চে উঠাউয়। রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আানন্টের 
শবসর কোথায় ?--খ্রামের পুরুমের। জল্পন! করিতে বসিয়। যখন উঠার 
স্বামীকে উন্মত্ত বলিয়। নির্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পধ্যন্ত তান 
করিয়। হরি হরি করিয়! বেড়।য়'--ইত্যাদি নান|। কথ! বলিত, অথবা 
সমবয়স্ক। রমণীগণ যখন তাহাকে 'পাগলের স্ত্রী" বলিয়। করুণ। ব। উপেক্ষার 
পাত্রী বিবেচনা! করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাহার অস্ুরে 


দারণ ব্যথা উপস্থিত হইত উন্মন! হইয়! তিনি তখন চিন্তা করিতেন -$ 


তবে কি পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে 
যেমন বলিতে, তাহার কি এরপ অবস্থাস্তর হইয়াছে? বিধাতার 
নিবন্ধে যদি উরূপই হইয়। থকে তাহা হইলে আমার ত আর এখনে 
থাক। কণ্ঠবা নহে, গার্থে থাকিয়। তাহার সেবাতে নিমুক্ত "থাকাই উচিত । 
শেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, শ্ডিনি দর্গিণেখরে গয়ং গমনপুর্ব্বক 


চশ্মুকর্ণের বিবাদ গুঞ্জন করিবেন, পরে যাহ। কন্তুব্য বলিগ। বিবেচিত 
হস্ঠবে তদ্দপ অন্ুষ্ট(ন করিবেন ।” 


ফান্খুনের দোল-পুিঘায় শ্রীচৈতন্য দেবের জন্মতিথিতে 
সারদামণি দেবীর দৃরসম্পকীর। কয়েকদন খান্ধীয়। এই 
বৎসর গঙ্গাঙ্গন করিবার নিমিত্ত কলিকাতা আপা স্থির 
করেন। তিনি9 ভ্রীহাদের সঙ্গে যাইতে ভচ্ছ। প্রকাশ 
করিলেন। তাহার। তাহার পিতাকে তাহার মত জিজ্ঞাসা 
করায় তিনি কন্য(র এখন কলিকাত। খাইবার অলামের 
কারণ বুঝিয়া, তাহাকে ঘ্বরঃ সঙ্গে লই! কলিকাত। যাইবার 
বন্দোবস্ত করিলেন ।  জয়রানবাঁটী হইতে কলিকাত। 
রেলে আসা যাইত না, সুতরাং পাক্কীতে কিঙ্গ৷ পদব্রজে 
আস| ভিন্ন উপায় "ছিল না। ধনী লোকের!" ভিন্ন 
অন্য সকলকে হাটিরাউ 9আমসিতে হইত। অতএব কন্যা 


৮৬ 


ও -সঙ্গীগণের সৃহিত শ্রীরামচন্্ মুখোপাধ্যায় ঠাটাই 


কর্লিকাতা অভিমুখে রওন| হইলেন। 


“ধান্ক্ষেত্রেব পর ধান্তক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমল-পূর্ণ দীর্থিকানিচয় 
দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়। অনুতব করিতে 
করিতে, তাহার! সকলে প্রথম দুই দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন । 
কিন্তু গন্ভব্যস্থবল পৌঁছান পয্স্থ এ আানন্দ রাহল না। পপশ্রমে 
জনভ্যন্ত। কল্ত। পথিমধ্যে একন্থানে ধারণ আরে আজাত্ত হইয়। এরাম- 
চন্্রকে বিশেন চিন্তান্বিত করিলেন । কন্ঠার ধরূগ অবস্থায় অগ্রসর হুওয়। 
অসম্ভব বুবিয়। তিনি চটাতে আশয় লয়! অবস্থান করিতে লাগিলেন ।” 


প্রাতঃকালে উঠিয়! শ্রীরামচন্্র দেখিলেন, কন্যার জর 
ছাড়িয়! গিয়াছে । পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়! বসিয়। থাক। 
অপেক্ষ। তিনি ধীরে দীরে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয় মনে 
করিলেন। কন্তার৪ তাহাতে মত হইল। কিছুদূর 
যাইতে না যাইতে একটি পান্ধীও. পা ওয়া গেল। সারদামণি 
দেবীর আবার জর আসিল, কিন্তু আগেকার মত জোরে 
না আসায় তিনি অবসন্ন হইয়। পড়িলেন ন। এবং এ 
বিষয়ে কাহাকেও কিছু বপিলেনও ন|। রাত্রি নয়টার 
সময় সকলে দক্ষিণেশ্বর পৌছিলেন। 

সারদামণিকে এইরূপ পীড়িত অবস্থায় আসিতে 
দেখিয়! রামকুঞ্চ সাতিশয় উদ্দিগ্ন হইলেন । 


"ঠাণ্ডা লাগিয়! জ্বর বাড়িবে বলিয়! নিজ গৃছে ভিন্ন শয্যায় ভাহার 
শয়নের বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন এবং ছু করির। বারম্বার বলিতে 
লাগিলেন, 'তুমি এতদিনে আমিলে ? আর কি আমার দেজ বাবু (সখুর 
বাবু) আছে যে তোমার সত হবে ?' উষধ পথাদির বিশেষ বন্দে।নস্যে 
তিন চারিদিনেই এত ম।ভাঠাকুরাণা আরেোগা লা করিলেন ।” 


এ তিন চারি দিন রামরুষণ তাহাকে দিনপাত নিঙ্গ 
গৃহে রাখিয়। উমবপথাদি সকল বিষয়ের শ্বয়ং তত্বাবদান 
করিলেন, পরে নহবং-ঘরে নিজ জননীর নিকট তার 
থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । সারদামণি এখন 
বুঝিলেন, রামরুষ্ণ আগে যেমন ছিলেন, এখন তেমনি 
আছেন, তাহার প্রতি তাহার স্সেহ ও করুণা পূর্ববব 
আছে। তিনি প্রাণের উল্লাসে পরমহ'ম দেব ও তাহার 
জননীর সেবায় শিষুক্ত হইলেন, এবং তাহার পিত। কন্যার 
আনন্দে আনন্দিত হইয়! কয়েকদিন পরে বাড়ী ফিরিয়া 


গেলেন। 
রামকু্ পরীর প্রতি -কপ্তবাপালনে মনোনিবেশ 
কররিলেন। অবসর পাইলেই তিনি সারদামণিকে মাঁশব- 


জীবনের উদ্দেশ্টা এবং কর্তবাসন্বদ্দে সব্দপ্রকার শিক্ষাপ্রদান 


ত্র সী বৈশাখ, ১৬৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম গড 


করিতে লাগিলেন। না য়, এই সময়েই তিনি, 
পত্তীকে বলিয়াছিলেন, "াদা মামা যেমন সকল শিশুর 
মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাহাকে 
ডাকিবাঁর সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে, 
তিনি তাহাকেই দর্শন দা?ন কৃতার্থ করিবেন। তুমি 
ডাক ত তুমিও তাহার দেখ। পাইবে । কেবল উপদেশ 
দেওয়াতেই রামকষ্ণের শিক্ষাপ্রণালী পর্যবসিত হইত ন1। 
তিনি শিষ্াকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় পর্বতোভাবে 
আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে প্রথমে উপদেশ দিতেন; 
পরে শিশ্ক উহা কাজৈ কতদুর পালন করিতেছে সর্বদ| 
সে বিষয়ে তীক্ষদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রম-বশতঃ সে বিপরীত 
অনষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়। 
দিতেন। সারদামণির সন্বদ্ধেও এই প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। "সামান্য বিষয়েও রামকষ্ণের এরূপ নজর 
ছিল, যে, তিনি পত্বীকে বলিয়াছিলেন, গাড়ীতে ব| 
নৌকায় মাবার সময় আগে গিয়ে উঠৃবে, আর নাম্বার 
সময় কোনও জিনিষট। নিতে ভুল হয়েছে কিনা দেখে 
শুনে সকলের শেষে নাম্বে ।” 

কথিত আছে, সারদামণি একদিন এই সময় স্বামীর 
পদ-সন্ধাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
“আমাকে তোমার কি বলিয়। বোধ হয়? রামরুষ: 
উত্তর দিয়াছিলেন, “যে মা মন্দিরে আছেন, তিনিই এই 
শরীরের জন্ম" দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস 
করিতেছেন, শ্বং তিনিই এখন আমার পদসেব। 
করিতেছেন। সাক্ষাৎ আনন্দমরীর রূপ বলিয়! তোমাকে 
সর্বদ। মত্য সত্য দেখিতে পাই ।” রামরুষ্জ মকল নারীর 
মধো, অতি হীনচরিত্র। রমণীর মধোও) থিশ্কের জননীকে 
দেখিতেন। 


* উপনিষৎকার যি যাঁজ্বন্থ্যমৈত্রেয়ী-সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন-_ 
'পতির তিতর আত্মন্বরূপ শ্রীভগব।ন্‌ রহিয্াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পতিকে 
প্রিয় বোধ হয়; শ্ীর ভিতর তিনি থাকাতেই পতির মন স্ত্রীর প্রতি 
আকৃষ্ট হয়! থাকে ।' (বৃহদারণাক উপণিষদ, ৫ম ব্রাঙ্গণ |) ” 


'এই সময়ে রামরুণ্ ও সারদামণি এক শধ্যায় রাজি 
যাপন করিঙিণ। দেহ বোধবিরহিত রামরুষ্ণের প্রায় 
সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই 


* ১ম সংখ্যা 


সময়ের কথা উ্ে করিয়া রাম যাহা বলিতেন, 
তাহাতে বুঝা যায়, যে, সারদামণি দেবীও যদি সম্পৃণ 
কামনাশূন্য ন| হইতেন তাহা হইলে রামকষ্ণের “দেহ- 
বৃদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে?” পৃথিবীর 
নানা কার্ধাঙ্গেত্ধে অনেক প্রসিদ্ধ লোকদের পত়ীদিগের 
সন্ধে কথিত আছে, যে, তাহার! উহাদের সহায় হইয়। 
উহ্ঠাদের জীবনপথ সর্ববিধ সংসারিক বাধাবিস্ব হইতে মুক্ধ 
না রাখিলে উহার! এত মহৎ কাজ করিতে পারিতেন না। 
আনেক 'হংলোকের পত্বী কেবল যে পতিকে সংসারের 
খুটনাটা ও নানা ঝঞ্ধাট হইতে নিষ্কৃতি দেন, তা নয়, 
অবসাদ নৈরাশ্ত ও বলহীনতার সময় তাহার হৃদয়ে শক্তি 
৪ উত্সাহের৪ সঞ্চার করিয়। থাকেন। আমাদের 
সমলাময়িক ইতিহাসে রামকঞষ্ের ্থুম্পষ্ট মূঠ্ঠির 
অঙ্গরালে সারদামণি দেবীর মু্তি এখনও ছায়ার ন্যার 
প্রতীত হইলেও, তিনি সাব্বিক প্রকৃতির নারী ন। হইলে 
রামকুঞ্চও রামরুঞ্* হইতে পারিতেন কি না, সে বিষয়ে 
সন্দেহ করিবার কারণ আছে। 

. ব্সরাধিক কাল অন্ঠীত হইলেও যখন রামরুষ্ণের 
মনে একক্ষণের জন্যও দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং 
"খন তিনি সারদামণি দেবীকে কখন অগন্মাতার অংশভাবে 
এবং কখন সচ্চিদানন্দন্বরূপ আত্মা বা ব্রঙ্মভাবে দৃষ্টি করা 
ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে সমর্থ হইলেন 
ন।, তখন*রামকষ্* আপনাকে পরীক্ষোীর্ণ ভাবির! মোড়শী 
পূজার আয়োজন করিলেন, এবং সারদামণিদেবীকে 
মভিষেকৃপৃর্বক পুঙ্জা করিলেন। পূৃর্জীকালের শেষ 
দিকে সারদামুণি বাহজ্ঞানরহিতা ও সমাধিস্থা হইয়াছিলেন 
বলয়! লিঞ্তি আছে। 

ইহার পরগ তিনি অহঙ্কতা হন নাই, তাহার মাথা 
বিগ্ড়াইয়া যায় নাই। 

ষোড়শীপৃজার পর তিনি প্রার পাঁচ মাস দক্ষিণেশ্বরে 
ছিলেন। তিনি এ সময় পূর্বের ন্যায় রন্ধনাদি দ্বাওা 
রামকঞ্ণ ও তাহার জননীর এবং অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, 
করিতেন এবং দিনের বেল। নহবৎ-ঘরে থাকিয়া * রাত্রে 
স্বামীর শধ্যাপার্থ্ে থাকিতেনণ। সকল প্রকারের খাদ্য ও 
রন্ধন রামরুষের সহ হইত না বলিয়া অনেক সময়েই 


সারদামথি দেবী 


৮৭ 


তাহার জন্য আলাদা রান্না করিতে হইত। সেই সময় 
দ্বিবারাত্র রামকুষ্ণের “ভাব-সমাধির বিরাম"ছিল না”$এবং 
কখন কখন “মৃতের লঙ্ষণসকল তাহার দেহে প্রকাশিত 
হইত। " কখন্‌ রামরুষ্চের সমাধি হইবে, এই আশঙ্কায় 
সারদামণির রাত্রিকালে নিছ্। হইত না। এই কারণে 
তাহার নিদ্রার বাঘাত হইতেছে জানিয়া রাঘরুঞ্চ নহবহ- 
ঘরে নিঙ্ের মাতার নিকট তাহার শরনের বন্দোবস্ত করিয়! 
দিয়াছিলেন। এইরূপে একবৎসর চারিমাস দক্ষিণেশ্বরে 
থাকিয়া! সারদামণি দেবী সম্ভবতঃ ১২৮০ সালের কার্তিক 
মাসে কামারপুকুরে ফিরিয়া আসেন । 

তখনকার কথা ম্মরণ করিয়! সারদামণি দেবী উত্তর- 
কালে কখন কখন স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিতেন, 

“সে যে কি অপূর্ব দিবাভাবে থাকৃতেন, ত| ব'লে বোঝাবার নয়! 
কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথ, কখন হাঁসি, কথন কান্না, কথন 
একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়।- এই রকম সমস্ত রাত! দে 
কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কীগত, 
আর ভাবতুম কখন রাতিট। পোহাবে। ভাবসমাধির কথ। তখন তে! 
কিছু বুঝি ন;---একদিন ভার মার সমাধি ভাঙ্গে ন। দেখে ভয়ে কেঁদে- 
কেটে হাদয়কে ডেকে পঠানুম | দে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে 
তবে কতন্ষণ পরে তার চৈভন্য হয়। তারপর এরপে ভয়ে কষ্ট 
পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন--এই রকম 'ভাব দেখলে এই 


নাম শুনাবে, এই রকস ভাব দেখলে এই বীন্গ শ্বনাবে। তখন আর 
তন ভয় হত শা, এ পব শ্রনালেই ভার আবার ছ'স্‌ হন 1” 


সারদামণি দেবী বলিতেন-__ 


এইরূপে প্রদীপে শল্তেটি কিভাবে রাখিতে হইবে, ঘাড়ীর প্রতোকে 
কেকেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, 
অপরের বাড়ী যাইয়। কিরূপ বাবহার করিতে হঙঁবে, প্রভৃতি 
সংসারের সকল কণ। হইতে ভজন কীর্ণন ধ্যান সমাধি ও ব্রঙ্গ- 
জ্ঞানের কথা পম্যস্ত সকল বিষয় ঠ।কুর ঠ(হ।কে ' শিগ দিয়।ছেন। 


কলিকাত৷ প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক ভদ্রমহ্লি। 
দক্ষিণেশ্বরে রামরূফ্ের দর্শনে মাসিয়। নহবহখানায় সমস্ত 
দিন থাকিতেন। রামু ও তাহার জননীর জন্য রন্ধন 
ব্যতীত ইহাদের জন্য রান্নাও সারদামণি করিতেন, এবং 
কখন কখন বিধবাদের জন্য গোবর গঙ্গাজজল দিয়! তিনবার 
উন্নুন পাড়িয়। আবার রান! চড়াইতে হইত। 

একবার পাণিহাটির মঙ্তোধ্সব দেখিতে যাইবার সমন 
রামরুষ্খ জনৈক ক্্রাভকের দ্বার সারদামণি দেবীকে 
জিজ্ঞাস কনিয়। পাঞ্জাইলেন, তিনি যাইবেন কি না; 
“তোমরা ত যাইতেছ) যদি এর ইচ্ছা হয় ত চলুক ।” 


৮৮ 


সাবদামণি দেবী এ কথ! শুনিয়! বলিলেন, "অনেক লোক 
সঙ্গেযাইভেছে, সেখানে ও অত্াস্ত ভিড় হইবে, অত ভিড়ে 
নৌকা হইতে নামিয়া উৎসব দর্শন করা আমার পক্ষে 
দুক্ষর হইবে, আমি যাইব না|, তাহার এই না-যাএয়ার 
সঙ্কল্পের উল্লেখ কররিয়। পরে রামরুষ্ বলিয়াছিলেন, “অত 
ভিড়-তাহার উপর ভাব-সমাপির জন্য আমাকে সকলে 
লক্ষ্য করিতেছিল,--এ (সারদামণি)) সঙ্গে না যাই 
ভালই করিয়াছে, একে সঙ্গে দেখিলে লোকে বলিত হস 
হখসী এসেছে । ও খুব নুদ্ধিমতী |” তার পর পত্বীর 
বুদ্ধির. নির্লোভিতার দৃষ্টান্ন্ববূপ তিনি বলেন 


“মাড়োয়ারী ভন্ক (লছমীনারায়ণ ) যখন দশ হাঙ্গর টাক। দে 
চহিল তখন আমার মাথায় মেন করত বসাইয়। দিল ; মাকে 
বলিলাম, “ম।! এত দিন পরে আবার গ্রলোছন দেখাতে আসিলি!” 
সেউ সময় ওর মন বুঝিবার জন্য ডাক ইয়! বলিলাম, 'ওগে।, এই টাকা 
দিতে চাহিতেছে, আমি লঈছে পাবিব ন। বপিয়। তে।মার নামে দিতে 
চাহিত্েচ্টে, তুমি উহ! লও ন| কেন. কি বল?' আনিয়া ও বলিল, “তা 
কেমন করিয়। হউবে ? টাক| লওধ। ১ইবে না_আামি হলে ॥ টাক! 
তোমারই লওয়। হঈবে। কারণ আমি উহ! রাপিলে ঠোমার দেবা 
ও অন্যানা আবষ্ঠাকে উহ! বায় ন। করিয়। থাকিতে পারিব ন।ঃ 
সুতরাং ফলে | তোমারই এইণ কর! হইবে। তোমাকে লোকে 
ভক্তি অদ্ধ। করে তোম।ন খের না _আভএব টাক। কিছুতেই লওয়। 
হউবে ন।1” ওর ঈ কগ। শনি! খাদি হপ, ফেলিয়। বাচি 1 


ধাহাকে দরিদ্রতাবশত: বিপৎ-সঙ্গল ছুই তিন দিনের 
পথ পদত্রজে অদ্িক্রম করিয়া দক্ষিণেশ্বর মাইতে হইত, 
ইহা সেইরূপ অনস্থার নারীর নিস্পৃহতা ও স্তবিবেচনার 
'অন্যতম দৃষ্টান্ত । 

“সারদামণি দেবী রর [হ।টার মহো তব দেখিতে ন। ঘাওয়র কারণ 
সম্বন্ধে বলিয়াছিপেন, “পরতে উনি 'আমাকে যে ভাবে যাইতে বলিয়। 
পাঠালেন "ভাই ।তেই রা গাবিলাম উনি মন খুলিয়। অনুমতি 
দিতেছেন ন!। তাহা হইলে বলিতেন-ঠ।, যাবে বৈ কি। এপ ন। 
করিঘ়। উনি এ বিষয়ের মাগ।ংসার ভার যগন আমার উপরে ফেলিয়া 
বলিলেন, 'ওর ইচ্ছ। হয় 5 চণুক', ন্ণন স্থির করিলাম যাইবার সঙ্গল্প 
তাগ কর।ই ভাল।” 


সারদামণি দেবী বাঙালী হিন্দ্-কুল-বধূ, জুতরাং সাতিশয় 
লঙ্জাশীল! ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে নহবৎখানায় 
তিনি দীর্ঘকাল স্বামীর ও অভিথি-অভ্যাগতের সেবায় 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্ক তখন অন্ন লোকেই 
ত্বাহাকে দেখিতে পাইত। রাত্রি তিনটার পর কেহ 
উঠিবা'র বহু পূর্বে উঠিয়া প্রাতঃরুত্য জানাদি সমাপন 
করিয়া তিনি যে ঘরে ঢুকিতেন, সমস্ত দিবস আর 


প্রবামী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


সর ভাগ, ১ম খণ্ড ' 
বাহিরে আসিহুতন না৮কেহ উঠিবার বহু পর্বে, 


নীরবে নিংশবে আশ্ষ্য ক্ষিপ্রকারিতার সহিত 
সকল কাম্য: সম্পন্ন করিয়া পূজা জপ ধ্যানে 


নিযুক্ত হইতেন। অন্ধকার রাত্রে নহবৎখানার সন্মুখস্থ 
বকুলতলার ঘাটের মিড়ি বাহিগ্া গঙ্গায় অবতরণ করিবার 
কালে তিনি এক দিবস এক প্রকাণ্ড কুস্ভীরের গাত্রে প্রায় 
পদার্পণ করিয়াছিলেন। কুম্তীর ডাঙ্গায় উঠিয়া সোপানের 
উপরে শয়ন করিয়া ছিল; তাহার সাড়া পাইয়৷ জলে 
লাফাইয়৷ পড়িল। তদবধি সঙ্গে আলো ন। লইয়া 
তিনি কখন ঘাটে নামিতেন ন।। এইরূপ স্বভাব ও 
অভ্যাস সত্বেও স্বামীর কঠিন কঠরোগের চিকিৎসার 
জন্য শ্যামপুকুরে অবস্থানের সময় “এক মহল বাটাতে, 
অপরিচিত পুরুষ-সকলের মধ্যে, সকল-প্রকার শারী- 
রিক অস্থবিধা সহা করিয়া তিনি যে ভাবে নিজ ক 
পালন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় 
“ডাক্তারের উপদেশ-মত স্ৃপথ্য প্রস্তুত করিবার লোকাভাবে 
ঠাকুরের রোগবৃদ্ধির সম্ভাবন! হইয়াছে, শুনিবামাত্র সারদা- 
মণি দেবী আপনার থাকিবার স্বিধা-অস্থবিধার কথা 
কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়! শ্টামপুকুরের বাটীতে আসিয়। 
এ ভার সানন্দে গ্রহণ করেন।__তিনি সেখানে থাকিয়! 
সর্ধপ্রধান পেবাকাধ্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ।” 
তিনি তখনও রাত্রি ৩টার পূর্বে শধ্যাত্যাগ করিতেন, 
এবং রাত্রি ১১টার পর শাত্র দুইটা পধ্যন্ত শয়ন করিয়া 
থাকিতেন। হিন্দু-কুল-বধু হইলেও তিনি প্রয়োজন 
হইলে পূর্বসংগ্কার ও অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়া 
প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের সহিত যথাযথ অচরণে কত- 
দুর সমর্থা ছিলেন, তাহার ভিত, একটি ঘটনার 
বিবরণ দিতেছি । 

সবল্পব্যয়সাধ্য যানের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি নান৷ 
কারণে সেকালে সারদামণি দেবী অনেক সময়ে জয়রাম- 
বাটা ও কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বর হাটিয়া আসিতেন। 
*আসিতে হইলে পথিকগণকে ৪1৫-ক্রোশ-ব্যাপী তেলো- 
ভেলো৪ টৈকলার মাঠ উত্তীর্ণ হইতে হইত । এ বিস্তীর্ণ 
্রাস্তরদ্বয়ে তখন নরহস্তা ডাকাইতদের ঘাটি ছিল। 
প্রাস্তরের মধ্যভাগে এখনও এক ভীষণ কালীমুন্তি দেখিতে 





মতী সারদামণি দেবী 


গ্রী 


১ম সংখ্যা] 


৮ পিশসি টািশাশিাশীশীশিশীশ। ২. পপীসীশি পাতাশাশি পিশাশাশিপাশপাশিশানিশি পাপিস্তি 


* পাওয়া যায়। এই গতেলোহ্ডলোর ডাকাতে কালীর 


পূজা! করিয়া ডাকাইতেরা নরহত্যা ও দস্থ্যতায় প্রবৃত্ত 
হইত। এই কারণে লোকে দলবদ্ধ না! হইয়া এই ছুটা 


, প্রান্তর অতিক্রম করিতে সাহসী হইত না ॥ 


একবার রামকষ্ণের এক ভাইপো ও ভাইঝি এবং 
অপর কয়েকটি স্ত্রীলোক ও পুরুষেঞ্ সহিত সারদামণি দেবী 
পদত্রজে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতে- 
ছিলেন ।* আরামবাগে পৌছিয়া তেলোভেলো৷ ও কৈক- 
লার প্রান্তর সন্ধ্যার পূর্ব পার হইবার যথেষ্ট সময় আছে 


* ভাবিয়া তাহার সঙ্গীগণ & স্থানে অবস্থান ও রাত্রি 


ষাপনে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিতে লাগিল। পৎশ্রমে ক্লান্ত 
থাকিলেও সারদামণি দেবী আপত্তি ন! করিয়! তাহাদের 
সহিত অগ্রসর হইলেন। তাহার! বার বার আগাইয়। 
গিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া তিনি নিকটে 
আসিলে আবার চলিতে লাগিলেন । শেষ বীর তাহারা 
বলিলেন, এইরূপে চলিলে এক প্রহর রাত্রির মধ্যেও 
প্রান্তর পার হইতে পারা যাইবে না ও সকলকে ডাকা- 
ইতের হাতে পড়িতে হইবে। এগুলি লোকের অস্থ- 
বিধা ও আশঙ্কার কারণ হইয়াছেন দেখিয়া তিনি তখন 
তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে 
নিষেধ করিয়া বলিলেন, “তোমরা! একেবারে তারকে- 
স্বরের চটিতে পৌছে বিশ্রাম করগে, আমি যত শীস্ত 
পাবি, তোমাদের সন্কে মিলিত হচ্ছি। তাহাতে সঙ্গীর! 
বেলা বেশী নাই দেখিয়া জোরে হাটিতে লাগিল ও শীঘ্র 
দৃষ্টিব*ঞ্বহিভূর্ত হইল। সারদামণি দেবীও, ক্লান্তি সত্বেও 
যথাসাধ্য, ক্রুত চলিতে লাগিলেন, কিন্ত প্রাস্তরমধ্যে 
পৌছিবার কিছু পরেই সন্ধ্যা হইল। বিষম চিত্তিতা 
হইয়। তিনিকি করিধেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে 
দেখিলেন, দীর্ঘাকার ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এক পুরুষ লাঠি 
কাধে লইয়া তাহার দিকে আসিতেছে । তাহার পিছনেও 
তাহার সঙ্গীর মত কে যেন একজন আসিতেছে মনে 
হইল। পলায়ন ব চীৎকার বৃথা বুঝিয়া তিনি স্থিরভাবে 
দাড়াইয়া! রহিলেন। অল্প ক্ষণের মধ্যেই লোকটা! তাহার 
কাছে আসিয়া কর্কশন্বরে জিজাস! করিল, “কে গা এসময়ে 
এখানে ঈ্ীড়িয়ে আছ?” সারদামণি বলিলেন, “বাব! 
১২ : রি 


সারদামণি দেবী 
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শপাপাশিপশীসিসি পাটি পাশাসি শি শাশিসি পি পাস পানি শিপ পাশাপাপাপাপাসাপিস্পিপা পাপিশিশন 
শপ 


আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমিও বোধ 
হয় পথ ভুলেছি? তুমি আমাকে সঙ্গে করে” যদি *ভাদের, 
নিকট পৌছিয়ে দাও। তোমার 'জামাই দক্ষিণেশবখে 
রাণী ্লাসমণির কালীবাড়ীতে থাকেন। আমি তীর 
নিকট যাচ্ছি। তুমি যদি সেখান পর্যযস্ত আমাকে নিয়ে 
যাও, তা হলো তনি তোমার খুব আদর যত্ব কর্বেন-4, 
এই কথাগুলি বলিতে না বলিতে পিছনের দ্বিতীয় 
লোকটিও তথায় আসিয়া! পৌছিল, এবং সারদামণি দেবী 
দেখিলেন, সে স্ত্রীলোক, পুরুষটির পত্বী । তাহাকে দেখিয়া 
বিশেষ আশ্স্তা হইয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া! তাহাকে 
বলিলেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে 
যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলাম; ভাগ্যে বাঁবা ও তুমি 
এসে পড়লে, নইলে কি কর্তাম বলতে পান্ধি নে।” 

সারদামণির এইরপ নিঃসক্কোচ সরল ব্যবহার, একাস্ত 
বিশ্বাস ও মিষ্ট কথায় রাগৃদি পাইক ও তাহার স্ত্রীর প্রা 
একেবারে গলিয়া গেল। তাহারা সামাজিক আচার ও 
জাতির পার্থক্য তুলিয়া সত্যসত্যই তাহাকে আপনার্দের 
কন্ঠার ন্যায় দেখিয়া তাহাকে খুব সাস্বনা! দিতে লাগিল, 
এবং তিনি ক্লাস্ত বলিয়া আর তাহাকে অগ্রসর হইতে ন। 
দিয়! নিকটস্থ গ্রামের এক দোকানে লইয়া গিয়া! রাখিল। 
রমণী নিজ বন্ত্রাদি বিছাইয়! তাহার জন্ত বিছান! করিয়া 
দিল ও পুরুষটি দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া 
তাহাকে খাইতে দিল। এইরূপে পিতামাতার ন্তায় আদর 
ও স্সেহে তাহাকে ঘুম পাড়াইয়! ও রক্ষ1 করিয়া তাহারা 
রাত কাটাইল এবং ভোরে উঠিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়! 
তারবেশ্বর পৌছিল। সেখানে এক দোকানে ' তাহাকে 
রাখিয়। বিশ্রাম করিতে বলিল। বাগ্দিনী তাহার্‌ 
স্বামীকে বলিল, “আমার মেয়ে কাল কিছুই খেতে পায়নি; 
বাবা তারকনাথের পুর্জা শী্ঘ সেরে বাজার হ'তে মাছ 
তর্কারি নিয়ে এস; আজ তাকে ভাল ক'রে খাওয়াতে 
হবে ।” 

বাগ্‌দি পুরুষটি এসব করিবার জন্ত চলিয়া! গেলে 
সারদামণি দেবীর সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণ-তাহাকে গুঁজিতে 
খুঁজিতে দেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিমি 


, নিরাপদে পৌছিয়াছেদ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে, 


৯৪ 


লাগিল। তখন তিনি তাহার রাজে আশ্রয়দাতা বাগ্‌দি 
পিতামাতার সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া 
বলিলেন, “এরা এসে আমাকে রক্ষা না৷ করুলে কাল রাত্রে 
যে কি কর্তুম, বল্‌তে পারি না।, 

তাহার পর সকলে আবার পথচলা আরম্ভ করিবার 
জন্য প্রস্তুত হইলে সারদামণি দেবী এ পুরুষ ও রমণীকে 
অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়! বিদাঘু প্রার্থনা করিলেন । 
তিনি বলিয়াছেন, 

. “এক রাত্রের মধ্যে আমরা পরম্পরফে এতদুর আপনার * করিয়া 
লইয়াছিলাম যে, বিদার-গ্রহ্ণ-কালে ব্যাকুল হইয়। অজশ্র ক্রন্দন করিতে 
লাগিলাম। অবশেষে হৃবিধামত দক্ষিণেশ্বরে আমাকে দেখিতে আসিতে 
পুনঃ পুনঃ জনুরোধ পূর্বক এ্ষখ! স্গীক'র করাইয়! লইয়া অতিকষ্টে 
তাহাদিগক্কে ছাড়িয়া আানিলাম। আসিবার কালে তাহা'র| জনেক দুর 
গর্ধান্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল, এবং রমণ পার্খবর্তীযেত্র হইতে 
কতকগুলি কড়াই-গুটি তুলিয়া কীদিতে কাদিতে নামার অঞ্চলে 
বাধিয়৷ কাতরকণ্ে বলিয়াছিল, 'ম! সারদা, রাজে খন মুড়ি খাবি, তখন 
এইগুলি দিয়ে খাস্‌। পুর্বেধো্ত অঙ্গীকার তাহার! রক্ষা করিয়াছিল । 
মিষ্ট প্রভৃতি ভ্রবা লইয়! আমাকে দেখিতে মধ্যে মধ্যে কয়েকবার 
ইক্ষিণেশ্ধয়ে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল। 'উনিও আমার নিকট 
নু সফল কথা শুনিয়া! & সময়ে তাহাদিগের সহিত জামাতার ভ্তায় 
খাবারে .ও আদর-আপ্যাক্ননে তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন । 
এখন সরল ও সচ্চরিত্র হইলেও আমার ডাক।ত-বাবা পূর্বো কখন কখন 
ডাকাইতি বে করিয়াছিল, একথ। কিন্ত সামার মনে হয়।"" 

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ পরমহংস দেব দেহ্‌- 
ত্যাগ কযেন। তখন সারদামণি দেবীর বয়স ৩৩ বংসয়। 
আমি শুনিয়াছিলাম, স্বামীর তিরোজারর লারদামণি 
দেবী বিধবার বেশ ধারণ করেন নাই। ইহা সত্য 
কিনা জানিবার জ্বন্ত পরমহংস দেবের ও সারদামর্ণি 
দেবীর একজন ভক্তকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। তিনি 
উত্তর দিয়াছেন :-স 

পভীজ্ীমৎপরমহংস দেবের দেহরক্ষার সময় মা হাতের 
বালা খুলিতে গেলে, জ্রীপ্রীপরমহংস দেব, জীবিত 
অবস্থায় রোগহীন শবীরে যেমন দেখিতে ছিলেন, সেই 
মৃত্তিতে আসিয়া মার হাত চাপিয়া ধরিয়া' বলেন-_আমি 
কি মরিয়াছি যে তুমি এয়োস্্রীর জিনিষ হাত হইতে 
খুলিতেছ ? এই কথার পর আর মা কখন শুধু-হাতে 
থাকেন নাই--পরিধানে লাল নরুন-পেড়ে কাপড় এবং 
হাতে বালা ছিল ।” 

রঙ ঞ 

আত্মার অমরত্বে এইরূপ বিশ্বাপ সকলের থাকিলে 

সংসারের অনেক ছুঃখ পাপ তাপ ওঁ ছুর্গতি দূর হয়। 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্বামীর তিরোভাবের লর লারদামণি দেবীওঃ বৎসর 
বাচিয়। ছিলেন । তিনি ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ৬৭ বৎসর 


'বয়ছে পরলোক গমন করেন। তাহার পরবর্তী ভাত্র 


মাসের “উদ্বোধন” পত্রে তাহার ত্রত, ত্যাগ, নিষ্ঠা, সংষম, 
সকলের প্রতি সমান ভালবাসা, সেবাপরায়ণতা, দিবারান্্র 
অক্লান্ত ভাবে কর্মানুষ্ঠান ও নিজ শ্পন়্ীয়ৈর সৃখছুঃখের 
প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, তাহার সরলতা, নিরভিমানিতা, 
৮ দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ও নিংন্বার্থপরতা প্রভৃতি 
গুণ কীত্তিত হইয়াছিল। তাহার স্বামীর ও 'ত্াহার, 
ভকেরা, তাঁহাকে মাতৃসন্ধোধন করিতেন এবং এখনও, 
মা বলিয়াই তাহার উল্লেখ করেন। এই মাতৃদহোধন 
সার্থক হউক । ' 


[ সারলমণি দেবীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা আমার 
পক্ষে নানা কারণে সহজ হয় নাই । ত্রীহাকে প্রণাম 
করিবার ও তাহার সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য 
আমার কখনও না হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে আমার 
সাক্ষাৎ কোন জান নাই। পুস্তক ও পত্রিকা হইতে 
আমাকে তাঁহার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 
কিন্তু তাহা হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাই নাই। 
পীর রামকঞ্ণলীলাগ্রসঙ্গ”গ আমার প্রধান অবলম্বন । 
ছোট অক্ষরে যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহ ছাড়া অন্ত 
অনেক স্থলেও &ঁ পুস্তকের ভাষা পধ্যন্ত গৃহীত হইয়াছে। 
“উদ্ধোধন” হইতেও অল্প সাহায্য পাইয়াছি । ই্থার 
ছুটি প্রবন্ধে ভক্তিউচ্ছৃসিত ভাষায় তাহার নানা 
গুণের বন্দনা! আছে। যে-সকল কথায় কাজে ঘটনায় 
আখ্যায়িকায় এ্-সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছিল, 'তাহার 
কিছু কিছু লিখিত হইলে ভাল হয়। যাহাতে মাসষের 
অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কোনও কথা 
কাজ ঘটনা আখ্যায়িকাই তুচ্ছ নহে। কাহারও জীবস্ত ছবি 
মানুষের নিকট উপস্থিত করিতে হইলে এগুলি আবশ্তক। 
“্জীপ্্ী রামরুষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ” ব্যতীত, সারদামণি দেবীর যে- 
সকল ফোটোগ্রাফ হইতে ছবি গ্রস্ত করাইয়াছি, সেই- 
গুলির এবং কয়েকটি সংবাদের জন্যও আমি ত্রদ্ধচারী 
গণেন্্নাথের নিকট খণী। তাহাকে তজ্ন্ক কতজতা 
জানাইতেছি।'] | 
জী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


বাংলায় মতস্ত-পালন ও ব্যবসায় 


মত্স্ত বাংলাদেশের একটি প্রধান ও বিশেষ প্রয়োজনীয় 
খাস্য। কিন্তু উহ। ক্রমশ:ই আমাদের দেশে দুশ্রাপ্য হইয়া! 
পড়িতেছে। ২০২৫ বংসর পূর্বে যে পরিমাণে মৎস্য 
হাটে বাজারে পাওয়া যাইত এখন আর সে পরিমাণে 
পাওয়া ধীয় না। মূল্য প্রায় অনেক জায়গায় দিগুণ কিন্বা 
তপক্ষাও বেশী হইয়াছে। কাটুতির আধিক্যবশতঃ 
এব$ মত্স্ত-সংরক্ষণ জনন ও পালন সম্বন্ধে গঁদাসীন্যের জন্য 
নদী পুঞ্করিণী খাল ও বিলে মতস্তের সংখ্যা হ্রাস হইয়! 
আমিতেছে। প্রতিবিধানের কোন উপায় অবলম্বিত 
ন। হইলে, পরিণামে মত্স্তকুল এক-প্রকার লুপ্ঠ হইয়! 
যাইবার সম্ভাবনা! আছে। মতস্তের মতন প্রয়োজনীয় 
খাঙ্যের অভাব ঘটিলে লোকের অবস্থা যে কিরূপ াড়াইবে 
তাহা অন্থমান করা বোধ হয় কঠিন নহে। আমাদের 
দেশের অধিকাংশ গৃহস্থ ভদ্রলোকের আপন আপন 
বাড়ীর সীমার মধ্যে দুই-একটি পুষ্করিণী আছে। তাহার! 
ইচ্ছা করিলে অনায়াসে স্ব স্ব পু্করিণীতে মত্স্ট পালন 
করিয়া ব্যবস! হিসাবে প্রচুর লাভ করিতে পারেন এবং 
নিজেদের আহাধ্য মৎস্তের অভাবও দূর করিতে পারেন । 
নিয়ে দেখাইতেছি এক বিঘা পরিমিত জমিতে রুষি-জাত 
দ্রব্যে যে লাভ ফড়ায়। সেই পরিমিত পুষ্করিণীতে 
মংস্য পাল্পুনে উহা অপেক্ষা ৮৯ গুণ বেশী লাভ করা 
যায়। ৪ টু 

পুক্করিণীত্ডে প্রায় সকলপ্রকারের মধস্ত-পালন করিয়া 
লাভবান্‌ হওয়া ষায়। রোহিত,- কাত্লা, মির্গেল, 
কালবোস মৎস্য পালনে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া 
গিয়াছে। প্রথমতঃ ইহাদের পোনা পাওয়া দুফর নহে; 
খিতীয়তঃ মূল্য হিসাবে ইহাদের দর বেশী হয়। যদিও 
বাংলাদেশের প্রায় সর্বস্থানে বোয়াল কই শোল চিতল 
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহাদের পৃথক্‌ 
পুথক্‌ ডিম পাওয়া বড়ই দুষ্ষর। বোয়াল শোলে চিতল 


সংহারক ম্ত্স্ত। অন্য মৎস্যকে ইহারা খাইয়। ফেলে। 
ডিম পাওয়া গেলেও যখন উহার বাড়িতে থাকে, তখন 
উহ্াদিগকে অন্ত মত্ত খাওয়াইতে হয়। এই-সব কারণে 
ইহাদের পালন রোহিত মৎস্য অপেক্ষা কঠিন ও ব্যয়সাধ্য । 

বর্ধা-খতুতে যখন নৃতন জলে নদীসমূহ পরিপূর্ণ হইয়া 
যায়, সেই সময় মস্ত ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। 
ডিস্বাুসকল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ভাসিতে থাকে, 
কাপড় কিন্বা এই উদ্দেশ্তে যে এক-প্রকার জাল প্রস্তুত 
হইয়া থাকে, তদদ্বারা উহ ধরিতে হয়। 

আষাঢ়ের প্রথমে ব| অন্থুবাচীর সময় যে-সকল ডিম 
আম্দানি হয়, অহা সর্বাপেক্ষা উতকষ্ট। এই সময়ের 
ডিম্ব বেশ সতেজ সজীব, জলাশয়ে ছাড়িলে ইহার প্রায় 
একটিও নষ্ট | » সমস্তই ফুটিয়া থাকে এবং পোনাসমূহ 
শীগ্র বদ্ধিত হয়। রোহিত কাত লা বাটা প্রভৃতির ডিম 
একটি হাড়ির মহ] জল সহ রাখিয়া, উপরে একখানি 
কাপড় বিছাইয়া, যদি কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখা যায়, 
তবে দেখা যায় যে ভিমগুলি একস্থানে মিলিত হইয়া 
জমাট বাধিয়াছে। অন্ত মৎস্যের ভিম হইলে এরূপ জমাট 
বাধে না। ডিমগুলি হ্াড়ির মধ্যে জনায়াসে বাঁচিতে ও 
বাড়িতে পারে, কিন্তু পুন: পুনঃ জল বদূলাইয়া দেওয়া! 
দরুকার। ডিম পাড়ার প্রায় ৮।১০ দিন পরে ভিম ফুটিয়। 
পোনা বাহির হয়। হ্থাড়িতে বাচিতে পারে বলিয়া 
অনেক সময় এই অবস্থায় রেলে ট্রিমারে অনেক দুর পাঠান 
হইয়া থাকে । ভিমের দর সব সময় একরকম থাকে না। 
টাক! ডিম এক কুণিকার দাম প্রায় ৮।৯ টাক। এক 
কুণিকায় প্রায় ৬০*০।৭*০০ ডিম থাকে। কিন্ত ছোট 
পোনার দাম প্রায় হাজার-করা ১২২ হইতে ১৬২ 
টাকা । ডিম হইতে পোন! তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করাও 
খুব লাভজনক ব্যবসা । বিহার-উড়িস্যা প্রদেশে এই 
নিয়ম প্রচলিত নাই। * বিহার উড়িস্যা প্রদেশের জন্ক 


৯১ 


নং 


২৬২০০০ ম্ৎক্কের পোনা বাংলা-গভণ্‌মেণ্ট গত বৎসর 
এখার্ন হইতে চালান দিয়াছেন। 

বর্ধন করিবার পুষ্করিণী অর্থাৎ যেখানে ডিম বা 
পোনা মৎস্য ছাড়া হয়, তাহা খুব বেশী বড় বা গভীর 
না হওয়াই ভাল। কারণ, তাহা না হইলে, দর্কার 
অন্যায় মৎস্য ধরিতে বেগ পাইতে হয়। বর্ধন করিবার 
গু্ধরিণীর নিয়ে ঘাঁস বা পরিষ্কার খড় রাখিয়া দিতে হয়। 
'৫সেই খড় বা ঘাসে ডিম সংলগ্ন হইয়া থাকে । জল 
একটু ঘোল! করিয়া দেওয়া দর্কার। এ পুষ্করিণীতে 
কোন-প্রকার সংহারী মংস্ত বা ভেক থাকিতে পাইবে 
নী। পষ্ষোদ্ধার করা হইলেই ভাল হয়। কোন-প্রকার 
মাল! না থাকে সে বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। ডিম 
ছাড়িবার ৭৮ দিন পরে ডিম ফুটিলে পর, মতস্তের 
পোনা'একটু বদ্ধিত হওয়া পধ্যন্ত এ পু্ষরিণীতে রাখিয়া 
দিতে হয় এবং এই সময় ময়দ চাল ডালের গুঁড়া 
উহাদ্িগকে খাইতে দেওয়া আবশ্যক 

গোনা! একটু বড় হইলেই চালিয়া সংস্কার-কর! 
বৃহৎ পুষ্করিণীতে ছাড়িম্রা দিতে হয়। ইহাতেও কোন 
সংহারক মতস্ক কচ্ছপ না থাকে তাহার ব্যবস্থা কর! 
উচিত। জলে কিছু শেওলা জন্মিতে দেওয়া মন্দ নয়। 
কলমী শাক ও কাশগুরা সবচেয়ে তাল। যে পুষ্করিণীতে 
খাদোর পরিমাণ বেশী থাকে সেখানে মৎস্ট বেশী 
বাড়ে ও ওজনে বেশী হয়। «বাংলা দেশে এক-প্রকার 
অতি ছোট চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি 
প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রোহিত 
কাত্লা মত্ত এই ছোট চিংড়ি খায়, অন্য কোন মবস্য 
খায় না। 'জান্তব পদার্থ যাহ খায়, উহা প্রায়ই 
অন্থজীবাণু এবং অতি ক্ষুদ্র শম্বক 'গুগলি। এইসকল 
অণুজীব উহাদের প্রধান খাদা নহে; উহারা উদ্ভতিজ্ঞ 
পদার্খই অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করে। 

উপযুক্ত খাদা ভিন্ন মংস্য কখনও বর্ধিত হইতে 
পা না। কৃজিম খাদ্য প্রথমে দেওয়ার কোন আবশ্তকতা * 
নাই! কিন্ত যদি বৎসরের শেষে দেখা যায়, যে পরিমাণে 
মথস্তের বাড়া! উচিত ছিল তাহা বাড়ে নাই, তাহা হইলে 
ফ্ত্রিম খাঁদা গ্রদ্দান করা উচিত। তখন ভাত ময়দা 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


শত লী তালাশ ত তত পল পাপা পাপা্াাসপিসিসিস্পিশসপিসপাসপাপাসি পাশপাশি, 


*' এই আয়বায় মস্তিষ্কের চিস্তা-প্রহুত নহে। 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাপ পাশিপিশীপিতালাশি পারপিসপাপাকপিসিসপা পাশািনপািসপিাপরপিট 





চাল ইত্যাদি" দেওয়া ধাইতে পারে। এতন্তির নাই-, 
ট্রোজেন্-মিশ্রিত পদার্থগুলি মতন্ত-বৃদ্ধির বিশেষ সাহাষ্য 
করে। মৎস্তের উপকরণ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে,সাড়ে বারো মণ মৎন্তে ২* ভাগ নাইক্রোজেন্‌, ৮. 
ভাগ ফম্করিক এসিড, ও ৪1০ ভাঁগ পটাস্‌ এবং তৈলজ 
পদার্থ৪ শতকরা ১৯ ভাগ। মৎস্তের খাদ্যেও এই 
উপকরণ থাকা চাই। কার্পাসের বীজের খৈল ইহ।- 
দের সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহাতে হাজার-কর! লাইট্রোজেন্‌ 
৬৬*০ ভাগ, ফক্করিক এসিড ৩১*২ ভাগ থাকে ।' কিন্তু 
এগুলি বেশী পরিমাণে জলে  ফেলিলে, জল নষ্ট হইয়া 
যাইবার সম্ভাবনা । 

মৎস্তের বৃদ্ধির জন্য কেবল খাদ্যের উপর নির্ভর রা 
থাকিলে চলিবে না। আহারের ন্যায় অঙ্গ-সঞ্চালন 
শরীর-বুদ্ধির আর-একটি কারণ। পোনাগুলি একটু বড় 
হইলে ২১টি সংহারক মংস্য পুষ্করিণীতে ছাড়িয়া! দিলে 
মন্দ হয় না। উহার! তাড়। দিয়া পোনাগুলিকে সর্ববদা 
চঞ্চল রাখে, ইহাতে তাহাদের শরীর বৃদ্ধি পায়। মধ্যে 
মধ্যে জাল ফেলিয়াও তাড়৷ দেওয়া উচিত। অনেকেই 
দেখিয়া থাকিবেন রেলওয়ে ও তাল-গাছের নিকটবর্তী 
পু্করিণীর মৎস্য খুব শীস্্ শীষ বদ্ধিত হয়। রেল-গাড়ীর 
যাতায়াতের ও তালবৃস্তের শবে ইহীরা ভয়ে দৌড়াইয়া 
থাকে, এই অঙ্গ-সঞ্চালনই ইহাদের শরীর-বৃদ্ধির কারণ । 
পুদ্করিণীতে রজকের কাপড় কাচার বন্দোবস্ত থাকা 
ভাল। প্রথমতঃ কাপড় কাচার শবে মৎসা ভীত হইয়া 
দৌড়ায় এবং ইহাতে অঙ্গ-সঞ্চাচলন হয়। দ্বিতীয়তঃ বন্ধের 
ময়লা ক্ষার প্রভৃতি খাদ্যবরূপে তাহারা প্রাপ্ত হয়। 

এক বিঘা পরিমিত একটি পুষ্রিণীতে, ডিম ফুটাইয়া 
পোন! বিক্রয় করিলে এক বৎসরে কত লাভ হইতে পারে, 
তাহার হিসাব দেওয়া গেল * ___ 

ব্যয়। (১) 

মতস্তের ডিম ফুটাইবার জন্য একবিঘা পরিমিত 

একটি পুষ্করিণীর বাৎসরিক খাজনা 


৪৫২. 


৪ 
সহরতলীতে জনৈক বন্ধু হাতে-কলমে মতন্ঠ চাৰ করিয়। যে ফল 
পাইয়াছেন, তাহারই বিবরণ। গ্রামদেশে ইহা! অপেক্ষাও খরচ কম 


পড়িবে ; স্থৃতরাং লাত বেশী হইবে ।-_--লেখক 


১ম সংখ্যা] 


“গ্রীষ্মকালে পুঙ্করিণীর সংস্কারের খরচ 
চতুষ্পার্থে বাশের বেড়া ও মাটির বাধ (বৃষ্টির জল 


গড়াইয়] না প্রবেশ করে ) দিবার খরচ ৫২ 
.১২ কুণিকা প্রথম আম্দানির সতেজ ডিম ক্রয় 
১০২ হিসাবে ১২০৯ 
তত্বাবধান ও পাহারার জন্য একজর্ন মালি, মাসিক 
১৫. বেতনে ১৮০২ 
নে ৪ 
গু মোট বায়. ৩৭০২ 
মৎস্তের পোনা-বিক্রয়ের আয় (১) 
* ১২ কুণিকা ডিমে প্রায় ৭২০০০ পোনা হইবে । 


১২০০৭ বাদে ৬০০** পোনার মূল্য হাজার (কম 
করিয়া) ১২২ টাক হিসাবে মোট ৭২০২ 

পোন৷ বিক্রয় হইবার পর, ভান্র মাসে আবার 
পুকরিণীতে ডিম ছাড়িতে হইবে । এই সময় ডিম খুব 
সস্তা । ৪২ টাক! হিসাবে ১৫ কুণিকা ডিম ছাড়িল্লেই 
হইবে। এই ডিমের পোন। হইলে একবিঘা-পরিমিত 
পুষ্করিণীতে তাহা পালন কর! অগন্ভব। অন্ততঃপক্ষে যদি ১০ 
হাজার পোনাও বাচে এবং ছয়মাসও যত্বের সহিত পালন 
করা যায়, তাহা হইলে গড়ে এক-একট।| মৎসা কমপক্ষে দেড় 
পোয়৷ ওজনের হইবে । ১০২ মণ হইলেও এই ৯০ মণ 


মতশ্যের মূল্য ৯০০২ 
আয় (১) ৭২০২ 
ছুই বারে মোট আয় 

শত ১৬২০, 


দ্বিতীয় বারে মত্ত ধরিবার, খাদ্যের, ও অন্থান্য 
* বিষয়ে খরচ ( বেশী করিয়া )- ২০০২ 





প্রথম বারের খরচ (১) ৩৭০২ 
ছুইবারে মোট ব্যয় 

৫৭২. 

নিট লাভ ১০৫০২ 


রীতিমত খাস্ প্রদান করিলে, বংসরে গড়ে মং প্রায় 
১সের ওজনে হয়। দ্বিতীয় বৎসর ১ সের ও তৃতীম 
বৎসর তিন সেরের উপর হয়। কোন্‌ গুককরিণীতে কত 
পোনা ফেলিতে হইবে, তাহা পুঙ্করিণীর আকারের উপর 


বাংলায় মৎস্য-পালন ও ব্যবসায় 
২০২ নির্ভর করে। অতিরিক্ত লাভের আশায় খুব বেশী 
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পোনা এক জায়গায় ফেলা উচিত নহে। বড় পুষ্চরিণীর 
মৎস্য ২৩ বসর পরে বিক্রী করিলে উপরিউক্ত লাভের 
অপেক্ষা আরও লাভ বেশী হইবে । 

রোহিত কাতলা ভিন্ন অন্তান্য মংস্য--যেমন শোল, 
বোয়াল কই মাগুর ভেট্‌কী চিংড়ি প্রভৃতি পালনে 
প্রচুর লাভ আছে। কিন্ত, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাদের ডিম 
বা পোনা সংগ্রহ কর! একটু কষ্টকর। 

অন্তান্ত ব্যবসায়ের ন্যায় মতস্তের ব্যবসায়েও প্রচুর 
লাভ আছে। মূলধন লইয়া যাহার! ব্যবসা বরিতে ইচ্ছুক, 
তাহারা মুজের পাওয়া গোয়ালন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে 
কলিকাতায় পোনা চালান দিতে পারেন। স্থখের বিষয় 
আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক আজকাল, চাকুরী না 
পাইয়াই হউক, কিন্ব৷ বাবসায়ের প্রতি সম্মান ও. স্বীয় 
মঙ্গল প্রভৃতি বুঝিয়াই হউক, এই ব্যবসায় আরস্ত 
করিতেছেন। অন্যান্ত বাবসায়ের ন্যায় ইহাতেও বেশ 
শিক্ষার প্রয়োজন । সকল বিষয় না! জানিয়া শুনিয়া একাধ্যে 
হস্তক্ষেপ করিলে যে লাভ হইবে, এ আশা করা বৃথা] । 

কলিকাতাতে মংস্য আম্দীনি করাই লাভজনক। 
এখানে মত্ত যে দরে বিক্রী হয় অন্য কোথাও এক্ূপ 
দুম্মল্য নহে। এত্তস্ভি্, এখানে যত কাটুতি, অন্তত্র তাহা 


হয় না। গত তিন বংসর মফস্বল হইতে এখানে কি 
পরিমাণ মতল্ত আম্দানি হইয়াছে দেখা যাক্‌ 
১৯১৯---২৭ সালে 
মণ সের টন 
২৯৭৫২ ২৭ ব। ৯৫4৮৪ ০ 
১৪৯২০-7২১ সালে 
৩৭০১১৭৯ ২৪ ৰা ১৩৫৯৬৫০ 
১৯২১--২২ সালে 
(১) রেলে ম্ণ সের টন 
আসাম-বেঙ্গল ২৩,৬৬২ ২১ ৮৬৯২৩ 
বারাসত-বনিরহাট লাইট 
র ৩২৩২০ ০ 251২1 
বেঙ্গল প্রোভিন্শ্তাল ১ গ 9 
বেঙ্গল-নাগপুর *:৪৩১৮৬৮ ১০ ১৬১১৪৪ 





৯৪ 

বেঙ্গল নর্থ -ওয়েষ্টান ৩৪০ ১৮ ১২৫০ 
ই বিএআর ২৩০৬০৩ ১৮  ৮১৪৭১১৪ 
ই আই আর ৫১৪৬৫. ৩ ২০০৭৫ 
হাওড়া-আম্তা লাইট ৭২৬ ৭ হি 
রেল মণ সের টন 
হাওড়া-শিয়াখাল। ৮ ০ ৩০ 
কালীঘাট-ফল্ত ১,২১৪ ১০ ৪৪.৬০ 
রেলে মোট ৩৩৮,২০৯ ০ ১২'৪২৩৯৯ 

(২) ট্টামারে 

কলিকাতা স্ীম ন্তাভিগেশন কোং 

৩৪৪ ৩ ১২৬৪ 
মোট ৩৪৪ ১২৬৪ 

(৩) নৌকায় 
কলিকাতা খাল ১৯,৩৭৭ 5 ৭১১৮১ 
পোর্ট কমিশনার জেটা ১,২৪৮ ১৭ ৪৫৮৬ 
মোট নৌকায় ২০৬২৫ ১৭ ৭৫৭-৬৭ 
(৪) রাস্তায় ৫৮,৫০৬ ৭ ২১১৪৯'২০ 
মোট আমদানী ৪১৭,৬৮৪-২৪ ১৫১৩৪৩:৫০ 


স্থাতরাং দেখ। যাইতেছে ১৯১৯-২০১ ১৯২০-২১ এই 
ছুই বৎসর অপেক্ষা ১৯২১-২২ সালে যথাক্রমে শতকরা 


চি 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আপ 2 পীর্পাটত ততপালি পপি তত পাশা পাশাপাশি 


৩৩ এবং ১৩ ভাগ বেশী আম্দানি হইয়াছে; ইহার বেশীর, 
ভাগ আবার পূর্ববঙ্গ হইতে। . 

শুক চিংড়ি মৎন্তেরও খুব কাট্তি আছে । গত বৎসর 
কলিকাতা ও টট্টগ্রাম পোর্ট হইতে যথাক্রমে ২২৮০৯ হন্দর 
ও ৪৭৪০ পাউণ্ড শুদ্ধ চিংড়ি রেঙ্গুনে রপ্তানি হইয়াছে। 
উহার মৃূলাও কম নহে; কলিকাতা পোর্টের রপ্ানি 
মালের মূল্য ৯৯৭,৯৬৯ টাকা এবং চট্টগ্রামের 
১৮০০২ টাক1। পূর্ববঙ্গের নদী হইতেই চিংড়িঅধিকাংশ 
ধর| হয়। পালন করিয়া চিংড়ি মতশ্য শুফ কেহ ধরে না। 
বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল বড় বড় নদীতে জেলেরা. 
উহ! প্রচুর পরিমাণে ধরে। পূর্যেই উহাদিগকে দাদন 
দিয়া রাখিতে হয়। ধরার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রে শ্রফ করিয়। 
বস্তাবন্দি করিয়া রাখিয়া দিলে ২৩ মাসে কোনপ্রকারে 
নষ্ট হয় না। তার পর স্থবিধা বুঝিয়া যেখানে কাটুতি 
বেশী সেথানে চালান দিতে হয়। ক্রহ্মদেশে আকিয়াৰ 
রেঙ্গুন মৌলমেন প্রভৃতি সহরে যাহারা খাদ্যপ্রব্য বিক্রয় 
করে তাহারা ইহ৷ ক্রয় করে। 

বাংলায় মৎ্স্য-সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির জন্য গভর্ণ মেণ্ট, যাহা! 
করিতেছেন, তাহা সমুদ্ে বিন্দুবৎ। এজন্ত হতাশ হইলে 
চলিবে ন1। দেশের লোকের যদি আত্মসন্মান-জান 
থাকে, স্বাধীন ব্যবসায়ের উপর শ্রদ্ধা থাকে, তবে নিজেদের 
মঙ্গলের জন্চ ও দেশের ধন-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য, তাহারা 
পরের উরে নির্ভর করিবেন না, আশা! করি। 

স্ত্রী শরৎচন্দ্র ব্রচ্ধ 


অবরোধ-প্রথা 


ভারতে মুসলমান-আক্রমণের পূর্বেবও যে সম্তা্ত হিন্দু 
পরিষারে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার নানা- 
প্রকার শ্রমাণ পাওয়া যায়। 

বাজীকি-রামায়ণে নানাস্থানে অবরোধের উল্লেখ 
আনছে । যথা £_ - 

১। 'রাবণের মৃত্যুর পর যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া মন্দোদরী 
বিলাপ করিবার সময়ে বলিতেছেন আঁমি তোমার মহিষী 


হইয়। এত লোকের সম্মুখে আসিয়াছি ইহা! দেখিয়াও তুমি 
কুপিত হইতেছ না কেন? 

২। রাবণের মৃত্যুর পর, বিভীষণ সীতাকে যখন 
রামের কাছে আনিয়াছিলেন, তখন সেসস্থান হইতে সকল 
পুরুষদের সরাইয়! দিয়াছিলেন ঘ্বেখিয়৷ রাম বলিতেছিলেন 
সীতা এখন বিপন্ন) এখন তাহার লজ্জা করিবার 
সময় নহে । ্ 


».. ৩ বনবাসে যাইবার ' পূর্বে সীতাকে (সাধারণ 
অযোধ্যাবাসীর! দেখে নাই। 

এরূপ প্রমাণ ছাড়া এঁতিধাসিক রমাণ। এইরূপ 
পাওয়া যায়। 

পূর্বে উত্তর-ভারতের 'প্রায় সকলদেশেই শ্রাবণ মাসের 
পৃগিমার কাছাকাছি ঝুলনের “সময়ে কুলকামিনীদের 
একটা মহোৎসব প্রচ্সিত ছিল, ৪ এখনও কিছু কিছু 
আছে দুসলমানদের বহুকালব্যাপী অত্যাচারে ইহা 
ধলাপ পায় নাই বটে, কিন্থ এখন ইংরেজী শিক্ষা ও 
পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। সে 
উত্সবের গানের আভাসে বোধ হয়, এই সময়ে 
অবিবাহিতা৷ কন্ঠারা ও অল্পবয়স্ক বধূরা পিত্রালয়ে গিয়া 
উৎদব করিত। শুভদিনে স্বানাস্তে দেবীর পুজা করিয়া, 
তাহাদের, প্রতোকে এক বা একাধিক দোনাতে কিছু 
মাটি দিয়া তাহাতে কতকগুলি যব পুতিয়া,ট দোনাটি 
কোনও পবিত্র স্থানে অন্ধকারে রাখিয়া দিত। 
অন্ধকারে পীত বর্ণের যবের গাছপগুলি হইলে তাহাকে 
“ভুজরিয়” বলে। পুথিমার দিন এই ভুজরিয়ার দোনা 
ছলে বিসঙ্জন দিয়া আবার প্রসাদীন্বরূপ তুলিয়া গাছগুলি 
ধুইয়৷ লইতে হু়। নগরের বাঠিরে, কোনও জলাশয়ের 
কাছে বড় ঝড় গাছে দোল! খাটাইয়া দোল খাইতে ও 
গীত গাহিতে হয়। তাহাদের ভ্রাতারা তাহাদের রক্ষা 

। *যাহার ভ্রাতা নাই সে কাহাকেও ধর্শ-্রাত। 
নিযুক্ত করিয়া রক্ষা করিবার ভার দেয়। উৎসব শেষে 
ভ্রাতাদ্দেরু কানে দু-একটি ভূজরিয়! [ যবের গাছ ] গু"জিয়। 
দিয়া অচ্চনা' করে ও প্রণাম বা আশীর্বাদ কবে। 
ভ্রাতারাও আশীর্বাদ বা প্রণাম করিয়া ভগ্মীদের উপহার 
দিয়া থাকে। * এখনও এ-উৎসবের কিঞ্চিৎ শেষাংশ 
মুঙ্জাপুর ও কাশীর মধ্যপ্রদেশে আছে, তাহাকে কজরী- 
উত্সব বলে। মুসলমান রাঙ্গত্ব-কালে এই কজরী-উৎসবের 
সময়ে মুসলমান বীরেরা যুদ্ধ বা! লুট করিয়! হন্দরী সংগ্রহ 


করিত। ক্ষকিয়ের! প্রাণপণ করিয়া আপনাদের ভগ্ী বা" 


ধর্শ-ভন্নীদের রক্ষা করিত। 
 খুহীয় ঘ্বাদশ শতকের শেষার্দে চন্দেলদের রাজধানী 
মহোবা! নগরে এইরূপ উৎসব সর্বাপেক্ষা বেশী জাক- 


 অবরোধ-প্রথা 


৯৫ 


জমকের"সহিত হইত। অঙজমীর-পতি চোহান ৃীরা্ 
মহোবার এ স্থনাম সহ করিতে পারিলেন না । তিনি ১২৩৯ 
সম্বতের শ্রাবণ মাসে আপনার সমস্ত সৈন্য ও সামন্ত লইয়া 
মহোবার পৌনী [ পার্বণী ] দেখিতে আসিলেন। 
তিনি এই সময়ে রাজ্কন্থাকে হরণ করিবার চেষ্ট! করিয়া 
ছিলেন। ইহাতে তিনি কৃতকার্য হন নাই বটে কিন্ত 
কীর্তি-সাগরের তীরে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সাগরের 
জল রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 

ুক্তপ্রদেশে আলহার গান প্রচলিত আছে। এই 
গানের সহিত এই যুদ্ধের কথাও গীত হইয়। থাকে। 
মহোবায় রাজকন্তা চন্ত্রাবলী ও রার্জ-রাণী মলহন। 
এক সহন্্র সখী সহিত পৌনী করিতে কীর্ডি-সাগরের 
তীরে যাত্রা করিলেন। এই কীন্তি-নাগয় তখনকার 
চন্দেল-রাজ পরমদ্দিদেবের পূর্ব-পুরুষ কীন্তিবন্দার 
কীর্তি, ও মহোবা নগরের কাছে এখনও চন্দেল রাজাদের 
কীষ্ডির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । রাণী ও রাজ্জকুমারীর 
দোলাগুলি শ্ুবর্ণ-স্থত্র-গ্রথিত হরিত্বর্ণ কাপড় টাকা, 
দোঁলার কাষ্ঠাংশ হরিৎ বর্ণে রঞ্জিত। বাহকরদের পরিহিত 
ধুতি অঙ্গরাখা পাগ ইত্যাদিও হরিত্বর্ণে রঞ্জিত। 
সখীদের দোলাগুলিও হরিৎবর্ণে রঞ্চিত ও হরিৎ কাপড়ে 
বেষ্টিত। সকলের শাটী কাচলী ওড়না হরিৎ বর্ণে 
রঞ্জিত। দর্শকেরাও এরূপ হরিত্বর্ণের বেশ ধারণ করিয়া 
আসিয়াছে । সাগরতীরে বড় বড় গাছে দড়ি খাটাইয়। 
দোলনা কর! হইয়াছে । এই দড়িগুলিও হরিৎবর্পণের 
রেশমের | রাজবাটা হইতে যাত্রা করিবার সময়ে রাণী 
মলহন| প্রত্যেক সর্ীর দোলাতে এক এক হাড়ি উৎক 
বারুদ তুলিয়া দিলেন ও সকলের হাতে এক-একখানি ডাল ' 
ইম্পাত ও এক-একখানি চক্মকি-পাথর দিলেন। প্রত্যেক 
সখী ও রাজকন্যাকে এক-একখানি বিষাক্ত ছুরি দিলেন 
ও এক এক মোড়ক মন্ত্রী [ অতি প্রথর বিষ ] দিয়া 
সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন__-“আমাদের 
পৌনীর পরিণাম এ-বৎমর কি হইবে একমাত্র ভগবানই 
জানেন। মহোবার, প্রধান রক্ষক বীর ভ্রাতৃত্ব আল্হা 
ও উদন রাগ করিয়া কনোজে গিয়া! বসিয়া আছেন আর 
চোহান রাঙ্জ পৌনী দোঁধবার ছল করিয়] সাত লক্ষ সেনা 


৯৬ 
লইয়া আসিয়াছেন। অতএব তোমরা সকলে” শপথ কর 
যর্দি চোহান তোমাদের রক্ষকদের মারিয়া! বা পরাজিত 
করিয়। তোমাদের বন্দী করে তাহ হইলে কেহই জীবিত 
অবস্থায় অজমীর ঘাইপে না। তোমাদের যে বিষাক্ত 
ছুরি দিয়াছি তাহ! পেটে মারিলে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। 
তাহাতে সাহম ন হইলে বারুদে আগুন দিবে । তাহার 
অবনর না পাইলে মন্রী মুখে দিবে। কিন্তু কখন? 
. চোহানের গৃহে পদার্পণ করিবে ন।।” এইক্প উপদেশ দিয়। 
সকলকে শপথ করাইয়! রাণী সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
যুবরাজ ভ্রৈলোক্য বন্মা, তাহার অনুজ রণজিৎ ও রাণী 
মলহনার ভ্রাতার পুত্র অভয় এই তিন জন সৈন্য সহ হরিৎ- 
বর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রম্ণীদের রক্ষকরূপে 
যাত্রা করিলেন। 

উৎসব শেষ হইবার "পূর্বে, এক সময়ে চোহান বীর 
আপনার সেনাপতিদের আজা করিলেন__“যেরূপে পার 
রাজকুমারীফে বন্দিনী করিয়। আন, আমার পুত্রের সহিত 
তাহার বিবাহ দ্রিব।” চোহান সামন্ত যুদ্ধ করিতে 
করিতে রাজকুমারীর দিকে অগ্রসর হইয়! এক বিষম বাধা 
পাইলেন। কোনও কারণে অদ্ধিতীয় বীর ভ্রাতা 
আল্হাও উদন মহোব।ত্যাগ করিয়া কনোজ-পতি জয়চন্দের 
আশ্রয়ে বাদ করিতেছিলেন; পৃথ্থীরাজ্বের আগমন-সংবাদ 
পাইয়! উদন থাকিতে পারিলেন না । আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু 
জয়চন্দের ভ্রাতার পুত্র লাখনুরাণাকে সসৈন্ভে সঙ্গে লইয়া 
বগয়্ার ছল করিয়। কনোজ ত্যাঁগ করিলেন । পথে সসৈন্যে 
মন্্যাসীর বেশ ধারণ করিয়। কীর্ডি-সাগরের একতীরে ধুনি 
জালাইয়া বপিয়৷ ছিলেন। চোহান সামন্তর৷ দেখিল 
রাজকুমারী এক গাছতলায় বারুদ পাতিয়া' তাহার উপর 
চক্মকি লইয়! দাড়াইয়া আছেন, ও তাহার চতুদ্দিকে 
সন্যানীর। অদ্ভূত কৌশলে যুদ্ধ করিতেছে। তাহারা অগ্রসর 
হইতে সাহদ করিলেন না। উদন ও লাখনের সহিত 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পৃর্থীরাঞ্জ পলাইয়া গেলেন। 
চন্দ্রাবলী, কিন্ত, উদনের যুদ্ধ-কৌশল দেখিয়া তাহাকে 
চিনিয়। ফেলিলেন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে 
ৃথ্বী "আবার আক্রমণ করিয়া চর্নোল-রাজোর পশ্চিমাংশ 
জয় করিক্না লইলেন। 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড. 


প পপি শি পাপ, 





অতএব একপ স্থযোগে যে কেবল মুসলমানেরাই হুন্বরী 
সংগ্রহ করিত তাহা নহে, হিন্দু ক্ষতরিয়েরাও করিত। 
সম্ভবতঃ মুসলমানের৷ এই হিন্দু ক্ষত্রিয়দের অন্থৃকরণ 
করিয়াছিল মাত্। তবে, প্রভেদ এই ছিল যে হিন্দু 
রাজারা কন্তা হরণ করিয়! শীস্ত্রমত বিবাহ করিতেন, ও 
ক্ষত্রিয়দের মধ্যে এইরূপ হরণ-বিবাহই প্রচলিত ও সম্মানিত 
ছিল। কিন্তু মুসলমানের দামী করিয়া রাখিত বলিয়া 
অনেক কন্তা আত্মহত্য। করিত। ৮. 

মুজাপুর ও কাশীর মধ্য যে ক্ষত্রিয় বীরের! মুসলমানদের 
সহিত যুদ্ধ করিয়! রমণীদের রক্ষা করিয়াছিল ও যুদ্ধে 
দেহ রক্ষ। করিয়াছিল তাহাদের প্রতিমু্ধি এ প্রদেশে 
আজ পধ্যন্ত পুঁজিত হয়। মুললমানদের চক্ষুর অন্তরালে 
কুলবালাদের রাখিবার জন্য অবরোধ-প্রথার কঠোরতা 
বুদ্ধি করা হইয়াছিল। কিন্তু এ অবরোধ-প্রথা সন্ান্ত 
হিন্দু-পরিবারে মুসলমান-আক্রমণের পূর্বে যে ছিল 
তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। 

অবরোধ-প্রথা খৃষ্টজন্মের ৫1৬ শত বৎসর পূর্বের, 
বুদ্ধদেব ও জৈন তীর্ঘস্কর মহাবীর-স্বামীর সময়ে ছিল, তাহ। 
জৈন সাহিত্যের নান! গল্পে প্রমাণিত হয়। জৈন সাহিত্যে 
আছে যে মহাবীর-স্বামীর সময়ে, মগধের সাম্রাজ্য স্থাপিত 
হইবার পূর্ববে বৈশালী একটি প্রবল রাজ্য ছিল। সেই 
রাজবংশের এক রাজকন্যা একদিন অন্তঃপুরের রাজ-উদ্যানে 
একাকিনী বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ একজন ধনবান্‌ 
দুষ্ট বণিকের দৃষ্টিতে পড়িলেন। বণিক তাহাকে হরণ 
করিয়। পলাইল। পথে যাইতে যাইতে আপ্ন উগ্র- 
স্বভাবা স্ত্রীর কথ! ভাবিয়া রাজকন্তাকে এক গভীর বনে 
ত্যাগ করিয়! চলিয়া গেল। দস্থারা রাজকণ্তাকে ধরিয়! 
কৌশাম্বীর এক অপত্যহীন শ্রেষ্ঠীর কাছে 'দাসীরূপে বিক্রয় 
করিল। শ্রেঠী রাজকম্যাকে আপনার কন্তারূপে পালন 
করিতে লাগিল । কিন্ত শ্রেষ্ঠী-পত্বী সন্দেহ করিয়া তাহাকে 
কষ্ট দিত। একবার স্বামীর অস্ধ্পস্থিত থাকার কালে কন্তার 
“মাথা মুড়াইয়। শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এক অন্ধকার ঘরে বন্দিনী 
করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে মহাবীর-স্বামী নগরে 
বিচরণ করিঢতছিলেন। রাজকন্তা কোনও মতে পলাইয়৷ 
তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই কন্যা,পরে প্রসিদ্ধা* 


োপিপীসিস্পীপিপািশশীশিি শি 


জৈন সাধ্বী হইয়াছিলেন। যখন বৈশালীর মত প্রবল 
রাজ্যের রাজকন্তার এক়গে হরণ সম্ভব ছিল, তখন সম্তাস্ত 
কুলকামিনীদের অবরোধে আবদ্ধ রাখা ছাড়! আর উপায় 
ছিল না । কুলকামিনীদের সন্ত্রম রক্ষা করিবার জন্যই এ 
প্রথার প্রচলন হইয়াছিল। 

উত্তর-ভারতের পশ্চিমাংশে গ্মর্থাৎ পঞ্জাবে মুসল- 


মানেরা ১০২০ খুষ্টাবে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও ইহার * 


প্রায় তিন শ্বত বৎসর পরে দক্ষিণে প্রবেশ করিয়াছিল । 
ঠার্কাপ্র্থমৈ আলাওউদ্দীন খিলজী আপন বৃদ্ধ খুল্লতাত 
জলালউদ্দীন ফিরোজ খিলজীর সেনাপতিরূপে দাক্ষিণাতোর 
দেরগিরি [ আধুনিক দওলতাবাদ-_অওরঙ্গাবাদের নিকট ] 
আক্রমণ ( ১২৯৫ খুঃ) করিয়াছিলেন ও পরে বৃদ্ধকে পুত্র 
সহ যমালয়ে প্রেরণ করিয়! যখন স্বয়ং সম্রাট হইয়া বসিলেন 
তখন আপনার সেনাপতিকে দক্ষিণে লুট করিতে পাঠাইয়া- 
ভিলেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যে মুসলমানন্দর রাজ্য 
স্তাপিত হইয়াছিল বটে কিন্ধ সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে মুসল- 
মানদের আধিপতা কোন কালেই হয় নাই। দক্ষিণ- 
গারতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কখনও অহিন্দু 
আধিপত্য হয় নাই_-যেমন আধুনিক ত্রিবাস্কর দেশ। 
এদেশ এখন বিদেশী ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে 
বটে কিন্ধু সাক্ষাৎ শাসনকর্ত! এখনও হিন্দু বৈষ্ণব । পূর্বে 
কণনও এখানে অহিন্দু সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। 
এ দেশেক শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ নন্বত্রী। ইহারা কোনও কালে 
অহিন্ুর শাসনে বাস করে নাই । বৈদিক কালে নম্থদ্রীদের 
যে-সকলে সামার্জিক নিয়ম ছিল তাহা বোধ হয় এখনও 
প্রচলিত আন্ত, অতি অল্পই পরিবর্তন হইয়াছে । ভারতের 
অন্যান্য গ্রাদেশে ক্রাঙ্মণ-কুমারেরা পৈতা ধারণ করিবার 
সময়ে নাম মাত্র ২৪ দিবস ত্রহ্ষচর্ধ্য অবলম্বন করে, নিভৃতে 
বসিয়। ফলাহার করে ও বড় জোর সন্ধা।-আহিকের মঙ্জ 
মুখস্থ করে; তাহার পর দগুটি জলে ভাসাইয়৷ সংসারী 
হয়। কিন্তু নত ত্রাহ্মণ-কুমার ক্রহ্মচরধ্য ধারণ করিয়া ঘরে 
আবদ্ধ থাকে না। সে গৈরিক বসন পরিয়া দণ্ড ধার৭ 
করিয়। গুরুগৃহে গিয়া! বেদ অধ্যয়ন করে। গুরু শিশ্য 

ক-গ্রামবাসী হইলে কখন কখন লুকাইমু! গৃহে আসে 
বটে, কিন্ত গরু ভিন্ন-ব। দূর-গ্রামবাসী হইলে সেরূপ সুযোগ 


৯৩ 


অবরোধ-প্রথা 


পিপিপি পাপা পা শশী পিপিপি পি 


৯৭ 


হয় নঞ। ক্রন্চারী ৫1৭1৯ বা ১১ বৎসর গুরুগ্ৃহে 
বাস করিয়া পাঠ সমাপন করে । এই দীর্ঘকাল সেকক্ক্ষ- 

চারীর কঠোর নিয়মগ্তলি পালন করে। ঘাহার। মেধাবী 
তাহার! এই অবসরে বিদ্বান বলিয়। পরিচিত হয়, কিন্ত 
যাহাদের মেধা নাই তাহাদের অন্ততঃ তিন বৎসর ওকগৃহে 
থাকিয়। নিতাকশ্ম গুলি শিক্ষ। করিতে হয়। শিক্ষা সমাপ্ত 
হইলে গুরুর অন্কমতি লইয়। শুভদিনে আবার এক যজ্ঞ 
করিয়া ব্রক্ষচারীর বেশ ৪ দণুটি গুরুর হস্তে প্রতার্পণ 
করিয়। সাধামত গুরু-দক্ষিণ। দিয়। সংসারে প্রবেশ করিবার 
অন্মতি গ্রহণ করে। এইরূপে গৃহে ফিরিয়া! স্থবিধ।-মত 
বিবাহ করে। তাহাদের বিবাহে প্রাচীন বৈদিক কালের 
পদ্ধতি এখন৭ প্রচলিত । এই নন্থৃত্রী ব্রাহ্মণদের কেবল 
জোষ্ট পুত্র উত্তরাধিকার লাভ করে, অন্য পুত্রের! যাবৎ- 
জীবন ভরণ-পোষণের অপিকার খাত্র পাইয়। থাকে। 
প্রতোক বংশে কেবল জোষ্ঠ পুত্র ব্রাঙ্গণ কন্ঠ।-বিবাহ করিয়া 
বংশ রক্ষা করে। অন্ত পুত্রের। ক্ষত্রিয় নায়র-কন্ার সহিত 
“সন্বন্ধম্” (বিবাহ )করে। এ নায়র-কন্যার গর্ভজাত 
সন্তানের। নায়র হয়। তাহাদের পিত| ত্রাঙ্গণ-কুমার 
বলিয়। তাভাদের সম্মান? নাই, অসম্মানও নাই। 
জোর্ঠ পুত্র অপুত্রক হইলে ব| পুত্র-জন্মের পূর্বেই স্বর্গ 
লাভ করিলে রি ঠা ব্রাঙ্গণ-কন্। বিবাহ করিয়া 
বংশ রক্ষা করে। তাহার যদি নায়র পত্বী ৪ তাহার গর্ত- 
জাত সন্তানাদি থাকে তবে তাহারাও সংসারে স্থান লাভ 
করে, কিন্ তাহার! নায়র, অতএব তাহাদের দ্বারা বংশ 

রক্ষ। হয় না। বংশ রক্ষার জন্য ব্রাঙ্মণ-কুমারীর গর্ভজাত 
পুত্র-সন্তান হওয়া প্রয়োজনীয় । এই নিয়মে ব্রাহ্মণ-পরিবারের 
স-খা। বুদ্ধি হয় না,বরং অকাল-মৃত্যুতে কমিবার সম্ভাবন!। 
এই নম্বদ্্ী ব্রাঙ্মণ-মধ্যে অবরোধ-প্রথা অতি কঠোর। ' 
কোন? নম্বদ্রী ব্রান্ষণীকে, যে-কোন কারণে, পথে 
হাটিতে হইলে একখানি মোট। সাদ| চাদর দিয়া আপনার 
আপাদমস্তক এমন করিয়া ঢাকিতে বা জড়াইতে হয় যে 
পায়ের তল! হইতে মাথার চুল পধ্যস্ত কোনও অংশ 
কাহারও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। এনসপ জড়াইলে 
তাহার স্বাধীনভাবে ছ্াটিবার ক্ষমতা থাকে না। গ্সতএব 
এক সন্াস্থ নায়র-রমণী,তাহার হাত ধরিয়া ও অন্য হাতে 


৯৮ 
এক বৃহৎ ছাতা মাথায় ধরিয়। লইয়। যায়। ছাতান্ত উদ্দেশ্ 
বর্ষা ঘ| রৌদ্র হইতে রক্ষা কর! নহে। তাহার উদ্দেস্ঠ 
যে যদ্দি কেহ পাশের উচ্চ ছাদে দোতালা তেতালায় 
থাকে, সে যেন এ রমণীকে দেখিতে না পায়। নমথত্রী রমণী- 
মাত্রকেই এই নিয়ম পালন করিতে হয়। অপেক্ষাকৃত 
নির্ধনদেরও এইবূপে পথ হ্াটিতে হয়। বিবাহের সময় 
ধন নথুত্রী বর বিবাহ-স্থানে আসিয়। ঈরাড়ায়, তখন ভাবী 

শাশুড়ীর বরণ করা নিয়ম; কিন্তু ভাবী শীশুড়ী জামাত! 
অথবা অন্য পুরুষের সম্মথে এরূপ চাদরারৃত না হইয়। 
বাহির হইতে পারেন না। অতএব একজন সম্বান্স নায়র- 
রমমীকে আপনার 'প্রতিমিণি নিযুক্ত করেন ৪ তাহাকে 
পাঠাইয়। দেন । সে বিবাহের সময়ে শাশুড়ীর প্রতিনিধিরূপে 
বরণ আশীর্বাদ ইত্য।দি সকল রুত্য করে। এই নিয়মে 
বেশ বুঝিতে পাবা যায় বে প্রাচীন বৈদিক কালে সন্ধান্ত 
বংশে অবরোধের কঠোরতা বড় অল্প ছিল না। তবে, 
সাধারণ অত্রাঙ্গণ ব:শে--এমন কি সম্মানিত ক্ষত্রিয় নায়র 
ংশেও--অবরোধ-প্রথ! ছিল না, এবং এখনও নাই। 

অনেকের ধারএ| মুসলমানদের মধো অবরোধ-প্রথ! 
অতি কঠোর এ তাহারাই ভারতে এ প্রথা আনিয়াছেন | 
উপরোক্ত আলোচনাতে বেশ জান। যায় যে তাভারা 'এ 
প্রখার প্রবর্তক নহেন, তাহাদের ভারতে আগমনের 
পূর্বে, এমন কি ইস্লাম.'ধশ্ম স্থাপিত হইবার বহু পূর্বে 
ভারতে এ প্রথ৷ ছিল। মুসলমুন্ন, সমাজে, স্থান-বিশেষে, 
অবরোধ-প্রথা কঠোর বা শিথিল হইতে পারে, কিন্তু 
তাহার সহিত ইস্লাম ধর্মের কোনও সংশ্রব নাই । মুসল- 
মান ধর্শে অবরোধ ব! পর্ণ সম্বন্ধে এইমাত্র ঈশ্বরাজা আছে 
,যে "ন্ত্রীলোকেরা আপনার শরীর এরূপ আবৃত করিয়া 
বস্ত্র ধারণ করিবে যে অনাবৃত দেহ সাধারণ পুরুষের চক্ষে 
ম! পড়ে ।” সেইজন্য আরব ইরাণ মিশর তুর্কি কাবুল 
ইত্যাদি মুসলমানদের দেশে বোর্কার প্রচলন হইয়াছে। 
বোর্কা পরিয়া কুলকামিনীরা পথে ঘাটে হাটে মাঠে 
যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, সকলের সহিত গ্রয়োজন- 
মত কথ! বলিতে পারেন, গৃহাগত অতিথির লংকার 
করিতে পাবেন, সাধারণ মস্জির্দে উপাসনা করিতে 
পারেন। ভারতে, দক্ষিপ-হায়দ্রাবাদ সর্বাপেক্ষা বড় মৃসল- 
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মান রাজের ক্লাজধানী | সেখানকার প্রধান মস্জিদে-_মন্ধা , 
মস্জিদে--কতক অংশ লোহার তারের বেড়া দিয়! ঘের; 
তাহার মধ্যে স্ত্রী-উপাসিকার1 নমাজ পাঠ করিয়। থাকেন। 
শুক্রবারে অথবা কোনও ঈদের নমাজের সময়ে স্ত্রী ও.পুরুষ 
উপাসক উপাসিকা একই ইমামের পশ্চাতে দীড়াইয়! এক-' 
সঙ্গে নমাজ পাঠ করে। কেবল পুরুষেরা দালানের. এক 
* দিকে ও স্ত্রীর অন্যদিকে বোরুক! পরিয়া ফ্াড়ায়। 
ভারতে আপিবার পূর্বে যে সম্থান্ত মুসলমান মহিলারা 
এইরূপে ইচ্ছামত বোর্কা পরিয়। বন্ধু-বাদ্ধবদের 'বাটাতে, 
থাতায়াত করিত, তাহারাই এখানে আসিয়। দেখিল সন্থরান্ত 
হিন্দু মহিলারা নবরোধে বাস করেন, তাহাদের পক্ষে পথে 
ঘাটে হাট। নিন্দনীয়। অতএব তাহার।ও হিন্দুদের দেখা- 
দেখি অন্তঃপুরবাধিনী হইলেন । এবূপ ন| করিলে তাহাদের 
সম্মান থাকে না। ক্রমে হিন্দুরা মুসলমানদের অত্যাচারে 
ভয়ে অবরোধ-প্রথা কঠোর হইতে কঠোরতর করিতে 
বাধ্য হইলেন । মুসলমানেরাও সম্মান রক্ষার জন্য কঠোর- 
তর নিয়মে আবদ্ধ হইলেন। এই অবরোধ গ্রথ। এখন 
স্থান-বিশেষে এমন কঠোর রূপ ধারণ করিয়াছে যে ন। 
দেখিলে বিশ্বাস করা কঠিন। ভারতবধের বৃহত্রম মুসলমান 
রাছ্ের রাজধানী হায়দ্রাবাদ মুপী নামে একটি ক্ষুদ্র নদী? 
উভয় তীরে অবস্থিত। (প্রাচীন নাম মুচকন্দ নদী। 
মুসলমানের! দুউট্রি পাশাপাশি নদীর নাম মুপী ও ঈসী 
রাখিয়াছিল। . হায়দ্রাবাদ নগর. হইতে ৪।৫ মাইল দুরে এই 
ছুই ন্দী সশ্মিলিত হইয়াছে ) গত ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসের শেষে হঠাৎ একদিন রাত্রি ছিগ্রহরের সমুগ্নে এই 
নদীর জল বাড়িতে আরম্ত হয় ও ৪1৫ ঘণ্টার মধ্যে ৪৭ ছুট 
জল বাড়িয়া ওঠে ।. তাহাতে সহশ্র সহজ গৃহ.ভূম্মিসাৎ হয় 
ও বহু অধিবাসী জীবন-হারায়। সেই রাত্রে একজন ভদ্র 
মুলমান গৃহস্থ আপনার ভগ্মী ও স্ত্রীকে. পলাইবার জন্য 
প্রস্তুত হইতে বলিয়া একখানি .গাড়ী খুঁজিতে গৃহত্যাগ 
করেন। তখন সকলেই আপন আপন. প্রাথ লইয়া 
গলাইতেছে। তিনি অনের অনুসন্ধান রুরিয়াও কোনও- 
প্রকার গাড়ী পাইলেন না। যে নগরের মল্জিদে শ্ত্ী- 
পুরুষের! এক পংক্তিতে ধীড়াইয়৷ উপাসন! করে ' সে নগরে 
অর্ধরাত্রেও কুলকামিনীদের হাটিয়। পথে বাহির হওয়া 


»ঙ্গ সংখ্যা ] 
নিন্দনীয় । ঘখন তিনি গাড়ী না পাইয়া! গৃহে ফিরিলেন 
তখন তাঁহার বাটার পাশের গলিতে প্রায় চার হাত গভীর 
জল ভীষণ শোতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে 
উাহার বাটার উচ্চতম অংশ জলমগ্ন হইল । প্তনি দূরে 
ফ্রাড়াইয়া স্ত্রী ও ভয়ীকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু সাহায্য 
করিতে পারিলেন না। পরঞ্জিন দ্িপ্রহরের পর যখন 
আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন দেখিলেন আঙ্গিনায় 


. লাহিখেল। ও অসিশিক্ষ। 


. ৯৯ 


এ পপি 


এক বৃক্ষে ছুইটি রমণীর মৃতদেহ ওড়ন। দিয়া বাধা রহিয়াছে। 
বোধহয় আঙ্গিনার জল বাড়িলে তাহারা স্রোত হইসে রক্ষা 
পাইবার জন্ত আপনাদের .দেহ বৃক্ষে বাধিয়৷ রাখিয়াছিল। 
কিস্তু পরে হঠাৎ জল বাড়িয়া তাহাদের জীবনলীলা শে 
হইয়াছিল। এই প্লাবনে বহু কুলকামিনী পলাইতে না 
পারিয়া জীবন বিসঞ্জন দিয়াছিল। 

শ্রী অৃতলাল শীল 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ। 


| পর্নবানুবৃত্তি ) 


মন্মচিন্র 


&-_জধিপতি ; ২*__নীমন্ত (সম্মন্থ ) ; ৮৮-__ফণ ; ৯*__বিধুর ্ 
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সপাপাপাপ্পীপপিসাপাপসপসাি পা পাপা পপ 





২ তাশি পাশ পাপী তি পাশপাপাীপাশশা পাপা 


রঃ . শ্রবাসী_ বৈশাখ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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দর-চাঁলশ। (গায়হাবা । 
গহ্বর” ৪ “নির্ঘাত” শিক্ষার সধেসঙ্গেই শিক্ষকগণ 
বিভিন্ন পদ্ধতির পদচালনা শিক্ষা দিবেন । লিখিত 
তাষা দ্বারা পৃরণচালনার বণনা অত্রন্ত জটিল হইয়া পড়ে; 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টাত্তসহ উপদেশ-সাহাযেই পদ-চালনা শিক্ষ। 
করিতে হয়।* নিয়ে সামান্যমান্র প্রাথমিক আন্তাস 
পিখিত হইল । 
প্দ্চালনা প্রথম শিক্ষাকালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে 
নজব্যবধানকে ব্যাস ধরিয়া একটি বৃত্ত কপ্পনা করিয়। 
নইয়া, এই কল্পিত বৃত্বের পরিধিক্রমেই চলিতে হইীবে | 
প্রতিপক্ষের দক্ষিণ পারের দিকে 'সরিতে হইলে, ' 
“হাতকাটির* প্রতিকারের ভঙ্গীতে লাঠি ঘুরাইয়া, নি্গ 
দক্ষিণ পার্থ সুরক্ষিত রাখিতে হইবে এবং সজে-সঙ্গে 
দক্ষিণ গদ তুলিয়া বাম পদের সম্মথ দিয়া আনিয়া ৪ 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ। 


১০১ 





৪১-_ক্ষিপ্র ; ৪৫--তল ; ৫৩- কৃর্চ্চ 


পাম পদ অতিক্রম কিয়! পূর্ণমাত্রায় পদবিক্ষেপ করিতে 
হষ্টাবে। তৎপরে নিঈগবাম দিলে পূর্ন-বধিত পরিধি লক্ষো 
পূর্ণমাত্রায় বাম পদ বিশ্ষেপ করিয়া দর্িণ পদের 
ৃ্ধাঙ্গুলী দক্ষিণ পাদ-পাঞফ্চির ( দঙ্গিণ গোড়ালীর ) স্থানে 
স্থাপিত করিয়া প্রতিপক্ষের মুখামুখি হয়! বিশ্তুদ্ধভাবে 
আসভিমান স্থিতিতে: ( কেল্লাবন্দীাতে ) গাড়াইতে 
হউবে। 

প্রতিপক্ষের বাম, পাশ্বের দিকে সরিতে হইলে 
“উপ্টা-মোঢ়ার" প্রতিকারের ভঙ্গীতে পাঠি খুরাইয়। নিজ 
বাম পাঙ্ন সুরক্ষিত গাখিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বাম পদ তুলিয়। দক্ষিণ পদের সম্মুখ দির। আনিয়। ও 
দক্ষিণ পদ অতিক্রম করিয়া পূর্ণমাত্রায় পদঞ্িক্ষেপ 
করিতে হইবে ; তত্পরে, নি দক্ষিণ দিকে পৃর্ব-বণিত 


পরিধি ঙগক্ষো পূর্ণমাত্ায় দক্ষিণ-পদ এর্বক্ষেপ করিয়া 


১৬২ 


উভয় পদের শঙ্গুলীতে ভব করিয়া কিঞ্চিৎ বামাবর্ডে 
ঘুরিয়া অথবা বামপদের বৃদ্ধাঙ্ছুলী এ পদের পা্চির 
স্থলে স্থাপন করিয়! প্রতিপক্ষের মুখামুখি হইয়া অভিযান- 
স্থিতিতে বিশ্ুক্ষ-ভাবে ফ্লাড়াইতে হইবে । 

এইরূপ গতি করিবার কালে সর্ব সময়েই সতর্ক 
থাকিতে হইবে যেন লাঠি কিন্বা অসি নিজ শরীর ও প্রাতি- 
পক্ষের মধো থাকিয়া'শরীর স্থরক্ষিত রাখে । 

বাম হস্তে শৃঙ্গ থাকিলে, শৃঙ্গ দ্বারা! সর্বদা হত্তদ্বয় 
হুরিত রাখবার কল্পনায়, অনুরূপ গতিতে শৃঙ্গ চালনা 
করিতে, হবে “এবং পদ-চালনা-কালে বর্ণনা-অন্ুরূপ 
হর পদের চালনায় সমপরণ সামন্ত রক্ষা করিতে হইবে । 

:পদ-চালনা: দ্বারা প্রতিপক্ষের সন্পিহিত হইতে হইলে 
ূর্বব- বত ক বৃত্বের ব্যাস ক্রমশঃই হ্ুস্ব করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে.) অর্থাৎ পদ-বিক্ষেপগুলি সাধারণ প্রণালী 
অপেক্ষা প্রতিপক্ষের অধিক সন্নিকটবর্তী করিয়৷ ফেলিতে 
হইবে! প্রতিপক্ষ হইতে দূরে সরিতে হইলে ইহার 
বিপরীত। 

ক্ষিপ্রকারিত! সহ পদ-চালন। দ্বারা, প্রতিপক্ষ তৎকালীন 
তাহার পদচালনার প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণ করিবার পূর্বেই 
তাহার পার্থদেশে আসিয়৷ পড়িতে পারিলেই আক্রমণের 
পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা! থাকে । এরূপ 
করিতে হইলে যে-কোন পার্থের পদ-চালনা-কালে 
বর্ণমানব্ূপ প্রথম পদবিস্কেপটি লক্-সহযোগে সম্পন্ন 
করিতে হয়। প্রতিকার-কল্পে প্রতিপক্ষকে কখন বা লম্ষ্- 
সহযোন্তগ .কখন বা “অবনমন”-সহযোগে পদ-বিক্ষেপ 
করি হয়। 

আক্রমণ-কালীন পদচালনাকালে নির্ঘাত” পধ্যায়ে 
বণিতত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় বলিয়! পূর্বব- 
বণিত পদ-চালনার প্রক্রিয়া-সম্পর্কে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ 
বিভিন্ধত। ঘটিয়! থাকে 1... - 

পদ্নচালনায় দক্ষতার বিভিন্নতা৷ হেতুও অসি-ধারীগণের 
উৎকর্ষ-সম্পর্কে যথেষ্ট তারতম্য. ঘটিয়া থাকে । 

বিমোদ (বিনোট )- 
'এক হস্ত কিম্বা এক হস্ত ছয় অঙ্ুলী পরিমিত কিঞ্চিৎ 


স্থল ও দৃঢ় যৃষ্টসহযোগে অসি-ধারী-ব্যক্তির সম্মুখীন, 


প্রবানী-__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হওয়া এবং তাহার অসি, কাড়িয়। লওয়া কিনব তাহাকে 
প্রতিহত করিবার বিভিন্ন কৌগলের নামই “বিনোদ” 
অথব। “বিনোট ”। 

এই পদ্ধাতির কৌশলপ্রয়োগের ফলে আশাতীত আক- 
স্মিক সফলতা! দর্শনে গুণগ্রাহী দর্শকগণের এবং প্রয়োগ- 
কারীরও যথেষ্ট চিত্ত-বিনোদন হয় বলিয়াই ইহার নাম 
“বিনোদ” ( অপভ্রংশে «বিনোট, ”) শইয়াছে। 

নিয়ে কতিপয় মাত্র সহজসাধ্য কৌশল করিত হইল 
শিক্ষার্থীগণ অনুশীলন ও নিদিধ্যাসন দ্বা-রা. স্বকাঁয় যোগ্যতা 
বৃদ্ধি করিয়া লইবেন । 

“ফুরৎ” “তুরৎ” ও “জুরৎ। অর্থাৎ মন চক্ষু ও শরীর 
এই তিনটির সমবেত ক্ষিগ্রকারিতার প্রভাবেই “ৰিনো 
দের” দক্ষতা-সম্পর্কে উৎকর্ষ জন্গিয়া থাকে। 

প্রতাুৎপন্পমতিগণ যখনই যে-ভাবেই যে-কর্দেই লিপ্ত 
থাকুন না কেন সামান্য আভাস-প্রাপ্তি মাত্রই তাহার! 
তৎকালোচিত সতর্কতা-অবলম্বনে সমর্থ হইয়া! থাকেন। 
বিনোদের কৌশলগুলি জ্ঞাত থাকিলে প্রয়োজন-কালে 
হস্তে উপযুক্ত যষ্টি না থাকিলেও নিকটবন্তী স্থানসমূহ 
হইতে অশ্তরূপ কোন পদার্থ সংগ্রহ করিয়া লওয়া একেবারে 
অসম্ভব হয় নাং তথাপি আত্ম-রক্ষা-হেতু সর্বদাই 
কোনও কিছু সঙ্গে রাখা নিতান্তই বিধেয়। বিনোদ 
প্রয়োগের উপযোগী ক্ষুদ্র যষ্টি সঙ্গে রাখা বিটি না 
জনকও নভে । 





১ম বিনোদ 


* ১ম সংখ্যা ] 
এরূপ যষ্টি সঙ্গে আছে এপ়্ত অবস্থায় যদি কোন 


অসি-ধারী কিঘ্বা সলাঠি ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে 
হাব-ভাব-ভঙ্গী অবলোকন করিয়া মুহূর্ত মধ্যেই মানসিক 
নিশ্চয়াক্মিকা-শক্তি-প্রভাবে অসিধারী কিম্বা সলাত ব্যক্তির 
“অভিপ্রায় স্থির করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে হয়। যথা প্রথম চিত্রে ৷ 


লাঠিখেলা :9.অসি-শিক্ষা ১০৩ 


যদি বুঝিতে পারা যায় যে অসি ধারী কিন্বা সলাঠি 
ব্যক্তি আক্রমণের উপক্রম করিতেছে তবে সঙ্গে সঙ্গেই 
নিজেকেও প্রস্তত হইতে হইবে । যথ। দ্বিতীয় চিত্রে । 
প্রথম পাঠ 
“শির” হইতে “তামেচা”র অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলে 
পদচালনার প্রণালীর অন্বরূপ ঈষৎ বামাবর্তে ঘুরিয়া সম্মুখে 








২য় (খ) বিনোদ 


৩য় বিনোদ ৃ 
৪ বামে পূর্ণমাত্রায় দক্ষিণ পদ-বিক্ষেপসহ তুরস্তে অগ্রসর 
হয়। আক্রমণকারীর “গণি-বন্ধ অধঃ”তে যষি দ্বার! 
সজোরে প্রহার করিতে হইবে । যথা তৃতীয় চিত্রে। 
'অসিধারীর প্রতিকার 
প্রতিকার হেতু অসি-ধারীও সঙ্গে সঙ্গেই তুরস্তে ঈষৎ 





র্থ বিনোর 


১০৪ প্রবাসী__বৈশাগ, ১৩*১ [২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দ্ষিপাবর্ডে ঘুরিয়া সম্মুখে পৃণমাত্রায় বাদ. পদ-বিক্ষেপ দক্ষিণ পার্থ পতিত হইয়া, বাম হস্তে অসি- ধারীর দক্ষিণ 
করিয়। বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্খ গাক্রমণ করিয়। গন্ধে সজোরে আঘাত করিয়| বষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু দ্বারা 
লাঠি কিন্ব! অসি ঘুরাউয়া" বস্তক-পুষ্ঠ আক্রমণের উদ্যোগ “শঙ্বমর্শে অথবা অন্ত কোন মশ্মে আঘাতের উপক্রম 
দেশিবে এবং সঙ্গি-সজেত বাম ইস্ত দ্বারা বিনৌদ- করিবে যথা পঞ্চম চিন্ে। 

প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে ॥ কইতে ) সজোরে 
আঘাত করিবার উপক্রপ করিবে | সণ। চতৃথ চিন্ধে। 





এম বিনাদ 





এসি-ধারীর পুনঃগ্রতিকার ও নিষ্কৃতি 
অঙ্গিধারীগ তুরন্তে “অবনমন”-সহযোগে দক্ষিণাবন্ডে 
বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর প্রতি, প্রতিকার শাদ্ধেক ঘুরিয়া, ( প্রয়োজন হইলে সামান্য লক্ষ-সহযোগে ) 
প্রতিকার হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারীণ উিবন্বে বামপাখে পৃর্ণমাত্রায় বাম পদ বিক্ষেপ-সম্পন্ন করিয়া বিনোদ- 
দঙ্ষিণাবর্তে অর্ধেক ঘুরিয়। সম্মুখে বাম-পদ-বিক্ষেপ সম্পন্ন প্রয়োগ-কারীর সন্ধান হইবার উপক্রম করিবে | এমত 
করিয়া, ( প্রয়োজন হইলে লক্-সহবোগে ), অপি-দারীর অবস্থায় বিনোদ-প্রয়োগ-কারীকে ঈষং দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়। 


৫ম বিমে।দ 


। 





৬ষ্ঠ বিনোদ * ৮ম (ক) বিনোদ 


১ম সংধ্য। ] 


অসি-ধারীর 
তাহার কোমর হইতে পদ পধ্যস্ত অরক্ষিত থাকিবে। 
যথা ষষ্ঠ চিত্রে। 

' “বিনোদ”*-সম্পফিত সমস্ত বর্ণনাগুলি সম্বন্ধেই স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, যে-কোনও প্রক্রিয়ার উপক্রমের সঙ্গে- 
সঙ্গেই প্রতিপক্ষকে ক্ষিপ্রকার্রিতা সহ তুরস্তে তাহার 
প্রতিকার "অবলম্বন করিতে হইবে। প্রক্রিয়ার বিশুদ্ধত। 
থাকিচূলওধক্গিপ্রকারিতার তারতম্য অন্সারেই সাধারণতঃ" 
জয় পরাজয় ঘটিয়া থাকে । 

*“বিনোদ”-সম্প্কিত সমস্ত বর্ণনাগুলি সম্বদ্ধেই উ৬য় 
বাক্তিকেই সম-বলশালী সম-কৌশলী ও সম-্িপ্রকারী 
ধরিয়া 'লওয়া হইয়াছে । প্রকৃত ঘটনাকালে বর্ণনানুরূপ 
আঘাত-প্রয়োগ অপেক্ষা ভিন্নবপ আঘাত-প্রয়োগও 
অবস্থা-বিশেষে অধিক কার্যকারী ও ফল-প্রদায়ী হইতে 
পারে। ্ 

বর্ধিত প্রক্রিয়াগুলি যাহার পর যেটি নির্দিষ্ট হইল 
তাহ। কেবল শিক্ষা ও অভ্যাসের স্থবিধা হেতু মাত্র, কিন্ত 
প্রক্কত ঘটনাস্থলে কিন্বা আততায়ী-সংঘর্ষ-কালে এনপ 
ক্রমিক ধারা কদাচ নিদিষ্ট থাকিতে পারে না। প্ররূত 
ঘটনাস্থলে ফখনই যে প্রক্রিয়াটির স্থযোগ ঘটিবে তখনই 
তাহার প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রতিকার সম্বন্ধে? 
ধরূপ; কোনও প্রক্রিয়ার প্রতিকার বিভিন্ন-স্থলে ও 
বিভিন্ন-কালে সুযোগ অন্দারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতিকার 
হেতু প্রযুক্ত হইতে পারে । 

দ্বিতীয় পাঠ 

“উল্টাটমাঢ়া” হইতে “ভাও্ার” অজ্ন্তরে আক্রান্ত 
হইলে সামান্য'অবনমন সহযোগে ঈষৎ বামাবর্তে ঘুরিয়া 
দক্দিণ পদ সম্মুখে ও বামে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়। সঙ্গে- 
সঙ্গেই অসি-ধারীর “মণিবন্ধ অধঃ”তে সজোরে আঘাত 
করিতে হইবে। যথা সপ্তম চিত্রে। 

অসি-ধারীর প্রতিকার 

প্রতিকার হেতু অসি-ধারী তুরস্তে ঈবৎ দক্ষিণাবর্তে 

ঘুরিয়। সঙ্গে-সঙ্গেই ধাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগঞ্কারীর দক্ষিণ] 


ষণিবন্ধ কিস্বা কফোণি ( কম্থই ) আক্রমণ করিবে এবং 
১৪ 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 
স্্বীন হইয়া প্রত হইতে হইবে; নতুবা 


১০৫ 


লাঠি ঘুরাইয়। মন্তক-পৃষ্ঠটে আঘাত ঝুরিবার উপক্রম 
যথা! অষ্টম চিন্বে। 


করিবে। 





৮ম (খ) বিনোদ 
বিনোদ-প্রয়োগকারীর প্রতি-প্রতিকার 
বিনোদ-প্রয়োগ-কারীএ তুরন্তে দক্ষিণাবর্তে অদ্ধেক 
ঘুরিয়। সঙ্গে-সঙ্গেই বাম হন্ডে অসি-ধারীর দক্ষিণ কফোণিতে 
( কম্ুইতে ) সঙ্জারে আঘাত করিবে এবং যষ্টি দ্বার! 
পন্ুকুটিতে? অথব। স্তথযোগানুক্ূপ ঘেকোন মন্মে আঘাত 
করিবে । যথ। নবম চিত্রে । 





»ম বিনোদ 


১০৬ 


অসি ধারীর, ূ্ব-বণিত প্রতিকারের সঙ্গেই বিনোদ- 
প্রয়োগকারী বাম হস্তে অসিধারীর চক্ষু আক্রমণ করিতে 
পারিলে আস্তই তাহার সুফল চাওয়ার অর্বক সন্ভাবন। 
থাকে । যথা অষ্টম (ক) চিত্রে । 


সি দাবীর পুনঃপ্রতিকার 
অনি-ধারী৭ তুরাস্তে দক্ষিণাবন্ভে অর্দেক ঘুরিয়। বা 
হান্তে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে 
আঘাত করিবে এবং নিজ দক্ষিণ হন্ত মুক্ত করিয়া লাঠি 
কিন্ব। অসি দ্বারা উপযুক্তরূপে আঘাত করিবার উপক্রম 
যথা দশম চিত্রে। 


করিবে। 





১৪৭ বিনোদ 
চে 





১১খ বিনোদ 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, সম খণ্ড ও 


বিনোদপ্রয়োগ-কারীর পুনঃ "প্রতিকার ও নিষ্কৃতি ণ 

বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরস্তে বামপদ ঈমং অগ্রসর 
করিতে করিতে বাম হস্তে সজোবে আঘাত করিয়। নিজ 
দঙ্গিণ হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং অপ্িধারীকে “তাঁমেচা”র 
প্রশারের উদ্যোগ করিবে । অপি-বারীও বিনোদ-প্রয়োগ- 
কারীকে “ভামেচ।” কিন্ব। গ্রীবান্‌ প্রভৃতিতে আঘাত 
করিবার উপক্রম করিবে । তদবস্থায় পরস্পরে পরম্পরের 


. আঘাত স্বস্ব অস্ত দ্বারা প্রতিহত করিয়। উভয়েই, নিষ্কৃতি 


পাইবে | যথ। একাদশ চিন্লে । 





১২শ বিনোদ 


তৃতীয় পাঠ , 

“ভাগ্তার" “উন্ট। অঙ্ক» প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে 
তুরন্তে ঈষৎ বামাবর্ে রিয়া দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে 
বিক্ষেপ করিয়। যষ্টি নিম্মুখ রাখিয়। সজোক্ধে অসি-ধারীর 
দক্ষিণ “মণিৰন্ধ অধঃ”তে আঘাত 0 হইবে । যথা 
দ্বাদশ চিত্রে। 

প্রতিকারাদি ৮ম (ক) চিত্র-সম্পক্কিত বর্ণনার অনুরূপ । 

চতুর্থ পাঠ। 

«চিরের” আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগ-কারী তুরস্তে দক্ষিণ 
পদ পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর করিয়া যষ্টি দ্বারা অসি-ধারীর দক্ষিণ 
“মণিবন্ধ পূর্বব”তে সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই বাম হৃন্তে অপি-ধারীর দক্ষিণ শঙ্খে ও দক্ষিণ কর্ণে 
সজোরে আঘাত করিবে । যথা ত্রয়োদশ চিত্রে । 


১ম সংখ্যা ] 





. ১৬শ বিনোদ 
অপি-ধারীর প্রতিকার" 

“মপি ধারী৭ তুরস্তে ঈমৎ দর্শিণাবন্তে ঘুর্থি| বামপাদ 
সম্তখে আনিয়। বাম হতে বিনোদ- প্রধোগকারীর বাম 
মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই অনি 
খুরাইয়। বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর মস্তকে প্রহার করিবার 
উপক্রম করিবে | যথা] চতুদ্দখ চিত্রে । 





৯৪শ বিনোদ 


নি্কতি | 
; প্রতিকার হেতু-বিনোদ-প্রয়োগ-কারীও ঘষ্টির পশ্চাৎ- 
বিন্দু ছারা অসি-ধারীর উদরে কিছ পার্থে আদাতের 
উপক্রম-করিবে; এবং নিষ্কৃতি হেতু অস্সিধারী9 ঈঘৎ, 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষ। 


১০৭ 


বামাবর্ডে ঘুরিয়। সামান্য লক্ষ-সহযোগে দশ্সিণ পার্খে সরিয়া 
আসিয়া বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর সম্মুখীন হইয়। পড়িবে । 
পঞ্চম পাঠ 

“হলের” আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগকারী তুরান্তে ঈষৎ 
বামাবর্থে ঘুরিয়া সামান্য লম্ফ-সহধোঁগে অগ্রসর হইতে 
হইতে দক্ষিণ পদ পূর্ণমান্রায় সম্মুখে অগ্রসর কষিয়া অপি- 
ধারীর মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিবে । বথ। পঞ্চদশ 
চিত্রে। 








টির ০ 
১০ ঙ 


১৫শ (খ) বিনোদ 


১৪৮ 


অবসর পাইলে বিনোদ-প্রয়োগকারীও সঙ্গে সঙ্গেই 
তুরস্তে দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া ৫ম কিন্বা ৯ম চিত্র-সম্পকিত 
বর্ণনার অ্তরূপ প্রক্রিয়ার উপক্রম করিবে 
অসি-পধারীর প্রতিকার 
প্রতিকার হেতু অপি-ধা রী তুরন্তে দক্ষিণাবার্ডে অর্ধেক 
ঘুরিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়া"শির” প্রভৃতি আক্রমণের 
উপক্রম করিবে এবং বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর 
দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে । যথা ষোড়শ 


চিত্রে। 





১৬শ বিনোদ 


বিনোদ- গ্রয়োগ-কারীর 'প্রতি-প্রতিকার 
বিনোদ- প্রয়োগ-কারী তুরস্তে দক্ষিণাবন্তে ঘুরিয়। 


প্রবাসী__বৈশীখ, ১৬৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অসি-ধারীর দক্ষিণ পার্থেম্পতিত্ হইয়া বাম হস্তে অসি- 
ধারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে এবং 
যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু স্বারা বক্ষের ষে-কোনও মর্দে আঘাতের 
উপক্রম করিবে । যথা সপ্তদশ চিত্রে । 





১৮শ বিনোদ 


অসি-ধারীর পুনঃপ্রতিকার 
অসি-ধারীও তুরন্তে বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর 
দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই 
দক্ষিণাবর্তে অর্ধেক ঘুরিয়া, নিজ বাম হস্ত স্বারা বিনোদ- 
প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া 
নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত করিয়! বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর “শির” 
“সাপ্ড” প্রভৃতিতে আঘাতের উপক্রম করিবে এবং বাম 





১৭শ বিনোদ 


১৯শ (ক) বিনোদ 


- ১ম সংখ্যা] 
হেস্ত দ্বারা বিনৌদ-প্রয়্রাকারীর বাম হস্তকে প্রতিরোধ 
করিয়া রাখিবে। যথা অষ্টাদশ চিত্রে। 


বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর পুনঃপ্রতিকার 
বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরস্তে ঈষং বামাবর্তে ঘুরিয়া 
জে-সঙ্গেই অসি-ধারীর বাম হত্তের মণিবন্ধে সজোরে যি 
দ্বারা আঘাত করিয়৷ নিজ বাম গ্রস্ত মুক্ত করিয়া লইবে 
এবং, বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর মণিবন্ধে সঙ্জোরে আঘাত 
যথা উনবিংশ চিত্রে । 


করিবে। 





১৯শ (খ) বিনোদ 





৯*শ বিনোদ 


* লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


১০৯ 
নিষ্কৃতি , 
অসি-ধারীও তুরস্তে বাম ইন্ত অপসারিত করিয়া 
বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর যষ্টির আঘাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিয় বাম হন্ত দ্বার। বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর বাম হস্তে 
সজোরে আঘাত করিয়া দক্ষিণ হত্ত মুক্ত করিয়া লইবে 
এবং প্রতিপক্ষের মন্তকে প্রহারের উপক্রম করিবে, বিনোদ- 
প্রয়োগ-কারীও “তামেচায়” প্রহারের উপক্রম করিবে । যথা 
বিংশ চিত্রে । 
তদবস্থায় অসি-ধারী ঈষৎ বামাবর্তে ঘুরিয়া সামান্য লক্ষ 
সহযোগে দক্ষিণ পার্থ সরিয়া বিনোদ-প্রয়োগকারীর 
সম্মুখীন হইয়া পড়িবে, নতুব। তাহার বামহন্ত অরক্ষিত 
থাকা হেতু পুনরাক্রাস্ত হইবে। | 





২১শ বিনোদ 


ষ্ঠ পাঠ 

“সাও”, "বাহেরা”, মোটা” প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে 
ঈষৎ বামাবর্তে ঘুরিরা দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে" 
বিক্ষেপ করিয়া! যষ্টি দ্বার! আক্রমণ-কারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে 
সজোরে আঘাত করিতে হইবে । (অথব! ঈষৎ “অবনমন” 
সহযোগে দক্গিণ কফোণিতে আঘাত করিতে হইবে )। 
যথা একবিংশ চিত্রে। 

অপি-ধারীর প্রতিকার 

প্রতিকার-কল্পে *অসি-ধারী তুরস্তে (বিনোদপ্ট্রীয়োগ- 

কারীর প্রথম প্রচেষ্টা র*সঙ্গে-নঙ্গেই ) অদ্দেক ঘুরিয়া পুর্ণ, 


১১৩ প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩৩১ " [ ২৪শ ভাগ, ১ম গু | 


শশা 


মানায় ব্বামপূদ সেম্মথে বিক্ষেপ করির়। বিনোদ- প্রয়োগ- দক্ষিণ মনিবন্ধে" সজোরে ন্াঘাত, করিতে হইবে । যথা 
কারার দক্গিণ পার্খে পতিভ হউয়। বাম তন্তে বিনোদ ভ্রয়োবিংশ চিত্রে। 


প্রয়োগ-কারীর দক্ষিণ কফোণিতে সজোরে আঘাত করিবে আনি তিক 

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার সস্তকে কিছ্বা বাম পার্শে অসি 

দ্বারা আঘাতের উপক্রম করিবে | যথ। দ্বাবিংশ চিত্রে। প্রতিকার-কল্পে অসিদারীও তুরস্তে দক্ষিণাবর্তে 
অর্ধেক ঘুরিয়। নাম পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে বিক্ষেপ করিয়া 
বাম হন্যে বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্গিণ কফোণিতে 
সজোরে আঘাত করিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই এমসি, দ্বারা 
তাহার মন্তকে কিন্গ। বান পার্থে আঘাতের উপক্রম, 
করিবে | ঘথ। চতুবিংশ চিত্রে । 





২২এ বিনোদ - 
প্লৃতি-প্রতিকার-কল্পে বিনোদ প্রয়োগ-কারীও তুরস্তে 
একাদশ চিত্র-সম্পর্কিত বণনার 'অচ্গরূপ প্রত্রিয়। করিবে । 





১১শ [নানোদ 





২৩শ বিনোদ 


সপ্তম পাঠ 
য়াঢা" হইতে “কোমর” -সভা্তুরে আক্রান্ত হইলে 
তুরস্তে ঈষৎ বামাবর্তে ঘুরিয়! দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় মন্মুখে নিউ , 
বিক্ষেপ করিয়া যুষ্টি নিম্মুখ রাখিয়া তদ্দ্বারা অসি-ধারীর | ২৫শ (ক) বিনোদ 





১ম সংখ্যা] লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


১১১ 


সপ্তম পাঠের বর্ণনার অন্রূপ অগ্রপর হইয়া অপি-ধারীর 
দক্দিণ ম্ণিবন্ধে মষ্টি দ্বার সঙ্গোরে আঘাত করতে 





১৫ণ (থ) বিনে দ নি 


বিনোদ, প্রয়োগ-কারীর প্রতি প্রতিকার 
প্রতিকার-কল্পে বিনোদ-প্রয়োগ-কারী তুরান্তে ঈঘং 
দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া বামহত্তে অসি-ধারীর দক্ষিণ কফোণিতে 
সজোরে আঘাত করিবে, এব+ সঙ্গে-সঙ্গেই বষ্টি দ্বার। 
কিন যষ্টির পশ্চাৎ্-বিন্দু দ্বার। এপি-দারীর অপ্তকোষে কি 


বন্তি অথব। উদরস্থিত ঘে কোনও মশ্মে আঘাতের. উপক্রম - 


বরিবে। অব্যাঠতির নচনাহেতু অপি-পারীঞ্ তুন্ে 
দক্ষিণাধির্তে অর্দেক ঘুরিয়৷ দঙ্গিণ পদ. সম্মুখে ৪ বম 
পদ গম্চাতে বিক্ষ্পে করিয়। বাম হস্তে বিনোদ-প্রয়োগ- 
কারীর ্গিণ : মনি-নধ মাক্ষমণের. উপক্রম করিবে। | যথ। 
পঞ্চধিইশ চিত্রে : 

অবস্থাবিশেষে পূর্ব-বর্ণিত প্রক্রিয়া নিষ্নাঙ্ষিত পঞ্চবিংশ 
(খ) চিত্রের অনুরূপও হইতে পারে। 

নিষ্কৃতি হেতু অপি-ধারী পূর্বব-বর্ণিত. প্রক্রিয়ার উপ- 
'ত্রমের সঙ্গে-সঙ্গেই তুরন্তে বিনোদ-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ 
মণি-বন্ধে কিন্বা কফোণিতে সজোরে আঘাত করিয়। 
( অবস্থা-বিশেষে 
বিনোদ-প্রয়োগকারীর সম্মুখবন্ভী হইয়! পড়িবে । 

অষ্ঠম পাঠ 
“কোমর” হইতে “চাপ.নি” অভ্যন্তরে আক্রান্ত হইলেও 


দক্গিণাবর্তে কিন্বা বামাবর্তে ঘুবিয়।') . 


হইবে | 


যথ। ষড়বিঃশ চিত্রে 





২৮শ বিনোদ 
অসি-পারীর প্রতিকার 

প্রচিকার-কল্পে অসি-পারী? তুরস্তে দ্গিণ পদ ঈষং 
পশ্চাতে আনিয়। ৪ সঙ্গেসঙে দগ্ষিণাবর্কে ঘুরিয়। 
বিনোদ- প্রয়োগ্তকারীর দর্সিণ বাহু আক্রমণ করিয়। নিজ 
দঙ্সিণ বাহ মুক্ত করিয়। লইবে। যথা সপ্তবিংশ চিত্রে । 

বিনোদ-গ্রয়োগ-কারীর প্রত্তি-গ্রতিকার 

সম্ভবপর হইলে বিনোদ-প্রয়োগকারী৭ তুরন্ে বাম 

হস্ত দ্বার। প্রথমে অসি-ধারীর দর্ষিণ কফোণি 9 পরে বাম 





৯ ২৭৭ বিনোদ 


১৯১৯২ 


মণিবদ্ধে সজোরে আঘাত করিয়। নিজ দক্ষিণ হস্ত মুক্ত 
করিত্া লইবে এবং তুরন্তে বাম হস্ত দ্বারা অসি-পারীর 
দক্ষিণ হস্ত সজোরে প্রতিরোধ করিয়। যষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু 
দ্বারা অপি-ধারীর নিয় হন্গর তলদেশে (“জনকদানে” ) 
যথ| অষ্টবিংশ চিত্রে । 


সজোরে আঘাত করিবে । 





২৮শ বিনোদ 


অসি-ধারীর পুনঃ প্রতিকার, 
প্রতিকার হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর পূর্বাবর্ণনাচরূপ 
প্রক্রিয়ার প্রারস্তের 'সঙ্গে-সঙ্গেই অসি-দারী তুরান্তে বাম হস্ত 
দ্বারা বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দক্গিণ হস্ত-পুষ্ঠে সজোরে 
আঘাত করিয়া বাম্পদ পশ্চা্ দিকে পূর্ণমান্রার় বিক্ষেপ 





২৯শ বিনোদ 


প্রবাসী-_ বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
করিয়া অপি দ্বারা এ্বিনোদ- প্রয়োগ-কারীকে মস্তক, 
প্রভৃতিতে আঘাতের উপক্রম করিবে । যথা উমত্রিংশ 
চিত্রে। 

নিষ্কৃতি হেতু বিনোদ-প্রয়োগ-কারী নিজ বাম হস্ত হবার! 
অসি-ধারীর বাম হস্তে সজোরে আঘাত করিয়া নিজ দক্ষিণ 
হস্ত মুক্ত করিয়া লইবে এবং ঈষৎ দক্ষিণাবর্তে ঘুবিয় 
প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া পড়িবে । 

নবম পাঠ 

“আনি” প্রভৃতির আক্রমণে বিনোদ-প্রয়োগ-কারী ঈষত 
“অবনমন” সহ দর্গিণ “বেতসী”তে “জান্-বিজান” গতি 
দ্বারা অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ পদ সম্মুখে পূর্ণমাত্রায় বিশ্ষেপ 
করিযা তুরস্তে বাম হস্ত দ্বারা অসিধারীর গলদেশ আক্রমণ 
কবিবে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঘষ্টির পশ্চাৎবিন্দু দ্বার “ন্তনমূল” 
“স্তনরোহিত” কিনব! “হ্বদয়” মন্দে আঘাত করিবে। যথা 
ত্রিংশ চিত্রে । 





৩*শ বিনোদ 


প্রতিকার হেতু অমি-ধারী তুরন্তে বাম'হস্ত দ্বারা 
বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর বাম মণিবন্ধে সজোরে আঘাত 
করিয়া নিঙ্গেকে মুক্ত করিয়া লইবে এবং তুরস্তে দক্ষিণাবর্তে 
ঘুরিয়৷ বিনোদ-প্রয়োগ-কারীর দগ্গিণ পার্শ আক্রমণ 
করিবে। 

নিষ্কৃতি হেতু বিনোদ-প্রয়োগকারীও তুরস্তে 
দক্ষিণাবর্তে অর্ধেক ঘুরিয়া অসি-ধারীর সম্মুখীন হইয়া 
পড়িবে। 


১ম সখ্য ] 


“বেতসী” দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে দধং অবনত 
হইয়া শরীর দক্ষিণে বামে সম্মুখে কিন্বা পশ্চাতে, যে- 
কোন দিকে বেতসলতার ন্যায় হেলাইয়া যে অঙ্গ-চালন1, 
তাহারই নাম “বেতসী” গতি । 

“জান্গ-বিজান্থ”-কোন জান্ুই ভূমি স্পর্শ করিবে না, 
অথচ উভয় বঙ্ষণ (কুঁচ্কি ) এবং উভয় জান্ই বিভিন্ন 
ভঙ্গীতে বক্র থাকিবে, তদবস্থায় অঙ্গ-চালনার নামই 
“জানু-বিজ্বাঙ” | 

£বিনোদ” প্রয়োগ হেতু খষ্টির পশ্চাৎ-বিন্দু হইতে 
চারি অঙ্গুলী পরিত্যাগ করিয়াই হন্ততল দ্বার! বষ্টি মুঠা 
ক্রিয়া ধরিতে হয়। 

বিনোদের কৌশল প্রয়োগ হইলেই 


করিতে 


ক্ষয় জেলাগুলির উন্নতির উপায় 


প্রতিপক্ষের অতিসক্জিকটবর্তী হই পড়িতে হয়, অত 
অল্প দূরতে ক্ষত যষ্টিধ আঘাত যত কার্যকারী হয়, অসি 
কিন্বা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ লাঠির আঘাত তত কার্যকারী হয় 
না, কারণ তদবস্থায় অসি কিনব! লাঠির চালনাতেও কিছু 
বাধা উত্পন্ন হয়, এবং তাহাদের দোলন-কেন্দ্রও প্রতি- 
পক্ষের শরীরের বহির্দেশে আসিয়া পড়ে। সেই-হেতুই 
অধিকাংশ স্থলে অসি-কৌশল অপেক্ষ। “বিনোদ”-কৌশল 
অধিক কাধ্যকারী হইয়৷ থাকে । 

শ্রেষ্ঠ অনি-ধারীগণ অসি দ্বারাই “বিনোদের” কৌশল 
প্রয়োগেও স্থুদক্ষ হইয়া থাকেন, এবং সংঘর্ষ-কালে কদাচ 
কোন বিষষেই বিচলিত হন না। 

(ক্রমশঃ) 


শ্রী পুলিনবিহারী দাস 


ক্ষয়িফু জেলাগুলির উন্নতির উপায় 


বঙ্গের যেসব গলার লোক-সংখ্য। নান। কারণে কমিয়াছে, 
তাহাদের অবস্থ। ভাল করিতে হইলে বাহিরের সাহায্যের 
প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু প্রধানতঃ সেই সেই জেলার 
লোকপিগকেই, নিজেদের দুরবস্থা হইয়াছে বলিয়া বুঝিয়া, 
সেই ছুদ্দশা দূর করিবার উপার গন্থুসন্ধান করিতে হইবে, 
এব্ধউপায় জানিয়। তাহ। অবলঙ্গন করিতে হইবে | অর্থাৎ 
তাহাদের বাহা উন্নতি হইবার আগে এসব জেলার মান্ষ- 
গুলিবু হৃদয়মনের পরিবর্তন 5ওয়। আবশ্যক | উন্নত স্থান- 

সকলের *সহিত তুপন। করিয়। নিঞ্জেদের অবনত অবস্থ। 
বুঝিবার মৃত জ্ঞান তাহাদিগকে লাভ করিতে হইবে। 


তার পর “কি কি উপায়ে অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, 


তাহ। জানিতে হইবে; এবং সর্বশেষে সেইসকল উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে । 

ইহার মুধ্যেও একটি কথ। বলিতে বাকী রহিয়। 
গিয়াছে । অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে, মানুষের চেষ্টার 
দ্বার! উন্নতি যে হইতে পারে, এই বিশ্বাম থাকা একাস্ত 
আবশ্বক। মাটী চষিয়া তাহাতে সার,ও জল দিয়া বীজ 
বপন করিলে ও তাহার পর নিয়মমত যত্ব করিলে শস্য 

১৫ 


উৎপন্ন হয়, এই বিশ্বাস নিরক্ষর কৃষকেরও আছে । কৃষক 
দার্শনিকের মৃত যুক্কিমার্গ অবলম্বন করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয় না, থে, মানুষের চেষ্টার ফলদাতা! একজন 
আছেন, তাহারই নিয়মে চেষ্টার ফল ফলে। কিন্ত যুক্তি 
তর্ক না করিলে প্রত্যেক মানুষই যতরকম কাজ ও চেষ্টা 
করে, তাহার মূলে এই স্বাভাবিক বিশ্বাস গুঢ়ভাবে নিহিত 
আছে, যে, ম্্লময় ফলদাতা বিধাতার নিয়মে উক্তির 
বথোচিত চেষ্ট| করিলে উন্নতি হয়, হিতের যথোচিত 
চেষ্ট] করিলে হিত হয়, যেরকম কাজ করা খায় তাহার 
সেইরূপ ফল হয়| 

অতএব ক্ষয়িষুট জেলাসকলের হিত ধাহারা করিতে 
চান, তাহার! উহার লোকগুলিকে নানা উপায়ে তাহাদের 
অবস্থা সম্বন্ধে সজাগ করুন। বক্তৃতা! ছ্বারা, ম্যাজিক লন 
ও অন্তান্ত উপায়ে ছবি দেখাইয়া, পুস্তক পুস্তিকা পত্রিক৷ 
লিখিয়৷ ও প্রচার-করিয়। তাহার! বুঝাইয়! দিউন, যে, এ- 
সব জেলার অবস্থা কত হীন হইয়াছে । তীহার পর, চেষ্টা 
করিলে উন্নতি যে হইতে. পারে, সেই বিশ্বাসষ্জগাইয়। 
তুলুন। এবং সপে সঙ্গে উন্নতির উপায়সকল নিজেরা 


১১৪ 


সপ 


অবলম্বন করুন, এবং অন্ত সকলকে তদ্রপ উপায় 
অবলঙ্গনে প্রবৃত্ত করুন। 

আঁগেই বণিরাছি, যে-স্ব জেলার উন্নতি করিতে 
হইবে, তাহার অধিবাসী দা গুলির হৃদর-মনের পরিবর্তন 
উন্নতির মৃপস্থত্র। মানুষগুলি যদি এখনকারই মত অজ্ঞ, 
চেষ্টাহীন, সদাচরণ ও অসদাচরণ সঙ্গন্ধে জ্ঞানহীন ব। 
উদাসীন এবং পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসহীন থাকে, তাহা 
হইলে আরব্য-উপন্াসের আলাদিনের আশ্চধ্য প্রদীপের 
মত এন্দ্রজ্জালিক শক্তি দ্বাপা যদি কেহ এ জেলা গুলিকে 
নন্দন-কাননে পরিণত করে, তাহা হইলেও দেখা যাইবে, 
যে, কিছুকাল পরে আবার এইসব অঞ্চলের ছৃরদশ। 
হইয়াছে । উন্নতি এমন একটি জিনিষ নয়, যে, একবার 
পাইলে ঠিক্‌ সেই অবস্থাতেই বরাবর থাকে। সামান্য 
ৃষটান্তের দ্বারাই ইহা বুঝা! যায়। একটি খুব সুন্দর খুব 
মজবুৎ বাড়ী যদি কাহাকেও দেওয় যায়, এবং যদি সে 
প্রত্যহ তাহ! পরিষ্কার ন| করে এবং মধ্যে মধ্যে তাহা 
মেরামত না করায়, তাহা 
থাকে, এবং কত বংসরই বা তাশ্া টিকিয়া থাকে? 
যদি কোথাও একটি ভাল পুকুর প্রতিষ্ঠা করা যায়, কিন্তু 
যদি তথাকার লোকের এখনকার মত আবক্না নিগ্ভাবন 
মলমৃত্রাদি দ্বারা তাহার দলকে দূষিত করে এবং মধ্যে 
মধ্যে তাহার পক্কোদ্ধার না করায়, তাহা হইলে এ পুকুর 
কতদিন মান্থষের বাবহারের যোগা থাকে? কাহাকেও 


 প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩৩১ 


হইলে তাহা কয় দিন সুন্দর, 


ঃ ২৪শ ভাগ, ১মখণ্ড 


যদি। বেশে উর্বর জমি দেওয়া হয়, কিন্ত সে যদি ক্রমাগত 
বৎসরের পর বৎসর তাহাতে শস্য উৎপাদন করিতে 
থাকে অথচ সার না দেয়, তাহা হইলে তাহার উৎপাদিকা 
শক্তি কতদিন থাকে? ইউরোপে, আমেরিকায়, জাপানে . 
এক এক বিঘা মি হইতে যে যে শস্ত যৃত পরিমাণে জন্মে, ' 
ভারতবর্সে তাহা অপেক্ষা অনেক কম জন্মে। তাহার 
একটি কারণ উপযুক্ত সার না দেওয়া। বাকী কারণ 
চাষের অন্যান্য বিজ্ঞান-নম্মত উপায় অবলম্বন না কৃরা। 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মান্থষের একবার কোন- , 
প্রকারে উন্নত অবস্থায় পৌছিলেই চলিবে না, সেই উন্নত . 
অবস্থ। বজায় রাখিবার জন্য ভাহাকে সর্বদা সজাগ ও, 
সচেষ্ট থাকিতে হইবে। 

চু্ষক। নিজেদের ছুরবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ও 
অপরসকলকে সেই জ্ঞান দেওয়া) চেষ্টা করিলে ছুরবস্থা 
দূর করিয়া উন্নতিলাভ কর! ঘায়, ঈশ্বরের ইহাই মঙ্গল 
নিয়ম, এই বিশ্বাস দৃঢ় ও উজ্জল করা প্রত্যেক বিষয়ে 
উন্নতির উপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা; সেইসকল উপায় 
অবলত্বন করা; উন্নত অবস্থা বজায় বাখিবাধ জন্য সর্ববদ| 
অবহিত ও সচেষ্ট থাক ;_-এইগুলি উন্নতির মৃল-সুত্র । 

বঙ্গের ক্ষয়িষুঃ জেলাগুণির মধ্যে বাকা ক্ষয়িফ্ুতম। 
এইসন্ত ইহার কথা আগে পিধিতেছি। অন্যগুলির 
সঙ্গন্ধেও পরে লিখিবার ইচ্ছা আছে। 


শর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


বাকুড়ার উন্নতি 


বাকুড়। জেল! বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেল|। . ইহার ছুরবস্থার 
কথা গত চৈত্রমাসের প্রবাসীতে “বঙ্গের ক্ষয়িষ্ততম 
জেলা” নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছি। ইনার উন্নতি 
করিতে হইলে. কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, 
সে-বিষয়ে ছুষ্ভার কথা বলিব। আগেকার প্রবন্ধে 
বলিয়াছি, উন্নতি করিতে হইলে প্রথমেই মান্্ষকে 
বুঝিতে ওঁইুবঝাইতে হইবে, যে; তাহার দুরবস্থা হইয়াছে। 


এইজন্য দুরবস্থার জ্ঞান আবশ্তক। জ্ঞানলাভ ও জ্ঞান- 
দান নান! রকমে হইতে পারে। যদি কাহারও 
যথেষ্ট টাকা ও লোক থাকে, তাহা হইলে তিনি 
বহুসংখ্যক বক্তা নিযুক্ত করিয়া! জেলার গ্রামে গ্রামে 
লোক পাঠাইয়া বক্তৃতা দ্বারা সকলকে তাহাদের ছুর- 
বস্থার কথা 'জানাইতে পারেন, ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম 
অনুসারে তাহারা* চেষ্টা করিলে উন্নতি করিতে পারে 


১ম সংখ্যা] 


সকল বলিয়া দিতে এবং তাহ অবলম্বন করিতে পরামর্শ 
দিতে পারেন। অবশ্ঠ বক্তাগণ ম্যাজিক লষ্ঠন ব্যবহারও 
করিতে পারেন। কিন্তু এত বেশী টাকা ও লোক 
কাহারও নাই। এত বেশী টাকা ও লোক কাহারও ন! 
থাকিলেও, যাহার যাহা আছে ষ্ঠাহার সাহায্যেই এইরূপ 
চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু জ্ঞান একবার দিলেই তাহা 
চিরকাল ঞ্মান্থষের মনে থাকে না সদিচ্ছা একবার মান্ধষের 
জন্সিলেই তাহা চিরকাল থাকে না, বা প্রবল থাকে না) 
পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিবার ও করাইবার প্রয়োজন হয়। 
প্রত্যেক মান্ধষের এইপ্রকার স্মরণের সমুচিত ব্যবস্থা 
লেখা-পড়া জানিলে সহজে হইতে পারে। পুস্তক 
পুস্তিকা পত্রীতে যাহা লেখা থাকে, তাহা আমরা যতবার 
দর্কার পড়িয়া মনে রাখিতে পারি । এইজন্য আমর! যে 
দিকেই উন্নতি করিতে চাই না কেন, সকল অর্ধিবাসী লেখা- 
পড়া জানিলে স্ইে চেষ্টা করিবার জন্য সকলকে উদ্ধদ্ধ যত 
সহজে করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তাহা করা যায় না। 

কোন দিকে উন্নতির চেষ্টা আরম্ভ করিবার আগে 
আবালবৃদ্ব-বনিত। সকলকে লেখাপড়। শিখাইয়া ফেল, 
তাহার পর এ চেষ্টা কর, আমর। এরূপ পরামর্শ দিতেছি 
না। কারণ, বস্ততং সকল বিষয়ে উন্নতি পরম্পর- 
সাপেক্ষ। একটি দৃষ্টান্ত লউন। স্বাস্থ্য রক্ষ/ করিতে 
হইলে 'উপযুক্তরকম থাকিবার খর, খাদ্য, বস্ব, পরিষ্কার 
রাস্তা, ঘাট, পুকুর, নদ্দমা এবং স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ক নিয়ম- 
সকলের জ্ঞান চাই। এই সব পাইতে হইলে যথেষ্ট ধন 
চাই। ধনণউপাঞ্জন করিতে হইলে জ্ঞান চাই ও শ্রম. 
পটু সুস্থ শরটুর চাই, সংচরিত্র চাই । জ্ঞান লাভ করিতে 
হইলেও আবার বেতন পুস্তকাদির দাম প্রভৃতির জন্য টাকা 
চাই । অতএব, গাছ আগে ন। বীজ আগে, বলা যেমন 
কঠিন, তেম্নি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে কোন্‌ 
দিকে চেষ্টা প্রথমে করিতে হইবে, তীহা স্থির কৰা 
যায়না। কিন্তু তাহা স্থির না করিলেও ক্ষতি নাই । 
মকলরকম চেষ্টারই স্ুত্রপাত .একই সমিতি বা! লোকের 
দ্বারা কিন্ব! ভিন্ন ভিন্ন সমিতির ও লোকেক্স দ্বার একই 
সময়ে আরন্ধ হইতে পারে । 


এই বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিদত পারেন, উন্নতির উপায়- 


১১৫, 


আমরা আলোচনার স্থবিধার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন দিকের 
উন্নতির বিষয় পরে পরে বলিব বটে, কিন্তু সকল *দিকেই 
চেষ্টা করিতে হইবে । যাহার যে যে দিকে চেষ্টার স্থৃবিধা 
বা ক বেশী, তিনি, অন্য কাহারও অন্য দিকের চেষ্টার 
বাধা ন| দিয়া বা বিরোধী ন। হইয়া, সেই সেই দিকে চেষ্ট 
করিবেন । 

শিক্ষা 

বাকুড়। জেলার ১০,১৯,৯৪১ জন লোকের মধো মোট 
১১২,২৮৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। বাকী নয় 
লক্ষ সাত হাজার লোককে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে । 
৫,১০১৬০৭ জন স্ত্রীলোকের মধো মোটামুটি ৪৮০০ স্ত্র- 
লোক লিখিতে পড়িতে পারে। বাকী পাচ লক্ষ পাঁচ 
হাজারকে লেখা-পড়া শিখাইতে হইবে । মোটামুটি পাচ 
লক্ষ নয় হাজার পুরুষের মধ্যে মোটামুটি এক লক্ষ সাত 
হাজার লেখা-পড়া জানে । বাকী চারি লক্ষ দুই হাজার 
পুরুষকে লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। 

যে-সব ছেলে ও মেয়ের বয়ম এখনও কম আছে, 
তাহাদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক সাধারণ বিদ্যালয় ও পাঠাল! 
স্থাপন করিয়। সকল ছেলেমেয়েকে তথায় পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। কিন্তু যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছে, 
সাধারণ পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে যাইবার যাহাদের বয়স 
নাই এবং দ্রিনের বেল! রোজগার করিতে হয় বলিয়া 
যাভাদের সেখানে যাইবার সমরও নাই, তাহাদের জন্য 
নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হইবে । এত 
লোকের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা খুব বৃহৎ ব্যাপার । 
কিন্কু তাহাতে ভয় পাইলে চলিবে না। আরস্ত যত 
সামান্তভাবেই হউক, ভগবানের উপর বিশ্বাস রাখিয়া 
করিতে হইবে । 

স্কুলে যাইবার যাহাদের বয়ন আছে, তাহাদের জন্ত 
বাকুড়া প্রেপায, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে আরম্ত 
করিয়। নিয় প্রাইমারী পাঠশালা পধ্ন্ত মোট শিক্ষালয় 
১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ, ১৩৯৭টি ছিলি। তাহাতে 
মোট ছাত্রছাত্রী ছিল ৪৩৮৩৯ জন) ছাত্র ৩৯০৪৮৯০ছুনু্ী 
৪৭৯১ । ইহাতে বুঝা মাইতেছে, যে, বালিকাদের মধ্যে 


শিক্ষার বিস্তার খুব কম হইয়াছে, বাল্পুকদের অষ্টমাংশের 


০, 


বালিকা পড়িত না, ১১টি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িত, 
৪০টি মধ্য বাংল! বিদ্যালয়ে, ৪৬৭৫টি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে । 

১৯২৩ সালের ৩১শে মার্চ ১৬টি উচ্চ ইংরেজী, ৩৭টি 
মধ্য ইংরেজী, ১১টি মধা বাংলা এবং ১১৪৫টি প্রাইমারী 
বিদ্যালয় ছিল। তাছাড়া বিশেষ শিক্ষার জন্য ১৭৩টি 
বিদ্যালয়, এবং প্রাইভেট বিদ্যালয় ১৫টি ছিল। 

১৯১১-১২ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্য। ৪৯০৫০ ছিন। 
তাহ! অপেক্ষা এখন অনেক কম হইয়াছে । 

সকল বালকবালিকাকে উচ্চ শিক্ষ। দিবার সঙ্কল্প এখন 
আমর1 মনে স্থান দিতেছি নাঁ। কেবল যদি পাচ হইতে 
দশ বসর বয়সের বালকবালিকাদের শিক্ষার বিষয় ভাবি, 
তাহা হইলে দেখিতে পাই তাহাদের সংখ্যা ১৪৮,২১১ । 
উহাদের মধ্যে ( প্রাইমারী বিদ্যালয়ে ) শিক্ষ। পায় মোট 
৩৩৪৯৬ জন। বাকী বার আনারও বেশী ছাত্র-ছাত্রী 
কোন শিক্ষা পাইতেছে না; যাহারা শিক্ষা পাইতেছে 
তাহাদের জন্য ১১৪৫টি প্রাইমারী স্কুল আছে। মৃতরাং 
আরও প্রায় ৩৫০০ প্রাইমারী স্কুল চাই। 

যদি ১০ হইতে ১৫ বৎসরের সব বালক-বালিকাকে 
শিক্ষা দিতে চাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, তাঁহাদের 
মোট সংখা ১১৯,৩৪১ । বালিকাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও 
দেখা যায়, এই বয়সের বালকদের মোট সংখ্যা! ৬৬১৫১ । 
তাহাদের মধ্যে মোটামুটি ৬৫০৭জন শিক্ষা পাউতেছে । 
বাকী ৬০,০০০ ছেলের শিক্ষার জন্য মধ্য বাংলা ও উৎরেজী 
ও উচ্চ ইংরেজী শিক্ষালয় অনেক হাজার চাই । 

ঝাকুড়া জেলায় যে-ধে জাতি বাস করে, তাহাদের 
আধো সাওতালের। সংখ্যায় সর্ধবাপেক্ষা বেশী -১০০৪১৯১২ | 
তাহার পর ক্রমান্বয়ে বাউরী ৯৫,৮৫১ 7 ব্রাঙ্গণ ৯৪,৫৯২) 
তেলী ৬৪,৫৭৫) গোয়ালা ৬২,৯২৫ বাগৃ্দী ৫৫,০৭৭ ; 
সদ্‌গোপ-৪৩,০১৬; লোহার ৪১,৮৮৬; ইত্যাদি । ব্রাহ্মণ 
ছাড়া এইসমন্ত জাতির মধ্যেই শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি 
অত্যন্ত'কম; ধাহারা শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতি বিষয়ে 
মন্‌ দিবেন, ভাহা'দিগকে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে । 
তা ছাড়ী, স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি যে 
খব কম, তাহা আগেই বলিয়াছি। 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১ ১৩৩১ 
কম। উন্লিখিত তারিখে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ও 


পধ্যবেক্ষণ মন্দির, 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড * 


অল্লবয়গ্ক ও প্রাপ্তরয়স্ক সব অধিবাসী লিখিতে ও, 
পড়িতে শিখিলেই উন্নতি হইবে না। অল্পশিক্ষিত ও 
উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত সকলের জন্য যথাযোগ্য এরূপ পুস্তকাদি 
চাই, যাহঃ পড়িয়া সকলে নিজেদের ও সমাজের কল্যাণ 
সাধন করিতে পারে। এরূপ সাহিত্য পড়িবার রুচি ' 
জন্মান চাই । অন্তিম, যে-যে ব্যবসা, কারুকাধ্য, শিল্প, 
রুষি প্রভৃতি দ্বারা জেলার লোকে জীবিকা নির্বাহ করে, 
তাহ] শিখইতে হইবে । 

কোন দেশে বা! জেলায় নিয্নতম হইতে সকরকম 
শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট- 
জ্ঞানবান্‌ ও যথেষ্টসংখাক লোক চাই। উচ্চ শিক্ষার 
অন্য প্রয়ো ভন ছাড়িয়া দিলেও, কেবল শিক্ষক জোগাই'বার 
জন্যও উচ্চ শিক্ষা আবশ্ঠক | 

উচ্চ শিক্ষার জন্য বাঁকুড়া সহরে ওয়েস্লিয়ান্‌ কলেজ 
আছে । এই কলেজটি খুব উৎকৃষ্ট । ইহা সহরের এক প্রান্তে 
স্বাস্থ্যকর প্রশস্ত স্থানে অবস্থিত ! তাহা খুব বিস্তৃত । 
তাহাডে ছাত্রদের অধ্যাপনার শ্রেণী-কক্ষসমূহ, জ্যোভিধিক 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, লাইব্রেরী 
প্রভৃতি আছে, এবং ছাত্রাবাসও আছে। তত্তিন্ন একটি 
ভাল অবস্থায় রক্ষিত জলাশয়ও আছে । কলেজের হাতার 
মধ্যে প্রিন্সিপাল কিন্বা অন্য. একজন অধ্যাপকের 
সপরিবারে থাকিবার স্থান আছে। ছাত্রদের খেলিবার 
জায়গাও আছে। এইসকল দিকের বন্দোবস্তে ইহার 
সমকক্ষ কোন কলেজ কলিকাতায় নাই। এখানে বি-এ, 
ও বি-এস্‌-সি পধ্যস্ত পড়ান হয়। বিজ্ঞানের মধ্যে এখন 
পদথ-বিজ্ঞান ও রাসায়নী বিদ্যা শিখান হয়। কুলেজের 
কর্তৃপক্ষের উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান এবং ভূবিদ্যা শিখাইবার বন্দো- 
বস্ত করিবার ইচ্ছা আছে। কৃষি সম্বন্ধে কেজো শিক্ষা 
দিবার নিমিত্ত ক্লাস খুলিবার ইচ্ছা আছে। বীকুড়া 
জেলার ধন-সম্পত্তি না বাড়াইলে উহার অবস্থা ভাল 
হইবে না। সর্বাগ্রেই ,অবশ্ত কৃষির উন্নতি ও বিস্তৃতি 
সাধন করিতে "হইবে; এবং তাহার জন্য কৃষি শিক্ষা 
দেওয়া চাই। তাহার পর বীকুড়ার খনিজ ও উদ্ভিজ্ঞ 
সম্পত্তির স্ব্যবহার করিয়া ধন বাড়াইতে হইলে ভূবিষ্। 
ও উত্তিদ্-বিজানের জ্ঞান কাজে লাগিবে । এসব দিকে 
কলেজের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে। 


*১ম সংখ্যা ] 


বর্তমানে কলেজটির ছাত্রসংধ্য! ৪৯৯। প্রায় অর্দ্েক 
ছাত্র বাকুড়া জেলার হইলেও ইহা বাংলার অন্য সব 
জেলার কাজে লাগে 1 ২০৯ জন ছাত্র বাকুডার, ১৯ জন 
মেদিনীপুরের, ১৭ জন বীরভূমের, ৩৩ জন মানভূমের, 
৮২ জন বর্ধমানের, এবং বাকী ১৩৯ জন অন্যান্য জেলার । 
ইহাদের মধ্যে হিন্দু ৪৮৭, মুসলমান ৪ এবং দেশী খুষ্টিয়ান্‌ 
৮ জন। খৃষ্টিয়ান্দিগের মধো একজন সাওতাল ও 
একজন হাড়ি জাতীয়। হিন্দুদের মধ্যে ৪টি ছাত্র শুঁড়ি 
3 ৩টি কলু। 

, কলেজের অধ্যাপক-নিয়োগ-নীতি উংরুষ্ট। কর্তৃপক্ষ 
জানলেন, যে, বীকুড়া জেলার অধিবাসী এবং এই 
কলেজের প্রাক্তন ছাত্র লোকদের ইহার প্রতি দরদ বেশী 
ভইবে । শিক্ষাদাতাদের মধ্যে আট জন বাকুড়! জেলার, 
এবং সাত জন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। 

কলেজের হাতার ছুটি ছাত্রাবাসে ১৫৭ জন ছাত্র 
থাকে । প্রত্যেকের এক-একটি স্বতন্ত্র কঙ্দ। আরে! 
ছাত্রাবাসের খুব প্রয়োজন আছে । কলেজ ও ছাত্রাবাস 
কলেজেই, উৎপন্ন বৈদ্যাতিক শক্তি দ্বারা আলোকিত হয়। 
উহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারের আস্বাব এবং কোন 
কোন সরঞ্জাম বাকুড়াতেই নিশ্মিত | 

কলেঞ্জের কয়েকজন ছাত্র সহরে একটি নৈশ বিষ্য।লয় 
চালাইয়া থাকে । 

বাকুড়া সহরে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার জন্য কিছু 
বাধস্থ। আছে। শিক্ষয়িত্রীর বেতন গবর্ণমেপ্ট, দেন। 
মিউনিসিপালিটা মাসিক ২০২ টাকা সাহায্য করেন। 
এই প্রশংসনীয় চেষ্টার মারও বিস্তৃতি আবশ্যক । 

বাকুড়া* ব্রা্-সমাজের তত্বাবধানে একটি টৈশ 
বিদ্যালয় ও একটি শিশুদের নীতি-বিদ্যালয় পরিচালিত 
হয়। তস্তিম ম্যাজিক লঠন সহযোগে নানাবিধ শিক্ষা 
দিবার এবং বাউরী বালকদিগের মধ্য কাজ করিবার 
চেষ্টাও হইতেছে । 

বিষুপুর পণ্যশিল্প বিদ্যালয়ের বিষয় পরে নিতে |* 

কৃষি 

আমরা চৈত্রমীসের প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ৭ যে, বাকুড়া 

জেলায় বাংলা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম বৃষ্টি হয়, প্রতি 


বাঁকুড়ার উন্নতি 


১১৭. 


বর্গমাইলে সর্বাপেক্ষা কম ফসল জন্মে, এবং প্রতি রর 
মাইলে লোকসংখ্যাও সর্বাপেক্ষা কম। এই জেলায় 
চাষের যোগ্য জমি যত আছে, তাহার অল্প অংশেই চাষ 
হয়; জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে বাকী সমস্ত 
জমিতেও চাষ হইতে পারে। তাহা হইলে এ-জেলার 
লোকসংখ্যা! কমিবে না, বরং বাড়িবে। 

বৃষ্টি এজেলায় কম হয়। স্থতরাঃ আকাশ হইতে 
যে জল পড়ে, তাহা ধরিয়! রাখিবার বন্দোবস্ত করা উচিত। 
সমস্ত বৃষ্টির জল ধরিয়৷ রাখা সম্ভবপর নহে । কারণ, তাহার 
অনেক অংশ খাল ও নদী বাহিয়া চলিয়। যায়, কতক 
মাটির নীচে যায়, ইত্যাদি । কিন্তু পুকুর, দীঘি, বাধ, 
প্রভৃতি নামে অভিহিত নানাপ্রকার জলাশয়ে অনেক জল 
ধরিয়া রাখা থাইতে পারে ৷ তা ছাড়া, ছোট ছোট যে- 
সব খাল, “জোড়”, প্রভৃতিতে সম্বৎসর অল্প অল্প জল বে, 
তাহাতে উপযুক্ত স্থানে দর্কার-মত পাথরের, ইটের বা 
মাটির বাধ দিলে বড় জলাশয় বা কৃত্রিম হঁদ প্রস্তত হইতে 
পারে |. তাহা হইতে খাল কাটিয়া জল লইয়া গিয়! বিস্তর 
জমিতে জল সেচন করা বাইতে পারে । 

বাকুড়া জেলায় বর্তমান অধিবাসীদের বা 
এই উভয় দিকেই দৃষ্টি ছিল। এখনও এই জেলায় 
অন্ন ত্রিশ হাজার জলাশয় আছে। তাহার মধ্যে 
অনেকগুপির নাম বাধ। ইহার অধিকাংশ বহুকাল 
পঙ্কোদ্ধার ন। হওয়ায় ভরাট হইয়া গিয়াছে। 
কতকগুলির পাড় ভাঙ্গিয়া ঘাওয়ায় বা জল সেচনের জন্য 
কাটিয় পুনর্ধবার বাধিয়া ন। দেওয়ায় তাহাতে জল সামান্যই 
থাকে । এইগুলির পক্কোদ্ধার কর! প্রয়োজন । তিস্তিন্ন 
খাল বা জোন নামক ছোট নদীগুলিতে বাপ দিয়া জল 
সঞ্চয় করিবার প্রাচীন দৃষ্ান্তও এ-জেলায় আছে । জল- 
সেচনের জন্য সুদীর্ঘ কৃত্রিম খাল-খনননের দৃষ্টাস্তও আছে। 

কিন্ত অতীতকালে যাহ! ছিল, পক্কোদ্ধার, মেরামত 

প্রভৃতির অভাবে তাহাদের অধিকাংশ হইতে কোন স্থফল 
এখন পাওয়া যাইতেছে না। বরং অনেক স্থানে তাহা 
রোগের কারণ হইয়া রহিয়াছে । 

অধুনা পুরাতন জলাশয়গুলির পক্কোদ্ধার ও মেরামত 
জন্ শৃঙ্খলাবদ্ধ চেষ্টার স্থত্রপাত হইয়াছে । কুমার রমে্্র- 


১১৮ 


কৃষ্ণ দেব বখন, বাকুড়ার ম্যাজিষ্টেট ভিলেন, সেই সময় 
এ জ্জলায় একটি কুষি-সমিতি স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত. গ্ররু- 
সদয় দন্ত ম্যাজিষ্রেট থাকার কালে, এ সমিতিকে “রুষি ৪ 
হিতসাধন সমিতি” নাম দিয়া নৃতন করিয়া গড়া হয়। 
ইহার যতপ্রকার উদ্দেশ্য এবং ইহা যেবে কাজ এ পধান্ত 
করিয়াছে, তাহ| “বাকুড়।লক্মী” নামক ত্রৈমাসিক 
পত্রিকাতে লিখিত হইয়াছে | আমরা সংক্ষেপে তাহার 
কোন-কোনটির উল্লেখ করিব। পু 

এই সমিতির চেষ্টটর এবং সরকারী কোন কোন 
বিভাগের কণ্চারীদিগের সাহাধ্যে জেলায় বিরাশিটি 
“জলসরবরাহ সমবায় সমিতি" স্থাপিত হইয়াছে, এবং 
সেগুলি আইন অঙ্গপারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে । আর৭ 
অনেক সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে । প্রতিষ্ঠিত 
সমিতিগুলির দ্বার অনেক জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার এ মেরা- 
মত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং কয়েকটি ছোট নদী 
বাধিয়া রৃতিম হৃদ প্রস্তত করিয়। তাহ! হইতে খাল কাটিয়! 
জল লইয়া গিয়া! জমিতে জল দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে* 
ও হইতেছে । ইতিমধোই যাহা হইয়াছে, তাহার 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দ্বার আন্গমানিক ছাবিশ হাজার বিঘ| জমিতে কোন্‌ 
বংসরই জলাভাবে অজন্মা হইবে .না, বলা যাইতে 
পারে। 


এইসকল সমিতির দ্বারা কিরূপ কাজ হইতেছে, তাহা 
দেখিবার জন্য আমি গত বংসর মাঘ মাসে বীকুড়া 
গিয়াছিলাম, কিন্তু গীড়িত হইয়! পড়ায় সব জায়গায় 
যাইতে পারি নাই । একদিন মোটর-গাড়ী ভাড়া করিয়া 
বাকুড়৷ সহর হইতে যাতায়াতে প্রায় পঞ্চাশ, মাইল 
অতিশ্রম করিয়া ছুটি ছোট নদীর বাঁধ দেখিয়া আসিয়া 
ছিলাম । প্রথমে তালডাংরা থানার নিকটবর্তী রুক্কিণী 
খালের বাধ দেখিতে যাই । ইহা! মাটির বাধ; পঁরে 
সম্ভবতঃ পাকা করা হইবে । কিন্ত'এখনই ইহাতে কাঙ্গ 
চলিতেছে । যে-সব জমিতে আগে বৎসরে একবার ধান্ 
হগয়াই দুর্ঘট ছিল, এখন তাহাতে ধান্ত ছাড়া গম ও 
অন্যান্য ফসলও হইতেছে । তা ছাড়া রুক্ষিণী খালের 
কৃত্রিম হদ হইতে পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া জল আনিয়া একটি 
পুকুর জ্লপূর্ণ করা! হইয়াছে দেখিলাম । তাহ! জলে 
খৈ থৈ করিতেছে । গমের ক্ষেতের হরিৎ শোভা দেখিলে 





0 ভিন 
ছি রা ্া। 


প্যান হও তা 





রুক্সিণী-খালের বাঁধ 


৯ সংখ্যা 1 


চোখ জুড়ায়। রুল্িণীর : খালে ব্বাধ দিয়াছেন “রু্মিনী 
খাল জলসর্বরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড” । 

তাহার পর পাচমুড়া গ্রামের নিকটবন্তী আমঝোড় 
নামক ক্ষুদ্র নদীর উপর পাকা! পাথরের বাধ দেখিতে যাই। 
এই বীধ নিশ্নাণ করাইয়াছেন পাচমুডার “গুরুসদয় 
জল সর্বরাহ সমবায় সমিতি লিমিটেড” । ইহার বিপ্তত 
কৃত্রিম জলাশয়ের পরিষ্কার গভীর নীল জলরাশি দেখিযা 
সেই শীতের এ্দনেও স্নান করিতে ইচ্ছ। ভ্ইয়াছিল। 
অনেক জলচর পাখীও সেখানে দেখিলাম । বাধের 
উপর দিয়! অতিরিক্ত জল উপচিয়া মোতের আকাবে 
পড়িন্তেছে । 

এই ছুই ছ্গায়গার বাপের কয়েকটি ফোটোগ্রাফ হইতে 
ছবি প্রস্বত করাইয়!। এখানে দিলাম । তাহা দেখিলে সে 
সন্ধে পাঠকদের কিছু ধারণ| হইবে । 

“শালবাধ জল-সব্বরাহ-সমিতি” হরিণমুড়ি খাপ নামক 
নদী বাঁধিয়া পাচ. হাজার বিঘা জমিতে জল ভোগাইবার 
চেষ্ট! করিতেছেন। ইহার বায় পরতান্লিশ হাজার টাকা 
হইবে অহ্টমিত হইয়াছে । চৌদ্দখান| গ্রামের লোকে 


বাঁকুড়ার উন্নতি 


১১৯ 
এই বাঁধ দ্বার | উপরুতত হইবে। ই্থার*কাছ এখ্নও 
" শেষ হর নাই । 

কেবল বাকুড়া জেলার জন্য প্রকাশিত কাগজ ভিন্ন 
অন্ত কাগজে এসকল সমিতির পুরা রন্তান্ত দেওয়| সম্ভব 
নহে। কিন্তু'এই জেলার জল সর্বরাঙ্তের জন্য যে চেষ্টা 
হইতেছে, তাহা থে প্রকৃত পথ এবং সমিতি গুলি যে 
অত্যন্ত ও একান্ত আবশ্তক সাতিশয় হিতকর কান 
করিতেছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । সমিতি গঠন করিতে 
হউলে প্রথমে কয়েক জন লোক সভ্য হন এবং সমবায়- 
সমিতিবিষয়ক আইন অন্সসারে আপনাদিগকে তদ্রপ 
সগিতি বলিয়। রেজিষ্টারী করেন। তাহার পর তাহার! 
নিজেরা টাদা করিয়। যে টাকা তুলিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া 
কেন্দ্রীয় সমবায়-ব্যাঙ্গ, হইতে আবশ্তটক-মত বাকী টাকা. 
পার করেন, এবং তাহার সদ দেন। এইবপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, 
একটি বাকুড়ায় ৪ একটি বিষ্ণপুরে আছে। 

এইসকল সমিতি বাহাতে জেলার সর্বত্র স্থাপিত হয়, 
তাহার চেষ্টা! জনসাধারণের ৭ গবর্ণ ঘেন্টের করা কর্তব্য । 
জনসাপারণ নিজেদের কর্তবা করিত আরম্ভ করিয়াছেন । 





তালড।ংর। রক্সিণী-খাল---বাঁধ হইতে তালডাংরা গ্রাম পধ্যন্ব 


১২৩ 


তাহারা জোট বাধিয়া স্বাবল্ন দারা নিজেদের ছত 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ত্তাহার দ্বারা আত্মশক্তি 
উপলব্ধি করিতেছেন। চাষের ফল হইতে তিন পক্ষের 
লোক লাভবান্‌ হন, রায়, জমিদার ও গবর্ণমেপ্ট | 
রায়ত্রা পরিশ্রম করা ব্যতীত সমিতি গঠন ও তাহার 
ঠাদ| দান দ্বার। নিজেদের কর্তব্য করিতে আরম্ত করিয়া- 
ছেন; বাঁকুড়া জেলার অধিকাংশ জমির জখ্দাির 
বর্ধমানের মহারাজাধিরাভ্র-বংশ এ-পধ্যন্ত কোটির অধিক 
টাকা বাকুড়া হইতে পাইয়াছেন, কিন্ত উহার জলেচনের 
জন্য আধ পয়সাও খরচ করেন নাই, অন্য জমিদারেরাও 
কি করিয়াছেন জানি প|; গবর্ণৃষেপ্ট, সামানা কিছু 
করিতেছেন। গবর্ণমেপ্টকে দেশের লোকে কোথাও 
কিছু করিতে বলিলে গবর্ণমেন্ট তাহাপিগকে প্রায়ই 
আত্মনির্তর ম্বাবলম্বন প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়! ক্ষান্ত 
হন। কিন্ত গত জাঙয়ারী মাসে লাট লিটন বীকুড়া দেখিয়া 
আপিবার পর থাকার ম্যাজিষ্টেট শ্রীযুক্ত ব্রক্দুর্লও 
হাজর| নহাখয়কে চিঠি লিখিয়া স্বাকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, থে, ছলসর্বরাহ-সমবায়-সমিতির কাজপগুলি 
খুবই উত্মাইগ্গব | - “এই-মকণ সমিতির মভোব। 
দেখাইয়াছেন, থে, দরিদ্র জনসম্ি দ্বারাও কিপ্রকারে ধন 
উৎপন্ন হইতে পারে, এবং আমি আশা! করি, যে তাহাদের 
দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে অস্থন্থত হইবে । আমি পূর্বে কোন 
কোন উপলক্ষ্যে বলিয়াছি, "যে, স্থানীয় লোকেরা যে 
পরিমাণ চেষ্টা করে, গবণমেন্টের সাহাধ্য সেই অন্পাতে 
হওয়! উচিত; এই নীতি অনুসারে বাকুড়ার লোকের। 
গবর্ণমেন্ট-সাহায্যের উপর বলবৎ দাবী স্থাপন করিয়াছেন। 
আমি এই প্রশংসনীয় চেষ্ট1 ভুলিব না, এবং দেখিব, যে, 
ইহ। যথাযোগ্য উত্সাহ লাভ করে|” 

গবণণমেন্ট একজন সুযোগ্য কৃষি ও জলসেচন 
এপ্রিনীয়ার এবং তাহার অধীনে একজন সার্ভেয়ার নিযুক্ত 


করিয়াছেন বটে। কিন্তু আরও অনেক কম্মচারী ও টাক] 


চাই। গ্রামে গ্রামে গিয়া. সমিতি গঠন করিতে লোক- 
মগের প্রবৃত্তি উৎপাদন ও তাহাদের দ্বারা সমিতি গঠন 
করান দবুকার। তাহার জন্য ,অনেক লোক চাই। যত- 


গুলি ছোট ননীতে সম্বৎসর জল বহে, তাহার নিকটব্তী 


পরবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১. 


[২৪শ ভাগ, ১মখণ 


স্থান জরিপ করিয়া বাধে নম্মা-আাদি প্রন্তত ক্করিবার জন্ত 


আরে! সার্ভেয়ার্‌ চাই । তা ছাড়া, কেন্ত্রীয় সমবায় ব্যাস্ক - 


গুলি যাহাতে সমবায় সমিতিগুলিকে খণ দিবার ' বন্য 
যথেষ্ট টাকা পায়, তাহার বন্দোবন্তও চাই.। বীকুড়ার 
অধিবাসী' বা'ৰীকুড়ার স্থাববসম্পত্তির মালিক যে-কেহ 
এই ব্যান্কের অংশীদার হইতে পারেম।' প্রথম বৎসর 
বাকুড়ার ব্যাঙ্ক শতকরা! ৭০ মুনফা দিয়াছেন শুনিয়াছি। 

গত দশবৎসরে বাকুড়ার দুইবার ছুভিক্কে সরকারকে 
মাড়ে তের লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইয়াছে । ইহা কেবল 
অন্নদান-আদির ব্যয়। এ-টাকা আর সরকারী তহবিলে 
ফিরির1 আসিবে ন1। ত। ছাড়া ছুবারে যোল লক্ষ টাকা! 
কষিখণ দিতে হইয়াছে । খণের কথ। ছাড়িয়। দিয়া আমরা! 
কেবল দানের টাকাটার বিষয়েই কিছু বলিতেছি। কয়েক 
বৎসর অন্তর দুভিক্ষ বাকুড়ায় প্রায়ই হয়। তাহা নিবারণের 
জন্য দুইবারে সব্কারী তহবিল হইতে যে সাড়ে তের লক্ষ 
টাক] বায় কথিতে হইয়াছে, তাহার একটি পয়সাও ফিরিয়া 
আসিবে না। কিন্তু যদি এ সাড়ে তের লক্ষ বা দশ লঙ্গ 
টাক। বাদ্ষে মজুদ রাখিলে তাহার যত স্থদ হইত, বৎসর 
বং্পঃ মেহ পরিমাণ টাক। জলসর্বরাহ-সমিতি স্থাপন ও 
তাহাদের নাহাধ্যার্থ গবর্ণ সেন্ট, ব্যয় করেন, তাহা হইলে 
মূলপনটাঁও বজায় থাকে, এবং বীকুড়া জেলায় দুভিক্ষও 
আর হয় না। লর্ড লিটন তাহার অঙ্গীকার অনুসারে 
বাকুড়াকে সর্কারী সাহায্য দিতে রাধ্য। সাহায্য 
করিবার যে উপায় আমর! নির্দেশ করিলাম, তাহা তিনি 
বিবেচন! করিয়। দেখুন । ঠ 

এখানে খ্রকটি অবান্তর কখ! বলিতে হইবে । অসহ- 
যোগ আন্দোলনের ফলে অনেক. লো গবর্ণ মেন্টের 


সহিত কোন সংশ্রব রাখার বিরোধী । বীকুড়া জেলায় 


যেসব জলসব্বরাহ-সমিতি হইতেছে, তাহা গবর্ণ- 
মেণ্টের আইন অন্থসারে রেজিষ্টারী হইতেছে, এবং 


 সবুকারী এপ্রিনীয়ার সাভেগ্নার প্রভৃতির পরামর্শীদিও 


তাহারা! পাইতেছে। তথাপি আমার বিশ্বাস এই, যে, 
এই জেলার কংগ্রেস্-কম্্ীদের এইসব কমিটি গঠনে 
লোককে" সাহায্য দেওয়া ও উৎসাহিত করা উচিত। 
শুনিয়াছি জেলার অসহযোগ-নেতা৷ অধ্যাপক অনিলবরণ 


১ম্র-সংখ্যা ) 


১২১ 





বাঁকুড়।-জ্রেলার একটি বাধের লক্‌-গেট বা! আটক-কপা'ট উপ্চাইয়! জল-প্রবাহ 


রায় সমিতিগুলির বিরোধী নহেন। তাহার মত ত্যাগী 
৪ বিবেচক লোকের বিরোধী না হইবারই কথা। 

গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ সংশ্রব ত্যাগ এ-পধ্যস্ত কোন 
অসহযোগী করিতে পারেন নাই । সকলকেই গবর্ণ মেণ্টের 
ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের সাহায্য লইতে হয়, সর্কারী 
বেলগাড়ীতে যাতায়াতও সকলেই করেন। ইহাতে 
কোন অপমান নাই, দাশ্তও নাই। কারণ আমরা, 
ব্যবসার নিয়ম অহ্ুসারে, যে যে স্থবিধ! পাই তাহার মূলা- 
স্ব্ূপ মাশুল দিয় থাকি । সমবায়-সমিতিগুলিও রেজিষ্টারী 
করিবার ফী দেন, ব্যাঙ্ক হইতে যে টাকা খণ গ্রহণ করেন 
তাহার সদ দেন, সর্কারী কৃষি এঞ্জিনীয়ার প্রভৃতির 
বেতন জন্রসাধারণের প্রদত্ত ট্যাক্স হইতেই দেওয়া হয়। 

অন্য সমুগদ় খবরের কাগজের মত মহাত্ম। গান্ধীর 
ইয়ং ইত্ডিয়া কাগজ, শ্ঠামস্থন্দর-বাবুর সাভেন্ট, অনিল- 
বরণ-বাবুর সারথি, চিত্তরঞ্ন বাবুর ফর্ওয়ার্ড, প্রভৃতি 
অসহযোগী কাগজ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা 
হইয়াছে বলিয়া কম ভাকমাশুলে যায়। সার্ডেন্ট ও 
ফর্ওয়ার্ডের কোম্পানী ছুটিও গবর্ণ মেপ্টের আইন অনুসারে , 
রেজিষ্টারী করা । অতএব, আশা করি লোকে ছুভিক্ষের " 
হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে জলসর্বরাহ সমিতি 
করিতেছে, তাহাতে কংগ্রেস-নেতাদের আপাত্তি বা অমত 
হইবে 71 বরং তাহাতে হার! উৎ্সাহই দিবেন । 

১৬ 


যদি সম্পূর্ণ বেসর্কারীভাবে জল জোগাইবার কোন 
বন্দোবস্ত কেহ করিতে পারেন, তাহা ত খুবই ভাল । কিন্তু. 
এ-জেলায় যাহা হইতেছে, তাহাতে বাস্তবিক লোকদের 
আত্মশক্তির বিকাশ হইতেছে । একটু আইনের সংশ্রব” 
আছে বলিয়া যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে 
তাহাকে মকলরকমে সর্কাদী ডাক টেলিগ্রাফ রেল 
বেজিষ্টারী প্রভৃতি বিভাগের সহিত পংশ্রব আগে ছাড়িতে , 
হয়। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন নাই ২ অধিকন্ধ তাহা 
দুঃশাধ্য। আমার মতে, আমর। সকলেই ধেনন আবশ্তক- 
মত সর্কারী ডাক টেলিগ্রাক রেল ও রেজিষ্টারী বিভাগকে 
আমাদের কাজে লাগাই, তেম্নি বাকুড়াবাসী আমাদিগকে 
সর্কারী সমবায় কৃষি শিল্প বিভাগগুলিকেও কাজে 
লাগাইতে হইবে । জল সর্বরাহ জীবন-মরণের ব্যাপার । 
আত্মসন্মান রক্ষা করা আবার প্রাণরক্ষা কর! অপেক্ষা 
আবশ্যক | বাকুড়াবানীকে ছুই চারি বংসর অন্তর দুর্ভিক্ষ" 
গ্রস্ত হইয়। বাহিরের লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা! চাহিয়া 
প্রাণ বাচাইতে হয় । এই অপমান ও লঙ্জ। হইতে বক্ষা 
পাইবার জন্য জল-সর্বরাহ-সমবায়-সমিতি গঠন সর্ববতো- 
ভাবে কর্তব্য। তাহা দ্বারা চাষের জল ও পানীয় জল 
উভয়ের' বন্দোবস্ত হটুবে। চাষ হইতে ধন হনে 
তাহার দ্বারা শিক্ষালাভ, ্বাস্থালাভ, ও অন্য নানাবিধ 


উন্নতির সুবিধা হইবে। 


১ ১২২ 


জপ ১ পাপ পপািসলিসিলশক পা তা পা তা তত ত পালি সস পানশশ্পাি পট পাটপাাসিসপিসপিশিস ৩ 


জল সর্বরাহ-ছাড়া এই জেলার কল্যাণের জন্য আরও 
নক-কিছু করিতে হইবে) কিন্তু জল সর্বরাহ কর! 
চা চাই। ইহা একান্ত প্রশ্নোজনীয়। 
গৌরবজনক মৃত্যুও পৃথিবীতে অনেকের হয়। কিন্ত 
দশ বৎসরে বাকুড়াম যে এক লাখের উপর লোক কমিয়াছে, 
ইহাতে কোন ,গৌরব নাই। যাহাতে লোকে অনশনে ও 
নিবার্্য ব্যাধিতে না মরে, তাহার চেষ্টা, আমর! যে যতটুকু 
পারি, করা কলের কর্তব্য। গ্রামের মায়েরা একক্রোশ 
ছুইক্রোশ তিনক্রোশ পথ ভীষণ রৌদ্রে হ্ঠাটিয়া এক এক 
কলসী জল কাদা হইতে নিষ্কাশনের চেষ্টা করিতে থাকিবে, 
ভুঙিক্ষে ও নান! রোগে হাজার হাজার লোক মরিবে, 
অথচ আমর! আলম্যে কালঘাপন করিব, ইখ| ঠিক নয়। 
সেইজন্ত আমরা মনে করি, গ্রলসর্বরাহ-সমবায়-সমিতি 
গঠনে  সাহাধ্য করা .সহযোগী অপহযোগী সরকারী 
বেসরুকারী সব লোকেরই কর্তব্য । 

, অনেক জায়গায় পুষ্করিণী, দীঘি, বাধ বা খালে বাধ 
দিয়। নিশ্পিত কৃত্রিম হুদ হইতে সহজে জল সেচনের উপা্র 
ন| হইতে পারে। কূপ হইতে বা অন্য নিম্ন স্থান হইতে 
উচু জায়গায় জল তুলিব'র জন্য পাম্প ব। দম্কল ব্যব- 
হারের আবশ্ঠক হইতে পারে। বাকুড়ানিবাসী অধ্যাপক 
যৌগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্ভাবিত একট পাম্প দ্বার 
তাহার বাড়ীর কুয়। হইতে একক্বন কামিন্‌ ( মজুরাণী ) 
স্থচ্ন্দে জল তুলিতেছে, গত খদর মাঘ মাসে দেখির। 
আপিয়াছি। কামিন্‌ তিন চারি ঘণ্টা জল তুলিলে৪ 
র্লাস্ত হয় না। যোগেশ-বাবুর ঘরকন্নার জল, বাগানের 
জল, তাহার পুত্রের পটারির জল, সব এই পাম্প দ্বার! 
" তোল! হয়। পেটেন্ট, লওয়া হইয়া গেলে ইহা তিনি 
্স্তত করাইয়া অল্প মূল্যে বিক্রী করিতে পারিবেন । 


পণ্য শিল্প 


চাষ এই জেলার লোকদের প্রধান উপজীব্য এবং 
চাষের উন্নতি ও বিস্তৃতি খুব হইতে পারে। তথাপি 
গুধ চাষের দ্বারা ইহার অধিবাসীদের যথেষ্ট ধনাগম ও 
উন্নতি হইবে না, এবং শুধু চাষেই সমস্ত বৎসর নিয়মিত 
পরিশ্রম করিবার অভ্যাস জন্মিবে না। ধনই সব-কিছু 


পরবাধী--বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ তাগ, টম খু 


২৯ ৮ ৯৮৯ পি পান ২০৭ এপ পাটি পাপা 


নহে। আলস্য প্যাগ করি পরিশ্রমে অন্তন্ত হ্ওা ও 
মনুষ্যত্বলাভের প্রধান উপায়। শ্রমশীলতা ব্যতিরেকে 
সদ্‌গুণশালী হওয়া যায় না। অতএব শুধু ধনের জন্য 
নহে, মানুষ হইবার জন্যও সমস্ত বংসর নিয়মিত শ্রম 
করিবার মত কাজ চাই। এইরূপ কাজ, চাষ ও পণ্য- 
দ্রব্য উৎপাদন, উভযপ্রকার বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা! পাওয়া 
যাইবে । 

ময্যত্থের কথা যখন উঠিয়াছে, তখন টি প্রসঙ্গে 
বলিয়া! রাখি, যে, সচ্চরিজ্ম না হইলে, কৃষি, শিল্প, বা অন্ত .. 
যে-কোন বৃত্বিই অবলম্বন করা যাক্‌ না, তাহাতে উন্নতি 
করা যায় না। কখন্‌ কোন্‌ জিনিষটি প্রস্তুত করিয়া 
দেওয়া হইবে প্রভৃতি বিষয়ে নিজের কথা রাখা, ঠিক্‌ 
সময়ে কাজে উপস্থিত হওয়া, এবং বিন তত্বাবধানেও 
নির্দিষ্ট কাল মন দিয়। কাজ করা, একটা কাজ হাতে লইয়। 
ছু-একদিন কাজ করিয়া তাহার পর বহু দিন অদৃশ্য না 
হইয়। যাওয়া, জিনিষের দাম ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে ক্রেতাকে 
না ঠকান, এইসমস্ত গুণ সচ্চরিতর লোকের থাকে ।৯ এই- 
সব বিষয়ে বাংলার অন্থান্থ স্থানের কারিগর ও শ্রমিকদের 
মত বীকুড়া জেলার কাধিগর ও শ্রমিকদেরও অখ্যাতি 
আছে। বেশী আছে কি কম আছে, তাহার বিচার 
করা কঠিন, তাহ| করিয়া! কোন লাভ নাই। দোষগুলি 
দূর করাই আসল কাজ। তাহা দৃষ্টান্ত ও স্থুশিক্ষা 
ভিন্ন হইবে না। ছুঃথের বিষয়, আমরা শিক্ষিত 
ব্যক্তিরাও অনেক স্থলে এইরূপ দোষে বৌধী। স্থতরাং 
আমর! ষদি অন্যকে শিক্ষা দিতে চাই, তাহ! হইলে 
আমাদিগকে নিজেই আগে ভাল হইতে হইবে। 

ব্যভিচার, মাত্‌লামি প্রভৃতি গুরুতর দোষ ষে দূর 
করিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

অন্তান্ত জেলার মত এই জেলায় খনিজ প্রাণিজ ও 
উদ্ভিজ্জ কি কি জিনিষ পাওয়া যায়,এবং তাহার কোন্গুলি 
মানুষের কাজে লাগে বা লাগিতে পারে, তাহার একটি 
বিবরণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহার 
পর দেখিতে হইবে, কোন্‌ কোন্‌ জাতের লোকের আগে 
কিকি কৌলিক কাজ ছিল, এখন কি কি আছে, ওকি 


পরিমাণে আছে। কৌলিক কাজ কাহাদের সম্পূর্ণ বা 


১ম সংখ্যা ] 
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বাকুড়া জেলার একটি বীধের লক্‌-গেট বা আটক-কপাট 


কতক গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত এবং সেই কারণে তাহাদেয 
সংখ্যা হ্বাস হইতেছে কি না, তাহার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে 
হইবে। যাহার্দের কৌলিক কাজ একেবারে বা কতক 
গিয়াছে, তাহাদিগকে পুনরায় সেই কাজে লাগান যায় 
কি না, নতুবা নূতন কি কাজ দেওয়া যায়, তাহ| বিবেচন! 
করিতে হইবে । 

এই-নকল অনুসন্ধান ও তত্বনির্ণয়ের সুবিধা! গবর্ণ - 
মেণ্টের যেমন আছে, অন্ত কাহারও তেমন নাই । কিস্ 
গবর্ণ মেন্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। 
জেলার কংগ্রেস-কর্্ীরা এই কাজটির ভার লইলে খুব 
ভাল হয়। বীকুড়া-সশ্মিলনীও এই কাজটি করিলে তাহার 
কর্তব্ই করা হইবে। আমরা যে-সব বিষয় সম্বন্ধে 
লিখিতেছি, সেই সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান আহরণ ও বিস্তার 
এবং ততন্বিষয়ে আল্োন্ঠনা করিবার জনা জেলার 'একটি 


মাসিক কাগজ থাকা উচিত। ত্রৈমাসিক "বাকুড়া-লক্্মী” 
আছে বটে, এবং ইহাতে বেশ দরুকারী লেখাও বাহির 
হয়। কিন্তু ইহা নিয়মিতরূপে বাহির হয় না। একটি 
মাসিক কাগজ বাহির হওয়। উচিত এবং তাহা বাকুড়া- 
সশ্মিলনী বাহির করিলেই ভাল হয়। 

বাকুড়ায় যে যে পণ্যশিল্প আগে প্রচলিত ছিল বা এখনও 
আছে, তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি, বিস্তারিত বৃত্তান্ত 
দিবার স্থান হইবে না । আগে কাপাঁসের চাষ ও চরুকায় 
স্তা কাটা খুব প্রচলিত ছিল। এখনও অল্ল পরিমাণে 
আছে, কিন্ু তাতিরা প্রায়ই কলের স্ৃতায় কাপড় বুনিয়া 
থাকে । তাহাতে তন্তবায়জাতীয় সকলের না হউক, 
অনেকের অন্নসংস্থান হয়। নানাবিধ পণ্যশিল্প সম্বন্ধে 
আমরা কতকগুলি সংঘাদ “্বীকুড়া-লক্ষমী” হইতে "পহকলজন 
করিং। দিতেছি । 


১২৪ 
এই জেলার পূর্বে রেশমী গ্তা হইতে গরদ তসর ইত্যাদি নান! 

, জাতীয় রেশমী বস্ত্র বহ পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে চালান 
হইত; বিষপুর অঞ্চলের তাতিরা এই শিল্পের জন্া প্রসিদ্ধ। 
ব্ীফুড়ার অন্তঃপাতী গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, বিরসিংপুর প্রভৃতি 
গ্রামের ও. বড়জোড়া সোগামুখী প্রভৃতি অঞ্চলের ভাতিরাও রেশমী 
বন প্রস্তুত করে। জেলার স্থানে স্থানে গুটিপোকর চাবও 'আছে-_ 
তুতিয়া নামক এক শ্রেণীর মুসলমান এই কাজ করে। তাহাদের 
অবস্থা “বড়ই হীন । মুর্শিদাবাদ, মালদহ ইত্যাদি জেল! হইতে তাহার! 
বীজ আনেএক্লিন্ক আগের মত ফল হয় না। নাধূনিক বিজ্ঞানসম্মত 
উপায় -তীবার্নী, থে নাই এবং অস্থাস্ত - ব্যবসায়ীর মত ইহায়াও 

মহাজনের অস্তাচার ভোগ করে। 

- এখানকার .কাঁসা-পিতলের বাসন প্রসিদ্ধ। 
খাগড়াই বাসনের সমকক্ষ না হইলেও অন্ঠান্ত জেলায় ইহার বথেষ্ 
আদ্বর আঁঞ্ছে ও প্রতিবংসর এই জেলার কারিকরের প্রস্তুত 'বছ সহ্‌ত্র 


টাকার বাসন বীকুড়ার.. বাহিরে রপ্তানী হয়।. ইহাদের উন্নতি সাধন. 


করা প্রয়োজন । 

বাড়া সহচর .ও সন্মিকটবন্তাঁ করেকটি খ্বামে ভাল ভূত প্রহ্থত হয়। 
ইন্থারা কলিকাতার . বাঁ বিলাতের প্রস্তুত চামড়া লইয়! কাজ করে। 
ইহা ছাড় মফংস্বলে অনেক . মুচি নিগেদের গ্রাম্য: প্রণালীতে চামড়া 
প্কস্‌* করিয়। বাবহার করে। চাম্ড়। প্রস্তত করিবার উপধ্োগী 
অধিকাশে পদার্থ ই: বাকুড়ার জঙ্গলে হুলভ, হ্তরাং এখানে চেষ্টা 
করিলে আধুদিক" বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাম্ড়। 'কস্‌ করিবার উপায়. 
অন্ঠি সহজেই প্রচ্সিত হইতে পারে 


* বীকুড়। জেলার অন্তর্গত এ।সপুরের তৈষ়ারী ছুরি চি গর 


প্রভৃতি ইল্পাত ভ্রবোর নামও উল্লেখযোগ্য ৷ বাংল! দেশের মধ্যে 
শামপুরের'ছুয়ি কীচি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 


১৯২২ সালে বীকুড়ায় যে স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনী 


হইয়াছিল, তাহাতে 
“জেলায় প্রস্তুত শঞ্খনির্শিত নানাবিধ সৌখীন দ্রবা, পিপ্তল-কীসা- 
রত বিবিধ বাসন, এবং লাহ। ও রেশম শিল্প দ্রব্যাদি প্রদর্শিত 
ইইযাছিল।:. বীকুড়া . ঞ্রের। কো-অপারেটিভ, ইন্ডাষ্্ীয়াল ইউনিয়ান 
হুইতে এখানে ভাতিগণের তৈয়ারী নানটউ্কারের চাদর গাম্ছ! ঝাড় 
সরু ও মোট। ধুতি সাড়ি, জামার ছিট, টুইল, তোয়ালে প্রত্ুতি উ-কৃষ্ট 
বস্ত্রাদি ও সানীর কৃস্তকারগণের ভৈয়ারী মাঁটার নানাবিধ জিনিষ 
দেখিয়! দর্শকমাত্রেই প্রশংসা করিয়াছিলেন । বিুপুরের রেশম ও 
. পরাটবস্ত্ের উল্লেখ বাছুল্যমাত্র। কারণ ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তথাকার 
বাবু রামসর্ব্ধ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের কাশিক্পন্রবাদি দেখিয়া দর্শকগণ 
' প্রকৃতই আনন্গলাত করিয়াছিলেন । এ-সকল শিল্পপ্রবা বিখ্যাত বিলাতী 
কাঠ শিল্পাপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।” 


নানা রকম শিল্পের উন্নতির স্বন্য চেষ্টা এই জেলায় 
কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে! মুচিদিগকে আধুনিক প্রণালীতে 
.শ্বাষ্ড়া পরিষ্কার ও কষ করিতে শিখাইবার চ্ষটো 
“হইতেছে ।- ইহা স্থায়ীভ।বে হওয়া উচিত। 


 . অরঠখানুকার .জালবাপার ও নৃতনচটার মুচির। কেহ কেহ এই কায 
প্রণালী পরিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রয্মোজনীয় মসলা আনাইয়া 
চাম্ড়া কধায় করিতে মারম্ত করিয়াছে এবং কেছ বা কুষ্টুফেস, 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


পাপশািতা পাত পা পাপা ও পপি পিপি পাপী পাশ 


বা চাকচিক 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
মপিবাগ জারী করিমাছে। ্াজলঘাটা, কোতনপুর, শিরোমধ্তিপুর 
খানার কয়েকজন মুচি প্রথম হইতে সর্বদা এখানে থাকিয়! আন্ীব 
আগ্রহ এবং বঙ্ত সহকারে এই কাজ শিক্ষা করিয়াছে । খুষ্টিয়ান গ্রামের 
ছঙজজন ভগ্রলোক 'এই শিক্ষাদানের ফলে অতিশয় উপক্লার 
পাইয়াছেন। তাহারা নিঞ্জ হাতে ক্রোম্‌ চাম্ড়। তৈয়ারী করিতেছেন 
এবং মেশিনের অনুকরণে একটি পালিশ করার যস্ত্রও একটি _রোঁলার 
যন্ত্র কাঠ দ্বারা তৈয়ার করিয়াছেন । এই শিল্প শিক্ষা করিয়! এবং নিজ 
হাতে চাম্ড়। কমার করিয়া ৮ ছোহাতে ছাদের 
উন্নতি হইতে পারে । 


.*এই জেলায় কাচা চাম্ডা-অনেক' পাঞ্জা যায়, এবং 
৯7. 


' কষ করিবার জন্য শাল অঞ্জন ও আমন গাছের ছাল 
এবং হরিতকীও প্রচুর পাওয়া যায়। স্থতরাং চামড়া কষ, 
করিবার এবং চাম্ড়ার জিনিষ ্ত্তত করিবার ব্যবস্! 
এখানে খুব চলিতে পারে। 

রেশম চাঁষ বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ প্রতাতচন্ত্র চৌধুরী 
মহাশয়ের সহিভ পরামর্শ করিয়! স্থির হইয়াছে, যে ওন্দা! গ্রামের 
নিকট ২* বিঘা জমি গ্রহণ করিয়া রেশম-কীট জনন ও পালন করা 


হইবে। ইহাতে বীকুড়ার রেশমপ্রস্তুতকারীগণেব যে প্রভূত উপকার 
সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । 


পুনিনোল, চিঙানি ও মোড়ার গ্রামে রেখম শিল্পের 


প্রবর্তন ও উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। 
এই জেললায় অনেক তাল-গাছ আছে। তাহার রস 
হইতে গুড় চিনি ও মিছরী প্রস্তত হইতে পারে । 


ঘর ছাইবার জন্য রাণীগঞ্জের টালির কথা অনেকেই 
জানেন। এন্ূপ টালি বীকুড়া পটারিতে প্রস্তুত 
হইতেছে। অধ্যাপক যোগেশচন্ত্র রায়ের পুত্র' প্রযুক্ত 
অনস্ভকুমার রায়, এম্এস্সী, ইহার কর্তা"। আমরা! এই 
পটারি ও তাহাতে প্রস্তত টালি এবং জল নিঃসারণের 
নল মুরি প্রভৃতি দেখিয়াছি; প্রস্তুত করিবার প্রণালীও 
দেখিয়াছি। আমাদের বিবেচনায় জিনিষগুলি ভালই 
হইতেছে। প্রতিবৎসরই গ্রীন্মকালে কোর্দ না কোন 
গ্রামে আগুন লাগার সংবাদ পাওয়! যায়, তাহাতে কখন 
কখন পাড়াকে-পাড়! পুড়িয়া যাঁয়। খড়ের চালে আগুন 
লাগার ভয় সর্বদাই থাকে। তা ছাড়া আঙ্জকাল .খড়, 
বংশ, দড়ি, বাটি, সবই আক্রা হইয়াছে, মজুরের বেতনও 
বাড়িযাছে। টিনের বা “করগেটের” চাল কেহ কেহু 
করে "বটে: তাহাতে ঘর ভয়ানক গরম ও অস্বাস্থ্যকর 
হয়। এ অবস্থায় টালির বাবহীর. স্থবিধাজ্জনক এই 





'১ধসখ্যা ] 


এপেপেপীীশিাশীশিটি পির পপি তি তত 


শিল্পটির দ্বার! বহরোক প্রতিপানিত এবং শিক্ষিত 
হইবে। 


১৯২১ সালের সেন্সস্‌ অন্ুসারে এ-জেলায় কয়লার 
খনিরু সংখ্যা ছুটি; তাহাতে মোট ৫৩ জন (লোক কাঁজ 
করে। স্থতরাং খনি ছুটি ছোট । এ-জেলায় অন্যান্য 
খনিজদ্রব্যও আছে, কিন্তু তাহা বাজে লাগাইবার কোন 
আয়োজনের উল্লেখ নাই। ছুতারের কারখানা ১টি, 
পিতলের ব্সনের কার্খানা ২টি, চাল প্রস্তত করিবার 
কুল ২টি প্রড়ৃতির উল্লেখ আঁছে। সব রকম কারখানায় 
মোট ৪৫১ জন পুরুষ ও স্ত্রীলোক কাজ করে। ইহা 
খুবকেম। | 

নিজের নিজের সহরে ব! গ্রামে থাকিয়াই যাহাতে 
অধিকাংশ লৌক কোন না কোন শিল্পের কাজ করিতে 
পারে, এবূপ বন্দোবস্তই প্রার্থনীয়। 

“বিষুপুর শিল্পবিদ্যালয়”। * 


আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কোন কোন রকমের শিল্প 


বাকুড়ার উন্নতি 


১২৫" 
নিয়মিতরূপে শিখাইবার চেষ্টা “বিষুগপুর *শিল্পবিদ্যালয়ে”_. 
৮ 

হইতেছে। 
বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে সাধারণ এবং উচ্চ" অজের বরন, তুলার 
সৃত! ও রেশমীস্থত। রংএর এবং নুত্রধরের কাযো দেশীয় এবং আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক যয্ত্রাদির সাহায্যে উদ্নত প্রণালীতে শিক্ষ। দেওয়! হয়। 
শী্ই লোহার, পিতলের ও টিনের কারখানা খোল! হইবে। সেখানেও 
উপযুক্ত প্রণালীতে শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। নিরক্ষর ছুতার 
তস্তবায় ও অন্তান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত-তদলোক ছাত্র--এই ছুই শ্রেণীর 
ছাত্রই ভর্তি করা হয়। নিরক্ষর ছাত্রদদিগকে কাধ্যোপবোগী বাঙ্গাল! 
লেখীপড়। ও অন্ধ শিখাইর! লওয়| হয়। স্কুলে প্রতি বিভাগে এক 
বংসর কাঁধা শিক্ষা করিতে হইবে । ফোন ছাত্র. ইচ্ছা! করিলে এক 
বিভাগের কাষা শেষ করিয়া অন্য বিভাগে তর্তি হইতে পারে । লে 
বর্তমানে কোন মাসিক বেতন দিতে হয় না। তবে ভর্তি হইবার সময় 
“কশ্থান্‌ ফি” বাবত «২ টাক! জমা দিতে হয়।  ক্কুলের কৃধ্য শেষ হইলে 
ছাত্র এই টাকা ফেরৎ পাইবেন। স্কুলের সন্লিকটেই' ছাত্রীবাস জাছে। 
ছাত্রবানে থাকিবার কোন ভাড়। দিতে হয় ন।। অন্য খরচ মাসিক 
৮২ আট টাকা মাত্র। স্কুলের শিক্ষক ছাত্রাবাসে থাকেন। ছেলেদের 
তন্বাবধানের বেশ সুবন্দোবস্ত আনে | স্কুলের ছাত্রের। যে-সব জিনিষ 
তৈয়ার করিবেন, তাহার আবশ্যক দ্রব্যাদি স্কুল হইতে দেওয়া! হয়। 
জিনিষ বিক্রয় হইলে ছা'্র লাশের ছুই-তৃতীয়াংশ' এবং ক্ষুল-কমিটি 
একতৃতীয়াংশ পাইবেন। যতদুর দেখা" যায় পরিশ্রমী ও অধ্যবসারী 
ছাত্র হই মাসের পরে নিজের পাই-রচ নিজেই রোজ গার করিতে সঙ্গম 





বিস্ুপুর টেক্নিক্যাল্‌ স্কুলেব কয়েকজন পুভাদুধ্যায়ী ব্যক্তি ১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বিষুপুর টেক্দিক্যাল্‌ কুলের রদ্ধনশাল। ও বাংল। পড়ানোর ঘর। বামে-_আপিম ও গ্রন্থাগার : দক্গিগা-_ছাঁত্রাবাস। 


হন। মোট ২* টাক। খরচ করিয়। এখামে এক বৎসর কাধ্য শিঙগ। 
করিলে প্রত্যেক ছাত্রই অনায়ানে স্বাধীনাবে তাহার জীবিক। উপর্জন 
করিতে পারিবেন, ইহা! নিঃসলেহে বল! যায়। বর্তমানে এই 
বিদ্যালয়ে ভিন্ন জেলার ছাব্রসংখ্যাই বেশী । এই বিদ্যালয়ে নিপ্ললিখিত 
জব্যাদি সলভ মুলো ক্রয় করিতে পাওয়। যায় £-_ধুতি, গাম্ছা, তোয়ালে, 
মশারির ফিতা, বিছানার চাদর, লেপের ওয়াড়, কোটের ও শার্টের কাপড়, 


গরমের থান ইত্যাদি; টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আল্মারী, খড়ম, 


দোরাতানী, কটোক্রেম্‌, কপাট, চৌকাট, বার ইত্যাদি। 
এই শিল্পবিষ্ঠালয় আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ইহ! 
বেশ উচু, খোলা ও স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত। * ছাত্রদের 
শিক্ষার ও বাসের বন্দোবস্ত ডাল। নানা-প্রকার হুন্দর 
তোয়ালে, স্থতি ও রেশমী 2 কাপড়, কাঠের নানাবিধ 
আস্বার বিক্রীর জন্য রহিয়াছে দেখিলাম | নিকটস্থ 
বনের নানাপ্রকার কাঠ কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে 
দেখিলাম। লাল পল্সের মত রং একরকম কাঠ আমার 
বেশ ভাল লাগিয়াছিল। বিষ্ুপুরের মত ছোট 
একটি মহরের লোকেরা ইহার জন্ত থোক পঁচিশ হাজার 
টাকা দিয়্াছিলেন, এবং এখনও অনেক টাকা মাসিক 
াদা দেন। ইহা প্রশংসার কথা। আরও অনেক 
টাকার দরৃকার। অন্ত জেলার ছাত্রই এখানে বেশী । 
স্থতরাৎ বঙ্গের সক্ল জায়গা হইতে এই বিদ্যালয়টির 
“আস।হাধ্য পাইবার ভাষ্য দাবী আছে। বর্ধমান রাজবংশ 
বিষ্কুপুরের রাজবংশের বহুবিস্বৃত জমিদারীর এখন মালিক। 
ছহারাজাধি রাজ এই ঘিস্তালয়ক্ষে এক্ষকালীল একলক্ষ টিকা, 


এবং মাসিক ৫০* টাকা দিলে যথোপযুক্ত কাজ হয়। 
ইহার মাসিক খরচ ২৮৫ টাকা হয়। তাহার মধ্যে ১৩৫ 
টাকা সর্বসাধারণকে চীদা ম্বার। তুলিতে হয়। অন্ান্ত 
বৃত্তান্ত মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট ও শিল্পবিষ্ভালয়ের প্রধান 
উদ্যোক্তা: ও সভাপতি শ্রীযুক্ত কুষ্ণগোপাল ঘোষের 
নিট প্রার্থব্য। রি 


স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 


ম্যালেরিয়া ও কুষ্ঠরোগের প্রাছুর্ভডাব এই জেলাগ্ন 
কোন্‌ কোন্‌ অংশে কিরূপ, তাহা চৈত্রমার্সের প্রবন্ধে 
বলিয়াছি। ইহার স্বাস্থ্যের উন্নতির অন্ত পূর্তকারধ্য কি 
কি আবশ্ক, তাহা! সর্কারী স্বাস্থ্যবিভাগের . লোকদের 
সমস্ত জেল! ঘুরিয়! স্থির কর কর্তব্য, এবং কর্তব্যনির্ণয় 
হইয়া গেলে তাহা সম্পন্ন করা উচিত। বিষুপুর 
মহকুমার সব স্থানেই জল-নিঃসারণের স্থবন্দোবস্ত নাই, 
এবং চাষের জন্য নদীতে বীধ দিলেই তাহার দ্বারা 
ম্যালেরিয়ার স্্টি হইবে, সেম্সস্‌ রিপোর্টের এই "ধরণের 
মত ঠিক্‌ নয়। বাঁধ দিয়াও দেশকে স্বাস্থ্যকর রাখিবার 


" এক্জিনীয়ারিং ব্যবস্থা হইতে পারে। তত্র স্বাস্থ্যতদ্ব 


প্রচার এবং জঙ্গল ডোবা আদি পরিষ্কার করণ প্রভৃতি 
যে-সব ফাঞ্জ লোকেরা নিজে করিতে |পারে, তাহাতে 
ভাঙাদিগকে প্রবৃত্ত ৮:17 উচিত । জেলার কষি ও 
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বাকুড়ার উন্নতি 





বিধুপুর টেক্শিকল স্কুনের হুতআধরের কাস শিখিবার শ্রেণীর কার্ধযরত ছাত্রগণ 


'হতসাধন সমিতি এবিষখে মুদ্রিত উপদেশ কিছু প্রচার 
করিয়াছেন। কিন্ত নিরক্ষর দেশে মুদ্রিত উপদেশের 
কার্ধ্যকাস্সিত! বেশী নয়। সেইক্জন্ত শিক্ষাবিস্তারের 
প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হর। স্বাস্থাতত্ব প্রচার 
সম্বন্ধে কুংগ্রেসকর্খ্ীদিগের এবং বাকুড়া-সশ্মিলনীরও 
কর্তব্য রহিয়াঙ্ছ। 

ভাল প্রানীয় জলের অডাবে অনেক পীড়া ও 
সাধারণতঃ স্বীস্থহানি হয়। চাষের নিমিত্ত পল 
মর্বরাহের যে-সব বন্দোবস্ত হওয়া উচিত এবং ক্রমশঃ 
হইতেছে, তাহার দ্বার! পানীয় জলের অভাবও দূর হইবে। 
অবশ্ত পুরুষ ও স্ত্রীলৌকদিগকে পানীয় ক্গলের পুকুর দূষিত 
না-করিতে শিখাইতে হইবে । 

ম্যালেরিয়া কালাজর ওলাউঠ। ইন্ফ্লুয়ের! কুষ্ঠ 
প্রভৃতিতে চিকিৎসার অভাবে বিস্তর লোক্,মারা যায়। 
অথচ চিকিৎসার যথেষ্ট বন্দোবস্ত নাই । এই জেলার ৪টি 


সহর ও ৩৯৯৯টি গ্রামে ১০,১৯,৯৪১ জন মানুষর বা7। 
ইহা আমতনে ২৬২৫ বর্গমাইল। এত বড় ভূখণ্ডের 
এত লক্ষ মানুষের জন্য মোটে ছুটি হাস্পাতাল আছে। 
ছাটই মিউনিসিপ্যালিটির । ত। ছাড়া মেয়েদের জন্য একটি 
ডাফ্রিন্‌ হাস্পাতাল, এবং পুলিস কম্চারীদের জন্য একটি 
হ্বাম্পাতাল আছে। সর্বসাধারণকে বিনা! মূল্যে বধ 
দিবার ডিম্পেন্সারী মোট ১৪টি আছে। পুলিস 
হাস্পাতাল বাদে অন্ত হাম্পাতাল ভিনটিকেও ইহার 
মধ্যে ধর| হইয়াছে। প্রত্যেক ১৮৮ বর্গমাইলে একটি 
করিয়। দাতব্য ওধধালয়! ইহ। নিতাস্তই অপ্রচুর। 
মানুষগুস্তি হিসাবে প্রতি ৭২৮৫৩ জন মানুষের জন্য একটি 


* করিয়া দাতব্য উধধালয় আছে! দাতব্য উধধালয়গুলির 


ছয়টি ডিষ্টিক্ট বোর্ডের ; বোর্ড আর-একটি খুলিবেন। নফর- 
চন্ত্র কোলে ধধালযটি সম্পূর্ণ বেসর্কারী। মার্লিীী-* 
বেসরুকারী উঁধধালয় কিছু সাহায্য পান। বাকুড়ার 


১২৯ 


অধিকাংশের মালিক বর্ধষানের মহারাজাধিরাজের এদিকে 
“চা ী্রাৎ নাই। : ৮৭ 

এত. ভূখণ্ডে এএতগুলি. সহর ও থরাের দশ 
লক্ষেরপুঁসির লাকদের অন্ত চিকিৎসক কত আছে, তাহা 
নির্ণয় করা খবাডিন।. কবিরাজী চিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথী 
চিকিৎ্ঁকর জুন. করেন, এবং তাহারা কিরূপ শিক্ষা 
পাইয়াছেন,এ্রাহার কোন আঙ্মানিক তথ্যও সংগ্রহ 
করিতে পারি: আাই।- সবহারা, ' এলোপ্যাথী চিকিৎসা! 
কক্ষেন, ডাহাদের সংখ্যা, যে-সব পাস্করা কম্পাউগ্ডার 
চিকিৎসায় কিছু নাম করিয়াছেন, তাহাঙদিগকেও ধরিয়া 
মোট. আন্মানিক . ১২ জন হয়। মেডিকেল কলেজ 
ও স্কুলের পাস্কর। ডাক্তারের সংখ্যা আন্ছমানিক ৭ 
হইবে। সংখ্যাপ্তর্লি একেবারে নিভূ্ল নহে। পৃরা 
১২৭ জন্ঘচিকিৎসক ধরিলেও দেখ! যায়, যে, প্রতি 
৮৫** 'জন লৌকের জন্য একজন ডাক্তার আছেন। 
ইছাতেও ঠিক ধারণ! হয় না। কারণ, সহর কয়টি ও বড় 
গ্রামখুলিতেই “চিকিৎসকেরা বেশীর ভাগ থাকেন। 
বাকী জায়গার লৌকৈর দূরত্ব ও দারিদ্র্যবশতঃ চিকিৎ- 
'সকের সাভাষা পায় ন1। 


চিকিৎসা-বিদ্যালয় 


জেলার চিকিৎসকের অভাব দুর করিবার জন্য, 
ৰাকুড়া-সশ্মিলনী কর্তৃক বাকুড়। মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত 
হইয়াছে। ইহার বিবরণ গত ধৎসরের আফা ও শ্রাবণ 
সংখ্যায় দিয়াছি। ইহা সহবের বাহিরে অতিশয় উচ্চ, 
খালা, বিস্তৃত, স্থাস্থাকর স্থানে অবস্থিত.। ছাত্রদের 
অধাপনাকক্ষ, ছাত্রাবাস, খেলিবার জায়গা, প্রভৃতি 
উতরষ্ট। আমি যখন গত মাঘ মাসে উহা দেখিতে 
গিয়াছিলাম, তখন ছাত্রদের সুস্থ বলি ও উৎসাহপুর্ণ 
চেহার! ' দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। সহর হইতে 
ইহা এক্সপ দুরে, ঘে, তথাকার চিন্তবিক্ষেপের কোন কারণ 
এখানে নাই। 
এ২ ' শর-ব্যবচ্ছেদের ঘরটি বিদ্যালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 
' ধৌলাপ্মীঠের মধ্যে স্থিত । আমি' যখন গিয়াছিলাম, 
তখন দেখিয়াছিলাম, যে, তিনটি 'শব তিনটি টেবিলে 


প্রবাসী--বৈশাখ) ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ; ১ খণ্ড 


আছে, ব্যবচ্ছেদ আরত্ত হইয়াছে, তা ছাড়া আরো! আনেক, 
টেবিলে শরীরের ভিষ্ন ভিন্ন অংশ রহিয়াছে. : 

শিক্ষাপ্রার্ত ছাত্রেরা. যাহাতে সাধারণ গীড়ার চিকিৎসা 
করিতে পারে, কখন্‌ ঘোগ্যতর ডাক্তার ভাকা উচিত 
তাহা স্থির করিতে পারে, স্বাস্থাতৰ প্রচার করিস্তে ও 
স্বাস্থারক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারে, এইরূপ পিক্ষা 
মেডিক্যাল কলেজের পাস্‌্করা অধ্যাপকের] এখানে 
দিয়া থাকেন। স্থানীয় ওয়েস্লিয়ান কলেজের ক্ন্সিপ্যাল 
ব্রাউন সাহ্বে ইহার অবৈতনিক তন্বাবধায়ক ৷ তিনি 
মর্ধ-বধ জনহিতকর কার্যে উৎদাহী। : গ্রামে থাকিয়া 
সন্তষ্টচিত্তে চিকিৎস! কার্ধ্য ব্রতী থাকিতে ' পারেন, এই- 
রূপ চিকিৎসক প্রস্তত কর এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য । 

ইহা বাকুড়ায় অবস্থিত হইলেও "ইতিমধ্যেই কুড়িটি 
জেল। হইতে ছাত্র আরসয়৷ ইহাতে ভর্তি হইয়াছে। 
তাহদের নাম ও ছাত্রসংখা। দিতেছি । বীকুড়া ৩৮, 
মেদিনীপুর ১১, বর্ধমান ৫, বীরভূম ৯, হুগলী ৩, মানতৃম 





জীধুক্ক খষিবর মুখে।পাধ্যায় 


"আদ প্যা), 


০২ চৰিশ' সরবগণা ২ পাব্মা সর ফরিদপুর ২ চাকাণ১২, 
মৈমনসিংহ ১১. মুর্শিদাবাদ. ৩, রাজনীহী ২, বরশীর. ২, 
শাহাবাদ ১, চট্টগ্রাম ১, ন্রোস্ধাখালি ১ক্রিপুরা & উট 

৩ জলপাইগুড়ি ১ মোট, 8৫51 এ ্ 

এড দূর দূর স্থান হইতে ছাত্র আলায় বুঝা যাইতেছে, 
যে, ইহা দেশের একটি অভাব পুর্ণ 
ইহা সকল-জেলার লোকদেরই সহান্ুতূতি ও সাহায্য 
পাইবারু অধিকারী। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরের” কৃতপূর্ব 
প্রধান বিচারপতি কলিকাতানিবাসী শ্ীযুক্ত খবিবর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকে একটি বৃহৎ দ্বিতল অটালিকা 
ও৭ছোট ছোট আরও পাকা! ঘর এবং ছুটি পুকুর, টেনিস্‌ 
ফুটবল প্রভৃতি খেলিবার জায়গা, সব্জী বাগান, ইত্যাদি 





সমস্থিত' মজবুত বেড়া দিয়া ঘেরা ৭ বিঘ! জমী দান. 


করিয়াছেন। এই সম্পত্তি তিনি বাকুড়ার লোকপুর 
পল্লীতে নীলকর ইংরেজ কোম্পানীর নিকট হইতে 
কিনিয়াছিলেন। মেডিক্যাল স্কুলের কাজ অনেক দিন 
. হইতে এইখানে হইতেছিল। দাতার সর্ত অঙ্সারে 
বার্ষিক মেরামৎ খর্চার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষ দশহাজার 
টাকার ওয়ার বণ্ত ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের 
একাউন্টেন্ট, জেনারেলের হস্তে গচ্ছিত রাখায়, এক্ষণে 
তিনি উহা! রেজিষ্টরী করিয়া দান করিয়াছেন। এখন 
সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারে, এ জেলার বৃহত্তম 
জমিদার “বন্ধমানাধিপতি কি দিবেন” বিষ্ালয়টির জন্ 
আবশ্বক ১০* শ্যা-বিশিষ্ট হাস্পাতাল' তিনি দিলে 
আমরা স্টতিশয় রুতজ্ঞ হইব । 


এই জেলাস্ধ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা কুঠরোগেঁর 
প্রাছর্ভাব-বেনী। ইহাক্ষে এমন গ্রাম আছে,.যে, তাহাকে 
কুঠীর :গ্রাষ' ধলিলেও: চলে । অস্ততঃ একজন অভিজ্ঞ 
চিকিৎসককে: গর সেন্ট, ধা ভিটা, বোর্ডেক, পক্ষ হইতে 
রাখ| উচিত, ধিনি'সমস্ত জেলায় কুষ্ঠের সংক্ামকতা, 
ও তাহা হুইতে 'রঙ্কার উপায় বুঝাইুয়া দিবেন। ইহা 
কংখ্রনকগমীদের রী বাকড়াস্িলনীরও কাজ। বুটের 
যে নৃতন ইবন চিকিৎস হইয়াছে, জর্ঠীরগ প্রচলন 
খুব দর্কার। আমরা যতদুর জানি, এখন বীৰুড়া 


১৪৭ 


' মিত্রের ্বার"এই চিকিৎসা হইতে পারে”. 


। অতএব 


... বিকার. ৯৯, 





সরের টা ও হাস্পাতুলে এবং ভীকরার কারক 





রিয়া মিশনারী চিকিৎসক ভাজার ভোর 
চিকিৎসা করেন।” ছুঃখের বিষয় বেলী রোগী: হসা- 
প্রার্থী নন্ধে। 

ুষ্ঠের প্রাছুর্তাব এই জেলায় কেন এত 'ঘেশী, এবং 
কোন্‌ কোন্‌ জাতির মধ্যে কি কারণে বেশী,ঙাহার বৈ 
নিক অহুসন্ধান হওয়া উচিত; এ অঞ্চলে একটি চল্তি 
মত আছে, যে, ছুশ্চরিত্রভাজনিত ব্যাধি হইতে ইরা 
উৎপত্তি হয়। এই মত কত দুর সত্য বলিতে পারি, 
তস্তিন্, সংক্রমণ * ধারা সংলোকদেরও হইতে পারে। 
এ অঞ্চলে অবনত কোন কোন পনির স্ত্রীলোকদের 
সহিত কতকগুলা তথাকবিত উচ্চতর শ্রেনীর পুরুষদেরও 
ব্যভিচার বশতঃ কুৎসিত রোগ বেশী হয়, তাহা তথাকার, 


কোন কোন চিকিৎমককে বলিতে শুনিয়াছি। ইহ! 
সতাও বটে, ধে, অনেক পনিষ্ব" ১০ দ্উচ্চ”। শ্রেণীর 
লোকদের নীতিজ্ান নাই বলিংলই চলে । 

রাস্তা ইত্যাদি . র্‌ 


এই জেলার রাস্তাগুলির মধ্যে যে-সব রাস্তার রক্ষণা- 
বেক্ষণ ডিস্রিক্ট, বোর্ড ও পান্লিক্‌ ওয়ার্ক স্‌বিভাগ করেন, . 
তাহার মোট দৈ্য প্রায় '৭৮* মাইল হইবে। আরও রাস্ত| " 
হওয়া উচিত, এবং রাস্তাগুলি স্থরক্ষিত হওয়া উচিত। 
নতুবা চাষ, বাণিজ্য, মানুষের যাতায়াত, চিকিৎসা, শিক্ষা, 
প্রভৃতি কিছুরই স্থবিধ! হয় না। কিন্তু ডিহ্িক্ট বোর্ডের 
আয় সামান্য, ১৯২০--২১ সালে মোট ২০৫৬, টাকা 
ছিল। য় বাড়া উচিত। রাস্তাগুলির ধারে গাছ 
থাক উচিত। আগে যাহা ছিল, তাহাও নিমু'্প ছুই- 
তেছে। মোটের উপর এই জেরায় জালানি কাঠ ও অন্য 
প্রয়োজনের জন্য সব ষন কাটিয়া ফেলায় মহা অনিষ্ট 
হইতেছে। শোভা ত যাইতেছেই, অধিকন্ত বাুর সরসত] 
হাস ও শুকষতা বৃদ্ধি হওয়ায় উত্তাপ বাড়িতেছে, এবং ভ্বীবন- 
ধারণ অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হইতেছে। অধ্যাপক যোগেশচন্জ্ 
রায় প্বীচ্িড়া-লক্্ষীতে*্*লিখিয়াছেন :-- 


একদময়ে বীকুড়। জেল। দ্ঙ্গলাবৃত ছিল। তা 


।নির্দায ইন্ত কর্তৃক এই জেলা তাহার বৃক্ষপম্পদ্ হ্টুতে বাটি 


১৩০.  ্রবাসী--বৈশাখ/-১৩৩১ ২৪শ তাঁগ, ১ম.খগ্ 

নু পেিপীপাশাপাশতাপা পিপাসা ৃশিশিাশাক্ীঁিটি 

' এবং 'কু্দর বনকৃমিগলি  এক্ষু৫ু কম্ধরস লা! প্রন্তরমর পতিত বা উ্ধ প্ী বৌতি লইয়/-যায় । কালক্রমে ইহার ১ 

:- সু অথ্ব! গতীর কর্দীদম় স্থানে পরিণত হইয়াছে। বৃহৎ শীল ফল এরপ সু্রীইনবাছে য্েজল ঈরুরাহ করিবার .জন্ত আমাদিগকে 

বৃষ পরা নাই; আবন্তক হইলে অন্তা,জেল! হইতে আনয়ন করিতে অধিক-_অন্ৌযোগী হইতে হইয়াছে এবং ঈগ্রই' হয়ত দেখিতে পাঁইব যে 

নত এই হে) বে ই কিউ পাপ যোগ পাইছে 
*অপেক্ষ। কম নহে। এখানের রজ্লকেয়! বস্ত্র পরিষবর 

করিবার নিমিত্ত কাষ্জের ছাঁইএক অঙীবে* সোডা ব্যবহার করিতে রাস্তার ধারে এবং-উ্ুস্কান, মাত্রেই যথেষ্ট পরিমাণে 

সি জান শি গাছ লাগাইলে কিছু শ্রতিকার হইতে গারে। 

জাহার্ধ্য একেবারে নাই বলিলেই হয়। ইহ। অরপক্ষ। ছুরবস্থার কারণ এ আল্লাকে সাহাষ্য রর 

বেক এ জেলায় মৃত্বিকার জল সঞ্চয়ী করিবার শক্তি লুপ্ত হইয়াছে; হার এই প্রবন্ধ রচনায় ক্রিয়া 

ঠা কা জা ছেন, তাহাদিগকে আস্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 


এবং নদীর নিজ়দেশে সবষ্তার শ্রোতে ধ্ংস-লীলার অবতারণা করে। [এই প্রবন্ধে, মুদ্রিত সমুদয় ছবির ফোটোগ্রাফ, বীনুড়ার দে এও, 
: স্িনধ সর্বাপেক্ষ। শোচনীয় বিষয় এই যে এপ বন্ঠার সময় প্রতিবৎসর সঙ্গ.কর্তৃক গৃহীত 99 








শত্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 


চিত্র-পরিচয় 
(১) হীরামন তোতা__একজরন অশ্বারোহী বনপথে (৩) প্রতীক্ষমানা_একটি রমণী তাহার প্রিয়তমের 
. ্বাইতে যাইতে গাছের উপর হন্দর রচঙা একটি হীরামন জন্ত উৎস্থক হইয়া পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। 
তোতা পাখী দেখিতে পাইয়াছে। ক টি (৪) ম্থতি-পট__একজন ডালাওয়ালী বাশের 
(২) শ্রীচৈতন্তদেব ও ঈশ্বর পুরীর সীক্ষাৎ__টৈতন্ত- চেঁচাড়ির তৈরি ডালা পাখা বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। 
দেব গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরপ্রেমে এমন তন্নয় একটি মা একখানি পাখা তুলিয়া লইয়াছেন_-ঠিক এমনি : 
: হইয়া উঠেন যে আর ধরে থাকা তাহার পক্ষে কঠিন একখানি পাখার সঙ্গে “তীর হারানো ছেলের স্বতি 
হইল। তিনি ঈশ্বর পুরীর প্রেমনিষ্ঠা ও বৈরাগ্যের কথা বিজড়িত হইয়া! আছে, হয়ত এইরকম একখানি পাখা 
- শুনিয়াছিলেন। চৈতন্সদেব কাটোয়া নগরে গিয়া ঈশ্বর তাহার ছেলের শ্রিয় ছিল, হয়ত এমনি একখানি পাখা। দিয় 
পুরীর সহিত: সাক্ষাৎ করেন এবং ভীহাকে গুরু বলিয়া তাহার ছেলের অন্থথের সময় তিনি বাতাস করিতেন-_ 
স্বীকার. করিয়া তাহার নিকট সন্গাঁসের দীক্ষা গ্রহণ তাই এই" পাখাখানিরু বুকে সেই হারালো ছেঙের ছবি ফুটিয 


$ 


করেন। ২ টয়া, পাখাখানি তাধর সবতিপট হইয়া উঠিয়াছে। 
ও চারু 
' অনানপিদ ীুত 'পরবাদী' সম্পারক মহাশয় শর্ধাম্পদেযু_. যাহ লিখিযাছিলাম তাহাতে তাহার ও তাংগুরিবারবর্গের মনে অবথা কষ্ট 


মতগ্রদীত “ঘরের কথ! ৯ যুগ-সাঞিজ" নামক পুস্তকের ১৯৯-২৯০ দিয়া পরিতণ্ত হইয়াছি। এইজন্ত আমি প্কান্তভাবে এই পত্রে ডাহা 
পৃষ্ঠা আমি লিখিযাছিলাম যে আমার ছোট-কালের রেখা! অনেকগুলি নিকট ক্ষমা পরার্ঘন৷ করিতেছি এবং বীব্রের-বাবুর ইচ্ছারুমে'প্রবাসীতে 
. ক্ববিতার পাগুলিপি যাহা আমি কুমিল্লায় কেলিয়৷ আমিয়াছিলাদ, ভাহ। এই পত্রধানি ছাগ্ধাইবার জন্ভ আপনাকে অনুষ্বোর কেরিতেছি। - বস্তুতঃ 
আদার অক্ঞাতসারে শীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর গাছুলী মহাশয়ের পুত্র লইয়া . ভিনি আমার কোন কবিতার পাওলিগি দেন:দাইী- 


ক্ষহেশে চলিয়া গিযাছেদ। নেলি ভরত 
সি এ আমি রি, আবহ নিন ইল ব্যবস্থা পীষই করিতেছি রঃ 
সাহা অনুলক | মীর হুবৎ বিহেশ্বর-কবুর পুত্র রক্ত বীরেশ্বর  *,বিশ্বকোব লেগ, » " 


মী হাশর এখন পরাইমো"র প্রতিঠাপর 'ধ্াডভোকেট'; তথা বাগরাজার, কনিকা  : বিনীত 
তিনি একজন গণ্যযান্থ লোফ। আমি তুল-বিখাসে কাহার সন্ধে ১৯শে চৈত, ১৯৬ সন। জী দীনেশচজ সেন 





বতারিহি 

টার রা মুক্ত করিতে: না পারিলে 
পষ্চাত্ রাষট্রসমূহের সহিত শক্তির ছন্দে আটিয়া উঠিতে পারা যাইবে না, 
ইহা বুঝিতে পারিয় তুরক্কের বর্তমান ভাগানিয়স্তাগণ খলিফাকে পদচাত 
করিয়! খিলাফতের অবদান ঘটা ইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে; যাহাতে 
তুরফষ-সাপ্তরাজ্যে কাহারও একাধিপত্য না৷ চলিতে পারে সেজন্ত সভা- 
পতিরও ক্ষমতার অনেক সঙ্কোচ ঘটাইয়া তর্কে প্রন্কুত গণতন্ত্রে গরিণত 
করিবার চেষ্টাও দেখা গিয়াছে 1 খলিফ| দেশ হইতে _নির্্বাদিত হইয়া- 
ছেন; কিন্ত জাতির বদ্ধমূল ধর্ম-বিশ্বাস যাহাতে বজায় থাকে তাহার 
কোনই ব্যবস্থা তুরদধের শীদকবর্স করেন নাই, একথ। সহজে বিশ্বাস হয় 
না। দেজগ্ত ভারতের খিলাফৎ-কমিটি প্রকৃত সংবাদ জানিবার অন্ত 
তুরষ্ক সরুকারের নিকট তার করিয়াছেন; কিন্তু সংবাদ এখন৪ আসিয়া 
পৌঁছায় দাই। তর্কে খিলাফতের অবসান ঘটিয়াছে দেখিয়াই মুললমান- 
প্রধান দেশ-সমূহে আপন প্রভাব বজায় রাখিবার জন্য ইংরেজশপর্কার 
আপনার ভাবেদার কোনও এক নৃপতিকে খলিস্থা,. করিবার চেষ্টা! প্রাইতে 
লাগিলেন। এর ক্রীড়াপুত্তলিও মেল| সহজ। হেজ্জাজের ইংরেজ- 
মনোনীত রাজ হুসেন ইংরেজ-সর্কারের সহায়ত! লাভ করিয়া জাগ্মনাঁকে 
খলিফ! বলিয়া ঘোবণ! করিলেন। কিন্ত' তার" ডিরর্শক্রু নেজদের 
হুলতান এই ব্যাপারে ,োহার প্রতিকূলতা করায় আঁরবজাতি তাহাকে 
খলিফ! বিয়া শ্বীকার করিয়া লয় নাই। এদিকে মিশরের মুস্িম- 
জাতীয় বিশ্ববিন্নীলয় এল্‌ আজ্হারের উলেমীবর্গ জিনা ফুয়াদকে 
খলিফা-পদে বরণু করিতে.উতস্ক। ৮ 

কোরাঃদ খলিফা” নির্বাচিত হইবার বিিই টিনাননা। 
অনুমারে একটিগ্নরবমোস্লেম উলেম! ন্ফারেক্স, করিয়া! খলিফা-বরণের 
্রস্তারও হইয়াছে! একদল লোক আবার ভারতীয় মুসলমান-সন্প্রদায়কে 


সন্ত করিবার আস্ত হায়দ্রাবাদের নিলামকে খলিফাপদে বৃত করিবার জন্য 


খুব আগ্রহ দেখাইেতেছেন। ইংরেজ-সর্কার যেমন সস্াট্হসেনে দাবীর 
সমর্থন করিতেছেন, ফরাসী-সর্কার আবার তেমনই নিজের সুবিধার কথা 
ভাবির মেজদের আমীর ১ইবন্‌ সাউদের দাবীর সমর্থন করিতেছেন। 
কাজে-কাজেই খিলাফতের ব্যাপীর লইয়। একট। নুতন মন্ত সমন্তা ইউ- 
রোপীয রাষ্ীযগতে দেখ! দিছে । 


ফ্রান্সের আদর্শচ্যুতি-- রর 


লা রে 8 
শ্টযপে রেখা 'দেয়। জনলাতের গৌরযে দমততএঁহইয়া জেতা যে 
বিজিতের উপর অত্যাচার কর, তাঁছাই নহে। নিজের দেশেও নানা- 


রক্ষার কুকর্ণে প্রসার ঘর! জাতি অধঃপতনের জারগ্ত হয়। ফরাদী 


জাতির জীবনে এরপ নানাপ্রকার হূর্গতি-দেখা-দিয়াছে*ঘুদ্ধে যে-সমন্ত 
ফরাসী প্রঙ্গা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, . স্তুহাদ্ের ক্ষতিপূরণ-্বরপ কিছু 
. সাহাষা করিবার বাবস্থা ফরাসী-সর্কার ্ষারিয়াছেন। এই সাহাধা . 
' ম্বানের ব্মরন্থ! ধাহাঘ্দর উপর 
কেলেঙ্কারীর কথ। ' প্রকাশ 

সাহায্য দানের হিসাবের সামাস্ত একটি অং 


পঞ্চাশকোরটি, স্রযাঙ্ক, জুয়াচুরি ধরা পড়িযছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চজের 
পুনর্গঠনের ভারপ্রাপ্ত মস মযসিয় রেইবেল্‌ হিসাব-পরাক্ষাকাধ্যে বাস্তব 
ব্যাঘাত অন্মাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
এইসমস্ত কেবেস্কারীর কথ! অর্ধগত হইলেন, ভখন তাহ! চাপা দিতে, 
যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া উক্ত হুকর্সের স্ুহাষযই করিয়াছেন। বিখ্যাত 
বার্ভীশান্্ধিং পাঁঙিত্‌ ম্যসিয় লুশেরার এব্যাপারে ঘনিষ্টভাষে সংুক্ত। 
এবব্যাপার ্রকাশিড হইয়া গড়াতে ডাহা চরিত্র এমনই কালিমালিপ্ত 
হইয়াছে বেঁজ্রাঙ্সের তাক্ানিযস্ত। হইবার ডাহার যে আকাজ্জ। ছিল, 
তাহা আর কখকগ মনত হইবে বানি! মনে ই না। . রাসী-দর্কার 
স্থির করিয়াছিলেন যে দরিদ্র: র্বাথে কষিপ্রপধরপ , 
কিছু অর্থদাহাধা লাভ করিবে। কিন্তু পুনর্গঠন-বিভাগের- তারগ্াপ্ত 

কৃ্শচারীগণ দোকানী পদারী চাধী মুদ্রী এবং গরীব গ্রামবাসীদিগকে. . 
সর্বাগ্রে সবাহাধ্য না! করিয়! কার্ঝারের মালিক, ফ্যাক্টারীর মালিক তত বড়, 
ড় আড়ৎদারদিগকেই .সকলের অঞ্জে সাহীষ্য "দান করিয়াছেন। 
এইরূপ করার অস্তরালে গৌঁপনে উৎকোচ গ্রহণের অভিসন্ধিই যে ছিল, 
তাহ। নিঃসন্দেহে বলা কইতে পারে। গরীব গরামবানীদিগকে সাহাব্য 
ওরা হইয়াছে বলিয়! যে আট শত কোটি ফ্রাঞ্ধের হিসাব দেওয়া হইয়াছে 
তাহার জর্দেক টাক! যে গরীব লোকদিগের নিকট পৌছায় নাই ইহ! 
সন্দেহ করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়াই প্রকাশ । এদিকে অর্থাভাবে 
গরীব প্রজার! তাহাদের জমিগেরাত এবং কষপ্িধুরণ্র দাবী বাম 
নগদ টাকার পরিবর্তে বেচিয। ফেলিতে বাঁধা হইতেছে।' প্রকাশ নি পুন- 
গঠন বিভাগের বড় বড় কর্মচারীগণ বেনামিতে দেখলি করিয়া রথেষ্ঠ 
লাতবান্‌ হইতেছেন। ঘরের ব্যাপারে যেমন সুর, নিভাগ হথেষ্ট 
কেলেস্করী করিয়াছেন, পুনের ব্যাপারেও "তেমনই গররষ্-বিভাগে 
অত্যাচারের চূড়স্ত করিয়া । “বিগত সেপ্টেখর মানে জার্মান্‌ 
জাতি নিক্ষিয়' প্রতিরোধ বর্থ করিয়াছে! €ৈস্ত রফার সর্তকে জবহেলা 
করিয়া! ফরাদী কর্তৃপক্ষ এখনও রাইন্লাও ৫৬৪ জন, হেসিতে ২৭১ জন, 
দর্টালাটিনেটে ৩৬৮ জন এবং রুরে ১১২২ জন জার্দান রাজবন্দী করিয়া 
রাখিয়াছেন। ইহীর! ফ্রাগের অন্কায় আদেশ অঙান্র করিয়া! কায়াবরণ 
করিয়াছিলেন দেশের প্রতি কর্তব্য মল্পাদন করিতে গিয়াই ইহীরা 
কারাগায়ে নিঙ্গিষ্ত হইয়্াছিলেন বজিয়! প্রতিরোধ অবসানের পূর্ব 
জার্দান-সর্ফার যে রফা ঝরেন, তাহার সর্ভে ইহীদিগেকে মুত সাবার. 
প্রতি ্রতি করাই! লইয়াছিেন। ভধিষ্যতে বাধ। দিবার চেষ্টা সপ্ূর্ণরূগে 
নিঙষুগগ করিবার জন্ত ফরাসী-ঈরুকার ইহাদের জন্য করিতে চাহেন। ভা 


পৃরাকারে-মস্ত্রী-সতী! বখদ- 


ম 


১৩২ 
লহ সা কাস ইহাদের প্রতি নির্যাতম, 


রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


জপ 


ভারক্তবর্ষ 
কোচিনে সত্যা গ্রহী-_ ূ 
কোচিন গুদেশের ভাইকম কাম স্থান" হিন্দুদের মন্দিরের জন্য 
সপ্রসিদ্ধ ।: উজ দেব-স| চারিপাশ' দিয়া যে রাস্ত। গিয়াছে 
তাহাতে অন্পৃষ্ঠ-মহথা শ্মণের অধিক!র নাই। এই 'অগ্ায়ের 
প্রতিবাদের জন্তা' গত ৩*শৈ মার্চ. একদদে অল্পৃশ্ঠ-মন্য জাতির 
স্বেচ্ছাসেবক এ নিষিদ্ধ রুন্তা দিয়া ভ্রমণ করিবরি জন্ত বাইত হন। 
তিবানুর রাজো়* ্তৃপক্ষগণ। শাস্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ 
মোতায়েন য়াখিযাছিলেন এব নিষেধাজ্ঞাও প্রকাহ রাস্তায় স্থানে স্থনে 
টাঙ্গাইয়। রাখা! হইয়াছিল । তাহ! সন্বেও স্বেচ্ছাসেবকেরা' নিজেদের 
সাধ্য অধিকারকে করিবাক্গ অঙ্ক সেই পথ দিয়! গমন করিতে 
কেন ফলে পুলিশ তিনজন শ্বেচছাতসবককে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়! 
গিক্লাছে। কিন্তু ইহাতে স্েচ্ছাসেবকদের উৎসাহ হস হয় নাই। 
৬*জন স্বেচ্ছাসেবক এই নিষিষ্ধ রাস্ত| দিয়া চলিকীর ভন্থা, প্রস্তুত 
স্থইয়া আছে। প্রত্যহ প্রাতে তিনজন করিয়! শ্গেচ্ছাসেবক সত্যাগ্রহ 
করিতে বাহ হইয়া পুলিশের হাতে বন্দী হইতেছে? প্রথম দলের 
এ্ষেচ্ছাসৈষকগের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। ব্রার তাহাদের 
:প্রচোকঞচে পর্তিনশত * টার্কীর জামিন মুচলিকা দিতে বলিম়াচিলেন। 
“কিন ডাহা তাহাতে অশ্বীকৃত হওয়ার তাহাদেব প্রতি ছয় মাসের 
অপ্রম, 'কারাধতের আদেশ প্রদত্ব হইয়াছে ৯ 
কোচিনের ঝেলা-ম্যাজিক্ট্রেট ীযুক্কু কেশব মেনন, মাধধম, প্রভৃতির 
উপর দওবিধির ১২৭ ধারা অন্নুসারে এক আদেশ জারী করিয়াছিলেন | 
" এজাভার্স ও পুলায়ক সপ্প্রদায়ের লোকদিগকে নিষিদ্ধ রাস্তায় জমণ* 
করিবার জন্য ভাহার যাইতে উৎসাহিত না করেন এই আদেশে 
সেইনা াহাঁদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়! হইয়াছে । স্তীহীরা এই 
আশ স্নান না করাতে তাহাদের প্রত ছয় মাস অশ্রম কারাদ প্রদত্ 
হইরাছে। এখন ভুক্ত জর্জ জোসেফ, এই সজ্যাগ্রহ পরিচালনার ভার 
গ্রহণ করিবাছেন। র্‌ 


তারতে বোল্‌্শেভিক যড়ধন্ত্র__ 


কানপুরে আটগরদ লোককে বোল্শেভিকদের এজেন্ট. বলিয়! 
অতিমুষ্ করা হইর়াছে। গত ১৭ই সার্ট, হইতে তাহাদের মাম্লার 
শুনানী হইজে্ছিল। আসামীদের পক্ষে 'কৌঁনে! উকিল ছিল নাঁ। ইহারা 
নাকি ভারতবর্ধে আন্তর্জাতিক নজ্ঘতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার হেষ্ট। করিতেছেন। 
ইঞ্াদের উদ্গস্ঠ ব্রিটিশ গবধুন্টের আওত। হইতে তারতকে বিষ্লীবের 
দ্বার বিচ্ছিন্ন করা ৬২ এই উত্তয়ু সম্প্রদায়কেই 
আলোরনে গাকষ্ট করা, ইহাদের লক্ষ্য। কংগ্রেসকেও ইহারা হাত 
ফক্গিতে চার! ফ্লশিয়া হইতে টাকা 'আনিয়। কাজ চালানে। ইহীদের 
কজনা ছিল|. নিষিদ্ধ পুত্তিক!. এবং সংবাদপত্রাঙ্গি প্রভৃতি আম্দানি 
“হিট ইহারা, নাকি বিঈববাদ প্রচার ফরিতেন। 

. চারিজদ জাসামীকে ১২১ ধারা 5054 জন্ত দাক্নরাতে 
. শীল কর। হই়াছে। 


৬ 


প্রবাণী_ বৈশাখ, ১৩৬১ 


[ ২৪শ ভাগ, ধুম খু 


০ তাপসী ৮৭ 


ট্যাব এবখের আরকদালন-» 


* সবর: তারার জদীয হকারের ান্যর। 
লইতে অন্বীকার করার মাপ্রাজের মারাবরদ্‌ মামক্‌ স্থানের , মিরাশ- 
দারদিগের একটি কন্ফারেক্গে-স্থির ,ভইয়াছে €ঘ এই জতিরিক ট্যাক্স, 
দেওয়া হইবে না এবং পর্বে যি বেশী জোর-নবরদত্তি করেন উ্ধে 
জমি ঢাষ করাও বন্ধ করিব দেওয়া হুইবে। 


হল্জীর ধদান্ততা-_ 


বিষ্টার-উড়িষ্যার স্থানীয় সানা ভারপ্রাপ্ত ত্র 
ভ্ীমুজ গণেশ দত্ত সিং প্রকাশ করিয়াছেন যে তিনি ঘর্ত দিন হইতে 
মত্ীপদে অধিিত আছেন ও পরে থাকিবেন তত দিন ডাকার বেতনের 
তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ বৎসরে ৪৮ হাজীর টাকা স্বায়ত্ব-শীসন-বিভাগের 
অগ্তর্গত সাধারণ »স্বাস্থা-বিভাগের জগ্ত দান করিবেন। এ টাকার' 
যে ফও. প্রতিষ্ঠিত হইবে হাস্পাতালদমুহের ইন্স্পেক্ট র-জেনারেল সেই 
ফণ্ডের প্রেসিডেন্ট, এবং স্বায়ন্তশীসন-বিভাগের সেক্রেটারী এ ফণ্ের 
সেক্রেটারী হইবেন। বিহার প্রদেশের শিশুমঙ্গল কাধ্যে বিশেষতঃ 
অনাথ-শিশুদের কলাগার্থে এই ফণ্ডের টাকার হুদ বায়িত হইবে । 


মন্ত্রীদের মাহিনা__ 


আর্মীম-ব্যবস্থাপঞ্চ সভায় পীযুজ ভূপেজনারায়ণ চৌধুরী মন্ত্রীদের 
মাহিয়ান। মাসিক' ১৫**২ টাকা ধার্য করিবার জন্য একটি প্রস্তাব 
উত্বাপন করিয়াছিলেন । প্রস্তাবটি সভায় পরিগৃহীত হইয়াছে । 


অসহযোগীর অদ্ভুত দণ্ড 


শবরা্জে বেজগয়াদার সংবাদদাত। জানাইয়াছেন, কিছু দিন 
পুর্ব স্থানীয় কাউন্সিলে দেওয়ান, বাহাচ্ছর যালাজিরাও নাইড়ু গার 
প্রস্তাব ফরেন, অসহযোগীদের বাড়ীতে জল সর্বরাহ্‌ করা হইবে না। 
গবর্ণমেন্ট, অসহযোগ-জ্ঞঞ্গদ।লন কোনে। প্রকারে থাম।ইতে লা পারিয়া 
এই উপীয় অবলম্বন করিয়াছেন। কোনে! কোনো রাতের বাড়ীতে 
ব্বাফি নব সত্যই জল-সরবরাহ বন্ধ করিয়! দেওয়। হইয়াছে। তাহাদের 
অপরাধ-_তাহারা"খদ্দরী পরিধান করে, -নিজেদের সাধ্যানুসারে স্বরাজ্য- 
ভাণ্ডারে সাবাধ্য করে এবং সভ/-সমিতিতে, যোগ দ্বান করে। 


গাইকোয়াড়ের দান-_ 


বর়োদার পাইকোয়াড় গ্রুক্ত রবীন্তরনাথ ঠাকুরের, তিনের 
বধিক ছয় হাজার টাকা প্রদান করিতে : শ্রাতিপ্রন্ড হইয়াছেন । 


“জন্প্রচি গাইকোপাড় ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রতিধৎসর সর্বশ্রেষ্ঠ 


বৈজ্ঞানিক ব! " সাহিতিককে আড়াই হাজার টাকার পুরক্কার এবং 
মাসিক একশত, ট্রাক হিসষ্টব বৃত্তি গাইকোয়াড় রা্স-সর্কার হইতে 
প্রদান কযা, হইবে । 'এবৎসর শী পুরস্কার ও বৃত্তি অধ্যাপক রাধা- 
কর দুখোগাধ্যাকে দান কর! হইয়াছে! ঁ 
- এ হেমেক্্লাঙ্গ রায় 

কানপুরে গুলি-- 

'কানপুর কটন্‌ মিল্সের পরমিক ও মিলের কর্তৃপক্ষগণের সহিত 
বোনাস ও মনুরী লইয়া সম্প্রতি মনোমধলিল্ত হয়। ফলে খিলের 
শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে ও মিলের সম্মুখে জযায়েং হুইয়! তাহাদের প্রাপ্য 


টাকার জন্য 
কর্ণপাত দা! করার্ম"তাহার৷ সামান্ত উত্তেজিত হয়। ইহাতে ভীত হুইয়। 


মিলের মালিকগণ পুঁলিণে খবর দেয় ও অবিলম্বে ফৌজ জালির়া উপস্থিত 


* ১ম-সখ্যা )]. 


+হয়।  সহরের স্যাবিষ্ে্ট 'এবং পুম্পলাহেব সই সঙ্কে আজন। 
“ভাহাদের .সনধে স্থানীয় ডাক্তার মূরারীলালও ঘটালে উপস্থিত হইব 
অন্গিকদিগঞ্জে শান্ত, কৃরিতে, চেষ্টা! করেন। অল্পকাঁল পরে অধিকাংশ 
প্রমিক ঘটগাস্থল পরিত্যাগ করে। সামান্ত কয়েক শত লোক তাহাদের 
প্রপ্য টাকা না লইয়া সে স্থান পরিত্যাথ করিতে অন্বীকার করার 
পুলিশ তাহাদিগকে জোর করিয়! বাছির করিবার অস্ত তাহাদিগের দিকে 
অগ্রসর হয়। প্রকাশ যে শ্রমিকের! ইহাতে উত্তেজিত হইয়া তাহা" 
দিগকে বক্ষ্য করিয়া কয়েকটি ইট প্লীটকেল নিক্ষেপ করে। এই 
কারণে সহরের ম্যাজি্ট্রেটে এই নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর গুলি” চালাইড়ে 
আদেশ প্রদ'ন করেন। ফলে & জন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে প্রাপৃত্যাগ * 
করে ও প্রায় $** শত শ্রমিক আহত হুয়। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির 
কম্থার! ও মিউনিসিপ্যলিটি হতাহত শ্রমিকদ্দিগরে বখাসাধা সাহায্য দান 
্ষরিয়াছেন ও করিতেছেন । 

* নিরন্তর ভারতবানীদিগের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণের ৃষ্টাত্ত ইহাই 
প্রথম নহে । কয়েক বৎসর পূর্বে কালীঘাটে ট্রাম ডিপোর নিকটেও 
এইরূপ গুলি বর্ষণ হয়। ১৯২১ থুষ্টাব্দে মাদ্রাজের কুস্তকোণমে, 
বোস্বাইএ মালেগীওয়ে ও নাগপুরের নিরন্তর জনতার,উপর পুলিশ কর্তৃক 
গুলি বর্ধিত হইয়াছিল। মুতরাং কানপুরের ঘটনাক্স বিস্মিত বা আশ্চর্য্য 
হইবার কিছুই নাই। | 
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বাংলা, 
বাংলার রোগ 


১৩৩ 
বাল, ১৯২২ সালে বসন্ত রোগে শু সখা]! অনেক কম,_এই 
বংসরে & রোগে ৭,৮৬৪ জন মরিয়াছে, কিন্তু ১৯২১ *দালে ৮,১৫৭ 
১৯২৩ সালে ৩৬,১৯* জন এবং ১৯১৯ সালে ৩৭,৯১৬ জন বস রোগে 
আগ হারাইয়াছিল। বঙ্গের সর্ধর্জ অবৈতনিক টিক! হেয়ার ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হইন্াছে, কিন্তু জেলা-বোর্ড প্রভৃতি অর্থাভাবে বেতনতুক্ত টিকা- 
প্রদানকারী জোক পর্যাপ্ত পরিমাণে নিধুক্ত করিতে লরিডেছেন ন|। 
ম্যালেক্িয়া ৮ 

বঙ্গে ১৯২২ সালে মালেরিয়। হরে মোর্ট ৭৮৫, ২৬৮ জন লোক মারা 
গিয়াছে $ ইহার পূর্ব্ব বংসর ১,*৪,,৬৬৮ জন লোক ম্যালেরিয়।য মায়া 
পড়িয়াছিল। বঙ্গের প্রতি জেলাতেই ম্যালেরিয়া মৃত্যুর সংখা] 
কমিয়াছে বটে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার ভুগিতেছে এমন গ্লোকের সংখ্যা কমে 
নাই, অপিচ বাড়িরাছে। .সেইলস্ত, স্বা্া-ধিভাগের মন্ত্রী জেলাবোড 
পরভৃতিকে ম্যালেরিয়। ও কালারের প্রত্তিকার উদ্দেস্টে জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহা্য গ্রহণ করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছেন 

কালাব্বর। 

কালার সধ্ধান্ধে এ পর্যাস্ত ১৩টি জেলায় রক্ষা করা হইয়াছে এবং 
দেখু] পিস, বরজমানে যতগুলি গ্রামে পরীক্ষ/ হইয়াছে তন্মধ্যে শতকরা 
৯৩টি গ্রামে কালান্বর বিদ্যঘধান। এই তদস্ের ফলে পন্গীগ্রামের প্রায়. 
তিন "শত চিকিৎসককে কালাম্বরের চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া 
হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গের হাস্পাতারক্ষামূহে কালাহযছ্ষ্ট রোগীর সংখা 
জ্রমশঃই বাঁড়িতেছে। ১৯১৯ সালে ৪,৩** জন্্র কালাধরগ্রন্ত্ যৌর্গী . 
ইাস্পাতালে ভর্তি হইয়াছিল, কিন্তু,ালোচ্য ১৯২২ স্থলে ১৮,*** রোগী 
ভর্তি হইয়াছে। » ৮. (নারক ) 
_এডুকেশন গেজেট. 


০০৯ এ৫০পগাগাশীশিপলা পিপিপিশিত পাশপাশি 


বাঙ্গালায় হাসপাতালের খবর ।-_বাঙ্গঃল।দেশের হীরপাভাল এব যৌথ সম্মতি 
ডিস্ ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯২২ সালের বার্ষিক রিপোর্ট)” যৌথ সমিতিসমূহের বাষিক বিপোর্ট, সমালোচনায় গব্ধরদেন্ট, যে 
বাহির হইফ়্াছে। এই রিপোর্টে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আচে । বাঙ্গালী মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিক্নাছেন ভাহাতে প্রকাশ ১৯২৩ ৩০শে ডুব 
ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত প্রদেশে । এই রিপোর্টে দখা যায়, তিন বর যে বৎসর শেষ হৃইগ্ছে তাহাতে সর্ব্জকার সমিতির সংখা! ৬৮৭১ হই 
বাঙ্গাল! দেশের হাস্পাতাল এবং ডিস্পেক্গারিগুলিতে ধীত রোগী-টিকিং* ৭৮২২ অর্থ শত করা ১৭ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমিতির মূলধন তিন- 
মিত হইয়াছে, তাহার তিনভাগের একভাগেই ম্যালেরিয়ার রোগী । কোটি ৩৩ লক্ষে দড়াইয়াছে। কুসীদজীবী কর্তৃক উংপীড়িত কৃষক-সমাকে 
১৯১৯ সাল হাসপাতাল এবং ডিস্টপঙগারিগুলিতে ১, ২৭৯,৯** লোক খণ-জাল হইতে মুক্ত করিয়। মিতন্যয়িতা শিক্ষ] দির একস উপান় 
চিকিৎসিত হর, ১৯২১ সালে হর ২,৩৫* ৩৬৭ জঙ্গ এবং ১৯২ সালে দেশে সমবায় খণদান সমিতির বহুল বিস্তার । বাীশে সবার এসিড 
১৯৮৮, ৫৭৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। অবস্ত নিজের বাল়ীতে, সমুষ্ের শতকর। নব্যইটি খণদানের জন্যই প্রতিষ্িত। বা বৎসরে: এনা . ' 
ফে-দব রোগী চিক্ষিংসিত হয় তাহাদের সংখ্যাও ইহার অগেক্গা বেগী ছাড়া' বিস্তার আশীপ্রদ।: সমবায় কৃষি' সমিতির সংখ্যা এক বৎসরে 
কম নহে আবার কতকজন হয় ত চিকিৎসার ন্বুবিধা লাতই “করিতে চারি হইতে সাতে উঠিযাছে মাত্র । ইহ। সম্তোধজনক বলিয়া গর্ব দেন্টো, রা 
পারে না, ভগবানকে ভরসা করিয়া থাকিয়া দিন কা্টায়। এইসমন্্ব সহিত "মরা একমত হইতে পারিলাম না। কৃষিই দেশের প্রধান, 
বিষয় বিবেচনা! করিঞ্লে ম্যালেরিয়া বাঙ্গালার যে কি সর্বনাশ করিতে অবলম্বন। কৃনি-সম্পর্কে সমবার়-নীতি অবলদ্বন না করিলে উনার :' 
বঙ্গিয়াছে, কিছু উপলব্ধি. কর! যায়। বুঝা বায়” চিকিৎসার . অভাব: বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রগালী দেখে প্রচলিত করা ছুরহ হুইবে। গ্জীবে 
া্গালার এখনও কত বেগী। রিপোর্টে রাশ, & তিন বৎসরে বাীলা- সিষ্টারু ক্যালভার্ট বে কফি-সম্ত্ার-নীতি অবলদ্ন করিয়া ইত সাফলা 


দেশের হীন্পাতাল এরং ভিস্পেক্গারির সংখ্যা ৯৪টি বাঁড়িয়াছিল--৭৬৫ 
হইতে ৮৫৯টি হইয়াছিল। রিপোর্টে বাঙ্গালা সর্কারের সার্জন্‌ জেনারেল্‌ 
বলিয়াছেন,_ডিস্পেন্সারির বৃদ্ধির হার বদি এই ভাবে চলে অর্থাৎ বৎসরে 
৩১টি করিয়৷ ডিস্পেলারি বৃদ্ধি পায়, গ্াহ, হইলে আর ৭ বৎসরের 
মধ্যে বাঙ্গালা দেশের লোকদের চিকিৎসার অভাব দুর হুইবে। ভীহাক 
টাযিরিরি উন আমরা এই কামনা করি। 
_ শসম্সিলনী 
কলেরা ও বসস্ত। 
বে ১৯২২ সালে কলের বাত রোগে মেট ৫১, +১২ জন মার] 
গিয়াছে) ইহীর পুর্ব বৎসরে এই ছই রোগে মোট ৮.. ৫৪৭ জন মারা 


লাঁভ করিয়াছেন বঙ্গদেশে তাহ। প্রবর্তনের চেষ্। করা কর্তব্য): . 
-মোহাক্মদী 


পুলিশ পোষণের খরচ- 


বাঙ্গাল! প্রন্দেশের ১৯১২এর রী সন্ত প্রকাশিত 
হুইয়াছে ॥ ইন্ল্পেক্টর জেলারেল্‌ হাইড. সাহেব ধে-ভাবে এই রিপোর্ট, 
দম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সত্যই কৌতুকাবহ। পুলিশের এই বড়, 
মাহেব অর্থাভাবে বড় ্রদ্দনটাই কীদিয়াছ্েন; ফোনরকম উষ্নাতি 
তিনি করিতে পারেন নাই, কীরণ রাজ-সর্কার হইতে রদতখণড নাকি. 
তেন মেলে নাই] হায়রে ছুরদৃষট! 


১৩৪ 


রে 
পাপপপপিাপাপাসপাপিপিপিপাপী শ্পাতত এ. শশী পা তক্পীশশ শপ 





সত টাকা । ১৯২১৫ ব্যয় হইয়াছিল, ইহার চেয়ে ১ লক্ষ ২২ রাজার, : 
৩৪৭২ টাকা কম। তবে ১৯২২ -যে ব্যয় দেখান হইয়াছে তাহা 
এখদও মনপূ্ণ নহে, একাউন্ট টেন্ট, জেনারেলের জারি “হইতে: পুরা 
পাওয়া যায় নাই। গত"১৯২৩,এর কৌঙ্সিল অধিবেশনের সময় 
হুরেক্সনাথ রার দেখাইয়াছিলেন, যে ১৯০৪৫ হইতে..১৯২২- 


ব্যালেরিযা,. ফালা, কলেরা, জলক্ট-_-আর এক বকে রত 
দেখিতে দেখিতে দ্বিতল ভ্রিতল মৌধ লালবাজারে, তবাতীপুরে' শিবপুরে, . 
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বাজযবিধাছের কুফল__ 

ভারতীয় ব্যবাস্থাপরিষদে ডাক্তার গৌর সম্মতির বয়স বার 
হইতে চৌদ্দ করিবার জন্ত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৫ ধারার একটি 
মংপোধনমূলক ্টন্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই প্রশ্তাহ্বি সমর্থন 
৯1 
সৃত্-সংখ্যার একটি হিসাব দিয়াছেন ; এদেশে প্রাল্যবিবাছের 
ক্রিপ ভীষণ হইতেছে, দেই-হিন্ুব হইতেই তাহা বুঝিতে গার যার়ী। 
মিঃ এলেন বলেন, ৬ সম্মতির বয়স যদি যোল বৎসর করা যায়, 


ডাহা হইলে এদেশের” মেয়ের ্বসথ্, শিশুদের স্বাস্থ্য অন্ত কথায় সমগ্র এনাধ রার বাহার ও ভাহাদের আতুপগণ মিটফোর্ড হীসপাতালের 


নর উন্নীত ধটিবে। তিরি একটি হিসাব দেখাইক্া বলেন 
গত ১৯২১ সীলে ই্ব-সম্পর্কে কলিকাতা! এবং বোম্বাইতে হাঁজার-করা 
২৫ জন প্রস্থতির মৃত্যু ঘটিয়াছিল ; অপর পক্ষে, ইংলণ্ডে এই বৎসরে 
অন্তানগ্রদবে হাজার-বরা ৪ জনেরও কম প্রন্থতি ছায়া ঝুর। ব্ক্ঞা- 
যুদ্ধে ৪৭ হাজার ভীরতবাদী এবং ৬ লক্ষ ৬*হাজার ইংরেজ 
পান ইহান্গের এইভাবে জীবন দানের, জন্ট আমর! সকলেই 
কু, কিন্ত হাজরে এই যে ২৫ জন প্রক্থৃতির মৃত্যু ইহার 

নু বি কেনের দেখেন কি? 

টপ কর! দশজন প্রন্থুতিকেও বীচান ঘা, তাহা হইলে ভারতের 
ত্রিশ 'লক্ষ লোক, এবং হাঞ্জারে ২* জন প্রন্থৃতিকে রক্ষা করিতে 
পাঁরিলে, ৬, হইতে ৭* লক্ষ লোকের জীবন রক্ষিত হয়, এমন কথা 
বলা যাইতে গারে। অবগ্ঠ বালাপিববাহই যে সব ক্ষেতে প্রস্তুতির 
অকালমৃত্যুর কারণ, ইহা নহে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ইহাই 
ফ্ষারণ, ইহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ এলেনের কথা আমরাও দর্থন 
রি। ডাক্তার গৌর যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, সং্কারদীল হিন্দুরা 
সমাজকে বাহীর৷ জীবন্ত জাগ্রত ফরিয়! তুলিতে চাহেন, তাহারা সকলেই 
নে প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা ত্বীকার করিবেন। তবে ফা হইতেছে, 
সামার্জিফি যে-সব কুসু্ষার আমাদের ভিতরে আছে, গুধু আইনের দ্বারাই 
সেগুলি দুর কর! যাইবে না, শিক্ষার বিস্তারই প্রধানত: আবশ্ক । 
সাধারণত দেখা, যার, আমাদের সমাজের যে-সব শ্রেণীর মধো "শিক্ষার 
তেমন বিস্তার নাই, জইসব. শ্রেণীতেই বাল্যাবিবাহ «প্রভৃতি বেদী। 
ধাহা হউক ডাক্তার গৌন্ের প্রস্তাবিত - সংক্ধীত্থ বদি এই কুপ্রথ! 
দুরীকরণে কিছুমান -সাইষ্য ক্র, তাহা হইলেও আমাদের সমাজের 
বর্তমান অবস্থার ভুঁসাদে সে যোগ পরিহার কর! উচিত নহে! কারণ 


প্রবাসী--বৈশাখ) ১৩৩১: 


পপিপাপাপপা সিাশি্টপিপাপযেশিপিগাতপত পপাপীপিপাপাপা পিপিপি পাত 


পুলিখ বাবদ বাঙ্গানার বার হইছে ১ কোট ৪” লক্ষ) হাজার” 


[২৪শ ভাগ) খও *, 


:অধৃহ্দনঞত্বের স্রতিরক্ষা_ 
: একখা.যোধ হয দকলেই অবগত আছেন খে-পরলোকগত কবিবর 
ই 
জানুয়ারী হিন্ুস্কুলে ফৰিযরের শতবার্ধিক.-উ্ক্গোৎসব সভা মান্তবর 
যু তৃপেজনাখ বন্ধ মহাশয়ের প্রসতাকষে বিদ্যালয় গৃহে মধুহূদনের 


তাহার স্থতি রক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিশ্রয়োজন। 
সঈভাঙ্ষেত্রে বর্ধমানাধিপতি অর্থের জন্তে যেয়্াবেদন করিয়াছেন, জাশ! 
" করি তাহাতত প্রতি বাঙ্গালীর হাদয়ই সাড়। দিবে। প্রেসিডেলি কলেজ ও 
হিন্দস্কুলের বর্তমান ও তূতপূর্বধ ছাজগণের মিফট আমি «জমার বিশেষ 
 প্রার্থমা জানাইতেছি। এই ছুইটি বিদ্যালয়ই ূ্বেধ হিন্নুকলেজ নামে 
পরিচিত ছিল। .শ্বতিরঙ্গ সন্ধে প্রস্তাবাদি আমার নিকট. পাঠাইডে 
হইবে।, টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকা না- প্রীবুক্ত সভীশচন্ত্র সেন, বি-এ, 
কষিটিয সম্পাদক ও কোবাধ্য্, হিন্ুস্কুল, কলিকাতা । রর 
প্রেসিডেন্সি কলেজ, ৮০৪৭ 
কলিকার্তী । 
মাইলের মহন হিসি 


দান-- 
ঢাকার সাজে প্রকাশ যে ভাগাতুলের রাজা নাথ রার-রানা জানব? 


চক্ষুচিকিৎসার ওয়ার্ডের, উন্নতিন্ত জনক ২৪***২ টাক দান করিয়াছেন। 
এই টাকা! দ্বারা উক্ত ওয়ার্ডে পুরুষদের জন্ত আরও কয়েকটি শব্যা 
বাড়ানো! হইবে এবংস্ীলোরুদের জন্ত ১৪টি শব্যার ব্যবস্থা করা হইবে। 
খহিরের রোগীদিপকে উবখ'দিবার জন্তওঁ একটি দালান তোলা হইবে। 
ইন্টাতে জনসাধারণের অদেক অস্থবিধা দূর হইবে ।_এডুকেশন গেজেট 


তিরওয়ার রাজা ছুর্গানীরায়ণ. সিং গত জুলাই মাসে তিযওয়ায় এক 
ইংরেজী দুল স্থাপিত করিয়াছেন। সেই ক্ষুলের জন্ত ইতিপূর্বে ১৫,০৯২ 
খরচ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এ শিক্ষালয়ের জগ্ত এক কমিটির 
হাতে ২,৩৭** টাকা দিয়াছেনশ- ১,৩০,** টাকা স্কুলের গৃহাদির 
জন্য $*০* টাকা প্রাথমিক সরজানপ্রাদির অন্ত টির 
শী, ৪ **স্টাকার গবর্ণ মেন্টং সিকিউরিটির বাঁধিক সা ৬৪ 
'শিক্ষালকের জন্ত নুতন নূতন, ঈুকারে বারিত হইবে 1 ূ 
- _ এডুকেশন গেছেট 
শতরীসারদেন্বরী আত্ম 'ও অবৈতনিক হিলুবািকা বিদ্যালয়ের 
(৭1২ বিডম রো. কলিকাতা ) ভ্রিতলবাড়ী এবং মঙ্গির নির্দীণ সাহায্যে 
নি্ললিখিত দার্ন সম্তরপ্তি পাওয়া গিয়াছে £- পুত“ বীরেকরকুমার বনু 
৫,০১৬ জনৈক তত্্রলোক ২৫*৬২, দ্বিতীয় তত্রলোক ৬১, পরীসারদ্রাচরণ 
কৃ ১৯*৬, শ্ীবীমলকৃষ কুছ ১০*২খজনৈক+*মূহিলা ১৭*$, ভরীযুক্ত 
প্রসন্নচন্ত্র তষ্টাচারধ্য ( এলাহাবাদ ) টি --ম্বরাজ 
বাংলার জ্বর ৭. 


্ ঠা সাজার অন্ত প্রাণ 
দি্বাছে। তাহাদের স্বতির প্রতি সম্মান প্রদরশনার্থ শ্রিন্সেগস্‌ ঘাট. ও 


প্রহুতি এবং শিক্ধদের অকালমৃতার সংখ্যা যেমন এদেশে বেদী, তাহাতে ৫৮ গতপূর্কা বুধবার অপরাহে 


জিনের আরও বিশেষ উপেক্ষা করা চলে দ!। এমন অকালমৃতা হাস-* ধলেগবর্ণনূ 


নিহত দিব বইতে চে কবিতে হইবে 


আবরণ উদ্মোচন করিয়াছেন। . ' " 
লন্বর কমিটির সভাপতি” হিং জে, ওেনোলছ ভাহার 
জরা করেন। . ১৯১৯ সালে 





১৩৫ 





পি তত আনন করেন। বা নত “ওল্তাদেরা, সহিত কোনাপুর 


ফিক! ব এসছঘোও প্রতিক কি তারে রাখা যায় তৎমথন্ধে বহ' 
আলোচনা হয়? গে. বঙ্গের বলে, যে, এসন একট ও 
হান কলি হক না: জাহাজ হইতে দেখা বায়। যে 


৮২ ৪৯০টাকা চাঁদা” উঠিয়াছে তন্মধ্যে জাহাজ কোম্পানির! ৫০,৮৭৯ 
“দিয়াছেন আর সদাগরেকয়োকান হইতে ১৮১০৯০২ টাক]৮পাওয়া বিরান 
জারা: ৮-রু রা টি তির 
যাইতে পারে। 

অনি ভিতর বাত 
এই ৯-এই লক্করের! তাহাদের কর্তবা*টিকমত না করিলে আমাদের ” 
বাণিজ্যপ্ধগুক্ি রঙ্গিত হইত না, এনং আমর! ঝাঁতিতা থাকি আমানের 
সৈক্সদিগকে বিজয় লাভ করিবার,দস্“রক্ষ| করিচূত গারিতাম না। 

কলিকাতায় ও চাটিগীঞ্ সকল জাহাজের সকল লক্ষরের! বাঙ্গালী . 
ছিল। কেবল তাহাই নয়। মিশরে ও সটালে, খে বিটরে ও ্রপ 
কন্তোনিতে বঙগদেশ হইতে নার্থিকদল স্গি্লেছে। *বঙ্গদেশ হইতে 
৬০৫, কিম্বোয়, ৭$** ও বোম্বাইএ আনু ৪,+ লক্কর গি 
অর্থাৎ বঙ্গদেশ কলিকাতা ওস্চারিগ্ায়' সকল জাহাঙ্জের সকল চা 
ত জোগাইয়ীছেই, তদতিরিক্ত, রেঙ্গুন, কলম্ব! ও বোম্বাইএর ৩৯ 
জাহাজের সব নাবিক জোগাইয়াছে। 

এই শত বঙ্গ ও এ্রহটের ৮৩২ জন লক্করের ত্র জন্ক স্থাপিত । 
ইহার! সাত্রাজ্যের জঙ্ক প্রাণ দিয়াছে । - 

ইহাদের মধ্যে ২*৩ জন কলিকাতা ও হাওড়ার, কমার £৬৭ জন 
বঙ্গের অন্য অগ্ক জেলার । রুশ্র়ার সর্বে্ধাণ বন্দর আচ্চন্জেল 
যাত্রায় ৩ জনের প্রাণ যায়! যত দুর যাওয়ার নিয়ম নাই এবং যে নিয়মের 
বেশী কাঁজ করার কথ! ছিল না, ততদুরে গিয়া তদতিরিক্ত সময় তাহার। . 
কাজ করিয়াছে শ্বেচ্ছায়। ৪৭ জন জর্দদীতে অন্তাািত'হইয়। সেখানেই 
মরে, আর বাদবাকী কামানেত গোলায় ব! টর্পেডোতে প্রাণ হারায় বা 
জন্মের মত অঙ্গহীন হয়। রী 

-_ এডুকেশন গেজেট 

বাঙালী কুস্তিগীর-_ 


বাঙ্গালী কুস্তিশীর সম্বন্ধে লিখিতে গেলে সর্বধপ্রথমে মনে পড়ে ্রীযুক্ত 
গোবর-বাবু এবং তাহার পিতার কথ! ॥ গ্ই ভাববিলাসের দিনে থৈ 
ছএকজন বাঙ্গালী পালোয়ান হইয়াছেনস্ঠাহীর! ঈ্ষলেই গ্েঘর-বাবুর 
“সাক্রেদ'এ 

স্বয়ং গৌবর-বাবুর সম্বর্থে অনেকেই অনেক কথা'শুনিয়াছেন এবং 
পড়িয়াছেন। তাহার সন্বক্ধে এইটুকু বলিলেইু যথেষ্ট হইবে- যে তিনি 
সম্প্রতি জামেরিক্ঠতে ই্রযাঙ্গলার নামে বিশ্বজরী রীরকে হারাইয়া দিয়াছেন। 
গোবর-বাবুই এখন বিশ্ববিজঞয়ী পালোওয়ানু। . 

- গোরুর-বাবুর অন্থাী সমসামগ্িক ভীমতবানী 'অকাল ৃ্াযুখে 
পতিত হ্ইয্বাছেন। : ” 

থে ছইজন বাঙ্গালী কুত্তিশীর এখন বাঙ্গালাতে প্যান 
তাহাদের নাম বু এবং বনমালী ঘোষ . 

' ছাছিবাবু ১৬৪৩ -সালে জন্মগ্রহণ করৈন,। *' ঠাহার বম 
যখন্‌ যোল সেই সময়ে তিনি গোবর বাবুর পিকট. 'কুত্তি স্লিথিদ্ধে যান। 


গমন করেন। সেখানে তাছীর! * মান অবস্থান করেন। ওজনে 
দুর্লীলাপুত অবৃহানণ্কালে দাঁছবাবু কৌলাপুরের কর্গীর ৩০* শত. 
27 কুন্তিতে হারাইয়াছেন । 

৬ শিবপুরে বিখ্যাত পালোয়ান কিকর সিংএর পুত্র 
স্থরৎ সিংকে তিনি পরাস্ত করেন। সম্প্রতি হাওড়ার কেওড়াপাড়ার ঘাট 
রোডে কয়েকটি প্রতিযোগিতার কুত্তি হইয়া গিয়াছে । লাহোরের জগ- 
ছবিধ্যাত পালোরান করিম বঝ্সের সক্রেদ কমরদ্দিনের সহিত দাস্ব-বাবুর 
কুঁধি হয়। ইহাদের কুস্তি ১৮ মিনিট ধরিয়া! চলিয়াছিল।” এই কুপ্তিতে 
দারদাবু পররে-সবাঁগ প্যাচ দেখাইয়াছিলেন তাহ! সত্যই বিশ্ময়কর। এই 
কি সমকক্ষ হইয়াছেন '* 

আর-একজন পালোয়ান বনমালী ঘোষ, ইহার বয়স ৫ বৎসর । 
“বনমালীকাবু গোবরবাবুর সহিত আমেরিক| গিয়াছিলেন। জামেরিকা 
হইতে ইনি গতসেপম্বর মাসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন । আমেরিকাতে 
বনমালীবাধু বিক্কোর ভ্রাতাকে ২॥* ঘণ্টার কুস্তির পর পরাজিত করেন। 

সাড়ে, চার কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে আমর! তিন চার জন প্রকৃত 
*ীলোর়ানের সন্ধান পাইলাম । ইহার মধ্যেও একটা লক্ষ্য করিবার আ্বাছে। 
' বাস্কালী হিন্ধু অপেক্ষ। বাঙ্গালী মুসলমান অধিক ছুর্বাল বলিয়৷ মনে 
হইতেছে» কারণ বাঙ্গালী মুসলমান পালোয়ানের নাম ত আমর! 
একটিও শুনিতে পাই ন|। পু 

যাহা। হউক আমাদের ধারণ! যদি ভ্রমাত্ক হয় তবেই আমরা 
আনন্দিত হইব। আমরা আশ! করি আমরা আরও অনেক 
বলবান্‌ বাঙ্গালীর সন্ধান পাইব। -২শডুকেশন গেজেট * 
ভীষণ কসংস্কার__ 

পাঁধনার হুরাঞ্জ পত্রিকা! লিখিয়াছেন ;_“মুজানগর থানার অন্তত 
কামারহাট সাকিনের গৃদাধরচন্ত্র সাহার স্ত্রী এক পুত্র সন্তান গ্রসব করিয়া 
২১ দিন ঘর্দে থাকে। গত €ই ক্ষান্ত রবিবার প্রত্ুষে উক্ত .. 
আঁতুড় ঘরে অগ্নি সাযোগ হওয়ার শিশু সহ প্রতি আগুনে পুডিয়া সারা ৃ্‌ 
গিয়াছে। "সকলেই বাড়ীতে উপস্থিত থাকা সত্বেও আঁতুড় ঘর ্পর্শ 
করিলে গঙ্গ। ক্নান ক্করিতে হইবে এই কথা প্রকাশ করিয়া প্রশ্থতির কোন- 
প্রকার সাহায্য না করায় প্রন্থুতি আর্তনাদ করিতে করিতেশিণু সম্ভান- 
সহ অগ্নিতে নিজেকে পূর্ণাহুতি দিয়াছে । থানা এজাহার করা হইয়াছে ।” 

২৪ পরগণা বার্তাবহ 
সেবক 


আবাদের “কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তন 


আম্মাদের লেখক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, | ক্রেতা, 
প্রভৃতিকে জানাইতেছি, যে, প্রবাসী-কাধ্যালয় ৯১নং 
আগ্লীর সাকুলার -রোভ, ৃ ানুস্থরিত স্য়াছে। 


ইতি | 
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী 








 ্ টি কার, 


রায় পরাধীনতা নানা-প্রকারের 1" বিদেশী এব এবং 
বিদেশবাসী রাজার ঝ! জাতির অবীনতা পরাধ্ট্রকত। ।.. 
আমরা] ইংলগের রাজার ও উংরেঙ্গ জান্ষির অধীন। 
ইহা একগ্রকার পরাধীনতা। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্ 
.খআৌমেরিকর সশ্মিলিত রাষ্ট্রমপগ্তলের অধীন । ইহাও, 
পরার্ধীনতা । ঙ 

মা জাতি বহু শতান্ী পূর্বে চীন জয় করিয়াছিল । 
তাহাদের সম্রাট চীনের সম্রাট হইয়! চীনের রাজধানী 
পেকিনে রাজত্ব করিতেন। মাক্চুরা বহু শতাবী ধরিয়া 
চীন দেশে বাস করিয়া চীনেরই লোক হইয়! গিয়াছিল; 
মাও তাই। তথাপি চীন জাতির এই পরাধীনতা 
সহ লা হওয়ায় ্রৃহারা শেষ সম্রাট «একজন শিশুকে 
পদচ্যুত করিয়! সাধারণত স্থাপিত করেশী ইংলগডের 
লোকেরা ফ্রান্দনিবাসী নর্মযান্‌ জাতির রাজা জ্উইলিয়ম 
কতৃক একাদশ শতাবীতে পরাজিত হইয়া* পরাধীন হয়। 


কিন্তু উইলিয়ম ও ষ্াহার রুংশধরেরা ইংলগ্ডেই বাস* 


করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ক্ষমতা কমাইয়া 
.ইংলগ্ডের লোকেরা! আপনাদের অধিকার বাড়াইয়া, লইতে 
থাকে । রাজ! জনের আমলে অনেক অস্থিকার আরা ত- 
বর্গ হস্তগত করে। তথাপি যখন প্রথম চাল্গ্ী ইংলগ্ডের 
রাজী, তখনও ইংরেজরা! এই বিদেশী রার্জার বশসন্ভৃত 
বৃপতির. এতটা অধীন্‌ ছিল, যে, যুদ্ধ করিয়া তান্কাকে * 
সিংহাসনট্যুত করিতে হইয়াছিল। ত্বিতীয়' জেম্‌সের 
সময্গও আর.এক বার বিপ্লব ঘটে। 

নিজের দেশের ও নিজের জাতির রাজার অীনতাও, 


নিষ্ষে ফরাসী। তথাপি তিনি পদ্যুত হন। তুরক্ষের 


- ভূতপূর্বরসুল্তানু নিজে তু্ক্‌। তিন্নি পদচ্যতহইয়্াছেন। 


শ্বীসেরপভৃতপূর্ব রান্ধা গ্রীকৃঠ তিনিও পদছ্যুত হইয়াছেন, 
রি জাশ্মেনীর জানান সা পদচ্যুত হইয়াছিলেন। . 

পৌর্তমান সঙগয়ে " * ভ্রতর্ষের মধ্যে নেপাল 
এমা ্বাীন পলীজ্য7 কিস নেপান্দের লোকেরা 
স্বাদীন নহে। খর্খারা রাজপুতার্দী হইতে গিয়া নেপাল 
জয় করে। সেখানে তাহারাই ক্ষমতাশালী জাতি; 
অন্তেরা তাহাদের অদীন। অথবা হ্বিকু বলিতে গেলে, 
প্রধান স্ত্রী মহারাজ! স্যার চন্দ্র শমশের জঙ্গ সর্বেসর্ববা 

যে-দেশের পাকের ন্িজে কিম্বা আপনাদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্বীরা দেশের সমুদয় কাজ চালায় 
এবং অন্ত দেশের সহিত সদ্ধি-বিগ্রহ-আদি করে, তাহারাই 
বাস্তবিক স্বাধীন। এরপ দেশে, যেমন ইংলগ্ডে, রাষ্ট্- 
ভূষণ ও সমাজস্ভ্ষণ একজন রাজা থাকিলেও, 05 
স্বাদীনত। খর্বব হয় না। 


ক্ষ স্মধীত্রত্] 'লাভের উপায় 


যুদ্ধ পরাধীন জাতিদের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ উপায়।:.ফেপ্ররাধীন জাতি যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন 
হইয়াছে, তাহাদের” মধ্যে প্রত্যেকেই যে স্বাধীনতাকামী 
ছিল, এবং প্রত্যেকেই যে তাহাদের» গ্রভু হেচ্ছা্ারী 


রাজার ব্| শাসনকর্তা শ্ববদেশী জাতিএ- বিরোধী ছিল, 


এমন নরক্ষ কেহ কেহ এই রাজা বা বিদেশী জাতির পক্ষেও 


ছেল) প্রিত্ধ নে যে ক্ষেত্রে ম্বাধীনতার যুদ্ধ "লফ্গ 
হইয়াছে, ব্ভাহার “কারখ"এই, ফে-ম্বাধীনতাকীমীদের দলই 


শ্রক্রাহীনত। বলিয়া বিবেচিত হইতে গ্রে । ফরাসী রাষ্ট্র »প্রব্জতর ছিল। অন্ত যাহারা রাজার বা বিদেশী জাতির 


বিশবের সম্র'যোড়শ লৃই ফ্রান্সের রাজা ছিলেন । তিনি .. 


. পক্ষে ছিল, তাঁহারা হট প্রবলতর পক্ষের ভয়ে রাজাকে. 
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বিবিধ প্রসঙ্গ-_স্বাধীনত। লাভের উপায় 
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বা বিদেশী জাতিকে কোন সাহায্য করিতে পারে নাই, যাহা হউক, হিম্দুধশ্ম সকল অবস্থায় হিংসার সম্পূর্ণ 


কিন্ব। সেরূপ সাহাধা সত্তেও ভাহাদের স্বাধীনতালিগরন, 
স্বদেশবাসীরা জয়ী হইয়াছিল। 

* ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ইহাকে কেমন করিয়। 
“স্বাধীন করা যায়, এই চিস্তা অনেকের মনেই উদ্দিত হয়। 
অধিকাংশ বা প্রায় সমস্ত স্বাধীনতাপ্রার্থ ভারতীয় যুদ্ধ 
করিয়া দেশকে স্বাধীন করিবার চিন্তা ছাড়িয়া দিয়াছেন । 
গত মহাযুদ্ধের সময় বিদেশ হইতে জাহাজে অস্ত্র পাঠাইয়া 
দেশে বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রবিপ্রবের সহায়ত। করিবার চেষ্ট! 
হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। তাহার পর 
রাজনৈতিক হতা। হইয়াছে বটে, কিন্তু দস্বরমত যুদ্ধ 
করিবার ইচ্ছা ও আশ! কেহ রাখেন কি না, জানি ন1। 
এরূপ কোন দল থাকিলে, সম্ভবতঃ তাহ। ক্ষুদ্র। 

যুদ্ধ দ্বার স্বাধীন হইবার ইচ্ছ। ছাড়িয়! দিবার কারণ 
ছুটি। প্রথম কারণ 'এই, যে, বর্তমান কালে “যুদ্ধ করিতে 
হইলে যে-সকল বৈজ্ঞানিক অক্ শস্্ রণতরী বামুযান 
প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়, ভারতীয়দের তাহ! 
প্রস্তত বা সংগ্রহ করিবার উপায় বন্তমানে নাই; এবং 
দক্ষতার সহিত এই-সকল ব্যবহার কপ্সিবার মত শিক্ষাও 
ভারতীয়দের এখন নাই, ভাহ। লাভ করিবার উপায়ও 


আপাততঃ নাই। দ্বিতীয় কারণ, অহিংসা-নীতির 
অগ্সরণ। সাবিক প্রক্তিও অনেক মানুষের মত এই, 


যে, কোম কারণেই অন্য মাষের প্রাণবধ কর। উচিত 
নয়, স্বাবীনতার নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কাহারও প্রাণ 
বধ করা উচিত নয় । 
কেহ কেহ, বলিয়। থাকেন, হিন্দুধম্ম কেবল অহিংসাই 
শিক্ষা দেয়। আমাদের বিবেচনায় তাহা গুল; কারণ, 
সম্পূর্ণ অহিংসাধাদী হিন্দু আছেন ও থাকিতে পারেন বটে, 
কিন্তু এমন কোন একখানি হিন্দু শাস্ত্র বোধ হয় কেহ 
দেখাইতে পারিবেন না, যাহা! আগাগোড়। অহিৎসাপর 
সমর্থক | বিষু-উপাসকদেরই অন্য সকল হিন্দু অপেক্ষা 
অহিংসাবাদী হইবার কথ|। কিন্তু হিন্দুমতে বিষ্ণুর অবতার 
রুষ্ণ ভগবদ্গীতায় যুদ্ধের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি 
নিগ্ষেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অন্ত” অবতার 
্ররামচন্দ্রও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
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সমর্থক হউন বা না হউন, ইহা নিশ্চিত, যে, ভারতবাখধীর 
কতক লোক যুদ্ধ কর! বর্তমান অবস্থায় অসাধ্য বা দুঃসাধ্য 
বলিয়া উহার বিরোধী, এবং কেহ কেহ অহিংসা-নীতির 
অনুসরণ করেন বলিয়া উহার বিরোধী । কতজন বাস্তবিক 
কোন্‌ কারণে উহার বিরোধী, তাহ! স্থির করিবার উপায় 
নাই। 

যে কারণেই হউক, স্বাধীনতা-লাভের ইতিহাস-প্রথিত 
উপায় যুদ্ধ ভারতীয়েরা অবলম্বন করিতে পারে না। 
অথচ স্বাধীনতার মত অমূল্য ধনের আশাও ত ছাড়া 
যায় ন।। উহ| চাইই চাই। 

ভারতীয় রাজনৈতিকদের মধ্যে এক দল আপনাদের. . 
নাম দিয়াছেন উদার-নৈতিক ব। লিবারেল। তাহার! 
এখনও আশ। করেন, যে, বক্তৃত। করা, প্রস্তাব ধার্ধ্য 
করা, খবরের কাগজে লেখা, এদেশে ৪ ইংলগ্ডে আবেদন 
নিবেদন আন্দোলন করা, ইত্যাদি উপায়ে তাহার। কতক- 
গুলি অধিকার পাইবেন। কিন্তু ভাহারা নিজেও বিশ্বাস 
করেন না, যে, এই উপায়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া যাইতে 
পারে; তাহার! সম্পৃণ স্বাধীনত৷ চান, মনের শান্ত অবস্থায় 
তাহাদের কেহ এ-কথা বোধ হয় প্রকাশ করিয়। বলেনও 
নাই । অবশ্য, কেনিয়ায় ভারতীয়দের দাবী গ্রাহথ করাইতে 
ন। পারিয়! শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাল শাস্ত্রী বলিয়াছিলেন বটে, যে, 
ভারতীয়দিগকে তাহ। হইলে ত্রিটিশ সাআ।জ্যের বাহিরে 
যাইতে হইবে। কিন্তু এট! হইতেছে অভিমানের কথা। 
সম্পৃ স্বাবীনতালাভ উদ্ারনৈতিক দলের প্রকাশ্য লক্ষ্য 
নহে। অসহষোগীদিগের মধ্যেও এবিষয়ে ছুই দল আছে। 
মহাত্ম। গান্ধী, ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আত্মকত্ৃত্ 
পাইলে এবং ব্রিটিশ সামাজের সর্বত্র ভারভীয়ের! ন্াধ্য 
'অধিকার পাইলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ 
ছিন্ন করিতে চান না। তিনি যাহা চান, তাহা না 
পাইলেও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশসাস্ত্রাজ্যুক্ত রাখিতেই তিনি 
চেষ্টা করিবেন, এমন কথাও তিনি বলেন নাই। অন্য 
একদল .অনহখোগী আছেন ধাহারা প্রকাশ্য ভাবে বলিয়া, 
ছেন, যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই তাহাদের লক্ষ্য; 
(মন পণ্ডিত জওয়াহের* লাল নেহ বর মৌলান। হ্‌স্রৎ 
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.মোহানী, ইত্যাদি। উহার মানে এ নয়, যে, ইহার! 
_ চ্ত্যকেই ভারতবর্ধকে আজই স্বাবীন করিতে চান ব। 
করিকঝার আশ' করেন । শষ পধ্যস্ত তীহার! কি চান, 
তাহাই তাহার! খুলিয়া বলিয়াছেন। হয়ত সবাই তাই 
চান, কেবল স্থবৃদ্ধি-বশতঃ মুখ ফুটিয়! বলেন না। অবশ্য 
এমন লোকও অনেক দেখা যায়, ধাহার1 কল্পনাই করিতে 
পারেন না, যে, ভারতীয়ের। কখন স্বাধীনতা লা ও রক্ষ। 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট একতা৷ শক্তি ও সর্ববিপ যোগ্যতা! 
লাভ করিতে পারিবে । 

ঠিক কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষ স্বাধীন 
হইতে পারিবে, এবং সম্ভবতঃ কখন্‌ স্বাধীন হইবে, 
ভাঙা বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। কেবল নিঙ্গের 
মনের কথ! এইটুকু বলিতে পারি, যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই 
চাই, তার চেয়ে কম কিছু নয়। উংরেজের শাসন ভাল নয়, 
অতএব ম্বাধীনত। চাই ;_ আমাদের যুক্তিমার্গ এরূপ নয়। 
কেহ যদ্দি সত্য সভ্যই প্রমাণ করিয়া দেন, যে, ইংরেজ- 
শাসন উৎকুষ্টতম, তাহা হইলেও স্বাধীনত। চাই । কারণ, 
“মানুষ” বলিতে এমন একটি প্রাণী বুঝায়, যে নিজে 
সমান পদবীতে আরুঢ আর দশ মানুষের সঙ্গে মিলিয়। 
মিশিয়া নিজের সব কাজ করিতে সমর্থ। এই সামথ্যেরই 
নাম স্বাধীনতা । যে জাতি নিজে নিঙ্জের সন কাজ 
করিতে পারে না, তাহার! মানষের জাতি নহে। 

ঠিক কোন্‌ পথ অবলঙ্থ্ন করিলে ভারতবধ স্বাধীন 
হইতে পারিবে,তাহ। বলিতে 'ন। পারিলেঞ, স্বাধীনতা লাভ 
কিরূপ অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাহা বুঝিতে ও বলিতে 
আমর! সবাই পারি। প্রথম অবস্থা এই, যে, দেশের 
সকলের কিন্বা অন্ততঃ অধিকাংশের বা সর্বাপেক্ষা 
প্রভাবশালী দলের মনে স্বাধীনতা-লাভের ইচ্ছা অন্য সব 
ইচ্ছ। অপেক্ষা প্রবল হইবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই, যে, এই 
প্রভীবশালী দলের নিদিষ্ট উপায় বা পন্থা ব! প্রণালী 
সম্বন্ধে সকলে একমত না হইলেও, অধিকাংশ লোক ব। 
সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দল তাহার অনুসরণ করিবে ; 
ক্ছ্যতঃ, ইহা ত চাইই, যে, এত লোক তাহার বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে পারিবে না, যাহাতে তাহা বার্থ হইয়া যায়। 

অসহযোগ-প্রচেষ্টায় যে উপায় বা কার্ধ্প্রণালী, 


 প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড" 


নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার কোন সমালোচনা করা» 
এখন আমাদের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তাহ! সফল ন৷ 
হইবার কারণ এই, যে, আমরা যেরূপ অবস্থার কথা 
বলিয়াছি, দেশে সে অবস্থা উপস্থিত হয় নাই। সমুদয় 
বা অধিকাংশ ছাত্র স্কুল কলেজ ত্যাগ করে নাই, এবং 
যাহারা করিয়াছিল, তাহাদেরও অধিকাংশ আবার 
ফিরিয়া আসিয়াছিল; দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকই 
আইনের ও সর্কারী আদালতের সাহায্য ওয়া হইতে 
বিরত হইয়াছিল বা হইয়াছে, প্রধান অসহযোগীরাও কোন 
কোন বিষয়ে আইনের ও সর্কারী কোন কোন কাধ্য- 
বিভাগের সাহায্য লইয়াছেন; অতি অল্লসংখ্যক উব্পীল 
ব্যারিষ্টার আইন-ব্যবস! ছাড়িয়াছিলেন, বাহার! ছাড়িয়া- 
ছিলেন, তাহাদেরও অনেকে আবার তাহ। করিতেছেন ; 
দেশের মধিকাংশ লোক খদ্দর প্রস্তুত কর! দূরে থাক্‌, খদ্দর 
ব্যবহারও করে নাই, এবং স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী ছাড়া অন্য 
'অসহযোগীরা চর্কায় সত কাট। ও তাতে কাপড় বোন! 
অপেক্ষা তৎসম্থন্ধে বক্তৃতা! বেশী করিয়াছেন; অস্পৃশ্ততায় 
বিশ্বাস কার্ধ্যতঃ ত্যাগ এবং কাধ্যতঃ তাহ। দূরীকরণের 
চেষ্টা অপেক্ষা তদ্বিষয়ে বক্তৃতাই বেশী হইয়াছে; হিন্দু- 
মুসলমানের এঁকাও বেশী পরিমাণে স্থাপিত হয় নাই; 
ইত্যাদি। 

এই-সমস্ত বিষয়ে কাজ চালাইতে বলা হইয়াছিল। 
তাহার পর, ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে, ট্যাক্স ন। দেওয়া, 
এবং সৈনিক-বিভাগে, পুলিশ-বিভাগে এবং অন্যান্য সমুদয় 
সব্কারী কাধা-বিভাগে চাক্রী না করা, এই ছুটি উপায়ও 
অবলম্বিত হইবার কথা ছিল। ট্যাক্স না দ্বার মত 
জাতির মনের ভাব ও দেশের অবস্থা হইয়াছে কি না, 
স্থির করিবার নিমিত্ত এক কংগ্রেস-কমিটি সব প্রদেশে 
বেড়াইয় স্থির করেন, যে, মনের ভাব ও অবস্থা উহার 
অন্থকৃল নহে । সর্কারী চাক্রী না করা সম্বন্ধে বিবেচনারও 


, প্রয়োজন অন্থভূত হয় নাই; কারণ, ইহা সবাই জানে 


যে, মাহিনার চাকরের ত কথাই নাই, গবর্ণমেন্টের 
অবৈতনিক চাক্রী. করিবার লোকও দেশে যথেষ্ট . 
রহিয়াছে। £ 

আমরা আগে বলিয়াছি, ত্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ কোন 


গু 

১ম সংখ্যা ] 
খদ্শে আরম্ভ হইলে, যদি সেই*দেশেরই কতক লোক, 
তাহাতে যোগ না দিলেও, তাহার বিরোধী হইয়! 
স্বাধীনতা-সমরে যথেষ্ট বাধ। দিতে না পারে, তাহা হইলে 
চতাহী স্বাধীনতালাভের পক্ষে একটা অন্কূল অবস্থা 
বলিয়া বিবেচিত হয় । গৃহ-শক্র থাকিলে কোন প্রচেষ্টা 
সফল হয় না। অসহযষোগ-প্রচে্ঠী যুদ্ধ কথাটির প্রচলিত 
অর্থে যুদ্ধ নহে। কিন্ত যুদ্ধের ন্যায় ইহাও গবর্ণমেপ্ট কে 
কাবু করিবাধ একটি উপায়। স্বাধীনতা-যুদ্ধ যে-কারণে বার্থ 
কইতে পারে, ই হাও সেই কারণে ব্যর্থ হইয়াছে । অর্থাৎ 
কোন দেশে স্বাধীনতা-প্রয়াসী দলকে বাপা দিবার এবং 
তঞ্কার বর্তমান রাজা ব| শাসকদিগকে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করিবার লোক যদি জাতির মধোই থাকে, তাহা হইলে 
স্বাদীনতা-লাভ ছুঃসাধা বা অসাধা হইয়া উঠে। 
আমাদের দেশেও দেখা যাইতেছে, যে, অসহযোগ 
আন্দোলনের প্রারস্ভিক ও প্রস্বরতিবিধায়ক কার্ধ্যপ্রণালী 
অন্ঘরণ করিবার লোক অপেক্ষা উহা অন্গসরণ না 
করিবার ও উহাতে বাধা দিবার লোক বেশী ছিল। 
অসহধোগ-প্রচেষ্টার চরম উপায় যে গবর্ণমেন্টের যথেষ্ট 
ট্যান্স-প্রাপ্টি এবং চাকর-প্রাপ্তি অসম্ভব করিয়া তোলা, 
তাহা অবলম্বন করিবার মত অবস্থা ত হয়ই নাই। 

অপহযোগীদের মধ্যে কৌন্সিল্-প্রবেশ-পক্ষীয় দলেরও 
বিফল-প্রধত্ব হইবার কারণ এই, যে, আমরা স্বাধীনতা-যুদ্ধে 
জয়লান্ডের জন্য যে যে অবস্থা আবশ্যক বলিয়াছি, সেগুলি 
বিদ্যমান নাই। প্রত্যেক প্রদেশের কৌন্সিল এবং 
সমগ্রভাক্ুতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যদি নির্ধ্বাচকেরা কেবল 
বা অধিকাংশ স্বরাজ্য-দলের লোক পাঠাইতেন, তাহা 
হইলে এ দল্রে লোকের। যাঠা করিতে চাহিয়াছিলেন, 
তাহা করিতে পারিতেন। অবশ্,তাহা করিলে 9,গবর্ণ মেপ্ট, 
অচল হইত না।। কিন্তু এবার তাহারা যতট্রকু করিতে 
পারিয়াছেন, তাহাতে গবর্ণমেন্ট, যে পরিমাণে চিন্তিত ও 
বিব্রত হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গবর্ণমেপ্টকে বেশী 


চিন্তিত ও বিব্রত হইতে হইত ;--পরে ফল যাহাই হউক ।” 


একটা কথা আমাদের সকলকে মনে রাখিতে হইবে 
- আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বা! তাহা অপেক্কী কম রাস্্ীর 
অধিকার ও ক্ষমতা, যাহাই লাভ করিতে সমর্থ হই না 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-স্বাধীনতা লাভের উপায় 


১৬৯ 


কেন, তাহা হয় ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইয়া* রাজি করিয়া 
লইতে হইবে, নতুবা তাহা তাহাদের অনিচ্ছাসর্বেই 
আদায় করিয়া লইতে হইবে । বাজি করিয়া লইতে 
হইলে প্রমাণ করিতে হইবে, ১ আমর। সবাই 
বা অধিকাংশ লোক দাবী সম্বন্ধে একমত, কাড়িয়া লইতে 
হইলেও প্রমাণ করিতে হইবে, যে, আমাদের সকলের বা 
অধিকাংশের এক্যজনিত-শক্তি আছে । 

উদার-নৈতিক দলের নেতাদের বক্তৃতা আদি হইতে 
মনে ভয়, যে, তাহারা আপাততঃ মামরিক-বিভাগ এবং 
দেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্প্‌ক্ত বিভাগ ছাড়া ভারতবধের 
আভাস্তরীণ সব কাজ সঙ্গদ্ধে সম্পূর্ণ ক্ষমত। চান। সফল 
স্বাদীনতা-যুদ্ধ দ্বারা যেমন কখন কখন খুব শীদ্্র স্বাধীনতা 
লন্ধ হইতে পারে, শান্তির পথে তত শীঙ্জ ফল পাওয়া 
যাইতে পারে মা; হয়ত একেবারে সমস্তটা ন! পাইয়া 
ক্রমশঃ সবটা পাওয়া যাইতে পারে । এইজন্য ভাবিতে- 
ছিলাম, ভারতের রাষ্ট্রীয় দাবী সম্বন্ধে উদার-নৈতিক দল 
ও স্বারাজািক দল কৃত দূর পর্যাস্ত একমত, উভয় দলের 
নেতারা পরামর্শ করিয়া! তাহ! স্থির করিয়া, তাহাকেই 
ভারতীয়দের নানতম দাবীরূপে উপস্থাপিত করিলে কেমন 
হয়? ব্রিটিশ জাতিকে বুঝাইতে হইলে ইহা! একটা পথ । 

চরম পস্থা অবশ্য পড়িয়াই আছে। এই গরীব, 
বেকারবহুল, 'প্রতিঘোগী নান। সম্প্রদায়ে পূর্ণ দেশে বিদেশী 
গবর্ণমেন্টকে যথেষ্ট চাকরবিহীন কখন্‌ কর। যাইবে, বগ। 
যায় না; কিন্ত কোন কোন স্থানে ট্যাক্স না দেওয়ার 
চেষ্টা হয়ত কিছুদিন পরে আরব্ধ' হইতে9 পারে। কিন্তু 
তাহাকে অন্ততঃ একটা শ্রদেশব্যাপী করিতে ন। পারিলে 
তাহাতে ঈপ্সিত ফললডের আশা আছে কি? প্রজার! 
ট্যাক্স না দিলে, গব্ণমেন্টকে জোর কিয়া তাহা আদায় 
করিতে হইবে । তাহা হউলে গবণ মেপ্ট, ইংলগ্ডে ৪ সভ্য 
জগতের অন্যাত্্ লুগনজীবী বলিয়া প্রতীত হইবেন। এই 
ভাবে দেশের কাজ বরাবর চালান যায় না। ইহার শেম 
ছুই প্রকারে হইতে পারে ;--হয় গবর্ণমেন্ট, জোব করিয়া 
ট্যাক্স আদায়ের চেষ্ট| ছাড়ির! দিবেন এবং প্রক্জাদের সত- 
অনুযায়ী শাসন-প্রণার্সী স্াপন করিবেন, নতুবা প্রজ্জারাই 


ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইীবেন এবং তাহাদের পরাধীনতার 


১৪০ 


মাত্রাও বাড়িতে পারে। ফল কি-প্রকার হইবে, তাহা 
স্টজজপদের গ্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা এবং সর্বপ্রকার ছুঃখ-সহিষ্ণুতা 
ও প্রাণ পণ করিবার ক্ষমতুঁর উপর নির্ভর করিবে । 


০০০ 


স্বরাজ্য-দলের বাধা-দান-নীতি 


স্বরাজাদ্দল যে সব বিষয়ে স্তসঙ্গতভাবে বাধা-দান- 
নীতি প্রয়োগ করিতে পারেন নাই, তাহার জন্য সম্ভবতঃ 
দলের নেতারা বা সমুদয় সভ্য দায়ী নতেন। কিন্ধু যদি 
তাহারা কোন-প্রকার লোভ দেখাইয়। ব] লুন্ধত৷ ঈরিতাথ 
করিয়া দূল পুরু করিবার চেষ্টা করিয়। থাকেন, 'এবং 
তাহাদের বিরুদ্ধ পক্ষ সেই খেলায় তাহাদিগকে পরাজিত 
করায় তাঠাদের চেষ্ট। সফল না হইয়। থাকে, তাহ। হইলে 
অগত্যা উভয় পক্ষের, বিশেষতঃ খেলার 'প্রবন্তকদিগের, 
নিন্দা করিতেই হইবে। স্বরাজাদল এই বলিয়াই 
কৌন্সিলগ্তলিতে যাইতে চাহিয়াছিলেন এবং নির্ববাচন- 
লড়াই ফতে করিয়াছিলেন, যে, দ্বিবিভক্ত শীনন- 
প্রণালী ও কৌন্সিলগুলি তাহার! ধ্বংস করিবেন । ঠিক্‌ 
তাহা করিবার সামথ্য তাহাদের নাই জানিয়া তাহারা 
ঘে পূর্বা-ঘোষিত নীতির কতকট। পরিবন্তুন করিয়াছেন, 
তাহার জন্য তাহাদিগকে দৌষ দিতেছি ন।। অবস্থ। 
দেখিয়। কাধা-নীতি এ কাধ্য-প্রণালী পরিব্তন কর। (দোম।- 
বহ নহে । কিন্তু বাধা-প্রদাতার। বজেটের যেনে বরাদ 
নামঞ্থুর করিতে পারিয়াছেন, & যাহ| মঞ্জুর করিয়াছেন, 
তাহার মকলগ্রলির মধো কোন একটি শসঙ্গত ও স্বচিন্তিত 
নীতি সকল স্থলে ধরিতে পার! যাইতেছে ন|। দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। 
আব্গারী-বিওাগের বায় মণ্ুর হইয়াছে, কিন্ছু স্কুল, 
পরিদর্শকদের বেতনাদি বাবদে বায় মণ্ুর হয় নাই । মদ 
গাজা আফিং প্রভৃতি উৎপাদন ও তাহাদের বিক্রীর 
তদন্ত করা, এবং তাহার কাট্তি বাড়াইয়। সরকারের 
রাঙ্গন্থ বাড়ান, স্কুল-পরিদর্শন অপেক্গ। জাতির পক্ষে কি 
অধিক কল্যাণকর ও একান্ত আবশ্যক কাজ? জেলের 
"বরাদ্দ তাহারা নামগ্ুর করিয়াছেন, কিন্তু পুলিশের বরাদ্দ 
কোন কোন দফায় কমাইলেও "মোটামুটি টাকাটা মজুর 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়াছে । অর্থাৎ, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের মতে* 
পুলিশের আসামী-চালান্‌ কাজ ও আসামীদের কারাদণ্ড- 
বিধান চলিতে থাক্‌, কিন্তু কয়েদীদিগকে আটক রাখিবার 
লোক এবং তাহাদিগকে খাইতে দিবার টাক1 যেন না, 
থাকে! চিকিৎসা-বিভাগের অন্নেক লোককে, টাকা 
মগ্তুর না হওয়ায়, থে বর্খান্ত করিতে হইতে পারে, তাহার 
মধোই বা কি স্থসঙ্গত কারণ আছে? তাহার! কি 
আব্গারী বিভাগের লোকদের চেয়েও অকেজো ? . 

আমরা বলিতেছি না, যে, দল-বিশেষের দোষে বা 
গুণে এই-নব অসঙ্গতি ঘটিরাছে; কিন্তু ইহা নিশ্চয়, যে, 
বাধা-দাত। সভ্যদের মধ্যে অব্যবস্থিতচিত্ত, চিন্তায় 
অনভ্যন্ত, ব অতিরিক্ত পরিমাণে স্বার্থ-সি্ধি-লে'লু" 
লোক কতকগ্চলি আছে। 

দায়িত্ব-মূলক গবর্ণমেণ্ট 

দ্বিবিভক্ত শাসন-প্রণালী যখন প্রবর্তিত হয়, তখন 
সর্কার-পক্ষ হইতে বল। হইয়াছিল, যে, কতকগুলি বিষয় ও 
বিভাগ থাকিবে, যাহ। হস্তান্তরিত ৪ মন্ত্রীদের হস্তে 
অর্পিত হইবে । তাহার কাজ মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার 
সভাদের অধিকাংশের মত অনুসারে চালাইবেন, অর্থাৎ 
উহার জন্য তাহারা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী 
থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভায় যদি এমন কোন প্রস্তাব 
ধাষা হয়, যাহাতে বুঝায় যে মন্ত্রীদের উপর উহার আস্থা 
নাই, তাহা হইলে মন্ত্রীরা আর কাজ করিতে পারিবেন না। 
ইহ্থাই নৃতন শাসনপ্রণালীর মন্ম বলিয়া লোকে , বুঝিয়া- 
ছিল। কারণ, ষদি ব্যবস্থাপক সভার মতঁকে অগ্রাহা 
করিয়! মন্ত্রীরা কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে দায়িত্ব- 
মূলক গবর্ণ মেন্টের কোন মানে থাকে ন!, উহা প্রহসবে 
পরিণত হয়। 

অথচ বাংলাদেশে দেখিতেছি। মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর 
হয় নাই, অথাৎ ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য মনে 
করেন, যে, ওরূপ লোককে বেতন দিয়া রাখা টাকার 
অপব্যবহার ; তথাপি মন্ত্রীরা মন্ত্রী আছেন। ইহা ভারত- 
শাসন আইন&অন্ুষায়ী কি না, তাহার একটা পরীক্ষা 
হওয়া দর্কার। 


- ১ সংখ্যা ] 
* . একটা খবর রটিয়াছে, যে, শিক্ষা-বিভাগের ও 
চিকিৎসা-বিভাগের কতকগুলি কম্মচারীকে এই ওজুহাতে 
তিন মাসের নোটিস্‌ দিয়া বর্খান্ত করা হইবে, যে, 
ব্যবস্থাপক সভা তাহাদের বেতন মগ্ুর করেন নাই। 
কিন্ত ভারতশাসন আইন আছে, যে, হস্তান্তরিত বিভাগ- 
গুলির কোন টাকার মঞ্জুর না*হইলে তাহা চালাইবার 
জন্য আবশ্যক টাক। গবর্ণরু স্বয়ং মঞ্তুর করিতে পারেন । 
যদি কোন *কারণে মন্ত্রীদের অন্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে 
গাবর্ণর্‌ স্বয়ং হস্তান্তরিত বিভাগগুলিন ভার নিজের হাতে 
লইয়। তাহ! চালাইবার মত টাকা স্বয়ং মঞ্জুর করিতে 
পঞ্রেন। 
এইরূপ কোন ব্যবস্থা নাকরয়। গবর্ণর্‌ যে অনেক 
কর্মচারী ছাড়ায়! দিবেন বশিয়া সংবাদ বাহির হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে অনেকে পুঢ অভিসন্ধি দেখিতে পাইতেছেন । 
অর্থাৎ গবর্ণমেপ্টট দেশের লোককে যেন প্রকারান্তরে 
বলিতে চাহিতেছেন, "দেখ, তোমাদের স্বদেশবাসীর! 
ইহাদের বেতন মঞ্থুর করে নাই; আমরা কি করিতে 
পারি বল? এমন লোককে প্রতিনিধি নির্বাচন করাই 
(তোমাদের ভূল হইয়াছে ।” কোন কাজের মধো কোন 
ছুরভিসদ্ধি আছে কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন; 
কিন্ধ বর্তমান ক্ষেত্রে আরোপিত অভিসন্ধি থাক। অসম্ভব 
মনে হইতেছে ন।। যাহা হউক, যদি গবর্ণ মেপ্টের এরূপ 
মতলব থাকে, তাহ। হইলে তাহার ফল উল্টা হওয়াও 
বিচিত্র নহে। কারণ, লোকে উহা ত সহজেই জিজ্ঞাস 
করিতে শারে, যে, গবর্ণর্‌ কেন তাহার আইনপ্রদত্ব ্ষমত। 
ব্যবহার করিয়া বিভাগগুলি চালাইবার মত টাক। মঞ্জুর 
করিলেন না,। এইসব কর্মচারী ব্যতিরেকে বিভাগ 
ছুটির কাজ আগেকার মত সর্ববাঙ্গীন ভাবে কেমন করিয়া 
চলিতে পারে? 
আর যদি বহু কর্মচারীকে ছাঁড়াইয়া দিয়াও এই ছুটি 

বিভাগ চলিতে পারে, তাহা হইলে গবর্ণ মেন্টের ভন্তে 
রক্ষিত রিজার্ভ ড্‌ বিভাগগুলির কর্মচারী কমাইয়া দিলেই 
বা সেগুলি কেন না চলিবে? কিন্তু তাহা কমাইতে 
গেলেই ত শ্বেত আম্লাবর্গ মহা কোলাহল উত্থাপিত 
করেন। 


বিবিধ প্রপঙ্গ__ইংরেজ জাতি ও ইংরেজের শাসন-প্রণালী 
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ভারতশাসন আইনটির একটি মজা 'দেখুন। গবর্ণ- 
মেন্টের হস্তে রক্ষিত রিজার্ভড্‌ কোন বিভাগের “ভন্ত 
বরাদ্দ টাকা নামপ্রুর করিবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক 
সভার নাই বা কেবল নামে মাত্র আছে; কেন না, উহার 
কোন বরাদ্দ সভা নামঞ্জুর করিলেও গবর্ণর্‌ তাহ! অবি- 
ল্বে মপ্ুর করিতে পারেন । তাহাতে ফল এই হয়, যে, 
রক্ষিত বিভাগগুলির কোন কম্মচারীর চাক্রী যাইবার 
স্ম্তাবন। নাই বলিলেই হয়। 

কিন্তু হস্তান্তরিত বিভাগগ্ুলির জন্য বরাদ্দ টাকা 
বাস্তবিকই নামগ্রুর করিবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার 
আছে।' স্থতরাং এইসব ফ্বভাগের কর্মচারীদের চাক্রী 
যাইবার সম্ভাবন। আছেক্ষী এবং এই বিভাগগুলিই দেশী 
মঙ্ দের হাতের বিভাগ । অতএব আইনের মধ্যেই 
এরূপ বন্দোবস্ত রহিয়াছে, যাহাতে দেশী মন্ত্রী ও দেশী 
সভ্যেরা লোকের বিভাগভাজন হইতে পারে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, তোমরা টাক। নামঞ্জুর 
করিয়া বিরাগভাজন হও কেন? বজেটে যে যে দফায় 
যত টাক। লেখ। থাকে, তাহাতে “হ।” বলিলেই পার। 
গবর্ণ মেণ্টের অভিপ্রায় তাহাই বটে। কিন্তু তাহা হইলে 
বজেটটা ব্যবস্থাপক সভার মতের জন্ত পেশ করাই 
বা হয় কেন? এবং রক্ষিত বিভাগগুলির গন্য 
বেশী টাকা রাখিয়া হস্তান্তরিত বিভাগগুলির জন্য কম 
কম্‌ টাক! রাখিলে, তাহার প্রতিবাদ কেমন করিয়া 
কর। যায়? দেশে জুলুম জবর্দস্তী অত্যাচার 
হইলে সে-সন্বন্ধে জন-সাধারণের মতের প্রভাব গবর্ণ মে্ট,কে 
অঙ্গভব করাইবারই ব| উপায় কি আছে ? সে-সব বিষয়ে 
কোন প্রস্তাব ধাধ্য হইলে আইন অন্থুসারে তদস্যায়ী কাজ 
করিতে গবর্ণমেণ্ট, বাধ্য নহেন, এবং অধিকাংশ স্থলে 
গবর্ণ মেপ্ট, তাহ অগ্রান্থই করিয়! থাকেন। 


ইংরেজ জাতি ও ইংরেজের শাসন-প্রণালী 


এইরূপ কথা মধ্যে,মপ্যে শুন! যায়, যে, ব্যক্তিগতভা৫ব" 
এবং 'জাতিগতভাবে ইংরেজদের সহিত আমাদের কোন 
ঝগড়া নাই, ইংরেজ গবর্ণ মেণ্টের শাসন-প্রাণালীরই আমরা 
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(বিরোধী । ইহা" সত্য, যে, কোনও ইংরেজের প্রতি 
আমাদের বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়, সমুদয় ইংরেজের সমষ্টি 
ইংরেজ জাতির প্রতিও আমাদের বিদ্বেন থাকা উচিত 
নয়। এমন ইংরেজও আছেন খিনি ভারতীয়দের প্রতি 
অন্তায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়। আমাদের প্রত্যেকের 
চেয়ে বেশী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে তথা নির্ণয় 
ও তাহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত আমাদের চেয়ে 
বেশী বিদেশভ্রমণ করিয়াছেন, কষ্ট ও লাঞ্চনা সহা করিয়াছেন 
এবং পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং কাগজে বার বার লিখিয়া- 
ছেন, যে, সম্পূর্ণ স্বাীনতাই ভারতবর্ষের একমাত্র লক্ষ্য 
হইতে পারে । আমরা এরপ একজনকে জানি, অন্যের! 
আরও ভারতবন্ধু ইংরেজের বিষয় অবগত থাকিতে 
পারেন । জুতরাৎ সমুদয় উংরেজকে আমাদের বিরোধী 
মনে করিবার কারণ নাউ । 
কিন্ত ভারতে প্রতিটটিত ও প্রচলিত ইংরেজদের শাসন- 
প্রণালী ত স্বতন্ত্র দেহ- ও প্রাণবিশিষ্ট একটি জীব নহে, যে, 
ইংরেজ জাতিকে বেকন্তর খালাস দিয়া মামরা সেই 
জীবটিকেই তাহার ভূল ও দোষ দেখাইয়া তাহার সংশো- 
পনের চেষ্টা করিব । হইতে পারে, যে, এই শাসনপ্রণালী 
যখন ক্রমশঃ উদ্ভাবিত ও প্রবর্ধিত হইয়াছিল, তখন তাহার 
প্রয়োজন 9 উপকারিতা! ছিল। কিজ্ব এখন উহ্তার আমূল 
পরিবর্তন আবশ্যাক | 
উহার উদ্ভাবন ও প্রবর্ধন উতুবজ জাতির লোকেরাই 
করিয়াছিল । উদ্ভাবক ৪ 'প্রবর্জকদের মধো অল্প লোকই 
এখন জীবিত শাছ্ছে, স্থতরাং কাহারও ইচ্ছা থাকিলেও 
তাহাদের সহিত ঝগ্ডা করিবার বা তাহাদিগকে শাস্তি 
দিবার উপায় নাই । কিন্তু ইংরেজ জাতির লোকেরাই & 
প্রণালী প্রচলিত রাখিয়াছে। এখানে এই আপত্তি উঠিতে 
পাবে, যে, যাহারা প্রচলিত রাখিয়্াছে, তাহাদিগকেই দায়ী 
কর, সমস্ত ইংরেজ জাতিকে কেন দায়ী করিতেচ্ভ ? দায়ী 
এইজন্য করিচতছি, যে, ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন- 
প্রণালী তইতে যে সাংসারিক লাভ, ক্ষমত। ও প্রতিপত্তি 
এক্িৎশীক্স হয়, সমগ্র ইংরেজ জাতি হাহ] ভোগ করিতেছে : 
দায়ী এইগ্রন্ত করিতেছি, যে,, ইংলগ্ডের পোকের! 
পার্লেমেন্টে তান্কাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা বর্তমান 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড ৃ 


প্রণালীর মূল 'উচ্ছেদ বা পরিবর্তন করাইতে পারেন, ' 
অথচ করিতেছেন না। 

অতএব ইহা যদিও সতা, যে, বাক্তিগত বা জাতিগত 
ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ থাকা, 
উচিত নয়; তথাপি সেই সঙ্গে সৃঙ্গে ইহাও সত্য, যে, 
তাহাদের সহিত আমাদের এই বিরোধ আছে, যে, আমা- 
দিগকে বঞ্চিত রাখিয়া! তাহারা সমস্ত জাতি নান! প্রকার 
জুবিধা ভোগ করিতেছে, এবং এরূপ শাসনপ্রণার্ী তাহার! 
প্রচলিত থাকিতে দিয়াছে, যাহা দ্বারা তাহারা লাভবান্‌* 
হয় কিন্ত আমাদের অনিষ্ট হয় ও আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব 
হয়। শুধু তাহাই নহে। তাহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার 
দাবী করে, আমরা দোষ দেখাইলে তাহার। আত্মপ্রশংসায় 
মেদ্দিনী পূর্ণ করে, এবং আমরা কোন পরিবর্তন ঘটাইবার 
চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাতে যথাসাধ্য বাধা দেয় । 

এইসকল কারণে আমরা মনে করি, ইংরেজের 
শাঁসনপ্রণালী ও ইংরেজ জাতি উভয়েরই সহিত আমাদের 
বিরোধ আছে । “ইংরেজ জাতি” আমরা “অধিকাংশ 
ইংরেজ” অর্থে ব্যবহার করিতেছি । আমরা মনে করি 
না, ষে, নেশ্বান্‌ বা জাতি হিসাবে কোন জাতিই ন্যায়বান্‌, 
বিশেষতঃ যে-সব বিষয়ের সহিত তাহাদের স্বার্থ জড়িত 
সেইসব বিষয়ে । এই হেতু অনেক খ্যাতনাম! ভারতীয় 
রাজনীতিজ্ঞের বাবহ্ৃত “বৃটিশ সেন্স অব্‌ জাষ্টিস্‌্” অর্থাৎ 
“বুটিশ ন্যায়বুদ্ধি” কথাগুলিকে আমরা একটি কারলনিক 
বস্বর বণন। বলিয়া মনে করি | ন্যায়বুদ্ধি সন্ধে ব্রিটিশ- 
জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা নিরুষ্ট কি না, বলিক্তে পারি 
না, কিন্তু শ্রেষ্ট বলিয়। মনে করিবারও কোন প্রমাণ 
পাই নাই । রর 


“রীন” ও “বিবর্ণ” মানুষ 
* যে-সব জাতি আপনািগকে শ্বেত বলিয়! থাকেন, 
তাহারা বাস্তবিক শ্বেত নহেন, ঈষৎ লাল্চে কটা। অন্ত 
মব জাতিকে তাহারা কলার্ড অর্থাৎ বর্ণবিশিষ্ট বা রডীন 
বলিয়া থাকেপ্রী। তাহা হইলে তাহাদিগকেও বর্ণহীন 


বা বিবর্ণ বল! যাইতে পারে । 


" ১ম সংখ্যা ] 


রভীন ছবি আজকাল সব দেশে মাসিক হইতে 
দৈনিক পধ্যন্ত নানা কাগজে দেখ! যায়। এই ফ্যান্ান্‌ 
হইতে অনুমান হয়, যে, রবীন ছবির আদর আছে । 
কিন্তু “রভীন” মানুষর! সর্বত্রই অবজ্ঞার পাত্র, “বিবণ” 
মান্যরাই সর্বত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। ইহার কারণ 
কি? ? 

৯২৪ সালের হুইটেকার পঞ্জিকা বলেন, ব্রিটিশ 
মাম্বাজ্যে ১৯১১ সালে মোট ছয় কোটি “বিবর্ণ” মানুষ 
»ছিল। বাকী সীইত্রিশ কোটি “রড়ীন” মানুষ । এই 
সয় কোটি মানুষ অন্য সাইত্রিশ কোটির প্রস্থ । অবশ্ঠ ইহা 
স্টিক, যে, মোটের উপর এ ছয় কোটির মধ্যে যত 
লোকের বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক ও অন্যবিধ জ্ঞান আছে, 
এবং দলবদ্ধতা আছে, অন্য সাইত্রিশ কোটির মধো তাহ। 
নাই। এই তথ্যের মধ্যে ক্ষমতার আধিক্য ও অল্পতার 
কারণের কিছু সন্ধান পাওয়। যায়। ্ 

তাহা হইলেও মৌলবী মাব্ংল করিম ও শ্রীযুক্ত 
চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ত। হইলে “রভীন” 
লোকদের স্থবিধা হইতে পারিত। তাহার। চাকুরী 'এবং 
সামত্াজ্যিক অন্য সবরকম স্থুবিধ| ও ক্ষমতার শতকর। 
৮৬ ভাগ পাইত এবং “বিবর্ণ”দিগকে ১৪ ভাগে সন্ত 
হইতে হইত। প্রকৃতি ও বিধাত। এখনও ভাপ করিয়া 
্যাটিষ্টিক্স-বিদা। আয়ত্ত করিতে ন! পারার কেবল সংখ্যা 
অন্থমারে সাংসারিক ক্ষমত। ও স্থুখ-স্থবিধার ভাগ-বথরা 
হইতেছে ন1। 

এক অবিচারের প্রমাণ আর এক দিক্‌ দিয়। দেখুন। 
ব্রিটিশ সাত্্রাজ্যে হিন্দুদের দংখ্য। একুশ কোটির উপর, 
মুসলমানদের দশ কোটি, খুষ্টিয়ানদের আট কোটি, 
বৌদ্ধদের এক কোটি কুড়ি লক্ষ, ইত্যাদি । কিন্তু আট 
কোটি খুষ্টিয়ানের ক্ষমত| ৪ এশ্বধ্য অন্ত সব লোকদের 
সমষ্ির ক্ষমতা এ এন্বধ্যের চেয়ে বেশী। এবং হিন্দ ও 
মুদলমান উভয়েই পরাধীন হইলেও ১* কোটি মুসলমানের 
সম্বন্ধে যে ভয়ের ভাব আছে, একুশ কোটি হিন্দুর 
সম্বন্ধে তাহা নাই। সেইজন্ত কখন কখন মনে একটু 
সন্দেহ হয়, যে, সংখ্যাধিক্যই সম্ভবতঃ দাবী সাব্যস্ত 
করিবার একমাত্র উপায় নহে। ৃ 


বিবিধ প্রসঙ্গ--রবীল্দ্রনাথের পুর্বব-এশিয়। ভ্রমণ 


১৪৩ 


রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্-এশিয়া, ভ্রমণ 


আজকাল স্কুলের ছেলেরাও জানে, ধে, পুরাহ্বীলে 
ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব এশিয়া মহাদেশের মধ্য, পূর্বব 
ও দক্ষিণ অংশে এবং প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপ- 
পুণ্জে বিস্তৃত হইয়াছিল। এখনও তাহার নিদর্শন অনেক 
দেশের ও দ্বীপের প্রাচীন মন্দিরাদিতে দেখিতে পাওয়। 
যায়। এই প্রমাণ সাধা্ণ লোকেরাও বুঝিতে পারে। 
পণ্ডিতবগ আরও প্রমাণ এসব দেশের ধম্ম, সাহিত্য, 
নানাবিব শিল্প এবং আচারব্যবহ্ার হইতেও আবিষ্কার 
করিয়াছেন । প্রধানতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শিক্ষকগণ ভারতীয় 
জ্ঞান বিজ্ঞান সভ্যত। এশিয়ায় নিল্তার করিয়াছিলেন । 

ভারতবষের সহিত এশিয়ার অন্ত দেশগুলির সব্বস্ধ 
থাকায় কেবল থে তাহারাই উপকৃত হইয়াছিল, হাহা নয়; 
ভারতবর্ষেরও উপকার হহয়াছিল। 

বহুশতার্ধী পরে একজন ভারতীয় মনীষী টীনদেশে 
ভারতের বাণী প্রচার করিবার জন্য নিমস্ত্রিত হইয়াছেন । 
পেকিন বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে তথায় বন্িত|। করিতে 
আহ্বান করিয়। আপনাদের হৃদয়মনের উতৎবধের পরিচয় 
দিয়াছেন। যেজাতি অন্ত দাতিসকলের মধ্যে যত বেশী 
পরিমাণে সাধারণ মানবন্ধ দেখিতে পাইয়। নিজ আমরণ 
দ্বার তাহ! স্বীকার করে, সে জাতি তত শ্রেষ্ট । উদার- 
ভাবে নান! মত, আদর্শ, ও »ুঙতার আলোচন। করিয়। 
তাহার সার অংশ নিজের করিয়। লইতে পার। আধ্যাত্মিক 
উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। কোন মানুষ থধি পরিচিত 
অপরিচিত আগস্থকদিগকে নিজের বাড়ীতে গ্কান দিয়| 
তাহাদের ধথোচিত আদর ঘত্ব করেন, তাত! হইলে 
তাহাকে আমর। অতিথিপরায়ণ বলি ও তাহার 'আতি- 
গেয়তার প্রশংস! কৃরি। েইরূপ খে জাতি নানা মত 
চিন্ত! ভাব আদর্শ প্রভৃতির জন্য মনের দ্বার খুলিয়৷ রাখে, 
তাহার মানসিক আতিথেয়ুত। আছে বলিয়া আমবা 
প্রশখস। করি । 

পৃথিবীর মধ্যে এখনও ছুইটি খড় দেশে পর-মত- 
সহিষ্ণুতা, পরমত সম্বদ্ধে গঁদাধ্য এবং মানসিক আতিথেয়ান্ধা 
বিশেষভাবে বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ ও চীন সেই 
দুইটি দেশ। ভারতবর্ষে মধ্যে মধ্যে হিন্দুমুসলমানের 
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ঝগৃড়া, স্বতঃ কিনব। তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায়, হয় বটে। 
শক্ষক্কতাহ! সত্বেও ইহা জোর করিয়। বল ঘায়, যে, এদেশে 
যে পরিমাণ পর-মত-সহিষ্ণুতু। আছে, চীন ছাড়] অন্য কোন 
বড় দেশে তাহ নাই । “পভ, ইউরোপের অবস্থা 
দেখুন। স্পেনে মুসলমান ধন্ম ছিল, কিন্তু স্পেনের 
খৃষ্টিমানর! ভাহাকে নির্মল না করিয়। ক্ষাম্ত হয় নাই। 
আধুনিক সময়েও গ্রীকের অধীনস্থ স্তানসকল হইতে তর্ক, 
মুসলমানর! তাড়িত হইয়াছে (এবং তাহাদের জন্ত 
অর্থ ভিক্ষা করিতে তুর্ক, প্রতিনিধির! ভারতবর্ষে আসিয়।- 
ছিলেন), তুর্কের অধীনস্থ স্থানসকল হইতে খুষ্টিয়ান গ্রীকের| 
তাড়িত হইয়াছে । বনু বৎসর ধরিয়া এই কথ। ধার ধার 
শোনা গিয়াছে, যে, খুষ্টিয়ানেরা ম্যাসিডোনিরায় মুসল- 
মানদিগকে নির্মল করিবার ঠে&। করিয়াছে, এবং 
মুঘলমানেরা। আর্মেনিয়ায় খুষ্টিয়ানদিগকে নিশ্মমল কগিতে 
চেষ্ট। করিয়াছে । 

চীনে কংফুচের ধশ্ম, বৌদ্ধ ধশ্ম, “তাও” ধর্ম, মুললমান 
ধর্ম, থৃষ্টায় পর্ব, ইহুদী ধশ্ম, এবং নানা আদিম পার্বত্য 
জাতিসকলের প্রকৃতি-পৃজ। ধন্ম প্রচলিত মাছে। 
অধিকাংশ চীন (যাহার। মুগলমান ব| খুষ্টিয়ান নহে) 
কংফুচের ধম্ম, বৌদ্ধ ধন্ম এবং “তা” ধন্ম তিনটিই 
মানে। “তাও” ধম্ম বৌদ্ধ ধম্ম হহতে ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ 
করিয়াছে । ভার্তবমেও প্রচলিত হিন্দু ও মুসলমান ধন্মে 
পরস্পরের প্রভাব লঙ্গিত হয়) . 

এই ছুটি দেশের মধ্যে অতীত কালে থে হ্বদ্য়মনের 
যোগ ছিল, আধ্যাত্মিক থোগ ছিল, তাহা পুনঃস্থাপিত 
হইলে এক নুতন যুগের আরন্ত হইবে, বল। ঘায়। এইরূপ 
যোগের তুলনায় রাঙ্গনৈতিক সন্ধি ও বুঝাপড়। অতি তুচ্ছ 
ও ক্ষণস্থায়ী । চীন শষ এখনও ভারতীয় নান। গ্রপ্থের 
অম্গবাদ আছে। তাহার সবষ্টলির মূল এখন বর্তমান 
নাই। তঘ্থিন্র চীনের সাআঙ্গক লাইব্রেরীতে বু সংস্কৃত 
পুথি আছে। এইসব অন্বাদের ভারতীয় অঙ্থবাদ এবং 
ংস্কৃত পুথিগুলির মুদ্রণ একান্ত আবশ্তক। 

গত কয়েক ব্সরে চীনের আশ্চধ্য মানসিক জাগরণ 
"হ্য়াছে। যে পরিবর্তন ও উন্নর্তি ঘটিতে ইউরোপের 
অনেক শতাব্দী পাগিয়াছে, চীনে এক পুরুষের মধো, কোন 
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কোন বিষয়ে, দশ বংঘরের মধ্যে, তাহা ঘটিতেছে।, 
আমাদের দেশে এই সেদিন রবিঃবাবুর বিদায়-সম্বর্ধনা 
উপলক্ষ্যে একট। আঙ্গব্‌ চীজ্‌ স্বরূপ রেডিও দ্বারা গাম 
সুনাইবার চেষ্ট। হইয়াছিল। .চীনে বনু বৎসর হইতে 
ব্যবস! বাণিজ্যে পধ্যন্ত রেডিওর ব্যবহার চলিত' 
হইয়াছে । চীনের! অবিচারিত চিত্তে পাশ্চাত্ যা-তা 
লইতেছে ন|; সবই সমালোচক ও বিচারকের দৃষ্টিতে 
পরখ করিয়া লইতেছে। প্রতিবংসর হাজুর্‌ হাজার 
চীন ছাত্র নান। দেশে বিব্যালাভার্থ ঘাইতেছে।, 
এখন চীশদেশে কোথাও কোথাও অশান্তি ও শৃঙ্খলার 
অভাব আছে বটে; কিন্জ তাহা কাটাইকস। উঠিয়া 
উহার অধিবালীর। মগ্রযয়তের পথে অগ্রনর হইতে 
থাকিবে ধলিয়। আশা আছে। এহেন দেশের সহিত 
তারতের হ্ৃদয়মনের খোগ বাঞ্ছনীয়। 

রবীন্দ্রনাথ চীন ছাড়। জাপান, বলী দ্বীপ, 
কাহস্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও যাইবেন। 


শ্যাম, 


বিশ্বভারতীতে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা 
বোপপুবের শান্তিশিকেতনে যে ব্রঙ্মচয্য-আশ্রম 


আছে, তাহ! রবি-বাধুর বিজ্ঞাপণ বলিয়। পরিচিত। 
ইহাতে বাপকদের মত বালিকারা শিক্ষ। পার । এই 
বহসর এখান হ্হতে একটি বাপিক। প্রবেশিকা 'পরীক্ষ। 
দিয়াছে । কিন্ধ পাশ করান এখানকার বিশেষত্ব নয়। 
বালিকাদের শিক্ষ। দান বাংলাদেশের এক, কঠিন 
সমন্য।। দেশে অবরোধ-প্রথ। চলিত খাকায়, এবং 
একদিকে গশুপ্রকৃতি ও অন্যদিকে ভীরু লোকদের অন্তি স্ব 
থাকায়, বালিকার। একটু বড় হইলেই তাহা ঁদগকে গাড়ী 
করির। স্কুলে আনিতে ও বাড়ী পাঠাইতে হয়। ইহাতে 
শিক্ষাদানের ব্যয় অত্যন্ত বাড়িয়। খায়, এবং মেই কারণে 
বলিকার। প্রায়ই প্রাথমিক শিক্ষ। অপেক্ষা অগ্রসর হইতে 
গারে না। তা ছাড়া, খাড়ীতে ও স্কুলে উভয়ন্ত্র বদ্ধ 
বাতাসে কালঘাপন করার তাহাদের স্বাস্থ্যও খারাপ হয়। 
এই কারণে, &য-সব জায়গায় বালিকার! অসঙ্কোচে 
স্বচ্ছন্দে খোল| জায়গায় চলাফির। করিয়। মুক্ত বায়ু সেবন 


১ম সংখ্য। ] 
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চীন-যাত্রার জন্ঠ শান্তিনিকেতন হইতে যাত্র। করিবার সময় বিশ্ব- 
ারতীর ছাত্র শ্রীমান্‌ গৌরগোপ।ল রায়চৌধুরীর ভোলা ফোটোগ্রাফ হইতে 


করিতে পারে, সেইখানে তাহাদের শিক্ষাপাজ বাঞ্ছনীয় । 
“পস্তিনিকেতন এইবপ স্থান । 

কলিকাতা বিশ্ববিগ্ালমের একটি ব্যবস্থা স্বীশিক্ষার 
খব অন্কুপ;-স্াত্রীর! কোন স্কুলে বা কলেজে না 
পড়িয়াও প্রবেশিকা ভইতে এম্‌ এ পথান্ত সমল্ম আটস্‌ 
পরীক্ষা দিতে পারে | এই ব্যবস্থার সযোগ গ্রহণ করিয়া 
বিশ্বভারতীরু করৃপক্ষ শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদিগকে 
ইন্টার্মীডিয়েট ৪ বি এ পরীঞ্গার জন্য প্রপ্নত হইবার 
নিষিক অধ্যাপনার, বাবস্থা করিয়াছেন। ইংরেজী, সংস্কৃত, 
পালি, ফ্রেঞ্চ, গণিত, ইতিহাস প্রভৃতিতে তাহারা এখানে 
সাহাধ্য পাইতে পারেন। ছোট মেয়েদের চেয়ে বড় 
মেয়েদের মানসিক শরম অধিক হয় বলিয়া স্তাহাদের জন্য 
মুক্ত বায ও অঙ্গচালনা আর বেশী দর্কার। তাহারু 
পক্ষে শান্তিনিকেতন অতি উপযোগী স্থান । 

বিশ্ববিদা।লয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করান অবশ্থয বিশ্ব- 
ভারতীর প্রধান উদ্দেশ্ট নহে। কিন্তু ধাহারা তাহা চান, 


বিবিধ প্রসঙ্গত পল্লাধীনতাই কি দব ছঃখের কারণ? 
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এখানে চিন়্া্গন-বিদা, সঙ্গীত, গৃহকঞ্ম ও গৃহশিল্প, 
আহতের প্রাথমিক সাহাণ্য ও শুশষা, প্রভৃতি শিশীিও 
শ্তবিপা আছে , শান্তিনিকেতন ডাকঘর ঠিকানায় বিশ্ব- 
ভারতীর অধ্যঙ্চকে চিঠি লিখিলে সকল বিষয়ের সংবাদ ও 
তথা জানিতে পার! মায় । 


তীর্থস্থান ও মহাবীর দল : 

তীর্থস্থানসকলে যাত্রীদের নানা অন্তবিপা ৪ তাহাদের 
উপর নানা অভাচার হয়। তাচ। দূর করিবার জ্বন্ঠ 
স্বামী বিশ্বানন্দ মহাবীর দল গঠন করিয়াছেন? উদ্দেশ 
প্রশ'সনীয় | মান এ পাশডাদের শিক্ষার বন্দোবন্তও 
চাই । 

স্নীলোকদের উপর পপ্ধপ্র্তি লোকেরা দেশের 
শান। স্থানে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের কোন কোন 
জেলায়, যেরূপ অত্যাচার করিতেছে, তাহার প্রতিকারের 
জন্যও প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ এক একটি দলের প্রয়োজন । 
ছাত্রেরা এখন শ্রীম্সের ছুটতে বাড়ী যাইতেছেন। 
কাহার নিজ নিজ গ্রামে এইরূপ দল গড়ুন। এইসব 
স্থানের হিন্দু পুরুষ এব' স্ীলোকদের সাহস দৃঢ়তা ও 
প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিবার ক্ষমতা না বাড়িলে সম্পূর্ণ 
প্রতিকার করা দুঃদাধা। সর্বত্র হিন্দদের ভীরুতা ৪ 
দুর্বলতার লঙ্জাকর প্রমাণ পাণয়৷ মাইতেছে। ইহা 
আমাধিগকে অত্যন্ম অনিচ্ছা ক্রেশ ৭ লক্ষার সহিত 
লিখিতে হইতেন্ছে | 


পশুপ্ররতি লোকদিগ্কেও স্রশিক্ষা দ্বাব। মানুষ 
করিতে হইবে । 
রাষতরীয় পরাধীনতাই কি সব দুঃখের কারণ ? 


মানুষের স্বভাবই এই, যে, সে নিজের দুঃখের জন্য 
গ্ভকে দোষী করিতে পারিলে বেশ আরাম বোধ করে। 
সেইঙ্গন্ধ এখন আমাদের যত ছুঃখ-দুর্শা তাহার সমস্ত 
দোষট। ব়নংখাক ব্বদেশপ্রেমিক রাস্্রীয় পরাধীনতার . 
উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত তন) অন্যেরা যে আমাদিগকে 


স্তাহাদেরও স্থবিধা, হইবে, ইহাই বলা আমাদের উদ্ষেস্টা | , অনীন করিতে পারিয়াছে, তাহাতে অগমাদের কি কোন 


১৪ 


১৪৬ 


দোষ ছিল ন।? *এ-প্রশ্নটা বারবার আমরা কেন জিজ্ঞাসা 
কন্িস্মাী, তাহার আলোচনা ন! করিয়া এন আমাদের 
মাহ। বক্তব্য তাহা বলি । 

- রাষ্্ীায় পরাধীনত। (তোফ। আধামদায়ক -৪ গৌরব- 
ভ্ধনক জিনিষ, আমর। এপ কোন অদ্ভত কথ! বলিতে 
যাইতেছি না। কিন্তু উহাই যদি সকল দুঃখের কারণ 
হইত, ভাহ। হইলে যে-যে দেণে বাষ্ীয় স্বাপীন। আছে, 
ত্বাহাঁদের কোন দুঃখ থাকিত না।.. ইংলগু, স্বাধীন? কিন্ত 
মবেখানে বন্ধ বৎসর ধরিয়া 'এত ধর্মঘট হইতেছে কেন, 
এত খনি নষ্ট হইয়াছে কেন, এত লক্ষ লোক বেকার কেন, 
এত, দ্বণচরিবলত।, পানমন্ততত।, কুৎসিত ব্যাপির প্রানুর্ভাব 
কেন? আমেরিকা ত খুব স্বাধীন । সেখানে বড় বড় 
রাষ্্ীয় কম্মচারী নিক্গ নিজ সব্কারী ক্ষমতার অপব্যবহার 
করিয়। “উপরি পাওনা”র দ্বার বড়মান্য হইতেছে 
কেন? তথায় খুস, এবং নি্রো, ইনদী ও সাধারণতঃ শ্রম- 
জীবীদের উপর ছুলুম ও অত্যাচার, এবং বিবাত-স্গন্ধ- 
বিচ্ছেদ এত বেশী কেন? 


অন্য দেশের কথ। ছাড়িয়! দিয়। নিজের দেশে আসি), 


রাজনৈতিক কারণে সহযোগীর! স্বীকার করিতেছেন, 
বে, অম্পৃশ্ঠভার বিশ্বাস নিন্দনীয় এবং উহার উচ্ছেদ কর! 
উচিত । এই অস্পশ্ঠত। জিনিমট। বহু শতাব্দী ধরিয়। 
কোটি-কোটি লোকের মন্ষ্যত্বকে পিষিয়| ফেলিয়াছে, 
এবং তাহাদের অশেষ দুঃখের ক্বারণ হইয়াছে । কিন্ত 
ইহা ইতরেজ-রাজত্বের সঙ্গে ভারতবর্ষে আমে নাই। 
ইহা,তাহার আগে হইতেই ছিল । ই মুঘলমানেরা ও 
এদেশে আনে নাউ ;₹ বরণ দেখ] সায়, যে, মে-সব প্রাদেশে 
৪ অঞ্চলে মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠিত ৭ দীর্ঘকালস্থায়ী 
ছিল, তথায় অস্পৃশ্য ত।র প্রকোপ অপেক্ষারুত কম; 
এবং যেখানে -সুসলমান রাজত্ব স্থাপিত ব! দীর্ঘকালস্থামী 
হয়-নাই, তথায় উহার প্রকোপ বেশী। 

ইহার আন্রষঙ্গিক যে আর-একটা দোষ, দরিদ্রের 
উপর ধনীর, চুর্বলের উপর গ্রবলের অত্যাচার, ইহাও 
রাত্রীনতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আম্দানী হয় ন্থই; 
জাগে হইতেই ছিল।. 

বস্তত:, সামাজিক : অত্যাচার..৪ পরাধীনত। মাষ্টযকে 


প্রবাসী-_বৈশাখ; ১৩১ 


নি ২৪শ ভাগ, ১ম চা 


রা পরাধীনতার জন্য *পরোক্ষভাবে, প্রস্তুত, _করে। 
মাষের মেরুদণ্ড, ঘাড়, ও মাথা একুটা . করিয়াই থাকে। 
যে-জাতির অধিকাংশ লোকের মেরুদণ্ড সামান্তিক কারণে 


বাক| ৪ মরম, রাষ্ট্রীয় প্রয়োছনে তাহ! হঠাৎ মোজা এ , 


শক্ত হইয়। উঠিতে পারে না; যাহাদের মাথ। ও ঘাড় 
সামাজিক কারণে হুুয়াই আছে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ?তাহা 
হঠাৎ উচু ওখাড়া হইয়া উঠিতে পারে না। গলেইজন্য 
দেখ! যায়, ধে, যাহারা ইংরেজ-প্রতৃকে অগ্রান্ করিতে 
শিখিডেছে, তাহারা অনেকে আবার এক-একজন দেশী 
প্রত খাড়া করিতে ও তাহার পদানত হইতে ব্াগ্র। 
পরাধীনত। জিনিষটা খুব খারাপ। রাষ্ট্রীয় পরাধীন 
সাতিশয় অনিষ্টকর। সামাজিক পরাধীনতাও খুব অনিষ্- 
কর। কেহ কেহ মনে করেন, এক-একটা করিয়! কাজ 
হাতে লওয়। ভাল আগে রাষ্্ীয় পর্ধীনুতার উচ্ছেদ 
সাধন কর! যাক্‌, তার পর সামাজিক পরাধীনতা বিনষ্ট 
কর! যাইবে । কিন্তু ইহা ভুল। সবরকম উন্নতি পরম্পর- 
সাপেক্ষ । সামাজিক জুলুম দূর ন| করিলে আমর] সংঘবদ্ধ 
হইতে পারিব ন!, এবং সংঘবদ্ধ ন| হইলে আমরা স্বারীন 
হইতে? পারিব ন।। উঠা যদি সত্য' না হইত, তাহ] 
হইলে মহাত্স। গান্ধী অন্পৃশ্ঠত। দূরীকরণ ও হিন্দুমসলমানের 
মিলনকে স্বরাজের ভিত্তি ৰলিয়। প্রচার করিতেন না| 
আমরা যদি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলেও অন্পৃশ্ঠতার 
বিনাশ এবং সাম্প্রদায়িক সন্ভাব বর্ধন আবশ্ঠক 'হইত। 
মব মানুষকে মান্ষ বলিয়া! মানা মন্গষাক্খের একটি লক্ষণ 


ত্রিবাঙ্কুড়ে অন্পৃশ্যতা 
অিবাঞ্ধুড়ে ভাইকম্‌ নামক স্থানে একটি দেবমন্দির 
মআছে। দক্ষিণভারতের অনেক জায়গার মত সেখানেও 


মন্দিরের পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া “অস্পৃশ্ত” লোকেরা 
যাইতে পারে না। কিন্তু তাহারাও ত মাহ্ষ। 
তাহারা বলিতেছে, তাহারা এসব রাস্তা দিয়া 


যাইবে; যাইতে আরস্ভ৪ করিতেছে। ত্রিবাঙ্ছড় দেশী 
রাজ্য । উহার" রাজার গবর্ণমে্ট এই “অনাচার”. বন্ধ 


করিতে বালেন। কিন্তু “সত্যাগ্রহী”রা ভাহ! ন। শুনায় 


১ম সংখ্যা] 


তাহাদের গ্রেফতার হইতেছে। প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যা, 
মখুরা, বৃন্দাবন, কোথাও এমন সাধারণ রাস্তা নাই, যাহ! 
দিয়া মেথপ্েরাগড যাইতে পারে না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে, 
কেরলে, আছে। এইজন্য স্বামী বিবেকামঙ্দ কেরলকে 
ডারতবর্ষের পাগ্লা-গারদ বলিয়াছিলিন। 

অথচ এই তিবাঙ্কুড় ভারর্ত-সামাজোর সব প্রদেশ 
ও রাজা অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রমর; কেবল পুরুষদের 
প্রাথমিক শিক্ষাঞ্ ত্রন্গদেশের নীচে! তাহার দ্বারা ইহাই 
প্রমাণ হয়, যে, কেবল লেখাপড়া শিখিলেই মাধ 


মানুষ হয় না। 


নমঃশৃদ্রদিগের গ্ৃষ্টিয়ান্‌ হইবার ইচ্ছা 


খবরের কাগঞ্জে এই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, 
হাজার হাজার নমংশৃব্র, হিন্দুসমাজের “উচ্চতক্” জাতিদের 
দ্বার অবজ্ঞা এও লাঞ্চিত হওয়ায়, খুষ্টিয়ান্‌ হইতে 
ইচ্ছ। করিতেছেন । “উচ্চতর” জাতিদের যদি এবিময়ে 
কোন কর্তব্যবোধ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বক্তত্ত।, 
সভায় প্রন্তাব ধার্ধযকরণ, প্রভৃতি মৌখিক ব্যাপার ছাড়। 
কাজে কিছু করুন। 

খুষ্টিয়ান্‌ সমাজেও শাদ। ও কালার সমান স্যান নাই, 
এবং “উচ্চজাতি” হইতে যাহার! খুষ্টিয়ান্‌ ভইয়াছেন, 
তাহারা" অনেকে “নিয়শ্রেণী"র খুষ্টিরান্দিগকে নিজেদের 
সমান মনে করেন না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে খুর্টিয়ানদের 
মধ্যে য্রেপ জাতিভের আছে, বন্ধে তাত! নাই ; এবং 
হিন্দু নমঃশুদ্র অপেক্ষ। খুষ্টিয়ান্‌ নমঃশদ্রের হিপ্দুমমাজের 
নিকট হইতে অপিক বাহ্‌ সম্মান পাইবার সগ্তাবন।। 

নমশদ্রদের প্রতি ত্রাঙ্গসমাজেরণ কণ্ঠব্য আছে। 
তাহা। করিতে হইলে যে সহ্ধদয়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাম ৪ মানব- 
প্রকৃতিতে বিশ্বাসের প্রয়োজন, তাহ। ব্রাঙ্গদিগের থাকিলে 
স্তান্ভারা কিছু করিতে পারিবেন । 


রসিক লাল দত 
আবু এল্‌ দত্ত নামে পরিচিত ডাক্তার রসিক লাল দত্ত 


খুব বন্ড চিকিৎসক ছিলেন। ভাহঠার জীবনের লব , 


বিবিধ প্রসঙ্গ--_বালকের সন্গদয়ত। ও সাহস 


১৪৭. 
কথ। খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহার 
পুনরাবৃত্তি না করিয়া! আমর] একটি অজ্ঞাত ছোট ঘটনার 
বিষয় বলিডেছি। 

সে ৪০ ৰংসরের& আগেকার কথা। 
দত্ত বাকুড়ার সিবিল সাঙ্জম। 

সেই সময়ে বাকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট এগ্াসম্‌ সাহেব, ঘরে 
আগুন লাগিলে তাস্ছ। নিবাইবার জন্থ স্কুলের ছেলেদের 
একাটি ফায়ার ব্রিগেড বা অগ্সি-নিবাপক দল গড়িয়াছ্িলেন। 
তাহাদের একট।দম্কল, কতকণ্চলি বাল্তি, বাশের পিঁড়ি) 
প্রভৃতি ছিল। কৌথাওড আগুন লাগিলেই বীগল্‌ বার্িত। 
আর অম্নি ছেলের। ও তাহাদের নেতারা দম্কল, বাল্তি 
প্রড়ৃতি লইয়৷ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইত । এক দিন 
কতকপ্তলি বালক জেলখানার অদূরবন্তী পোদ্দর- 
পুকুরের পাড়ের একটি বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছে, 
এমন সময় জেপের নিকট একখান! ছোট খডের ঘারে 
আগুন লাগার খবর ভাহার। পাইল । ভাহার। তংক্ষণাং 
ঘরটার দিকে গেল । ডাক্তার দত্ত জেলের স্থুপারিন্টেগ্েন্ট 
ছিলেন, জেল দেখিতে আপিয়াছিলেন। তিনিও বাছির 
হইর। আসিলেন। তখন৭ দম্কল পিঁড়ি আদি আসিয়! 
পৌছে মাই । ছু-একজন ছেলে ঘরটার ঘে-যে দিকের 
চালে তখনও আগ্তন লাগে নাই, তাহার খড় টানিয়! 
ফেলিবার ৪ ভাহ।! ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কোন প্রকারে 
চালে উঠিয়। পড়িল । একটি বালক উঠিবার ইচ্ছা সবে৪ 
উঠিতে পারিষ্ডেছিল না। ডাক্তার দন্ত. ভাহা দেখিয়া 
তিহক্ষণাৎ ভইয়। থাড পাতিয়। দিলেন । বালক তাহার 
কারে চড়িয়া চালে উঠিল। তাহার পর সকলের চেষ্টায় 
আগুন বিস্তৃত হইতে ন। পারায়, নিকটস্থ অগ্ঠা সব ঘর 


তখন ডাক্তার 


বক্ষ পাশ । 
বালকের মঙদয়ত। ও সাহম 
গত বারণী যোগে গঙ্গান্থান উপলক্ষ্যে পাবনা 
েপাধ। ভিমাইত্পুরের ছীমার গাটে অনেক যাত্রীর 


ভিড় কইখাঙিল। ভিন্ডের মপো একটি হর বৎসরের 
বালক পোতের বেগে ,গ্পিয়া মাইজেছিল। কিমাইং- 


পুলের মহসগ বা কপোবন বিদায়ের তের বখপর- 
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বয়স্ক ছাত্র মান প্রমথনাথ দাস শিশুটির রাণরকষা 
করিাছে। 

বাংলা অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বহিতে. বিদেশের 
ছেলেদের সাহদের আখ্যান থাকে । আমাদের দেশের 
এইদব সাহসের বৃত্তান্তও সংগৃহীত ৭ পুম্তকীকারে 
প্রকাশিত হওয়। উচিত । 


সপ 


গোটা ছুই প্রশ্ন 

কাগজে দেখিলাম, কানপুরের কার্খানার শরমজীবীদের 
উপর পুলিশ গুলি চালানতে কয়েক জনের মৃত্যু হইয়াছে, 
এবং তার চেয়ে অনেক বেশী লোক আহত হইয়াছে । 
শ্রমজীবীরা নাকি অশান্ত হয়! "ভীড় করিয়। শান্তিভঙ, 
না এব্ধপ কিছু-একটা, করিতে যাইতেছিল । ইহা সবৃকার 
পক্ষের কখা। গুলি চালানটা বড় একঘেয়ে হইয়া 
উঠিতেছে। এখন নৃতন কিছু কর। হউক, জগৎ-রঙ্গমঞচের 
দর্শক মানবজাতি বলিতে পারে, “আকার, আহকোর্”, 
“আবার কর, আবার কর” । 

বিলাতে রয়াল হিউমেন্‌ সোসাইটি নামক একটি 
সমিতি আছে। (কহ নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও 
যদি অপরের প্রাণরক্ষা করে, তাহা হইলে সেই দয় 4 
সাহসের কাজের জন্য এই সমিতি তাহাকে পদক, সার্টি- 
ফিকেট প্রভৃতি দিয়। থাকেন। আমাদের অভিলাষ এই, 
যে, ভারতীয় পুলিশ বিভাগকে” যেন এই সভার পদক 
দেওয়া হয়। কাপণ, পুলিশের শোক জনতা হইলেই ত 
অনেক লোকের প্রাণ বধ করিতে পারে; তাহা! না করিয়! 
তাহারা এমনভাবে গুলি চালায়, যে, তাভাতে মোটে 
কেবল ২৪ জনের প্রাণ যায়; বাকী পোকদের প্রাণরক্ষা 
হয়। যাহাদের প্রাণ রক্ষা হয়, তাহাদের পক্ষে 
পুলিশকে আক্রমণ করা একেবারে অসম্ভব হয়। স্থতবাং 
পুলিশের লোকেরা নিজেদের বিপংসস্তাবনাকে অগ্া্থ 
করিয়। লোকের প্রাণরক্ষ। করায় উক্ত লভার পদক পাইবার 
অধিকারী । 

এই যুক্তিমার্গ অন্থপরণ করিতে রয়্যাল হিউমেন 
মোসাইটি অনিচ্ছুক হইতে পারেন । তাহাদের কাজ 
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দোজা করিবার জন্য আমরা নীচে ছুটি প্রশ্ন দিতেছি। ধ 
ইহার কোন-একটা উত্তর পাইলেই তাহার জোরে ভারতীয় 
পুলিশকে উক্ত সোসাইটি পদক পুরস্কার দিতে পারিবেন। 

১ম প্রশ্ন । গত পাচ বৎসরের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌, 
ধর্মঘট, হরতাল, ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ভারতীয় পুলিশ গুলি 
না চালাইয়৷ জনতাভঙ্গ, শৃঙ্খলা-স্থাপন ইত্যাদি করিয়া 
মান্থুষের প্রাণরক্ষা করিয়াছিল? 

২য় প্রশ্ন । গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ 
বৎসর, মাস, বা সপ্তাহে 'ভারতবধের কোথাও পুলিশ 
নিজেদের প্রাণের মায়! ছাড়িয়া দিয়াও বেসর্কারী কোন 
জনতার উপর গুলি চালায় নাই ? 

আমাদের প্্রশ্ন-ছুটিতে যেপ্রকারের ধম্মঘট 9 
হরতাল আদি, কিন্বা যেপ্রকার বৎসর, মাস এ 
সপ্তাহের উল্লেখ করিতে বলিয়াছি, তাহার উল্লেখ 
পাইলেই সেই প্রমাণের বলে রয়াল্‌ হিউমেন্‌ 
সোসাইটি পুলিশ বিভাগকে পদক দিতে পারিবেন । 
কারণ ইহ অতি সত্য কথা যে, ভারতীয় জনতার হাতে 
পুণিশের প্রাণ সর্দদাই বিপন্ন ; তাভ। 'সন্বে« পুলিশ গুলি 
ন। চালালে তাহাদের দ্য ৭ প্রাণভয়হীনত। প্রমাণিন 
হয়। 


স্বরাজ্য-দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ 

একখানি বাংলা সাপ্যাঠিক এবং একটি ইংরেজী 
পুস্থিকায় দেখিলাম, কালীঘাটের কালীমন্দিরে এক 
সভায় শ্রমুক্ত হরিধাস হাপদার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞণন 
দাশকে ধিজ্ঞাসা করেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পভার 
ও কলিকাতা মিউনিসিপাল কৌন্সিলের, সভ্যের পর 
তাহার দল ও দলের পুঞ্জি বাড়াইবার জন্য প্রাথীদিগকে 
টাকা লইয়। বিক্রী করিতেছেন কি না। পুস্তিকায় 
ও কাগজে দেখিলাম, মিঃ দাশ ইহার কোন জবাব 
দেন নাই। সত্য হইলে ইহা ছুঃগের বিষয্। ইহার 
জ্ববাব দেওয়া উচিত ছিল, এবং ' এখনও জবাবের 
প্রয়োজন আছে। ধাহাদের প্রকুত লোকহিতৈষণ! 
আছে এবং হিত করিবার মত চরিত্র জ্ঞান ও 
ফেগ্যতা আছে, ভীহাদেরই জনসাধারণের 


ঠম সংখ্যা ] 

প্রতিনিধি হওয়া উচিত। টাক্কার থলির ওজন এবং 
টাকার দ্বার! পদ ক্রয়ের অবৈধ ইচ্ছা, যোগ্যতার মাপকাঠি 
হওয়া উচিত নয়। যাহারা অবৈধ ভাবে টাকা খরচ 
করিয়া প্রতিনিধিত্ব লাভ কর! হেয় মনে করে না, তাহারা 
প্রতিনিধির পদের ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়৷ অবৈধ 
উপায়ে টাক। রোজগার করিতে9 পারে। পাশ্চাত্য 
কোন কোন দেশে দলের টাকাখ্বাড়াইবার জন্য সভ্যপদ 
বিক্রী, উপাধি বিক্রী, প্রভৃতি ক্ষমতার অপব্যবহার 
প্রবলতম দল করিয়া থাকে । যাহার। এই-প্রকারে 
প্রতিনিধি হয়, তাহারা কেহ কেহ পরে পদের ক্ষমতার 
অপব্যবহার করিয়া আগেকার খরচটা স্থদসমেত পোষাইয়া 
লয়, বরং তাহা! অপেক্ষা বেশী রোজগার করে। এই- 
প্রকার ঝুরীতি আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইয়া থাকিলে 
তাহা অত্যন্ত দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। যদিই স্বরাজ্যদল 
এই দৌষে দোষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে 
তাহার! দোষনিমৃক্ত থাকেন, দেশহিতৈষী মাত্রেই এই 
ঠচ্ছা করিবেন। 


শী 
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এই সময়ে বাংল! দেবের নান। স্থানে গুলাউঠাও 
গ্রাদভাব প্রতিবংসর হইয়া থাকে । যথেষ্ট নিশ্মল পানীয় 
জলেপ অভাব ইহার একটি কারণ। সংখ্যা হিসাবে দেশে 
চো ও বড় জলাশয় যে কম আছে তাহা নহে । কিন্তু 
কালক্রমে এইসব পুকুর দীখি বাধ এবং কোথাও কোথা 
নদী পথ্যন্ত ভরাট হইন্। গিয়াছে। পক্ষোদ্ধার এ পুনরায় 
খননের বন্দোবপ্ত হয় নাই । ধে-সব জলাশয় খননের সময় 
একজনের সম্পন্তি ছিপ, তাহ! পরে অনেকের হইয়াছে । 
তাহাদের এক্যের অভাবে বা ধনের অভাবে কিন্গা উভয় 
কারণেই "পঙ্োদ্ধার হয় নাই । পূর্বে জলাশয় 'প্রতিষ্ 
পুণ্যকম্ম বলির! বিবেচিত হইত, এবং এই বিশ্বাস সত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, ছিলি। এখন অনেক ধনা লোকের সে 
বিশ্বাস নাই; এবং যাহাদের তাহ! আছে। তাহাদের 
টাক। নাই । অধিকন্, বড বড় অনেক জমীদার রায়ঙদের 
রক্তশোষণ করিয়। নিজ নিজ গ্রাম তাগ করিয়। 
কলিকাতায় বিলাসে মগ্ন থাকেন, জমীদারীর জলাভাব 
প্রভৃতির দিকে মন দেন না। অনেক আরমীদারের 
জরমীদারী যে জেলায়, সে জেলায় কোন কালেই তাহাদের * 
নিবাস ছিল ন। এবং এখনও নাই; সুতরাং এ জেলার 
প্রতি তাহাদের কোন মায়! মমতাঁও নাই। প্রত্যেক 
জমীদারই এই-প্রকার, ত্বাহা আমরা বলিতেছি না; 
কর্ধবাপবাযণ জমীদাব৪ আছেন। কিন্থ বহুসংখ্যক 


বিবিধ প্রদঙ্গ__মফঃস্বলে ওলাউঠার প্রাছুর্ভাব ' 
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জমীদার ষে কর্তব্যবিমুখ, তাহা অস্বীকার করিবার জো 
নাই। যাহারা পরিশ্রমূ করিয়া ধন উৎপাদন করি, 
তাহার! পুরুষাচ্ক্রমে ছুঃখ ভোগ করিবে, এবং যাহার! 
পরিশ্রম করিবে না তাহারা অস্তীতকালের কোন একটা 
দলিলের বলে পুরুষান্ুক্রমে আলম্য সত্বেও আরামে 
বিলাসে থাকিবে, এবপ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হইতে পারে 
না। ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট ফে জমীদারী বন্দোবপ্ত করিয়াছেন, 
তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে “চিরস্থায়ী ।” কিন্ত মানবীয় 
কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ভূমির খাজনার চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের কর্তা ব্রিটিশ গবণ মেন্ট9 চিরস্থায়ী হইবে না। 
পরিবর্তন হইবেই । আমরা কেবল এই প্রার্থনা করি, 
মে, কুশিয়ায় যে-ভাবে রক্তপাত সহকারে ভূঙ্কামী ও 
মূলধনী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ করিয়া আমূল পরিবর্তন 
সংসাধিত হইয়াছিল, অহিংস! মহামন্্রের উদ্ভবস্থান 
ভারতে তাহা যেন কখন9 না হয়॥ ঘি গবর্ণমেণ্ট,, 
ভূষ্বামী, 9 ধনী লোকেরা সময় থাকিতে নিজ নিজ কর্তব্য 
করিবার জন্য যথেষ্ট চেগ্তা করেন, তাহ। হইলে ভারতবমে 
এ-প্রকার ভীষণ বিপ্লব কখনও খটিবে না। নতুবা ঘটিতে 
পারে। 

শুবিষ্ঠতের কথা ছাড়িয়া দিয়। ধন্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত 
করি। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সময়কার স্বদেশী আন্দোলনের 
যুগে, কোন কোন স্থানে যুবকেরা স্বহশ্ে জলাশয় খনন 
করিয়া স্থানীয় গলাভাব দর করিয়াছিলেন বঞ্তমানে 
(সইরূপ সংকা যুবকের। কোথাও করিতেছেন কি ন।, 
অব্গত নহি। 

গ্রামের লোকেরাও মিলিত চেষ্ট। দ্বার! বুপখনন এবং 
পুরাতন জলাশয়ের পঞ্কোদ্ধাণ করাইয়া অস্ততঃ একটি 
করিয়া জলাশয় পানীয় জুলের জন্ত আলাদ। করিয়া রাখিতে 
পারেন। ইহা ব্যতীত, বাঝুড়া জেলায় যেমন জল-সব্বরাহ- 
সমবায-সমিতিসকল গঠিত হইতেছে, জলের অভাব দূর 
করিবার তাহ! প্ররুষ্ট উপামু। “বাকুড়ার উন্নতি" নামক 
প্রবন্ধে ইহার বত্থান্থ দৃষ্ট হইবে । 

বঙ্গীয় হিতসাধন-মগ্ডলী এব” কোন কোন জেলার 
সম্মিলনী, হিতকরী সভা, হিতসাপিনী সমিতি, ইত্যাদি 
কোথা গুলাউঠার আবিভাধ হইলে তথায় চিকিৎসক 
উঁষপ যন্ত্র ও পথ্য পাঠাইয়া খাকেন। ইহাদের হাতে যথেষ্ট 
টাকা সর্বসাধারণের (৪ওয়। উচিত। য্থেস'খাক 
চিকিৎসক ও অন্য বশ্টীরও "অভাব '"আছে। এইজন্য 
দেশে 'ভাল চিকিৎস।-বিগ্যালয়ের সংখ্য। বুদ্ধি কর| একান্থ 
আবশ্তক। সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হইফাছে। তাহার স্থায়িত্ব, 
বিধান আগে করিতে হইবে 
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এ. ত্রীক্সের ছুটি ও ছাত্রদের কর্তব্য 
(লোকহিতকর যা-কিছু কাজ, ছাত্রের! যুবকের! করুক, 
আর আমর! দিব্য আরামে" কাল কাটাই; এরকম মনের 
ভাব আমাদের ৫কোন কালে ছিল না, এখনও নাই। 
কেহ নিজে যাহা করিতে ইচ্ছুক নহেন, অন্তকে তাহ! 
করিতে বল| তাঁহার উচিত নয়। আমাদের বয়মোচিত 
কাজ ও পরিশ্রম করিতে আমর! ইচ্ছুক বলিয়া যুবক- 
দিগকেও আমাদের মনের অভিলাষ কিছু বলিতেছি। 
পৃথিবীর বহু দেশে “িউথ মুভূমেপ্ট, বা “তরুণদের 
প্রচেষ্টা” নামক এক বিশাল গ্রচেষ্ট। ভিন্ন ভিন্ন নামে 
নিজের প্রভাব ও কাধ্যক্ষেত্র বিস্তার করিতেছে। 'এই 
প্রচেষ্টার মূলীভৃূত কারণ এই, যে, আগেকার লোকের।, 
বৃদ্ধেরা, প্রোটেরা, পৃথিবীর কাজ, দেশের কাজ, যেভাবে 
করিয়াছিলেন, তাহাতে “নভ্যতম” ও প্রবলতম দেশ- 
সকলও ধ্বংস-মুখে প্রায় উপস্থিত হইয়াছে; তরুণেরা 
নব আলোক দেখিয়া নুতন করিয়া মানবসমাজের 
কাজ করিতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! ঘার, আগেকার 
যুগে লোকে মুখে যাহাই বলুক, দেশহিটিতষিতার মানে 
এই ছিল, বৈধ অবৈপ যে উপানেই হউক শিজের দেশকে 
ধনশালী ও এক্তিশীলী করিতে হইবে। তাহাতে পর! 
রক্তাক্ত হ্ইয়াে। এবং এ নীতির অনুসরণ করায় 
বাস্তবিক ঘে কোনও দেশের সব লোক পনী এ ক্ষমত। 
শালী হইয়াছে, ভাভা৪ নহে ; কতকগুলি লোক মাত্র ধনী 
ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে । একট। দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত 
মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটিশ সামাজ্য আগেকার চেয়ে বিশাপতর 
হইয়াছে । কিন্তু ব্রিটিশজাতির সব লোকের স্থবিধ| হয 
নাই। লক্ষ লঙ্গ বেকার লোককে রাজকোয হইতে 
মাসহার। দিয়া বাচাইয়া পর! হইয়াছে; ধম্মঘট ত 
লাগিয়াই আছে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রায় গৃহহীন অবস্থায় 
কাল কাটায়। তাঁহার ফলে ইংলগ্ডে এক সর্কারী 
কমিটি সতের পক্ষ বাড়ী নিশ্মাণের এক প্রস্তাব পেশ 
করিয়াছেন।  শ্রম্জীবীর। ও তাহাদের নিয়োগকর্তার। 
চায় তার চেয়েও বেশী » তারা চার পচিশ লক্ষ বাড়ী। 
এখানে একট। অবান্তর কথা বলি। বাংলার 
ব্যবস্থাপক সভায় সরুকার পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গ%সদয় দত 
বলিয়াছিলেন, যে, জল সব্ধরাহ বরা গব্ণ,মেণ্টের কাজ 
নয়। কিন্তু বিলাতে গবণ মেন্ট যে লক্ষ লক্ষ লোককে 
অনেক বসর করিয়া অন্নবন্ধ যৌগাইতেছেন, এবং এক্ষণে 
ঘরবাড়ীও সর্ধরাহ করিতে যাইতেছেন, সে বিষয়ে 
তিনি কি বলেন? 
যাহা হউক, আমরা বলিতে যাইতেছিলাম, আগেকার 


ঘুগে যাহাকে প্ার্্রীয়টিজ্ম্‌ বা স্বদেশপ্রেম বলা হইত). 


প্রবামী__বৈশাখ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম পু 
তাহাতে দেশে দেশে ঝগ্ড়। বিবাদ ও বিদ্বেষ এবং যুদ্ধ 
ঘটিয়াছে, এবং প্রত্যেক দেশের মধ্যেও শ্রেণীতে শ্রেণীতে 
ব্যিরাধ লাগিয়। আছে । অতএব, মানবসমার্জের কাজ 
নৃতন নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । 
জগতের তরুণরা ইহা! করিবেন। “তরুণ প্রচেষ্টার সর 
কথা এখানে আমরা “বলিতে চেষ্টা! করিব না। ইহার 
উল্লেখ করিলাম, কেবল ইহাই দেখাইবার জচ্য, 
যে, কেবল বঙ্গদেশেই তরুণবয়ন্ক পুরুষ ও নারী উভয়ের 
উপর মানবের ভবিষ্যৎ গড়িবার গুরুভার অর্পিত হয় নাই, 
অন্তত্রও হইয়াছে ; অথবা, ঠিক্‌ বলিতে গেলে, অগ্তদেশের 
তরুণের ঈশ্বরের প্রেরণায় স্বয়' সেই গুরুভার ন্বেচ্ছায় গ্রহণ 
করিয়াছেন । 


বঙ্গের তরুণ সম্প্রদায় মহতভাবের প্রেরণায় কাজ 
করিতে অভ্যন্ত। তাহার। যে সত্য বা ভ্রান্ত পথের পথিক 
হইয়া প্রাণ দিতে পারেন, তাহাও দেখ। গিয়াছে । আমর। 
আগেই বলিয়াছি, পাশ্চাতা জাতির। দেখিয়াছে, যে, 
বিদ্বেষের পথে, পরস্পরকে বিনাশের পথে কল্যাণ নাই; 
অথচ তাহার| দেখিয়া দেখিতেছে না। আমর। যেন 
সে পথ পরিহার করি। দেশে দেশে বন্ধুত্। জাতিতে 
জাণভতে বন্ধুত্ব, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বন্ধুত্ব, ইহাই নবযুগের 
বাণী। 

কতকপ্তলি বয়ঞ্গ লোক অহংকেন্ত্র লোকদের মণো 
চাকুরীর 9 সম্মানের পদের ভাগ বখর। করিয়া দিয়] 
তাহার উপর স্বরাজের ভিত্তি স্বীপন করিতে চ'ন। 
চাক্রীর সংখা। সীমাবদ্ধ7 এবং ধাহার! বেতন বা! মন্ভুরী 
ন। পাইলে কাজ কখন করেন নাই, তাহীরা বেতন পাইলেও 
দেশের (সব। অপেক্ষ। বেতনপ্রাপ্তিটাকেই বড় করিয়া 
দেখিবেন। অন্ত দিকে অবৈতনিক সেবার অন্ত নাই, 
সীগ। নাই । উহার মহব্বেরও অবধি নাই । পৃথিবীর মধ্যে 
কাহার। বেশী বেতন পাইয়াছিল, তাহাদের "কথ| কে 
ভাবে? কিন্ধ পৃথিবীর অবৈতনিক সেধকদের প্রতি 
ভক্তি-অন্ধাণ বিরাম নাই, সীম! নাই। তাহাদের 
শঞ্চির অস্ত নাই । উীাহারাই মানব-স্বদয়েস উপর রাজত্ব 
করিতেছেন । তরুণ সম্প্রদায় যেন অবৈতনিক লোক: 
সেবার ডাই শুনেন; সেই সেবা কে কত করিবে, 
তাহার প্রতিঘোগিত। পড়িয়। যাক্‌। এই সেবাই 
স্বরাজ। . 
*. ইতিপূর্বে দেশের কোন কোন অভাব সম্বন্ধে কিছু 
বলিয়াছি। তাহার একটির বিষয় আর-একবার বলি। 

নারীর উপর অত্যাচারের প্রাছুঙঠাব বাংলা দেশে 
অত্যন্ত বাড়িয়াছে। অন্ত কোন প্রদেশের সংবাদপত্রে 
এরূপ সংবাদের বাহুলা দেখিতে পাই ন!। বাঙালীর 


এম সংখ্যা ].. 


ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক আর নাই। যুবকেরা এই কলঙ্ক 
মোচন করুন। নতুবা বাঙালীজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত 
হউক। যুবকের! পবিভ্রচেতা ₹উন, সাহসী হউন, 
বিপয্লের সাভাধা ৪ উদ্ধারের জন্য অস্ত্চাণণায অভান্ত 
হউন। লাঠিখেলায় ও যুযুৎস্থতে অভান্ত হউন। উভয়ের 
সম্মিলনে ধে আত্মরক্ষা ও আর্তরগ্গার প্রণালী উদ্ভাবিত 
হইয়াছে, তাহ! শিক্ষ। করুন| পুলিশ চুরি ডাকাতি নারী- 
হরণ আদি সধ বিপদ্‌ হইতে মান্ষকে বীচাইতে পারি- 
ভেছে না, পারিবার কথাও নয়। 

নারীর উপর অত্যাচারে প্রধানত: নিমশ্রেণীর তথাকথিত 
মূস্সমানেরা জড়িত থাকায়, সমুদয় মুসলমান সম্প্রদায়ের 
অখ্যাতি ও কলঙ্ক হইতেছে। আমলাগাছীর শ্রীমতী বরদা- 
সন্দরীকে হরণ করিয়। কয়েক জন তথাকথিত মুনলমান 
শান্তি পাওয়ার পর, এ অঞ্চলের হিন্দুমুদলমান এক 
সম্মিলিত বৃহৎ সভায় এই প্রকার পাশবিক ছুফাধ্যের নিন্দা 
করিয়াছেন, ছুবৃত্রদের শান্তিতে আহ্লাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন, এবং পুলিশের ষে মে কণ্মচারী এই মোকদমা 
উপলক্ষে অবৈধ আচরণ করিয়াছে, তদস্তের পর তাহা সতা 
বলিয়া প্রমাণ হইলে গবণ মেন্ট কে তাহাদিগকে শান্তি দিতে 
বনয়াছেন। মুদলমান-সম্প্রদীয়ের নেতবর্গ নিজ্জসমাজ- 
চক্ত সকল লোকের জুশিক্ষার বন্দোবস্ত করুন; এবং নারী- 
হরণ বিষয়ে তাহাদের পন্মের উপদেশ কি, তাহা প্রকাশ 
করুন। ধ্লারীর সহিত বাবহার সম্বদ্ধে অসংঘমে পৃথিবীতে 
সমগ্র মুসলমান-সমাজের অধোগতি হইয়াছে ।. যে 
তুরক্ষের নবু অস্থ্য্থান হইয়াছে, যে মিশরের পুনরুখথান 
হইয়াছে, সেই' উভয় দেশের মুসলমান মহিলারা বহু-. 
বিব।হের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণ। করিয়াছেন । ইহ| হইতে 
এদেশের মুনলমানেরা বুঝিতে পারিবেন, যে, স্বীজাতির 
সহিত পুরুষের সম্পর্কের আদর্শ তুরক্ষে ও মিশরে উন্নত 
হওয়ায় তবে তাহার! উন্নত হইয়াছে; এবং সেই উন্নতি 


রাখিবার ও বাড়াইবার জন্য তাহারা বহুবিবাহ বন্ধ এ 


করিতে চাহিতেছে। আলীগড়ে মুসলমান মহিলাদের যে 
সভা হইয়াছিল, তাহাতে. .তাধারাও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করিয়াছিলেন । পুরুষদের অনেক স্ত্রীকে বিবাহ 
করাতেই যখন মুসলমান মহিলাদের আপত্তি, "তখন 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ স্বাধীনতা রক্ষার যোগ্যতা 


১৫১ 


পুরুষদের নারীর সহিত অবৈধ গর্ত স্বস্ধেব- মে 
তাহারা বিরোধী হইবেন, তাহাতে সন্দেই নাই। ইহ 
হইতে আশা হয়, যে, মুসলমান-সম্প্রদাক্ষ কলঞনিমু কত 
হইতে পারিবেন। বাংলা দেশের শরুণ সম্প্রদায় নব 
যুণের ডাক শুনিয়৷ চলেন, এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছি। 
বঙ্গের অধিকাংশ যুবক মুসলমান ; তাহার। যেন বধির হইয়। 
না থাকেন। নারীর সম্মান রক্ষায় তাহার। অগ্রণী হউন। 


স্বাধীনতা-রক্ষার যোগ্যতা! 

স্বাধীনত! লাভ করিতে হইলে যেরূপ ধোগ্যতার 
প্রয়োজন হয়, তাহা রক্ষা করিতে হইলেও সেইবপ 
যোগাতা আবশ্তক হয়। আমর। স্বাধীনতা পাইবার 
যোগা কি না, সেবিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে) 
আমরাও অনেক লিখিয়াছি। স্বাধীনতা যদি কেহ লাভ 
করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার যোগাতার কথ! আর 
কেহ তুলে ন!। 

কিন্ত স্বাদীনতা পাইলে আমরা স্তাহা রক্ষা করিতে 
পারিব কি না, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়। 
ইংরেজর। ত ধমক দিয়। বলেন, “আমরা চলিয়। গেলে 
আর কেহ আসিয়া তোমাদের দেশ দখল করিবে; 
তোমাদের আত্মরক্ষার শক্তি নাই।” অথচ আমাদের 
আত্মরক্ষার শক্তি অঞ্জন ৭ শিঞ্ষ। লাভের পথ ইংরেঞজরাই 
আগ্লাইয়া রহিয়াছেন। ইংরেজের প্রত্ুত্ব থাকিতে 
ভারতীয় লোকেরা যে কখন ভারতীয় সৈম্তদলের কর্তা 
ও নেতা হইবেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখ! যাইতেছে 
না। ইংরেজপ্রত্থত্বের অবসানে ভারতীয় সেনাঁদলের 
পরিচালকগণ ভারতীয় হইতে পারেন। কিন্তু ইংরেজ- 
প্রন্ৃত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যদি অন্য কোন বিদেশীর 
প্রতৃত্ব স্থাপিত হয়, তাহ] হইলে কি হইবে, বলা যায় না। 
ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, জানি না। 

কিন্ত দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আর-একট! দিক আছে, 
তাহারও আলোচন। করা ভাল। কানাডা এবং 
আমেরিকার সম্মিলিত ব্ষ্্রমগুলের ( ইউনাটেড ্েটসের ) 
মধ্যে কোন প্রকার পরিণু। দুর্গ নাই। কানাডার এমন 
কোন সৈন্তবল নৌবল নাই, যে, আমেরিকার সহিত 


ই 


দু করিতে, পাবে) |. আমেরিকা যে 
তাহাও নগর অথচ, কানাডা নিরাপদ আছে। 
ইউরোপের ডেরু্ার্ক, নব্ওয়ে,সইডেন,পোট গাল প্রভৃতি 
ক্ষ ক্ষুত্র দেশগুলির এমন সামরিক শক্কি নাই, যে, বৃ্ং 
শক্তিশালী জান্তিদের আক্রমণ তাহারা প্রতিরোধ করিতে 
পারে। তথাপি কেহ তাহাদিগকে 'আাক্রমণ করে না এ 
তাহাদের ম্বাদীনতা হরণ করে ন।। ইগার কাঁরণ কি? 
একট! কারণ অবশ্ট এই, থে, 'এই-সব দেশ কেহ আক্রমণ 
করিলে, শেষ .ফল বাহাই হউক, ইহার! কেহ সহজে 
স্বাধীনতা বিসঞ্জন দিবে ন। এবং ইহাদের দেশের বড় 
ৰড় লোকেরা বিশ্বাসঘাতক গৃহশক্র হইবে না; ইহারা শেষ 
পধ্যস্ত লড়িয়। দেখিবে ১ ইহা জানা কথ|। দ্বিতীয় কারণ, 
এই যে, জামেনীর ফ্রান্স ৪ বেল্লজিয়ম আরুমণ বাতিক্রম- 
স্থল হৃইলেঞ্,” ইউরোপীয় লোকদের চক্ষে যে-সব 
দেশ সভা তাহাদিগকে আক্ষমণ কর! পাশ্চাতা জন- 
সাধারণের লোকমতের বিরুদ্ধ হইয়া দীড়াইয়াছে। এই 
সভ্যতার লক্ষণ ও প্রমাণ, কি? ইউরোপীয় কোন 
একটা ছোট দেশের কথ। ধরুন। দেখিবেন, উহার! 
নিজেদের ক্ষুত্বতম গ্রামের সব কাঙ্গ হইতে মরস্ত 
করিয়। রাষ্ট্রের কাঙ্গ পযাস্ত সমস্ত নিজের৷ শঙ্খলা 
ও দক্ষতার সহিত, চালাইতেছে । সাহিতা, সঙ্গীত 
চিত্রাদি কলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতির চচ্চা 
ভাহার। নিজেরা করিতেছে এবং অন্ত দেশের সহিত 
এবিষয়ে তাহারা কি আদান প্রদান করিবে, তাহার। 
নিজে তাহা স্থির করিতেছে। নিজেদের শিক্ষাপ্রণালীর, 
বাণিজ্যের, পণাশিল্পের, ব্যাঙ্কের, রাস্তা ঘাট খাল 
রেলওয়ের, তাহারা নিজেরা চালক। তাহারা জগতের 
সভ্যতা-ভাপ্তারে কিছু দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে । 
তাহাদের দ্বতম্্ অস্তিত্ব লুপ্ধ হইলে জগতের ক্ষতি হইবে। 
জামেনীর ধ্বংস নিবারণের পক্ষে এই একটা যুক্তি দেখান 
হইয়াছে, যে জার্মেন জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকিলে 
মানব জাতি বিজ্ঞান দর্শন ললিতকলা পণ্যশিল্প প্রভৃতি 
বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । পু 

আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যেআমাদের পূর্বজদিগের 
কাঁ্তি যত মহৎট থাকুক না কেন,আমরা সভ্যজাতি-সমাজে, 


-. প্রবাসী_ বৈশাখ, ১৩৩১ 


ইংলগুকে ভয় কব 


[ ২৪শ ভাগ, টম খণ্ড 


সকল বিষয়ে বর্ধমান কালে র পাংকেয় হইত, সমকক্ষ বলিয়া 
বিবেচিত হইতে, পারি কি'নাঁ। ভারতবর্ষ ষদি জগৎকে 
সভ্যতার উপাদান এমন কিছু দিতে থাকে, যাহা হইতে 
মানব-সমাজ বঞ্চিত হইতে চায় না, তাহা হইলে ভারতঃ 
বর্ষের স্বাধীনতা-লোপ জাতিসমষ্টি সা করিবে না। 

এখানে অনেকে বলিবেন, ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া 
জগৎকে কিছু দিতে পারিত্তেছে না। ইহা সত্য হইলেও 
মাংশিক সত্য মাত্র । সম্পূর্ণ সত্য নহে । আঁমরা পরাধীন 
বলিয়। ঘে একটা গ্রাম বা একটা সহরকে৪ তকৃতব্ণে 
চক্চকো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারি না, একট। কোন 
বিদ্যার ভাল করিয়। চচ্চ| করিতে পারি না, কিন্বা গার 9 
নানাদিকে উন্নতি করিতে পারি না, ইহা সত্য নহে। 
পরাপীনতা সবে আমরা অনেক বিষয়ে আদর্শের দিকে 
ব্তদুর অগ্রসর হইতে পারি । 

শুধু ভারতবর্সের নয়,পৃথিবীর সকল দেশেরই স্বাধীনতা 
রক্ষার সর্বপ্রধান উপায় হইবে মানব-জাতির আদর্শকেই, 
আমূল বদ্‌লাইয়! ফেল! । ইহা ভারতবর্ষের অসাধ্য নহে" 
ভারতের শিক্ষকের! রাজশক্তি দ্বারা নহে? ধর্মোপদেশের 
দ্বারা, আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বার! বহু হিংস্র অসভ্য মানুষকে 
শান্ত শিষ্ট সভ্য করিয়াছিলেন। ভারতের বর্তমূন ও 
ভবিষৎ আধ্যাত্মিক নেতারা পৃথিবীর সমুদয় জাতিকে 
ইহা জদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইতে পারেন, মে, ব্যক্কি- 
বিশেষের সম্পত্তি চুরি অপেক্ষা এক একটা দেশের ৪ 
জাতির সম্পত্তি চরি 'গুরুতর অপরাধ, একজন মানুষের 
প্রাণবধ অপেক্ষা যুদ্ধে বছ মানবের প্রাণনাশ এবং এক 
একটা জাতির স্বততস্ত্রঅন্তিত্ব-লোপ গুরুতর " অপরাধ; 
দুর্বল অনগ্রসর জাতিদ্িগকে "১৫২ বং্সরের অনধিক 
নির্দিষ্টকাল শিক্ষা দিয়া নিজ কাধ্যনির্ববাহে সমর্থ করিয়া 
দেওয়াই শক্কিশালী জাতিদের বৈধ কাজ, তাহাদের 
সম্পত্তি শোদণ ও তাহাদিগকে নির্বাধ্য করিয়া পদানত 


রাখ। দক্থ্যতা মাত্র; জদয় মন আত্মার বিভবই প্রকৃত 
বিভব, ধর্খে জলাগ্চলি দিয়া সাংসারিক এস্বধযলোলুপ 


, হইলে কেবল ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইতে হয়। 


ভারতবধ যদ্দি কাহারও সম্পত্তির উপর, কাহারও দেহ- 
মনের উপর লোভ না রাখেন, যদি ভারতবর্ষ আন্তরিক 
সতানিষ্ঠা অহিংসা ও মৈত্রী দ্বারা চালিত হন, তাহা ' 
হইলে তিনি অভয় পদ পাইবেন, অপর সকলকে সেই 
ভাবের বশবর্তী করিতে পারিবেন । 


০৬৬৩ 
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২৪শ ভাগ 
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বকুল-বনের পাখী 


শোনে। শোনো ওগে।, বকুল-বনের পাখী, 
ধেখ ত, আমায় চিনিতে পারিবে ন| কি? 
নই আমি কবি, নই জ্ঞানণ-অটিমানী, 
*মান অপমান কি পেয়েছি নাহি জানি, 
দেখেছ কি মোর দূরে-ঘাওয়া মনথানি, 
উড়ে-যাওয়া মোর আখি? 
দেঁখেছু কি কিছু আমায় তোমারি সম, 
অসীম-নীলিমা-তিয়াষী বন্ধু মম? 


শোনে| শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখী, 

কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে কখ। কি? 
বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া, 
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়, 
চাপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়। 

যেত মোরে ডাকি' ডাকি? । 
সহজ রসের ঝরুনা-ধারার পরে 
গান ভাসাতেম সহজ সখের ভরে । 


শোনে। শোনো, ওগে। বকুল-বনের পাখী, 
কাছে এসেছিন্গ ভুলিতে পারিবে তা? কি? 
নগ্ন পরাণ লয়ে আমি কোন্‌ স্থখে 
সার। আকাশের ছি ষেন বুকে বুকে, 
বেলা চলে? যেত অবিরত কৌতুকে 
সব কাজে দিয়ে ফাকি । 
শ্যামল। ধরার নাড়ীতে যে তাল বাজে 
নাচিত আমার অ্ীর মনের মাঝে । 


শোনে। শোনো, ওগে। বকুল-বনের পাখী, 

দূরে চলে? এক্স, বাঞ্জে তার বেদনা কি? 
আষাঢ়ের মেঘ রহে ন। কি মোরে চাহি? 
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি 
তাভার মাঝে কি আমার অভাব নাহি? 

কিছু কি থাকে ন| বাকি ? 
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে কথ। ল*য়ে 
কোনো আখিজল যায়নি কোথাও রয়ে? 


১৫৪ 


শোনো *শানে, ওগো বকুল-বনের পাখী, 

মার বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি? 
যায়নি সেদিন মেদিন আমারে টানে, 
ধরার খুসিতে আছে দে সকল খানে) 
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে 

(তোমার গানের রাখী । 
আবার বারেক ফিরে চিনে লণ্ড মোরে, 
বিদায়ের আগে ল৭ গে। আপন করে? । 


শোনো শোনো) গুগে। বকুলবনের পাখী, 

সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি? 
পার-ঘাটে যদি ঘেতে হয় এইবার, 
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার, 
শেষের পেয়াল। ভরে' দাও, হে আমার 

নুরের স্থরার মাকী! 
মার কিছু নই, তোমারি গানের সাথী, 
এই কা দ্েনে মাসুক গুমের রাতি। 


ব্রন্মবাদ 


প্রবামী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম 


শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখী, 
মুক্তির টীকা ললাটে দাও ত আকি”। 
যাবার বেলার যাব ন। ছল্মবেশে, 
খ্যাতির মুকুট খসে" যাক নিঃশেষে, 
কন্মের এই বন্দ যাক না ফেঁসে, 
কীন্তি যাক ন। ঢাকি”। 
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে 
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে। 


শোনে। শোনে।) ওগে। বকুল-বনের পাখী, 
থাই বে ঘেন কিছুই ন]1 থাই রাখি+। 
ফুলেব মতন সাজে পড়ি যেন ঝরে", 
তারার মতন খাই যেন রাত ভোরে, 
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হরে, 
চলে” যাই গান হাকি'। 
বেণুপল্লব-মন্মরররব সনে 
মিলাই মেন গে। সোনার গোধুলি-খনে ॥ 


শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


( জনক-যাঁজ্ঞবক্ষ্য-সংবাদে ) 


( রহঃ 51১, ২) 


(১) প্রথম দিনে 

এক সময়ে জনক রাজ। ঘাজ্ঞবন্ধ্যকে ব্রঙ্গবিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন । স্বীয় মত ব্যাখ্য। করিবার পূর্বে তিনি 
জানিতে চাহিয়াছিলেন কোন্‌ আচাধা তাহাকে ত্রঙ্গ- 
বিষয়ে কি উপদেশ দিয়াছেন। ছর জন খমি তাহাকে 
ছয্পগ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন ; জনক যাঁজ্বস্কাকে ভাহাই 
বলিলেন । সে ছয়টি মত এই £-- 

(১) ন্দিত্ব শৈলিনী বলেন_-“বাক্‌ই ব্রহ্ম ।” 

(২) উদক্ক শান্বায়ন বলেন -“প্রাণই ক্রক্ম ।” 


বু বাক বলেন-_“চক্ষুই ক্রহ্ম |” 
গদ্দভীবিপিত বলেন-__“আত্রই ব্রন্ধ |" 

(৫) সতাকাম জাবাল বলেন--“মনই বর্গ ।” 

(৩) বিদগ্ধ শাকল্য বলেন--“হৃদয়ই ব্রহ্ম ।” 

প্রত্যেক উপদেশেরই কিছু বিশেষত আছে। প্রাচীন 
কালে অনেকে মনে করিতেন বাক্‌ শ্রাণ চক্ষু আত্র 
মন ও হ্বদয় দ্বারাই আত্ম। গঠিত। কেহ অেষ্ঠ স্থান 
দিতেন বাক্‌কে, কেহ দিতেন প্রাণকে, কেহ ব| চক্ষু 
প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতেন । এই বাক্‌ প্রাণ ইত্যাদি 


(৩) 
(9) 


হয় সংখ্য। ] 


* ছয়টির মধ্যে ষেটি শ্রেষ্ঠ, তাহাফেই মুখ্যভাবে আত্মা বলা 
হইত। প্রত্যেক আচার্যেরই বলিবার উদ্দেশ্য ছিল 
“আত্মাই ব্রহ্ম |” “আত্মা কি ?”-_এই বিষয়ে মতভেদ 

,হওয়/তেই কেহ বলিয়াছেন “বাক্‌ই ব্রহ্ম”, কেহ বলিয়াছেন 
“প্রাণই ত্রহ্ধ”, কেহ চক্ষু ইত্যাদি অপর কাহাকেও ব্রহ্ম 
বলিয়াছেন। 

যাজ্জবন্ধ্য ইহার কোন মতকেই অসতা বলিয়! অগ্রাহ 
করেন-নাই'। তিনি বলিয়াছেন__সাধারণভাবে এ সমুদয় 
মতই আংশিকরূপে সত্য। মানুষ দেশ-কাল লইয়াই 
থাকে এবং দেশ-কালের সাহায্যেই চিন্তা করিয়া থাকে। 
কিন্তু আত্মা ব| ব্রহ্ম পারমার্থিকভাবে দেশ-কালের 
অতীত। কিন্তু লৌকিকভাবে আমরা বলিতে পারি 
তিনি দেশ-কালেও প্রকাশিত। তাহার এই প্রকাশ 
বুঝিতে হইলে বাক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাহা 
বুঝিতে হইবে ।-_ইহাই যাজ্ঞবন্ষ্যের মত। তিনি এ-বিষয়ে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এই £-- 
(ক) 
্রহ্গ প্রজ্ঞাস্বরূপ, ইহা বাক্‌ দ্বারাই অবগত হওয়া যায়; 
কারণ বেদাদি শান্ত এবং বজ্জাদি সমুদায়ই বাঙ্ময়। 
(খ) 
্রন্ধ প্রিয়, ইহ! প্রাণের সাহায্যেই অবগত হওয়! যার। 
প্রাণ মন্চষের কত প্রিয় ! মানুষ প্রাণের জন্য কিনা করে? 
(গ) 
্রন্ধ সত্যন্বরূপ, ইহ। চক্ষু দ্বারা জান| যার। কারণ, 
লোকে "চ্গু দ্বারা যাহা দেখে তাহাই সভা বলিয়া 
মনে করে। 
(খ) 
বর্ম অনন্ত-ন্বরূপ-_-ইহ। আত্রের সাহায্যে জানা খায় । 
কারণ লোকে দিকৃসমূহের সাহাধ্যেই অবণ করিয়! থাকে 
এবং এই দিকৃসমূহ অনন্তপ্র সারিত। 
(ড) 
্রদ্ম আনন্দ-ন্বরূপ_ইহা| মন দ্বারাই অনুভব কর। 
যায়। মন না থাকিলে কাম্য বস্ত কামসাও করা যায় না 
এবং ভোগও করা যায় না। 


ব্রহ্মবাদ 


১৫৫ 
(চ) * 

রঙ্গ স্থিতি-স্বরূপ-_ইহ1 হৃদয় দ্বারাই অনুভব করা! 
যায়। কারণ হৃদয়েই সমূধায় ভূত প্রতিষ্ঠিত। 

যাজ্ঞবন্ক্য আরও ধলিয়াছেন থে বাঙ্ময় ক্রন্গ, প্রাণময় 
ব্রহ্মারদি দেশের আশ্রিত । ইহাদিগের প্রত্যেকেরই আশ্রয়- 
স্থল আকাশ। স্থতরাং দেখা ষাইতেছে যে আমরা 
বাক্‌ ইত্যাদিকে জানিতে গ্রিয়। দেশাতীত কোন সত্য 
জানিতে পারিতেছি না। কিন্তু আত্মা বা ত্রদ্ম দেশের 
অতীত লৌকিকভাবে বাক্‌ ইত্যাদিকে ব্রদ্ম বলা যাইতে 
পারে কিন্তু পারমাধ্িকভাবে ইহারা ত্রহ্ম নহে । 


প্রকৃত তত্ব 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্য ব্রন্ষের প্ররূত তত্ব ব্যাখ্যা 
করিতে গিয়। একটি অসম্ভব ঘটনা কল্পনা করিয়াছেন । 
তীহার বর্ণনা এই :-- 

মান্ষের দক্ষিণ চক্ষৃতে একটি পুরুষ দুই হয় এবং বাম 
চক্ষুতেও অপর একটি পুরুষ দৃষ্টিগোচর হয়। শরীরের 
অভান্তরে হ্বদয়াকাশে ইহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া 
থাকে । এই সম্মিলিত অবস্থাই “আত্মা” | 

এই বণনা নিতান্তই মনঃকল্পিত। কিন্তু ইহা 
হইতে খষির মনোমত ভাব বুঝা যাইতেছে । আমর! 
আমাদের ভাষায় খষির অভিপ্রায় এইভাবে বর্ণন!] 
করিতে পারি £__ 

আত্মা যেন কৃরম্মের ন্যায় নিজ অঙ্গকে প্রতিসংহরণ 
করিয়! হৃদয়াকাশে বর্তমান রভিয়াছেন। সেই স্থল হইতে 
আত্মা ধেন নিজের ছুইটি শুর্গকে চক্ষু পর্যন্ত প্রসারিত 
করিয়া দেন। আত্ম! এইভাবে চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
সমূদায় কার্য সম্পন্ন করেন। 

ইহার পরে খণি যাহ বলিয়াছেন তাহার অর্থ এই £ 

এই চক্ষদ্বয় হইন্ডে আত্মান প্রাণসমূহ সর্দন্জ বিস্তৃত 
হইয়াছে। উত্তর দগ্চিণ পূর্বব পশ্চিম উর্দা অঃ 
এ সমুদায়ই আত্মার প্রণ। '্রাণই প্রসারিত হইয়। 
এই-সমুধায় দিক্‌রূপে প্রকাশিত হইরাছে। এই যে 
অনস্তবিস্তৃত আকাশ; ইহা আত্মারই প্রাণ। 

কিন্তু ইহা খন্বির শষ কথা নহে । তিনি পরে যাহা 


১৫৬ 


বলিয়াছেন তাহাতে মনে হয় এ-সমুদায়ই লৌকিক ভাব) 
পারমার্থিকভাবে আত্মা দেশ কীলের অতীত । এস্থলেও 
তাহার সিদ্ধান্ত এই £_ , 

এই আত্মা “নেতি” «“নেতি” ইহা হয়” ইহা নয়? 
ইহা অগ্রাহ্‌, ইহাকে গ্রহণ কর! যায় না) ইহ। অশীধা, ইহ। 
শীর্ণ হয় না; ইহা অসঙ্গ, কোন বস্বতি আবদ্ধ হয় না; 
ইহ অবন্ধ, ইহা ব্যথিত ব। হিংসিত হয় ন। (বৃহঃ ৪1২)। 


(২) দ্বিতীয় একদিনে 


অপর একদিন জনক যাজ্ঞবঙ্কাকে ব্রদ্গ-বিষয়ে প্রশ্ন 
করিয়াছিলেন ( বুঃ এ-স্কলেও সিদ্ধান্ত 
“আত্মাই ব্রহ্ম” । 


91৩,৪ )। 


(ক) 

প্রথমে প্রশ্ন হইয়াছিল_মান্তয কোন্‌ জ্যোতির 
সাহায্যে সংসারের কাধ্য সম্পন্ন করে ?” 

ইহার উত্তর এই :__হৃূর্যা চন্দ্র ও অগ্নির সাহাযো। 
যে সময়ে সূর্ধা-চন্জাদি থাকে না, সে সময়ে শব্দের সাহায্যে 
মাছুম কাধ্য কবে। যখন শবও থাকে না, তখন মানুষ 
"আত্মজোতি” দ্বার! সমুদায় কার্ধা সম্পন্ন করে৷ 

এখানে থে আম্ম-ূপ জোতির কথা বলা হল, 
ইহ। শুনিয়া, জনক জিজ্ঞাস। করিলেন £--"মেই আম্ম। 
কে?” 

যাজ্ঞবন্ধা বলিলেন :-- প্রাণসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হইয়া ঘে বিজ্ঞানময় এ জ্জোন্টির্শয় পুরুষ হৃদয়ে অবস্থিতি 
করেন, তিনিই মাতা!” । (৪1৩1৭।) 

(খ) 

ইহার পরে থজবন্কা বলিতেছেন--“এই আম্ম। 
ইহলোক ও পরলোক--এই উভয় লোকেই বিচরণ 
করেন, ইহাতে আত্মার একজু বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। 
আমাদিগের মনে হয় এই আত্ম। চিন্ত। করেন, এই আত্মা 
ক্রীড়া করেন কিন্ত প্রকৃত পক্ষে আত্মা চিন্তাও করেন 
না, ক্রীড়াও করেন না ।" 

মূলে আছে ণ্ধ্যায়তি ইব ₹ লেলায়তি উব” (বৃহৎ 
91৩৭) অর্থাৎ এই আত্মা যেন ধ্যান করিতেছেন, যেন 
ক্রীড়া কন্ত্রিতেছ্বেন। ণইব” শব্দ ব্যবহার করিয়া খাষি 


| প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বুঝাইতেছেন যে আত্মা! ধ্যানও করেন না, ক্রীড়াও, 
করেন নু! । মানব ভ্রমবশতই মনে করে-_ আত্মা চিন্তা 
করিতেছেন, আত্ম! ক্রীড়া করিতেছেন । 

ইহার পরে খষি বলিতেছেন £-+স্বপ্রাবস্থায় আত্মা 
ইহলোক অতিক্রম করেন এবং মৃত্যুর অতীত হন। 
এই অবস্থায় আত্ম। “স্বয়ং জ্যোতি” হইয়া বিহার করেন। 
স্বপ্নাবস্থায় আত্ম! যাহ! দর্শন করেন, যাহা! উপভোগ 
করেন, সেসমুদায়ই আত্মা স্বয়ং স্থট্টি করেন। কেহ 
কেহ বলিয়া থাকেন যে স্বপ্রাবস্থা জাগ্রদবস্থারই স্ততি।” 
এস্কলে যাজ্ববন্কা বলিতেছেন--“এ মত অসত্য । এই 
অবস্থায় আত্মাই-কর্তা ; আত্মাই সমুদায় বস্ত স্থষ্টি করিরা 
স্বয়. উপভোগ করেন ।” 

(ঘ) 

ইহার পর খষি বলিতেছেন পুরুষ যখন সুযুপ্ত হয়, 
তখন আত্মা স্বরূপ প্রাপ্ধ হয়। ইভা ব্রদ্মাবস্থাই 
(81৩।৩২) 

এই অবস্থার বিবরণ এই-__"যেমন লোকে প্রিয়া- 
স্বীকর্তক 'সম্পরিঘজ্ঞঁ হইলে বাহা বা অন্তর কিছুই 
জানে না, তেম্নি এই পুরুষ প্রাজ্ঞ-আত্মা কর্তৃক 
আলিঙ্গিত হইলে বাহা বা অন্তর কিছুই জানে না। 
ইভাই ইহার আত্মকাম, অকাম, ও শোক-রহিত 
অবস্থ।। এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা 
হন, লোক অলোক হন, দেব অদেব হন, স্তেন 
অস্দ্েন হণ, ভ্রণহা অক্রণহা, চণ্ডাল অচগ্ডাল, পৌন্কস 
অপৌক্কপ, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপন অভাপস হন । পুণ্য 
ইহার অন্তগমন করে না, পাপ ইহার অন্তগমন করে না। 
খন এই পুরুষ হৃদয়ের সমুদায় শোক ভইতে বিমুক্ত হয়|” 

এখানে যাহা বলা হইল তাহ। দুর্নীতি প্রশ্রয়ের কথা 
নহে, তাহা অদ্ধৈতবাদের কথ|। বিশুদ্ব-অদ্ধৈতবাদিগণ 
বলেন আত্মা যখন স্বরূপ প্রাপ্ধ হন, তখন তাহার নিকট 
এই জগৎ খাঁকে না, এবং তাহার দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। 
যেখানে জগতই নাই সেখানে পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন 
শক্ত মিত্র ইত্যাদি কোথায়? সংসারের পাপপুণা 
দ্বৈতমূলক | যেখানে দ্বিতীয় মানবই নাই সেখানে পাপ 
পুণা কিপ্রকীরে সম্ভব হইবে? এইজগ্যই বলা হয় 


২য় সংখ্যা] 
* অহ্বৈত জ্ঞান হইলে আত্মা *পাপপুণ্যের অতীত হয়। 
যাঁজবন্ধ্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থও ইহাই ।' 


অদ্বৈত ভাব 


ইহার পরে যাজ্জবস্কা পূর্বোক্ত অদ্বৈতভাব আরও বিশদ 
করিয়াছেন | এবিষয়ে তিনি 'এই-প্রকার বলিয়াছেন £-- 
“এই অবস্থায় সেই স্ুযুপ্ত আত্মা দর্শন করেন না, 
দর্শন রুরিয়াও দর্শন করেন না। (দর্শন করেন, তাহার 
*কারণ এই যেনিত্া বর্তমান আত্ম! নিতাত্রষ্টা এবং ) 
দ্রষ্টার দৃষ্টি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু আত্মা অবিনাশী । 
(দর্শন করেন না, কারণ ) তাহা হইতে পৃথক দ্বিতীয় 
এমন কোন বস্ব নাই যাহা তিনি দর্শন করিবেন। 
( বৃহঃ 8।৩।২৩)। এই অবস্থায় তিনি আত্রাণ করেন না, 
আদ্াণ করিয়াও আদ্রাণ করেন ন|। ! আত্্রাণ করেন, 
তাহার কারণ নিত্যবর্তমান আত্মাই নিত্যদ্বাতা এবং ) 
স্্রাতার স্াণ কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। 
( আস্তরণ করেন না, কারণ ) তীহা! হইতে দ্বিতীয় বা 
পৃথক এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি আন্তাণ করিবেন । 
এই অবস্থায় তিনি রসাম্বাদন করেন ন।, 
রসাম্বাদন করিয়া৪ বসাম্বাদন করেন না। ( এসাস্বাদন 
করেন তাভার কারণ এই যে নিত্যবর্মান আত্মাই নিত্য- 
রসয়িত। এবং ) রসয়িতার রসান্বাদন কখন বিলুপ্ত হয় না। 
€ রসাস্বাদন করেন না, তাহার কারণ এই থে) তাহা হইতে 
দ্বিতীয় বা পৃথক এমন বস্ত নাই যাহ। তিনি আম্বাদন 
করিবেনশ (91৩২৫ )। এই অবস্থায়তিনি কিছু বলেন ন।, 
বলিয়াও বলেন না, (তিনি বলেন, ভাহার কারণ এই 
যেনিতাবর্তমান আত্মাই নিত্যবক্তা এবং ) বক্তার রক্তত্ব 
কখন বিলুপ্ধ হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি 
বলেন না তাহার কারণ এই ) ত্াহ। হইতে দ্বিতীয় বা 
পৃথক্‌ এমন বস্ত নাই যাহা তিনি বলিবেন। (৪1৩/২১)। 


(51৩১৪) । 


এই অবস্থায় তিনি শ্রবণ করেন না, শ্রবণ করিয়াও, 


শ্রবণ করেন না। (তিনি শ্রবণ করেন, তাহার কারণ 
এই যে নিত্যবর্তমান আত্মাই নিত্যশ্রোত। এবং ) 
শ্রোতার শ্রুতি কখন বিলুপ্ত হয় না, যেহেতু ইহা 
অবিনাশী। (তিনি শ্রৰণ করেন না, তাহার কারণ এই 


ব্রহ্মবাদ 


১৫৭ 


যে) তাহা হইতে দ্বিতীয় বা পৃথক্‌ সুমন কোন বস্ত 
নাই যাহা তিনি বণ করিবেন। (৪1৩/২৭)। এই 
অবস্থায় তিনি মনন করেন ন, মনন করিয়াও মনন 
করেন না। (তিনি মনন করেন তাহার কারণ এই যে 
নিত্যবর্তমান আত্মাই মনন-কর্তা এবং) মন্তার মনন 
কখন বিনষ্ট হয় না, যেহেতু ইহা অবিনাশী। (তিনি মনন 
করেন না তাহার কারণ এই যে ) তাহা হইতে দ্বিতীয় ব। 
পৃথক এমন কোন বস্ত্র নাই যাহা তিনি মনন করিবেন। 
(৪1৩।২৮)। এই অবস্থায় তিনি স্পর্শ করেন না, স্পর্শ 
করিয়াও স্পশ করেন না। (স্পর্শ করেন, তাহার কারণ 
এই মে নিতাবর্তমান আত্মাই স্রষ্টা এবং ) স্প্রষ্টার ম্পশ 
কখন বিলুপ্ধ হয় না, কারণ ইহা অবিনাশী। তিনি স্পর্শ 
করেন না তাহার কারণ এই যে) তাহ! হইতে দ্বিতীয় 
বা পৃথক এমন কোন বস্ত নাই যাহা তিনি ম্পর্শ 
করিবেন। (৪1৩২৯ )। এই অবস্থায় তিনি জানেন না, 
জানিয়াও জানেন না। (তিনি জানেন, তাহার কারণ এই 
যে নিত্যবন্তমান আত্মাই নিত্যজ্ঞাতা এবং ) জ্ঞাতার 
জ্ঞান কখন বিলুপ্ত হয় ন1, যেহেতু ইহা অবিনাশী । 
(তিনি জানেন না, কারণ) তাহা হইতে দ্বিতীয় বা 
পৃথক্‌ এমন বস্তু নাই যাহা তিনি জানিবেন |” (৪1৩৩০ ) 

ইহার পরে যাজ্ঞবন্কয বলিতেছেন £_-“( আত্ম-রূপ ) 
এই সমুদ্রই এক ড্রষ্ট। এবং এই আত্মা অদ্বৈত। ইহাই 
ব্র্ষরূপ লোক । ইহাই পরম৷ গতি ইহাই পরম| সম্পত, 
উহ্াই পরম আনন্দ 1৮ 

এই-সমুদায় মন্ত্রে যাজবন্ধা ঘাই। বপিলেন তাহার 
অর্থ এই £-_ 

স্যুপ্ত অবস্থাতে আত্ম। ব্রহ্ষত্ব প্রাপ্ধ হয়। এই 
অবস্থাতে কোন দ্বিতীয় বা পুথক্‌ বস্ত থাকে না। স্থতরাং 
আত্মার পক্ষে দশন শ্রবণ মননা্দি কোন কার্ম্যই সম্ভব 
তয় না। 

যাজ্জবন্কা আরও বলিয়াছেন যে আত্ম। নিত্যই দ্রষ্টা 
দ্রাতা রসন্বিতা বক্তা শ্রোতা মস্ত স্প্রষ্টা ও বিজ্ঞাভা। 
দ্বিতীয় বস্ত নাই বলিয়া দর্শনাদি কার্য সম্পন্ন হয় না। 
কিন্তু সেজন্য ইহা! বল!, যায় না যে দ্বিতীয় বস্তর অভাবে 


(81৩৩২) 


»আত্মার দৃষ্টিশক্যাদি বিলুপ্ত হইয়াছে । 


১৫৮ প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আত্মার ব৷'ব্রদ্মের প্ররূত অবস্থা কি, যাজ্জবন্ধ্য এ- (*ঘ ) 
স্থলে তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার দর্শনের শেষ. ইনিই মহান্‌ অঙ্গ আত্মা; ইনিই অঙ্জর অমর 
দিদ্ধান্ত ফি তাহাও বলা হইয়াছে । উহার পরে তাহার অম্মত অভ ব্রক্ধ। (৪181২৫) 
আর নৃতন কিছু বলিবার ছিল না। স্থতরা* এই স্থলেই ( ঙ৬) 
তাহার উপদেশের পরিসমাপ্তি হইতে পারিত। এই যে আত্মা-_যিনি ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ 
কিন্তু গ্রস্থে দেখিতে পাই, তিনি জনককে আরও (ব| জ্যোতির্শয় উহাকে ঘিনি সাক্ষাৎভাবে দর্শন 
উপদেশ দিয়াছিলেন। দর্শনশান্্ের দিক্‌ হইতে এই করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভীত হন না। (৪181১৫) 


উপদেশের বিশেষত্ব ব। গভীরত্ব নাই। তবে ইহার ৯) 
কোন কোন অংশ দ্বারা তাহার অদ্বৈতবাদ দৃট়ীকুত যাহার পশ্চাংভাগে দিন ও সম্গংসর প্রবর্তন 
হইয়াছে । উহার কয়েকটি মন্ত্র নিয়ে উদ্ধত হল £-- করিতেছে, সেই জ্যোতির জ্যোতি আয্ুস্বরূপ এবং 
(ক) অমৃতম্বরূপকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন | (8181১৬) 

এই ইহাই আমি_এইভাবে যিনি আত্মাকে ৪ 


অবগত হইয়াছেন, তিনি কি উচ্ছ। করিয়া কোন বস্তর . যাহাতে পঞ্চজন এবং আকাশ প্রতিষ্ঠিত, আমি 
কামনায় এই শরীরে ছুখে ভোগ করিধেন? (বু তাহাকে আত্ম। বলিয়া জানি; আমি অমৃত-স্বরূপ ব্রঙ্গকে 


8181১২) জানিয়৷ অমৃত হইয়াছি। (৪8181১৭ ) 
ভাষাকারগণ বলেন এস্থলে পঞ্চজন অর্থ গন্ধর্বাদি পঞ্চ 


ডি শ্রেণী, কিংবা ব্রাঙ্মণা্দি চারিবর্ণ এবং নিষাদ, কিংব! 
এই গহন শরীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ পারত 
করিয়াছেন, এবং সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনিই বিশ্বরুত, (৯) 
তিনিই সকলের কর্তা । (ম্ব্গাদি) লোক তাহারই হারার ভারিকেজীদির তান 
পররীন্তিলিছ (রতি ॥ ভর (আত্ম এবং মনের মন বলিয়া জানেন ভীহারাই সেই 
(গ) পুরাতন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ষকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। 
প্রাণসমবহের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানমর,। খিনি জদয়ের (8151১৮) 
অভান্তরস্ক আকাশে অবস্থিত, ভিনি মহান আজ আত্মা। আত্মাকে পক্ষা করিয়াই এই-সমুদয় মন্ত্র রচিত 


তিনি সকলের বশী, সকলের শাদনকর্ত|, এ সকলের হইয়াছে এব" এই-সমুদয় স্থলে আত্মাকেই অর্ধ বলা 
অধিপতি | সাধুকশ্ম দ্বারা তিনি শ্রেষ্ট হন না। অসাধু কশ্মা হইয়াছে। 
দ্বার তিনি হীন হন ন|। ইনিই সর্কেশ্বর, ইনিই সমুদয় যাজ্ঞবন্ধ্যের মতে আত্ম। এক এবং এই আত্মা অস্তর- 
ভূতের অধিপতি, ইনিই সমুদায় ভূতের পাপক। লোক- বাহা-ভেদরহিত। কিন্ধ আমরা জগতে বহুহ দেখিতেছি। 
সমূহ ঘাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, এইজনা তিনি সেতৃ- এই বিরোধী মতের মীমাহস। কি? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন :__ 
স্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন ৷ ( ৪181২২ ) (ঝ) 
এই কয়েকটি মন্ত্রে বলা হইল যে-মানবে যিনি আত্মা, *. "মন খারাই তাহাকে দশন করিতে হইবে | তাহাতে 
অর্থাৎ আমরা ধাহাকে মানবাত্মা বলি, তিনিই বর্গ, নানাত নাই । তাহাতে খেন নানা (নান! ইব) 
তিনিই বিশ্বভৃবানের অধিপতি | * রহিয়াছে--এই-প্রকার যে দর্শন করে, সে মৃতা হইতে 
নিয়োদ্ধত কয়েকটি মন্ত্রে গুতাক্ষ ব। পরোক্ষভাবে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় (8181১৯) 
আত্মার প্রতি ও ক্ষমতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ২ *  ত্রদ্ধে নানাত্ব নাই__ইহা খষি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। 


২য় সংখ্য। ] 


. ইহা ছাড়াও তিনি“নান! ইব”এই ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন । 
ইহার অর্থ “যেন নানা”। ইহ! দ্বারা তিনি বুঝাইতেছেন 
যে লোকে যে ব্রদ্ধে নানাত্ব দেখে ইহ। ভ্রমাত্মক। সাধারণ 
মানব সর্বত্রই নানাত্ব দেখে কিন্ত জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে 

' হইবে যে “কুত্রাপি নানাত্ব নাই ।” 

উপসংহার 
ঘাজ্বন্ধ্য তিনটি স্থলে নিজ্জ মত ব্যাখা। করিয়াছেন 
(১).মৈত্রেয়ীর নিকট, (২) জনক-সভায় প্রকাশ্য বিচারে, 

»৩) জনক রাজার নিকট । আমর! তিনটি প্রবন্ধে 
এই-সমুদ্ায় মত ব্যাখ্য| করিয়াছি। আলোচন। করির। 
হ্কামর! তাহার মতের বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপশীত হুইয়াছি 
তাহা এই £- 

৬৯) 
এক মাত্র আত্মাই খন্তমান এবং এই আত্মা ব্রঙ্গ। 
মানবাত্মাতেই 'প্রথমে আত্মার জ্ঞান হয়। “কিন্ত লোকে 
এই আত্মাকে ক্ষুধ! তৃষ্/ শোক মোহ জর| ও মৃত্যুর 
শ্দীন বলিয়। মনে করে। কিঞ্ত্ু প্রকৃতপক্ষে আত্মা 
এই-সমুদয় দেহ-ধশ্বের অতীত। এই থে মাত্ম। ইনিই 
ব্রদ্ম। 
(২) 
এই আত্ম! অন্তবাহ-ভেদ-রহিত। মাত্ম। হইতে পুথক্‌ 
কিংবা দ্বিতীয় কোন বস্ত্র নাই। স্থৃতরাৎ আত্মা বাহ্- 
রহিত * ইহার অন্তরে কোনপ্রকার ভেগ নাই। দৃষ্টান্ত 
দ্বারা বুঝাইতে হইলে, আমরা আকাশের দৃষ্টান্ত দিতে 
পারি। , আকাশ বেমন সর্বত্রই একপ্রকার, ইহাতে যেমন 
কোনপ্রকার* ভেদ নাই, আত্মার প্রকৃতিও ঠিক সেই- 
প্রকার । আত্ম “একরস” প্রজ্ঞানঘন। 
(৩) 
আত্মার বহির্ভীগে কোন বস্ত নাই। আত্ম। হইতে 
পৃথক্‌ বা দ্বিতীয় বস্ত নাই ইহাই খধির মত। কিন্ত 
আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি-_-এই জগৎ রহিগাছে। ইহ। 
কিপ্রকার? সিদ্ধান্ত করিতে হইবে__এ-জগ্ ভ্রমাত্মক ; 
ইহার বাস্তব সত্ত! নাই। যাজ্ঞবন্ক্যের মূল দার্শনিক মত 
গ্রহণ করিলে অন্কপ্রকার সিদ্ধান্ত করিবার কোন উপায় 
নাই। খবি নিজেও অনেক স্থলে এইপ্রকার সিদ্ধাস্ত 


ব্রহ্মবাদ 


১৫৯ 


করিয়াছেন। কিন্তু আবার কোন কোন, স্থলে এজগতের 
বাস্তব সন্ত। এ আত্ম। হইতে পুথক্‌ বন্তর অস্তিত স্বীকার 
করিয়াছেন ( বৃহঃ ৩।৭ | 

অবশ্তই বশিতে 
হইয়াছে। 


ইইবে ইহাতে “আত্মবিরোধ” 


(৪) 
যাজ্ঞবন্ক্যের মতে আত্মার অস্ধে কোনপ্রকার শে 


নাই। কিন্ত আমর প্রত্যক্ষ করিতেছি আত্ম। বছুত্বপৃণ। 
ইহাতে কত ভেদ কত ভাব, কত চিন্তা, কত ইচ্ছা! 
খাজ্বক্ষ্যের মত গ্রহণ করিলে এই ভেদ এবং েদজ্ঞানকে 
অমাত্মকহ বলিতে হহবে। খধি নিজে৪ এই ভেদকে 
অসত্য বপিয়। বণন। করির়াছেন। '্ায়তীব, লেলাধতীব? 
( বৃহঃ ৪1৩।৭) ইত্যাদি বচন দ্বাও। আত্মার চিন্তা ৪ 
কাধ্য প্রৃতিকে শ্রমাত্মক বণা হইয়াছে । 
১৫) 

যতক্ষণ আমাদিগের দ্বৈত-জ্ঞান কিংব। দ্বৈতরূপ ভ্রম 
থাকে, ততক্ষণই আমাদিগের প্রতি এই উপদেশ--. 
“সেই আত্মাকে ধরন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন 
করিতে হইবে ।” 

এস্থলে আমাদিগকে কল্পন। করিয়া লইতে হয় যে 
আত্ম! যেন একটি দ্বিতীয় বস্ত, এব* অপর বস্তকে যেমন 
জ্ঞানের বিষয়ীতুত ব্রা যায়--এই আত্মাকেও ভেম্নি 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে হইবে। 

(5) 

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই দ্বৈতমূলক ভুগতে আত্মাকে 
দর্শন শ্রবণ মননাদি কর| থায় না। যে দেখে সেই যে 
আত্ম, তাহাকে আব।র দেখিবে কে” সেই যে দেখে । 
যে অবণ বরে সেই থে মাস তাহাকে আবার শ্রবণ 
করিবে কে? সেই যে অবণ করে! এইবূপ আগ্মাকে 
মনন করা বায় ন।। আত্ম। নিত্যই বিষয়ী, তাহাকে 
জ্ঞানের বিষয়ীভূত কর! থান না। এইজন্য ঝাজ্ঞবন্ধ্য 
বলিয়।ছেন-_বিজ্ঞাতারম্‌ অরে কেন বিজানীয়াৎ্ ( বুহঃ 
২1৪।১৪ 7 8181১৫ )- বিজ্ঞাতাকে কিপ্রকারে জানিবে ? 

১) 
আত্মা দেশকালে€ অতীত। কিন্ত অনেক স্থলে 
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তাহাকে এমনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যেন তিনি দেশ- 
কালের অধীন । ব্যবহারিকভাবে এইপ্রকার বর্ণনাকে 
“আপাত-সত্য” বলিয়! গ্রহণ করা যাইতে পারে । কিন্তু 
পারমার্থিকভাবে ইহা সত্য 'নহে। তাহাকে কোন- 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
প্রকারেই বর্ণন* করা যায় না। তাহার বিষয়ে কেবল 
বলা য।য়-_“নেতি”, “নেতি”, ইহা নয়? ইহা নয়।। 
অপরাপর খষির ব্রহ্মবাদ পরে আলোচিত হইবে। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


শিপ্পী অবনীমোহন 


'অবনীমোহন আাজ আর নেই। মাসাপধিক আগে তিনি 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন । ধার! ভবল-সঙ্গতের মূলা 
বোঝেন এ ধার! *অবনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 
অন্থপম মঙ্গত একবারও শুনেছেন, এ সংবাদে তাদের মনে 
ছুঃখ না হয়েই পারে ন।। কারণ অবনীমোহন ছিলেন 
একজন সত্য শিল্পী ( আটিষ্টি ) এব: সতা শিল্পীর উৎ্কষধ 
অভ্যাসে বাড়লে তার উৎস প্রক্তত্তি-দন্ত প্রতিভ।। 
প্রতিভ। চিরকালই বিরল--তাই একজন সতা শিল্পীর 
মৃত্যু বেশী ক'রে আক্ষেপের বিষয় । 

তবপ|-বাজানোতে আবার শিল্প (আর্ট) কি? একথা 
অনভিজ্ঞের মনে হপয়। আশ্চর্য নয়। সাধারণতঃ 
একথাও মনে হ৭ির। আশ্চযা নয় মে “তবলা-বালানে। 
আর এমন শন্ষ কি? 29ত একটু অঠ্যাম কৰ্‌লে 
সকলেই পারে ।” কেন্বি,ঞ্জে একটি তরুণ বাঙালী ছাত্র 
আমার কাছে একবার গম্ভীর ভাবে বলেছিল, “ভিক্টর 
হৃগোর লে মিজেরাব্প? লিখেছে ভাল বটে, কিন্ত 9 আর 
শক্তটা কি? চেষ্ট। করুলে ত আমি৭ অমন বই লিখ তে 
পারি।” প্রথমটা আমার মনে হয়েছিল থে হয় সে মূর্খ, ন। 
হয় পাগল, ন। হয় একজন অসামান্য প্রতিভাশালী ছেলে ব। 
“মিউট্‌ ইন্গোরিয়াষ্‌ মিল্টন্‌।” কিন্কুপরে যখন দেখ। গেল 
তাকে এ সংজ্ঞা গুলির মধ্যে একটির৭ অন্ততুক্ত কর চলে 
না, তখন আমাকে এ-কথাগুলি ভাবিয়ে দিয়েছিল 
মনে আছে । কিন্তু ভেবে দেখে” ও পরে অনেক দেখে, শুনে? 
আমার মনে হয়েছিল যে বস্তত; কোনও বিষয়ে কিছুই না 
জান্লে সে বিষয়ে মতামত দেওয়ার মত সঞ্জ কাজ সংসারে 
খুব কমই আছে! কারণ, একটু স্থির- ও নিরপেক্ষ-ভাবে 


বিচার করার অভ্যাস ন| খাকলে এরূপভাবে না-ভেবে- 
চিন্তে কথ। বলাটাই দেখ! যায় মানুষের পক্ষে বেশী 
স্বাভাবিক হয়ে গুঠে। স্থতরাৎ তব্লা-বাজানে। সম্পর্কে 
পূর্বোক্ত ব্কম মতামত দেওয়ার সঙ্গে কেম্বিজের ছেলেটির 
দৃহ্যাতঃ হাস্যকর মতামতের মুলগত প্রকৃতির যে বিশেষ 
ভের্দ আছে এমন কথ| মনে করার বিশেষ কারণ নেই। 
তুংল। হ্বন্দর ও যথাযথভাবে বাঙ্গানোর মধ্যে যে 
কতখানি শিল্প থাকতে পারে ত। যিনি ও-রসে বঞ্চিত 
তিনি কখনই ঠিক বুঝ্তে পার্বেন না, ব। ভারতীয় সঙ্গীতে 
তব্প। থে কি অনুপম হুষ্টি তাও উপলক্ধি করতে 
পারবেন না। ৃ | 

কোনও ললিত কলারই মনোজতম বিকাশের কথ 
আমর। বোধ হয় সম্পূণ বপ্তনিরপেক্ষ-( আ্যাব্ষ্রাকূট ) শাবে 
ভাবতে পারি না। অথাৎ যেমন “সাধ1” কথাটি 'শুন্লেই 
আমাদের মনে হয় দুধের ব। তুষারের বা কোনও শ্বেত 
পদাথের কথা» তেমনি কোনও যন্ত্রে নৈপুণ্যের কথ মনে 
হলেই মনে হয় কোনও বিশেষ শিল্পীর কথা, ধার মধ্যে 
দিয়ে সে নৈপুণা আমাদের কাছে কোন ম্মরণীর দিনে 
প্রকাশ পেয়েছিল। তব্লার আটের কথ! আমার মনে 
হলেই অবনী-বাবুর কথ। মনে হয়, কারণ তব্লায় তার 
তুল্য আর্টি্ ব। শিল্পী আমি খুব কমই দেখেছি। 

যেমন কোনও কোনও দৃশ্য দেখা যায় হয়ত একবার 
মাত্র কিন তা ভোলা যায় না সারা জীবনেও, তেম্নি 
সঙ্গীতরাজ্যেও ছুচারটি স্বতি এমন আছে যা আমাদের 
মনে স্থান পায় হয়ত এক আধ ঘণ্টার জন্য, কিন্ত তা 
ভোলা যায় না আমরণ। অবনী-বাবুর বাজনা আছি 


হয সংখ্যা ] 


বন্ধ শুনেছিলাম হয়ত পাচ-ছয় দিন মাত্র, কিন্ধু তার 
বাজনার ভঙ্গী, তন্ময়তা, মিষ্টভম কারুকাধ্য আজও যেন 


আমার কানে বাজছে । তার বাজানো আমার এত ভাল 


লেগেছিল যে তখন ছাত্রাবস্থাতে ও আমি মাসাপিক কাল 
তার কাছে তব্ল। শিখেছিলাঞ্ণ। পরে হয়ত তার চেয়ে 
নিপুণ বাদক দেখেছি বা বিম্ময়কর বাজন। শুনেছি, কিন্ধ 
তার ম্ধো যে জিনিষটির পরিচয় পেয়েছিলাম সে জিনিষটির 
শরিচয় বোধ হয় ঠিক সেভাবে আর কখনও পাইনি । 

তার মধ্যে ছিল, গানের সঙ্গে একট। স্বাভাবিক সহান্থ- 
কর্বত। তার মধ্যে ছিল, দরদ্‌। তাঁর যধো ছিল, 
গানের সৌন্দধ্যকে বাড়বার আন্তরিক চেষ্টা। ছিল ন| 
কেবল-_-তব্লায় অথথ! কৃতিত্ব দেখাবার প্রয়াস। ছিল ন। 
গানকে তব্লার আওয়াজের চোটে নষ্ট ক'রে দেবার প্রবত্ব। 
ছিল না-_গায়কের সঙ্গে রেষারেষি কষে গানবাজনার 
রসকে নষ্ট ক'রে দেবার অধাবসায়। 

দেখ। যায় যে প্রায় প্রত্যেক শিল্পেরই মহিমাসদধে 
কোন বিশেষ বাক্তি আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেন যেন 
এক মুহুর্তেই । বছর পাচেক আগে ঠতরি গানের মহিম।- 
সঙ্ন্ধে একজন আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিল মাত্র এক 
রাত্রির মজ্লিশে। সে হচ্ছে এলাহাবাদের বিখাত 
জানকী বাই। গানবাজ নায় তব্লার মহিম] সঙ্গন্ধে আমার 
চোখ খুলে” যায় তেম্নি অবনী-বাবুর বাজন! শুনে? । 
আমাদের সৃ্লীতে হুর সর্ব প্রধান হ'লেও তাল এই স্থরের বড় 
কম সৌন্বধ্যবৃদ্ধি করে না। তবে এ সৌন্দধ) বৃদ্ধি করুতে 
"লে ঠিকৃমত্ত তব্লা-সঙ্গত চাই । কারণ বেখাগ্। সঙ্গতে 
যেমন গানকে একেবারে নষ্ট ক'রে দিতে পারে, যথাযথ 
সঙ্গত গায়কের উদ্ভাবনীশক্ষির তেম্নি সহায়তা কর্তে 
পারে, একথা ধিনিই শ্রেষ্ট শ্রেণীর সঙ্গত শুনেছেন তিনিই 
জানেন। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গীতে তবলা পাখোয়াঞ্জ 
ঠিক্মত বাজাতে জান্লে তার ফলে খানিকটা! পাশ্চাত্য 
ভার্মনির রস পায়! যায়। তবে এ-রস পেতে হ'লে 
বাদকেরও গানের রসটি কোথায় তা বুঝতে পারা দর্কার | 
বল। বাহুল্য এজন্ত একটু অন্তৃষ্টি ও সৌষ্ঠবজ্ঞান দর্কার 


২১--২ 


শিল্পী ্লবনীমোহন 


০ ০ পিপি শীচততশীশীশীশীশিশপী উশিপসিসিত তা তা শত তি পিসি পপাসিপিশপাশি শশা পি শা তা পাট রি 
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মেটা সকলের মধো সমানভাবে ব বিরান করে না। এবিষয়ে 
কিন্ত অবনী-বাবু ছিলেন একজন সতাকার শিল্পী । 
তা! ছাড়া অবনী-বাবুর মিষ্টি হাত মেন মাছ জান্ত 
কোথায় কি বোল্, কোন্‌ সময়ে কি ঠেকা (তা আবার 
কোন্‌ চালের ঠেক1) বাঙ্গাতে হবে সে সঙ্গন্ধে তার 
অন্তদৃষ্টি ছিল একজন বরুন্‌ আর্টিষ্টের-_স্বভাবশিবীর। তার 
বাজনা শুনে আমি প্রথন উপলব্ধি করি তব্লা-বাজানো 
কত বড় আট, হ'তে পারে; আর৪ উপলব্ধি কৰি 
যে ঠিকমত তব্ল!। বাজানো এত বড় আট যে এতেও 
বিশেষরকম প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ না কর্লে শুধু 
অভাসের জোরে হয়ত রাম শ্তাম হগর। ধায় কিন্তু অবনী- 
মোহন হওয়| যায় ন।। অবনী-বাবুর বাজন। ধিনি 
শুনেছেন তিনি জানেন যে আমার এ কথা অত্যুন্তি নয়। 
অবনী-বাবু নাকি মৃদঙ্গ ও বাজাতেন চম২কার। তার মৃদ্গ 
বাঙ্গানো শোনার সৌভাগা আমার হয়নি, কিন্ত আমার 
সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় মে ম্দর্গেণ তিনি একজন যে-সে 
বাজিয়ে ছিলেন ন। ৷ 

শিল্পী যার, কিন্তু তার স্থৃতি থাকে । তার মধো সত্য 
যেটুকু, স্থন্দরের স্ফরণ শেট্রকু সেট্রকু কগন৭ নষ্ট হতে 
পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বল্তেন যে মহৎ চিন্ত। 
নাকি কখনও নষ্ট হয় না_-গুহ।-মধ্যে থেকে চিন্ত। করলেও 
তাকে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হতেই হবে। সঙ্গীত- 
রাজ্যে সত্য সৌন্দধোর বিকাশ সম্বদ্ধেও একথা বল! 
চলে। হয়ত অনেক সময় কিছুদিনের জন্য সে সৌন্দধ্য 
বহিজ'গভে বিকশিত হ'তে পারে ন। মানুষের স্থৃতিজগতে 
উপ্ত থাকে, কিন্তু একদিন ন| একদিন দে আবার পুশ্পিত 
হয়ে পল্পবিত হয়ে নৃতন অভিজ্ঞতার আলোয় আর 
বিচিত্র, আরও সমৃদ্ধ, আরও উজ্জল হ'য়ে ধর! দেয়। 

অবনীমোহন গেছেন। কিস্কু তার স্থতি শত শত 
সঙ্গীতান্গুরাগীর মনে বিরাদ্ কর্বে ধাদের মধ্যে বর্তমান 
লেখক অন্যতম। তাই আমি আঙ্গ অদ্ধাপূণ রুতজ্-অস্তরে 
তাদের মুখপান্র হিসেবেই আঙগ এই বৎসামান্য তর্পগে 
প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য মনে কর্লাম। 


শ্রী দিলীপকুমার রায় . 


কফ্টিপাথর 


অরুণের কথ। 

কোটরনের বেড়ায় দের! সনুজ্ঞনাঠেন গালিচার উপর 
লাল রঙের দে ছোট দোতলাখানি আমার ডিণর 
একেবারে প।গোরা, তার গশ্িজ সঙগন্ধে আমি এর আাগে 
কখনে। এত সঙ্গাগ হষঈনি, ঘেমনটি সেদিন হয়েছিলাম । 

আর্টিষ্টের চোখে যা সন্দর, প্রকৃতি ঘেন পশ্চিমের এ- 
সহরটিতে সে-সমস্তই ছু হাতে বিলিয়েছিল; তা ছাড়। 
মাও তাঁকে কুত্রিমতার চাপে আড়ই করে? দেয়নি । 
প্রারুক্ফিক সৌন্দধো গাইনের নীরস দারাগ্ুলাকে রসিয়ে 
তুঙ্বার ক্ছন্যাই দাদা এইখানে পকালছি সরু করেছিলেন 
কি ন। খবর রাখিনে, আমার কিছ্ছ মনে হচ্ছিল চিরদিনের 
চাগয়। জিনিসটাকে এখানে এসে আছি পেয়ে গেছি | 2 


দাদ! গকেপ, আর বৌদি পগরস্থালিন জন্য নীচের 
ঘরগুলো পছন্দ করেছিলেন, আছি বেছে গিয়েছিশেম 


ছাদের উপরকার নিরিবিলি ঘরখনি আমার, ্ডিওর 
জন্যে । সেখান থেকে আমার চোখে বাইরের যে দৃষ্ 
আস্ত তাতে আমার অস্ধবের ক্ষ্যাপাটি আনন্দে নেচে 
নেচে উঠত। 

কাছে-দূরে ছোট বড় পাহাতুগ্তলো আকাশপানে মুখ 
তুলে কোন্‌ যুগ থেকে দাড়িয়ে আছে কেউ তা জানে না। 
তাদের পায়ের ভুলায় সবুজ মাঠ, গাথার উপর নীপ 
সাকাশ। মনে হয়, এই সন মাঠ পেরিয়ে পাহাড়ের 
বুক বেয়ে উঠলেই ঈ নীল আকাশাটিকে ছু হাতে জড়িয়ে 
ধর।যায়। পুবের পাহাড়ের চড়োর উপর থেকে যখন 
আালোশিখগুলো ঝাপিয়ে পড়ে এই দিকে মাতার কেটে 
আজ্তে থাকে আমি তখন মুগ্ধনয়নে চেয়ে থাকি, আবার 
যখন সারাদিনের খেলাশেষে তার! পশ্চিমের পাহাড়ের 
আড়ালে লুকোচুরির ছলে ডুব দেয় তাদের অপূর্ব লীল! 
আমার বুক কানায় কানায় ভরে" ভোলে |..." 

বাইরের সংসারের সাথে 'লেনা-ধ্দনা আমার কোন 
দিনই ছিল না, নিণজর খেয়ালে আমার দিনগুলো ভাদ্রের 


নদীর মত বয়ে ঘাচ্ভিল, এবং আগার বাইরের অভাব- 
আভিযোগের ভার নেহশীল দাদ। ও বৌদির কাপে চাপিয়ে 
দিয়ে আমি আমার কল্পনার রডীন গাঙে ভেসে যাচ্ছিলেম 
ভখ-ন্বপ্রের মদির-অনিন্দ-বিচবল প্রাণে । ভোরের 
রূপের ঢঃএ, মাঝের আলোর রংএ মশৃগ্তল হয়ে বেপব 
হবি আমি তুলির আঁচড়ে ফটিয়ে তুল্তেম হয়ত তার 
কোনটা বিক্রী হত, কোনটা হ'ত না, তাঁতে আমার 
শখছুঃখ কিছু ছিল ন।, হিসেব-নিকেশও কেউ চাইত 


কিন্ব হঠাৎ কে ঘেন আমার বুকের ভিতর জানিয়ে 
দিরেছে আমার স্বপ্ন-গড়া জীবনের চেয়েও মধুরতর কিছু 
এই বাস্তব সংসারটায় আছে । হারিখটা ঠিক মনে নেই, 
কিন্ধ ক্ষণটা বেশ আনে আছে । সার। বিকেল একখানি 
প্রাকৃতিক দৃশ্য একে আন্ত হয়ে ঘুক্ত ছাদে পায়চারি 
কবর্ভিগেম । আকাশে চাদ উঠেছিল গৌরী তরুণীর 
ললাটখানির মতন, আর জ্যোৎস্স। কোন্‌ যৌবনময়ী 
রূপরাণীর রূপালী ঝআচলখানির মতন দিগৃদিগন্তে লুটিয়ে 
পড়েছিল। পাহাড়ের মাথায়, গাছের পাতায় তার 
বিকিমিকি। আর কোন্‌ অচিন্‌ পার্ীর স্থুর তা! ছন্দময় 
করে? তুলেছিল । আমি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁ অনুভব 
কর্ছিলেম। হঠাৎ পাশের লাল বাড়ীর ছাদেব উপরকার 
একটি মৃদ্তি আমায় আরুষ্ট করলে । প্রথমটা মনে হ'ল, 
বূঝি বা কোনও গ্রীকৃ-ভাস্করের তৈরী মর্্বর-ছবি,--তেগ্‌নি 
নিখুত, তেম্নি ভাবময়। বোধ করি আন্মনে অপলক- 
চে'খে তার দিকে চেয়ে ছিলেম। সে ছাদের অপর পাশে 
সরে? যেতে বুঝলেম সে প্রাণহীন দশ্বরমৃত্তি নয়, এবং 
তরুণীটি আমার দৃষ্টির খোঁচায় সম্কৃচিত হয়েছে মনে করে” 
লজ্জিত হলেম। তাড়াতাড়ি &ডিওর ভিতর ঢুকে", 
পড়লেম, কিন্তু অনেকক্ষণ তার জ্যোৎল্সা-ধোয়া মুখখানি. 
আমার চোখের কাছে ভেসে বেড়াল। ওপাশের 


ক্গানালাট! খোলা দ্থিল। আমার দৃষ্টিটা এ দিকে একে- 


হয সংখ্যা ] 
বারে ছুটে” গিয়ে পড়ল, কিন্তু তখন সে নীচে নেমে 
গেছে। 

" বৌদি কখন ঘরে ঢুকেছিলেন টের পাইনি। তার 
ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠতে তিনি বল্লেন_-"আজ কি হল 
তোমার, ঠাকুর-পো ! রোগা*মাঙ্ষ, আজ সন্ধ্যার আগে 
খাওয়া উচিত ছিল। চাদের দিকে চেয়ে বুঝি খিদে-তেষ্টা 
ভুলে যেতে হয়? ওঠো-_” 

ঘড়ির পানে চেয়ে লজ্জিত হ'য়ে উঠলেম, বল্লেষ- 
“তাইত, নপ্টা বেজে গেছে এরি ভিতর! ছবিটা 
লিয়ে--” 

বৌদি আরে! অপ্রস্তত করে" দিলেন_-াদের আলোয় 
ছবি আক্বার মন্তন চোখ তোমার নয়, সেদিন চশ্মার 
কাচ বদলেছ। কি ভাব্ছিলে বলে। ত?” 

তার কথায় কোনও ইঙ্গিত ছিল ফিন। তিনিই 
জানেন, কিন্তু আমাব বড় লঙ্জা হ'ল। 

খেয়ে দেয়ে এসে জানালার কাছে টুর্গেনিভের একখানা 
বই হাতে করে? যে-দিকে চেয়ে ছিলেম তা আর যাই হোক 
বইয়ের পাতা নয়। ও-ছাদটায় ছুটি মেয়ের আবির্ভাবের 
খবর পেতে আমার এভট্রকু দেরী হয়নি। কৌদি বে 
এ মেয়েটির সঙ্গে ভাব করে" নিয়েছেন তা বুঝে পেরে 
যেমন খুদী হ'লেম তেমনি আবার বৌদির খুঁৎ ধরে? অথুসী 
হতেও দেরী হ'ল না। তিনি বৌ-মাষ, ও-বাড়ীতে 
নিজে না যেয়ে তাকেও খবর দিয়ে আনাতে পারতেন ; 
আর গ্োছেন যদি, অমন ফুইফুটে-আলোয়-না এয়া ছাদ 
ফেলে এ মেয়েটিকে নিয়ে ঘরের ভিতর যাবার তার 
এত ভাড়া কেন 7... 

রাগ করে” জানালার কাছ থেকে সরে' আসবার 
উপক্রম কর্ছি 'এমন সময় ওবাড়ী থেকে ভাম্মোনিয়ামের ॥ 
স্তরে স্থর মিলিয়ে কার কগ জেগে উঠল। কি সিটি 
গান! মনে ভাল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপর বেন স্থধাবসণ 


বৌদির উপর মিচামিদ্বি অখুসী হয়েছিলেম, ইচ্জ। 
হ'ল তার কাছে মাপ চাইতে । তিনি তাকে ঘরের 
ভিতর ডেকে না নিলে ত টাদিনী রাতটা এমন সফল, 
হ'ত না। "ষ্টার গান থেমে গেলে গানের স্থুর আমার 


কষ্টিপাথর 


১৬৩ 


বুকের তারে ঝস্কত হ'তে লাগ্ল। আমার বুকের ভিতর 
যে একটি বীণা আছে, এই প্রথম জান্তে পারুলেম।...... 
প্রতিভার কথা 

ঠাকুরপোকে এতদিন আপন-ভোল। শিল্পী বলে'ই 
জান্তেম, কিন্তু তার ভিতর যে একটি প্রেমিক ঘুমিয়ে 
ছিল আজ কদিন ধরে? ত। ঘেন প্রকাশ পেয়েছে । বোধ' 
করি রূপকথার রাজকন্যার মত সকলের বুকের ভিতরই 
এমন একটি ঘুমন্ত প্রেম লুকিয়ে থাকে ঘ৷ রাক্রপুত্রের 
একদিনকাব সোনার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ চোখ মেলে 
চায়। 

কতদিন ঠাকুরপোর কাছে স্তনেছি যে শিরের সঙ্গে 
তাঁর ঘরকল্না পাতানে| পাকাপাকি হয়ে গেছে, সেখানে 
আর কারুর ঢুক্বার উপায় নেই এবং মেয়ের বাপদের 
তিনি এমনভাবে হাকিয়ে দিয়েছেন যে তার উক্তিতে 
অবিশ্বাস কর্বার কিছু ছিল ন।। কিন্তু আজ 
বেন তাকে আর-একটি খাচষ বলো" সন্দেহে হচ্ছে। 
ঠাকুরপোর দাদাটি ত সংসারের যত কিছু খু আমার 
কাধে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। ঠাকুরপোর ব্যাপার 
তাকে বলেছিলেম, তিনি চট করে? জবাব দিলেন দোষটা! 
নাকি আগাগোড়া আমার, কারণ এ-রয়সের মাগ্ষের 
ঠোটের কাছে পেয়াল1- ভরা নেশার সর্বং এগিয়ে দিলে 
সে হিতাহিত বিচার না করে” তাতে চুমুক দিয়ে বিহবগ 
হয়ে উঠ্বেই বাঃ রে! আমি নাকি তার খোক!- 
ভাটির ঠোটের কাছে নেশার পেয়ালা এগিয়ে দিয়েছি! 
কথার ছিরিতে পিতি জলে যায়। আচ্ছা, কি দোষ 
আমার? আসি তার সঙ্গে ঠাকুরপোর ঘনিষ্ঠতা করেঃ 
দিইনি, আর মাথার দিব্যি দিয়ে তাকে ভালবাষ্তেও 
বলিনি । জীবনট। উপন্যাস নর যে লেখকের কলমের 
একটি খোচায় নায়ক-নায়িকার নিমেসের 
£প্রুমের গিঞ্ধু উদ্‌লে উঠে তা থেকে সমল মন্তনের চেয়েও 
বেশী ভপ| বা বিন উঠপ। উপন্যাস ৪ বাস্থব জীবণের 
ভিত্তর ত্দাৎ কতখানি ঠাবু্পোর বরসী পুরুষের পক্ষে 
জান। নিতান্থুই উচিত । .' . 

লতিকা কটি দিনের জন্যে তার মামা রত্বাকর-বাদুর 
বাড়ীছে বেড়াছে গসেছিল। বভ্তীকর-বানুর পরিবার 


দেখাতেই 


১৬৪ 
ভাল, আমার সঙ্গে খুবই মাখামাখি। লতিকার সঙ্গে 
আমার ভাব হায়ে গেল। একদিন লতিকা এবাড়ীতে 
বেড়াতে এলে আমার ঘরে টাঙান একটি ছবির প্রশংসা! 
করতেই চিত্রকরটি ঘে আমারই দেওব এ-পরিচয় দেবার 
(লোভ সাম্লাতে পার্লেম না। লতিকা তার আরে! ছবি 
দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করায় আমার চাবি দিয়ে ষ্ডিওর 
তাল! খুলে তাকে দেখালেম।  ঠাকুরপো তখন 
বেরিয়েছিলেন । শিল্পে তার ওন্তাদী হাত, প্রদর্শনীতে ও 
ঢের পদক পেয়েছেন। লতিকা৷ ভারি খুসী হ'ল তার 
আকা ছবি দেখে? । 

ঠাকুরপোর অনুপস্থিতিতে ই,ডিওতে ঢোকা অমাজ্জনীয় 
অপরাধ, কারণ “অনার্টিষ্টের, আনাড়ী হস্তার্পণে নাকি 
আটের চোখ কাণ! হ'য়ে যার । লর্তিকা আনন্দের আতি- 
এয ছবিগুলো যে-ভাবে হাৎড়ে দেখছিল আমার ভয় হ'ল 
আগ ঠাকুরপো ফ্যাসাদ বাধাবেন। কিন্তু তিনি ফিরে এসে 
এতটুকুও বিরক্তি প্রকাশ কবুলেন ন।। 
ঠাকুর-পে। খেতে বসে" বল্লেন_কাকে নিয়ে 
ইঈভিওতে গিয়েছিল ?” 
তাকে খুসী কর্বার জন্যে বল্লেম_“রত্বাকর-বাবুর 
ভাম্ী লতিকা | ভারি প্রশংস| করুলে তোমার ছবিগুলোর । 
সব তআর দেখান গেল না। 
ঠাকুরপে। খেতে খেতে ব্বল্লেন-“বাইরের গুলো 
ভালে। নয়। দেরাঞ্জের চাবী তোমার রিঃএ নেই বুঝি?” 
তার মুখে এরকম অঙগমতি নুতন । 
ঘণ্টা-খানেক পরে ঠাকুরপোর জন্যে খাবার-দল রাখৃতে 
গিয়ে দেখি ঘরটি ওলটপালট করে? ফেলেছেন, যার ফলে 
বাইরের ছবি দেরাদ্দে, দেরাজের ছবি বাইরে এসেছে! 
যে ছবিগুলো! প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হয়েছে, ময়ল। হবার ভয়ে 
সেগুলো তিনি কাগজে মুড়ে' দেরাঞ্জে রাখতেন, আজ 
সেগুলোর বাইরে স্থান পাবার কারণ বুঝ তে আমার 
দেরী হাল না। 
পরের দিনে লতিকা আস্তে আমি নিজে খেকেই 
তাকে উপরে নিয়ে গেলাম। বেচ।রা শিল্পীটি যার জন্তে 
অত মেহনত কৰে ডিও গুছিয়েছেন সেই পশিল্পী-প্রেয়সীর, 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ ১৩৩১ 
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পায়ের আল্পনা ও-ঘরে একবার না পড়লে শিল্পের 
অপমান হ্য়। নট 

ঠাকুরপো দুরের কোন্‌ পাহাড় দেখতে যাবেন বলে? 
বেরিয়েছিলেন। এ-ক্যোগে লিকার কাছে রবি বাবুর 
সোনার তরীর সেই গানটা শিখে নিতে ইচ্ছা হল। 
ঠাকুপোর হার্খোনিয়াম্‌ ইঈ,ডিওতেই ছিল। লতিকার গান 
শেষ হ'লে তখুনি তা শিখতে চেষ্ঠ। করুলেম, কিন্ত হার্দো- 
নিয়ামে আমার বিদার দৌড় “কতকাল পরে” ও এই 
শ্রেণীর দু-একটা গানের স্বরলিপি অবধি ; কাজেই লিকার 
কাছ থেকে এগানটির স্বরলিপি লিখে" ভবিষ্যতে তি 
সাধবার জন্তে নীচ থেকে আমার গানের খাতা আন্তে 
ছুটলেম। বাইরে যেয়ে দেখি এ দিক্কার জানালার কাছে 
ঠাকুরপো। দীড়িয়ে, তার মাথাটি কাধের উপর যেন ভেঙে 
পড়েছে। আমার পায়ের শব পেয়ে চম্‌কে উঠে তিনি 
পিঁড়ি বেয়ে ছুটে? পালালেন আমার ভারি হাসি পেশে। 
চোরের মত বাইরে ন| ধ্াড়িয়ে ঘরে যেয়েও ত তিনি 
গান শুন্তে পার্তেন। লতিকা! স্কুলে-পড়। শিক্ষিত 
মেয়ে, আমি অন্গরোধ করুলে ভদ্রতার খাতিরে সে নিশ্চয়ই 
তার সাম্নে গান কর্ত।-. 

আর-একদিনের কথা। বিকেপের দিকে নীচের 
ঘরে আমি আর লতিকা গল্প করুছিলেম। হঠাৎ 
ঠাকুরপোর হাকাহ'কিতে উপরে যেতে হ'ল। তিনি 
তখন ছাদের উপর ক্যামের| গুছিয়ে ফোটে| তুল্বার জন্যে 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আমি অবাক্‌ হ'য়ে বল্লাম--"কার 
ফোটো তোল। হচ্ছে ?” | 

তিনি বল্লেন_-“তোমার। নতুন আক) ক্রিন্ট। কালই 
খিয়েটার-পার্টির লৌকের। নিয়ে ঘাবে। ৷ ব্যাক্গ্রাউণ্ড 
করে চমত্কার ফোটো হবে । যাও শীপ্রপ্রস্তত হ'য়ে এসে। |” 

আমি অবাক্‌ হ'য়ে ব্লাম__“এখুনি ?” 

তিনি তাড়া দিয়ে বল্লেন--“এখুনি নয় ত কি? 
খর পরে আলো নিভে যাবে ।” 

স্কিনের আগে ছুখানি চেয়ার দেখেই আমি আদত 
কথাটা বুঝে” নিলেম। লতিকাকে নিয়ে এমে যখন 
বস্লেম, তখন দিনের আলো! নিভে যাওয়ার ভয়ে ফোটো।- 


গ্রাফারটিকে একটু 9 ব্ন্্ দেখ। গেল ন। । কিনি ভন্িস্যাল 


২য় সংখ্যা] 


বস্বার ভঙ্গিমা নিয়ে এত মাথা ঘামালেন যে এ নিভে- 
যাওয়া রোদের তাপেই আমাদের মাথা কাট্বার উপক্রম 
হল। 

কদিন পুরে কি কাজ ঠাকুরপোর ঘরে গিয়ে দেখি 
তিনি তন্ময় হ'য়ে কি আকৃছেন। নতুন কি তার তুলি 
থেকে বেরুচ্ছে দেখবার জন্যে পিছন থেকে উকি মেরে 
দেখি সেদিনকার তোল| ফোটে থেকে লতিকার একখানি 
,আলাদ] ছবি তৈরী হচ্ছে। আমার উপস্থিতি টের 
পেয়ে তিনি এম্‌নি বিবর্ণমুখে ত। উপুড় করে রাখলেন 
ঞ্জেন চুরি করুতে গিয়ে ধর! পড়ে? গেছেন |". 

বেচার। যে ফুলশরের ঘায়ে জঙ্জর হয়েছে এর পারে 
সে-সন্দেহ কর! বোধ করি অন্যায় কিছু নয়।... 

রহ্নাকর-বাবুর স্ত্রীকে দিয়ে লতিকার মায়ের কাছে 
বিশ্বের প্রস্তাব করে? একখান। চিঠি লিখব হি শ! ডাব্‌ছি। 
পাত্রপক্ষের বেণী গরজ্ধ দেখানোট! খোভ। পায় ন। 
কিন্তু অবস্থ। যেমন দীড়িয়েছে, সে বিচার করা চল্বে 
ন। হয়ত। 

লতিকার কথা 

মামা-বাবুর পীড়াগীড়িতে স্কুলের ছুটি হ'তে যখন তার 
পশ্চিমের নতুন-কেন। বাড়ীর উদ্দেশ্টে বেকুই, তখন 
ভাবিশি আমাদের বোডিংএর দারোয়ান মৃষ্টিমান্‌ 
নোংরামি বন্ট, সিংএর দেশটা এত স্বন্বর। পথ-ঘাটের 
প্রশংসা আমি কর্ছিনে, বাংলার শহরগুলোর স্থখ- 
স্থবিধ এখানে নেই, কিন্ত ষ। আছে ত। বাইরের 
অন্থবিধা গুলে। ছাপিয়ে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট । সত্যি, 
পাহাড়গুলোর দৃ্ঘ কি মহান্‌! চারিদিকৃকার শালবনের 
ভিতর থেকে যে পাহাড়গুলো আকাশের পানে মাথ। 
তুলে উঠেছে সেগুলো! দেখে মনে. হয় যেন সত্যযুগের 
তপোবনে ধ্যানমগ্ন খষিরা বসে" আছেন। 

দোতলার উপর দ্রাড়ালেই পাহাড় গুলো! দেখা যায়। 
কোনট। বড়, কোনটা ছোট । বড় বড় পাহাড়ের ঠিক 
তলায় ছোট্ট, পাহাড়গুলোকে মনে হয় যেন শিশ্তপাহাড় 
মায়ের হ্বাটু ধরে? কোলে উঠবার আব্দার কর্ছে। 
দুরের লম্বা পাহাড়ের সারিটাকে প্রথম দিন আমি মেঘ 
বলে” ভুল করেছিলেম। পাহাড় ছাড়। বোধ করি চন্্- 
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সুর্যের আলোর খেল! অনুভব করা চলে না। ভোরে, 
সন্ধায়, পুর্ণিমা রাতে এখানে যে সৌন্দধ্য হৃষ্টি হয়, তা 
বোঝাতে হ'লে আমার কবি হওয়া দর্কার। থাক্‌, 
ছুর্দিনের জন্য বেড়াতে এসে আর কবি হ'য়ে কাজ 
নেই ।--" 

ও-বাড়ীর প্রতিভার সঙ্গে ভারি ভাব হয়ে গেছে। 
দ্িবিব বৌটি! সে স্কুলে পড়েনি, কিন্তু তাকে অশিক্ষিতা 
বল' চলে না। মেখবার ক্ষমত! তার আশ্চর্ধ্ি, ছুদিনে 
আমাকে এমন আপনার করে? তুলেছে যেন আমাদের 
কতকালের চেনা । ভাবি ভালো মেয়েটি। তার স্বামী 
বড়লোক নন, যা উপাঞ্জন করেন, তাতে তার শটয়ে বসে 
সময় কাটানো চলে না, কিন্তু খাটুনীর ভিতর যে হাসিট্কু 
তার ঠোটের পাশ থেকে উছলে পড়ে তাতে মনে হয় তার 
কোন? অভাবই নেই | তার ভিতরকার এ মে পরিপূর্ণ 
আনন্দের ধার! সেইটিই ভাকে এত মিষ্টি করেছে। 

তার স্বামীর একটি ভাঙ্ক আছে, ভার উপর প্রতিভার 
যা টান বোধ করি আপনার ভাইয়ের উপরও মানুষের অত 
টান হয় না। লোকটি চিত্নকর। ছবি আকার নেশায় ডুবে? 
ভিনি নাকি বাইরের কোনও খোঁজ-খবর রাখেন না । 
তার কখন কি দর্ুকার তাও নাকি তার মনে থাকেন! 
এম্নি আন্মন। তিনি | তাই তার বৌদিকে তার তালাসি 
কর্তে হয় মায়ের মতন। 

প্রথম দিন তাঁকে ঘন দেখি ভেবেছিলেম লোকটা 
হয় পাগপ, নয় হতভাগ!। ছাদের উপর চাদের তলায় 
্াড়িয়ে আমি পাহাড়ের শো! দেখছিলেম। হঠাৎ 
দেখি লোকটা! যেন হা কবে? আমায় গিল্ছে । ভারি রাগ 
হয়েছিল তার অশিষ্টতায়। কিন্ত পরের দিন প্রতিভাদের 
বাড়ী বেড়াতে যেয়ে তার ঘরে একখানি ছবি দেখে 
যখন জান্তে পার্লেম তার চিত্রকর এ লোকটি, তন 
আমার মনের তিক্তত। উবে গেল। চমৎকার চিত্রটি 
প্রতিভ। উপরে নিয়ে গিয়ে ভার দেওরের ই,ডিও দেখালে । 
টা, চিত্রকর বটে তার দেওর! চিত্র কম দেখিনি, আর্ট. 
সঙ্নন্ধে একটু জ্ঞার্নও ছিল, বুঝলেম একে আর্টি্ বল 
যেতে পারে। লোকটির উপর অঙ্গ! হল। 

প্রতি উর সন্বজগে খুব সার্টিফিকেট দিলে, তার 
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যেমনটি হ'য়ে থাকে, ইনিও €তম্নি খেয়ালে চলেন ।... 

ছবিব খাতিরে তার ষ্টডিওতে ক'দিন আনাগোনা 
কর্লেম। ভেবেছিলেম এই আন্মনা লোকটিকে মোটেই 
লজ্জা কর্ব না, কিন্তু সেদিন আমাদের ফোটো তুল্বার 
সময় লোকটি আমার বস্বার ভঙ্গিমা নিয়ে এত বেশী 
মাথা ঘামিয়েছিলেন ষে প্রতিভার কাছে আমার বাস্তবিক 
লজ্জা কর্ছিল। আর্টিষ্টির সঙ্গে আলাপ থাকুলে ত্বকে 
নিশ্চয় জিজ্ঞেস করুতেম, আমাকে তিনি তাঁর আদর্শরূপে 
ঠাউরে নেবার মতলবে আছেন নাকি 1... 

শিল্পীদের বোধ করি সাধারণ কাগুজ্ঞান কম, নৈলে 
কি ক্ঠারা৷ আর্টের উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে যা আবৃত রাখার 
রীতি সে-সব অনাবৃত করে? দেখান 1... 


অরুণের কথ। 


ছুদিনের জন্তে €স এসেছিল, চলে" গেছে । আমার 
তাতে মুষড়ে পড়বার কোনও কারণ হ'তে পারে না। কিন্ত 
মনকে যেন যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে রাখতে পারিনে। 
মনে হয়, ছুদিনের জন্তে এসে সে আমায় এমন কিছুর সন্ধান 
দিয়ে গেছে যা অপূর্ব, এবং তার বদলে যা নিয়ে গেছে তা 
বাদ দিয়ে কিছুই থাকে না। বোধ করি মাচ্গষের অন্তর 
একটা ফোটোগ্রাফের কাচের মতন । এক-একট। মুখ যেন 
ক্ষণিক দেখায় একেবারে গেঁথে যায়। বেশী দিন 
তাকে দেখিনি, কিন্তু তার মুখ মনে রাখ্বার 
জন্তে একদিনের দেখই তে যথেষ্ট । বাস্তবিক কি স্থন্দর 
সে! ভগবান্‌ বোধ করি তাকে জ্যোৎন্গ। নিংড়ে তৈরী 
করেছেন। দৈত্য ছলন। করতে মোহিনীর স্ষ্টি হয়েছিল। 
দৈত্য মুগ্ধ হয়েছিল, কিন তাকে স্দর্শনের আঘাত 
সইতে হয়েছিল। আমার বুকে “য ব্যথা বোধ করুচ্ধি 
তাও ন্ুুদর্শনেরই আঘাত 1... ' 

তাকে দেখবার জগ্ঠে আমি কত লুকোচরি করেছি, 
(স-লধ বললে হয়ত কচিবাগাশের। ছি ছি করবেন, কিন্ত 
আমি তাদের জিজ্েস করি জীবনের যে-সময়টায় প্রাণে 
আকাজ্ষ। জেগে ওঠে কেউ যদি সে-সময় ফন্তুর ধারাটি 
ঘোলাটে না করে শুধু অঞ্জলি ভগ তং পান করে 
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তাতে কিট সে অপরাধ ক'রে বসে? বাগানে যে ফুল 
ফোটে তাকে নখে না ছিড়ে যদি কোনও বালক দূরে 
ধাড়িয়ে তার শোভ। দেখে, তাকে কি মন্দ ছেলের দলে, 
গুরুমশায়রা ফেলে? থাকেন ?-.. 

কি অঙ্ুপম সে! যৌবন-পুষ্ট তার নিটোল স্বাস্থ্যের 
উপর দিয়ে একট! প্রাণের শ্রোন্ত যেন তর্তর্‌ করে? নেচে 
চলেছে। তার ভঙ্গিমায় ছন্দ, কথায় সঙ্গীত ! 

যেদিন কৌশলকরে” তার ফোটো তুলি সেদিন কালো 
পদ্দীর আড়াল থেকে চোখের ক্ষুধা মিটিয়ে তাকে 
দেখেছিলেম, কিন্তু তাতে চোখের 'আশ। যেন বেড়ে 
গেছে । কবি বলেছেন__-“জনম জনম হাম রূপ নেহারম্থ 
নয়ন না তিরপিত ভেল।” আমার অন্তরের কথ।। হয়ত 
ঠিক এম্নি অস্কৃভূতি থেকে কবি তার বুকের ভাষাকে রূপ 
দিয়েছিলেন ।:.. 

বৌদি আমায় ধরে ফেলেছেন বলে" সন্দেহ হচ্ছে। 
তিনি যেন আজকাল আমার সম্বন্ধে একট্র গম্ভীর হয়ে 
উঠেছেন । 

কাল যখন থেতে বসেছি তখন তিনি ধীরে ধীরে আমার 
বিষ্বের কথা পাড়লেন। প্রথম কান ছুটে! গরম হ'য়ে 
উঠেছিল,কিন্ত তাড়াতাড়ি বল্লেম__"আমি ত চিরকালের 
মান্ুষটিই আছি, বদলে যাইনি।” শেষের কথাটা যেন 
আমার কানেই মিথ্যা বলে” ধরা পড়ে গেল। 

বৌদি বল্লেন-_“পরিবর্তনশীল জগতে মানুষের চোখের 
সন্বুখে প্রতিদিন এমন অনেক দৃশ্ব আসে যাতে মানুষ হয় 
ত নিঞ্জের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আর-একটি মানুষ হয়ে 


যায়। এ ত হর্দম্‌ হচ্ছে।” 
"আমার কি পরিবর্তন দেখলে ? "_বনেই মুখ নীচু 
করুলেম। 
“দেখতে অবশ্ত পাইনি । অপরে সব দেখতে 
পায়ও না)” 
* “যখন পাৰে কখন খোজ কোরো", বলে? থালার দিকে 
অসম্ভব মনোযোগ দিলেম। 


বাত্রিকে বিছানায় শুয়ে অন্তাপ হল বৌদিকে ধরা 
দিইনি বলে”। অন্তরে আমি যা হয়েছি বাইরে তার 
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হয় সংখ্যা] 


হয়ত বৌদি কোনও বিহিত করতেও পার্তেন, ভাবতেই 
শিরাগুলোর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। বৌদিকে ধরা 
(দেবো কি ন। ভেবে স্থির করতে পারুছিনে |." 

|] প্রতিভার কথ 


ঠাকুরপোর স্বাস্থ্য এমন কি খারাপ হয়েছিল ত। অবশ্য 
ডান্তারদের বিবেচ্য, আমার কিন্ধ স্থির ধারণ| তার রোগ 
দেছে নয়, মনে । বাফু পরিবর্তনের নাম করে? হঠাঁং 
তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন, এঞঙ্সারগাট। নাকি তার 
পক্ষে ভারি অস্বাস্থ্যকর হঃয়ে পড়েছে, "সথচ দেখি ছুটির 
দিন বাংলদেশ ভেঙে স্বাস্থ্াম্বেধী লোকেরা এইদিকে 


ছুটে আসে। 

কারণট। আমি বেশ জানি, এবং সেক্জম্যই তাকে ধরে, 
রাখতে ভ্তেমন গীড়াপীড়িও করিনি, থাক্‌ তব দেশ- 
শ্বমণে তার মনট। বদি চাল। হয়ে ওঠে | 

নিজের বোকামির জন্তে আমার ভারি অন্তভাপ হয়। 
বন্থাকর-বাবুর সী লতিকার মায়ের উত্তরখানি আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন । তিনি জানিয়েছিলেন থে এক ইন্সি- 
নিয়ারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের স্বদ্ধ অনেক আগে 
থেকেই স্থির হ'য়ে আছে, এৰং হয়ত ছু-তিন মাসের 
ভিতর বিয়ে হবে। এমনতর একট। ভয় আমি পূর্বা- 
বধিই কর্ছিলেম। ঠাকুরপো ঘে কতখানি আঘাত পাবে 
ত| ভেবে খুবই কষ্ট হ'ল। চিঠিখানি ছিড়ে" জান্ল! গলিয়ে 
বাইরে ফেলে দিয়ে ভারমনে বিকেলের খাবার ঠতরী 
করুতে গেলেম। যখন চ। ও খাবার নিয়ে ঠাকুরপোর ঘরে 
গেলেম, দেখ্লেম তিনি চোখ বুজে" ইজি-চেয়ারে পড়ে” 
আছেন । আমি ডাকতে তিনি চোখ মেল্লেন, কিন্ত তখনে। 
চোখের কোণে জ্রলের দাগ। আমার মনটা ছাং 
,করে' উঠল। খাবার দিয়ে প্রথমেই ছুটে গেলেম 
আমার জান্লার তলায়, দ্রেখলেম চিঠির টুক্রে। 
সেখানে নেই। এর পরে ঠাকুরপের চোখের জলের 
কারণ আর অজ্ঞাত থাকতে পারে না। 

পর দিন ঠাকুরপো৷ স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে বেরিয়ে 
পড়লেন। গুর দাদা ভিতরের খবর কিছু জান্তেন না, 


আমিও জানাইনি, ছোট ভাইটির ব্যথার কণ৷ শুনে” 


তিনি ত আর খুনী হ'তে পাবুতেন না। 


কষ্টিপাথর 


১৯৬৭ 


আমার চিরদিন ধারণ ছিল কোর্মলতার বালাই 
পুরুমের ভিতর নেই, তা মেয়েদেরই একচেটিয়া) 
পুর্গষের ভালবান। প্রথম ঘৌবনের নেশার বিহ্বলতা 
বই কিছুনয়। ঠাকুরপোর জীবন দেখে, আমার সে 
ভুল ভেওে গেছে। পুরুষ হয়ে যে ব্রঙ্গচয্যশীল। বিধবার 
নৈষ্টিক জীবন বরণ ক"র নেয় তার প্রেম কত কোমল, 
কত দু! আমার মনে হয় ভালমন্দ সকলকার ভিতরই 
আছে; খাটি কথাটার অর্থ সব অভিধানেই এক 1... 

কাল ঠাকুরপোর চিঠি পেয়েছি । বোধ করি ব্যথ। 
চেপে রাখতে না পেরে অজ্ঞাতে তিনি তা৷ প্রকাশ করে' 
ফেলেছেন। কি করুণ তার স্থর! চিঠি পড়ে আমার 
দু-চোগ ফেটে ছু হু করে জল ঝরেছে। বোধ করি 
কখনে| অত কাদিনি।'..তিনি এক জায়গায় লিখেছেন-- 
“আকাশ অত বিশ।ল, তবু যখন ঝড় ওঠে আর মেঘগুলে। 
গৃহহারার মত নানাদিকে ছুটোছুটি করে আশ্রয়ের 
জন্তে,: তখন আকাশ তাঁকে হাত বাড়িয়ে আশ্রয় দিতে 
পারে নাং তেম্নি আজ তোমাদের বিপুল শ্েহও যেন 
আমাকে ঘিরে” রাখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এর দন্ধে 
সম্পূর্ণ দায়ী আমি । ঝড়ের সঙ্গে লড়াই না করে আমি 
বেন ঝড়ের কোলে গা! ঢেলে দিয়েছিলেম। তার ফল 
আমায় সুগ্ৃতে হবেই! আমি ভেসে চলেছি, এ-চলার 
শেষ কোথায় জানিনে 1৮'..এ্বয়সে তিনি বিবাগী হ'য়ে 
ভেদে বেড়াচ্ছেন ভাবতে ভারি কষ্ট হয়। কোনও 
রকমে তাকে সংদারের ভিতর এনে ফেল্‌তে পার্লে হয়ত 
ব। উর পরিবর্তন হ'ত। একটি ভাল মেয়ে খুঁক্ষে স্বাকে 
ধরে? আন্তে হবে 177 

রত্বাকর-বানু সপরিবারে দেশের বাল়্ীতে গেছেন। 

ইচ্ছ। হয় লিকার মনের খবর দ্রান্ভে। তার 
প্রতি ঠাকুরপোর গভীর ভালবাসার আকর্ষণ কি তার 
হৃদয় স্পর্শ করেছিল? না করে' থাকলেই বরং ভাল। 

অরুণের কথা 

দিনের পর দিন মাসের পর মাস কি অজান! আশার 
পিছনে উদ্ধার মতম ঘুরে বেড়াচ্ছি অনেক সময় নিজেই 
যেন বুঝে উঠতে পারিনে। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে 
ডাক্তারের. এমন কোনও আশঙ্কা করেননি যে পশ্চিমের 


১৬৮ 


এঁ শহরটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়াই জীবন বাচানোর একমাত্র 
উপায়। কিন্তু আমার অস্তরেরু ডাক্তারটি ষে হতাশ হ*য়ে 
পড়েছিল ।... 
কিছু দিন হ'ল বম্বে এসে একট! ডিও খলেছি, 
কাজ নিয়েছি। জীবনটা কোনও কাজের ভিতর 
বিক্ষিপ্ত হ'তে চাচ্ছিল, কর্মহীন অলস জীবনের 
'অবিচ্ছিন্ন ব্যথাভর! চিন্তায় যেন পুড়ে? পুড়ে” ছাই হ'য়ে 
যাচ্ছিলেম। কাজের নেশায় একটু যেন সাম্লে নিয়েছি । 
আমার ছবিতে যে-মুখের আদরা ফুটে” এঠে তা 
আমার বুকের রক্তে কল্পনার তুলিতে লেগা। 
একট! বায়োস্কোপের কাজ পেয়েছি) সেখানে মাঝে 
মাঝে ধেদৃশ্ত দেখান হয় তার প্লট ছবি সবই আমার 
তৈরী। তা গল্প নয়, বলতে গেলে আমার জীবনের 
কট পাতা । ত৷ দেখে দর্শকের! যখন প্রশংসায় উচ্ছৃদিত 
হ'য়ে ওঠে আমি তখন কৌচার খুঁটে চোখ মুছি। 
কিন্ত বুকের ব্যথ৷ কালির আচড়ে ফুটিয়ে ভোল্বার একটা 
ছুংখ-ডরা স্থগ আছে। যাকে চেয়েছিলেম এব* যাঁকে 
ন| পেয়ে জীবনট। একেবারে ব্যর্থ বলে বোধ হচ্ছিল সে 
যেন অতর্কিতভাবে আমায় ধর! দিয়ে যায় আমার তুলির 
ংএর ভিতর ।...সে-দিন অভিনয়-শেষে যখন নিজের 
ঘরে এই-সব নানা কথা ভাবছিলেম তখন নিশ্মল-বাবু 
-তার ফোটোর তাগিদ দিতে এলেন। লোকটি ক'দিন 
ধরে" ক্রমাগত তাগিদের চোটে আমায় উদ্বাস্ত করে? 
তুলেছিল। শুনেছিলেম স্ত্রী মারা যাবার পর তিনি 
আবার বিয়ে করা স্থির করেছেন। এ-শ্রেণীর লোক, 
যারা প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি েলে, তাদের প্রতি কোন 
কালে আমার শ্রদ্ধা নেই। তিন-তিন বারের ফোটো! তিনি 
বাতিল করায় আমি ধারণ। করে" ফেলেছিলেম তার 
উদ্দেশ্য রুত্সিমতার ছোপে চেহারাধান। বিশের কোটায় 
টেনে নেশয়া। স্ত্রীর সঙ্গে বয়সের ব্যবধানটা অনেকে 
কৃজ্িম উপায়ে ঢাকতে চেষ্টা করে। 
আমি তখন কল্পনার তুলিতে প্রেমের স্বর্গীয় সুষম! 
আক্ছিলেম। এই অপ্রেমিকের আবির্ভাবে ভারি বিরক্তি 
বোধ হ'ল। বান্তবিক মানগষ একদিন যাকে নিজের 
মবখানি দান করে, তার মৃত্যু হ'তে না হ'তে সে সব 


প্রবাশী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দানের জিনিষ আবার অপরকে তুলে দেয় কি করে'? 
আমার মনে হয়, যতদিন উপভোগের উপায় থাকে 
মানুষের প্রেম ততদিন বেচে থাকে, আর যেদিন সে. 
উপায় লোপ পায় প্রেম সেদিন মরে? যায়। ছি!ছি! 
মা প্রেমটাকে কি ছোট করে ফেলে ।-.. 


নিম্মলের কথা 


মান্য পরকে প্রবঞ্চনা করে" কিন্ত নিজকেও যে এত 
ফাকি দেয় এর আগে আমি তা জান্তেম না। ছু'বছর 
আগেকার কথাটাই ভাবি, যখন প্রথম বিয়ে করি। 
উজ্জ্বল বিবাহ-সভায় তার সরম-কম্পিত তুল্তুলে হাত- 
খানি হান্ে ধরে? যখন তাকে জীবন-মরণের একমাত্র সঙ্গিনী 
বলে" স্বীকার করেছিলেম, তখন কিন্তু এ স্বীকারোক্তি- 
টাকে এতটুকু সন্দেহ আমার হয়নি। তারপর ছুটি 
জীবনের ভিতর বিরহ-মিলন মান-অভিমানের লুকোচুরি 
আমাদের চারপাশে সাতটি-রংএ-ঝলমল যে ইন্তরধন্তটি 
গড়েছিল, ভেবেছিলেম পৃথিবীর সমস্ত আধারের মাঝে? 
এইটি আমাদের বুক আলোকিত করে, রাখবে 1... 

কিন্ত তার মৃত্যুর পর ছু*টি বছরও আমার সে প্রেম 
বেচে রইল ন।। হয়ত থিয়েটারের অভিনেতার মতনই 
আমি পার্ট, বদলে আবার আসরে নাব্তেম, যদি ন1 
একটি প্রেমিক তার জীবনের কষ্টিপাথরে আমার নীচ 
আচরণট! কষে? দেখাত ।...তার কথাটাই আজ বল্ব। 

বঙ্গের এক চিত্রকর, চিত্র এঁকে ইনি বেশ নাম করে- 
ছিলেন। তাঁকে আমার একটি ফোটো তৈরী কর্‌তে 
দিয়েছিলেম, আমার ভাবী স্ত্রীকে উপহার দ্বার জন্তে 
যোল আর তিরিশ, বয়সের ব্যবধানটা কিছু আকাশ- 
পাতাল নয়, তবু দোজবর বলে" যদি আমার ত্রিশ বছর- 
টাকেই সে চঞ্জিশ বলে” তুল করে” বসে সেই ভয়ে তিনটি 
ফোটো বাতিল করে' চতুর্থবার লজ্জার মাথা খেয়ে তাকে 
ফোটোখানি 'রিটাচ্‌+ করতে বলেছিলেম।...শেষদিন 
ফোটোগ্রাফারের জেরায় বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলে, কিন্তু. 
তার মুখেও অমন স্বপার রেখা ফুটে” উঠ্‌বার কি কারণ হ'তে 


পারে প্রথমটা তা বুঝতে পারিনি। সে বল্লে-_“মাঙগষের 


আদত যাঁ, তার উপর মিথ্াার ছোপ দেওয়া অপরের পক্ষে 


২য় সংখ্যা ] 


সম্ভব হ'তে পারে, কিন্ত সত্যের উপর যার সৌন্দধ্যের 
ভিন্তি তার পক্ষে এ অসম্ভব ।” ে ঝাঝের সঙ্গে তার 
বাক্সের ডাল! খুলে” ফেল্লে আমার ফোটো ফিরিয়ে দিতে, 
কিন্ত বাক্স থেকে যে ছবিখানি উকি দিলে ত। দেখে? 
আমি একেবারে আহকে উগলেম। বিশ্ময়ে এক মিনিট 
স্তব্ধ থেকে তার পর হঠাৎ ছবিখানি কেড়ে নিয়ে আমি 
চিয়ে বল্লেম কোণায় পেলেন এ?" সে অবাক্‌ হানে 
আমার পানে চাইলে । আমি তেম্নি ম্বরে ল্লেম- 
“নীতির লেক্‌চার ত খুব হচ্ছিল, কিছু আর্টিষ্টের নীতি- 
জ্ঞানের জল্জলে প্রমাণ দেখ্ভি |" একট ক্ষণের জন্যে তার 
মুখ একেবাপে সাদা হায়ে গেল । আমি আর ঘা দিয়ে 
বল্লেম _“পরস্ীর ছবি বাক্নে লুকিয়ে রেখে তার পর" 

(নম কি ধেন বল্‌্তে চেষ্টা করুলে, কিন্তু তাতে ভার 
ঠোট শুধু নড়ে? উঠল, স্বর ফুট্ল ন|। আমার রক্ত তখন 
টগবগ করে? ক্ুটুছিল। তার কীধে একটি ঝাকুনী দিয়ে 


বল্লেম-কোথায় পেলেন এ. ছবি বল্তে হবে 
আপনাকে |” 
সে কাতরচোখে আমার পানে চাইলে । আমার 


তখন দয়া কবর্বার মতন মুনের অবস্থা নয় বল্লেম--হয় 
আপনি কুভাব নিয়ে এ ছবি বাক্সে লুকিয়ে রেখেছেন, 
অথব। সেন” 

সে হঠাৎ চেচিয়ে উঠ্ল-পছি ছি ছি!” তার পর 
বোধ করি আমার উদ্যত ইর্দিতের ভয়ে বল্লে--"এ ছবির 
মর্গে অনেক ব্যখান স্তুতি জড়ান। এতকাল এ কাঠিনী 
গোপন ডিল, এবং চিরপ্গাল থাকত; কিন্তু আাপনি যে 
হার্ঘত করলেন ভার পর আর তা গোপন রাখ। চলে না, 
কারণ আপনি তার অগ্নান জীবনের উপর কালো কালী 
ঢেলে দিচ্ডেন। শুশ্থন সে কাহিনী ।" 

সে একট। দীর্ঘনিঃশাম ছেড়ে বল্‌্তে লাগ্ল-ুলির 
রঃএ বিশের রূপ ফুটিয়ে তোলাই ছিল আমার নখ, এর 
চেয়ে বড় সুখ আমার জান। ছিল না| কিস্ম এক বুক্ু- 
রাগ সন্ধ্যায় আমার অন্তর-কলকে যে রঙের ছোপ লেগে 
গেল মামার শিল্পী-জীবনের পাতায় তা একেবারে নৃতন। 
নারীর দেহ ঘিরে? যে এত রূপের সমাবেশ হতে পারে 
এব আগে ত। কল্পনা করতে পারিনি । মেদিন প্রখুম 


২২-্াত 


কষ্টিপাথর 


১৬৯ 


আমার বুকের ভিতর একটি তরুণ” প্রেমিকের অস্তিত্ব 
অঙ্গভব করুলেম।” 

আমি গম্ভীর-ন্বরে প্রশ্ন করুলেম--“আর সে?” 

সেবল্পেসে জান্তে পারেনি, কারণ আমার. 
ভীরু স্বভাব ভাকে দর থেকে শন্ততব করেই তপন হচ্ছিল। 
বৌদির সঙ্গে তার ছিল শাব। বৌদিকে গান শেখাবার 
জন্যে তার সাধ। গর যেরাগিণাৰ চটি করুত আগার বুকের 
[তর | থে কতখানি প্রভাব খিগ্তার করেছিল মামি 
৬ড। আর কেউ বোধ করি তা জান্তে পারেনি ।-..এইশ 
ফোটে] সেই প্রভাবের ফল | ভরুণ বকের অরুণ নেশায় 
আমি হার 'ফাটে। ভুণেছিলেদ সত, কিন্ধ ভাতে এতটুকু 
মানিমা ডিল ন।। বাপানের ফোট। ফুল থে একদিন 
পরের পুজোয় উত্চষ্ট ভয়ে আণের আখোগা ভায়ে বে 
একথ| কথনে! ভাবিনি, আমি তাকে হেবেছি শুধু 
বিশ সৌন্দগোর উদ্যানে চিরঅনাজাত অক্বান-কুক্সম 
বলে” 

আমি স্তব্ধ হয়ে তার ইতিহাস শুন্ছিলেম, বল্লেম 
“পরে জেনেছেন যে সে পরের স্ত্রী?” 

সে বল্লে জান্তে চাইগনি আমি। কি প্রয়োজন 
আছার ৮ তাকে পাওয়া আমার সম্ভব শয়, 'এ কগ। জেনে 
আমার অশান্ত মন আমার প্রথমটা ঝড়ের বেগে বাইরে 
উড়িয়ে দেলেভিল, আমার আস্তরের শিল্পী তখন আমায় 
হাহ বাড়িয়ে তুলে নিয়েছে-বাইরের খেলার ভিতর দিয়ে 
তাকে দানি ভুমি, তোমার বঙের খেলার ভিতর দিয়ে 
তাকে পেতে ত কোন? বাধ। নেই । তোমার সমস্ত তুলি 
দিয়ে মণ্ত রর ভিতর, সৌন্পযোর ভিতর তাকে ফুটিয়ে 
(োলে। শিল্পীর কাছে এই যে শ্রেগ পালয়া।- সেদিন 
থকে আমার সমস্য রং সমস্থ চিত্র দিয়ে ভাকে ঘিরে 
(বেখেছি, আমার কল্পনার চোখে সে প্রতিঙ্গণ জল্জল্‌ 
কর্ছে । একে ঘিরেই আজ আছি বিখ্যাত চিত্রকর |” 

আছি 'অবাক্‌ ভঃয়ে বল্লেখ_“তার খোজ নেননি 
আপিনি ?” 

সে বল্লে_এরস্তমাংসের সে সেদিন থেকেই আমার 
চোখে মরে" গেছে আর তার কল্পনার মুদ্রিগানি বেঁচে 
উঠেছে |” ৬ 


১৭০ 

“আমি বল্লেম__“বিবাহ করেননি ?” 

সে বল্লে- এনা” 

আমি বল্লেম_“ভীর কোনও স্বতি -চিহ্ন আপনি 
পেয়েছিলেন ?” 

সে বল্‌্লে--“ভালবাসার পাতায় লেনা-দেনার হিসাব- 
নিকাশ নেই। কোমলতা পৌন্দগা পবিভ্রতার থে 
মৃ্তি আমার চোখে আক।| রছেছে তাই কি যথেষ্ট স্থৃতিচ্হ্ 
নয়. অনেক মময় ভাবি ভার স্থৃতির প্রতি আমার এ 
আকর্ষণ কি পাপ? কিন্তু আমার অন্তর বলে, রক্তমীংসের 
দেহটাকে বাদ দিয়ে যে ভালবাস! ত।ত এ পৃথিবীর 
কিছু নয়, উপভোগেচ্ছাটাকে ঘিরেই কালিমা, এটাকে 
সরিয়ে দিতে পাব্লেই চাদের আলে|1৮--, 

সেদূরের আকাশটার পানে চাউলে, মেঘ গুলে তখন 
গায়ে বিচিত্র রং মেখে প্রঙ্গাপতির মত নীলের দেশে 
ছুটোছুটি কর্ছিল। 

আমার এক অপূর্ব অদ্ধার ভারে গুয়ে পড়ছিল। 
ছবিখনি নামিয়ে রেখে আক আসে বানী ফিরে 
এলাম |... 

স্ত্রীর প্রতি অপর পুরুষের আকমণের কাহিনী বোধ 
করি এম্‌নি নীরধে কেউ কখনে। সয়শি। কিন্তু আমার 
মনে হতে লাগল তাণ মহন ভালবাসার কথ।»-- এ যেন 
এক পুজারীর প্রাণ-ঢাল| নীরব পুঙ্জা। তাকে সে 
পায়নি, পাবার আশ। নেই ছেনেগ তার প্রেম এতাকু 
শ্লথ হয়নি! আর আমার? কি তল, অগভীর! 

তার কথাট। আমার কানে ঘুর্ুখর করতে লাগত 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“উপভোগেচ্ছাটাকে ঘিরেই কালিমা, এঁটে সরিয়ে দিতে 
পারলেই ঠাদদের আলে! |” কত বড় কথা! এ-কথাটা 
বুঝলে কি আবার বিয়ের কল্পনা মনে স্থান দিতেম ! 

অন্তরকে আর চোখ ঠেরে ঠকান চল্ল না, আজ যে 
কষ্টিপাথরে আমার প্রেম কষা হয়ে গেছে", আজ বুঝতে 
পেরেছি কি ন'চ এই পুরুষজাতটার প্রেম! মনে হচ্ছে, 
স্্রীর কাছে প্রেম নিবেদন আমাদের অন্তরের কথা নয়, 
হার যৌবনের কাছে স্ত্তিবক্য। ও 

'ুয়ার টেনে কাগন্ বার করে বন্ধুর কাছে চিঠি 
লিখলেম_শৃতন বিয়ের মন্বদ্ধ ভে.$ ফেল্তে। লতিকার 
'একখানি কোটো« আমার কাছে ছিল না। একবার 
উচ্ছ। হল অরুণ-বাপুর কাছ থেকে নিয়ে আসি) 
কিন্ত ভেবে ধেখলেম আমার চেয়ে তিনিই এর ধোগ্যতর 
অধিকারী । পেয়ে থে হারিয়ে ফেলেছে তার চেয়ে, ন।- 
পেয়েও যে হারারণি তার দাবী যেঢের বেশী একথা 
অস্বাকার কর্বার ক্ষমতা কারু নেই, 'এব* মুভ্যুর ওপার 
গবধি দি প্রেমের জন্ম আকমণ থাকে তা হ'লে পরজনে 
তার আর আমার ভিতর লর্তিকার উপর কার বেশী দাবা 
দে-বথা মীমাংস। করতে দেরী হ'ল ন। 1... 

লিকার মুত্্যর দিনে মনটা যেমন আলোডিত 

হয়েছিল, আজকেও তেম্নি হ'ল। সেদিন হয়েছিল মৃত্যু 
তাকে কেড়ে নিয়েছে বলে? আর আজ হ'ল অরুণ তাঁকে 
জঘ্র করেছে বলে? । একজন তাকে কেড়ে নিয়েছিল হত্যা 


করে আর একজন কেড়ে নিয়েছে ভালোবেসে ; কিন্তু 
আজ দ্বিতীয়টি যেন আমার চাবকে দিচ্ছিল |. * 
শ্রী রর বনু 


হায়দারাবাদ-নগর সংস্কীর 


দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ “নগর-সংক্কার সমিতির” ( সিটি 
ইম্প্রভমেন্ট, বোর্ড) ইঞ্জিনিয়ার শরীয়ত পি এ ভব্নানী 
পূর্ত-বিদ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজাম-রাজধানীর 
উন্নতিকল্লে এই কয় বৎসরের মধো যেরূপ দক্ষতার পরিচয় 


দিয়াছেন, তাহ] বস্ততই প্রশংসনীয় । পৃতিগন্ধময় প্লেগ- 
গ্রন্ত স্থানসমূহকে তিনি স্থদৃশ্য ও স্বাস্থ্প্রদ স্থানে পরি- 
বন্তিত করিয়াছেন; অধিকন্ত বর্তমানে ইহ! দরিদ্বোপযোগী 
আবাসস্থানও বটে। কোন ইংরেজ এইরূপ একটি ক জজ 


হয সংখ্যা ] 





, হায়দারাবাদের বর্তমান নিজাম মহ।মহিম।দ্বিত মীর ওণ্মানূআলী খ। 
করিগ্ে;. ভাত। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইছে অপর প্রান্ত 
পথান্থ ছুন্দভ-নিনাদে প্রগধিত হইন্ 1 আমাদের দেশের ০ 


হায়দারাবাদ-নগর সংস্কার 


১৭১. 


মহারাপারাও্ড তাহার দ্বাব। নক্ি। করাইবার জন্ত 
ন। মোট। মাহিনার ব্যবস্থ। করিতেন! 
নদীতীরস্থ উদ্যান 
নিজাম বাছা উচ্চ “দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দ প্রায় নাই 
বলিলেউ চলে । শী ভাগোর পিষন এই নে, ইমু ওব্নানী 


রাজ।- 
কতই 


নিজাম সরুকাের অবীনে উচ্চপদ প্রাপ্ত হউঘ। সসম্মানে 
বাস করিতেছেন। 
কথাই বল। যাক । 


প্রথমত তাহার বরচি £ উদ্যানপ্ুলির 


কুখব্শাহী বংশের পঞ্চম বাদ্‌শ। মহস্মর কুপি কুতব্‌- 
শাহ, চাপি শভাব্দী পূর্বে হায়দারাবা॥ নগরটি নিষ্টাণ 
করিয়াছিলেন । উঠা এক শতাব্ীব্যাপী ব। তা 
কাল নিজাম-রাজ্যের র।ধানী ন্বরূপে পহ্য়ান্ছে | এই 
প্রাচীন নগরের চুদ্ধন করিয়া কলণাদিনী 
কল্লোলিনী মুমী প্রবাহিত হইতেছে । বতৎনর কয়েক 
পূর্বে এক প্রপয়প্াব'ন মুসীর জলরাশি উচ্ছবদিত হইয়। 


পাদদেশ 





৫ 
শ্ 


হায়দাপাবাদের পরলোকণন শিদ।ন সহ্াানহিম জীন নতবুন আলী খা 


১৭২ প্রবামী__জ্যৈন্ঠ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হি চে 


ছিপ: পরও 


আগ 





বু 


হায়দ।র।ধ।দেরহা ইকোট “গৃ 


য সংখ্যা ] 


ভয়াবহ তরঙ্গভঙ্গে এমন ভীষণ 
আতঙ্কের স্ষ্টি করিয়াছিল যে, 
ধন প্রাণ রক্ষা পাইবে বলিয়! 
কেহ আশা করে নাই। এমন 
কি, প্রবলপ্রতাপান্থিত তৎকালীন 
নিজাম মীর মহ্বুব আলী খা 
পুরাতন পুলের পার্থ দীড়াহয়| 
সেতুর উপর দিয়া প্রবহমান 
, প্রমত্ত জলরাশির তাগুব-নৃত্য- 
দর্শনে অজন্র অশ্রু বিসঙ্জন করিয়া- 
ক্িলেন। আকম্মিক বিপদের 
কঠোর হস্ত হইতে পরিভ্রাণ 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, হায়দারা- 
বাদের অধিবাসীরা হৃদয়ঙ্গম করিল বে তাভাদের 
্বাস্থ্যহানির কি বিষম ভয় দূর হইল। সেই ভীষণ 
প্লাবনে নদীর উভয় পার্স্থ কুশ্রী পল্লীসমূহ ও আক 
বাক। সরু গলিগুলি ধস প্রাপ্ত হইয়াছিল । বিপদ্‌ 
অনেক সময় মুক্তির স্ত্থপ্রদ নূতন পন্থা আবিষ্কার 
করে। মর্থমানব আমরা ন| বুঝিয়। সর্বমনঙ্গলগয় 
ভগবানের উপর দোষারোপ করিয়। থাকি 

নদীর উতয় ভীর, বহু বংসর যাবৎ নগরের খাবতীর় 
আব্জন! ফেলিবার জায়গারূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। 





হাইকোর্ট -গৃজের সম্ৃধস্থ ময়দান_.শহর সংঙাারের পরে 


হায়দারাবাদ-নগর সংস্কার ১৭৬ 





হাইকোর্টের সন্মুপস্থ ময়দ।ন-_-সংস্থর-কাম্যের পূর্বের 


ছুগদ্ধময় পাইখানা। কসাইখান| এবং হীনাবস্থ। সমাধি 
স্থান ব্যতীত তথায় অন্ত কিছু দৃষ্টি-গোচর হইত না। 
সেইখানেই অন্ধকার ও পৃতিগন্ধময় বনু নদ্দম! ছিল। বস্ততঃ 
পীড়ার আশঙ্কায় তথায় এক মুহ্প্ত নিশ্চিন্ত মনে দাড়াইবার 
স্থখিবা ছিল ন।। 

কল্পনার মাহাধা বাতীত ইঠ। পারণাও কর। যায় »| 
যে, এরূপ একটি অপরুষ্ট স্থানের উন্নতি-সাপন করতঃ উহ 
প্রমোদোদানে পরিণত করা হইয়/ছে । ইহাতে যে শুধু 
শহরটির সৌন্দর্যা বৃদ্ধি কর| হইয়াছে তাহ| নহে, অপিকন্ত 
উভ] সেখানকার অধিবাসীদের আরা 
মোপ্যানরূপে বাবহৃত হইয়। থাকে । 

শ্রঘূত ভব্নানী সংগ্কার-কাধ্যে 
হস্তগেপ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দোষণ। 
কর। হইল যে, মুসী নদীর উউয় 
পার্বপ্ত মুক্তস্থানে কেহ কোন পাকা 
বাড়ী নিশ্বাণ করিতে পারিবে না। 
সরুকার পক্ষ হইতে মালিকদিগকে 
উপযুক্ত মুলা দানে স্থানটি সরকারের 
ব্যবহারের জন্য রাখ। হইল । তারপব 
পাইখান| ৪  কসাইথানাগুলিকে 
স্কা্নীস্করিত করা হইল । বীভৎস 
নদ্দমাগ্ুলির সংঙ্গার সাসন লিসা 


[ ২৪শ ভাগ, ১খ মণ্ড 
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হায়দারাবাদ-নগর সংস্কার 





হায়দরাবাদ শহরের চকের পশ্চাতে চার মিনার 


ঢাকিয়া রাখা হইপ। এক্ষণে আগজলগঞ্ধ সেতুর উভয় 
পার্খে একক্রোশ ব্যাপিয়! বায়পাধা স্দুঢ প্রাচীর গাথ। 
হইছে । 

মুমী নদীর উত্তরতীরে পাথর বসান একটি বিস্তৃত 
রাজপথ প্রস্তত হইয়াছে । তৎপার্খে উচ্চ আদাগত্ত, 
গভর্ণমেণ্ট, সিটিচস্কুল প্রভৃতি স্ুমনোহর হম্খ্যাদি শিশ্মিত 
হইয়াছে। . - 

নদীর অপর পার্থ সনুজতৃণাচ্ছাদিত প্রজ্বণ-বিবৌত 
“মোগল-উদ্যান” তৈয়ারি করা হইয়াছে । তৎপাশ্বন্তীঁ 
পাথরে-বীধান স্থবিস্ৃত রাস্তার অপরদিকে নিজামের 
দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রভৃতি 'প্রাসাদতুল্য ভবনসমূহ নিশ্মাণ 
করা হইতেছে । 

বাম তীরে অগণিত সমাধিস্থান থাকাতে বাগান করার 
প্রতিবন্ধক যথেষ্ট ছিল। নিজাম একত্বন গোঁড়া 


মুদপনান। তিনি কখন৭  সমাধিগুলিকে স্থানভ্রষ্ 
করিবার 'গন্ুমতি দিতেন শা। তিনি সম্মত হইলেও 
জনসাপারণ হইতে প্রতিবাদের একটি কোলাহল উথিত 
ভইতই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কিন্ত 
মুক্ত ভব্নানী দুই দিক রঙ্গ! করিয়া চলিয়াছেন। 
শ্রীনক্ত ভবনানীর স্তুকৌখলে সেই স্থান একাধারে 
পবিত্র মমাধিস্থান ও নয়নানন্দদায়ক উদ্যান হইয়াছে। 
অস্ংখা সমাধিমণ্ডুপের এক সমাবেশ হেতু আোতন্বিনীর 
রূপালী রঙ্গের ঠিক পাশেই উদ্যানের সবুঙ্গ রেখ। চিত্রিত 
কর] অসম্ভব বলিয়াই নে হইত । কিছ্ব ভব্নানী 
অসাধারণ নিপুণতাসহকারে অসম্ভবকেপ সম্ভব 
করিয়াছেন । স্ুবিন্যন্ত পুল্স-পরিবেষ্টিত সমাধিমণ্ডপের 
উন্নত শীর্পদেশ বিচিন্র শত। দ্বারা আচ্ছাদিত কর! 
হইয়াছে । নিজামের ভ্তশিঙ্গিতি সলনি লি 


১৭৬ প্রবাণী-_জৈষ্ঠ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কাধ্য সহসা থামিয়া গিয়াছে । রেসি- 
ডেন্দীর সীমা পধ্যস্ত 'আসিয়াই 
সংস্কারকাধ্য শেষ করা হইয়াছে, 
কারণ, ইংরেজ-রাজপ্রতিনিধির , 
বাসস্থান নিজাম-রাজ্যর আগ্ভুত্ভ 
হইলেও রাজনৈতিক: চক্তিমন্তে 
ইহাকে প্রতিনিধিংউ অধিকারে ও 
শাসনাধীনে বলিয়। পরা হয়। 

আশ। কর] যায়, শীডই আভ্তান্তুরীণ 
শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন হইবে। 
তখন নদীতীরস্থ উদ্যানগুলিকে 
আরও বিস্তৃত করিতে কোনও 
প্রতিবন্ধক থাকিবে না। শ্রীযুক্ত 
ভব নানীও অভিলমিত কাধ্য স্সম্পন্ন 





হায়দারাবাদের চর মিনারের চকু 


7 
নবাব নিজামৎ জঃ বাভাছুরের নাম এখানে উদ্লেগ-মোগা । করিবার সুযোগ পাইবেন। 


এইরূপ একজন উচ্চশিক্ষিত জনপ্রিয় বা্তি নগর-সংক্গার সদর রাস্তার সংস্কার সাধন 

সমিতির সভাপতিরপে আমীন ন। থাকিলে, বোপ হয়? অনুমতি পাইলে শ্রীযুক্ত ভব্‌নানী নদীতীরস্থ স্থবৃহৎ 
পূর্ত-বিদ্য।-বিশারদ পণ্িতগ্রনর ওব্নানীর 'প্রতিভ। কোন বাজারটির সম্মুখে একটি ন্দৃশ্য ফটক নিম্মাণ করিতে 
কাজেই আসিত ন|। চাহেন। তখন হায়দারাবাদের সমগ্র দ্রব্যার্দির কেন্্র- 


কর্তবানিষ্ঠ সাধকের কঠের সাধনার ফলেই মৃত্যু- স্থল চার-মিনার বিশেষ মনোরম স্থান হইতে 
সহচর প্লেগের আবাস-ভূমি আজ সুগন্ধ-গন্ধবহ-সেবিত পাঁরে। সংস্কার করিলে স্থানটি কিরূপ রমণীয় ও স্বাস্থ্য- 
্বাস্থাপ্রদা পরমরণণীয় স্থানে - 
পরিণত হইয়াছে । ্ 

নদীর পার্শববন্ভী উদ্ানগুলি 
অতীব রমণীয় হইয়াছে | চিরভরিং 
সাইপ্রেস্‌ বুক্ষগুলি শ্রেণীদ্ধভাবে 
স্বকোমল কুণাচ্ছাদিত সমতপ 
ক্ষেতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 
বিবিধ কৌশলে নিশ্মিত কুত্রিম 
জলপ্রপাতসমূহ হইতে অজন 
বারি-পারা নির্গত হইয়া এক 
অদ্ভুত বৈচিত্রোর সষ্টি করিয়াছেন 





ইংরেজ-রাজপ্রতিনিধির বাঁস- 
স্থানের সীমায় পৌছিরাইদ ংক্ক'র- " চাঁব মিনাবে চকেন 'ঘপর একটি দুগ্ 


ব্য সংখ্যা ] 


প্রদ হইবে. তাহা প্রধাণিত করিবার 
জন্য, শ্রীযুক্ত ভব্‌নানী ইতিপূর্কেই 
উক্ত-সীমার পার্শ্ববর্তী প্রধান রাস্ত- 
গুলিকে স্প্রশস্ত করিয়াছেন এবং 
বারান্দাযুক্ত দ্বিতল বিপণীশরেণী 
তৈয়ার করিয়াছেন। 


নগরের পার্্স্থিত কদর্ধ্য রাস্তার 
সংস্কার 
নগরের বিভিন্নঅংশস্থিত কদধ্য 
রাস্তাঁসমূহের সেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, 
তাহা হইতে শ্রীযুক্ত ভব্নানীর 
শাধুণিক নগর নিশ্দাণে দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 


শখ 


পূর্বব মালিক যাহাতে সংস্কৃত ভবনগুলির পুনরধিকার 
প্রাপ্ত হয় প্রত্যেকটি নক্সা এইরূপভাবে তৈয়ার করা 
হইয়াছে । এই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধি জন্যই সমস্ত স্থানটির 
সংস্কার-কাধ্য শেষ করিয়া অপর অংশের অধিবাসীদিগকে 
সস্কত স্থানে বসবাস করিতে দেওয়। হয়। এইবূপে 
শূন্তস্থানে সংখ্চার-কাধ্য পুনঃ আরম্ভ কর! হইয়। থাকে । 

অনেক স্থানে কেবলমাজ্ম অস্বাস্থ্যকর কদঘ্য বাড়ী- 





হায়দারাবাদ শহরের একটি রাস্ত।- সংস্কারের পরে 


হায়দারাবাদ-নগর সংস্কার 





হায়দরাবাদ শহরের একটি রাস্ত।__সংস্ক।রের পুর্বে 


গুলিকে নষ্ট করা হইয়াছে। অন্যগুলি যথাসম্ভব পূর্বববৎই 
রহিয়াছে, এবং সেগ্তুলিতে যথোপযুক্ত আলো ও বাযু 
চলাচলের স্থব্যবস্থা হইয়াছে । সদর রান্তাগুলি স্থগ্রশন্ত 
করিয়। স্থানে স্থানে উন্মুক্ত জায়গায় খেলার মাঠ কর! 
হইয়াছে। জলের কল ও বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত 
এবং প্রণালীর বাবস্থ।9 হইতেছে | 

কালোপধোগী সংগ্গারের প্রযোনীয়ত। হৃদয়ঙগগম 
করিয়া কেহ কেহ স্ব স্ব বাড়ীর 
সম্মখভাগের উন্নতি-বিধান করি- 
ভেছেন। ইহার ফলে সমগ্র রাজ্যটি 
কদধ্যত্ পরিহার করিয়া স্থশোভন 
্বাস্থাপ্রদ স্থানে পরিণত হইতেছে। 

কোন কোন অংশে শ্রীযুক্ত 
ভব্নানী আরও উচ্চাভিলাষের 
পরিচয় দিয়াছেন । উদাহরণ স্বরূপে 
“নামপল্লী”র সংঙ্গারকাধ্য উল্লেখ কর! 
ঘায়। 

নগরের মাল-সর্বরাহের প্রধান 
কেন্্স্থলের নিকটবন্তী হওয়াতে এই 
স্থানর্টি প্লেগ বিস্থচিকা প্রভৃতি 
সর্বপ্রকার সংক্রামক রোগের আকর 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








'ীয়দারাবাদে খাপ্-সর্কীরের অল্প-বেতনের কর্তচারীদের বাঁস-গৃহ ; 
এই বাড়ীুলি মাসিক ৫২ টাকায় ভাড়া দেওয়। হয় 


ছিল। সুদৃশ্য বাড়ী একখানা ও 
হিল না। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, 
কর্দম-নিশ্মিত ঝুঁড়েঘ্বরগুলিতে 
নিশ্মল বাষু চলাচলের কোন 
পথ ছিল ন[। খোলার 


চালের ঘরগুলির একটি মাত্র 


দরজা থাকিত। তথায় প্রায় 
কুড়ি একর জায়গায় সম্পূর্ণ 
নৃতন ধরণে গৃহাদি নিন্মাণ 
করা হইয়াছে। | 
সাধারণের গমনাগ্মূলের 
অন্ত কয়েকটি সরাঁসর রাস্তা 
রাখা হইয়াছে । সদর রান্তা 
হইতে কতকগুলি ছোট রাস্তা 


২য় সংখ্যা ] 
বাহির হইয়াছে । ' পথের উভয় পার্থ 
সুদৃঢ় বাড়ী ও গোশালা শ্রেণীকদ্ষভাবে 
'নিম্মাণ করা হইয়াছে । সকল বাড়ীর 
আয়তন সমান নহে । আকার ও 
স্থবিধা-অস্থবিধার পার্থক্য *আছে। 
ইহাতে গৃহ-বিচ্যুত গরীব লোকেরা 
পুনরায়'স্ব স্ব অবস্থাচ্ছসারে বাসস্থান 
মনোনীত করিবার স্থযোগ পাইয়াছে। 
শ্রেণীবদ্ধভাবে গৃহাদি নিশ্মিত হওয়াতে 
প্রত্ন্র পরিমাণে উন্মুক্ত স্থান রাখ 
সত্বেও সংস্কৃত স্থানটি পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
লে।কের  বাসোপযোগা হইয়াছে । 
বাড়ীর মুল্য ও ভাড়া যথাসস্তব 
দরিদ্রেপযোগী করা হইয়াছে । 
সঃঙ্কার-কাধা খারা নামপল্লী 

প্লেগমুক্ত কর হইয়াছে, একথ। নিঃসঙ্কৌচে বল! যাঁ৭। 
খোলার চালের থর এখন আর নাই। নূতন গৃহগুলিতে 
ইছুর প্রবেশ করিতে পারে না। সংস্কীরের পর হইতে 
এপধান্ত কোন সংক্রামক রোগের প্রাছুর্ভাব তথায় 
হয় নাই । 


শহর সা্প।র সরটিতি, সজল কিটিপ আন এশা ০৯ ০ -৫৯ ০ ৯এলি চি শচীন পপ 


হায়দারাবাদ-নগর সংস্কার 








ফি হায়দারাবাদ রাঙ্গ-মর্ক|রের উ।প্রাশীদের থাকিবার গৃহ---এই বাড়ীগুলিতে 


নতি সামান্ত ভাড়ায় থ।ক্ষিতে পার! যায় 


বিভিন্ন শেণীর গরীবের জন্য বিভিন্ন মূলোর গৃহ নিশ্মাণ 


কর। হইয়াছে, ধথ।_- 
শ্রেণী মূল্য আংশিক ভাড়। 
খ ১৫০০২ ৪॥০ ব! ৫২ 
২ ৯৫০৯ ২০ 
৩ 6৫০, ১৪০ 


১২২ টাকার অন্যান মাসিক 
আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই এই- 
সকল গৃহ ভাড়া দেওয়ার উপযুক্ত 
বিবেচনা করা হয়। 

ছোট বড় সকণ বাড়ী সম্পূর্ণ 
আলাদাভাবে তৈয়ার কর! হইয়াছে 
প্রতোক বাড়ীতে কল, পাইখানা, 
রান্নাঘর ৪ শুইবার ঘবের 
স্থবন্দোবস্থ আছে। পুরমহিলা- 
দিগের জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে 
প্রাচীর-বেষ্টিত একটি অংশ আছে । 
'ভায়দাগাবাদের লোকের! পদ্দা'র 
খিশেষ পক্ষপাতী । 

যাহার স্ব হ্বশ্গৃহাদি আপন 


বাধ সংস্কত করিতে সমর্থ, 


রি ১৮০ 


১ 


তাহাদিগকে পরায় ও ক্রয়দূরে 1 জায়গাগুলি ফেরৎ দেওয়া 
ইইয়াছিল। ফেরৎ দেওয়ার নিয়ম এই ছিল যে পূর্ববাপেক্ষা 
অধিক জায়গা কাহাকেওড দৈএয়। হইবে ন|। এবং প্রকৃত 
মালিক ভিন্ন জমি-ব্যবসাম়ী কোন দালালকে জায়গ! দেওয়া 
নিষিদ্ধ। মালিকেরা যাহাতে স্ব স্ব অধীনস্থ জায়গার 
উদ্নৃতি-সাধন করিতে সমর্থ হয়, ভঙ্জন্য তাহাদিগকে অল্প 
সুদে অর্থ-সাহাষ্য করা হইবে। 

মক্মামত সংস্কারকাধ্য সম্পূর্ণ শেষ করিতে নিজাম- 
মুন্তায় প্রায় আট লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে । ঘোটামুটি 
হিসাবে ব্রিটিশ ভারতের ১০০ একশত টাক] হায়দার1- 
ধাদের ১১৬ টাকার সমান। 

সহরতলীস্থ গৃহাদি নিম্মাণের নকৃসা 

উপকণ্ঠস্থিত কতকগুলি স্থানের উন্নতি-কল্পে9 শ্রীযুক্ত 
ভব্নানী তাহার নক্সামত কার্য করিয়াছিলেম। নূতন 
মিটার গেজ রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকৃস্থ সংস্কার-কাধ্য 
বিশেষ উল্লেখ-যোগা | 

নদীরতীরস্থ সংপ্কার কাধা আরপ্ত কাঁরঘ়াই মিটার গে 
ষ্টেশন পর্যন্ত “মুআজামজাহী” & 'আজমঞ্াহী” নামে 


বাসী জ্ঘ্ঠ, ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, টম খণ্ড 


ছুইর্টি রাজপথ কর! হইয়াছিগ্ [ রাস্তাগুলি ৬৪ ফুট প্রস্থ 
ও প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ। রাস্তাগুলি সম্পূর্ণ আধুনিক 
ধরণে তৈয়ার কর! হইয়াছে। রাস্তার উভয়পার্ে বৃঙ্ষ- 
বীথিকা ও ফুটপাথ আছে। জল-নি:সরণের ও যাত্রীর 
যাতায়াতের স্কৃবন্দোবন্ত আছে । 

এই রাস্তাগুলির পারে স্থানে স্থামে নবাধরণে উন্মুক্ত 
মাঠ রাখ হইয়াছে । ভাকঘর, থানা, হাস্পাতাল, শুক্কাগার, 
বিদ্যালয় প্রভৃতি সর্কারী কাধ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট স্থান 
আছে। অবিশগ্ট স্থানটিকে খণ্ড খণ্ড চতু্ষ বা! চক 
করিয়। মালিকদিগকে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই 
মালিকেরা কোন কোন অংশে স্থবিধাজনক হশ্খ্যাদি নিশ্মাণ 
করিয়াছেন। 

রেলওয়ে গ্রেশনের পূর্বদিকে প্রায় ৩* ত্রিশ একর 
ভূমি সাধারণ গৃহাদি নিশ্মাণের জন্ত পৃথক্‌ রাখা হইয়াছে। 
£9পাল রোভ” এবং “নিউগুড্‌স্‌ শেড, রোডের সান্গিধো 
এইরূপ বাড়ী কয়েকটি নিশ্দিত হইয়াছে । 

( ওয়েপফেয়।কুএ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সন্ত নিহালপ সিংহের 
বন্ধ অবলম্বনে । ) 

জী হরেন্দ্রকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মরীচিকা 


ছোট বেলায় আমার মা মারা যান। সেজন্য আমি বাপের 
খুব আছুরে ছিলাম। আমার আর কোন ভাই বোন 
ছিল না। বাবাকে সকলে আবার বিয়ে কর্বার জদ্ 
অনেক অন্গরোধ করে। কিন্তু পাছে সংমা আমাকে কষ্ট 
দেন এই ভয়ে তিনি আর বিয়ে করেননি । এক বিধবা! 
পিসীমা আমাদের সঙ্গে থাকৃতেন_তিনিই আমাকে 
মান্ষ করেন। 

বাবার মস্ত জমিদারী ছ্িল্প। কিন্তু আমরা কল্‌- 
কাতাতেই থাক্তাম। জমিদারাঁ ছাড় বাবার আরও 
অনেক কার্বার ছিল, সেইজন্ত” জমিদারী দেখবার ভার 
এক খুড়তত ভাইএর উপর দিয়েছিলেন । 


আমাকে অল্প বয়মে বিয়ে দেবেন না ঠিক করে, 
লরেটোতে ভর্তি করে” দরিয়েছিলেন। কিন্তু পিসীমার 
মোটেই ইচ্ছা ছিল না! যে আমি মেমদের স্কুলে পড়ি। 
আমি কিন্তু স্কুলে যেতে খুব ভালবাস্তাঁম। বাড়ীতে 
সমবয়ঞ্ধ কেউ ছিল না--সেখানে সঙ্গী সাথী পেয়ে বেঁচে 
গিয়েছিলাম । 

হেসে খেলে ১২১৩ বৎসর কেটে গিয়েছিল। কিন্তু 
চোদ্দ বছর পূর্ণ হবার কিছু পরেই একটা নৃতন ঘটনা 
ঘট্ল'। একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি পিসীমা! আমার 
কাপড়ের আল্মারী খুলে' মহাকাণ্ড আরম্ভ করে? 
দিয়েছেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতেই পিসীম! একগাল 


২য় সংখ্যা -] 
হেসে বল্লেন--“আঙজ একজন নতুন লোক আস্বে, তাই 
তোর একটা ভাল কাপড় বের . করুছি।” তখন 


,আমার পেট ক্ষিদেতে চে। চৌ কর্ছিল, তাই পিসীমাকে 


খাবারের জোগাড় দেখার বদলে কাপড় নিয়ে টানাটানি 
করতে দেখে" বড়ই- রাগ,হ'ল। “সাজগোজের কথা 
পরে হবে। এখন চলো ত আমায় খেতে দেবে।” এই 
বলে! বইগুলে! দড়াম করে? টেবিলে ফেলে কাপড় ছাড়তে 
আমার ঘরে ঢুকে পড়লাম । 

গেট ঠাণ্ডা হ'লে পিসীমাকে জিজ্ঞেস কর্লাম__ 
“তোমাদের নতুন অভিথিটি কে শুনি?” পিসীমা 
তখন শতমুখে তার বর্ণনা আরম্ভ করে' দ্রিলেন__-এমন 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ বিদ্বান ছেলে আর তৃভারতে নেই 
ইত্যাদি। আমি কোন সাড়াশব্দ না দিয়ে চলে? এলাম। 
ঘরে ঢুকে' টেবিল থেকে একখানা, বই টেনে নিয়ে 
খাটে শুলাম। কিন্তু বইয়ের পাতা খুল্তে না খুলতে 
শুনি পিসীম! বল্ছেন_-“বই নিয়ে শুলি যে, কাপড় 
ছাড় বিনে ?" 

“এখন আর পারিনে পিসীমা, বেড়াতে যাবার আগে 
ছাড়ব।” 

“দাদা ত আজ বেড়াতে যাবে মা)” 

কেন ?" 

&কেন কি? বাড়ীতে লোক বেড়াতে এলে তাকে 
ফেলে” কেউ বেড়াতে যায় 1” 

জল হোক, ঝড় হোক, শত কাজ ফেলে'ও বাবা 
প্রতিদিন্দ্ধ্যায় বেড়াতে বের হতেন। কিন্ত আজ সেই 
নিত্যকশ্মে বাধ। দিতে আস্ছেন যিনি--সেই অপরূপ 
মানষটিকে দেখ বার জন্ত একটু কৌতৃহল হ'ল । 

কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়লাম--একটা সাদ] ওইয়ালের 
ব্লাউজ ও হেলিওট,প, রঙের জরিপেড়ে সাড়ী পবুলাম_ 
বেণী করে, চুলে রিবন্‌ বীধ্লাম, জররির নাগর] 
জুতা পায়ে দিলাম। তার পর জান্লার কাছে চেঞ্জার 
টেনে “শালি” পড়তে বস্লাম। কিন্ত মন বস্ল ন। 
-_মূন বড়ই চঞ্চল লাগ্‌ছিল। 

অক্পক্ষণ পরেই আমার ডাক পড়ল বস্বার ঘরে। 
কেমন যেন লজ্জা! করুছিল। কোনও রকমে পর্দী সরিয়ে 
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ঘরে ঢুকে? পড়লাম । বাবা আলাপ করিয়ে দিলেন--তার 
অনেক কালের এক মুত বন্ধুর ছেলে, নাম সমরেশ রায়, 
কলিকাতায় থেকে এম্‌-এ পড়েন ইত্যাদি । 

আমি কোনও রকমে নগপ্জার করে ব'সে পড়লাম। 
আগন্ধকের সঙ্গে বাব! গল্প কর্ছিলেন। আমি ইত্যবসর 
লোকটিকে দেখে" নিলাম। রং ফর্সা নয়, কিন্তু উজ্জ্বল 
শ্যামবর্ণ, লম্বা চওড়া) বেশ পৌরুষব্যপ্তক চেহাগা। মুখের 
ভাবটি ভারি স্ুম্দর, খুব সুপুরুষ ন। হ'লেও ভারি প্রিয়দর্শন 
চেহারা । 

বাবার সঙ্গে কে একজন দেখা করতে এলেন । “তোমরা 
গল্প কর, আমি এক্ষনি আস্ছি** বলে" বাবা উঠে গেলেন । 
আমি মহা বিপদে পড় লাম। কিন্তু সেই “নতুন মাচ্ছ্ষটি” 
বেশ সপ্রতিভভাবে গল্প জুড়ে” দিলেন। সুতরাং আমারঞ্জ 
লক্জা অনেকটা ভেঙে গেল। কথাবান্তায় সেদিন সন্ধ্যেটা 
(বশ কেটে গেল। বাব! তাকে মাঝে মাঝে আস্বার জন্য 
নিমঙ্ রণ করলেন । সেদিন রান্তিরে শুয়ে শুয়ে সমরেশ-বাবুর 
কথাই ভাব্ছিলাম। বেশ ভালো লেগেছিল তাকে” 
বদিও একদিনে মানুষকে বিশেষ কিছুই চেনা যায় না। 

উনি প্রায়ই আমাদের বাড়ী আস্তেন। ক্রমেই বেশ 
ঘনিষ্ঠতা হ'ল-রোজই সন্ধ্যে হ'লে তিনি আস্বেন আশা 
কর্তাম। বাবার মনের ভাব কতকট। বুঝতে পেরে- 
ছিলাম, সেজন্য একটু লঙ্দাও কর্ত। কিছুদিন পরে 
পিসীম! ভাল করেই জানিয়ে দিলেন। আমি মুখে যদিও 
বল্পাম যে কিছুতেই বিয়ে করুব না, কিন্তু মনে মনে 
কিছুতেই অস্বীকার কর্‌তে পার্লাম না যে সত্তাকে বেশ 
ভালে। লেগেছে। অবিশ্ঠি তখনই যে খুব একটা! ভালবাসা 
হয়েছিল তা নয়। আমি প্রথম দর্শনেই 'প্রণয়ে পড়। স্বীকার 
করিনে। তীকে খুবই 'ভালোবেসেছিলাম, কিন্তু একদিনে 
নয়, ক্রমে ক্রমে । প্রথম দর্শনে ঘেটা হয়, সেটা ভালবাস! 
নয়, মোহ । যাক সে কথ!। £প্রমতন্ব আলোচন! কর্বার 
দিন আমার ফুরিয়ে গেছে । 

বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'য়ে গেল। ওর এক মাম! 
ছাড় আর কেনট্ট ছিপ না_তিনিও বিয়েতে মত 
দিলেন । পিসীমা বিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। 
কিন্কু বাবা বল্লেন--“আমার ত্্ুক্টা মেয়ে, তাকে 
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বিদায় দেবার জন এত ব্যস্ততা কিসের। । এইখানেই বিয়ে 
ঠিক রইল, ধীরে হুস্থে দেওয়। যাবে ।” 
তার পর থেকে তিনি রৌজই আস্তেন। সে দিনগুলো 
কত স্থখেই কেটে গিয়েছিল ! সে-সব কথা এখন স্বপ্ন বলে?ই 
মনে হয়। কিন্তু আমার সখের ঘোর হঠাৎ ভেঙে গেল। 
স্বর মামা গুকে বিলেত পাঠাবেন ঠিক করুলেন। এ-সংবাদে 
বাবাও খুব খুসী হলেন । কিন্ত আমার মন একেবারে খারাপ 
হ'য়ে গেল। আমি গশুঁকে যেতে বারণ কর্তাম, কিন্ত 
উনি আমাকে আদর করে" কত বোঝাতেন, "লক্ধমীটি, 
ভূমি মন খারাপ কোরো না। ২।৩ বছর দেখতে দেখতে 
কেটে যাবে। তার পর যখন ফিরে আস্ব, তখন এই 
বিচ্ছেদের পর মিলন আরো কত স্থখের হবে ।” কিন্ 
শেষ বিদায়ের দিন যতই ঘনিয়ে আস্তে লাগল আমার 
মনও ততই উতলা হয়ে উঠতে লাগল । বিদায় নেবার 
দিন এল--চোখের জলে ভেসে তীকে বিদায় দিলাম। 
কদিন বড়ই নিরানন্দমভাবে কেটে গেল। তার পর গুর 
চিঠি এল। চিঠিখানা বুকে চেপে একটু শাস্ত হ*লাম-_ 
প্রতি ছত্রে ছত্রে কত ভালবাসার কত সাত্বনার কথ! 
“তোমার আরও কষ্ট হবে বলে” আমি কিছু বলিনি, কিন্ত 
তোমাকে ছেড়ে আস্তে যে আমার কত কষ্ট হয়েছে 
তা বলে বোঝাতে পারিনে। এখন বুঝতে পার্ছি 
তোমাকে না দেখে এতদিন থাক। একটা অসম্ভব ব্যাপার। 
ইচ্ছে করছে তোমার কাছে ছুটে যাই।” এমনি কত 
কি লিখেছেন । বার বার চিঠিখানা পড় লাম । তবু যেন 
আশা! মেটে না। 
দিম কাটতে লাগ্ল। প্রতি মেল্‌ ডে"র জন্য মনটা 
উদ্‌প্রীব হয়ে" থাকৃত। চিঠি আস্বার দিন আর কোনো 
কাজেই মন যেত না-কখন চিঠি পাব কেবল তাই 
ভাষ তাম! চিঠি এলে ঘে তা কতবার পড়তাম তা 
বলতে পারিনে। তিনি সব সময় এমন মিষ্টি করে+ চিঠি 
লিখতেন। টস 
ক চা কী 
একটি বছর কেটে গেছে । বিশেষ কোনো পরিবর্তন 
হয়নি। কিন্তু সময়ে সবই সহে ফঁয়। তাই আমারও* 
মনের বিষ্ুত কতক্ট কমে' এসেছিল। অবশ্ত এখনও 
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গার জন্ত মন [ তেঙ্নি ব্যাকুল হ'ত, তার "চিঠি ঘখনই 
আস্ত বড় আনন্দ পেতাম, তবু আগেকার চাইতে 
কষ্টের তীব্রতা অনেকটা! কমে” এসেছিল । 

আমার নিরালা জীবনে আর-একটি সঙ্গী জুটেছিল। 
আমাদের বাড়ীর পাশে এক ব্যারিষ্টার বাড়ী কিনেছিলেন। 
তার মেয়ে নিভার সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'য়ে গিয়েছিল । 
অল্প দিনের মধ্যে বন্ধুতট। এমন জমে? উঠেছিল যে আমরা 
দুক্জনে পরম্পরকে না দেখে" একদিনও থাকতে পার্তাম 
না। সে যদি দৈবা্৭ কোনো দিন মামার বাড়ী যেত 
তা হ'লে আমার বড্ড খালি-খালি বোধ হত। - 

নিভার ছোটমামা অমর-বাবু খুব “স্বদেশী” ছিলেন__ 
কখনও বিলাতী জিনিষ ব্যবহার কর্তেন না, সর্বদাই 
মোট! দেশী কাপড় গায় দিতেন। ছোটমামার সঙ্গে 
নিভার খুব ভাব। তিনি প্রায়ই ওদের বাড়ী আম্তেন। 
মেইজন্ত আমার সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল। আমঙিও 
তাকে “ছোটমাম।" বল্তাম। অল্প দিনের মধ্যেই “ছোট- 
মামা” আমাদের এমন ভজালেন যে আমরা স্বদেশীয়ানা 
আরম্ভ করে' দিলাম । লরেটো ছেড়ে বেখুনে ঢুকলাম 
(যদিও সেট! খুব স্বদেশীগিরি নয়)। সব বিলাতী 
কাপড় বিলিয়ে মোট| কাপড় পরতে আরম্ভ কর্লাম 
এবং যতদূর সম্ভব বিলাতী-বজ্জন করুলাম। বারীন্‌ 
ঘোষের! এর কয়েক বছর আগেই নির্বাসিত হয়োছিলেন 
-সেই-সব গল্প তিনি খুব করতেন এবং আমরাও খুব 
উত্তেজিত হ'য়ে সে-সব শুন্তাম। ইচ্ছে , কর্ত 
আমরাও কিছু করি। কিছুদিন পর “ছোটমামা” বল্লেন 
যে তারা অনেকে মিলে ষড়যন্ত্র করছেন ইংরেজ-রাজত্ব 
শেষ কর্বার জন্যে। আমরাও ইচ্ছে করুলে অনেক 
সাহায্য করতে পারি। কিন্ত আমাদের এসব কথা খুব 
গোপনে রাখতে অনুরোধ করলেন, কারণ ফাস হলেই 
সর্ঘনাশ। আমরা ছুজনে ত একেবারে মেতে উঠ্‌লাম। 
নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে” রাতদিন কত গোপন-পরা'মশ, 
কত.কল্পন! জন্নাই না হ'ত। 

এমনিভাবে দিন কাট্ছিল। আগে মন-আমার কোন্‌ 
এক অঙ্জান! বিদেশে ঘুরে বেড়াত । কিন্ত আজকাল অনেক 
সাববার বিষয় জু্টেছে। তাই কত্ত সময় ত--৮৮ 
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৬. লী তাত তপন তশাপিশী শত সলাত? 


না ভেবে অন্ত কথা ভাবি। কখনও কখনও বা 
দেশের ভাবনায় এমন তন্ময় হ'য়ে যাই যে তার 
অস্তিত্বও মনে থাকে না। তাই বলে” যে তাকে 
“ভুলে” গিয়েছিলাম কিন্ব। ভালবাম্তাম না তা নয়, 
কিন্ত আগের মতন কেবল তার চিন্তাতেই ভরপুর -হয়ে 
থাকতাম না। আগে যেমন রাতদিন তার কথাই 
ভাব তাম, প্রতিদিন সকালে কাগজ খুলে*ই মেল্‌ ডে'র খবর 
নিতাম, আজকাল ততটা করিনো বটে, কিন্তু তবু খুবই 
ভালবাসি তাকে-__নানান্‌ কাজের মধ্যেও তাকে ভাবতে 
ব্ড্ু ভাল লাগে । 'ছোটমামা” অনেক সময় বল্তেন-_-“বিয়ে 
করুলে মেয়ের] কিছু করে না। তোমরা বিয়ে না করে 
দেশের কাজ করো ।” সেই-সব শুনে মাঝে মাঝে ভাবতাম 
ঘে বিয়ে কর্ব না। কিন্তু আবার যখনই কল্পনা করতাম 
যে তার সঙ্গে আমার সব সম্বন্ধ ঘুচে গেছে, তিনি অন্ত 
কাকে বিয়ে করেছেন, তখনই অসহা বেদনায় বুক ভরে, 
উঠত। অথচ দেশের জন্য সর্বত্যাগী হ'য়ে কিছু 
করুবার চিন্তাও আমাকে মাতিয়ে তুল্ত__রাজনীতি- 
চর্চায় কেমন যেন মাদকতা আছে। মাঝে মাঝে গ্তকে 
লিখ তাম-“বড় ইচ্ছে করে দেশের জন্ত জীবন উৎসর্গ 
করি। বিয়ে করলে মান্থষ নিজের ও সংসারের কথা 
নিয়ে ভুলে” থাকে । তাই ভাবি নিজের স্থখ ছেড়ে দেশের 
কাজ "রাই উচিত। তোমাকে ভালবাসি না বলে? 
একথা লিখছি ভেবো ন।__খুবই ভালবাসি_কিন্তু তবু 
মনে হয় প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কেই বরণ কর। উচিত।” উনি 
কত ছুঃখ করে কত বুঝিয়ে লিখতেন--“সংসার করাই 
মেয়েদের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য । স্যানার্কিই হওয়া! মেয়েদের 
-*বিশেষত্ঃ বাঙ্গালী মেয়েদের--মোটেই সাজে না। তুমি 
যাদের পরামর্শে মেতে উঠেছ কোন্দিন হয়ত দেখবে যে 
তোমাকে অকুলপাথারে ভাসিয়ে তার! সরে? পড়েছে, 
কিম্বা সকলেই পুলিসের হাতে ধর পড়েছে--সেটা কি 
ভালে। হবে ?” কিন্তু শেষাশেষি বিরক্ত হ'য়ে লিখ তেন-_ 
“যদি বিয়ে না করে” বেশী সুখী হও তা হ'লে বিয়ে নাই 
বা করুলে? দয়। করে" আমাকে বিয়ে করুবার কোনোই 
দর্ুকার নেই।” ক্রমে তার চিঠি ছোট হ'য়ে আস্তে 
লাগল। কত আশাগ তার চিঠি খুল্ভাম, কিন্তু যখন 


মরীচিক! 
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দেখতাম ২৪ লাইন কিন্বা বড় জোর ১২ পাতা চিঠি, 
তখন চোখের জল সাম্লাতে পার্তাম না । বেশ বুঝতে 
পেরেছিলাম যে তিনি আমার প্রতি উদাসীন হ'য়ে 
দুরে সরে" যাচ্ছেন। চিরজীবনের মতন তার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়েছি, তার উপর আর আমার কোনও অধিকার 
নেই-_একথা ভেবে চোখের জলে ভাস্তাম, অথচ দেশের 
জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছি মনে করে'ও কেমন একটা 
শাস্তি পেতাম। সুতরাং আমি দোটানায় পড়ে" হাবুডুবু 
খাচ্ছিলাম ।' নিভাকে সব বল্তাম। মে কখনও বল্ত-_ 
“তুই বিয়ে কর্‌, তা ন! হ'লে সারাজীবন কেঁদে মর্বি।” 
আবার কখনও বা বল্ত-_"না ভাই, বিয়ে করিস্নে, 
আমরা দুজনে মিলে? দেশের কাজ কর্ব |” | 

বছর খানেক পরে খবর পেলাম উনি পরীক্ষায় পাশ * 
করেছেন, সর্কারী চাক্রী নিয়ে আস্বেন। শেষকাজে 
গবর্ণ মেপ্ট, সার্ভেণ্টের স্ত্রী হ'তে হবে ভেবে মনট। বড় 
সঙ্কুচিত হয়ে গেল। কিন্ত হঠাৎ ভগবান্‌ আমাকে এমন ছুংখ 
দিলেন যে তার তুলনায় সব ভাবনাই তুচ্ছ হয়ে উঠল। 
আমাকে সংসারে অনাথ! করে' বাবা চলে গেলেন। 
এই সাংঘাতিক শোকে আমি পাগলের মতন হয়ে গেলাম। 
বাবার এক খুড়তুত ভ।ই ছাড়! আর কেহ ছিল না-_ 
তিনিই আমার অভিভাবক হৃলেন। এপিঞ্চের কাজকশ্খ 
সব নিষ্পত্তি হলে আমি কাকাবাবুর সঙ্গে তাদের বাড়ী 
গেলাম। পিসীম! কাশীবাসিনী হলেন। 

কাকাবাবুর বাড়ীতে তার.স্ত্রী ও একটি ছেলে ছাড়া 
আর কেউ ছিলেন না। তারা আমাকে খুবই যত্ব 
কর্তেন। কিন্ধ আজন্মের ছরবাড়ী 9 পিতৃত্ষেহ হ'তে 
বঞ্চিত হ'য়ে একেবারে মুষড়ে গিয়েছিলাম। বাব! 
পরেশদা'কে ( কাকাবানুর ছেলে ) পড়বার জন্য জার্মানী 
পাঠিয়েছিলেন । সে কিছুদিন আগে সমস্ত ইউরোপ ঘুরে 
দেশে ফিরে এসেছে । সে আমাকে দেশ-বিদেশের কথা বলে, 
প্রফুল্ল করৃতে চেষ্টা কর্ৃত। পরেশদার অসাধারণ বর্ণন! 
কর্বার শক্তি ছিলী সেজন্য তার মুখে নানান্‌ দেশের 
নানান্‌ গল্প শুনতে বড়ই ভাল লাগ । 
». পরেশদাঁদ। 'আমাঁকে প্রায়ই বল্ত-“স্পে উমা, এমন 
জীবন্মুত হ'য়ে থাকিস্নে। আমাবদর দেশে অনেক্ক 


৯৮৪ 


কাজ করবার আছে। তোরা না লাগলে আমর। একা 
কিকরে' পেরে উঠব? ইউরোপ-আমেরিকায় মেয়ের 
কত কাজ করছে, আর “ভারা কি চিরকাল ঘরের কোণে 
বঙে' থাকৃবি ?” এই-সব শুনে" দেশের কাজ কর্বার জন্য 
মনটা! মেতে উঠত । কিন্তু যখন পরেশ-দাঁদা বল্‌্ত যে”দেখ, 
যপ্দিবিয়ে করুবি ঠিক করে? থাকিস্‌, তা হ'লে তোর দ্বার] 
কিছু হবে না, মিথো ছুদিনের জন্য এসে আমাদের কাজের 
গণগুগোল করে? দিস্নে।” আমার মনটা একটু দমে” যেত 

-_মানস-পটে বহুদিন-আগে দেখ। বড়-পরিচিত একখানি 
মুখ মনে পড়ে” সব ঝাপসা করে? দিত । কখনও টপ করে” 
থাকৃতাম-_কখন৪ বা অতিকষ্টে চোখের জল সাম্লে 
বল্তাম--“আচ্ছ! পরেশদা, বিয়ে না করলে ষদি আমার 
দ্বারা দেশের কোনো উপকার হয় ভাহলে বিয়ে করব 
নী” 

“ছোটমামা” অর্থাৎ অমর-বানু প্রায়ই আস্তেন__ 
পরেশদার সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল। সেজন্য অল্পদিনের 
মধ্যেই জান্তে পার্লাম যে শুরা সব এক দলেরই লোক 
_ দেশ-উদ্ধারের জন্য উঠে*-পড়ে লেগেছেন। ঠিকু হ'ল যে 
নিভা ও আমি ওদের দলের অন্ততক্ত হব। 

২৪ দিন পরে পরেশদ1! কাগঙ্গপৃত্র এনে বল্‌্লে- 
“সমর-বাবু ফিরে? এলে তাকে দেখে? তুই হয়ত সব ভুলে 
যাবি। তার চেয়ে বরং তুই এখনি.একেবারে লিখে? দেঃযে, 
বিয়ে কর্বিনে।” আমি চুপঃকরে” রইলাম। “কি 
ভাবছিস্‌ লিখ বিনে ?” 

“থাক্‌ ভাই, তিনি এলে মুখেই বলা যাবে ।” 

পরেশদা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল-_ণ্ঘাঃ, 
তোর দ্বারা কিছু হবে না। এত ছূর্ববল হ'লে কি আর 
দেশের কাজ হয়? মেয়েদের কোনো মনের বল নেই 
বলেই ত আমাদের দেশের এই দশা” 

স্্রীজাতির অপবাদ মোচন করুবার জন্য তাড়াতাড়ি 
কলম তুলে? নিয়ে লিখে" দিলাম ₹-- 

“আজ আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি-- 
তোমাকে ভালবাসি না বলে" নয়-_কর্তধ্য বলে'। অনেক 
ভেবে দেখলাম যে স্থখই সংসারে অব চেয়ে বড় জিনিষ 
'নয়। তাই বিয়ে না করে” দেশের জন্ত ভ্রীবন উৎসর্গ করুব 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 
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ঠিক করেছি। এখন বেশ অশ্গুভব করি যে 
আগের তুলনায় তোমার প্রণয়ের আবেশ অনেক 
কম হয়ে গেছে। সেজন্য মনে হয় আমাকে 
না হ'লেও তোমার চল্বে, বিশেষ কিছু কষ্ট হবে না। 
ভগবানের নিকট সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি-_তুমি স্থখী 
হও। তোমার চরণে অনেক অপরাধ করুলাম, ক্ষমা 
কোরো। যদি পরজন্ম থাকে তা'' হলে আবার যেন 
তোমার দেখ| পাই। বিদায়।” 

চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েই মন ভেঙে গেল-_অবসাদ 
শরীর মন ছেয়ে ফেল্লে । কিন্তু মনের ছুঃখ চেপে রেখে 
কাজ্জ করুতে লাগলাম । তখন আমাদের কাজ খুব জোরে 
চল্ছিল। আমর] অনেকরকম সাহায্য করতাম, সে-সব 
গোপন কথা এখন না বলাই ভালে।। কাজ করতে গেলে 
টাকার দর্ুকার-__পরেশদাদের পুঁজি ফুরিয়ে এসেছিল। 
সেজন্য ঠিক হ'ল যে নিভ। ও আমি বাড়ী বাড়ী গিয়ে 
টাদা সংগ্রহ করুব। আমর! ছুচার বাড়ী গিয়েওছিলাম, 
কিন্ত কিছু বিশেষ লাভ হ'ল নাঁ_বেশী লোকই তাড়িয়ে 
দিলে। তা ছাড়। পুলিশ টের পেলে ফাস হ'য়ে যাবে 
বলে" টাক! তোল! বন্ধ কর! হল | কিন্থ পরেশদ| বল্লে-- 
“যেমন করে হোক আমাদের টাক] জোগাড় কর্তেই 
হবে। দেশের হোকদের দেওয়া উচিত। কিন্তু তার! 
যখন স্বেচ্ছায় দেবে না, আমরা কেড়ে নেব। সংকাজের 
জন্ত জোর জুলুম কবুলে কোনে! দোষ নেই ।"অনেকে সায় 
দিল, আবার কেট কেউ জাপত্তি করুলে, তাই কিছুই 
ঠিক হ'ল না। কিন্ত কিছুদিন পর পরেশদা”্রই ক্দিত 
হ'ল। তারা রাতছুপুরে ডাকাতি করে" টাকা আশ্‌তে 
আরস্ভ করুলেন। দেশে হৈ চৈ পড়ে? গেল। শেষে 
গুদের এমন সাহম বেড়ে” গেল যে দিনের বেলায়ও টাকা 
আদায় আরম্ভ কে, দ্রিলেন। কেমন করে? পুলিশের চোখে 
ধুলো দিলে, কেমন করে, কৃপণ মহাঁজনকে ভয় দেখিয়ে 
টাক! আদাঁয় করলে, এই-সব গুরা এসে গল্প করতেন । 
এ-সব শুনে” যে একটুও গর্ব হত না তা নয়, কিন্তু তবু 
মনট। কেমন খুঁতখুঁৎ কর্ত। 

একদিন সকালে কাগজ খুলে? ইন্ওরার্ড, প্যাসেঞ্ীর্স্‌- 
দেঁর মধ গুর নাম দেখলাম । মন আশায় নেচে উঠল, 


২য় সংখ্যা ] 


* 
ভিনি এনে কি একবারও দেখা করতে আস্বেন ন।? 
আমার এত দেখতে ইচ্ছে করে, তার কি করে না? 
আধার মনে হাল, ফেশ আস্বেন,। এ রকমভাবে 
গরতাখ্যান কবার পরণ। 

দুই ডিশ মাম কেটে গেলএ তার কোনএ মংবাদই 
পেলাম ন।। একেবারে নিরাশ হ'য়ে গেলাম, কোন 
কাঁজেই আর মন দিতে পারতাম না। এই সময় আবার 
নিভাও দূরে চলে গেল। তাকে বড় ভালবাস্তাম। 
মে দুরে চলে' ঘাওয়ায় আমার মণ একেবারে ভেঙে গেল। 
তারুবাবার শরীর খারাপ হওয়ায় তারা কল্কাতার সঙগ্ধ 
একেবারে ঘুচিয়ে গেল । সে যেদিন বিদায় নিয়ে চলে" গেল 
সেদিনকার কথা আজও মনে হয়_ছুজনে কত কানাই 
কেঁদেছিলাম। তখন কি জানতাম ভগবান আমাদের 
জন্য কি রহস্ত গড়ে তুন্ছিলেন। র্‌ 

নিভ। চলে" যাবার সঙ্গে-সর্গেই আমার্দের দল ভেঙে 
গেল। পরেশ-দারা মকলেই ধরা পড়লেন_শমস্ত মড়য্ 
ফেঁমে গেল। পরেশ-দা ছুই বৎসরের জন্য শান্তি পেপেন। 
খচীযাঁরা একেবারে মুষড়ে গেলেন। আমি নিজের সব 
দুঃখ ভূলে তদের মেঝ! ধরতে লাগলাম। দিন কারে! 
ন্য বসে থাকে না।-শ্থেঢুঃখে ছুটি বছর কেটে গেল। 
পরেশ ফিরে এলেন) আমার ধৈধ্য-নাস ভেডে 
আস্ছিল।* হাই কিছুদিন পরে বিদায় নিযে বেরিয়ে 
পড়লাম দেশ বেডাতে। 

ঈ সু ঙ চে 

আনেক বহঈর পরের কথা ধল্ছি। আমি এখন 
মুহ্থরীতে আছি। সন্ধোবেলা খেলা বারান্দায় বমে? 
দধযান্ত দেখডিশাম। পাহাড়ের গায়ে স্ধ্যান্য দেখতে 
বড় ভাল লাগছিল। আমন্ত আকাশ রাও €এ এধিত 
করে? স্ধর্দেব পীরে পীরে বিদায় নিচ্ছিগেন-৩ঙার 


মরীচিকা 


১৮৫ 


আলোর ধধলগিমি ঝল্মল্‌ কর্ছিপ, চারিধার আগোকিত 
হয়ে উঠেছিল । গেই দৃগ্ভ দেখতে দেখতে নিঞজের কথা 
মনে হাশআমিগ ত জীবনসন্ধার এমে দাড়িয়েছি, 
কিছ্বআমার প্রভায় একটি বন ভান চায়ে তখেনি | 
কত কর্ব ঠিক করোছণ।ন। কি কৈ কিটুঠ ও কহঠিতে 
পারিনি! জীবন আমার বাথ হয়েছে । আজ ক 
কখাই না মনে জাগে। দারা উদ্কার মতন আমার গবন- 
গথে এসে ক্ষণেকের জন্য আনার চোখ ঝল্গিরে আধার 
গভীরভর অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে চলে গেছে, ভাদের কথা 
কিন্তু মেজন্ত আমাপ কার উপর 
কোনে। আক্রোশ নেই -নিজের ভগাদোষেই মব হারিয়ে 
বসেছি । 
আজ সকলেরউ কথ| মনে হয়) আর! কে কোথায় 
আছে কিছুই জানিনে। শ্বনেছি পরেশ দ| ও শিভার 
ছোটগামা দুজনেই বিয়ে বরে, স্খেসচ্ছন্দে আছেন। 
নিগার সঙ্গে আর দেখ! হয়নি, কিন্তু খন আমি নানান্‌ 
দেশ বেড়িয়ে লাহোরে পৌছই তখন খবর পেয়েছিলাম 
সে সমরেশ রায় নামে একটি বিগেওফের্ধা বড় গবর্ণমেন্ট, 
অফিশিয়াপ্কে বিয়ে কবেছে। আমাদের বন্ধখের কি 
এল্যময় পরিণাম! এখবর পেয়ে নিম হ'য়ে গিয়েছিলাম 
শিত| থে আমার সর্বান্থ কেড়ে নিরেছে একপ। 
হাণ/তভতচ্ছে করে না। কিন্ত তাণ বক ॥ আমি 
মাঁকে ইচ্ছে করে? পায়ে গেলে শরিঘবে দিয়েছি, তাকে সে 
মাপার কথে? তুলে নিয়েছে। আমি হি শির দুখ 
নিজেই ডেকে এনেছি-এ যে আমার “স্বাত মপিশে ডুবে? 
মরা” | কিন্তু যখনই ভাবি নিত আমার 25 আদরের 


মনে গডে। 


নিভাঁ-সন জেনে খখনো একাজ কঞোছে। তখন আমান 
বুকের এক প্রান্থ থেকে আরএক প্রা গান মথিত 
*দে 9ঠ -বিছতেই চেগের ছল সমানে পারিনে | 


শ্রী মালতী রায় 


“রিক্ত” 


এক 

সেদিন একট! মোটা! কাগজের তাঁড়া লইয়া বগিয়া- 
ছিলাম। এই পলিটিক্যাল কেসের বাগডিলটা কিছুদিন 
হইতে আমার কাছে স্মাসিয়। পড়িয়। ছিল, এটাকে 
্টাডি করিয়া! প্রথম আদালতে আমাকেই “কেস্টা ওপন্‌, 
করিতে হইবে। পাগজে মনঃসংযোগ করিলাম । কমেক 
পু8। পট়িবাগ পরই 'ণকট। শাম আমার চোখে গড়।য় 
আমি চ্কাইয উঠিলাম। এ কি! এখে সেই নাম, সেই 
চিরপরিচিত নাম, যা আমার শত কাজের ভিতর 
আমার অন্তবের অভ্যান্তরলোক দীপ্ত বেখ! টানিয়া 
রাধিয়াছে। ত1ও কি সম্ভব? সেকি! সেই কি 
অবশেষে 'এব্যাগায়ে সংশ্লিষ্ট হইয়া, গুরুতর অপরাধে 
আডিযুক্ত হইয়াছে? আর আঙাকে কর্বাদায়ে তাহাই 
বিরুক্ধে অছিঘোগ চালাইতে হইবে । না, এ হয়ত সে 
মা, পৃথিবীতে দুইজনের কি. এক নাম থাকিতে পারে না? 
মনকে বুঝাইলাম যে আমার এই আনামী আমার পরিচিত 
কেহই না; ইহাদের দুইজনের কেবপগান্ত্র নামেরই সাদৃশ্য 
আছে। 

মনট। বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুতেই তাহা 
আর ত কাগজে নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না। চারিধার 
হইন্ছে কতগুলি এলোমেলো কথা আমার মানের ভিতর 
ঘেোলট পাকাইয়া তুলিতে লাগিল। এঁকে একে জীবনের 
কাহিনী মনের সম্মুখে ভাসিয়া৷ উঠিল। 

শৈশবটা আমার সকপ্পের মতনই আনন্দ ও হাসির 
ভিন্র দিয়াই কাটিয়া গিয়াছিল। যৌবনে পা দিবার 
আগেই আমার এক সঙ্গিনী জুটিয়াছিল, নে বেণু। 
বেধু আর আমি সমবয়সী। অগ্প ব্যস হইতেই 
তাহার সহিত আমার আলাপ। মনে পড়ে ছোটকালে 
একদিন খেলিতে খেলিতে তাকে বিরক্ত করায় সে রাগিয়। 
আমার গালে চটাপট চড় বসাইয়! দিয়াছিল ও খাম্চাইয়া 
আমার নাকের ডগা হইতে খানিকটা মাংস উপড়াইয়া 


জন্ ভিতরের বারান্দায় বসে আছেন।” 


ফেলিয়াছিপ। তাহার সেই অত্যাচার আমি নীরবে সহা 
করিয়াছিলাম, ফিরিয়! তাহার গায়ে হাত তুলিবার পথ্যস্ত 
চেষ্টা করি নাই। 

বেণু ছিল আমার সমবয়স্কা, সে ও আমি এক ক্লাসেই 
পড়িতাম। তাহার স্কুল ভাল ন| আমার স্কুল ভাল, 
মেয়েরা ভাল ন। ছেপের। ভাল__এইরূপ মানা-রকম তুমুল 
তর্ক প্রাথই আমাদের মধোত হইয়। গিয়াছে, কিস্ত কোন 
দিন ইহার কোন মীম|ংসায় আমরা উপনীত হইতে পারি 
নাই। আমাদের শৈশবের এই গ্রীতি ও মেলামেশ। 
শৈশব পার হইবার সঙ্গে শঙ্গে কমিয়া যায় নাই, এ-বিষয়ে 
আমাদের পিতা-মাতাও কোন দিন কোন কথা বলেন 
নাই। বড় হইয়াও আখরা উত্ভয়ে উযেব সঙ্গে খুবই 
ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতাম। 

বেণু থে স্থন্দরী, 'একথাট| আমি একদিন হঠাৎ আবি 
স্কার করিয়া ফেলিলাম। তখন আমরা সেকেও্ড ক্লাসে 
পড়ি, স্কুল হইতে ফিরিতে দেদিন আমার দেরী হইয়া- 
ছিল। বাসায় ফিরিয়া তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ 
করিয়। আমি বেণুদের বাসার উদ্দেশ্টে ছুটিলাম। 
বেণুদের বাসায় যখন পৌছাইলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা 
ঘনাইয়া আসিয়াছে। পশ্চিমাকাশে শেষ চুম্বন আকিয়া 
পিয়া প্রেম-বিহ্বল নয়ানে অরুণদেব পৃথিবীর পানে শেষ 
দৃষ্টি চাহিয়া লইতেছেন তিনি যেন পৃথিবীর মায়! কাটাইয়াও 
কাটাইতে পারিতেছেন না। 

বেণু বারান্দায় ধাড়াইয়াছিল, বোধ হয় আমারই 
অপেক্ষায়। আমাকে দেখিয়া আমার অভ্যর্থনার জন্য 
হাত বাড়াইয়৷ সে অগ্রসর হইল। হাসিয়া বলিল “এত 
দেরী হ'য়ে গেল তোমার আজ; বাবা এতক্ষণ তোমার 
জন্য বসে বসে এই বেরিয়ে গেলেন; চলো পিসী তোমার 
হঠাৎ একটা 
নতুন কিছু আমার চোখে আনিয়া পতিল,;আমি দেখি- 
লাম নেখু অসাগান্তা দ্ূপসী | বুকের ভিত্কর একটা 
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হয় সংখ্যা ] 


অভিনব আলোড়ন অন্থভব করিল।গ। সন্ধ্য।-তারা তখন 
মিটিমিটি আমাদের মাখার উপর হাসিতেছিল। 

* বেধু বোধ হয় এ-সব কিছুই লক্ষ্য করে নাই, সে 
হাঁসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়। 
গেল |, অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার মনের ভাব 
দমন করিলাম। 

সেদিন হইতে আমার মনের ভিতর একটা নৃতন 
ভাবের % হইপ। এতদিন বেণুর সঠিত যে মিশিয়াছি 
তাহা কেবলমাত্র বন্ধুর মত, আমাদের সম্পর্কের ভিতর 
কোন মত্ততা ও সক্ষোচের স্থান ছিল না, তাহ! ভরা! ছিল 
কেবল মাত্র গভীর প্রীতি ৪ সৌহৃদ্যে। কিন্তু সেদিন 
আমার সব উল্টাইয়। গেশ, আমি বুঝিলাঘ যে আমি 
আর ঠিক আগের মতনটি নাই, বেণুকে আর আঁমি 
ঠিক আগের চক্ষে দেখিতে পারি ন।। আমি বুঝিলাম 
বেণু আমাকে নৃতন আকর্ষণে টানিতেছে। তার পর 
যতদিন বেধুর সহিত ত্মামার দেখ| হইয়াছে ততাদিন 
সর্বদাই একটা মত্ত ইচ্ছ! আমার বুক ঠেলিয়। উঠিতে 
চেষ্ট। করিয়াছে, প্রাণপণ শক্তিতে আমি তাহা দমন 
করিয়াছি। | 

আমাদের জীবনে বেদিন নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল 
সেদিন একাদশী । বেণুদের বাড়ীর সম্মুখে একট। বড় 
পুকুর ছিল । বেণু ভাহার ঘাটে বসিয়। একা নী গাহিতে- 
ছিল-- 

“আজ শুরা একাদশী 
* হের নিদ্রাহ্থারা শশী 

স্বপ্ন-পারাবাবের খেয়া একল। চালায় বাঁস” |” 

সেই সময়'আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম । সেদিন 
বেণুকে বড়ই হ্বন্দরী দেখাইতেছিল। পল্যোৎ্সার 
আলিঙ্গনে ভাহার সমস্ত দেহ ভরিয়া একট। অপূর্বা মাধুরী 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আমি আর নিজেকে সাম্লাইতে 
পারিলাম না, ধীরে ধীরে তাহার দিকে ছুই পা অগ্রসর 
হইলাম। বেগু ঈলাড়াইয়া উঠিল, সে আমার উন্মত্ত দৃষ্টি লক্ষ্য 
করিয়াছিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম তাহার দৃষ্টি আধ- 
সঙ্কোচ আধ-ভীতি আধ-আনন্দভরা। আরও ছুই প| 
উ অগ্রসর হইলাম, বেখুও অগ্রসর হইয়া আসিল, উভয়ে 


“রিত্ত 
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কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়। দাড়াইয়। থাকিয়। বাকা-ব্যয়ের 
পূর্বেই আমি ফিরিল।ম, সেও চলিয়া গেল। আকাশের 
টাদ একটু আগেই একখণ্ড মেঘের নচে লুকাইয়াছিল, 
হঠাৎ সেখান হইতে লাফাইয়। বাহির হইয়া এক ঝলক্‌ 
হাসিয়া সমস্ত পৃথিবীকে হাসাইয়া তুলিল। 


দুই 


তার পর হইতে আমণ! তেমনই মিলিতাম, মাঝে 
মাঝে নিঞ্জনে উভয়ে উভয়ের হাঁভ ধরিয়া পায়চ।রি 
করিতাম। একদিন তাহাদের বাডীর পিছনে ছাহাকে 
কোলে তৃপির| কতকট। হাটিযাও চিন আমাদের 
ভিতর গ্রেমাল।প বড় একট! হইত না। 
তখন পধ্যস্ত আছর! ভাল কগিয। শিখিও নাভ । 

কিছুকাল পরে আমর! উভয়ে খাটিক দিলাম । আমি 
প্রথম বিভাগে পাস করিলাম, কিন্তু বেণু মেয়েদের মধ্যে 
প্রথম হইল, অন্তান্ত পুরস্কারের উপর সে মাসিক কুড়ি 
টাকার বৃত্তি পাইল। আমাদের কাহারও অবস্থা ভাল ছিল 
না। বেণুর এই বৃত্তি গাওয়াতে তাহার বিশেষ সুবিধা 
হইল; সেস্থানে মেরেদের স্কুল ছিল না, বৃত্তি না পাইলে, 
হয়ত তাহার কলিকাতায় যাইয়। পড়িবার স্থবিধ। হইত ন1। 
বৃত্তির উপর সামান্য সাহাযা করিলেই যখন তাহার চলিয়! 
যাইবে তখন আর তাহার কিছুই অগ্নবিধ। রহিল না, বেণু 
পড়িতে কলিকাতায় চলিগ্া গেল। আমাদের ওখানে 
ছেলেদের কলেজ ছিল, যদিও সেটা তেমন ভাল নয়। 
বৃত্তি পাইলে তবুও কলিকাতার কথ। তোল! নাইন, কিন্ত 
তাহ! যখন পাই নাই তখন সেখানে পদ ছাড়। আমার 
গত্যন্তর ছিল না। আমি সেখানেই পড়িয়! রহিলাম। 
বেণুর সহিত আমার ছাড়াছাড়ি হইল। 

বেণুর সহিত আমার যে-সব চিঠিপত্র চলিত, তাহাতে 
প্রেমের নাম-গন্ধও ছিল ন1। 

পূজার ছুটিতে বেণু বাড়ী আমিল। বেখু আসিবার 
কিছু দিন পূর্ব হইতেই আমার মন থাকিয়া থাকিয়া 
পুলকে নাচিয়া উঠিক্ডেছিল। এতদিন পরে তাহাকে 
দেখিব, তাহার না জান্সি কত পরিবর্তন হইয়! গিয়াছে, 
“তাহাকে দেখিলে কথা কি কি বলিতে 'হইবে। কি কি 
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বাদ দিতে হইবে এইসব নান! চিন্তা মনের 
ভিতরটা ভোল্ণাড় করিয়। তুলিভেছিল। বেণু আপিল, 
তাহাকে আনিতভে ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। কিন্ত মনের 
আকুলত। মনেই জমাট বীধিয়। রহিয়া গেল, কিছুই : 
বলাছে খুলিয়। বলিতে পারিলাম ন।। 

সেআিবাধ পর কয়েকদিন তাহার দেখ! গাছ 
ভার হইল, সে ছি তাহার স্থানীয় মেয়ে বন্ধুদের সহিত 
দেখা করিতে ব্য । দারুণ অভিমাণ হইণ, মনে 
করিলাম আর তার সহিত দেখ। করিতে যাইব না, 
নঙঙ্গণ প্ধান্থ | সে আমাকে ডাকে । কিছুদিন রাগ 
বনি রছিলাম বিশ্ব তেশী দিন হাত। পাচিলাম পা, 
একটা আদ শনি নিপ্িত আনা তাত দক 
আকথণ কিজেশিগ | 

সেদিন নশ্ঃ-পুরিগ।। ভ্যোত্ি।ধাবনে পৃথিবীর ফকএ 
থম্‌ থম্‌ করিতেছিল। অপঙ্গখ্য আকষণে প্রক্কতি সবাইকে 
বাহিরে টানিতেছিল, এ-সময় খরে থাকা যেন অসম্ভণ। 
থাকিয়। গাকিয়া আমার কেবল মনে হইতেছিল “আবার 
কেন ঘরের ভিতর, আবার কেন প্রদীপ জালো”। বেণুর 
সহিত আমার দেখ! হইল তাহার বাড়ীর শন্মখের মাঠের 
উপর--সে একাকী সেখানে পায়চারি করিতেছিণ। 
আমাকে দেখ! মারই আনন্দে তাহ।র মুখ হাসিয়! উঠিল, 
আমার থাত পবিধ| সে বলিল “তোম|র দেখে আমার ষে 
কি ভাপ লাগছে ভাগ ; তাঁআমি মুখে বলতে গারিনেপশ, 
মনে মনে অনেক কখাউ ভাবিয়া! আপিরাঞ্িলাম, 
ভাবিয়াছিলাম যে তাহার আচরণের জন্য ভাহাকে কঠিন 
ভাম।য় অভিনুক্ত করিব, তাৎ|র উপর"অভিমান করিয়া 
থাকিব, কিছুতেই শুনিব শা কিন্তু তাহাকে আমার 
ডাঞ্-শামে সন্দেেধন করিতে শোনার আমার ভিতরে সব 
গোল পাকাইয়! গেল। সে অনেক দিন আগেই আমাকে 
এ-নামে ডাক! ছাড়িয়! দিয়াছিল, সেদিন সহসা তাহার 
খুখে এনাম শ্রনিয়। আমার চিও মাতিয়। উঠিপ, সম" 
ভূলিয়। আমি তাহার হাত পরিয়া নিজের হাতে ভরিয়। 
রাখিলাম। ] 

ভাব মুগ্ধের মতন উভয়ে উওয়ের পানে তাকাইয়া- 
ভিলাম। কেই “কান কণ। বলিতেছ্লাম ন[। বেণুর 
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এক হাত ছিল আমার হাতের ভিতর অন্য হাঁত সে 
প্রীতিভরে আমার মাথায় বুলাইতেছিল। 


তিন 
“স পর ধাশর আবখর্জনে অনে দ্ছুই হইয়া 
101২ আদ পিতা মরার 7 বেখু বড়ই 
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এট নিসা দক্জ। আগনা ও দিত ভাঙার কেহই ছিল 
ন।। পিতার মৃত্যুর পর কৌন সাহধাধা পাওয়া ত দূরের 
কথা, পিসীর ভরণ-পোষণের ভারও তাহ!র স্কন্ধে আসিয়া 
পড়িল, চাকরী লয়! ছাড়া তাহার আর অন্য উপায় 
ছিল ন]। কলেজে বেণু মবারই খুব প্রিরপাত্রী হই 
উঠিগাছিল, প্রিন্সিশাল ভাঙাকে পড়। ছাড়িতে দিলেন 
না, হলারশিপের উপর যাহা দরকার তিনিই তাহ! 
দিন্ডেন। 

বেখু বি-এ পাশ করিল খুবই ঞ্তিত্ের সহিত । 
অনেক টাকার পারিতোধিক নে ইহাতে পাইয়াছিল। 
মেয়েদের কোন এমএ কলেজ ছিল না, তাই সে ট্রেনিং 
ভষ্তি হইল । আমিও সেবার বি-এ পাশ করিয়া এম্‌- 
এ ও ল পড়িতে কলিকাতায় গেলাম। কলিকাতায় 
যাইয়! শুনিলাম বেণুর ছুইটি চাকরী হইয়াছে। একটি 
চাকরী এলাহাব।দে ও আর-একটি কলিকাতায়। এলাহা- 
বাদের টার মাহিন! কিছু মোটা। 

আমি ছুই দিন বেণুর বাসায় যাই ফিরিরা আসিয়া, 
ছিলাম,কোন দিনই তাহাকে বাসায় গাই নাই । শেষ 
দিন বেশ'একটু ঝাজাণ ভাষায় তাহার নামে একখানা 
চিঠি.লিখিয়া রাখিয়া আসিলাম। পরদিনই চিঠির উত্তর 
আদিল) সে লিখিক্নািল যে এ কয়দিন তাহাকে অনেক 
কাজে বাহিরে ধাহিরে ঘুরিতে হইতেছিল, তাই আমার 
সঙ্গে দেখা হয় নাই। .পরশু সে এলাহাবাদে যাইতেছে, 
আমি যেন অতি অবশ্য জাজ -সন্ধ্যার ৩|হার সহিত ধেখ। 
করি। সে এলাহাবাদে যাইতেছে! এ যে আমি 
মোটেই আশঙ্কা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম যে 
মে নিশ্চয়ই কলিকাতার চাকরী, লইবে। আমি করি- 
কাতায়.,আসিবার পর9.:মে.সের্সমুনি,. কৃমিয়া আমাকে 
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শশিশিশীীশিপপানিশিশি শত শশা ও াশাশিত পাশা তি পরী 


ছাড়িয়। এলাহাবাদে চলিয়! যাইবে এচিস্তা আমাকে 
বড়ই ব্যখিত করিল ! 
সন্ধ্যায় তাহার বাসায় গেলাম। ঘুর বশিরাই তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম__“তুমি নাকি এপাহাবাদে যাচ্ছ, পাগল 
নাকি ?” 
বেণু স্থির-গন্ভীর-স্বরে উন্ত" 
হয়ে গেছে |” 
আমি--কিস্ত তা ফেরাতে হবে । 
বেখাকেন ? 


- দিলা সমস্তহ ঠিক 


». আশি- তুমি ত এখানেও চাকরী গেয়েছে এচাকরী 


এ নাকেন? 


বেখ _এলাহ।পাদের চাকবীটা আনেক ভাল, সেখানে 
প্রথ্পেইপ্ত অনেক বেশী । আদা ভপবিনাতের 
দিপ্টাও চেখে দেখত ত হবে । ন্ট 


শাযুরে। তম অনিপ্যতের কথ। চিন্ত। করিতেছে, বিস্ত 
72 কি জানে না এ পৃথিবীতে তাভাকে সমব্ত চিন্তার ভাত 
£ইতে রেঠাই দিয় তাহার সমন্তের ভার মাথায় তুলিয়। 
পষ্ঈবার জন্য আমি আগতে পোলুপ হইয়া পহিয়াছি | পরম 
আবেগে তাহার হাত ধরিয়া আমি বলিপাম”-তোমার 
শবিশ্াংটা আমার হাতে তৃপে দাও ন। কেন ?” সে যেন 
কিছুই বুঝিতে পারিল না এইভাবে আমার প্রতি 
তাকহিমু। রহিল। আমি বলিতে লাগিলাম-_“এতদিন 
পরে আমি তোমাপ্ কাছে এলাম, আর তৃমি আমাকে 
ছেড়ে যেতে ৮91” বেণু হাসিল, ও 'আদর-ভরে 
আমার হাতত নাডিতে নাড়িতে উত্তর দিল “পৃথিবীতে 
ত কেউ কারে। সঙ্গে চিরদিন একস্থানে থাকৃতে 
পারে না 

আমি--কিন্ক তুমি-আমিও কি পারিনে ? বলো! সত্যি 
করে বলো, তুমি আমাকে ভালোবাস কিনা, তুমি 
আমার হ'তে চাও কি ন।? 

খেখু-এপৃথিবীতে আছি ত একমাত্র তোমার) 

আমি তবে, তবে কেন ভূমি এলাহাবাদ যাচ্ছ? 

বেণু--তার অর্থ? 

আমি-তুমি এখান টার চাকরীট। নাও, চারটে বছর্প 
অপেক্ষা কর; ভিন বছরে আমার ল শেষ হয়ে যাবে? 


€ে রিস্ত” 


১৮৯ 


চার বছরের মধ্যে আমার অবস্থা ফিরবে তখন ভুমি এসে 

আনার ঘর আলো কথুত এারুবে। 
এত গণে দেন সে পা? খাঝণ। 

আমি ৩1৮৭ কব্ধ না।" 


০ হাসিয়া বলিল 
হ্রাহার হাসিব ডিতর 


দ* চা. ৭ আব] পড়িল । 
আসুন অপি অস্ত তি ত182 2 ফিকে চাহিয়া 
রহিল।স | এুএ হাপর। পে আব, দত আস্ত কারল 


--তুমি অব। হয়ে যাচ্ছ আখ 


এত ভালবেপেও নিয়ে 


"91 পো, ভাবত যে 
এত চায় না) তার অথ কিট 
তোমার হয়ত মনে হচ্ছে যে আছি গা। কব্ছি কি 
সত্িই এ আমার প্রথম ও শেষ কথা, কিছুতেই এ 
টল্বার নর । আমি ধণি তোমাকে বিয়ে করি ভবে ত' 
তুমি আমাকে গনী বানাবে? 
সাশাকে 


চিন তোমার কাছে 
আডিকে পার 2 তহাখার কাছে সর্প! থাকাগ, 
ভবিধ/তে হামার ণর্থে খা লে এচষ্তার সখ হতে, 
আমি চিরপিনই বঞ্চিত ভাণে শাক | আর দূর খেক” 
আমাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হায়ে আছ বিশ একসসে কিছুদিন 
থাকলে হয়ত হোমাণ মস্ত মোহই কেটে খাবে। তা 
ছ।ড়| মানুষের জীবনে কুপশ্রান্তি মবহ আছে, বিয়ের 
পর পদে পথে এলে খুজি অগ্ভের চোখে এসে পড়ে, 
আমাদের সমন্ত ভাশবাগ।ন মধ্যে একট। দাঞ্ষণ অশান্তি 
এনে দেবে । বিয়ে কুলে আমাদের সমন্ত ভালবাগ। 
দৈনন্দিন কম্ম-ীবনের খানাটি অশান্থিতে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠবে, ত| আছি প্রাণ বরে কিছুতেই ভ'তে দিতে পারব 
ন।। তোমাকে আমি পখানচোখে চিগদিনহই দেখে 
এসেছি, ভোমাকে আমি স্বামী ভেবে কোন দিন ভক্তি 
করুতে পারুব ন]। তা ছাড। আমি চাই মুক্ত বাতাস, 
বিবাহ-জীবনের বদ্ধ-কুঠরীতে আ।ম।এ প্রাণ টিক্‌বে না।” 


সেদিন তাহাকে পরিয়। অনেক অনুনয় করিদ্ছিলাখ, 
ভাহার পা ধরিয়া প্রতিজ্ঞা কনিঘছিণ।এ যে ভাভাকে 


বিবাহ করিথ। আগি বঙ্গ করিব ন|, তাহাকে চিরদিনই 
মাথার মণি করিয়। রাখিব, মে সম্পূণ স্বাদীন খ।কিবে, 
ইচ্চ|-মতন নিজে চলিতে পারিবে ও আমাকে চালাইতে 
পারিবে । কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তাহার প্রতিজ্ঞা 
অটল রহিল। তাহার মুখে সেই এক কথ যে আমর! 


১৯৩ 


একে অন্যকে পাইলে পাইবার 'আকাজ্ষাট। নিবিয়! যাইবে 
ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত তালবাসাও উবিয়া যাইবে । 

বেণু এলাহাবাদে চলিয়া গেল। প্রতাহ ডাকে 
আমাদের চিঠি চলিত। আমি তাহার কাছে যত চিঠি 
লিখিতাম সবই অন্যোগ ও কাতর অন্ুনয়ে ভরা । তাহার 
আশা আমি এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িতে পারি নাই । 

হঠাৎ বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল, পিতা গীড়িত 
আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে -হ৮11 বান্ডী আসিয়। 
দেখিলাম যে পিতার অবস্থা খুবই খারাপ, মৃত্যু প্রায় 
তাহার শিররে আসিয়া পৌছিয়াছে । এ মাস '3শিন। 
পিত। ভালে হউখেন | এই এষ্ট মাস এত বাস্ত ছিল।ম 
যে ভালে। করিখ। নিশ্বামটুন েপিবারও আমার অবলর 
হয় নাই । বেণুর কাছেও কোন চিঠি লিখিতে পারি 
নাই। মুক্তি পাইয়া কলিকাতা উুটিলাম ৭ সেখানে 
যাইয়। শুনিলাম যে আমার নামে কতকগুলি পত্র 
জআসিয়াছিল কিন্তু মেসের ছেলেরা সেগুলি হারাইয়! 
ফেলিয়াছে। রাগে সমস্ত শরীর জলিন্তে লাগিল। 

বেধুর কাছে পত্র লিখিলাম, কোন উত্তর আপিল না। 
টেলিগ্রাম করিলাম, তাহাও ফেরৎ আপসিল। সেদিনই 
সে যে-কলেজ্জে চাকরী করিত তাহার শধ্যক্ষের কাণ্ডে 
টেলিগ্রাম করিলাম, উত্তর আদিল নে বে দেচখাস 
হইল আর-একট। ভাল চাকুণী পাইর। এগাঠাবাদ 
ছাড়িয়া কৌথায় চলিয়। গিয়ে 'ভাঙ। তিনি জানেন ন|। 
কপালে করাঘাত করিতে লাগিলাম। শাযবে! বেণুর 
চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে যে মামার জীবনের সমস্ত সুখ আমাকে 
ত্যাগ করিয়াছে। 


চার 


তার পর আজ পর্যন্ত বেণুর কোন সংবাদ পাই নাই। 
চিরদিনের তরে সে আমার চোখে লগ্ন হইয়৷ গিয়াছে । 
তাই আজ হঠাৎ সে-নামটা চোখে পড়ায় অতীত 
স্বতি বুকের ভিতর এই আলোড়ন তুলিয়৷ দিয়াছে । 
জীবনে আমি অনেক ধাপ উঠিয়াছি, আমার স্থুখ-সম্পদ্‌ 
সবাই ঈর্যার চোখে দেখিয়া থাকে। সুন্দরী বড় ঘরের 
মেয়ে আমার স্ত্রী; আমর কন্যার কলিকাত। সমাজে 


প্রবাসী- _জ্যৈক্ঠ, ১৩৩১ 


* [২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শিক্ষায় ও সৌন্দর্যে নামক্গাদা। অর্থেরও আমার অভাব 
নাই, গান্ডী-ঘোড়া, মোটর সবই আমার হ্যাছে, আমার 
স্ত্রী পরিবার সবাই বছরে ছয় মাস দার্জিলিং, পুরী 
ইত্যাদি স্থানে থাকিয়া আসিতে পারে। চারিদিক্‌ 
২ইতে প্রাচূর্যা আমাকে বেড়িয়! ধরিয়াছে, অভাব আমার 
কিছুরই নাই এক মাত্র বিশ্রাম ছাড়া। কাজ, কেবল 
কাজ। ইচ্ছা করিলে ইহার কতক ছাড়িয়া আমি যে 
তাহার পরিবপ্থে বিশ্রাম বাছিয়া লইতে পারি ন। তাহা 
নহে, কিন্ত কাজের নেশা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, 
কাজ ছাড়। আমি একদণ্ড চপ করিয়া বপিয়। থাকিতে পারি: 
ভান ন। | জীবন-সংগ্র।মে ঢুকিছ। আজিকার মতন এতক্ষণ 
পিনা-কাক্সে আশি কোন ধিন বপিয। ৭|কি মাই । 
এেছিশ আমার গ্রাবনের একমান্র সঙ্গল, বাহির ছাড়। 
ব্ডাইয়। ধধিবার গাখার কিছুই থে ছিল ন$ আমার 
অন্তরট। থে বেণু চিরদিনের জন্য শূন্য করিয়| দিয়। গিয়া- 
ছিল, ঢং করিয়া! ঘড়িতে একট! বাজিল তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া পড়িণাম। 
চি সং চি ১ 
শত চেষ্টায় 9 কেস্টী ভাল করিয়। করিতে পারিলাম 
ন।। কর্ডব্য-হানির জন্য বিবেক আমাকে খোচা দিতেছিল 
কিন্ত কি করিব মানষের সাধোরও ত একট। সীম। আছে। 
মোকদ্দমর দিন কোর্টে যাইতে আমার প| সরিতেছিল 
ন।সদি সেখানে যাইয়া দেখি এ বেণু সেই? তবে? 
আর ভাবিতে পারিলাম না, কোনমতে মনটাকে ,দমাইয়! 
মোটরে উঠিলাম। কোর্ট-রূমে দোকামাত্রই সবাই আমার 
মত্তি দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল। সবার মুখেই 
এক প্রশ্ন আমার কোন অন্থখ হয় নাই ত? একেই মন 
উচ্ছেলিত, তাহার উপর এইসব প্রশ্ন আমাকে অতিষ্ঠ 
করিয়া তুলিল । 
বিচারক আসিয়। এজলাসে বসিবার পরই আসামীদের 
আন! হইল । নিমেষে আমার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল, 
আমার সর্বাজ বেতস-লতার মতন কাপিতে লাগিল । সেই 
মুখ, বয়সের দাগ পড়িলেও সেই-ই | নে কি তুলিবার ! এ 
যে চিরদিন অন্তরের ভিতর গভীর খাদ কাটিয়! রহিয়াছে । 
বেণু তেমনি আছে, তেমূনিই হ্থন্দর ও দীপ্ত তাহীর 


বণ 


৩ 


হর সখ্য 1 
মুখখানা আসন্ন বিপদের ভয়ে তাহাকে কিঞ্চিৎ-মাত্রও 
বিচলিত করিয়া দিতে পারে নাই। 

আসামী যেই হউক আমাকেই 'কেস্‌ ওপ ন্‌, কবিতে 
হইবে, কর্তব্য ত প্রাণের দিকে কখনই চাহিয়! খে না। 
কথা! বাহির হইতে চাহিতেছেল না কে যেন আমার মুখ 
চাপিয়। ধরিয়াছিল। অত্তি কষ্টে আমি উচ্চারণ করিগান 
“ইওর অনার" । কথাট! অস্পষ্টভাবে মিলাইয়া গেল। 
হঠাৎ বেণুর দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইপ। চারি 
চোখ মিলিল, উভয়ে উভয়কে চিনিলাম.। আমার চারি- 
দিকে পৃথিবী খুরির়। উঠিপ, টেবিপ, চেয়ার, গজ, 
লোকদ্রন সব একাকার হইযা৷ গেল, তার পর প্রথমে 


গাছের দেই 


১৯১ 
লাল, তার পর কাল--তার পর যে কি তা আমার 
মনে নাই। ৮ 

স্‌ ১ ১ ১ 


দুই বছর হুগিয়। আমি সারিয়। উঠিলাম, শুনিলাম 
বিচারে বেণুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছে । শেষ দিন 
বিচার-কক্ষে বেখু হাসিয়। বলিয়াছিল “দেশের জন্য এ-দও- 
গ্রহণ আবার পরম সৌভাগ্য |” 

কাজ-ফম্ম সমস্তই ছাড়িয়া দিয়াছি, তবুও বাচিয়া 
রহিয়াছি। আমার নিজের বলিতে এখন কিছুই নাই, 
আমার অগ্তর বাহির ভিছ। রহিযাছে একটা বিরাট 
বিক্ততা। 

শ্রী বামাপ্রসন্ন সেন গণপ্ত 


গাছের দে 


পর পর অনেকগুলি ইট সাজ্সাইয়া৷ যেমন একটি বড় 
অট্রালিক। হয়, উদ্ভিদের দেহও সেইরূপ অসংখ্য অতি ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র পদার্ঘন্বার! গঠিত। এগ্ুলিকে জীব-কোষ বা সংক্ষেপে 
কোষ বলা হয়। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে অন্নবীক্ষণ 
স্তর সাহাধ্য ভিন্ন খালি চোখে দেখাই যায় ন। | গাছের 
মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল সমুদয় অংশই এই (কোর 
দ্বারা গুঠিত। 

একটি “বীজ ভিজাইয়া মাটিতে পুতিয়। দিলে ছুই 
একদিমের মধ্যেই তাহা অঙ্কুরিভ হয় ও তাহা হইতে ছোট 
চারা বাহির হয়। দেখিতে দেখিতে দিনে দিনে চারাটি 
একটু একটু করিয়া বড় হইত্বে থকে ও নূতন পাতা, 
শাখা-প্রশাখা ও পরে ফুল-ফলে পরিশোভিত হয়। 
গাছের এই বৃদ্ধি, এই নূতন নূতন অংশের আবিাব, 
ইহা এ কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়'ই ঘটে। 

যে-প্রণালীতে নৃতন নৃতন কোষের সৃষ্টি হয় তাহাকে 
কোধ-বিভাগ বলা হয়। একটি কোষই আপনা হইতে 
ভাঙ্গিয়া ছুইটা হইব! যায়, পরে কিছুক্ষণ পর এ ক্ষু্ব কোষ 
সুইট বড় হউন! পূর্বে আকার প্রা হইলেই পুরা 


ভাঙ্গিয়। চারিটিতে পরিণত হয়। পরে চারিটি হইতে 
আটটি, আটটি হইতে ষোলটি, এইরূপে অনবরত নূতন নৃতন 
জীবকোষের স্ষষ্টি হইতে থাকে । যে-সমপ্ত কোষ হইতে 
এইরূপে নৃতন জীব-কোষের উৎপত্তি হয় তাহাদিগকে সজীব 
কে।ষ ও যে-সমস্ত কোষের এরূপ শক্তি নাই তাহাদিগকে 
নির্গীব কোষ বল। হয়। নির্জীব কোষ গাছের কাঠকে 
শান্ত করে 9 গাছের ডিতরের লরস অংশটিকে রৌন্র-বৃষট 
প্রভৃতি হইতে রক্ষা করে। 

সব কোষের আকুতি সমান নহে । কোনটি গোলাকার, 
কোনটি বুন্তাকার, আবার কোনটি বা বন্কোণ-বিশিষ্ট,- 
এইরূপ নান।|আকারের হয়। 

কোষের গঠন £- প্রত্যেক কোমের গঠনে তিনটি 
প্রধান অংশ থাকে, যথা--(১) কোম-প্রাচীর (২) জৈবনিক 
ও (৩) মধা-বস্ব । ইহাদের বিয় নিয়ে বিশেম করিয়া 
আলোচন! করা যাইতেছে । 

(১) কোষ-প্রাঁচীর £-_দ্বধের উপর যেমন সর পড়ে 
সেইন্ধপ প্রত্যেক কৌষ একটি অস্থি, সু্ পর্দা ঘা 
আবৃত গাকে, উহাকে কোধ-প্রাচীর বুল । সফল কোষের 


১৯২ 


ষ-প্রাচীর কমান পুরু নহে। এই কোষ-প্রাচীরই 
ছে কাকে শক্ত করে। গ্রাছের খে-সব অংশের 
1ঘ প্রাচীর পাংশ।, দে-সব অতশ তেমন শক হয় ন।। 
চে পাত, ফল, পাকা ফল প্রগতির কোমের কোন 
চীণ পাহণা, 
তে পারে না। 
বণত হয়। 
কোষ প্রাচীর সেলিউলে।স্‌ নামক একপ্রকার পদ 
11 গঠিত । সেলিউলোসে, অর্ধার, জল-জান 9 অন্ন জান 
' তিনটি সরল পদার্থ গজনে মথাক্রমে ৪৫ £ ৬ 2 ৫০ 
' অন্তপাতে আছে ।  সেপিউলে।স্‌ দ্রব আইওডিন 
'যাগে হলুদবর্ণ হয়, পরে তাহাতে এক ফৌটি। গন্গক- 
বক দিলে উঠ স্ন্দর নীলবণে পরিণত হয়। 

(২) সৈবনিক £_জ্বনিক জীবনের জড়ীয় ভিত্তি- 
প। জীবনের সকল কাধ্যেব মূল এই জৈবনিক | জৈবনিক 
প্রকার অন্ধ তরল বণ হীন পদার্থ, ই1 কোষের কোষ- 
চীরের ভিতরে মৌচাক বা ফে'নার মতন দেখা যায়। 
[যের মধ্যে ইহ। স্থির হইয়। থাকে ন।, পরস্ক অনবরত 
কারে, উপর হইতে নীচে, নীচে হইতে উপরে নানা- 
ক খুরিয়। বেড়ায়। উৈবনিকের ভিতরে প্রায় 
নকগ্ুলি একপ্রকার অতি ক্ষদ্র ক্ষদ দান। দেখ! মায়। 
ষ-প্রাচীর পাৎল। 9 স্বচ্ছ হইলে গন্ববীক্ষণ-যন্্- 
য্যে 'এই দানা খুলিকে উতস্ততঃ * ঘুরিয়। বেড়াইতে 
1 মায়। উহা অনেকট। নদীর শোতের কর্দিময় 
[র মত দেখায়। ট্গবনিক কয়েকটি বিভিন্ন পদার্থের 
মত্রণে উৎ্পমন । তাঙান উপাদানগ্রলির মধো অঙ্গার, 
জান, অমন, অবক্ষারজান, ফস্ফৌরাস ও গন্ষক 
ন। 
আসক খাবে, কিন্ত ১১০৭ হাগে এম কগিলে উহা 
পণ শ্বেত অংশের হ্যায় পুশিয়। দার আইওডিন 
বাগে দৈবনিক পিঙ্গলবণ পারণ করে। 

উদ্ভিদের দ্রেহ যেমন আমাদের দেহ৭ ঠিক সেইরূপ 
খা কোষ দ্বারা গঠিত এবং উদ্ভিদ দেহের জৈবনিকও 


£তরাণ পাত। প্রভৃতি তেমন শক 
কোম-প্রাচীর পুরু হঈগাই কাঠে 


প্রবাসী__জ্যৈষ্) ১৩৩১ 


সঙ্দীন কে।সেএ ভিতর দৈবনিক কোধ-স।চীরের 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জীব-দেহের জৈবনিকের মধো কিছুই পার্থক্য বুঝা 
যায় ন]। 

(৩) মধা-বস্ক :__কোমের ভিতর জৈবশিকের মধ্যে 
জৈবশিক দ্বাব| পরিবৃত "একটু ক্ষুদ্র গ।ঢ পদার্গ থাকে, 
উঠ।কে মধ্য-বস্ বলে । মধা-বস্ক ও গৈবনিক মুলত? একই- 
রকম পদার্থ। মধাবস্র কাধ্য বেকি তাহ! ঠিক বুঝ। বায় 
না, কিন্ত প্রত্যেক কোষেই এই মধ্য-বস্্ থাকে । মধ্য বস্ত- 
বিহীন জীব-কোষ কখনও দেখা যায় ন1। পূর্বের যে 
কোষবিভাগ কাধ্যের কথ বলা হইয়াছে তাহাতে কোধের 
এই মধ্য-বস্টাই সর্বপ্রথমে ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হইয়। 
ধায়। 

কোধের ভিতরকার সমন্ত অংশটাই সর্বদ। জৈধনিক 
দ্বার! পূর্ণ থাকে ন।, মধ্যে মধ্যে খাশিকট। করিয়। স্থান শুন্য 
থাকে । ওগুলিকে শূন্ত গহ্বর বলে। এ শুন্য গহ্বরগুলি 
কোষ-রস-নামক একপ্রকার তরল পদাথে পূর্ণ খাকে। এই 
কোষ-রসের মধ্যে জলে দ্রবীভূত, কয়েকপ্রকার চিনি, 
লবণ, তৈল, ও উদ্ভিজ্জাত অস্ প্রভৃতি খাকে | 

উপরিউক্ত পদার্থগুলি ছাড়া অনেক কোষে আরও 
কয়েকটি পদাথ দেখা যায়। তন্মপো হরিৎ-কণিকা-দাণ। 
প্রধান, এ হরিৎ-কণিকাঁথাকার জন্ঠই গাছের পাতা প্রভৃতি 
অমন হন্দর সবঙ্জরংয়ের দেখায় | উচ্চশ্রেণীর সম উদ্ভিদ 
দেভেই  ভরিৎ্কণিক। দাশার আকারে থাকে । উহ্হাকে 
২রিৎ-কণিকা-দাঁপা। বল হয়। নিয়শ্রেণার উদ্ভিদে হরি» 
কণিকা-দানার আকারে ন। থাকিয়। প্রায়ই ঠবনিকের 
মধ্যে ছড়াইয়া থাকে । 

ভরিৎ-কণিকা শুধু ঘে গাছকে স্থন্দর সন্জ রং দেয় ভাগ 
নহে, পরস্ত হরিৎ কণিকার উপর গাছের অনেক কাধ্য- 
নির্ভর করে। হরিৎ-কধিকাই গাছের খাদা পরিপাঁক 
ক।ধা সমাপন করে, সৃতি, যেসমন্ত গাছ ম।টি বা বাতাস 
হইতে খাদ্য দংগহ করে তাহাদের ইরিংকণিক। নহিলে 
চল না। ব্যাঙের ছান্তা প্রভৃতি কয়েকটি শিশ্পশরেণীর 
উদ্ভিদে হরিহ-কণিকা! নাই, অসেইন্দন্য উহাদের রং কখনও 
সবুজ হয় ন|। 


শ্রী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যার্ণব 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন্ন-সংত্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন. বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক, প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বহজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ববোন্তম হইবে তাহাই ছাপা হইবে। 
ধাহাদের্‌ নামপ্রকাশে আপত্তি ধাকিবে তাহার! লিখিয়! জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোত্তর ছাপ! হইবে না। একটি প্রশ্ন ব|। একটি উত্তর কাগজের 
এক পিঠে কালিতে লিখিয়! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহা প্রকাশ কর! হইবে না। জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাঁময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ লইয়! এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । জিজ্ঞাসা এরূপ হওয়া! উচিত, যাহার মীম।ংসায় 
বু লোকের উপকার হওয়া সম্তব, কেবল বাক্তিগত কৌতুক কৌতৃহল ব| সুবিধার জস্ত কিছু জিজ্ঞাস! করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংস! 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহ! মনগড়া! বা আন্দাজী না হইয়1 যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! উচিত। প্রশ্ম এবং মীমাংসা ছুয়েরই 
যাথীর্ধ্য দম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়! ক্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপ! বা না ছ।প। সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন-_তাহার সম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ং আমর! 
দিতে পারিব না । নুতন বংসর হইতে বেতাঁলের বৈঠকের প্রপ্নগুলির নুতন করিয়া সংখ্যগণন| আরস্ত হয়। ন্তরাং ধাহার| মীমাংসা পাঠাইবেন, 
তাহ।র। কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্যক প্রশ্নের মীমাংস। পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাস! 


(১৯০) 
গাদ।দের দেশে একটি কখ। আছে যে 
আম ডাকে বান, 
তেতুল ডাকে ধান। 
অর্থাৎ যে বংসর আম খুব বেশী হয়, সে বৎসর বান ডাকে । উদ্াহরণ--- 
গত বৎসর খুব আম হওয়াতে কিবীপ ভীষণ ভীষণ বন্যা হইয়াছিল । 
আর যে বংসর খুব বেশী তেঁতুল হয়, সে বংদর বেশ ধান হয়। এইরূপ 
হইবাব করণ কি? হার £কানরপ এ্রতিহাসিক তথ্য ঝ| বৈজ্ঞানিক 
তথ্য আছে কিন? থাকিলে তাহ। কি? 


(১৯৩) 


আহিম্ক-গতি অনুসারে, চবিবশ ঘণ্টায় পৃথিবী মেরদণ্ড অবলম্বন কৃরিযা 
একবার সম্পূর্ণগ|বে ঘুরিয়।৷ আসে । তাহ! হইলে যদ্দি একখানি বিষাঁন+ 
গোত কলিকাতার উপরে আকাশে উঠিয়া পূর্ণ বারে! ঘণ্ট। সেখানে 
থাকিবার পর আবার অবতরণ করে, মেখানি কলিকাতার ঠিক বিপরীতে, 
পৃথিবীর অপরার্ধ।ংশে যে স্থান আছে, সেখানে ন| অবতরণ করিয়। কোন্‌ 
নিয়মানুসারে আবার ঠিক কলিকাত।তেই অবতরণ করে? মাধা।কর্ষণ- 
তের মঙ্গে এপ্রশ্গের কোনও সম্পক আছে কি না? 


শি 


শ্নেহময় সান্ত(ল 
(১৯৪) 


শাহ সজ! 


রা ৃ শাহ স্থজার পরিবারবর্গের বিস্তারিত পরিচয়, 'মারাকানের কোন্‌ 
&  দিজেক্রনাণ গুহচৌধুরী রাঞ্জার রাজত্ব-কালে কোন্‌ সময়ে তাহার বিনাশ, তাহার স্ত্রী, পুত্র ও 
চি) কন্যাদের পূর্ণ নাম ও সবিশেষ পরিচয় এবং তাহাদের বিনাশের কারণ 

“রসোল্লামতন্ত্র” মদি কেহ মনুগ্রহপূর্ধবক প্রকাশ করেন, তরে মত্ন্ত বাধিত হইব। 


সম্প্রতি জকখান। হস্তলিখিত চৈতগ্রচরিতামৃত পপির মধ্য হইতে মোহাম্মদ মে।থলেছর রহমান 
উল্লিখিত “রাসোললানিতস্ত্রে” ছুইটি পৃষ্ট। পাইয়াছি। ছুইটি পৃষ্ঠাই বাংলা 


'ক্ষরে লেখ। ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত । শেষে লেখা আছে “ইতি 


(১৭৯৫) 
এমান্নত)াশন্দ প্রভুর খাল)-জ্াবনী কোন্‌ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাহাগ 


ঞরালোলল।সতস্ত্ে রাধাকৃফয়ে রাসঃ সমাপ্ত” । যে পুিখানির মধ্যে 
এই পৃষ্ঠ! ছুইটি পাঁওয়| গিয়াছে, তাহ! কৃষ্ণদান কবিরাজ গোম্বমীকৃত 
চেতগ্যচরিতামতের নকল। ১২০১ সনে নাহাদুরবাজার-নিবামী রাধা- 
মোহন দাস বৈরাগী কত্তক লিখিত । এখন প্রশ্থ এই যে, রাসোল্লাস-তন্ত 
নামে কোন সংস্কৃত গ্রন্থ এপধাস্ত আবিষ্কৃত বা মুদ্রিত হইয়াছে কি না? 
হইয়। থাকিলে এ গ্রস্থের রচয়িতা কে এবং কোন্‌ সময়ে রচিত ? 
প্র ভারাপদ লাহিড়ী 
(১৯২) 
“আলে” 


প্রদীপ নির্বা|পিত করিলে আলো' কোথায় যায়? 
মহ ফুজার রহমান খান 


চত্তর-কালের জীবনীও সম্যক্‌ জানা যায় ন।। কেবল মহাপ্রভুর দহিত 
মেটুকু অঙ্গাঙ্গীতাবে সংপরিষ্ট তাহাই জান। যার। ডাহার বিস্তৃত জীবনী 
অবগত হইবার কোন গ্রন্থ ম।ছে কি? থাকিলে কোথায় পাওয়! যায়? 
সী তারাপদ লাহিড়ী 
(১৯৬) 
'ম্শোকের আক্রমণ-কালে কলিঙ্গে কে রাজ। ছিলেন? তখন 
» ভারতে বৌদ্ধ-বিহার ছিল কি? স্থাপিত কে? প্রধান আচার 
উপাধি কি ছিল? অশোক যে মন্ত্রীর সাহায্যে রাজী! হইকস|ছিলেন তাহার 
নাম কি? অশোকের দিখিক্গয়ী সেনাপতি কে? রাজ। হইবার সময়ে 
অশোকের কটি সম্তন ছিল ?*কি নাম? রাণ ব| রাণ্ুর। কে? কুনালের 
হন্ম হইয়াছিল কি ন।? তিষ্যরঙ্গিতা। কোন্‌ রাজ কল্যু!? 
রী , ঞ সতীণচন্ত্র মির 


১৯৩ 


১৯৪ 


(১৯৭) 
কাল-বৈশাবী 
বৈশাণ ও জ্যেষ্ঠ ম[সের বৈকাল বেলায় মাঝে মাঝে ভ্গানক ঝড় জল 
হয়- ইহাকে কাল-বৈশাখী নলে। এই কাল-বৈশখী কেন হয়? এস্থলে 
“কাল' শব্দটির অর্থ কি? 
প্র জগদীশচজ্ঘ দে 
(১৯৮ ) 
প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্য।লয় 
প্রাচীন তারতে আমরা তিনটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেখিতে 
পাই। যখা--নালন্দা, তক্ষশিল! ও বিক্রমশিল। বিশ্ববিদা।লয়। তস্মধ্যে 
তঙ্গশিল। বিশ্ববিদ্যালয় কখন কাহা দ্বারা সংস্থাপিত হয়? এবং উহার 
অবস্থান ব। কোথায় ছিল? বর্তমানে উহার নাম কি? 
শ্রী রমেণচন্্ চক্রবর্তী 
(১৯৯) 

. প্রাচীন বাংল! ভাষায় “ঢোল সহরত' এই শব্দটি নান! স্থানে পাওয়। 
যায়; বন্তমান সময়েও কোন কোন লেখক এই শব্খটির ব্যবহার করেন ; 
সহরত' এই শবটির অর্থ কি? এবং ইত। কোণ্‌ ভাষা! হইতে বাংল। 
ভাবাধ প্রবেশ লাভ করিয়ছে ? 

ঞ অবনীমোহন দাশগুপ্ত 


(২০০) 
খদ্দরের কাপড়ের পাড়ে যে স্থায়ী কালে! রংএর ছাপ দেওয়। হইতেছে 
( যাহ পূর্বে বৃন্দাবনী কাপড়ে ব্যবহত হইত) এ রং কোথায় প্রাপ্তব্য বা 
উচ্। গ্রান্তত-করার উপায় কি ?--এ কাধ্যে বাবহৃত কাষ্টের ছাপ কোথায় 
পাওয়। যায়? 
আ মহেন্রনাথ করণ 
(২*১) 
বাঙালী সেনার যুদ্ধ 
* আমাদের সেন। যুদ্ধ করেছে সঞ্জিত চতুরঙ্গে, 
দশাননঙয়ী রামচন্ত্রের প্রপিতামহের সঙ্গে 1” 
টি - ৬ সভেন্্রন।থ দত্ত 
দ্রশাননজয়ী রামচন্ত্রের গ্রপিতার্মহ কে? তীহার সহিত বাঁঙালী সেন।র 
যুদ্ধ হইবার কারণ কি? ইহার কোনও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয় 


যায়কি? 
এ রী দুর্গাচরণ রায় চৌধুরী 


(২২) 


পুরীধামে রথযাত্র। নাকি প্রাচীন বৌদ্ধ রথ-যাত্রার বংখধর, এট! 
অনেক এ্রতিহাসিক বলে' থাকেন। রথের দেবতা জগন্নাথ । এজন্ঠ 
সব জায়গাতেই রথের সময় জগন্নাথমুত্তিই রাখে চড়েন। যেখানে 
জগন্নাথ নেই মেখানে অনুকল্পে শালগ্রাম বা এরূপ অন্ত কে।ন দেবতার 
ব্যবস্থ। করা! হয়। এই রখ আধাঢ় মাসের উৎসব। যদ্িবা কান্তিক 
মাসে “গ্রকৃষ্ণের রখযাত্র”” ব'লে আর-একট। পর্ব আছে সেটা অতি 
অজ্ঞাত অখ্যাত। সম্ভবতঃ এই রথ-যাত্রারই ভিন্ন-সাময়িক সংস্করণ। 

যাই ছোক সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শাস্তিপুরের রথযাত্রা । 
সেখানে জগন্নাথ বা শীলগ্রামাদি রথের দেবতা নন। রথের দেবতা 
হচ্ছেন রঘুনাথ। এই রখুনাধ-ৃততি প্রকাণ্ড, বীরাসনে উপবিষ্ট । তাঁর 
, বদি রং সবুজ না৷ হ'য়ে পীত হ'ত তবে অবিকল বুদ্ধি হে দীড়াত, 
অথবা। সিংহলের ছু একটা বুদ্ধমু্তিকে যদি সবুজ বর্ণ কর হয় তবে 
মন্ত্িগুলি একবারে শাস্তিপুরের রঘুনাথ হ'য়ে দীড়ায়। 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
এখন জিজ্ঞাস ফে-শাসতিপুরে রঘুনাখের রধ, কেন আর কোন্‌ 
পুঁধির বিধানে হয়? এবং জগন্নাথের রখযাত্র! আর রধুমাথ ও বুদ্ধ- 


মুর্তি এই তিনটির মধ্যে কোন কুটুম্বিত। আছে কি না, থাকলে ত! 
কতর্দিনের 


ত নিত্যানন্মবিনোদ গোস্বামী 
(২৩) 
পাটে পোক। 
পচে 'ছটুক।' পোক। লেগে পাটের পাত। ও ডগ| খেয়ে নষ্ট করে। 
এই পোকার হাত হ'তে কি ক'রে অব্যাহতি পাওয়। যায়? 
মহম্মদ মনহর্‌ উদ্দীন শাহজাদপুরী 
(২১৪) 
হরিদ্র। 
হিন্দু বিবাহে হরিদ্র। অতিশয় শুভজনক বলিয়। বিবেচিত হয় কেন? 
নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে উপঞ্চমীর দিন ও কাহিক-সংক্রান্তিতে গাত্রে হখিড্ি। 
অনুলেপন করিয়। স্নান করার প্রধ। দৃষ্ট হয়। ইহাকে প্রাদেশিক ভাষায় 
পছিরি তোলা” (আও তোলা) অর্থাৎ মৌন্দযা-বর্ধন কর! বলে। 
টৎকল প্রদেশেও অনেক নরনারী শরীরের শ্রীবর্ধনের আশায় গাত্রে 
হরি্র! লেপন করিয়। স্নান করিয়। থাকে । সিরাগঞ্জ অঞ্চলে “গাশী” 
পর্বের পরদিবস মধ্যাঙ্কে পর্বেবে-ব্যবহত হলুদ গায় মাখিয় মান করার 
রীতি আছে, কিন্তু সেট! দেহের সৌন্দয্যের জন্য নয়, চণ্মরোগ নাশের 
জন । জ্যোতিষ-শান্তে হরিত্রাকে সর্ববোৌধধির মধো গণনা কর! হয় 
কেন? 
তরী জগঙ্চন্ত্র পোদ্দার 


মামাংল। 
(১০০ ) 

(ক) কাণীযোড়। পর্গণ। মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত । (৭) মেদিনীপুর 
জেলায় তমলুক মহকুমায় যে কাপীযোড়! নামক স্থ'ন আছে তাহার সহিত 
সম্বধা নাই। (গ) কাশীযোঁড়ার রাজ। নরনারায়ণ রায়ের মৃত্ার পর 
১৭৫৬ খৃঃ তদীয় জোষ্ঠ পুত্র রাঁজনারায়ণ রায় রাজপদে অভিষিক্ত হন । 
তিনি রাজবল্লভপুর নামক গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় গড়বেষ্টিত বাস- 
ভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৬৬ থুঃ ৬ রঘুনাথ জীউর মুস্তি স্থাপন- 
পূর্বক স্থানটি রঘুনাথ-বাটী নামে অভিহিত করেন। ১৭৭* খৃঃ রাজনারায়ণ 
রায়ের মৃত্যু হয়। শর 

(১৬৩) 
প্রামীভিষেক” “সতীনাটক” "পদামাল।” “বক্ত.তা-মালা” “হিন্দু 
আচার বাবহার” প্রভৃতি বিবিধ গ্রস্থ-প্রণেতা, তাৎকালিক 
গণালেখক ন্বর্গগত বাবু মনে।মোহন বন্টু ১২৭৯ সালের ১লা 
বৈশাখ হইতে “মধ্যস্থ” নামে পত্র সম্পাদন ও প্রচার 
করেন। বঙ্গীয় পাঠযসমাজের সকলেই জানেন, যে, এই ১২৭৯ 


সালের বৈশাখ মান হইতে বন্ষিম-বাবুর “বঙ্গদর্শন” প্রচার হয়। 


এই সময়ে আদি ব্রীক্ষসমাজের নেত! মহর্ষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ও অন্য 
অনেকের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ার জগ্ত কেশব-বাবু নববিধান ব্রা্গদমাজের 
সথষ্টি করেন। নববিধান ব্রাঙ্গদমাজের এই বাড়াবাড়ি মতের বৃদ্ধি ও 
গোলযোগ নিবারণের জদ্ভ আদি ব্রা্ষসমাজ এবং প্রাচীন হিন্দুসমাজ 
বিধিমত চেষ্টা! করেন । শোাবাজার রাজবংশের রাজা! কষলকৃঞ্ দেব, 
কালীকৃক দেব, পাথুরেঘাটার খে য বংশের প্রধানগণ ও জন্য অনেক হিন্দু, 


২য় সংখ্যা] 


*আদিসমাজের পীর্ধষণি মহধি দেবেশ্রীনীখ ঠাকুর ও তত্বংীয় অনেকে, 

ইংরেজী ন্যাশ ন্যাল্‌ পেপারের সম্পাদক বাবু নবগৌপ'ল মিত্র, “হিন্দু 
ধর্থের শ্রেষ্ঠত।”-প্রণেতা প্রসিদ্ধ বাবু রাঞ্জনারায়ণ বন্থ প্রভৃতি ““মধ্যস্- 
সম্পাদক মনোমোহন-বাবুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পত্রিকা প্রথমে 
সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হইত। এক বৎসর পরে সম্পাদকের 
*অনুস্থতা-নিবন্ধন ইহা পাক্ষিক ও শেষে মাদিক আকারে পরিণত হয়। 
উহ্থার বার্ষিক মূল্য ডাকমাগুর সমেত ৩%* ছিল। 

“প্রাচীন হিন্দুসমাজের গৌড়ানসি ও নবীন-ভাবাপন্ন যুবকদের চাপলা 
নিবারণ-কল্লে উভরের মাঝামাঝিভাবে এই 'মধাস্থ' পত্রিকা যথোচিত 
চেষ্টা করিবে" সম্পাদক মহাশয়ের এইরূপ সংকল্প ছিল৷ 

রী অক্ষয়কুমার বন্থ বিদ্যাবিনোদ সাহিত্যতুষণ, 
ভূতপুর্বব “মধ্য্থ” পত্রিকার 
সহকারী সম্পাদক ও কাধ্যাধাক্ষ 
(১৬৫) 


সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত 

প্রক্ষিপ্াংশ-বিবর্জিত সংস্কৃত ব| তাহার বঙ্গানুবাদ রামায়ণ ও 
মহ।ভারত একখানিও নাই। “বঙ্গবাসী” সংস্করণ রামায়ণ ও তাহার 
বঙ্গান্বাদ এবং নীলকণ্তীয় টীক1-সন্থলিত সংস্কৃত মহাভারত ও স্বর্গীয় 
কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের অনুদিত মহাভরত প্রক্ষিপ্ত-বিবর্জিভ নহে । 

রামায়ণের টত্তরাকাণ্ড সমন্তই প্রঙ্গিপ্র | বছলা-ভয়ে কেবল 
প্রসিদ্ধ একটি স্থান নির্দেশ করিতেছি । শুদ্র তপন্তা করিয়াছিল 
বলিয়া ব্রাক্মণ-বালকের মৃত্যু এবং ভদ্ধেতু শুদ্র তপম্বী শন্মুকের 
শিরশ্ছেদ করিবার গল্পটি যে নিছক প্রক্ষিপ্ত তাহাতে সন্দেহের শবক।শ 
নাউ। শুদ্দের তপন্তা হেতু ব্রাক্ষণ-বালকের মৃতু হইলে 
সমূদায় ব্রাঙ্গণ-বালকেরহ মৃত হওয়! উচিত ছিল। ্াহ। ন| 
হইয়। কেবল একটির মৃত্যু হইল কেন? হন্দরাকাঁণ্ডে (৪৮ সর্গ ৭-১২ 
প্লেক) দেখ! যায় রামের জন্মের বন্ুপূর্বে কুস্ত নামক মহর্ষির পুত্রের 
দ্শবর্ধ বয়সেই মৃত্যু হইয়াছিল। তখনও শুক্র তপস্ত। কবে নাই । শবে 
মহর্ষি কুস্ত ধধির দশবর্ষ-বয়%, পৃত্রির মৃ্া হ্হ্য়াছিল কেন? এই গঞ্পে 
বল। হইয়াছে---“সত্য যুগে ব্রক্ষণ, ত্রেত। যুগে ক্ষত্রিয়, দ্বাপর যুগে বেশ্ঠ 
এবং কলিঘুগে শুর্রের তপস্তায় মধিকার” (উত্তরাকাও ৮৭ সর্গ ২১২৮ 
প্লোক)। ত্রেতাধুগে রামের জন্মের বছ পূর্ধ্বের বৈষ্ঠ ও শুদ তপঙ্গীর 
কথা কিন্তু রামায়ণের অযোধা।ক।গড রহিয়াছে । , 

রাজা দশরথ অনব্ধানে যে তাঁপসকূমারকে হঠা। করিয়াছিলেন 
সেই তাপন্স ব্তিগ্ত এবং ই তাপস-কুমার তাহারই শূত্। পত্থীর গর্ভ- 
সমুস্তূত (অযোধ্যকাণ্ড ৬৩ সর্গ ৫১ ক্লোক)। অনুলোমান্ন মাতৃবর্ণ। 
(বিষ্ক ১৬ ঃ২ ক্লক) হতরাং বৈশ্ঠ তাপসের এই পুত্র শূদ্র। এই 
পুত্রও কিন্ত জপস এবং এক্ষবাদী ছিলেন (৬৪ দর্গ ২৪ শ্লোক)। 
অতএব ত্রেত! যুগে বৈষ্ঠ শুত্রের তগস্ত। নিষিদ্ধ ছিল না। পরস্ত 
বেদেও অনেক শুত্র খধষির রচিত বহু মন্ত্র রহিয়াছে। নেদ কিন্ত 
সত বুগের। তপন্ত। ন! করিলে ধধি হওয়া যায় না। বেদমন্ত্র 
রচিত শৃত্র খন খষি, তখন সত্য যুগেও শুদ্রের তপস্তার গধিকার 
ছিল। অতএব কলিধুগ ব্যতীত জপর যুগে পুত্রের তপন্ত।র অধিকার 
নাই ইহা আদৌ সত্য নহে। সুতরাং শূর্রের তপস্ত। হেতু ব্রাঙ্গণ-বলকেটী 
মৃত্যু হওয়ার গল্পট। প্রক্ষিপ্ত। 

অপর কাণ্ডে রাম-সীত।র ঘষে বয়স-নংখা| রহিয়াছে তাহাও প্রক্ষিপ্ত। 
তাপসবেশে রাবণ পঞ্চবটা বনে রামের আশ্রমে উপস্থিত হইলে অতিথি 
মনে করিয়া সীতা তাপসবেশী রাবণকে বলিয়াছিলেন-_প্াদশ বর্ধ হইল 


আমি ইঙ্গ্াকু-কুলে আসিয়াছি অর্থাং রামের সহিত আমার বিবাহ * 


বেতালের বৈঠক 


১৯৫ 


হইয়াছে । এক্ষণে আমার বয়ন ১৮ বংসর এবং আমার পতি রামের 
বয়স ২৫ বংসর (আরণাকাগু ৪৭ সর্গ ১* শ্লোক )। সীতার বয় ১৮ 
বৎসর হইতে ইঙ্গাকু-কুলে আসার ১২ বৎসর বাদ দিলে জনশি্ট থ|কে ৬ 
বৎ্মর। অতএব দেখা যাইতেছে বিবাহ সময়ে সীতার বয়স ছিল মাত্র ও 
বৎসর। কিন্তু হরধনু ভাঙ্গিবার সময় রাঁজা জনক বিশ্বামিত্র খধিকে 
বলিয়াছিলেন-_ সীচা প্রর্দমান।” অর্থাৎ যৌবনসম্পন্না হইলে অনেক রাজা 
আসিয়া সীতার পাঁণি প্রার্থনা করিয়াছিলেন (আদিকাও ৬৬ সর্গ ১৫ 
শ্লোক )। ছয়-বংসর-বয়ক্কা বালিকাকে পূর্ণযুবতী বলা যাঁয় কি? বিশ্বামির 
ধধি মখন যজ্ঞ রক্ষার্থ দশরণের নিকট হইতে রামকে লইয়া! যান, সগনই 
রাম হরধন্থু ভঙ্গ করেন। দশরথের নিকট হইতে লইয়! যাইবার সময় দশরথ 
রামকে পঞ্চশ বংসরের বালক বলিয়াছিলেন (মাদিকাঁণ্ড ২* সর্গ'২ গ্লোক) 
এই পনর বসর এবং বিবাহের বার বংসর মোট হয় ২৭ বৎসর বয়সে 
রামের বনগমন। কিন্তু সীতা বলিয়াছিলেন বনগমন-সময়ে রামের বয়স 
২৫ বৎনর। বিবাহের পূর্বে সীতা যেমন পূর্ণযুবতী ছিলেন, রামও পূর্ণযুবক 
ছিলেন (আদিকাও ৭২ সর্গ ? শ্লোক) । এবং বিবাহান্তে রামসীতা৷ একাত্তে 
বিহার করিতেন (অ'দ্িকাওড ৭৭ সর্গ ১৪ ক্লোক)। যুবক যুবতী না! 
হইলে একান্তে বিহারের কথ! বালীফি বলিতেন না । পনর বংসরের 
বালকের ছয় বৎসরের বালিকা লইয়া একান্তে বিহীর আদিকবি বাল্লীকিব 
বর্ণনা কখনই নয়। অভএব রামসীভার বয়স যে প্রক্ষিপ্ত উহাতে 
সন্দেচের ঘবকাশই নাউ । উহা যৌননবিবাহ-বিদ্বেধী বালা বিবাহের 
পক্ষপাতী কোনও ধুরন্ধরের দ্বারা রামায়ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । গণিত- 
বিজ্ঞানে তাহার জ্ঞান এবিধ পনর এবং বার যৌগ করিলে যে ২৭ 
হয় ইহাও তাহার জ্ঞান নাউ । এবং পনর ও ছয় বংসর বয়সের বালক- 
বালিকাকে যুবকযুব্তী বলা যায় না তাহাও তাহ।র মাথায় খেলে নাই। 
শতএব প্রন্গিপ্তাংশ-বিবঞ্জিত সংস্টত কি তাহার বঙ্গানুবাদ রামায়ণ নাই। 
বঙ্ধমানের মহারাজ! স্বর্গীয় মহতাব, চন্দ, বাহাছুর এপিয়াটিক 
সোসাইটির মুক্রিত সংস্কৃত মহাচারণ অবলম্বনে কয়েক পর্কের বঙ্গানুবাদ 
করানোর পর হ্তলিখিত প্রাচীন ৫ খানা মহাভারত সংগৃহীত হইলে 
তাহার সহিত এসিয়াটিক দোসাইটি মুদ্রিত সংস্কৃত মহাভারতের পাঠ- 
বেষমা দর্শন করিয়! ভাহা পরিভ্াাগ করেন । তাহাতে তছার বন অর্থ- 
ক্ষতি হয় এবং ই সংগৃহঁত প্রাচীন পুখির প1ঠ মিলাইয়! সংশোধনাস্তে 
মুদ্রিত করাইয়া! তাহারই বঙ্গ।নুবাদ করাইয়! বিতরণ করিয়াছিলেন। 
বঙ্গবাসী এই বঙ্গানুবাদ মুজিত করিয়। অল্লমূল্যে বিক্রয় করিতেছেন । 
এবং বন্ধম।নের মহারাঁজারও নোম্বাই-সুজ্রিত এবং কলিকাতার কাসারি- 
পাড়! নিবানী খর্গায় তারকনাথ প্রাম।ণিকের হস্তলিখিত সাস্্ত মই।- 
ভারতের সহ্কিত পাঠ &কা করিয়। নীলকণ্ঠের টীক। সমেত প্রকাশ 
করেন। কাঙেই এই মহাভারতের সহিত বর্দামানের মহারাজার অনুদিত 
ও নঙ্গবাসীর মুদ্রিত মহ।ভারতের মিল মাউ। বর্ধমানের মহারাজ। 
এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারত হইতে অনুদিত পর্বাগুলি বু অর্থ ক্ষতি 
স্বীকার করিয়।ও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । স্বগাঁয় কালী গ্রসন্ন সিংভ মহাশয় 
এসিয়াটিক সোসাষঈটার মুদ্রিত সেই পাঠ-বৈষম্য পূ সংস্কত মহ ভারত 
মবলম্বনেই অনুষাদ করাউয়|ছিলেন ৷ সে অন্ুবাদও সংঙ্গেপ। স্থারাং 
যথাযথ 'মনুবাদ বল! যায় না। আন্তএব সংহত কি তাহার বঙ্গানুবাদ 
কোন রামায়ণ ও মহাভারতই প্রঙ্গিপ্তা শ-নিবর্জিদিত নয়। কোন কোন, 

পর্কো ৪৫ শধ্যায় পধান্তও প্রঙ্গিপ রতিয়াছে | 
লী বেবৃষ্ঠনাথ দৈৰ 

৪. (১৬৭) 

এ্রবাসীর চৈত্র নাখ্যায় ঝোলের বেঠক স্তপ্জে ১৬৭ নং উত্তরে গ্ধুজ 
মরলকুমার অধিকারী মহাশয় বরোদ| কলা-শবন ট্রেকৃনিকেল ইন্টিউটে 


১৯৬ 


ইলেক্চি.কেল্‌ ইন্জিনিয়ারীং শিক্ষ। সম্বন্ধে ধাহা। লিখিয়াছেন তাহা বধার্থ 
নছে। এখানে ইলেক্টি.কেল্‌ ইন্জিনিয়ারীং বলিয়! কোন বিভাগ নাই। 
মেকাঁনিকেল ইন্জিনিয়ারীংএর ' সঙ্গে' ইলেক্টিকেল ইন্জিনিয়ারীং 
(বৌ. খিওরেটিক্যাল্‌ এও. প্র্য/কৃটিক্যাল্‌) শিক্ষা দেওয়া হইয়! থাকে, 
বোধ হয় পীত্ই এখানে ইলেক্টি,ক্যাল ইন্জিনিয়ারীং বিভাগ খুলিবে। 
ভারতীয় অন্তান্ত টেক্নিকেল্‌ ইন্ঠ্িটিচট মপেক্ষ। এগানে প্রাক্টিকা।ল্‌ 
টেনিং ভাল হইয়া পাকে। 
ত্ী ধীরেজ্রতন্র বহু 
(১৭৭) 
ভীন্মের মৃত ভিগি 

ম্। ভ।রতের যুদ্ধর সময় নিশ্চয়কিপে স্থির হয় নাউ | ভীদ্মের মৃত্া- 
তিথি ঠিক জানিতে পারিলে শ্রীযুক্ত অম্ৃতলাল শীল মহাশয় তাহ! নিশ্চয়- 
রূপে স্থির করিবেন গজনা সহায়তা চাহিকসছেন | এবং শরীন্মের মৃত্া-তিথি 
নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিতে হইলে যে শাপত্তি খণ্ডন হওয়। উচিত 
ক্ঞাহাও তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন | তা।হ|র কথাগুলি এই-_ 

শভীন্মের মৃত্যু শুয্লাষ্টমীতে ধরা হয়। ভীম্ম পতনের পর ৫৮ দিন 
(দিন নয় ৫৮ রাত্রি) বঝাচিয়াছিলেন। ৫ন্তম দিবনে তাহার মৃতু 
ইইয়।ছিল। ৫৯ দিনে চান্স ছুইমান হয়। শুরা্টমীতে মৃত্যু হইলে 
ছুট মাস পূর্ব্বে শুরুনবমীতে ভীন্মের পতন হইয়াছিল। সেদিন যুদ্ধের 
দশম দিন। তাহার বার দিন পর (যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে ) রাতে যুদ্ধ 
হইয়াছিল, সেদিন শুরু। ত্রয়োদশী হওয়! উচিত ছিল। কিন্তু সন্ধ্যার পর 
অন্ধকারে যুদ্ধ মারস্ত হইয্বাছিল বলিয়া নঙ্ভুন সৈম্যদেব মুদ্ধ্মেত্রেট 
ঘুমাইতে বলিয়াছিলেন। ভ্রিযাম! রনী গন্ত হইলে চন্রোদয় হইল ও 
যুদ্ধ নারস্ত হইল (দ্রেণ পর্ণ ১৮৫ অধায়)। অতএব সেদিন কৃষণ 
অয্লোদশী চিল। 

সীশ্মের পতন ও মৃত্ার কোন তিথির উল্লেশই মহাভারতে নাই । 
সতীক্ম পতনেব পর ৫৮ রাত্রি বাচিয়(ভিলেন ৷ এই ৫৮ পাত্রির পর (৫৯ তম 
দিনে) তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। মৃতার দিন উত্তরীয়ণ প্রবৃত্ত 
তইয়।ছিল। মাধ মাস, মাসের তিন ভাগ অবশিষ্ট ছিল। “সিন 
দিবারাত্ি সমান এবং শুক্তপঙ্গ চিল। এইমাত্র মহাভারতে পাওয়। 
যায়। ইহার বেশী কিছু পাওয়া হায় না। বেশীনা পাইলেও ভীম্মের 
মৃত্া-তিথি নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু তংপূর্বের শ্রীযুক্ত শীল মগাশয়েন 
কথাগুলি পর্যালোচনা করিয়া দেখিতে চাই । 

ভীম্ম ১* দিন, দ্লোণাচার্য ৫ দিন, কর্ণ ২ দিন. শলা অর্ধ দিন এবং 
শলা পতনের পরদিন, 'নর্দাদিন গদাযুদ্ধ এই ১৮ দিন মহাভারতেব যুদ্ধ 
হইয়াছিল। দশম দিবসের যুদ্ধে 'অপরাহু-নময়ে ভীম্মের পতন 
হইয়াছিল। এট দখন দিন শুর নবমী হইলে যুদ্ধ আরস্তের প্রথম দিন 
আমাবস্। হওয়া উচিত। নচেং দশম দিন শুরুনবমী হয় না। অতএব 
মুদ্ধের দশম দিন 'মমাবস্তা হঈলে যুদ্ধের তৃতীয় দিন গুরু। দ্বিতীয়! হয়। 
শুক্লাদ্থিতীয়াতে হুর্ধা মন্তগত হইতেই চক্্রোদয় হয়। কিন্তু ভীগ্ম পর্বে 
(৫৯ অঃ ১৩৯ প্লোকে ) দেখা যায় যুদ্ধের তৃতীয় দিন সৃষ্কী অস্তগত হইলে 
মন্ধা-সমাগমে এরূপ অন্ধকার হইয়াছিল যে সহশ্র মহত্র উল্কা ও 
প্রদীপ প্রদ্লিত করিয়া তদ(লে।কে অবলোকন কও মৈন্তদিগকে শিবিরে 
যাইতে হইয়ছিল। অমাবন্ত। হইতে তৃতীয় দিন শুরান্ধিতীয়।। 
এই দিন সুধা মন্তরগত হইতেই চন উদ্দিত হয় সুতরাং নুর্ধা অন্তগত হইলে 
একপ অন্ধকার হয় যে শিবিরে যাইতে সেম্ঘাদের সহশ্র 
সহস্র উল্ক! ও প্রদীপ প্রকাশিত করিঝ।র প্রয়োজন হইতে পারে। 
যুদ্ধের দশম দিন শুরু! নবমী হইলে যুদ্ধে নবম দিন শুবষ্রমী। শুরা- 
উইমীতে বূর্ধা অন্তগত 'হইবার পর চন্দ্রেদয় হয়; হুতরাং শুর্যা অন্তগত 


প্রবালী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


| ২৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


হইবার পর কখনও অধ্ধকার হয় ন|। কিন্ত যুদ্ধের নবম 


দিনও নুরধ্য অন্তগত হুইবা'র পর অন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব হইলে সৈন্যের 
অবহার করিতে হইয়াছিল (ভীন্ম পব্বব১৭* অঃ ১-৪ প্লোক )। পতনের 
পঞ্চাশং রাত্রির পর (৫৯তম দিনে) ভীগ্মের মৃত্যু হইয়াছিল, 
( অন্ুশামন পবর্ব ১৬৭ আঃ ২৭ প্লোক )। পতনের দশম দিন শুক্লা নবমী 
হইলে ৫৮ রাত্রির পর শুর্লাষ্টমী হয় না, শুক্লা সপ্তমী হয়। অতএব 
ভাবতযুদ্ধ অমাবন্ত।র দিন আরম্ত হয় নাই। হুতরাং ভীম্মের পতন ও 
ও মৃত্যুদিন শুক্ল। নবমী ও শুরুষ্টমী ছিল ন1। অমাবন্তার দিন প্রথম 
ুদ্ধারস্ত ন। লইলে যুদ্ধের দশম দিন যেমন শুক্লানবমী এবং যুদ্ধের চতুর্দশ 
দিন শুরা ত্রয়োদশী হয় না, পুণিমার দিন প্রথম যুদ্ধ আরস্ত না হইলেও 
মুদ্ধের দশম দিন তেম্নি কৃষানবমী এবং বুদ্ধের চতুর্দশ দিন কৃষ্ণ! ত্রয়োদশী 
হয় না। কিন্তু মহাভারতে দেখা যায় যুদ্ধ গারস্তের প্রথম দিন নুর্ষা 


অন্তগত হইলেই অন্ধকারে যুদ্ধ অসপ্তব হওয়াতে সৈন্যের অবহার করিতে 


হইয়'ছিল (ভীগ্ম পর্ব ৪৯ অঃ ৫২৫৩ প্লোক)। পূর্ণিমার দিন হু 
অন্তগত হবার পর অন্ধকার হয় ন| ঈতগাং মম্ধক।রেয জন্য যুদ্ধও অসঙ্টব 
হয় না। অতএব মুদ্ধের প্রথম দিন যখন পুরিমা ছিল ন! তখন যুদ্ধের 
দশম দিন ও চতুর্ঘশ দিন কৃষ্ণা নবমী ও কৃষ্ণা ত্রয়োদশী ছিল না। 

যুদ্ধের চতুঙ্দশ দিন ( এইদিন দ্রোণাচ।র্যোর যুদ্ধের চতুর্থ দ্রিন) 
রাত্রিতে যুদ্ধ হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর এইদিন গন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব 
হইলে উভয় পক্ষই সহস্র সহস্র উলৃকা ও প্রদীপ প্রত্থলিত করিয়! তদ- 
লৌকে যুদ্ধ করিয়াছিল ( দ্রোণ পর্ধ ১৬১ অঃ ১২-১৮ 
প্লেক)। সে-সময়ে উল্ক। ও দীপ।লোকে যুদ্ধ হওয়ার কথ! উক্ত 
অধায় হইতে ১৭৬ এধ্যায় পয্যস্ত রহিয়াছে । অতএব সন্ধ্যার পরে যুগ্ধা 
অসম্ভব হইলে হজ্জুন সমরাঙ্গণেই মৈম্যরদিগকে ঘুমাইতে এবং ত্রিধামা 
যামিনী গতে চন্দ দয় হইলে যুদ্ধ করিতে বলিবার কোন কারণই নাই। 
বিশেষত; কৃষণ। ত্রয়ে।বণীর গ্রীণ চন্দ্রের ক্ষীণালো।কে যুদ্ধ হওয়াও অসম্ভব | 
পরস্ত ১৮৬ অধা।য়ে দেখা যাঁয় সৈম্ভগণ রাত্রিতে মুদ্ধ করিয়। হযো।দয়েই 
অত্ান্ত পরিশ্রান্ত হইয়। পড়িয়াছিল (৩৬ প্োক)। কৃপণ ত্রয়োদণীর 
চাল্সেদয়ের ছুই ণ্টাস্তরেই নুষ্যোদয় হয়। ব্রিষাম। রাত্রি পযাস্ত ঘুনাইলে 
দিবসের শ্াপ্তি-ক্েশ মপনীত হইয়া! যায় হতরাং ছুই ঘণ্টা কাল বুদ্ধ-শামে 
পরিশ্রাস্ত হওয়। অসম্তব। ১৮৫ অধ্যায়ে দেখা যায় সুর্যা উদিত 
হউতেছে দেখিয়। উভয় পক্ষই বদ্ধাগ্রলি হয়! হুযে]প।সন। করিয়া দ্বিধ! 
বিশ্বস্ত কৌবব 'সেম্ত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইতেই হুয্য প্রকাশিত হইয়াছিল 
(১৪ এবং ৫৮৬ প্লোক)। এবং ১৮৬ অধায়েও আবার হুযা উদিত 
হইতেছে দেখিয়। সন্নিহিত থাকিয়াই ঝুর-পাগুবগণ ভুয্যপ'সনা করিয়। 
নুধোদয়ের পুবেনি যে যাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল দুষ্যেদয়েও মে তাহার 
সঙ্গেই দুদ্ধে সমানন্ত হইয়াছিল (১1২ প্লোক) | ছুই মধ্যায়েই যখন 
একই সময়ে ছুইবার স্ু্যোদয়, দুইবার সুধ্োোপাসন। এবং ছুইবারই শুয্য 
প্রকাশিত হইতে দেখ। মায় তধন অবপ্তই ইহার একটি অধ্যায় পরন্_ 
মহ।ভারতরচয়িতার নহে । সুতরাং সপ্দ্যার পর মন্ধকারে যুদ্ধ অসম্ভব 
হইলে যখন সহস্র সহম্্র ল্ক! ও প্রন্বলিত প্রদীপের আলোকে যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তখন অঞ্ধকারে যুদ্ধ অসস্তব হইলে ব্রিযাম! যামিনীর পর 
চন্দ্রেদয় হইলে যুদ্ধ করিবার জন্য সমরাঙ্গনেই ঘুমাইয়৷ থাক 
বর্ণিত ১৮৫ ধায় প্রন্গিপ্ত বলিতেই হইবে। ন্বপঙ্গের অলামুধবধে 
রখোপরি আীকৃষের নৃতাসন্বন্ধীয় ১৭৮ অধা।য় হইতেই এই প্রঙ্গিপ্তাংশ 
মারস্ত । 

শুরু! নবমী এবং কৃষণষ্টমীতে যে ভীগ্মের পতন ও মৃত্য হয় নাই এবং 
যুদ্ধের চতুর্দশ দিনের রাত্রিতে যে শুক! ব| কৃ ত্রয়োদশী হইতে পারে না 
প্রদশিত হইল। এক্ষণে ভীম্মের মৃত্যু-তিথি নির্ণয় করিতে বত 


করিতেছি । মহাভারতের যুদ্ধের প্রথম দিনের তিথি নির্ণয় করিতে 


ঞ 


হয় সংখ্যা] 


'ীগ্বের পতন ও সৃত্যু-তিধি পাওয়। যাইবে। অতএব তাহাই নির্শ 
করিতেছি 

মহাভারতের যুদ্ধ যে অষ্টাদশ দিন হইয়াছিল উপরে বলিয়াছি। যে অষ্টাদশ 
দিন বুদ্ধ হইয়াছিল তন্মধ্যে যুদ্ধের প্রথম দিন হইতেই একা দিক্রমে 
' যোড়শ দিন পথ্যস্তই হুধ্য অস্তগত হইলে অন্ধকারে যুদ্ধ অসপ্ভব হওয়াতে 
সৈন্কের অবহার করিতে হইয়াছিল (তীন্ম পর্ব ৪৯ অধ্যায় হইতে 
্র্ণ পর্বব ৩* অধ্যায়) ভীম্মের প্রথম দিনের যুদ্ধ পধ্যস্তই এই 
ঝোড়শ দিন। প্রথম দিনের যুদ্ধ্ণ হইতেই কর্ণের অমাবস্তার পরবস্বী 
প্রতিপদ হইতে পুণিম! পয্যস্ত পঞ্চদশ দিন শুর্ুপক্ষ। শুর্ুপক্ষের 
প্রতিপদের চন্্র দৃষ্টিগোচর হয় ন| বলিয়। সুয্য অস্ত হইলেই অন্ধকার 
হয় বটে'কিন্ত অপর কয় তিথিতে হুয্যু অন্তগত হইলে অন্ধকার 
হয় না। প্রতিপদের পর হইতে কোন কোনও তিথিতে হ্যা অস্তগত 
হইবার পরে এবং তৎপরে হুর্যা অস্তরগত হইব।র পূর্ব হইতেই চন্রোদয় 
হইতে থাকে সুতরাং স্তরুপক্ষে সযা অস্তগত হইবাঁৰ পর একাদিক্রমে 
যো$এ দিন অন্ধকার হয় না। ম্বতএব মহ।ভারতের যুগ্ধের প্রথম দিন 
শুরু পঙ্গ ছিল না। এবং শুক্ুপক্গে মহ।ভারতের যুদ্ধ হয় নাই । 
পুণিমার পরবর্তী প্রতিপদ হইতে গম।বন্ত। পধান্ত পঞ্চদশ দিন কৃষ্ণপক্ষ । 
কুষঃপন্গের এই পঞ্চদশ দিন এবং শুরু] প্রতিপদ এই ষোড়শ দিনই 
নুধা অন্তগত হইলেই একাদিক্রমে গন্ধকার ভয়। মহাঁছারঙের যুদ্ধের 
মোড়শ দিন হুষ্য অন্তগত হইলেই যথন শন্ধকুর ছিল তখন এই 
কৃ্ণপঙ্গেই মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল । এবং মহাভারতের যুদ্ধের 
প্রথম দিন কৃষ্ণ! প্রাতিপদ্‌ ছিল। তব কৃষ্ণা প্রতিপদে যুদ্ধ আর্ত 
হহয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম দিন কৃধ। প্রতিপদ্‌ হইলে ঘুদ্ধের দশম দিপ 
কৃষণ। দশর্মা হয়। দশম দিনের যুদ্ধে ভীগ্মের পতন ; অতএব কৃষণ 
দশমীতে 'ভাস্ষের পতন হইয়/ছিল। দশমীর দিন কৃষ্ণ! দশমী হইলে 
যুদ্ধের চতুর্দাশ দিন কৃ! চতুর্ধশী হয়। বুদ্ধে পতনের পর ভীগ্ম ৫৮ 
রাত্রি ঝাচিয়ছিলেন,_-৫৯তম দিনে তীহার মৃত্যু হইয়াছিল ( অনুশ।সন 
পবন ১৬৭ অহ ২৭ গ্লোক)। ভীম্মের পতনের দশম দিন কুষ্ণ। দশমী 
হইতে গণনায় মৃত্যুর ৫৯তম দিন কৃষ্ণাষ্টমী হয়। অতএব কৃষ্ণ! 
দশমীতে ভীম্মের পতন এবং কৃষ্টাষ্টমীতে মৃত্যু হইয়াছিল। নামাদের 
এই সিদ্ধাস্তণ্সন্বন্ধে যে আপত্তি হইতে পারে তাই। এই-_ 

১। দ্শমদিনের যুদ্ধে ভীব্দের পতনের পুঝে দ্রেখাচায্য যেসকল 
ছুনিমিত্ত দর্শন করিয়াছিলেন তন্মধ্যে (“'অবাকৃশির/*চ ভগবা নুদতিষ্ঠাত 
চন্্রমাঃ 1 ভীম্বপর্ব ১১২ অঃ ১২ প্লোক) আমধেকোটি হইয়। 
চন্সোদয় একটি । *ভীম্ম অপরাহু সময়ে পতনের ক।লে সুযাকে দক্দিণায়নে 
দশন করিয়াছিলেন (ভ্ডীন্মপবব ১১৯ অঃ ৯৩ প্লোক)। অতএব হুষা 
অস্তগত হইবার পুব্ব প্রেপাচাধ্য যখন চন্দ্রকে অধোকোটি হুইয়। উদিত 
হইতে দর্শন করিজ্জাছিলেন তখন ভীম্মের পতনের দশম দিন শুরা নবী 
ছিল বল। যাইতে পারে। 

২। মৃত্া-দিন ভীম্ম যুধিষ্িরকে বলিয়াছিলেন_.ম|ঘোংয়ং সমশ্ব- 
প্রাপ্তো মাসঃ সৌমা যুধিষ্ঠির । ত্রিভাগ-শেষ; পক্ষোইয়ং শুরে। ভবিতু 
মর্হতি। (অনুশাসন পরব ১৬৭ অঃ ২৮) এখন দেখ! যাইতেছে ভীম্মের 
মৃত্া-দি যে তিথিই হউক শুরু পক্ষ ছিল। 

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে একাদিক্রমে যুদ্ধের ষোড়শ * 
দিনেই হুধ্য অস্তগত হইলেই যে অন্ধকার হওয়াতে সৈন্যের অবহার কর! 
ইইত উপরেই তাহা প্রদণিত হইয়াছে । শতরাং যুদ্ধের দণম দিনের 
পূর্বাপর নবম ও একাদশ এই ছুই দিনই হৃর্ধ্য তপ্তগত হইলেই যখন 
অন্ধকার হইয়াছিল (ভীন্ম পর্ব ১*৬ অঃ ৮৫ ও ১*৭ অঃ ১1১ এবং 
ভোগ পর্ব ১৫ অঃ ৪৯।৫* পলক) তখন মধ্যবর্তী দশম দিন চন্ত্র উদ্দিত 
হওয়াই অসন্ভব। বিশেষতঃ অধোকোটি হই! চত্র উদ্দিত হওয়! বিজ্ঞান- 


বেতালের বৈঠক 


১৯৭ 


ফম্মতও নয় | মহাড[+ত-রচ়িতার পক্ষে একপ অবৈজ্ঞ।শিক কথা বলাও 
সম্ভবপর নহে। অতএব অধোকোটি হইয়া! চক্রোগয় হওয়ার কথাটা 
পরম্থ বলিতেই হইবে। 

গ্গিতীর আপতি সম্বন্ধে বক্তবা এই যেভীম্মের মৃতার দিন তিনি 
যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন অদা অষ্টপঞ্চাণৎ রাত্রি আমি নিশিতাগ্র 
(তীক্ষ) শরসমূছে শয়ান রহিয়াছ্ি ; আমার বোধ হইতেছে যেন শত- 
বর্ষ গত হইয়াছে” (অনুশাসন পরব ১৬৭ অঃ ২৭ প্লোক)। এবং ভীন্ম 
পতনের সময় হর্যাকে দঙ্গিণায়নে দর্শন করিয়| বলিয়াছিলেন “'নুষা যত 
দিন দক্ষিণাবর্তে (দক্ষিণায়নে ) থাকিবে ততদিন জ্গামি প্রাণ পরিত্যাগ 
করিব না। হুযা দক্ষিণ দিক্‌ পরিতাগ কবিয়। উত্তরদিগবলম্থী 
( উত্তরায়ণ ) হইলে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব” (ভীম্ম পব্বণ১২* অঃ 
৫১1৫৩ প্লেক)। উত্তরায়ন দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন দেবতা- 
দিগের রাত্রি। এই দক্গিণায়নে দেবতাগণ নিক্রিত থাকেন, স্ৃতরাং 
দক্ষিণায়নে মৃত হইলে সদগতির হানি হয়। এবং উত্তরায়ণে সত 
হইলে সদগতির হানি হয় না। এজন্যই শ্রীম্ম দক্িণায়নে প্রাণ পরি- 
তাগ না করিয়া সদ্গতির নিমিত্ত উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শনিতা্র 
(তীক্ষ) এরসমূভোপরি শয়ান থাকিয়। অষ্টপঞ্চাশৎ রাব্রি ভীষণ যাতল। 
সঃ করিয়াভিলেন | উত্তরায়ণ যেমন দেনহাদিগের দিন এবং দশিণায়স 
রাত্রি বলিয়। দেবতাগণ দশ্গিণায়নে নিদ্রিত থাকেন, কৃষ পক্ষ তেম্নি 
পিতৃলোকের দিন এবং শুরু পক্ষ রাজি । স্বতরাং গুরু পঙ্গে, পিতৃলৌক 
নিদ্রিত থাকেন (মানব-সংহিতা ১ম অঃ ৬৬1৬৭ ল্লোক)। দক্গিপায়নে 
দেবতাগণ নিক্রিত থকেন বলিয়া দঙ্গিণ।য়নে ম্বত্যুতে যেমন সদ্গতির 
হানি হয়, পিতৃলে।কের নিদ্রিত থাকার সময় শুরু পঙ্গে মৃত্যুতে তেষ্‌নি 
সদ্গতির হানি হয়। সদ্গতির হানি হইবে বলিয়া! যে ভীশ্ম দক্গিণায়নে 
প্রাণ পরিতাগ করেন নাই, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় অষ্টপঞ্াশৎ রাৰি 
তীশ্বগ্র শরসমূহোপরি শঙ্ান থাকিয়। ভীষণ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, 
সববশীক্তজ্জ সেই ভীম্ম নদ্গতির হ।নিকর শুক্র পক্ষে, কখনও প্রাণ পরি- 
ত্যাগ করিতে পারেন ন|_ করেনও নাই। সদ্গতির শিমিত্ত কষ পক্গে 
প্রাণ পরিতাগ করাই ভাহ।র পঙ্গে গ্াভাবিক | জ্তরাং কুক পঙ্গেই 
তিনি প্রাণ পরিতাগ করিয়াছিলেন | শন্বশানন পঞ্ষে র ১৬৭ অধ্যায়ের 
২৮ শ্লোকের  পঙ্দোহয়ং শুকনো দেখ! যায়। এজায়গায় “পক্ষে হিয়ং 
কৃফে।” ছিল। শুরু পঙ্গে মৃত্যু সদ্গতিব হানিকর ইহা! অপরিজ্ঞাত কৃ 
পঞ্গে মৃত্া ভীতি-ভূ গ্রস্ত কোন শভ। লোক কৃষ্* পক্ষে ভীগ্মের ৮ 
সঙ্গত মনে করিয়। 'কৃষো' সনে -শ্ুক্লে।" করত; শুক্লাষ্টমীন্চে ভীগ্মের 
মৃত্য প্রচার করিয়াছেন । মহাভারতেব যুদ্ধের প্রথম দিন কৃষণ প্রতিপদ 
হইতে গণনায় কোনপ্রক।রেই ভীম্মের মুত্র দিন কৃষ্ণপক্ষ ব্যতীত শুরু 
গঙ্ হয় না। 

সাহিতা-সআট স্্গীয় বঙ্ষিমচন্জ চট্টোপাধা।য় মহাশয় তাভার কৃফ- 
চরিত্রের ১ম খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে অয়ন-গতি ধরিয়া মহাভারতের 
(করুক্মেত্রের) যুদ্ধের সময় নির্ণয় করিয়াছটেন। তাহাতে কিছু ভুল 
আছে । যুক্ত ইন মহ।শয়ের শ্মবণার্থ উল্লেখ করিলাম । 

ঞ বেকু্ঠন।থ দেব 


(১৮৭) 


রাঞ্জসাহীর বিদ্রোহী জমিপ।র উয়ন।র।য়ণ রায়। কেদ।রেম্বর মুখুটা 
নামক একজন বংশজ রাটী, ব্র।দ্ধণের পূত্র রাম গেবিন্দ গৌড়বাদখ|ছের 
খাস মুঙ্গী ছিলেন । মুঙ্গীদিগকে লেখাপড়ার ক।ধা করিতে হয়| ধাঁহারা 
লেখ।পড়।র কাধ্য করেন তাহাক্ষিগকে “লাল!” বলা হইত।। এইজস্ত কায়্থ- 
*দিগকে “লালা” ধলা হয়। ইনিও খাস মুল্সী থাকিজ্স! লেখাপড়ার কার্য 
করিতেন বলিয়া ইহাকেও লাল! রাম-গ্রোবিন্দ বলিত। সাগতাল, . 


১৯৮ 


[জড় চুহ।রদিগের জকুমণ নিবারণ নিমিত্ত “জসাহী দিগর” নাম্ক 
নারি পরগণা এবং রাজ! উপাধি প্রাপ্ত হই! উনি রাজসাহীতে রাজর্ধানী 
পাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারই বংশধর রাজ। উদয়নারায়ণ মুরপীদ্‌ 
চূলী খ রঅত্যাচারে রাজ্যচাত হইয়াছিলেন। কিন্তু আত্মহত্তা। করিয়া- 
লেন বলিয়। জান! যায় ন|। উহার জমিদারী ও রাজা উপার্ধ নাটোর 
[জবংশের প্রতিষ্ঠ।তা রামজীবন রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহাই নাটোর 
বাজবংশের প্রথম সম্পত্তি, এইজন্য নাটে।রের রাজ[(দগকে রাজস।হীর রাজ! 
[লে। এই উদয়নারায়ণ দ্বাদশ ভৌমিকের একজন । ইনি রাট়ীশ্রেণীর 
ব্বাঙ্গণ ছিলেন ৷ তাছেরপুর এবং পৃ'ঠিয়ার রাজার! বারেন্র শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ | 
ষাহাদিগের সহিত ইইার কোন সন্বদ্ধ্ নাই। হাহেরপুরের রাজ।দিগের 
পর্বপুরধদিগের মধো 'একজনার নামও রাজ। উদয়নারায়ণ ছিল। তিনি 
রাজাটাত হন নাউ । (বাঙ্গালার সামাজিক ইতিভ।স )। 


ত্ী বেকুষ্ঠনাথ দেব 
(১৮১) 
গত ফান্কান মাসে হ্রাযুক্ত রমেশচন্্র চক্রবর্তাঁ মহাশয় গ্রাও টযঙ্ক, রোডের 
সেতুর সম্বন্ধে লিখিয়ছেন যে শোন নদের উপর রেলওয়ে সেতু শীছে-. 


গঙ্গ! কিংবা কন্য নদীর উপর কোনও সেতু না । কথাটি ঠিক নয়. 
প্ঃগুটঙ্ক, রোড" ধিয়। গেলে শোন-ইঠব্াঙ্গ -ছটেশিনটিৰ ধারে ফেমন 


প্রবাসী __জ্যৈষ্ঠ, ১৬৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শোন নদের ব্রীজ পাওয়া যার_ গিয়ার নিকট ফল্ত নদীর এবং কাশীর নিকর্ট 
গঙ্গারও তেম্নি রেল-বীজ পাওয়। যাঁয়। 
ঞ দীনবন্ধু আচার্য 


ঞ্ গৌরহরি আচাধ্য 
(১৮৯) 


বেষ্চবচুড়ামণি এল বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত বেদাস্তদর্শনের গোবিন্দ 
ভাষা এবং উক্ত গোবিন্দভাষ্যের তৎকৃত একখান] টাকা এবং জ্ীল শ্যামলাল 
গোস্বামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সমেত বেদাস্তদর্শনের একটি সংস্করণ কলিকাতা 
১৫ নং গোপীকৃ্ক পালের লেন, পুরাণ-কাধ্যালয় হইতে শ্রী কৃষ্ণগেপালদ 
ভক্ত কর্তৃক ১৮১৬ শানে প্রকাশিত হুইয়াছিল। উক্ত সংস্করণে জীল 
শ্তামলাল গোস্বামী, "“গোবিন্দভাধ্য বিবৃতি” নামে একটি বিস্তৃত 
সমালোচনাও বাঙ্গালায় লিখিয়! প্রকাশ করিয়াছিলেন । বর্তমানে উক্ত 
সংস্করণের পুস্তক পাওয়া যায় কি না আমার জানা নাই। আমার নিকট 
একখানা আছে । উক্ত গোবিন্দ ভাষোর টীকাথান। শ্রীল বলদেব বিদ্যা- 
ভূষণ মহাশয়ের কৃত কি না. তদ্বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায়ন। 
তবে প্রকাশক মঙোদয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়েরই কৃত বলিয়া অনুমান 
করিয়াছেন। আমার পিতামহ গোলোকগত মহারাজ বীরচন্্র দেববর্া 
মাণিক্য বাহাদুর উদ্ত পুস্তক প্রকাশে আর্থিক সাহাধা করিয়াছিলেন । 
পুস্তকপানি'ও তাহাকেই উৎসর্গ করা হইয়'ভে | 

লী রণবীরকিশোর দেববর্শা 


ঝটিকা-সাধন 


দেশের ভিতর জম্চে যখন ময়লা-ধুলে।, 
চার-ধারেতে বায় না খোল! জান্লা গুলো, 
ক্রন্দনে আর অন্ধকারে 
জঞ্জালেরি গন্ধে ভা রে, 
মিথো কেন চিত্তে তখন বন্দী রাখ ? 

* -ঝড়কে ডাকো? 
সং ১ চু 
বন্ধ-সীমার জীবন-নদে শ্লোত জাগে না, 
গণ্তী-ঘের! রইতে যখন মন লাগে না, 

ঢেউ-বীণাকে থামিয়ে দিয়ে, 
আমর জমায় বাযাংর। গিয়ে, 
শ্যাওলা-ঘেরা আজের তলায় জম্চে পাকও, 
__ঝড়কে ডাকো ! 
চে চে চে 
মুক্তি-লোকের স্বপ্ন জাগে পথের শেষে, 
রাত্তি-দিবা যাত্রী চলে ভক্ত-বেশে, 
বাধূলে চরণ মাঝখানেতে, 
হঠাৎ কাট|-জঙ্গলেতে, 
হতাশ হ'য়ে অগ্র-গতি থামিওনাকো। 
« --ঝড়কে ডাকো! 


গ্ রে 


চা সং ৬ 


ঘুমপুরীতে হারিয়ে গেছে সোনার-কাটি, 
অশ্রজলে তপ্ত স্বপন আগৃলে ঘাটি, 
ছন্দ-হার। তন্দ্রা চোখে, 
বন্ধ করে চন্দ্রালোকে, 
জ্যাস্তে যখন অজান্তে সব ম'রেই থাক, 
-ঝড়কে ডাকো! 

ক ১ ক 
মন-বুড়োর! যায় চ'লে এ ঠক্ঠকিয়ে, 
যৌবনেতেই ভীমরতিতে বকৃবকিয়ে ! 

স্থখকে ভেবে ছুখের ছায়া 
ককিয়ে ওঠে__'জগৎ মায়া? । 
জরার চাপে নড়বড়ে হা! জীবন-সাকো, 
_-ঝড়কে ডাকো! 

১ নং রং 
ময়লা-ধূলো, ঝৌণপ-বাপ আর পথের কাটা, 
পাগ্ল৷ ঝোড়ো সাফ. ক'রে দ্যায় চালিয়ে ঝাটা, 

বজ্জ ছু'ড়ে অষ্ট হেসে, 
গণ্ডী এবং নিদ্রা নেশে 
দীর্ণ করে শীর্ণ জরার জীর্ণ জীকও, 
ঝড়কে ডাকো, ঝড়কে ডাকো, ঝড়কে ডাকো! 


শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায় 





যখন এসেছিলে অন্বক্ষারে 
চাদ ওঠেনি সিশ্কুপারে। 
হে অজানা, তোমায় তবে 
জেনেছিলেম অন্ুছবে, 
গানে তোমার পরশখানি 
বেজেছিল প্র॥ণের তারে ॥ 
তুমি গেলে যখন একুল! চলে” 
৬ ট।দ উঠেছে রাতের কোলে। 
তখন দেখি পথের কাছে 
মাল! তোমার পড়ে আ।ভে, 
বুঝেছিলেম অনু মানে 
এ কটহার দিলে কারে ॥ 


( প্রাচী, ফাস্ধন ১৩৩০ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


গান 


আ।মি সন্ধ্যাদীপের শিখা 
মন্ধকারের ললাটমাঝে পরানু বাজটাক।। 
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ 
জাগিয়ে দিল গোপন হ্রধ, 
অন্তরে তার রইল আমার 
প্রথম প্রেমের লিখ। ॥ 
আমার পির্জন উৎদবে 
»  অন্বরতল হয়নি উল পাখীর কলরবে, 


যথন' তরুণ পলবির চরণ লেগে 
নিখিল ভুবন উঠবে জেগে, 
তখন আমি মিলিয়ে যাৰ 
ক্ষণিক মরীচিক। ৷ 


(শান্তিনিকেতম-পত্রিকা, মাঘ ১৩৩০ ) প্র রবীন্দ্রনাথ ঠাণুর 


গান 


আয়রে মোর! ফদল কাটি। 
মাঠ আমাদের মিতা, ওরে আজ তারি সওগাতে 
মোদের ঘরের আঙন সার। বছর ভর্বে দিনে রাতে । 
মোর! নেব তারি দান, 
তাই বে কাটি ধান, 
তাই যে গাহি গান,' 
তাই যে হুখে খাটি। 
বাদল এসে রচেছিল ছায়ার মায্লাধর 
রোদ এসেছে সোনার যাদুকর । 


১৯৪ 


মোদের ভালবাসার মাটি যে তাই সাজ্ল এমন সাঁজে। 
মোরা নেব তারি দান, 
তাই যে কাটি ধান, 
তাই যে গাহি গান, 
তাই যে সুখে খাটি। 


'শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, মাঘ ১৩৩০) শর পবীন্্নাথ টাকুর 


গান 


মে কেবল পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায় 
ডাক দিয়ে যায় ইঙ্লিতে, 
মেকি আজ দিল ধরা গদ্ধে-ভরা 
বসন্তের এই সঙ্গীতে। 
'ও কি তার উত্তরীয় অন্দক-শাখায় উঠল ছুলি' 
আজি কি পলাশবনে এ সে ধুলায় রঙের তুলি, 
ও কি তার চরণ পড়ে তালে তালে 
মল্লিকার এ ভঙ্গীতে । 
ন। গে! না দেয়নি ধর হাসির ভরা! দীর্ঘশাসে যায় ভেসে, 
মিছে এই হেলা-দৌলায় মনকে ভোলায়, 9উ দিয়ে সায় শ্বপ্রে সে। 
সে বুঝি লুকিয়ে আসে বিচ্ছেদেরি রিক্ত রাতে 
নয়নের আড়ালে তার নিত্যজাগার আসন পাতে, 
ধেয়ানের বর্ণছুটায় ব্যথার রঙে 
মনকে সে রয় রঙ্গিতে। 


-(শাস্তিনিকেতন-পত্রিকাফাস্তন,১৩০০) শী। ববীন্দ্রনাধ ঠাকুর 


গান 


এব।র অবগু*ন খোল খোল। 
গহন মেঘমায়ায় বিজন বলছায়ায় 
তোদার আলনে অবলুষ্ঠন সারা হ'ল। 
শিউলিমুরভি রাতে 
বিকশিত জেযাংম্াতে, 
মৃদু মর্সর গানে তব মন্দের বাণী বে।লে। | 
বিষাদ- মঞ্জলে 
মিলুক সরম-হাাসি, 
মালন্ীবিতানতলে 
বাজ্তুক বধুর বাশি। 
শিশিরসির্কঃবায়ে 
বিজড়িত আলোছায়ে 
বিরহূমিলনে গাথা 
লব প্রণয়-দোলায় দোলো ॥ 


(শান্তিনিকেতন-পত্জিকা'্ান্তন,১৩৩০) শ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সু ঃ 


২ সখ্য ] কিপার সাহিনটোর ঘুলতন ২৭১ 
চঞ্চলেরে শুনাইে ্ব্বতার ভাষা, আরোহী যাঁর এক বিকেতে বধের রাখে, পট সে 
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যতি! স।এ। | ধাদের প্রাণের একই ভবে নেচে উঠ রোদ 

, বাশি কেন প্রশ্থ করে, “বিশ্ব কোর্নঁ অনস্তের পানে “একই তৃণের তীর আমর। ছুটি গো এক ৪ গে 

রি চলে নিত্য অজানার টানে ?” যদিও মোর! ছড়িয়ে আছি বিপুল ধরার বক্ষে... তে 
এক আমাদের ধশ্মনীতি একউরকম বেশ ; শিং 
রর ঘাক্‌ নী ৫ জাহভাবেৰ জীবন মোদের একই পা নেম)" 
জরি “আলার দস আমর) বে ইঙ্গিতে চার আাছি স্থির) 


যাক্‌ ছিড়ে সকল বন্ধান | 
চলার সংঘাত-বেগে 
সঙ্গীত উঠুক জেগে 
আকাশের হৃদয়-নন্দন। 
মুহূত্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল 
যাক্‌ পথে মন্ত হ'য়ে বাজায়ে মদল ; 
জনিতোর মত বেয়ে যাক ডেসে হাসি ও কন্দন, 
.. ঘাক্‌ ছি'ডে সকল বন্ধন! 
( ভ্বতী, চৈত্র, ১৩৩০ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠা কু 


মহাকবি সার্‌ মহম্মদ একৃবাল 


ভারতীয় মে।স্লেম কবিগণের মুকুটমণি মহাকবি সার মহম্মদ 
এব্ব!লের নাম মা জগদ্িখ্য/ত। হৃবিখ্যাত নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির 
উপযোগী বলিয়। এবার যে কয়জন কবির নাম প্রচারিত .হইয়/ছিল, 
তন্মধ্যে মহাকবি এক্বালের নাঁম বিশেষ উল্লেখ-যৌগা। এক্বাল 
বিশ্ব-গ্রেমের বিরাট ও মহান্‌ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন :- 


“চীন ও আরব হামার। হিন্দস্থান শ্ায় হামার! ; 
গোস্লেম হায় হাম্ন।র।, জাহ। হায় হামার! 1" 
“আরব মামার ভারত আমার চীনও আমার নয় গে। পণ; 
জগৎ-জোড়। মোম্লেম আমি সারাটি ভুবনে বেঁধেছি খর |" 
. *স্ত।/জমী খাম পায় তু কেয়। হায় লও হেঙ্জা্ী হায় মেরী ;. 
নোগ্যায়ে হেন্দা গায় তু কেয়। ঠায় লও হেঞ্জাগী হ্যায় মেরী ।" 
অনুবাদ, 
“কি আসে যায় আজ মী ভাষায়, ভাবটি আমার গারবের : 
ছন্দ আমার হেন্দী কিগ্ত হৃব্টি আমার হেজাজের ।” 
কবির আরও কয়েকটি কবিতার ভাবানুবাদ-- 
“বিশ্ব তোমার জন্মভূমি, বিশ্ববাসী তোমার ভাই : 
সত্য তেসার ধর্ম যখন শক্রু তোমার কেহই নাই! 
সাম্প্রদায়িক ভাগ্য থাকে দেশের সঙ্গে বিজড়িত ; 
সক্ষীর্ণতার উপরে তার সৌধ-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
তাহার মাঝে থাকৃতে কত়ু পার্বে নাক সতা যে; 
ধরার বুকে চরণ চপি মুক্তপদে চল্বে সে; 
খুজতে কেন হবে তারে দেশ-বিশেষের অন্তরে ; 
তুচ্ছ মাটি পুজ্‌তে কেন হবে মিছা! মন্তরে ? 
সকল দেশের, প্রভু খিনি সত্যে তাহার নির্ভর ; 
দেশ জাতি আর ভাষা ভুলে সন্ত] ত্যাগ কর” 
"টার্থক সে জাতীয়তা মুড যাহাৰ সঙ্গে, 
জন্ম বাহার বহু প্রাণের এক অনুপম রঙ্গে] 
-.. ধর্ম বীহার বিশ্যাসীর্‌ টিতদাধনে মাকদান , 


বাহার বরুন... ._. দিব 


ফেরাউনের ভ্কীছে ইভ হয় না নত মোদের শির । 
আারব-নবীর ভক্ত মে।র। ভ্রাতূভাবে বন্ধ মন , 
বিশ্ববাসী জাত! মোদের ভুলতে নারি কদাচন। 
দেশ-বিদেশের ছেদ-ৰাধনে আমর। কভু মানি না; 
মানব গাতে “ক্লেচ্ছ বন বলে কডু জানি ন1 
বিখমাঝে দেখান হ'তে ডাকে কেহ ব'লে ভাই । টি 
মাগর গচ।ড় আকাশ বাতীস চিবে মোর। ছুটে ফাই ।”' 
“হায়রে সবোধ ভুল্ছ কি গে। আত্ম। তোমার কোন্‌ দেশের ? 
সীগ।র মাঝে ডূব্ছ ভূমি ছলে মুজি অনস্থের ! 
(ইম্লাম-দশন, আষাঢ়, ১৩৩০) মোহাম্মদ ম্ফ্ফর উদ্দিন 
সি 


নিট 5৬ 


সাহিত্যের মূলতত্ব 5 


মাগুষ বহুকাল ধরে" বহুরাপে সাহিতা এবং কলার চর্চ। করে" এসেছে 
সেই প্রচেষ্টার মুল উৎস কোনখানে তা দেখতে হাবে। দেখতে হবে 
কোন্‌ আদর্শ নিয়ে সাহিতো দঙ্গীতে এবং আগ্যাম্বরপে মানুষ ১৬ 
প্রকাশ কবে। 

মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ কর যাঁয়। উপরিষমেও, ৩৫৭ 
দেখতে পাইঁ-সত্যম্‌ জঞানম্‌ অনন্থশ নিঃসন্দেহ আরীঘীর আল্মারও 
তিনরূপ সান্ঠে--আাছি, জানি, রন! করি। সাজ আমি লেট ভৃতীর 
কথা ধলব। , রর 

কিন্তু প্রথমেই আমাদের বেচে পাকৃতে হবে , তাঁর, সঙ্গে অস্-ব্ত- 
সনন্ত।ব যোগ রয়েছে। জ্াামাদের টিকে খাকৃতে 'হবে। এইলন্ 


, আমাদের অন্নবস্থের সস্থান করতে হবে। কিন্ত কেবলি কি দেই 


কথাই হবে, একটিও কি বাজে কথা বল। চল্বেন! ? 

মানুষের সে ড/ানরূপ আছে সেই তাকে বিশ্বাস করতে দে 12 
প্রয়োজনের মীমার এক জ্ঞায়গায় রেখ। টানা যেতে পারে"? জ্ঞানের 
মধো যে অসীমতা আছে তাই আমাদের প্রয়োজনের সীমাকে অতিক্রম 
করে' দিয়ে যায়। 

জীবনযাত্রার গণ্তীতে যে মানুষ সম্পূর্ণ থাকৃতে গাঁরে না! তার কারণ ৮ 
তার চেয়ে একট। বড় কিছু আছে। কেবরমাজ বেঁচে থাকার জন্য মধাণ 
শাফ্রিকার লোকেরা দিন আনে দিন খায়; কেবল মাত্র তারা টড 
আছে। 

কল।-বিদ্য। কি আমাদের মীবনে ৷ একান্তভাবে বন. (নয় রঃ , 


* জীবনধাত্রার পক্ষে জ্ঞানের কিছু রয়োঙগন আছে, কিনব খা্সিকটার 


বেশী জ্জান্বার দর্কার নেই। 

মন্র্ না হওয়ার মধ্যে *বড় সতা জাছে এবং মানুষকে ক্ষেপিয়ে 
তোলে। এইজস্ত মধ্য-ন।ফ্রিকার লোকের! যেমন-তেমন করে' 
টি'কে থাকে। কিন্তু যেখানে মানুষ তর সমন্তট! বিকাশ কর্তে পেয়েছে 
ধদখানে সে সন্ধষ্ট হৃ'ল না| কেনহ'ল না? সফলেই যে ছুলাহ” 
গলিকৃডার কাজে গুবৃষ, হয় ত। কখমই, বণ “নিজের অন 


স্পা ১৯? ০ শু পু তত উন এড ০ 


ক যায় যাক্‌, বায় বাক, 
আম্বক দুরের ডাক, 
যাক্‌ ছিড়ে সকল বন্ধন। 
চলার সংঘাত-বেগে 
.... সঙ্গীত উঠুক জেগে 
আকাশের হাদয়-নলান। 
ুহূর্থের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল 
যাক পথে মত্ত হ'য়ে বাজায়ে মাদল ; 
জনিত্যের শ্বেত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও জরন্দন, 


যাক্‌ ছিড়ে সকল বন্ধন! 
| ভারতী, চৈত্র, ১৩৩০) প্র বীন্নাথ ঠাকুর 


মহাকবি সার্‌ মহম্মদ এক্বাল 


(ভারতীয় মোসলেম কবিগণের মুকুটগণি মহাকবি সার্‌ মহম্মদ 
এক্বালের নাম আজ জগন্থিখ্া/ত। স্থবিখ্যাত নোবেল প্রাইগ প্রাপ্তির 
" উদ্বুষোগী বলিয়। এবার যে কয়জন কবির নাম প্রচারিত, হইয়াছিল, 
তক্মধো মহাকবি এক্বালের নাম বিশেষ উন্লেখ-যোগা। এক্বাল 
িশব-প্রেমের বিরাট ও মহান্‌ সঙ্গীত স্থষ্টি করিয়াছেন ২_ 

“চীন ও আরব হামার! হিন্নৃস্থান হায় হামার ; 
মোস্লেম হায় হাম্সারা, জাহ। হায় হামার!” 
“আরব আমার ভারত আমার চীনও আমার নয় গে। পর ;, 

. জগৎ-জোড়। মোস্লেম আমি সারাটি ভুবনে বেঁধেছি ঘর ।” 
*স্তাঙ্গমী খাম হ্বায় তু কের হায় লও হেজালী হ্যায় মেরী ;. 
নোগ্মায়ে হেন্দী সায় তু কেয়া হায় লও হেজাজী হ্যায় মেরী ।" 

অনুবাদ-_. 

“কু জানে যায আজী ভাষায়, ভাবটি আমার 'গারবের : 
ছন' আমার হেন্দী কিন্ত বটি আমার হেজাজের 1” 

কবির আরও কয়েকটি কবিতার ভাবামুবাদ-_ 
“বিশ্ব তোমার জন্মভূমি, বিশ্ববাসী তোমার ভাই ; 
মত্য তোমার ধর্পা খন শত্রু তোমার কেহই নাই। 
সাম্রদায়িক ভাগ্য থাকে দেশের সঙ্গে বিজড়িত ; 
নকীর্ৃতার উপরে তার সৌধ-ভিত্তি গ্রতিটিত 
তাহার মাঝে থাকৃতে খড় ার্বে দি ত্য যে? 
ধরার বুকে চরণ ঢাপি নুক্তপদে চল্বে,সে ; 
খুঁজতে কেন হবে তারে দেশ-বিশেষের অস্তরে ; 
তুচ্ছ মা পুজ্‌তে কেন হবে মিছ! মন্তারে 
সকল দেশের গ্রতু ধিনি,সত্যে ডাহার নির্ভর ; 
দেশ জাতি জারা তুকে সীতা ত্যাগ কর |” 


ধু আদি পা 


০ রি বই পের 





টসে হি দি বুদ পানু 


চর শা 


আরোহী যার এক দিকেতে হেব রান ৪). 


৮ ৯ 


ধাদের প্রাণের একই ভাবে নেচে উঠে 
“একই তুণের তীর আমরা ছুট গো এক লক্ষো: 
. বদিও মোর! ছড়িয়ে আই্ি বিপুল ধরার বক্ষে, 
এক আমাদের ঠ একইরকষুবেশঃ . 
-ত্রাতৃভাবের জীবন মোদের'একই: পায় শ্যে। 4 
“আল্লার. দাস আমু) সবে ইঙ্গিতে তার "মাছি স্থির). 
ফেরাউনের স্ীছে কত হয় না নত মোদের শির । 
' আরব-মবীর ভক্ত মোর ব্রাতৃভাবে বন্ধ মন; 
বিশ্ববানী ভাতা মোদের ভুলতে নারি কদাটন। .. 
দেশ-বিদেশের ভেদ-বাধনে আমর! কু মানি না; 
মানব-জ।তে "য়েক্ছ যবন" ব'লে কতু জানি ন1| 
বিশ্বমাঝে যেখান হ'তে ডাকে কেহ বর্জেতাই। 
মাগর পাহাড় আকাশ বাতাস চিরে মোর! ছুটে ফাই ।” ' এ 
“হায়রে বোধ ভুল্ছ কি গে! আত্ম! তোমার কোন্‌ দেশের: 
সীমার মাঝে ডুব্ছ তুমি তুলে মুক্তি অনন্তের | ও 


উদলাম-পন, আহা ১৩৩) মোহা্দ বট 


াহিতর ছু. 


মানুষ বকাল ধরে' বহুরপে সাহিত্য এবং হার ঝর এসেছে; 
দেই প্রচেষ্টার মুশ উৎস কোনখানে ৩া' দেখতে হবে।' শর 
কোন্‌ আদর্শ নিয়ে সাহিত্য দঙ্গীতে এবং” দারুগে, বাহ 
প্রকাশ করে। নদ পা 
মানুষকে গ্রধানতঃ তিন ভাগে তাগ কর! .. 


॥ দেখতে পাই-সতাম্‌ জ্ঞানম্‌ অনন্য, লিংসু্েহ 
* তিনরাপ আছে-_জাি, জানি, রন! করি। দু 


কথা বদর। 4 
কিন্তু প্রথমেই আমাদের বেচে নাকৃতে হে, তা ৪ তি 
সদস্ত।র জগ রয়েছে। জলামাদের টিকে ধাকৃতে 'ছবে। এইস, 


' আমাদের অন্বস্ত্ের সস্থান কর্তে. হবে। কিনতু কেবসি)কি রা 


কথাই হুবে, একটিও কি বাঁজে কথ! বল! চল্কেন্স! ? 

মানুষের যে জ্ঞানরূপ আছে সেই কে বি র্‌ 
প্রয়োজনের সীমার এক জায়গার, বেডে পারো 
মধ্যে ষে অসীমত! আছে ভাই ই 


তার একটা বড় কিছু আছে 1, কেবছাত্র বেঁচে থাকার জন্ম: ্ 
আফিফার লোকেরা দিন আনে দিন খায়; কেবল সা চামচ? 
জাছে। 
.. কলা-বিদ্যা। কি আমাদের দে কাতারে শি 
জীবনযাত্রার পক্ষে জানের কিছু এয গা, নব 
বেী জান্বার দরকার নেই। সা 4৮ তির. 

সী হা নয না আক 
চালে! মধা-দাক্রিকার 
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মান্য প্রণপাত কর্ছে, সীমা লঙ্ঘন কর্ছে, কিন্তু কেবল নিঙ্জের 
ব্াবস্থ। করার জন্ত নয়। কখনই স্বার্থ এত বড় সত্য নয় য| তকে 
এত বড় করতে পারে। 

আমাদের মধ্যে ভূম! আছেন । তিনি কেবল আমাদের গণ্ডীর নধ্যে 
লিপ্ত রাখতে চান না, ক্রমাগতই 'আগাদের সীম! অতিক্রম করিয়ে 
মহতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। 

শুধু আমি টি'কে থাকলেই হ'ল না, আান।র সমজ টিকে খাক! 
চাই। আমার টিকে থাকা যখন সকল্পের টিকে থাকার সঙ্গে যুক্ত 
করি, তখনই সকলের মঙ্গলের সহিত ব্াক্তির মঙ্গলের সম্ভব হয়। 
একটা বড় সত্যের উপর এর ভিত্বি নির্ভর করছে । যে অসীম সত্যের 
উপর এর ভিত্তি নির্ভর কর্ছে, সেই অসীম সত্যের উপর ব্যস্থিগত টিকে 
থাক! নিঞর করে, সবারই মঙ্গল নি৬র করে। এই কথ! ধখন 
মানুষ বোঝে তখন সে নিজে বেঁচে থাকৃবার জন্য চেষ্ট। করে ন|, সে 
অসীমের জন্ক প্রাণগাত করে। তখনই টিকে বড় হ'তে পারি। 

আমার টি'কে থাকা যখন অনেকের সঙ্গে সুক্ত করি, তখন আক্মজ্ঞান 
থাকে না। কিন্ত সকলেই যেখ।নে আছে, সেখানে আমি জাছি, সেইথানে 
সান্থুয অসীম সত্য পেয়েছে। যিনি আপনাকে বহুর মধ্যে এবং 
ৰহকে ন্নাপনার মধ্যে দেখতে পান তিনি মুক্ত। যে জাতি ত৷ জান্তে 
পেরেচে তার! ধন্য হয়েছে, তার| পরিজ্রাণ পেয়েছে । 

তা হ'লে দেখছি আমাদের মধ্যে যেমন বেঁচে থাকবার উচ্ছ।, মেমন 
জান্ৰ।র কৌতুহল আছে, তেম্নি সীমাকে বড় কর্বার একটা! ইচ্ছা 
আছে। তার নাম দেওয়। যেতে পারে আনন্দ। এমন একট! কিছু 
আছে'ঘা জ্ঞানের কৌতুহল থেকে, টি'কে থাক। থেকে, আর সব ন্দ 
থেকে হ্মাগত বড় হ'ঘে চলেছে । মানুষের যেখানে আলোক, সেখনে 
তার নিস্তার নেই ঃ সেটা হচ্ছে তার অসীস, সেট। ভাকে বের করে' দিতেই 
হবে, সেটাই তার ভূম|। 

যেই বাশি বাজল সে অমৃনি ছুটে' চল্ল, পথের ঠিকান। নেই, দে 
ছুটে' চল্ল$ আমি দেবে, আমি পাবো, এই ভাবনায় দে অস্থির, 
আপনাকে সে ধারণ করতে পারে না। 

প্রকাশের মূল হচ্ছে আনন্দ। 

আমার জিনিষ যখন আমার কাছে নান্ত তপন তার প্রক।শ নেই। 
সৃহৎ বৃহৎ সাআজ্য আজ $কাথায়, সেসব চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। 
আওরঙ্গজেব কোথায় আছে? নেই সে, কোথাও নেই। বরং যে 
দারাকে সে মেরেছে তার সাধন। এখনে। আছে। কিন্তু তারমহলকে 
কি বল্ব? সবাই বলে যে আমরা সবই যুগে যুগে ওর মধ্যে 
দেখতে পাচ্ছি আম।র রূপ, তার মৃত নেই, কেন না তার সৌন্দধ্য 
বিশ্বের সৌন্সধ্য। 

বিশ্বকে কি সমস্ত জিনিষ দিলেই নেয় + অনেকেই অনেক কিছু 
দেন, কিন্ত যেনে বিশ্বের হরে আমার হুর মেলে ভাই সে নেয়। 

প্রকাশের মূলে উীঙ্ব্য। কৃপণতায় প্রকাশ নেই। তাই সত্যম্‌ 
অনস্তম্‌। কোন্‌ প্রকীশে সবচেয়ে মুগ্ধ হলাম 1--জনন্ের প্রশ্বধ্যের 
প্রকাশে এবং আমি তার ভাগ পাওয়াতে। 
€ পরিচারিকা, ফাল্গুন, ১৩৩০ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

ঠা. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লিনা হলে এনা থেকে 

অন্ুলিখিত।) 


ক 


সাহিত্যের রতন 


সাহিভ্োর ক্র্থ কিতা সমাজের অলঙ্কার-শান্ত্রে রয়েছে। তা নিয় 
আঁটি আলোচন! কর্ব না। সাহিত্য আমাধের নান! প্রয়োজন সাধন 





শবাণী_ ষ্ঠ, ১ ১৩৩১ 


হা ১ সাদার ই হি শনি ক বিসিবি টি 


শি 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
করে' থাকে, ছেলেদের শিক্ষা হ'তে রিনি ডিপার্টমেন্ট পধাস্ত 
ব।ক্যের ্র| য। কিছু প্রকাশ কর! যায় তাই 'হ'ল নাহিত্য। আজ 


আনার আলোচনার বিসর রস-সাহ্িষ্ভা, যাতে কোনো রকম সাম[জিকতীর 
মন্বব্দ নেই। 


প্রাণ ধারণের জন্য আমাদের বিশেষ কতকগুলি চিত ও রয়েছে। 
এই বৃত্তির প্রয়োজনের উদ্ত্ত অংশ পরচ করার নাম হচ্ছে খেল|। 
থেল। নিছক বাগে নয়, অপ্রয়োজনীয় নয়। যে প্রকাশট। আননগরূপে 
আত্মপ্রকাশ করে, তাকে সামি খেল। বলি । খেলার ভেতর আছে একটা! 
নকল করা । কুকুর থেল। করে, শিকারের নকল করে; বিড়ালছান। 
য্খন কোনে। জিনিন নিয়ে থেল! করে তখন ইঁদুর-ধরা নকল করে । কিন্ত 
সাহিত্য কি তাই? শিল্পকলাও কি তাই? আমাদের বেচে থাক্বার 
বৃত্তির ঘ। উদ্ধ্ত রয়েচে তা খরচ কর্বার আনন্দই কি এই কলা-সাহিতোর 
আনন্দ? আমার মন ত কিছুভেই তাতে সাড়া দেয় না। কবি 
বল্লে--“শরৎচন্দ্র পবন মন্দ” । মেটিরিওলজিকা|ল-বিদ্যায় মানুষ হয়ত 
ঠিক বলে" দেবে কবে টাদ উঠেছিল, কতট। বাঁতীন বয়েছিল। এ বলার 
দ্বারা কিন্ত তৃত্তি হয় না। কীটুসের সেই পাত্রের কবিতার বর্ণনায় 
বাহিরের কথার বর্ণন| তিনি দেননি, দিয়েছেন তিনি অবর্ণনীয়ের ইঙ্গিত । 
কেবল মাত্র প্রয়োজনের অনুসরণ করে" সেই পাত্রের বর্ণন! হয়নি-_ 
নিছের ভিতর হপরিস্টুট শুষনাযুস্ত পরিপুণ্তা কৰি প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করেছেন; হয়ত কপনে। কখনো ঠার সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যাপার 
থাকলেও থ।কৃতে পারে । 

সমস্ত সাহিত্য ও'কলার-ভিতবের কথা এই যে আমাদের ভিতরে 
'একট। বকের আদর্শ রয়েছে । এই ইকা কি? ধরে। আমি গোল।পের 
আনন্দ পেয়েছি । তা হ'ল ব।হিরের দৃষ্টির আনন্দ নয়, ভ। তার ভিতরের 
রঙের ও রূপের যে নষম! রয়েছে তা, যে পরিপূর্ণ একট এঁক্য আপনর 
ভিতর আপনি লাঁভ করেচে তাতে কোথ।ও আতিশয্য নেই: 

এর ভিতর $আরেকট। কথ।ও আছে। এই যে এঁক্য এটার বেশী 
ভাব রয়েছে সমন্তর সঙ্গে, সর্বত্রর সঙ্গে । আমরা যখন কোনে উদ্দেশ্ঠ 
মনে নিয়ে কোনে। কাঁজ করি, তখন অ।শ্ররা! কন্মের মধ্যে উদ্দেষ্ঠের একা 
গঠস করি। কিন্ত এই_চেষ্টার দ্বারা আমর! .জগৎকে খণ্ডিত করি, 
শিখিল বিশ্বের সঙ্গে চেষ্টার সামগ্রন্ত খাকে না। বিপুল বিশ্বের 
সৌন্দধাকে দূরে ফেলে' দিয়ে আমাদের সমস্ত চিস্বা' এ এক এঁক্যকে 
ভাবতেই ব্যস্ত থাকে। সে এঁক্য পূর্ণ আনন্দের এক্য নয়, সমস্ত 
জগতের সঙ্গেতার সামগ্রস্ত নেই। এ-সবের স্থান রস-সাইত্যে নেই। 

কিন্তু একট। গেল।প, যে তার আপনর ভিতর নিখিল বিশ্বের 
প্রাণের কণা প্রকাশ করেছে, এ এক্য সমন্ত বিখকে আহবান করেজে, 
এই প্রক্যই যথার্থ একা; সেইটাকে প্রকাশ কসাই পরম কথ|। 
অসীমের আকুতিকে নিজের কর্ন ব্যক্ত কর্বার জন্য প্রাচীন কবিদের 
সাহিত্য-কথ|। সৃষ্টি হয়েছিল। “আকাশ ত্রন্দসী !” অসীমের বেদনাঁতে 
অগ্রহীনরূপে আপনাকে ' নিরস্তর ছড়িয়ে ফেলে" দিয়ে--আকাশে 
আকাশে সমস্ত আকাশের সেই বেদন! নিয়ে কলা-শিল্পী যে একখানা 
ভাস্‌ তৈরী করেছে ত! জল তুল্বার জন্য নয়, ত। শরীরের পিপাসা 
নিবৃত্তি কর্বার জন্য নয়। এই রডীন পাত্র তার সকলের চেয়ে বড় 
পিপান। কতকট! নিবৃত্তি কর্বার জন্ত। তার ভিতরের একট! 
পরিপূর্ণতীর বেদনা রয়েছে য! বল্ছে--আমাকে তোমার মানস-অন্তরে . 
প্রকাশ করে। হে, প্রকাশ করে! ! য! বল্ছে-_ নিত্য আমাকে প্রকাশ করো, 
প্রকাশ করে।। এই ক্রন্দন-আহ্বীন ও আকুতিকে মানুষ অবজ্ঞা করতে 
পারেনি। সমন্তকে অবজ্ঞ। করে' ঠেলে ফেলে' দিয়ে ঘরে আগুন 
লাগিয়ে দিয়ে সব ছেড়ে, যে সেই জর্বন প্রকাশ করুতে ফুটেছিল। :...:.. 


ইয় সংখ্যা] 


মানুষ কি কেবল প্রকৃতির তাড়।, প্রকৃতির চাবুক খেয়ে কাজ 
করবে? না। দেত নিত্য প্রকৃতিকে অবজ্ঞ! করছে । যখন আমি গান 
গেয়েছি তখন এই একট! কথাই আমাকে নিত্য উদ্দিন করেছে---.গ।নের 
ধরার মধ যেমন তোমার ভানিয়ে দিলে, তাতে সমস্ত জগতের একট। 
পরিবর্তন হ'য়ে গেল। এট। কি সাবজেক্টিভ্‌? এট। কি একট! 
মানসিক অবস্থ। একথার এই উত্তর আমি বলেছি--এই গানের 
প্রভাবে আম।কে সর্গলোকে নিয়ে গেল । 

সতা ও তগ্য ছুটে। কণ। আছে। ছুটোর মধ্যে মূলগত পার্থক্য 
আছে। তথ্য মনে যেমনটি তেম্নি | সেইটি যাতে আশ্রয় করেছে 
তাই হ'ল,ত্য। ঘ। বাক্তির রূপ ৩াতে আছে একট সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধত। | 
এইরূপ য। আমার ব্যক্তিগত বিশিষ্ঠতার মধ্যে নিবদ্ধ ত| একট। বড় 
সত্যের উপর নির্ভর করে। আমার তথ্য ব| শগাস্ার ফ্যাক্ট্এর কোনো! 
পরিচয় নেই৷ পরিচয় সর্ববদ। ইউনিভ।াঁল্‌ ব| ব্যাপক । তথ্যের পরিচয় 
সন্ত । 

যাকে আর্ট, বাসহিতা বলি ত। যদি তথামূলক হয় তবে ও। 
এতান্ত নীচেকার। গুণী তথ্কে প্রকাশ করতে চায় ন।, তার বলে 
ওথ্যের জগৎ অন্ধকারময়, সেট। হয়ত বৈজ্ঞানিক পরিচয় । কিন্ত গুণী 
গতর হ'ল রসের ক্ষেত্র । জনের বিরুদ্ধত। কর! ৮লে, রসের বিরদ্ধাত। 
চলে না। তথ্য হ'ল মজুরগীপী। ইলাষ্ট্রেশন্‌ আর্ট নয়। তাই গ্ধপ 
ও রসের সতাকে প্রকাণ করতে গেলে তথখ্যকে অবজ্ঞ। করৃতে হয়। 


একট। ছড। আছে-- 
"খক। এল নায়ে 
লাল জূতুয়! পায়ে। 
জুতাট। ৬খ্য। কিন্ত খোকার মায়ের জুয়া চীন।-বাড়ীর জুত| নয়, 


জতুয়। জুতার চাইতে অনেক বড় কথ! । 

বস্ত-পদার্থ অনেক সঙক্গীর্ণ; রস-বস্ পদার্থের চাইতে ঢের ব্শা, এ। 
প্রকাশ কর্তে হালে তুগামূলক ভাষায় ও বেখায চল্বে না । এখানে 
দিলেমানুষী চল্নে ন।। যার। এস-বিষয়ে প্রবীণ তার। তথ্য নন্বন্ধে ভয় 
করেন।। 

ভাষায় ঞকট। মুক্ষিল এহ খে প্রত্যেক শবের অভিধান-নিদিষ্ট 
খর্থ রয়েছে, সেট। সন্ত বাধ।। কবিকে সে শব্দের বাধ। অতিক্রম করে" 
অনির্বচনীয়কে কি করে" প্রকাশ কর্‌তে হবে ভাই ভাবতে ভবে । 

্ যৌবনের কোণে মর মন হারাল, 
ব্গর পাথারে আখি ডুবিল । 

পাথরে আবি ডোবাট। বৈজ্ঞানিকদের কাছে “কমনতর | আবার 
ধরুন, “পাধাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে”, সাধারণের কাছে এটাও 
অসস্তব | কিপ্তু কার কাছে ০: নয়। গল্প শেম হ'য়ে গেলে ছেলে বালে - 
তাপ পর? তারপর? কিন্তু রসজ্ঞ বল্বে--মর বল্বার দর্কার নেই । 
অর্ধবাচীন বলে. -ও হ'ল না, আরে। কিছু আছে । তথ্য তাই চিত্র-কলা ও 
সাহিত্যের অঙ্গ নয়। জাকের গল্প অবলম্বন করে' একট। কবিতায় 
লিখেছিলাম, প্র বুদ্ধের লাগি ছিগারীকে শানাজনে নোনাদান। দিচ্ছিল, 
ভিখরী ত। নেয়নি, শেষে এক কাঙ্গালিনী তাপ হির বসনখ|ন| অঙ্গ 
হাতে খুলে' দিলে প্রুর জন্য। কবিত। শুনে' একজন বলেছিলেন, এট। 
ছেলেদের বইয়ে খক! উচিত নয়। তিনি বল্লেন, -মেয়েটার নিলঞ্জতা 
. সমাজে আকৃঞ্ট হ'তে পারে, এট। সমাজে গ্রহণকালে সমা/জর স্থাস্থাহানি 
হু'তে পারে। ইনি গিয়েছিলেন তথ্য খুঁজতে। 

তথ্যকে অগ্রাহ্থ করে' সাহিত্য এবং চিত্রবিদ্যা আপনার পথ অনুসরণ 
. ₹র্বে। তাধাতে এমন করে' চল্বে এস সে ভাবা আপনার কথাকে . বটি 


ধুতি ডে আড়ে বলে. 


এ ॥ রর 
বুক বিল ৮ 6৭ নত ৯ ক এপ বাত ও ১5 


দূ 


কষ্টিপাথর-_খঞ্টোছসব 


আধ চরণে আধ চরণে 
আধ মধুর হাস। 
তে শুধু চল। নেই, শুধু শারীরিক প্রক্রিয়। নেই। এট| বৈজ্ঞানিক 
মতে খারাপ হ'লেও তধোর দিকে অত্যন্ত মুড়। সাহিত্যের নত্য ও 
বৈজ্ঞানিক সত্যে ঢের প্রভেদ, সাহিত্যের সভা বস্ব-ধন্ম মানে ন।. 
আমার এক বন্ধু তিনি ডাক্তার; ঘন তিনি ডাকার ৬খন তিনি হলেন ' 
নিদ্ধক তথ্য । দে ভাতশর শুধু মা তথ্য নয়, যদি সে বন্ধু ইয়-- 
জনম অবধি হাম রূপ নেহারমু 
নষন ন। তিরপিত ভে, 
লাখ লাখ ঘুগ হিয়ে হিয়। রাগনু 
তবু হিয়। জুড়ন ন। গেল! 
ডাক্তার হয়ত মেদিন জন্মেছে, কিন্ত তার ভিতরে যে রসের সত্য 
রয়েছে ৩। কবে শেষ হয়েছে এট। ধারণ! কর্তে পারিনে । এটা আমাজ্ষ 
এঠ করে" বল্‌তে হ'ল ভার কারণ এই যে সাহিত্য ও চিত্র-কলা সম্বন্ধে 
অনেকেই মিথ্যাভ।ব পৌদণ করে' খাকেন। জ্ঞানদাসের একটা কথ। 
আছে-- 
এক ছুই গণনাতে অগ্ত নাহি পাই, 
রূপে গুণে রসে প্রেমে আপন। বিলাই । 
৩থোের গণনা মাপ। যায়। কিন্ত আমি যেধানকার কথ। বল্‌ছি 
সেখায় নম্ত। কম:ঠ হয় ন।,শু| জূপে গুণে রসে প্রেমে আন্মহারা । 
এক ছুই ডিনের মাপকটি নিয়ে আমাদের রসের এলাকায় এসে সাভে 
ডিপ।ট.মেন্টের পক অনেক ভুল দেকখন, কিন্তু ওট। বড় ভুল নয়। 
রসের কথা যেন অরসিকে ন। বলে । সর্বদাই পকেটে মেজানিং রঙ 
রয়েছে উই নিয়ে অরমিক সত্যের পেজে তথ্যকে বড় করে দেখে। 
ঘেগুলে। মেপে দেগয়। যায় ত| প্রমাণও করা যায়। কিগ্ত সঙা ৩ মাধার 
উপর নেই, তাহ আপনি ন। বুঝলে ও। প্রমাণ কর। শক্ষ 
( কবির রবীন্দ্রনাথের দোসবা। নষ্টের সেনেট্হলের বত 'ত1 থেকে 
প্রযুস্ত তারানথ রায় কুক অনুলিখিত ।_-আত্মশক্তি।' ) 
(পরিচারিকা ধণস্কন, ১৩৩০) রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


খৃষ্টোৎসব 

তমার মাণন্দ আমার পর 
তুমি তাই এসে নীচে। 
আনায় নভলে, তরিভুবনেখর 
ঠোমার প্রেম হ'ত যে মিঙে 1 

ছুহ্য়েগ এধ্যে একের যে প্রকাশ তাহ ৬ল যথার্থ সুষ্টির শ্রকাখ। 
নান। বিরোধে যেনে এক বিরাজমান দেখ।নেই মিলন, সেখানেই 
এককে যথার্থভাবে উপলক্গি করা যায়। আমাদের দেশের শানে তাই 
এক ভা দুইকে মানতে চায়নি । করণ দুইয়ের মধ একের বে ভেদ 
হর অনকাশকে পূর্ণ করে' দেগলেই এককে বপার্থভাবে পাওয়! যায়। 
এইটিই হচ্ছে পুষ্টির লীল| 1 উপরের বঙ্গে নীচের যে মিলন, বিশকগ্মার 
কন্ধের সঙ্গে গু আসাদের কন্মের যে নিলন, বিখেতে নির£ুর তারই লীগ! 
চল্ছে। তার |) সব পূরণ হায়ে রয়োঠে। 

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সঙোর এই অপপ্ড ক্গকে এনে দেন ভাব 
ঈগীবনে নিয়ত আনন্দবাঞ্ড! বহন করে' এনেছেন। উতিহাসে এইসকল 
মহাপুরুষ বলেছেন যে কোনোথানে ফাক নেই, গপ্রদের কলি নিত্য 
চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদঘাটিত যদি নাও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার 
বিরাম নেই। তার অস্ুট চিত্তকমলের উপর "আলোকপাত হয়েছে, 


প্তাহ 


ভাবে উদ্বোধিত কর্‌বা পরয়ালের বিতাম নেই! মানু জাঙ্ক বালাই 


এক ১৯ শা ঙ্ ১8৮৮ তএকণি 


২০৪ রঃ 


জানুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে' সেই অস্ফুট কড়িটির ধিকাশের জন্যে 
আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা সাছে। 

তেমূনিভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে' তার জীবন দিয়ে এই কথ। 
ধলেছিলেন ধে লোকলোকাস্তরে দিনি ভার অভ্রচুষ্থিত আলোকমাল।র 
প্রাসাদ শুষ্টি করেছেন, পেই শিচিও বিশ্বের অপিপতিই আমার পিতা], 
আমার কোনে ভয় নেই। এই নির।টু আকাশের ভলে ধার প্রঠাপে 
পৃথিবী ফরমান, হচ্ছে ভার শক্তির অস্ত নেই. তা অনি প্রচণ্ড।-তার 
তুলনায় আমর মানুষ কত নগণ্য সানাগ্ত জী । কিন্ত আন।দেব ভয় 
নেই, এইসফলের..অন্তধ্যামী নিষ়ন্ত। আমারই পরম আন্মায়, আমারই 
পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরন মন্বদ্ধ য| শুস্ককে পূর্ণত। দান করেছে, 
মৃত্যুশোফের উপর আনন্দধার৷ প্রবাহি» করুছে সেই মধু 
সন্ষক্ষটি আজ আসাদের অন্তরে অনুভব কর্তে হবে। আমাদের 
পরম্‌ পিভ| যিনি, তিনি বল্চেন যে 'ভয় নেই, গুষাচন্দের মধ্যে আমার 
অথও রাহ, আমার অমোগ নিয়ন অলঙ্ব্য, কিন্তু তুমি সে আমারই, 
তোমাকে আমার চাই ।” যুগে যুগে মাতেঃ বাণী ধর পৃথিবীতে আনয়ন 
করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য। 

এ্‌মি করে'ই একগ্ুন মানব সপ্ন একদিন বলেছিলেন যে আমর! 
সফলে বিশ্বপিতার সম্তান, আমাদের অন্তবে যে প্রেমের পিপাস। আছ, 
তা! জীকে স্পর্শ করেছে । একথ| হ'তেই পাঁরে না মৈ আমাদের 'বেদন।- 
আকাঞ্জার কোনে! লক্ষা নেই, কারণ তিনি সত্যই গনাদের পরম মথা 
হায় তার সাড়! দিয়ে খাকেন। তাই সাহস কারে মাগুস ত|কে আননদ- 
দাঁয়িনী মা, মানবাস্মার কল্যাণ-বিধায়ক পিতা-রীপে গেনেছে ॥ মানুষ 
যেখানে বিশ্বকে কেবল বাঁভিরের নিয় ম-যন্ত্রের 'অর্দীন বলে' লান্ছে সেগ।নে 
মে কেবলই আপনাকে ছুর্বাল অশঞ করছে ; কিন্ত যেগানে দে মের 
ধলে সমস্ত বিশ্বলোকে আজ্মীয়তার শধিকার নিশ্কার করেছে "নখানেই 
সনে ঘধার্থভীবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে । 

এই বার্থী খোবণ! করতে একদিন নহান্া যী পোকালয়ের পারে 
এসে উপস্থিত হয়েছিলেন । তিনি ত অস্ত্রশস্ত্র সঞ্জি* হয়ে বোদ্ধ বে 
আসেননি, তিনি ত নাছ্-বলের পরিচয় দেননি, তিনি ছিগ্ন টার পরে" 
পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদ্‌বাণ্‌ ও প্রতাপশালীদের কাছ (থকে 
আঘাত-অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন । চিনি ঘে বান্তী নিয় এনেছিলেন 
তার.বদলে বাইরের কোনো মঞ্জুরী পাননি, কিন্তু তিনি পিঠার আ শীর্বব।দ 
বহন করেছিলেন। তিনি অঙিঞ্চন হয়ে দারে দরে এই বা বহন 
করে এনেছিলেন যে ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ 
ধিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে' রয়েছেন, তিনি দেশ-কাণকে পূর্ণ করে? 
বিরাজমান, তিনি “পরম. আনন্দ: পরম। গভি:” এই কথ| উপলঞ্চি 
ফর্বার জন্য যে ত্যাগের দর্কার খারা তা শেখেনি তার! মৃত্যুর শুয়ে 
গতির ভয়ে প্রাণকে বুকে করে' নিয়ে ফিরেছে_-অশ্ুরের হয় লোভনোছ্ে 
হর! শ্রদ্ধাহীনত। প্রকাশ করেছে৷ এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে 
ত্যাগের দ্বারা মৃত্ার দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে মানুনের কাছে এই বাণী এনে 
দিয়েছিলেন। তাই তিনি ানবাস্বার পরম পথকে উদ্বু্ত কর্বার গন্য 
এরদিন দরিষ্' বেশে পথে বার হয়েছিলেন যে-নব সরলপ্রকৃতির মামু 
ভার অনুগ্মন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তার বাণীর মর্ম বঝতে পারেশি। 


তার কিসের স্পর্শ "পয়েছিল জানিনে. কিন্তু ভভভিভরে তাদের মাথ| " 


অবনত হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁদের মাথা! নীচু ডিল-_-কারণ ভাগের 
পরিচয় নাম ধান কেউ জীন্ত না, তাঁর সামান্ত ধীবর ছিল। তারা যীশুর 
বাঞীর প্রেরণ। অনুভব করেছিল, একটি অব্য -মধুব.রসে তাদের অন্তর 
আন্ত হয়েছিল। এমনি করে' যাদ্রে কিছু নেই-ভারা; পেয়ে গেল। 
কিন্তু'যার। পর্বত ত্বারা এই পরম। বাঠ।কে প্রুতাখ্যান কন্লেছিল । : 


এই টা বাগ য়ে ডর ধামনলথরা্, শপ" ভরা ভাননয় রি 
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.প্রবাসী-জ্য্ঠ। ১৩৩১: 


২৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড 


তারা বারে বাঁরে ইতিহাসে তীর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্কের চিরে . 
দ্বার ধরাতল রঞ্জিত করে' দিয়েছে-_তার যীশুকে একবার নয়, বার বার 
কুশেতে বিদ্ধ করেছে । নেই খৃষ্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যীওকে 
বিচ্ছিয় করে' তাকে আপন শন্ধার দ্বার। দেখলেই বথার্থভাঁবে সপ্মান করা 
হবে। খুষ্টের মান্ম! তাই আজ চেয়ে আছে; বড় বড় গির্জায় তীর বাণ 
প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেয়েননি, কিন্তু যার অন্তরে তক্তিরস 
বিশুকষ হ'য়ে যায়নি তারই কাছে তিনি তার সমস্ত প্রত্যাশা! নিয়ে একদিন 
উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সবচেয়ে অধ্যাত দরিজ্ 
অভাজনদের সঙ্গে ক মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে “পিত৷ 
নোহসি”, তুমি আমাদের পিত।। 

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে" দেখে, এই ছুইয়ের মধ্যে সে 
একের মিল দেখে ন। । মেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই ব'লে 
কেবল মামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়। বিষম ভুল, তেম্নি জীবন ও মৃত্যুর 
মধ্যে আপাত অনৈক্যকেই সতা বলে' জান্লে জীবনকে থণ্ডিত করে' দেখা! 
হয়। এই মিথা। মায়। থেকে যারা মুক্তিলাভ করে অমৃতকে সর্বত্র 
'দখেছেন তাদের মামরা প্রণাম করি। তারা মৃতার দ্বারা অস্ৃতকে 
ল।ছ করেছেন, এই মন্্যলোকেই অমরাবনী জন করেছেন । অমরধামের 
তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমরলোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত 
হয়েডিলেন, সেই কথ স্মরণ করে' আমরাও যেন মৃত্যুর তমোর।শির উপর 
অমৃত-আলোর সম্পা্চ দেখতে পাই । রাত্রিতে পুধা অন্তমিত হ'লে মুড় 
মে সে ভাবে যে আলে। বুঝি নির্ববাপিত হ'ল, সষ্টি লোপ পেলে। এমন 
সদয়ে নে তস্তরীন্দে চেয়ে দেখে যে হুগ্য আপসারিত ভ্গলে লোক- 
লোকাপ্তরের চজ্যাতিধ 1ম উদ্ভাসিত হয়ে ডঠেছে-- মহরাজার এক দর্বার 
কেড়ে আর-এক দরধারে আলোর সঙ্গীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সঙ্গীতে 
আমাদেরও নিমন্ত্রণ ৫বজে উঠেছে । মহ। আলোকের মিলনে যেন 
আমর! পূর্ণ করে' দেখি । জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগ- 
সুত্র যেন আমর। নাভারাহ। যে মহাপুরুষ তীর জীবনের মধোই অমৃত- 
লে!কের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার মৃত্যুর দ্বার। অদৃতরূপ পরিক্ষট হ'য়ে 
উঠেছিল । আজ তার মৃত্যুর অন্তনিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন 'আমরা 
পষ্ট আকারে দেখ তে পাহ। 
(শান্তিনিকেতন-পত্রিক।, চৈত্র, 


গান 
আমার শেষ পারাণীর কড়ি কষ্টে নিলেম গান, 
একল। ঘাটে রইব ন। গে। পড়ি'। 
আমার সুরের রসিক নেয়ে, - 
হারে ভোল।ব গান গেয়ে, 
পারের খেয়ায় দেই ভরসায় চড়ি। 

গার হব কি নাই হব ভার খবর কে রাখে, 

দুরের হওয়ায় ডাক দিল এই ুরের পাগ্লাকে । 
ওগে। তৌমর। মিছে ভ।ব, 
অ।মি যাবই যাবই যব, 
ভাঙল দুয়ার কাটল দড়! দড়ি। 

( শান্তিনিকেতন-পত্রিকা, চৈত্র) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৩৩০) শ্রী রবীন্দ্রণাথ ঠাকুর 


বাংলা ভাষার আদাড়ে-পাদাড়ে 


দবিস্বরের কেঁচো খুঁড়িতে সর্প বাহির 
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প্র . দিস্বরানন্দ স্বামী॥ দ্বিশ্বর কীরূপ-_দেখনি তা কি ? 
পঞ্চ বোমায় ফুটা'বে আখি! 
প্রথম বোমা 
আতপতপ্ত অতিথি ॥ দোই কই! মিঠ।ই আর ন1! বীচি দই পে'লে! 
শ্পরিবেষ্টা । এই যে ছুই খুরি দই! পাতে দিই ঢেলে 
গঠিত যদিচ সরস পদ্যে--- 
পোর! আছে এ'র পেটের মধো 
নেহাত কম নাহয় প্রকার 
(ছোর। ছুরি যেন শাণিতধার ) 
ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর 
ইকারাস্ত জোঁড়াম্বর। 
অকারপ্রধান--দই 
আকারপ্রধান--মিঠাই 
ইকারপ্রধ।ন--দিউ 
উকারপ্রধান ছুই 
একারপ্রধান_এই 
ওকারপ্রধান-_দোউ। 
দ্বিতীয় বোম। 
কোনে! বট কাটিছে লাউ বটিতে চিরি চিরি। 
কোনে। বউ শিউলির মাল! গাথিছে বীি ধীরি ॥ 
কেউ বলে “গোউর হে। এলি- কোথায় তোর $লু। 
পুতুলের তা'র বিয়ে যে আঞ্জ! উপ উল্ু উপু উলু 1” 
ভিতরে যদি বিতর আঁখি, 
দেখিতে তবে রবে না ঝকি, 
ছয় ছয় তরে। ভয়ঙ্কর 
উকারাস্ত ছোড়ান্বর ! 
অকারপ্রধ।ন--বউ 
আ।কারপ্রধান--লাট 
উকারপ্রধান--শিউলি 
উকারপ্রধ।ন--উলু-উন্ু 
এরকীরপ্রধন”কেউ 
ওক প্রধান--গোটির | 
তৃতীয় বোম! ৰ 
ভিখারী ব্রাহ্মণ ॥ লগ খাও্ড দেও থোওকষো়্পতি হয়ে জিও ! 
কণির গৃহকষন্তী | ছুওরে কে আছ | দশ খা চ্যাও ! বড় টনি মোর তিয়। 
ব্রাঙ্জণের কপাল-দোনে 
বেরিয়ে পল খন খোনে 
*». ছয় ছয় গ্রালয়ন্কর 
ওকারাস্ত জোড।ধর। 
অকারপ্রধান--লণ্ঁ 
আকারপ্রধান__খা'$ 
ইকারপ্রধান-_জিও 
উকারপ্রধান_ ছুওর 
একা রপ্রধান-_ দেও 
ওকারপ্রধান--থোও । 
চতুর্থ বোম। 
বিএর বাঁড়ীর রাখিতে মান, 
ছুই-জাএ বসি মাজিছে পান ॥ 
বড় জা মাথিছে চুন-খএর। 
; ছাটো জা করিছে খিলি তোএর 
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এছেন সময়ে বট্ঠাুর 
করিতে আসিল শ্রাস্তিদুর ॥ 
ভাইবো'এর পানে ক্ষণেক চেয়ে, 
মনে মনে বলে “নাজানি কে এ” ॥ 
ছোটে। জ! হইস্বা। অপ্রতিভ, 
ঘোস্ট। টানিয়া কাটিয়া জিভ, 
খিবি ফেলে থুএ পালাল বাল। ! 
বড় জ। হাসিয়া বলে “কী জ্বাল!” ! | ॥ 
মস্ত বোমা একে রাখে আটকি ! 
ছয় দিকে ছয় পড়িল ছটকি। 
বিষম এ যে ভয়ঙ্কর 

একারাস্ত জোড়ার ৷ 
অকারপ্রধান-_খএর 
আকারগ্রধান- -জ।এ 
ইকারপ্রধান বিএর 
উকারপ্রধান_-খু'গ 
একারপ্রধান- কে এ 
ওকারপ্রধান.. তোএর ৷ 


পঞ্চম বোনা 


'ঢাঁকিছে দেঅ।, ফুটিচে কেঅ।, 
গোয়ালে ঢুকিছে গোরুরা সবে। 
ভরেছে কুন, চলিছে র'আ, 
কি আর ভাবন| তোমার তবে ॥ 
য়ে ভা'য়ে মিছে বগড়াবাটি ! 
আধাআধি লও বিষয় বাটি। 
কেন আর ঘোরো! ভবের ধন্দে | 
হরিগুণ গাও মন-আনন্দে॥  . 
জ্যান্ত বোমা যে--ঠ্যাকানো ভার! 
পেটে গুমরিছে হপ্ন প্রকার 
গম্ভীর শবদকর 
আকারাস্ত জোড়ার | 
'অকারপ্রধান-  মনআ-নলে 
আকারগ্রধন--আধআ-ধি 
ইকা রপ্রধান..-.ফি আর 
উকা রপ্রধান---কুজ। 
একারপ্রধ।(ন--কেজ। 
গুকারপ্রধান- গোআল । 
ছিগরের ছড়া ছড়াছড়ি ॥ 
(১) ইকারাস্ত ॥ 
(১/৭) অই, আই। 
থই প ক'চ্চে জল, আম্‌চে রে জোয়ার |, 
তাই তাই তাই ক'চ্ছে-বাছ!টি আমার ॥ 
(১৮৭) ইই-্ঈ, এই ॥ 
নভে উদ্দিল যেই নব শুরষ, 
ফুটিল যমুনায় নীল নীর্জ ॥ 


অরূণ-রনজিত নীল নীরজ আছে কি যমুনার নীরে ? ৃঁ 
মীরে তা যমুনার তেই ত নেই আছে ত| যমুনার তীরে । 


তরণারুণ পীতধড়া,.তম্থু নীলিম শাম 
মনাল কদল জিনি বওফিম হঠাম॥ 
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২৪৬ প্রবাপী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(১৮ ) উই, ওই। 
আশু বলে প্ৰশুই আজ”, বীর বলে “বারোই।” 
নীরুই বলিছে আযাকা “জাঙ্জিকে আযগ(রই” ॥ 
(২) উকারান্ত॥ 
(২/* ) অউ, আউ। 
দ।উ দি ক'রে জ্ব'লে উঠল উননের আগুন ॥ 
ঈধিতে বসিল বউ-ছু্ন নিম-সিম-বেছ্খন ॥ 
বড় বউ বলে “শুক্ডুনির বীকি নেই বড় আর। 
লাউ দিয়ে মুগের ডাল রাধিব এইবার ।” 
ছেঁটি বউ বলে, আঁচল দিয়ে মুখের ঘান মুি', 
“কচি নাউ রেখেচি দিদি, করিয়! কুচিকুচি ॥” 
বড় বউ বলে “তা জানিস্‌ নে? নাউ ও ন| ও-_“লাট' ! 
কচিলাউ লে! কচিলাউ ! বলিস্নে কচিন।উ ॥” 
(২৮০) ইউ, এট । 
'মিউ মিউ করে বেরালছা।ন। য'দিন চোখ ন। ফোটে । 
চোঁগ ফুটুলেই মেউ মেউ করি মেনীর কোলে যোটে ॥ 
(২৮০) উউলউ, ও 
“দুর হ! দূর হ!” বলে মেজদাদা, “কী ক'চ্ছিস তোরা ।” 
“দোটিড়ে-দোউড়ি কচ্চি” বাল, ছেলেছুটি আনকোরা ॥ 
ৃ (৩) ওকারাস্ত ॥ 
ফিকওকি কও! কণগডকি কওকি! শুনি হসিবে যে লোক! 
কি চাও কি চাও ! চ।ও কি চাও কি! সাফ. বলো--গিলো ন। ঢোক ! 
(৩০) ইও, এও । 
ছিও ছিও, ছিও ছিও, থামে ন। যে পোড। হাচি! 
নাকেও চোথেও ঝর্চে জল--চ। আইলে বাঁচি ? 
কাউকেও দেখচি নে হেত| ! যাকেই ডাকি-নাই মে! 
সাড়াও গ্যার় ন৷ কেউ--কাছেও ন। আইনে ! 
ডাক শুনি বলিল। আসি গৃহিণী ঠাক্রোণ-_ 
“্শীথ বাঁজ্চে শুন্চ না? লেগেছে মে গেরোন ! 
সবাই গেছে গঙ্গ। নাতে করম ক।জ ফেলে। 
গরম চ। দেবে। তইরি করে" গেরোন ছেড়ে গেলে ॥” 
(৩৬* ) উও, ওও । 
এমন পঢ়,ও কাগাতুও কে কোধায় দেখিয়া ! 
পড়লেই পড়ে মধুর ভাষে, তুড়ি দিলেই নাচে ॥ 
হাত বাড়ীলেই হাতে ধসে. সব কাজে পটু ও । 
ধরিতে গেলে কামড় ছ্যায়, উরে ন। একটুও ! 
কবে কে ওকে বলিয়াছিল “কে তুমি গো কাগাতুও!” 
দেই অবধি ও "কে তুমি গো!” ধরেছে এই ধুও॥ 
ছুপর বাঁজলে অতিথিশীলার থাঁমের মাথায় বোসে, 
ঠাকুরের প্রসাদ-লোতে-_শেখ! কথ! এই ঘোষে £- - 
এই গাড়! এই গাম্চা! পা ধোও ! লাঠিখানি কে।ণে ধোও! 
এনে। ন। এ সেবার গরে, প। যদি না বে।ও। 
(8) আকারাদ॥ 
(8/*) অম।, আম।। 
প্রাণের কথ। ॥ « ॥ কঙ আর কীর্দিবে সই! আদিত যে আযক ডাকে, 
এখন মাথ। খুঁড়িলেও পাবে না! আর তাকে ॥ * ॥ 
জ্ঞানের কখ।॥ তমজাবৃট স্ধআগারে পড়িলে চেতন।লোক, 
না রহে কোনে। তরগাবন।, না রছে হখশোক ॥ 
শ্রীণের কথ! ॥ *॥ উতোপাখীন্ব ফিরিয়া আসা, বৃখ। আসা লে! সই! 
জায় লো দোহার ব্যথ। টোহে আধাআধি ধাঁটি লই! * ॥ 


টি 
জ্ঞানের কথা ॥ * ॥ আশাবায়ুর উপরে শুধু, করি রহে যে তর, 
আশ! আশ। আশায় তা'র কৃশায় কলেবর | 
ছুরাশ।আসবে মাতিলে মন, হাত বাড়ায় নে চাদে। 
নিরাশা-আঁফিওে হইলে অসাড়, পড়ি যায় ঘোর ফাঁদে ॥ 
(৪%* ) ইআ, এআ|। ॥ 
ছুই প! হাটিয়া হইয়। কাবু, 
তাকিত। ঠ্যাসান দিলেন বাবু ॥ 
ন।টুকিঅ। বলে “নাটকখানি রচিন্ু বহুষতনে | 
এ*ছুই টাকার চদ। দিলে, বাধা র'ৰ চরণে ॥” 
জোয়ালাপ্রসাদ জহরী বলে, বাড়া ইয়। সাধাহ।৪, ৃঁ 
“হীরা ক'কে বলে দেখুন এই ! কেআবাত--কেআবাত 1” 
নদিঅ! থেকে এলেন গুরুজি, হাতে জপমাল। ঝুলি । 
গদি ছেে গদিআন বাবু লইলেন পদধুলি ॥ 
গ|য়ে ভার অশুচিতার আঁচ লাগে পাছে, 
চেআরে বসাইয়! ডাকে বসিল। প।য়ের কছে॥ 
জহ্রী বলে নাটুকিআ'কে “চাদর খাতাখানা 
বিন।বাক্যে বলিতেছে 'বড় আমি সেয়ান| 1" ” 
শেমানে ণেআনে কোলাকুলি হয়, কখনে। কদচিং। 
আনেক সময় ঘটিয়! ঈড়ায় ঠিক তাহার বিপরীত ॥ 
তেমন পক। শেআনে শেমানে ছ্যাণ। হ'লে- গুরে বাপ! 
খড় করি আাড় দাড় দৌহে, বুকে দিয়। দুহাত চাপ! ॥ 
ঠাহরিয়। দেখি, দেহে দৌহ।র, মু্খীগি হ।ত-পা ধড়, 
মানে মানে ভাগে স্ব স্ব ঠাই, দৌহাকে দোহে করি গড় ॥ 
(8৬০ ) উন্মা, ওঅ। 
কবিদেরে নমি--জীনেন ন| তার। এমন বিষয় নেই । 
বেম্‌ একটি বলেন কখ|--সে কথাটি এই ॥ 
শীত-বন্তর জানে শুধু কাঙাল যাঁর। দীন ; 
ফান আর কৃশানু আর ভান্ব-- এই তিন ॥ 
মানে।আরি গোরা গুল। বুন। জ।নোঅ!র | 
দ্ুন। দামে নারিকেল কিনি' গে।স। চিবায় ৩ 
(৫) একারাস্ত 
(.৫/* ) এ, গএ 
ওলে হলে ন-এ না-এ টাএ টাএ মিল 
অথচ দুয়ের ভেদ ঠযাকানে। দুঙ্িল ॥ 
আটপৌরে ন. “ন,” সাকার 
এ “ন” নিরাকার । 
ছুই ন- ছুই না'র ডেদ, আরে! চমৎকার ॥ 
ছুই ন-এ আঠারো হঞ্গ, হয! হয় ছুই ন।-এ। 
দ্লাডাইলে বিপদ ঘটে, প। দিয়! ছুই নায়ে | 
(০%*) ই'ণ, এও 
আমি এমে বো'সে আছি খণ্ট। খানেক ধরি । 
ঙমি এসেছ ঝাচিলাম ! এইবার ছাড়িবে তণী ॥ 
মেয়েগুলিকে হৈন্ু অমি বিএ দিএ খালা । 
ঘাড় থেকে নেবে গেল বৌঝ।, ঘাড়ে লাগিল বতান॥ 
(৫৮৯) উএ, ওএ 
ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে জোড়া পাররা, ছুএ ছএ খোপে ঢোকে। 
পোৌ'এ বো'এ পোরে গৃহীর গৃহ, লোকালয় লোকে লোকে ॥ রি 
( শাস্বিনিকেতম-পত্রিকা, চৈ). জী ছিজেন্জনাথ ঠাকুর, . 


০৮ 


গ্রাগুডীঙ্ক রোড 


চলিয়াছ তুমি সড়ন্তকর রাজ! 
কলিকাতা হ,তে পেশবার, 
সুবিধা পেয়েছ কত নদ নদী 
নগরীর সাথে মেশ বার । 
আওুর পেন্তা কিস্মিস্‌ 
পেতে জিভ করে নিস্পিস্ঃ 
ডাকে খাইবার-গিরি পথ, ডাকে 
ডাকিনী এলায়ে কেশ-ভার । 


পাকুড় পাথরে চুনার আদরে + 
কাকরে কাকরে ছয়লাপ,_ 
€কোখ। কালে। কো! শুভ পাণশু 
কোখা লাল করে জয়লাভ । 
পথে পৃথে ছায়।-ছত্র, 
হিরণ হবি পত্র, 
সিদ্ধ বরুণ। গঙ্গ। যমুন। 
দর্শনে ভারে লয় পাপ । 


কোথা গে।-গাড়ী আদার ব্যাপাবী 
নত জাহাজের খোজে চল্ছে, 
টঙ্গ। এক। পাঞ্জা ছক 
লক্কার মৃত টল্ছে । 
ছুটেছে অশ্ব ছু্ট-- 
উষ্ট্ের দল পুষ্ট, 
কোথাও মোটর ভাপরা উগারি" 
দাপটে ছুনিয়। দল্ছে। 


সাওতাল কুলি কোথাও করিছে 
আয়োজন আল্‌ বাধ বার, 
খক্ছর-গাছে রজ্ছতে বাধা 
. বংশী ও হাড়ি রাধ্বার |. 


প্ব 


কাবুলীর৷ লাঠি হস্তে 

চলেছে__চাহে ন। বস্তে ; 
জননীর কোলে ছোটে ছেলে ওই 

তোড়জোড় করে” কাদ্‌্বার | 


কোথাও চলেছে ওড়ন। উদ্ডায়ে 
পরি সাট, সায়! স্ৃকৃতন্‌ 

টোপ ট্রপি আর পাগভীর সাথে 
খোল।-শির ভ্রমে ভুক্তন । 
চলে পণ্টন মার্চে 
পরমনামু সব বাড়ছে, 

কোথাও লাঙ্গ। সন্্যাসী চলে 
সবকেশী সবলুপ্ম্‌। 


কোথাও নিকানে। মাটির ছাদেতে 
বধুরা কাটিছে চব্কা, 

রাও পাথরের বুরুজের গায়ে 
মশ্মরে-গাপ। ঝর্কা। 
রূপসী কৃষক-কন্ঠ। 
ছুটায় রূপের বন্চ।; 

কোথাও ঢেকেছে রমণীর দেহ 
রম্ণীয় সব বোর্কা]। 


বহু-ভাষী তুমি কথ। কও কতু 
উদ্দ, ফার্সী বাজ.লায়, 
হিন্দি পন্ত সবে ওয়াকিফ 
বলো কে তোমারে সাম্লায়। 
স্থর সে তোমারে হাতডড়ায় 
ঠংরী কাজ্রী দাদ্রায়? 
ঘটাও সৌখ্য খান্দানী সেখ, , 
বাবুঃ শেঠ, লালা, লাঙ্‌লায়। 


২০৮ প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১ *. , [২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০টি তি ২৭ পতি 


ধর্ম তোমার বিশ্বজনীন, স্বর্গ না হোক ভূ-স্বরগ যেতে 
পথে পথে তব মন্দির, সড়ক বানালে সের শা, 
নগরে নগরে কত মস্জিদ চি. ৭ .. সিধা আগাগোড়া, নয় বাকাচোরা, 
গিঙ্ছাও প্রতিদ্ন্দ্রীর ৷ | | কোনোথানে নয় তের্চা। 
সমাধির সব গম্বজ__ | ভারতের দুই প্রান্ত 
কাল-নীরে শ্বেত অনুজ এক করে' তবে ক্ষান্ত, 
: রয়েছে দাড়ায়ে ন্বরুগ মরতে গঙ্গার তুমি সজীই বট 
ফন্দি করিছে সন্ধির । দেখে মনে হয় ঈষা | 
পথ দেখাইয়! পানিপথ দিয়ে তুমিই মিখালে আমে আথরোটে 
ভাঙ গড় কত দিল্লী, আলু-বোখারায়,চ!ল্তায়, 
কোথাও তোমার বাজিছে সার৬ এক পর্দায় ফুটি সব্দায় 
কোথাও ডাকিছে ঝিললী । পুণ্‌কে। পালও পল্ভায়, 
কোথাও মিনার উঠছে বাঙ্গালী এবং তর্কে? 
কোণ বীণা-তার ট্রটছে, ছুর্গাবাড়ী ও দুগে, 
কোথা 9 উগ্র ব্যাপ্রের বাস। জর্দার সাথে সাচিপান আর 
কোথা ৪ আভীর-পল্লী । সুম্মার সাথে আল্তায়। 
তুমি নিয়ে যাও দুর্বার সেনা তৃমিই মিশালে শালে মস্লিনে 
কামান অশ্ব হন্তী, হুক! কাছে এল ফব্সী, 
দেশের ফসল নষ্ট করিয়। মিভিদান। পাশে বেদান। বসিল 
ছড়ায়ে মুত্রের অস্থি। বর্সার কাছে বড়শী। 
লয়ে যাও দিব। রানি হিঙ কলায়ের পারে 
ঝোলা ঝা ও যাত্রী, চিনেঃ লওয়। আর ভার সে, 
সোহাগে কোথাও লোহাকে গলাপ্ত কুট্রা বালাম বাস্মতি সব 
দরিয়া স্থাপ বস্তি। একদম পাঁড়াপডশী। 
লা হইতে সঙ্গে নিয়েছ বিল্কুল ভাই তক্লিক নাই 
গোবর সর্ষে বাব লায়, হরঘরই সব ছুট্ছে, 
সটান চলেছে দৌড়ে কোথায় কোথা থাকে-থাক্‌ ময়রের ঝাক্‌ 
ধরিয়া কে তায় আগ্লায়'। টিয়া টাক্সোনা উত্চছে; 
সার্ভাইভ্যাল্‌ শ্রেষ্টের হরিণ উর ক্ষেত্রে 
ওটা যে নিয়ম কষ্টের, চাহিছে আকুল-নেত্রে, 
হরি রাখে যায় মারিবে কে তায়_ বাঙালীর ছেলে বাঙ্লার লাগি” 
বাঘে সাপে নাহি খাবলায়। রঃ তবু আখিমন ঝুরুছে । . 


স্্ী কুমুদ্রঞ্জন মল্লিক 


বাণিজ্য সানমতাজ্যিক সুবিধা ও ভারতবর্ষ 


যুদ্ধের পর হইতেই ইংরেজ জাতি বাণিজ্যে সাত্াজ্যিক 
স্থবিধা-নীতি ( ইম্পিরিয়েল প্রেফাণেন্ন্‌) প্রবর্তন করিবার 
জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন । বাণিজা-জগতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া 
তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্য সজাগ হইয়া উঠিয়াছেন । এই 
নব-বিধানের ফলে আমাদের ভারতব!সীর লাভালাভের 
হিসাব খতিয়ান্‌ করিয়া দেখা উচিত। 

*বাণিজো সাআজ্যিক-ম্থুবিধ। 
আজকাল এই নৃতন করিয়া আওভ্ত হইয়াছে তাই] নভে । 
বুয়ার যুদ্ধের পর জোসেফ, চেস্বাল্লেন্‌ এই নূতন নীতি 
প্রবর্তন করিবার জন্য যখেই্ট চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 
তাহার উদ্দো ছিপ দুইটি । প্রথমতঃ এউ নূতন নীতির 
ফলে বৃটিশ-সাআজোর বিডিম আশ স্বাথবন্ধ ভইয়। 
একত্রিত হইবে । দ্বিতীয়তঃ ইৎরেজের শিল্প বাণিজা 
বিদেশীদিগের প্রতিযোগিতা এড়াইয়। শ প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারিবে । কিন্তু তখন অনেক তর্ক-বিতর্কের পর উহা 
“ধামাচাপা” ছিল। বিগত যুবোগীয় কুরুক্ষেত্রের ফলে 
ইতৎবেজ জাতি বৃঝিয়াঙ্ছেন বুটিশ সামাঙ্গের বিভিন্ন অংশে 
'একতা। ন] থাকিলে সাস্বাজোএ অভাবে রুমি শিপন ও 
বাণিজ্োর যথেষ্ট উন্নতি কদিতে না পারিলে সামতাজোর 
শান্তি নাই, এবং ভবিষ্যতে মহাবিপদ্‌ উপস্থিত হইতে 
পারে। তাই স্বার্থের খাতে উৎরেজের তর হইতে এই 
নৃতন নীতি প্রবর্তনের কথাট। পুনরায় উঠিয়াছে। 

বাণিজো *সাম্রাক্িক ন্রবিধার অর্থ এই ঘে বুটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তর্গত £দশগুলি পরস্পরের মধো বাণিজ্যে 
যে স্থবিধা ভোগ করিবে, সাম্রাজ্যের বাহিরের কোন দেশ 
বৃটিশ সাত্রাজ্যের অস্ততৃক্তি কোনও দেশের সহিত 
বাণিজ্যে সেই স্থবিধা ভোগ করিতে পাইবে না। 
বাণিজ্যে কোনও দেশকে স্থবিধ। প্রদান করিতে শইলে 
সেই দেশের পণ্যত্রব্য আমদানী করিবার সময় উহার 
উপর শুন্কের হার কমাইয়া অথবা একেবারে উঠাইয়া 
দিতে হয়। 


প্রদানের কথাটি। মে 


বাণিজ্যে সাম্রাঙ্িক স্ববিধানীতি অবলঙ্গন করিলে 
পাতত্াজ্যের অন্তভূক্ত যে-কোনো দেশজাঙ পণাদ্রব্যের 
উপরে শুক্কের হার কমাইয়া সাম্রাজ্যের বাহির হইতে 
আম্দানির উপবে শুক্কের হার বাডাহইয়' দিতে হইবে । 

ভারতবনের স্বাভাবিক বহির্বাণিজ্যের হিসাব হইতে 
দেখিতে পাণ্য। যায় ধে ভারতের আম্দানির শতকরা 
৬১ ভাগ আসে ইংলগু, স্বটুলগ্ু, এ আয়ারলণ্ড হইতে, 
পাচ ভাগ আসে বুটিশ-সাম্রাজ্য ক্র অন্থান্য দেশ ঠইাত্তে, 
আর বাকী ৩৪ ভাগ আসে সাম্বাজোর বাহিরের বিভিন্ন 
দেশ হইতে । আমাদিগের রপ্তানির শতকরা প্রায় ২২ 
ভাগ বায় ইংলগু, সকল গ আয়াবলগ্ডে, প্রায় ২২ ভাগ 
খায় সাম্রাজ্যের ভিতরে অন্থান্ত দেশে এবং ৫৬ ভাগ ধায় 
সাম্রাজোর বাহিরে । 

আমরা ইংলগু স্কট্লগু ও আয়াএলণ্ড হইতে যাহা 
আম্দানি করি ভাঙার অধিকাংশই শিলত্রব্য এবং এ- 
সব দেখে যাহা রপ্বানি কবি তাহার বেশীপ ভাগই 
খাদ্যদ্রব্য ৭ কাচা মাল। ভারতের সহিত উপনিবেশের 
বাণিজোও অনেকটা প্রকারের । আমর ইংরেজের 
নিকট ২ইতে খাহা আম্দানি করি তাহা ইংরেজকে 


"পরাগ জাতির সহিত প্রতিফোগিতা করিয়া বিক্রয় 


করিতে ৩য়। কিন্তু তারতের বেশীর ভাগ ব্ঞানির 
সহিত টক্কর দিবার দেশ নাই । 

উরে এ অন্তান্ত জাতির সাহত 
বাণিজে/এ ে অনস্থ। ভাগতে এই নৃতন পীতি অগ্ুসারে 
শারতবাসী ইংরেজকে কি স্থবিধা দিতে পারে এবং 
ইংরেজের নিকট হইতেই ব। কি শ্ববিধা পাইবার আশা! 
করিতে পারে তাহা ভিসাব করিয়া দেখা যাক । এই নৃতন 
নীতির সমর্থকগণ বলিয়া থাকেন যে, এই নীতি অবলঙ্গিত 
হইলে ভারতবাসীর একটা বড় স্থবিধা এই হইবে যে, 
ইংরেজজাতি ভারতের বা িজ্যকে স্থবিধা প্রদান করিয়া 
তারভীয় জিনিষ আদর করিয়া ক্রয় করিবেন । ইংরেজ- 


শাপরতবধষের 


পু ২০৯ 


২১৪ 


পাতি যদি ভারতবানীকে বাখিঙ্গো হবিধা প্রদান করিতে 
চান, তাহ হইলে তাহাদিগকে, ভারতবর্ষ হইতে যে ষে 
জিনিষ বেশী পরিমাণে আম্দানি হয় তাহার উপর 
আমদানী শুদ্ধ কমাইরা অথবা উঠাইয়া দিতে হইবে। 
ইংরেজ ভারতণধ হইতে বেশী পরিমাণে আম্দানি কেন 
তুল। চাম্ড়া পাট লাক্ষা চা চাউল রবার বীল্জ গম 
পশম এবং বিভিন্নপ্রকারের খনিজ-পদার্থ ইজআ্াধি। 
ইহার মধ্যে পাট লাক্ষা ও চা ত কাধ্যতঃ ভারতবর্ষের 
একচেটিয়। ব্যবসা । এই কয়টি জিনিমের উৎপাদনে 
ভারতবর্ষের সমকক্ষ পধিবীতে আর কেউ নাই। 
লঙ্কাদ্বীপের চা পৃথিবী অতি সামান্য অভাবই পূণ 
করিতে পাবে। স্থৃতরাৎ ইংরেজ ভারতীয় পাট লাক্ষা ও 
চায়ের উপর আম্দানী শুষ্ক কমায়! দিলেও ভাবতের 
বিশেষ লাভ নাই, আর না কমাইলেও ভারতবর্ষের 
কোনো ক্ষতি নাই । কারণ পৃথিবী বাজারে সকল 
জাতিই ভারতনর্দেব চা পাট ও লাক্ষা ইত্যাদি কিনিয়া 
থাকে। 

ব্রিটিশ গভর্ণ মেন্ট, ভারতবর্ষের তামাক চা ও কাফির 
উপরে আম্দানী শ্ুন্ত কিছু কমাইয়াছেন। ইহাতে 
ভারতীয় তামাক ব্যবসায়ী ও কাফি-ব্যবসায়ী কিছু স্বিধ! 
পাইতে পারে । কিন্ত ইংরেজের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যে 
কাফি ও তামাকের স্থান নগণ্য । ভারতীয় চায়ের উপর 
আম্দানী শুষ্ক কম।ইরা যে ইঠরেজ ভাএতের চায়ের আদর 
করিতেছেন বলিতেছেন, সেই স্ৃবিবা ও আদব না 
করিলেও ভারতবধের কোনো ক্ষতি হইত না, কারণ 
পৃথিবীর বাজারে ডারতবর্ষই চায়ের প্রধান জোগান্ধ।র। 
খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে থাকিল গম যব ও চাউপল। 
ষর্দি তাঠার দেশে ভারতের গম যব ও চাউলের বাবসার 
স্থুবিধ। করিয়া দিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাকে অন্তান্ত 
দেশ হইতে এই কয় জিনিসের আম্দানির উপর শষ 
বনাইতে হইবে অথবা শুক্কের হার বাড়াইতে হইবে। 
ইহাতে বিলাতে খাদ্যন্রবোর দাম বাড়িবার সম্ভাবন|। 
হ্বাধীন-দেশের লোক পরাধীন ভারতবাসীর দরদে খাইয়া 
বাচিবার জন্য ষে বেশী পয়সা! বায় করিবে ইহা সম্ভবপর 
মনে হয় না। এইরূপে বিলাতের বাজারে ভারতবর্ষের 


ইংরেজ 


প্রবানী-__জ্যে্, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড - 


কাচামালের স্বিধা করিয়া দিতে যাইকা ইংরেজ বদি: 
অন্ান্ত দেশ হইতে কাচামালের আমদানির উপর শুক 
স্থাপন করেন অখবা শুক্কের হার বৃদ্ধি করেন তাহা হইলে 
মোটের উপর বিলাতে কাচামালের আম্দানী কমিয়! 
বাইয়া দাম খাড়িবার সম্ভাবনা । কিন্তু কাচামালের দাম 
বাড়িলে শিল্পজাত পণ্যত্রব্য আর সন্তা থাকিবে না। 
ইহাতে ইংরেজের শিল্প-বাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি । স্থতরাং 
কাচামাপের বেলাও ইংরেজ এই নৃতন নীতি অবলঙ্গন 
করিতে চাহিবেন না। মাম্রাঙ্গিক স্কৃবিধা-নীতির প্রধান 
শাণ্ড। চেরুলেন্‌ সাহেবও ধপিয়াছেন_আমি ছৌরের 
সহিত বলিতেছি খে, আমি ক্কাচামালের উপর শুন্ক 
বসাইতে নারাজ ।” 

উপনিবেশ গুলির 
বাণিজ্র অবস্থ। এমন নে 
কিছু লাওবান্‌ হইতে পাি। 

আমরা একে একে দেখিলাম এই নৃতন শাতি 
অবলম্বন করিয়া ইংরেজ ভারঙবর্ষকে কাধ্যতঃ কোনে। 
স্থবিধ। করিয়া দিতে পারেন না । এখন দেখা 
খাক ইংরেজ এই নব-বিধানের লে আমাদের দেশে 
কি সুবিধা ভোগ করিতে পারেন । আমরা বিলাত 
হইতে থে-যে জিনিস আম্দানি করি তাহার মধ্যে প্রধান 
তুলার-তৈরা জিনিস, বেমন কাপড় ইত্যাদি, পাঁসায়নিক- 
দ্বব্য, ঘব-বাড়ী তৈবী করিবার মাল-মশল।, চাম্ডার-তৈরী 
জিনিস, লৌহনির্শিত দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি, ইস্পাত 
নিশ্ধিত দ্রব্য, স্থুরা, মোটর-গাড়ী, কল-কজা, রবাগের-তৈরী 
জিনিস, সাবান ও গদ্ধদ্রব্য, মনোহারী জিনিস, পশমের 
তৈরী দ্রব্যাপি, সিগারেট ইত্যাদি । এই তালিকার কোনে 
কোনে। দ্িনিস আমাদের স্বদেশী শিল্পের প্রতিবোগী। 
ভারতবর্মের শিল্প-বাণিজোর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই 
প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বাড়িবে ছাড় কমিবে না। একটি 
ছোট চার। গ'ছ যতদিন শক্ত না হয় ততদিন যেমন 
ইহাকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়! চারিদিকের উপদ্রব হইতে 
রক্ষা করিতে হয়, তেম্নি কোনো। দেশের নৃতন শিল্পকে 
চারিদিগের প্রতিযোগিতার হাত: হইতে মুক্ত করিয়া 


সহিতও আমাদিগের পপ্তানী- 
থে আমরা এই নীতিতে 


, না দিলে উহ! টি কিয়! থাকিতে পারে না। আমাদিগের 


হয় সংখ্য। ] 


দেশ দুর্বল শিশু-শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মবল 
হপ্রতিষ্ঠিত বিদেশী-শিল্পের প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে 
হবে । তাহা সা করিয়া আমর। যদি এই নৃতন নীতি- 
বহদারে আদর করিয়! আম্দাণী শুল্ক কমাইম। বিপাতী- 
মাল ভারতের বাজারে বর্ণ করিয়। লই গ'হাতে ইংরেজের 
পাডযোপ আন।। কারণ ডারতেএ এত বড় বাজার 
তাহার দখলে ভাপ করিয়া আপিবে। আমেরিকা জাপান 
« আ্াম্মানীর প্রতিবোগিতার হাত হহতে মুক্ত হইয়া 
(,নি কতকট। নিশ্চিন্ত ইইয়। বসিতে পারিবেশ। আর 
মাসুদের ল৬? আমরা পরিবার কীপড়খান। হহতে 
মারম্ত করিয়া শিশু খেলন। পধ্যন্ত পকল প্রত্োপায় 
1দনিসের জন্য বিদেশী ব্ববসারায় দয়ার উপর পিভর্ করিয়। 
“নন বাসভূমে পরবামী” হইয়। থাকিব । 

মার কতকুলি দ্দিনিম মাছে বাহ। হাএতের বাজারে 
বঞ্চর কাঁরতে হলে ইংরেজকে জাপান জান্মানী ও 
আমেরিকার সহিত প্রতিখোগিত। করিতে হয়। এই- 
সব মাল বিক্রয়ে ছুই উপায়ে ই:রে্কে স্ববিধা করিয়। 
দওয়। ধায়। প্রথমতঃ পামাঙ্জের বাহর হইতে এই-সব 
রনিসেব উপব মাম্ধানা-সুকেণ বন্তমান হার বঙ্জায় 
পাখির। বিগ(ঠা-খালেৰ উপর শুক্ক কমাইখ| দেওয়া 


মাইতে পারে। 
কিন্ত*হঠাতে ভারতে রাদম্বে আয় কমিবে। 
্বতীয়ত: বিলাতী-মালের উপর বর্তমান শুল্ক বঞ্জাম 


বাধিধ। সাম্রান্জের বাঠির হইতে আম্দাশির উপর 
শুন বাড়াইয়া" দেঞয়। যাইতে পারে । কিন্তু ইঠাতেও 
জিনিসের দাম চড়িবার সম্ভাবন।। সঞ্লঙাবেই 
ইংরেজের লাভ হ্হলেও ভারতের লোক্সান। খদি 
ভারতবর্ষের রপ্ধানির উপর শুন্ধের হার বুদ্ধি করিয়] 
দেওয়া যায় তাহা হইলেও ভারতবর্ষের ক্ষতি। কারণ, 


১১ 


বিভিন্ন দেপে। বাড়তি বপ্তান] শুন্বের ফলে এ-সন দেশে 
ভারতবধ-জাত [জিনিসের ধাম বাড়িধ। খাইবে। পৃথিবীর 
বাজারে বেশী-ধঞে ভারতের ্রিশিসপ কে কিনিবে? 
ইহার ফলে বুটিশ সাম্রাজের বাহিরে আমর! আমাদের 
বেসাতিপ বড় খপিদ্দার হারাইব। সে ক্ষতি সাআ।ঙ্জের 
ভিতরে বিক্রয় দ্বার! পুর্ণ হইবে না। বিশেষতঃ এই 
নৃতন বাণিঞ্য-নীতি অবলঙ্কন করিয়া ভারতবধ যাঁদ 
কোনও প্বাধীণ (দশের স্বাথের হাশি করে হাহা হইলে 
সেই দেশ তখনই পরাধান ভার্তবধের উপর প্রতিখোধ 
সইবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া! লাগিবে । ইহাতেও ঠারত- 
বধের ভয়। 

ভারতবধের আম্দাণি-্গ্তানিগ হিসাব খতিয়ান 
করিয়া যাহা দেখ। গেল তাহাতে বাণিঞ্জেযে সাহ্রাঞজিক 
স্ৃবিধা-নীতি প্রবর্তন করিলে ইংরেজের এবং বুটিন 
সামার লাভ হহতে পারে, কিন্তু গারতবধেপ লাঙের 
চেয়ে "পোক্সানই বেশী | এই নব-বিধানের ফলে হাত 
বধে হইবে পাজস্বের ক্ষতি, বৈষয়িক অবনতি, জিনিস- 
পত্রের চড় ধর, বাণিঙ্য-যুদ্ধ এবং বহ্বাণিজ্ের ধ্বংস। 
এইক্প অবস্থাব ঠারতবাসী এই নীতিতে সায় দেয় কি 
করিয়।? বুটিশ পাখা ইবেছের। কাজেই সাহ্াত্যকে 
মংহত করিয়। ইহার উন্তিণ জন্ত যে-কোনওরপ স্বাথ- 
তগ কর। ইংরেজের পক্ষে স্বাভাবিক । কিন্তু থে 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ভারতবাসা পারিআ- স্বরূপ, 
খে সাআাজ্যের দেশে দেশে ভাবতবাসী মানবের ম্বাভাবিক 
অধিকারট্ুক ভোগ করিতে না পাইয়। অপমানিত হয়, 
মেই সাম্রাজ্যের দোহাই দিয়া ভারতবাসীকে অবশ্থস্াত্বী 
বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়া এত বড় স্বার্থ-ত্যাগ 
করিতে বলাটা কি শোভন ? 

শ্রী নরেন্দ্রনাথ রায় 


দেবতা-তত্ত 


পরত্রহ্ম বা সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরেব পরই দেবতা বা 
দেবগণ আমাদিগের আরাধ্য বস্ত। দেবতা কাহাকে 
কহে? 

দেবতা কাহাঁকে কহে, ইহা লইয়া একালের ও 
সেকালের আধ্যগণ অনেকেই অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন 
ও বলিতেছেন, কিন্তু একমান্তর শতপথব-ত্রাক্ষণ এ নহষি 
জৈমিনি ভিন্ন অন্য কাহারই কথা প্রকৃত নভে | বায়ু পুবাণ 
বলিছেন যে-_ 

ততে। মুখে সমুৎপক্না দীবাজস্তল্য দেবত)।:। 

যতোহম্য দীবাতে। জাতাস্‌ তেন দেবা: প্রকীন্তিভাঃ ॥ 

৮৯ অ 

সেই কষ্টিকর্তী আত্মত্ভ ব্রহ্মা যখন ক্রীডা। করিতে- 
ছিলেন, তখন তাহার মুখ হইতে ফাভারা উৎপন্ন হন, 
তাভাদিগের নামই দেবতা । 

কিন্ত বেদে দেবগণের জন্তা প্রভৃতির যে বিবরণ 
রহিয়াছে, ভগবান মন্ত দেখগণের উৎপত্তি-বিষষে যাহা 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় দে, বাষু পুরাণের 
এই উক্তি সম্পূর্ণ ই অযৌক্তিক । কাহাবও মুখ, নাসিপা, 
বক্ষ, জা, বা পদাঙ্ষ্ঠাদি 2হ£তে কাহার৭ কোন৭ জন্ম 
প্রভবাদি হয় নাই ও ১ইতে পারে না, উহ বেদ ৭ যুক্তি 
বিক্ুদ্ধ কথা। 

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, দেবগণ, মন্তযাগণ 
হঈতে উচ্চঙেণীর জীব ও তাভাঁদিগের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র 
তেজ বা ঞফ্াতি আছে বলিয়া তাহাদিগের ২ইতে 
আমাদিগের এত স্বাতন্ত্র ও হীশতা। কিন্তু বাভারা 
প্রকৃত পক্ষে শান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারা 
কখনই “দেবগণ 'কোনও শ্রেষ্ঠ প্রাণী” ইহা নির্দেশ 
করিবেন না এবং ত্বাহাদিগের মধ্যে নর-স্থলভ গুণ- 
দোষাদ্দির সত্তা ভিন্ন যে একটা বিশেষ কোন জ্যোতিঃ 
ৰা তেঙ্জ:-পদার্থ ছিল, তাহাও নহৈ। আমরা দেখাইব 
তাহারা ও আমরা একই এবং তাহাদিগের ও আমাদিগের 

ক 


কাধ্যক্ষেও একই ছিল। আমরা 'প্রমাদে পড়িয়! 
নর ও জাতি তাহাদের উপাসনা করিয়াছি ও এখনও 
না করিতেছি তাহা নহে, দেবতারা উপাস্ত 
ও পারলৌকিক বস্ত, আমরা উপাসক ও এ্রঁহিক জীব, 
একথা সত্য নহে। আমর মান্ষ ব্রাহ্মণদিগকেও 
দেবতা বলিয়া থাকি । 

দেবাদীনৎ জগৎ-সর্ববং মন্ত্রাধীনাস্ত দেবতা: । 

তে মন্ত্র ব্রান্মণৈর্‌ জ্ঞাতাস্‌ ত্মাহ ব্রাহ্মণো দেবতা ॥ 
কিন্তু 'এই উপরিধৃত বচনে, ত্রাহ্মণেরা তাহাদের দেবত্বের 
যে নিকাশ দিতেছেন, ইহা সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ অলীক 
উক্তি। সকল জগৎ দেবাধীন, ইহা মিথ্যা কথা। 
তাহা হইলে টদৈতা দানব ও অস্থুরেরা দেবতাদিগকে 
স্বর্গত্রষ্ট করিয়া কেন তাড়াইয়া দিতে পারিলেন ? 
দেবতার! মন্ত্রাধীন, ইহাও বোল আনা! অন্ধ-বিশ্বাস ও 
কুসংক্কার। কেন না দেবতারা 'অস্র্বজ্ঞ মানুষ (নর) 
ছিলেন, কেহ গোপনে বা স্থানাস্তরে মন্ত্র পাঠ করিলে 
তাহারা তাহা টেরও পাইতেন ন।। আর ব্রাহ্মণের! মন্তরজঞ 
বপেয়াওড তাহাদের দেবত। আখ্য। হয় নাই। ফলত: 
স্বগের দেবগণের নামান্তর চিল ্রাঙ্গণ,। কেন ন। 
তাহারা (ক্র্ধ বেদ জানাভীতি ব্রাঙ্গণঃ) ব্রন্ধ বা 
বেদ জানিতেন। তাহার! ঘাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, 
এক্ন্যও তাহাদিগকে সকলে 'ব্রাঙ্গণ” শব্দে নির্দেশ 
করিতেন । ব্রাক্ষণ। ব্রতচারিণঃ ।-_নিঘণ্ট, | 

ভোৌম স্বর্গের সেই দেবতাখ্য নর-ব্রাঙ্মণেরা তাহাদের 
ভ্রাতৃব্য দৈত্য-দানব কর্তৃক স্বর্গ শর্ট ইয়া! ভারতে আগমন 
করাতেই লোকে তাহাদিগকে যেমন “ভৃম্থর* ও “ভূদেব” 
(ভূ-ভারত, ভূদেব-__ভারতাগত দেব ) বলিত, তন্রপ 
'ত্রাঙ্ণ ও দেবতা বলিয়াও সংস্থচিত করিত । ফলত: 
স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবগণ ও ভারতের ক্রাক্ষণ দেবতারা 
(জাতি ব্রাহ্মণ নহে, এক্রাক্ষণ সমগ্র আর্ধা-জাতি ) একই 
বস্ত এবং ইহারা কেহই কাহার মুখ নাসিকাধি হইতে 


২১২ 


খ্য় বি 


৬২ শিশিনীিসিপিতিশাশ শীপাশী টা পাশপাশি তাও পপাশশীাশািলাাীিিি 70 তর 


্রন্থত নহন। তবে দেব নামের ঝুৎপতি  প্রকতার্থ 
কি? কেহ কেহ বলেন_িবি ভবো দেবঃ_-যাহার! 
দিব বা স্বর্-প্রভব, তাহাদের নামই দেবত|। কিন্ত 
একথাও ষোল আন! সত্য নহে। প্রথমতঃ দিব্‌ 
শব্দে যে লোকে দ্যো ও ছ্যপ্লোক উভয়ই বুঝিয়া থাকেন, 
তাহ প্রমাদ। দ্য! আদি-স্বর্গ মঙ্জলিয়া, আর দিব, ব্রহ্মার 
উত্তর-কুকু প্রভৃতি স্থান। 
পঞ্চপাদং পিতরম্‌ 
দ্বাদশাকৃতিং দিব আহঃ । 

ধখেদ, অথর্ববেদ ও প্রশ্নোৌপনিষদের এই মন্ত্রে খষি 
'পিতরং পদে পিতা দ্যো ( ধ্যৌন পিতা ) ও দিব শবে 
্রদ্ধার দ্যুলোক বুঝাইয়াছেন ও উহাদের স্বাতত্ত্ও নিদ্দেশ 
করা হইয়াছে । উহার অর্থ_পিতা বা পিতৃ তুমি পো। 
পাঠ পোয়। 9 দিব, দ্বাদশ পোয়া । পাঁচ২ও বারোতে থে 
অন্থপাত, আদি-ম্বগের ভূমি-পরিমাণ ও ব্রন্জার ছ্যুপোকের 
ভূমি-পরিমাণেও মেই অস্থপাত। 

স্থতরাং ধাহাগা দিব-প্রভব, তাহারা দেবতা হহলেএ 
যাহার! দ্যো-প্রভব, তাহারাও দেবঙ। না ছিলেন তাহ! 
নহে। অপিচ মাতা মন্থর সন্তানেরা দিব ও দ্যে।-প্রএব 
এবং এক কশ্ুপের সন্তান হইলেও তীহারা বৈশতেয়াদির 
স্তায় কেহই দেধ-পদদ-ভাক্‌ ছিলেন না। অতএব “দিবি 
ভবো দেঁবঃ” এ পরিভাষা ব্যাহত হইতেছে। তবে শতপথ- 
ব্রাহ্মণ যে বলিয়! গিয়াছেন থে-বিদ্বাংসে। বৈ দেবা?” 

ইহাই প্ররুত সংবাদ । স্ব্গবাসীদিগের মধ্যে যাহারা 
কৃতবিদ্য বা" বিদ্বান ছিপেন, বিধ্য। ও বিনয়াদি দ্বারা 
দীপ্চি পাইতেন, (দিব দীপ্ত) তাহারাই পেবতা নামে 
প্রখ্যাতি লাভ করেন । মহষি জৈমিনি দেখ ব। দেবতা] 
শব্ের গুণবান্‌ অর্থই নির্দেশ করিয়। গিয়।ছেন | 

_. অর্থেন ত্বপরুষ্যেত দেবতানাম্‌ 
অচোদনাখশ্য গুণভূত্থাৎ। ১৪ 
গুণশ্চ অনর্থকঃ স্টাৎ। ১৮।১ পাঁ-২ অ 

তত্র শবর-স্বামী মহত্বং নাম ইহ্্রস্ত গুণো ভবতি ইতি 
দ্বেবতাভিধানম্‌। ইন্দ্র গুণে মহান্‌ ছিলেন, তজ্জন্য তাহার 
অভিধান দেবতা । তাহা হইলেই জান গেল খে, কেবল 
দিব গ্রভবত্ব দেবত্বের নিদান নহে। 


দেবতা-তত্বব 


২১৩ 
রে 
যাহা হউক দেবতা! কাঁহাকে কহে, তাহা বলা গেল, 
এইক্ষণ দেবগণের প্রকারভেদ বলা যাইবে | 
দেবত। কত প্রকার ? 

দেবত। জড়, নর ও কল্পিত ভেদে তিনপ্রকার। 
অগ্রি (আগুন), জপ, হুধ্য (তপন), উদৃখল, মুষল, 
উষা, ইহার! জড়-দেবতা । আর উত্তর, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, 
্রন্ধা, বিষুর ও শিব প্রভৃতি নর-দেবত। এবং শীতলা, যষ্ঠা, 
জযছুর্গা, জগদ্ধাত্রী, জরটৈরব, মহাকাল ( মাখাল ), 
সত্যপীর, কালী, ছিন্নমস্ত। ও তার! প্রত্ীতি অষ্টাদশ 
মহাবিদা। কল্পিত-দেবত।, ইঙাদের কোন অস্তিত্বই 
ছিল শা, শাইও। 

সর্বাদো আদি-ম্বর্গের ব্রহ্মাদি নরগণ বিদ্যাবত্বা- 
নিবন্ধন দেব বা উপাধিতে সমলক্কৃত হন। 
তাই শুরুধজবঃ বলিয। গিয়ােন দে অগ্রিদেবতা, বাতে। 
দেবতা, স্থযে দেবতা, চন্দমা দেবতা, বসবো দেধতা, কু! 
দেবতা, আদিজা। দেবতা, মরুতো! দেবত।, বিশ্বে-দেব। 
দেবঙ।, বৃহম্পতিদেবতা, ইন্ছো৷ দেবতা, বরুণো দেবতা। 
২০ ক--১৪অ অথাৎ মহধি আগ্র, মহ্ষি বায়ু, বাজ! চজ্জ, 
ধব প্রভৃতি অগ্রবস্থ, শিব প্রভৃতি একাদশ কুদ্র, ব্রহ্ম 
বরুণ ৭ হ্যা, দ্বাদশ অদিাতিনশন, উনপঞ্চাশৎ 
মরু (ইঙ্দ্রসৈনিক )১ ধন প্রভৃতি দশ জন বিশ্বানন্দন 
বিশ্বেদেব ও দেবগুরু বৃহস্পতি দেবতা-পদবাচ্য। 

কিন্তু ইহা প্রক্কত দেব-পরিচয় নঠে। ইহারা সংখ্যায় 
ভেত্রিশ কোটি ছিলেন । মামর। স্থানান্থরে খতু প্রভৃতি 
এই নরদেবগণের সবিস্তার বিবদ্ণ বিবৃত করিব । প্রথমে 
এই নরদেবগণের কোন উপাশ্ত বন্ধ ছিল না। তৎপর 
এক সময়ে এই খ্ুগঙ্ছোষ্ঠ ব্রদ্ধার ক্ধ্ষ্ট পুত্র মহষি অথর্ববা 
অর্ণি-সত্ঘমণ দ্বারা সর্ববাদৌ আদি-স্বর্গে জড় অগ্রির 
উৎপাদন করিলে, সকলে উহার দীষ্টি সন্ধর্শন ও শীত- 
নিবারণাণি গত প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তিভরে অগ্নি বৈ” দেবতা 
_ ইহ] বলিয়া কতজ্ঞতা-প্রযুক্ত উঠার উপাসনায় প্রবৃত 
হন। তদবধি জড় অগ্নি, জড় জল ও জড় ুষধ্য প্রভৃতি 
জড় পদ্দার্থ, ইন্দ্রাদি *দেবগণের উপাস্য দেবতায় পরিণত 
হইলে, জগতে জড় গ্লেবতার আবির্ভাব হয়। খগ্বেদে 


দেবতা 


ভন 


* উক্ত হইয়াছে 1 টু 


. *১৪ 


স্ক্তবাকং প্রথমম্‌ সাধিত অগ্রিম আদিৎ ২বিরজপয়ন্ত 
এ দেবা: । 
ম এধাং খজ্জে। অভবৎ তপুপাঃ তং দ্বৌর্বেেদ তং 
পৃথিবী তমাপঃ ॥ 
৮--৮৮স্থ-১এম 
উহার সায়ণ-ভাস্ত_-প্রথমং পূর্ববং সুক্তবা কমিদং দ্যাবা- 
পৃথিবীত্যাদি বাক্যং মনসা শিরূপয়ন্তি আদিৎ অনন্তরমূ 
এব অগ্রিং মথনেন উতপাধয়ন্তি আদিৎ অনস্তরম্‌ এব দেবা 
হবিরজনয়স্ত জণয়ন্তি স বৈশ্ব/নগ: অগ্রিঃ এষাং দেবানাং 
মজ্ঞোবষ্টবাঃ অভবৎ ভবত। সপ তশৃপাঃ শরীরাণাং 
রক্ষিতা চ ভবতি। তম্‌ অগ্রিং দেটী ছুযলোকো বেদ 
জানাতি, তম্‌ অগ্নিং পৃথিবী ভূমিরপি জানাতি তম্‌ অগ্নি" 
আপঃ অন্তরিক্ষঞ্ জানাতি। 
দত্তজার অন্বাদ- দেবতার প্রথমে স্ুক্ত সৃষ্টি 
করিলেন, পরে অগ্নি আর হোমের দ্রব্য সৃষ্টি করিলেন। 
সেই অগ্নি উহাদিগের শরীররক্ষাকারী যজ্ঞ-স্বরূপ হইলেন। 
আকাশ, পৃথিবী ৪ জলের সহিত সেই অগ্নির পরিচয় 
আছে। 
এই ভাষ্য ও অনুবাদ উভয়ই বিকৃত, এজন্ত আমরা 
পৃথক্‌ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম। 
প্ররুতার্থবাঠিনী__দেব। বিশ্বসাধাদি-দেবগণাঃ প্রথমং 
পূর্বম্‌ আদিৎ আদিতঃ সুর্বাদৌ আদি স্বর্গে সক্তবাকং 
স্থক্তবাক্য বেদমন্ত্রমিতি' যাবৎ তথা অথর্বা অরণি- 
তঘর্ষণেন সর্বাদৌ আদি স্বগৈ | হ্বামথপন্া পুক্করাদধি 
নিয়মন্থত, দিবম্পরি প্রথমং জজ অগ্রিগিতি চ মন্ত্রর্ণাৎ) 
অন্নিং তথ! দেবাং সর্বাদৌ আদি-ন্বর্গে হবিঃং ঘ্বতঞ্ 
অজনয়ন্ত উৎ্পািতবস্তঃ। ততঃ তনৃপাঃ হিমাৎ দেহ- 
রক্ষাকারী সঃ অগ্নিং এষাম্‌ অথর্ববাদি-দেবানাং ষজ্ঞঃ যজনীয়ঃ 
'অচ্চনীয়: অভবৎ স এব জড়াগি সর্বাদৌ জগতি উপাস্য 
দেবতা ইতি ধ্যেয়ং হিমক্লেশ-নিবারণাৎ কৃতজ্ঞ দেব 
অগ্নে রুপানকা অভবন্। তং জড়াঘিং সৌর্েদ জানাতি 
লক্ষণয়া দ্যোলোকবাসিনো দেবা আদি-স্বর্গ-বাসিন 
ইন্ত্রাদয়: জানম্তি। পৃথিবী ভারতবধরঞ্চ আপঃ অস্তরিক্ষঞ্চ 
তং বেদ জানাতি। ভারতবার্সেনঃ সর্ববে অপোগ- 
স্থানাদি-বাসিনশ্চণ্পর্বে নরাঃ তমগ্রিং-জানস্তি ইতার্থঃ। 


প্রধাসা-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


| ২৪ ভাগ, ১মখণ্ড 


এন্বাধ-__বিশ্বদেব ও সাধ্য-প্রভৃতি দেবতার! সর্ববাদৌ 
প্রথমে আদি-ন্ব্গে বেদমন্ত্রের স্থহ্ি এরেন। দেবতাগা। 
পকপের প্রথমে সর্ব্বাদে দর্ধি হইতে গব্য-স্বতের উৎপাদন 
করেন । তৎপর স্থুরজোষ্ট ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহধি অথর্বব। 
সকলের আদিতে অতি প্রথমে অরণি-সংখর্ষণ দ্বারা অগ্নির 
উৎপাদন করেন, সেই অগ্নি দেবগণকে শীত হইতে রক্ষা 
করিলে, অপর্বা প্রভৃতি দেবতার! সেই জড়াপ্রির উপাসনায় 
প্রবৃত্ত হন। ইহার পুর্বে জগতে উপান্ত-উপাসক 
বশিয়া কথ। ছিল ন্ী। আদি স্বর্গবাসী দেবতারা, 
গারঙবামী লোক ও অস্তরিক্ষবাপী সকলে এই অগ্নির 
উত্ণন্ভি ও উপাসনার বিষয় অবগত ছিলেন। 
দৃশেন্যে। যো মহিনা সমিদ্ধঃ 
মরোচত দিবিযোনির্‌ বিভাবা। 
তশ্মিন্‌ অত্লৌ হুক্ত-বাকেন দেবাঃ 
হবির্বিশ্বে আজুহবুস্তনৃপাঃ ॥ ৭এ 
উহার সায়ণভাষ্য-_ধো বৈশ্ববনরঃ অগ্রিঃ মহিন। 
মহন্বেন দৃশেন্তঃ সর্ববধর্শনীয়ঃ সমিদ্ধঃ সম্যক দীপ্তে। দিবি 
যোনিঃ ছ্যুস্থানে! বিভাবা দীপ্তিমাংশ্চ সন অরোচত 
ধাপ্যতে তম্মিন্‌ বৈশ্বানরে অগ্নো৷ তনৃপাঃ শরীরাণাং পক্ষকা 
বিশ্বে সর্বেব দেবা: স্থক্ত-বাকেন ইদং দ্যাব।পৃখিবীত্যাদিনা 
বাক্যেন স্রোত্রানাং বচনেন ব। হৰিরাজুহবুঃ আভিমুখ্যেন 
জুহবুঃ ॥ 
দত্তজাও অন্থবাদ-_যে অগ্নি-বিশেষ প্রজ্লিত হইয়! 
সথশ্রী মুত্তি ধারণ করিয়া আকাশে স্থান গ্রহণ, করিয়া 
ইজ্জল্যের সহিত শোভ। পাইতে লাশিলেন, সেই অগ্নিতে 
শবীররক্ষাকারী সঞ্ল দেবতা হুক্ত পাঠ করিতে করিতে 
হোমের দ্রব্য সমর্পণ করিলেন। 
“তনূপ।” বিশেষণটি শগ্রির, এজন্য আমরা এই. মস্ত্রেরও 
স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম । 
* প্ররৃতার্থবাহিনী-_মহিন। মহত্বেন দৃশেন্তঃ ( কপোল- 
চলমেতৎ) দর্শনীয়ঃ স্থুরর্শন ইতি যাবৎ দিবি আদদি-ন্বর্গে 
ঘোনিঃ উৎপত্তিঃ বিভাব। প্রভাবে যস্ক এবস্ৃতস্‌ তনৃপাঃ 
দেহরক্ষাকারী অগ্রিঃ সমিদ্ধঃ প্রজালিতঃ সন্‌ অরোচত 
*অদ্বীপ্যত বিশ্বেদেবাং সর্ব্বে দেবগণা: তগ্মিন্‌ তনূপি অগ্নো 


২য় সংখ্য। ] 


সুক্ত বাকেন স্ুক্ত-বাকোন বেদমস্ত্োচ্চা বণপূর্ব্বকং হবিঃ 
স্বতাদিকং আজুহবুঃ আহুতিং প্রদত্তবস্তঃ ৷ 
. যে অগ্রির? উৎপত্তিস্থান আদি-স্বর্গ, যাহার প্রভাব 
অসীম, যে অগ্নি সুদর্শন, যাং! প্রজলিত হইয়া দীপ্চি 
পাইতেছিল, দেবতারা বেদমস্ত্রোচ্চারণপূর্বক উহাতে 
স্বতাহুতি প্রদান করিয়াছিলেন । 

যাহা হউক ক্রমে জল ও জড়-হ্ু্য প্রভৃতি উপকার ও 
অপকার দ্বারা দেবগণের আরাধ্য বস্তুতে পরিণত হইলে, 
জগতে জড়োপাসনার প্রচলন হয়। এই অগ্নি, জল ও 
সূর্ধযাদ্দিই জড় দেবতা এবং ইহাদের উপাসনার জন্ত 
“অগ্নিমীলে পুরোহিত” পআপো হিষ্টা ময়োভুবঃ," 
“আপ: সর্ববা দেবতাঃ,” “তব সবিতুর্বারেণাম্‌ ভর্গো দেবন্ 
খীমহি” ইত্যাদি মন্ত্র প্রণীত হয়। 

ইহার বহুকাল পরে মানুষ অতুযুক্নতির মহাপতনের 
পর তান্ত্রিক তামপ-যুগে পুনরায় মোহীদ্ধকার-সম'চ্ছন্ 
ও কুসংস্কার-সমাবিষ্ট হইলে তদানীন্তন লোকেরা বসন্ত 
প্রভৃতি রোগ দ্বার! সমাক্রান্ত হইয়া উঠার নিদান শীতগ। 
প্রভৃতি মিথ্যা দেবতার কপ্পন! করিয়া লন। ইহা ছাড়া 
হন্মগণ প্রতোক বস্থরই এ একটি একাখিষ্টাত্রী দেবতা 
কল্পনা-বলে হুজন করিয়া লইয়াঞিলেন, উহ্যাধিগেরও 
'কাঁনও অস্তি কোনও দিন ছিল না । যেমন গৃঠ্র 
অধিষ্ঠা ধীঘদেব তা, বাস্-দেবত।। প্রতি পৌধ সংক্রান্তিতে 
কাছ্ুল। বা ক্দিক। গাছের গোড়ায় হনব পুঙ্গ। হইগ্া 
থাকে । ইহার নিকটও মেষ গছাগ বলি দিতে হর । 
তবে জ্গের আধিষ্ঠা ধা দেবত| বরুণ, বৃষ্টির অধিষ্ঠ।ত্রী- 
দেবত। পঞ্জন্ত ব। ইন্দ্র, বিদ্যার অধিষ্টাত্রী দেখত। সবস্থত। 
(ব্রহ্মার কন্। ও ধনের অধিষ্ঠাত্রা দ্বেত! লক্ষ্মী ইঠা রা 
কল্পন। বলে অপিাত্রী-দেবন্ব পাইলে ৪ কল্পিত বস্ব নহেন, 
পরস্ক নর-দেবতা ও নারী-দেবতা। 

' আর একপ্রকার কল্পিত দেবতার নাম “আভিমানিনী” 
দেবতা, ইহাদের কোন মূল বা ভিত্তি নাই, ইহা নিজ্জলা 
কুদংস্কার ও কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। যে যে স্থলে 


কষ্তিপাথ্বর 


২১৫ 


শক্ধর।ধি ভাব্যকারের! মন্ত্রের প্রকুতাথ হৃদয়ঙগম করিতে 


পারেন নাই, তথায়ই তাহারা এই অগতির গতি মিথ্যা 
৪ অলীক অভিমানিনী দেবতার শরণ লইয়াছেন। দুঃখের 
খ্ষিয় ইহাই থে একালের অনেক স্থশিক্ষিত ব্যক্তিও 
(যেমন নববিধান সমাজের পরম আঙ্ছেয় ৬ গৌরগ্রোবিন্দ 
দেবগ্ুপ্ত উপাধ্যায় মঠাশয় প্রভৃতি । এই কল্পনা-আোতে 
ভাঁসতেন। আমর দৃষ্টান্ত প্রদশনের জন্ত এখানে একটি 
সগ্াষা গীত।-বচনের সবাঙার করিব। 
অগ্নিজ্যোতি রহঃ শুক: ষন্দাস। দর্ষণায়নম্‌। 
তন্ত প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রঙ্গ ব্রদ্মবিদে। জন। « 
২৪--৮ অ 

উর শীবরন্বামী-টাকাঅগ্রি জেযাতিঃ শন্যাভ্যাম্‌ তে 
অচিথম অভিনওবতি ইতি শত্রাক্তা অচ্চিরভিমাননী 
দেবতা উপলক্ষ্যতে। অহ্িতি দিবসাভিমানিনী, শুরু 
ইতি শুরু-পক্ষাভিমানিনী উত্তপায়ণরূপ।: যগ্ম।স। উ্ি 
উত্তরাক্বণাঁভমাশিনী এতচ্চ অগ্তাসামপি জরত্যুক্তানাং 
বৎসর দেবলোকা দিদেবতানাম্‌ উপলক্ষণার্থম। ২৪ 

শক্ষর-ভাষ্য--অগ্রিঃ কালাভিমানিনী দেবতা, ওথ| 
জ্যোতিরপি দেখতৈব কাণাভিমানিনী । অথবা অগ্রি- 
জ্যেতিষী যখাশ্রতে এব দেবতে | ইত্যারদি। ২৪ 

এখানে শ্রীদর ও শঙ্কর যে এই-সকল অভিমানিনা 
দেবতার নাম পইঘ্াভেন, হহা অতীব অলীক নির্দেশ । 
সারণ৭ বহস্থলে এইরূপ প্রমাদের উদ্দিগরণ করিয়াছেন। 
ফলতঃ গীতার এই ২৪, ২৫ ৪ ২৬ শ্লোক ও খ্েদের 
দশম মণ্ডলের ১৯০ স্থক্তের ২ মন্ত্রের অং, রাত্রি ও সং- 
বৃহসর এব্ধ এবং ৮৮ হুক্তের ১৫ মন্ত্রের ক্রতি শব্ধ যথা- 
ক্রমে তশ্গামক জনপদ ও ভীম দেব-যান পিতৃ-যান 
পথের বাচক মাত্র। .ফলতঃ এক সর্বব্যাপী ভগবান্‌ 
ভিন্ন আর কেহ কোনও স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নহেন 
ও অভিমানিনী দেবত। কথাটির কোনও পদার্থ গ্রহ হয় 
না, উহা কল্পনা-মহাসাগরের ফেন-বুদবুদ্‌ ভিন্ন আর 
কিছুই নহে। 

». ৬ উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 


ভীরতে মদের আম্দানি ও বিনিস্রাদ ে 


ব্ীম।ণে আামাদেব জাতীয় জীবনে যত-রকম বিপদ্‌ সমুপস্থিত হইয়া, 
ুগধো আনহা! মে হনাগঠ চরিনিভীন তঠয়। গিতিচি ইহাই সর্ব।পেগা 
মারাগ্নক ও চিন্নীয়। একট! জাতিকি-পরিমাণে মদ গাজ। প্রভৃতি 
মাদক উ্রব্য বাবহার করে, তাহ! বিচার করিয়। 8 জাতির চরিত্র কির” 
তাহা! অনেকাংশে নির্ধারণ করা যায়। বর্দি দেখ! মায় €ম মাদক-দ্রবা 
বাবার লোকে আাগ করিতেছে, তাত হইলে পুঝিতে পারা মায় দেশবাসী 
সৎকর্ধে ও নীঠিতে ক্রমণ? উন্নত হইতেছে । আবার ঘদি দেখা যাঁয় গে 
কোনও দেশে ক্রমে ্সধিকত-পবিনাণে লোক নেণ। করিতে মশ্থান্থ 
ভইতেছে, তাঠ। ভইলে বুঝিতে হইবে সেই দেন ক্রমে ধ্বসের পণে 
মগ্রসর হইতেছে । 
ভারত কি পরিমাণে মদ (স্পিরিট মহ) বিদেশ হইতে আমদীনি 
করে এবং ভারত মর্কাবের শাবগ।রী আয় ধংসব বংসব কি-পরিমাণে 
বঙ্দিত হইতেছে. তাহ দের্গার্টবার দম্য নিয়ে তিনাব দেওয়। গেল। 
(১) শারতে মদ শানদাশি 
মম ক! 
১৯১১ ১২ 
১৯১১ ১৭০ 


১৪০০৯৬৩৩০ 
১১০১২৪০৩, 
১৯১৩ ১৪ ৩৩ঠ৭১০৭৯ 
১৯১৭ ১৮ ১৭৭৪১০০৪, 
১৯১৫ ২৬- ১৮৭2০৭৩০৩০৩ 
১৯১ ১৭--৯১১৪১৩৩৬ 
১৯১৭ ১৮--১৪৯৯৬০০০ 
১৯১৮ ১৮ ৩5০৯১০০২ 
৯৯১৯ ১০ 25৭8১০০৯ 
১৯৬০ ২১8৪৯৯০১০০৭ 
১৯২১১ ১১ - হিণদঠহিদিগ, 
২৯৯১ শি 5৪১ ৭৮?৪ 


১৯২৩ ২৪৯ 2২১৯ ৫০৮০, 
(5) মাদক দবা শিতাগে দারত মবকাবের আয 
সন টাক। 


১৯০৭ ১৭ -৮৯৪৭৪৫৭, 
১৭৯১০ ১১ 


১৯১১ ১৯ 


০১৮ ১৯৮৫৩, 
৭১১১৯১/১ 

১৭১২-১০-১০ ৭৬৪৫৭৯৫, 
১৯১৩ ১৪০ ১১৬৫৪০৭৬৬, 
১৯১৪ ১৫-- 
১৯১৫ ১৬--১১৪%১ ১৮৪১২ 


১৯১৬-১৭-- ১২১৬২৫১৪৪৬২ 


১৯৬০১ ১৫ ৩০৭ 


টাক! 
১৯১৭-১৮-৮১৩০২৭০৮৫৯, 
১৯১৮-১৯--১৪৪৩৬২৬৭৮, 
১৯১৯ ২৯*--১৬৩৭৩২৯২৭, 
১৯২০-২১--১৮১৩১৯৫৫ 5৩২ 
১৯২১ ২১০২৪ ১৬৫৩৫৯, 

প্রথম হিমাবটি হউতে সহজেই বুঝিচে পারা যায় যে. শামাদের এই 
পিরত্র দেশ হউতে বংদর বংসর কোটি কোটি ট।কা এই পাপের জন্ত 
াধেশাণ গাণ্ডাৰ পর্ণ করিতেছে | বিদেশী শিল্প-জাত-দ্রবা আমাদে। 
দেশী শিল্প ও গর্থ দুই পষ্ট কনিয়। আমাদিগকে পরমুখাপেক্সী করিতেছে 
ণটে কিন্তু এই পাপ একদিকে দেশের শর্থ ও অন্যদিকে মন্ুষা-ভীবনের 
গ্রমার্থ মনগয্যত_নষট করিতেছে । প্রজানাধারণের “নতিক ও আহথিক 
দন্নতি গাধন করাই সরকারের প্রধান লক্ষা হওয়! উচিত। মদ ও গীঁজা- 
বন এই উচচয়বিধ টনি পরিপন্থী । কতরাং উহার অবাধ বন্ধ বিক্রয় 
করিয। দেওয়াই কর্বা। কিন্তু সদাশয় (?) সরকার বাহাদুর এ পাপ 
নিবাবণে কতদুর মত্বণান্‌, আহার দৃষ্টান্ত দেশ বন্ধধার পাইয়াছে। মাঠ! 
£টক. ১৯২০-১১ সালে ৪৯*২০০*২ টাকার মণ ভারতে আম্দানি 
ইঠয়াচিল | ১৯২৬-২৭ সালে (হাল নাগাদ) ৭ স্থানে আম্দানি মদে 
মুল। 2৯১৪৫০৮৭২ টাকা । মহ্তাম্মার ম।নো।লনের চেষ্ট। এই হাসের 
ণকমান কারণ ণ| তউলেও. একটি কারণ, নিশ্চয়ই বটে। 

গাবগারী বিধ।শে ভাবভ-সর্কাবের বংসর বৎসর প্রচুর সায় হতয়া 
থাকে । এ মায়ে পরিমাণ ক্রমাগত বঙ্গিত হইয়াই চলিয়।চে। 
গিতায় |৯সাবটি হত্ান্েই উহার সগাত। স্পষ্ট উপল হইবে | সমপ্ত মধ, 
গাছ! ৬৭ প্রভৃতি নেশার দোকান সর্কার ইচ্ছা করিলে তুলিয়া দিতে 
পরেন শথব। দোক।নেব নংখা ক্রমে কমাইয়। ৬।৭ বসবে একেবারে 
বঙ্গ কিয়! পরদিদে গ।বেন। সর্কার কিন্তু প্রজা সাধারণের সুবিধার 
গ্য এমন বাণস্থ। করিয়। দিনেছেন যাতে মকলে নিরাগদে 'অনায়াসে 
মাদক বং দেবেশ কবিতে পাবে। মাকিন-গবর্ণ মেন্ট, যুক্ত-রাজা মো 
মদে কান প। মদের পাধস। হলিয়। দিয়াতেন। শিজের দেশের পঙ্গে 
ক্মঠিচকণ এবিতে পারিয়। চীন বন্ৃকীলের পুরাতন আাফিমখোর-জাতিএ 
আফিম এক মৃহূর্ধে বন্ধ করিয়া দিলেন। চীন-সর্কারের অত ধড় একটা 
স্মণগারী শায় বন্ধ হইয়া গেল--সার আমাদের দেশে টত্তরোত্বর এই 
গাপেন মায় বৃদ্দিত হইতেছে । 

কন সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলে 'এবং তাহারা 
স্াস্তোর নিক্নম প্রতিপালনে বদ্ধ-পরিকর হইলেই, এই সর্ববনাশের নেশ। 
আনেকীংশে হ্বাম হইবে, সন্দেত নাই । হতরাং ধীহানা, গঠন-কার্মো 
অগ্রসব হউয়াছেন. এরনপ দেশের কল্যাণ-কাঁমী ও সেবক-ুন্দ দেশে 
শিক্ষা ও স্থাস্থা-কথা-এচারে ব্রতী হইলেই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত 
হইবে । 


পরী শরৎচন্তর ব্রহ্ম 


- হা রাস 
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মোটর বাড়ী-_ + 

আমেরিক(র আইওয়াতে একজন ভদ্রলোক একথ|ন। মোঁটরকাঁরের উপর 
একখানি ছোট-খাট বাড়ী নির্মাণ করিয়াছেন । এই মোটর গাড়ীতে 
ভিনি, আহার স্ত্রী. এবং ছুই সন্ত।ন লইয়া আরামে দেশ ভ্রমণ করেন। 
ঘরের মধ্যে বিজুলী-বাতির বন্দোবস্ত আছে, বড়-পৃষ্টিও কোন কষ্ট দিতে 





আটরকারেন উপণ বাড়া 


পারে না। ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য গাড়ীর পাশে এবং পিছনে গুটি 
দুয়ার আছে। এতরকম সরঞ্জ।ম থাকা সএ গাড়ীর গুজন সাধারণ 
গাড়ী অপেক্ষা বিশেষ বেশী নহে । 
অভিনব গাস্‌ ষ্টোভ 


একপ্রকার নৃতনধরশের খাস রত, বহিঃ হয়ছে । ইহ! 





অভিনব গাসু টোন 


পকেটে করিয়! যেখানে ইচ্ছ। বহন করিয়। লওয়! যায়। একটি গ্যাস্‌ 
টাঙ্কও আছে, এই গাসে চাররন লোকের পচিশ বারের রান্ন চলিতে 
পারে। রাত্রিকালে এই গা(সের সাহাযো বাতির কাজ চালানে! যাইতে 
পারে। পূর্ণ-অবস্থ।য় এই গা।নের ট্যাঙ্ক টিব ওজন বড় কোর সেব ঢুই 
হইতে পারে । 


'এক্স-রে'র কথা- - 


মানুষের এবং শগ্যান্য জান জস্তখ শরীরে কোথায় কি আছে ব|কি 
শান্িয়। গিয়।তে তাহ। খলি চোখে দেখিবার কৈ।ন উপায় নাই, কিন্ত 





মানুমের গলায় ধান্তন খুষট মু্ঠি--'এলা, বোর সাহাযো দেখা বায় 


একা রোর দাহাথে। পণীগের আহান্তরের অব দেখ! যায়। একজন 
লোকের গলায় একটি ধাঙ্নিশ্মি* ছেট মুদি আঃকাইয়। গিয়।ছিল। 
দশদিণ পরে হামপাতালে হাহা গলার এস বে? ছবি পওয়। হয়। চবি 
দেখিলে বোবা! যায় ঘি কেমণছাবে গলায় আট কাইয়। আজে | এই 
ফোটের সহাধো বিন! যন্ত্রে গল। হইতে এই মগ্ি বাহির কর। 2য়। 


কাঠখোদাঠয়ের বাহাছবরী 


একজন কাঠ-খোদানক।?া কয়েক মান পরিশ্রম কনিয়। একটি কাঠের 
বল খেদাই করিয়ছেন। এই গোদাউএব মধ্যে বিভীয় আর একটি বল 
আছে এবং দিভীয় বলের মঞ্জো আর একটি তৃন্তায় বল আছে, মান্য 
বিষয় একটি মাত্র কাঠেন টুকৃর। হইতে এইসব বলগুলি খোদই কর! 


হইয়াছে | আব একটি কাঠেই কনা হইচে এই মিশ্বি একটি বলের 
ঙ 
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কাঠের পোদাই-জালের মধ কাঠের বল। সমস্তই এক টুকরা 
কাঠ হইতে পোদ।হ করিয়। বাহির কর। হইয়াছে 


মধ্যে ছয়টি বল খোদাই করিয়াছেন । পরের ধলটিকে জাল বলিয়! 
মনে হয়, এবং ডিতরের বলগ্ুলির উপর ৩151 বোনা হউয়ছে বলিয়। 
রম হয়। 


ভিমি-শিকীর-- 


ঢেনমাকের লমুদদ উপকূলে একটি দি মি মাছি হঠাৎ কম হলে আসিয়। 
পড়ে এবং চাহার গায়ে একট। মাছ-ধর। নৌকা ঠোক্কর খায়। তার পর সেই 
তিমি মাছটিকে চ।রিদিকে ঘেবাও করিয়! বন্দুকের গুলিঠে নহত কর। 





এবং প* মি 
প্রকাণ্ড কল বলিয়। মনে হয় 


দেখিলে লোঠ।র তা একট। 


ভয়। বশ্টুকের গুলি খাইয়াও এই তিমি মাছটি তাহ।ন মানব-* বদের 
সঙ্গে প্রায় সাত ঘণ্টা লড়াই করিয়। প্রণ-তাগ করে। গাব পণ তাহাকে 
টানিয়। ডাঙ্গায় তে।ল। হয় । ভিমিটি ৭৭ ফু পথ | 


রাস্তা-কাস্পাতাল-_ 


বাঁলিনে সব চেয়ে বেণী লোক, গাডী-ধোড। যাওয়।-আস! কৰে এমন 
এক রাস্তার মোড়ে একটি ছোট কাঠের খর আছে । এই ঘরের মধ 
স্টার, ফোল্ডিং বেড, নানারকম এষধ-পত্র তুলা, ব্য/ণেজ ইতা।দি সবই 
আছে। রাস্তায় হঠাং কাহারে! কোন আখাত লািলে হাসপাতালে 
যাইবার পূর্বে এই স্ত্বানে প্রথম-সাহ।যা লীন্ত করিতে পারে। কাঠের 
ঘরটির দেওয়ালের বাহিরের দিকে এই র্ত-হস্পাতালটির প্রয়েজন এবং 
আরে অনেক কিছু &লখ। 'আছে। আমাদের দেশে বিশেষতঃ কলিকাতা , 
আভা সরে এইপ্রকারের কোনরকম বন্দোবস্ত পাকিলে খুব ভাল হয়। 


বালিন সরের পাপ্ত। হাসপাতালে প্রাথমিক মাহায। দানের 
নন এই শুর হ।সপান্।লেব মধো মাছে 


আমাদের এখানে আনেক সময় পেক ণ। মধ। পথাপ্ত তাহার কোন 
মাগাধা আনিয়া পীদাম ন|। পাদ ববাগোবেশন গ বিষয়ে কিউ 
কবিকে পা 


জন্যর চিকিৎসা 


পশশলায় যেদন্ত জগ্তদিগকে বন্দী করিয়। এাখ| ভয় নাহাদেব 
প্রায়ত নাশ|-প্রকার অন্ুখ-বিশ্তখ 
হয়। পঞ্খদের চিকিৎস| কর! 
অতি শক্ত ধ্যাপার,ক'রণ পশুর! 
উষধ পত্র খাবহার করিতে মানুষদের 
মতে গ্রত্তাস্ত নয়--অস্তত এখন 
পধ্য্ত হয় নাই। সিংহ এবং 
বিডাল-জাতীয় অন্য।গ্ভ পশুদের 
থাবাতে একপ্রক।র গসখ হয় 
হিতরের দিকে থাবার মাংস 
বাঁড়িয়! যায়, কোনরকম বায়ামাদি 
না করিলেই এইপ্রকার হয়। এই 


সিংহের থাবা খাঁচার বাহিরে টানিয়! 


অস্ত্রোপচার করা হইতেছে 


ব্য সংখ্য। ] 

৪ 
অতিরিক্ত মাংস না কাটিয়। ফেলিলে পশুরাজ বড়ই কষ্ট পান। সিংহকে 
ধরিয়া বার মাংস ক।ট। বড় সহজ নহে । অনেক নময় খচার মধ্যে 
কম্বলে করিয়া ক্লোরোফ্্ ফেল। হয় এবং সিংহ অঙ্গান হইলে পর 
তাহার থাবার মাংস কাট! হয়। অ!ব একবার এক সিংহিনীর থাবার 
' মাংস কাটিবার পূর্বে তাহাকে ৪৮ ঘণ্টা অনাহ।রে রাগ। হয়, তার গর 
খাঁচার বাহিরে একটুক্র| রক্ত মাথ| হাড় ধরা! হইলে, সিংহিনী তাহার 
খাব খ।চার বাহির করিয়া হাড় ধরিয়। টানাটানি করিতে লাগিল । 
চিকিৎসক এই অবসরে একট। প্রকাণ্ড কাচি ঘর! আহার পাবার 
অতিরিক্ত মাংস কাঁটিয়। ফেলিল। 





বদরের হত ব্যাস কলিয়। গলায় কাঠের চাক্তি পরানে। ইভততচে_ 
ভইতে,মে দাহ শিয়া] বা।ণুদ কাটিতে পারবে না 


গৃহপ।লিত শান্ত পশুদের বোশ পবা বিশেন শক্ত নয়, করণ তা৯।দব 
শনীব পদীঙ্গ।, টিন্পাপেচার হতা।দি ণওয়! মহলে হয়, কিন্ত আশা 
পন্যগ শখকে এইপব কর। একেব।বেহ হনব । সামান্ত-ম।ন।স্থ আহুথে 
গস্তকে পরিকর পরিচ্ছপ্ন গবস্থায় খোল। হ।ওয়ায় ৭খিলেই পে হস্থ হয়। 
গ্ষধ খাওয়াইতে হহ্‌লে গমধকে কোনপ্রকার পিয় পাচ্যে মবো ভরিয়! 
দিতে হয়, তাহ। ন। হইলে পশুকে ননধ খাওয়ান আসন্তব | 

পশুর প| ইত|।দি শঙ্গিয়। গেলে তাহার চিকিৎস। কর! অতি দুর্নীহ 
ন্যাপাব। কানণ বাণে বাধিয়। দিলে সে তাহ। দত দিয়। কাটিয়া 
ফেলিবেই & একবার একট। বাদারের হ।ত ভাঙ্গিয়। বায়, আহার হাতে 
ব্ণ্ডেজ করিয়।*গলায় একট! গোন কাঠের কৃতি পরাইয়। দেওয়। 
হয়, ভাহাতে সে দাত দিয়া তাহার হ।তের বা।ওজ কাটাতে পারিল ন|। 





অনেক সময় পপর চিকিংসককে নানা-প্রকার উদ্ভট উপায় ঠাওরাইয়| * 
পশুর চিকিৎস| করিতে হয়, তাহার কোনগ্রকার বর্ণন! দেওয়। যায় 


পঞ্চশস্ত-_ঘণ্টায়-মাইল নৌকা! 
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ন।। পশুর চািকংস। কিবীপ বাংপার শুহ। ছবিগুলি দেখিয়া কতকট! 
আন্দাজ করা যাইবে। পু 


পালহ্ক-দেরাজ-_ 


হবিতে দেখুন, পালস্কের তল। হইতে কেমন একটি দেহাজ বাহির 
হইয়। শাসিয়াছে। গটের চরিপাশে এইরকম চ।রিটি দের।জ রাখা 
যাইতে পাদে- ইহাতে থারর নেক স্থ।ন অনাবন্ঠক বাজ-প্যাটরা হইতে 
বাচিয়। যায়, অপচ জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় রাখিবার স্থান সঙ্কুলানও 





পাণহ্ক-দেণ।জ 


হয়ন।। 'গভরকম দরাজ তৈগা কৰাও বিশেস শক্ত নয়, যেকোন 
তোর মিি ভহ। তরী করিতে গার কলিকাঙর মঙে। সহবে, 
নেখানে এরগাড। প্রচুর, লোকে এইপকম পালঙ্ক, দেখা ইতভা।দিহ বাবহ।র 
করিলে আনেক হুন্ধি। পাইতে পাবে। 


একজনে চালানো বৃহৎ জলের কল-- 


যুন্ত-1 ক্যালিফোণিয়। মহরে স্যকরামেটে। নদী হহতে জল 
মর্ধরাই করিবার জন্য 'একটি গলের কল নিশ্মাণ কৰ। হইয়াছে । জল 
গ্রথমে ফটুকিরি এবং বেনরিন খা।সের মাহে পবিক্গাব কর! হয়, তাহ।র 
পর সেউ জল পরিদ্রুহ বালির মধা দিয়। লইয়। একেবারে তপ্তকে হইলে 
সংরের মনা কলে যায়। এই জলের কশ হইতে প্রতিদিন 
১৮,০০০,*** গ্যালন জপ মর্বরাহ কণ। হয়। এই কণ তরী করিতে 
পর্চ পড়িমছে ১,৯০৯,০০* ডলার শর্থাং ৭ সার প্রায় চারণ 
টাক।। সমপ্ত কল বিছ্া্ডের সাহা/ঘো চলে | লব চেয়ে আশ্চষ্যের 
বিধয় এই দে এত বড় পুহৎ বা।প।র চালাতে মাত্র একঙগন লোকের 
দব্কার হয়। একটি মুইচ-বোডে কলের বিঠিন্ন অংশ চানাইবার হই 
আাছে। 


ঘণ্টায়-মাইল নৌকা 


ঘণ্টায় এক মাইল চলিতে পারে এমনগাবে একটি নুতনধরণের জাহাজ 
ইংলণ্ডে তৈয়ারী হইরাছ্ছে ৷ ইহ! দেখিতে অনেকট। ডিরিজিবল্‌ আাক।শ- 


২২০ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ঘণ্টায় আল দশীক1 | ওগরে-জলের মধো নোক। কেমন ভাবে চলে। 
নাচে নৌক। খানির সম্পুর্ণ রাগ 


জাহাজের মহন । সমণ্ড গানটি ভত্পাতে তেরা । এই জাহাজের ওজন 
মমান ম।পের এবকম সন্য জাহাজের অপেক্স। প্রায় তিন গণ কম, 
কাজেই বেশী জোরওয়।লা ইন ( ইহার ওজনও বেশী) ইহ।র মধে। 
রাখিতে পার! যায়। এই গ্রাহাজটিতে জলের বাঁধও অপেঙ্গ।কৃত 
কম লাগীক়্ বেগ খুব বেণী হয়। ইঞ্জিনের জোর ৪৫* হর্স পাওয়।র। 
ইছ।র ১৮টি সিলিগার এবং ইহ। গ্যাসে।লিনে ৯লে। জাহ।জটির ছুই 
প।শে ছুটি ডান! আছে, হহার সহাযো জাহাজ ঢেটয়ের উপর দিয়। খুব 
বেগে চলিতে পারে। 


র্যাডিওর কথ। - 


€ 
. কলিকাতায় শাঞ্তকাল রা]ডওর চলন কিছু-কিছু ভইতেছে। 
"্ববীন্্রন!গের চান-যাত্রার পুর্বাঠে আলিপুবে রা।ডিওতে, নমাগন্ত ভদ্র- 


লোক এবং মাহল।দিগকে সঙ্গীত শোনাণে। হয়। কিন্ত আমেরিকা এবং 
ইন্টরোপে যেমন রা।ডিও প্রচলন হইয়াছে, আমাদের দেশে এখনে 
সেউরকম হয় নাই। গামেরিকাঁয় আজকাল প্রত্যহ একটি সেপ্টাল্‌ 
স্টেশন হইতে দেশের চারিদিকে নানা-প্রকার সঙ্গীত, বক্ততা এমন কি 
ক্লাশের পড়ার লেক্চারও ব্রড্কা্ট গর্থাৎ ছড়ানে! হয়। ইহাতে অসংখ্য 
লোক অসংখারকমের উপকার এবং আনন্দ লাভ করে। ইংলও. এবং 
আমেরিকার মধো ওয়ার্ুলেস্‌ অর্থাৎ বেতার-বার্ত। আদান-প্রদানের 
খুব চমংকার বন্দোবস্ত হইয়াছে । এই বেতারের সাহায্যে প্রত্যহ কোটি 
কোটি টাকার ব্যবস! চলিতেছে । 

আমেরিকার ওহিও প্রদেশের কানা-বোবাদের, খুব জোরালো! 
আ|ম্প্রিফায়ারের (স্বর-বঙ্দক যন্থ ) সাহাযো, মানুষের কথ। এবং গান 
,শোনাইবার বগ্দোবস্ত পৃথিবীতে এই প্রথম হইয়াছে । কালা-বোবার! 
ইহার সহাযে! পৃথিবীর অনেক আনন্দ উপভোগ করিবে । তাহার 


২য় সংখ্যা ] 





র্াডিওর সাহায্যে বধিরকে মানুষের কথা এব" গান শোন|নে! হইতেছে 


জান এখন আর অথও মরভূমি থাকিবে না। যে কাল| এতদিন 
পযন্ত কাম।নের শব্দও শুনিতে পাইত না, সেও এই গামগ্লিফায়ারের 
সাহামো সবই শুনিতে পাইবে। রি 

ককৃলিন সহরের হেন্রি ফারকুহ, নামে এক ভদ্রলোক কা।ণ্ভ।স 
“পটিতে একপ্রকার অভিনব রাডিও সেট বসাইয়াছেন। ইহার সাহ|যো 
সগব-বদ্ীক-য্ত্রে খর বাড়ানাও চলিবে । বনুদুর হউতে শব ধরা এব" 
বগ্দুরের শব্দ শোন। এই ক্যান্ভাসের পেটির উপর র্য|ডিও-সেটের দ্বার। 
চলিবে । সেটটি দেখিঠে হুদৃগ্ঠ এবং ওজনও খুব কম! অন্ঠি সহজে 
পকেটে বা! পেটির নত করিয়। যেখানে ইচ্ছ। বহন করিয়! লইতে পার 
যায়। 





ক্যান্ভ।সের পেটিতে রা।ডিও রিদিন্ডিং সেট _ইহার সাহায্যে 
*লাউডস্পিকা?” অর্থাত স্বর-বর্ধীক ঘঞ্্র চালানো যাইতে পারে 


পঞ্চশস্ত-_র্যাডিওর কথা 


২২১ 


নিউইয়র্কে একটি র্যাডিও ব্রড কাষ্টিং স্টেশন প্রায় ৫*,*** ডলার 
খরচ করিয়। তেয়ার হইয়াছে । এইখান হইতে (দশের সকল স্থানের 
লোক প্রতাহ সানা-প্রকার হল্গীত, একাতানবদন ইতাদ্দি শুনিতে 
পাইবে। এখন কোন লোককে গীত-বাদা যে স্থানে হইতেছে সেইখানে 
আ.সিয়। গান শুনিতে হইবে না আপনার ঘাবে বসিয়। উচ্ছামত সবই 
জ্নিতে পাইবে। 

যুক্ত রাষ্ট্েণ প্রভিডেন্স, নামক স্তনের একজন ,ল!ক পৃিবীর মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র একটি র্যাডিও সেট তৈরী করিয়াছেন । এই রা।ডিও- 
লেট টিকে মাত্র চারিটি ডাক টিকিট দিয়া ঢাক। যাঁয। 





পৃথিবীর মধো সববাপেঙগণ ক্ুদ বাড়িও সেট- হর ব্যাস ও মাত্র ৫ ইঞ্চি 


এই রাডিও সেটুটির ব্যাস ৫৮ ইঞ্চি এবং লগ্ব মাত্র ১ হাঞ্চ। ২* 
মাইলের মধ্যে মাহা কিছু ব্রড কাষ্টে, হয়, অর্থাৎ যেসব খবর বা 
গীত-বাদা ছড়।শ হয়, সন এই অতি-ষুপ্ত র্যাডিও-দেটে ধর। এবং 
শোন! যায়। 

শইডেনেও গবর্ণ ঘেন্ট, হইতে কতকগুলি ব্রঙকাষ্টিং ষ্টেশন করিবার 
বন্দোবস্ত হইতেছে__যেসমস্ত লোক রিসিভিং সেট অর্থাৎ কেবল খবর 
ধরিবার যন্ত্র রা'খবে তাহাদিগকে কিছু টাক। জম! দিয়! অনুমতি-পত্র 
গ্রহণ করিতে হইবে । এই-ভাঁবে যে অর্থনা হইবে তাহ! দেশের 





মোটর বানের উপর র্যাডিও কন্সার্ট ইত্যাদি ধরিবার তার 


২২২ 


পুলিশদের মশারি কিনিব।র জন্য থরচ হইবে না, র্যাডিওর উন্নতি-কষ্পেই 
বায় হইবে। রাডিও-খবব-ছড়াইবার যন্ত্র পকলকে দেওয়। হয় না. 
কারণ তাই। হইলে নানা-প্রকার বাজে খবর চারিদিকে ছড়াইয়। নন। 
প্রকার গোলম।ল করা যাতে পারে এবং সেন্ট ল রঙ কাষ্টি' ্টেশনগুলির 
কাছেও নান। রকম বিশৃজ্খল! হইতে পারে । 


॥ 





শঙ্খকে ম)াম্পরিফায়।ররূপে বাধহার করা হইতেছে 


এপন হইতে পনির মধো কুলিরাও রাডিও সেট সঙ্গে র।খিঠে গারিবে । 
নিউইয়কে হাড়সণ্‌ নদীর ৯* ফুট নীচে পনিতে বমিয়। রা।ডিও কন্সাট 
শোন! গিয়াছে | ৩* ফুট জলের এবং ৬* ফুট মাটির, ছুইটি স্তর € 
করিয়। র্যাডিও-প্রেরিত খবর এবং ইকান্ছান-বাদন ঠিক গিয়াছিল-- 
কোনপ্রকার বিকৃত হয় নাই। জলের বু নীচে ডুনুরিরাও  এই- 
প্রকারের ম।টিৰ নব! জাহাজের লোকের সঙ্গে যোগ রাখিতে পারিবে । 
খনি ধসিয়৷ গেলে বা জাাঙ্গ ডুবিয়| গেলে অনেক লোক মাটি গবং 
জলের দ্বারা আবদ্ধ য়, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গেত মার! বায় ন।এ|ডিও 
বাস্। প্রেরণ এবং গণ করিবার যন্ত্র হাহাদের নিকট থ।কিলে তাহাদের 
রঙ] কর। যাতে পারিবে হই? পরাঙগাও মক্ষণ হইয়াছে | 
কালিফোনিযাব মোট? বামে রাটিও এক 'ঠান-বারন আবণের 
ধন্দোবন্ত হয়া । গাডীন খাবোহার। পয়ণ। না দিয়। নানা 





বিভিন্ন প্রকারের গস মুখোস 


প্রবাসী__জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
প্রকাৰ গান-বাজন। শুনিতে শুনিতে ভ্রমণ করিতে পারিবে। এই 
মোটর-বাদের রিসিডিং মেটে বনুদুর হঈতে প্রেরিত গ।ন-বাজ ন৷ ধরা 
মায়। 

সমুদ্র হইতে পাওয়। বঢ ঝড় শণকে র্যাডিও আযস্প্লিফায়ারের কাজে 
পাগানো যাইতে পারে । ছবি দেখিলে বুনিতে পার! যায়, কেমন করিয়। 
একটি শশ্কে মাজিয়৷ ধসিয়। “লাউড.-স্পিকার”'-রূপে বাবহার করা হয়। 
চত। কেবল দেখিতেই গনৃষ্ঠ নয়, কাজেও খুব চমৎকার__ ধাতব লাটড 
স্পিকার হাতে কোন অংশে খারাপ নয়। 





রাডিওর নাহাযে নঙ্গীত শিক্ষ। দেওয়। ঘাইতেছে 


নিউইয়কের বিদ্যালয়ে গাত্র্দিগকে র্যাডিওর সাহ।য্যে সঙ্গীত 
(শেখানো হয় । ইহার ফলে ছাত্রের একই সময়ে, একইভাবে, একই 
সঙ্গীত নিভু ভাবে শিখিতে পারে। হাজার হাজার ছাত্র সামান্য মাএ 
পযন। পরচ করিয়। সর্গী5 শিখিতে পারে। 


গ্যাস্‌ সুখোস্ 


বন্কমান সময়ের সৈন্য এবং ন।বিক দিকে 
নান।-প্রকার বিপদ্‌-আপদের মধ্যে সকল সময় 
বাস করিতে হয়। বিশেমত; যুদ্ধের সময় 
বিপক্ষদল যে কতরকম বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়। 
প্রতিপক্ষকে বিগন্ন করে তাহার ঠিকান! 
নাই। খনির কাজেও শ্রমিকর্দিগকে নান। 
প্রকার গ্যাসের মধো পড়িয়া প্রাণ হারাই 
হয়। রস।য়ন।গারেও রাসায়নিককে অনেক- 
রকম বিষাক্ত গ্যাস লইয়| নাড়া-চাড়। করিতে 
হয়। এইসমস্ত গ্যাসেয় হত হইতে উদ্ধার 
পাইবার জন্য নানারকমের গ্যাস-মুশোসের 
প্রবর্তন হইয়াছে, এই মুখোস পরিয়। যে কোন 
গ্যাস্পূর্ণ স্থানে যাওয়া চলে, কোন বিপদের 
ভয় নাই। 


হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


পাবনায় নমঃশুদ্র-সমস্য। 


প্রায় পনর বৎসর ধরিয়া নয়ঃশূদ্র ও তথাকথিত অন্যান্ত 
নিয়শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত আছি। ১৯১০ শ্রীষ্টাঝে ঢাকায় 
পূর্ববঙ্গ ও আসামের “অবনত জাতির উন্নতি-বিধায়িনী- 
সমিভি” প্রতিষ্ঠিত করি। তৎপরে তাহার কাধাক্ষেত্র 
বিস্তৃত হইতে থাকিলে পশ্চিম-বঙ্গের সমিতির সহিত 
তাহা মিলিত হয়। বর্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ 
রাজমোহন দাস রায় সাহেব মহাশয়ের অদ্ভূত কম্মশীলতা- 
গুণে এই সমিতির কাগ্য এখন বিশেষ প্রসারিত হইয়াছে । 
হাই স্কুল, মাইনর স্কুল, পাঠশালা, নৈশ-বিদ্যালয়- এই 
চাবি শ্রেণীর চারি শতাধিক বালক ও বালিকা-বিধ্যালয় 
এই সমিতির পাহাধ্যে পরিচালিত হইতেছে । কলিকাতা 
৪৯1২ কর্ণ ওয়ালিস্‌ ট্রাটে এই সমিতির বর্তমান প্রধান 
কাষ্যালয় অবশ্থিত। শুধু শিক্ষাবিস্তাৰই এই সমিতির 
কার্ধা নহে; তথাকথিত নিম়শ্রেণী গুলির সর্বপ্রকার 
উন্নতি-সাধন ইনার লক্ষা। নমঃশদ্র বন্ধুগণ আমাকে 
ভ/লবাসেন এবং তাহাদের আপনার লোক বপিয়া মনে 
করেন । আমি এখন কলিকাত।র অবস্থিতি করিতেছি । 
বযোরদ্ধিৎ শারীরিক অকম্মণাতাবশতঃ গ্রামে গ্রামে 


খুরিয়! পূর্বের ন্যায় তাহাদের সেবা করিত্দে পারি না।, 


কিন্ত বঙ্গদেশের নানাস্থানের কলিকাতা-প্রবাসী অনেক 
নমংশূত্র যুবক 'আমাদের কলিকাতাস্থ গ্ুহে সর্বদা যাতায়াত 
করেন ও নমঃশূদ্র জাতির উন্নতি সম্মন্ধে আলোচনা 
করেন। তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের 
জাতির উন্নতির জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। 

ধশোহর জ্িলার কলিকাভা-প্রবাী নমঃশু্গণ 
কলিকাতায় একটি ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপন করিয়াছেন । 


তাহার সভাপতি মহাশয়েব নিকট আমি জানিতে পারি * 


যে, সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত কোন কোন স্থানের প্রায় ছুই 
হাজার নম:শুদ্র খ্রীষ্টধশ্ম অবলম্বন করিতে প্রস্তত 
হইয়াছেন। সিরাজগঞ্জ কংগ্রেস কমিটির ও হিন্দুসভার 


দম্পাদক মহাশয়গণের সহিত তাহার এই সম্বন্ধে থে গঞ্জ 
ব্যবহার হইয়াছিল, তিনি আমাকে হাহা দেখাইলে 
শাবীরিক অন্ধস্থতা-সত্বেত সেখানে যাইবার জন্য আমার 
মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। আমি ব্রাহ্ম; সরপ ধণ্ম-বিশ্বাসের 
বশবস্তী হইয়া কাহারও ধর্মাস্তর-গ্রহণ আমি নিন্ধনীয় মনে 
করি না। বিশেষত: হ্রী্টধশ্মে জাতিভেদ-প্রথা বিদামান 
নাথাকায় এহ ধম্ম গ্রহণ করিলে বর্তমান জড়তা গ্রন্থ 
হিন্দুসমাজে বাস করিয়া নমংশ্ু্গণ ন।নাকপে বে হীনত। 
সহা করিতেছেন তাহা হইতে তাহাএ। মুন্তিপাভ করিবেন, 
আমি এরূপ বিশ্বাস করি। কিন্ধ নমঃশুদ্রগণকে আমি 
ডাল করিয়াই জানি, ছুই হাজার অশিক্ষিত নম:শুদ্র সরল 
ধশ্মবিশ্বাসের ধশবত্ভী হইয়া গ্রাষ্তধম্ম অবলম্বন করিবে, এই 
কথা বিশ্বাম করিতে আমার প্রবৃতি জন্মে নাই । হিন্দু 
সমাজের উতপীড়ন এবং খ্রীষ্টধন্ম 'প্রচাবকদ্িগের 'প্রচার- 
প্রচেষ্টা এই চঞ্চলতার কারণ পশলিয। আমার মনে হইগ। 
পিরাদগঞ্জের পত্রগুলিতে৪ এই ভাবই বাক্ত হইয়াছিল। 
নমংশ্দদিগকে শ্রীষ্রন্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে একটি 
কারণে আমার চিত্ত নিতান্ত বাখিত হয়। আমি 
দেখিয়াছি, নিরশ্রেণীর চিন্তাবিহীণ লোকেরা খ্ীষ্টধ্ম 
গ্রহণ করিলে তাহাদের মধ্য একটি বিজাতীয় ভাব পুষ্টি 
লাভ করে। দেশের জনসাপারণ হইতে তাহারা আপনা- 
দিগকে পৃথক মনে করিতে আরম্ত করে । ভারতের 
মুসলমানগণ যেমন এদেশের অধিবাসী হইয়াও অনেকেই 
আপনাদিগকে মক্কা, মদিনা ও তুরক্ষের সহিত অধিকতর 
যুক্ষ মনে করে এই'সকল গ্রাঙ্গিয়ান্? তেম্নি স্বদেখবাসী 
অপেক্ষ। বিদেশী স্বধশ্মাবলম্বীদিগকে বেশী আপনার মনে 
করে। আমি সরল মনে বিশ্বাস করি, তাহারা শ্রীষ্টিয়ান্‌ 
হইয়! যাহ! পাইতে আকাজ্ষ। করে হিন্দৃধর্খে থাকিয়াউ 
তাহা পাইতে পারে । * আমি কাহার সঙ্গে তর্ক করিতে 
ইচ্চ! করি না, কিন্তু ?ব্দাদি শান্ত অলোচন! করিয়া 


২২৩ 


২২৪ 


আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, আদিকালে হিন্দুসমাজে 
জাতিভেদ ছিল না, নব'নব সত্য গ্রহণ করিবার জন্য হিন্দ 
সমাজের ছার অবারিত ছিল। পরবন্তী কালে প্রচলিত 
জাতিভেদের অধীনতা, মান্চষের বিবেক-বিরোধা শান্ের 
অধীনতা এবং রাজনৈতিক অবীনতা হিন্দসমাজে থে 
জড়তা আনয়ন করিয়াছে, তাহার এজীবনআ্োত যেরূপ 
অবরুদ্ধ করিয়াছে, -তাহাতেই সমাজ এমন ধ্বংসের মুখে 
চলিয়াছে। নমঃশুদ্র্গাতির মন হিন্দুসমাজের উৎপীড়নে 
যখন ধশ্মান্তর গ্রহণ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, 
তখন সকল আবঞ্জনা-বজ্জিত ছিনুপশ্মের পবিত্র সরল 
সুন্দর বূপ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা আমি অতিশয় 
প্রয়োজন বলিয়া মনে কণ্ি। কোন শান্স ধদি মানবের 
প্রকৃত কল্যাণের বিরোবী হয় সই শাঙ্গকে অগ্রাহা করিতে 
হইবে। তাহাতে খাটি হিন্দধন্ম বিনষ্ট হইবে না। 
আবজ্জনা-মুক্ত হইয়া তাহা উজ্জল ও শক্তিশালী হইয়া! 
উঠিবে। আমার অদ্দেয় বন্ধু গ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বন্থ 
এমএ, বি-এল্‌ মহাশর এব" সপ্ধীবনী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
কষ্খকুমার মিন্ব মহাশয় সিরাজগঞ্জের নমঃশদিগের নিকট 
যাইতে আমাকে উৎসাহিত করিলেন । আমি আমার 
পুত্র শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথ 9৭ আমাদের সমিতির পরিচালিত 
যশোহর আালিয়াট পামমোহন পরায় মপা ইংরেজী স্কুলের 
হেডমাষ্টার আমান একান্ত স্সেহভাজন শ্রীমান্‌ বনমালী 
গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়! এপ্রিল প্রাত্রিকালে 
সিরাজগঞ্জ যাত্রা করি । সিরাজগঞ্জের ্রেশনমাষ্টার আদ্ধেয় 
বন্ধু ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস মহাশয় আমাকে লিখিয়া- 
ছিলেন, আন্দোলন-কেন্দঈ নিরাজগঞ্জের নিকটবস্তী 
জামতৈল ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দুগে। আমি ও 
শ্রীমান বশমালী ১২হ এপ্রিল উমাকালে জামতৈল 
ষ্টেশনে নামিলাম এব” শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথকে কংগ্রেস 
কাধালয়ে ও হিন্দুসভায় যাইয়া আন্দোলনের তথ্য 
সংগ্রহ করিতে সিরাজগঞ্জে পাঠাইয়। দিলাম । 

জামতৈল হইতে আমর! পদক্রজে তিন মাইল পথ 
চলিয়া সর্বাপেক্ষা নিকটব্ী নমংশূদ্র-গ্রাম গোপালপুরে 
উপস্থিত হইয়া, তারিণীচরণ সরকার নামক এক সম্পূর্ণ 
অপরিচিত নমঃশুদ্র গৃহস্থের আতিখা গ্রহণ করি। 


১১উ 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


"ঢুকিতে দেয় না, কেন? 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


র র 
তারিণীচরণ মধ্য-বয়ন্ক লোক, ছাত্রবৃত্তি পধ্যস্ত অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন, এখন কৃষিকশ্মেই নিযুক্ত আছেন। 
আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে পািয়া তিনি 
সাদরে আমাদিগকে বাসস্থান ও অন্ন দান করেন।' 
গোপালপুর ও অন্যান্ বহু নম্ঃশদ্র-গ্রাম ভ্রমণ করিয়া 
এবং নিম্নলিখিত সীতানাথ সরকার-প্রমুখ বহু নম£শুত্রের 
সঙ্গে কথাবাহু। কহিয়া আমরা পিগাজগঞ্জের নমংশূত্র- 
আনো (পনের সম্বন্ধে যে তথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি 
তাঠ। নিষ্বে বর্ণণ। করিপাম। 

গোপালপুর হইতে মাইল ছুই দুরে বানিষাগাতি নামে 
নমশদ্র- গ্রাম । এই গ্রামে সাতানাথ সরকার নামক এক 
প্রভাবশালী নমংশূদ্রের বাস। ভীাহার বয়স অঞ্চমান 
৫1৫৫ বংসর | হিনি দ্দাপীনচিন্ত এবং শ্বজাতির 
কলাণকামী মাম । “লখাপড়। তিনি অতি সামান্যই 
জানেন, তাহার সাংপারিক অবস্থ| তেমন উন্নত নহে । তাহা 
অপেক্ষা অধিক অথশাপা এ অপিক শিক্ষিত বু নম: 
এ অঞ্চলে আছে । কিছ শ্বাধীনচিন্ততা % মানপিক 
দূঢতাবলে তিনি এ শধধলেগ নমশুদের নেতুস্থান 
অধিকার কণিয়াছেন। গামে গামে থুরিযা দেখিয়াছি, 
এই নেততের মূলে আন্ধার হাগ অতি অল্পহই আছে। 
সীতানাথ সরকারকে আদ্ধা করে মতি অল্প লোকে, কিন্ত 
অল্পাধিক ওয় করে সকলেই । নমঃশুদজাত্তি অশিক্ষিত 
বলিয়। তাতাদের মধ ব্রাঙ্ষণ-ভীতি অত্যধিক, কিন্ত 
সীতানাথ ব্রাঙ্ষণের প্রতি নিতান্তই ধাতরাগ। তিনি 
ব্রাঙ্মণকে বে-দম প্রহার করিয়া জলে বাইয়া একবার 
ছমুমাপ কারাদণ্ড তভোগ করিয়াছিলেন । তিশি বলেন, 
নমঃশূদ্রগণ হিন্দু নয়, হিন্দু হইলে উচ্চ অরেণীর হিন্দুগণ 
তাহাদের জলম্পশ করে ন।, তাহাদিগকে পোপানাপিত 
দেয় না, তাহাদের কূপ হইতে ছল উঠাইতে দেয় 
না, বিড়াল-কুকুরকে খরে ঢুকিতে দেয়, তাহাদিগকে ঘরে 
নিম্ন শ্রেণীর তথাকথিত 
মুসলমানের ছুশ্পবৃত্তির আক্রমণ হইতে প্রবল নমঃশুদ্রজাতি 
বাহুবলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের মান-ইজ্জত বঙ্ষা 
করিতেছে কিন্তু হিন্দুরা ত নমঃশদ্্রদের প্রতি ফিপিয়াও চায় 
না। তাহাদের উন্নতির জন্য তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা 


২য় সংখ্যা] 
বিস্তারের জন্য কোন চেষ্টাই তঁ করে না। সিরাঙ্রগঞ্জের 
অষ্টেলিয়ান্‌ মিশনের পাত্রিগণের দ্বারা নমঃশৃ্রজাতির 
. কল্যাণ হতে পারে বুঝিয়া তিনি পার্রীদিগের সাহাধ/- 
*প্রাথী হন। পান্্রীগণণ এই শ্রঘোগে নমংশূত্রদিগের চিত্ত 
আকধণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে 
থাকেন। কঠিন গীড়ায় ওঁষধ পথ্য দান, ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদিগকে খেলনা, জামা, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিস্লা এবং 
কোলে পিঠে করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা, 
এবং ডিষ্বীক্ট বোঙের বৎসামান্য সাহাযা-প্রাপ্ত প্রাইমারা 
বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগকে তাভাদের মিশন হইতে কিছু 
কিছু সাহাথা- প্রধান, স্কুলগুহ-নিম্মাণে-সাহাযা দান প্রভৃতি 
উপায়ে তাহার নমঃশদের অন্তরে খীষ্টধন্মের প্রতি অনুরাগ 
সন্মাইতে চেষ্টা করিতেছেন । অহনকল সাশ্তাখা-প্রাপ্থ 
পাঠশালায় বাইবেল পাঠ ৭ বীশ্ুর নিকট প্রার্থন। এব 
খ্রীষ্ট সঙ্খাত শিক্ষা দেওয়া ভয় । এই শিক্ষা এমনই প্রসার 
উধাকালে আঃ$বতসরবরপ্ধ শিশু 
পিতামাতার কোলে দ্রাগ্রত হইয়। “গ্রনন প্রত বশত” গাণ 
করে। একটি তিনবসরবয়ন্ক শিশুর পিত। তাহার 
পুত্রের সন্সখেই এই কথার সাঙ্গা দিতেছিলেন, আর অম্নি 
[শশু আমাদিগকে শুনাইবার জগ্ঠ ভাঙার আধ-আধ ভাম।ম 
গান ধরিল “য় প্র যাশু, জয় প্রত শা | পাত্রী 
মহোদয়গণের এড প্রচার-প্রচেষ্ট। নিতান্তহ প্রশংসাহ ৪ 
গ্বধন্ম প্রাতগ পারচায়ক সন্দেহ নাই | কিগ্ত আমি বিশেষ- 
ভাবে অনুসন্ধান করিধ। দেখিলাম, মিশনানীদিগের এই- 
সকল সাদর "ব্যবহারে তাহাগিগের প্রতি নমঃশদ্রদিগের 
চিন্ত রুতও্ হইয্বাছে বটে কিন্তু শ্রীষ্টধন্ম গ্রহণের জগ্ঠ 
তাহাদের 1৯ মোটেই অগনর হয় নাঠ। সীতানাথ 
সরকার প্রনুখ কয়েকজন লোক এ-বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে 
মনে হইল। কিন্তু আমার সরল ও উদার ধন্মনতের কথ! 
শুনিয়। সাতানাথ নিজেই আমাকে বলিলেন, “আপনি 
বড় দেরীতে আপিয়াছেন। এরূপ মতের কথ আগি 
শুনিয়াছি, কিন্তু চেষ্টা করিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই ।” সীতানাথের গৃহে একক্দন 
বি-এ উপাধিধারী ও একজন অপেক্ষারুত অল্লশিক্ষিত 
নমংশূদ্র খ্রীষ্টান বান করিতেছেন, দেখিতে পাইলাম। 


পাভ করিতেছে যে 


পাবনায় নমংশুদ্র-সমস্যা 
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তাহারা হিন্দুধশ্মের প্রতি নমংশঙ্দিগের বিরাগ জন্মাইয়। 
দিবার জন্য ঘণারাতি চেষ্ট। করিতেছেন। সীতানাখ 
স্বাধীনচিন্ত মান্য হইলেও অশিঙ্ষিত। তাহার শিক্ষা 
হীনতর সাহায্যে তাহাপ 1হন্দসমাজের প্রতি বিদ্রোহী 
চিন্তে হিন্দুধশ্মের প্রতি বিরাগ ছন্মাভঘ! দেএয়। কিছুই 
কঠিন কাজ নহে। শ্রাষ্টিয়ানদিগের নিকট শুনিয়া 
হিন্দুদিগের শবদাহ রীতির প্রতি মীভানাথের নিতান্ত 
অশ্রদ্ধা জন্মিগ্াছে, দেখিলাম । আমিও মুতদেহ 
সমাধিস্থ কর| অপেক্ষা দাহ করাই বিজ্ঞানসঙ্ঘত বলিয়া 
মনে করি জানিয়া তিশি আমার সহিত তর্ক করিতে 
প্রবৃও হন। কিন্তু আমি ইখর যৌক্তিকত। বুঝাইয়। 
দিপাম। আদ্কাল অনেক ইউরোপীর ৬দ্রলোকণ্ড 
দাহ-প্রথার অন্রাগী হইতেছেন শুনিয়। বিশ্মিত হইয় 
তিনি উপস্থিত খ্রাষ্টিয়ান ভদ্রলোকটির ধিকে জিগুাজ 
দৃষ্টিতে চাহিপে, তিনিও আমার উক্তির মতাত। খ্বীকার 
করিলেন । তখন তিনি মুখাগি-প্রখার শিন্দ। আরম্ত 
করিলেন । আমি এই প্রখার সমথন করি না জানিয়। 
তিশিানরওর হইলেন । আত্মখক্তির উপর সরকার 
মহাশয়কে কি৫ধিজ অনিক নিভরশীল দেখিলাম । তিনি 
গ্ষ্টপন্ম গ্রংন ঞধিলে আর কত শোক খ্রান্িযান হইবার 
সগ্ডাবন। জিজ্ঞাপ। করা তিনি উত্তর করিপেন “আখি 
খাষ্টিণান হহলে খ্রীগ্ধন্ম গ্রহণ ন। করিয়া থাকিতে পারবে 
এ-অঞ্চপে এমন লোক ভ দেখি ন।” ১৩ই এপ্রিপ 
প্রাতঃকালে বাশিয়াগাতি গ্রামে সীতানাথ সবকার 
মহাশয়ের বাড়ীতে এইসকল আলোচন। হঘ। তৎপরে 
আমর! তাহার গৃহে গপযোগ করিবার সময় খ্রাষ্টিয়ান 
ভদ্রলোক দুইটি এবং আমাদের সহিত তাহাকে একত্র 
আহার করিতে অসরোধ করায় তিনি তাহ এডাইয়। 
গেলেন । শুনিয়াছিলাম, গলার তভুগশীর মালা তিনি ছিড়ির! 
ফেলিয়াছেন কিন্তু তাহার উন্মুক্ত ঞঠে বড় বড় তূলসীর 
মাল। বহিয়াছে দেখিতে পাইলাম । তহপরে তাহাদের 
সহিত একসঙ্গে আমরা গে।পালপুরে ফিরিয়। আসিলাম। 
নমঃশদ্রদিগের শ্রষ্টিগ্ান হইবার ইচ্ছ। দূর করিবার জন্ত 
সেদিন অপরাহ্ে পি্াজগঞ্জের হিন্দু ভঙ্রলোকদ্িগের 
চেষ্টায় একটি সভার আয়োজন হইয়াছিল । কলিকাত। 


২২৬ 


হিন্দুসভার পঞ্চ হইতে শ্রীযুক্ত সতাটরণ শাস্ত্রী, রামকু্: 
মিশন হইতে শ্রীযুক্ত করুণানন্দ স্বামী, সত্যমাত। নাষে 
কাশীর একজন সন্যাসিনী, মান্দাজের ব্যায়াম ও ত্রহ্মচস্য 
প্রচারক অধ্যাপক নাইড় এব” সিরা্গঞ্জের ও পার্থবব্জ 
গ্রামসমূহ্রে বু উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক ও বহুসৎখাক 
নমংশূন্র-প্রধান এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। নাইড় 
মহাশয় সভাপতির পদে পৃত হইয়াছিলেন | প্রমন্ত হরি- 
ংকীন্তনের পর সভার কাধ্য আরন্ত ভয়। অবিকাংশ 
নমঃশদ্র-প্রপান সেই গংকীর্ভনে ভক্কির সভিত ঘোগ দ্য 
প্রমন্ততাবে শুত্য করিয়াছিলেন । 

সভায় দূরাগত গ্রাস মক্ষলেউ এব* নিক্টবঠী স্থানের? 
অনেকেই বক্ৃত। করিয়াছিলেন । আসার সঙ্গী এমন 
শ্রীমান্‌ বনমালী গোস্বামী? সুন্দর বন্কৃতা করিয়াভিলেন। 
বক্তৃতা দিবার অস্যাস ন। থাকিলে সভাপতি মহাশ্ছের 
অনুরোধে আমাকে এ কিছু বণিতে হইয়।ছিল। উচ্চশরেণীর 
হিন্দুগণ নমঃশদ্রদিগকে আচরণীয় করিয়। আবশ্ঠই লইবেন, 
কিন্তু নমঃশৃত্রগণ শুধু তাহাতেই খদি তপু হন তিবে 
তাহাদের কোনই উন্নতি হইবে না; নমংখছদিগের মপো 
শিক্ষা-বিস্তার, স্বাস্থ্যের ও সমাজের উমতি, কুদি ব্য 
স্থাপন, ৮পৃকা! এ তাতে গ্রচপন, এইমকল উপায়ে 
তাহাদের সর্বপ্রকার উপ্নতি-সাবন করিতে হইবে, আমর। 
এইসকল কথাই বণিঘ্াাছিপাম। বক্তৃতার গর উপস্থিত 
্রাঙ্মণ কায়স্থাপির মধ্যে” অনেকে নমঃশপ্রাদিণ প্রদত্ত 
জলপান এবং সম্দেশ নাতাস। প্রভৃতি আহার করেন। 
স্থানীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাণাদের 
জল গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তাহারাও নম:শঞ্দিগকে 
আচরণীয় করিবারই পঙ্গপ।তী বলিয়। প্রকাশ করিলেন । 
ক্রমে ক্রমে সমাজস্থ সকলকে সম্মত করিয়া তাহারা? 
নমঃশূদ্রদিগকে জলাচরণীয় করিয়া শইধেন, এইরূপ মত 
প্রকাশ করেন। অদৃরবর্তী স্থলবসন্তপুরের যুবক-জরমিদার 
শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র পাকৃড়াশী, এমএ, বি-এল্‌, মহোদয় 
সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি হৃদয়বান্‌ পুরুষ । 
সভাভঙ্গের পরে তাহার নেতৃত্বে পরিচীলিত ভক্তিবিগলিত 
সংকীর্তন শুনিয়। বড়ই মুগ্ধ *হইয়াছিলাম। তিনি 
আশ। করেন, ' স্থলবসস্তপুরের ব্রাক্ষণসমাজ দ্বারাও 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ক্রমে ক্রমে নমঃশুদ্রদিগকে আচরণীয় করিয়া লইতে 
পারিবেন । 

এইকপ ২৪ ঘণ্ট। সভাপমিতির উপর আমার বিশেষ 
আব্থ। ন। থাকিলে এ সভ। দারা একটি উত্তম মঙ্গলকম্মের 
ত্রপাহ হইল বলি! মনে হয়। সর্ববাধিসম্মতূপে না 
হইলেও, এই যে নমঃশ্রদের জল পাবনা অঞ্চলে আচরণীয় 
হইতে আন্ত হইপণ, আমার মনে তয়, শান। ঘাত-প্রতিঘাত 
সহিরর। হিন্দুলমাজে তাহ। শ্বানাডাবেই আচরণীয় হইয়া 
থাকিবে । নমঃশদ্রগণ যদি আয্মোন্ততি সাধনে মনোযোগী 
হন, তবে ক্রমে অন্নঃ &লশিবে এবং সুদূর ভবিষ্যতে 
বিবাহাদিও চলিবে আশ। করি | 

সার পরদিন নান! স্থান হইতে আগত সকলেই 
চলিধ। গেলে আমরা আমাদের প্রর্ষভ কাধ্য আরম্ত 
করিলাম । গোপালপুর হইতে ১৫ আইলের আধো ৫০।৬৭টি 
নমশদ্র গ্রাম । এইসকল গ্রামে অন্থতঃ পনের হার 
শমহশদের বাস। এই অঞ্চলের নম্শরদিগের অপো পন্য, 
শিক্ষা সমাদ ৭ অগ্নৈতিক অবস্থ। জু!ত হইবার ছন্য 
সমস্ত অঞ্চলটি পুরিয। দেখিতে ইচ্ছ। করিণাম। এখন 
পত্রে ছাড়। এই অঞ্চলে ভ্রমণের বসার অগ্ঠ উপায় নাই । 
হাল বাপ্ডাঘাটি নাই। অপিকাণ্শ স্থলে করিত বন্ধুর 
ক্ষেত্রের উপর ধিয়। শৃন্তপদে চলিতে হয়| চৈত্র-বৈশাখের 
পৌর মু্তিক। অতিশয় উত্তপ্ত হয়| একটি মাটি'কুলেশন 
পাশ-করা নগঃশ্ধ্ যুবক খামাদের সঙ্গী হইল। তাহাকে 
লইয়। আমর| উধাকালে শ্রমণে বাহির হইতাম । পথে 
যত নম:শৃ্ গ্রাম পড়িত তাহাতে কিছুকাল বসিয়া গ্রামের 
তথ্য সতগ্রহ করিত।ম, শিশনারীপধিগের কাধ্যের বিবরণ 
শুনিভাম এবং মব্যাঙ্ছে কোন নমংশদ্র-গৃতে আতিথ্য গ্রহণ 
করিতাম ; অপরাক্কে পুনরায় এই প্রণালীতে পথ চলিতাম। 
রাত্রিকালে কোন বদ্ধিষুত নমঃশৃছ গ্রামে উপস্থিত হয়! 
গ্রামের প্রধান নমঃশুদ্রদিগকে আহ্বান করিতাম। 
ধহুলোক উপস্থিত হইত। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্সা রাণ্রি_ 
উঠানে বসিয়া তাহাদের লইয়া রাত্রি ১২টা, ১টা পধ্যন্ত 
ধশ্ম, সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ে আলোচন। করিতাম। 
তাহারা অতিশয় আগ্রহের সহিত আমাদের কথা 
শুনিয়াছে, আমাদের কার্য প্রণালীর সমর্থন করিয়াছে 


হয় সংখ্যা ] 


এবং তাহাদের মরে কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল অন্থরোধ 
দানাইয়াছে। সমন্ত অঞ্চলটির অবস্থা যথাসম্ভব অবগত 
হইয়া এব: তাহাদের মধো কাযারন্তের প্রাথমিক ব্যবস্থ। 
করিয়া আমি ঢাকায় চলিয়া আপিয়াছি। নারায়ণগঞ্জের 
ন্মঃশৃদ্রদিগের মণ্ো ৭ খ্রীষ্টিয়ান হইব।র আন্দোলন হইতেছে 
জানিয়। এই অঞ্চলটি দেখিয়া যাইতে ইচ্ড1! করিয়াছি । 
দিরাপ্পগঞ্জের নমঃশদ্রধিগের নন খাষ্টিয়ান 
£ইবার ইচ্চ। সম্পূণ দূর হইয়াছে এবধপ বল বায় না, কিন্ধ 
সেই উচ্চ। খুবই ছুর্ববল হইয়াছে | তাহাদের মনের চাঞ্চলা 
দেুগয়া মুদলমানগণপ তাঁভািগকে ইস্লাম ধন্ম গ্রভণ 
করিবার জগ্ত ড'কিতেছে । বানিয়াগাতি গ্রামে এক 
বিরাট সভ! করিয়া মুসলমানেরা নাকি পলিয়াছে যে, 
হিন্দসম।জ এত নিগুহীত করিতেছে, 
অবিলঙ্গে তাহার আশ্রয় পরিতাগ কর, এঁকন্ত তোমর] 
গাষ্টিরান হইবে কেন? আমর। তোমাদের স্বদেশী ভাই, 
পপ ইস্লান পন্মে আসিন্। আমাদের সিত মিলিত হও ; 
সঞ্ল শিপীঢন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তি পাইবে | 
পিন্ধ শমংশদরগণ এই আহবানে সাড়া দেয় নাই । মানব- 
গ্রুতি রক্ষণশাল, ধম্মান্তর গহণ মান্তমের রুচিলিরুদ্ধ | 


ঠঠতে 


তোমাদিগকে 


সহজে মাভষ পিভপিতামতের পম্ম পরিত্যাগ করে না। 
আর-একটি বিগয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি- 
৬ 


(তচি | *ননঃশঙ্ুগণ সাধারণতঃ দেশী আন্দোলনের 
বিবোদী। হআাভাদের অনেকে অন্থরের পতিত বিশ্বাস 
নবে, দ্বরুদে অথ থাকি উচ্চশ্রেণীর আপিপত 


গতি! | যদি এদেশে স্বরাছ প্রতিষ্ঠিত ভম তবে শন 


শদ্রদের তাভাতে কৌন লাভ নাই বরঃ তাহাদের প্রতি 
উদচ্চশ্রেণার উৎপীড়ন বাড়িবে মাত্র । 
পারণার বশবর্তী হইয়া নমঃশত্রগণ নানা স্কানে কগ্রেস্‌ এ 
স্বদেশীর বিকদ্ধে প্রবণ আন্দোলন করিয়াছে । যদি ইহা- 
দিগকে স্বদেশান্রাগী করিতে হয় তবে শুধু বক্তৃত। করিলে 
চলিবে না, ইহাদিগকে মাপনার করিয়। লইয়া উভাদিগের 
সেব! করিতে হইবে । গোপালপুরের সভার নমঃশুদ্রাদের 
উন্নতিকল্পে কণগ্রেসান্তরাগী যুবকের তুব্ড়ির স্যা় বক্তৃতার 
বাহার দেখিয়াছি । কিন্তু সেই বক্তাই সমাজের দোহা 
দর। পরমুহত্তে নমঃশৃদ্রদিগের জল গ্রহণ, করিতে অসম্মত 


আমি জানি, এই 


- ভাভাব। 


পান্বনায় নম£শুদ্র-সমস্তা| ২২৭ 


হইলেন । এইনপ অপকম্ম দর হ্বদেশীর প্রত্তি নমংশুদ্র- 
দিগের বিরাগ জন্মিলে তাহাদিগকে দোষ দেদয়। যার না। 

আমি অনেক নমঃশ্র-প্রধান স্তান দেখিয়াছি, কিন্ত 
সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের গ্যায় সুন্দর বাস্যক্ষেয আর দেখি 
নাই । এই অঞ্চলে একচাপে বন্ধ নখঃশুডের বাস। 
উহাদের অপিকাংশের সাংসারিক অবস্থা সঙ্ভল, ইহারা 
শ্লরুক | অনেক স্থানের নমংশদ অপেগ। ভহাদের আচার 
বাবার মাজ্জিত। এই অঞ্চলটি বেশ স্বাস্থ্যকর । 
মালেরিয়া নাই | নমঃশুদ্রদেন 'অধিকাংশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
বাড়ী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর আলো-হ।ওয়া-বিশিষ্ট | 
কিন্ত এসকল সেও উহাদের বংশবুদি অতি অল্প । এক 
একজনের ৮১০টি সঙ্গানের মধো ১১টি জীবিত আছে 
কেছ কেহ বা নির্বংশ হইতে চপিয়াতে | অন্পসন্ধানে 
বুঝিলাম বাপ্য বিবাহই উহার কারণ। কিন্তু বাল্য- 
বিবাভের দোষ ইঠাদিগকে বুঝাইয়। দিবার কেহ নাই । 
বুঝাই দিলে ছুদিনেই যে এই কুপ্রথ| দমন হইবে এমন 
নভে; কিনব দুটতার সহিত কাধা আরস্ত করিলে দীরে 
নীবে তাহার স্বফল অবশ্ঠাই ধলিবে। 

এই অঞ্চলের নমঃশদ্রিগের যপো কাথা করিবার জন্য 
বাহির হইতে বেশী অগসংগ্রহের আবশ্ক হইবে 
বপিয়। মনে হয ন। | গ্ায়োজন শুধু প্রেমপরায়ণ ধৈষ্য- 
শীণ সেবকের | শমঃশুদ্রদিগকে উদ্বধদ্ধ করিতে পারিলে 
নিজেবউ আথ দিবে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠ।, 
পশ্মগোণ। স্থাপন, উর্কা প্রচণন, হরিসংকীর্ভন ৭ স্বজাতির 
উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনার দ্বন্ত মাঝে মাঝে জ্বাতায় 
সম্মিপন গ্রছি কম্মের ঘেকপ প্রণালী আমরা স্থির 
করিয়াছি, ভাঙার অভসরণ করিয়া »৯পিলে এই অঞ্চলের 
বিরাট নমঃশুদজাতি ক্রমে একটি শুন প্রাণময় শক্তি 
শালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে সন্দেহ নাভ । আমাদের 


ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া, ভগবানের রুপার উপর নির্ভর করিয়া 
রি 


আমর! কাধ্যারন্ু করিয়াছি : আশ| করি, দেশের কল্যাণ- 
কামী, নরনারায়ণের সেবা, ত্যাগী খুধকদল এই কম্ম- 
ক্ষেত্রে গগরসর হইবেন এব” সর্দাসাপারণ আশীর্বাদ 
সহানুভূতি ছার। এই কল্যাণ কম্মে সাহাধা কুরিবেন। 

শ্রী হেমেন্দ্রনাথ দত্ত 


নববর্ষের 


ধনের কাগঙ্দগ্লে! যদি শা খাকৃতি তবে আজ 
নববন এল কিনা বোঝাই যেত না । বছর ফুরাল 


কিন্ত থড়ি ঘে-ভাবে ঘণ্ট। দিয়ে জানিয়ে যায় ঘরের 
সবাইকে দিন গেল রাত এল বা রাত পোহাল দিন হ'ল 
সেই-ভাবে কোথাও কোনখানে কোন সাড়। কি পড়ল 
দেশে নৃতন বরের আগমনীর শর পরে ? নতুনের বাশি 
বাজল, ন1 থে-ভাবে গেল বছর চলেছিল সেই ভাবে 
এ-বছব চল্ল ৮ এ কি মুকের দেশ, এটা কি বিজন সহর 
যেখানে সাড। শব্দ বলে কিছুই নেই %  ইষ্ঠার ডিশ ফটে? 
শববমে যেছুটিট। বেরিয়ে এল সেটার খবর আপিসে 
আদালতে সর্বকধ (দৌড়ে গেল এবং সাড়। গু তাড়। পড়ে 
গেল ছুটিতে আশনা করুতে। নড়ন খাতার পাতা উপ্টে 
গেল সেটা দেখে পিলে সবাই এক রাত্রি বাতি জালিয়ে, 
কিন্তু কালবৈশাখির তারা খে নতৃন 
বছরের সংবাদ দিলে সেটা শ্রধু গাছের পাতা গুলোই 
অন্মভব করলে । দেখি নতুন সণুঙ্জে সেজে বার হ'ল ভারা, 
তারা-ফুলের ম।ল। ছুলিয়ে দিলে বশস্পতির গলায় । কোন 
দুর দেশ থেকে উতৎ্সন্বের খবর পেয়ে ছুটে? এল কোকিপ 
পাপিয়া, বন-ভবন মুখর হ'ল গানে গানে, উত্সবের আলরে 
দিন রাত চল্ল উত্সব খড়ুতে খতুতে দীপক মেঘমল্সার 
কত কি রাগরাগিণী বেজেই চল্ল সারা বছর ধরে? জলে 
স্কলে আকাশে, প্রতিপলে প্রতি মুহত্তে, সকালে সন্ধায় দিনে 
রাতে, আর মানষের ঘরে নববধ যে এসেছে তার পতাকা- 
স্বরূপ দেখ! দিলে কেবলমাণ দেয়ালে লট্ুকানে নতুন 
পঞ্জিকার 'একখান। পাতা গেজেটু-কর। ছুটির হিসেব নিয়ে। 


মেঘের পারে 


বড় ভিসেবী মান্য উত্সবে,-সে তাই সময়টার অপবায় 


আব্দার 


করতে নারাজ হ'ল কবিদের হাতে উৎসবের বাশি 
পঞ্জিকাকারের হাতে উৎসবের তালিক! প্রস্ততের ভার 
দিয়ে তারা নিজের কাষে লেগে গেল-_মিটিং, স্বতি-সভা, 
আছ্ধ, সভা, খদ্দরপ্রচার দরিদ্র-নারায়ণের উপাসনা ইত্যাদি 
ইত্যাপি নানা পর্কারী কাব অক্লান্তভাবে করেই চল্ল গত 
বছরের মতো! এ বছরও, এই হল নতুন বছরের স্জে 
আমাদের প্রায় ভাবের যোগাযোগের সঠিক ইতিহাস । 
মান্টষের কাছের তাড়া ও,সাড়। উত্সবের স্থুরকে চেপে 
মারুলে, আর বিশ্ব-প্রকুতির কাজের তাড়া উৎসবের 
বাশির সাড়ার সঙ্গে স্থর মিলিয়ে চল্ল সার। বচর। 
আমাদের টাউন-হলে,গায়ের মিউনিপসিপাল্‌ আফিসে ছাত্র- 
সমিতি পাবলিক্‌ পাউব্রেরী সা হিত্য-সশা,ধশ্ম-সভ। প্রড়ৃতিতে 
মত কাজ তার চেয়ে অনেক বেশি, অনেক প্রয়োজনীয় 
কাজ চলেছে মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, আকাশে-বাতাসে, 
জলে-স্থলে, এমন কি মরুভূমিটাতেও । কিন্তু সেই কাজের 
মাঝে স্থর কোথাঞ ত বাদ যাচ্ছে না। আনন্দ মৃচ্ছিত 
হচ্ছে ন।, সেখানে জন্মাচ্ছে সব ক্মানন্দে মর্ছে সব আনন 
আর মান্য আমর]! সভাষ দাড়িয়ে নিজের আনন্দে জাত 
বলে” প্রচার করুছি এবং থরে এসে নিরানন্দের ফাসি 
উচ্ছা করে? গলায় দিরে আত্মহত্য। কর্ুছি__নৃতন পুরাতন 
গত-আগত, অনাগত সব কালে । মানুষের এমন কাজে 
বাজ পড়ুক-- এই প্রার্থনা নববর্ষে যি করে” বসি, তবে এমন 
কোনে। পক্তিমান্‌ দেবতা আছেন কি না ধিনি এ-আব্দার 
পূর্ণ করুতে পাবেন ? কাজেই কাজ থেকে ছুটি নতুন বছর 
পুরোনো বছর কোন বছরেই নেই মানুষের, এটা নিশ্চয় 
নিশ্চয় । 

স্ত্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


২২৮ 


রাজপথ 
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সমন্ত দিনটা স্থরেশ্বর নান! কৌশলে নিজেকে হুলাইয়া 
রাখিল। সজনীকান্তের সহিত কথোপকথন এবং তদুভ্ভূত 
চিন্তা যাহাতে তাহার চিত্ব অধিকার করিতে না! পারে 
তজ্জন্ত সে সমব্ত দিনের মধো একবারও নিজেকে অবসর 
দিল না। গৃহে যতক্ষণ রহিল তারান্মন্দরী ও মাপবীর সহিত 
গল্প করিয়া কাটাইল। দ্বিপ্রঙরে মাণিকতল। স্্রাটে তাত- 
শালায় নিক্দেকে নিরবসরভাবে ব্যাপৃত রাখিল এবং 
তৎ্পরে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে গৃহ হইতে গৃভান্তরে 
খুরিয খুবিয়। পাতি নয়টার সময়ে গৃতে ফিরিয়া আদিল । 

কিন্ত আহার সমাপন করিয়া সে যখন শখ্যায় গিয়া 
আশুয় লইল তখন সার! দিন পরিয়া যাঙাকে নান। উপায়ে 
(রোধ করিয়াছিপ তাভাকে আট্কাইয়। রাখিবার আর 
(কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাউণ না। ক্ষুধাণ্ত কীট-পতাঙ্গের 
মহ ছুণিবার চিন্তারাশি তাহার চিত্ত জুড়িয়। বসিয়া দ'শন 
করিতে লাগিল । কিছ্ছ দংশনের যন্ত্রণ। হইতেও তাহার 
বেশী যন্ত্রণা হইল এই কথা ভাবিয়া, যে দংখন হইতে 
নিজেকে রক্ষা করিবার মতন কোন শক্তি বস্ততঃ তাহার 
নাই ! 

সমস্ত দিন সর্দাপ্রকার চিন্তা হইতে কেমন করিয়। সে 
নিজেকে? মু প্রাখিয়াছিল তাহা স্মরণ কবিয়া এখন সে 
স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে সেরূপে ভুলিয়া থাকার মধ্যে 
শক্তির কোনও পরিচয় ত ছিলই ন|, পক্ষান্তরে তদ্্ার। 
শক্তির অভাবই ব্যক্ত ভইয়াছিল। নিজেকে তুলাইয়। 
রাখিয়াছে বলিয়। যতক্ষণ সে মনে করিতেছিল ততক্ষণ 
যে প্রকৃতপক্ষে সে অপরকেই ভূলাইয়া রাখিয়াছিল একথ। 


বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না; এবং খুঝিতে পারিয়াই 


নিজের দুর্বলতা! উপলব্ধি করিয়া! তাহাঁৰ ন্যায়-প্রবণ হৃদয় 
অপরিমেয় লজ্জায় ও নৈরাশ্তে ভরিয়া গেল। 
নিদ্রার জন্য দীর্ঘকাল বৃথ! সাধনা করিয়া বিরক্ত তইয়! 


সুদের ছাদের উপর মুক্ত আকাশতলে আসিয়। দাড়াল । 
গভীর নিশীথে পৌষমাসের শীত-সংক্ষুক্ধ কলিকাতার 
স্তব্ধ রাজপথে দীপাবলী তখন পাংশ্র হইয়। জলিতেছিল, 
এবং উপরে কৃষ্ণাষ্টমীর নিশ্প ভ-চন্দ্রালোকে তারকা শ্রেণী 
মাঞঙ্জিত মণির মতন টক্চক্‌ করিতেছিল। একটা উজ্জ্বল 
তারকার প্রতি স্বরেশ্বর বহুক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক, হই] 
চাহিয়। রহিল; তাহার পর সহসা ধখন খেয়াল হইল থে 
আকাশের তারকা অলক্ষিতে ধীরে ধীরে কোনও চকিত 
নেত্রের রুফু-তারকায় পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে 
তখন সে নিরতিশর বিরভ্ি-ভরে পরিত্যক্ত শধ্যাতেই 
ফিরিয়া গেল! 

পরদিন প্রভাতে স্ুরেশরকে দেখিয়া তারাহ্ন্ধরী 
উৎকণঠ্ঠিত হইয়া বলিলেন, “অস্থখ করেছে নাকি প্রবেশ? 
এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?? 

রেশ্বর মুছু হাসিয়া বলিল, "না, অস্থখ কিছু করেনি 
ম।। কাল রানে ভাপ ঘুম হয়নি ভাই বোধ হয় শুকৃনে। 
দেখ|চ্ছে 1” 

“ঘুম ভাল হয়নি কেন ? 
জেগে প্রবন্ধ লিখেছিস্‌ ?” 

স্ুরেশ্বর মাথ| নাড়িয়া। ম্মিত-মুখে বলিল, “তা হ'লে 
শুকনো দেখাত ন। ম1!। কোন কাজ নিয়ে রাত জাগ্‌লে 
আমার কষ্ট হয় না।” 

স্থমিন্রাদের লইয়া! গুরেশ্বরের কাহিনী তারাস্থন্দরীরঃ 
সবট। জান। না থাকিলে, সবট। অবিদিত৪ ছিল না। 
মাপবার নিকট থতটুকু শ্ুনিয্কাছিলেন তাহার সহিত" সরে" 
শরের খুম না-ভপয়ার কোনও কাধ্য-কারণের যোগ কল্পন। 
ন। করিয়া তিনি এমনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্থ্য। রে 
রেশ, আঙজ্জ কাল ত আর শ্মিত্রাদের কোনও বথা 
বলিস্নে ? তাদের*বাড়া আর যাস্নে বুঝি ৮ 

ভারান্গন্দরীর এই প্রশ্নে গরেশ্বর মনে-মনে ঈষৎ চিন্তিত 


কাল বুঝি সারা! রাত 


২২৯ 


৮ আআ পি পপ পপি শিল্পি 


২৩৩ 


হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি সহান্তখুখে বলিল, "ন। মা, 
কয়েকদিন থেকে ব্মার তাদের বাড়ী দাইনে |” 

“্রণে ভঙ্গ দিলি নাকি 1--পেরে উঠুলিনে ভাদের 
সঙ্গে ?” বলিয়া ভারাস্থন্দপী হাসিতে লাগিলেন । 

স্বরেশ্বর মু হালিয়া বলিল, “ঘতদ্দিন সত্যি-সত্যি রণ 
চলেছিল ততদিন ভঙ্গ দিইনি : কিন্ত অবশেষে অবস্থাটা 
এমন হয়ে দাড়াল যে ভঙ্গ না দিয়ে আর পার1 গেল ন।।” 

পুত্রের কথায় কৌতৃহলাক্রাস্্থ হইয়া তারা্ন্দরী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে সে-দিন আবার মারবীকে দিয়ে 
স্থমিত্রাকে চর্কা পাঠিয়ে দিলি যে ?” 

পস্থুমিত্র। একটা চৰুকা চেয়েছিল তাই পাঠিয়ে 
দিয়েছিলাম |” 

খিশ্মিত হইয়া ভারাহ্বন্দরী জিজ্ঞাস করিলেন, “স্থমিত্রা 
নিজে থেকে চেয়েছিল ?” 

একটু ইতস্ততঃ করিয়। সুরেশ্বর বলিল, “হ্যা, শিজেই 
চেয়েছিল ।” 

ইহাতে তারাস্থৃন্দরীর কৌতুহল বুদ্ধি পাইল; ভিনি 
বলিলেন, “তার পর চর্কার গতি কি দাড়াল? কোন 
কাজে আম্ছে? না, মকেজো আস্বারের দলে পড়ে? শুপু 
সাজানই আছে?” 

স্বরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিণ, “তাত বল্‌্তে পারিনে মা । 
তবে আমার বিশ্বান একেবারে আকেজে। হায়ে পড়ে 
নেই |” ” 

স্থরেশ্বরের এ-বিশাস বস্ততঃ মে ভুল ছিল ন!, দিন 
পনের পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সে-দিন সন্ধ্যার 
পর গৃহে ফিরিয়া স্থরেশ্বর দেখিল তাহাদের বৈঠকৃথানার 
বিমানবিহারী একাকী বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে । 

ইহাতে অবশ্ বিশ্ময়ের কিছুই ছিল না, কিন্তু ছুই 
চাঁরিট। মামুলী কথাবার্ভার পর বিমানবিহারী যখন একট! 
কাগজে-মোড়। বাগ্ডিল ও একথানা খামে-মোড়া চিঠি 
স্থরেশ্বরের হস্তে দিয় বলিল “মিত্রা তোমাকে পাঠিয়েছে” 
তখন স্থরেশ্বর সতা-সত্যই বিম্মিত হইপ। বাণ্ডিলটা 
একটু টিপিয়া দেখিয়! বুঝিতে না পার্রিয়া সে বলিল, “কি 
আছে এতে?” | 

বিমানবিহারা' শ্মিতমুধে বলিল, “আমার কন্মফপ। 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


ঢ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কবে, কোথায়, কি কর করেছিলাম তা জানিনে, কিন্ত 
কাদে করে সঙ্ঞজানে তার ফল বঃযে বেড়াচ্ছি 1” 

বিমানবিহারীর সহিত আর কোনও কথা না কহিয়। 
স্বরেশ্বর খাম ছি'ড়িয়া চিঠি-খান। খুলিল এবং সেই ছুই 
ছত্রের চিঠি পড়িতে পড়িতে অপরিসীম সন্তোষে এবং 
আনন্দে তাহার চক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপরে 
বাগ্ডিলট। খুলিয়। তন্মধাস্থ সামগ্রী অবলোকন করির। তাভার 
আনন্দ দ্বিগুণ বিন্ময়ে রূপান্তরিত হইয়। গেল। সুমিত 
তাভার স্বহন্তপ্রস্বত স্থতা যাহা কয়েকদিনের পরিশ্রমে 
সে কাটিতে পারিয়াছে, তাহ] চবুকার মূল্য-পরিশোরের 
হিসাবে স্বরেশ্বরকে পাঠাইয়াছে । 

স্ুরেশ্বরের মূখে স্বৃপ্রকট ভাবের ক্রীড়া লক্ষা করিয়া 
বিমানবিহারী কহিল, "খুব খুসী ভচ্জ স্ুরেশ্বর ?” 

প্রফুল্নমুখে স্বরেশ্বর বলিল, “তা হচ্ছি বই কি? 

“মনে হচ্ছে স্বরাজ খানিকটা এগিয়ে এল ?” 

স্বরেশ্বর তেম্নি ন্মিতমুখে বলিল, “হা, তা-ও মনে 
হচ্চে ।” 

বিমানবিহারী গণকাল নিঃশন্দে স্থরেশ্বরের মুখের 
দিকে চাহিয়া থাকিয়। বলিল, “আচ্ছা, আর এ-রকম কণী। 
খদ্দরের হুভোর বাঙিল তৈরী হ'লে একেবারে স্বরাজ লাভ 
হর তার হিসাব দিতে পার ?” 

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া একমুহন্ত চিন্তা কারয়। 
সরেখর বলিল, “পারি । আর একটা বাখ্ডিল হ'লেই 
হয়, যদি সেট। যথেষ্ট বড় হয়!” বলিয়া হাসিতে লাগিল । 

স্রেশরের বিদ্রপে ঈষৎ অপ্রতিভ ইয়া বিনান 
কহিল, "| থেন হ'ল? কিন্তু সেই যথেষ্ট বড় বাগ্ডিলটি 
অবলীপাক্রমে ভস্মে পরিণত করুতে অপর পক্ষের কতটুকু 
বারণণ খরচ কর্বার দর্কার হয় তার হিসাব জান কি?” 

স্বরেশ্বর মুছু হাসিয়া বলিল, “না, সে হিসাব আমি 
দ্ানিনে, তোমার হয়ত জান| আছে; না জানা থাকে ত 
এই ছোট বাগ্ডিলটাই নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে, দেখতে 
পার, এটুকু ভস্ম করতে কতটুকু বারুদের দবৃকার হয়। 


তার পর সেই যথেষ্ট বড় বাগ্ডলের অগ্কপাত অস্ক কষে 


বার করো |, 
পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা! 


হয় সংখ্যা] 


কাঠি হস্তে লইয়া বিমান-বিতারী ম্মিতমুখে বলিল, “এই 
কাঠিটার মুখে যতট্রকু বারুদ আছে ততটুকুই যথেষ্ট ।” 

, খোলা বাগ্ডলটা বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত 
করিয়। স্থরেশ্বর বলিল, “বেশ তা হলে পরীক্ষা কারে 
দেখ। যাক্‌, কিন্ত তার আগে স্থতোটা কতখানি ওজনে 
আছে ত| দেখে” রাখা দর্কার |” বলিয়। বিমানবিহারীকে 
কোন কথ| বলিবার অবসর না দিয়া জরেশ্বর ত্ররিতপদে 
ভিতরে প্রবেশ করিল। 

ধাড়িপাল্- 9 বাট্খাণা-হন্তে সুরেশ্বরকে সিঁড়ি 
দির] নাগিতে দেখিয়। মাধবী বলিল, “এসব কি হবে 
দাদ] ?” 

“কাঙ্গ আছে; পরে বল্ব |" বশিয়। স্্রেশ্বর প্রস্থান 
করিপ।  মাধনী কৌতুহলী তইয়। জরেশ্বরের পিছনে 
(পিছনে বৈঠক্খানার দ্বারপার্থে আসিয়। দাড়াইল। 

দাড়িপাল|-হস্তে সুরেশরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া 
বিখানবিঠারী ঠাস্য করিয়। বলিপ, “তুমি মে সতা-সতাই 
দড়ি পাল্ল| শিযে এসে আ।ঙ্গির কুলে জরেশবর 1 

সরেশ্বর ঈষৎ বিরুক্িভরে বিমানবিহারীর প্রতি পৃষ্টি- 
পাত করিয়। কহিল, “ত| ভু করুলাম। কিন্তু তুমি কি 
এতক্ষণ শুধু মিখা। অভিনয় কৰৃছিলে ?” 

স্থরেশ্বরের তিরঙ্কারে মনে মনে অমন্ধষ্ট হইঘা বিমান- 
বিহাপী বলিল, “আমি শ। হয় শিপা। অভিনয় করুছিলাম, 
কিন্ধ তুমি ঘে সত্যই অভিনয় করতে আরম্ভ করলে !” 

স্থরেশ্বর প্রবলভাবে মাথ। নড়ির়। ধলিয়! উঠিল, “না, 
না, অভিনয় নয় বিমান! ক্ণাটাফ্ষে বাজে কথা দিয়ে 
চাপ। দিতে গেলে চল্বে ন।। আঙ্জ বাস্তবিকই আমার 
পঙ্গে একট। কখা বোঝাবার, আর তোোমাগ পক্ষে সেই 
কথাট। বোঝ বার স্থযোগ উপস্থিত হয়েছে। শক্তি যে 
কত ধুকমে অবস্থ-বিশেষে বার্থ ভ'য়ে মেতে পারে তার 
'একটা৷ দৃষ্টান্ত তুমি আজ নিজেই উপস্থিত করেছ” বলিয়! 


স্থরেশ্বর প্রথমে সুমিত্রার প্রস্তত স্থত। ওজন করিয়া দেখিল, * 


তৎ্পরে তাহা হইতে কয়েক গুচ্ছ বিমানবিহারীর সম্মথে 
স্থাপিত করিয়া বলিল, "এই রইল হুমিত্রার হাতে-কাটা 
কম়েক-গোছা স্থৃতা, আর তোমার হাতে রয়েছে দেশলাই- 
য়ে বাঝ্স। তুমি বল্ছ তার একটা কাঠিই এই স্ুতাট্কু 


রাজপথ 


২৩১ 


ভম্ম করে, দিতে পারে; আর আমি বল্ছি তোমার 
কাঠি-ভর। সমস্ত বাক্সটাই সে-বিষয়ে একেবারে অক্ষম। 
পরীক্ষা করে? দেখ কার কথা ঠিক্‌, আর কার কথ ভূল।” 

বিমানবিহারী হাসিয়া! উঠিয়। বিদ্রপের স্বরে বলিল, 
“হা।, এ একটি ছুরূহ সমগ্য। বটে! পরীক্ষা করে? না 
দেখলে কিছুতেই বল। যাবে না! একট। দেশলাইয়ের 
কাঠি জালিয়ে ধরিয়ে দিলে এ স্থতাট। পুড়ে" যাবে তুমি 
কি তা? অস্বীকার কর ?” 

স্থরেশ্বর সবেগে বলিল, “আমি কিছুই স্বীকার বা 
অস্বীকার কর্ছিনে! আমি শুধু দেখতে চাই যে তোমার 
দেশলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার কাট। সুতা বান্তবিকই 
পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে কিনা। .সব জিনিসের 
হিসাবই অত সহজ ধারায় চলে না বিমান! পৃথিবীতে 
ধত মান্ম আছে ততগুল1 তরবাএ তৈরী হলেই সকলের 
গলা কাট। পড়ে না 1” 

এবার আরও অনিক ভোরে হাসির়। উঠির। বিমান 
বপিপ, “অতএব আগ্তন দিয়ে দিলে এটুকু স্ত। পুড়বে 
না? বাঃ বেশ চমৎকার যুক্তি ত? এ গ্থায়-স্থত্রও 
তোমাদের চর্ক] কেটে বার করেছ শাকি 1? অমাবস্যার 
দিন চাদ ওঠে ন| অতএব এসগোল্ল। খেতে মিষ্টি লাগে, 
এইরকম তোমার ঘুক্তি।১ 

এখিদ্ধপে কিছুমাত্র অপ্রতিভ ন। হইয়। সুরেশ্বর শান্ত 


. অখচ দৃটভাবে বলিল, “ত। আমি জানিনে, আমি শুধু 


এহ জানি ঘে তোখার দেখলাইয়ের কাঠিতে সুমিত্রার 
সুতা পুড়ে” ভাই হতে পারে, এ তুমি এখনও প্রমাণ 
করুতে পারশি 1” 

এবার আর না হাঁপির! বিমান বশিল, “একথা বারবার 
বলে তুমিই ব| কি প্রমাণ কর্ছ ত। ত জানিনে! কাপান 
ভুলে। আর দেশলাইরের কাঠির মধ্যে ধাহৃ-দাহক সম্পর্ক 
আছে ভাঞ৪ তোমাকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে নাকি ?” 

স্থরেশ্বর পূর্বব-ভঙ্গীতে বলিল, “সে তোমার ইচ্ছে! 
কিন্তু ন। দেখালে কিছুতেই প্রমাণ হবে না যে তোমার 
দেশপাইয়ের কাঠিতে স্থামত্রার স্থৃতা পুড়ে ছাই হ'তে 
পারে। আর আমি ছু-মিনিট অপেক্ষা কুর্ব, তার পব 
স্থতে৷ তুলে” রেখে দেবে |” 


২৩২ 


পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত হইয়। বিমানবিহারী ভিতরে ভিতরে 
কুহ্ধ হইয়। উঠিতেছিল। এবার মে সহস। সমণ্ত সৃহিষুত। 
হারাইয়। হপ্তস্থিত দেশলাইয়ের কাঠিট। জালিয়া সুতার 
গুচ্ছ-গুলায় আগুন ধরাইয়। দিয়া বলিল, “তবে দেখে। 
পোড়ে কি না।" 

মুহূর্তের মধো স্থতাট। জলিয়৷ উঠিল এবং পর মুহূর্তেই 
কঙ্গ-মধ্যে মাধবী ক্রুতপদে প্রবেশ করিয়া আৰ্-ম্বরে 
বলিতে লাগিল, “ছি, ছি, কি করুলেন। কেণ এমন কা 
করলেন ? হ্মিত্রার এত ক্ট-করে” কাট। প্রথম স্থতোটা 
কিছুতেই ন। পুড়িয়ে ছাড়লেন না ?” 

কাজট| করিয়া ফেলিয়াই ধিশানবিহারা বিস্মন্ধে ৪ 
ক্ষোঙে বিমৃ হ্ইয়। গিয়াছিল, ভাগার উপর আবীর 
দ্বারা এরূপে তিরস্কৃত হইয়। সে কি কাঁরবে ব| বলিবে 
ভাবিয়া ন। পাইয়া ব্যস্ত হইয়া! ফু দিয়া আগুনট] নিভাহয়। 
দিল। আগুন নিডিল বটে, কিন্ত সেই অদ্ধবিদ্ধ 
পদাখ হইতে উখ্িত ধূমে এবং ছ্্গন্ধে কঙ্ষট। দেখিতে 
দেখিতে ভরিরা গেণ ! 

কেমন করিয়া কোথা দিয়! সংস। কি একট। কুংপিত 
ঘটন। খটিয়। গেল। ক্ষুবসন্থতত নেনে বিনাণ-বিহারা 
সেই কুগুপাভুঁত ধৃমের প্রাতি চাহিয়া গ্রিল) তাহার মনে 
হইল থেনশ এক-একটি তার পাক হহতে শা শত ধুম 
পাক নিগত হইয়। তাহার কঠরোপ করিবার উপঞম 
করিতেছে! আতঙ্কে তাহার মুখ দি। বাক্য নিস 
হইতেছিল না, দুঃখে ও স্বণায় তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়। 
আসিতেছিণ ! 

“এ আরও খারাপ কবুলে বিখান । একেবারে ছাই 
হয়ে যেত, সে ডালে ছিল; ধোয়া করে? তুমি ঘরের 
হাওয়াটা পথ্যস্ত বিগৃড়ে দিলে ! তোমার বারুদেরই আজ 
জয় হোক্‌!” ব্লিয়। বিমানবিহারীপ শিথিল মুষ্টি ২ইতে 
দেশলাইয়ের বাক্সটা লইয় স্বরেশ্বর কাঠি জালিয় পুনপায় 
সেই অদ্ধ-দপ্ধ সুতার গুচ্ছ ভাল করিয়া ধরাইয়! দিল। 

এবার চতুদ্দিক্‌ হইতে আগুনটা বেশ ভাল করিয়া 
জলিতে লাগিল। বিমান ও মাধবী কোন কথা না 
বলিয়া সেই লেলিহান অগ্নি-শিধার দিকে নিংশনে চাহিয়া 
বহিল। 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১মখণ্ড 


“তুমি যাকে পুড়িয়ে মেরেছিলে, আমি তার মৎকার 
করলাম বিমান,” বলির জুরেশ্বর মৃছু-মূছ হাসিতে 
লাগিল। 

তছুত্তরে বিখানবিহারী সথবেশ্বরকে কোনও কথা ম। 
বলিয়। নিমেষেরে জন্য মাধবীর প্রতি দৃষ্টিপাত কৰিল। 
কিন্ত দৃষ্টিপাত করিয়াই মাধবীর মুখের অবস্থা নিরীক্ষণ 
করিয়। সে চমকিত হইয়া গেল! শশান-ক্ষেত্রে প্রিয় 
আত্মায়ের দেহ পুড়িতে দেখিয়। লোকে ফেমন কছিয়া 
তাকাইয়া থাকে, মাধবী ঠিক তেম্নি করিয়া সেই 
প্রজলিত স্থতার দিকে চাহিয়। ছিল! গভীর বেদনার 
আঘাতে তাহার মুখখ।পা অন্ধ অসাড়; ছুঃখাস্ড দেত্বতলে 
সঞ্ধায়মান অশ্রু । 

সমন্ত সুভাট। পুড়িয়। ভম্ম হহয়! গেলে সুরেশ্বর বপিল, 
“বাকি সৃতাটারও এই ব্যবস্থা করুবে নাকি বিমান? 
তোমার দেশলাইয়ে কাঠি এখনও আছে, ন] ফুরিয়েছে ?" 

অপ্রসনন-দৃষ্টিতে স্থুরেশ্বেরের দিকে চাহিয়। বিমান কহিল 
“সব জিনিসেরই একট। সাম। আছে স্থরেখর | তোমার 
পরিহাসেরও একটা সীম। আছে বোধ হয় ?” 

সরেশ্র শ্মিতমুখে বলিণ, “ত। থ্দি হয়, তা হালে 
অপর পক্ষের বারুদেরও একট। মামা থাক। সস্তব |" 

এ-কথার আর . কেশ উত্তর না ধিয়। মাধবার দিকে 
চাহিয়া বিমান বাঁলল, “দেখুন আপনার পঙ্দে এতখানি 
ব্খার কা্ণ হয়ে আমি বাধাবকই গুঃখত হয়েছি । 
আপনি দয়া! ক'রে আমাকে ক্ষঘ। করুন্‌।” 

. মাধবী অন্যদিকে নুখ ফিরাইয়! ঈষৎ বেগের সহিত 
বলিল, “না, না, আমার জন্তে ছুঃখির্ত হবার আপনার 
কোন কারণ নেই। আপনি যে এতটা কষ্ট করে কাটা 
এতখানি দেশের তে! আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন 
এইটেই আপনার একমাত্র দুঃখ হগয়া উচিত ছিল!" 

এ-কখায় অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, “আমি ইয়ত 
কথাটা ভাল করে" প্রকাশ করুতে পারিনি। আপনার 
জন্য দুঃখিত হওয়ার অথই তাই ।" তাহার পর একমূহ্র্ত 
অপেক্ষ! করিয়া বলিল, “এর ক্ষতিপূরণন্বরূপ যেটুকু স্থতা 
আমি পুড়িয়েছি তার দামের চতুণ্ডণ কি আটগুণ আমি 
দিতে প্রস্তুত আছি |” 


হয সংখ্যা ] 

মাধবী উত্তেঞ্জিত হইয়া 'আরক্তমুখে বলিল, “কিন্ত 
সেরকম দাম নিতে ত কেউ প্রস্তত নেই! এর ক্ষতি- 
পুরণ অমন করে* হয় না। আপনাকে কিছু করতে হবে 
ন]। যা কর্বার, আমরাই কর্ব1” তাহার পর 
স্থরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বুলিল, “দাদা, এর জন্যে একট। 
প্রায়শ্চিত্ত হওয়। উচিত ! কাল তোমাতে-আমাতে একট। 
প্রায়শ্চিত্ত করব ।” 

স্থরেশ্বর মৃছু হাসিয়া বলিল, "এ-ব্যাপারটাকে তুই 
অমন ক'রে দেখছিস কেন মাধবী? দেখিস, এর ফল 
কবশেষে ভালই হবে । এতথানি ছাই আর ধোয়া কখনও 
বুথ| যাবে ন।।” 

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়। মাধবী বলিল, “সে ভাল ফপ 
যখন হবে, তখন হবে। উপস্থিত আমাদের বাড়ীতে যে 
এতখানি চরুকার স্থৃত। পুড়ল হাব একট! প্রায়শ্চিত 
হওয়া চাই ।” 

“কি প্রায়শ্চিত্ত করুতে চাস্‌ বল্‌?” 

ক্ষণকাল চিন্ত! করিয়! মাঁধবী বলিল, “কাল আমর! 
নিরস্থ উপোষ করে? সমন্ত দিন চর্ক| কাট্ব।” 

“বেশ; তাই হবে ।” 

স্বরেশ্বরের দ্রিকে চাহির। বিমানবিহারী বলিল, 
“অপরাধ করলাম আমি, আর তোমর| করুবে 
প্রায়শ্চি্ ?” 

স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল, “অপরাধ করেছ ব'লে যদি 
সত্যি-সত্যিই ধারণ। হ'য়ে থাকে ত। হ'লে তুমিও যা হয় 
একটা কিছু 'প্রায়স্ঠিত্ত কোরো । আর তা যদি ন| হয়ে 
থাকে ত এই যে মৌখিক ভভ্রতাট্রকু প্রকাশ করলে তার 
দ্বারাই তোমার নিষ্কৃতি হোক !” 

কতকট। মাধবীর উপস্থিতির জন্য এবং কতকট। 
অনির্দিষ্ট আশঙ্কার আতঙ্কে বিমান্বিহারী তাহার 
যত্বাবরুদ্ধ আক্রোখকে পিগ্টরাবদ্ধ পশুর মতন মনের মধ্যে 
চাপিয়া রাখিয়! গৃহে ফিরিয়া গরেল। রাত্রে বৃহ বিলম্বের 
পর যে নিদ্রা অবশেষে আসিল, দুঃন্বপ্নের দ্বার তাহ! 
অবিরত খণ্ডিত হইতে লাগিল, এবং যে অগ্নি বহু পূর্বে 
স্থরেশ্বরের বাটাতেই নিভিগ্রা গিয়াছিল স্বপ্নের মধ্যে তাহা 
বারশ্বার প্রজলিত হইয়া শতগুণ ধৃম উদ্গীর্ণ করিতে 


র।জপথ 
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লাগিল। বিমানবিহারী সভয়ে দেখিল সেই ঘূর্ণায়মান 
ধূম-কুগুলীর মধ্যে পড়িয়া ক্থমিত্রা অসহা যন্ত্রণায় ছট্ফট্‌ 
করিতেছে, এবং তাহার স্ববর্ণ-সদৃশ ম্খমণ্ডল ধূম-প্রভাবে 
তাশবর্ণ ধারণ করিয়াছে ! 

অস্ফুট আর্তনাদ করিয়। বিমানবিহারী দ্াগ্রত হইয়া 
দেখিল কঙ্চমপো দিবালোক প্রবেশ করিয়াছে । উপস্থিত 
বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়। প্রথমটা সে নিঃখাস ফেলিয়। 
নাচিল, কিন্তু পরমুহর্ধেই সমন্ত কথ] স্মরণ করিয়। 
একটা গভীর অপ্রসন্নতায় তাহার চিত্ত মলিন হইয়] 
উঠিল। 

আহার করিতে বমিয়। ছই-চারি গ্রাস খাএয়ার পর 
সহম। বিমানবিভারীর মনে পড়িল যে তাহারই জন্য 
মাদবী ৪ সুরেশ্বর উভয়ে অনাহারে দিন যাপন করিতেছে । 
মনে পড়িবামাত্র ভাহার কগদেশ যেন দীরে দীরে অবরুদ্ধ 
ভইম়। আপিল, মুখের মধ্যে যে খাদা ছিল ভাহ। আর 
কিছুতেই ক দিয়। নামিতে চাহিল না! ছুই-চারিবার 
অন্ন ও বাঞ্চন নাডিঝ!-চান্ডিয়। বিমান আহার ছাড়িয়। 
উঠিয়। পড়িল । 

দুর »উতে স্রদ। দেখিতে পাইয়। ছুটিয়। আসিয়। 
জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরপে। ন। খেয়ে উঠে” পড়লে যে ?” 

বিমান মুছু হাসিয়া বলিল, “গলায় বড় লাগছে, 
বউদি ।” 

“তবে একটু ছুধ গরম করে” এনে দিই, খাও।” 

“জল পধান্ত খাবার উপায় নেই 1”, 

চিন্তিত হইয়। সুরমা বলিল, “কি হয়েছে গলায়? 
ঘা-ট| হয়নি ভ? ডাক্তার দেখালে ন| কেন?” 

বিমান তেম্নি অন্ন হাসিয়া বলিল, “দরুকার নেই, 
কাল নাগাৎ ভাল হঃয়ে যাবে 1১ 

কাছারীতে বিযানবিহারীব ধমকে আরদালী-চাপরাশীর 
দল সন্ব্ত হই! উঠিল, আম্লারা হাকিমের মৃদ্ধি দেখিয়া 
পলাইয়া পলইয়া বেড়াইতে পলাগিল এবং উকিল-মোক্তার- 
দের সহিত বিমানের কথায়-কথায় অকারণে কলতের স্পট 
হইতে লাগিল। 

যে ক্রোপের প্রায় সধন্তটাই চাপ। থাকিয়! মাঝে-মাঝে 
অতি সামান্য অংশ এইরূপে প্রকাশ পাইতেছিলঃ তাহা 


২৩৪ 
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সহসা আগ্রনের মত দপ. করিয়া জিয়া উঠিল যখন সন্ধ্যার 
পর স্বরেশ্বর তাহার সন্মুণে আসিয়। দাড়াইল। 

“আবার কি মতলবে এসেছ ?” 

স্থরেশ্বর শ্মিতমুখে বলিল, “সছুদোশ্টে । চর্কার দাম 
গরিশোধ হ'য়ে স্থুমিত্রার পাচ আন! পয়সা উদ্ত্ত হয়েছে, 
সেইটে তোমাকে দিতে এসেছি 1” 

সহসা আগ্নেয়গিরির মতন বিমানবিহারী উচ্ছ্বসিত 
হইয়া উঠিল। “আহি কি স্ুমিত্রার খা্াঞ্ষী, না তোমার 
পিওন্‌, যে আমাকে পাচ আনা পয়সা দিতে এসেছ ?” 

বিমানবিহারীর উদ্ধত্যে কিছুগান্ম বিচলিত না 
হইয়া স্থরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, “ন্থুমি্লার তুমি খালজান্জী 
কি না সে বিচার তুমি স্থমিত্রার সঙ্গে কোরো, কিন্তআমার 
যে তুমি পিওন্‌ নও সে-কথ। আমি অকপটে স্বীকার কর্ছি। 
কিন্তু তুমি যখন আমার বাড়ী বয়ে কাল স্মিত্রার চিঠি 
আর স্থতো দিয়ে এসেছিলে, তখন তোমার বাড়ী বয়ে পাঁচ 
আনা পয়স1 তোমাকে দিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে 
বলে আমি বিশ্বাস করি।” 

একথার কোনও উত্তর ন| ধিয়। তণ্ধ হইয়। বিমান- 
বিহারী বলিতে লাগিল, “কিন্ত কাল নিজের বাড়ী বসে' 
ভাইয়ে-বোনে কোমর বেঁধে অমন ক'রে আমাকে 
অপমানিত আর উংপীড়িত করবার কি অধিকার 
তোমাদের ছিল শুনি ?” 2 

স্থরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়। উঠিল; কোনওপ্রকারে 
সে নিজেকে সংবৃত করিয়! লইয়! বলিল, “না, তুমি যেমন 
ঘরে বসে? গৃহাগতকে অপমান কর্বার অধিকার রাখ 
তেমন অধিকার আমাদের কারও ছিল না। তোমার 
কাছে আমি আজও হার্লাম।” 

মুখ বিরুত করিয়া বিদ্রপে স্বরে বিমানবিতানী 
বলিল, “চুপ করে, চুপ করো স্থরেশ্বর! তোমীর উপর, 
আর তোমার, ওই বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা-বলার উপর 
. আমার আঁর' মার শ্রদ্ধা নেই! তোমার ধার-করা 
_ হত্ব একেবারে ধরা পড়ে" গেছে। দস্বাববতির উদ্দেস্তেই 
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স্পিন 


যে স্থমিভ্রাকে তি দস্থার ঢার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে 
তাবুঝতে আর কারও বাকি নেই! চর্কা তোমার 
চক্রান্ত, আর খন্দর তোমার ছলনা ! শুনলে?” 

ক্ত-স্মিতমুখে স্থরেশ্বর বলিল,*শুন্লাম ! কিন্ত আর 
বেশ শুনিয়ো না, কি জানি সেসব শুনে যদি আর- 
একজন গ্রগার হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করা 
দরকার বলে মনে হয়!” 

“উদ্ধার করা?” বিমান হাসিয়৷ উঠিল। “মহত্বের 
আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখবার বিষয়ে তোমার 
চমৎকার শিক্ষা আছে দেখছি! বাঘের হাত থেকে, 
ছাগল-ছানাকে সিংহ যে-রকম উদ্ধার করে তোমার 
উদ্ধার সেইরকম ত? ঠিক পরহিতার্থে নয় বোধ হয়?” 

স্থুরেশ্বর ক্ষণকাল গভীরবিস্ময়ে বিমানবিহারীর 
দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, 
«প্রেমের ছন্দে বিজয়ী হবার এ ঠিক পথ নয় বিমান। 
স্ুমিত্রাকে লাভ করতে হ'লে তুমি তার চিত্ত অধিকার 
কর্বারই চেষ্টা করো। আমার সঙ্গে কলহ-বিবাদ করলে 
ত কোন ফল হবে না! আমি তোমাকে কথ৷ দিয়ে 
যাচ্ছি ভাই, তোমাদের পথ থেকে আমি একেবারে সরে” 
দাড়ালাম!” 

বিমানবিহারীর উত্তরের জন্য অপেক্ষা ন! করিয়া 
স্থরেশ্বর দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। 

[২৫ ] 

ইহার পর, নদী যেমন করিয়া সাগর-বক্ষে নিজেকে 
সমর্পণ করে ঠিক তেমনি করিয়া স্থরেশ্বর দেশের কার্ধ্য 
নিজেকে সমপিত করিল। সে স্থগভীর নিমজ্জন লক্ষ্য 
করিয়া মাধবী পর্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে বৃঝিতে 
পারিল যে ইহা স্বাভাবিক অবগাহন নয়; নিজেকে লু 
করিবার জন্য ইহা অতলে অবতরণ । 

কিছুদিন পরেই স্থরেশ্বরের এই অধীর তৎপরতা! এক 
বৎসরের জন্ত সর্কারের কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইল। 





ক্রমশঃ 
জী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


ডি লাঠিখেল। ও অসিশিক্ষা 


( পূর্বানুবৃতি ) 
যুযুৎসথ 


শুধু হাতে প্রতিপক্ষের ও আততাম্ীর সম্মুখীন হওয়ার, 
কিন্বা তাহারা অসিধারী অথবা অস্ত্শস্ত্র-সম্পন্ন থাকিলে 
» তাহাদের অসি ও অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লওয়ার এবং তাহা- 
দিগকে প্রতিহত করিবার বিভিন্ন কৌশলের নামই 
“যুযুতন্থ।” 

অসি সম্পর্কে “যুযুৎস্থর” যে যে কৌশল প্রযোজ্য হইতে 
পারে, কেবল মাত্র তাহা হইতেই কতিপয় সহজসাপ্য 
পাঠ নিম্নে ধণিত হইল । প্রত্যক্ষ গুরু-উপদেশ, মৌলিকত্ব 
ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রভাবে শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ উৎকর্ষ 
সাধন করিয়া লইবেন। 

“ফ্ুরৎ») তুর” "জুরৎ»” অর্থাৎ মন,চক্ষু ও শরীর এই 
তিনটির সমবেত ক্ষিপ্রকারিতা এবং “মুদূ” *স্দ্‌” ও “জুদ্‌”” 
অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অঙ্গচালনার বিশুদ্ধতা ও স্থিধ্যের 
প্রভাবেই যুযুত্স্থর দক্ষতা-সম্পর্কে উৎকর্ষ জন্মিয়া থাকে। 
এবং “দ্বিনোদ” সম্পর্কে সাধারণভাবে যে যে বিষয়ের 
উল্লেখ করা হইয়াছে, “যুযুৎস্থ” সম্পর্কেও তাহা প্রায় 
সর্ধরূক্পই প্রযোজ্য । 


প্রথম পাঠ 


“হুল” প্রয়োগের উপক্রমের সঙ্গে সজেই যুযুৎস্থ 
প্রয়োগকারী তুরস্তে বামাবর্তে অর্ধেক ঘুরিয়া 
সঙ্গে-সঙ্গেই দক্ষিণ পদ সম্মুথে ও ঈষৎ বামে অগ্রসর 
করাইয়া নিজ দক্ষিণ পার্খেরে লক্ষ্যে লক্ষ প্রদানের 
উপক্রম করিবে । যথা প্রথম চিত্রে। এবং 
তদবস্থায়ই প্রতিপক্ষ কর্তৃক হুল, প্রয়োগের সঙ্গে- 
সঙ্গেই সতর্কতার সহিষ্ত অসির অগ্রবিন্ুর গতির 
লক্ষ্য হইতে শন্বীর বাম পার্থে অপস্থত রাখিয়া চক্ষুর 
নিমেষে লক্ফ প্রদানে “হুল” প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্ের 








২ম্‌ যুঘুৎ্থ (৭) 
দিকে লক্ষ্যে অতি লন্গিকটবর্তী হইয়া নিজ দক্ষিণ হত্য বারা 
তাহার মণিবন্ধ ধরিয়] ফেলিতে হইবে । ধরিবার কালে 
নিজ বৃদ্ধানুষ্ঠ সম্মুখে ও উর্ধ দিকে থাকিবে । যথা দ্বিতীয় . 
চিত্রে । টি 
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হন (গ) মুযু 

| পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ছ্বারাই এই কৌশলটির, তথা 
অগ্চ।ন্য কৌশলেরও, বিশুদ্ধতা সাধন করিয়। লইতে হয়। । 

তৎপর যুযুহন্থ প্রয়োগকারী তুরস্তে দক্ষিণাবন্তে “হুল” 
প্রয়োগকারীর দক্ষিণ বানর উপর হইতে তাহার শরীর ও 
বাছর মধ্য দিয়। নিজ বাম হস্ত প্রবেশ করাইয়। নিজ বাগ 
প্রকৌষ্টেন্ন (অগ্রবাহুর ) বৃষ্ধাঙ্গুষ্টের দিকের অস্থি পার্থো- 
পনি “গুণ” প্রয়োগকারীর দর্গিণ বফোণি (কমই) 
স্থাপন করিয়। চগ্গিণ হন্তে তাহার ম্ণিবন্ধ সজোরে 
নিয়েব দিকে ঢাপিয়। ধরিবে | য। ত্বতীয় চিত্রে । 


ওয় () যুধুত্ 


বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এই কৌশল তুরস্তে প্রয়োগ করিতে 
পারিলে “হুল” প্রয়োগকারীর দক্ষিণ হস্ত সম্পুর্ণ আড় 
হইয়| পড়িবে; এবং তদবস্থায় তাহার অসি কাড়িয়া 
লগয়! কিন্ব। তাহাকে বন্দীভাবে চালনা করা সম্পূর্ণ ই 
সম্ভব হইবে। 

প্রতিকার-কল্পে যুযুতস্থ-প্রয়োগকারীর প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই অসিধারী তুরন্তে দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া “হলের” 
প্রয়োগ সংহরণ করিয়া যুযুৎস্থ প্রয়োগকারীর পৃষ্ঠদেশ 
আক্রমণ করিবে । কিছ যুযুৎন্থ-প্রয়োগকারী তৎপূর্বেরই 


২য় সংখ্য। 1 


বা ধরিয়া ফেলিলে, তরস্তে বাম। হপ্ বারা নিয়ে বগিত 

প্যান্্র থাবার” প্রয়োগে যুযুতস্থ-প্রয়ৌগকারীর চক্ষু আক্রমণ 
কৰিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া লইবে। 
দ্বিতীয় পাঠ 

“চিরের” আক্রমণে যুযুৎস্থ-প্রয়োগকারী তুরস্তে দক্ষিণ 

পদ সম্মুখ-লক্ষ্যে অগ্রপর করিয়া ঈবং লক্ষ-সহখোগে 





ধর্থ (ক) যুযুগ 
“চির"-প্রয়োগকারীর অতি সন্গিকটবন্ত হইগ| বাম হঞ্ডে 
অসিপারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়! এ 
হস্ত অবরোপ করিয়। রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দর্িণ হস্তে 
“ব্যাম্রথাবার” প্রয়েগে তাহার ৮ক্ষু আঞ্মণ করিবে। 
যথা চতুখ চিত্রে। 





খর) যুযুত্হ . 


লাঠিখেলা ও  অপিশিক্ষা 


২৩৭ 


্যাধাবা” প্রয়োগের প্রারস্তে প্রথমতঃ মণিবন্ধ ভঙ্গ- 
ভাবে ও অঙ্গুলীগুলির অগ্রবিন্দু নিয়মুখে থাকিবে, এবং 
বা উত্তোলিত করিয়। প্রয্নোগের উপক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই 
মণিবন্ধ হস্তপৃষ্টের দিকে বক্র হইতে থাকিবে এবং সমগ্র 
কর-পল্নব ও অঙ্গুলীগুলি ক্রমে উর্ধমুখ হইলে তীব্রগতিতে 
সমগ্র হস্ত অগ্রলর করিয়া তঙ্জনী ও অনামিকা দ্বার 
পরম্পরে আততায়ীর দক্ষিণ ও বাম চক্ষুতে সজোরে 


আঘাত করিতে হইবে; সঙ্গে সঙ্গেই মধ্যমা 
জ-মধ্যে এবং হৃস্ততল নাসিকার অগ্রভাগে পতিত 
হইবে । 


বাম হন্ডে “ব্যান্ত্রাবা” প্রয়োগে পূর্ব-বর্ণনা মধ্যে 
“বাম স্থলে “দক্ষিণ” ও “দক্ষিণ? স্থলে “বাম” ধৰিয়া 
লইলেই হইবে । 

“বা।্রথাবার” প্রতিকার-কল্পে নিজ করতল দ্বার! 
প্রয়োগকারীর “মণিবদ্ধপূরঃ”তে (হাতকাটি পেশেতে ) 
সজে।পে আঘাত করিয়। সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ “অবনমন” সহ 
অগ্রসর হইয়া আক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে । অথব। 
ঈষৎ অবনমনসহ সম্পূণ দক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া পুনরায় 
প্রতিপক্ষের সন্ুখীন হইয়া আক্রমণসহ অগ্রসর হইতে 
হইবে । 

পব্যাপ্রথাবায়” আক্রান্ত হইলে কদাচ চক্ষু মুদ্রিত 
করিতে নাই, কিন্বা মুখ ফিরাইয়া সম্মুখ-দৃষ্টি, সতর্কতা ও 


'চিন্ত-স্থৈয্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে নাই । যতদুর সম্ভব তীব্র 


দৃষ্টিতে আক্রমণকারীর দৃষ্টি-প্রভাব বিহ্বল করিয়া দৃষ্টি 
মধ্য দ্বারাই স্বকীয় মনের তেজসহ প্রতিপক্ষের মন 
নিস্তেজ করিয়া দিতে হইবে । তবে যাহার প্রভাব 
অধিক তাহারই জয়লাভের অধিক সম্ভাবনা । 


তৃতীয় পাঠ 


“শির)৮ “তামেচা” প্রভৃতির আক্রমণে যুযুংন্থপ্রয়োগ- 


“কারী ঈষৎ বামাবর্ভে ঘুরিয়া তুরস্তে দক্ষিণ পদ অগ্রসর 


করিয়া অসিপারীর দক্ষিণ পদের দক্ষিণ পার্খে স্থাপন করিবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ধাম হপ্ডে অসিধাগীর মুষ্টির অগ্রভাগ 
ধরিয়া ফেলিবে এবং তাহার কফোনি ধারিধার উপক্রম 
করিবে । যপা পঞ্চম চিত্রে । 


৫ম যুযুতসথ 





তৎপর অপ্রতিহত-গতিতে অঙ্গ চালন।সহ তুরস্তে 


৬ষ্ঠ (ক) যুযুত 
দক্ষিণ হত্ত উর্ধে ও বাম হণ্ড নিঘ্নের দিকে চালনা করিয়। 
অসিধারীর হস্ত সম্পূর্ণ আড় করির। ফেলিবে। যথা ুযুংহ-প্রয়োগকারী অসিধারীর হপ্ত ধরিয়া ফেলিলে 
ষষ্ঠ চিত্রে । অসিধারী তুরস্তে বাম হস্তে প্্যাস্রথাবা” প্রয়োগ করিয়া 


নিজকে মুক্ত করিয়া লইবে। 
চতুর্থ পাঠ 
“সণ” “বাহের।" প্রস্তুতির আক্রমণে তুরস্তে বাম হস্ত 
দ্বারা অসিধারীর মুষ্টি-পৃষ্ঠে সজোবে চাপিয়া ধরিয়া সঙ্গে 
সঙ্গেই ঈষৎ বামাখন্তে ঘুরিয়া দর্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে 
বিক্ষেপ করিয়। অসিধারীর দক্ষিণ 'প্রগণ্স্থ উব্বীমশ্মে দক্ষিণ 





৬ষ্ট (ক) যুসুৎ্থ 


বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে এই কৌশল প্রয়োগ করিতে পারিলে 
অসিধারীর হস্ত হইতে অসি স্থলিত হইয়া পড়িবে এবং 
সে নিজেও ভূমিতে পতিত হইবে । 

প্রতিকার-কল্পে_ অসিধারী 'তুরন্তে দক্ষিণাবর্তে ঘুিয়া 
যুযুতস্থ-প্রয়নগকারীর দক্গিণ পীর্থে পতিত হইবে এবং সঙ্গে 
সঙ্গেই অসি ঘুরাইয়। মস্তক পৃষ্ঠ আক্রমণ করিবে। বম কে) যু 





বর সংখ্যা ] 


সাদাত + শি ও 


সতের [চারি অন্গুলীর অগ্রভাগ সজোরে চাপিয়া ধরিতে 


ইবে। যথা ঈপ্তম চিত্রে। 





গন খে) যুযুতহ 


তত্পরে তুরস্তে দক্ষিণাবর্ডে অর্ধেক ঘুরিয়। বামপদ 
ম্মখে ও বামে পূর্ণমাত্রায় বিক্ষেপ করিয়া অসিধারীর 
ক্ষিণ পার্খে পতিত হইয় বামহস্তে বাম-গতিতে ও দক্ষিণ 
'গ দক্ষিণ গতিতে স্বকৌশলে ও সজোরে চালন। করিলেই 
মসিধারীর হ হস্ত আড়ষ্ট হইয়া পড়িবে এবং সে ভূমিতে 
[তনোন্থুখ হইবে । তদবস্থায় উভয় হস্ত তাহার দক্ষিণ 
[ণিবন্ধ বামাবর্তে সজোরে মুচ্‌ড়াইয়৷ অসি কাড়িয়া লওয়া 
নতান্তই সহজ-সাধ্য হইবে । 

প্রতিকার কল্পে প্রক্রিয়ার প্রথমাবস্থাতেই বাম হস্তদ্বারা 
যুংস্থ-প্রয়োগকারীর মণিবন্ধে সজোরে আঘাত করিয়া 
নজ হস্ত মুক্ত করিয়া লইতে হইবে এবং দক্ষিণাবর্তে 
বর্ধেক ঘুরিয়া যুযুৎস্-প্রয়োগকারীর দক্ষিণ পার্থে পতিত 
ইয়া পুনরাক্রমণের উপক্রম করিতে হইবে । 

বিলম্ব হইয়া পড়িলে “ব্যান্রথাবার” প্রয়োগে নিজকে 
[কত করিয়া লইতে হইবে । 

পঞ্চম পাঠ 

“মোটা”, “দে” প্রভৃতির আক্রমণে তুরস্তে ঈষৎ 
[মাবর্তে ঘুরিয়া উভয় হত্তে অসিধাযীর মুষ্টি ধরিয়া 
ফলিতে হইবে যেন উভয় হস্তের বৃদ্ধস্থুলী অসিধারীর 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 


হস্তপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং বাম হস্ত অ্িধারীর বৃদধাকথুষ্টের 
দিকে এবং দক্ষিণ হস্ত তাহার কনিষ্ঠাঙ্কুলীর দিকে থাঁকে; 
তৎপরে প্রথমতঃ অসিধারীর মুষ্টি তাহার করতলের-.দিকে 
সজোরে বক্র করিয়া তুরন্তে তাহার যণিবন্ধ সজোরে 
যথা অষ্টম চিত্রে। 


বামাবর্তে মুচড়াইয়। দিতে হইবে । 





৮ম (খে) যুযুস্ 
তৎপর অতি সহজেই ৮মসিধারীর অসি কাড়িয়া লওয়া! 
সম্ভব হইবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে অসিদারীর তস্ত 
সম্পূর্ণ আড়৪ হইয়। যাইবে এবং সে দিনঃ ভৃমিতে 
পতনোন্থ হইবে । 


২৪০: 


প্রতিকার হেতু অনিধারী তুরস্তে বাম হস্তে যুযুৎস্থ- 
প্রয়োগকারীর মণিবন্ধে সজৌরে আঘাত করিয়া তাহার 
চেষ্টা ব্যর্থ করিবে, (প্রয়োজন হইলে ঈষৎ দক্ষিণাবর্তে 
ঘুরিয়া পড়িবে) এবং লাঠি ঘুরাইয়া যুযুংস্থ-প্রয়োগকারীকে 
পুনরাক্রমণ করিবে । মথা নবম চিত্রে। 





নম যুধুত্ 


বিলম্ব হইয়! পড়িলে অস্সিধারী তুরন্জে ব্াপ্বণাবর 
প্রয়োগ করিবে । 
অন্সিধারীর প্রতিকার ব্যর্থ করিতে হইলে যুযুৎন্- 
প্রয়োগকারীকে তুরস্তে বামাবর্তে ঘুরিয়া হন্ত-চালনা দ্বারা 
অসিধারীর হস্ত-প্রক্রিয়ী ব্যর্থ করিয়া নিজকে মুক্ত করিয়া 
পুনঃ গ্রতিকারসহ অ্সিধারীর সম্মুখীন হইতে হইবে । 
ষষ্ট পাঠ 


“বাহেরা”, “মোঢা” প্রসৃতিতে আক্রান্ত হইলে তুরস্তে 
দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিয়া অসিধারীর অতি সন্লিকটবর্তীঁ 
হইয়া দক্ষিণ কর-তল তাহার নিয় হম্কুতলে এবং বাম 
করতল মস্তকশীর্ষে স্থাপন করিয়া অতি ক্ষিপ্রকারিতাসহ 
হস্ত চালনায় অসিধারীর মস্তক বামাবর্থে মুচড়াইয়া, 
দিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াকালে যুযুৎস্থ-প্রয়োগকারীর 
উভয় হস্তেরই অঙ্গুলীর অগ্রভাগু অসিধারীর বাম দিক্‌ 
লক্ষ্যে নিদ্দিষ্ট থাকিবে । যথা দশম চিত্রে। 

এই প্রন্রিয়ার ফলে অসিধারীকে চিৎ-ভাবে ভূতলশায়ী 
করা সম্ভবপর হয়। 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





১৭ন (খ) যুযুৎস্থ ৪ 


প্রক্রিয়ার প্রারণ্ত সহ সমগ্র দক্ষিণ উরুদেশ অসিধারীর 
ভয় উরুমধ্যে সম্যক্রূপে প্রবেশ করাইয়। দিতে পারিলে, 
[যথা দশম (ক) চিত্রে ] অসিধারীর তত্কালোচিত অঙ্গ- 
চেষ্টা সম্পূর্ণরূপেই অবরূদ্ধ হইয়া পড়িবে । 
প্রতিকার নিমিত্ত অসিধারী তুরস্কে বাম হস্ত দ্বার! 
প্বান্রথাবার” প্রয়োগ করিবে; অথবা যুযুৎস্থ-প্রয়োগ- 
কারীর মণিবন্ধপূরঃতে সজোরে আঘাত করিয়া ঈষৎ 
“অবনমন” সম্থ দৃক্ষিণাবর্তে ঘুরিয়া তাহার “অণ্ডকোষ” 


২য় সংখ্যা ] 


“বস্তি” অথবা অন্ত কোনও মরে অসিমুষ্টি দ্বারা সজোরে 
আঘাত করিবে । 

প্রতি-প্রতিকার হেতু যুযুৎস্থ-প্রয়োগকারীকে সম্পৃণ 
ধামাবর্তে থুরিয়া পুনরায় অসিধারীর সম্মুখীন হইতে 
হইবে। টা 

সপ্গম পাঠ 

“কোমর”, “অঙ্ক” প্রভৃতির আক্রমণে তুরস্তে দক্ষিণ 
পদ পূর্ণমাত্রায় অগ্রসর করিয়া ক্ষিপ্রঞারিতাসহ দক্ষিণ 
হস্ত দ্বারা অনিপারীর “মণিবন্ধ পুরঃ”তে ধরিতে হইবে 
এবুং দক্গিণাবর্ডে অদ্দ্েক ঘুরিবার উপক্রমসহ বাম পদ 
সম্মুখে আনিতে আনিতে বাম হন্ত দ্বারা অসিধারীএ 
কফোণি-পৃষ্টে সজোরে আঘাত করিতে হইবে এবং 
তৎসঙ্গেই হন্ত-চালনায় অসিধারীর মণিবন্ধ উর্ধাদিকে ৪ 
ভাহার কফোণি নিম্নের দিকে সজোরে চাপিয়া তাহাকে 
বিহ্বল করিয়া ফেলিত্ে হইবে | যথা একাদশ চিনে । 





* ১১শ (ক) বুযুত্হ 


ত্পরে অষ্টম চিত্র-সম্পর্কিত বণনান্নরূপ '্রক্রিয়াম 
আপি কাড়িয়। লওয়া নিতান্তই সহজ হইয়। পড়িবে । 

প্রতিকারাদি ষষ্ঠ পাঠের অনুরূপ । অথব| ঈষং 
বামাবর্তে ঘুরিবার উপক্রমসহ তীত্র-গতিতে অঙ্গ চালন! 
দ্বারা দক্ষিণ হন্ত মুক্ত করিয়! ক্রমে উর্ধ ও বাম দিক্‌ 
হইতে অসি-চালনা দ্বারা পুনরাক্রমণ' করিতে হইবে । 

অষ্টম পাঠ 
“আসব্,” “চাপ-নি”” প্রভৃতির আক্রমণ তুরজ্মে দক্ষিণ 


লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা 





১১শ (গ) যুযুত্হ 
পদ অগ্রসর করিয়া ্মস্ধারীর অতি সন্িকটবর্তী হইয়। 
দক্ষিণ হণ্ডে সাহার “ম্ণিবন্-পৃষ্ঠে” সজোরে আঘাত 
করিতে হইবে এব* সঙ্গে সঙ্গেই বাম হস্তে পব্যাপ্রখাবার” 
প্রঞ্নাগ করিতে হবে | যখ। দ্বাদশ চিত্রে । 





১২শ (ক) যুমুং 


প্রতিকারের হেতু অসিপারী উরগ্জে বাম হস্তে যুযুৎস্থ- 
প্রয়েগকারীর বাম মণিবন্ধে সজোরে আখাত করিয়। নিজ 
চক্ষু মুক্ত করিয়া লইবে এসং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণাবর্তে 
থুরিবার উপক্রমসহ তীব্রবেগে নি দক্ষিণ হস্ত মুক্ত 
কবিয়। 'অসি-চালনাসহ পুনরারুমণের উপক্রম করিবে। 


২৪২ 





১২শ্‌ (গ) মুযুৎ 


নবম পাঠ 


“মন্‌, “ভীপগডার” প্রথতির আাকমণে তুরঞ্ধে ঈষৎ 
বামাবর্তে ঘুরিয়! দক্ষিণ পদ পৃমারার সম্মগে ৪ বামে 
অগ্রসর করিয়| দর্দিণ হে অপিবারার দশ্সিণ মণিবন্ধ 
ধরতে হইবে এব* বিছ্বাদ্ধেগে দঙ্গিণাবন্ে খুরিয়। অসি- 
ধারীর পশ্চাতে দাইয়। প সপে সঙ্গে হাঠাগ দক্ষিণ হস্ত 
তাহার পশ্চাতে লইয়। কীম হবে গসিধাধীর অণিবন্ধ ৭ 
দক্ষিণ হতপ্তে কফোণি ধরিয়। সারে তাহার প্রকোষ্ঠ 
( পুরোবাহু ) উদ্ধাদিকে ঠেপিয়। দিতে (বিপ্রক্ণ করিতে) 
হইবে । তুরস্থে এই কৌশল-প্রয়োগ করিতে পারিলে 
অসিধারী অধোমখে ভপতিত হইবে । মথ। খয়োদশ 
চিত্রে। 

প্রতিকার-কল্লে অপিপারীকে তুরন্ছে “অবনমন” সহ 
দক্ষিণাব্তে ঘুরিয়। যুযুতস্থ-প্রয়োগকীরীর সন্মধীন হউতে 
হইবে। 

দশম পাঠ , 
“সাকেন্‌,” *করক্» প্রভৃতির আক্রমণে তুরস্তে ঈমং 


বামাবর্তে ঘুরিনা দক্ষিণ পদ পূর্ণমাত্রায় সম্মুখে ও বামে 
িস্ক্প অবিযা এবং সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ হস্তে অসিধারীর 


প্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


ও 5552 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২ তে 


) 





১শমুঘু 5 
দর্দন মনিব গ্ররতিরোস "পি! বিদ্বা্ধেগে দশিণাবন্ধে 
পুরিয়। এধিপারীর পশ্চাতে ধাইর। পিছন হইতে অপি- 


পারীর গলদেশ দক্ষিণ হলে জ়াইপ। পরিঘ। প্রকোঞ্জের 


( পুরোবাছুর ) গুণী দিকের অগ্তিপার্গ ঘার। তাহার 
ক-নালী সজোরে চাপিয়। বরাতে তবে 
ন্সসিধারীর বাম মণিবন্গ পি| বাম বাথ পুজার আকষণ 
করিয়া তাহাকে দ্গিণ পাবে ছুতপশাগ্ধী করিবার উপ কম 


করিতে হইবে । 


এব বাম তে 


ন্থ। চতুদ্দশ চিছে | 





১৪শ (ক) যুযুৎ্ 


অথব। পূর্বববর্ণিত গ্রক্রিয়াগরূপ পশ্চাতে বাইয়া রাম 
বাহু দ্বারা ক্-নালী চাপিয়! ধরিয়| দক্ষিণ হস্তে অসিধারীর 


২য় সংখ্যা ] লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা ২৪৩ 


কগিয়। বিছ্বাদ্ধেগে “অবনমন”সহ “জান্-বিজাহ”তে 
বপিয়। পড়িয়া দক্ষিণ ও বাম হস্তে পরস্পরে অসিধারীর 
বাম ও দর্গিণ পদের গুল্ক মন্দির সম্মুখ-পার্থে সজোরে 
আঘাত কিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই মন্তক দ্বারা নিয় 
হইতে অগুকোষে ও বন্ডিশ্মে সঙ্দোরে আঘাত করিতে 
হইবে | য্থ। যোড়শ চিত্রে 





আম নুহ বাথানত এ ছাভথ। তরি সাল কানন লভতে 
র্‌ 


ভাবে | দথ। পর্পশা চিত | 





১৫৭ ঘুযুৎত 


প্রতিকার-কল্পে আপিন ৪ খুখতশ্-প্রয়োগকারীর 


প্রক্রিয়ার স্দে সে ভুরন্ছে উমহ “অবনমন” সহ দঙ্গি ণাঁ- 
বন্ধে ঘুরিয়। অসি-চালনাসহ ঘদুংস্থ-প্রয়োগকারীর সন্তুধীন 
হই পুনরাক্রমণের উপঞ্ম করিবে । 





একাদশ পাঠ 
“আনি” প্রভৃতির আক্রমণে তুরস্থে দঙ্ি,পদ অগ্রসর ১৬ন (৭) মুযুৎ 


২৪৪ 


অথবা, পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ান্থবূপে বসিয়। পড়িয়া তুরস্তে 
উভয় হস্তে পরম্পরে সসিপারীর খুল্ফসন্থিদ্ধয়ের পশ্চাৎ- 
পার্খে ধরিয়া সজোরে সম্মুখে আকর্ণণ করিতে হইবে এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ স্বদ্ধ দারা অলিপারীর দক্ষিণ জান্- 
সন্ধতে সজোরে আগাত করিতে হইবে । ধখ। সপ্গদশ 


চিত্রে। 





১৭৭ যুঘুত্র 
শেষোক্ত প্রক্রিয়। বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিতে 
পারিলে অপিধারী চিৎ ইইয| ভূপতিত হইবে । 
প্রতিকার-কল্পে অনিপার/কে সম শ্ষিপ্রকারিভাস5 
তুরস্তে লম্ম সহসোগেই দ্সিণাধকে আদ্দেক খুরিয়। সঙ্গে 
সঙ্গেই অগি চাপনা দ্বার| যুঘহস্থ প্রয়োগকারীর দক্ষিণ 
পার্খ আক্রমণ করিতে হইবে । যথা অষ্টাদশ চিত্রে। 





১৮শ যুযুত্ 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ) ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঞ 


প্রতি-প্রতিকার কন্ে যুযুতস্্-প্রয়োগকারীকেও তুরন্তে 
দক্ষিণাবর্তে অর্ধেক ঘুরিয়! পূর্ণ বিক্রমে অসিধারীর 
সন্মুখীন হইতে হইবে | 

“বিনোদ” ও “্যুমুৎন্ত” সম্পর্কিত সমস্ত বর্ণনাতেই 
দক্ষিণ হস্তের প্রাধান্য কল্পন। করিয়। লওয়। হইয়াছে । বাম 
হস্তের প্রাধান্ত কালে এ-সমন্ত বর্ণনা-মধ্যে “দন্সিণ” 
স্থলে “বাম” ও পবাম" স্থলে দক্ষিণ” ধরিয়া লইলেই 
হইবে। 

যাহার। অনি-চালনায় হ্থদক্ষ তাহাদের প্রতি “বিনোদ? 
কিন্বা “মুযুৎস্থ”্র কৌশল প্রয়োগ করা নিতাস্ত সহজ ঠাপা 
নয়; কিন্তু যাহারা অপি কৌশলের সঙ্গে “বিনোদ” ও 
“যুযুৎ্ছ্র কৌশলেও স্থদক্ষ তাহারা অসিযুদ্ব-কালে 
সুযোগ-মতে “বিনোদ” ও যুমুখ্থগর কৌশল-প্রয়োগেও 
সমথ হন বলিয়! প্রতিদ্বন্বিতায় সাধারণত: তাহাদেরই 
উতৎকর্ম লক্ষিত হইয়া থাকে, তাই “পদচালন।” “বিনোদ” 
এবং বুযৃতস্থ'র দক্ষত।-অঙ্জন-সহঘোগেই অসি-শিক্ষার 
পূর্ণতা সম্পন্ন হইয়। থাকে । 

ক্ষত-প্রতিকার 

অপি-শিক্ষা-কালে প্রায়ই সামান্য সামান্য আঘাত সঙ 
করিতে হয়; সময়ে সময়ে রক্তপাতও হইয়া থাকে এবং 
মণ্তকাস্থির উপরিস্থিত ৮ম্ম9 ছিন্ন হইয়| যায়। ঘটনাপ্থলে 
প্রায়ই উপযুক্ত চিকিসকের সাহাধ্য লাভ সম্ভবপর তয় 
না বলিয়া এসমন্ডের প্রতিকার হেতু কতিপয় সহজসাপা 
উপায়ও লিপিবদ্ধ হইল । যথা 2 ্ 

১। বেগুন-পাতা মর্দন করিয়া ঞ বিশুগ্ব 
বস ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করাইয়া অবশিষ্ট মদ্দিত 
পদার্থ গুলি ক্ষতোপরি প্রয়োগ কৰিয়া, বেগুন- 
পাতা ছারাই তাহা ঢাকিয়া পরে বন্তি বন্ধন করিয়। 
দিতে হয়। 

আহত স্থান হইতে রক্ত নির্গত না হইয়া 
যদি এ স্থান লাল বর্ণ কিম্বা কৃষ্ণাভ লাল বর্ণ 
ও বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলেও এরূপ বস্তি-বন্ধনে 
উপকার দর্শে। 

২। মিষ্টিকুমড়ার পাতা ও লতা, গ্যাদাফ্ুলের 
পাতা, বিশল্যকরণীর পাত! মোচা, থোড় প্রভৃতিরও 


২য় সংখ্যা] 


৪ 
রস এবং অবশিষ্ট মদ্দিত পদাথ পূর্ববোক্তরূপে প্রয়োগ 
করিলে অনেক স্থলে স্থফল পাওয়। যাঁয়। 

৩। দূর্ববা ও চাউল একত্রে, কিনব শুধু দূর্ববা পেষণ 
করিয়া ( অস্থবিধা হইলে চর্বণ করিয়া ) নিগত রস 
ক্ষতোপরি প্রয়োগ করিয়া *অবশিষ্ট পিষ্ট কিন্বা চর্বিত 
পদার্থসহ ক্ষতোপরি বস্তি বন্ধন করিয়া! দিলেও সত্তর 
ক্ষত আরে।গা হয়। 

৪। হিদ্ব। পিখিরা কিঞিৎ চুণের সহিত মিপাইয়া 
ঈষহ উষ্ণ করিয়া গ্ছতোপরি প্রয়োগ করিয়া বডি বন্ধন 
করিয়া দিলেও উপকার দশে । 

গজ” অবশ্য র্তবাহা কোন বিশেষ শিপ! বি 
ধমনী ছিন্ন হইলে কিস্বা কোন মর্স্থল আহত হইলে 
পূর্বেক্ত উপায়সকলে বিশেষ ফণ পায়। সগ্তবগর 
হয় না। ন্‌ 

৫। ক্ষ আহত হইলে ভাড়াতাট়ি উ্ণ মোহন, 


কেমিপ্রির অধ্যাপক ডাক্তার এল্মার ভি ম্যাব্ক্লামূ, 
মানুষের খাদ্যতত্ব-বিষয়ে একজন প্রধান পণ্ডিত। 
বৎসর পুর্ব হইতে তিনি মায়ে কোন্‌ খাদা সর্দাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় এবং শরীরবদ্ধক এই তথ নিণস্ছে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছেন ।* মানুষ জানে না, কৌন খাদা ভাহাব 
সর্বাপেক্ষ। পর্কাণী_ সেইজন্য ডাক্তার ম্যাকৃকণাম্‌ এই 
সত্য আবিষ্কারে ইছুরের সাহায্য লইয়াছেন। উদ্ুরের 
সাহায্যে এই কাধ্যে ডাক্তার ম্যাকৃকলাম্‌ যে কতদুর 
কৃতকার্য হইয়াছেন, তাহা কয়েকজন প্রধান প্রধান 
বৈজানিকের সাক্ষ্য বুঝিতে পারা যায়। কোন একজন 
লোক এপর্যন্ত এই বিশেষ কাধে এতদূর অগ্রসর হইতে 
পারেন নাই। 

কিন্তু ডাঃ ম্যাকৃকলাম্‌ দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা কার্যে 
নিযুক্ত থাকিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং আবিষ্ষার 
করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সন্তষ্ট হইতে পারেন নাই। 


কয়েক 


মানুষের জীবন-রক্ষায় ইছুর 


২৪৫ 


ভোগপহ চক্ষুতে বপ্ডি বন্ধন করিয়। দিতে হয়? কিন্বা 
উষ্ণ ব্বেদ দিতে হয়। 

৬। আঘাভ-প্রাপ্নি হেতু কোনও সন্ধিস্থল বেদনাধুক্ত 
হইলে কিঞ্চিৎ লবণ সংযুল্ঠ করিয়। সমপ তৈল মদ্দন করিয়া 
দিতে হয়। 

৭। আহত ব্যক্তিকে তাহার তৃপ্তি অগ্রূপ উষ্ণ 
মোহনভোগ সেবন করাইতে হয়। 

| আমার সামান্য অভিজ্ঞতার অন্ুরূপে “লাঠিখেলা 
ও অসিশিক্ষ।” এইবারে সম্পুর্ণ হইল। সন্বদয় পাঁঠক- 
পাঠিকাগণ ছু, শান্তি ও কুটপ্রণি নির্দেশ করিন। 
আমাকে জ্ঞাপন করিলে নিতান্তই বাধিত ও উপকৃত 


ইইব।] 


শ্রী পুলিনধিহারী দাস 


৯০।৩ খেঞুয়।বা জার স্ত্রী, কলিকাত।। 





ডাঃ এল্মার ভি ম্যাকৃঞ্ণণাম__ 
মনুষ্য-খাছ্যতন্ব সম্বন্ধে একজন পৃথিবীবিখ/ডু পণ্ডিত । 
বিজ্ঞানাগারে কা করিতেভেন 


২৪৬ 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





খঞ্কা হভুবের (পহের শি পিন গন ঘটায় 


তাহ ভাহাব 


তিনি এখনও উদর লইয়া নানা প্রকার পরীক্ষা করিতেছেন, 
তাহার আশ। আছে যে হছ্রের সাহাধ্ে ভিনি এমন 
কতকগুলি মন্তযা খাদ্-তর আবিদ্দার করিবেন, বাহার 
ফলে আমাদের দেহ এবং প্রাণ ব্মান অপেঞ্। অধিকতর 
কাণ কার্দ্যক্ষম এবং সুস্থ থাকিবে। বাপ্টিমুণে ডাঃ 
ম্যাক্কপামের বিজ্ঞানাগার একটি দেখিবার ছিনিস। 
তাহার বিজ্ঞানাগারের প্রদর্শনা জানালা গুশিতে | 
11001)৩২) একবার চোগ গড়িলে বুঝিতে পা খাস 
তান কতগ্রকার সরগ্পান পহয়া এই কাধে নিক 
আছেন। 

“দরের সাহানা না লই ছু চোণ মাঠাধা পহযাও 
কথা বশিতে 


১101) 


১ 


এই কাম্য করা চিত কেই পে এই 
পারেন, কিন্ত ছুঁচোর স্বভীব বড খারাপ, কোন ভদ্র- 
লোকের সঙ্গে ভাঙার ব্যবহার চলিতে পাবে নাছচোর 
কোনপ্রকার সামা বৃশি-বিবেচনা পথান্তও নাহ। 
তাহ! ছাড়া সে মাশষের সঙ্গে বনিবন! করিয়। ৮পিতে 
পারে না। উদ্বের দপো একটা মধিকোচিতভ ভদ্রতা! 
আছে, সাহস আছে এব সে অনেক কিউ বুঝিতে গারে। 
এইজনা ডান্রগর মা।কৃকপাম্‌ 
গারের সঙ্গী করিয়াছেন । 


১. ডাঃ ম্যাকৃকণামের পরীক্ষাগারে থাজার গাচায় হাজ।র-" 


হাঞ্জার উদ্ধব আছে । এইসমন্ত খাচ। দেওয়ালে, 
ক চা 

জানাণ।র, টেবিলে ইত্যাদি নানা স্থানে সারি সারি করিয। 

সাজান আছে। একট একটা হচুরকে এক-একরকম 
এ 


খাবার দেওয়। হয়। এবং সেই,খাদ্র ফল কি হয়, তাহা 


ইেরকেই তাহার বিজ্ঞানা- 


দুভটি ইগবের বয়স এব 
দরখটি খাটি ভব াুযান হয় আশ্যটিকে হয় নাহ, 


এঠ ভ্ুণপঞ্জা 


রি 
প্রতাহ লক্গ্য কণ। হয়, এবং অবখেষে তাহ। মনুষ্য-খাদ্য 
তালিকার বিশেষ-বিশেষ নামে লিখিত হয়। ইছুরের 
থাদোর নানারকম তারতম্য, অদপবদপ করিয়া ডাক্তার 
ম্যা্কপাম্‌ বিশেষ বিশেষ ইদছুরকে সবণ করেন, ছুর্বাল 
করেন, অথবা অকাল-বৃদ্ধ করেন। খাদের তারতম্যের 
উপর দুরের স্বাঙ্য ভাল-মন »ওযাও নির্ভর করে। 
প্রতাহ শিষমমত নির্দিষ্ট খাদাদানে একটি ইন্দরকে বহু- 
কাপ ধরিয়া যৌবনে পাখ। যার-_ইহাও পরীক্ষিত 
তহয।৮ | 
৮£ ম্াপকলাম্‌ গত তের বর ধরিয়| এই কাষা 

তেছেন। পরীঙাষ খতরকম সিদ্ধান্ধ পাইতেছেন 
ব| পাইখাছেন সকলই লিপিব হইয়ছে 1 এইসমস্ত 
সিদ্ধা্ত হইতে করেকটি মুলগুত্র আবিষ্কার করিতে পার! 
যাইবে এবং সেই সুত্র অনুসারে মানমের দরকারী 'একটি 
থাদধা ভালিক। পরন্থত করিলে, মাষের শরীর এবং জীবন 
বন্তযান অপেক্ষা অনেক বেশী দিন স্ন্ভ সবল 'এবং কাধ্য- 
গন খাকিবে বলিয়া মনে হয়। 

ডাঃ মাকক্লাম্‌ বলেন যে মান্ষের টজ্ঞানিক পরীক্ষার 
কাম ইদ্বরের মতন এমন স্ববোধ 'এবং সুন্দর জন্থ আর 
নাউ । তাহাদের স্বভাব অতি মোলায়েম, সহজে নাড়া- 
চাড়া কর! ধায় “এবং খাদ্যের ফলাফলের জন্তে তাহ'দের 
ওজন করিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সমর লাগে_এইসমন্ত 
কাজে ইছুর মান্তষকে কোনপ্রকার বেগ দেয় না। 
ঠছুরের আরও কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে-_তাহাদের 
শরীর খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপায় এবং একসঙ্গে অনেক 


করিতে 


হয় সংখ্যা] 


চ্চা হয়। ইছুরকে লইয়া নানারকম জেরা! করিবার 
1ন্জ চলিতে পারে, এই জেরা অবশ্য মৌখিক নহে, 
রীরের বৃদ্ধির এবং ওজনের তারতমোর দ্বারা হয়। 
ছুরকে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষ।-পাত্রও বলা চলে, ঘ্দিও 
[নেক বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানে পত্বীঙ্গাকাধ্ে জঙ্কর 
যবহারকে স্বণ। করেন। ইচুরকেঃ বিজ্ঞানাগার-জ্ধ 
থবা জন্ব-বিজ্ঞানাগার, যাহা ইচ্ছা বল! চলে । 

কতকগুলি ইদুরের উপর বিশেষ-বিশেষ খাদের 
ঘ্ ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা অতি অধুত এব: বিস্বয়ণ | 
|কষ্টি ইদুরকে প্রোটান-হীন কতকগুলি খাদ্য খাওয়ান 
য়। কিছু দিন পর দেখা বাঁয় তাহার শরীর ছোট হইয়া 
[াসিতেছে । মানুষ মাংস হইতেই এই প্রোটীন বেশী 
রিমাণে গ্রহণ করে। কিশ্ব ধদি কিছু দিন পরে এই 
বশেষ ইছুরটিকে আবার 'প্রোটানপূর্ণ গাধা দেপয়া খ 
চবে তাহার শরীর শাবার প্রদ্দি পাইবে । 

নিয়মাীন খাদ্যের সাহাযো স্ত্রী ঈদ্রকে বঙ্গ 
(রিয়া দেওয়া যায়--এমন কি তাভাব স্বভাবের এমন 
রিবর্তন করা ঘাধ, “যু সে তাহার মস্ভানদেব হত্যাও 
:রিবে। ইছুরদের সম্ভানপাৎ্পপ্া অনি গরনল £হ1 
শা করি সকলেই জানেন। 

স্বাভাবিনি খাদোন পনিবন্ধুন 
বাবস্থা করিলে বের 
ন্সান খাইতে পালে একই বন্ধনের এবং বকউ 


[ঙ্থোর দুইটি, ইদ্বরকে ছইগ্রহার 


পরিশ। অনাপ্রকাহ 


দের নান।প্রণার ব্যাপি 


খাপানুদে” দলে 


৭8০১০ 





বার 
০০৩ 


সুখাচ্য খাইয়া ইঁছুরটির দেহশ্রা ছন্দর হইয়াছে--এইরক মের ইছর 
পলাইতে ব! কামড়াইডে চেষ্ট। করে ন। 


মানুষের জীবন-রক্ষাঁয় ইইঁছুর 





২৪৭ 





নি 


্ রি দি ৬৮ অত সাপ 
পানি, কুল ৰ শিস টি 


-্ 
গিই ইদঝটিন টড মণ টা ন্ণম হতয়। গিয়াছে উপযুক্ত খাছ্যা- 
পি ঠঠার একদা কারণ] শহকলী ৫৯ হঠাত ৭৩ 
হান শিশু এ হ।0 নরনিতে আকা হয় 
একটি অকালনুদ্ধ হয়৷ পড়িল এবং আর-একটি দ্বিগুণ 
সবল হইয়া! উঠিল। একটিকে অস্বাভাবিক খাদা 
দেদয়া হয় এব অন্যটিকে তাহার স্বাভাবিক খাদা 


হেপ্রম হয়। 


ণকবার একজন ভদ্রলোক ছাঃ ম্যাকৃকলামের বিজ্ঞা- 
নাগাবে দৃতটি আগা ছুভটি ভছ্র দেখিতে পান। 


একটি সণএ আন্দর তর্ক জীবনেখ আভিখযো চগ্চল। 
শন দেও দখলে মনে হয় দেন পকানপ্রকারে 
নিশ্বান ফেলি? বাটিছ। আছে | ৬৮লোকটি 92 মাক 

গিজ্ঞাপ। করিলেন “এই বু 5%রাটকে বোপ হয় 
294 বান হয অনেক 
ভব বয় অনেক 1৮ 
ছাক্তার এটি এবং সবল 
ভদগটির ঈ বুগ। ভাবটা টি এ শিদ্ষ এ 
অঙ্াঙবিণ খাণা গ্রহণ 


১2,5 পু্ধ, 


কল! মূকে 
এবার ভন করিপেন _ণঠ 
লি হরে টিতি! বং 
হাসিনা বলিপেন নি ঘুবক 
ভা়ণটিণ বধপ মার চার আনু, 
করিস! উঠার £ভ পারিণতি হইয়া 1৮ 

বন্ধমানে াক্কান পি দি শিপশিপ সঙ্গে এক 
ডাক্তার ম্যাকৃক্ণাম জীবজন্থর হাড়সংগঠন সগ্ধন্ধে নানা- 
প্রকার গব্ঘখা বান্ত আছেন। হাড় নবম হওয়। 
মগুষোর সঙ্ধপ্ধে তাহার। বিশেভাবে কারণ অন্থসন্ধানে 
রত হইয়াছেন । অর্াগ্য 'এবং বাজে খাচ্য খাইয়া শতকরা 
৫০ হইতে ৭ জন শিশুৰ শরীর জীবশযুদ্ধের জন্য অন্ম- 
পযুক্ত হইয়া! গঠিত হ্য়। শিশু-খাছ্ের্ একটি উপমুক্ত 


ৰা ২৪শ ভাগ, স্ ১ 


শা পাটি সপিস্পাম্পাশ এ সপ পাপ পা পাপ 


্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি লইয়া ঘুরিয়া 
বেড়ান না। তিনি বলেন ষে 
যদি কোন বাধুনীকে বল! যায় যে 
“তুমি লোক প্রতি এত ভাগ 


থক জাতে এবং একই খযসেব দুহটি উদু্ধ বিস্িন্ন খাদ্য পরোটা, এত ভাগ ভাইটামিন্‌, 





গায় কি হা দেখুন । বড উদুর্ঘটিকে মাখন খাওয়ান হয__ এত ভাগ অমুক ইত্যাদি দিবে” 

৬ না ঢু কি ধু রর 
) সুঙপ্রায ব্চোবা ইডপাঁিক শীব সবচীণ চর্ঘব াওযান হয এবং সেই সঙ্গে তাহাকে বলা! 
$ তালিকা প্রস্থত কবিতে পাবিলে জ্বাহীয জীবনেব থে হি হর নে 


: কতউন্নতি হইবে তাহা বথায় ল। যাস পা, কাবণ শিশু- €* ভাগ প্রোটান ইশাদি আছে, তবে তাহা কাঁধ্য 
, ক্বাই একট|জাতিব ভবিষাৎ আশা ণব ভবসাপ পল । পিগ্রণাণ অপ্িৰ ইহবে। হিস।ব-নিকাশে যাহা কিছু 
এই কার্যে সফল হইতে হখত বধ বসব লাগিবে, কিন্ত বাজ তাহ বৈজ্ঞানিক ববিষ| দিবে । বীধুনীকে কেবল 
অবশেষে যে সফলতা লাভ কব! এব সে বিষায় কোনই খাদ্য-তালিক। দিলেই যেশ সে উপ্মুত্ত, বন্দোবস্ত কবিতে 


অঙ্দেহ নাই, কাবণ ঢা ম্া।কুবলাম একজন পরত 
বৈজ্ঞানিক। 


: ডাঃ ম্যাকৃকপাম খীছ্যব কিন্ত জন্বাখাযব সনধন্ধ কি 
; তা আবিষ্কা কবিয়াছেন। মুজ্রাখবেখ বাধ্য পৃদ্ধ 
বয়সেও সতেজ বাঁখিবাব জন্য বিপ্রবাব খাছণ দণ্বাব 
ডাঃ মাকৃধলাম তাহ। মাবিষাবও  বিয।ছশ। 
ডাঃ মাাকৃকপাম কয়েকটি খাদ্য দ্রণ্যাব লইয়। 





তাহাদেব শেষ পবমাণুটিব প্যান্ত মা্ষষেব শবীণব. এ উচ্ুদটিন পলিনিউগাইটিস্‌ অর্থাং এক৭কমের আায়বিক গীডা 
হকযাছ। একপ্রকাব ভাতট।মিন হীন খাছা খাইয়া! এই অবস্থা 


পক্ষে উপযোগিতা সব্ষদ্ধে পবা কবিবন। 
টেবিলের উপব রক্ষিত খাদ্যসত্ত।ব 
দেখিয়া ডাঃ ম্যাকৃকল।ম এ খাদ্য 
সম্ভবেব মধ্যে মানাষব উপখেগা 
কতথানি বি আছে, তাঠ। «ক মু নই 
বলিষ। দিতে পাবন। ই কাষ্টি 
বড সহজ নহে, বনতব।শ ধপিণ। খাদা 
সম্বন্ধে নানাপ্রকীৰ পবীন্ষা কবিয! ডাঃ 
ম্যাকৃকলামেব পঙ্গে এই কাধাটি সংজ 
হইয়াছে। 

ঃ বৈজ্ঞানিক বলিয়া কেহু যেন মনে ৃ ২০৯ 


রি টার এ আহারে চোধ কি দেখিবার জিনিষ টানি ক 
৬ কম অবস্থা হয় ] 
খাইবাব সমঘেও হাতে কাগজ-গ্লেন্সিল খ্বাভাবিক চোখ, মাঝখানে চর্বিহীন খাস খাইয়া চোখেব পাতার একপ্রকার 
ব্লাইয়। বেঙজজী ৭ যোগবিয়োগ গুণভাগ জনুখ হইকাছে, ডানদিকে-_উ রৌগেন চোখের পাতার ফোলা অবন্ধা 


+ 

+ 

রা: তি 
৯৪৮ + ৮ র্‌ 9 * ধা” 





হক্খ্যা) 


তত পাশ ৩7 


পাঁরে-_বৈজানিককে এট কথা মনে রাখিয়া' চলিতে 
হইবে।. 
১. ডাঃ ম্যাকৃকলাম্‌ শরীর-স্থাচ্ছন্দ্যের এবং রুচির দিকে 
লক্ষা রাখিয়!' একটি খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। 
প্রত্যেক লোকের দিনে তিন্ববার করিয়। ভোঞ্জন করাই 


জী 


3 জনি টন হ রা , টং 
রর ্ে 


যথেষ্ট বলি মনে হয়। ডাঃ মাকুকলামের ধাম-বাব্ 
রোগীর পথ্য নয়__ইহ। হুপাঙা,-ইভোগ্য, রুচিকর এবং 
শরীরের পক্ষে তি উপযোগী |“ খাদা-ব্যযস্থা ই'ছুরের 
সাহাষ্য' ব্যতিরেকে করা সম্ভবপর হইত বলিয়া মনে 
হয় না। 


হেমস্ত ডর 


(৬1610 


১ 


তপন রাত্রি। গবীবের সামান্য ঝটার, কিন্তু বেশ গরম্ও আপ।ম প্রদ ; 
আধে-গোধূপী অ।লোতে পূর্ণ : এই আলোর ভিশরের জিনিমগ্ুল। খুব 
অল্পষ্টভাবে দেখা ধাইতেছে ; উনানে ভন্মাচ্চাদিত অলস অঙ্গার ঝিক্মিক 
করিতেছে এবং উহার উত্তাপে মাথার উপরক।র কড়ি-বর্গাগুলা কালো 
হই! গিয়াছে । দেয়ালের গায়ে জেলিয়াদিগের মাছধর। জাল ঝুলিতেছে। 
বরের কে।ণে একট। তাকের উপর কতকগুলা সামান্য ধাতব হ।ডি কাড়ি 
বিক্মিক করিতেছে । একট। দীর্ঘ ত-পতিভ মশারী সমেত একট| বড় 
শযা।-তাহার পাশে গোট।-ছুই পুরাতন চৌকির উপর একট। গদি 
প্রনারিত। এই গদির উপর নীড়শায়ী-পরী-শিষ্ুর চায় পাঁচটি চোট 
ভোট শিশু নিছ্িত। এয্ার পাশে প্ালং-পোষের উপর মাথ। চাপিয়।, 
ছেলেদের মা নতঙজান্ু হইয়! বসিয়ছিল। একল! রমণী। কুটারের 
বাহিরে কৃষণধর্ণ সমুদ্র, ঝোড়ে। ফেন-পু$ তটের উপর আছ ডাইয়। গো-গে। 
পন্দে আর্তনাদ করিতেছিল। 


বালাকাল হইতেই সে জেলিয়া। একা বলিলে বোধ হয় জুম : 


হইবে না, বিশাল জলরাশির সহিত প্রতিদিনই তীর সংগ্রাম লি; 


কেননা প্রতিদিনই ছ্েলেদিগকে খাওয়।ইতে হইবে এবং প্রতিদিনই বৃষ্টি 


হোক্‌, বাদল হৌক্‌, ঝড় হোক্‌--মাচ ধরিবার উদ্দেষ্ঠে তাহার ডিঙ্গি 
মুদ্রবঙ্ষে ভ।মিয়। পড়িত। সে খন তার চার-পালের ডিঙ্গিতে করিয়। 
নিংসঙ্গতাবে সমুদ্রের- উপর মত্স্তজীবীর ব্যবসায় চালাইঙ, সেই সময় 
তাহার স্ত্রী গৃহে খাকিয়। পুরাতন পালগুলায় তালি লাগাইত. জালগুল। 
মেরামত করিত, এবং যে ছোট্ট উনোনটির উপর নাছের ঝোল টগ বগ. 
করিয়! ফুটিত সে দিকেও তাহার নজর রাপিতে হইত। যখনই তার 
পাঁচটি ছেলে ঘুমাইয়া পড়িত অম্নি নে নতঙানু হইয়। ঈশ্বরের নিকট 
্রী্ঘন! করিত যেন ূতরঙ্গ ও অন্ধকারের সহিত সংগ্রামে মী 
বিজয়ী: হয়। . এইরগভাবে জীবন! নির্বাহ করা 


তাহা পক্ষে. কান ছিল। তরঙ্গপাধির আয হু দাগে ১. 


মত একট! জারগায় শুধু মাছ ধরিধার নানা ছিল.টনায়গাটা, তার 


1111111) 0 


কোয়াস। ও ঝড ঝাপ টার মধো এ স্থ।নট। আবিষ্গার ক্ষরিতে হইবে 1: 


এবং ইগানে যখন আঠার পাশ দিয়। চঞ্চজ। তরক্ক সকল মরকত-.' 


মপের মত চলিয়। যাইত এব"' অধ্ধকার-উপসাগরট! সন্দুথে গড়াইয়া 


যাইত, উদ্ধে উংশ্রিপ্ধ হইত. এবং নৌকার সটান দড়ি-দড়াগুল! ভয়ে যেদ 
মাস্্রনাদ করিত-_ “নষ্ট সময় সেই বরফ-জম। সমুজের মধ্য সে তাহার 
জেনিকে ভাবধিত ; এবং জেনিও তাহার কটীরে স্বামীর কখা মনে 
করিয়। অএ-বধণ করিত। | 

এ নময়ে ধণন “ম তাহার কথ। ভামিতেছিল রর দরের নিকট 


প্রার্থন। করিতে ছিল, গাঁংচীলের কর্কশ চীৎকার তাহাকে বাধিত করিল" 


এবং যাগর খেলের উপর তরঙ্গ-গর্জন তাহার অস্তঃকরণে ভীতির সঞ্চার 
করিল। কি্ত দে সর্বদাই ভাবন। চিন্তায়-পারিজ্রোর ভারদ।- 
চিপ্ত।ঠেই নিমগ্র পাকিত। 
পায়ে চলি৬। গমের রুটি তাহ।রা কগনই গাইুত পাইত:ন! ; 


ষবের রুটি গাইত। ও মা, কি হুবে। কামারের হাঁপরের টি মড. 
বাতাস গর্জজাউতেছে এবং সাগরের উপকূল, কামারের লোউ (17111 ). 


-এর মত প্রতিধ্বনিত হইতেছে । দে অশ্র-ব্ণণ করিতে লাগিল ও থর্ধর্‌ 


করিয়। কপিতে লাগিল। আহ1। সেইসব হতভ।গিনী স্্বী যাদের, 
সামী সমুদ্রের উপর ভাসিতেছে । এই কথ।ট! গুনিতে কি ভয়ানক !' 


“আমার যার। প্রিয়জন--সেই বাপ,প্রণয়ী,ডাই,ছেলে--সকলেই বাড়ে 
মধো 1” কিন্তু জেনি গার একট। কথ। ভাবির! আরও অনর্থী হইয়া- 
ছিল। তাহার শামী একাকী--এই দারুণ রাত্রে একাকী ও অসহায়। 
আহ। স বেচারি । এখন সে বলিতেছে, “আমার ইচ্ছা! করে, ওরা বড় 
হ'য়ে উঠে ওদের ব্‌পকে সাহায্য করে।” পাগলের স্বপ্ন! ভবিষ্যতে যখন 
উহার পিত।র সঙ্গে ওয়া ডের মধো থাকিবে, তখন মাবার মে সাশ্র- 
লোছদে বলিবে £--"এপনো যদি ওরা! শিক্জই থাকিত্ত হবে ৰেশ হইত |” 


২ 


দি তার লষ্ঠন ও তার 'ক্লোক্প্ট। লইল। মনে মনে ভাবিল 
"এখন" দেখবার সময় ধয়েছে-সে ফিরে আস্ছে কি না. সমুষ্প 


ঘর অপেক্ষা হন" দুই. চড়া, - অধকারাািখেরালি, ধরণের ;*: একটু ঠাণ্ডা! হয়েছে কি না, মন্ধেতমান্তলে এগনো আলো হল্ছে, 


ইখাদৈ ই চলন্ত রর উপর:কেবলি পরিষ্জন ক্ইতেছে ; 'তঁধাপি কেরল “কি না।” “মে ঘরের বাহির “হইল। কিছুই দেখ! ৪ 
পরি প্রভাতের 4 


ছি গণ এবং জোর টি ও ধাহজারিরগীহাফে নাজির... 


পদে কবল একট! সাঁদ। রেখার দাঁগ। বৃষ্টি 


শহার ছেলে-মেয়েগুলি শীত-তীম্মে ডি 


২৫২ ্রবাসী__জৈষ, ১৩৩১, [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
৬ পপ শা এরি পি চিনির শপপিপট উস এপ শত পিপিপি পাশিপিপীপিশ তি পাশাপাশি ৯ 
$ তৈল উৎপাদম। ' আকরিক সীসা ) ব্ব্নৃদদূ নন 
*. (৬) কাচ,এনামেল্‌ ও চীনামাটিব দ্রব্যাদি নিশ্মাণ. লবণ ১১১০০০৯০২৪৮ 
(২) এপ্রিনীয়ারিং শিল্পাদি যথ। :- আকবিক রৌপ্য £৯০০৯%০৮ » 
+ (৪) স্ত্াদি 'নিশ্মাণ। অএ(মাইক।) 2: 
(ছ) এক্তি-উৎপাদণকাবী এল নিম্মাণ। সোগধা ৫২০০০০০২ 
(জ) গতিশীল যান নিম্মাণ। আকর্বক ও শোঁবিত টিন 
(৬) বয়ন-শিল্পা্দি ( বেশম, পশখ, কার্পাস, গছিম ( বসাঞ্জন ) ২৫০৪৮১৩২ % 
বেশম, পাট ইত্যাদিব বয়ন ) মাববিক লৌহ ২১০০০০৪২ ৮ 
(8) অন্ত্রও বিস্ফোবক পদাথনকল প্রপ্তত কবা। বত্াদি প্রস্থব ২৬০০০০০২ ৮ 
(৫) দৃরি-যস্থাদি নিশ্বাণ। আকবিঞ্ ক্রোমাইট্‌ ৪০০০২ " | 
উপরোক্ত তালিকার প্রত্যেকটি বিষয় এবে এক আকৰিক তাশ্্ » ৭৭1০০০৯ " 
শ্ষিায় কবিলে বোঝা যায়, যে, কোন্‌ কোন উপাগ মোনাজাইঢ বালি ৪৫4৮৪2২৪ 
আঁমর। কতট। অবপন্বন করিতে সক্ষম হইয়াছি, ও জ্ঞান, উল্ফ্রাম ৪৫০০০০২ 


ছি এবং অণাবসাধ থাকিলে আর৭ বতট। পাবিতাম। 
হা দেখাইঝাব ইচ্ছ। আছে। [বিদ্ধ সমন্য শিষষপ্ুলিই 
ক্মত্যন্ত দুরহ। কোনও একজণেব পক্ষে সবখডপিব 
উপুযুক্তভাবে বিচাব ও বণন। কৰা অসম্ভব । আমা 
ফে্টুকু জানা আছ, তাহ লিখিতিছি এব” থে (খ বিষয় 


কিছুই জানা নাঈ। সে সুর্্ে কিছু বিছু সদ্ধান দিব 


চেষ্টা করিবু। 
, এখন বিশেষতাবে উর্গাষগুপি পুখবঙাবে বিচাব « 
বর্ণনা করা হউক। £ ॥ 

প্রথম শ্রেণী :₹_ 


খনিজ-পুদার্থ 


মাটিব নীচে ব। গাথে যেসকল ৰাবহাবখোগ্য 
প্রাকৃতিক জড পদার্থ পাওষা যায়, সবই এই বিঠাগে 
পড়ে। জামাদেব দেশের প্রথন খনিজ বস্বগুলিব নাম 


দিলাম। তাহার সঙ্গে উৎপন্ন বস্বব গড় পডতীয় _ 

বাৎনরিক মূল্যের পবিমাণও দিলাম | 

খনিজ পদার্থের নাম রর ৰাঙ্সরিক মুল্য । 
ফ্ষয়ল! প্র ১২৯৯২৯০০০০২ টাকা! 
₹সান। *. ৩৪০০৪০৯৯৯৬৮ 
,আক্ঈবিকধ ম্যাঙ্গানিজ ২২৫০%৯৯২ ৮ 
খনিজ তোল কেরোসিন জাতীয় ৮ ০ ৮৬+৫৯০ % 


এ ছাঁড়। আব9 অনেক অগ্নমণ্য নিত্যব্যবহাষ্য জিনিষ 
আমাদের দেশে অপধ্যাপ্র পরিমাণে পাওয়। যায়, যেমন 
হমাবতা পাখ্র, চুন পাব, শ্কেট, মাবল হত্যাদি। এক 
কথায় যে কোন খনিজ প্রব্য, যথেই্ই পবিমাণে থাকিলে, 

শুদ্ধ হইলে, বাজাব দখ হিসাবে খরচ পোষাইলেই, 
লাভেব উপায় হইয়া দাডায়। তবে কোন কোন জিনিষেব 
চাহিদা বেশী, স্থৃতরাং তাতে লাভও বেশী , আবাব অন্য 
1কছু/ত হয়ত লাভ অপেক্ষাকৃত কম। 

সাধাবণত, পলিমাটিব (10181) দেশে কোনও- 
প্রবাব খনিজ পাশয়। যায় না। জমি পাহাড্যে হইলে, 
বিশ্বা খুব কাকাব ৬রা থাকিলে স্খোনে খনিজ পদার্থ 
থাকা সম্ভব । বাংল! দেখেব প্রা সমস্তই পলিষাটিতে 
৬রা। ভবে বাধুঁডা, বীবভূম, ঘেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, 
ভিপুব ও ময়মনসিংহের কিছু অ*শ খনি থাকার উপযুক্ত 
জায়গা। 
এখন শ্রাক৫ু আবিষ্কারের ও খনিজ পদার্থ হইতে 

*অথোপাজ্ঞজনেব জন্ত কি কি করা দৃরুকার, তাহ। 
বলিতেছি। 
*. প্রথমেই উপযুক্ত আকরের * জন্/*অস্থসন্ধান করা 
খ্বায়াজন। ইহা প্রস্পেক্টাব ব| খনিজ-সন্ধাত| জেণীর 
লোকের ছারা হয়। ইহাদের মোটামুটি দত 


, ও ধরসিজনিজান জান) থাকে। ইহা, ভি কাকার, 










পিল ০৮ স্টপ 
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ধা ধন । 
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। ২ পদশা্তল শপ টিক ইত 


| 


রত্র-পরি৮য়। এ 


২. পতি শামক নীতা হাবা। আদি আবগ্ুপ্প | 1 হাবিতবসে কাটা) ১ স্ই শা উপ গস এব পাধু,নল, 
ভে পু” নেম পাবিচিত 1 2 উস্ুদি বা ফিকে জাল ক আকাকিপত ৮৫৭ দণ্ড । 






শি 


চ 
। কয়টি »কডিত নালা ব। 
[গা ৮ শবুতমা | ভর সন্দেন নল 


াপমাণি । দি পুত তহানাব আতবতলে 


শ্লিশ করা হতে ॥ 





হয় সংখ্য। | | 


কাজ.করিতে হইলে বিশেষ সবি সবল. ও সাহসী 
হওয়া! দৃকার , কেননা,ফিনের, গর দিন বনে জঙ্গলে 
ওকূর্গম পথহীন দেশে হাটিয়া বেস্ঠীন ছুর্বল, ভীরু বা 
আরামপ্রিয় লোকের: পক্ষে অসম্ভব । . 

. অবস্ত কোনও তৃতত্ববিদ্‌..্দি একাঞ্জ করেন, তাহা 
হইলে খন্জ্ের'আরিফ্কার ভাল রকমে হয়। কিন্ত এপ্রকার 
কাজে তাহার“মভুরি পৌধাইবে কি না সন্দেহ। নিয়ম 
এই, যে, ভূতত্ববিদ্‌ঃযে অঞ্চলে খনিজ থাকা সূস্ভব, তাহা 
মোটামুটি নির্দেশ করিয়া দেন। তার পর খনিজ-সন্ধাতা 
তাক্ট তন্ন করিয়। সেই স্থল খুঁজিয়! দেখেন । অনেক স্থলে 
সন্ধাতা স্বাধীনভাবেও খনিজ পদার্থ খুঁজিয়া দেখেন। 

আকরের অবস্থিতির প্রধান নিদর্শন খনিজ পদার্থের 
টুক্রা। জলের তোড়ে ও অন্তান্ত স্বাভাবিক কারণে 
আকরের কাছাকাছি জায়গায় ভাঙ্গ! টরক্র! প্রাওয়া যায়। 
নিপুণ ও অভিজ্ঞ সন্ধাতা পাহাড়ের ফাটালে, পাহাড়ের 
গায়ের জলের পথে ও নিকটবর্তী নদীর চড়ার এই-সব 
খুঁজিয়া বাহির করেন। স্বভাবতই আকরের যত কাছে 
যাওয়া যায়, ততই এইপ্রকার খনিজণণ্ড বেশী পাওয়া 
যায়ু। এইপ্রকারে ধীরে ধীরে চিহ্ন অন্তসরণ করিয়। 
আকরে পৌছান যায়। অনেক স্থলে আকরের কিছু 
অংশ মাটি ভেদ করিয়া স্ব,পারুতি হইয়া! থাকে। সেই 
জন্য মাটির উপর স্বাভাবিক স্তপ অতি সাবধানে পরীক্ষা 
কর] দরকার হয়। খনিজ পদার্থ চারিদিকের ভূমিন্তর 
অপেক্ষা কৃঠিন হইলেই এইপ্রকার স্তূপ হইয়া উঠে। 
কোথাও বা ক্টে্তির আলের মত সঙ্গীর্ণ ও দৃঢ় স্তর হয়। 
মাবার থনিজ পদার্থ অপেক্ষাকৃত নরম হইলে চারিদিকে 
উচু জমির মাঝখানে খালের মত হইয়া আকর থাকে । 

আকর ধাতব জিনিষের হইন্দে অনেক স্থলে রডের 
হারা নির্ধারিত হয়। যেমন, লৌহের আকরের পাশের 
মি লাল ও হল্দে রঙের হয়। আকরিক তাগ্রের 
দর্শন গাঢ় সবুজ রং। এইসব বিভিন্ন রং শিক্ষিত ও 
ও অভিজ্ঞ সন্ধাতা সহজেই চিনিতে পারেন। এইরূপ 
মারও অনেক উপায়ে আকরের প্রথম আবিষ্কার হয়। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যে, সাধারণ প্রন্তরথণ্ডে ও 
ধনিক্জপদার্ঘখণ্ডে প্রভেদ্ব_ কিএ্রকারে বুঝা যাইতে পাত্র । 


ভারতের রত্বমাদি খন্র্জ . ? ' 


. জানা থাকিলেই কাজ চলে। 


করিতে ব। ইঙ্জারা লইতে হয়। 


২৫৩৬ 


এষট-প্রশ্থের উত্তর সহজ নহে প্রভেদ. দু 
হইলেই খনিজ-বিজ্ঞান কিছু আনা থাকা দরুকার |. 
মোটামুটি কয়েকটি পরীক্ষা করিলেই .প্রভেদ নিকাশ; ) 
স্থলেই ধরা পড়ে। বর্ণের বিশেষত্ব, আপেক্ষিক গুকত্ব, : 
আপেক্ষিক কাঠিন্য+ ও কষের রং, এই কয়টি পরীক্ষা. 
পরে কিছু অভিজ্ঞতা 
হইলেই চাক্ষুষ দর্শনই অধিকাংশ স্থলে যথেষ্ট হয়। 

আকরের আবিষ্কার হইলে তৎপরে' খন্জু বস্তটির 
যাচাই করা প্রয়োজন হয়। কয়েক খণ্ড খনিজ পদার্থ 
খনিজতত্ববিদের কাছে পাঠান হয়। তিনি রাসায়নিক 
এবং অন্যান্ট-পরীক্ষা করিয়া বলেন, যে, তাহা কিপরিমাণে : 
বিশুদ্ধ ও তাহা! হইতে কি কি পদাথ পাওয়া যাইতে পারে। 
পরীক্ষার ফল আশান্রূপ হইলে একজন বিশেষজ্ঞ ভূতত্ব-. 
বিদ্‌কে পাঠান হয়। তিমি আকর যথাযথভাবে পরীক্ষা 
কাঁরয়৷ বলেন, যে, তাহাতে কিপরিমাণ খনিজ পাওয়া 
যাইতে পারে এবং তাহার উত্তোলন বা আহরণ কিরূপ 
ব্যয়সাধয হওয়! সম্ভব। ইহার পর বাজারে পাঠাইবার 
খরচ, কুলি-মজুর সংগ্রহের উপায়, ও বাজার দর, ইত্যাদি 
বিষয় বিচার কর! হয়। সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের মত 
অনুকূল হইলে, খনিবিদ্‌ নিয়োগ করিয়া, অন্ততঃ খনি- 
বিদের উপদেশ। গ্রহণ করিয়া, কাষ্যারস্ত করা হয়। অবস্থ 
আকরের উর্ধতম অধিকারীর নিকট হইতে খনিজস্ব ক্রম 

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
কাজ সাররিয়৷ লওয়াই 
অনেকে স্বাথের অন্ত 


বিশেষ অন্থসন্ধানের পূর্বেই এই 
যুক্তিযুক্ত । কেননা, পরে, অন্ত 
বাধা দিতে পারে। 

উপরে যাহ! লিখিত হইল, তাহা হইতে খনির 
কার্বার মে নেহাৎ সহজ নহে, আশা করি ইহ স্পষ্টই 
বোঝা যায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের, দেশে দেশীয় 
লোকেরা এই বিশেষ লাভবান্‌ ব্যবসায়ে অধিকাংশ . 


* ক্ষেত্রেই ক্ষতি গ্রন্ত হয়েন। অথচ বিদেশী ব্যবসায়ীগণ এই 


একই কাজে কোটাশ্বর হইতেছেন। কারণ, দেশী ব্যবসায়ী 
প্রায় সর্বদাই বিশেষ্জের অভিমতের জন্ত টাক! খরচ 
করিতে নারাজ । ফলে, প্রথমে কিছু টাক কম লাগে, 
কিন্তু পরে শত শত তুল হওয়ায় লাভের স্থলে লোক্সান্‌ 


২৫৪ 
ছাড়ায়। কখনও । ৰা অচল স কার্বারে অজতাবশে অনেক 
টাকা ঢালিয়া ম্লধনীসমূহ-ক্ষতি গ্রস্ত হইয়া পড়েন। 

এইরূপ অজ্ঞতামূলক দৃষ্টিকার্পণ্য দেশী ব্যব- 
সায়ীর ক্ষতির সর্ববপ্রধান কারণ। এবং ইহা 
শুধু খনির কাজে নহে, প্রায় সকলরকম পণ্য- 
শিল্পের কার্বারেই দেখা বায়। 

এইরূপ কাঞ্জে সর্বপ্রথমেই খনিঙ-সন্ধ।তা আবশ্তক, 
তাহ্/+পুর্ব্বেই বলিয়াছি। সন্ধাতার উচিত, প্রথমে ভূত 
বিমা, কিছু জ্ঞান লাভ করা। প্রথমে কোন সরল পুস্তক 
পাঠ করিয়া,পরে উপযুক্ত দেশে ভ্রমণ করিয়া এই বিদ্য। 
আয়ভ করিতে হয়। ক্রমে কাণ্যক্ষেত্রে ধীরে ধীরে 
অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। ভূপুষ্ঠ বহুপ্রকার স্তরের সমষ্টি । 
কোন্‌ স্তর আগ্নেম। কোন্টি জলজ, কোন্টি প্রাচীন, 
কোন্টি আগুনিক-_-এবিষয়ে জ্ঞান থাকিলে কাজ্জ অনেক 
সহজ হইয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন গ্তরের ভিন্ন ভিন্ন বিশেষত 
আছে। যেমন, টিন, উল্ফ্রামতঠ ইত্যাদি ধাতুর 
আকর কেবল প্রাচীন আগ্নেয় স্তরেই পাওয়৷ যায় 
এবং আমাদের দেশে কেরোসিন জাতীয় খনিজ তৈল 
আধুনিক স্তরেই পাওয়া যায় । 

স্তরের মধ্যেও স্থল-বিশেষে আকর থাকার সন্ভাবন। 
বেশী । যেমন “ডাইক্‌* এর স্থিতিস্থল প্রায়ই কোনও না 
কোন খনিজ পদার্থ ধারণু করিয়া থাকে। (কোন এক 
গ্রকার পদার্থের স্তরের” কাটলে বাধের বা প্রাচীরের 
আক্তিবিশিষ্ট অগ্যবিধ পদ্দাথরাশিকে ডাইক্‌ বলে ।) 

আকর অন্বেষণের উপায় জানিবার পর খনিজ পদাথ 
চিনিতে ব! “সনাক্ত” করিতে শিখিতে হয়। কেননা, 
অনেক সময় বহুমূল্য খনিজ পদার্থ দেখিতে সাধারণ 
পাথরের টুক্রার মতই হয়। 

সম্ধাতার পক্ষে মোটামুটি খনিজটি কিপ্রকার বস্তঃ 
তাহা জানা দর্কার। কুস্্ভাবে পরীক্ষা! করার জন্ত 
বিশেষ যন্ত্রাদি আবশ্তক ও তাহা বিশেষজ ভিন্ন অন্যের 
পক্ষেক্ব্যবহার করাও সম্ভব নহে।. সাধারণতঃ যে-ে 
উপায় চিনিবার্‌ জন্য ব্যবহৃত হয়ঃ ৫ 'সেগুলির বর্ণনা নীচে 

[দিলাম। * 


বর্গ__কয়েকটি আকরিক জিনিষের বিশেষ বণ 


শী শপ সিল পিপি পাপীলপসপদিীপিড পপি উপ শট পিপিপি প৯ ৩ ০৩ শীত 


পরবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ . 


রা ২৪ ভাগ, ১ম খন. 


০ পাশ জিত দাবী পাপা পর পসপাসল  েপাপাপপা 


থাকে । যেমন তাতের অনেকগুলি আকরিক পদার্থ নীল 
বা সবুজ হয়, লৌহের গন্ধক-যৌগক দ্রব্যের পিতলের 
মত রং হয়। 

চাক্চিক্য (181). চাক্চিক্য ছুইপ্রকার। প্রথম, 
মচ্ছণ ধাতু-গাত্র যেরূপ চিন্ধণ, দ্বিতীয়, ধাতু ভিন্ন অন্য 
পদার্থ মন্থণ অবস্থায়. যেরপ। এই চাকৃচিক্যের পার্থক্য 
দেখা অল্প অভ্যাসেই সহজ হইয়া আসে। 

কাঠিগ্ত-_খনিজ পদার্থের সমতল গাত্রে অন্য কোন 
বন্ত দ্বারা আচড় কাটিবার চেষ্টা করিলে খনিজ যে 
পরিমাণে তাহা প্রতিরোধ করে (অর্থাৎ তাহাতে (যত 
কম আচড় পড়ে) উহার কাঠিন্ত ততই অধিক। এই 
কাঠিন্তের পরিমাপ কতকগুলি খনিজের দ্বারা হয়। এই 
খনিজগুলির আপেক্ষিক কাঠিন্ত জানা থাকায় এক এক 
টুক্রা করিয়া সবগুলি সঙ্গে থাকিলে যে-কোনও খনিজের 
কাঠিন্য মোটামুটি ধরা যায়। অজ্ঞাত খনিজটিকে একে 
একে এই খনিজগুলি দিয়! কাটিবার চেষ্টা করা উচিত। 
যে খনিজের দ্বার আচড় কাটা যাইবে, অজ্ঞাত বস্তটির 
কাঠিন্য তাহা অপেক্ষা কম এবং তাহার নীচের খনিজের 
সমান কিম্বা তার চেয়ে বেশী। 

যে খনিজগুলি কাঠিন্তের পরিমাপ জন্ত ব্যবহার করা 
হয়, সেগুলির নাম এবং আপেক্ষিক কাঠিন্ত দিলাম । 


নাম কাঠিন্ত. সাধারণ পদ্সিমাপ 
তালক বা অনস্ত (41৫) ১ | 
জিপ সম্‌ ৭ 1 হাক টার 
বা হরসোঠ 
ফফেদূ-হুর্মা (9810166) ৩. পয়সার সমান কাঠিন্য 
ফ্ুয়োরাইট্‌ (1907166) ৪ (লোহার) পেরেকের 
আপাটাইট্‌ (81১৮৮) : ৫ ৃ কাঠিন্য ৪ 
অর্থক্লেজ, ৬ লোহার উথার সমান কঠিন 
স্ফটিক (00191) খ 
" পুষ্পরাগ (6০82) ৮ 
কুরুবিন্দ (00110180110) ৯ 
হীরা ২... ১৯ 


অতি অন্ন খনিত্ক + অপেক্ষা বেশী কঠিন। বহুমল্য 
রদ্ব ও মণিসকল.সবট ৭ অপেক্ষা অধিক. কঠিন... ...:১ 


হয সংখ্যা] 

কব-পরীক্ষা-_যেমন সোনা কাষ্ট-পাথরে ঘধিয়া 
তাহার কব পরীক্ষা! কর! হনব; তেমনি খনিজ পদার্থ 
দকলকে ঘব! কাচ কিন্বা পালিস্হীন চীনামাটির প্লেটে 
ঘষিয়া ক পরীক্ষা কর! হয়। কষের রং দেখিলে খনিজ 
অনেক সময় বেশ চেনা! যায়। * 

আপেক্ষিক গুরুত্ব-_সমান পরিমাণের জলের 
তুলনায় খনিজ কত ভারী, তাহার. নিরূপণ দ্বারা 
াপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয়। এই পরীক্ষা অতি 
হজ এবং ইহার যঙ্জাদির মৃল্যও অল্প। 

বনি ও খনিজেের বিষয়ে আরও অধিক জানিতে 
£ইলে বিশেষ বিশেষ পুস্তক ত্ষ্টব্য। 

এখন আমাদের দেশে কি কি খনিজ পাওয়! যায 
চাহাতে কিপরিমাণ কাজ হয় ও এদেশীয় লোকের হাতে 
'স ব্যবপায় কতটা আছে, তাহ! দেখ! যাউক |. 

খনি ও খনিজ সম্বন্ধে আলোচনায় বনুমূল্য মণি- 
ত্বাদদির কথা সর্বাগ্রে মনে হ্য়। স্থৃতরাং সেই সম্বন্ধে 
[হা বক্তব্য, তাহার দ্বার আরস্ত করাই শ্রেয়: | 

বহুমূল্য প্রস্তরাদি ।-- 

হীরা, হীরক, বজ্র (৫1810060100) 1 

রাসায়নিক বণনা অঙ্গারের রূপান্তরমাত্র (:২110111)10 
1 01 0810)011) 

আকার' বা সংস্থান (1১110) 
টকোণ, এক্মাত্রিক (90191) । 

বর্ণ। হীরা বিশুদ্ধতম অবস্থায় বর্ণ হীন হয়। কিন্তু প্রায় 
কলপ্রকার বর্ণের হীরা দেখা যায়। অল্প হল্দে রঙের 
নেক পাওয়া যায় এবং তার পরেই সবুজ রঙের। গাঢ় 
|ল ও লাল রঙের হীরা দুপ্প্রাপ্য এবং সেই জন্যই 
ত্যন্ত দামী । বাজারে যত হীরা আসে, তাহার সিকি 
₹শ সম্পূর্ণ বর্শহীন এবং দোষহীন। আর? সিকি অংশ 
্ন-বিস্তর বর্ণযুক্ত, বাকী সম্পূর্ণ রঞ্িত। 

কাঠিন্ত-+কাঠিন্ত পরিমাপে ১* অথাৎ পৃথিবীতে 
1ত বস্তসকলের মধ্যে কঠিনতম এবং অভেদ্য | 

শরেষ্ঠ গরীক্ষা-_কাঠিন্য। 

আঁপেক্ষিক গুরুত্ব--৩৫১ হইতে ৩৫২। 

পুরাকালে আমাদৈর দেশ হীরার জস্ত প্রসিদ্ধ ছিল।' 


৮ ৮ ০ ০৯৯ স্পা ত৯ ও 


সি 


স্বাভাবিক অবস্থায় 


ভারতের রত্বমাদি খনিজ 


শা পািপিসিপপ্পীল পাত ০ 


২ পি ০২ 


জগতের অধিকাংশ ই্রতিহাসিক হীরার স্থান ভারতবর্ষ। 
কোহীন্ছর্, অরুলফত হোপ, (নীলবর্ণ)) মহা মোগল 


ইত্যাদি অনেক হীরা জগথ্বিখ্যাত। কিন্তু আজকাল 
এদেশে হীর৷ প্রায় পাওয়া যায় না। কৃচিৎ কদাচিৎ এব- 
খানি পাওয়া যায়। 

হীরার উৎপত্তি কোনও বিশেষ ভূত্তর বা বিশেষ- 
প্রকার প্রস্তরে নহে। আফ্রিকার প্রসিদ্ধ হীরাখনি- 
সকল অতি প্রাচীন আগ্নেয়গিরির মুখ-গহ্বরস্থিত নীলাভ 
মাটির মধ্যে অবস্থিত । 

আমাদের দেশে পুরাতন বিন্ধ্যগিরি স্তরে হীর! 
পাওয়া যার । দক্ষিণে কাঙ্গল ও ধার্ওয়ার্‌ নামক 
প্রস্তরশ্রেণীতে৭ পাওয়া যায়। 

এদেশে ভীরার আকর প্রধানত: তিন জায়গায় আছে। 
প্রথম কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর তীরবর্তী দেশে, ছিতীয় 
মধ্য প্রদেশে ( সন্বলপুর অঞ্চলও ইহার মধ্যে গণ্য ), তৃতীয় 
বুন্দেলথণ্ডে পান্ন। রাজ্যে । অন্য কয়েকটি জায়গায়ও কখন 
কখন হীরা পাওয়া গরিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে 
সকলকে হীরার আকর বলা! চলে না। 

মান্ানজ প্রদেশের কড্ডাপাহ্‌ অঞ্চলের হীরাবাহ্‌ক স্তরে 
কয়েক খত বংসর ধরিয়। কিছু কিছু করিয়া হীরা পাওয়! 
যাইতেছে। হীরাবাহক ভূমির বর্ণনা এইরূপ ; যথা :-_ 

প্রথমে এক হাত প্রমাণ মাটি, বালি, কাকর ও 
বেলে মাটি, তাহার নীচে তিনহাতপ্রমাণ শক্ত নীল বা 
কাল এটেল মাটি। ইহার পর আসল হীরার মাটি প্রায় 
দুইহাতপ্রমাণ গভীর । ' হীরার মাটির প্রধান লঙ্গণ তাহার 
মধ্যে অনেক বড় বড় পাথরের হুড়ি। এই সমস্ত অংশই 
প্রায় সমানভাবে ভুড়ি, কাকর ও মাটির সমষ্টি । 

মান্দ্রাজে বেলারী অঞ্চলে বস্তকরুর, গুপ্রীগুণ্টা এবং 
গ্রটি, এই গ্রামসকলের নিকটে" হীরা পাওয়া যায়। 
নিকটবর্তী পাহাড়ের ভপ্রথণ্ডে এই গ্রামসকলের চারিদিক্‌ 


ভরা। এই ভগ্ন খগ্মধ্যেই হীরা পাওয়া যায়। বৃষ্টি 


পড়িলেই গ্রামবাসীগণ হীরার সন্ধানে বাহির হয়। 

১৮৮১ খৃষ্টান প্রায় ৭ রতিপ্রমাণ একটি অতি সুন্দর 
হীরা! এখানে পাওয়। যায়। “এখন রি হীর। গর্ভনর্‌ নামে 
বিখ্যাত । 


ডি 


২৫৫. 


সপাপস যে ও 





দক্ষিণ আফিক।য় কিগ্বালী হীরকখনি 


প্রসিদ্ধ ইউজিনি হীরাও এইখানেই পাওয়! গিয়াছিল 
বলিক্। শোনা যায়। এক গরীব চাষা এই প্রস্তরখানি 
তাহার লাঙ্গল মেরামতের মজুরী হিসাবে এক কামারকে 
দেয়। কামার প্রথমে ইহাকে মূল্যহীন মনে করিয়া 
ফেলিয়া দেয়। পরে খুঁজিয়৷ লইয়! মান্দ্রজে আরাট্রন্‌ 
নামে এক বণিকৃকে ১৬০০০ টাকায় বিক্রী করে। 
আরাটুন্‌ সম্রাট তৃতীয় নেগোলিয়নকে অনেক দামে 
ইহা বিক্রয় করে। এইরূপ অন্য অনেক মহ্তামূলাবান্‌ 
হ্বীর৷ এখানে পাওয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ পিট, হীরা 9 
মহা মোগল” হীরাও এখানেই পাওয়। গিয়াছিল, ইহ! 
অনেক বিশেষজ্ঞের মত। 

ভূবনবিখ্যাত গোলকোণ্ডার নিকট কোনও হীরার 
খনি নই । তবে বোধ হয় রুষণ ও গোদাবরী অঞ্চলের 
খনিসমূহ গোলকোগ্ড ক্ধেলার আগেকার চৌহদ্দির মধো 
ছিল। 
হীরা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মহানদী ও ত্রাঙ্মণী নদীর 
সঙ্গম-স্থল এইজন্য বিখ্যাত।  ' 

বুন্দেলথণ্ডে পার্া-রাজ্যে ' কয়েক জায়গায় হীরার 
খনি আছে।' এখানেও এখন পর্যন্ত অল্প-ন্বল্প কাজ 


মধা-প্রদেশ ও উড়িস্তার সীমানায় সম্বলপুরেও - 


উপরোক্ত ঘে কয় জাগার নাম করা হইল, সকল 
স্থানেই হীরাঁর অন্বেষণ, খনন ও আহরণ অতীব আদিম 
প্রথ। অন্রসারে করা হয়। কখনও ব| খনন করিয়া হীরার 
আকর দেখিয়। অজ্ঞান-বশত: লোকে চিনিতে পারে না। 
আবার কখনও ভুলক্রমে হীরা-বিহীন স্থানে খনি খুঁড়িয় 
পরিশ্রম ৪ সময়ের অপব্যবহার করে। 

এই দেশ এককালে হীরকের জন্মভূমি বলিয়। ভূবন- 
বিখ্যাত ছিল। এখন বৎসরে সামান্য ত্রিশ-চল্লিশ হাজার 
টাকার হীর! খনি হতে আহরণ কর? হয়। হীরার 
প্রাচীন আকর-ভূমি এদেশ হইতে এখনো লুপ্ত হইয়! 
যায় নাই। এবং ইহাও সত্য, যেঃ মেসকল আকর এখনও, 
নিঃশেষ হইয়। পড়ে নাই। নিপুণ সন্ধাতা এবং বিচক্ষণ 
ব্যবসায়ী কিছুমাত্রায় কর্তৃপক্ষের সাহাধা পাইলে ( হীরার 
খনির ইজার! গবর্ণমেন্টের হাতে) এখনো প্রচুর লাভ 
করিতে পারেন। 

পৃথিবীর মধ্যে এখন দক্ষিণ আফ্রিকার খনিসকল 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরা “কলিনান্গ 
এঁ দেশেরই এক খনিতে পাওয়া যায়। 


কাধ্য-প্রণালীর ঘোষে মানের দেশে-এই: কান 
2 ০2-22772 


হয় সুংখ্যা 3 ৮৪ 


নামক ইয়োরোপীয় জহুরী ১৬৬৫-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশ ভ্রম. 
পের বৃত্ান্ত প্রকাশ -করেন। তাহাতে হীরা. খনন, আহ- 
বণ ইত্যাদির প্রথা-সন্বন্ধে যাহা পাওয়া! বায়, এন্‌ও এদেশে 
'সেইসবই,দবেখা যায়। তিন শতাববীতে বিন্দুমাত্র অগ্রসর 
হওয়ার চিহ্ন নাই। , ৃ 

হীরা-খনন সম্বন্ধে াহ। বল। হইল, হীক্না-কর্ভন সম্বন্ধে? 
ঠিক্রতাহাই বলা যায়। বিদেশে কত্রিম উপায়ে, কন, 
ঘর্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াারা হীরকের আকার পরিবস্তুন 
করিমা.তাহার সৌষ্ঠব, দীপ্তি ও আভার বৃদ্ধি কর! হয়। 
এদেশে অতি প্রাচীন প্রথায় হীরক কাট। ও পালিশ কর! 
হয়। তাহাতে উহার শ্রীবৃদ্ধি অপেক্ষা আয়তনের প্রতি 
অধিকমাত্রায় দৃষ্টি থাকে। ফলে হীরা-কর্তন এখন 
সম্পূর্ণভাবে বিদেশীর হন্তগত ব্যবমায়। এদেশীয় মণি- 
কারের! বত পশ্চাতে গুড়িয়। আছে । 

আজকাণ হীঞ, ভূষণ তিন্ন অন্য অনেক কাজে ব্যবহৃত 
হয়। স্ভরাং অতি উৎকৃষ্ট ন। হইলে যে তাহার আদর 
হয় না, ভাহ। নহে। কন্মক্ষেত্রে হীরার কাঠিন্তই ইহার 
প্রধান গুণ বলিয়। পরিগণিত ধ্য়। 

ঠুনী, পন্মরাগ, মাণিক্য ( ই“রেজী রবী )-- 

রাসায়নিক বর্ণনা-_এলুমিন। ব। এলুখিনিয়য অক্সাইড. 
এলুমিনিরম্‌ ধাতু ও অগ্রিজেন ৭। অনঙ্গান বাযুৰ যৌগিক 
পদার্থ ।" 

কাঠিগ্ঠ_-৯; 
পদাথ। পু 

আপেক্ষিক গুরুত্ব-9'১। 

বর্ণ রক্ত (লাল)। শ্রেষ্ঠ পণ্মগাগ অগ্প নীল।ভ রক্ক- 
বর্ণ হইয়া থাকে । ব্রহ্ষদেশীয় পান্মরাগ বাজারে, সর্ব পেঙ্গ। 
আদৃত। সেখানকার মণিকারসকলের মতে .“মাহত 
পায়রার মুখ হইতে যে নীলাভ রক্ত বাহির হয়, ঠিক সেই- 
গ্রকার বর্দের পদ্মরাগই উত্কৃ্"। 

সংস্থান, ভান্ুরতাপাদন ব।স্কটিকীঃভবনরীতি (সীট 
অব. ক্িষ্্যালিজেস্তন্‌ )--যট্‌কৌিক | .. 

আকার (1)14)))--ছয় . পল- -বিশিষ. ক্কচায়ূত . বা 
হি এবং ছয়পার্শ পিরানিড়,; সাধারণুতঃ উপল-ুগের 
স্বায় কোণ-বিহীন। 


স্তরা* হীরার পরেই ইহ। কঠিনতম 


স্কব্তেররত্রঘাদি খনিজ 


. রূপান্তর মাত। 


২৫৭ 


_ পুরাকালে দত্-মধ্যে পন্মরাগকে সর্বশেষ্ঠ বলা হইত । 

এখনও পদ্মরাগ উত্তম বন ও আভা যুক্ত হইলে এবং 
দীপ্সিনান্‌ হইলে সমান জনের হীৰা অপেক্ষা অদ্দিক্‌ 
মূল্যবান্‌ হয় । 

পদ্মরাগ-পরীক্ষ। গ্রধানতঃ কাঠিন্ব 'এবং ডাইঞঞ্ষোপ 
ব। দ্বিবর্ণবীঙ্গণ খন্ধের ব্যবহার দ্বার। কর হয়। হী 
ভিন্ন গন্য কোন প্রাঞ্চতিক বগ্ত পন্ঝরাগ ভেদ করিতে 
পারে ন।। কাধ্রবণ্ুম্‌ নামক কৃথিন পদার্থ এ গগ্মরাগ ভেদ 
করিতে গারে। 

এদেশে পদ্মরাগের খনি ব্রক্ষদেশে মোগোক নামক 
স্থানে এবং মিংহল দ্বীপে আছে । 

মোগোকে মর্শর-প্রন্তুরের শবের অব্যে পদ্রাগের 
আকর আছে। এইখানের খনির অধিকাণশ এক উতরেজ 
কোম্পানীর হাতে | কিছু আশ প্রঙ্গদেশব।সীদিগের 
নিজন্ব | 
হই রভি প্রমাণ হইলে তীগার তুলা মল্যের 
ন হীরা অপেশ্গ। অনেকগ্ুণ 


পণ্মরাগ ছু 
হয়। তাঠাব অধিক হই 


মভাগ হম। 


পঞবাগ কুরবশ প্রশ্তরের রকবন বচ্ছ কপার মান । 

নীপমণি, নীলকান্য মণি, শীল (উৎবেজা গাকায়ারু) 
. এই রড পঞ্সরাগের অথব। ঝুর্ধবিনের নীসরণ 
সুতগাং গ্রণ পরীক্ষা উত্যাদি সমগ্ই 
একপ্রকার ; কেবল বণের প্রভেদ | 

নীলমনি ত্রঙ্গদেশে দ।গকে। এবং কাখ্ারে পানা 
যায়। ত্রশ্গদেনের খনি হইতে প্রচতপর্ষিনাণে এই রদ্ব 
পাওয়। খায়। কাশ্বারের গশি অতি উচ্চ গিরিপৃণে ছুগ্ি 
স্থানে অবস্থিত হঞয়ায় সেগান হইতে মপিআহরণ বিশেষ 
কষ্টসাপ্য। শ্রেষ্ঠ নালণ্ণি শ্যামদেশে পাওয়। যান 

্রদ্ধদেশের খনির  অধিক।ংশ ইংরেজ রে 
হস্তগত । নীলমণি, হীরা ও পন্মরাগ অপেশ্সা অগ্নেক 
স্থদভ। পদ্মরাগ ও নীলমণি যেরণ কুরুবিন্দের বর্ণযু্ত 
রূপ, মেইপ্রকার বর্ণহীন স্বচ্ছ ঝুরুবিন্দও পাওয়া যাম্। 
চলিত ভাষায় তাহার নাথ “পোখরাছ” ॥ 

নরকত, পান্। ( ই*বেজী এগাব্যাল্ড ব- | 


. ২৫৮ 


রাসায়নিক বরণন।-_এলুম্ননিয়ম ও বেরিলিয়ম্‌ ধাতু- 
সবয়ের সহিত বালুসারের যোগে উৎপন্ন যৌগিক পদাখ। 
« “ কাঠিন--৭৫ 

আপেক্ষিক গুরুত্--২'৭ 

সংস্থান বা ভাস্করতাপাদন-বীতি--ঘট্কৌণিক | 

আকার-_ছয়-পার্খ্ব-যুকত ক্রকচায়ত বা প্রিজ্‌ম্‌। 

বর্ণ_হরিৎ। 

শ্রেষ্ঠ মরকত গা হবিদ্বশ নখ্মলের ন্তায় ধরযুক্ত, লিগ্ধ 
ও দোষহীন হইবে। রত্্-মধ্যে মরদতই সম্পূর্ণ দোসক্কীন- 
রূপে সর্বাপেক্ষ। ছুপ্রাপ্য । অবধকতের প্রধান দোম মণি 
অঙ্গমধো অস্বচ্ছ ব। ভিন্নবণের দাগ। 

মরকতের খনি আমাদের দেশে নাই। কিন্তু 
পৌরাণিক গরশ্থাবলী হইতে অশ্রমান হয়, যে, পুর্ববকালে 
পঞ্স|ব-হিমালয়ের উত্তরাংশে ইহ। পাওয়। যাইত। এখন 
দক্ষিণ আমেরিকার কলন্দিয়-রাষ্টে নুজ্জে-নামক স্থানের 
ম্রকত-খনিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । 

নীলাভ মরকত ( ইংরেক্রী একোয়ামেরীন্‌ )- 

ইহা মরকতের নীল বপান্তর মা%জ। : 
অপেশ। স্থলভ। 

এদেশে কাশ্মীরের গ্লাদ্দ, তহ্শীলে দাশ্টো-নামক গ্রামের 
খনিই সর্ববাপেশ্গণ বৃহৎ্। মান্জাজে কোউগ্গাট্র, গাজপুত। 
নায় আঙ্গমীর এব: টোভুধায়সিং, এইসকল স্থানেও ইহ 
পায়! যায়। কাশ্মীরের খনি কাশ্মীররাজের অধিকারে 
আছে। অঞ্লদামী রঠের মধো এইটি অত্যন্ত সাদৃশ্য । 

বেরিল-প্রস্থরের বিভিন্ন ্নপাস্থর মরকত, নীলাভ 
মরকত, পীত মরকত ইত্যাদি রাসায়নিক বা খনিজতত্ব- 
বিদের মতে একই পদাথ। ইহার মধের নরকত । পান্ন। 
এমার্যান্ড, ) ভিন্ন অন্ত সবই এদেশে অল্লাধিক পরিমাণে 
পাওয়া যায়। 

বৈদূরধ্য, লশুনিয়। (ইংরেক্ী ্রীসোবেরিল্‌, ওরিয়েপ্টযাল্‌ 
ক্যাটস আই )-- 

রাসায়নিক বর্ণনা--এলুমিনিয়মূ ও বেরিলিয়ম্‌ ধাতুর 

সহিত অক্িজ্বেন বা অগ্লঙান বাষুর যৌগিক পদাখ। 
সবক্পপরিমাণ ক্ৌহের সংমিশ্রণে বণপ্রাপ্তি হয়। 

কাঠিন্ত-- ৮৫। 


হত মববাতি 


পরবামী-__ জ্যেষ্ঠ ১৩৩১ 


[ ২৫শ ভাগ, টিম খু. 


আপেক্ষিক € গুরুত্ব_৩০। রি 

সংস্থান-_ বৈমানিক, হয়-পার্্ ধম টব ঢ. 

বর্দ_পীত, ধূদর, হরিৎ এবং কৃষ্ণ বর্ণের! "বিভিন্ন 
ছায়!। শ্রেষ্ঠ বৈদূর্ধ্য, গাঢ় জলপাই রং, 'চজকলাধুক্ত' ও 
মধ্য ভাগে উপবীতবৎ চঞ্চল আলোক-রেখা- 
( বেভস ব। বেভাদ গুণ )। এ 

ইহার বিড়ালাক্ষ (4৭ (3) নামের হেতু, ইহার 
সাক্ার-নয়নবৎ আকার৪ পিঙ্গল'বর্ণ। 

বৈদযোর প্রধান গনি সিংহল ম্বীপে। রাঙ্জপুভানীয় 
কিমনগড়-রাজ্যে « গল্প পরিমাণে ইভা পাওয়াযায়। € 

পুলক ( পল্ক। %), পপালি- 

রাসারনিক বর্ণন।--জলযুক্ত বালুসার। 

কাঠিন্য-_-£৫ হইতে ৬ ! 

আপেক্ষিক গুরুত্ব---২ হইতে ২২। 

সংস্থান_সংস্থানবিহীন ( আযমব্ফাস)। 

বর্ণ-_বিভিন্ন বণেব, শ্বেত হইতে কৃষ্ণ বণ পধ্যস্থ। 

পুলক, অল্পগচ্ছ, ইন্জায়ধ তুল্য চঞ্চল বণমুক্ষ দীপ্তিমান্‌ 
মণি। উত্তম পুলক অগ্নিসম উজ্জ্বল, এব অল্প উন্তাপে 
অপিক দাধিমান্‌ হর । কখপঞ বা মধাদেশে আলোক" 
সুত্র যুক্ত হয় (ক্যাটস 'আই এপ্যাল )। 

এদেশে মান্জাজে। রাজমহলে ৪ অন্টান্থু কয়েক 
জায়গায় পুলক পাপরয়। গিয়াছে । কিন্তু “সসকল হাঙেরী 
ব। অষ্টেলিয়ার পুলকের সমতুল্য নহে। 

তুরগ্ক-মণি, ফিরোজ।, টার্কোইজ.-- 

রাসায়নিক বর্ণনা-_ফস্করাস্‌, এলুমিনিয়ম্‌, তাত, লৌহ, 
মা্ঘ্যানিজ অকিন্কেন বায়ু ও জলের যৌগিক পদার্থ। 

কাঠিন্ত-.৬। 

আপেক্ষিক গুরু হ₹_-২৭৫ 

সংস্থান__সংস্থানহীন (আ্যষফণাস্‌)। 

বণ-_অম্বচ্ছ হরি নীলীভ। মধ্যে শ্বেতছায়াযুক্ত । 


' ফিরোজ। প্রধানতঃ পারল্ত-দেশে প।ওয়। যায়। এদেশে 


বল্প-মূল্য মশি-মধ্যে ইহার আদর আছে বলিদ্া। বর্ণনা 
দিলাম। এদেশে কোথাও বিশেষ কাধ্যকারীভাবে ইহা 
পাওয়া যায় নাই। ইরিডি আবম তীরে জল ক্ছি 
পাওয়া যায়। 


২য় সংখ্যা ] ভারা.তর 


'শ্চটিক (ইংরেজী রকৃ্‌ ক্রিষ্্যাল্‌) 
রাসায়নিক বর্ণনা-_-বালুসার (সিলিকা 11 
* কাঠিম্ত--৭। 
আপেক্ষিক গুরুত--২'১। 
সংস্থান-_-টকৌণিক । * 
আকার-_ছয়-পার্শ পিরামিড, 'এবং প্রিজন্‌। 
বর্ণ__বর্ণহীন স্বচ্ছ যখ। বিমল, ঈষং রুষ্ণবণণ (স্মোকি 
কোম্তাজ, ), নীলাভ বেগুনী বা ধূমল ( এমেথিষ্ ), যখা 
রাজাবর্তম্টিক, রক্কাভ (রোজ কোয়াজ ), ইত্যাদি । 
$ স্বল্প-মূল্য ভষপ-প্রস্তরের মধ্যে ক্ষটিকাদিই সর্বাপেক্গা 
বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে । ইহার মধ্যে এসেণিষ্ট বা 
পাজাবর্ত স্দটিকের আদর অন্তসকলের অপেক্ষা অধিক । 
রাজাবর্ত ও অন্যান্তপ্রকার শ্ষটিক এদেশে অপরিমিত- 
পরিমণে পাওয়া ষায়। প্রার সকল পর্ববত-প্রধান অঞ্চরেই 
অক্প-বিস্তর ইহার আকর পাণয়া ষায়। জব্বলপুরে, রাজ- 
মহালে, সাওতাল পরগণায়, পঞ্জাবে এতদ্রর উপত্যকায়, 
ময়রভঞ্চে, মধ্া-প্রদেশে ছিন্দপয়ারার। কুমায়ন অঞ্চলে, 
নান্্রাজের তাঞোর জেলায় নদী্কলের গভে, কাশ্মীরে 
ও আরও অনেক স্থানে ইহার খনি আছে। 
স্কটিকের কণ্ন-প্রণালীর উপর উহার মূল্য নিভর 
করে। ছুঃখের কণা, যে, এদেশীয় মণিকারগণের বিদ্যা বা 
উদ্যমের অভাবে এই আয়কর পদাগের ব্যবহার « ব্যবসার 
অতি অল্প পরিমাণেই হইয়। থাকে । 
গোমেদ, জার্কণ, জাগুন। 
রাসায়নিক বর্ণন।-_জার্কন-ধাতু, 
অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদাথ। 
কাঠিন্ত-_' ৫ | 
আপেক্ষিক গুরুন্ব_-৪ হইতে 95। 
ংস্কান_-চতুষ্ষৌণিক । 
আকার--দ্বাদশ-পার্শ গ্রিজম্‌ (পল) 
বর্ণ -রক্তবণ। পিঙ্গল, শ্বেত, পণ, কখন কখন 
নীল ও হরিং-আভামুক্র। 
এই স্বল্প-যুল্য রঃ অতি হুম্দর, দীপ্তিমান্‌ ও অগ্ন্যা 
হইদ্া থাকে । ইহার বিশে %খ এই, থে, প্রচণ্ড উত্তাপে 
ইহার বণ মই হইগ। অধিকতর পীপ্ির বিকাশ হষঠছা 


বাসার ৭ 


রহ্বমার্দ খনিজ 


২৫৯ 


থাকে । অনেক শঠ মণিকার এই প্রস্তর অগ্রি-সাহাধ্যে 
দীপ্তিমান্‌ করিয়া ইহাকে হীর? বলিয়া বিক্রয় করিয়। 
থাকে । * 

বিভিম্নবণের জার্কন বিভিম্ননামে পরিচিত। 
বরণ প্রস্তর হাইঘাপিম্ব এ পিঙ্গলবর্ণ প্রস্তর জাসিম্ব 
নামে প্রচলিত । রক্ত ও পীতবর্ণ জার্কন এদেশে গোমেদ 
নামে পরিচিত । সিংহল দ্বীপে, মান্জাজে, ভিজ্াগাপটামে, 
উড়িগ্তায় ৭ কুশায়নে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া খায। 

তুম্মলী, টুশ্মালীন্‌__ 

রাসায়নিক বণণা--অতীব কঠিন; দ্বাদশ মৌলিক 
প্নাশের সংযোগে উৎপন্ন মৌগিক পদ্দাথ। 

কাঠিম্ত--২৫ 

আপেনিক শরকুত | ৩। 

সং্ানপরম্বতিড্যাল্‌। 

বণ_-নানাবণ ৪ আভ।। 

ইহ[|র বণ উজ্জল নভে । 


বুস্ত- 


তিনপার্ প্রিজম 
সাধারণতঃ গা বণ। 
ভারতবধে ইহার খনি প্রান 


প্রতোক ধ্রদেশেই আছে। সিংহল দ্বীপের খনিই 
প্রসিদ্ধ । 

পু্পরাগঃ পোখরাজ, টোপাজ- 

রাসায়নিক বণনা “এলুমিনিয়ম বাতুত বালুমাক, 


অক্সিজেন বায় ৭ পুরোরিন্‌ বায়ুর মৌগিক পদার্থ । 
কাঠিন্ত-- ৮। 
আপেশিক গুল ৩৫। 
সংস্টান--রশ্বিক 
আকার -প্রিজম্‌, শেস অংশদ্ধয় অসম।শ । 
শীলাভ, হিৎ, রক্কা ৯, গীতা এবং 
অন্যান্য পণের মি । 
ব্রঙ্গাদেণে ঘথেছ্ পাপয়। বান | 
মৌগদ্দিক, স্গঞ্ি স্পিনে ল-_ 
রাসায়নিক বণন।- এলুমিনিয়মূ ৭. মগ নেশিয়ম্‌ 
পড় এব অক্সিজেন বাছুর ফৌগিক এগ । 
কডিনা--৭ হইতে ৮1 


বণ-শগিত, 


এদেশে ছুপ্বাপ্য। 


রঙ 
আগেনিক ওক হাউ 

টা 
স.গ্গান -- কম ৪িব । 


বন লালা গালের । 


২৬৯ 
প্রধান গণ এ যে ঘে, রত্ব ঘেকোন বর্ণের 
তাধাও অভান্থর হইজে প্রক্গিপ্ত আলোক- 
রশি সর্বদাই পীত।ও ংইর] থাকে। ব্রঙ্ধদেশে মোগোকের 
পল্পরাগ-খনিতে ইহ। প্রচুর পাওয়া মায় 
নীলগ্ধি, তাত্র, তাম্ড়ি, তাষ্ড়া, গাণেটি- 
 ঝাধায়নিক বর্ণনা--গ্রদানতঃ বালুসার, এলমিনিয়ম 
ধা, লৌহ, চুণ এবং অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদার্থ। 
বিভিন্নপ্রকার গার্ণেটে বিভিন্ন পরিমাণে অন্ঠান্য মৌলিক 
পদার্থ ৭ থাকে । 
কাঠিগ্ত-৭ হইতে  উভাঞ্োভাইট্‌ নামক 
হন্দর ইরিং-বর্ণ গার্ণেটের কাঠিন্য ৮ পরধন্ত হয়। 
আপেক্সিক গুরুতর ৩৫ হইতে ৪৩ পধ্যস্ত। 
সংস্থান_-একঘাত্রিক | দ্বাদশ পার্খ এবং চতুর্কিংশতি 
পার্থ । 
বর্_সাপারণতঃ রক্তবণের নান।-প্রকার আডা। 
ঈমহ রক্তাভ হইতে ঘোর রক্তবণ | সাধারণতঃ নীদাভ 
র্তবর্ণ। হবিত্বর্ণ তাত্রও পাওনা ধান । 
এদেশে ধথেছ পরিমাণে এই প্রস্তর পাপা যাম। কিন্তু 
,আভরণ-হিলাবে বিশেষ প্রচলন না খাকায় বিশেষ 
ধাবসার মাই । সি'হল দ্বীপের রক্ষা ভা পিনামন্‌ 
স্টোন নামে খাত । 
পুত্তিক।, পে রিডোটশ্র- 
রাসানিক বণন।--বালুসাণ, খ্যাগ্েসিয়ম্‌ লৌহ ৪ 
নিকেল ধাতুত্রয় এবং অক্সিজেন বায়ুর যৌগিক পদার্থ । 
কাঠিন্য--১৫ | 
আপেক্ষিক পুরু্--৬৩৫। 
সংস্থান-_কিমাত্রিক | 
বণ--পীতাভ হবিহ। 
রত্র-মধো ইহাপঅপেক্ষারুত নরম । 
আদর প্রার হীরার সমতুল্য ছিল। 
এই দেশে ইহ। ছুপ্াপা | কিন্ত ব্রদ্ধদেশে মোগোক- 
অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে গাওয়। যায়। 
উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা হইতে 
পেঝ। যাগ, সে, একষেশে মণির্ত কত আছে। কিন্ত 
তয। সংগত না কর্ধীনের আমাদের মপো অতি 
ভল্লই মাছে 1 অথচ পতালিগ্কার এদেশে মত বাবহার 


এই পাড়ের 
হষ্টক ন বেন, 


৭৫ | 


পুরাক।লে উহার 


সহজেই 
7০ 


হম কপ খব অপ্লই আনা দেবে আগে । 


. প্রবাপী--জোষ্ট, ১৩৩১ *, 


কাচের দ্বীরা* হয়। 


রী ২৪শ ভাগ) ১ম খণ্ড 


এদেশের টন অভি অশিক্ষিত রস 
নিশ্রেণীর লোক'। তাহাঁদের অন্গেষণ ও আহরণ, ছুই 
অত্যান্ত আদিম এবং বৈজ্ঞানিকউৎকর্ষহীন প্রথার "হয়।, 
ফল, বার্থ পরিশ্রমের জন্য বিন ' দাঁরিক্ধ্য 1. খর্ননের 
স্থান-নির্ববাচন এবং খনন-কাধ্য আধুনিক  বিজ্ঞান-লম্মত 
উপারে হইলে লাঁভ অবশ্র্ভাবী,' এবিষয়ে ' সন্দেহ 
নাই। বর্ুপক্ষের প্রত্তি বিশেষ দোৌধারেপ ফেবল 
এক স্থলে করা যায়। প্রদ্ছদেশীয় মোগৌক-মঞ্চলের 
যেসকল * অধিবাসী পদ্মরাগ ইভ্যার্দি খনন ও 
আহরণ” করে, ' তাহার্দিগের "খননের ' অন্তুমতি”্পত্রে 
এইরূপ সর্ভ আছে, বে, তাহারা খনন-কাধ্যে আধুনিক 
যন্ত্রাদি বাঁবর্র করিতে পারিবে না।' এই: সর্ত 
অতীব দুলণীয়। কিন্তু ঘে-সময়ে এইয়প সর্তে তাহাদিঙ্গকে 
আবদ্ধ করা হইক্লাছিল, সে-সমর আর মাই । ' ' এখন 
কর্তৃপক্ষ এন্ধপ সন্ত করাই'তে পারেন কি না, সন্দেভ | 

রক্র-কর্তন সঙ্গদ্ধে আমাদের অজ্ঞতা আর৪ গভীর । 
এদেশে অধিকাংশ ভথাকখিত মণিকার রত্ব-ব্যবসায়ী 
মাত্র, তাহার কেবলমাত্র ক্রঘ-বিক্রয়-কাধা বোঝেন । 
অথচ অল্প-মুলা মণ্-রদ্বাদি আধুনিক উপায়ে কর্তন ও 
পালিশ করিলে এদেশে বিক্রম হম এবং রঞ্চানিরও 
সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। 

ঘড়িতে মণি ব্যধহার করা হয়, না জানেন । 
খড়ির বিজ্ঞাপনে “১২টি মণিযুক্ত,” “১৪টি মণিযুক্ত” ইত্যাদি 
বণনা সকলেই দেখেন। এই”মণি সাধারণতঃ তাম্ড। 
ব। তা প্রস্তর ভিন্ন অন্য কিছুক্ট নতে।' এদেশে এ 
কাযোর উপযুক্ত তাত্্র প্রচুর পরিমাণে পাপুয়া ঘা, কিস্ত 
তাঙগার কোনও ব্যবহার নাই বলিলেই চলে । 

মণি-পরীঙ্ষ। সগ্ঘন্ধে পূর্বেই ফ্ছি ইিরিরাডি। এখানে 
আরও কিছু বশিতেছি। 

রুত্রিম মণি-রত্বাদির গ্রচলন আজকাল অত্যান্ত বিস্তৃত 
হইয়াছে। প্রবঞ্চকের! প্রামই, কৃত্রিমকে অকৃত্রিম বলিয়া 
চালায়। এই অস্ককরণ প্রধানতঃ বিশেষ উপায়ে প্রস্তত 
নিশ্নলিখিত পরীক্গাপ্থুলির দ্বারা 
অকৃত্রিম ও" এইক্ষপ রুঞ্জিম মণির উজ সি করা 
মায়। 22 


সপন ১ 





ধ্ণত 


শর 


চনে 


লং 


২য় সংখ্যা * ভারতের রত্বমাদি খনি ". ২৬১ 
রি 
হতেও এপস মপ্রিস্পা ০ ৬৪৮2 কত্রিম. (কাচ) টু. 
1 স্িধ রাধা, তই, টীম রা সি বঙনীন় সংখ্য। কদাপি ১৯৫ এপ. চা নি 
না নী হি ০ [প . &7 একনি ৰা [১ জি চা ট্। 
্ 8188৮ ৬৪6৮৮৫৪৪১০০ চির ৭ 
৬171 ০ জিকা কেছেই আছে ।- (িাজোরিক্) ক কহরাগহীন। : :.71 757 - রা 


৪। প্রায় সকল মুলাবান্‌ মণির কাঁঠিগ্ত ৭ এর উদ্দে। 

€। আপেক্ষিক গুরুত্ব ৪ এর নীচে । 

৬। অণুবীক্ষণের সাহাযো নুগ্প্র স্তর ও হা পদার্থ নণির 
ভিতরে দৃষ্ট হয়। 

৭1 রণ্টগেন্‌ রশ্মিতে সচ্ছ দেখায় । 


ইতিপূর্কেই ছ্বিরাগ-দর্শন ব। ছিবর্ণবীক্ষণ যঞ্জের ব্যব- 
নর সম্বন্ধে কিছু বল! হইয়াছে। নিম্জে কয়েকটি মণির 
দ্বরাগ বর্ণের তালিক। দিলাম । 


: রত্ের নান--স্বাড।বিক বর্ণ স্থির।গদর্শন যন্ত্রে 


প্রথম কূপেৰ বর্ণ দ্ধিতীয় কূপের রণ 
হীরা শ্বেত পাত ইত্যাদি ( দ্বিরাগ বিহীন ) 
|লকান্তমণি ব। নীল। নীল হর্িতান পাত « নীল 
ক্ধদেশীয় পদ্মর[গ রক্ত উমারক্তিম রন 
|যদেশীয় ৭দ্মর।গ রক্ত - পিঙ্গলাভ রক্ত গে রক্ত 
রকত হিং. পীত্তাভ হরিং নীল।ভ হরিৎ 
বরীল হরিগণি ক্ষীণনীল স্বল্পনীল দিদ্দুজলহারিৎ ফিরোছ। 
চ্ছায় হরিণ ] শিচুলরিং খড়বত শ্বেত ধুদর নীল 
(আকুয়ামেবিন ) 
বদৃষ্য পন স্বর্ণা পিঙ্গল। হরিত|ভ পীচ 
র্মলী রক্ত রোতিহ গোলাপী 
ৃ হিং পেস্তার বর্ণ নীলান্ড হবি 
নীল হরিতাভ ধুসর “নীলবডি" নীল 
পৃত্তিক।  * জলপাই হরি  পিঙ্গলাভ পীহ সিন্ধুজলহরিং 
[পরাগ পাত রক্তাছ পাত গডবৎ ঈষৎ পাঠ গেলাগী । 
অধুন। রাপায়নিক উপায়ে এবং প্রচণ্ড উত্তাপের 


মাগায্যে নাঁনাপ্রকার রঙ্রাদি প্রস্থত হইতেছে। অর্ধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অধিক ব্যয়সাধ্য বলির। বা স্বাভাবিক রত্বের তুলা 
গুণযুক্ত নহে বলিয়া এইরূপ রত্ব ব্যবসায়-হিসাবে সফল হয় 
নাই। কেবল কুরুবিন্দ-জাতীর মাণিক্য ও মণিসকল 
কাধ্যকাগী রূপে প্রস্ত হইয়াছে । 


রাসায়নিক হিসাবে স্বাভাবিক রঙে ও তাহ।র এই- 
বধপে গ্রন্তত অনুকরণে কোনও প্রভেদ নাই। কেননা * 


কাঠিম্ত ৭ এর নীচে । 8 
আপেক্ষিক গুরু নাধ'রণত; ৪ একে! 7 
অণুবীক্ষণের সাহাযো ডিতরে বর্থীলাকার 

বুদ্ধ ও বন্্র রেখ। দেখ। যার । 
৭। ররষ্টগেন রশ্মিতে অশ্বচ্ছ দেগায়। 


৪। 
৫। 
৬ 


উভয়েই একই উপাদানে প্রস্বত। কিন্ত সচরাচর 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। অকত্তিত 
অবস্থায় এইবপে প্রস্তত পদ্মরাগ বা নীলবাস্ত- 


মণির স্কটিক আকার থাকে না। ম্বাভাবিক রত্ধের 

হা কিছু থাকে। স্বাভাবিক রত্বের ভিতর অতি সুক্ষ 
রেখামকল অন্তনিবিষ্ট থাকে । এইরূপ রেখাবিহীন 
স্বাভাবিক রত্ব অতীব বিরল। অগুবীক্ষণের সাহায্যে 
ইই1 দেখ। যায়। রাসায়নিক উপায়ে প্রস্থত রত্বে অস্তনি- 
বিষ্ট বর্জলাকার পুদঘদ থাকে । 

রহ যদি সম্পূর্ণ দোমহীন হয়, তাহা হইলে এইক্প 
বিচার প্রায় অসম্ভব । ৃ 

এইরপে প্রস্তত অন্তান্য র্$ স্বাভাবিক রত্বের. সমুদয় 
জডীক্ন গুণ (1)17)41071 1)51)01118 ) যুক্ত হয় না। 

প্রতিবৎসর এই দেশে বহু সহম্র রতিপ্রমাণ রাসা- 
রনিক পদ্মরাগ আয্দানি হয়। 

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, শিক্ষিত ধত্র-পরীক্ষক এবং 
নিপুণ ও কর্মকুশল মণি-কর্তনকারী এই দেশে যথেষ্ট 
অর্থোপাচ্ছন করিতে পারেন । জ্ঞান, অধ্যবসায় ও সততা 
এবং কিছু মূলপন এই কারধ্যোর জন্য প্রয়োজন | 

এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় অপ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাবহৃত হইয়াছে । রত্বা্ধির 

[লা নাম সম্পূর্ণই তাহার ৮৪, হইতে গৃহীত 
রা | 

স্ত্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 


দি ৩৯৩১, 





বাঙ্গালার কথ! 
। ১২৭ বৈশাখ গম ) 


বিদব|-বিবাহে মহাশ্সার অভিনত-- 


লো গ্রদ্খের লিন্টাে উদাচা পাঙ্ীণ-সমাগের মহাপতি খ্রযুক্ত 
-ডি বি গুকুল প্রয়োুন ম্ড কোন কোনও গ্কলে লিধব. বিবাহ নেওয়া 
উচিত, স্।পর্ডির আভিত।মণে এই মত এরকাশ করায় গছ বাগ 
মাজে চাঞ্চলা উপস্থিত হইয়াছে । এধুক্ত সুকুল পুব্নেউ াহার 
শতিহাষণের পসড়। মহাবা।ছার বৃষ্ঠ্থে পাঠান এব” হার আনিস হ 
প্রার্থনা করেন । বৈধবা-ীনানর বরশীচবেের উচ্চ।দ* নহাস্্।্া সমর্থন 
ঝরেন এবং উহা দ্ধার। হিশ্ুনমাজের যে গাশেন কল।াণ হইয়াছে 
ভাভাও প্রদর্শন করেন, কিন্ত ফতদ্িন সমাভে পিপঞাক  পুরষগণ 
পুনর্বিণাঙ্েন লাপম। নাণহ করিতে প্গিতেছেন না, ততুধিন পয) 
বিধব।-নিনাহ-সমক্তার গকভার আমাদের বহন করিতে হইবে নহাঙ্জ। 
গান্ী বলিয়াছেন, বাল-নিধব। দেখিলে তার জয় শোকানু হউয়। 
ঠে এবং পুনব্িব।ঙ্ের পরিনন্ধে চিরগ্ন বেপবের কান অপরিভানা 
প্রয়োছন তিনি 'দখেন না) এলেন খিনি বান্ধিগহ বিবেক দন্ত 
ন। হইলেও লিধস।-বিনাহ “ওয়! ৪1৬ সপায়ান্তর দেখেন না| সাছাদের 
স্থামা-সহণান 5য় নাহ, এমন বালিকার লিবা৯ সঞ্ধ্ধে তিনি শযুক্ত 
হকুলের সহিত একমন্। মাগ্ভাগ! বুপক মুল গণের বিল।ছের বয়স 
নির্চিষ্ট করিলানও পঙ্গগাতী। 
দ্যাখ 
নতুন কারে গাড় 

এন নেদিন হাটউ্সাঢায় পরাঙীণদের মে মহ দশ্মিণন হায়ে গেল, তাঠে 
নদখ্র হিন্দু-নস।জের গছান গঠিগেগের আলোচন। হয়নি । নন।ড়েস 
কল স্তরের লৌকদের স।মান্জিক সমান অধিকার প্রধানের চে্গ: সমপেন 
ব্রাহ্মণ পথ্তর। করেননি । অধিকত্ত হিন্দ-সম।ঞের উন্নন্টি সাধন করতে 

ধার। চান, তাদেরই কাদের নিলা করেছেন। 
ধামন অবস্থায় সমাজের জক্য দম হিনভাতিন "আদ আর 
বা্গণদের বিধানের দিকে চেয়ে থাকা চল না, একথ। সকল ভিগ্রই 
স্বীকার করবে । তাই জাজ হিপ্দদের গোড়া ঝানুনদের প্রপেশয় বমে' 
ন| পেকে নিজেদেরউ নড়ন ক'রে রমা দে নিতে ঠনে। যে আাঙ্গণর! 
ন বাশীণ হিন্ুদের সঙ্গে পির পাদ এশিছে এতে সম্মত পাকসেন, 
উ।৭। ভপ্রুর আদ্ধ। পেকে নিশ্িঠহ বঞ্চিত হবেন না, সী এনাবায় 
বিগ্ক বটাবেশ, চাতি ভাদের সইছে উদ্েগগ। কারো এগিয়ে যেতে 
পারবে! শাঞ্ছ বাচতে হালে হিপাকে এই গথঠ আবলন্ণ কর্‌ছে তবে । 
সিরাঞ্গঞ্জে 'ম হিনাসভার আঅপিবেপনের কথ। হচ্ছে, আমরা দান, 
করি সে লাস হিজুব নঠিকস উপ্নতিন গকান। 2 মির কণা ছলে! 

বিকাল 


বারভুমে ভীষণ কলেরা 

বঙ্গ গস্থ-নগিঠির ডিরেইউর ঢা, বেষ্ট শির উপদেশমাে। বাঙলার 
সাধারণ খাস্থা-সনিতঠি একপ্ল উপযুদ্ধ' চিকিংদক বারকুমে কলের! 
নিবারণ-করে “প্ররণ করিয়।ছেন,। ডাঃ বসুর কলের। নিবারণকারা দল 
ইতঃপুবেরউ ১৪ পরগণায় গপেষ্ট কাসাক্ষমহ। দেখাইয়াছেন। এই দলটি 
বারকমের সর্বাপ্ঙ্গ।  কলের।-সংক্রামিত স্তানে খুব জার কাজ 
চালাতরয়াছেন । এই দলটি লাবপুরে কামা করিতেছেন। উক্ত গ্তানে 
গতিপুরেত বভমাখাক লোক কালগ।সে পঠিত হইয়াতে | এই স্থানের 
মুতুসংপা শোনীয়ছাবে বৃদ্ধি পাউয়। উঠিয়াছিল, এই কলের।- 
নিবারণক।রা দল এখন মেখানকার মৃত্ু-সংগ। অনেকট। কমাতয়। 'ফলিতে 
নক্ষম হইয়াছেন | ভীগণ জলাভাব-নিবন্ধন এগন শঙ্তাদি কিছুই তয় 
নাই । এগানে এখন প্রবান করণীয় ধিময় হইল জল।হ|ব দুর করিবার 
গন্য কারি খনন কর] ৭ইসমন্তর গঞ্চলে “কবল কয়েকটি নাত 
ছল[খয় পণর গাছে । কিন্তু হাতে গল মোটে ইঞ্িশনেক মাত 


শাছে। হাতা কদিম-পরিগুণ, এই কদিনগর্ণ গন পান করাতে 
'র।গ গার? ছয়ানকভ।বে বিশ তইয়। পায়ে | আরও ভয়ের 


কারণ এই মে, এখানকার 'য অধগলে এগ বিস্টতি লা করিয়াচ্ছে 
আার কোন গ্রামের ন' পুলের লোক রোগ-আাব্মণেন ছয়ে তাহাদিগকে 
সাঠান। করিত অগসর হইতেছে ন।। এইসমন্ত কারণে ছুটি 
এত ,দাশে হানণ লিভাসিকার হষ্টি করিয়।ছে । বাগ এবং ছর্ঠিক্গাক্তাস্ত 
গঞ্চল হতে আনশন রং শাচশায় মুত্র গবর গায় পাওয়া 
নাততেছে | নঙ্গীয় ভাজ কণ্ফারন্লের ভাতন “প্রসিভেট, পবাগেশ »গ্র 
পঙুর নেঠুঈজাধাণে একটি কুপপনন দল গঠন কর। হইয়|ছে, একদল 
ক্তা(ভাবাক্রান্ত স্থান-সমই অনেকগুলি বড় বড় কুপ খনন করিয়াছেন । 
ছা, বেন্ট লিও প্রেচ্ছাসেবকগণের মহিত মিলিত হইয়। *কে|দাল লইয়া 
কপ-পননে লাগিয়! গিয়াচ্ছেন, কিন্তু ক্ষলাগ্াবষ্ঠ এপানে একমাত্র দূর 
করণীয় বিণয় নে, আচিরে পাদ্াাও।ব দূর করিবার ভারগ গ্রহণ করিতে 
হইবে । শন্যান্ত কারণর সঙ্গে গনাভাবও এই অঞ্চলের অপিব।সীদিগের 
মৃত্যুর অন্যাতম কারণ | বঙ্গীয় গাস্থ-সমিতি শন্নাভাব দুর-করণার্থে 
ছালাম নামক স্থানে একটি গরন্নদ।ন-কেন্ু গুলিয়ছেন, একট একাল ২০০ 
লোককে খাদ মর্ববহ কর। হইতেছে । একটি জেল|কে গল্পাতাৰের 
হাত হইছে রঙ্গ করিতে হঈলে একটি উপযুক্ত গর্থ- হাওর প্রতিষ্টা 
কর। অন্যানগ্যক । নাঙ্গালার জনসাধারণকে গজগ্য মুক্তহন্তে অর্থ- 


* লাহাষ। করিতে হইলে | ঈহর। গাহ। দিতে চাহেন, বলাই হর্টক অর্থই 


১ 
হচল 


গাঠাইনেন ! 


হাত ০০ 


কণওয়াশিশ। ₹.) বঙ্গীয় আসা সমিঠি লফিগে 


- হিপৃগ্ঠান 
খুলনার কাযস্থ-মশ্মিলন-- 


'গাধ এজনাঘ় কাগজ মশ্মিলন হঈম 'গল | খসিছ্পা বিভাগের 
সসিকনাত। ৪া2হ লিবণ্চন 2 মহান গলুদিন নতি ঠঠযছিজন। 


হয়. সংখ্যা: 


বামাজিক ব্যাপার হইতে বিলাতক্ষের্তার দল এতদিন নিজেদের তককাং 
যাখিয়াছিলেন। ' আঙ্কাল কিন্তু ইর। অনক্ষেচে সামাজিক ঘোট 


শাঞ্কাইতেছ্ছেন। আঁশ্চধ্যের বিষধ, কিরণচঞ্রের মত অংলেকগ্রাপ্ত ব্যক্তি" 


করিয়ন্থের লেশরি “দেববন্ধ।” উপাধি গ্রহণের প্রলোভন ত্যাগ করিতে 
শারেদ নাই। ধ'হার। অনুন্নত শ্রেখীকে উঠাতে চাছেন, তাহার! আবার 
পেত! পরির়। নিজেদের তকাৎ রাপিতে চান কেন? এরভশ্য বখিতে 
চাহারই বাকী নাই । যতগ্দিন পর্যাস্ট৪ কৃত হিন্দুর মণ্ড উহ্থীর। মুন- 
মুখে এক হইতে না পারিবেন, ততদিন চালাকি করিয়। কনক সমল 
দংস্কার কর| চলিবে ন। । 
-পল্লীবাস, 

জলাচরণ-সভা--. 


সহযোগী “গ্রশ্ঠিশিধি্তে প্রকাশ গত 
তে শ্রীযুক্ত সঙচরণ শান, হ্ীমত করণাশন্ব পানী, জম 
গান্তিনাত! মান হতে আগত হীযুত এম, সি, নাইডু, দীন 
হলকুগুলিনী প্রসাদ গুপ্ত বি. এল প্রভৃতি সগ কাপ ও সঙ্গান্থ দ৯ 
শ্রেণীর হিন্দু ভঙ্জলোক গোপালপুরে একটি সহ করেন প্রায় 
গরিশত নমংশূত্র সভায় উপস্থিত হন। নভায় স্বধর্দের শ্রেষ্টত। 
প্রতিপাদন এবং ননঃশু্প ও শগ্ঠ।স্য গনাচরণীর জাতির প্রতি সমবেদন! 
ও শ্রীতি প্রকাশ করিয়। বনু, ও! করেন | সছ।গ্ুলেই উচ্চ 'পেণস্থ ভদ্রালোক 
গমংশূত্র দ্বার! গানীত জপ ও সহ বেলের সরবত ও মিষ্ট প্রভৃতি 
আনন্দের সহিত গাউযাছেন | এইবাবভারে নমঃশূদ্রগণ গঠান্থ শ্রী5 
হইয়াছেন । বতদূর পরতে পাপা গেল হাতাতে ১৩টি লোক ছাড়া 
কাভারও বশ্মা4ব গ্রহণের মাত্রও গাকাজ্ষ। এই টাঙ্গারল ভিনৈমী 


& 
৩৩7এ 


5 পিরাজগঞ্জ 


কলিকাত।র মোটর-ছর্ঘটন! - 


কলিকাায় প্রায় প্রাঠাত এহ বনধন মোউর-দুঘটনা হইতেছে যে, 
ন€রবাসীদের নিতান্ত শাশঙ্ক।র কারণ হতয়! উঠিয়াছে। গত কয়েকদিনের 
মধ্যে সহরের উত্তরে বাগ বছরে ও দশ্সিণে ব্ুই্ভ-ধ্রীটে টপর-পর 
কয়েকটি শোচনীয় খটন। হইইয়।ছে | গরীব লোকের! এরীপভাবে আর 
কতকাল গণ হতে লইয়। চল!ফের। করিনে ; কিছুদিন পুনে মোটর 
চর্ঘটন। নিবারণের দস্য কতকগুলি কড়া নিয়ম জারি হইয়।ছিল। সেগুলি 


_ দেশ-বিদেশের কখা-_বাঁংলা 


৬৩ 


আক্ঞানথুদারে উক্ত এক হাজার মগ্ছত পতাগণকে বথারীতি বৈরিক : 
ছোমাদি সম্পাদন করিয়া! ও ততসহ প্রারশ্চিাদি সমাপনের 'পর স্দ্ধ 
করিক়! সর্বাপ্থে আাধ্য পর্তিতগণ এ ভ্রাতাগদের হতা-প্রদ্ জল .পপান 
করেন। তৎপরে যেসকল উচ্চপদস্থ তিন্দুগণ এই সঙ্ভার সায়োজন 
করিয়াছিলেন, গাহার। হ্বটচ্ছায় সকলের মশ্মুখে নির্তাকচিত্তে উদ্ধার 


হস্ত-প্রদত্ত দুল পান করায়, দর্শকবৃন্দের অধিকাংশ হিন্দু ভ্রাভাগণও ই 


কামো যোগদান দিয়! এইসমত্ত ভ্রাত(গণকে হিনু-সমাজে প্রকাঁন্গভাবে 
জলাচরণরীয় করিয়। দেন। সগা-ভঙ্গের পুর্ধেই ৫1৬ কেশ দুরের বাগচী 
জামশেরপুর গ্রামের ব্রাজ্জণ-জমিদারগণ ও অপরাপর উচ্চ-শেণী় হিন্দুগণ 


* আধ্য-সমাঙ্ছের প্রচারকগণকে উাহাদিগের খ্রমে শিয়। প্রচার করিতে 


কি ইডিমধোই অকর্ধণা হইয়! গিয়ছে ? যদি দুর্ঘটনার জন্য মোটর- 


চালকদের কঠের শান্তির ব্যবস্থা! না হয় এন" মোটরের গতিবেগ নিয়মিএ 
করিবার জন্ভ কড়া নিয়ম প্রচলিত না কর যায়, »বে তার প্রশ্থিকার 
অসম্ভব । সহরের করীদের জান। উচিত. যে, জনক দেটির-বিহারী 
ধনীদের বিলাস বা পেয়ালের চেয়ে সহরের গরীবদের প্রাণের মলা কিছু 
মাত্র কম নহে । যে-জিনিষধটি মোটর-গর়।লাদের চেপে দুর্ঘটনা মাত্র 
তাছা গরীদের পক্ষে জীবন-মরণের সমগ্ঠ। | কলিক।ত! কর্পোরেশনের 
কি এসম্বন্ধে কিছুই করিবার নাই" --স্সানদ্দবাজার 


বঙ্গে আধ্য-সমাজের প্রচার-কায্য-. 


ূর্বধজে দেড় হাঙ্জার নমঃশৃ্র।দি অচ্ছত ভ্রাতাগণের আর্ধা-সমাজ- 
কর্তৃক' শুদ্ধি ও. জলাচরণীর় করণ হইয়া “গিয্লাছে। সম্প্রতি পঞ্িত 
শঙরসাথ তাহার সভার 'তিনঙ্গন উপবৃক্ত প্রচারক পূর্বাবঙজে বৈদিক 
ধরণ গ্রচারার্৫থ পাঠাইয়াছেন। নদীয়। জেল ও ফরিদপুর জেল! যেখানে 
মিলিত হইয়াছে তথায় নদীয়া জেলার জস্থর্গত শিকারপুর-নাসক এক 
গণ্-গ্রামে এক বিরাট সভার অধিবেশন হথু, তাহাতে পরার ছুই হাজার 
দর্শকবৃদ ছা, প্রার এক হাজংর বা ততোধিক নমংশৃত্র, তেওর তৃইদালী! 
 ধাত্রী চারি সম্প্রদায়ের অচ্ছ ত ভরাতৃগণ উপস্থিত হন । সমাগত লোকের 


অনুরেধ কর।য় উপরোভ্ু তিনজন হারা-প্রচারক ঠথায় উপস্থিত হইয়। 
শুব জোরের সহিত প্রচার করিয়া ছংগরে প্রায় ১৫** দশকবৃনের সম্মুখে 
পায় প1০ শত ননঃশড, ভতিনালী ও ধারী সম্প্রদ!য়ের লোককে যখারীতি 
শঙ্ধা করিষ! চাঙগারগকে হ গল।চরনায় করা বায় ও উপস্থিত উচ্চ প্রেপীস্থ 
চিন্দ্গণ এরুপ মগ্রুচ াহগশের সভিত গরম প্রেনপহকারে আলিঙ্গন 
করিয়। নিও হ্5 স্বণপে গ্রহণ করেন । আমর! আশ! করি থে. শীপ্রই 
ন্গাষ্য-গরচ।রকগণ 
হউবেন। -ন্রাজ 


খাদি-প্রকিঙ্গা ন-- 


বীগ-পপ্নের সময় বশাপ-দিজাষ্ঠ আসে পুষ্টির পর কাপ।সের বীঞ্ত 
বপন কবিবার প্রকৃষ্ট সময় । মাটি রসাল ন' হলে বীজ মরিয়। যাইবে । 
'স্তু্ন্) যখন দেখিবেন যে বৃষ্টির জল পড়িতে আরম হনয়ান্ছে। রৌছ্রের 
ধখর আনে কাপামের চারাগুলি শকাতয়! নাহবার মঙ্টাবন| নাত, 
গপনহ বাজ বপন করিবেন। 

বীদ্-নপনের নিয়ম-বীজজ বপন করিবার নয় বীঞজধলিকে একবার 
জলে ডিজাঠয়। লইবেন । জমি ভাল করিয়া তৈয়ার হইলে ১৮ ইঞ্চি 
ব। ১ হাত সস্থর লাইন করিবেন । প্রন্াহ লাইনের উপর আবার ঠিক 
১৮ উদ্গি বা ১ তত অস্তরে ছুইটি করিয়। নী বপন করিবেন । বীক্জগুলি 


১ আঙ্গুল হইতে ২ গাঙ্ুল মাটির নীচে গড়! চাই । ৯ আঙ্গুলের বেশী 
মাটি চাপ। পড়িলে বীজ গাইবে না । ২ শাঞ্ুল ১। উঞ্চি ধরিতে 


পারেন। একটি বীদ ঘদি খারাপ থাকে, তবে অগরট। হাটতে গজ 
ঠিবে । বদি দুইটি বাজ হইতে গাছ বাহির হয় তবে একটু বড় হইলে 
একটি গা তুলিয়। ক্ষেলিধেন। কারণ ছুইটি গাড় একসঙ্গে পুষ্টিলাভ 
করিতে পারে না- একটির রস ঢইটিতে ভাগ করিয়। লওয়ার জগ্যা ছুটি 
গাই নিস্তেজ য় ৪ ফসল কম দেয়। 

বীজ-বপনের ক্ষেত্র কাপাসের চারাগুলি বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ঠাহাদের বাচিবার সন্তু জলের দর্কার হয় বটে, কিন্তু বেশা তাহার! গ্রহণ 
করিতে পারে না। গাভেরী.গোড়ায় জুল জমিয়। ধাকিলেই তাহাদের 
শিকড়গুলি নষ্ট হইযস। বাইবে। সেইজন্ত দেখিবেন যেন কাপাসের জমি 
নীচ ন! হয়-_বৃষ্টির গল পড়িবামাজ তাহ। যেন শীন্ঘ বাহির হর! যাইতে 
পারে। গাছছগুলি ঘগন ৭ ইঞ্চি লন্ব! হইয়। উঠিবে, ভখন একবার জমিটি 
বিড়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। কারণ এই সময় নাগা উঠি! কাপামের 
রি নষ্ট করিয়। দিবার সন্থানন। আছে । 


.বঙ্গের চুরি-ডাকাতি” « 


আনাবৃষ্টির ফলে অভ্ভাব-অনাটন ও রোগ-ব্যাধির ঠা; সমস্ত দেশের 
তি রি লে ম্মোত যেন অগ্তিহত-গিতে চে 


_ বলবার 


ক 


আরও এঠবপ হুদি কাপা মল্পাদন করিতে সমর্থ - 


| হ৬৪ 


- এখেলিয়। চলিয়াছে। গত সপ্তাহে বঙ্জদেশের প্রায় প্রাত্যেক জেল।য় এমন 
কি কলিকাতার বুকের উদ্নার পাত ভয়াবহ ড!কাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে । 
রুলিকাভার ক্বনাসধনস্ত পুলিশ কগিশনার মিঃ টেগার্টের গ্রাবল প্রত।পে 
চোর-ডাকাতের দল অনেকট। শায়েন্ত। হইলেও অফঃম্বলে পুলিশের 
শোচনীয় ছুর্বত। ও অবর্তণ্যতার জন্ত পললীগ্রামে উহাদের. অখণ্ড রাজস্ব 
স্বাপিত হইতে বসিয়ছে। আধুনিক বেঙ্গল পুলিশের ক।পুরুষতার জন্য 
'চোরঞ্ডাকাত ও ছুষ্ট লোকে টহাদিগকে আদৌ-গ্রাঙ্ত কৰে ন|। পুণে 
সাছপী, বলবন্‌ ও.কা্যযদক্ষ লে।কিগকে পুলিশে চাকুরী দেওয়। হ$৩। 
তাহার। নময়-সসক্স শিষ্টের উপর জ্পুন আশ্তা।ার করিত না. কিন্তু ছষ্ের 
এমন এবং চের-ড।কা ত-দলনেও তাহ।র। বিশেষ লিদ্ধ২শ ছিল । এন্স৭ 
তাহাদের পরিবর্তে যেসকল ক্গাণদেহী, .ডবণল ও কাপুর কলেজী 
ছোক্রার দূলকে পুলিশের চাকুরী দেওয়। হয়, ইহাদের না আছে সান, 
'না আছে তেজন্দিত। এবং ন। আছে সেইরপ কাযাদক্ষত। | বিশেবত 
অন্তান্ত কাপূরষদের তুলন।য় পুলি কম্মচারার। বেঙমও যথেষ্ঠ বেনী পায় 
বলিল্ন। ইহারা: এ-দব: হাঙ্গানে ন। জড়াইয়। ন/কে হেল দিয়। আরামের 
জীবন অতিবাহিত করিতেই বেশী অভান্ত হয়। উঠিয়াছে। আজকাল 
পুলিশ চুরি-ডাকাতির যেধরণের শুরন্ত করে, তাহ! একট। "গণি অকাযা- 
কর মামূলী অভিনয় মাত্র। নিতান্ত সাধারণ চের৪ এমন পুলিশকে 
প্রান্ত করে ন।। পাক! চোর এবং ড।ক।5 দলের 5 কথাহ নাহ! 
ইহার ফলে লোকের ধন-প্রাণ নইয়। নদম্বলে বস কর| ঘোর বিপজ্জনক 
হইয়া উঠিয়াছে । আমরা এসকল বাপাবের শ্রঠি গবর্ণ মেট এবং 
রক্ষিত বিভাগের বড় কর্তাদের ভর পৃষ্টি ঘকধণ করিতেডি 
- আেগলেন ঠিনেধো 

বাঙ্গালায় ডাকাত্তি-_ 


: গভ মার্চ মাসে বাঙ্গালায় ১১৯ট। ড।ক।তিি হইয়াছে । গঠ বংসর এ 
মাসে বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থ/নে মোট ১৩৮ট। ডাকাতি হইয়াছিল গত 
১২ই এপ্রেল মে সপ্তাহ শেষ হইখাছে, “সই সপ্তাহে বাঙ্গালা দেশে মোট 
৫২ট। ডাকাতি হইমাছে | , -আস্মশ্তি 


পাট-- 

গা বাঙ্গালার সব্নপ্রধুন কুষিজাত দ্রণা। মমগ্র ভারতব্ী ত8:৪ 
বৎসরে রগ মুল্যের গণ্য বিদেশে রপ্তাশি হয়, পাটের মূলা তাহার 
এক. পঞ্চমাংশ | ১৯২৩ উং সনে ভারতের সন্ত রধানি ভ্ববোর মেট 
মূল্য ৩২১1৯ কোটি টাক।; তন্মধ্যে পাটের কাচ মালের মূল্য প্রায় ২, 
কোটি ও তৈয়ারী মালের মূলা ৪২ কোটি টাকা ; এই ৬২ কোটি টাকা 
মোট পাটের মুল্য। এতছ্বাতীতি এদেখেও মজুত এবং বাবঙ্ৃত পট 
ছিল। তাহার মুল্যও কম নয়। এ-সবক বাঙলার এশ্বরবা। গড়ে 
বৎসরে প্রায় ৫ কোটি মধ পাট বাঙ্গালা উৎপন্ন হয়। বাঙ্গাদার লোক- 
লগ্যাও প্রা়'৫ কোটি, হতরাং প্রাক,জন প্রন্তি গক মণ গাট উৎপন্ 
হয়।' মোট উৎপন্নের .গ্রায় অর্ধেক মার্ল দ্বারা কলিকাতার মিলে বন্ত। 
এবং চট তৈয়ার হয়, এবং নাকী প্রায় অক্দেক বিদেশে কীচ। জবস্থায় 
রপ্তানি ছয়। 'কীচ। সাল প্রায় সমগ্তই বিল।তে প্রেরিত হয় এবং তথায় 
ভাতি সহয্কে বস্তা ও চট প্রস্তুত হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে 
৮১টি চট কল আছে। ইহার মমন্তই বিদেপীয় কর্তৃক পরিচ।লিত। 
২টি নুতন কল ভারতবাসী কতৃকি স্থাপিত হইয়াছে এবং এই ছুইটিই 
"্াড়য়ারী ব্যবসায়ী কর্তৃক পরিচালিত, বাঙ্গালীর মিল একটিও নাই । 


এই ৮১টি চট-কলে ২৮৪৩৫৫ জন লেক মজুরের কাজ করে, ইহার প্রায়. 


সমত্তই বোধ হয় অ-বাঙ্গালী মজুর । বাঙ্গাল! দেশে নানাস্ানে মোট 
৩৩২টি. ক51 পাটে গাঁইট বাঁধার কূল আছে। তাহাতে ৩৭৬৮৭ জন 
€ঢক খাটে । ইহারও বৌধ হয় অর্ধেকের উপর অ-বাল্লালী সজুর। 


প্রবাসী-_জ্যষঠ ১৩৩১ 


[ ২৪শ. ভাগ, ১মখগ্ড 


পাট ভারত-সাত্্রাঙ্গোর . একটি অতি মূল্যবান্‌ ও অতুমনীর, -সম্ততি। 
কলিকাতায় স্থিত প|টের কলনমুহে গত "তিন বৎসরে প্রতিৰতসর গড়ে 
প্রায় ৫ কোর্টি টাকা নেট মুনাফ| হইয়াছে |. ১৯১৯ ও ১৯২% ইং সনে 
এই-সব কলে .প্রতিবৎসরে ১৯ কোটি টাকা নেট মুনাফ।, হইয়াছে,। 
বিলাতের কলের উৎপন্ন গ্রব্যের মুনাফ।ও .এইরূপে ৫. কেটি ধরিলে, গড়ে 
বংদরে গাটের নেষ্ 'নুণ।ফ| প্রায় ১০ কোটি টাক! হয়। ইহা! বাদে, 
খিলের কর্ধচ।পীর বেতন, কমিশন ঈতভা।দি অন্যান্য খরচের বহু টাকাও 
বিদেশীয়ধের হঙ্েই যায় । তধগরে রেল-্রীমার ভাড়া, ইনস্যারেল্স.. খরচ 
উাদি প্রায় মধই বিদেশীয়ের। পায়। এই-লব খরচের, ট।কার হিসাব 
ধরিলে প্রায় আরও ১* কোটি টাক। পাট হইতে আদায় হয়। 
হতনা" দেগ। যায় পায় ২৭ কোটি টাক। পট হইতে বরে আদার 
হম। ভারত গণ্ভ্ণ মেন্টের ভূমি-রাজন্থের আয় বংসরে ২৫1৩০ কোটি 
টাক।। সৃতর।' বংসরে পাটের লাভ যাহ। হয় সর ভারত-গন্ভর্ণ মেণ্টের 
ভূমিরাজঙের আয়ও প্রায় তাহাই হয়। পাটের কার্বারি সুক্রান্ত 
লাভের অবস্থ! গই। এখন এই পাটের কার্ব।র বাঙ্গালীর হা থাকিলে 
এবং বাঙ্গলী দ্বার বাতি চইলে এই ২« কোটি টক! পাটের লাতই 
এদেশেই থাকিবে, এবং প্রন্যেক বাঙ্গালী ভাহাতে বংদবে ৪৭ উরক! 
মুনাফা পাবে | মুনাফ। এবং পাটের মোট দাদ ধরনিলে জন প্রতি 
২৭, টাকা প্রতোক বাঙ্গালী বতনবে গাইবে | গ্ুভরাং প্রায় ১০*.কোটি 
টাক। বংমরে বা্গালায় খাকিবে। দমগ্র ভারভাগণ্তর্ণ মেন্টের আর প্রায় 
১১৭ কৌটি ইক । হত: সমগ্র ভারত-গ ছর্ণ মেন্টের বে আয় সে আয় 
এক বাঙ্গান। বনে বাঙ্গালীদের হাতেই খাকিবে । বাঙ্গালার বিশেষজই 
এই, কিন্তু বাঙ্গালী তাত।, পৃনিতেছে না। পাট হাত করিতে. গারিজেই 
না্গ।লায় প্রবুত বরা স্থাপিত হহবে। যতদিন ধাঙ্গালার পাটের কার্‌- 
বার বাজী দ্বারা পাঁরচাবিত না হবে তহদিন বাঙ্গালীর ভাত-কাপড 
জুটিণে ন। এবং খুপে হাসি ফুটিবে ন। | থাঙগ।লীর আশ্রিত পাঁটের'উপর ; 
যতদিন নিজের উৎপন্ন পাটির লাছ, বাঙ্গাণ। ন। পাইবে হতদিন বাঙ্গালীর 
ছুরদৃঃ ঘুচিবে না। ৃ 
- ঝাণিজা বাহ 


বাণিজোল হিসাব-- 


ভারতের বণিজ লিগের ডিরেক্টর ১৯১২-০২৩ ষ্টার আআলো।- 
চনা-পুগ্ডিক। সম্্রতি গরকাশিত করিয়াছেন) তাহার এই বিবরণীতে 
১৯১৯ খৃষ্ট|ন্দের ১ল। এপ্রিল হতে ২৯৯৩ খৃষ্টানদের, ৩১শে মাচ্চ: পেরযাস্ত 
ভারতের আমদানি এবং রপ্তানী বাণিজ্যের কথা, আলে|চিত হইক্লাছে। 
গাঠকনর্গ শ্মরণ রাখিবেন মে, ভারতের রগানির অর্থ ভারতের কচ। মাল 
বিদেশে প্রেরণ । ভারতের আমদানির অর্থ ভারতের প্রেরিত কাচ। মলে 
বিলাতে পণ্য প্রস্তুত হইয়া, ভারতে পুনর।গনন। 

ডিরেক্টর জেনারেল বলিতেছেন যে, আলোচ্য বর্ষে তাহার পূর্ব বং. 
সরের অনেকখুলি বিশেষত্ব বজায় থ/কিলেও বধ্দরের, শেষভাগে অন্নেকটা 
শুন লক্ষণ দেখিতে গ।ওয়। গিয়ছিল। ভারতবর্ষের গুদামে বিদেশী পণ্য 
থ|ক|তে, ভারতবর্ষ বিদেশী পণ্য ক্রয়, করিতে" পারে নাই . সতা- কিন্ত 
ভারতবর্ষ'বেশী' পরিমাণে আহার গণা বিদেশে রপ্।নি করিয়াছেন - 

বিলাত, জাপান ও মার্কিণ হইতেই” সাধারণত? ভারতবার্ধ, পণ 
আসে- যুদ্ধের পর জর্দানী, অস্ত্রী়া, রশিঙ্। ভারতবর্ষের হাটি হাইতে.বিতা- 
ডিত হইয়াছে-_বিলাতী, বণিক ভারনুবর্ণের হ্বটে একাধিপত্য করিতে উৎ- 
সক হইলেও তাদের বন্ধু জাপান ও মার্কিলকে কিছু, বলিতে পারে 
নাই-জাপান ও.মাক্কিন ধিলাতী, বণিকের এই চক্ষু-লজ্জ। হুযোগ গ্রহণ 
করিয়া, ভারতবর্ষের হাট অধিকার করিতে-চেষ্টা৷ করিয়াছে ।: াবোচা 
“বর্ষে ফ্লাস, কর দখল. করিলেও, ডারাতর: রখানির..কিছুদাজ ক্ষতি হুর 
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ই-াপান, 'মার্কিন এবং ইংও, ভারতের কাচা মাল খুব বেশী গরি- 
শেই জর করিয়াছে! 

জিগামির মধ এক বিলাতী বনের আমদানি বৃদ্ধি পাইয়াছে--অন্ 
ব পণ্যের আমদানি কমিয়া গিপনাছে। আনি কা পর: 
চাটি হইতে ১* কোটি গজ এবং মুল্য ১৫ কোটি হইতে ৫৮ কোটি 
কাষ বুদ্ধি পাইয়াছে। এই কাপড়ের হিসাব পরিবর্জন করিলে, আম- 
[নি-জিনিধের পরিমাঁণ শতকরা ২২ ভরি কমিয়াছে । টাকার হিদাবে 
শত্ত২* কোটি টাক! হইতে ১ শত *৪ কোটি টাকায় নামিক্সাছে। 
ধরব বসর ৯ কোটি টাকার উপর গম আমদানি হইয়াছিল, এবৎসর 
ঘাটে ৩৫ লক্ষ টাকার গম ভারতবর্ষে আসিয়াছে । চিনির আমদানি ২৭ 
চাটি টাক। হইতে ১৫ কোটি টাকায়, কলকজা, মিলের জিনিষ, রেলওয়ে 
[মিষ, গাড়ী প্রভৃতি ৩৪ কোটি ও ১৯ কোটি টাকা হইতে যথাক্রমে ২৩ 
চাটি এবং ১১ কোটি টাকায় নামিয়াছে। বিদেশ হইতে ভারতের কয়- 
1য় আমদানিও ৬ কোটি টাকা হইতে ৩ কোটি টাকায় নামিয়াছে। 
র্্ডানির হিসাবে দেখা যায় যে, পুরব্ধ বৎমর ৪৪ কোটি টাকার পাট ও 
টের জিনিষ রপ্তানি হইয়াছিল--এবৎসরে ৬৩ কোটি টাকার পাট ও 
টের গ্িনিষের রপ্তানি হইয়াছে । আলোচা বর্ষে ৭ লক্ষ টন অধিক 
উল, তিল, সরিষা! প্রভৃতি তেল বীজ, ১* কোটি টাকা মুল্যের অধিক 
ঘানি হইয়াছে; ১৭ কোটি টাকার অধিক কর্পাস বিদেশে 
লান হইয়াছে। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিদেশী বণিক্‌ এদেশের বাণিঞ্ো এখনও 
[শ লাভ করিতেছে-_-আমর৷ এত চীৎকার করিয়াও তাহাদের দু বদ্ধন 
চছুমাত্র শিথিল করিতে পারি নাই । বন্দেমতরম্‌- 


[াখলার কয়লা £-- 

ইত্ডিয়ান্‌ মাইনিং ফেডারেশনের গত অধিবেশনে সগ্।পতি মি“ এন্‌, 
1, সরকার বাঙ্গীলার কয়লার বাজারের বর্তমান ছুরবস্থার কথ! বিশেষ 
পে বর্ণনা করেন। বাঙ্গালার কয়ল।-রপ্তানিতে যে ক্ষতি হইয়াছে 
খনও তাহার পুরণ হয় নাহ । বাঙ্গ।লার কয়লা-রপ্তানির পথে বহু 
|ধা-বিদ্ব রহিয়াছে, বিদেশী কয়লা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইতেছে । 
ই বিষয়ে গভর্ণমৈন্টের উদদাসীন্ত বাঙ্গালার পক্ষে মারও ক্ষতির কারণ 
ইয়াছে। দুই তিন বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা হইতে যে।* পরিমাণ কয়লা 
দেশে রপ্তানি হইত, বর্তমান সময়ে তদপেক্গ। অনেক কম হইতেছে 
[বং দেশীয় খনিগুলির অন্তিত্বরক্গহ সমশ্তার বিষয় হইয়া! পড়িয়ছে। 
[ক্রিক ও বিলাত হইতে এদেশে কয়লা পাঁঠাইতে যেপরিমীণ খরচ 
ডে, এক বাঙ্গালা হইতে বোম্বাই নগরে কয়ল! পাঠাইতে তদনুপাতে 
রচ অনেক বেশী। অধিকস্ত বিদেশী ব্যবসায়ীর! উত্তরোত্তর উৎসাহই 
[ইয়া আসিতেছে। এইক়প তীত্র প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে বাঙ্গালার প্রতি 
ভর্ণ মেপ্টের দৃষ্টি না পড়িলে বাঙ্গালার কয়লা বাবসায়ের কিরূপ অবস্থা 


শড়াইবে তাহা! সহজেই অনুমান করা যায়। 
-বাণিজ্য-বার্তী 


নারী-রক্ষা"্সমিতি 
বাঙ্গাল! প্রদেশের বিতিত্ন স্থান হইতে নারী-হরণের অনেক ঘটনার 
বাহ ক্রসাগিত পাওয়া! বাইতেছে। এই জঘস্ঝু পাপ.রোধ করিবার জন্য 
চয়েকছিন গু কলিকাতা নগরীর. কতিপন্ন নেতৃস্থানীয় ও দেশহিতৈহী . 
চরলোক:..ভীরত'সভাগ্ছে, একটি তায়; সমবেত হুইয়াছিলেন। 
ভৌত €র মহাশছ সৃতাপতির, তামন এহন, করিযাছিলোন:1: 






॥ হা 
চে মপসএপাস্মি পপি পপপীপপপপতশিশি “পাপ সপস্পিসপিসপি্পপতপসপপ পা পাপাশী পাপী পিপি 5 পপি সদ পিপিপি 5 ০৩৩ ৯০৯৮ 








ঘটনা হইয়াছে, এই বর্ষে নারী-হরণের ঘটনা ভাহার দুর 
আশিটা ঘটিয়াছে বলিয়া! বিশ্বস্তস্ত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ।' 

নুবন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্টে "নারী-রঙ্গ! সমিতি” নামে একটি সা 

গঠন করা আবস্তক। এই সমিতি বাঙ্গালার ননগপ রর বলো 
করিবে । সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেস্ঠ নিযে বিকৃত করা! হইল: : 8 

(১) কি-পরিমাণে এই অত্যাচার হইতেছে এবং তাহার গুরু: 
কত, তাহা ঠিক ও উপরোক্তভাবে নির্ধারণ করিবার জন্য নারী-হরণের :" 
ঘটনাগুলির হিসাব সংগ্রহ করিতে হইবে। আদালতে যেসকল ঘটনা 
বিচারের জন্ত উপস্থিত হয় এবং পুলিশ ষ্টেশনসমূছে যেসকল ঘটনার 
রিপোর্ট, কর! হয়, তাহা! হুইতে ০৮০০০ 
হইতেছে। 

(২) পল্লী অঞ্চলে ছূর্বত্তগণ যেমকল পরিবারের উপর 
অত্যাচার করিতে পারে বলিয়। আশগ্ক। আছে এবং যাহার্দিগকে 
সাহায্য করিবার আবশ্তকত! আছে সেইদকল পরিবারসমূহকে রক্ষা 
ঠা জন্প এসকল অঞ্চলে পন্লীরক্ষী দলসমূহ গঠন করিতে 

1 

(৩) ছূর্বৃত্তগণ যেসকল নারীকে হরণ করিবে, দেইসফল' 
নির্যাতিতা নারীগণের সন্ধ॥ন করিবার জন্ত ও সেই হুতভাগিনী নারী- 
দের উদ্ধারে পুলিশকে সাহায্য করিবার জন্ত উদ্ধারকারী দলসমূহ 
গঠন করিতে হইবে । 

(৪) যাহাদের উপর অত্য।চার কর! হইবে তাহাদিগকে আইন- 
ক ব্যাপারে, আর্থিকভাবে এবং অগ্ঠান্থরকমে সাহাধা করিতে 

। 

(৫) নির্ধযাতিত৷ নারীগণকে উদ্ধার করিবার পর সামজিক বাধা 
অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় তাহাদের বাড়ীতে গ্রহণ করিবার 
বাবস্থ। করিতে হইবে । 

(৬) যে-স্থলে সামাজিক কঠোরত।র চাপে নির্যাতিতা নারীদিগকে 
তাহাদের বাড়ীতে পুনগ্রণের বাবস্থ। কর! না যায়, তাহা হইলে 
একটি “রেস্কিউ হোম” প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে। 

সভায় কলিকাতার “শিশুসহায় ও মাতৃমঙ্গল সমিতির” সম্পাদক 
কয়েকটি আবশ্যক যুক্তি উপস্থিত করেন। 

, সমিতির নিযলিখিতরূপ কারমানিরববাহক কমিটি গঠিভ হইয়াছে_. 
সভাপতি- শ্রীযুক্ত সতীশরগ্রন দাস, সহকারী মভাপতি-_লেড়ী অবলা বন্ধ,'. 
শীমতী কামিনী রায়, রাজা জাল্কীনাধ রায়, সভার দেবপ্রসাদ সর্ববাধি- . 
কারী, ্ীযুক্ত হীরেন্রনাথ দত্ত, জীযুক্ত বিপিনচন্্র পাল, তরীযু্ত শ্তানহক্মর :. 
চক্রবর্তী, ডাক্তার রাকৃক। আচাধ্য রায় যতীন্দ্রন।খ চৌধুরী ও মৌলবী, 
মুজিবর রহমান । সম্পাদকঃ শ্রীযুক্ত কৃষণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বন. 
ও রেভারেও্ড বিমলানদ্দ নাগ। এ কোষাধাক্ষ_-প্ীযুক্ত যতীন্রাপাথ বন্ধ... 
সহকারী সম্পাদক-_পীযুত গোস্বামী, কমলফিশোর সিংহ ও 
শীন্্রপ্রদাদ বনু । 

৪ িচিতিহি সংগৃহীত হইয়াছে। ঁ টাকা ' 
লইয়া সমিতি আপাততঃ কার্ধয আরম্ভ করিবেন। সমিতির সম্পীঘ্ঘক 
গপ্যুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সহকারী, সম্পাদক পণ্ডিত ঞীযুক্ত সীতানাঁথ, ': 
গোস্বামী শীঙ্তই রঙ্গপুরে যাইবেন। --আনশবাজার পত্রিকা. . 


গ্াইবাদ্ধায় জমিয়ৎ-উলেম্ধী ₹-- 
গাইবান্ধায় একটি পাজপন্ট বদিরং কিট সি হইগাছে। 


শীল মহীউদ্দীন, উদিজ .উদদীন,. স্বারষ তন খান: ্রস্ৃতি: : 


০০০ ০টি 
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পাটি ৩০ 


. কথিত নৈতিক অবনতি দুরীকরণ, যুবকর্দিগকে সঙ্ববন্ধ করা, গুগ্াদের 
. হাত হইতে নির্যাতিত স্রীবোকদিগীকে রক্গ! কর! ও. অন্যান্ত সামাজিক 
' উন্নতি-বিধায়ক কার্যে মনোনিবেশ করিবেন। স্থানীয় গোরস্থান রক্ষা] 
করিবার উদ্দেস্তটে একটি গোরস্থান কমিটিও গঠন করা৷ হইয়াছে । 
-_গানন্দবাজার পত্রিকা! 


স্বর্গীয় কুমারী পরিমল সিদ্ধান্ত বি-এ ২ 


-,.. নলহাটি ব্রাক্গ-সমীজের কুম।রী পরিমল সিদ্ধান্ত বি-এ, বিগত ২১শে 
“এপ্রিল রবিবার দারুণ যগ্্র।রেগে পরলৌক গমন করিয়াছেন । ইনি গত 
বৎসর বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ঘ হইয়! কলিকাতায় শিক্ষা-বিভাগে কাধ 
. ফরিতেছিলেন। তাহার বয়:ক্রম ২৩ বৎসর মাত্র ছিল, তাহার সরল 
' অমার্লিক বাবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। ভাহার পিত। হবগঁয় নীলকাস্ত 
সিদ্ধান্ত, কুমারী পরিমলের যখন ৮ মাস বয়ংক্রন, সেই সময় পরলোক 
. গীমন করিয়াছিলেন । কুমারী পরিমল ও তাহার তিনজন জোষ্ঠ ভ্রত। 
রিপ্রতার মধো প্রবল সংগ্রাম কর! সত্বেও নিজেদের অধ্যবসায়-গুণে উচ্চ 
শিক্ষা প্রাপ্ত হ্য়াছেন। কুমারী পরিমল বীরভূম জেলার মধ্যে একমাত্র 
হিল! বি-এ. ছিলেন। তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ নিশ্মল দিদ্ধাপ্ত 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্ুখ্যাতির সহিত এমএ, পরীঙগায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! কেম্রিজ বিশ্ববিদা।লয়ে অধায়ন করিতে গিয়াছিলেন এবং সেখানে 
ইংরেজী সাহিত্যে ,ডবল ট্যাইপস্‌ পরীক্ষ।য় ১ম স্তান অধিকার করিয়া 
ছিবেন। তিনি এক্ষণে লক্ষৌ বিশ্ববিদালয়ের রিডারের পদে নিযুক্ত 
আছেন । মধাম ভ্রাতা মি; অমল সিদ্ধাণ% এমএ. বি-টি. আমেরিকায় 


আধ্যয়ন করিতেছেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা এ্রীমান্‌ বিল সিদ্ধান্ত 
কলিকাত। মেডিকেল কলেজের শেষ এমবি পরীক্ষা দিয়| 
জার্দেনিতে শিক্গা করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াঙ্ছেন। 


“বীরভূম জেলার মধো এইরূপ হ্ুশিক্ষিত পরিবার অতি বিরল। 
অতান্ত দরিদ্রতার সহিত প্রবল সংগ্রাম করিয়াও নিজেদের চেষ্টা ও 
, অধ্যবসায়-গুণে এইরূপ উচ্চ শিক্ষ/! পাইতে পারেন এইরূপ 
পরিচয় অতি বিরল। কুমারী পরিমলের অকাল মৃত্যাতে আমরা গভীর 
ছংখ প্রকাশ করিতেছি । -বীরভূম-বান্া 


কলিকাতায় মেয়র ও ডেপুটি মের ।-- 


কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল' মিটিংএ মিঃ সি, আর, দাশ মেয়র 
এবং মিঃ এইচ. এস্‌. স্হরাওয়ান্দী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হইবার পর 
মিঃ দাশ কার্যা-তালিকা সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছিলেন, নিম্নে তাহ। প্রকাশ 
কর! হইল। 


॥.. কাধা-তালিকা £₹- 


অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা 

দরিদ্রদিগের জন্য বিন! পয়সাপ্প মেডিকেল লাহাযা 

খাটি ও সম্তা খাদ্য ও ছুদ্ধ-সর্বরাহ 

পরিষ্কার ও ময়লা জল অধিকপরিমাণে সর্বরাহ 

বন্তী ও'ভিড়ের মধ্ো ভাল স্বাস্থ্/-ব্যবস্থা. 

দরিজ্রদিগের জন্য গৃহবাস-নিষ্মাণ 

সহরতলীগুলির উন্নাতি-সাধন 

(৮) যাতায়াতের অধিক পরিমাণে র্থিধা . 

(৯) কম ব্যয়ে ভার শাসনের ব্যবস্থা. '. , --মোস্লেম হিতৈষী 
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কলিকাতা কপ্ৌরেশনে স্বর়াজের ' যে নমুন! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা 
অপূর্বব এবং অতুল্য। স্বর।ঞ্জীরা কলিকাতার বোকা করদাতাদিগকে 
ভুলহিয়। অতিরিক্ত ভোটের জোরে অধিকাংশ কমিশনর পদ দখল করায় 
কর্পোরেশনের বিশিষ্ট পদ এবং বিভিন্ন চাকুরী লইয়া তাহাদের মধো 
বিষম কাড়াকাড়ি লাগিয়! গিয়াছে। ইহারা অন্যদলের অভিজ্ঞ ও 
উপযুক্ত লোকদিগের দাবি অশ্ন।মবদনে উপেক্ষা! করিয়া নিতান্ত নিলজ্জের 
মত কেবল নিজেদের দলের লোকদিগকে মেয়র, ডেপুটি মেয়র ও 
অন্ডারম্যান্‌ প্রভৃতি দাতিত্বপূর্ণ পদে নির্ববাচন করিতেছে । কর্পোরেশনের 
চাকুরী-গুলিতেও ইহাদের স্েনদৃষ্টি পড়িয়াছে। তিন্নদলের লোকদিগকে 
ভাড়াইয়া কেমন করিয়! কেবল নিঙেদের দলের অপোগগ্ুগুলিকে পোষা 
যায় ইহারা সেজন্ত অধীর ও উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছে। বাহার! স্বরাজ 
দলভুক্ত নহেন, তাহাদের যেন এইসকল স্তনে কোনই দাবিদাওয়া বা 
শধিকার নাই। আবার এইসকল পদ ও চাকুরী লইয়। শ্বরাজীদের 
নিজেদের মধ্যেও কাম্ড়া-ক।স্ড়ি হইতেছে । দল শ্াঙ্গাভাঙ্গি চলিতেছে । 
"্দাশ-শাস্মল সংবাদই” একথার জ্বলত্ত প্রমাণ! স্বরাজী4 যে কিরূপ 
প্রকৃতির লোক, এইসকল ব্যাপারেই তাহার মমাক্‌ পরিচয় পাওয়া যায়। 
ইহার! যদি কখনে। দেশের শাসন-যন্ত্র হাতে পায়, তবে বোধ হয়, বিরুদ্ধ 
দলের! কাচা-ম।থা ছুই হাতে কা্টিতেও কুষ্টিত হইবে না। দেশবাসী 

আর কতকাল ইহাদদিগকে প্রশ্রয় দিয়। এইবপ অনর্থ ঘটা ইন্টে থাকিবে । 
_-মোস্লেম হিতৈধী 

নারী-নিধ্াাতন-_ 
যে শ্রেণার নারী-নিষ্যাতনের কথ। আজকাল প্রায় প্রত্যহই আমরা 
সংবদপত্রে পাঠ করিতেছি, ইহা সে শেণার নহে +-ইহ। ভারতের 
কারাগারে.-একজন মহীয়সী মহিলার প্রতি কঙ্ঠাদের হৃদয়হীন 
দুব্দ্যবহার। শামরা যখন শুনিয়।ছিলাম, পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ মহিল1- 
কংগ্রেস-কন্মী, আসতী পাব্বতী দেবীকে এক বৎসর ৪ মাসের জন্ত 
কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড বিধান করা হইল, তখনও যেমন. 
আশ্ধ্য হই নাউ, এপন তিনি কারাগৃহে নিষ্যাতিতা হইন্ডে্েন শুনিয়াও 
তেম্নি ধি্য় প্রকাশ করিভেছি না। 

পৌরুষ ভারতবধ ছাড়িয়া গিয়াছে-_-আমাদেরও--শ।সক গণেরও | 
মাহার| ক্মত। ও শক্তির দর্পে নারীর গ্রতি এমন কঠিন হইতে পারেন এবং 
ধাহারা ইহ! শনিয়।ও নিশ্চিন্তভাবে উপেক্গণ করিতে পারেন,_তাহাদের 
মানসিক অধোগতি যুক্তি-শুকের বাহিরে চলিয়! গিয়াছে | ,এ-সব বিষয় 
লইয়া কুপ্ধ-অভিম।নে আলোচনা করিতেও লজ্জা 'হয়। আমাদেরই 
একজন ভগ্না-আমাদের জন্যই কারাগারে । যে-আদর্শের সাধনায় 
তাহার এই ছঃখ-ভেগ- সেই আদরশকে আমর| অবজ্ঞায়, উপেক্ষায় 
নিতাই মলিন করিয়া ফেলিতেছি, একথ|। কি দিণান্তেও ভাবি? 
ইহার সমুচিত উত্তর,.--এই কাপুরুষোচিত ছুর্ব্যবহারের একমাত্র প্রতি- 
কার--খদ্দর পরিধান, অম্পৃষ্ঠতা পরিভার এবং কগগ্রেস-কেজ্ে সঙ্ঘবন্ধ 
হওয়া ।-ইহ। আমর। যতই ভুলিতেছি, আমাদের দুর্দশা ততই বাড়িয়া 
চলিয়ছে। ছুর্দীশাপন্ন বাক্তি যেমন নীরবে অপমান সহ করে, এই 

, ছরভাগ! জাতির অবস্থাও তন্রগ। - আনন্দবাজার পত্রিকা 


বগুড়ায় ভীষণ অন্নকষ্ট__ 


গতপূর্বব বৎমর বগুড়ায় ভীষণ বন্যায়, উক্ত জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ 
অতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত ছুই বংসর যাবৎ উক্ত অঞ্চলের 
অধিবানীবৃন্দ ফণল উৎপন্ন করিতে না৷ পারায়, তাহার! ভীধর্ণ কষ্টে দিম 
কাটই্তেছিল। ' অধুন! তাহাদের আর অন্ন জুটিতেছে না।-.লৌঝের: 


ধিক অবস্থা অতাতত শোচনীর হইয়াছে এবং সকলের পিছন পথ 


০7 ৮৮ ০ এ 2৫৮৮ ১ 


২য় সংখ্যা] 


ছুরবস্থা হইলেও, কতকাংশ বঙ্গীয় রিলিফ, কমিটির কার্যাস্থলের মধো 
পড়ার তথাকার অধিবাঁসীবৃন্দ কোন-মতে দুইটি অন্ন পাইতেছে। কিন্তু 
অন্তান্ত অংশে অধিবাসীবৃন্দের অন্ন-কষ্টের করুণ কাহিনী অবর্ণনীয়। 
ক্ষেতলধ্ল থানার অবস্থ। সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। কোন কোন 
গ্রামে লোকে অনাহারে, কোন কোন গ্রামে লোকে বেল. ডুমুর, 
প্রস্তুতি থাইয়। দিন অতিবাহিত করিতেছে । এদিকে কাঁলাজ্বর 
রাজত্ব করিতেছে। এই দুরবস্থায় * লোকের উপকার-মানসে, 
হাট-সহরের অধিবাপীর। একটি সাহাযা-সমিতি গঠন করিয়া 
কিছু কিছু কাধ্য করিতেছেন। বগুড়া জেল! কংগ্রেন-কমিটি তজ্জন্য 
অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। বঙ্গীয় রিলিফ. কমিটির পক্ষ হইতে এ- 
স্মঞ্চলে কর্মাকেন্্র প্রতিষ্ঠ। করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে । উক্ত 
সঞ্চলের ভূম্যধিকারী নাটোরের স্কুল জমিদারের নিকট হতেও সাহাযা 
সংগ্রহ করা হইতেছে। কিন্তু অবস্থা যেরূপ গুরুতর, হাতে স্থানীয় 
পাহাযোর দ্বারা এ-এবস্থার প্রতিকার সম্ভবপর নহে । এ কারণ-মামর! 
দেশের যাবতীয় দয়াবান্‌ বাক্তিদিগের নিকট যথাপদুক্ত সাহাধ্য-প্রার্থী 
হইতেছি। যিনি যাহ। পারেন, বগুড়। জেলা কংগ্রেস-কমিটির 
সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃভীত হভবে। যদি কেহ 
বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান তবে কংগ্রেন ফিস ভইতে সানন্বে 
জানান হইবে । --শন্দে মাতিরম্‌ 


সতীর হন্তে লম্পটের শান্তি 


ঢাকা ধামর।ই থানার অধীন এক গ্রামে বিনোদবিহারী সাহার বাস। 
গত জানুয়রী মাসে একদিন রাপ্রিকালে বিনোদ তাহার পুরোহিত 
লণিত আচাযষোর অনুপন্তিতিতে তাহার যুবতী শরীর নিকটে নিজের 
কুঅভিপ্রর় জানায়। ব্রাঙ্ণপ্জা শিশোদকে তিরক্কার করিয়। বলে 
যেযদি সে তাহার গায়ে হস্তক্ষেপ করে তবে তাহার ভবলাল। সাঙ্গ 
হইবে । বিনোদ যুবতীর কথ। শুনিয়। হাসিয়। তাহ।কে ধদিতে গেল। 
সভী রমণীর দেহে শতগুণ বলের সঞ্চার হইল । দে একখানি দা লইয়া 
“তবে রে পিশাচ এই দেখ” বলিয়া লপিত্ডের দেহ ক্ষ্বিন্গন্ত করিল। 
স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিয়। পুলিশে সংবাদ দেয়। সময় 
নারীনিধ্যাতন-_- 

এলাহাবাদ হইতে এযুক্ত চিরন্জলাল শম্ম। জানাইনডেছেন মে, 
উত্তর-ভাবতে নারী-নিগ্রহের সংখা। অভ্যথ বাড়িয়া! উঠিয়ছে। 
মধিকাংশ শের পুলিশ ও রেলের কণ্মচারীদের সঙ্গায়তায় এ 
পাপকাধ্য অনুষ্ঠিত হয়) রেপ-ঞেশনে, ওয়েটিংরুমে, গাড়ীতে 
- নারী-মিগ্রহের কথ। হিন্দী কাগজে প্রায়ত দেখিতে পাওয়। 
খায়। তিনি নিগেও ২৪টি ঘটন। এগ্তসপ্ধন করিয়। দেখিয়াছেন। 
শীধুত চিরন্জীলাল শশ্মা বলিতেছেন যে, এ বিধয়ে খুব তীব্র 
আন্দোলন হওয়া কর্তব্য এবং যাহাতে এইসমস্ত গ্সবেশী পুলিশ ও 
রেল-কণ্ধচারীদের কঠোর শত্তি হয়, তাহার খ্বস্থা কর। উচিত । 
এযুক্র শশ্দার প্রস্তাব আমর! সব্র্বতোভাবে সদর্থন করি । তিনি বোধ 
হয় জানেন না, বাঙ্গালায় এই নারী-নিগ্রহ ব্যাপারটি অন্য এক কুৎসিত 
'আকার ধারণ করিয়াছে ; আর বাঙ্গালীর। এরূপ জড় ও কাপুরুষ হইয়। 
উঠিয়াছে যে, শেষে হয়ত নিজেদের নারী-নিধ্যাতনের প্রতিকারের জন্য 
তাহাদিগকে ডটরতের অগ্ঠ প্রদেশের লোকের সাহাযা লইতে হইবে । 

পু "আনন্দবাজার পত্রিকা 

[ ইহা অতান্ত লজ্জার বিষয় হইবে এবং ইহার দ্বারা নারী-নিধ্যাতনের 


প্রত্থিকারও.হুইবে না । ষ্বাহারা আক্মরক্ষ। করিতে পারে না, জস্কোও . 


তাহাদিগকে এক্ষা করিতে পাবিবে না। মৃতকে ববগ কবাই তাহাদের 


উপুহিভ ভকাহড শুাবসীর পগাযুক ৮৫ ৯ ১১ ধার চাগ্াযা, সুপেখার মায়ে। বাটিক রাখাই সির হইল। ৬ ০০ ৭ 


দেশ-বিদেশের কথা- বাংলা 


২৬৭ 


ভারতে বিদেশী দেশলাইয়ের কার্খানা-_ চি 


্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে. সথইডিস্‌ মাচ. তৈগরীর কার্খানার '.: 
মালিকগণ তাহাদের মূলধন বৃদ্ধি করিয়! উহ! ১৯ কোটি ক্র/উনে পরিণত ;' 
করিয়াছেন । হার! এই অতিরিক্ত মূলধন দ্বারা বোম্বাই, কলিকাতা, 


মাদ্রাক্ত ও করাচীতে দেশলাইয়ের কার্খানা স্থাপন করিবেন । 
--আননাবাজার পত্রিকা 
| বিদেশ হইতে আম্দানি পণোর উপর শুষ্ণ এড়াইবার জন্য বিদেশীর! 
সব পণ সম্বদ্ধেই এই কৌশল অবলম্বন করিবে । এইজন্য এখনই 
আইন হওয়। উচিত, যে, যাহার মূলধনের অন্ততঃ শতকরা ৭৫ অংশ 
স্তারতীয়দের নহে, দেরপ কোম্পান্নী এদেশে স্থুপিত হইতে পারিবে 
না। প্রবাসীর সম্পাদক ।] 


গাজা-চাষীগণ কতৃক কৃষি-সাঁ*বের সম্বদ্ধনা_ 


নওগায়ের (রাজসাহী ) ৩*শে এপ্রিল তারিখের সংবাদে প্রকাশ, 


যখন কৃষি-সচিব মাম্থবর মি: গজনধা সাহেব সেখানে আসিয়] 
উপস্থিত হন, কয়েকজন সর্কারী কর্খচারা ও মুসলমান উকীল মোক্তার 
স্টেশনে তাহাকে নম্বদ্ধন। করিয়াছিলেন। 

কুমি-মচিব এখানে অবস্থ।নকালে উত্তর- বঙ্গ-সেবা শ্রম, লোকাল বোর্ড, 
আফিস ও গাঞজা-চাধাদের মমবায় সমিতি পরিদশন করিয়াছিলেন । প্রকাশ, 
যে মহকুম। হাকিন ও সেক্রেটারীর আদেশানুসারে স্থানীয় স্কুলের হেড, 
মাষ্টার মহাশয় কৃষি-সচিবের দম্বদ্ধনায় মোগদান করিবার জন্য স্কুলের 
ছান্রপিগের উপর এক নোটিশ জারি কর্সিয়।ছিলেন। কিন্তু বশেষে 
ছাত্রদিগের অবিভবকগণ ইহাতে প্রতিবাদ করায় মাষ্টার মহাশয় 
বার্থ হইয়। তাহার নোটিশ প্রত্যাহার করিয়াছিলেন । 

শ্থাপীয় গাজ।-চামাগণ কষি-নচিবের সম্বর্ধীনার ওগ্য এক সান্ধ্য-ভোজের 
আয়োজন করিয়(ছছিলেন বটে, কিন্ত নহরের কোন গণ্য-মান্য ভদ্রলোক 
তাহাভে যোগদান করেন নাহ । সভাক্গেত্রের প্রবেশ-দবারে মোট। মোটা 
অক্ষরে “নহাযোগাদের সন্বদ্দীনা" এই কয়েকটি কথা লিখিয়। দেওয়া 


হইয়।ছিল। --বন্দেমাতরমূ 
শত 

রাজ-বন্দী শ্রযুক্ত পৃণচন্দ দাস__ 

পূর্ণবাকু আজ অষ্টমবার রী্-শীতিথ গ্রহণ করিয়াছেন) 

মাদারীপুরের অধ্বআইনের অপরাধী পূর্ণচন্্র প্রথম দেখা দিলেন 


১৯১১ সনে প্রথম র।জনীতিক আসামী সাজিয়।। অন্ব-আইনের বাছা! 


বাছ। তিনটি ধার! উহার টপর প্রয়োগ কর! হইল, এবং অনেক পরিএাম 
করিয়।ও তাহ।র কে|ন অপরাধ প্রম।ণ করিতে না পারিয়। ছুই বৎসর 
পরে গরুর মেন্ট তাহাকে অব্যাহতি দিতে বাধ হইলেন। 

তখন দেশে দের অশান্তির উত্তপ্ত হাওয়। জোর প্রবাহে বৃহিতেছিল। 
নর্কারের ধারণ। ছিল ছেলের দল ডাঁকাত। কিন্ত ডাকাতের পিঠে 
যে স্বদেশী চাপ দেওয়। ছিল তাছার প্রম!ণ হইল দ্বিতীয়বারের বড়যস্তর 
মোকদ্দমায়। পূর্ণবাবু ভীহার বহু বন্ধুখাদ্ববের হাঁত ধরিয়া বন্দীশালায় 
উপস্থিত হইলেন। ১৯১৩-১৪ ডুই বংসর সমানে আইনের কস্রৎ 
করিয়া, বুদ্ধির চাল চালিয়। পূর্ণ-বাবু সদালে ফিরিয়! মাসিলেন। 

ভার তৃতীয় বিচার ১৯১৫ সনে রাজদ্রোহ অভিযোগে । সরকারের 
বাছ। বাছা দৃতাবাণ প্রায় ৭/৮টি*ভীবণ ধার! ভাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হুইল। 
কিছু প্রমাণ করিতে না পারিঘ্ সরকার অনুপায় হুইয়! পড়িলেন। 


 মোকপা তুলিক্া৷ লইলে আপানীকে বেক খালাগ দিদুচ হইবে বলিয়। 


তাও পায়েন না, আধার রাখিলেও ইজ্জৎ থাকে ন!। কালেই দিরপায়ের 





রাজ-বন্দী যু পূর্চন্দ্র দাম 


আইনের ফাঁকির সুযোগ ছ়িয়। দেওয়। পর্ণ-বাপুর শশ্যাস ছিল ন|। 
তাই তিনি জামিন চাহিলেন। কিন্তু সর্কার যে আইন-ডঙ্গের অছিলায় 
পূর্ণ বাবুকে মাটক গাখিলেন ভাহারা নিজের দেই আইন নিজেই 
ভাঙ্গিলেন। জামিন নামঞ্জুর হইল। বংসর পার হইতে ন। হতে 
ভারত-রক্ষ।-আইন পাশ হইল এবং এদন্ুখায়া পুণ-বাণুকে অন্তর্গীণ 
করাহইল। ১৯১৫ সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী ভাহ।কে পৃথকৃ।বে বন্দী 
করিয়। «ই মে তারিখে অন্তরীণ করিবার মাদেশ জারি করা হইল । 

পূর্ণ-বাবুকে দশনানকাল নান। কাযা স্থ।নে বুথ। দুাইয়। পাথ-বন্শা 
করিয়। জেলে পূর। হইল। 

১৯১* সালে তিনি অব্যাহতি পাইলেন। রী 

পূর্ণ-বাবু বাহিরে আসিয়! দেখিলেন ঝংলার যুবক-শস্তি' তখন বিধ্বস্ত | 
তাই মে শক্তির পুনর"্ধ।রেব দন্ত [নি বেঙ্গল পলিটিকা।ল্‌ সাফীরার্স্‌ 
কন্ফাগেল, আহ্বান করিলেন। কলিকাতায় নি:সহায়ের দল বৈঠক 
করিয়। দেখিল তাহাদের কত বন্ধুবিয়োগের, কত ছুঃসহ নিধ্যাতনের, কত 
লাঞ্নার, কত নীরব নয়নজলের অভিষেকের মধ্যে জাতীয় ইতিহাসের 
প্রথম ভিত্তি রচিত হইয়! গিয়াছে । 

এই কন্ফারেঙ্সের অব্যবহিত পরেই মহাস্বা গান্ধীর অসহযৌগের 
বার্তী কং্েস-মঞ্চ হইতে প্রথম প্রচান্তিত হইল। পূর্ণ-বাবু নাগপুরের 
কংগ্রেস-অধিবেশনেই অহিংসাম্্ক অসহযোগ গ্রহণ করিয়! আসিলেন। 

পূর্ণ-বাবু মহজে কোন জিনিষ প্রহণ করেন না । কিন্তু যেটা ধরেন 
বিশেষ বিবেচন। করিয়াই ধরেন এবং মনে-প্রাণেই ধরেন । তাই ১৯২১ 
সনর পরে.এক বসর পার হইতে না! হইতে তিনি বিরাট লাস্তি-সেনা- 
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্ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২৮ পাশা পাশিশিক্ীতি শিশপানাশপা পপি তপিসিপিনসিীপা 


বাহিনী গড়ি ভুলবেন এ বাংলার বিডির মিলার নিলা সি লেন 
প্রেরণ করিয়া অসহযোগের অতনপ মন্ত্র বু গ্রামের নিভূততম গৃহে পর্য্যস্ত 
প্রেরণ করিলেন । 

আমলাতন্ত্র কথাকে ওয় করে না, ভয় করে তাকে ধিনি 
মুবক-শক্তি সংধত করিয়। চালাইতে জ্লানেন। তাই শাস্তি-সেনা-বাহিনীর 
নেত। পূর্ণ-বাবুকে করাচী মন্তব্য সমর্থনের গন্য ১৯২১ সনের ২৫ নবেম্বর 
কার।রদ্ধ কর! হয়। 

কোর্ট, না মানার যুগে আসামীর তরফ হইতে কোন কথা, বল! চলে 
ন। বলিয়। সর্কার সহজেই এক বৎসর সশ্রমকারাদণ্ডের আদেশ জারি 
করিয়। তাহাকে ফরিদপুর জেলের তিথি করিয়া রাখিলেন। কর্তৃপক্ষের 
কাহারে। কাহারো মতে লোক হিসাবে শাস্তি লঘু হইয়াছে বলিল্না 
সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭২ ধার! লাগ।ইয়! আরে! ছুই বৎসর 
জুড়িয়। দেওয়। হইল । 

কংগ্রেসের খেচ্ছাসেবক দল গঠন বা প্রেচ্ছাসেবক হওয়া বে-আইনী 
বলিয়। থেষণার পরবে ফরিদপুর জেলে প্রায় ৫০" শত স্বদেশী বন্দীকে 
আশ্রয় লইতে শুইয়াছিল। এই সনয় জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্বদেশী 
আপামীদিশের মধ্য স্বাভ।(বিক বিধেধ একটু ঘেরাল হইয়। উঠিতেছিল, 
এবং সর্কারের প্রতিকারের চেষ্ট! বার্থ হইতেছিল বলিয়া পূর্ণ-বাবুকে 
ঢক।য় চালান দেওয়। হঈল। ঢাকা জেলেও সর্ক।রের একই দুরবস্থা 
মেচনের জন্য তাহাকে বহরমপূণ জেলে স্থানাপ্তরিত করিয়! সর্কার হীফ, 
ছ।ডিয়া বাচিলেন। 

পূর্ণ- বাবুকে সর্ক।র কি চক্ষে দেখেন জানি ন।, ডি ১৭ ধারার সকল 
আসামীকে খিয়াদের ক।ল পূর্ণ হইবার এক-বংসর দেও-বতসর পূর্বে 
ছাড়িয়। দেওয়া হইল, কিন্ত পূর্ণ-বাুর বেল।তেই এই নিয়মের ব্যতিশ্রম 
হইল। ভিনি নকল বন্দীর প্রথমে জেলে গিয়াছিলেন এবং পূর্ণ 
তিন বংদর কাল খাটিয়া সকলের মুক্তির পর ১৯৪ সনের জানুয়ারী 
মানের ৫ই ফিরিয়। আসেন। 

- তিনি বাংলার বিশৃঙ্খল কণ্মীদল অ|র-একবার সত্ব-বন্ধ করিতে চেষ্টা 
করিতেছিলেন। কাষ্যভার হাতে লইবার অধ্যবহিত পরেই মুক্তির পর 
২ আস গত হইতে ন। হতেই ১৯৩১ সনের ৮ই মা» তাহাকে ১৮১৮ 
সনের ভিন রেগুলেশন অনুসারে দিনাজপুর জিল। মম্মিলনীর সভামওপ 
হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লওয়া হয়। 

অননরন্ত জেলে থাকার ফলে তাঁহার কতকগুলি সাংঘাতিক পীড়া 
জান্মিয়ান্ে। বঃমানে গভর্ণ মেন্ট, তাহার শ্বাস্তোর ছি ব্যবস্থ। করিতে- 
ছেন? 

পূর্ণ বাবু যতবার জেলে গিয়াছেন, অশেষ ক্রেশ-মন্ত্রণা ভোগ করির়। 
ধাহিরে আসিয়ই আবার তাহার কাধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়। 
গিয়াছেন। এইটাই ভাহাঁর জীবনের বিশেষত্ব । পূর্ণবাবু যে কয়েক 
দিন কাঁধা কলিতে স্থযোগ পাইয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে যে ভলান্টিয়ার 
দল গড়িলেন তাহাতেই তাহার কক্দ-নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় । 





ভারতবর্ষ 
(২০শে ঠবশাখ পধ্যন্ত ) 
পরলোকে জী রানডে-_ 





“ইয় সংখ্যা] 
শ্ীমতী রমাবাঈ রানডে পরলোক গমন করিয়্াছেন। ইহার মৃত্যুতে 
মহারাষ্ট্র-সংক্ষার-পন্থীদল একজন বিশিষ্ট কম্মাকে হারাইল। পতিগ্রাণ! 
রমাবাই যাবতীয় সংস্কার-কাধ্যে তাহার মহানুভব স্বামীর সঙ্গিনী ছিলেন 
,এবং নারীজাতীর উন্নতি ও শিক্ষাদান এবং অনুন্নত-সমাজের উন্নতি- 
কল্পে আজীবন কার্য করিয়া! গ্রিয়াছেন। স্থামীর মৃত্যুর পর তিনি 
অধিকতর আগ্রহের নহিত সংস্কার-নান্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন এবং 
পুণ! সেবা-সদনের অধ্যক্ষরূপে এযাকং নানা জনহিতকর কাধ্যের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। " ভারতীয় নারীদের উন্নতির শুম্য অক্রাস্ত পরিশ্রম 
করিয়! তিনি যে আদর্শ দেশের সম্মুখে রাখিয়! গিয়াছেন, সেই আদর্শে 
দেশের নারী-জাতিকে অনুপ্রাণিত করিবার চেষ্ট। করাই উহা পরলো কগত 
আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদনের প্রকৃষ্ট, উপায় । 


নিখিল-ভারত স্বরাজ্য-দলের বৈঠক-- 


সম্প্রতি বোন্বাইয়ে নিখিল-ভারতীয় অররাঁজদলের একটি গে।পন 
বৈঠক বসিয়াছিল। প্রকাণ, যে, এই বৈঠকে মান। বিষয়ের নীনাংসা 
হইয়! গিয়াছে। স্থির হইয়।ছে, যে, নধা-প্রদেশের বাবস্থ'পক সভার 
নূতন নির্বাচনের সময় যাহাতে পুনরায় স্বগ!জাদলের জয় হয় তাহার জন্য 
বিশেষন্ভাবে চেষ্ট। কর। -হইবে। উক্ত দের কাধানতালিকার বিশেষ 
কোন পরিবন্তন কর। হইবে না বলিয়। স্থির হউয়াছে । বর্তমান ক।যা- 
তালিকাই খুব ্ৌরের সহিত চালানে। হইবে | ট্যারিফ, বোর্ডের রিপোর্ট, 
আলোচনা করিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের স্বগাজা মদশ্যদিগকে পরামশ দেওয়। 
এবং ব্যবস্থ।-পরিষদের আগামী আধিনেশনে খর।জা-দলের কাধ্য-তালিক। 
নির্দেশের জন্ একটি কগিটি গঠন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ কর। হইয়ছে। 
এই বৈঠকে পণ্ডিত নেহ 4", শ্রাুদ্দ পটেল, জয়াকার, রঙ্গ মী আয়েঙ্গ।র, 
কেল্কার প্রস্থতি উপস্থিহ ছিলেন । শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ সভাতে 
যোগদান করেন নাহ । 


বিদেশী প্ধাটকের উপর পুলিশের অত্যাচার-_ 


মিঃ পিটার জ্যাভিস্কি একজন শামেরিকাব।সী দেশ-পধ্যটক | শ্ডিনি 
দেশ-পধ্যটনে বাহির হইয়া! চীণ, জাপান, মধাএশিয়া গ্রভৃত্তি দেশ ভ্রমণ 
করিয়া! গৃভ ডিসেম্বর মানে ভারতবষে উপস্থিত হন। তিনি কাকিনাড়। 
কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন । মিঃ জ্যাভিক্ছি ধুতি-চাদর পরিয়া খুন সরল- 
ভাবে তারতব।সীদের সহিত মেশামিশি করেন বলিয়া গনেকের সহিত 
তাহার বন্ধুত্ব হইয়।ছে। কিছুদিন যাবং তিনি মান্্রান্দে একটি আশ্রমে 
বাস করিতছেশ। মাদ্রাজের পুলিশ তাহার উপর কড়া পাহারা দিতেছে । 
পুলিশের অনাধিগ্যক বাড়।বাড়িতে বিরক্ত হইয়। দি; জ্যাতিক্কি মাঙ্জাদ্ের 
আইন-সচিবের নিকট লিখিয়াছেন :--“আমি দি: গাঁপ্ষিকে ভালব।সি, 
তাহার মমুচরদিগের সহিত মেশামিশি করি এবং আ।ম।র মনের ভান বাক্ত 
করিয়। বলি._এই জন্যই কি আপনারা অ।মাকে সকলের সম্মুখে চেয় 
" প্রতিপন্ন করিতে এবং আমাকে ব্যতিবাস্ত করিতে এই্ট-প্রকার কড়। গাহা- 
রার ব্যবস্থা করিয়ছেন ? জগতের যে-কোন দেশে গমন করিব।র স্বাধীনত। 
আমার আছে, কিন্ত আপনার নিদ্র দেশে কি আপনার সে স্বাধীন 
আছে? একজন বিদেশার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিলে তাহার কতদূর 
অহ্বিধা হয়, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারেন। আমার জন্তও যদি.না 
বোঝেন, অন্ততঃ আপনার ষেদকল দেশবাসী বিদেশে আছে, তাহাদের 
বিষয়ে চিন্তা করিয়া আপনার ইহ! বোঝা উচিত। গত ডিসেম্বর মাসে 
কাকিনাড়া-কংপ্রেসে "মামি যর্দি ভারতবানীদিগের স্বাধীনতা-প্রিযতা 
দেখিতে না পাইতাম, তাহা! হইলে আমি অনেকদিন পূর্ব্বেই স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিয়৷ বলিতাম যে, ভারতবাসীগণ মিথ্যা চাঁটুবাদ, উপাধি 
এবং অর্থের খাতিরে একটা জাতি-হিসাবে তাঁহাদের জন্মগত অধিকার 
মির বরিাহে- কাজেই, তাহারা ; কোনপ্রকার অধিকার. 
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পাইবার উপবুক্ত নং নহে। আপনাদের নিজের, গৃহে যে অধিকার নাই 
অথবা মে অধিকার লাভের জন্য আপনারা! চেষ্টা করেন না, অস্থোর নিকট 
তাহা আপনারা কি করিয়। দাবী করিতে পারেন? আমি .আপনাকে : 
জারে। বলিতেষ্ি যে, স্থপ্ত কোন দেশে এরপ প্রকাণ্ঠতাবে পুলিশ: 
কাহারও অনুসরণ করে না। এই কাধা ঘ্বার| আপনার! আপনাদের. 
সন্তান-সস্ততিদের সম্মুথে এক খারাপ আদশ স্বাপন করিতেছেন এবং ইহার. 
ফলে ভারতবধ একটা পুলিশের লোকের জাতি হইয়া উঠিতে পারে |. 
জনসাধারণের নর্থ যদি এইপ্রকারের আয্স অপমানকারক কায্য ব্যয় না.. 
করিয়। দেশের বালকবালিকাদের শিক্ষার জঙ্য বায় করা হইত, তাহা" 
হইলে দ্বেশের প্রভূত উপকার হইত। আমি জানি, আমার এই পত্র 
আপনি আপনাদের মতো গ্রহণ করিবেন। হয়ত গোফে একটু চাড়া দিয়া : 
আমার উপর দ্বিগুণভ।বে পাহার।র বাবস্থা করিবেন। আমি মিঃ গান্ধি 
এবং তাহার অনুচরদিগকে ভালবাসি এবং আ।মি ল্মিতমুখে আপনাদিগকে 
উপেক্ষ। করিব এবং ঘতদিন পধ্যপ্ত »্াপন।র বীরগণ তাহাদের রণ-কুঠার 
তাহাদের শিলেদের শিকাটই রাখিয়। দিবে এবং মাপনিও আপনার হস্ত 
আমার নিকট হনে দুরে র!থিবেন, ততঙ্গণ অ।মি আপনাদের এই নির্ধ্ধ; 
দ্িতার জন্য আাদাদের কন্মাল অথবা ওয়াশিংটনকে ব্যতিব্যস্ত করিব 
না । কেবল আমি নহি. স্নন্ত গাধীন জগত মহাস্কা গান্ধির হ্যায় মানুষকে. 
ভালবান। ভিনি নিয়ে ভাঙার ওন্সগঞ্জ অধিক।র ল।ঙের দাবী করেন। 
আমরা অত্যন্ত আশ্চম] হইন্ডেছি যে, আপন।দের গ্যায় শিক্ষিত লোক কি' 
করিয়া একপ লে।ককে ঘৃণ! করিয়া পদদলিত করিতে পারে। 


তাঞ্জোরে টাঞ্স- -বন্ধা আন্দোলন 


সর্ক।র অন্যায় করিয়। টা্স, বর্ধিত করায় তাঞ্জেরের মিরাশদারগণ 
টান্সবন্ধ আন্দোলন আস্ত করে। ট্যাস, বন্ধ করিয়। দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনেকের ধান ক্রোক করে। ক্রমে এই ক্রোকী 
ধান নীপ।মে বিরুয করিবার চেষ্টা! হয়; কিন্তু কেহই নীপামে ডাকে না। 
তিখন জেলে বাবার করিবার জঙন্থা মর্কার পক্ষ হইতে, অতি সামান্ত 
টাকায়, এই ধান ডাকিয়া লইব।র চেষ্টা কর! হয়। সম্প্রতি আয়গীদিতে ' 
মিরাশদ[রদিগের একটি বৈঠক বসে। মান্দাজের কংগ্রেস-নেতা প্রযুক্ত 
রাজগোপাল।চাতী নতা।গ্রহ সন্ব্গে মিরাখদারদিগকে বিশেষভাবে 
উপদেশ দেন। মিরাশদারদিগের নেত। শ্রীধুক্ত পাণ্ট,লু আয়ার বলেন যে 
এপ্রিল কিস্তি হইতে পুনর।য় ট্যা্সা বন্ধ কিয়! দিয়া সত্যাগ্রহ আরম 
কর! হইবে। 


৯ শতশত 


ভারতের শৌহ শিল্প 9 সংরক্ষণনীতি 

বিদেশী শিল্পের অবৈধ প্রতিযে।গিতায় গনেক ভারতীয় শিল্প 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়।ছে এবং এখনও হইতেছে । এমত অবস্থায় সংরক্ষণ-নীতি : 
অবলম্বন করিলে কোন কোন দেশীয় শিল্প টিকিয়। থাকিতে পারে কি না 
তাহা অন্ুসঙ্ধান করিবার জন্য, ভখতীয় ব্বস্থাপঞ্চ সভার সম্তি- 
অনুস।রে, গঠ বতমর টাারিফ, বোর্ড গঠিত হয়। ইহার সভ।পতি ছিলেন 
দিল্লীর সর্কারী দপ্তরের মিঃ রের্গী, পুণার অধ্যাপক তীমুক্ত কালে ও 
্রঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত জিন্ওয়ালা । ট্যারিফ, বোের সদগ্েরা ভারতের 
ভিন্ন-চচিন্ন প্রদেশ ঘুরিয়া তদস্ত করিয়া সম্প্রতি তাহাদের মত প্রকাশ. 
করিয়াছেন । ভারতের লৌহ-শিল্প, বিদেশী লৌহ-শিঞ্পের প্রতিযোগিতায় 
ঈড়াইতে পান্গিতেছে না, বন বিশেষজ্ঞ বোডের সম্মুখে এইরূপ সাক্ষ্য 
দিয়াছিলেন। কতিপয় ধিদেশী বণিকের পক্ষ হইতেও সংরক্ষণ-নীতির 
বিরুদ্ধে সাক্গ্য প্রদান করান হইয়াছিল। কিন্তু নমত্ত বিষয় আলোচনা 
করিয়া বোর্ড লৌহ-শিল্পের শনুকুলে নত , প্রকাশ করিয়াছেন। 
বৌড নির্ধারণ করিয়াছেন যে, বিদেশ হইর্তে আম্দানি লৌহজাত- 
বোর, উপর মাল .না ব্যাইলে ভারতীয় লৌহ্‌-শিল্প আমর 
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1 পপ প্পীনাপি১৩০তশিশা তিল তক শি 


সহুইবে। 
. এখনও জান! 
" শিষ্কাছে, যে ভাষতীয় ব্যবস্থ। পরিমদের আগ।মী অধিবেশনে এসম্বন্ধে 
, আইন প্রণয়ন কর। হইবে। ভবে স্টাহতীয় লৌহশিল্প রন্মার ইভাই 
-* বে প্রধান উপায় তাহাতে সন্দেহ নাই । 
, নিমিত্ত এক্প ব্যবস্থা হইলে চলিবে ন।--এসন্বন্ধে পাকাপাকি বাবস্থা 


২৭০ 


"ফ্রিতে পারিবে না । অতএব বোর্ডের মতে চ আপাত: তিন বৎসরের 


জনা বিদেশী লৌহ-শিক্পের উপর মাশুল বসাইয়। পরীক্ষ। করিতে 
,বোডের মত ভীরতঃসর্কার গ্রহণ করিবেন কিনা তাহা 
যায় নাই। সঙ্গতি একটি নর্কারী সংবাদে জান। 


কিন্তু মান্র তিন বৎসরের 


 হওয়! ঘর্কার। 


গত 
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খরস্থানে বল| আবশ্যক ভারতীয় লোহ-শিল্পের ম্যায় ভারতীয় কয়লার 
যাবসাও বিপদ্ত্রস্ত | ফে-দনিণ- মাফিক ভীবতধানীকে নান! প্রকারে 
নিগৃহীত করিতেছে সেইখানক।র আম্দানি কয়লাই ভারতায় কয়লার 
প্রধান শত্রু । তারত-নর্কারও প্রক।এ1গ্রে এ-বিষয়ে দশিএ-আক্রিকাকে 


" সাহায্য করেন। এ বিষয়েও একটা প্রতিকার হওয়। অবগ-প্রয়োগনীয় । 
বিদেশী বন্ধ ও মপলমান__ 


মৌলান। মৌকত খালী দীর্ঘকাল রোগভোগের পর ্ুস্থ তইয়! শিক্পলিখিত 
মর্ষে এক বিবরণ দিয়াচ্ছেন ;- “কোন কেন মুপলমান নেও| নাকি ণলি- 


.. ক্াছেন যে, মুসলম।নদের পশ্ষে পিলাতী কপঙ পরিধান কর। আপত্তিজনক 
“ নহে--এইরূপ একটি ত্রান্তিপুণ সংবাদ খাহির হইয়াছে । এই-প্রকার 


সংবাদ যে মিথা। তাহ! বল। বাল্য । বন্দর দিক্‌ দিয়। এবং অর্থন।তির 
দিক দিয়াও বিদেশী কাপঞ বর্জন কর। আনাদেন কন্তবা। বরং পূর্বব- 
পেক্ষা এখন -আমাদের এ-বিময়ে মারও বদ্ধপরিকর হওয়! উচিত । 
এ-সম্বন্ধে কোন মুনলম।শেরই শন্রূপ ধারণ| করা গঙ্গত নহে | দের 
মময় তাল কাপড় চে।পড় পরা মুসলমানদের রীতি । নিজের আগ্ীয় 


শবজনের। স্বহস্তে যে কাপড় বুনিয়াছ্ে, তাহাই হইতেছে মব-চেয়ে উতকৃষ্ঠ 
' ক্ষাপড় এবং তাহাই পরিধান করা] কৰ্ঠব্য।" 


ভাইকোম সত্যা গর :-- 

ভাঁইকোম সতা।গ্রহ-মান্দোলন পুব্বের ন্যায় পর্ণবেগে চলিতেছে । 
মাদ্রাজের তৃতপুধা আডভোকেট, জেনার্ল শ্রীযুক্ত আীনিবাম আয়েঙগ।র 
সম্প্রতি স্বয়ং ভাঙকেমে গিয প্রকৃত বৃত্তপ্ত অবগত হইয়া মে 


'' রিপোর্ট. দাখিল করিয়াছেন তীহ!তে তিনি সন্তাগহীদের আন্দোপন 
;. সম্পূর্ণ গ্যায়লঙগত বলিয়াছেন । 


ভাবতেন 
প্রতি সহানুুতি-৮৮ক বাণী 


নবনর ভইতেভ এই 


"আন্দোলনের প্রেরিত হভয়াছে । 


রি শিরোমণি গুরুদ্বার-কমিটি ভাঁঠকোমে একটি অন্ন-লঞ স্থংপন করিবার 


০০৯ ৩ উস তিচাদিপর্ রঃ 


চা ডিজি, 


" জন্য ১২ জন অকালী কর্ধী প্রেরণ করিয়।ছেন। 


' জাইটে| হত্যাকাণ্ড সঙ্ন্ধীয় বে-শরুকারী তপস্ত £ 


মাদ্রাজের খরজ্য-পত্রিকার ভূতপুৰা সম্পাদক শ্রীযুক্ত পানিক্কার, 
নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কায্যকরী সমিতির প্রপ্তাবানুযায়ী জাউটে।ব 
, হত্যাকা সন্ধক্কে এক দীর্ঘ রিপোট, বাহির করিয়ছেন। রিপোর্টে 
; প্রকাশ যে ৮ 

১:0১) জাঠ! শেষ পধ্যগ্ত সম্পূর্ণ অঠিংদ ছিল। 

(২) জনতার নিকট লাঠি চাড়া কোনও দাাস্মক অগ্জ ছিল না এবং 

কার, শান্ত ছিল। তাঁহাদের নিকট কোন ন্মাগ্রেয়াপ্্ ডিল ন|, একণ! 
। 
(১). নাভা-শাসনকণ্তার কার্য বৈ স্যাযসঙ্গত বলিয়া 
(করা যায় ন। এবং যদ্দি জনতাকে সঞ্ভক করিবার জন্ই বন্দুক 
চড়া হইয়। থাকে তাহা হইলেও এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া! গুলি-বর্ধণ কপনউ 
মত হয় নাই। 





প্রবাসী-_জষ্ঠ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, নম খ্ও 

পরিজ সাংবাদিক মিপ্টার জিমাণ্ড ও বলিয়াছেন, যে, জনতার 
নিকট ও জাঠার সন্তাদের নিকট কোন আগ্রের় অন্তর ছিল না। নুতরাং 
তাহার! যে আগে বা পরে গুলি ছু ড়ে নাই, তাহ। বল। বাহুল্য মাত্র। 
মহিগ্ী। ছাত্রীর কৃতিত্ব : 

কুমারী নিত্যলীলা চট্টোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণমান বর্ষের 
প্রবেশিক। পরীক্গার প্রথম স্কান শধিকার করিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে 
এই বাঙ্গালী ছারাটির কৃতিতে আমর! বিশেষভাবে অখনন্দিত হইয়াছি। 
শিক্ষার দান 

মুদলমানগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে বোম্বাইয়ের ন্ুপ্রনিদ্ধ 
বাবসায়ী স্যার ইত্রাহিম্ভাই বোম্বাই লিশ্ববিদ্যালয়ে দশ লক্গ টাক দান 
করিয়াছেন । ভহ। অভীব প্রশংসনীয় । বাংলাদেশেরও ধনী সুসলমান- 
দের এরূপ দানের সংবাদ পালে তাঙ। অআতাব আাহ্লাদের বিষয় 
হইবে ] 
বেলগাডীতে গোরার অন্যাচার 2 

করাচী হইউন্ডে গবব গাসিয়াছে নে, সি্ধদেশের প্রসিদ্ধ কংগ্রেস- 
কম্মী শীযুক্গ মার, কে. সিদ্ধ পরলগাডরাতে কঠকগুলি কাপুরুব গোর। 
“ননিকের দ্ার। গপমানিত ভঠয়াছেন। এসনিকের। যে গাড়ীতে ছিল, 
গীযুদ সিদ্ধা সে গাডান্ছে উঠেন £ এহ গপরাধে তাহার। তাহাকে 
কুংদিত গ।লাগালি, পদাণতি ও মুষ্টাগাত প্রভৃতি করিতে থাকে। 
খুধুক্ত সিদ্ধ এই পশঙ্খলের এদ্ধতে। ভীত ন। হহইয়। পুনপুনঃ গাড়ীতে 
প্রবেশ করিতে চেষ্টা কদেন এবং পুন পুনঃ প্রত হন। ষ্টেশন-মাষ্টার 
প্রতি সেশিকদের এক্ট ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেও তাহারা কর্ণপাত 
করে নাত | শযুক্ত সিদ্ধ বলেশ যে, গের।-নশিধের। তাভাকে 
মারিয়। ফেপণিপেও ঠিশি এ গ।ডা ছাটিবেন না। শেষে অনেক 
বচসার পর ননিকের। সকলে এ গড়া আগ করিয়া যায় এবং 
থযুক্ দিদ্ধ গাডীতে খাকেন । ভিন প্রত সঙ খ্রভীর মতো কাষা 
করিয়াছেন । 
আমলাতস্ত্রের ধণেচ্ছাচার 27 


গি: ইবব। পা9 বে5ওয়প। টেলিগ্রাফ, আফিনেন কশ্পুচারী। সতের 
বংসব কাল ধরিয়। তিনি গথ্যাতির মহিঠ চাকুরা করিয়। আসিতেছেন। 
সম্প্রতি তিনি গোয়েন্প। বিঙ্াগের কুনদবে গডিয়াছেন। তাহার বিরদ্ধে 
বপগের শিকট বিগোট ভয় "য হাহার শ্সবয়প! কম্য। ঠিলক-বাঙ্গা 
ভ্ঙানে পাচ টাক। টাদা দিয়া, এবং তিশি 'ভিন্টু', বোশে ক্রনিকেল্‌, 
প্রশ্বতি জ।হায়পলের নাবাদপত্র পা» করেন। তাহার তৃতীয় অপর।ধ 
তিনি পন্দর পরিধান করিয়া থাকেন । খুষ্টবন্মে দীশিত এক বাঙ্গণ বলিয়।- 
ছিল, গান্ধীকে মহাগ্ন। ন। বলিয়। দ্ররাস্। বলত সঙ্গত; তাহাতে সব্বরাও 
বলেন, তুমি শয়ং ছুরায্মা, তাত সকলকে নিেখ্ মতে! মনে 
কর। এইসনন্ত গুরুতর অপরাধে নাদ্রাজের পেও্টমাষ্টার জেনারেল 
উাহাকে পদচযুত করিয়াছেন । মি: সুবারাও সরকারের নিকট 
আগীল করিয়াও কোন ফললানত করিতে পারেন নাই। এই 
পরাধীন দেশে নিজ পছন্দমতে। কাপড় পরিবার ও সংবাদপত্র পাঠ 
করিবার অধিকারও দেশীয় রাজ্কণ্নচারীদের নাই । ভারতীয় 
বাবস্তাপক-সভায় প্রগের উত্তরে হোম মেম্বার হেলি সাহেব বলিয়।- 
ছিলেন, তাহার ডিপার্টমেন্টে চারিখান। “হিন্দু” ও ছয়খানা “বোদ্ে 
ক্রনিকেল” লওয়া হয়। যে সংবাদপত্র ভারত-গবর্ণ মেন্ট, একখানির 
স্থল্লে ছয়খানি গ্রহণ করিতে পারেন, তাহাই ক্রয় করার অপরাধে, 
সতের বছরের চাকুরী খোয়াইতে হয়, এবপ শ্বেচ্ছাঁচারিতার দৃষ্টান্ত ভূত- 
পূর্ব জারের রাঞ্জোই সম্ভবপর চিল। 





প্র গ্রভাত সান্তাল ... 


২ধ সংখ্য। ] 


বিদেশ 

মোসলেম আগত 
ত্র ও মিশরের অফ্যুথানে সমগ্র মে।স্পেম জগতে যে একট। 
আন্দোলনের সাড়। পড়িয়া! গিয়াছে গাহার ঢেট পারস্য ও ইরাঁকেও 
আদিয়। পৌছিয়ছে। ইরাকের আর্র অধিবাসীদিগকে শান্ত রাখিবার 
অভিপ্রায়ে বিশ্বযুদ্ধবসানে ইংরেজ সর্কার তথায় স্বায়তুশ।সনের 
অধিকার প্রদান করিবার ছলে একট! নাম নান্র রা তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করিয়। তথায় ইংরেজের মিত্র আমীর সেনের পৃত্র ফৈজুলকে আমী- 
রের পদে বরণ করিলেন। আরব অধিব।সীগণ কিন্তু নেডদের আমীর 
ইবন সাউদেরই পঞ্চপাতী ছিলেন। তাহাদের সে আকঙ্।কে পদ 
দলিত করিয়। £ফজুলকে রাজ প্রদান করিবার অন্তরালে আরব- 
জাতিকে ছই দলে বিচ্ছিন্ন করিবাৰ একট। প্রচ্ছন্ন মভিসদ্ধি ইংরেজ- 
রাষ্নৈতিকগণের ছিল । 

সম্রাট, ফৈছুল সিংহাসনে আরোহণ করিয়। কিন্তু ইংরেজের 
অভিপ্রায় অনুসারে চলিতে রাজি হইলেন ন|।। আরবজাতির দাবি- 
দওয়! আদায় করিয়। লইবার গন্য তিনি আন্দোলন আরগ করিয়।- 
দিলেন। ইংরেজ সর্কার বিপদ গণিয়া গনেনের শরণাপন্ন হইলেন 
এবং নান রা নৈতিক চ।লবাজির পর 7সজুল ইংবেভ সর্কারে 
সহিভ একট! র্।নি'পত্তিতে আসিয়। পৌছাইতে স্বীকৃত হইলেন। 

তাহার সহিত উ'রেজ সর্কারের যে-সমন্ত রফনিপ্পন্তি হইল 
তাহা আলোইবাক্ সঙ্থি-সন্ত শীমে বিগ্যান হইয়াছে । এই 
সদ্ধি-ন্ লইয়! গাবার হএ[কে গোলনে।গের সচন। হইয়াছে ॥ উর।কের 
জাতীয় দল এই সন্ধি গহএ করিবার বির এক হীব আন্দোলন জন 
করিয়াছেন । ইরাকের বাভধানী বাগদ।রকে কেপ করিয়। এই আনলে 
লন সমস্ত আগবদেশে ছডাভয়। পড়িযাছে | অসন্তে।মেব বচ্ি যে 
ইরাকের মধ্যেই আবদ্ধ আছে তাঠ। নহে ; উহ। নেজদ টন জর নিয়া, 
মকক। প্রভৃতি অঞ্চলেও ছচাহয়। পিয়াডে। ইরাকের নামন পরিস- 
দের খীহাব। মা নিব্বাচিও ৬ইয়াছিলেন. হাহাদের অধিকাংশ সাই 
ইংরেজ জাতির অনুরক্ত ছিলেন | উরেজেন দয়ান্তেই ভাহাদের এইজ 
সম্মানল।ত খটিয়াভে, 'দশশাননো। এই এশে।গ মিলিয়।ছে বলিয। 
তাহাদের খিখস ছিল কিন্তু বন্ধুমান গান্দে।ন এমন 


চলিতে পাঠিতেক্ছেন না । পরিষদের একশ সঙ্গোব মধো মাত 
চৌদ্দজন সন্ত আংলোইরাক্‌ সখি সন্ের সমর্থন করেন, বাকা শার 
সকলেই ইহার বিরোধী । আনে।লনকারাগণে ইংরেজ সরকারের 
বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে হৃংরেজ সবকা৭ দুদ্ধের পূর্ব্ধে যেসমস্ত 
দাবি রক্গ। করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন এখন তাহা কার্যে পরিণন্ত 
করিতেছেন ন1। নুসল প্রদেশ ইরাকের অরধানে বাখিবার জন্য উংবেদ 
সর্কার সহায়ত। করিতে প্রতিঞ্ত ছিলেন। কিন্তু তুরঞ্ষচের বিরাগ- 
ভাজন হইবর ভয়ে এখন ইংরেজ দর্কার তাহাতে তেমন উৎস 
দেখাইতেছেন না বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে আয়রঞ্ষার 
সবিধার জন্য ইরাকের যে সাম। রেখ। নির্দিষ্ট হওয়। একান্ত প্রয়ো- 
জনীয় বলিয়। ইরাকবাসীর বিশ্বাস £ন নামা-রেখা আপন রাসুনৈতিক 
প্রয়োজনের অস্তরায় বলিয়া ইংরেজ সরকারের ধিবেচন। হওয়াতে 
উংরেজ সরকার সেই সীমা-রেখা পধ্যন্ত ইরাক রাজের বিস্তৃতি দেখিতে 
ইচ্ছক নহে। তৃতপূর্র্ধ অটোমান সরুকারের ধণের ভার_ইরাকৃ- 
রাজোর হ্বন্ধে অনেকখানি দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু ইরাকের অর্থ- 
বি ভিত্তিকে তত কোনওপরকার সাহা 


দেশ-বিদেশের কথা-__বিদেশ 


ভীব আকার, 
ধারণ করিয়াছে গে শ।সন পরিবদের সভাগণও হাতার প্রচার এডাউয়।. 


২৭১ 
নেঞ্দের আগবগণের আক্রমণ হইঠে ইব(কের ্বাধানত। বজায় রাখিতে 
যেবির।টু জাতীয় ফৌঞ্জের তার ইর।ক্‌ বাঙ্তাকে বহন করিতে হইতেছে 
তাহার চাপে ইরাকের সামরিক বায় গ্রসম্ভবরকন বুদ্ধি পাইয়াছে। এই 
বায়ভায় সংঙ্গেপ করিবার কোনও উপায় যদি ইংরেজ সর্কার না 
করেন তবে ইরাক্‌ সরকার খ্ধণেরভারে শাশ্বহ 'দটলিয়। হইয়া পড়িষে। 
ইবাকৃকে জাতিনমুকের সংঘের সম্রা হইবার অধিকারও দেওয়। হয় নাই। 
ইর।কের জাতীয় দল এইনমস্ত শভিযে। গর প্রতিকার চাহেন এবং 
ইংরেদের খবরদারির 11018101711) অবসান দটাইয়। সম্পূর্ণ গ্বাধীনত। 
লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। ইংরেছের বিরদ্ধে সেখানকার অধিবামী- 
দরের মনেরভাব যে কিরূপ তাঁত হইয়াছে তাহা! সম্প্রতি প্রক।শিত হইয়া 
পড়িয়াছে । শাসনপরিষদেব দুইজন সভ্য ইংরেজ সর্কায়ের খুব 
অনুরাগী বণিয়| প্রসিদ্ধ হইয়। পড়িয়াছিলেন। 'বিগত ১৩৬ এপ্রিল 
বাগদাদ শহরে প্রকাণ্য রাজপথে তাহাদিগকে এই অপরাধে হত্যা করার 
অভিপ্রায়ে ছুরিকাঘাত কর। হইয়াছে । আভতায়ীদের প্রতি জনস।ধারণের 
সহানুভূতি খ।কাতে তাহার। ধর! পড়েন না । এই ব্যাপারে রাষ্ট্রনৈতিক 
মমন্ত। আরও গটিল ইইয়।' উঠিঞছে | অন্যদিকে আ্যাঙ্গোরা সর্কার 
খলিফাকে পদটাত করাতে সমগ্র মোসলেম জগতে একট। নূতন আন্দোলন 
উপস্থিত হইয়াছে । কোন কোন মোস্লেম পাষ্্র আযাঙ্গোরার এই 
চ।ণটির সমর্থন করিতেছেন এবং অগ্ত কতকগুলি রাষ্ই নূতন 
খলিফাকে নির্ধবাচিঠ করিয়। রাষ্ট্রে ধশ্মতঙ্ত্রের প্রাধান্য বজায় রাখিবার 
পক্ষপাতী |  এহঠু নুতন আন্দোলনের হযোগে মৌস্লেম জগতে 
আপনার প্রাধান্য বির কবিবার সুযোগ পাইয়া মিশরের 
শেতৃবৃন্দ কাহরে। শহরে সার্ব মোখলেম বেঠকের প্রথম অধিবেশন 
যাহাতে হনে পারে সেই চেষ্ট। দেখিতেছ্বেন। এই অধিবেশনের 
প্রধান হ।লোচয বিষয় উঠবে শাঙ্গোরার এই চালটির আলোচন!। 
প্রয়োজন অগু$৬ হলে নুতন খলিফ। নিববচনও এই বৈঠকের একটি 
বিষয় হইাবে। 


গতিপৃরণ-পমস্যা 


বিশ্বমুদ্ধেদ গবনানে যেণনপ্ত মহা মহা। সমন্ত। ঠদিরোগাধ রাষ্নাতি- 
ম।সবে দেণ। গিয়াছিণ, একে একে পায় তাহার মবধূলির মীমাংসা 
নষ্ঠবপর হতল, কবল মার গাম্সাণীৰ লিকট গরতিপুরণ আদায় করিয়। 
পাবার পশ্থ। খাবিফ5 না হওয়াতে একটি বিরাট নমস্ত। বাকী সহিয়। 
গেল । এই পতিপুরণ-লম্ার বা।গ।বে মকিন যুষ্থরাজা হন্তক্ষেপ 
করিতে নারাজ হয়া সরিয়। পডান্ছে হহ। আরও জটিল হইয়া পড়ে। 

হংরেজ ও ফর।নীর মধ যুদ্ধাবসানে যে সন্দেহের বীগ উপ্ত হইয়াছিল 
দ৯। দতিপুরণেব ব্াপার লইয়। ক্রমশঃ বাড়িয। উঠিতে উঠিতে এমন 
এক শবস্থয় আপিয়! দাড়াইয়ছিণ যে মিত্রতা বন্ধন টুটিয়া আ.সিয়া- 
ছিল। কাজে-কাজে5 উউরেপের শক্জিসমৃতের মধ্যে দলাদলি বাড়িয়া 
উঠিয়। একট। লুতন দরপ্দের ছুচন। হয়। সাঙ্গ নে সামরিক সাঁজগজ্জ। 
বাড়িয়। দঠিয়! নিরস্বীকরণ দরবারের নকল সিদ্ধাদ্থুকে বার্থ করিয়। দেয়। 
যুক্ত-রাঙ্জের একটি প্রিয় রাষ্নেতিক মত এইরূপে বার্থ হয় দেখিয়] 
মাকিন যুক্তরাচজোর সভাপতি কুলিজ ইউঞ্রোপায় রাষ্্ীনেতিক জগত 
হইতে সপিয়! থ|ক। আর সঙ্গত বিবেচন। ন। করিয়। গে।লযোগ মিটাইয়। 
ফেলিবার জগ্য চাপ দিভে ্টঃগিণেন । ফলে মিত্রশক্চিবর্গ গোলযোগ 
মীনাংসার একটি সুত্র খু'গিবার জঙ্য দুটি কমিশন বসাইলেন। একটি 
কমিশনের করা হইলেন রেজিলধাণ্ড ম্যাকৃকেন। ও অপরটির ক্। হলেন 
মিঃ ডয়েস্‌। সম্প্রতি এই দুইটি কসিটির রিপে(ট প্রকাশিত হইতেছে । 

ব্রিটেন, ইতালী ও বেল্জিয়াম এই কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
*সু্ত হইমাছেন এর! তাহার নির্ছেশ-জন্ুসারে, এখনই . কাধ্যরত্ত করি! .. 


২৭২ 
দিতে উতহক বা উন অর্থনৈতিক দদধস্তের 
অন্তরালে যে বুল নীতিটি রহিয়াছে, তাহার ভিত বে পুব দৃঢ় ও ম্যায়- 
সম্মত, তাহ। ফয়াসী জাতিও করিতে ক্বাধা হইয়ছেন। কিন্ত 
. ইহা গ্রহণ করিতে-ক্রান্সের বাধ! আছে বলিয়। ফঞ্জ।লী রাষ্-তন্ত্ের কর্ণধার 
পঁয়কারে জানাইয়াছেম। তিনি বলেন-যে,'জাশ্বাণা সে ডয়েস-কিটির 
নির্ধারিত প্রণ'লী গ্রহ্জ করিয়! সেই অনুসারে কাধ্য করিবেন তাহার 
*মিশ্চয়তা কি ?, জীন্দানী যেপধ্য্ত নিদ্দ।রণ ম।নিয়। চলার জন্য জমিন ন| 
, দিষেন তত্তঙ্ষণ ছাধ্যস্ত জান্মাণীকে বিশ্বান করিয়। পার ও রাইন ঢপহ্/ক। 
পরিত্যাগ করিয়। আসা ,ঘগের পঙ্গে মগ্তবপর নহে। জাশ্মাণী 
প্রতিক্লাতি ভঙ্গ করিলে তাহাঁৰ কি শান্তি হঙবে আহার বাবস্থাও নির্ধারণে 
ধাকা উচিত বলিয়। ফ্রাপ্পের বিশ্বাস | গন্মণীকে বিশ্বান কৰ| সম্ভব কি 
না, ইহাই মিত্র-শক্কিবঙ্গের নিকট একটি গুরণতর প্রশ্ন। জাল্খ্াণার উপরে 
" বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহার ফলাফল পরীক্গ। ধরিয়া! দেখিবার সাহস 
ইংলও.ও ইতালীর শাছে। কিন্তু ফান্স এঠরাপ একটি পরী্ণ করিয়। 
' আর নিজেকে বিপন্ন করিতে সম্মত নহেন। ফরাসী রাষ্্রনীতি-বেত।র। 
“বলেন যে, জার্শানীতে দে গাতীয় দল ক্রমশই, গ্াধান্ পা করিতেছেন 
তাহার প্রমাণ হিটলার মামলার রায় হইতে স্পষ্ট পাওয়। যায়। 
হিটলার বিদ্রোহের নেতাঁদিগের মেরপ গল্প শান্তি দেওয়। হইয়া্ে 
'তাহা হইতেই জা্দ।ণার বন্থমান মনে। ভাব পুৰা। যায়, কাছে কাঞ্গেহ ফান্স, 
. জার্থীণিকে বিশ্বাদ কবিতে মাহস প।ইতেছেন ন।। “সগন্য ইংবেশ ও 
'্করাদীতে আবার মতান্তর ও মনান্্রের উপক্রম শহয়া সমস্য।ণ নীনাংম। 


ভবিব্যৎ 
আমার অন্তর মাঝে দক্জত নেহার 
হিংসা দ্বেম গেছি যেন এই ধরা ছাড়ি 
চিরতরে । সব ছন্দ যেন গেছে থুচে, 
সকল বন্ধনরেখ। শৃন্যে গেছে মুছে 
সলিল বিন্দুর মত। দরিদ্র জনার 
মন্ম ভেদি ওগে যেই আর্ত হাহাকার 
আকুল ক্রন্দন যেই-_-সে আর্ত রোদন 
নাহি আর, শেষ হ'ল ব্যথার বোধন । 
অন্তরে হেরিন্ধ আমি ভুবন ভরিয়া 
নৃতন প্রেমের রাজ্য উঠিছে গড়িয়া, 
রবির করের মত জ্ঞানের আলোক 
স্বর্গের বায়ুর মত ছেয়ে জর্ব লোক । 
মোদের মাঝারে যেইগনিজ্রিত ছালোক 
তাহার পরশে বিশ্বে সর্বত্র পুলক। 


.১১:.....,.এ স্ুমায়ুন কবিরু......... 


বার্সী__জষ্ঠ, ১৩ত৯ 


6 ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভিসি হদিশ তত ০৮ সপগবীগ ২ পলা ৪০ 


হদুরপরাহত হইয়াছে। আপনার এইস সমন্তার জাল হইতে 
ইউরোপ কবে মুক্তিলাভ করিবে তাহা কে জানে ? 
ধাইরনের শত-বাধিক স্থৃতি-সভা_ * ্ 

বিগত ১৯শে এপ্রিল তারিখে কবি বাইরনের শঙ-বাধিক মৃত্যু- 
দিবস-উপলক্ষে ইউরোপের নানাস্থানে স্মতি-সভ। ও উৎসব হ্ইয়া 
গিয়াছে । গ্রীসের গ্রাধীনত।-অর্দ্ন বাইরনের অন্তত চেষ্টার ফলেই 
সন্তব হইয়াছিল । তাই লগুনের হাউনড পার্কে বাইনীনের যে মর দৃততি 
আছে, তাহা উংলগের গীকৃ- সধিধাসীবর্গ পুষ্পমাল্যে সঙ্জিত করিয়া 
আপনাদের ভক্কি-অর্থ্য প্রদান করেন। লগ্ডনের কবিঙা-আলোচন! 
সমিতির গক্ষ হাতেও পুষ্পফালা প্রদান কর| হইয়াছিল। হারোর 
শিক্ষ-প্রতিষ্ঠানে বাইরন শিক্ষালান করিয়।ছিলেন বলিয়। তথায়ও 
মহাসমারোছের সহিত উৎসবের গায়োজন হ্ইয়াছিল। হাফ নাল 
ঢর্‌ কার্ড চার্চে বাইরনের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে। সেইজগ্য এক- 
দল ভক্ত তাহাদের এই পুণ্য তীর্থে গমন করিয়া আপনাদের ভক্তি 
নিবেদন করেন। গ্রীসের মিসলংগি শহরে বাইরনের দয় রক্ষিত আছে । 
গ্রীক-সর্কারের তরফ হতে সেখানেও উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। 
ইতালী-দেশে বাইরন আনেক দিন বিহার করিয়াছিলেন। তাহার 
যৌবনের লীলাপ্েত্রের নানাস্থানেও তাহার স্মৃতির প্রতি দ্ধা-অর্থ্য 
প্রদানের বাবস্থ| হইয়াছিল । 


শ্রী প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


চলা 


চারিদিকে কোলাহল, স্োতের কল্লোলে ' 
মুখরিত দশদিশি । সুর্য চন্ত্র দোলে 
প্রচণ্ড প্রবাহে মাতি? ; তীব্রবেগে ধায় 
জীবন মরণ জুড়ি” বিপুল ধারায় * 
অস্তিত্বের অন্তগৃটি উদ্দাম প্রেরণা 
পশ্চাতে ফেলিয়া দূরে ? নিত্য উদ্ভাবনা 
ছুজ্জয় জীবনগানে সম্মুখেতে ছোটে, 
নাহি চিন্তা পরিণাম, শুধু হয়ে”-ওঠে ! 
মানবের মনে প্রেম, সেও শুধু চলা 
চিত্ত হ'তে চিত্তপানে বিছ্যৎ্চঞ্চলা 
অন্ধ কামনার বেগ, পুণের পিয়াসা 
. দিকে দিকে আপনার খুঁজে” মরে ভাষ।। 
সথম্দরে ভীষণে মিলি? প্রাণে ও অপ্রাণে 
নিরন্তর এ কি লীন! চলিছে কে জানে ! 
০ এখজি, অমিয় রাবী 





পরা তা ক 
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টি ৯১৯২ 
এ 





ক্রাশে-বিদ্ধ যীশুর প্রার্থনা 


[ বরিশলের বাপ্টিষ্ট মিশন্‌ হাউস হইতে শ্রীযুক্ত গোপাল চক্র দাঁস 
লিখিয়াছেন__ 

“মহ্েশচন্্র সো মহাশয় কি কি যুক্তির উপর শির করিয়। এনে 
বিদ্ধ মীশখর প্রার্থন! প্রক্ষিগড লেন তা জানিব।ব চন্য গামরা মামাগ্ত 
কিছু লিিয়াছিপাম। প্র$তানে বোম নহাশয় বিপ্ু।রিত |গাগয়।ছিলেন, 
কিন্তু অতী4 ছুঃখের বিধয় গ।পন।ব1 তাত মনন্থ প্রমাণ ও খুকি মু 
করেন নাই। ঘোঁধ মহাশয়ের সমস্ত যুদ্ধি ও প্রমাণ ৪1নবার চগ্থা 
আমরা নিতান্ত ইচ্ছ ক।” 

এই ইচ্ছা-বশত; দাস-মহ।শয় মহেশ বাবুর লিখি 5 সমগ্র প্রত্থান্তরটি 
চাহিয়। পাঠাইয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ বৈশাখের প্রবাসীতে ছাপ। 
হইয়াছিল, অল্প-কিছু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বাকী যাহ! আমাদের হ।তে ছিল, 
ভাহা ছাপিতেছি। গেপাল বাবুকে ন৷ পাঠাইয়! প্রকাশ করাই সঙ্গত 
বোধ করিলাম । কারণ, ইহ। যখন প্রকান্ঠভাবে তর্ক-বিতুকের বিষয় 
হইয়। পড়িয়াছে, তখন মহেশবাবুর বন্ব্য সম্বন্ধে গোপাল-বাবু ভিন্ন গ্ঠ 
অনেকেরও সে বিনয়ে কৌতুহল হইতে পারে । প্রবাসীর সম্পাদক । ] 


| বৈশাখের প্রবাসীতে প্রকাশিত ঘণশের অন্বুত্তি , 
যুক্তি-বৈচিত্র্য 


প্রাচীন পুস্তকে & অংশ নাই এবং শপেক্ষাকৃত সাধনিক পুস্তকে ৭ 

ংশ আছে, ইহার কারণ কি? ইনার একমাত্র সত্তর এই. ষে. লুকে 
মল গস্কে এই অংশ ছিল না. টত্তরকালে ইন! প্রক্গিপ্ত হইয়াছে । 

কিন্তু যুক্তি ছুইপ্রকর-- প্রণের মুক্তি ও জ্ঞানের যুগ্তি। গ্রাণ চয 

প্রিপজনকে বড় করিতে এবং বড় দেখিতে | গান যদি উহ ন। করিতে 

গারে, তবে প্র।ণ স্বতঃই নিজের যুক্তি উষ্াাবন করিবে । শি বিখাসী 

ুষ্ট-সেবকগণ সেইজস্া ভ।নময় মুক্তিতে শান্থি লাভ করিতে পরেন নই । 


“আমাদিগের প্রভু এত উচ্চ কথাটি লন নাই, ইহা কি হইতে পারে? ' 


তিনি নিশ্চয় বুলিয়াছিলেন ; তবে কিনা লুকের প্র/চীন পুস্তকে ইহ! 'লণ। 
হয় নাই।” এইরাপ যুক্তির অবনারণ। তহ।র! করেন। 

নেস্ল্‌ নামক একজন খা।ত-ন।ম! গণ্ডিতও এই প্রকার শুবময় 
কল্পনাই করিয়ছেন। তিনি প্রথমে স্বীকার করিয়।ছেন, মে, লুকের 
প্রাচীনতম পুস্তকে এ মংশ নাই-- 

শত ৭৭114 00014010850 সদন) 9, 10101010011 1001) 
70 11000061701 1010100 00008010711 01050000 
15101 ]ম সিমে 11011061111 0160 1) 2 
৮৫10 0115 01115 000 101 10091) 10106 এ০0600101 0001001 

(প্রাচীনতম হস্তলিপিতে নাই, তবে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রাচীন 
কালেই, কিন্তু দ্বিতীয় *তান্দীর পরে নহে ।) ইহ। স্বীকার করিয়াও 
তিনি বলিতেছেন-_. 

[০ 80000 ]স100( 10000 1100 1940 00৭ 101 
11101080115 15011600006 1দ00 11 ৬1110101108 0৬ 
17101108115 10018100117 10) 06 0১৯00001010 11 


(471)115 


২৭৩ 


৩৫-৮১৬ 


এ 2: 1077111155041101 উ 101 0115155015 00010150048 
১00115৭5071 51010111000 5011001) 14015010105 8101), 
(60101) (11001111019, 10৯ 

অর্থাং “র মশ এদিন £৯। গ্ীকার করিযা9 বলা ঘা থরে, 
"ন ঠিহ। ঘা চাঁজি, বারি হার মুল তন আহাদ এ)? 

হহ। নন কণা এতে ১ হহ1 অন্ধ [িশ1লন করা । 

গাব একটি ৯5 খদ এক ০7 

'গ্রাচানতম এঙ্ঠেত এ সংশ ছিল] হচ্ছি কারিযাঠ হকান সন্প।দক 
এ শংশ বপন করিয়াছেন হককে খাঙান। তত কারয়।ছিল, চাহ! 
দিগের প্রতি “পম £ শন! ভিহা তত গারে না এই ভাবের 
বশব্ হইয়। কে।ন বাত ধ এংখ পরিহা।গ কবিয়ভিলেন। উত্তরক।লে 
আ।ব।র ই অংশ পুনগৃহ্বীত হইয়।ছে 1" 

ওয়েট কটু এব' হঢ পুর্কোলিখিত পুপ্থকে এই্প্রকার যুক্তির বিষয়ে 
এভরাপ বলিয়|জেন ৫ 

11111 15115170, 1001 001140011010111115 10001011000 
£8 011৯৯ আ।05 1) 10) 10101 1411৯100111, 1৯290800101 
111115৭110)1157- 1510৭, 

গর্থাৎ উহ। সম্পুন অবিশ্বাি। 

আর একট। যুক্তি এই- “ভুলক্রমে এক সময়ে ৭ অংশ পরিতাক্ত 
ভইয়ছিল |” ভহ1ও অথ বিশ্বলব কথ।, জনের কথ। নহে । প্রমাণের 
অভাবে গ-মহও গ্রহণীয় হে । 

বাইবেলের মে কথাটি মূলা এবং সর্দূশে্ঠ, হুলকমে নানাশ্রেণর 
পৃণ্তকে সেই কাটি বর্জিত হবে, উঠ।| নিভাম্বই অযৌগ্তক ও 
গবিশ্বা। এই বজ্জন এক-থান। পশুকে গে, নল গ্রশ্থের বন হস্ত 
লিপি এবং ব€ প্রকার অন্ববাদে | 

কোনপ্রকাব যুক্তিদরা প্রমাণ কল সপ্তব হয় না, যে, এ অংশ 
মীশ্খগ উষ্চি | 

কেন ঘীশুর উক্তি নহে 

প্রকৃত দিদ্ধান্তে উপপীত হইবার দ্বিতায় এক পথ আছে। যীশুর 
চিক বিপ্লেষণ করিয। বিচার কর। যানে বে, গে, ই উষ্চি মীশর 
হইতে গবে কি ন।। 

শীশ্বর প্রাণ-ডর় 

আমর] মদার্ণ রিভিউ পত্রিক।তে (১৯২৪, জানু, পৃঃ ১৮) আ।লোচন। 
করিয়া দেখিয়াছি, যে বীশ সমণ্ত জীবন প্রণ-ভলে ভাত এবং আও্ম-রক্ষার 
জন্য বাত ছিলেন । যখনই কেন বিগদের আনহা] দেখিতেশ, তখনই 
তিনি অন্ত্র পলায়ন করিতেন (যোহন 91১; ৮1৫৯; মথি ১২1১৪, 
১৫) ১৪1১৩; মার্ক, ৩1৭ ইত্যাদি)। শক্রগণ যখন তাহাকে ব্ম্দী 
করিবার জন্য গেখশিমানী নামক স্থানে উপস্থিত হইতেছিল, তখনও তিনি 
পলায়ন করিবার জন্য ইচ্ছ। ক্গিতেছিলেন (মণি ২৩1৪৬ ; মার্ক ১৪1৪২)। 
প্রতিকূল ঘটন! উপাস্থহ হইলে তিনি মে কেবল নিজেই পলায়ন 
করিভেন, 'তাহ। নহে; শিম্যগ্কেও পলায়ন করিবার উপদেশ দিন্চেন 

৬ 


2 ৮ 





বাধে ১২৩) বক ৫ বে তীর ছিলেন, এগার আন কালে 
এস্ি। অরিজেনের গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝ! খাঁর, যে, মেল্দারের এক 
*জভতিযোগ এই ছিল যে, ধৃত ছইবর পু্ো শী প্রাণ-রক্ষার: আন্ত 
“নিমবনীয়ভাবে প্রকাইবার চেষ্টা ক্িয়াছিরেন 
(ঠাস 10 সেধপমাদয 0 1বামানশ) 
005) (011%মে৮ 177, 0714, 01, 110), 
শেষ অবস্থাতে ডিনি প্রাণ-ভয়ে ভীত হইয়। গেংশিমানী-নানক স্ব।নে 
খলায়ন কফরিয়।ছিলেন এব” আওন্ব-রঙগার্থ তরবারী ক্রয় করিবার জঙ্য 
শিষাগপকে উপদেশ দিয়ছিলেন (লুক ২১1১৬-৩৮)। মিনি প্র।ণ-ভয়ে 
এভ ভীত, মিনি দেহ-রণর জগ্ক গণ বান্ত, তিনি কুশে বিদ্ধ হইয়। কি 
অপরের বিষয় চিন্ত। করিতে পারেন? তিনি শিজ-ছুঃখ এবং বিপদের 
ফথাই 'ভ।বিবেন, ইহাই হাছ।বিক। প্রকৃতগঞ্ষে ঘটিয়।ছিলও তাহই। 
মথি ও মার্ক বলেন, তিনি তুশে বিদ্ধ হইয়! এই কথ| বলিয়াছিলেন :- 
পআপার শিত|, আমার পিত|, কেন আমাকে পরিহ|গ করিলে ?” 
(সখি ২৭৪৬; মার্ক ১৫1৩৪)। 
ময় অবস্থ। ভাবিলে কাহার ন। প্র।ণ কীদিয়। ইঠে? কাহার ন। 
আশ্র-ল বিগলিত হয়? প্রার্থনাও কি হৃদয়-বিদারক ! এমন শ্রর্থনা 
সমালোচন! করিতেও হাদয় ব্যধিত হয়। কিন্তু গত্যন্তর নাই, গেইজন্যাই 
এই সমালোচনার অপরাধে অপরাধী হইতে হইল। 
যীশুয় জীবন-চরিত লিখিয়াছেন চারিঞ্জন--মধি, মার্ক, লুক ও 
যোহন। অনেক পর্ডিত মাকের গ্রস্থকেই প্র/চীনতম গ্রন্থ বলিয়। মনে 
করেন, কেহ কেহ বলেন মথির গ্রন্থই £প্রাচীন। যদি উক্ত চারিজনের 
মধ্যে এই স্কুলে কাহ।রও কথ। বিখ!স করিতে হয়, তাহ। হইলে মণি ও 
মার্কের কথাই বিশ্বাম করিতে হইবে । আশার অবিশ্বাম করিবার কারণও 
কিছু মাই। বীর সমুদয় জীবনের সঙ্গে এই প্রার্থনর সামগরস্ত 
রহিয়াছে । জপর সময়েও তিনি প্র/ণ-রঙ্গ(র কণ। ভাবিততেন ; কুণে বিদ্ধ 
হইয়াও নিজের কথাই ভাবিয়াছিলেন। 


যীন্তর ক্রোধ দ্বণ| ও বিদ্বেষ 


ফ্যারিসি, ্তাড়ুসি, ও উদ্ধদী দমজের অন্যন্য নেতু স্থানীয় লো! 
এবং ্সেনটাইল্দিগকে যী কি চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমর। মডাঁণ 
রিভিউ পত্রিকাতে (১৯২৩, লগ; অক্টোবর ; ১৯৯৪, জানুয়ারি, 
ফেব্রুয়ারি ) আলোচন! করিয়াছি। তিনি বিরোধীদিগকে শেগাল, কুকুর, 
, সপ, ফের বংশধর, নরকের মন্থন; হ$, গন্ধ, মর্থ উত্যাদি 
. বিশেষণে বিশেশিত করিতেল (মাপ ১৫1১৬; আব ৭1১৭ সি খাছ 
“লুক ১২1৩১, ৩২ উতভাদি)। যাহার! তাহাকে গ্রহণ করিত না. 
ভাহাদিগের জন্য অনস্ত নরকে স্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, ত|হ।দিগের 
বাড়ী-ঘর, দেশ, পুত্রপৌরাদি ধ্বংস-/প্ত হইবে--এই-প্রকার 
অন্তিসম্পাত করিতেন। ধহার প্রকৃতি এই-প্রকার, তিনি কি 
জুশ-কাণ্ঠে - বন্ধ হইয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়। শক্রগণের প্রতি গীতি 
* দেখাইতে পারেন ? 
" . ৰধ্য-তুমিতে যাইবার সময়ও যিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে, জেরুজিলাম- 
বাসী বিষম ছুরবিপাকে গতিত হইবে এবং সমূলে ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইবে। 
তিনি কি কখন ইহারই অব্যবহিত পৰে তাহাদিগের কল্যাণের জন্য 
 প্রীর্ঘনা করিতে পারেন? স্বতরাং ষীশুর চরিত্র বিপলেষণ করিয়া বিচার 
করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হস, যে, যীশুর পক্ষে মৃত্যুর 
সময়ে শত্রগণের কল্যাণ 'কামন! করা সন্বন্ত বলিয়া মনে হয় ন|। 


অভি 
এখানে প্রস্থ হইতে পারে, কি উদেষ্ঠে লুকের 8 অংশকে প্রন্গিপ্ত 


10100 11718 


.. খর হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, ইহার এই করেকাট কারণ :--. ' 


প্রবামী জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১. 


২০৯৯০ তি 


. [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 
অপি১৩এ পিন 2 নর 7 

. বাইবেলের গটাঁধজংে জন ভাছে: ১ 
ণ ০ 1 (হিরা তি 
11 18051100 ৭10) 01 00৮0 110 00000 110শবিনী0। 
(0০  ঠযটািতাস)৯০ 1101), 07,129, ০ এয 
০. এর্থাৎ দাহাকে পরা বিগণের মধ "গলা করা হগাছিকী: হরি 
বছ লোকের পাপ-ভার বহন করিয়াছিলেন এবং অপরাধিগণকে ক্ষমা 
করিবার জন্ত প্রার্থন! করিয়ািলেন ।” 

প্রমণ করিতে হইবে, সীঞ্। ত্রাণ-কর্ত।; প্রম।ণ করিতে হইবে, যীশুতে 
প্রাচীন বাইবোলের বাণী পূর্ণ করা হইয়াছে । আনেক পপ্ডতিত মনে করেন, 
এই পরস্থই লুকের £ অংখকে (২৩1৩৪) প্রক্গিগ্ত করিয়। উক্ত ঘটনাকে 
বীশ্তর জীবনের ঘটন| বলিয়। প্রচার করা হইয়ছে। 

(31711111001 এস 16085 উঠে 14100 
বস, 0. 11,18৮ 78:10), নক 50], তায 
17)-106051191501), 1511) 0 অ।লান, (20811005157 2 (তা 

আরও একট! উদ্দেস্ঠ গাকিতে পাঁরে। সে উদ্দেস্ঠ যীশুকে ক্ষমাশীল, 
উদারচেত। ও বিশ্বপ্রেমিক বলিয়! প্রতিপন্ন করা । বাইবেলে এই-প্রকার 
উচ্চ উপদেশের অভাব নাই । কিন্তু বীশ্ড নিজের 'জীবনে এই-প্রকার 
ৃষ্টান্ব দেখাইতে পারেন নাই। তিনি বিরোধীদিগকে কখনও জ্রীতির 
চক্ষে দেখেন নাই এবং তাহাদিগকে কথনও ক্ষম! করেন নাই। প্রতাত 
নান! ঘটনায় তাহাদিগকে অভিসম্পাতই করিয়াছিলেন। 

কিন্তু 'হীদন্-(7,511)77) দিগের আদর্শ ছিল অস্কপ্রকার | লীই- 
কার্গাস্‌ আ।ন্কাগ্ারকে যে-ভাবে ঈগম। করিয়াছিলেন, যীশুর জীবনে 
দেপ্রকার ক্ষম! কোথায়? যাহারা পৌত্তলিক, তাঁহারাও যীশু 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহা কখন হইতে পারে না। ইহার একট! 
প্রতিবিধান কর! আবগ্ঠক হইয়াছিল । সম্ভবত: এই-প্রকার ভাবদ্ধারা 
প্রণোদিত হইয়।ও কে।ন মীশুভক্ত লুকের পুস্তকে এ অংশ প্রক্িপ্ত 
করি! দিয়ছিলেন। 

বাইবেলের প্রেরিতদিগের ক্রিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, যে, 
স্টফেন্কে যখন হতা। কর! হয়, তখন তিনি এই প্রীর্ঘন! করিয়াছিলেন-_ 
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পপ্রন্ডো ! এই অপরাধের জন ইহাদিগকে দাক্সী করিও না| 

যীনুর ভাতা জেম্সকেও হত্য| করা হইয়াডিল। 'ইউসিবিয়াসের 
গ্রন্থে লিপিত আছে, যে. হেগেসিপাস্‌ এ মৃত্যুর এক বিবরণ লিপিয়। 


শিয়াছেন। এ বিববণ হউতে উউসিবিয়াদ মৃত্যুকালীন এই উদ্ধি 
উদ ত করিয়।ছেন £- 7 
৮6) 1580, 07081) 78710104% ভিারাতছে 0000, 0৮ (0065 


11000৬10001 ৭0181 00601 0760000118-10, তি 3,597 

“হে প্রভো ! হে ঈশ্বর! হে পিত:! ইহার্দিগকে ক্ষম! কর, 
কারণ ইরা! জানেন! ইহারা কি করিতেছে” 

স্টিফেন এবং প্লেম্স্‌ মৃত্যুর সময়ে শক্রুগণের কল্যাণের জন্ক প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । আর মথি ও মার্ক বলেন, ষীন্ড মৃত্যুর সমর আকুল হইয়া 
নিজের জঙ্ক প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এই-প্রকার বিসম্বশ ঘটন! বীন্তর 
পক্ষে গৌবরজনক নহে । কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, ইহার 
একটা প্রতিকার ০০9 
সংযোজন করিয়া দিয়াছেন । ন 


উপসংহার 
আলোচন! করিয়া! আমরা এই সমুষ্নার সিল্ধান্তে উপনীত হইতেছি_ 
(৯) বীণ্ুর প্রাচীনতম জীবন-চরিতে এ-ঘটনাঁর উল্লেখ নাই 1-(২) লুকের 
প্রাচীনতম হত্ত-লিগিতে ই অংশ পাওয়া ধার না। (৩) লুক-রচিত 


০০০০৪০২৭৭ 


২য় সংখ্যা 1 


বাহাদিগের বারাক জাপ্ত বাক্য, ববির স্বীকার কর| হয়, ত।হারাও 
এই মড় পৌঁি, ফরেন. (৪) বীর চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
রা ধেমীশ্ুর পৃঙ্ষে ছুশ- -িদ্ধ অবস্থায় ন-গরকার প্রার্থন। কর! মঞ্তব নছে। 

) , ইহদীদিগের:দিকট প্রমাণ কব। 'আবগ্ঠক, যে, প্রাচীন বাইবেলের 
বা ফীন্উর 'জীষানে পূর্ণ হইয়াছে 4" “হীদ্‌ন্'দিগকে জানান . আবগক, 
যে, যীশ্ডও ক্ষমাশীল এবং উদরচেতা-ছিজেন.। থৃষিয়ানদিগকে বুঝাইয়া 
দেওয়। আবগ্ঠক, যে, গেঁম্‌স্‌ ও ষ্টিফেনের পূর্বে ষী শুও শক্রুর জস্থ প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । ভিন্ন ভিন্ন লোকে মনে করেন, এই সমুদয় কারণে লুক- 
রচিত-শ্রন্থে ২৩৩৪ অংশ প্রক্ষিপ্ত কর! হইয়াছে । 

মহেশচন্দ্র ঘোষ 


শট 
শে 


হায়দরাবাদে বাঙ্গালীর সখা! 


ফাঁ্কনের প্রবাদীতে দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে বাঙ্গালীর সংখ্য। 
১৯২১ সালে শূন্য লেখ৷ হইয়াছিল, কিন্তু তপন আমর! অনেকগুলি 
বাঙ্গালী সেখানে ছিলাম। অতএব এ-ভুল কিরূপে হইল জানিবার 
জন্ত আমি 1)1755161, (1056070001 3000৯10৭ 11)110ো080- 
কে জিজ্ঞাস। করিয়/ছিলাম, উত্তর পাইয়াছি :-- 

0010 81১ 200) [)শা01৭ 10 11010180170 100115 
861 131 টি ডা গাদা 1 নানান 1২001 
151. 

শ্রী অমৃতল/ল শীল 

[দেঙ্গদ রিপে।ের দে পুনে মনুদয় ভারতবর্মের সব গ্রাদেণের ও 
দেশী রাজোর সংখ্যা দেওয়। আছে, আমর। তাহ।তে হায়দর।বাদে বাঙ্গালীর 
মংখা। পাই ন।ই | প্রব।লীর সম্পাদক |] 


আলোচনা 


,. চৈতন্ত দেব ও সঈশ্বর-পুরীর প্রধম সাক্ষাৎ নবন্ধীপে হয়। 


২৭৫ 


লাক্ষাৎ গয়।চে। সেইখানে তিনি নিনাইকে গহনা মন্ত্র দিয়!ছিলেন। 
নিমাই কাটোয়াতে কেশব ছাধহীর কাছে সগ্যান লয় ছিলেন। 
সঙ্গমের ধুর উশ্বর-পুরী নছেন। ইঠ| ছাড়া ছবিতে দুগ বাংলা 
দেশের । যে বুদ্ধটি দ?'ড়াইয়। তাহার পরনে সাদ। ধৃতি। ঈশ্বর-পুরী 
সন্ন্যাসী, ডাহার পরান গৈরিক ধুঠি হওয়! উচিত। অতএব ছবির উদ্দেশ, 
আর কিছু হনে; শ্রী চৈতম্যাদেব ও ঈগর-পুরীর সাক্ষাৎ হই 
পারে ন।। 


বৈশাখের প্রবাসীতে চিত্র 


পরী অমৃতলাল শীল 
বড়োদায় বাঙ্গালীর সখা! 


ফাঞ্ডুন নংখ্যার গ্রবমীতে বাঙ্গ।লীর সংগ্যা লিখিতে শিয়। আপনি 
লিখিয়াছেন বড়োদ।য় এখন বাঙ্গালী আছে জানি, কিন্তু, ১৯১১ ব| ১৯২১ 
কোন সালে তাহাদের উল্লেগ নাই কেন, তথ|কার বাঙ্গালীর! বলিতে 
গারিবেন।” (0৯0৯ 01100010521, ৮100৮601787 
[07118173101 15001111101] 2ঝ]৭ 10 915- 
₹1117) 90011011101), ১:000514)) 11511, 101 (সাল 0158৮ 
1101২, 1)1150004, 17101810017 1400810140 18765 445 
14010101517 00100110710 518 07901108 ৯ নেন) 11901) 
মধো দেঁপিতে পাওয়| যায় বড়োদায় ৯৩জন বাঙ্গালী ১৯২১ সালে ছিল 
তন্মধ্যে বড়োদ। সহরেই ৫১ান পুরষ ও ৩৪জন ভ্রীলোক ছিল। 
শ্রী উপেন্্র চন্দ সেন, 
মম্পাদক, বাঙ্গালী ক্লাব, বড়োদা 


[ আমর! েলম্‌ রিপোর্টের লমগ্র-ভারতীয় বহিটিতে বড়োদ।র 
বাঙ্গালীর সংগ্য। পাঠ নাই বলিয়া ঈরূপ লিখিষাছিলান। প্রঃ সঃ।] 


ভ্রম-নংশোৌধন 


গত ইবৈগাখের প্রবাসীতে “আরবী ছন্দের বাঙ্গালা তঞ্জমা্র কয়েকটি কুল বহিস। গিয়াছে । নিজে সংশোধন 


করিয়া 'দেওয়। হইল :-- 


পৃষ্ঠা ও লাইন অশ্তদ্ধ ষ 
৪৬ পৃষ্ঠ: প্রথম সুপ্তের কেন। ঠিক ততথানিই মতা । কেননা, একটি সম্বন্ধে উই!র নাম 
-শেষ-ভাগে বল! বাহুল্য, এই কারণেই যহগানি সত্য অ্থটি সম্বন্দেও ঠিক 
একটি সম্বদ্ধে...,:.*-.করিলাগ | ততখানি সত্য। বলা বাহলা, এই. 
-৯ কারণেই আমি আরবী ছনের 
ঠ৯ লা সহজ এর ূ সম্পূর্ণ অনুব]? করিলাম | 
“হর চা এই ধরার। বঙ্গে জুড়াবার। »... এই ধরার। উর বক্ষে.। , 


ন্(চ) ৪ হয় চরণ 
৯৫৯ পুষ্ট "(50৮ তয় চরণ 


মন যার। ধেয়।ম মিমগম। 
ঘন দাও গো। ভীবন'কর দান। 


মন যার। ধেয়ান-মগ্ন। 
জীনন দাও গে|| ওস্তীধম দাও গো 





স্বরাজ্য দল ও চাকরীর যোগ্যতা 


কলিকাতা! মিউনিসিপ্যালিটিতে সর্বসাধারণের অধি- 
কাংশ গ্রতিনিধি স্বরাজ্যদলের লোক বলিয়া উহা এখন 
এ দলের দখলে আসিয়াছে । উহার প্রধান কয়েকজন 
অবৈতনিক ও বেতনভোগী কশ্মচারী এ দলের লোক। 
নিয়স্তরের কত বম্মচারী এ দল হইতে নিযক্ত হইতেছেন, 
তাহার ঠিক খবর জ।নি না। কিন্ত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বন্ধ 
রাজনৈতিক কারণে নিপীড়িত লোকদিগকে তাহার 
নিকট আবেদন করিবার জন্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন 
দিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ অন্মিত হইয়াছে, যে, নীচের 
দিকের কতকগুলি চাকরীও 'ভতপূর্বব অস্তরীণ, রাজবন্দী, 
ইত্যাদি ব্যক্তিগণ পাইয়াছেন ও পাইবেন । 

নিজের দলের লোককে চাকরী দেওয়! নীতির অনেক 
সমালোচন। খবরের কাগঞ্জে হইয়াছে । আমরা মডা, 
রিভিউ কাগঙ্জে এই নীতির সমালোচনা করিয়াছি । 
কিন্ত কিরূপ সমালোচনার,.আমর। পঙ্গপাতী নতি, তাহা ও 
বল! দরকার । ূ 

খবরের কাগজে এবং মুখে মুখে এইরূপ সমালোচন। 
হইয়াছে, যে, স্থভাধ-বানু ঘণি সিভিল্‌ সাতিসে খাকিতেন, 
তাহা! হইলে এখন তাহার বেতন ৬০০ কিম্বা! ৭০০ হইত, 
কিন্তু তিনি. মিউনিসিপ্যালিটিতে দেড় হাজার টাকার 
কাক্জ পাইয়াছেন। ইত্যাকার কথ বলিয়া তাহার স্বাথ- 
ত্্মাগের অলীকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 


ফুকিত্ত আমর! একপ সমালোচনার পক্ষপাতী নহি। তিনি 


খন সিভিল সাভিসে ইন্তফ। দেন, তখন কলিকাতা 
মিউনিসিপ্যালিটির কাজ তাহার হইবে, ইহা কেহ জানিত 
না, কল্পনীও করে নাই। ভিগিও কল্পনা করেন নাই। 
স্তরাং তিনি ভবিষ্যতে বেশী প্টাকার চাকরী পাইবার 


২৭৬ 


এরূপ আমরা মনে করি না। 


আশায় সিভিল্‌ সাভিসে ইন্তফ! দিয়াছিলেন, এবং তন্বারা 
তিনি স্বার্থত্যাগের বাহবাও পাইলেন, এবং তাহার আধিক 
লোকসান৪ হইল না, এইরূপ ইঙ্গিত করা ঠিক্‌ নয়। 
তাহার স্বার্থত্যাগ খাটি; তাহার প্রশংসা তাহার ন্যাষ্য 
পাগ্না। তিনি সর্কারী চাকরী ছাড়িয়া দেশের প্ররুত 
সেবাও করিয়াছেন ;--তাহার একটি দৃষ্টান্ত, জলপ্লাবনে 
বিপন্ন উত্তরবঙ্গের লোকদের সাহাধ্যার্থ তাহার প্রভৃত 
পরিশ্রম । 

যেহেতু স্বরাঞ্/দল কলিকাত| মিউনিসিপ্যালিটিতে 
প্রবল হইয়াছেন, অতএব স্বরাজ্যদলের কাহারও উহার 
কোন পদে অপিষঠিত হওয়া উচিত নয়, এরূপ মতের 
আমরা সমর্থন করি না। ইংরেজরা এখন ভারতবর্ষের 
মালিক, এবং অধিকা:খ ইংরেজ খৃষ্টধম্মীবলম্বী বলিয়া 
পরিচিত। সেই কারণে কেহ যদ্দি বলে যে, ভারত- 
বর্ষে কোন ইংরেজ্রের বা কোন খুষ্টিয়ানের সর্কারী 
চাকরী পাওয়া উচিত নয়; তাহ! কি ঠিক্‌* হইবে? 
ইতলগ্রের পালেমেন্টে এখন অমিকদলের প্রাধান্য হইয়াছে) 
এবং শ্রমিকদলের অন্যতম সভ্য মিঃ রাম্জে ম্যাক্ডোন্াল্ড, 
প্রধান মন্ত্রী হইয়। মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। কিন্ত 
অমিকধলের প্রাধান্য হওয়ায় একথা কেহ বলে না যে, 
শ্রমিকদলের কোন লোকেরই অবৈতনিক বা বৈতনিক 
কোন সর্কারী চাকরী ইংলণ্ড পাওয়। উচিত নয়। 

স্বরাজ্যদলের লোক হওয়াটা চাঁকরীর অন্যতম 
যোগাত। বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নয়, অযোগাতা 
বলিয়াও বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। সেই জন্য স্বরাজা- 
দালের সভ্য ভাষ-বাবুর মনোনয়নটাই অন্তায় হইয়াছে, 
প্রধান কাধ্যনির্বাহক 
কম্মচারীর পদের জন্ত তিনি যোগ্যতম লোক কি না, 
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তাহার হ্বতস্ত বিচার হইতে পারে ও হওয়া উচিত। এই 
বিচার করিবার ঘত সব খবর আমাদের জানা নাই। 
তবে এই কথা বলিতে পারি, যে, আমর] স্থভাষ-ৰাবুর 
কর্দিষ্ঠতা, কাধ্যনির্বাহের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা 
ইত্যাদি বিষয়ে প্রশংসাই শুনিয়াছি। অভিজ্ঞতার কথা! 
অবস্ত উঠিতে পারে। কিন্তু উহারও ছুই দিক্‌ আছে। 
অভিজ্ঞতার গুণের দ্িক্‌টা সকলেই জানেন বা অঙ্গমান 
করিতে পারেন। উহার অন্য একট। দিক আমরা সব 
সময় মনে রাখি না। কোন একটা প্রতিষ্ঠানের দোষ 
থাকিলে, তাহা অভিজ্ঞ লোকদের গা-সওয়া হইয়া যায় 
তাহা আর তাহাদিগকে গীড়া দেয় না। তাহার একট। 
দৃষ্টান্ত দেখুন । যখন বাবু স্থরেন্দ্রনাথ মঞ্পিক মিউনিসিপ্যা- 
লিটির চেয়ারম্যান্‌ নিযুক্ত হন, তখন তিনি মিউনি- 
প্যালিটির একজন ৰড় চোর পরিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ 
কাগজে বাহির হয়। কিরূপে বাবু বিজয়কুঞ্ণ বন্ধুর সাহায্যে 
চোর ধরিলেন, তাহার এমন বর্ণনা কাগজে বাহির 
হইয়াছিল যেন বায়োগ্ষোপে প্রদশিত ঘটনার মত তাহা 
পাঠকদের চোখের সাম্নে ঘটিতেছে । তাহার পর যে 
কি হইল, তাহা আর শোন। গেল না; এবং পরেও আর 
তিনি কোন চোরের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন 
বলিয়া শুনি নাই। বোধ হয়, চৌধ্যট। প্রথমে তাহার 
মনকে যত আঘাত করিয়াছিল , পরে ক্রমে ক্রমে আর 
তভটা করে নাই-_উহ। গা-সওয়। হইয়া গিয়াছিল; কিনা 
তিনি চোর ধরা-রূপ সংকাজট! হয়ভ পরে গোপনেই 
করিয়। থাকিবেন-। অন্য কারণও থাকিতে পারে । 

এইটি অভিজ্ঞতার মন্দ দ্রিক। অবশ্ব এমন লোকও 
পৃথিবীতে আছেন, খাহারা ক্রমাগত দোষ দেখিলেও, 
পদোষগুল! তাহাদের গা-সওয়া হয় না । কল্পিকাত| মিউনি- 
সিপ্যালিটির কোন ভতপর্ধ চেয়ারম্যান আমাদিগকে এ 
গ্রতিষ্ঠানাটিতে উৎকোচ-গ্রঠণ ও চৌধোর প্রাছুর্তাবের 
কথা বলিয়াছিলেন ; এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে 
ক্যাল্কাট? কর্পোরেশ্ঠন্‌ না বপলিয়! ক্যাল্ফাটা করাপ শ্ঠন্‌ 
বলিয়৷ থাকেন। অতএব এই সব দোষের সহিত অতি- 
পরিচয়ে বা তৎসমু্য়ের" সহিত নিত্য-সংঘর্ষে ধাহাদের 
হদয়মনে কড়া! পড়িয়া যায় নাউ, এমন (কোন কর্শিঠ ৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_ব্বরাজ্যদল ও চাকরার যোগ্যত। 
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মংলোক ইহার প্রধান কন্্ী হওয়া মন্দ নয়। তাছাড়া, 
পুরাতন ঝাঁটায় ঘরে যে মব জায়গার আব্দনা ও ময়ল। 
সাফ, হয় না, নূতন ঝাটায় তাহা হইতে পারে। 
বিশেষ কোন দলের লোক বলিয়াই কাহাকেও 
চাকরী দেওয়াতেই আমাদের আপন্তি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
গ্রেস্কমিটি এক প্রস্তাব ধাধা করেন, বে, পুরাদস্তর 
অসহযোগী কংগ্রেস্ওয়ালাকেই যেন কলিকাতা মিউনিসি- 
প্যালিটির প্রধান কাধ্যনির্ববাহক ও ডেপুটি কাষ্যনির্বাহক 
কণ্মচারী নিযুক্ত করা হয়। আমর] এপ প্রস্তাব ও 
তাহার ভিত্তীভূত নীতির সম্পূণ বিরোধী । 
ভারতীয় খবরের কাগঞ্জলকলে যে যে বিষয়ে ভারতের 
মুসলমান গবণমেপ্ট.কে ব্রিটিশ গবর্ণ মেণ্ট, অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
বল! হয়, তাহার মধো একটি এই, যে, মুনলমান আমলে 
হিন্দুদিগকে ও অভিযানে এ অন্য সময়ে প্রধান সেনাপতি, 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রভৃতি উচ্চ পদ দেওয়া হইত; এবং 
তাহ। পপিস্তি-রঞ্চা”নীতি মনুসারে দেওয়। হইতন]। শ্রেষ্ঠ 
বলিবার কারণ কি? কারণ এই, যে, জাতি বা ধশ্মের 
বিচার না করিয়া যোগ্যতম লোককে অনেক কাজ দেওয়া 
হইত। ইংলপ্ডে পূর্বে ইন্ছদী ও রোম্যান্‌ ক্যাথলিক্পিগকে 
চাকরী দেওয়। হইত ন!। কিন্তু আধুনিক কালে ইহুদী ও 
পোম্যান্‌ কাথলিক্গণও অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন । 
যেমন রোম্যান্‌ কা্যথলিক্‌ লঙ রিপন ভারতের বড়লাট 
হইয়াছিলেন,ইহুদী লর্ড রেডিং বড়লাট হইয়াছেন, ইত্যাদি । 
ইংলগ্ডের লোকের! কেবল প্রটেষ্টাপ্ট খষ্টিয়ানদিগের মধ্য 
হইতে কম্মচারী নিয়োগ না করিয়া অন্য ধন্ম-সম্প্রদায় 
হইতেও করায় বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দিয়াছেন । বর্তমান সময়ে 
শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট, মন্ত্রীভায় পর্ধান্ত অ-মিক লর্ড চেম্স্‌- 
ফোর্ডকে লইয়াছেন। অন্যান্য সভ্য দেশেও ধন্দসম্প্রদায়- 
নির্বিশেষে সর্কারী চাকরী দেওয়া হইয়া থাকে.। 
ভারতবধের বন্রমান গবণুমেপ্ট, পৃ্টিযান্‌ গবণ্‌মেপ্ট 
কিন্তু চাকরী অখুষ্িয়ান্দিগকেও দে ওয়। হয 
মান্থষের উপর ধন্মের প্রভাথ বেরূপ ব্যাপক, গভীর ও 
প্রবল, রাজনৈতিক মুতের প্রভাব তেমন নয়; এবং 
প্রত্যেক ধন্মের অনগবক্তীগণ মিজ সম্প্রদায়ের. লোকদিগ্কে 
স্বভাবত; অন্য সম্প্রদায়ের (লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে 
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করেন। খন্ম মানুষকে, তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে, যেমন 
করিয়া গড়ে, 'অন্ কোন প্রভাব বা মত তেমন করিয়া 
গড়িতে পারে না। ' তথাপি, ধর্মের এই অসাধারণ প্রভাব 
ও শক্তি থাকা সত্বেও, ধর্মনির্বিশেষে, যোগ্যত। অনুসারে, 
কর্মচারী নিয়োগ ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে প্রচলিত 
হইতেছে, এবং তাহা ঠিক্ই হইতেছে। খৃষ্টিয়ান্‌ বা 
হিন্দু 'বা মুসলমান সমাজ হইতেই যোগাতম কম্মচারী 
পাওয়া যাইবে, ইহ! মনে কর। যদি ভুল হয়: তাহা হইলে 
কংগ্রেস্দ্ল, অপহযোগীদল, ব। স্বরাজদল হইতেই যোগা. 
তম কর্মচারী পাওয়া যাইবে) ইহা মনে কর1 কি ছল নয়? 
নিশ্য়ই ভূল। ইহ! শুধু ভূল নয়। এরূপ নীতি অস্থসারে 
কর্মী মনোনয়ন করিলে এ এ দলের বহি যোগ্য লোক- 
দেরন্উপর অবিচার কর] হয় ; এবং অবিচার কখনও কল্য।ণ- 
কর হইতে পারে ন|। ইহার কুল শুপু অন্য দলের উপর 
অবিচার ৭ তাহাদের অসস্তোম উৎপাদনেই পধ্যবসিত 
হয় না। যে-দলের প্রতি পক্ষপাত করা হয়, ভাহার৪ 
অনিষ্ট ইহার দ্বারা হয়। সাংসারিক লাভালাভ গণনা ন। 
করিয়। যাহারা কোন ধর্মসম্প্রণায়ে ব। রাজনৈতিক দলে 
ধোগ দেয়, তাহারাই উহার শ্রেষ্ঠ অংখ, তাহারা উহার 
শক্তিমন্তার কারণ হয়| খাহার| অন্নের লোভে, ধনের 
প্রত্যাশায়, কোন পম্মসম্প্রদায়ে ব দলে দোগ দেয়, তাহ।র। 
উহার দুর্বলতা ও অধোগ্টতির কারণ হয়। তাহাদিগকে 
লোকে ভেতো বলে। ছুরিক্ষের সময় বা অন্ত সময় যাহার। 
অল্পের জন্য থ্ষ্টিয়ান্‌ হইয়াছে, মান্দা অঞ্চলে তাহাদিগকে 
রাইস্‌ ক্রিশ্চ্যান্‌ বা ভেতে। খষ্টিয়ান্‌'বলে। স্বরাজ্যদলের 
নেতারা কি ভেঙতো স্বারাজ্যিকর প্রাহভাব দেখিতে 
চান? ও 

অসহযোগীরা প্রথম হইতেই কাউশ্সিলে যাইধেন না, 
কিস্ত মিউনিসিপ্যালিটা ও ডিছ্ি্ট বোর্ড আদিতে যাইযেন, 
স্থির করেন; অথচ শেযোক্তগুলিও “শয়তানী”: গবর্ণ - 
মেন্টের শষ্ট, এবং তাহাদের ক্ষমতাও সীমাবদ্দ। এই 
জন্য কউন্সিলে না গিয়। মিউনিসিপ/।লিটিতে গেলে অসহ- 
যোগী থাক! যায়, এই 'মতের সম্পূ্ণ-অভ্রাস্ততা আখ 
, কখনও বুধিতে,ও স্বীকার ষরিতে পারি মাই). এর্ধন ত 
" ঠিক্‌ হইয়া গিয়াছে, যে, কউদ্দিলে “গেলেও অসহযোগ 


প্রবালী-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, 


[ ২৪শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


থাকা যায়। গবর্ণমেন্টের প্রতিষিত কোন আফিসে বা 
স্থলে, এমন কি সর্কারী-সাহায্য-প্রাপ্ত বলেও) কেহ ১৫1২০ 
টাকার চাকরী করিলে, সে হইল অতি অধম ও হেয় 
“সহযোগিতা-কারী” এবং “গোলাম”; কিন্তু গবর্ণ সেপ্টে 
প্রতিষ্ঠিত মিউনিসিপ্যালিটিতে ছু-শ পাঁচ-শ হাজার বেড় 
হাঙ্গার টাকার গবর্ণ মেণ্ট -অহ্থমোদন-সাপেক্ষ ' চাষারী 
করিলে তিনি হইলেন অতি নমন্ত চিত 
ইহার রন উপভোগ্য বটে। 
চুর 
“ভদ্রলোক” ডাকাত. 

ফরিদপুরে সম্প্রতি পাচ জন ভ্রসস্তানের বিচারাস্তে 
ডাকাতির উদ্যোগ অপরাধে "শাস্তি হইম়াছে। ইহার! 
কলিকাতায় প্রেসে কম্পোক্ধিটারি প্রভৃতি কাক্গ করিত; 
ম্যাটিক পাধ ফেল আছে। একদিন তাছাদের মনে 
হউল, ১০1২০ টাঁকায় দিন গুজ্রান হয় না। ছোরা, 
বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া গোষালন্দের পর পারে 
কাঞ্চনপুর গ্রামে কোন ধনী সাহার গৃহে ডাকাতির 
জন্য রওন| হইল, এবং গোঁয়ালন্দে গোয়েন্দার সাহায্যে 
ত হইয়া ফরিদপুরে আনীত হইল। ডাকাতিগুঙ্গি যে 
অাভাবজনিত, ইহ1 তাহার অগ্ভতম প্রমাণ । 

কাবুলীর প্রতিষ্ঠা * 

বাংপার কোন জেলার সদরে এক কাবুলী -ফেরি* 
ওয়ানাকে হত্য। করা সপাং উক্ত যুবকের বিচার 
হয়। জুরী তাহাদিগকে নিরপরাধ খলেন। জজ 
হাইকোর্টে রেফারেক্স, করেন।. স্ঠাহার, গ্রকূত. হেতু 
- আমীরের প্রতিনিধি. বঙ্গীয় গবর্ণ মেপ্টকে, তাড়া 
দি্বাছিলেন। ' কাবুদ্দীরও এখন জগতে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, 
কিন্তু বিদেশে বিড়মে আমাত্দর. কেহ নিহত -হইলে- 
দেখিবার 'লোক নাই। অথরা. রিদেশের. কথাই, বা! 
বলি কেন? স্বষদশে, .দেশী রাজ্যে, - যেমন লাভায়, 
কেছু হত'হইলে-কি.ত)ড়া চিনা আছে %৮- ১ 


থা হ বং তশ 


1 পি শাস্তি, 


* ইংরেজ, উতিহাসিক. ও অন্ঠবিধ? লেখকেরা চিন 


ঙ্য়, সংখ্যা]: 


ফে. ইংরেজ রাজত্বের আগে এদেশে মান্চষের. ধন প্রাগ 
ইচ্জৎ নিরাপদ ছিল না; ইংরেজেরা-উহা! নিরাপদ্‌ করিয়া- 
.ছেন। ইংরেজর! ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশটি হম্তগত করিয়! 
আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছেন ( মোপলা! বিক্রোহের মত 
ব্যাপার ধর্ভব্য নহে বলিয়! মানিয়া লইলাম ), ইহ! সত্য 
কথ।। ইহার উদ্দেশ ও ফণাকলের মু আলে!চন। 
করিব ন|। 

কিন্ত যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ভারতবধে শান্তি স্থাপিত 
হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। সশস্ব ও 
নরহতা-সম্গলিত ডাকাতির সংখাবহুল্য এবং 
অত্যাচরিতা নারীর সংখ্যাবাহুল্য প্রথাণ -করিতেছে, 
ধেঃধন প্রাণ ইচ্জৎ নিরাপদ নহে, এবং দেশে শান্তি 
বিরাঁজ করিতেছে ন1। 

ইহা সত্য নহে, যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এধং 
উনবিংশ শতান্দীর প্রথমবর্দে__ারতে ব্রিটিশ সামাঙ্গয 
স্থাপনের যুগে এবং ভাঙার পূর্বের কোন শতাবীতে 
ভারতে যত যুদ্ধ ৭ রক্তপাত হইয়াছিল, ইউরোপে 
তত্তৎকালে ভারতের সমানপরিমাণ কোন ভূখণ্ডে 
তাহ! অপেক্ষা কম যুদ্ধ 9 রক্তপাত হৃইয়াছিল। বরং 
বেশীই হইয়াছিল। ইংরেক্জ-রাজত স্থাপনের প্রাক্কালে 
ও পূর্বাকালে ভারতের অবস্থ। যাহ! ছিল, তাৎকালিক 
ইউরোপ্রের সহিতই তাভার তুলনা করা উচিত। 
ডারতবধের বর্তমান অবস্থার সহিত ব্রিটিশ শ।সনের 


: ক্মাগেকার কালের অবস্থার তুলন। কর। উচিত শঠে | ম্রগাহ 


আমরা ইন্থা, বলিতে চাই, যে, ইংরেজর| ভারতবর্মকে 
কোন একট। অসাঙ্জারণ রকম অশান্তির অবস্থা হইতে 
উদ্ধার করেন নাই; সেকালে এরকম অশাস্তি অন্যাদেশেও 
ছিল। 
ভারতবর্ষে ইংরেজরা কিরূপ শান্তি স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাও জান! কর্তব্য । ১৭৫৭ খ্‌ ষ্টান্দে পলাশির 
যুদ্ধের পরই ইংরেন্জরা, নামে না হইন্সেও, কাধ্যতঃ বাংল। 
দেশের প্রভু হন। তাহার পঞ্চাশ বৎসর পর প্রথম লর্ড 
মিপ্টো! গবর্ণর জেনের্যাল্‌ হুইয়। আসেন। পঞ্চাশ বৎসর 
ধরিয়া ইংরেক্সদের অধীনে থাকিয্বাও বাংলার অবস্থা কিবূপ 
, ছিল, দেখ! যাক। . যে-সব প্রমাণ এখানে উদ্ধত হইবে, 


বিবিধ ্রদঙ্গ-ৰৃটিশ” শাস্তি 


্ 


শশা 


তাহা মেঙ্জর বামপদাস : বস্থ মহাশয়ের লিখিত "ভারতে 

ৃষটিয়ান্‌ শক্ষির অভ্যুদয়”? (+13৫--91 (16 0777156180) 

15050 100 1078") নামক মূল্যবান ইতিহাসের চতুর্ণ 

ভললাম্‌ হইতে গৃহীত । উহা এখন যন তস্থ। এই প্রমাণ- 

গুলির জন্ উাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি । 
বন্থ মহাশয় লিখিয়াছেন : 


15941 1)011111), 11) 10151100100008 আদ ৮ না, 
181061111)1101)5 (50111117, 1001 0106218011) 01 501] 
1২৯, 1127 

01101155111 নন 10115007100 10175101011 ভান 
151011118811111 501 14)101 91110115 আ10) 01011001415 111011168- 
(91110100110) 001৯1000001) আ1000111019011014-101017) 1610 
100111001 (11101117 60180110111 00111515 61 08119, 
9106011011৯ 01111 1006 1010811811100010 ৭৭110101107 
110 চাল 000 001602006111981018) 01179180110 

. তাৎপন্য । লর্ড, ডফারিন্‌ ১৮৮৮ সালের এক বক্ততায় বলেন, যে, 
তিনি লর্ড মিন্টোর জীবনচরিতে পড়িয়ছেন, যে, তাহার জামলে কলিকা- 
ছার বিশ মাইলের মধ্যে সমগ কয়েকট| জেলর ধন-প্রাণ ডাকাতদের 
অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিত, এবং বীংলীদেশ ৫* বৎনর ইংরেজের 
দখলে থাকার পরও ভাহ।র অবস্থ। এইবুপ ছিল। 


বন্থ-মহাশয় দেখাইয়াছেন, যে, সেকালের ইংরেজ 
গবর্ণমেপ্ট এই ডাকাতদের উচ্ছেদসাধনের জন্য কোন 
উপায় অবলগ্গন করেন নাই। তাহার কারণের আলোচনা 
তিনি করিয়াছেন । 

ভারতবধের একখানি ইতিহাসের লেখক জেম্স্‌ মিল্‌ 
তাহার বহিতে লিখিয়াছেন £- 


0001%117৯৯1910011105৭ 1011 10001001001) 00104 
11011 9) এ] (85001001101 7111 115 159171151)মা মান, 
11111115451, 100) 7 11155101811 01951884111 10106 
20000010001 200151119৭1 154)0)1%11 1111দধ1 111104 
[111 1012011)0500511101001100- 10670101519 0৮ 01 
10111) 01005 উদন।)স (910৮1552700 0700016010100 
110১ 180৮ 609৬1 10000111180 11701019010 ৭ 00 
১0)1/1৯118 উ110 আয বত আসন 10) 005 00000) 
|) উ1110) 10৬ 01011 8007001711 0010 আ101) 210৮ 
(হক 01100111510 ৯1119 (আসত (তি ৭7) 

তাৎপধ্য। ইংরেজ-গবর্ণমেন্ট, ও ততপ্রণীত আইনাদির অধীনে 
ডাকা ত প্রভৃতি এই শ্রেণীর অপরাধ কমে নাই। তাহা বাড়িয়াছিল,__ 
এপ জধিক মীত্রর বাড়িয়াছিল, যে, তাহ। কোনও সভ্য জাতির 
ব্যবস্থাদির পঙ্গে স।তিশয় অপযশকর। ইংরেজ শাসনে ইহা এতদুর 
বাড়িয়াছিল, যে, তাহার দৃষ্টাস্ত কেবল যে তারতবর্ষের দেশী কোন রাজদ্ব- 
কালে পাওয়। যাক্স ন। তাহা*নহে ; কিন্ত কোন দেশে আইন ও গবর্ণ- 
মেন্ট, আছে বলিয়৷ কোনপ্রক!রে বল! যায়, এক্সপ কোন দেশেই ডাকাতি 
আঁদির মাত্র! কোন কালে যাই! দেখা গিয়াছিল, ইংরেজ রাজনে এক্সপ 
জপরাধের মান্ধ। তাহাকে অতিক্রম করিয়াছিল । 


উনবিং শ শতা্দীর প্রথম ও অংশে শ স্টার হেন্রী টেট 
নামক ভারতের একজন ইংরেজ জজ লিখিয়াছেন ₹-_ 


"11001117000 0 05010 1, [শা 1000১ 

27115 81145 1011 13009] 811001101462,001 ঘা 0014016 

“আমি বিশ্বাস করি, ব্রিটিশ বিচারপ্রণ।লীর প্রবর্তন চল হইতে 
ডাকাতী অপরাধ অতিশয় বাঁড়িয়াছে।” 


১৮০৮ খুষ্ান্দে রাজশাহী বিভাগের সার্কট, জজ 
লিখিয়াছেন :- 


"00117150015 15 উ0৮ 10050197110 187119410001)0 
| 195) 00114) আ011ধ1,113010 11115 সা 11010) 
00001): 1110)6) আব) 101101011505 10061100111, 1001 
0011101008৭, 10016 (8 দাস৯1৬2 (111111115৬0) 70051500117 
0188]1 17151121181 1) 52101471511) 101৯11151 
16) (1605(1101001101, 17100 14011601001 10050 01076) 10001)8117%1৭ 
1010 152010001181 10 015011151001 511, ৮00 ন1- 
11801011101 01011 1000)111 1101 স0101115)015 00101 10 
11 17710001110 00150141,100001510)1500101 01 বি, 110৭ 14 
10 10511411181 1001 ]81)৯ 01110110111 ০ 
ভাৎপর্য] “রাজশাহীতে যেডাকতিতর প্রাছু ভাব বেশী, ভাহ।অনেকব।র বল। 
হইয়াডে। কিন্তু যদি ইহার বিশ।ল পরিম।ণ লোকের জান! থাকিত; 
যদি ইহার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ দৃণ্ঠ, খুন, গৃতদাহ ও মনুষাদ।হ এবং নান| 
আত্যাস্তিক নিষ্ঠ রত।র বিষয় গবর্ণ মেন্ট কে বিভিতভাবে জানান হইত ; 
তাহা হইলে আমার দ়্ বিশ্বাস ইহার প্রতিকারকয্পে কোনও উপায় 
অবলম্থিত হইত। তথ।পি, লোকদের অবস্থার প্রতি যথেষ্ট মন দেওয়। 
হয়না। ইহা অস্বীকার কর! যায় না, ঘে, বাস্তবিক মানুদের প্রাণ ব 
সম্পত্তি রক্ষার কোন বন্দে।বস্ত নাই।”* 


ডাকাতদের কাধাকলাপ এ প্রতাপ সম্বন্ধে তিহাসিক 
জেম্স্‌ মিল্‌ লিখিয়াছেন 


শব0) 1৭110210011 ন0151/210)1011106 1711৭ 
01৮10100111 00 চন, 00700106700 21150011716 ৭1 
(0060 110100100081015 5101) 1010110000)4 ছিব সানা 801101 
১4৮0১111016 81917171110), 10101 11 লি 11117101606) 
৯১৬ 010৮ 00000001001110 11000) 11010101106 11010110401 0011 
1000 018010691 আ]06 1010 11711) 1৯10101572৪) ছা শা] 11) 
10010101071, 01900 0107 (86111101001101 16010100141 


(৮.1):110)), 


তাংপর্য্য “বঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাম1রক শক্তি তখন এরূপ ছিল, যে, 
উহা! দেশের সমুদয় অধিব।সীকে সবলীলাক্রমে হত্যা করিতে পারিত ; 
কিন্ত সেই সময়েই উহার সিবিল বা অসামরিক ছূর্ববলত1 এত ছিল, যে, 
উহ! জনসমাঙ্গকে সেইরূপ আত্যস্তিক বিশৃদ্থল অবস্থ। হইতে রক্ষা 
করিতে পারে নাই, যে-অবস্থায় গবর্ণ মেপ্টের রক্ষ! করিবার শক্তি জগেক্ষ। 
ছুবৃপ্তদের ভীতি উৎপাদনের ক্ষমতা অধিক হইয়াছিল ।” 


বর্থমান বৎসরে ও গত কয়েক বৎসরে আমরা 
দেখিয়াছি, যে, ব্রিটিশ গবর্ণ মেপ্ট রাজনৈতিক অশাস্তি ও 
আন্দোলন দর্মন করিবার নিমিত্ত সৈন্যদলের সাহায্য 


্রবাদী__ জট ১৩৩১ 


আইয়াছেন। এবং সামরিক আইন জারি করিয়াছেন 


[ ২৪শ ভাগ, ১মখগ্ 


শতাধিক বৎসর পূর্বে কোম্পানীর গবর্ণষেশ্টের সামরিক 
শক্তি এত বেশী থাক! সত্বেও তাহা কেন ডাকাতি দমনে 


প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা আমরা বলিতে অসমর্থ । সমুদয় 


বঙ্গবাপীকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিবার ক্ষমতা ধাহাদদের 
ছিল তাহারা তদপেক্ষা নানসংখ্যক ডাকাতদিগকে কেন 
জব করেন নাই বা মারিয়। ফেলেন নাই ? 
খষ্টান্ধে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেট।রী 
ডাউড ্৭য়েল্‌ রিপোর্ট করিয়াছিলেন :-_ 


মং 


১৮৪৯ 


9) 10001550000 101 10007 110৭ লি 100 0015110), 
€10)601 50 15 মিন 01 60110001818 
"ভ।রতবর্ণের লোকদের দেহ কিম্বা! সম্পত্তি কিছুই রঙ্গিত ভয় না।” 


লর্ড মিন্টো শিক্জে তাহার একটি চিঠিতে 
লিখিয়াছিলেন £-_- 


পণ] 01006 07601150107 00106060100 10011 
1111711010৭ থে িযশযাদ]া গুছ (11000 0 হি 
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(খন, (01121101৭41 81051102100 1120], 2) 1)0541শো 
(01106 01111145 06514160081 05105 আারধবিন 81060 17000010115, 
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110 1001 01 11017, 00010101100 ৬010ম 071101165 
28110110111, আছ) 188৮7000010] ৯0101810000 
৬0111080012 1%200181 8100 নি] 20৮55)1000 5 2110 11 
3111৭ 11100080 না01117006511050112 16 10171 01৭) 
7111011151181016011 01 01102 000511164100801 0000 01011 
1400৭ ১01010101%2010 তন 0)0001% 4 74811051 
1006 501151001৬1 ৮1601 


তাৎপর্যা। ডাকাতর। বারাঁকপুরের ৩* মাইলের মধ্যে আজকাল 
আসিয়! পৌছিয়ছে। দলবীধিয়া! ডাকাতি করার প্রধা সব সময়ে 
বাংলায় অত্যধিক-পরিমাণে বদ্ধমূল হয়। তারতের সভ্য (অর্থাৎ ইংরেজ 
শাসিহ ) অংশ নকলে নিকটবর্তী অসভ্য (অর্থাৎ দেশী রাঁজাদের অধীন) * 
অঞ্লদকল অপেক্ষ1 ড।কাতির প্রাচুর্ভীব বেশী । যে সব অঞ্চল অধিক- 
তম কাল আমাদের শাসনাধীনে আছে, সেইগুলাই ডাকাতি প্রভৃতি 
হইতে সর্বাপেক্ষ। কম রক্ষিত, ইহ। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের পঙ্গে বড়ই 
লঙ্জাকর ও বেদন|দ|য়ক | 

তখন বারাকপুরের ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি হইত) 
আজকাল কলিকাতা শহরে দিনে-ছুপুরে ডাকাতি হয়। 
স্থতরাং উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে । 

তাৎকালিক ব্রিটিশ ভারতে ডাকাতি প্রভৃতির আধি- 
কোর যে-সব কারণ লর্ড মিশ্টো৷ দেখাইয়াছেন, তাহার 
একটি এই, যে, ব্রিটিশ শাসিত . ভূখণ্ডের লোকেরা ুশা- 


সনের 'গুণে দেশী রাজ্যের লোকদের চেয়ে বেশী ধনী 


২য় সংখ্যা? 


হইয়! উঠিয়াছিল, স্ৃতরাং ডাকাতদের লুন্ দৃষ্টি রিটিশ 
প্রজাদের উপর বেশী পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ প্রঞ্জাদের 
বেশী ধনী হইয়া উঠার কোন প্রমাণ কিন্ত তিনি দেন 
নাই। দ্বিতীয় কারণ তিনি নিয়লিখিতরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন £-- 


58110, 06101 নিন10115 জা] 10009101176 
10৮5 00160515110018) [0210 (আশি) 88000110188 (5) 
111165711৭৭ 1 010701170]18000175 101. (বতলত 000৬1, 
10700 11) 15501)010 1302001 ৯0100110 9100 011951011৭1 
01156 10 10130911570) 19 1100511007151100076 নণ, 
10600 10101014101) 0৭800101৭14 


তাংপর্য “বাংল! দেশ দীর্ঘকাল বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি 
ভোগ করায় এবং তক্জন্য তাহাদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ও যোদ্ধন্ুলভ 
চরিত্র লুপ্ত হওয়।য়, তাহারা! এরূপ ভীরু ও বলবীর্যযপৌরুষহীন হইয়! 
পড়িয়াছে, যে, ডাকাতদের ডাকাতিতে বাঁধা পাইবার এবং ধৃত হতয়। 
দণ্ডিত হইবার কোন আশঙ্ক! নাই।” 


ইহা হইতে প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজ-রাজীন্ের পূর্বে 
বাংলার অধিবাসীদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ছিল এব" 
ঘোদ্ধস্থলভ গুণও ছিল; কেন না, যাহা কোন কালে 
ছিল না, তাহার “লস্‌”" অর্থাৎ ক্ষম্ব ব লোপ হইতে পারে 
না। ইহ। হইতে ইহাও প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজের শাসন- 
নীতি ও পত্রিটিশ” শান্তির প্রভাবে বাঙ্গালীর। ভীরু এ 
বলবীধ্যপৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব 
“ত্রিটিশ” শাল্সির পূর্ণ-অন্থিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও, 
বলিতে হইবে, যে, উহা! অবিমিশ্র কল্যাণের কারণ 
হয় নাই। 

বর্তমান্থ সময়ে যে ডাকাতির আধিক্য দেখা যায়, 
তাহার একটি কারণ ষে (লর্ড মিন্টো-বণিত ) ব্রিটিশ- 
শাস্তি-জাত ভীরুত| ও যুদ্ধে অনভ্যন্ততা, তগ্ছিষয়ে কোন 
সন্দেহ হইতে পারে না। কোন দেশের মানুষ সাহস- 
হীন, বলবীর্ধ্যহীন যাহাতে না হয়, সেই দেশের গবর্ণ - 
মেপ্টের তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। যদি ইহা 
স্বীকার করাও যায়, যে, গবর্ণমেণ্টের ওরূপ কোন কর্তব্য 
নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহা ত মানিতেই হইবে, যে, 
দেশের লোকদের ধনপ্রাণ ইজ্জৎ রক্ষা কর গবর্ণ মেণ্টের 
কর্তব্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বর্তমান সময়ে দুষ্ট 
দমনের এবং শিষ্টের রক্ষ। ও পালনের যথেষ্ট সব্কারী 
বন্দোবস্ত নাই, জথচ অগ্য- দিকে প্রজাদের সাহসিকত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কলিকাতাষ বিধবা-বিবাহ 


২৮১ 
ও শক্তি সংরক্ষণ ও বর্জনের ব্যবস্থাও নাই; বরং (সই 
উদ্দেশে কোন বেসর্কারী চেষ্টা হইলে তাহার উপর 
কর্তৃপক্ষের সন্দিঞ্ধ বিষদৃষ্টি পড়ে । অথচ কর্তার! নিজেদের 
শাসনের হুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ, এবং কিছুকাল হইতে 
ভাড়াটিয়া আমেরিকান্‌ লেখকদের দ্বারাও এই স্বখা।তি 
রটাইতেছেন। 


কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ 

বঙ্গীয় সমাজ সংস্গার সমিত্তির উদ্চোগে সম্প্রতি 
কলিকাতায় একটি নম:শত্রজাতীয়। বিধবার বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে । ত্বাহার নাম শ্রীমতী দেবযানী । তিনি 
ফরিদপুর জেলার সাতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ালীচরণ 
বিশ্বাসের কন্া। তিনি বেশ ভাল বাংলা বেখাপড়া 
জানেন। বর শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী 
যশোর জেলার নারায়ণপুর গ্রামে । তিনি এবার বি-এ 
পরীক্ষা দিয়াছেন । তিনিও নমঃশৃড্র । বিবাহ হিন্দুশাস্্ 
অনুসারে হইগাছিল। সংস্কৃত কলেজের তৃতপূর্ব অধ্যক্ষ 
থত্রাঙ্গণ শ্রীযুক্ত মুরলীপর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌরো" 
হিত্য করিধাছিলেন। পণ্ডিত মহোদয়ের সহ্ৃদয়ত।, 
সত্যনিষ্টা ও সৎসাহ্‌স অতীব প্রশংসনীয় শুনিতে পাই, 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের 
কাজ করিতেন, তৎকালে মেদিনীপুরে সমাজসংক্কার- 
বিষয়ক একটি বক্তৃতার ্ৃম্পষ্টভাষায় সত্য কথা বলিয়৷ 
সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। এই অপরাধে, 
সব্কারী উচ্চপদে অনিষ্িত, গোত্রাঙ্ষণপালক, সর্বববিধ 
শান্্ীর আচার দেশাচার ও লোকাচারে পরম নিষ্ঠাবাঁন্‌, 
পরম হিন্দু বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাহাকে সংস্কৃত 
কলেজের কাজ ছাড়িয়। অবসর লইতে বাধ্য করেন। 
ইহা কি সত্য? 

এই বিবাহে বর ও কন্ঠা উভয়েই প্রভৃত সংসাহস 
প্রদর্শনপূর্ববক সমাজের কল্যাণ করিয়াছেন। বিবাহ্সভায় 
হিন্দুমমাজের অনেক মান্যগুণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং 
জলযোগ করিয়াছিলেন। ত্রাক্ষপমাজের স্তরে ছুই চারিজন 
মহিল। ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাহা 'বিশেষ 


২৮০ 


উনবিংশ শতাবীর প্রথম অংশে তার হেন্রী স্ট্রেচী 
নামক ভারতের একজন ইংরেজ জজ লিখিয়াছেন :__ 


৮1) (1110) 01 08016 ঘা 101 207551 

29015 ৪1064510106 17107] 081170101911501018 01110401607 

“আমি বিশ্বাস করি, ত্রিটিশ বিচারপ্রণালীর প্রবর্তন ।1ল হইতে 
ডাকাতী অপরাধ অতিশয় বাড়িয়াছে।” 


১৮৮ শুষ্টান্দে রাজশাহী বিভাগের সার্কুট, জজ 
লিখিয়াছেন ২ 


00011 777075011) 15 তত 101457111011 111 181070070015, 
104 1/দ2) 00114) 40010815151 11115 ১7৭1 1411৭01 অম, 
1010৭101110 10111) উম) 6011160115)1510061 10001011151] 
10111011105, 10101 (5ম৯/৮6) (01121111৯1110) 00105011017 
101718110 15111111181 00655 সং, 1014)18015055)1411141 
(6 (10561100171, 11010) 1471016001910 0701১607076 01011থ৭ 
10161 15১18011010051 10610015100 6৮11, 1৫ 0106) ৭17 
11811607101 11011 17471) 0000) ৯0011711011 8610108110৮ 
11111000001 1910717141,1017801,110100000110001711, 10019 
11) 10100151101) 1001 15 মানব 100 107)]111- 
ভাৎপর্য) “রাজশাহীতে যেডাকতিতর প্রাছুর্ভাব বেশী, তাহ।অনেকব।র বল। 
হইয়াছে । কিন্তু যদি উহার বিশ।ল পরিম।ণ লোকের জান! খ।কিত: 
যদি ইহার আনুষঙ্গিক ভয়াবহ দৃণ্ঠ, খুন, গৃভদ!হ ও মনুষাদহ এবং নান। 
জাতাস্তিক নিষ্ঠ রতার বিদয় গবর্ণ মেপ্ট কে বিহিতভাবে জানান হইত ; 
তাহ। হইলে আঁমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার প্রতিকারকক্পে কোনও উপায় 
অবলম্থিত হইত। তাপি, লোকদের অবস্থার প্রন্তি যথেষ্ট মন দেওয়। 
হয় না। ইহ! অস্বীকার করা যাঁর না, মে, বাস্তবিক মানুমের প্রাণ ব। 
সম্পত্তি রক্ষার কেন বন্দেবস্ত নাই।” 


ডাকাতদের কাধ্াকলাপ এ প্রতাপ সম্বন্ধে রতিহাসিক 
জেম্স্‌ মিল্‌ লিখিয়াছেন £_- 


১100) 511105)1001111716 10000001010 1317101। 
0৮610000090 10017550871, 00801110001 তমা ০101010 01 
(006 10010010107) ৬1010101)01100006040 সিট 2 সা] 811006 
১0000100000 নি 115111111 ত101011স৭5 11010 10 নি10100)110 
১২৮৮০ 1010 150101000010010) 01৭00) 1101101011012 10006011100 0195 
1010 01৯01111 ত10৭ 10016 50018011) 151000015) 08১৬1101110) 
110101010160766১ 08711 1106) (1105620011101511 16) 1000141- 

৬.1): 40110). 
তাৎপর্য্য “বঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সাম।রক শক্তি তখন এরূপ ছিল, যে, 
উহ! দেশের সমুদয় অধিব।সীকে নবলীলাক্রমে হত্যা করিতে পারিত ; 
কিন্তু সেই সময়েই উহার সিবিল ব! অস।মরিক দুর্বলতা! এত ছিল, যে, 
উহ! জনসদীঞ্কে সেইরূপ আত্যন্তিক বিশৃঙ্খল অবস্থ। হইতে রক্ষা 
করিতে পাঁরে নাই, যে-অবস্থ।র় গবর্ণ মেন্টের রক্ষ। করিবার শত্তি অপেক্ষণ 
ছুবৃত্তদের ভীতি উৎপাদনের ক্ষমত! অধিক হইয়াছিল” 

বর্তমান বৎসরে ও গত ৰয়েক বংসরে আমর! 
দেখিয়াছি, ষে, ব্রিটিশ গবর্ণ মেপ্ট, রাজনৈতিক অশান্তি ও 


আন্দোলন দর্মন করিবার নিমিত্ত সৈম্যদলের সাহায্য 


্রবাসী-_জৈষ্, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১মখণ্ড 
ইয়াছেন, এবং সামরিক আইন জারি করিয়াছেন 
শতাধিক বৎসর পূর্বে কোম্পানীর গবর্ণমেণ্টের সামরিক্ষ 
শক্তি এত বেশী থাকা সত্বেও তাহ কেন ডাকাতি দমনে 


প্রযুক্ত হয় নাই, তাহা! আমরা বলিতে অসমর্থ । সমূদয় 


বঙ্গবামীকে অনায়াসে মারিয়া ফেলিবার ক্ষমতা ধাহাদের 
ছিল তাহারা তদপেক্ষা নৃনসংখাক ডাকাতদিগকে কেন 
জন্দ করেন নাই বা মারিয়া ফেলেশ নাউ ? 
রষ্টীন্দে গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী মিঃ 
ডাউভ.স্৭য়েল্‌ রিপোর্ট করিয়াছিলেন :-_ 


17) 01110500001) 11001710705) লি 1160 101011111, 
11117601161 1844)11৭ 01 60110101615 
"্তারতবর্মের লে।কদের দেহ কিন্ব! সম্পত্তি কিছুই রঙ্গিত ভয় না।” 


লঙ মিন্টো শিজে তাহার একটি চিঠিতে 
লিখিয়াছিলেন £-- 


01000 07601501076 001 1816 5010 ৬10) 
(10114101185 1 মা গ]80 2)6 ন21))2 তি হয়া 
15010007115 2010 011 1100105000001]1 0101011601৮ 
(245৯5 (01018110151 18115701008 10 17012120006 105৮0111 
(01110101110, 064৯1011181 1 দি দেননি 81061 1100)1010115 
]45 105৭) 11011101100 0015 05001677100 1601110)- 
11012170011 01 1170180,1019011 1101 0100 তা110171 (101011৭ 
71116011017, আআ] 185৮101010৭ ৭0110151016 061 
৬0110746601 ৮ 12001811010 1ফহ] 20011101101: 2010 11 
91)]1যন 711 110770 ন21000000100101106 10010) 22119 
76111011014015101601) 001 101062100)51106৯8 10000007011 11 
1)৯101)৭ ৯1000101 19 100 ৯0৭1 000)11ঘ- থা 78817১1 
1101 1111510110৬] নি ৮1601111 


তাংপর্যা। ডাকাতরা বারাকপুরের ৩* মাইলের মধ্যে আজকাল 
আসিয়। পৌছিয়ছে। দলরবাধিয়া ডাকাতি করার প্রধা সব সময়ে 
বাংলায় অত্যধিক-পরিমাণে বদ্ধমূল হয়। তারতের সত্য (অর্থাৎ ইংরেজ 
শাসিত ) অংশ সকলে নিকটবর্তী অসভ্য (অর্থাৎ দেশী রাঁজাদের অধীন) 
অঞ্লসকল অপেক্ষা! ড(কাতির প্রাছুর্ব বেশী। যে সব অঞ্চল অধিক- 
তম কাল আমাদের শাসনাধীনে আছে, সেইগুলাই ডাকাতি প্রভৃতি 
হইতে সর্বাপেক্ষ। কম রক্ষিত, ইহ! অ।পাতদৃষ্টিতে আমাদের পক্ষে বড়ই 
লঙ্জাকর ও বেদন|[দ।য়ক। 

তখন বারাকপুরের ধিশ মাইল দূরে ডাকাতি হইত 
আজকাল কলিকাতা শহরে দিনে-ছুপুরে ডাকাতি হয়। 
সুতরাং উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। 

তাৎকালিক ব্রিটিশ ভারতে ডাকাতি প্রভৃতির আধি- 
ক্যের যে-সব কারণ লর্ড মিন্টো! দেখাইয়াছেন, তাহার 
একটি এই, যে, ত্রিটিশ শাসিত ভূখণ্ডের লোকেরা স্শা- 


সনের গুণে দেশী রাজ্যের লোকদের চেয়ে বেশী ধনী 


১৮০৪ 


২য় সংখ্যা] 


হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং ডাকাতদের লুক্ধ দৃষ্টি ব্রিটিশ 
প্রঞ্জাদের উপর বেশী পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ প্রজাদের 
বেশী'ধনী হইয়া উঠার কোন প্রমাণ কিন্ত তিনি দেন 
নাই। দ্বিতীয় কারণ তিনি নিয়লিখিতরূপে নির্দেশ 


করিয়াছেন £-- ্ 

“রিদন180, 1006 10110 ননিন115 00111001010 
10৮51160150 05001 (1218 110011684-801001008 (যাস 
11110001 ৭৭11 10000117701 188007 71760 0৮ ।গাত 1005 
18111100750] 17 1)শোহি। ৯0000012010 06970৭1 


010৮ 700 11041818710 1৯1001070000015116511৭1100 1008 18৭, 
1601 17010191010) ঘ1৭ 7105215, 


তাংপধ্য “বাংলা দেশ দীর্ঘকাল বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি 
ভোগ করায় এবং তজ্জন্য তাহাদের যুদ্ধ করিবার অভান ও যোদ্ধ স্বলভ 
চরিত্র লুপ্ত হওয়ায়, তাহারা এরূপ ভীরু ও বলবীর্যযপৌরুষহীন হুইয়। 
পড়িয়াছে, যে, ডাকাতদের ডাকাতিতে বাঁধ। পাইবার এবং ধৃত হয়| 
দণ্তিত হইবার কোন আশঙ্ক। নাই।" 


ইহ| হইতে প্রমাণ হয়, যে, ইংরেকজ-রাজর্দের পূর্বে 
বাংলার অধিবালীদের যুদ্ধ করিবার অভ্যাস ছিল এব* 
যোস্ধন্থলভ গুণও ছিল; কেন না. যাহা কোন কালে 
ছিল না, তাহার “লম্‌”" অর্থাৎ ক্ষয় ব লোপ হইতে পারে 
না। ইহা হইতে ইহাও প্রমাণ হয়, যে, ইংরেজের শাসন- 
নীতি ও “ব্রিটিশ” শান্তির প্রভাবে বাঙ্গালীর। ভীরু € 
বলবীধ্যপৌরুষহীন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব 
“ব্রিটিশ” শান্তির পুর্ণ-অন্ধিত্ব স্বীকার করিয়া লইলেও, 
বলিতে হইবে, যে, উহ! অবিমিশ্র কল্যাণের কারণ 
হয় নাই। 

বর্তমান সময়ে যে ডাকাতির আধিকা দেখা যায়, 
তাহার একটি কারণ ষে (লর্ড মিণ্টো-বণিত ) ত্রিটিশ- 
শাস্তি-জাত ভীরুত! 9 যুদ্ধে" অনভ্যন্ততা, তদ্ছিষয়ে কোন 
সন্দেহ হইতে পারে না। কোন দেশের মানুষ সাহস- 
হীন, বলবীধ্যহীন যাহাতে না হয়, সেই দেশের গবর্ণ- 
মেন্টের তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। যদি ইহ! 
স্বীকার করাও যায়, যে, গবর্ণমেণ্টের ওরূপ কোন কর্তব্য 
নাই, তাহা হইলে অন্ততঃ ইহা ত মানিতেই হইবে, যে, 
দেশের লোকদের ধনগ্রাণ ইজ্জৎ রক্ষা কর! গবর্ণমেণ্টের 
কর্তব্য । কিন্তু দেখা যাইতেছে, বর্তমান সময়ে ছুষ্ট 
দমনের এবং শিষ্টের রক্ষ/ ও পালনের যথেষ্ট সব্কারী 
বন্দোবস্ত নাই, অথচ অন্য দিকে প্রজাদের সাহসিকত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কলিকাতাষ বিধবা-বিবাহ 


২৮১ 
ও শক্কি সংরক্ষণ ও বর্ধনের ব্যবস্থাও নাই; বরং ৫সই 
উদ্দেশে কোন বেসর্কারী চেষ্টা হইলে তাহার উপর 
কর্তৃপক্ষের সন্দি্ধ বিষদৃ্টি পড়ে । অথচ কর্তার! নিজেদের 
শাসনের স্খ্যাতিতে পঞ্চমুখ, এবং কিছুকাল হইতে 
ভাড়াটিয়া আমেরিকান্‌ লেখকদের ছারা৪ এই স্বখাততি 
রটাইতেছেন। 


শপ | - 


কলিকাতায় বিধবা-বিবাহ 


বঙ্গীয় সমাজ সংস্কার সমিতির উদ্যোগে সম্্রাতি 
কলিকাতায় একটি নমংশৃদ্রজাতীয়! বিধবার বিবাহ হইয়া 
গিয়াছে । তাহার নাম শ্রীমতী দেবযানী । তিনি 
ফরিদপুর জেলার সাতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গয়ালীচরণ 
বিশ্বাসের কন্যা । তিনি বেশ ভাল বাংলা লেখাপড়া 
জানেন । বর শ্রীযুক্ত রসিকলাল বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী 
যশোর জেলার নারায়ণপুর 'গ্রামে। তিনি এবার বি-এ 
পরীক্ষা দিয়াছেন । তিমিও নমঃশূত্র। বিবাহ হিন্দুশাস 
অন্থসাঁরে হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজের তৃতপুর্ব্ব অধ্যক্ষ 
ুত্রাক্ষণ শ্রীষুপ্ত মুরলীদর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পৌঁরো- 
হিতা করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহোদয়ের সহ্ৃদয়তা, 
সত্যনিষ্ট। ও সংসাহম অতীব প্রশংসনীয় । শুনিতে পাই, 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিদ্সিপ্যালের 
কাজ করিতেন, ভৎকালে মেদ্দিনীপুরে সমাজসংস্কার- 
বিষয়ক একটি বক্তৃতা স্ম্পষ্টভাষায় সত্য কথ! বলিয়া 
সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। এই অপরাধে, 
সবুকারী উচ্চপদে অনিষ্ঠিত, গোত্রাঙ্ষণপালক, সর্ববিধ 
শান্্ীয় আচার দেশাচার ও লোকাচারে পরম নিষ্ঠাবান্‌, 
পরম হিন্দু বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ তাহাকে সংস্কৃত 
কলেজের কাজ ছাড়িয়া অবসর লইতে বাধা করেন। 
ইহা কি সত্য? | 

এই বিবাহে বর ও কন্যা উভয়েই প্রভূত সৎসাহস 
প্রদর্শনপূর্বক সমাজের কল্যাণ করিয়াছেন। বিবাহসভায় 
হিন্দুমমাজের অনেক মান্যগুণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং 
জলযোগ করিয়াছিলেন। ত্রাঙ্গসমাজের মরে ছুই চারিঞ্জন 
মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তাহা বিশেষ 


২৮২ 


পাশাপাশি পাশিপিন 


উল্লেধযোগা প্নহে; কারণ, ভীহারা ত সমাজসংস্কারক 
. বলিয়া পরিচিতই আছেন। নম*শূন্র সমাজের কতিপয় 
'শ্মহিল। এবং বিস্তর প্রত্িষ্ঠাবান্‌ পুরুষ সভান্থলে উপস্থিত 
:খাক্ষিয়া কার্ধাহঃ বিধবাবিবাহে তাহাদের সম্মভি জ্ঞাপন 
“করিয়াছিলেন । 


০ পাশপাশি ৯ পাশপাশি পখাসিপার্পশাশিপিপাপপিপানা তা পশপাশীপাশীসশাপাশিসপিশি পতি 


বালবিধবার বিবাহ 


শৈশবে ও বাপ্যকালে যাহারা বিধবা হন, তাহাদের 
.প্ুনর্বার বিবাহ হওয়। একান্ত আরশ্তক। তাহাদের 
রিবাহের বিরোধীরা যতগ্রকার যুক্তিতর্ক উতাপন 
করিয়াছেন, সমওই বার বার খণ্ডিত হইয়াছে । " বাল- 
,বিধবাদের. প্রতি স্তাম্য.ও সহ্বদয় ব্যবহার করিতে হইলে 
.তীহাদের বিবাহ দেওয়া উচিত; হিন্দুসমাঞ্জকে ক্ষয় 
হইতে, সংখ্যার হ্বাস হইতে, প্রক্ষা করিবার জন্য .বাল- 
বিধবাদের বিবাহ দ্বেওয়া.উচিত7 বিধবাদের মানইজ্জত 
. রক্ষা করিবারও প্রকৃষ্টতম উপায় ভাহাদের বিবাহ দেওয়।। 
সামাজিক অপবিভ্রত! দুরীকরণ. এবং পাঁবিভ্রতা সংরক্ষণের 
জন্তও বালব্ধিবাদের বিবাহ দেওয়া একাস্ত আবশ্তক। 
তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। ৃ 

মান্ছষের জ্ঞান ও প্রয়োজন যত বাড়িতেছে, সাহিত্যিক 
বৰৈজ্ঞানিক-দার্শনিক, প্রভৃতি নানা অেণীর লেখক, ততই 
নৃতন নূতন কথা-ভাষায় যোগ করিতেছেন । ইহার-মধ্যে 
কতকগুলি কথা চলিত হইয়! যায়, কতকগুলি বা লোপ 
পায়। এগুলি ব্যক্তিবিশেষের স্থষ্ট বলিয়া সব সময় 
সামাজিক -অবস্থা সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য দিতে পারে ন|। 
কিস্ত যেসকল এব গ্রাম্য ও কথিত ভাষায় বুশতাব্দী 
-ধরিয়। চলিয়া আসিতেছে, তাহা ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্ট নহে, 
পরবং,তাহা। হইতে..স্থলবিশেষে সামাজিক তথ্যের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। গ্রাম্য ভাষায় বিধবার যাহা প্রতিশন্ব, ইতর 
ভাষায় পতিতা নারী বুঝাইতেও সেই শব ব্যবন্ধত হয়। 
ইহা ছবার//সমাজ নিজের অজ্ঞাত্সারে বহুশতাববী ধরিয়া 
এই ভ্াক্ষ্যই দিয়া আমিতেছেন, যে, সামাজিক ম্মপবিভ্রতার 
আন্তভমরান্বণ বালিকাদের চিররৈধ্ব্য। অতি পবিত্র- 
এক্ষভাবা:হিচ্দু বিধবার অস্তিত্ব কেহই অস্বীকার করিতে 


প্রবামী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১, 


[ ২৪শ ভাগ; ১ম খণ্ড 


০৭২ পিশাশপাশিি পটাসপিত পেশী তিপিশ ০ পপি পাশ পি পাশা াসপপাপাসপপিশপা শত 


পারিবে না। কিন্তু গ্রাম্য ভাষ। হইতে যে প্রমাণ পাওয়া 
যায়, তাহা সমাজসংস্কারকদিগের মনগড়া নয়; তাহা 
আমাদের সকলের লজ্জা! ও কলঙ্কের বিষয় হইলেও তাহ 
উড়াইয়! দিবার কোন. উপায় নাই। এই প্রমাণ কালক্রমে 
লুপ্ত করিবার একমান্জে উপায় বালবিধবাদের পুনর্ববার 
বিবাহ দেওয়া। তাহাদের বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য 
ষে মহাত্মা! বাংলাদেশে প্রথম সফল চেষ্টার সুজ্রপাত 
করিয়াছিলেন, তাহাকে ভক্কিসহকারে স্মরণ করিয়া, 
যেসকল মহাঙ্গভব ব্যক্তি তাহার পদাঙ্কের অনুসরণ 
করিতেছেন, তাহাদিগকে আন্তরিক কৃতজত| জানাইতেছি। 
উাহার। প্রাণের সহিত বাহা করিবেন, ভগবান্‌ তাহার 
সহায় হইবেন। 


নারীরক্ষা-সমিতি 


বঙ্গের নানাস্থান হইতে, বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ববঙ্গ 
হইতে, নারীর উপর অত্যাচারের মর্মস্কদ সংবাদ ক্রমাগত 
প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে । এ অবস্থায় একটি নারীরক্ষণা- 
সমিতির একান্ত আবস্তক ছিল। সখের বিষয়, পাঁঠকগণ 
অন্-পৃষ্টায় দেখিবেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তাহার 
কাজও আরম হইয়াছে । অবশ্ত কেবল কলিকাতায় 
স্থাপিত একটি এরূপ সমিতি দ্বারা সমুদয় বাংলাদেশের 
নারীকুলের রক্ষা হইতে পারে না। সকল সহর ও গ্রামে 
এইরূপ সমিতি ক! তাহার শাখা চাই। রর 

নারীর ধর্ম ও সন্মান সম্পূর্ণরূপে রক্ষা” করিতে হইলে 
সমাজে অনেক গভীর ও ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন.। 
নারী যে পুরুষের অন্যতম ভোগ্য বস্ত্র মাত্র, এই নীচ 
ধারণা লুপ্ত হওয়া আবশ্তক।. তাহার জন্য পুরুষদের 
স্থুশিক্ষার আবশ্থক।. নারীদেরও শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই, 
যাহাতে.তাহারা নিজেদের ও পুরুষদের শ্রদ্ধার ও সম্মের 
পাত্রী হইতে পারেন। 

সমাজের মধ্যে এই ভাবটি বদ্ধমূল হওয়া! দর্কার, যে, 


.ষে পুরুষ, নারীর রক্ষার জন্ত প্রাণ পর্য্যস্ত দিতে প্রস্তত নহে, 


তাহার বিবাহ করিয়। পরিরারী হইবার €কান অধিকার 
নাই। নারীরক্ষ'কূ্প পবিত্র ও একাস্ত আবস্ঠাক কার্ধেযর 


হব সংখ্যা] 
জন্ত দেহে বল ও মনের বল ছুইই চাই--বিশেষ করিয়া 
মনের বল। সাহস না থাকিলে গায়ের জোর এবং অন্ত্র- 
শস্ক কিছুই কাজে লাগে না'। আবার গায়ের জোর এবং 
অন্ত্রচালনার অভ্যাস ও দক্ষতা না থাকিলে, শেষ পথ্যন্ত 
শুধু সাহসেই কাধ্য উদ্ধার হয় নাঁ। অন্য অস্ত্র প্রকাশ্যভাবে 
সংগ্রহ করিবার ও রাখিবার' স্থঘোগ ধাহাদের নাই, 
তাহায়া-লাঠি ব্যবহার করিতে শিখুন। এ-বিষয়ে সাহায্য 
করিবার নিমিত্ত আমর1 অনেক মাস ধরিয়া লাঠি-খেলায় 
দক্ষ শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের লেখা! লাঠিখেলা- 
বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। 

শুধু পুরুষদের গায়ের কোর ও মনের জোরে কাজ 
হইবে না; মহিলাদেরও দৈহিক বলও সাহসের বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। তাহারা অস্ত্র-ব্যবহার দ্বার৷ কখন 
কখন দুরাত্মাদের হুরভিসদ্ধি বিফল করিয়াছেন, এরূপ 
সংবাদ মধ্যে মধ্যে খবরের কাগজে বাহির হইয়া 
থাকে । এইরূপ সমুদয় সংবাদ কেহ সংগ্রহ করিয়া 
দিলে আমরা রুতজ্ঞতার সহিত তাহ! (প্রকাশ করিব । 
যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে শাস্তিকে ঘোড়ায় 
চড়াইয়াছিলেন, যখন তিনি তাহার দেবী চৌধুরানীকে 
পুরুষের মত ব্যায়াম ও অস্্রচালন। শিখাইয়াছিলেন, খন 
বাঙ্গালীর তাহ! নূতন লাগিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক 
মহিলাদের ,অশ্বারোহণ ব| অস্ত্রচালনা নৃত্তন নহে এবং 
অস্বাভাবিক নহে; প্রত্যুত ইহা একাস্ত আবশ্যক ৷ 
আমরা দানি, কোনও অতি সন্বান্ত পরিবারের ছুটি বালিকা 
উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট লাঠিলেখ! শিখিতেছেন, এবং 
তাহাদের "দম্” ও দক্ষতার প্রশংসাও শুনিয়াছি। 

আমর! আগে বালবিধবার বিবাহ প্রসঙ্গে বলিয়াছি, 
যে,.যে-কোন দিক্‌ দিয়াই বিচার কর] যাক্‌, বালবিধবাদের 
বিৰাহ দেওয়। উচিত। 
হইলেও, বিধবাবিবাহের প্রচলন একাস্ত আবশ্বক। কেহ 
যদি নারীনির্যাতনের সমুদয় ঘটনার বিবরণ পড়িয়। 
অত্যাচরিতাদ্দিগের মধ্যে বিধবা কয় জন, তাহ! গণন। 
করেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ দেখা যাইবে, যে, বিধবার 
খ্যাই বেশী। অনেক স্থলে বালবিপবারা প্রাপ্তবয়স্ক 
হইবার পর, রক্ষক স্বামীর অভাবে, স্থরক্ষিত! হন না, 


বিবিধ প্র নারীরক্ষা-সমিতি 


নারীনিধ্যাতন বন্দ করিতে, 


২৬৮৩: 


অথচ নান প্রয়োজনে তাহাদিগকে 'বাড়ীর ধাহিয়েও 
আসিতে হয়। : তখন তাহার! ছুর্বত্ত লোকদের লোভের 
বস্ত হইয়া পড়েন। অনেক স্থলে অত্যাচারীরা মুসলমান. 
বটে ॥ কিন্তু হিন্দুসমাজেও ছুর্ববত্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ 
দুর্বত্তেরা নামে হিন্দু বা নামে মুদলমান হইলেও, তাহার! 
কোন ধর্মাবলম্বীই নহে, এবং তাহার স্থযোগ পাইলেই 
সম্প্রদায়ের বিচার ন। করিয়া নারীর সর্বনাশ চেষ্টা করে” 
এই জন্ত দেখা যায়, যে, ষৃসলমান বদ্মায়েস্‌ মুসলমান 
নারীরও, হিন্দু বদ্মায়েস্‌ হিন্দু নারীরও সর্বনাশ করি- 
তেছে। যেখানে যেখানে সম্ভব হইবে, স্থানীয় নারীরক্ষা- 
সমিতিতে হিন্দু-মুসলমান উত্তয় সম্প্রদায়েরই সভ্য থাকিলে 
ভাল হয়।, 

. মুসলমান সমাঙ্গে বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। 
তথায় ধর্মিত। নারীরও বিবাহ হয় এবং সমাজে স্থান হয়। 
ইহ ন্যায্য ব্যবস্থ। ৷ হিন্দু সমাজেও ইহার প্রচলন সর্ববতো- 
ভাবে বধ এবং বাঞ্ছনীয়। ইহা সম্পূর্ণ শান্ত্রসম্মন্ভও 
বটে। ধধিতা হিন্দ নারীর ভদ্র হিন্দু সমাজে স্থান না 
হইলে তাহার অবৃশ্স্তাবী ফল ছ্বিবিধ হয়। নিগৃহীতা নারী 
হয় অনিচ্ছাসত্বে৪ পতিতাদের শ্রেণীভূক্ত হন, কিম্বা কোন 
মুনলমানের পত্বী হন। অনেক সময়, যদি তিনি কোন 
মুসলমান কতক অত্যাচরিত। হইয়। থাকেন, তাহ! হইলে 
ভাহাকেই বিৰাহ করিতে বাধ্য হন। এই ছ্বিবিধ ফলের 
মধ্যে ষাহাই ঘটুক, তাহা ভ্বারা সমাজের অকল্যাণ হয়। 
হিন্দু সাজের অকল্যাণ ত হয়ই, মুসলমান সমাজেরও 
হয়। কারণ, এরূপ ঘটনায় কার্ধ্যতঃ অসতা দেশের ও 
অসভ্য যুগের" বলপূর্বক ধরিয়া আনিয়া বিবাহ. করিবার 
প্রথা (1১101718180 105 ০71)007%) অনুস্থত হুয়। যে- 
সমাজে এ প্রথা অঙ্ুহুত হয়, তাহ। সভ্যতার ও স্থনীন্তির 
নিষ্স্তরেই আবদ্ধ থাকে । আপেক্ষিকভাবে ইহাতে 
হিন্দু সাজের আর একপ্রকার ক্ষতি হয়। যেসকল 
হিন্দু রিধবা এইপ্রকীরে মুসলমানের পত্থী হন, তাহার! 
দৈহিক পৃণতা প্রাপ্ধির পরই বিবাহিত! হন.ও সন্তানের 
জননী হন। স্থঙ্জতের মত ষোল বৎসরের কম বয়সের 
নারীর মাতা হওয়া বাঞছনীয় নহে। তভুষ্ধ বয়সের মাতার 
সস্তান অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ ও আহুন্মান্‌ হয়। ইহাই সাধারণ 


২৮৪' 


নিম) ২্ওটা ব্যতিকরম্থল দেখাইয়া ইহা অপ্রমাণ কর! 
যায় না। হিন্দু বিধবাঁদের, বিষাহ হিঙ্দুসমাজে চলিত 
নাই । চলিত থাকিলে তাহার। অনেকেই বলিষ্ঠ সন্তানের 
মাতা হইতে পারিতেন। পূর্ণবনন্ছ। যেসব হিন্ধুবিপবা 
€কান না-কানপ্রকারে : যুসলর্দনিএসমাজনুক্তা হম, 
তাহাদের সন্তান অপেক্ষারুত বলিষ্ঠ হয়। সামাষ্ঠ বিবেচিত 
হঈলে? হিন্ুসমাজের আপেক্ষিক ভুর্দলতার ইহা একটি 
কারণ। 


তারকেশ্বরের ব্যাপার 


তারকেশ্বরে অনাচার-অতাচার নৃতন শহে। বড- 
বৎসর পূর্বে নবীন-এলোকেশী ঘটিত মোকদঘায় বাংলা 
দেশে খুব আন্দোলন হইয়াছিল । 

ব্ধমান মোহাস্তের নামে খবরের কাগজে ৯২কতক 
অত্যাচরিত 9 হৃতসর্বন্ব পুরুম « নারীর নামধাম দিয়া 
দীথ অভিযোগ বাহির হইতেছে | অথচ মোহাহ্ের নামে 
ফেহ আদালতে মালিশ করিতেছে ন1,মাহান্ত৭ কোন 
খধরের কাগজের সম্পাদকের নামে গানহানির নালিশ 
করিতেছে না! অনাচার-অতাচার অসঙ্থা ও নিন্দনীয় ং 
তাহা ধন্মের নামে হইলে আরও নিন্দনীয় । হিন্সমাঁজ 
সংঘবদ্ধ হইয়া তারকেশ্বরের মানবদ্হধারী সব আবঙ্জনা 
ও পাপবিষ দূর করিতে দুঢপ্রতিজ হইবেন কি না, 
বলিতে পারি না হওয়াই ত উচিত। কিন তাহ! 
না হইলে যে-সব খবরের কাগজ তথাকার অত্যাচার 
ও কলক্ষের বৃত্বান্থ প্রকাশ করিতেছেন। তাহারা 
ধন্টবাদাহ ॥ কালরুমে তাহার সুফল সলিবেই । কোন 
ধর্মের শাঙ্বে, হিন্দু-ধন্মের শানে, ইহা বলে না, মে, 
ভগবান্‌. কোন একটি জায়গার ব। তীর্থে ণাকেন। তিনি 
সর্ধজ ৰিরাগমান। স্থতরা" তারকেশ্বরের প্রকৃত সংবাদ 
যতই লোকসমাজে জাত হইবে, ততই হিন্দুরা সেখানে 
ন| গিয়া অন্তত্র ভগবানের অর্চনা করিবেন । 

৫কাঁন দুর্গন্ধ অশুচি স্কানের উপর অবিরত রোগ 
পড়িবার ও বাতান খেলিবায় বন্দোবস্ত করিয়া! দিলে 
যেমন কিছু দিন পরে তাহার অস্বাস্থাকরত। দুর হইতে 


্রবাসী__জ্যেষ্” ১৩৩১, 


৮০০ আপিপিশীশপাশ্পী পাপী পাপ ৩ 


পানি ০০ পলি পাশাপিশিিসতশসিশশাশীশীশশ ৩ শ্পািিস্পিশাশশাশিিশিপিশাীতিশিশিশী পিপি উল 


পারে, তেম্নি যে-সব অত্যা্টার-অনাচার গোপনে হইতে 
থাকে, তাহ। প্রকাশ করিয়। দিয়া তাহার উপর লোকমতর 
ঝড় বহাইয়। দিলে কিছু সফল নিশ্চয়ই ফলে। 

ভিননধস্মী লোকদের উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ সহজেই 
ঈন্মিতে পারে। সেইজন্য যখন মুসলমান-নামধারী 
ছু্বত্তেরা নারীনি গ্রহ অপরাধে অপরাধী হয়, তখন তাহার 
বৃত্তান্ত অগত্যা বাহির করিতে হইলেও, তাহ এব্পভাবে 
করা আমাদের কত্তবা যাহাতে সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের 
উপর ক্রোধ ও বিদ্বেম উৎপন্ন না হয়। ইংরেজীতে একটা 
কথ আছে, যে কাচের ঘরে বাস করে তাহার অন্যের 
উপর ডিল ছৌঁড়। উচিত নয়। ধশ্মের নামে আমাদের 
মধ্যে যাহারা ছুর্বত্ততা করিবার সুযোগ ভোগ করিয়া 
আসিতেছে, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক পাপাচার স্মরণ 
করিলে আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অন্তর প্রতি 
অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে ন1। 

মুললমান কথাটির ব্যুৎপত্তিলন্ধ আসল মানে, খিনি 
ঈশ্বরের আজ্াধীন, ধিনি ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। 
এই কারণে আমর! মুখলমান-নামধারী কোন লোকের 
দুবৃত্ততার উল্লেখ করিতে হইলে তাহাকে তথাকখিত- 
মুসলমান বলিয়। থাকি। নামে তিন্দ হইলেই যেমন 
প্রকৃত হিন্দু হণয়! নায় না, তেম্নশি নামে মুসলমান 
হইলেই প্ররূত মুসলমান হওম়| যায় ন|। 


পি 


নারী-নির্্যাতন-প্রতিকারের জন্তা আবেদন 


“নারী-নিষ্যাক্নের প্রতিকারকল্পে আমাদের সাহায্যের 
জন্ত খুব শীঘ্র ৪০ জন উৎসাহী কর্মা-মুবকের প্রয়োজ্ন। 
মায়ের সেবায় আমরা সাদরে প্রত্যেক যুবককে ডাকিতেছি। 
নারী-নিধ্যাতন-প্রত্িকারকল্পে সাপারণের নিকট সাহায্যের 
জগ শিশুসহায় ও মাতৃম্ঞ্জল সমিতির সভ্যগণ ভিঙ্গায় 
বাহির হইবেন। সাধারণের যোগদান প্রীর্থনীয়। 
শ্রী বিমলকাস্তি মুখোপাপ্যায়, সম্পাদক, শিশুসহ্যয় ৪ মাতৃ- 
মঙ্গল-সমিতি, ১হনং বিন স্ত্রী, কলিকা তা” 


পা 


হয সংখ্যা] 
. চীনে রবীক্জনাথ 
ংবাদপত্রপাঠকেরা চীনে রবীন্দ্রনাথের বিপুল 

অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনার কথা অবগ্গত আছেন। তাহার ও 
তাহার সঙ্গীদের আদরফত্ব খুব হইতেছে । 

রবীন্দ্রনাথ নিজে ১লা বৈশাখ তারিখের এবখানি 
চিঠিতে লিখিয়াছেন-__ . 

"বেশ মনে হচ্ছে, এদের সঙ্গে আমাদের যৃথেষ্ট 
ঘনিষ্ঠতা হবে। [ বিধুশেখর ] শাস্বী মহাশয়কে এখানে 
পাঠান দর্কার আছে। আমাদের প্রস্তাব গুনে এর। 
ভারি খুসি হয়েছে । এরাও এখান থেকে অধ্যাপক 
পাঠাতে সম্মত আছে। | হ'লে বিশ্বভারতীতে চীনীয় 
ভাষা শেখবার হ্থব্যবস্থা হবে। চীনীয় থেকে হারান 
সংস্কৃত বইয়ের তজ্জমারও স্থৃবিধ| হতে পার্বে। 

বোধ হয় মে মাসের শেষ পধ্যন্ত আমাশ্মদর এখ।নক।র 
পাল।। তার পরে জাপানে জুনের মাঝামাঝি | তার পর 
জাভ।, শ্তাম, ক্যাস্থোডিয়া প্রভৃতি শেষ কর্‌তে জুলাই আগষ্ট 
এবং সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লাগতেও পারে। তার পরে 
দেশে ফির্ব, এই রকম আন্দাজ কর্ছি।” 

বিশ্বভারভীর রুমি ও গ্রামসংগঠন বিভাগের অধ্যক্ষ 
এন্সতাষ্ট, সাহেবের একখানি চিঠিতে দেখিলাম, রবীজনাথ 
ও স্তাহার সঙ্গীদিগকে প্রতুাদ্গমন করিবার নিমিত্ত 
পেকিং 'বিশ্ববিষ্ঠালয়ের হস্ত, চূ, এবং চা নামক তিন 


জন স্থুপপ্ডিত ব্যক্তি শাংঘাই আসিয়াছিলেন। এন্স সা. 


মহোদয় , লিখিয়াছেন-__“গুক্দেব হস্থকে পাইয়া ভারি 
খুনী । হন্থ বরাবর আমাদের সঙ্গে থাকিবেন এবং আশা 
করি ভারতবর্ষ পধান্ত যাইবেন; যদি আমরা বন্দোবস্ত 
করিয়া উঠিতে পারি, তাহা হইলে চু মহাশয়ও আমাদের 
সঙ্গে ভারতবগ্গ যাইবেন। 


বিশ্বভারতী-গ্রস্থালয়ের পুরস্কার 
ববীন্দ্রনাথের কাব্য-গ্রস্থাবলী হইতে ছুই শত শ্রেষ্ঠ 


কবিত। নির্বাচন করিয়া দিবার জন্য বিশ্বভারতী-গ্রস্থালয় 
পাচটি পুরস্কার দিবেন । তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত, বিজ্ঞাপনের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_+বিশ্বগারতী-গ্রস্থালয়ের পুরস্কীর 
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পাতায় ছাপা হইয়াছে । ধাহারা রবীন্দ্রনাথের সমুদয় 
কবি! পড়িয়াছেন, এবং কবিতার উৎকর্ষ নিণয় করিবার 
ক্ষমত| ধাহাদের আছে, তাহাদের নির্বাচনই উৎকুষ্ট 
হইবে। ধাহারা সমস্ত কবিতা পড়েন নাই, তাহাদের 
পক্ষেও পড়িয়া নির্বাচন করিবার যথেষ্ট সময় আছে। 
ধাহারা পড়িয়াছেন, ত্াহারাও আর একবার পড়ালে ঠিক্‌ 
নির্বাচন করিতে পারিবেন । নির্বাচনের কাজ কঠিন 
বটে; কিন্ত আপাত-দৃষ্টিতে যত কঠিন মনে হইতে পারে, 
তত কঠিন নহে। কোনও পুস্তক বা কবিতাকে কেন 
ভাল মনে করি, তাহার ঠিক্‌ সমুদয় কারণ নির্দেশ করা 
খুব কঠিন, কিন্ত কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক বা কবিতা আমাদের 
ভাল লাগে, ভাহ। বল! কঠিন নয়। বিশ্বভারতী-গ্রস্থালয়ও 


রবীন্দ্রনাথের কবিতার রসগ্রাহীদ্দিগকে বস্ততঃ ইহাই 


বলিতে আহ্বান করিতেছেন, যে, কোন্‌ ছুই শত কবিতা 
তাহাদের ভাল লাগে। 

পুরস্কার-পাওয়। অপেক্ষা বেশী লাভ কবি রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গ-লাভ। অপায়ন-অভ্যাসের 'গুণই এই, যে, আমাদের 
স্ুবিধ। মত অল্প ব। অধিক সময়ের জন্য আমর] ঘরে বসিয়! 
যে-কোন মহৎ লোকের সঙ্গলাভ করিতে পারি। মহৎ 
লোকদিগকে চাক্ষুষ দেখ! ও তাহাদের সঙ্গে কথা কহার 
আনন্দ লোভের জিনিষ সন্দেহ নাই। কিন্তু এক হিসাবে 
ভীহাদের গ্রস্থপাঠ আরও আনন্দের ও লাভের বিষয়। 
কারণ, তাহাদের গ্রন্থে তাহাদের ব্যক্তিত্বের-_ভাবচিস্তা 
আদর্শ রসিকত| আদির-_শ্রে্ঠ অংশ আমরা নিবদ্ধ 
দেখিতে পাই, যাহার পরিচয় কোন-এক সময়ে তাহাদের 
সঙ্গে দেখা করিতে গিয়। আমরা না পাইতেও পারি । 
এই জন্য মনে হইতেছিল, যে, রবীন্দ্রনাথের সহিত 
পরিচয়ের সৌভাগ্য থাকিলেও, যদি অবসর পাইতাম 
তাহা হইলে পুরস্কার-লিপ্া-ব্যপদেশে তাহার সমুদয় কাব্য 
পড়িয়। ফেলিতাম ; রবীন্দ্রনাথ এক নহেন, অনেক? 
তন্মপ্যে বরেণ্যতম রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ-লাভে আনন্দিত 
হইতাম, উন্নত হইতাম, অনুপ্রাণিত হইতাম, মনের মলা 
কাটিত, প্রাণে নৃতন «প্রেরণা নৃতন শক্তি আসিত। কিন্তু 
কর্মফল ও কর্ণবন্ধনবশতঃ কোনও মহছ্াক্তির 'এইরূপ 
নিন্ভত সঙ্গ-লাভ ইহজীবনে আর ঘটিবে ফি না, সন্দেহের 


২৮৬ 


বিষয় হইয়াছে । ধাহার! অধিকতর সৌভাগ্যবান্‌, তাহারা 
হরদয়মনের এই ভোজের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিবেন না। 


সি 


লর্ড লিটন ও মন্ত্রীছয় 

.লর্ড লিটন বহুকষ্টে মন্ত্রী-গিরি করিতে রাজী দুজন 
লোক পাইয়াছেন। স্থতরাং তাহাদিগকে ছাড়িয়। দিতে 
তিনি স্বভাবতই নারাজ। কিন্তু তান ভীহাদিগকে 
রাখিতে ব্যগ্র হইলে কি হয়, তাহারই দেশের লোকের 
তৈরী আইনে বলিতেছে, যে, দেশের প্রতিনিধিদের 
অধিকাংশ যদি কোন মন্ত্রীকে না চায়, তাহা হইলে 
তাহাকে মন্ত্রীত্ধ ছাড়িতে হইবে। মন্ত্রীদের বেতন মঞ্তুর 
হয় নাই, তথাপি লর্ড লিটন নিজের ও অন্ত-সব লোকের 
মনকে বুঝাইতে চান, যে, তাহা দ্বার ইহা প্রমাণ হয় নাই, 
যে, মন্ত্রীদিগের উপর অধিকাংশ ব্যবস্থাপকের শ্রদ্ধ। ও 
বিশ্বাস নাই। একটি বেশী ভোটে যাহ। গ্রাহ্‌ ব। অগ্রাহা 
হয় তাহাকে গ্রাহ্‌ ব। অগ্রাহ্হ মনে করাই সর্বত্র সব 
ব্যবস্থাপক সভার নিয়ম। এই নিয়ম না মানিলেই বা 
বা চলিবে কেমন করিয়া? 

আমাদের মনে হয়, ভয়-প্রদর্শন ও প্রলোভনাদি 
কৌশলে যদিই বা লর্ড লিটন মন্ত্রীদের বেতন আবার 
মঞ্জুর করাইয়। লইতে সমর্থ হন, তাহা হইলেও মন্ত্রীদের 
পক্ষে কাজ করা সহজ হইন্রে না; গবর্ণ মেন্টের বিরোধী 
দল পুনঃ পুনঃ তাহাদের কাজে বাধ! দিতে চেষ্টা করিবে 
এবং তাহাদের চেষ্টা মধ্যে মধ্য সফলও হইবে। 

মন্ত্রীদেরও এম্নি করিয়া জৌোকের মত পদটি 
আকৃড়িয়। ধরিয়। থাক অশোভন হইতেছে। তীর! 
ভাল লোক কি মন্দ লোক, যোগ্য লোক কি অধোগ্য 
লোক, কথাট। তা নয়। দেশের লোক তাহাদিগকে চায় 
কি না, কথাটা তাও নয়। দেশের অল্প-সংখাক লোককে 
গবর্ণ মেপ্ট ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের ক্ষমতা 
দিয়াছেন এবং কিছু ব্যবস্থাপক সর্কারের মনোনীত 
ও নিজের লোক আছেন। এইসমুদয়ের মধ্যে অধিকাংশ 
লোক মন্ত্ীদিগকে চান কিনব! না চাঁন, তাহাই আইন- 
অস্থসারে বিবেচ্য রি 


প্রবানী- জৈষ্ঠ) ১৩৩১ 
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 নামঞ্ুরকে মঞ্জুর করা 


যে আইন-অঙস্থসারে বর্তমানে দেশের কাজ চলিতেছে, 
তাহাতে বলে, যে, প্রাদেশিক কতকগুলি বিভাগ 
গবর্ণমেন্ট নিজের হাতে রাখিবেন; তাহাদের নাম 
রিজার্ভড্‌ | মন্ত্রীদিগকে ঘে বিভাগগুলির ভার দেওয়া 
হইবে, ত্বাহাদের নাম ট্রান্স ফার্ড বা! হস্তাতস্তরিত। "টাকা! 
ভাগের বেলায় কাধ্যতঃ প্রাদেশিক রাজস্বের বেশীর 
ভাগ গবর্ণমেপ্ট, নিজের হাতের বিভাগ-সমূহের জঙ্ 
লইয়া বাকী খুদ-কুঁড়াটা মন্ত্রীদের হাতের বিভাগসকলে 
দেন। এই ত গেল এক নম্বর অবিচার । 
তার পর, রিজার্ভড্‌ বিভাগপ্ুলির কোন বরাদ্দ নামঞ্জুর 
হইলে তাহা মঞ্জুর করিয়া লইবার ক্ষমতা আইন গবর্ণ বুকে 
দিয়াছে; কিন্তু এ আইনের সবৃকারী ব্যাখ্যা এই, যে, 
হস্তান্তরিত বিভাগের কোন বরাদ্দ নামপ্ুর হইলে তাহা! 
মঞ্ুর করিয়! লইবার ক্ষমত। গবর্ণরের নাই । ইহা ছু-নম্বর 
অবিচাঁর। ইনার মানে কাধ্যতঃ এই গ্লাড়ায়, যে. 
তোমাদের বিভাগের কাজ চলুক বা না চলুক, তাহার 
অন্ত মাথা-ব্যথ। গবর্ণমেন্টের নাই, আইন-কর্তা পালে? 
মেন্টের নাই, পালে মেণ্ট“নির্ববাচক ইংরেজ জাতির নাই। 


সর্কারী চিকিৎসক ও স্কুল-পরিদর্শক 

শিক্ষা-বিভাগের স্কুল-পরিদর্শক কর্মচারীদের বেতন 
এবং সরুকারী চিকিৎসা-বিভাগের চিকিৎসকদের বেতন 
নামগ্ুর হওয়াটা রাজনৈতিক চা”ল হিসাবে কিনূপ হইয়াছে, 
তাহার বিচার হইতে পারে, এবং স্কুল-পরিদর্শনের ও 
চিকিৎসার সর্কারী বন্দোবন্তের প্রয়োজন আছে কি না, 
তাহারও বিচার হইতে পারে। নামঞ্ুরীটা স্বরাজ্য ও 
স্বাধীন দলের ইচ্ছাকৃত, না, অবস্থাচক্রে অনভিপপ্রেত- 
ভাবে ঘটিয়াছে, ভাহা না জানিলে রাজনৈতিক চা+ল 
হিসাবে উহার বিচার ঠিকমত করা যায় না। উহা! যদি 
অনভিপ্রেত-ভাবে ঘটিরা থাকে, তাহা হইলে উহ্বাকে চা”ল 
বল। চলে না মতন্ডেদ-অন্ুসারে, উহাকে স্থঘটনা বা 
ছুর্ঘটনা বলা চলে । 


২ সংখ্যা] 


, - সরকারী ও সর্কারের সাহাযা-গরাপ্ত বা জানিত 
মিসরের যে-সব দোষ আছে, সেই-সব দোষ- 
কঞ্জিত ষথেষ্টনংখ্যক জাতীয় বিষ্যালয় স্থাপিত ও 
পরিচালিত না হওয়ায় আমর! প্রথমোক্ত শ্রেণীর শিক্ষায় 
সকলের বর্জনের ও উচ্ছেদ সাধনের পক্ষে আগেও ছিলাম 
না, এবং এখনও নাই; কারণ, আমাদের মতে এঁ-সব 
শিক্ষালয় দ্বারা অবিমিশ্র অকল্যাণ হয় নাই, কল্যাণও 
হইয়াছে ও হইতেছে । এ শিক্ষালয়গুপি যখন আছে, 
তখন উহার পরিদর্শনও চাই। স্থুলপরিদর্শনের ব্যবস্থা 
সব সভ্য দেশে আছে; উহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবা'র 
'আবশ্তকতা নাই । কিন্তু ইহাও ঠিকৃ, যে, পরিদর্শকদের 

খ্য। খুব বেশী বাড়ান হইয়াছিল_-তাহার অভিপ্রায় 
কতকটা রাজনৈতিক গোয়েন্বা-গিরি, কতকটা অন্তবিধ | 
কেবল শিক্ষার উৎকর্ষ-রক্ষা ও-বৃদ্ধির অন্য ধত আবশ্যক, 
সেইরশ-সংখ্যক সুশিক্ষিত ও বিচক্ষণ পরিদর্শক রাখিয়া 
বাকী লোকদিগকে বিদায় দিলে ভাল হইত। 
চিকিৎসকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যে, সর্কারী -অর্থাৎ 
গবর্ণ মেণ্টের ডি্বিক্ট বোর্ডের ও মিউনিসিপ্যালিটির দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও হাস্পাতাল-সমূহের কাজ করিবার জন্ত 
সর্কারী চিকিৎসকের প্রয়োজন আছে। তা ছাড়া, এমন 
কোন কোন স্থান আছে, যেখানে কেবল রোগীর বাড়ী 
গিয়া! চিকিৎসা-ছারা প্রাপ্ত দর্শনীতে ভাল ডাক্তারের 
পোধায় না, অথচ সেখানে ভাল ডাক্তার থাক! আবশ্তক। 
সেই-সব জায়গ।য় সবুকারী ডাক্তার চাই। 


গবর্ণ মেন্টের শক্তি-ও প্রভাব-বৃদ্ধির উপায় 

. এইরূপ. একটি মত প্রচলিত আছে, যে, গবর্ণ মেপ্ট, 
দেশ-হিতকর যাহ! কিছু করেন ব1 করান, তাহার -দ্বার। 
জনসাধারণের হবদয়-মনের উপর নিজের প্রভাব ও আধি- 
পত্য বিস্তার করেন, এবং তাহার দ্বারা পরোক্ষভাবে 
নিজেদের প্রতৃত্ব বঙগায় রাখিয়া স্বার্থ-সিদ্ধি করেন । আমর! 
এই মতটিকে সম্পূর্ণ অলীক বা ভিত্তিহীন মনে করি ন1। 
গবর্ণ মেণ্টের এই প্রভাব ও আধিপত্য-বিস্তার-চেষ্টায় 'বাধ। 
দিড়েও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ব্মাম্র| 'বলি। 


বিবিধ ্র্গ_-গব্ণ মেপ্টের শি '€ প্রভাব বৃদ্ধির উপায় 


৯২৮৭ 


যে, বিদেশীদের কর্তৃতের পরিবর্তে আমাদের জাতীয় 
বতৃত্ব স্থান করিতে আমর! কেন চাই, তাহা দেশের 
লোক ভাল করিয়া না বুঝাতেই, গবর্প মেন্টের উক্তবূপ 
প্রভাবু-বৃদ্ধি-চেষ্টাকে আমর! ভয় করি। 

ইংরেজ-প্রতৃত্ব নষ্ট করিয়া! জাতীয় প্রতৃত্ব স্থাপন 
করিবার কারণ ও প্রয়োজন সাক্ষাৎ-ও পরোক্ষভাবে দেশের 
লোককে বুঝাইয়। দিবার ভ্রন্ত, খবরের কাগজে গবর্ণ মেশ্টের 
দোযোদ্ধাটন ও .সমালোচন! হইয়া থাকে । দোষ যাহা 
আছে, তাহা দেখান অবশ্ত কর্তব্য। কিন্তু ইংরেজ 
গবর্ণমেন্টের যদি কোন দোষ-ক্রুটি না খাকিত, তাহা 
হইলেও আমর! জাতীয় কর্তৃত্ব চাইতাম। কারণ, . এক- 
একজন মান্গষের পক্ষে নিজের নিজের কাজ চালাইবার 
ক্ষমতা থাকা এবং কাজ চালান যেমন মন্ধুত্তত্বের চিন্, এক 
একটি জাতিরও নিজের নিজের কাজ চালাইবার ক্ষমতা 
থাক ও তাহ! চালান, তেম্নি তাহাদের মন্গষ্তাত্বের প্রমাণ ॥ 
যেজাতি নিজেদের কাজ চালাইতে পারে না, তাহারা 
মন্ষ্যত্ব-হিসাবে হীন । এই জন্য, আমাদেরই দেওয়া, ট্যাক্স 
হইতে যে-ে রান্ত্ীয় কাজ চালাইবার সর্কারী বন্দোবস্ত বা 
আয়োজন আছে, আমর| সেইসব দ্বারা নিজেদের কাজ 
উদ্ধার করিবার পক্ষপাতী দৃষ্টাস্ত দিতেছি। সব্কারী 
ডাক-বিভাগের বন্দোবস্ত আমাদের কাজে লাগাইয়! 
আমরা দেশময় আমাদের মত প্রচার করিতেছি। 


. সরকারী রেল-রোডের সাহায্যে রাজনৈতিক নেতারা 


বৃক্তৃতাদি করিয়া বেড়াইয়া নিজেদের কাধ্য উদ্ধার 
করিতেছেন। কিন্ত একথ| কেহই বলিতে পারেন না, 
যে, সংবাদপত্র-সম্পাদক সকলেই বা রাজনৈতিক 
আন্দোলক সকলেই সর্কারের মস্ত্মুগ্ধ গোল/ম হইয়া 
পড়িয়াছেন। অবশ্য, যদি কোন সরুকারী বন্দোবপ্ত বা 
আয়োজন নিজেদের কাঙ্জে লাগাইতে হইলে জাতীয় 
হীনতা ব। অপমান স্বীকার করিতে হয়, তাহ! হইলে তাহ। 
কর! উচিত নয় । 

অসহযোগীদের মধ্যে একট| কথা চলিত আছে, 
যাহার, মন্দ এই, যে, তাহারা যাহা করিতেছেন, তাহা 
আমলাতস্ত্রের সহিত রক্তপাতহীন,ুদ্ধ, পাশব. বা-জাতীয় 
বলের পরিবর্তে তাহারা আত্মিক বলের.দঘবারা আমলা তন্ত্র 


২৮৮ 
কিন্ত ফতে কর্সিবেন। আমাদের সর্ববিধ রাজনৈতিক 
গ্রচৈষ্টা যে একপ্রকার যুদ্ধ, তাহা স্বীকাধ্য। সেইজন্তই 
ত বলি, যে, যেমন যুদ্ধে উভয় পক্ষই পরস্পরের বন্দোবস্ত 
ও আয়োজন দখল করিয়৷ নিজের কাজে লাগাইবারু চেষ্টা 
করে, আমাদিগেরও সেই নীতির অনুসরণ কর! কর্তব্য । 
অসহযোগীরা! মিউনিসিপ্যালিটি ডি্রাক্ট বার্ডগুলি ক্রমে 
ক্রমে দখল করিবার চেষ্টায় আছেন। যুদ্ধের কৌশল এক 
নয়, নানা । যর্দি অসহযোগ-নেতার! দেশের সেবার জন্য 
বেসবৃকারী সব-রকম প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে, সর্ববিধ 
আয়োজন করিতে পারেন, তাহা হইলে সর্কারী সব-কিছু 
ৰক্দন করুন? নতৃব। প্রয়োজজন-মত সর্কারী কোন কোন 
প্রতিষ্ঠান দখল করুন বা দেশের কাজের জন্য কাঙ্জে 
লাগান। কোন পন্থাই নিন্দনীয় নতে। 


আচার্য জগদীশচন্দ্র বন্থ এবং তাহার সহধর্শিণী দীর্ঘ- 
কাল ইউরোপের নানা-দ্দেশ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি 
ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আচার্ধ্য মহাঁশয়কে 
সর্বত্রই কাহার নৃতন' আবিঙ্ষিয়াগুলি সম্বন্ধে বন্তৃত 
করিতে হুইয়াছিল। - তাহা বুঝাইবার জন্ত তাহার 
উদ্ভাবিত ও তাহার অ্লাবধানে দেশী কারিগর দ্বার! 
নিশ্মিত যন্ত্-সকল বাবহৃত হ্ইয়াছিল। এই যন্তরগুলির 
সুক্ষ, নিভূ'ল ও অদ্ভুত কাধ্যকারিতা দেখিয়া সর্বত্র 
বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছেন। তাহাকে অনেক 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছে । এই পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে । 
ইহীর দ্বার! নৃতন বৈজ্ঞানিক তত্বের প্রচার হইয়াছে, এবং 
বিদেশে ভারতীয় প্রতিভার গৌরব বদ্ধিত হইয়াছে । 

অন্ত অনেক অসাধারণ লোকের সহধর্মিণীর সম্বন্ধে 
যেমন বলা যায়, আচার্ধয বন্থু মহাশয়ের পত্বীর সম্বম্ধেও 
সেইরূপ বলা যায়, যে, তিনি সাংসারিক সমুদয় ঝঞ্ধাট ও 
খু'্টি-নাটির সম্পূর্ণ ভার নিজে বৃহন না করিলে, বন্থ 
মহাশয়ের জ্ঞানতপন্তায় বহু বিদ্গ,ঘটিত। কিন্তু আচাধ্য- 
পত্বী মহোদয়ার নিজের লোকহিতকর কাঙ্গও আছে। 
"তিনি স্বার্থ বালিকা শিক্ষালয়ের সম্পাদকের কাজ দীর্ঘকাল 


প্রবামী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ : 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

চালাইয়া আমিতেছেন। নারীস্শিক্ষা-সমিতির দ্বারাও নান! 
উপায়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। বস্থ ম্হাশঘ্ম ও 
তাহার পত্বী স্বদেশে আপনাদের কাধ্যক্ষেত্রে ফিরিয়া 
আগায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাহাদের সহকম্খীদের 
প্রাণে নৃতন বলের সঞ্চার হউক, এবং নূতন প্রেরণা 
আস্থক, এই প্রার্থনা করি। 


শি 


নাভার হত্যাকাণ্ড 

অক্গলীর। কাপুরুষ নহে, যে, অহিংসার ভাণ করিয়া 
তাহারা কোথাও হিংসা করিতে বা দৈহিক বা আস্ব 
বল প্রয়োগ করিতে যাইবে । হিংস1 করিবার ইচ্ছা 
করিলে বীরের! যুদ্ধ ঘোষণ। করিয়' বা অন্তপ্রকারে 
প্রকাস্থ যুদ্ধই করে।" সেইজন্য যখন সর্কারী বা আধা- 
মব্বারী সংবাদে বল। হইয়াছিল, যে, নান্ল-রাজ্যে 
তাহারা প্রথমে যে জথা বাধিয়! যাইতেছিল, সেই জখার 
লোকদের অগগ্নেম অস্ত্র ছিল, তাহাদের সঙ্গের জনতার 
লোকদের অনেকের অস্ধ্-পজ্জা ছিল, এবং প্রথমে 
বে-সর্কারী তরফ হইতে বন্দুক আওয়াজ হওয়ার পর 
ব্রিটিশ গবণমেপ্টের নিধুক্ত ইংরেজ অফিসার ত'হাদের 
উপর গুলিবধণ করিতে হুকুম দেন+_তখন এই-সব কথা 
বিশ্বাস করিবার কারণ হয় নাঈ। পদ্র শিরোমণি গুরু- 
দ্বারা প্রবন্ধক কমিটির পক্ষ হইন্দে এসব কথা মিথ্যা বল! 
হয়। তাহার পর আমেরিকার জণ্যালিই অর্থাৎসাংবাদিক 
মিষ্টার জিম্যাপ্ু, মহাত্মা! গান্ধীকে প্রকাশ্ত চিঠি লিখিয়া 
জানান, যে, অকালী জখ। কিন্বাঁ তাহাদের অঙ্গচর পার্খবচর 
জনত। সশস্থ ছিল না, তাহাদের কাহারও আগ্নেয় অন্ত 
ছিল না, স্থতরাং তাহাদের তরফ হইতে প্রথমে বন্দুক 
আওয়াজ হয় নাই, এবং সরকারী তরফ হইতে দুইবার 
দস্বরমত গুলি বর্ষণ হয়। কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে 
যে রিপোর্ট, প্রকাশিত হ্ইদ্লাছে, তাহাতেও জা ও 
জনতার নিরস্ত্র ও নিরুপত্রব শাস্তভাব এবং সর্কার পক্ষ 
হইতেই গুলি-বর্ষণের সংবাদ সমর্থিত হইতেছে । অতএব 
নাভার এই হত্যাকাণ্ডটিও অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা 
বাগের একটি মত ব্যাপার: এইরূপ নিঠুর কাপুরুধতার 


২য় সংখ্যা ] | 


প্রতিকার-ক্ষমতা এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু 
স্বদেশে ও বিদেশে এইসব সত্য ঘটনার কথা প্রচারিত 
“হওয়ার মুল্য আছে। 


জেল সম্বন্ধে মহাত্ম]; গান্ধীর অভিজ্ঞতা 

মহাস্ম! গান্ধী জেল মন্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা-প্রশ্থত 
যে-সব প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তাহা অতি মূল্যবান্‌। তাহার 
দ্বারা যদি দেশের লোকদের চোখ ফ্কুটে এবং গবর্ণ মেণ্টে রও 
চোখ ফুটে, এব" ফলে কারাগারের সংশোপন হয়, 
তাহা হইলে মহাস্ম। গান্ধী এবিষয়েও দেশের মহছুপকার 
সাধন করিবেন। যদি “গবণ মেণ্টেরও চোখ ফুটে” 
লিখিয়াছি, তাহা ভুল। গবর্ণমেণ্টের সবই জানা আছে, 
কিন্তু সংস্কার করিবার কার্যকরী ইচ্ছা নাই। জেলগুলিতে 
কদধ্য খাদ্য অপ্রচূর খা দেয়! হয়, তথুকার বন্দোবস্ত 
অস্বাস্থ্যকর, কয়েদীদের প্রতি অনেক সময় নিঠুর 
ব্যবহার হয়, ইত্যাদি কথা আজকাল লেখাপড়া- 
জান! লোকমাত্রেই জানেন। কিন্ত অস্বাভাবিক পাপে 
বিস্তর কয্েদী কিরূপে পশুর অধম হয়, এবং অনেকের 
উপর কিরূপ অন্বাভাবিক অত্যাচার হম, তাহ। গবর্ণমেন্টের 
জানা থাকিলে সর্বসাধারণের জান! নাই। অপরাধ- 
নিবারণ কারাদণ্ডের গ্রকাশ্তভাবে ঘোগিত উদ্দেন্ঠ ; 
কিন্তু জেলগুলিতে সর্ধবিধ' অপরাপ ও পাপ অন্ষ্টিত 


হইয়। থাকে; মাঘ কারাগার হইতে অধমতর হইয়া, 


বাহির হয়; কারণ, জ্েলগুলি মানুষের স্থষ্ট বাস্তব নরক, 
কল্পিত নর লহে। 
মধ্যপ্রদেশে বাঙালী 

গত ৬ই বৈশাখ মধ্যপ্রদেশের রায়পুর সহরে মধ্য প্রদেশ- 
বাসী বাঙালীদের সশ্মিলনীর প্রথম অধিবেশন হয়। 
তাহাতে "শ্রীযুক্ত স্যার বিপিনরুষ্ণ বন্থ মহাশয়ের ষে 
অভিভাধণ-পঠিত হয়, তাহার: একথণ্ড পাইয়াছি। “উহা 
বিলম্বে পাওয়ায় এবং ইত্তিযধ্যে খবরের কাগজে প্রকাশিত 
হইয়া ' যাওয়ায়) আমরা ছাপিতে পারিলাম না। বন্থ 
:যহীশয়' এই অভিভাষণে যেসকল, বাঙালীর পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহারা বাস্তবিকই বান্ডালী জাতির মুখ উজ্জল 
: করিয়াছেন 1: ২.৩ ৪ 5 287515--8 


বিবিধ-প্রপঙ্গ--বিদেশী-দেশী দিয়াশলাই 


২৮৯ 


বন্থ মৃহাখয় ৫২ বংলর পূর্বের মধ্যপ্রদেশে যান। এই 
দ্বীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ত্তাহার অভিভায়ণে 
যে একটি বিষয়ে পুনঃ পুন; সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া 
সাতিশয় প্রীত, হইয়াছি। তিনি গোড়ার দিকে 
বলিয়াছেন 


“আমি জব্বলপুর অ।সিয়াহ দেখি, বালীদের সঙ্গে মেদেশের 
লেকদের সচ্(ব । ইহ।তে আমি বড়ই প্রীতিলাভ করি।” 


অন্যত্র, নাগপুরের অভিজ্ঞতা সঙ্গন্ধে বলিতেছেন 


“তখনকার বাও!লীর! অল্পনংখ্যক হইলেও মহারাদ্্রীয় ভাতাদের সঙ্গে 
সকল শুভক।মো উৎসাহের সভিত মে।গ দিতেন |” 


পরে বলিতেছেন-_- 


.. *যে সম্ভাবের অঙ্কুর ১৮৭৪ সালে আসিয়। রোপিত হইতে দেখি, 
তাহা এখন বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে । উহা! যে যার-পর-নাই 
সুখের বিষয়, তাহ। সকলেই একবাকো স্বীকার করিবেন । আমি এত 
দিন এখানে কাটাইলাম, বাঙ্গালীদের সঙ্গেও এদেশবাসীদের সঙ্গে. কখনও 
মনোম।লিন্য হইতে দেখি নাই । বরং বাঙ্গালীর সুখে সুখী, ছুঃখে ছুখী 
ও বিপদে মহানুত্ূতির ভূরি ভূরি নিদর্শন প|ইয়াছি। বাঙ্গালীরাও 
র্বাতোভাবে এইভাব বজাধ রাখিয়াছেন।* 


৮ 
্ৈ 
০০০ ত 


ইন্পত-পণ্যশিল্পের সংরক্ষণ 

ট্যারিফ বোরের অথাং শুন্কসন্বদ্বীয় বিচারসমিতির 
স্থপারিম অশ্পারে ভারতগবর্ণ মেপ্ট, ভারতীয় ইম্পাঁত- 
শিল্পের সরক্ষণ জন্ত বিদেশ হইতে আমদানি ইম্পাত 
ও ইম্পাতের জিনিষের উপর শুক বসাইবার নিমিন্ত 
আইন প্রণয়ন করিবেন। ইহা না করিলে দেশী 
ইস্পাতশিল্প টিকিত না। অতএব এই নির্দারণ ঠিক 
হইয়াছে। 


বিদেশী-দেশী দিয়াশলাই . 
সুইডেনের দিয়াশলাই-নিশ্মাতা “সইডিশ-, ম্মাচ, 
ম্যাফ্যাক্চ্যারিং কোম্পানী” তাহার মূলধন, দ্বিণ 
করিয়। ১৯ কোটি ক্রাউনে পরিণত করিয়াছেন। এক 
স্থইড়িখ, ক্রাউন প্রায় ৮/১৭ রস্মান। স্থতরাৎ এই 


কোম্পানীর মূলধন এখন, যোল কোটি তিন লক্ষ সাড়ে 


বার হাজার.টাক। হইল. কোম্পানী তাহার নূড়ন মূলধন 


.বোস্বাই, কলিকাতা, মনাক্জাজজ ও করাচী্ে: তাহার 


দিমাশপাইয়ের কারখানাগুলির নিশ্মাণসমাধা ,ও. কার্য্য 
পরিচালন করিবার জন্য ব্যবহার করিবে ঠএঞরেঃরিদ্বেশ 


২৯৪ 


হইতে আগত দিযাশলাইয়ের উপর শু থাকায় বিদেশী 
দিয়াশলাই নির্দাতাদের অস্থবিধা হইতেছে, এবং দেশী 
দিয়াশলাই অন্ন-স্বপ্ন প্রন্তত ও বিক্রী হইতেছে। এই 
জন্ত বিদেশী দিয়াশলাই নিশ্মাতারা ভারতেই কার্খান| 
স্থাপন করিয়া নিজেদের মাল চালাইবে, এবং আমাদের 
বর্ধমান কার্খানাগুলি নষ্ট করিবে ও ভবিধাতে আমাদের 
কার্খান! স্থাপন অসম্ভব করিবার চেষ্টা করিবে। এই 
অনিষ্ট নিবারণের উপায় আছে, এবং তাহ| স্বাদীন 
দেশে প্রয়োজনমত অবলম্থিতও হইয়! থাকে । ভদস্সারে 
আমাদের দেশে৪ এইরূপ আইন হওয়৷ উচিত, ষেঃ 
ভারতীয় ভিন্ম অপর কোন জাতির মুলধনী বা অন্ত 
লোক যদি এদেশে কোন কার্বার কার্খানাআদি স্থাপন 
করিতে চায়। তাহা হইলে দেখাইতে হইবে, যে, এ কার্বার 
বা কার্খানার মূলধনের তিন-চতুর্থ অংশ ভারতীয় 
লোকদের এবং উহার ভিরেক্টব্‌ অর্থাৎ পরিচালকদের ও 
তিন-চতুর্থ অংশ ভারতীয় লোক। এইরূপ আইন ন| 
করিলে আমাদের দেশী লোকদের নূতন পণ্যশিল্পের 
কার্খান! ত স্থাপিত হইবেই না, পুরাতনগুলিও লোপ 
পাইবে । কারণ ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের 


'লোকদের যত মূলধন আছেঃ আমাদের তত মুলধন 
নাই। 


ডারত্তীয় ব্যবস্থাপঝ্ট সভার নির্বাচিত মভ্যের! সত্তবর 
এ বিষয়ে মনোষোগী হউন। 


লাহোরে প্লেগ 

প্রায় জ্রিশ বৎসর হইতে চলিল, ভারতবর্ষে প্লেগের 
আবির্ভাব হইছ্বাছছে। এখনও তিরোভাব হইল না। 
হইবেই ব। কেমন করিরা ? প্রেগ দারিজ্রা-ক্লি্ দেশেরই 
অতিথি হয়। দেশের দারিত্্য না| গেলে প্রেগ নিমুল 
হইবে ন|। 

পঞ্জাবে, বিশেষতঃ লাহোরে, খুব প্লেগ ক 
“আমরা দেখিয়া স্থখী হইলাম, যে, কলিকাতার রামরুষ্চ 


মিশনের লোকেরা গিয়া লাহোরে গ্লেগ রোগীর সেবা 


করিতেছেন, এবং লাহোর ডিভিজনের কমিশনার 
'ল্যাংলী সাহেব সনির কার্য, শপংসা 
1 ফরিস়াছের | 


প্রবাসী__জ্য্ঠ, ১৩৩১ ০ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০ টীপাপীশিপিপাশী্পা তত 


জাতিভেদবিশ্াসীপৃষিয়ান্দের মধ্যে দাঙ্গা 

দক্ষিণ ভারতে খুষ্টিয়ান্‌ সমাজে, বিশেষতঃ রোম্যান্‌ 
কাখলিক্‌ খুষ্টরান্‌ সমাজে, হিন্দুদের মত জাতিভেদ আছে। 
যাহার! বামুন বা অন্য “উঁচু” জা*ত থেকে গৃষ্টিয়ান্‌ 
হইয়াছেন, তাহারা "অস্পৃশ্ত” সমাজ হইতে আগত 
খৃষ্টিয়ান্দিগকে নিজেদের সমান সামাজিক ও অন্যান্য 
অর্পিকার দেন না। ইহা লইয়! ত্রিচিনপলীতে ঝগড়। 
ও পরে দারা মারাম।রি হইগা গিয়াছে । কয়েকজন 
আহত ও ছুই-একজন মারাত্মকরবম জখম হইয়াছে । 


আলিপুরে ষড়যন্ত্রের মামূল! 
আলিপুরের যড়যঞ্র মোকদাম! দীর্ঘকাল ধন্য 
চলার পর নকল আসামীরই বেকন্থুর খালাস প্রাপ্তিতে 


- পরিসমাপ্ত হইয়াছে । জজ তাহার রাষে ম্যাজিষ্ট্রেটের 


কাধ্যপ্রণালীর নিন্দ। করিয়াছেন_-তিনি নিজের বাংলায় 
বসিয়াই, অভিযুক্তদিগকে না! দেখিয়াই, হুকুম দিতেন। 
পুলিশ যেভাবে আগামীদের স্বীকারোক্তি আদায় ও 
লিপিবন্ধ করিয়াছিল, তাহার সম/লোচনা19 জজ করেন। 

ষড়ঘপ্্রের অভিযোগ ত ফাসিয়৷ গেল, কিন্তু বিচার 
শেষ হইবার আগেই ষড়যঙ্তের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া 
বিলাতে ভারতবর্দের রাজনৈতিক প্রগতিতে বাধ। দিবার" 
অনেক সফল চেষ্ট! হইয়। গিয়াছে। 

আসামীরা খালাস পাইব। মাত্র পুলিশ 'চারিজনকে 
গ্রেপ্তার করে। ওয়ারেন্ট দেখাইতে বলায় পুলিশ ওয়ারেন্ট 
দেখাইতে পারে নাই। এবিষয়ে ধৃতব্যক্তিদের পক্ষ 
হইতে হাইকোর্টে দরখাস্ত হওয়ায় সর্কার পক্ষ হইতে 
বলা হয়, যে, তাহাদিগকে ১৮১৮ সালের তিন নম্বর 
রেগুলেহন্‌ অনুসারে ধরা হইয়াছে, এবং জেেল- 
সুপারিপ্টেণ্ডে্ট কে তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ রাখিবার 
জন্ত ওয়ারেন্ট, দেওয়া হইম্াছিল।  জজরাও তাহাতেই 


:সন্তষ্ট হইয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই । 'জেল্‌- 


সুপারিপ্টেণ্েস্টের কাছে.যে ওয়ারেন্ট ছিল, তাহা পুলিশ 
কর্তৃক আনীত চারিজন ব্যক্কিকে তাহার. হেফাজতে 
রাখিবার জন্ত; কিন্তু পুলিশ তাহাদিগকে ধরিল কোন্‌ 
ওয়ারেপ্টের জোরে? পুলিশের কাজটা ঠিক আইনসঙ্গত 


২য় সংখ্যা] 
প্রণালী অন্ধ্যায়ী হয় নাই, হাইকোটের বিচারও মোড়লী 
রকমের এবং আম্লাতন্ত্-ঘে ঝা হইয়াছে। 
* জজের রায় বাহির হইবার আগেই গবর্ণমেন্ট কেন 
চারিজন আসামীকে ৩নং রেগুলেহন্‌ অন্থসারে ধরিবার 
মতলব গাটিয়া৷ জেলের কর্তৃপক্ষকে তাহাদিগকে তাহার 
হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞ। দিলেন? ইহাতে কি আদা- 
লতের উপর এবং আইনসঙ্গত বিচারের উপর অশ্রদ্ধা ও 
অসম্মান প্রদর্শিত হয় নাই? কর্তারা মাকড় মারিলে 
ধোকড় হয়) অন্তেরা এরূপ কাজ করিলে আদাঁলতের 
অবমানন! হয়, ও তাহার জন্য শাস্তি হয়। 

মাচষগ্ুলাকে বিনা ব্যয়ে ধরিয়! বন্ধ করিয়। রাখিবার 
উপায় থাকিতে সর্কার বাহাছুর গরীব প্রঙ্জাদের হাজ্জার 
স্থাজার টাকা কেন এই মোকদ্দমায় খরচ করিলেন, আদা- 
লতের সময় কেন নষ্ট করিলেন, এবং জুঁষর বেচারাদের 
কয়েকমাস সময় বিন। পারিশ্রমিকে কেনই ব| লইলেন ? 


নমঃশুদ্র-সমস্। 
নমঃশুন্দ জাতির পামাজিক বিদ্রোহী ভাবের প্রতি হিন্দু 
সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। নমংশূত্রগণ সচে্ থাকিলে 
সমাজ আর ঘুমাইতে পারিবে ন1। বামূনদের মধ্যে 
২১ জন এবিষয়ে অদ্ভুত যুক্তি দেখাইতেছেন। একজন 


পণ্ডিত বলিতেছেন, নমঃশৃদ্রেরা তাহাদের পূর্ববজন্মের 


দুন্তাতিবশত্; নিম্ন জান্তিতে জন্বিয়াছে; অতএব তাহারা 
তাহা মানিয়া লউক। তাহাদের ইহজন্মের স্থকৃঠি দ্বারা 
ইহার পরজন্মে “উচ্চ” জাতি হইবার আশ! থাকিতে 
পারে, ইত্যা্দি। এই চমৎকার যুক্তিটি যে শুধু সামাজিক 
বিষয়ে প্রয়োগ করা ঘায়, তা নয়; রাজনৈতিক, আর্থিক, 
জ্ঞানিক, সব বিষয়েই প্রযুক্ত হইতে পারে। পরাধীন 
জাতির স্বাধীন হইবার, দরিদ্র জাতির ধনী হইবার, 
অজ্ঞ জাতির জ্ঞানী হইবার চেষ্ট। করা উচিত নয়; 
কারণ তাহাদের বর্তমান ছরবস্থ! পূর্ববজন্মের কর্মফলে 
ঘটিয়াছে। অতএব, সকলে স্বাধীন, ধনী, জানী ইত্যাদি 
হইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল পন্থক্কতি” করিতে 
থাক; তাহার দ্বারা পরজন্মে স্বাধীন, ধনী, জানী 


বিবিধ প্রসঙ্গ "দক্ষিণ ভ।রতে জাত্যভিমান 


২৯১ 


হইতে পারিবে। "স্থকৃতি”"র একটা মানে অবশ্ঠ ব্রাহ্মণ- 
দিগকে বেশী বেশী দক্ষিণা ও ভোজ্য আদি দান। 

আর-একজন পণ্ডিতপুঙ্গব "অন্পৃশ্ঠ” ও "অনাচরপীয়” 
জাতিদিগকে মানবদেহের কোন কোন অম্পৃশ্ঠ স্থানের 
সহিত উপমিত করিয়া অপূর্ব যুক্তির অবতারণ। করেন। 
তাহা পরীক্ষা করিয়া আমাদের সময় ও প্রবাসীর জায়গ! 
নষ্ট করিতে চাই না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণপুক্গব কি ভাবিয়! 
দেখিয়াছিলেনঃ যে, এই তুলনা দ্বারা এসকল জাতির 
লোককে অপমান কর! হইতেছে কি ন| ? 

নমঃশূর্রদের ভবিষ্যৎ তাহাদের নিজের হাতে। 
ত্রাহারাও তাহা বুবিয়'ছেন মনে হইতেছে । অল্পদিন হইল 
বঙ্গের যে সর্কারী পঞ্চবাধিক শিক্ষা-রিপো্ট বাহির 
হইয়াছে, তাহাতে দেখিলাম, বঙ্গের ভূতপূর্বা শিক্ষা- 
ডিরেক্টর হনেল্‌ সাহেব তীহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 


৮1001111011 11195)9110)17 10017717101 2160 018 
101 8ঘ11 সদন] 80001100970 0701712 10009071000 8 
119])1110811820)085 

“শিক্ষাবিষয়ে তাহাগ্পের বর্তমান অবস্থ| এবং তাহাদের বন্ঠমান 
সামাজিক উন্নতি তাহাদিগকে উচ্চতর শ্রেণীতে আনিয়।ছে।” 

পঞ্চবাধিক রিপোটটিতে লেখ! হইয়াছে, 

“200১ 100001000010105 0৭ 00৭1ঘ2 01৭ সন10৭ 01840157 
10110], 1012111821001001) 11910 115 (বনি) 100810ন1 
261৮0065505 0)8001150000011 0৮01 7 40107 0খো08 
1য2010101 2501]0651 07818 1810552013- 

“নমশূত্নম।জ জ্রত নিজের সমাজিক পদবী উন্নত করিতেছে, 
এবং, প্রধানতঃ শিক্ষাবিণয়ে ইহার যে অবিরাম "ত্রমোগ্নতি হইতেছে 


তাহ! হইতে, এই সিদ্ধান্ত করা যায়, যে, পণ্চাৎপদ ঝ অনুষ্বত 
জাতি বিবেচিত ন। হবার প্রমাণ নম:শৃত্রের! সর্বদা উপস্থিত 
করিতেছে |" 


রিপোর্টের উপর সকারীর্‌ মন্তব্যে লিখিত হইয়াছে, 

(01101010071 (বসান 10000010040 20580011৭1 500 
(106) ১711511111৭: দে101101 10005 ৯1745700 2000000% 01 
1) ৭761) 00 1011900100081 01 নি 01700101] তা000)ঘ 108 
ব01110 70৬19 00000701010 98700102000 18৮75 
ুঙনসংখকণ 

"অনুন্গত শ্রেণীর মধ্যে নমঃণুদ্রর! মকলের চেয়ে অগ্রসর ; তাহাদের 
মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এপ হইয়ছে, যে, তাহাদিগকে এখন পশ্চাৎপদ 
শ্রেণীর অন্ততরভু ত মনে কয়া উচিত কি না, সন্দেহ।” 


দক্ষিণ ভারতে জাত্যভিমান 
ব্বিবাঙ্কড় রাজোর ভাইকম্‌ নামক স্থাধের একটি দেব- 
মন্দিরের পার্শববস্তী রাস্তা দিয়া "নিয়” শ্রেণীর কতকগুলি 


২২ 


জাতিকে ্রাঙ্গণাদি “উচ্চ” বর্ণের লোকেরা যাইতে দেয় 
না? “নিম্ন” শ্রেণীর লোকেরা যাইবার অধিকার স্থাপন 
করিতে দৃটগ্রতিজ্ঞ। ত্রিবাঞ্ধড় গবর্ণ মেট মন্দিরটির ইষ্ট 
অর্থাৎ স্যাসরক্ষক | এ গবর্ণমেণ্ট “নিষ্ন” শ্রেণীর যাহারা 
এ রাস্তায়, যাইতেছে, তাহাদিগকে ধরিয়া জেলে 
পাঠাইতেছেন। এইপ্রকার সতাাগ্রহ চলিতেছে। 

'দক্ষিণ ভারতেরই ভিন্নেতেল্লী সহরের একটি রাস্তার 
অধিবাঁসীর! “উচ্চ” বর্ণের । তাহারা বলিগ়্াছে, তাহারা 
মিউনিসিপ্যালিটিকে “নীচ” জাতির কুলি দ্বারা এ রাস্তাটি 
মেরামত করাইতে দ্রিবে না|; “উচ্চ” জাতির কুলি চাই! 
অপরের পরোক্ষ স্পর্শে তাহাদের পবিভ্রদেহ অপবিভ্ত 
হইবার ধখন এতই আশঙ্কা, তখন তীহার। রাস্তা মেরামত 
নর্দম! সাফ, পারখানা পরিষ্কার, প্রভৃতি সব কাল 
নিজেরাই করুন না? 

দক্ষিণে জাত্যভিমানের এইবূপ অতিবা'ড়। অতএব 
আমরা ভারতীয়েরা কোন্‌ মুখে বলিব, যে, দক্ষিণ 
আফিকার শ্বেতকায়ের! তথাকার ভারতীয়দিগকে বিশেষ 
বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাখিবার আইন করিয়া আমাদের 
অপমান, অনিষ্ট ও নিধ্যাতনের চেষ্টা করিতেছে ? আমা- 
দের নিজের দেশেও তকোন কোন শ্রেণীর লোক অপর 
কোন. কোন শ্রেণীর লোকের প্রতি অবজ্ঞাস্থচক 
অমানবিক ব্যবহার করিত্তেছে। ভারতের যে প্রদেশেই 
হউক, যেসব উচ্চবর্ণের লোক নিম্নবণের প্রতি অবজ্ঞা- 
চক ও অবমানকর দেশাচার কায়েম রাখিবার চেষ্ট। 
করিতেছেন, তীহারা দেশের ও মানবসমাজের শক্রর 
কাজই করিতেছেন। 


কলিকাতার ভাইস্-ঢ্যান্নেলার্‌ 


. কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার্‌.. বাবু 
ভপেন্দ্রনাথ বস্থ বাংলার শাসনপরিমদের সভ্য হওয়ায়, 
অন্থমান চলিতেছে, খে, " তাহার জায়গায় ভাইস্‌- 
চাঙ্সেলার কেহইবেন। .« . 

নেপালের নুপতির নাঁম মহারাজাধিরাজ্জ ত্রিছ্ুবন 
বীর কিক্রম জংবাধাছুর শাহ. বাহাদুর শম্পের জং। 


এপ্রবাগী+- কষ্ট, ১৩৩১, 


[ ২৪শ ভাগ, ১গ খণ্ড 


কিন্তু রাজসিংহাসনে তিনি অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহার 
কোন ক্ষমতা নাই। সমুদয় ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রীর হস্তে । 
 সেইবূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালণ্র ভা ইস্-চ্যাচ্দেলাব্‌ 
যিনিই হউন, সেনেটের বর্তমান সভ্যসমষ্টি ও ভিত্তিগত 
নিয়মাবলী বিদ্যমান থাকিতে শ্রীযুক্ত শ্যারু আশুশ্োষ 
মুখোপাধ্যায়ই উহার আসল কর্ত। থাকিবেন। এ 
অবস্থায়, যে-কেহ রাজী হইবেন, গবর্ণ মেপ্ট, উহাকেই 
এ পদ দিতে পারেন। 

মুসলমান সমাজ এ পদে একজন মুসলমানকে 
বসাইতে চাহিতেছেন। বর্তমানে এ পদের জন্য যোগ্য- 
তম লোক বাঙালী মুপলমানদের মধ্যে না থাকিলেও, 
ঘোগা লোক আছেন। অতএব তাহাদের অভিলাষপূরণে 
কোন অলঙ্ঘ্য বাপ নাই। 


শপ 


বড়োদার মহারাজার আবার বিদেশ যাত্রা 

বড়োদার মহারাজ! ও অন্তান্ত কোন কোন মহারাজ! 
যে পুনঃপুনঃ দীর্ঘকাল বিদেশে যাপন করেন, ইহ। 
অন্যায়। বিদেশী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য দু-একবার 
যাইতে পারেন, কিন্তু বার বার বিদেশে দীর্ঘকাল পাকিয়া 
প্রজাদের এদত্ত টাক! উড়ান অধন্ম। বড়োদার মহারাজ। 
রাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন, সত্য) কিন্তু আরও 
অপিক সময় রাজ্যে থাকিলে আরে। উপকার করিতে 
পারিতেন। তাহা পারুন ব। না! পরুন, প্রজাদের টাকা 
বিপাসে ও আমোদে উদ্ড়াইবার 2 বর্শতঃ কোন 
নৃপতির নাই' | 

খিলাফ সম্বন্ধে ভূর্ক জনমত 

তুরঞ্কের খবরের কাগজ গুলি সাধারণতঃ তুর ফ্ষাধারণ- 
তন্ত্র কুক খিলাফতের উচ্ছে্ব-সাঁধনের সমর্থনই করিতেছে। 
তাহা হইলেও, রক্ষণশীলদলের কাগজগুলি এপপ্রকার 
বৈপ্লবিক সংস্কার সঙ্ঘন্ধে “অর্থপূর্ণ মৌন অবলম্বন করিয়া 
আছে। বিস্ত কন্স্তান্থিনোপ লের অগ্চতম উদারনৈতিক 
দৈনিক কাগজ "তানিন্” (1410) খিলাফতের উচ্ছেদ 
সাধনে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছে । এই কাগজে লেখা 
হইয়াছে ₹₹- 


হয সংখ্যা] 

্এপর্য্যস্ত,আমাদের রাষ্্ীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানদকলে যে বিপ্লব 
ঘটান হইয়াছিল, তাহ ।কেবল বাথ রূপের পরিবর্তন মাত্র । কিন্তু এখন 
কেবল তাহাদের নামের ব। রূপের পরিবর্তন নহে, আমদের আদর্শ, 
আমাদের চিন্তার ধরণ, আমাদের কন্ণীতি, সবই পরিবাস্তত হইতেছে । 
খিলাফতের উচ্ছেদসাধনের মানে তুরদের সম্পূর্ণ আাঁধুনিকতাগ।দন ও 
প্রতীচীকরণ (18. (00101)11610000141012500171) 7061 5 
71111100) 01101065)1 কোন কিছু বাদ সাদ না দিয়! আধুনিক 
রাষ্ট্রের সব নীতি আমাদের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি ও প্রণালীর মধ্যে প্রবত্তিত 
হইয়াছে। এখন আর ইউরে।পায় যে-কোন রাষ্ট্র ও তুরক্ষে কোন প্রভের 
নাই। ইহা সত্য, যে সভ্যতার দিক্‌ দিয়! বিধেচন। করিলে আমর! একটি 
পশ্চাৎপদ ব। অনুন্নত জাতি, কিন্তু আমর। ইউরোপীয় জীতিসকলের সাহত 
একই লক্ষ্যের অনুসরণ একই রীতি এনুস।রে করিতেছি, এবং 
আমাদের প্রগতির রেখা ব| পথ তাহাদের সঙ্গে এক। আমর শীঘ্ুহ 
প্রাচ্যের সম্পূর্ণ প্রত্থীচটীকরণ দেখিব ।” 


“বতন্‌” (419) ) নামক কনস্তান্তিনোপলের আর 
একটি উদারনৈতিক দৈনিক বলেন, 


“এমন এক সময় ছিল ধখন খিলাকঙকে শক্তির উতৎ্ন বলিয়। 
বিশ্বাস কর! হইত, কিপ্ত এপন নুলিতে পার। টয়াছে, যে, উহা 
ছুব্বলতারই কাগগ। বহু এগাব্দী ধরিয়। খলিফ।দের বলহানত। এবং 
মুমলমানদিগকে বৈদেশিক উতৎ্পাড়ন অভাচার হইতে রঙ্গ। করিসার 
অক্ষমতা গ্রধুক্ষ মোদ্লেম জগতে খিলাফতের প্রন্থিপত্ি লৌপ 
পাইয়াছিল। আমাদের খুবই অভ।বের যময়ও আ.নর। মুনলম।নদের 
উপর খলিফ।র “বধ গত! হইতে কোন লাও পাই মাই । এসন কি, 
জগতজোড়। গত যুদ্ধের দময় খলিফ| কুক জেহাদ অর্থাৎ ধশ্মযুদ্ধ ঘোষণ।ও 
ভারতীয় মুসলমানর্দিগকে আমদের বিরশদ্ধে যুদ্ধ হইতে শিণৃত্ত করিতে 
পারে নাই ত| ছাড়, আমর। ধশ্ণ।প্রাদিপ্রনত সবরকম প্রভাব বাদ 
দিয়। একটি আধুনিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে চাই । খিলাফত থাকার জন্য 
আমাদের তুঁকজতীয় বা।পারে অন্ত মে।স্লেম্‌ জ।তিরা হন্তশেপ করিবার 
কারণ পাইয়াছিল। যখ।--ভ।রতীয় মুসলমানরা মনে করিয়াছিল, ষে, 
তুরফচের শাসনপ্রণালীর সম।লোচন। করিবার অধিকার তাহাদের অ।ছে। 


সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শত্তিপুপ্ত এই আশস্থার হথযোগে মোন্লেম্‌ জাতি. 


সকলকে তুর্গের রাষ্্ীয় ব্যাপারসমুহে হস্তক্ষেপ করিতে উত্তেজিত 
করিয়।ছিল ১ আমর এইসব সম্ভাঁণন। এবং আমাদের সাংনাধিক ব| পার্থিব 
প্রতিষ্ঠানসকলৈ ধর্মবিখানপ্রণোদিত হস্তক্ষেপ কাটিয়। ছা।টায়। ফেলিঠে 
চাই। অতএব, প্রতীচার গণতস্্ রা সকের মগ অবলম্বী একটি 
আধুনিক রাষ্ট্র স্াপনার্থ পিল।ফতেন উচ্ছেদ সাধন ঠিক সমীচীন ও 
দরকারী জিনিম।"” 


কন্স্তাত্তিনোপলের নূতন সান্ধ্য কাগজ "মুস্তকিপ” 
()1000511) উপেক্ষা ও খদাসীন্যের স্বরে বলিতেছেন, 

“হেজাজের রাজ! হুসেনের মত মুনলমান রাঞ্জারা ও অন্যেরা খলিফা 
উপাধি দ্বারা আপনাদিগকে ভূষিত করিতে চাহিবে। সেট। তাদের 
ভাঁবিবার বিষয়,তাঁর সঙ্গে তুর্ষি্দদের কেন সম্পর্ক নাই: তূ্কর! চিরকালের 
জন্য এই সমতার নমাধান করিয়াছে ; তাহার রাষ্ট্রকে ধন্দম্ডল৷ হইতে 
সং্পূর্ণ পৃথব্‌ করিয়। দিয়াছে ।” 

কন্প্তকষস্তিনোপলের “ইক্দম্” (10187) বলেন, 

“সিকি শতাব্দী পুর্বে মে।দলেম জগতের সমচ্ষে তুরদ্ষকে সেই জগতে 
শাধীনতার একমাত্র দৃষটাপ্ত ধলিয়া ধর! হইয়াছিল। যেসব কোটি কে।টি 


বিবিধ প্রসঙ্গ__মুসলমান দেশসকলে স্বাজাতিকতার উদয় 


২৯৩ 


মুপলমান “ক্রু উংপীড্রলে জার্তনাদ করিতেছিল, তাহারা, তই 
অত্যাচার বাড়িতেছিল, ততষ্ঠ কন্স্তাপ্তিনেপলের দিকে চোখ. ফিরাইতে- 
ছিল! এইপ্রকারে তাহার। সাস্থন। লাভ করিতেছিল এবং তাহাদের 
বিশ্ব দৃঢ় হইতেছিলি। এই অনুভূতির মধোই তুর্ষের প্রতি সমুদয় 
মুনলমানদের বদ্ধুভাব নিবদ্ধ আছে। খিহফৎ এই বন্ধুত্বের. উৎস 
বা উপাদান নহে। এই বন্ধু পূর্বানপিত ভাঁবসকলের উপর 
প্রতিঠিত। 

“তুরক্দেএ ১৯*৮ সালের ১*হ জুলাইয়ের রাষ্রবিপ্লবের পর, যুমলমানৃ- 
দর আমাদের প্রতি যে-নব ভাব ছিল, গাহার উপর একটি নুন 
তাঁব সংযোজিত হইল। তুরফের শ্বাধীনতা অঞ্জন মুসলমানদের 
গদয়ে বেছ্যুতিক শক্তি সঞ্চার করিয়।ছিল--তাহীরও আমাদের সত 
স্বধীনত। ও প্রগতি চাহিত, কিন্তু তাহার পথে আমাদের যে বাধা 
ছিল তাহাদেরও তাহ। ছিল। তাঁহার! তাহাদের সম্মুখে এমন একটি 
জাতি দেগিল, যাহ।র| স্ব।ধানত। অর্জনে দফলপ্রযত্ত হহয়।ছে, সুতরাং 
তাহাদের আনন্দ দ্বি্ণিত হইল । 

“আনভোলিয়র প্াধীনতা-সংগ্রদ আন্ত হওয়া অবধি মোসলেম 
জগতে এক নব ্ন্তেজণ।র তরঙ্গ উখিঠ হয়। তুরক্কের জন্নলাভ 
মুলম।নদের চঙ্গেই স্ল।মেরই জয়ন।তবলিয়। প্রতীত হইয়াছে । সমগ্র 
মোস্লেম্‌ জগৎ আন।ভোলীঘ মৈম্ককে ইম্লামের সৈম্থা বলিয়।, এবং 
তুরঞ্ষ পাল মেপ্ট ও উহার মহত নেতাকে ধণ্ের পক্ষে অবলম্বনপুরব্বক 
জননী ও পোকসকলের পথপ্রদশক বণিয়া পরিগণন। করিয়াছে। 
ন্বদীনত|-সনরের সমুদয় কাপ ব্যাপিয়। এবং আগ পর্যন্ত সমুদয় সময়, 
খিল!ফৎ মে।স্লেমদের স্ঠায় বিশ্বৃতিগহ্দরে মম ছিল। মোস্লেম জগৎ 


ইঠিহাসপৃষ্ঠায় খিলাফতের চিরবধিআম-লাভ বিনাবাকাব্যয়ে গ্রহণ 
করিবে |” 


মুপলমান দেশনকলে স্বাজাতিকতার উদয় 


ইউরোপ ও আমেরিকার বাষ্রগুলি, সমস্তই, কাজে 
খাহাই হউক, নামে থৃষ্টিয়ান লোকদের রাষ্ট্র। ভাহার! 
সকলেই খৃষ্টিয়ান্‌ বলিয়। পরিচিত হইলেও, প্রত্যেকের 
দ্বতঙ্ধ জাতীয়ত। 9 ম্বতন্ত্র আইনাদি আছে। মুসলমান 
দেশসকলের অবস্থা ঠিক এইরূপ ছিল ন।; কিন্তু ক্রমখঃ 
তাহা হইতেছে । 
“ ইস্লামের রাষ্ট্র ধন্মশাস্ত্রেণ উপর প্রতিষ্ঠিত । ইহার 
সমুদয় আইনকাচন্‌ কোরান্‌ শরিফের উপর প্রতিষ্ঠিত । 
কিন্তু কোন কোন মুসলমান দেশে এইসব বিষয়ে পরি- 
বন্তন দৃষ্ট হইতেছে। দৃষ্টান্স্বরূপ, ইন্টাবৃন্তাশন্তাল্‌ 
রিভিউ অব মিশন্স, নামক ব্রেমাসিক কাগজে ডাকার 
সী আরু ওক্সাট্‌্সন বলিতেছেন, এখন অধিকাংশ মোস্লেম 
দেখে অপরাধের দণ্ড ঠিক ইস্লামের বিধি শ্ঙ্গনারে হয় 
না। চোরদের হাত কাটিয়। ফেল। হয় 'শ।। ব্/ভিচারে 
ধৃত। পারীকে পাথর ছুড়িয়। মারা হয় না। সরকারী 


২৯৪ 


বিচার কার্য এখন আর ঠিক্‌ ইম্লামিক আদর্শ অগ্গষায়ী 
নহে। সেইক্কপ, বাণিঞ্যিক আইনের উপরও এবূপ 
আধুনিকতাপাদক প্রভাব পড়িয়াছে যাহা মোস্লেম রাষ্র- 
বাদের বিরুদ্ধ। মুসলমান ও অমুসপমানদের মধ্যে 
বিবাদের মীমাংসার জন্য এমননব আপীল আদালত 
স্থাপিত হইতেছে যাহাতে মোস্লেম্‌ রাষ্ট্রে সমুদয় 
আদর্শের বিকুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। যে গণ্তীর মধ্যে 
“কাজী ধশ্মবিধি প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহ! ক্রমেই 
সংকীর্ণতর করা হইতেছে । ইউরোপীয় ছাচে ঢালা 
মৃত্বনরকম আইন রচিত ও গৃহীত হইতেছে; তাহার! 
অধিক-হইতে-অধিকতর রূপে কোরানিক বিধির প্রীপান্য 
রহিত করিতেছে। 

তিনি মিশবের নৃতন রাষ্্ীয় কন্ষ্টিটিউশনের উল্লেখ 
করিয়াছেন। তাহাতে ৰল। হইয়াছে, "মিশরের সমুদয় 
অধিবাসী আইনের চক্ষে সমান; সফলের রাষ্ট্রীয় ও অন্য 
অধিকার সমান, এবং সকলেই জাতি-ভাষা-৪ ধম্ম- 
নিবিশেষে সার্বজনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিতে 
বাধ্য ।” ইহার মাণে ঠিক্মত বুঝিতে হইলে মনে 
রাখিতে হইবে, যে, মিশরে বিস্তর খুষ্টিয়ানের বাস। 
তাহারা. এ দেশেরই পুরুষানুক্রমিক অধিবাসী । 

মরোক্কো, টুনিসিয়া, আল্জীরিয়া, মিশর, সীরিয়া, 
সর্বত্রই রাষ্ীয় জীবনকে প্লীস্ত্রীয় বিধি হইতে মুক্ত করিয়! 
পার্থিব ভিত্তির উপর স্থাপন করা হইতেছে । তুরক্ষের ত 
কথাই নাই। 

আগে মোস্লেম্‌ রাষ্ট্রের কোন ভৌগোপিক সীম! 
ছিল নাঁ। পৃথিবীর যেখানে যে-কোন মুসলমান আছেন, 


খিলাফতের 


(১) 
খিলাফতের “আফৎ” চুকিল। কৃমাল পাশ! বর চাল 
চালিয়াছেন। যুবক তুর্ক রোজই এক-একট। নয়৷ দিকে 
হাত দেখাইতেছে। এশিয়ায় “শেষ »পধ্যস্ত তৃকাঁরাই 
জাপানীদের চেঁয়ে৪ বেশী ইজ্জত পাইবার যোগা হইয়া 
উঠিল। আঙ্গোর! যুগান্তরের পর যুগান্তর আনিয়া এশিয়া 


প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১. 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তিনিই মুসলমান রাষ্ট্রের সভ্য, এইরূপ মনে কর। হইত । 
এখন এক-এক দেশের মুসলমানদের চিন্ত! ও স্থার্থবোধ 
তাহদের দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ও কেন্ত্রীভূত 
হইতেছে। 

লেখক ডাক্তার ওয়াটসন নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা এইসব 
কথা বুঝাইয়াছেন 


০ 


বন্তেদার মহারাজের দান 

হিন্দু দর্থনশাস্ত্রের অধ্যাপনা অধ্যয়ন ও আলোচনার 
নিমিত্ত বড়োদার মহারাজা বিশ্বভারতীকে বান্ধিক ছয় 
হাজার টাক1 সাহীধ্য মণ্চুর করিয়াছেন। তিনি ভারতীয় 
ইতিহাসের গবেষণ। ও বড়োদাতে তছ্িষয়ক বক্তৃতা 
প্রদান জন্য বার্ষিক পাচ হাঞ্জার টাকা দিবার ব্যবস্থ। 
করিয়াছেন। ইহ বিশেষ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য 
নহে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যার এই 
টাকা এবং অতিরিক্ত কিছু পাইয়াছেন। মহারাজার 
বিদ্যোহসাহ প্রশংসীয় । 


আপিঙের চাষ কমান চাই 

ভারতীয্ন ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের শীপ্রই এই প্রস্তাব 
ধাধ্য করা উচিত, যে, কেবল চিকিৎস। ও বৈজ্ঞানিক 
কাজের জন্য যাহ! আবশ্তক, তার চেয়ে বেশী আফিং 
উৎপন্ন করা হইবে না। শীঘ্রই লীগ, অব. নেশ্ঠন্স্‌ 
আফিঙের বিষয় আলোচনা করিবেন। অতঞব, আর 
বিলগ্গ করা উচিত নয়। নেশার জন্ত আফিঙ বিক্রী 
ও ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা চাই 


অস্তিত্থলোপ 


বামীকে বাচিবার পথ দেখাইয়া দিতেছে । ভারতের 
হিন্দু-মুসলমান যুবা তুর্কার "ভবিধ্যবাদ” ও বিপ্লবতাত্বের 
মন্দ পূরাপূরি বুঝিতে পারিলে হয়। 

১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে যুবক তুর্ক স্থলতান 
বাহাছুরকে দেশ হইতে খেদাইয়া দেয়। কিন্তু কাগজে* 
কলমে আইনতঃ তখনও রাজতন্ত্র তুলিয়! দেওয়া হয় নাই। 


হয় সংখ্যা] 
পূরাপূরি খোলাখুলি গণতন্ত্র স্থাপিত হুইয়াছে এক বৎসর 
পর ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে। ৃ 
* তুক্কীর বাদ্‌শ। একাধারে রাজা এবং পুরোহিত। 
অর্থাৎ ইহজগতের বাদ্‌্শাগিরি এবং ধর্শজগতে মোহস্ত- 
গিরি ছুইয়েই স্থলতানের সমান এক্তিয়ার। এইপধরণের 
দেশ-শাসক এবং ধর্মগুরু কোনো! এক ব্যক্তি জগতের 
কুত্রাপি নাই। মধ্যযুগেও খুষ্টিয়ান্রা মাঝে মাঝে এইরূপ 
সীজার-পোপ লইয়৷ তক্রার করিয়াছে। 

(২) 

যুবক তর্ক বাদ্‌শাকে তাড়াইয়। হুল্ভানের এহিক 
ক্ষমত। গুল। রাস্্ীয় মহাসভার (পাপ্যামেন্টের ) হাতে 
দিয়াছিল। কিন্ত হুল্তানের ধর্্ক্ষমত। লইয়। কি করিবে 
সে সম্বন্ধে এতদিন সঙগ| পাকিয়া উঠে নাই। কোনে 
উপায়ে কাজ চালাইবার জন্য ইহার! বাদ্‌শার ভাইকে 
ডাকিয়৷ বলিল-_"আব্ছুল মঙ্জিদ্‌ তুমিই আমাদের পর- 
লোকের ভাবনাটা ঘাড় পাতিয়! লও। আমর! তোমাকে 
খলিফ! বাহাল করিলাম । কিন্ত সাবধান দেশ-খাসকের 
কাজে মাখ| ঘামাইতে চেষ্ট। করিও না।” 

আবছুল খজিদ্‌ বাদ্‌খাহী-হীন খলিফাগিরি করিতে 
থাকেন। আজকাল রোমান ক্যাথলিক্‌ খুষ্টিয়ান্‌ মহলে 
রোমের পোপ যেরূপ আবছুল মজিদ্‌ চোদ্দপনর মাস 
ধরিয়। সেইরূপ ইজ্জত ভোগ করিলেন। কন্ট্রার্টি- 
নোপলেই ইহার গদি। 

কিন্তু কমাল পাশার দঙ্গিণ হস্ত ইস্মেত পাশ! 
গণতন্ত্রকে তুকণঁ সমাজ্জে স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 
মোতায়েন আছেন। ইনি দেখিলেন বাদ্‌শাহতন্ত্রে 


স্বপক্ষে তুর্কী মহলে এখনে। বহু নরনারী আন্দোলন, 


চালাইতেছে। অধিকন্ত যতদিন পুরানো বাদ্‌শার ভাই 
ধর্শপ্রুর, পদে অধিষ্ঠিত ততদিন সেই বংশের স্বপক্ষে 
ঘেটমঙ্গল 'বন্ধকরা অসাধ্য। কাজেই আঙ্গোরার 
পার্ল[মেপ্ট, সাব্যস্ত করিল,_ওস্মান বংশকে নির্বংশ 
করাই বুদ্ধিমানের কাজ। আবুল মজিদ্‌কে খলিফাগিরি 
হইতে বরখাস্ত কর! হইল মাচ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে 
(১৯২৪ )। 
(৩) 

এক মাত্র আব্ছুল মজিদ্‌ নয়, ওস্মান বংশের নবাব- 
বেগম» শাহজাদা-শাহজাদী, কুমার-কুমারী যে যেখানে 
আছে সকলকে রাতারাতি কন্ষ্টার্টিনোপল এবং তুর্কী 
“অন্তান্ত নগর হইতে নির্বাসিত করিয়! পা্র্যামেপ্ট, 
নিশ্চিন্ত হইয়াছে। মোটের উপর বত্রিশ জন রাজপুত্র 
। এবং উন্চজ্িশ জন বেগম দাহেবাকে বিনা বাক্যব্যয়ে 
“পত্রপাঠ”  গীঁট্রি-বৌচ্কাসহ বিদায় করা হইল। 


সকলকেই অমাবহ্ী পিজ্স মর তি ওসা 


পি । 


খিলাফতের অস্তিত্বলোপ 


২৯৫ 

আব্ছুল মজিদ্‌কে নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পর্য্যন্ত 
দেওয়। হয় নাই। তাহাকে বনবাসে পাঠাইবার জন্য 
সাধারণতন্ত্ররে অটোমোবিল হাজির ছিল। সবুকারী 
কর্মচারী সেই অটোমোবিলে বসিয়াই কিছু “রাহাখরচ* 
দিয় গিয়াছে। আবৃছুল মঙ্গিদ্‌ সশরীরে হ্থইট্সালঠাণ্ডে 
আপিয়। উপস্থিত হইয়াছেন । জেনেহ্ব। হদের কিনারায় 
তেবিতেৎ পলীতে স্বাস্থ্যভোগ চলিতেছে । 

তুরষ্ক হইতে ফরামী সংবাদদাতার! প]ারিসের “|” 
কাগজে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। মোট কথা এই £_“যুবক 
তুর্ক'দেশটাকে পুরোপুরি নবীন বা বর্তমান যুগোপযোগী 
করিয়! ছাড়িবে। তুমুল আন্দোলন চলিতেছে । ধর্শ্মকণ্ম 
বিষয়ক মন্ত্রীর পদ তুলিয়া! দেওয়া! হইয়াছে । ধর্শাবিদ্যালয়- 
গুলা! চাপা দেওয়া হইতেছে। মোল্লাদের একৃতিম়্ার 
খর্ব করা হইতেছে। ধশ্মজীবনে যা-কিছু সবই ম্বামুলি . 
মন্ত্রীর দপ্তরখানার একটা বিভাগে শাসিত হইতেছে ।” 

শ্মীন্? নগরের এক প্রতিনিধি শুক্রী বে অতি 
পূরামাত্রায় "ভবিষ্যবাদী” । ইনি ইম্মেং কমাল ইত্যাদির 
চেয়েও আধুনিক। পুরান! আমলের যা-কিছু সবই বঞ্জন 
যাহাতে সত্ভব হয় সেই দিকে ইনি দল পুরু করিতেছেন। 

আঙ্গোরার জননায়কগণ পালামেণ্টে খোলাখুলি 
বলিতেছেন-_-“খিলাফাৎ তুরফ্ষের দর্বনাশ করিতেছে। 
খিলাফতের হুজুগে মাতিয়া যুবক তুর্ক স্বদেশী আন্দোল”ন 
ডিল দিয়াছিল। একটা তথাকথিত প্যান্ইন্লাম্‌ বা 
বিশ্বমুসলানের হিড়িকে পড়িয়া আমরা দেশের প্রতি 
কর্তব্য পালন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কোথায় 
মরকো, কোথায় মিশর, কোথায় ভারত, কোথায় জাব1.. 
এইসকল দেশের মুসলমানদের সঙ্গে না আছে আম'দের 
ভাষার মিল, না আছে জাতির বা রক্তের মিল, না 
আছে কোনোপ্রকার সামাক্ষিক বা এঁতিহাসিক এঁক্য। 
অথচ খলিফার মোহে এইসকল বিদেশী এবং বিজাতীয় 
লোকের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব চালাইবার জন্ত আমার্দের শক্তির 
অপব্যয় হইয়/ছিল। খিলাফৎ তুর্বার চরম শক্র। 
খিলাফৎ উঠাইয়! দিয়া আমরা এখন হইতে যোল কলায় 
স্বদেশী হইতে সচেষ্ট হইব ।৮ 

(৫) 

অতএব খিলাফৎ তুলিয়া! দিয়! যুবক তুর্ক প্রথমতঃ 
গণতস্ত্রের শাসন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে । দ্বিতীয়তঃ 
দেশের শাসন কার্ষ্য ধর্মের প্রভাব একদম লুপ্ত করা! 
তাহাদের উদ্দেশ্ত । বস্ততঃ ধর্শকর্মকে স্বদেশ-সেবার এবং 
ঝাষ্টীয় স্বাধীনতার ও জনগণের স্বরাজের তুলনায় অতি 
নীচু ঠাই দেওয়াই,আঙ্গোর! সরকারের কৃতিত্ব। 

তৃষ্ঠীয়তঃ তুক্কার। ধর্ট্ের এঁক্য নামক বস্তকে রাষ্ট্র- 


সরি লোবলর | হাবীব | পরী নসপঞপ | পশলা 


কেনের অ, অ।, ক, খ। 


রি 


মুদলমানেরা ' “বিদেশী” । তাহারা নিজ নিজ দেশের দেব। 
করুক আর তৃর্কারা স্বদেশের কাঙ্গে প্রাণ সমর্পণ করুক, 
এই নীতি খিলাফৎ-ধ্বংসের গোড়ার কখ।। আধুনিকতা 
হিসাবে যুবক.তৃর্কের এই মতই চরমতম. সন্দেহ নাই। 
'ুষ্টিয়ান্‌ জগতের সর্বজ্জ এই মত চলিতেছে । ফরাসী. 
রাও খুষ্িয়ান্‌, ইতরেজ৭ খুগগিমান, রুশও খ্িয়াম্‌, ছান্মান- 
ও খষ্টিয়ান্‌। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহই একটা ভথাকথিত 


খিশ্বখুষ্টিখান্‌ জগতের ধর্জ। উড়ার ন।। ইহার সকলেই 


নিজ'নিজ জননী গন্স্ভূমির সেবা করে । আর স্বদেশের 
সেবা-করিবার জন্থই এক দেশের খুষ্টিয়ান অন্ত দেশের 
খৃষ্টিয়ানের. বিরুদ্ধে লড়ে । ইহাই আন্তজ্জীতিক লেন- 
এই বিদ্যায় হাতে খড়ি দিধার 
অন্ত দুনিয়ার সালমানকে আক্কোরার যুবক বীরদের স্বাগ তি 
করিতে হুইকে-। ৃ 
71 
ঃ ,বাদ্ণাকে, খেদাইয়। দিরার পর হইতে তুক্ধীরা গতর 
সুলমানের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমূকে 
বড়াই হঠাইযা খুবক তুর্ক, গোটা প্রাচ্য ভ্রগতে__মুপল- 
,এবং অমুললমান সূর্বন্র-_যুগপ্রবর্তকরূপে পৃজা 
'পাইতেছিল। কিন্তু গোড়া মুসলয়ানেরা নয়া তুর্কেব 


গণতন্ত্র হন্জগ করিতে বড় রাজি নয়। 


"তাহার উপর খলিফাকে খেদানো এবং ফিলাফং 
/প্রথাটাই .তুলিয়। দেওয়। কমাল-ইশ্মেৎ ইত্যাগির রা 
.'অতিবৃদ্ধি ব। যথেচ্ছাচারের. চরম-কিছু সন্দেহ. নাই 

ছুন্য়ার মোজার। তীর এই বাড়াবাড়ি বরদাস্ত, তে 


১ষ্প্র্তত' আছে কি? . কখনই নয় ।, 
৮4১ ভারতীয় মুসলমানদেরঃউচ্চ শিক্ষিত সমাঁজে বোধ হয় 


কম্‌সে কমু দুশ আনা লোক তুক্কীর ্রণতন্ত্রে খুপীই আছে। 
আব একদল নিরক্ষর যাহার! তাহারা বাদ্‌শাতন্ত্র গণতঙ্ 


: ইত্যাদি বুঝেস্থঝে কি না সন্দেহ। গ্রীকৃদিগকে হারাইয়া 


দেওয়। কমাল পাঁশার বীরঘ্ষ। সেই বীরধের দের কোথায় 


গিয়া ঠেকিতেছে তাহার হিসাব রাখ। জনসাধারণের পক্ষে 
সম্ভব নয়া ' 


কিন্ত খলিফাগির ভাডিয়া গেলে ভারতীয় খিলাফৎ 
ওয়ালার! কি করিবেন ?% এই খিলাকৎওয়ালাদের ভিতর 
চরম্শিক্ষিত গণতস্পস্থী ভবিষ্যবাদী লোকও আছেন 


'অনেক, যৈ। এইবার তীহাদের পরীক্ষা “উপস্থিত। 
ভারতের 'খিলাফৎ-সেবক মুসলমীনেরা প্যাম্ইস্লামভক্ত 
“কি শবদেশউন্জ তাহার বাচাই করিতেছেন কমাল পাশী। 


তারা ঘর-মুখো। দেশমি্ হইল ।- গন্তান্ত দেশের মুসলমান- 


 হদিগকেও তাহারা : ঘর-মুখো দেশনিষ্ঠ হইতে উপদেশ 


দ চা ০০ শাকিল: জাতি 


দিতেছে। . ধ্জীতীয়ঙা, . এক-রাসীয়তী, স্বদেশপ্রিয়ডা 
এশিয়ায় জয়-জয়াফার লাভ করিতে চলিল.। | 


১০৭:২০০৬০০০০০০৮৮০৪-৪০০৮4০০ 


পরবাসী_-জ্যৈষ্, ১৩৩১ - 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সমস্ক। উপস্থিত। যুবক তর্ক বলিতেছে £ - গ্ওস্মান 
বংশের হাতে যে খলিফাগিরি ছিল সেই খলিফাগিরি 
এখন হইতে আঙ্গকোরার পাল্ামেণ্টের হাতে থাকিবে । 


কাজেই তুর্কী এখনও খিলাফতের কেন্্র।” 


২: কিন্ধ মক্কার মোহস্তকে তাহার ছেলেপুলে এবং 
পেটোয়ার। খিলাফতের গদিভে বসাইয়া ফেলিয়াছে। ইনি 
বলিতেছেন__-“আমি স্বয়ং পযগণ্থর মহম্মদের লাগালাগি 
পরিবারেরই এক বংশধর । আমার পূর্বব পুরুষ ওস্মান 
বংশ কতক খিলাফৎ চুরির পূর্বে খলিফাগিরি করিয়াছে ।” 

কিন্তু ফরাসী কাগজে বলিতেছে £-না। তাহা 
হইতে পারে না। মক্কার মোহস্ত আজকাল আরব 
দেশের তথাকথিত রাঙ্গা । ইহাকে রাক্গপদে বসাইতেছে 
কে? ইংরেজ। . বুটিশ সাম়াজ্যের গোলামি কর! ইহার 
স্বধন্ম। ইংরেজের নিকট হইতে ইনি লাখ লাখ টাকা 
পেন্শ্তন খাইতেছেন। আরব-রাজকে খলিফার পদে 
বসাইয়া ইংরেজ জাতি মুসগ্গমান মুষ্্ুকে বুটিশ সাঘাজোর 
ক্ষমত| বাড়াইবার ফিকির ঢুঁট়িতেছে।” খিলাফতের 
মন্কাধান্রায় রাষ্-নীতির চিনি গোফে চাড়া 
মায়িতেছেন। 


কোরান্‌ শরীফের রা যাহারা বুঝেন অথবা এই- 
সবের টাকাটিগ্পনী লইয়। ধাহারা পাণ্ডিতা করেন তাহার! 
বলাবপি করিতেছেন £_-“মুপলমানদৈের খলিফা হইবার 
উপযুক্ত একমাত্র লোক মে যে পুরাপুরি স্বাধীন দেশের 
মালিক । আরব-রাজ ভারতীয় জনসাধারণ অথব!| ভারতীয় 
নবাব-আমীরদের মতমই পরাদীন। কাজেই ইহার 
দাবি নামপ্ুর।” 

ইস্াদের মতে তুকাঁ, পারস্য এবং আঁফ গানিস্থান 
আসল স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র। কিন্তু পারস্ত সক্িমতের 
বিরোধী ।: কাজেই হয় আফগান আমীর,না ইয় তুর 
বন্তর্মীন গবমে টি, অর্থাৎ গণতঙ্থের পালমেন্ট ই খিলাফত 
ভোগ করিতে অধিকারী । 

এদিকে ঈজিপ্টের লোকের! স্বদেশের,রাজাকে খিল।- 
কতের পদে তুলিতেছে+ মজার কথা কিন্তু এই যে 
ওস্মান বংশাবতংস আবছুল মজিদ্‌ সুইট দালর্ণাণ্ডের 
্বাস্থানিবাস হইতে ইস্লাম ধর্মাদিগের নিকট ইন্তাহার 
ভেজিয়াছেন |: তাহার মন এই ৮পভাই্কল, তোমর! 
আমাকে ভুলিও"না। আছি এখনো তোমাদের খলিফাই 
আছি।  খিলাঁফৎ হইতে আমাকে আঙ্গোরা 'গব্মেন্ট 


জ্োরজবরদস্তি করিয়া ভাড়াইয়াছে।” আমি খিলীয়ৎ 


হইতে বিদায় গ্রহণ করি নাই» 
'যাহা হউক, মুসলমান মহলে অনৈক্য দেখ! বা ] 


ইহাতে এশিয়ার কোনো ক্ষতি মাই। 


3. 8 তি বিপিন অব 








“সত্যমূ শিবম্‌ স্বন্দরমূ* 
“নায়মাত্না বলহীনেন লভ্যঃ” 


সি «১৩১৩০ | ৩য় সংখ্যা 


বেঠিক পথের পথিক 


[ এই কবিতাটির অকারাস্ত মমণ্ত শঙকে হসন্ত-রীপে গণা করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদ্‌রা তালে পড়িতে হইবে। ] 


বেঠিক্‌ পথেরু পথিক্‌ আমার্‌ 
অচিন্‌ সে জন্‌ রে! 

চকিত্‌ চলারু কচিৎ হাওয়ায় 
মন্‌ কেমন্‌ করে। 

নবীন্‌ চিকন্‌ অশথ্‌ পাভায়, 

'আলোরু চমক্‌ কানন্‌ মাতায় 

খে রূপ জাগায় চোখের্‌ আগায় 
কিসের্‌ স্বপন্‌ সে! 

ক্ষি চাই, কি চাই, বচন্‌ না পাই 

সনের মতন্‌ রে! 


যারে 
মিশায়, যখনূ রে 

আপন্‌ গানের্‌ গভীর্‌ নেশায় 
মন্‌ কেমন্‌ করে ! 

তরল্‌ চোখের তিমির্‌ তারায় , 

যখন্‌ আমার্‌ পরাণ্‌ হারায়, 

বাজায় সেঁতাব্‌ সেই অচেনাবু 
মায়ার্‌ ক্বপন্‌ যে! 

বিটি 
“ অনের্ঘমতনূরৈ ! .. - 


হেলায়, খেলায়, কোন্‌ অবেলায় 
হঠাৎ মিলন্‌ রে। 

খের ছখের্‌ ছুয়ের্‌ মেলায়, 
মন্‌ কেমন্‌ করে। 

বধুব্‌ বাহুর্‌ মধুরু পরশ, 

কায়ায়্‌ জাগায়, মায়ার্‌ হরয্‌,. 

তাহার্‌ মাঝার্‌ সেই অচেনার্‌ 
চগলু ন্বপন্‌ যে ৃ 

কি চাই, কি চাই, কাধন্‌ না পাই 
মনের্‌ মতন্‌ রে! 

প্রিয়ের হিয়ার্‌ ছায়ায় মিলায় 
অচিন সেজন্যে! 

ছুই কিলাইুই বুঝিনা কিছুই 
মন্‌ কেমন্‌ করে 


চরণে তাহার্‌ পরাণ, বুলাই 
অরূপ দোলায় দ্নপেরে ছুলাই; 


আখির দেখায় আচল্‌ ঠেকায়, 
অধরা স্বপন্‌ যে! 
চেনা-অচেনায, মিলন্‌ ঘটায় 
তু মত্স্‌ রে॥ 
বীনা ঠাকুর - 


কয়লার কেরামতি 


“কয়ল। ধুলে মন্নল! যায় না”। অনেককাল ধরিয়া! এই 
খষি-বাকাটি কমলার প্রতি অধথ| অশ্রদ্ধ। ৪ অবহেল। 
প্রদর্শন করিয়। আসিতেছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের 
আধুনিক রাসাম্গনিক খধিরা এই কুৎপিত কাণে! 
কয়লার বঠিরাবরণ মোচন করিয়া তার অন্তর হইতে 
যে বিচিত্র তথা-রসের ধারা আবিষ্কার করিয়াছেন 
তাহাতে পূর্বোক্ত প্রবাদবাকাটি মিথ্যা প্রমাণ হইয়। 
গিয়াছে। 

এই কয়লার সঙ্গে বর্তমান মানব-সভ্যত। প্তপ্রোত- 
ভারে সংশ্রিষ্ট। কয়লা প্রভৃত পরিমাণে 
আল্কাতর! ( %)81171) প্রশ্ত হয়। 'আার সেই 
আল্কাত্‌র। হইতে রাপায়নিক প্রক্রিয়ায় একদিকে 
থেমন হাজাররকমের নয়ন-বিমোহন রঞ্চন-এব্য-সন্তার 
(4১০০৪) যাহ! শরতের নীলাঞ্চাশ, বসন্তের বিচিত্র 
প্রহথন-রাশি, নানাবিধ চিন্তরপ্রন সগন্ষি (5০11২ 000 
মানবের কল্যাণকারী ভেষজাপি 
নিরত প্রস্কত হইতেছে, অপরদিকে তেম্নি ধ্বংসের 
শেল-সম মারাত্মক বিস্ফোরক প্রভৃতি জিনিষ তৈরি 
হইতেছে। এই যে মুরপাপন্ন গোগীর শিয়রে শিশি- 
ভর! উষধ, এই যে "পুর্তীভূতমরণ-বটিক। ডিনামাইট্‌, 
এই যে পারিজাতগন্ধী পরিমল-রাশি, এমন কি এই 
যে নীরস-লেখনী-প্রক্ষিপ্ত মসীধারা, এর এক-একটি 
অণু-পরমাণু হয়ত লক্ষ লক্ষ বংসর পূর্ব্বে অদৃশ্ঠ কার্ববনিক 
এামিডভাবে এই পৃথিবীর আকাশে বাতাসে বিরাজ 
করিত। তার পর উষ্চিদ তাহাকে হুর্যকিরণের সাহায্যে 
আহাধ্য-বূপে গ্রহণ করিয়া নিজের দেহ পুষ্ট করে। 
তার পর একদিন প্রকৃতির ধ্বংসের লীল! স্থরু হয়। 
বড় বড় অরণ্যানী এই আবর্তনে পড়িয়া ভূগর্ভে চাপা 
পড়ে ও পৃথিবীর আত্ান্তরীণ তাপের প্রভাবে অঙ্গারে 
পরিণত হয়। আর সেই অঙ্গীরই আমাদের কালো! 
কয়ল!! 

এই"ত গেল কয়লার জন্মের ইতিহাস। 


তে 


10011110050) ও 


খনিজ কয়ল| হইতে কোক্‌ কয়লা (০97০) ও গ্যাস 
(0641 এমএ) তৈরি হয়। বড় বড় লৌহ-নিশ্সিত 
গ্যাস্‌-শিষ্ষাশক'নল-মুক্ত পাত্রে কয়লা খুব উত্তপ্ত কর! 
হয়ঃ এরূপ কবিবার সময় পাত্রের ভিতরে বায়ুর 
প্রবেশ রোধ করিয়। দেওয়। হয়। তাপের প্রভাবে 
উক্ত কাচ। করল। নানাবিধ পদার্থে রূপান্তরিত হয়) 
তন্মধ্যে প্রধান কোক্‌ কয়ল॥ দৃরীভূত ক্ষারিন্‌ বায়ু 
(10010 70010100017), আল্কাত| (07117) ও 
কোল্‌ গাস্‌। অঙঃপর নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়। 
দ্বার এগ্তলিকে পৃথক্‌ ৪ শোধন করা হয়। কোক্‌ 
করণ] ৭ গ্যাস্‌ জালানীরূপে আলোক উৎপাদনের 
জন্য % অন্থান্ত বহু প্রয়োজনীয় কাধ্যে ব্যবহৃত হয়। 
এমোশিয়াকে গন্ধক দ্রাবক (১3110010110 701) দ্বার। 
এমোণিয়ম্‌ সালফেট নামক একপ্রকার লব্ণঙ্গাতীয় 
পদার্থে পরিণত করিয়া অতি উত্তম সার-(18110070) 
রূপে বাবহার করা হয়। একট। কথ। এখানে বলা আবশ্যক 
যে, কোক কয়ল। ৪ গ্যাসের পরিমাণ প্রয়োজনান্ুরূপ 
বদ্ধিত করা কিংবা কমান যায়। কম তাপে কোকের 
পরিমাণ ৪ উচ্চ তাপে গ্যাসের পরিমাণ অপ্িক 
হয়। 

ম্াপ্ত এই আল্কাত্রাকে অবলঙ্গন করিয়া পৃথিবীর 
নান। দেশে নান। বিরাট্‌ কার্খান। গড়ির! উঠিয্নাছে, কোটি 
কোটি টাকা, লক্ষ লক্ষ নর-নারী এই উদ্দেস্টে. নিয়োজিত 
হইয়াছে । এক কথায় বর্তমান মানধ তাহার এঁহিক 
স্থখের অনেকখানির জন্য কালো-আল্কাত্রার নিকট 
খণী। কিন্তু এমন একদিন ছিল খন “কোক্‌ কয়লা” ও 
“কোল্‌ গ্যাসের” কাবৃখানার মালিকগণ এই আল্কাত বাক 
একটা! বিরাট্‌ জঞ্জাল ও আপদ্‌ মনে করিত ও ইহাকে 
লইয়া কি করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইত না। 
আর সেই আল্কাত্রা আজ রসায়নের যাছুমন্ত্র-বলে 
অভিনব রূপ গুণ রস গন্ধে মূর্ত হইয়! উঠিয়। মাহষের 
এহিক সুখ-স্বিধা-সাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। 


আপস্পাপাীশাপিশীসিপিপিস্পিপিপাশিি 





গোড়াতেই ছুই-একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি। 

. ইহা পূর্বেই জানা ছিল যে আল্কাতরাকে বিশেষ 
'আকার-বিশিষ্ট কোন পাত্রে রাখিয়৷ তাগের সাহায্যে 
পরিক্রত (18811) করিলে পন্তাপথা” (০৮1 রো 1181)018) 
নামক মেটে তৈর-জাতীয়' এক-প্রকার পদার্থ পাওয়া 
যায় ও ইহা জালানীরপে এবং আলো-উৎপাদনার্থে 
ব্যবহার কর! যায়। বন্ততঃ এই “ন্তাপথা” (১1 
181)08) হইতেই মনীষী ইংরেজ রাসায়নিক ফ্যারাডে 
১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিশুদ্ধ বেন্জিন্‌ (1)67%071) প্রস্তত 
করেন। ইহা অতি তরল ও সহজ-দাহা। অতঃপর 
১৮৪৮ খুষ্টান্ধে জঙ্জ ম্যান্স্ফিল্ড নামক একজন ইংরেজ 
যুবক রাসায়নিককে এই ন্যাঁপথার রহস্য-ভেদের জন্য 
নিয়োজিত করা হয়। ম্যান্স্ফিল্ড বহু গবেষণার পর 
আবিষ্কার করিলেন যে আল্কাতরার পরিশ্রবণ-ফালে 
1)10)8800 11901170)1)) তাপের 
ক্রমিক উচ্চতা-অন্থসারে নিম্নলিখিত ভ্রব্যগ্তলি প্রথম 
পাত্র হইতে পরিক্রত হ্ইর়। পাত্রান্তরে জম। হয়, ষথা__ 
বেন্জিন্‌ টলুয়িন্‌ (1000), জাইলিন (১১10৫), কার্বব- 
লিক আসিড, স্াপথালিন্,আযন্থাসিন্‌, (8010185000) 
আর 'প্রথম পাত্রে আল্কাতরার 
স্বানে “পিচ” নামক একপ্রকার কালে। পদার্থ অবশিষ্ট 


(007108 001 


ও 10001981072 01157 


থাকে এবং ইহা হইতে বার্ণিস ও জুতার কাণি হয়, ও, 


৯ধুলি-শৃন্য করার কাজে ও কাষ্ট-সংরক্ষণের কাজে 

র্‌ জবালীবীবূপে ব্যবন্ৃত হয়। 
ম্যান্সফি ফি, তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন যে এই 
আল্কাতরার /রিজবণকাধোর সহিত ভবিষ্যৎ মানব- 
জাতির ভার্গ ও স্ুখ-স্চ্ছন্দ ঘনিষ্ভাবে জড়িত। 
অতঃপর তাহার চেষ্টায় উক্ত কাধ্যের জন্য একটি বিরাট্‌ 
কার্থানার প্রতিষ্ঠান হইল ও কাজকর্ম উত্তমরূপেই চলিতে 
লাগিল। কিন্তু ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে একদিন অসাবধানতা- 
বশতঃ তৈলে আগুন লাগিয়া যায়। চোখের সাম্নে 
সাধের্‌ প্রতিষ্ঠানটি বিনষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া! অসীম সাহসে 
ম্যান্সফিল্ড আগুন নিবাইতে যাইয়া আর ফিরিতে পারেন 
নাই।  এইক্সপে ১৮৫৫ ুষ্টাবে লগ্নে : একটি অমূল্য 


1"... কয়লার কেরামতি 


পাপা পপ পপি শশা ০ তা 


কিন্ত কিরূপে এ অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হইল সে-সমবন্ধে. 


২৯৯ 


২ ০ পপি তত ০০ পতিত সপ পাঁপিত পশলা পি 


জীবনের অবসান হয় আজ যে-শিল্লের জন্য কোটি: 
কোটি মৃদ্া ও পক্ষ লক্ষ নর-নারী নিয়োজিত, তার: 
সাফল্যের মুলে যে একটি ইংরেজ যুবকের জীবনাহুতি : 
নিহিত আছে (তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। : 

ঠাণ্ড বেন্জিন্‌ নাইটিক্‌-ও সাল্ফিউরিক্‌ এসিডের? 
মিক্শার মিশাইলে নাইট্রো বেন্জিন্‌ (21৮১4১০7470), : 
নামক এক-প্রকার সুগন্ধ তৈল প্রস্তত হয়। ইহ 
নানাবিধ স্থগদ্ধি-করণ-কাষে; বাবহৃত হয়, বিশেষতঃ 
সাবান প্রস্তত করায়। ইহাই "মিরেবেন্‌ এসেন্স” 
(10১8810) 101171)81)9). আবার ইহাকে 8111110 নামক 
পদার্থের সঠিত মিশাইয়া “0100 11011001৩" নামক 
অত্যুতৎকষ্ট স্থগন্ধি দ্রব্যটি প্রস্াত হয়। কিন্তু আনিলিন্‌ 
(%1101)0) প্রস্তুত কাধ্যেই নাইট্রো বেন্জিন্‌ প্রধানতঃ 
আবশ্তক হয়। কুচি কুচি করিয়া কাটা-লৌহ ফলক ও 
হাইড্রোকোরিক্‌ এসিডের সহিত নাইট্রোবেন্জিন্‌ । 
মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িলে 9)11]109 তৈরি হয়। 
অতঃপর জলীয় বাম্পার ইহাকে শোধন কর] যায়। 
নানাবিধ রঞ্জন দ্রব্য প্রপ্তত করার জন্ত বৎসরে বহংসরে 
লক্ষ লক্ষ মণ $1)1117) আজ প্রস্তত হইতেছে । কিন্ত 
মানুষের তৈরী সর্বপ্রথম কৃত্রিম রংয্ষের আবিষ্কারের একট 
ইতিহাস এই প্রপঙ্গে বল। দব্কার মনে করি । 

যে-সময়ের কথা বলিতেছি তখন কুইশিন্‌ অতি উচ্চ 
মূল্যে বিক্রী হইত। ঠিক এই সমরে ১৮৫৬ খুষ্টাবে ডাঃ 
উইলিয়ম্‌ পাকিন নামক অষ্টাদশ-বর্ষ-বয়ন্ক একটি বালক ' 
কুইনিন্‌ আবিষ্কার কাধ্যে নিযুক্ত হয়। একজন অপরাহ্ছে 
সারাদিনের পরিঅমে ব্যর্থমনোরথ ও নিরুৎ্সাহ হইয়া. 
পাফিন্‌ যে-সব ওষধপত্র লইয়া কাজ করিতেছিলেন 
তাহার সকলগুলিই একটি পাত্রে মিশাইলেন ও তৎক্ষণাৎ 
অনির্বচনীয় আনন্দের সহিত দেখিতে পাইলেন যে অতি-" 
মনোহর উজ্জ্বল রং বিশিষ্ট এক-প্রকার পদার্থ পাত্রের নীচে 
জম! হইয়াছে । ইহাই স্থবিখ্যাত মভ্‌ (198৮6) বাঁ. 
মেজেন্টা (12070) রৎ। এই আবিষ্কারের কথা তখন 
দিকে দিকে ছড়াইয়া' পড়িল। অতঃপর রাসায়নিকদের 
অদম্য চেষ্টায় একটি শরকটি করিয়৷ হাজাররকমের রং 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ও সে-সব প্রস্তুত করীর জন্ত বিরাট . 


না ১ 


পাপে সত স্পা পাশাপাশি পা সি তালে পি ০ 


কার্থানা গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি ৃষ্টাস্তই যথেষ্ট হইবে 
২_জার্দেনীর এল্বারফিল্ডে বায়ার কোম্পানীর যে রংয়ের 
'কার্খানাটি আছে কেবলমাত্র তাহাতেই প্রায় ১৫ হাজার 
লোক নিযুক্ত আছে। পাফ্কিন মেজেন্টা আবিফার 
করিবার, পরে স্বপ্নেও কি ভাবিয়াছিলেন যে একদিন তার 
এই মামান্ত, আবিষ্কারকে অবলম্বন" করিয়। একশ কোটি 
টীকা সৃলধনের শিক্প-গ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে? 
 ' ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে গার্ডেন নামক একব্যক্তি আল্কাতরা 
হইতে ন্যাপথালিন্‌ আবিষ্কার করেন। সেই ন্যাপ- 
খালিন্‌ আজ সারা ছুনিয়ার ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে । 
প্রত্যহ লাল নীল সবুজ গোলাপী কতরকমের মনোহর 
রংও' সাংঘাতিক সাংঘাতিক বিস্ফোরক যে এই সামান্য 
স্টাপ্‌প্লীলিন্‌ হইতে তৈরী হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। 
১৮৩২ খুষ্টাবে ডূমা ও লরে নামক ফরাসী রাসায়নিক- 
ছয় আল্কাত রা হইতে এ্যান্থাসিন্‌ ($160ঘ06) নামক 
একপ্রকার পদার্থ আবিফার করেন। আমরা যে-সময়ের 
'কথ। বলিতেছি তাহার বহু পূর্বব হইতে ফান্স রুশিয়া তুর্কী 
পারস্য ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে লক্ষ লক্ষ বিঘা ভূখণ্ড 
জুড়িয়া মঞ্রি্টার আবাদ হইত ও এই মঞ্রি্টার গাছের 
শিকড় হইতে কোটি কোটি টাক] মূলোর 4$%8110) বা 
[06)-7 নামক এক-প্রকার লাল রং প্রস্তত হইত। 
১৮৬৯ খৃষ্টাবে গ্রাবে;ও লিবারম্যান্‌ (61121) 800 1/0)0- 
71800) নামক ছুইজন 'জার্শান্‌ রাসায়নিক আবিষ্কার 
করিলেন|যে %7%%190019 হইতে অতি সহজে ও সম্তায় 
1058) তৈরী করা ঘায়। এই যুগাস্তরকারী 
আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে মঞ্জরিপ্টার আবাদ 
,তিরোহিত হইল। যে-শিল্পের দ্বারা বিভিন্ন দেশের লক্ষ 
লক্ষ নর-নারী জীবিকা অর্জন করিত আজ তাহা একমাত্র 
-জার্খানীর হস্তগত হইল। “একটি আবিষ্কারে প্রভো, 
,একটি আবিষ্ধারে”_-দিকে দিকে হাহাকার উঠিল। ছুদিন 
পুর্বে যে :87009029এর মূল্য ছিল মণ-প্রতি কয়েক 
. পয়সা মাত্র, ১৮৬৯ খৃষ্টাবের পরে তাহার মূল্য প্রায় 
২৩ শত গুণ বাড়িয়া! গেল " 
আপনারা সকলেই রঞ্চনভ্রব্যের প্রপিতামহ 
.প্নীলের” (09:80) কথা অবগত আছেন। .হাজার 


প্রধাসী-_-আধাঢ, ১৩৩১ 


শত পাশ পপি পপি 


, 1(২৪শ তাগ, ১ম খ 





'হাজার বদর পূর্বের মিশরে ও: ভারতবর্ষে নীলের . 


চাষ ও ব্যবহার হইত। অতঃপর ইউরোপেও ইহার 
প্রবর্তন হয়। মিশরের ও ভারতের বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া 
এই নীলের আবাদ হইত। তার পর আধুনিক 
কালে এই নীলের চাষের সঙ্গে ভারতের ' যে লাঞ্ছনা, ষে 
অপমান ৪ হ্ৃদয়-বিদারক দুঃখের কাহিনী ও নির্ধিয় 
নীলকর সাহেবর্িগের যে নিষ্ঠ্রতা ও কলঙ্কের ইতিহাস 
জড়িত আছে-_তাহা স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "নীল- 
দর্পন” ধাহারা. পড়ির়াছেন তাহারা সহজেই অস্থমান 
করিতে পারিবেন । 

১৮৭৯ খুষ্টাবে ব্যারার নামক একজন জার্মান্‌ রাসায়- 
নিক আবিষ্কার করিলেন যে আল্কাত রা হইতে প্রাপ্ত 
পদার্থ-বিশেষ হইতে এই নীল তৈরি করা যায়। কিন্ত 
এইবরূপে প্রস্ত কৃত্রিম নীলের মূল্য প্রক্কৃতিজাত 
নীলের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। অতঃপর জার্মানীর 
[37001520160] 700 00৭ নি) নামক একটি 
কোম্পানী এ-বিষয়ে গবেষণার ভার গ্রহণ করেন। প্রায় 
১৫ বৎসর ব্যাপিয়া৷ অজস্র অর্থব্যয় ও অনেক উচুদরের 
রাসায়নিকদের অদম্য চেষ্টার পর সম্তায় অতি উৎকৃষ্ট 
নীল প্রস্তত্ের উপায় আবিষ্কৃত হইল! এইরূপে অদ্যাবধি 
প্রায় ২০০* হাজার বকমের রং আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
প্রক্কতি-রাজ্যে এমন একটি ৭২৪ নাই, যাহার' অন্গুকরণে 
রাসায়নিক অসমর্থ হইয়াছে । ূ 

বস্ততঃ এই যে এত-সব অসম্ভব অলৌকিক “ব্যাপার 
আজ সম্ভবপর হইয়াছে তাহার মূলে প্রধানত: জার্দান- 
জাতির উদ্ভাবনী শক্তি, অলৌকিক প্রতিভা, আদম্য 
অধ্যবসার 9 উৎসাহ, মনীষা ও অমান্থৃবিক কর্কুশলতা । 
আজ ইহাদের আবিষ্ষারগুলিকে অবলম্বন করিয়া দেশে 
দেশে বিরাট্‌ শিল্পের প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। বস্তুতঃ এক 
ইতলগ্ডেই বৎসরে এত রং তৈরি হয় যে যদি তাহ দ্বারা 
একফুট চওড়া কোন বস্ত্রখগ্কে রঞ্জিত করা যায় তবে 
তাহার দৈর্ঘ্য এত বেশী হইবে যে তাহা পৃথিবীকে ২১০০ 
বার বেষ্টন করিতে পারে বা পঁচিশবার পৃথিবী, এক ং 
চন্দ্রে যাতায়াত করিতে পারে। .. 

ধুকে বং! প্রি কোটি কোট, টক 


7 লাঠ উ, 


ওয় সংখ্যা 


মূল্যের অতি .উৎকষ্ট' উধধাদি' এই ' আল্কাত রা হইতে 
প্রস্তত হইতেছে। রাসায়নিকগণ প্রথমতঃ কুইনিন, প্রশ্তত- 
মাসেই এই কার্যে ব্রতী হন কিন্তু এ-বিষয়ে যদিও আশাঙ্গ- 
রূপ দাফল্য লাভ হয় নাই তবুও স্পহুধঙ্গিক অনেক উ্ধ 
এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে । 1[781117 ও [07617 নামক 
উষধ দুইটি এই আবিষ্কারের ফল। প্রথমোক্তটি এক- 
প্রকার সাংঘাতিক জরের অতি উত্তম প্রতিষেধক, কিন্ত 
বিশেষ কোন কারণে আজকাল আর ইহা ব্যবন্ৃত হয় 
না। অতঃপর ১৮৮৩ খুষ্টান্বে 101. 001] 4001)0- 
11009 নামক জর-প্রতিষেধক ওঁধধটি আবিষ্কার করেন। 
ইহা কুইনিনের চেয়েও উপকারী এবং সম্তা। কিন্ত 
অচিরেই ০68/11149 নামক আর একটি ওঁষধধ দৈবযোগে 
আবিষ্কৃত হইল যাহা 4$11011)71110 হইতে কোন অংশে 
হীন নহে। ব্যাপারটি এই-_জান্মানীর 98850 
বিশ্ববিদ্যালয়ে 1011 8110 17001) নামক ছুইজন চিকিৎসক 
ছিলেন। তাহাদের এক বন্ধু কোন এক 47%/576এর 
কার্খানায় রাসায়নিকের কার্য করিত। একদ চন্মরোগে 
আক্রান্ত একটি রোগী উক্ত চিকিৎসক-ঘ্বয়ের নিকট 
উপস্থিত হয়। তখন তাহারা! এই রোগে ন্যাপ থলিন্এর 
আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের (111607181- 81)10110861017) 
কাধ্য পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টান 
উক্ত কার্খানায় এক বোতল ন্যাপথলিন্‌ চাহিয়া 
পাঠান। কিন্তু ভুলক্রমে ন্যাপথলিনের পরিবর্তে 
৭০৪৪/১৫৫০ নামক পদার্থটি পাঠান হয়। চিকিৎ- 
সকছয় বিশী২ দ্বিধায় এই ওষধ প্রয়োগের পর দেখিতে 
পাইলেন যে ইহাতে যেরূপ আশ! করিয়াছিলেন, 
ফল তাহার /টক বিপরীত ফলিয়াছে; রোগীর 
দেহের তাপের মাত্রা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কমিয়। 
গিয়াছে কিন্তু চর্মরোগের কিছুই হয় নাই। ইহাতে 
তাহার! বড়ই আশ্চধ্যান্বিত হইলেন । অতঃপর এই ঁধধ 
ফুরাইয়া গেলে তাহারা পুনরায় আরও কিছু উষধ চাহিয়া 
পাঠাইলেন, কিন্ত এবার যাহা আসিল তাহার কার্যকারিতা 
পৃর্ব্বের ধের কার্যকারিতা হইতে বিভিন্ন। তখন 
তাহারা বুঝিতে পারিলেন কোথাও কোন তল হুইয়াছে। 
পরে সহসন্ধানে জানা গেল, প্রথম বারে &৭০4500346. ও 
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-ঘিতীয় বারে ন্যাপ খালিন্‌ পাঠান  হইয়াছিব। ছিব । অই্পে: 
এক কারৃখানার একটি বারক ভূত্যের ভূলের জন্ত মানবের 
মহাকল্যাণক্র একটি বধ আবিষ্কৃত হইল। র্ 
, অতঃপর 11097790906, [5800601010101, 1216110 
0011-ঢ0:078], 8810)10781 প্রভৃতি উধধ একে একে 
আবিষ্কৃত হইল। 3068170 0098170, [8+০-0০08178 
প্রভৃতি “স্থানীয় সংজ্ঞা! লোপক* (7,08[ 87789381080) 
ওধধগুলির কার্যকারিতা আরও আশ্চর্যজনক । কয়েক 
ফোঁটা ওষধ দেহের অংশ-বিশেষে প্রবেশ করাইয়। ছিলে 
(771999 তাহা বিবেদন (]7867781)10 00 7817) হইগ।যায়। 
এইবূপে বেদনাহীন শল্য-চিকিৎসা ও দস্ত-উৎপাটন এতৃতি 
অনেক কঠিন কার্য সহজ-সাধ্য হইয়াছে। মান্য কিছুদিন 
পূর্বের যাহা কল্পনাও করিতে পারিত না৷ রাসায়নিক তাহাও 
কার্যে পরিণত করিয়াছে। সেটি হইতেছে “বিনা রক্ত- 
পাতে শল্য-চিন্টিৎসা” (১19991955 ৪7975) ৷ আজ 
যদি 9118069১080 বাচিয়া থাকিতেন তবে তাহার 
119707806০0? ০190 নামক নাটক-র্খানার আমূল 
পরিবর্তন করিতে হইত ও 8111090কেও এমন করিয়া 
আদালতে অপদস্থ ও অপ্রতিভ হইতে হইত না। .বিনা 
রক্তপাতে সেদিন এক পাউও, মাংস দেহ হইতে কাটিয়া! 
লওয়! অসম্ভব ছিল কিন্ত আজ তাহা সম্ভবপর হইয়াছে। 
/07981100 নামক যে ওধধটি পরোক্ষে আল্কাত রা 


. থেকেই প্রস্তত হয় তাহ! দেহের অংশ-বিশেষে সামান্ত 


পরিমাণে প্রবেশ করাইয়া! দিলে সে-স্থানের সবটুন্চ রক্ত 
স্থানাস্তরে চলিয়া যায় ও বিন! রক্তপাতে সেখানে অক্ত্র- 
চালনা করা যায়। 716651900 0109 নামক যে নাহর 
রংটি আল্কাতরা হইতে তৈরি হয় তাহা নালী খায়ের 
পক্ষে খুব উপকারী । 

এইবারে আর-একটি অত্যাশ্চর্ধ্য আবিষ্কারের কথা, 
বলিয়াই উধধের কাহিনী শেষ করিব । উনবিংশ শতাব।র 
মধ্যভাগে জান্বানীর 001) 77001078 বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রসায়ন-শান্ত্রের অধ্যাপক [78 7:97800 [781097% নামক 
তাহার এক যুবক ছাত্রকে আল্কাতরা সম্বন্ধে গবেষণ। 
কাধ্যে নিধুক্ত করেন। *একদা সারাদিন পরিশ্রমের পর 
গৃহে ফিরিয়। 'ঢ819928 চা! ও কটি খাইতেগগিয়া! ০ খিলেন 
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“ভাহা এত মিষ্ট যে মুখে দেওয়া যায় না। তিনি আবার 
চিনি খাইতে মোটেই পছন্দ. করিতেন না। বিরক্ত হইয়া 
তাহার পরিচারিকাকে এত অধিক, চিনি দেওয়ার কারণ 
জিজ্ঞাসা করায় সে বধিল সে চিনি দেয় নাই। তখন 
তাহার যনে হইল তবে কি আমার হাতেই মিষ্টি আছে 
নাকি !.এই বলিয়! অঙ্গুলি লেহন, করিয়া বুঝিতে পারিলেন 
যে, সত্যই স্তাহার হাতই মিষ্টি | তখনই 1,01)0671তে 
ফিরিয়া যে-সব জিনিষ লইয়া সেদিন কাজ: করিয়াছিলেন 
তাহার.ভিতর হইতে এই অদ্ভূত মিষ্ট জিনিষটি আবিষ্কার 
'করিরেন--ইহাই স্থবিখ্যাত (38001815006) স্যাকারিন্‌। 
হ' চিনি ছইতে প্রায় ৫৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। অর্থাৎ 
. এক (সের 389011110 মিষ্টত্ব-হিসাবে প্রায় ১৪ মণ চিনির 
সমান ।. বহুমূত্র-রোগীর পক্ষে চিনি ব্যবহার বড় 
সাংঘাতিক, কিন্তু তাহার! নির্ভয়ে এই ্যাকারিন 
ব্যবহার করিয়া থাকে । দেহের ভিতর ইহার কোনও 
পরিবর্তন হয় না ও অবিকৃত অবস্থায় মলের সঙ্গে দেহ 
হইতে নির্গত হয়। তা ছাড়া ইহার “পচন-নিবারক” 
(&10501)06 1১0০1) ক্ষমতাও .আছে। ফল, জ্যাম্‌, 
জেলী প্রভৃতি জিন্ষি চিনি দ্বারা মিষ্ট করিলে অতি 
অল্পকালের ভিতরেই .পচিয়া যায়, কিন্ত স্তাকারিনে 
অভিষিক্ত করিলে বহুদিন অবিকৃত থাকে । 

অতঃপর বহুল পরিমাণে স্থাকারিন্‌ প্রস্ততের জন্য 
বিরাট কার্খানা প্রস্ত্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর 
যাবতীয় দেশের চিনির কার্খানার মালিকগণ ব্যতিব্যস্ত 
ও চিত্তিত, হইয়া পড়িলেন । দেশের গভর্ণ মেন্ট, দেখিলেন 
ষে ঘদি এই চিনির কার্খানাগুলি উঠিয়া যায় ও খুব সম্তা 
»স্যাকারিন্‌ সে-স্থান দখল করে তবে আপাততঃ এই 
শাস্তির দিনে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্ত 
কোনিও দিন যদি জার্শানীর সহিত যুদ্ধ বাধে ও জাম্মানী 
.শ্তাকারিন্‌ রপ্তানি বন্ধ করিয়া দেয় তবে সমস্ত জাতি- 
টাকে না খাইয়া মরিতে হইবে । এই সিদ্ধান্ত স্থির. করিয়া 
:গ্ভর্ণ মেন্ট, উক্ত স্তাকারিনের উপর অতি উচ্চ হারে 
শুক বসাইলেন ও ওঁষধ ছাড়া অক্ষ কোন গৃহস্থালীর কাজে 
, ইহার ব্যরহার ও* আইননিষিন্র করিয়া দিজেন.।. এই 


.বিধি-নিষেধেখ- একটি কুফল হইল এই যে, রঙ সী 
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প্রবাঙা- আষাঢ়, ১৬৩১ 
ভয়্ানকরকর্মের ভুয্াচুরি আরস্ত রুরিল। 


তং টি ১. ছি 


, 1 হ৪প ভাগ, ১ম খণ্ড 


পুরুষের! 
কাপড়, জামা প্রভৃতি.ও নারীর! নিজেদের গাউন, সেমিজঃ 
রুমীল প্রতৃতি স্তাকারিনে ভিজাইয়৷ ও শুকাইয়! 


দেশাস্তরে চালান দিয়া বহু অর্থ উপাজ্জন করিতে আরস্ত 


করিল। কিছুদিন এইরূপভাবে চলিল। কিন্তু অবশেষে 
দেশের শ্রক্-বিভাগের (9১6)0%৯) সতর্ক দৃষ্টিতে .সে 
জুয়াচুরি ধরা পড়ে। | 

অবশেষে আর-একটি জিনিষের কথা উল্লেখ না করিলে 
আল্কাতার প্রতি অবিচার করা হইবে ;_সেটি হই- 
তেছে স্থগ্ধি দ্রব্য (101181:)0৭)। আজ এই রসায়নের যুগে 
সথগন্ধি দ্রব্যের জন্য মাস্থুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয় 
না। আজ গোলাপী আতর হইতে আরম্ভ করিয়া হাজার- 
রকমের উপাদেয় এসেদ্দ, আতর প্রভৃতি রাসায়নিকের 
কার্খানায় কুত্রিম উপায়ে বহুল পরিমাণে প্রস্তত হইতেছে 
-_-এবং ইহার বেশীর ভাগই আবার দুর্গন্ধ আল্কাতর] 
হইতে । মাস্থষ কি স্বপ্নেও একদিন ইহ! ভাবিয়াছিল ? 
মিরেবেন এসেন্সের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 100 
নামক সুবাসটির গন্ধ এত তীত্র যে উহার ছোট এক 
শিশিতে ছোট খাট একটি সহরকে ভায়লেট, ফুলের গন্ধে 
আমোর্দিত করিতে পারে । ধদিও প্ররুতি-জাত গোলাপী 
আতর প্রায় বিশরকমের বিভিন্ন স্থবাসের সংমিশ্রণে 
গঠিত তবুও লাইপজিগের (101)%18) মনীষী রাসায়নিক- 
গণ তাহারও অবিকল নকল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
তীব্র অন্ভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তিও এতদুভয়ের পার্ণক্য, অঙ্গ- 
ধাবন করিতে অসমর্থ । 7৯1)01110 110101119 11)9- 
0198500১115 1415 00076 11০৯ প্রভৃতি হাজার- 
রকমের স্থবাসের অনুকরণে পণ্ডিতগণ “সমর্থ হইয়াঙ্ছেন। 
এক জান্দানীতেই বৎসরে ন্যুনকয্পে ৩ কোটি টাকা 
মূল্যের স্থবাস-দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত হইতেছে। 

স্থগন্ধি পরিমল ও প্রাণঘাতক বিস্ফোরকে-_-জীবন- 
মরণ তফাৎ । কিন্তু তবু এই উভয় বস্তই একই আল্‌ 
কাতর! হইতে প্রস্তত হইতেছে । কার্বনিক্‌ এযাসিভ, 
প্রভৃতি যে-সব জিনিষ আল্কাতরা হইকে পাওয়া যায় 
তাহা হইতে 103718101698 0073186, 119113716150016 
রে বন বিস্ফোরকাদি এমন কি ধুমহীন, বারুদ 
৮৮ এনএ 48832 ইত 82 ১315 


হঅফসে 


টির । পার 
আঁ সংখা ] 


পরধ্যস্ত প্রস্তুত হইতেছে । লিখিবার ও ছাপার কালি, প্রস্তুত হইতেছে ও মানবজাতির স্খ-সম্দ্ধি দিন দিন. 
আঁলোক-চিত্র পরিস্ফুট করিবার, উষধাদি, বাঁনিশি, লাক্ষা! পরিবর্ধন করিতেছে ।* | ৮ 
(10180), অস্বর (81/১07), কৃত্রিম শিং, তাড়িতের ূ ঘা] যোগেন্্রমোহন সাহা 
বহিঃসঞ্চারণ-রোধক বস্ত (0196/710 10901701) প্রভৃতি * 0 শা বেলা আত জননটিউ 
হাজাররকমের ভ্রব্যসস্ভার কয়লাজাত আল্কাতরা হইতে নামক গ্রন্থাবলগ্রনে। 4? 


৩০৩ 


আমোদ 


০2 চিঠি লিখে ও দিতে । নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্লে 


ভদ্টাচারধ্য মহাশয়কে ডাকিয়। জমিদার হরকিস্কর রায় 
বলিলেন, পপ্রসন্্কুমারকে আপনি ডেকে নিন, আর 
উচ্চ-শিক্ষার উচ্চ আশাট।| ছেড়ে দিন”__একুটি দীর্ঘ পত্র 
ভাতার সম্মুখে প্রসারিত করিয়। তাহার খানিকট। অঙ্গুলি 
দ্বার| নির্দিষ্ট করিয়া বলিলেন “পড়ুন এইখান্টা” ও সঙ্গে- 
সঙ্গে হস্তপদাদি &টাইয়া গন্ভীরভাবে বসিয়। রহিলেন। 
প্রদশিত অংশটুকু পড়া শেষ হইলে চিঠিখানি মুড়িয়া 
এবং তদ্দ্বারা কপালে ছুই-তিনবার আঘাত করিয়া ভট্রা- 
চাধ্য মহাশয় বলিলেন “এই কপাল, কপাল; আমি চেষ্টা 


করুলে কি হবে, হর ? তা তুমি ষখন এতদুর ঠেলেঠুলে' 


আনলে তখন পাশটা করিয়ে দাও, ন| হলে তোমারও 
পণুশ্রম। তারপরে টেরী বাগিয়ে শিগরেট খেয়ে, যা 
খুসি তই করে? মরুকৃগে। বলে-কপালে লিখিতং 
ধাতা--,* ৬, 

রায় 'মহাশপ১ কথায় জোর দিবার নিমিত্ত জাজিমের 
উপর নখ দিয়া 4/$ট। অর্ধচন্দ্র টানিয়| বলিলেন, “আর 
একটি *য়সা আমার হ'তে হবে না ঠাকুর মশায়, কড়ি 
দিয়ে উঞ্নবৃত্তি বাড়ান রায়-বংশের কুষ্ঠিতে লেখেনি। 
আপনি ডেকে নিন; এখনও জাত-ব্যবসায় লাগান। 
না হয়, পারেন-_পড়ান, মে কথাও মন্দ নয়।” 

, “সে কথ।” মন্দ না হইতলও হরকিস্করকে টেক্কা দিয়! 
“সে কথা” কার্দ্যে পরিণত করার বিপদ্‌ ভ্টীচার্য্য মহাশয় 
চিন্ত। করিয়৷ বলিলেন, “তবে তাই; হোক্‌, যাই একটা 


আর আমি কি কর্ব ?” 
(২) 

তল্লী-তল্লা-সমেত বাড়ী আসিয়া প্রসন্নকুমার যখন 
পিতাকে প্রণাম করিল, তিনি আশীর্বাদ্দের বিনিময়ে 
তাহার মাথাটা ভাল করিয়। নিরীক্ষণ করিলেন ও 
সেথায় হাল্ফ্যাশামনর কোন পরিচয় না পাইলেও 
চৈতন্যের অন্তধণান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ফাষ্টে। 
কেলাসে টিকি মানায় না, ন1 বাবা 7 

প্রসন্ন কোনপ্রকার উত্তর করিতে সাহস করিল না। 
তারু নাপিত হাজির ছিলই, প্রসন্ন কাপড়-চোপড় ছাড়িলে 
সে, ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের আদেশমত গোক্ষরপ্রমাণ 


. একগোছা টিকি মাথার মাঝখানে ছাড়িয়া বাকিটা বেশ 


করিয়া কামাইয়া দিল। প্রসন্ন একবার মৃছুন্বরে জিজ্ঞাস! 
করিল “ব্যাপার কিরে ?” 

তারু নাপিত বলিল, “বুঝতে পার্ছিনে; তোমার 
মাথার টিকি কোথায় দাদা-ঠাকুর ?” ও 

প্রসন্ন গলাটা আরও নামাইয়। বলিল, “বাবাকে 
বলিষ্নে । বিশু ছুষ্টমি করে' কেটে দিয়েছে। আমি 
ঘুমিয়ে ছিলুম আর-_” 

তাকু বাধ] দিয়! জিজ্ঞাসা করিল, ''আমাদের বিশ্বস্তর 
রায় মহাশয়ের ছেলে ?” |] 

প্রসন্ন বলিল “আবর কে?” 

সন্ধ্যা পথ্যস্ত গ্রসস্পের আর বুঝিতে বাকী রহিল ন! খে 


১৬১ 


তাহার পাঠ-জীবান শেষ হইয়া গিয়াছে । সকলের. মূলে 
যে ববশ্বস্তর তাহাও তাহার জানিতে ও বুঝিতে দেরী 
. লাগিল না। 

সন্ধ্যা হইতে ইত্বস্তত্ঃ নিতে করিতে ভট্টাচার্য 
মহাশম্নের আহারাদির পর প্রয়োজনমত সাহস সঞ্চয় 
" ককরিয়। প্রসন্ন বলিল, “বাবা আমার ত কোন দোষ নেই; 
. বিশু নিজে ফেল করে ৩৪ জন মিলে আমার পেছনে 
'জেগেছে।” পিতাকে নিকুত্বর দেখিয়া সে পুনরায় বলিল, 
"এ একটা বছর আমি ছেলে পড়িয়ে চালিয়ে নেব না 
হয়।” 

পিতা তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,“জমিদারের 
সঙ্গে টেক্কা দেয় কি, বাবা? বাপপিতেমো যা” করে? 
এসেছে তাই করে! ; আর ছুঃখ করে? কি হবে? 

' অর্ধেক রাত্রি-পর্ধ্যস্ত বই-গুলাকে বুকে চাপিয়। প্রসন্ন 
- ফ্ুলি ' ফুলিয়। কাদিল। 


পরদিন ক্রাঙ্ষমুহূর্তে গ্রসন্নকে শষ্য ত্যাগ করিয়া উঠিতে ' 


'হইল। প্রাতঃকুত্যের বর্ধিত-কলেবর ফণ্দিটি সমাপন 
করিতে প্রায় ৭টা হইয়া গেল। তাহার পর দাওয়ার 
উপর এক কুশাসন পাতিয়! তাহাকে “পুরোহিত-দর্পণের” 
গোড়*র বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করিতে হইল। 
ভট্টাচ।ধর্য মহাশয় উঠিয়া গেলে, সে পা টিপিয়৷ টিপিয়া 
ছুয়ার পর্যন্ত গমন করিল এবং তিনি অনেকটা দূর চলিয়া 
গেলে ঘরের মধ্যে গিষ্ক! তাহার অতীতের পাঠ্য-পুস্তক- 
গুলিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অসীম বাৎসল্যের সহিত থাকে 
থাকে গুছাইয়া সিন্দুকে ভরিতে লাগিল। দু-একটা 
মলাটে উপর কয়েক বিন্দু অশ্রু যখন চেষ্টা-সত্বে ঝরিয়া 
পড়িল তখন আর সেখানে তিষ্ঠান তাহার দায় হইয়া 
উঠিল। বাবার আসিবার সময় হইয়া আসিয়াছিল। 
চক্ষের »স্ত জল টিপিয়। বাহির করিয়। চক্ষু দুইটা ভাল 
করিয় মুছিয়া সে আসুনের উপর 'পুরোহিতদর্পণ হইতে 
পড়িতে গাগিল "৭ গজেজ্বদনম্‌ চাকুচন্ত্রনিভাননম্__» 

', পঞ্চম দিবসের পড়া ধরিয়া উৎসাহভরে ভর্টাচার্ধ্য 

মহাশগ প্থীকে বলিভ্লন, “গতি, এই পৃথিমায় রাষ়-বাড়ীর 
'সতযনারায়ণ পূজো পরশা করবে? লোককে বল্‌তে হবে-_ 
“হা নারাণ ভট্টাচার্যের পৌঁজ বটে ।** 


প্রবাসী-_ আধা, ১৩৩১ 5 [হি৪শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


পৃণিষায়, রায়বাড়ীর সত্যনারায়ণ পুজার, পুরোহিত 
প্রসন্ই হইল। বিপুল উৎসাহ্‌-ভরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় 
পুত্রের বন্ধিত শিখায় একটি সপুষ্প গ্রন্থি দিয়া তাহার 
উর্ধা্জ বিধিমত চন্দন-চ্চিত করিয়। দিলেন। 

(৩) 

পূজার দালানের এক কোণে বিশ্বস্ভর ও তাহার বন্ধু 
কর্তার অগোচরে থাকিয়! বেজায় চাপ হাসি সরু করিয়। 
দিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বিশ্বস্তরের গায়ে গড়াইয়া 
সত্যেন বলিল,”আমি ভাব ছি, কবেই বা ওর টিকি-গাছটা 
গরজাল, কবেই বা বড় হ'ল, আর কবেই বা পত্রে পুষ্প 
স্থশোভিত হয়ে উঠ ল।” 

হাসির মধ্যে তাহার পিঠে এক চাপড় কষিয়! বিশ্বভর 
বলিল, "দূর পাষও্, তবে আর ব্রক্মতেজ বলি কাকে ?” 

ইহাতে হাসির মাত্রা এতটা! বাড়িয়া গেল যে প্রসন্ধের 
কানেও একটু আওয়াজ পৌছিল। 

ব্রক্ষতেজের কথায় সত্যেন বলিল “এঁ-তেজেই ত 
হাতের কুশ-গাছট। শুকিয়ে গেছে। আবার আচ্কুলের 
কায়দ। দেখিয়ে হাত চালানো দেখ.।৮ 

সত্যেন বিশ্বস্তরের দেহ হইতে পীতাম্বরের দেহে 
লুঠাইয়। পড়িয়া! বলিল, “তাই ত আমিও ভাবছি। এখন, 
ও কস্রৎ দেখাচ্ছে কি ভেন্কি দেখাচ্ছে বল্‌ তোরা 
আমার সংশয় দূর করু।” 

প্রসন্নের উপর দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়! বিশ্বস্তর বলিল, 
“কেয়৷ মানিয়েছে দেখেছিস, যেন বুড়ো ঠাকুরাদাদাটি-_ ৮ 

বাধা দিয়া সত্যেন বলিল, "কিছু না, ওকে. পুরো বৃদ্ধ 
সাজাতে পারে শর্মা ; আমার মাথায় একটা ' নাও মতলব 
এসেছে |” রঃ 

বিশ্বস্তর ও পীতাম্বর এরীডিতা গত্যেনের মুখের 
নিকট মুখ আনিয়া বলিল, “কি সেটা বল. শীগ গির, তোর 
প্রসন্ন ভট্টাচার্যের দিব্যি ।” 

সত্যেন আবার হাসিতে ভাঙিয় পড়িয়া! বলিল, “ওকে 
--ওকে গুরুমশায় কর্‌-সোনায় সোহাগ! হবে; অমন 
বুড়ো সাজতে আর অন্ত কেউ পারে না।” 

এ-মতলবের পুরস্কার-স্ববূপ সত্যেন যে একটা গ্রচণ্ড 
চড় বকৃশিস্‌ পাইল, ভাহাতে তাহার মুখটা ক্ষণিকের জ্রত 


হন্লিত রিনপালাত পপি, পতি 


শুর দংখ্য। ) 


বিরত হইয়া! গেল। সত্যেন ষে একট! জিনিয়াস্‌ এ-বিবয়ে 
বিশ্বস্তর ও পীতাঙ্বরের মতভেদ রছিল না। 

পরদিন. ভট্টাচার্য মহাশয়ের ঘহিত 'সাক্ষাৎ হইলে 
বিশ্বস্তর তাহাকে বলিল যে তাহার বাব! প্রসন্নের প্রশংসায় 
একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া! পড়িয়াছিলেন। আর এট। তাভাদেরও 
স্বপ্রের অগোচর ছিল যে প্রসর্পট। এমন উত্রাইয়া৷ যাইবে। 
কাল প্রসন্রেব কথাই ভাবতে ভাবিতে তাহার একটা 
কথা মনে পড়িয়। গেল- প্রদন্ন একট! পাঠশালা খুলিলে 
পারে না? , এতে পয়সাও আছে, লেখা-পডার চচ্চাটাও 
থাকিয়া যাইবে, আর সবপিকেই ভাল। এই আমাদের 
বাড়ী হইতেই তত এক পাল ছাত্র পাইবে । 

বাটী যাইতে যাইতে ভটাচার্ধা মহাশয় ভাবিতে 
লাগিলেন-_প্রসন্নটা সাই খুব বাচিয়া গিয়াছে ; এমন 
শুভার্থী যে বিশ্বস্তর সে কি মিথ্যা দোষাণোপ করিয়া 
পিতাকে পত্র লিখিত পারে ? | 

বিশ্বস্তর প্রভৃতির আগ্রহে ও উদ্যমে গ্রামের দক্ষিণ 
পাড়ায়, বারোয়ারী পৃঙ্জার আটচালার এক পার্খে পাঠশালা 
বনসিল; পিতৃভক্ত প্রসন্ন নবীন জীবনের উত্পাহের 
শিখাটি একেবারে নিভাইয়! গুরু-গিরি স্থুরু করিয়া দিল। 

মাস-খানেক পরে সত্যেন একদিন পাঞ্জাবী, পম্ন্থ 
পরিযা একটা ছড়ি খুরাইতে খুবাইতে প্রসন্নের পাঠশালায় 
হাজির হইল। 

প্রসন্ন অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া রহিল । 
টু হাসিয়া সত্যেন বলিল “সবই তূলে” গেলি, 
এই ত দুঃখ তা তুই না বললেও এই আমি বস্লুম।” 

প্রসন্ন অ্টন্্রত হইয়া বলিল “তুই আস্বি আছি 
স্বপ্নেও ভাবিনি; '্াঙ্গ চার মাস একটা খবর নিস্নে__ 

একনা দীর্ঘর্রিশ্বাস ফেলিয়া সতান বলিল বেশ, 
বল্‌; প্রদন্ন, আঙ্গ চার মাম বিশুব সর্শে মন-কষাকষি, 
আর আজ স্পষ্টাম্পষ্টি হ'য়ে গেল--শুধু তোকে নিয়ে |” 
প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল “কিরকম ?” 

“কিরকম আর কি?__বিশুকে তুইও চিন্লি, আমিও 
চিন্লাম। যাক্‌ সে-সব কথ।।' প্রসন্ন, তুই এই গুরুগিরি 
ছাড় আজই । আরম তোর খরচ দেব, আধার স্কুলে 
ফিরে? চল্‌, সবাই আপ শোধ করে তোর জন্যে ।”-_ শেষ-, 


এস 
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৩০৫ 
কালের কথাগুলি সত্যেন বলিল প্রসন্নের হাত ধরিয়া, 
নিতান্ত আগ্রহ-্ভরে। 

মলিন হানি হাসিয়া, প্রসন্ন বলিব “আর হয় না 
ভাই, অনেক এগিয়েছি।” 

সত্যেন নিরাশভাবে হাতটা ছাড়িয়া দিল, বলি 
“কি আর বল্ব তবে? এই-দিকেই উন্নতি কর্।% 
্মতঃপর একটা বালকের দিকে চাহিয়া বলিল “যাও ত 
খোকা, গুরু-মশায়ের বাড়ী বলে" এস তার একজন বন্ধ 
আজ খাবে ।” প্রসন্নকে বলিল “আজ একেবারে চাচি, 
আমিস্পষ্ট বল্লুম একজনের জীবনটা নষ্ট করা তোর 
অন্যায়। ওর আর মুখ দেখ ছিনে |”, 

প্রসন্ন চুপ করিয়া রহিল। 

পাঠশালের চারিদিকে চাহিয়া সত্যেন বলিল “তোর 
পাঠশালের একটা! ঘর থাকা দরকার । কোন জিনিষ- 
টিনিষ রাখতে হ”পে, ঘাড়ে ক'রে বাড়ী না নিয়ে গিয়ে 
এই-খানেই রেখে দিলি । এ কোণটায় ঠিক হবে।” 

প্রসন্ন বলিল, “কোন দর্কার হয় না ভাই |” 

“একটা ঘর থাকলে তার আর দর্কার হয় না? 
কি বলিস্‌্। এই ধর্‌ু ঝড়বৃষ্টির দিনেও ত ছেলে-- 
গুলোকে পূর্তে পারবি, বর্ষা আস্ছে। আরও কত. 
কাজে লাগতে পাবরে। লাগিয়ে দে, জান্লি? আর 
খরচের ভারট। রইল "আমার ওপর। এই ছোট-ছোট 
ছেলেদের একটু উপকার কর্তে পারুলে আমি যদ্দ 


" একট স্তখ পাউ ত তুই আমায় বঞ্চিত কর্‌বি ?” 


প্রসন্ন লঙ্তিত হইয়! বলিল “না, না, কি, বলিস্‌ তুই ৮ 

পেই দিনই সন্ধা। পথান্ত পপ্রসন্নের পাঠশালার এক 
কোণে দরমার বেড়া-দেওধ। একটা ছোট্র ঘর খাড়া হইল | 

ভাসিতে ঠাসিতে বিশ্বস্তরের সন্মুখীন হইয়া সত্যোন 
বলিল “নে বকৃশিস্‌ কৃ; মজাট| জমিয়ে এনেছি ।” 

আগ্রহের সহিত বিশ্বস্তর প্রশ্ন করিল “কি করে? 
এলি শুনি ? 

বিজয়োফুল্প-ভাবে সত্যেন বণিল “পরশার তামাক 
খাবার ঘর খাড়া করে" দিয়ে এলাম»-যা ছাড়া গুরুমশায় 
মিছে।” “আরে ধ্যাৎ তোর সেই জিন হয়ছে এখন 
খোল্ডা হলেই হর । আগে হাতে হাকো তোলা” 
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“হকো ত ধরেছে বল্লেই হয়। আচ্ছা! তুই বল্‌, 
যে-দিন তামাক টানাতে পার্বে, সে-দিন ওকে ডেকে 
সত্যনারায়ণের পূজো দেওয়াবি ?-_করু মানসিক |” 

সত্যেন খুব হাসিতে লাগিল। 

বিশ্বস্তর বলিল “এ আর শক্ত কথা কি? কিন্তু 
শকে তামাক-ধরান সোজ। নয় বলে, দিলাম” 

"আর সে-তেজ নেই চাদের) তবে আর গুরুমশায় 
বানালুম কেন?” 

বিশ্বস্তর তবুও সন্দিপ্চভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল । 

সত্যেন বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল “একেই বলে 
অনধিকার চচ্চাঃ সে ভাবন। ত তোর নয় বাণু। 
কালে ওকে আমি বোতল ধরাব। তুই মহাসমারোহে 
পুজোর আয়োজন কর্‌ ।” 

পরদিন সত্যেন প্রসন্নের পাঠশালায় উপস্থিত হইল। 
ত্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রাত্রে বিশ্বস্তরের বাড়ীতে থাকার 
জন্ত জবাবদিহি দিল “আমি সন্ব্যের সময় জামা কাপড় 
আন্তে যেতেই আমার হাত ধরে' বস্ল; কোন মতেই 
আস্তে দেবে না। বলে 'বল ক্ষমা করুলি? বড় 
মুক্কিলে পড়ে গেলাম । শেষে বল্লুম আমি থাকতে 
পারি, যদি নিঞ্জের কাজের জন্তে প্রায়শ্চিত্ত করিস্-_-» 

প্রবন্ধ হাসিয়। বলিল “কি আর এমন করেছে বিশু? 
তোর আবার-_” | 

সত্যেন বলিল “নট তুই বুঝিস্নে, প্রসন্ন, আমি 
বড় বদলোক্‌। যাক্‌ যখন অমন করে' বল্শে তখন ওর 
ওখানে থাকা যাকৃ, কি বল্‌?” এনিশ্চয় |» 

ছাত্রদের প্রতি নজর ফিরাইয়। সত্যেন বলিল “আমায় 
গোটা-কতক ছেলে দে, নিয়েবসি। ভারি মংৎ কাজ 
তোর প্রসন্ন। 

তিন-চারিটি ছেলেকে পড়াইয়া উঠিবার সময় সত্যেন 
বলিল “খাটুনি আছে তোর ।” 

তৃতীয় দ্রিবব এইবূপভাবে পড়াইয়! কেরোসিনের 
বাক্সতে ঠেস্‌ দিয়া সত্যেন বলিল “বড় ক্লাস্ত হঃয়ে পড়তে 
হয়। কিন্ত তবু ত ছাড়তে পার্ছিনে, বেশ লাগছে” 
একটু চুপ করিয়া গল নায়াইয়। আবার বলিল প্তুই 
খদি কিছু মূনে না করিস্‌ ৩, প্রসন্ন, একটা হকো 
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কিনে এই" ঘরটিতে রেখে দিই ; একটা! বদ অভ্যেস হয়ে, 
গেছে জানিস্ই ত। 

প্রসন্ন বেশি আপত্তি করিল ন!। 

সন্ধ্যার সময় সত্যেন হুকা, তামাক, টিকা, দেশলাই 
প্রভৃতি ঘরের কোণে রাখিয়া আত্ম-শনানির স্বরে বলিল' 
“পাপ, পাপ একটা, কখনও ধরিস্নে প্রসন্ন |" 

এই উপদেশ-বাক্যে প্রসন্ন সন্তুষ্ট হইল। 

তাহার পর সত্যেন ঘরে ঢুকিয়! বাহির হইয়া আসিয়! 
স্বন্তির “আঃ” উচ্চারণ করিলে প্রসন্েৰ মনটা কিরূপ হইতে 
লাগিল ও তাহার পর কনম্মের অন্তে ও ক্রমে মধ্যে 
প্রসন্নের শরীপটাও কিরূপ 'ম্যাজ য্যাজ করিতে লাগিল 
ও তামাকের গন্ধেই যেন কতকটা আরাম বোধ হইতে 
লাগিল এবং অবশেষে প্রায় সপ্তাহকাল মনের সহিত 
যুদ্ধের পর একদিন সমন্তদিন অন্ক বষাইয়া শরীরট! 
এলাইয়। পড়ায় সত্যেন তাহাকে ছুইটি টান দিতে ও 
সে গ্রহণ করিতে কিন্ধপে বাধ্য হইয়াছিণ এবং ছুই টানের 
বেশি দিতে ও গ্রহণ করিতে উভয়েই কিন্ধপ ছিধা-বোধ 
করিয়াছিল সে-সব কথা বাঙ্গালী পাঠককে না বলিলেও 
চলে। 

মোট কথ! প্রসন্ন একদিন তামাক ধরিল। 
বাড়ীতে একদিন সত্যনারায়ণ পৃজাও হইল। 

পুজার অস্তে প্রসন্ন-পুরেহিতের সামনে একটি সজ্জিত 
হুকো গঞ্ডারভাবে ধরিয়া পত্যেন ছুই বন্ধুকে একচোট 
খুব হাসাইল। 








জমিদার 


(৪) /? 

গোপনের চেষ্টা-সত্বেও এ-কথাটা আর' এজন বোধ 

হয় জানিল। সে ক্ষান্ত। শুধু ক্ষার্টের মনেই একটু 
আঘাত লাগিল। রি 

সে প্রসন্্ের পাঠশালার একটি ছাত্রী। নৃতন নয়; 

প্রায় স্থরু হইতে সেও পড়ে। তবে দৈনিক পোড়ো 

নয়। নিজের ও ভাইয়ের অন্থখ মিলাইয়া তাহাকে গড়ে 

এক সপ্তাহ উপস্থিতির পর এক সপ্তাহ অঙ্ুপস্থিত থাকিতে 

ইহার উপর যে তাহার কোন হাত নাই, সংসারের 

অবস্থা-জ্ঞাপন-প্রসঙ্গে এ-কথ। সে গুরুমহাশয়কে একাধিক- 

বার বলিয়াছে।--একলা ম| তাহার ওই ভাংপিটে: 


এস সংখ্যা] 


ভাইটকে 1 কি সাম্লাইতে পারে ?--তাহাতে আবার 
খন জরে পড়ে ! 
এ-সব কথা শুনিয়া প্রসন্ন মনে মনে ভাবিত-_-“তোমার 
' মত গিক্সিবান্সি মেয়ে ত আমি দেখিনি ।* কখন কখন 
সুখ ফুটিয়াও বলিত। 
তাহার প্রভাব অন্থভব করিত সর্বক্ষণ। যে-কটাদিন 
ক্ষান্ত পাঠশালায় উপস্থিত থাকিত, প্রসন্্নের মাথার উপর 
যেন একটা মন্ত বোঝা চাপিয়া থাকিত। কিছুতে একটা 
খু হইবার জো নাই। নিজের লেখাপড়ায় ষোল আনা 
ক্রটি করিয়৷ সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকের ক্রটি সাম্লাইয়! 
ফিরা-_-এই ছিল ক্ষান্তর কাজ। প্রসন্নকে সব শাসন 
নীরবে সহ করিয়া বাইতে হইত। এমন 'গিন্লিবানি' 
মেয়েকে পড়া জিজ্ঞাসা করা প্রসন্ন বেচারার সাহসে বড় 
একটা কুলাইত না। যে-দিন ব! কুলাইয়া উঠিত, ক্ষান্ত 
বলিত, “আমি একট। মানুষ ন। হয় আপনার বাড়ী গিয়ে 
পড়া দিয়ে আস্তে পারি, এ দেখুন রেধো৷ শেলেটে এক 
কলসী জল ঢেলে বসেছে, ওকে সাম্লান আগে” ইত্যাদি 
ইত্যাদি । 
এ-যেন এক অভিনব সংসার লইয়া! তাহারা উভয়ে 
আপিবে। যে-দিন ক্ষান্ত আসিত না, প্রসন্ন প্রথমটা খুব 
উৎসাহের সহিত কাজ করিয়া যাইত; কিন্তু একটুর 
মধ্যেই দমিয়া যাইত না আসিবার প্রকৃত কারণ 
আন্দাজে জানিতে পারিলেও কোন-একটা ছেলেকে 
্টসইয়া সঠিক বৃত্তান্ত জানিতে হইতই। যে-দিন ক্ষাস্তর 
নিগগের ঈঅজস্থথ না হইত, প্রসন্ন খবর পাইত: সে তণহার 
তর! পড়িয়। আসিতে পারে । 
সম্ভব হইট্রেকোন কোন ধিন সে নিজে চলিয়াও 
আসিত, কার্ঠের বাঝ্সটাতে ঠেস্‌ দিয়া প্রসন্ন চাহিয়। 
থাকিত,_ ক্ষান্ত আসিতেছে, প্রকাণ্ড প্লেটের কাল গায়ে 
তাহার নিরলঙ্কার শুত্র হাতথানি পড়িয়া আছে। ঘাড়ে 
অসংঘত কেশরাশির একটা বিপুল বিশ্ঙ্খল গ্রস্থি। 
পায়ে ছু'গাছা মল। প্রমন্ন লক্ষ্য করিত যে-দিন মলের 
শব্ধ সতেজ এবং ঘন, সে-দিন মুখটাও গম্ভীর । সে-দিন 
'প্রসঙ্নঝে শক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত--কেন সে এক- 
জনের পড়ার ক্ষতি করিয়া তাহাকে ভাকিতে পাঠাইয়াছে, 
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৩০৭ 


১১ পপাশাসপি। 


পের্সাদে যে পাচদিন ধরিয়া কামাই করিতেছে, তাহার 
জন্ত কটা লোক পাঠান হইয়াছে, ইত্যাদি । 

এক-একদিন মনটা ভালও থাকিত। সেটাও প্রকাশ 
পাইত মলের বোলে এবং মুখের ভাবে। সে-দিন দূর 
হইতে ক্ষান্ত হাসিয়া ফেলিত এবং প্রসন্্রের মুখেও সে 
হাসির প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইত। 

এইরূপভাবে হাসিতে হাসিতে একদিন পাঠশালের 
দাওয়াম়্ উঠিয়া সঘনে মাথা হেলাইয়। ক্ষান্ত বলিল, “ন! 
গুরু-মহাশয়। আমি আর আপনার বাড়ীতে পড়তে যাৰ 
না, তাই এখন এলুম |” 

প্রসন্ন হাসিয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “কি হ'ল আবার ?" 

কৃত্রিম রাগের সহিত ক্ষান্ত বলিল, “যান্‌, সবাই কেন 
বল্‌্বে আমাদের বড় ভাব ?” 

লজ্জায় আধমর! হইয়। প্রসন্ন প্রথমটা চুপ কবিয়া রহিল, 
তাহার পর গুরু-মহাশয়ের কর্তব্য শ্মরণ করিয়। গম্ভীরতার 
চেষ্টা করিয়া বলিল, “কে বলেছে বল ত।” 

আপনার ভাইয়ের দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করিয়া ক্ষান্ত 
বলিল, “কেন, এ ড্যাক্রা। মা বল্বেন পিঠোপিঠি বলে, 
বলে; আপনিও কিছু বল্বেন না। বেশ, আমিত আর 
যাচ্ছিনে |” 

তাহার ভাই দিদির অবস্থা দেখিয়া শ্লেটের আড়ালে 
হা সতেছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষান্ত বলিল, 
হতচ্ছাড়া ছেলে, বোস্ধেটে |” 

৫) 

ছুটিতে বন্ধুর বাড়ী আপিয়াই দত্যেন পাঠশালায় 
হাজি দিল। প্রসন্ন তখন উপুড় হইয়! শুইয়। ক্ষাস্তর 
লেখা শোধরাইপ্নী দিতেছিল। বাম হস্তের উপর ভর 
দিয়! ঘাড় বাকাইয়া ক্ষান্ত এক-যনে দেখিতেছিল। 

সত্যেনকে দ্রেখিয়্া ছেলেরা টুপ করিয়া যাওয়ায় 
প্রমন্্ন চাহিয়া দেখিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ বসিয়া 
সত্যেনকে বলিল, “আয়, দীড়িয়ে রইলি যে!” 

ক্ষান্ত উঠিয়' পাঠশালের একপ্রান্তে গিয়া বসিল। 

বাক্সর উপর বসিয়৷ মৃদু হাসিয়া সত্যেন কহিল, “বাঃ, 
বেড়ে আছিস্‌ কিন্তু 1৮ 

অতিমাত্র লক্ষিত ইইয়া প্রসন্ধ বলিল, “কিরকম ?* 


৩৬৮ 


*“অম্বৃত বোসের রূপপের ধন* দেখেছিস ত? 
আমার কুস্তলার কথ মনে পড়ে গেল।” 

অধিকতর লজ্জিত প্রসন্ম চুপ করিয়া রহিল। 

গলা নামাইয়! সত্যেন বলিল, “আমার কালাাদ 
আছেন ত? ডারই টানে দৌড়ে' এসেছি” 

“আছেন” 

“তা হ'লে”__-ঘরের দরজায় কুলুপের দিকে চাহিয়া 
সত্যেন বলিল, “তা হ'লে চাবিটা দে ।” 

ঘর খুলিয়া জল-বিহীন হু কাতে তামাক খাইয়! সত্যেন 
বাহিরে আসিল। প্রনন্্রের কাধে গোট। ছুই-তিন থাবড়া৷ 
মারিয়া বলিল, “চট্পট্‌, চট্ট্পট্‌ ; পুড়ে? যাবে ।” 

সন্দিষ্ক-নেত্রে ক্ষান্ত চাহিয়াছিল। প্রসন্ন একবার 
চকিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, “আজ অসম্ভব 
ভাই। 

বিশ্তর পীড়াপীড়ি করিয়াও সত্যেন রাজি করিতে 
পারিল না। 

বাসায় গিয়া সত্যেন দেখিল পীতাম্বরও আসিয়াছে । 
সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বিশ্বস্তর 
থিয়েটার স্থরে কহিল, “কি সংবাদ দূত ?” 

সত্যেন বলিল, “জবর সংবাদ; তুই কখন এলি, 
পাতু? 

“আঃ! কি সংবাদ তোর বল্না আগে” বলিয়! বিশ্বস্তর 
সত্যেনের মুখটা নিজের “দিকে ফিরাইয়। লইল। 

সত্যেন বলিল, “গুরুমশায় যে বেজায় প্রেম লাগিয়ে 
দিয়েছে ওদিকে !” 

সাগ্রহে বিশ্বস্তর বলিল, “কার সঙ্গে ?” 

সত্যেন একটু রসিকতা করির়্ী বলিল, “বাবা, 
তোমাদের দেশের মেয়েদের আমি চিনি কোথেকে 1?” 

পীতাম্বর বলিল, “তবেতো! দেখতে ঘেতে হচ্চে ।” 

বিশ্বস্ভর কহিল, “কালই আমি চিনে' আস্ছি।” 

সত্যেন চিন্তান্বিতভাবে বলিল, “সে তহবে॥ এখন 
যে এক বিপদ্‌ উপস্থিত, ভার কি উপায়?” 

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, “কি বিপদ আবার ?” 

“আমি ভাবছি ও যদি এইরকম প্রেম করুতে 
থাকে; আর _.পরে' বিয়েও হন্ঘ ত আমাদের সখের 


প্রবাসী_ আষাঢ়, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাঠশালাঁটি যায় ষে। এই যে গাধার খাটুনিটা 
খাটলাম সে কি এরই জন্তে? তখন প্রসন্ন কি আর 
ছেলে ঠেঙাতে চাইবে? লঙ্কা পায়রাটি হ'য়ে দাড়াবে 
এক্কেবারে ।” 

তখন, এ-যে এক ভীষণ বিপদ্‌, তাহাতে সকলেই 
সম্মত হইল। একট! উপায়-নিষ্ধারণের জন্য সন্ধ্যা পথ্যস্ত 
পরামর্শ চলিল। অবশেষে একট! উপায়ও স্থির হইল। 

(৬) 

পরদিন উঠানে বসিয়৷ প্রসন্ন একটা নারিকেল 
কাটিতেছিল। সহ্র্ধমনে বাটাতে প্রবেশ করিয়! ভষ্টাচাধ্য 
মহাশয় বলিলেন, “ছেলে ত বিশ্বস্তর, বুঝলে গা? বেঁকে 
বসেছে “আমি টাকা নিয়ে বে করব না। এ পাড়ার 
বাধুর মেয়েকে পছন্দ হয়েছে; ওই যে যে মেয়েটি কখনও 
কখনও আমাদের পর্শার কাছে পড়তে আসে গে৷। 
বলে “একটা গরীব বিধবার এতে উপকার হবে ।১” 

একট! কোপ নারিকেলে না পড়িয়! প্রসন্্নের হাতের 
উপর আসিয়া পড়িল। বিশ্বস্তরের প্রশংসা ছাড়িয় তাড়া- 
তাড়ি প্রসন্নের হাতটা ধরিয়া ভট্টাচাধ্য মহাশয় বলিলেন, 
“আঃ, আর এই এক ছেলে, তোর এখন সাত তাড়াতাড়ি 
নার্‌কোল কাট বার কি দরুকার ছিল, বাপু? 

হাতটাকে পিতামাতার তত্বাবধানে ছাড়িয়া দিয়া 
প্রসন্ন অসাড় হইয়। বসিয়া রহিল । তাহার হ্ৃদয়-তন্্রীতে 
একটা বিষাদের স্থর ঘনাইয়া! উঠিতেছিল। আজ হঠাৎ 
একটা কথার আঘাতে অভিনবরূপে, এক অভিনবু 7৭. 
ক্ষাস্ত তাহার মানস-পটে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল । /বষাদময় 
আতঙ্কে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিতেছিল / একদিন-_ 
শীঙ্ই একদিন এক কথায় এই বন্ধন (ছদ করিয়া ক্ষাস্ত 
তবে চলিল? 

বিশ্বস্তরদের যত অত্যাচার তাহার একে একে মনে 
হইতে লাগিল। তাহার জীবনটা ছুই পায়ে মাড়াইয়। 
তাহাদের খেলা ! অথচ তাহার অপরাধ? 

প্রসন্ন পাঠশালে গেল না। ক্ষাস্ত বসিয়া বসিয়া 
অবশেষে গুরুমহাশয়ের বাড়ী আসিল। মুখটা ভার ,* 
গুরুমহাশয়ের আজকাল প্রায়ই এইরকম। প্রায়ই ত 
আজকাল বাড়ী আসিয়াই পড়িয়। যাইতে হয় । 


৩য় সংখ্যা ] 








আপিয়। দেখিল গুরুমহাশয়ের হাতে পটি-বাধা। 
কপালে জ উঠাইয়! শিহরিয়া ক্ষান্ত বলিল, “উঃ, কি হ'ল, 
গুরু-মহাশয় ? হাতটা গেছে নিশ্চয়? হাঁ, আমি জানি 
'গেছে, যা অসাবধান আপনি । এইজন্যে পাঠশালায় 
যাননি, না? তা কি করে' জান্ব ? আপনি যে আজকাল 
প্রায়ই যান না; আমারই আস্তে হয়। খুব কষ্ট হচ্ছে, 
না? কি ওষুধ দেওয়া হ'ল?” ক্ষান্ত খুব সন্তর্পণে প্রসঙ্পের 
হাতট। তুলিয়! লইল। প্রশ্ন গুলির উত্তরের অপেক্ষায় 
প্রসন্নের মুখের পানে একটু চাহিয়া আবার জিজ্ঞাসা 
করিল, "খুব জালা করুছে নিশ্চয় ?” 

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রসন্ন বলিল, “না, 
তেমন লাগেনি ।” 

ঠোট ফুলাইয়৷ ক্ষান্ত বলিল, “স্থ্যা, লাগেনি ; নিজের 
কষ্ট লুকোতে আপনি অদ্বিতীয়» 

গুরু-মহাশয়ের কথা বিশ্বাস ন। হওয়ায় তাহার মাকে 
সে জিজ্ঞাসা করিল, *গুরু-মহাশয়ের খুব লেগেছে নাকি, 
জ্যাঠাইম। ?” 

ন্বেহ-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিষা তিনি বলিলেন, 
“হ্যা মা, লেগেছে বই কি; যা অপাবধান ছেলে ।” 

তিরস্কারপূর্ণ অথচ সহাস্যনয়নে ক্ষান্ত বলিল, “স্থ্যা, 
আমি ত বল্লুম--এরকম আপনার ।” 

আজই-_এই একটু পূর্বে যে দারুণ কথাটা প্রসন্্ 
রি তাহা তাহার নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ 






৯ হ'লে তোমার কি ক্ষান্ত ?” 


বলুন না। ত/আমারও কি হাতটা জালা কর্বে? 
হাঃ হাঃ, তা নয়। তবে মনে কষ্ট হয়। মা বলেন 
মনের কষ্টই কষ্ট” 

ক্ষান্তর মুখের পানে চাহিয়া প্রসন্ন ভাবিতেছিল, “বিশু 
বলেছে বলে' কি সত্যই বে করুতে পারে ?-_এরা এত 
গরীব, ওরা : জমিদার_এ খালি আমায় একটু কষ্ট 
দেওয়া |” 


প্রসন্নের হাত ক্রমে ক্রমে সারিয়া গেল। একদিন 


আমোদ 





ক্ষার হাতট। ধরিয়! গল! নামাইয়। বলিল, ' 


ডঃ 


৩৬৯ 





বাড়ীতে ঢুকিয়াই ভ্টাচাধ্য মহাশয় হর্যোৎফুল্ল হইয়। বলিতে 
লাগিলেন, “হাঃ হাঃ জমিদারী, খেয়াল আর কাকে বলে ? 
ওগো, শুন্ছ, আমাদের বিশুর আব্বার? বলে “না, 
আমার বে'তে প্রসন্ন পুরুত হবে ; পুরোনো বন্ধু, ওর মনট: 
তবুও খুসী হবে। আমায় বলে “ওকে এখন থেকে ৰড় 
বড় কাজে দিন্‌, ঠাকুর-মহাশয়? আমি বেশ টের পাচ্ছি 
কালে ও একজন মন্ত বড় পুরুত হবে। --ত" প্রসন্নকে 
বেগ পেতে হবে না; প্রায় সবই জানে ।” 

প্রসম্নের বুকটা যেন ধসিয়া গেল। তবুও মনকে 
সান্তনা দিল__এ-স্বই দুষ্টমি--তাহাকে ভয় দেখান । 

বিবাহের আর দিন নাই । জমিদার-বাড়ী উৎসবের 
আয়োজনে দিন দিন গুল্জার হইয়া উঠিতে লাগিল। 
ক্রমে পাড়াটাও সরগরম হইয়া উঠিল। প্রসন্ন নৈরাশ্যাহত 
মনটাকে সাহস দিতে লাগিল--"ওরে বিশ্তু, আমি 
সব বুঝি ।” 

ক্ষান্ত আর আসে না। 'প্রসম্নের পাঠশালাও আর' 
ঠিক চলে না, এক-একদিন সে যায়। ক্ষান্তর বাড়ীর পানে; 
যে রাস্তাটা চলিয়া গিয়াছে সেই দিকে স-আশ নয়নে. 


চাহিয়া থাকে । ছেলেরাও টিল! পাইয়া অনেকেই 
গরহাজির থাকে । যে কয়জন আসে--সংখ্যার অল্পত। 
বশত: ছুটি পায়। 


আর একদিন বাকি । ক্কালে-_সন্ধ্যার কাছাকাছি 
একটা “বস্থমতী” হাতে করিয়া পীতান্বর ও সত্যেন 
প্রসন্নের সহিত দেখা করিতে আদিল। লাল কালীতে 
দাগ দেওয়া একটা অংশ তাহার সাম্নে ধরিয়া 
সত্যেন বলিল, “বিশু একটা মস্ত কাজ করুলে, প্রসর,_ 
ধন্থমতী'তে আমরা ছাপিয়ে দিলুম। সে যাই হোক্‌» 
জমিদার-বাড়ীতে যে দীওট! মার্ছ তার অংশ দিচ্ছ, 
কি না?” 

প্রন্্নের মুখটা মলিন হইয়া! গেল; তবে আর সত্যই. 
আশা নাই। সত্যেনের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া প্রসঙ্ঈ 
রুদ্ধ-কঠে বলিল, “সত, আমি তোদের কি করেছি 
ভাই? শুধু পাশ করে" গিয়েছিলুদ্ব বলে' এত 
অপরাধ ?” রর 


শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় 


পুতোয়া 


( আনাতোল ফাঁসের পুতোয়ার মর্ন্ীনুবাদ ) 


মসিয়ে বের্জেরে বল্লেন “ছেলেবেলা! ঘরের কোণের ছোট্ট 
বাগানটুকুই বিশীল বিশ্বের সমত্ত ভয়-বিস্ম় আমাদের জন্য জড়ে! 
ক্ষরে' রেখেছিল।” স্থচের উপর থেকে চোক দু'টো না তুলে'ই 
জোএ একটু হেসে বল্লেন--“পুতোয়াকে কি তৌমার মনে পড়ে ?” 

“মনে পড়ে ?_বাঃ, ছেলেবেলাকার জানাশোনা সব লোকের 
মধ্যে পুতোয়ার কথাটাই এখনও খুব পরিষ্কার মনে আছে! তার 
মুখের গড়ন বা চরিত্রের ছিটে-ফে।টাও আমি ভুলিনি। লম্বা 
আথা__” 

জীমতী জোএ তখন বল্লেন--“নীচু কপাল ।” 

তার পর তই বোনে শনর্গল মুখস্থের সত একের পর আর কৃত্রিম 
গাস্তীধ্যের সঙ্গে বলে মেতে লীগ লেন-_ 

পচোখ কোটরে 1”? 

“চোরা চাহনি ।” 

শকপ।লে তিনটে রেখ| |” 

*লাল উচু চোয়াল ।” 

শখস্থসে কান |” 

শভবঘুরে চেহারা |” 

"হাত ছুটে। কেবলই নড়ত, মার এই করেই ভার বুদ্ধি খুস্ত |” 

“একটু নুয়ে চলা শত্যাস, ছিপছিপে দুর্বল চেস্বার1।” 

শঅথট কি ভয়ঙ্কর জোরই ছিল তার গায়ে |" 

“ছু' আঙ লে টিপে টাকা পধ্ান্ত ভেঙে ফেল্ত 1” 

“ভয়ঙ্কর টিপ।” 

*চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলত 1” 

মিহি সার 1” 

হঠাৎ মপিয়ে বেরুজেরে বলে' উঠলেন_-“জৌএ তার কট! চুল 
আর পাতল! দাড়ির কথাই যে আমর! ভুলে গেলুম। রোস, ফের 
আরম্ত করি।” পলিন বিশ্ময়ে এ গাবৃন্তি আনে যাচ্ছিল। মে তার 
বাবা ও পিলীমাকে জিজ্ঞেস করুলে কেমন করে" তারা এ গগ্যটুকু 
মুখস্থ করুলেন মার কেনই ব| মান্সের নত এট। আওডালেন। 

গস্তীর হ'য়ে মিয়ে বেরুছেরে বল্লেনগিনিন, এই যা! তুমি 
শুন্লে এই-ই বের্জেরে পরিবারের পবাণ। তোমার শুনে' রাখা 
ভাল, যাতে আমার ও তোমার পিনীন।র সঙ্গে মর্গেহ এ লোপ ন পায়।” 

পলিন বললেন_-"তে।ম।দের কথ। ও কিছুই এুঝতে গার্ষ্িনে ।” 

“তার কারণ, তুমি পুতোয়কে জনই ন। শোন, ছেলেবেল! 
তোমার বাবা ও পিসীমার পুতোয়ার চেয়ে বেশী জানাশুন। লোক 
মার ছিল ন1।” 

পলিন বলে' উঠল--“কিস্ত এই পুণে যাট। কে?” 

পলিনের কথার উত্তর না দিয়েই হার বাবা ও পিসীমা এক সঙ্গে 
হেসে উঠলেন। পলিন শ্রাশ্চধ্য হ'য়ে একবার এর "আবার গুর 
সুখের পানে চেয়ে রইল । এ তার নিকট কেমন বিমদৃশ ঠেক্ছিল। 

শ্বল না বাবা, এ পুতোয়াট।! কে? তুমি এক্ুণি ত বল্লে 
আমার শুনে" রাখা দর্কার |" 

"পুতোয়া৷ ছিল বাঁগানের মালী। ৪ লুসণ্যা গাঁয়ের সরল চাষার 
ছেলে। ফুল বেচত। কিন্তু খদ্দেরকে খুদী রাখতে না পেরে 


চশ 
শি 


ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে দিন-মজুরি আরস্ত কর্লে। কিন্তু তাতেও 
তার বেশী দিন চল্ল না ।” 

একথা শুনে? শ্রীমতী জোৌএর হাসি বেড়ে উঠল। হাস্তে 
হাসতে তিনি বল্লেন_-"তোমার কি মনে পড়ে বের্জেরে যখনই 
বাবার দোয়াত, কলম বা কাচি হারাত তখনই তিনি বল্‌্তেন-_. 
“আমার সন্দেহ হয়, পুতোয়া এখানে এমেছিল' |” 

মাথ! নেড়ে মসিয়ে বেরুজেরে বল্লেন-_ “হ্যা, পুতোয়ার সুনাম 
বড় ছিল না।” 

বিরক্ত হ'য়ে পলিন্‌ বল্লে-_-“এই মাক্র ?” 

মসিয়ে বের্জেরে বল্লেন--না মা, আরও বাকী আছে। 
পুতোয়ার ইতিহাসটা বেশ একটু জটিল। আমরা তাঁকে খুবই 
জান্তুম, আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল সে, অথচ-_” 

তার কথা শেষ না হতেই জোঁএ বলে, উঠ লেন_-“অথচ তার 
কোন অস্তিত্বই ছিল ন|।” 

বের্জেরে জোএকে ধমক দিয়ে বল্লেন-_“বল কি, জোএ? 
পুতোয়ার অস্তিত্ব ছিল না? একথ! বলতে তোমার সাহন হয়? 
পুতোয়ার অস্তিত্ব নেই একথা বল্বার আগে অন্তিত্ব ক'রকম হাকি 
ভেবে দেখেছ? না জেএ, পুতৌয়া ছিল,-ষদিও তার থাকাটা 
একটু বিনেষরকমের |” , 

নি্াশ হ'য়ে পণিন বল্লে--'তোমদের কথাবাত্রী ক্ুমেই আমার 
হেঁয়।লি বলে মনে হচ্ছে ।” 

“শা মা, সবট। প্রন্লে মার হ্বেঁয়ালী ঠেক্ণে না। শোন, 
পুরে। বয়স নিয়েই পুতোয়। জন্মে ছিল। "মামি ভখন ছিলুম ছোট্র 
বালক আর তোমার পিসীম। ছিলেন ছোট্ট মেয়ে। সাতওমের- 
এর উপকণ্ঠে ছোট একটি বাঢ়ী আমরা ভাড়া নিয়েছিলুম । মা ও 
বাবা ভখন কান্দে অবসর শিয়ে শান্তিতে পিন ক।টাবার জন্যই 
বানাটা ঠিক করেছিলেন । কিছুকাল পর$ তদের সঙ্গে ভীমতী 
কথ্গঠয়ের আলাপ হয়। ইনি ছিলেন বয়সে গুড়ো, আর পরিচয়ের 
পর ভাত সঙ্গে আমাদের একট সম্পকও বেরিয়ে পড়ল- দুর. 
সম্পকে তিনি হন আমার আয়ের দিদি । না 






কিন্ত মা! ও বাবা মহা বিপদ্ইে পড়লেন। 
ও খাবাকে খাখার নেমস্তর করতেন । : ফি ও 
গেয়ে নেমনুনন রাখা কি জসঙ্ক ব্যাপার অ(বধিতে পার । বুড়। 
কিন্ত কিছুতেই এ গে ছাড়তেন ন!। ₹€ন বলতেন রবিবার 
আশ্ীয়- স্বজন মিলে একত্র আহার কই হচ্ছে সনাতন নিয়ম । 
ছোটলে।কেরাই এ পুরোনো! নিয়ম মানে না।" বাবার অবস্থ। শোচনীয় 
হ'য়ে উঠল। কিন্তু শ্রীমতী তাতে জক্ষেপও করতেন না। মা 
অনেকটা সহ্য কর্তেন। বাবব মত তারও থুব কষ্ট হ'ত সত্ি-- 
কিন্তু তবু মুখে হাঁসিই দেখ।তেন । 

জোএ বললেন “সেয়েরা কষ্ট সইতেই পৃথিবীতে আনে ।” 

বের্ুজেরে বশ্লেন--"মাস্ুষ মাত্রেই কষ্ট সইতে এখানে 
আসে ।***যাক, এ ভয়ানক নেমস্তত্ন এড়াতে মা ও বাব! কত চেষ্টাই 
না করুলেন। কিন্তু প্রত্যেক রবিবার বিকাল বেঙাই হ্রীমতীর গ্লাড়ী 


টা 





ওয় সংখ্যা ] 
এসে ছুয়ারে হাজির হ'ত। এতারা কিছুতেই এড়াতে পার্তেন না। 
এ বীধা -নিয়ন সৌজা! বিদ্রোহ ছাঁড়। .ভাঙবার উপায় ছিল না! 
শেষে বাবা বেঁকে দীড়ালেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করুলেন, শ্রীমতীর এক 
নেমন্তল্লও তিনি আর রাখবেন না! কিন্তু নেমস্তশ্ন করাবার অজুহাত 
বের করবার ভার মার উপর ফেলে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন; অথচ 
মা কিন্তু একাজের মোটেই উপযুক্ত ছিলেন ন|। কোনরকম ভাণ 
করা তার পক্ষে একরকম অনম্ভবই ছিল। জোএ, তোমার বোধ 
হয় মনে আছে একদিন থেতে বর মা বললেন “ভাগ্যিস জোএর 
ঘুস্ঘুমে কাশি হয়েছে, কিছু দিনের জন্য ত আর মগ্লেসিতে 
যেতে হবে না।” কিন্তু কিছুদিন পরেই তুমি সেরে উঠলে। 
তার পর একদিন শ্রীমতী এনে মাকে বল্লেন 'বাছ।, আস্ছে রবিবার 
দিন মপ্পোসিতে তোমাদের নেমন্তন্ন রইল।' বাব। কিন্ত 
মাকে বলে' দিয়েছিলেন, যেমন করেই হোক একট|। বেশ 
শক্ত অজুহাত বের করে নেমন্তন্ন এড়াতেই হখে। মা! তখন 
ফাপরে পড়ে অসম্তবগকমের এক ছুতো বের করে" বল্লেন-_-'বড় 
£খের সহিত জানাতে হচ্ছে, এ রবিবার বাড়ী ছাড়া অসম্ভব । সেদিন 
মালী আস্বার কথা ।' 'মার কথ শুনে” এমতী বৈঠকথ।নার ক।চের 
জানাল! দিয়ে ধাগানের দিকে চোখ ফেরালেন। বাগানের গাছগুলোর 
উপর বহুকাল কাচি না জ।গায় ছোট খাটে। একটা! জঙ্গল তৈরী হয়ে 
গিয়েছিল। হঠ|ং মায়ের চোখও বাগনের উপর গড়ল। উচু উচু 
ঘান আর বুনে! চার! গাছে ভব। এতটুকু জায়গা-য'কে তিনি 'ব।গান” 
নাম দিয়েছেন তার দিকে চেয়েই তার অজুহাতট। যে নিতান্ত অসার 
বলে" মনে হবে একথা ভেবেই ভার খুখ শুকিয়ে গেল।-_-'ম।লিট। 
মো কি মঙ্গলবার আস্তে পারে না? রবিবার দিন কাজ করা ত 
ভারি অন্যায়! সপ্তুহে আর কোন দিন কি ভার অবসর নেই ?” 
আমি চিরকাল দেখে" আস্ছি__মবচেয়ে অসম্ভব যা তা অনেক 
সময়ই কেন বাধ। পায় না। অপরপক্ষে মুহুর্তে তার কাছে হার ম।নে। 
যতটা আশ! কর। গিখেছিল, মত চেমন জেদ কিছুই করলেন ন|। 
চেয়'র ছেড়ে উঠে' তিনি বল্লেন 'ঠেমার মালীর নাম কি বাছা ?, 
মা তাড়।তা[উ খলে' উঠলেন-_ পুভ্ছোয়। | পুতোয়ার নাম করণ হ'ল, 
কাজেই তার অস্তিন্কও হ'ল। শ্রীমতী গঞ্গজ করে" বল্তে বল্তে 
চললেন_-'পুতোয়। নামট! যেশ কোথায় শুনেছি ।--পুভোয়া,_ 
পুতোয়। বাঃ আমি ত তাকে খুবই জ।শি কিন্তু তবু যেন সব 
স্স্ীড়ছে না। গে থকে কোথায়? দিনের বেলা খুঝি ক।জ 
করতে তেরায়? দর্ক।র হ'লে পুহোয়া যে বাড়াতে কাজ করণে? 
সেখানে ভাঞ্ষু খবর কর্তে হয়।--আঃ--য। ভেবেছি তাই! সেত 
লক্ষাছ।ড়া, ও সুরে, নিষ্র্দ। 1 আনভী তখন মুখ গম্ভার করে 
বললেন_বাছ। ৬কে নিয়ে খুব সাবধানে থেকে11” "ভার পর 
থেকে পুতোয়ার এক. | চরিত্রও স্থ্টি হ'ল।” 


ঙ 


এমন সময় মসির়ে গুব্যা ও ভ্যা মার্ভে! এনে উপস্থিত হলেন । 
মসিয়ে বেরুজেরে আলোচনার বিষয়ট| ভাদের বল লেন-__ 

“একদিন মা যাকে তৈরী করে" স্যাৎ ওমেরএর মালীর কাজে নিধুক্ত 
করেছিলেন আমর! তার কথাই বলছি। মাতার একট! নাম দিলেন, 
আর সঙ্গে সঙ্গে তার কাজও সুরু হ'ল। 

চশমার কাচ মুছতে মুতে ম সিয়ে গুব্য। বল্লেন “মাপ করুন মশায় ! 
আপনি ফের ও-কথা বল্‌্তে চান ?” 

ঈমিয়ে বের্জেরে বলে উঠলেন-__ “নিশ্চয়, এই নামে কোন মালীই 
ছিল না। 


পুতোয়া 


৩১১ 








মা বল্লেন “মালী আস্বার কথা” অম্নি মালীর জন্ম হ'ল আর তার 
কাজও সুরু হ'লগ। 
মসিয়ে গুব্যা জিজ্দেম করুলেন “তার যদ্দি অস্তিত্বই ছিল না, তবে মে 


কাজ করত কেমন করে" ?” 


“একরকম ধর্লে, তার অস্তিত্ব ছিল।” 

বিজ্ঞপের হরে মঁসিয়ে গুব্য। বলে" উঠলেন-_ সে কি আপনার 
কল্পনায়?” 

বেরুজেরে উত্তরে বল্লেন-__“কাল্পনিক অস্তিত্বের কি কোন মুল্য. 
নেই? পুরাণ-স্থষ্ট চরিত্রগুলো কি মানুষের উপর যথেষ্ট প্রভাব 
বিস্তার করেনি? ভেবে দেখুন তা হ'লেই বুঝতে পার্বেন প্রকৃত 
নয়__কাল্পনিক চরিত্রই আমাদের মনের উপর স্থায়ী এবং সবচেয়ে 
বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সব সময় সব দেশেই পুতোয়ার স্যার 
কাল্পনিক চরিত্রই জাতিকে ন্েহ ও ঘুণ!, আশা ও বিভীষিকায় অনু- 
প্রীণিত করেছে । এরাই পু। পেয়েছে_-মাইন ও আচার গড়ে" তুলেছে। 
মসিয়ে গুব্যা একবার ভিন্ন ভিন্ন পুবাণের কথা ভাবুন । পুতোয়াও 
পৌরাণিক চরিত্র । যদিও খুব অস্পষ্ট এবং খুবই সাধারণরকমের | 
হতভাগ্য পুতোয়াকে শিল্পী ও কবি ঘ্বণা কর্তে পারেন, কারণ তাতে চোখ 
ঝলসে যাবার মত জাকগমকের অভাব | খুবই সাধারণ লোকের খেয়ালে 
তার জন্ম। সামান্য লেখ।পড়া-জানা মানুষের মতে! গড়া জী1। যে 
রভীন কল্পনায় উপন্যাস তৈরী হয় পুভোয়ার স্থষ্টি-কর্তার সে কল্পুনা-শক্তি 
ছিল ন1।...মীপনাদে। নিকট এখন বেধ করি পুভোয়ার চরিত্র 
অনেকট। স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে ?” 

জ্যামীর্ডে। বলে উঠলেন-_ "নিশ্চয় |” 

বসিয়ে বের্গেরে বল্তে লাগ্লেন__“উনিশ শতাব্বীর শেষভাগে 
স্যাৎওমেতে পুঠোয়। জন্মেছিল। কয়েক শতাব্দী আগে আর্ডেনের 
জঙ্গলে জন্মালে রূপকথায় তার স্থান হ'ত।” 

আশ্চধ্য হায়ে জীযামার্ে। বল্লেন_“পুতোয়া কি তবে একটা 
ভূত ?” 

ঈিয়ে বের্জেরে বল্লেন-কোন কোন বিষয়ে তার একটু শয়তানি 
ছিল।__কিস্ত সব ক।জে নয়। আমার মনে হয় পুতোয়। সম্বন্ধে বড় 
আচার করা হয়েছে । শ্রীনস্তী কনুইয়ের মনে পুতোয়! সম্বন্ধে খারাপ 
ধারণ।ই বদ্ধমূল হয়েছিল। এঁনঠী ভাবলেন যে আমার ম! ত মোটেই 
ধনী নন, কাজেই পুতোয়।কে বেশী মজুরী দিতে পারেন ন|। নিজের 


. মালীর বদলে শ্রীমতী যদি পুতোয়াকে কাজে লাগান ত। হ'লে বেশ হয়। 


টাকার ত তার অভাব নেই ; কিন্তু অব না থাকুলেই বা কি ?- খরচও 
তকমনয়! এদিকে চারাগুলো৷ ছ'টাবারও সময় এল বলে" । গ্রীমতী 
ভাবতে লাগলেন বের্জেরে খিন্নী গরীব, কাঙ্গেই মেকম মজুরী দেয়, 
আমি ধনী, আমি হও কম মজুবী দেব। কারণ এত শিয়সই রয়েছে 
যে গরীবের চাইতে ধনীরাই আজুবী কম দেয়।--তার পৰ শ্রীমতী 
মানচ্নেত্রে দেখলেন তার চ।র1গ।ছগুলো। ছ 1ট| হয়ে নানা আকার ধরেছে 
অথচ থুখঠ সম্তয়। মণে মনে তিনি বল্লেন_পুভোয়াকে আমার 
জোগাড় করতেই হবে । ভব]ুরের হতো চুরি করে' কৰে বেড়াতে আমি 
তাকে কিছুতেই দেখ না। তাকে ক।জে রাখলে আনার ক্ষতি ত নেই-ই 


বরং লাঙই.বেশী। সময় সময় ওন্তঃদূদের চাইতে দিশ মজুররাই ভাল 


কাজ করে।” একাদন তিনি মাকে বল্লেন “দেখ বাছা, পুতোয়াকে 
আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও ত; মপ্লেরসিতে আমি তাকে কাজ দেব।" 
মাও রাজি হলেন। পার্ল তিনি খুবই শাগ্রহে পুতোয়।কে পাঠাতেন ঃ 
কিন্ত সে যে অসস্ভব। ষ্মীনতী কণু ইয়ে পুঙোয়ার আশাপথ চেয়ে 
রইলেন__কিন্তু সবই বৃখ।। প্রীমতীর গৌ ছিল বড় ভয়ানক একবার বে 
গে ধরুতেন তার শেষ না দেখে? ছাড়তেন না। মার সঙ্গে আবার যখন 
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দেখ। হ,ল তখন আবার পুতোয়ার কথ! জিজ্ঞেস করলেন “আমি যে 
পুতোয়ার অপেক্ষায় কাজ বন্ধ করিয়ে বসে আছি একথা! তাঁকে বলনি ?' 
যা বললেন 'বলেছিলুম, কিন্তু সে বড় আশ্চর্ধ্যরকমের খেয়ালী:.* শ্রীমতী 
মাথ। নেড়ে বল.লেন--'ও:| ওরকম লোকের স্বভাব আমার জানা 
আছে। তোমার পুতোয়াকে আমি ভালরকম চিনে' নিয়েছি । কিন্তু 
মাপ্লোসিতে কাজ কর্তে চায় না৷ এমন পাগলী মুর ত আমি দেখিনি! 
সেখানকার সবাই ত আমার বাড়ী চেনে । পুতোয়াকে শীগ্গি র আমার 
কাছ্ছে আস্তে হবে বলে রাখছি । সে কোথায় থাকে আমায় বলে" দাও 
তত বাছ।_আমি যেমন করে পারি তাকে খুঁজে' বের কর্ব।”- মা 
বললেন পুতোয়া কোথায় থাকে তাঁব সঠিক ঠিকান৷ বল্তে পার্ব না। 
তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি। বোধ হয় সে কোথাও লুকিয়ে 
আছে। এরচেয়ে সতা কথা মা বল্তে পার্তেন না। কিন্তু শ্রীমতী 
তবু মার কথা বিশ্বেদ করলেন না । তিনি ভাবলেন পাছে পুতৌয়ার 
মজুরী চড়ে যায় তাই ম1 তার কণছে পুতোয়াব ঠিকানা গোপন কর্ছেন । 
মনে মনে মাকে তিনি ভয়ানক স্বার্থপর ঠওয়ালেন। কিছুকাল পরে 
ঞ্রীমতীর ভুল তাঙল। তিনি দেখ লেন' বান্তকিউ পৃতোয়াকে পাওয়। গেল 
না। তবু ভিনি ছাড় বাঁর পাত্রী নন; ত|কে খুঁজতে কন্মুর করতেন না। 
তার যত পরিচিত আম্মীয়, বন্ধু, প্রাতিবেশী, চাকর, দোকানদার ছিল 
সকলকেই তিনি প্ঙ্চোয়ার কথা ভিজ্দেন কর্"ুলন তাব যধো কেবল 
দুতিনজন বললে যে তার! কখনো পৃতোয়ার নাম শোনেশি। বাকী 
সবাই ভাবলে তার! পুতোয়াকে কোথাও না কোথাও দেখেছে । রীধুশী 
বল্লে 'আমি নাম শুনেছি কিন্ত ভার সুপ মনে পড়ছে পা।-কান 
চুলকোতে চুলকোতে রোড-মহুণী বল্‌লে “পুতোয়া ? আমি তাকে বেশ 
চিনি, কিস্ত তাঁকে দেখিয়ে দিতে পার্ব না সবচেয়ে সঠিক খবর 
পাওয়। গেল বেক্চিষ্রার বিয়ে ব্রেলগের নিকট । তিশি বললেন যে গেল 
বছর ১৯শে থেকে ২৩শে অক্টোবর পথ্যস্ত তিশি পুন্ডোয়াকে কাঠ কাটতে 
নিযুক্ত করেছিলেন। 

একদিন ভোর বেলা ত্রর্মতী হাপ।তে হাপাতে বাবার লাইব্রেরীর 
খরে ঢুকে বলতে লাগলেন__“আমি ঠোমাব পুভোয়াকে এই দেখো 
এলুম। ঠিক, ঠিক, এই এক্ষুনি দেখে এনেছি । অপিয়ে 
ভাশ। দেয়াল খেপে থেছে? আবানে গোডে শিষে পড়েন্ছ। খুবই তাড়াতাড়ি 
যাচ্ছিল বলে' শেষে তাকে হারিয়ে ফেলেছি । মনেই কি? শিশ্চয় 
-এতে ভুল হ'তে পারে না।5 বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ছিপ.ছিপে 
চেহারা, একটু গু'য়ে চলা অভ্যাস, ভবদুবের মত চাহনি, গায়ে ময়লা 
জাম! 1”_ বাবা ধীবে ধীরে বললেন পেয়ার চেহারা অনেকট। 
রকমই বটে |, আমি ত ধলেইছি! আর পর মামি ভঠাত 
ডেকে উঠপুম_পুতোয়া সেও অম্নি ফিবে তাকালে । গোয়েন্দীবাও 
লোকের পিছু শিয়ে, যে নামের লোক মনে কবে ছাতা পেছু শিয়েছে 
লোকটার বাস্তবিকঠ সেহ নাস কিন। ঠিক কর্ণার ভগ্য এইভাবে 
হঠাৎ পিচ্ছন থেকে নান বে" €5কে ওঠে । আমি ভোমায় বলিশি, এ 
পুতোয়া না হ'য়ে গর যায় না। মামি ঠিক লোকেএই পিছু নিয়েছিলুম। 
কিন্ত যাই বল, তার চেহাবা ভারি বদ । তোরা তাকে কাজে বেখে 
ভাল করনি । আমি লোক দেখেই জাণ চবিত্র বুঝতে পারি । যদিও 
বেশীর ভাগ শুধুতাব পেছনটাই দেখে্ি_ মামি এপথ করে বলতে 
পারি ও-বেট। নিশ্চয় চোর-হয়ত ব| খুনে! খসবমে কান_এ 
একেবাবে বার্থ চিহ |” 

“তার কান যে খস্থসে, এও আপনি দেখেছেন ?” 

“কিছুই আমার চোখ এডায় না, বা !4-যদি ছেলে-মেয়ে স্থদ্ধ খুন 
হ'তে ন। চাও, তবে পুতোয়াকে আর বাড়ীরহকৃতে দিও না। আর শোন, 
শীগ গির বাড়ীর সৰ কাট। তাল! বদলে ফেলো |” 


প্রবাসা-_ আষাঢ়, ১৩৩১ 
রী 


ম্পা্পীপীপাশীশাশীশশীশও 


| ২৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


রব 








সপাপীপশিসপিশি পাটি 





এর কিছুদিন পরে প্রীমতীর রান্নাঘর থেকে তিনট। কাকুড় চুরি 
গেল। চোর যখন কিছুতেই ধর! গেল না, তখন প্রীমতীর সন্দেহ পড়ল 
পুতোয়ার উপর | মপ্লেনীতে পুলিশ ডাকা হ'ল। তার! এসে যে প্রমাণ 
সংগ্রহ করুলে তাতে পুতৌয়ার উপর শীমতীর সন্দেহ বদ্ধমূল হঃয়ে গেল । 
যদিও সে-সময় ম'প্লেসির আশে পাশে অনেক চোরই আডড! গেড়েছিল, 
কিন্তু প্রমতীর বাড়ী চুরি হয়েছে একটি মাত্র লোকের দ্বারা--আর সে 
লোকট। চুরিতে একেবারে ওস্তাদ । -নে নার কোন জিনিষ ছোঁয়ও- 
নি-এমন কি ত্রেজ! মাটির উপর পায়ের চিহণটি পর্যান্ত রেখে যায়নি । 
__পুতোয়৷ না হ'য়ে আর যায় না। সাঙ্জেট, সাহেবেরও এই মত। 
তিনি পুতোয়ার সব খবরই জানেন! বহুকাল ধরে" ও২ পেতে বসে' 
আছেন ;--একবার ধরতে পার্লে হয়। 

পর দিন স্যা ওঘের সমাচ।র' নামক খবরের কাগজে 'শ্ীমতী কমু 
ইয়ের তিন কীকুড়' নানক প্রবন্ধ বেরুল। সমাচারের বিশেষ রিপোর্টার 
সহর ঘুরে? ঘুঝে যে সংবাদ জোগাড় করেছিলেন তাতে পুতোয়ার চেহারার 
বর্ণনাও বেরিয়ে গেপ। --"তাহার কপাল নিষ্ব, চক্ষু কে।টর-গত, 
কপালে কাক-পদ-[চগ, গণদেশ রক্তবর্ণ, কর্ণ রুক্ষ । পূতায়! কুশাজ, 
ঈষৎ বুক্ত, আকৃতি ছুর্ধাল কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মে অনাধারণ শক্তিশালী । 
নাওলে টিপে দে ট.কা ভেঙে ফেলতে পারে।” অবশেষে সম্পাদক 
মন্তব্য পিখলেন-__"মামাদের স্গোহ করবার যখেষ্ট কারণ রয়েছে 
মে মসাধাবণ কৌশলের সহিত সবে যেনব ডাকাতি হচ্ছে 
পুতোয়ার সহিত সেইনবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে ।" নহরে লোকের 
মূখে মুখে এখন কেবল পুতোয়ারই কথা! একদিন খবর ধেকুল 
মে পুতোয়া গ্রেপ্তার হয়েছে আর তাকে হাজতে রাখা হয়েছে। 
কিন্তু শীগশিরই প্রকাশ পেলে, পুভোয়। মনে কবে' যাকে গ্রেপ্তাব 
কর! হয়েছিল দে পুহোয়। নয়--ফেরিওহাল! রিগেবাট ॥ তাৰ বরদ্ধে 
কে।ন প্রমাণ না পেয়ে কিছুতাল হাতে রেখে তাকে ছেড়ে 
দেওয়। হয়েছে৷ পুন্োয়ার কোন সন্ধান পাওয়। গেল ন।। শীথতী 
কন্ু হয়ের বাড়ী আবার একট। চি হাপতেটা আগের বাতের 
চাইতেও গুর'তর। ভার গান্নাঘর থেকে বূপোর ভিন খান। চামগে 
চুরি গেল! 

আমতী ঠিক কর্লেন__এ পুঙ্পোয়ারই কাজ ।- তিনি শোবার ঘরের 
মমণ্ত ছুশ্বারে আচ্ছ। করে লোহার শেকল বেঁধে সন্ত রত জেগে 
কাটাতে মারস্ত করলেন । 

রাত্রি প্রায় ১০ টাব সময় পপিন শুতে চ'লে গেল 
প্ীমতী জোএ তার ভাইকে বপলেন--শমতা কছঈ ৩০ 
পুতোয়। যে ফুল্লে নিয়েউল_মে কথাটা ত বশ্লে নালা 

মনিয়ে খেরুজেরে বললেন- তাই বল্তে যাচ্চিলূর্ঘট এ না খল লে 
গমের আমণ কথাটাই বাদ পড়বে | পুলশ পুতোযু্কে খুজতে খুজতে 
হয়পাণ; কিন্তু ভাকে পাওষা গেল না। প্রতোবেতি পুতোয়াকে বের 
করতে উঠে পাড়ে লেগে গেল। হিংহটেদেরই এখন পোয়াবারে । 
সাতৎওমের কি তার উপকগে এবকম লোকের সং্য। ত কম 
নয়। কাছেই অনেকে এখন থেকে পুতোয়াকে ঠিক একই সময় 
পথে, মাঠে, বনে, জঙ্গলে দেখতে লাগল। এতে শর চরিত্রের 
আনকটি গুণ প্রকাশ পেলে;সে যে চোখের নিমেষে একছায়গ! 
থেকে আথেক জায়গায় চ'লে যেতে পারে _লোকের মুখে মুখে তাই 
রটুতে পাগল । যেখানে যাকে দেগপার কেন এন্তাবনাই নেই 
দেখানে যদি সেই লোকাটাকেই হঠাৎ চোখে পড়ে তবে তেমন 
লোকের নামে দকলেই শিউরে উঠে।  পুতোয়াও সাযাংওমের 
বিওাদিকা হয়ে দাড়াল। ওমতীর ত দৃঢ় ধারণা ছিল পুতোয়াই তার 
কাকুড় তিনট! আর চামচে তিনখান! চুরি করেছে ; কাজেই এখন 


এ বশ 


৫হাধুনীকে 







ওয় সংখ্যা] 


পুতোয়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্ক নিজের বাড়ীটাকে তিনি 
র্রীতিষত একটা ছূর্গে পরিণত করে' ফেললেন । ছুয়ার, খিল, তাল!, 
শেকল কিছুরই উপর আর তার আস্থ। রইল না। পুতোর়। যে ভয়ানক 
চালাক-_তালা-দেওয়। ছুরারের ভেতর দিয়েও সে ঘরে ঢুকৃতে পারে ! 
*ঠিক এম্নি সময় একটা! ঘরোয়। ব্যাপারে ঠার আতঙ্ক দ্বিগুণ বেড়ে 
গেল। কে একজন গ্মতীর রাধুনীকে কুস্লে নিয়েছিল! 
শেষ পর্যন্ত বঁধুনী তার পাপের বোঝ! লুকোতে পারলে না। কিন্তু 
যে তার এমন সর্বনাশ করেছে ভার নামও কিছুতে বললে না। 

ঞ্রমতী জোএ বলে" উঠলেন-__“র ধুনীটার নাম ছিল গুডুল।” 

মসিয়ে বর্জে বলে' যেতে লাগ লেন-_“হ্যা, তার নাম গুডুলই। 
সকলেরই ধারণ! ছিল যে চিবুকের নীচের ছু'গাছি লম্বা দাঁড়িই 
গুড়ুলকে প্রেমের দৌরায্্য থেকে বাচিয়ে চিরকাল তার কুমারী-ব্রত 
রক্ষা কর্বে। কিন্তু বিধাতার এই অমোঘ বর্মও তাকে বাচ।তে 
পার্লে না। যে তার এমন সর্বনাশ করে" শ্রেষটায় তাকে ফেলে 
চলে" গেল তার নাম প্রকাশ কর্তে খ্মতী কনুইয়ে গুডুলকে চেপে 
ধরুলেন। গুড়ুল কেবলই কীদূতে লাগল, কিন্ধু মুখ ফুটে একটি 
কথাও বল্লে না। কত ভয় দেখান_কত অনুনয়-বিনয়, কিন্ত 
সবই বৃথ।| অনেক কাল ধরে' শ্রীমতী পুষ্থাপুত্খ অনুসন্ধান নিলেন। 
পাঁড়া*প্রতিবেশী, দৌকানী, মালী, রোড-মহুপী, পুলিশ কাউকে জিজ্ঞেস 
কর্‌তে বাকী রাখলেন ন1। কিন্তু অপরাধীর কোন সন্ধানই পাওয়। 
গেল ন1। সব জায়গায় বিফল হ*য়ে আবার তিনি গুডুলকে চেপে 
ধরুলেন। ভবু কিন্তু গুডুল নীরব । হঠাৎ সব কথা প্রীমতীর মনে 
জেগে উঠল । তিনি শিউরে উঠে" বল্লেন-__“এ পুতোরার কাজ-_নিশ্চয় 
পুতোয়ার কাজ 1'_রাঁধুনী কিন্ত কেবলই কীদ্‌তে লাগল-_কিছুই বল্‌লে 
না।-পনিশ্চয়, নিশ্চয় পুভোয়।! ওঃ, কি আহাম্মকই আমি; এ 
কথাটা আগে একবার মনেও জাগেনি। এ নিশ্চয়ই পুতোয়ার কাজ। 
-হতভাগ। মেয়ে, কি দুর্ভাগ্যই না তোমার !” 

এর পর সকলেরই বিশ্বাস জন্মল যে পুতোয়াই রীধুনীর ছেলের 
জনক। স্যাৎ ওমেরের জজ থেকে মুটে-মজুর পর্যাস্ত সকলের কাছেই 
গুডুল আর তার পাপের বোঝ।টি পরিচিত হ'য়ে গেল। পুতোয়াই যে 
গুড়ুলকে ভুলিয়ে শিয়ে গিয়েছিল এখবরে সমন্ত সহর বিশ্ময়, হাঁপি 
ও পুতোয়ার প্রসংশায় ভগ্ন খেল। মেয়ে ভুলাতে পুতৌয়! অদ্বিতীয় 1 
এগার হাঁজার মেয়ের সর্ধ্বনাশ নাকি সেই করেছে || পিকের 
এ-চজন্ম-খোড়া ছেলে_-এও ত পুতোয়ারই । সহরের যত গল্পখোর 
মাথ! নেখ্েইবললে-_পুতোয়৷ নর-রাক্ষস' ॥ 

খন যও মমন্ত সহর জুড়েই পুতোয়ার নামডাক, কিন্তু আমাদের 
বাড়ীর সঙ্গে তায় সম্বন্ধট| ছিল ঘনিষ্ঠ । সে আমাদের হুর/রের পাশ দিয়ে 
চলে' যেত। লোকে ন্ত-__আ'র আমাদের ভাইবোনেরও বিশ্বাস ছিল যে, 
পুতোয়। সময় সময়, মামাদের বাড়ীর পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকৃত। 
মুখোমুখি কখনও তাঁকে দেখিনি ; কিন্তু তার ছায়া, গলার স্বর ও পায়ের 
দাগের সহিত আমরা খুবই পরিচিত ছিলুম । কতদ্দিন সন্ধ্যার আমর! 
ভেবেছি-_এ যেন রাস্তার মোড়ে তার ছায়। দেখ লুম ! তার সম্বন্ধে আমতা 
ভাই-বোনে ধারণা দিন দিন বদলাতে লাগলাম। লোকে বদি তাকে 
ুষ্ট, ও হিংহটে ভাবত আমর! কিন্তু তাঁকে ছেলেদেরই মতন সরল 
ভাবতুম। দিন দিন সে কল্পনায় রডীন হ'য়ে উঠতে লাগল। রাত্তিরে 
আন্তাবলে ঢুকে' ঘোড়ার লেক বেঁধে রাখত ন! সত্যি,কিস্ত তবু তার নানা- 
রকন ছুষ্ট মি ছিল।_-আষার বে!নেন মেয়ের পুতুলের মুখে কালি দিয়ে 
গ্রোফ একে দিয়ে যেত; শুতে যোবার আগে শুনৃতুম সে যেন আমাদের 
মশারির ভিতর ঢুকে" চুপি চুপি কথ! কইছে; ছাদে বিড়ালের সঙ্গে 
ঝগড়া করছে; কুকুরের সঙ্গে ঘেউ ঘেউ কর্ছে ১-_রান্তায় মাতালদের 
গানের অবিকল নকল করে' চলেছে । 





প্ুতোয়া 
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৩১৩ 


বাবার চরিত্র ছিল একটু ভিন্নরকমের-_-অনেকট! দার্শনিকের মত 
মানুষ-জাতটাকেই তিনি বড় কৃপার চক্ষে দেখতেন। মানুষকে তি 
মোটেই বুদ্ধিমান্‌ নে ক্রুতেন ন!। কিন্ত মানুষের ভূল বিশেষ সাংঘাতি' 
ম| হ'লে, তিনি এতে আমোদই পেতেন। গুতোয়া সম্বন্ধে সহরে 
লোকের ধারণা মানুধজাতির সকলরকমের ধারণারই যে একটা! ছোট 
খাটো সংস্করণ এই ভেবে তিনি বেশ আনন্ন উপভোগ করুতেন। বাব 
শ্লেখ দিয়ে কথ! বল্‌তে ভাল বাস্‌তেন; তার কথ। শুনে" মনে হ'ত যে, 
তিনি নিজেও পুতোয়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। মাঝে মাঝে তি? 
পুতোয়ার চেহারার এমন শৃঙ্গ বর্ণন! দিতেন যে গুনে" ম! আশ্চর্য্য হু" 
গিয়ে বল্তেন_“বল কি? তোমার কথা শুনলে লোকে ভাববে ৫ 
তুমি খাঁটি সত্য কথা বল্‌ছ। অথচ তুমি নিজেই জান__”। বাঝা৷ কৃতি: 
গান্তীর্যের সহিত উত্বর দিতেন,__“সমন্ত সযাৎ ওমের পুতোয়ার অস্িতে 
বিশ্বানকরে। এতকাল সহরে থেকে আমি কি তা৷ অবিশ্বাম করে 
পারি? এত লোকের একট দৃঢ় ধারণ! ভেঙে দেবার অগে ভাল করে 
ভেবে দেখা উচিত।* খুব পরিষ্চার মাথা যাদের তারাই এভাবে ভাবছে 
পারে । বাব! তার বিশ্বাস ও জনসাধারণের বিশ্বাসের মধ্যে একট! সামগ্রস্ 
করে" নিয়েছিলেন । স্যাৎওমেরের লোকদের সঙ্গে তিনি পুতোয়ার অস্ত 
বিশ্বাস করতেন, কারণ একজন দার্শনিক বলেছেন-_'আমি যে আই 
এই-ই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ ।' কিন্তু কাকুড়-চুরি, রাধুনীর সর্বনাশ ব 
অগ্ত সব ঘটনার পুতোবার কোন হাত আছে বলে" তিনি স্বীকার করুতেন 
না। কাজেই লোকে মনে কর্ত বাব! খুব বুদ্ধিমান্‌ অথচ ভদ্র । 

তার পর মার কথা । মা ভাব তেন, পুতোর়ার জন্ত তিনিই দায়ী 
এবং তীর এধারণাও ভুল নয়। সেক্গগীয়রের কল্পনায় যেমন ক্যালিবান 
জন্মেছিল, আমার মায়ের কল্পান! থেকে তেমনি পুতোয়ার জন্ম হয়েছিল: 
এই কল্পনাটাকে 'মিথ্যা' ভেবে যদি পাপ বলে' ধর! যায় তবে 
সেকৃস্পীয়রের চাইতে মা'র পাপের মাত্রা কম! কিন্তু তবু মা ভর 
পেয়ে গেলেন। এই ছোট্ট একটুখানি 'মিথ্যা'তেই ন! ব্যাপারটা! এত বড় 
হয়ে উঠেছে। একদিন তিনি একা বসে" বসে" ভাব ছিলেন, কোন দিন 
বুঝি বা তার এই ছোটখাটো মিথ্যাটা সশরীরে তার সাম্নে এসে হাজি; 
হয়। সেইদ্দিনই বাড়ীর একট! নুতন চাকর মাকে এসে বললে যে একটা 
লোক তাকে খুজছে। লোকট। মার সঙ্ষে কখ। বল্‌তে চার । মা জিজ্ঞেস 
করুলেন--'কিরকমের লোক ? চাকর বল্‌লে মন্তুর বলে' মনে হয়।” 

কিরন সরা 


“কি নাম? 

পুতোয়। 

“সে-ই বলেছে কি, তার নাম পুতোয়া ? 

হামা । 

এখানে এসেছে ? 

“হা, রান্নাঘরের পাশে দাড়িয়ে আছে ।' 

“তুমি তাকে দেখেছ ?' 

হামা 

শকি চায় ত কিছু বলেছে ? 

'আমায় আর কিছু বল্‌লে না, শুধু ব্‌ূলে যে আপনার সঙ্গে । দেখ! 
হ'লে সব বলবে । 

“আচ্ছা” তাকে এখানে আস্তে বল ।* 

রুন্নাথরে ফিরে গিয়ে চীকরটা আর পুতোয়াকে খুঁজে' পেলে ন! 
চাকরও পুতোয়ার এই সার্খাৎ আজও রহস্তে আবৃত। কিন্তু জামার মনে 
হয়, সেদিন থেকে মারও মনে বিশ্বাস জন্মাতে লাগল যে হয়ত বা 
বাস্তবিকই পুতোর়ার অস্তিত্ব আছে ;-নে কেবল তার নিজের কল্সনা- 
্রন্ত নাও হ'তে পারে ।*-**** শ্রী ক্ষীরোদচন্দ্র দেব 


ছুলালী 


ছুলের. মেয়ে ছুলানী সাত বছর বয়স প্যন্ত একরকম 
খেলে-ধুলেই মান্য হয়েছিল । হঠাৎ একদিন তাকে খেলা- 
ছরের পাল! সাঙ্গ করে', ধৃপা-কাদা ঝেড়ে ঘোম্টা টেনে 
ফলাড়াতেই হ'ল, কেননা ছু ক্রোশ দূর হ'তে চারের পিঠে 
ছই বিয়ান্জিশ বছরের নন্দ বেসেড়া ছু-দশ গণ্ডা টাকা দর 
দিয়ে তার সঙ্গে দস্তরমত দাম্পন্া-প্রণন্ব উপভোগ 
করুরার আশাম্র তাদেরই দাওয়ার নীচে এসে হাজির। 
ছুরালীর বাপ বড় ছুঃখী, তাই ভাবলে এ একটা “দাও । 
্তরাং আর দেরী না করে' একটা শুভ-দিন দেখে 
নন্দর হাতেই ছুলালীকে দান করে, ফেল্লে। 
ছুলালী ছু-দশহ্গনের কাছ থেকে 'পাকা মাথায় সিছুর 
পরবার আশর্ধধাদের দাবী পেয়ে দিব্য দোলায় 
চড়ে নন্দবর সঙ্গে ছুনিয়ার দোকান-দারি দেখতে 
দেখতে রওনা হ'ল। 

সে হ'ল আজ দশ বছরের কথা। বিয়ের পর বছরে 
বছরে দলে দলে ফুটে' উঠতে উঠতে হঠাৎ যেদিন ছুল্লালী 
পূর্ণ শতদলের মতন পরিক্ষট হ'য়ে উঠল, সে দিন কিন্ত সে 
দেখলে সঙ্গীটি তাব পথচলার অনেকখাশিই শেষ করে' 
ফেলেছে।_আর তার ত সবে চলার স্থরু। কেমন 

কারে সে তার নাগাল ধারে তার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ঠিক্‌ পা 

ফেলে চল্‌তে পাবুৰে এভাবনাটা তার খুবই হয়েছিল। 

তাই ব'লে ছুলালী যে তার সাক্জান-অর্ধ্য দেবতার 
পায়ে তুলে' দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেছিল তা৷ নয়। 
অনুষ্ঠানের তার ক্রটি ছিল না__উপহারেরও তার কিছু 
কম ছিল না, কিন্তু তার সে পুজা গ্রহণ কর্বার ক্ষমতা 
দেবতার ছিল কি না সে-কথা সে একবার মনেও আন্ত 
না। আপনার কাছে দে আপনি পূর্ণ। নিজের 
দেওয়াটুকু পুরামাত্রাতেই নিঃশেষিত ক'রে আজ সে 
দেওয়ান । 

আর নন্দ? কপালটা তার নেহাতই মন্দ, তাই 
ছলের ঘরে ছুলালীর মত অনিন্যনুন্দরী স্ত্রী-রত্ব পেয়েও 


আজব সে আনন্দে নিরানম্্ । “ছুঃখ-ধান্দা করে' ছুটো 
শাকান্ধের জোগাড় করতে করতেই জীবনে তার সন্ধ্যা 
এসে উপস্থিত। ছুলালীর রূপের আলোর জলুষ যতই 
ফুটে' উঠে, তার চোখের উপব একটা ঝাপস! পর্দা 
ততই যেন জেঁকে বসে। ভাঙা কুঁড়েখান যতই উল 
হয়ে উঠে, ছুলালীর রূপের মাধুরীতে আধার যেন 
ততই ঘনিয়ে উঠে তার বুকের কুঠরিতে। 

সে একদিন জ্যেষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। ছু'তিন মাস বৃষ 
নেই, সকাল থেকে সাঝ পর্যন্ত ধরার বুকের উপর দিয়ে 
যেন আগুনের হল্কা বয়ে” ষাচ্ছে। মাঠে ঘাস নেই, 
জমিতে চাষ নেই, বিলে জল নেই, গাছে ফল নেই__ 
পাতাগুলোও আম্রে উঠেছে। নন্দ ঘেসেড়া জমিদার 
বাড়ীর দুটো জোড়ার ঘাস যোগায়, আর তাদের 
ঘনামাজাই তার কাজ। একটি জলের ধার ছাড়া ২৩ 
ক্রোশের মধ্যে আর ত কোথাও ঘাস খড় পাবার 
যে নেই। জলের ধারে জোলো ঘাস অল্প-স্বপ্প কিছু 
যোগাড় হয়; তাই ছুলালীকে ছেড়ে এই দূরের পথে 
নন্দকে আস্তেই হ'ত-বিনের আলো! ছুনিয়ার বুকের 
উপর আস্বার একটু আগেই । 

সেই যে কাক-কোকিল ডাকৃবার আগেই একখান, 
খুরুপি আর খান ছুই ছালা হাতে ক'রে তার ঝুকে, ৰ্পজে 
জোর ক'রে কুঁড়ের খসিয়ে রেখে নন্দ ঘর ছোড়ে, 'ার হয়ে 
এসেছে_ নাওয়া-খাওয়ার সময় গেল, ছু 'কাটুল, বেলা 
পড়ে পড়ে ? তবুও তার দেখা নেই। দুলাল্সীর দুপুর-বেলার 
রান্না ভাত হাড়িতে ঠাণ্ডা জল হ'য়ে উঠেছে। সেই ষে 
লোকটা ভোরে উঠে বাপিমুখে বার হয়েছে এখনও তার 
নাওয়া-খাওয়া হ'ল না এই কথাটাই কেবল ছুলালীর 
মনের মধ্যে কাটার মত বিধছিল। উন্মনাভাবে গালে 
হাত দিয়ে সে নিজের দাওয়ার উপরেই চুপটি ক'রে 
বসে' ছিল। সেযেস্ত্রী। 

সাজের বাতি ঘরে ঘরে জলে' উঠেছে । এতক্ষণে 
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নন্দ, বাবুর বাড়ীর কাজ সেরে, ঘরে ফিরে এল। তার 
সারাদিনের-পরিশ্রমে-ভেঙে পড়া শরীরটা লুটিয়ে পড়ল 
ছলালীর পায়েরই কাছে দাওয়ার উপর। তাড়াতাড়ি 
' একখান ভাঙা হাত-পাখা এনে ছুই-এক বার বাতাস করতেই 
_ “থাক্‌ থাক, আর বাতাস করতে হবে নারে ছুলু”_ 
বলে'ই নন্দ উঠে' পড়ে" মুখ হাত ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'ল । 
তার পর একখীন ভাঙা পাথরে ছ-সাত ঘণ্টার রান্না 
মোটা চালের ঠাণ্ডা ভাত খেতে তার যে কি তৃপ্তিই 
হচ্ছিল অন্য দশজনে না বুঝুক__যে তাকে প্রাণ দিয়ে 
ভালবেপেছিল সেই ছুলালী যে সেটা খুবই বুঝেছিল। 

রাত তখন খুব বেশী না হ'লেও গ্রামটা যেন নিঝুম 
হায়ে পড়েছিল। শুধু বাতের হাওয়ায় বাশে ধাকা! 
লেগে বেজে উঠছিল এক-একটা হাততালি-__-আর 
ভাঙাকুড়ের মধ্যে জেগেছিল শুধু নন্দ আর সেবারতা! 
ছুলালী। 

স্বামীর পাদুখানি কোলে তুলে' নিয়ে হৃদয়ের 
সব শক্তিটুকু এক করে তার শ্রম-বিনোদনের চেষ্টাতে 
সত্যিই তার বেশ একটু তৃপ্তি হচ্ছিল। আনত- 
নয়না ছুলালীর মুখপানে একদৃষ্টে চাইতে চাইতে 
ছুফোট) চোখের জল অলসভাবেই নম্দর গণ্ড বেয়ে 
গড়িয়ে গেল। ছুলালীর আন্মনা চোখের পলক হঠাৎ 
স্বামীর মুখের উপর পড়তেই-_বীধভাঙা ম্বোতের 
মতনই নন্দর সকল অশ্রু বাধনহারা হ'য়ে ছাপিয়ে পড়ল 
এছে তার মুখের উপর। কি যেন অজানা বেদনায় 
ছুলালীসও , প্রাণটা আকুপি-বিকুলি করে উঠল) 
দুজনেই নির্বাক _নিশ্পলক। দুরে নির্ববাণোন্থুখ 
প্রদীপটা কেপে, কেঁপে উঠছিল। যে মেঘে বৃষ্টি হয়নি 
তার বুকেই 'বোধ হয় বেশী আগুন লুকান থাকে । 
যে ছুংখটা নন্দর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতনই 
চেপে বসে ছিল--চোখের জলে ধুয়ে ধুয়ে তা যেন 
একটু হাক হ'য়ে গেল; কিন্তু অনির্দিষ্ট দুঃখের অকরুণ 
বাপে ছুলালীর যেন শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়ে উঠল। 
ছুবার ঢোক গিলে তাকে সরিয়ে দেবার বৃথা চেষ্ট! 
করে? সে যেন হাফিয়ে উঠেছিল। মুখের লালিম! 
কোথায় লুকিয়ে পড়ল, মুখ যেন শবেরই মত সাদ! 


ছুলালী 
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হয়ে উঠল। ধরা-গলায় সে জিজ্ঞাসা করুলে--“কি 
হয়েছে?” 

নন্দ তার ময়লা কাপড়ের একটা খুঁট দিয়ে চোখ 
ছুটো মুছে' ফেলে' উত্তর দিলে-_“বিশেষ কিছুই হস্কনি 
রে লালী-_এর জন্য তুই অত ব্যস্ত হ'য়ে উঠিস্নে। 
কি জানিস্‌-যে মেঘটা দিনরাত্রি বুকের উপর জেঁকে 
বসে আছে-_-আজ সে তোর সেবা-শুশ্রধার ঠাণ্ডা 
হাওয়ায় ছু ফোট! জল ছড়িয়ে দিলে আর কি।” 

হেঁয়ালী বুঝ বার ক্ষমতা! ছুলালীর আদে৷ ছিল ন1 
তাই অবুঝের মতনই সে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে রইল-_ 

নন্দ এবার স্পষ্ট করেই বল্লে-_*শুন্বি তবে লালী ? 
আচ্ছা তার আগে আমার এই কথাটার ঠিক উত্তর 
দে দিকি। এই যে বুড়োটা তোর জীবন একেবারে 
মাটি করে' দিলে তার জন্তে কি একটুও তোর ছুঃখ 
হয় না?__কই একদিনও ত তোর মুখের উপর সে ছুঃখের 
ছায়াপাত দেখলাম না?” 

"আবার সেই কথা__ওটা কি আর তৃল্বে না 
তুষি” বলেই-_ছুলালী স্বামীর পায়ের মধ্যে মুখ লুকিয়ে 
নিজেকে যেন সঙ্কোচের মাঝখানে কতৰট! সামলে নিলে। 

নন্দের ধৈর্যের বাধ ভেঙে গেল-_আবেগপূর্ণ-দ্বরে 
সে আবার আরম্ভ করুলে-_-“তুল্‌তে যে পারুছিনে লালী। 
এ একটা কথাই যে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা খোচা দিয়ে 
দিয়ে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে । আমি কি একটা পাষণ্ড 
নিজ্গের বয়সের কথা না ভেবে-তোর খেলাঘর থেকে 
সেই যে তোকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি-_সেটা কি সামান্য 
অপরাধ রে? তুইত বল্‌লি ভুলে' ঘাও। আগুনে ছাই 
ছাপা দিলে সে কি নেবে রে পাগলী? ছুলালী যেন 
কেমন-একটা! অস্বস্তির মধ্যেই পড়েছিল-_নন্দর কথায় 
বাধা না দিলে সে আর তিষ্ঠিতে পার্ছিল না_তাই 
তার কথার মাঝখানেই বলে' উঠ্‌ল-_-“থাক থাক ও 
সব পুরোনো কথা পেড়ে আর দুঃখ কোরে। না, যা হবাৰ 
হয়ে গেছে। এখন ঘুমিয়ে পড়ো__দারাদিন আঙ্ষ বড় 
খাটনি গেছে।”  , 

একটু চুপ ক'রে থেকে, নন্দ ছুলালীর হাত ছুখানা চেপে 
ধরে' সে ব্যাকুলভাবে বলে” উঠল__“লুলী__লালী তোর 
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কাছে ক্ষমা চাইবার৪ আমার অধিকার নেই। কিন্ত 
তবুও তোকে আজ ক্ষমা করতেই হবে এই পারের 
যাত্রী বুড়োটাকে। পার্ছিনে আর সহ্য কর্তে__ 
বল্‌ ছুনু ক্ষমা! কর্‌তে পার্ৰি কি?” 

ক্ষমার কথায় সে একেবারে লুটিয়ে পড়ল নন্দর 
পায়ের তন্ায়_মুখ গ্রঁজড়ে। আর্ভকঠে বলে উঠ 
“কি বল্ছ আজ তুমি! আমি যে তোমার স্ত্রী-_দাসী। 
তুমি শ্বামী--আমার দেবতা--আমার সর্বস্ব । পায়ে 
পড়ি তোমার--আর আমাকে অপরাধিনী কোরো না|" 

বিস্বয়ে নন্দর বাক্য-সফুপ্তি হচ্ছিল না, খুঁজে'ই পাচ্ছিল 
না যে কি কথাট। বল্‌লে, এর পর ঠিক্‌ মানানসই হয়। 
একান্ত ক্লান্ততাবে অতৃপ্তি নিয়েই-_সে ঘুমিয়ে পড় ল। 

তার পর ছুমাস কেটে গেছে। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ 
ধরণীবক্ষে শ্রাবণের ধারায় ধারায় নেমে এসেছিল কি এক 
তর্গের স্ৃযমা, শ্টামপ্ীতে দিকে দিকে ফুটে” উঠেছিল একটা 
নবীন কান্তি জড়ের মাঝে জাগিয়ে দিচ্ছিল মধুর প্রেমের 
স্পন্দন। কিন্ত সে কয়দিন?--সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
পাড়ার্গায়ে ম্যালেরিয়া, ইন্ফুয়ে্া এসে রুষকের হ্বদয় 
থেকে তার তৃষ্চিটুকু কেড়ে নিলে, তার সরল স্বাস্থা ভেঙ্গে 
দি'ল। 

যে প্রাবনে সার! গ্রামট। তোল-পাড় হ'য়ে উঠেছিল 
তার একট! ধাক্কা ছুলালীরও কুটাপ-মাঝে এসে আছড়ে 
পড়ল, নন্দ বুড়া মান্য ত্বার বাধা দিতে গিয়ে তার ক্ষীণ 
শক্তি হার মেনেই এল। জ্বরের সঙ্গে জোর করে' সে 
ছু'চাব দিন যুঝলে বটে কিন্তু শত্রসহযোগী গ্নেক্সা এসে 
যখন তার বুকের উপরই চেপে বস্ল তখন না রইল 
তার উঠ্‌বার ক্ষমতাঁ-না রইল কথা কইবার শক্তি। 
প্রথমটা ছুলালী যেন একটু দমে গেল। কিন্ত 
সেই সাত বছর বয়স হ'তে মে অহরহ চাবুক 
মেরে মেরে মনটাঁকে খাড়া করে' রাখতে অভ্যাস করে' 
এসেছে, তাই কোন বিপৎ-পাতেই একেবারে মুষ্ড়ে 
পড়ত না। 

নিজের মল-মাকড়ি যা ছু'চারখান সোনা-রূপার গহনা 
ছিল সেকরার কাছে আধা দরে বেচৈ কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করে? তাতেই স্বামীর পথ্যের ব্যবস্থা কংলে। 


প্রবামী- আধাড়, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শুঁধধের জন্ত তার বড় বেগ পেতে হয়নি, কেনন! 
জমিদারের ছেলে বামিনীবাবু বাড়ীতে বসে' বসে" 
হোমিওপ্যাথির খানকয়েক বই বেশ ভাল করে'ই পড়ে- 
ছিলেন-__চিকিৎসা-শাস্ত্রে জ্ঞানও হয়েছিল তীর গভীর । 
গায়ের লোকের অস্থখ-বিস্থথে তার “জলপড়া” নেহাত 
মন্দ কাজ করত না। যাই হোক তিনিই ছিলেন 
সারা গ্রামের একমাত্র ধন্বস্তর ;_স্থৃতরাৎ এ মহামারীর 
সময় তার দ্বারে এসেই হত্যা দিয়ে পড়ত দেশের যত 
গরীব ছুঃখী। ছুলালী৭ তার করুণ! হ'তে বঞ্চিত হয়নি, 
বরং তার উপর তার অন্ুকম্পা যেন একটু বেশী 
মাত্রাতেই বর্ধিত হয়েছিল--ত।| সে হার ঘেসেড়ার ঘরণী 
বলে'ই হোক আর ষাই ঠোক। ওঁষধের তার মূলা 
দিতে হ'ত না, অপরিকন্ধ জমিদারের ছেলে পায়ে হেঁটে 
দিনে ছু-তিন বার মন্দর ভাঙা ঘরে 'এসে তার ছিন্ন মলিন 
শখ্যা-পার্খ্ে বসে' রোগের লক্ষণ নিরীক্ষণ কর্তেন। এতে 
তার মহত্ব, আঙিত-বাৎসল্যই 'প্রকাশ পেত সন্দেহ 
নেই। কিন্ত ছুলালীর মনের মধ্যে কেমন একট| খট্‌কা 
লেগেছিল সেই প্রথম ওপ্পদ আনাএ দিন থেকেই। 
উপায়হীনা সে, তাই এ বিপদের দিনে একান্ত অগিচ্ছা 
সত্বেও তার দান তাকে হাত পেতে নিতেই ভচ্ছিল 7 
স্বামী ঘেআজ তার রোগ-শব্যায় ! 

দিনের পর দিন একভাবেই কেটে চল্ল। আহার 
নেই নিদ্রা নেই- ক্লান্তি নেই-_আলন্ত নেই, ছুলালী ষেন 


তার ব্রত-উদ্ধাপনে দৃঢ-প্রতিজ্ঞ। সাবিত্রী মতন 


স্বামীর জন্য কালের সঙ্গেও পালা দিতে প্রস্ত (৫ নারীর 
শক্তি যে কোথায় তা সে ভাল করে"ই বুবিয়েদিলে স্বামীর 
সেই রোগ-শষ্যায় তার জীবন-মরণ্রে সঙ্কট-সময় 
মঙ্গল দিয়েই সে ঘিরে রেখেছিল পীড়িত স্বামীকে 
কল্যাণ-হস্তেই সে মুছিরে দিত তার যত অকল্যাণ। 
এমন একনিষ্ঠা সেবা-ভক্তি কি বিফল হ'তে পারে ?- 
ছুলালীর প্রাণের আহ্বান প্রাণের দেবতার পায় পৌছুল, 
দিনে দিনে নন্দ রোগ-যুক্তির দিকেই অগ্রসর হ'তে 
লাগল। 

মাসখানেক পরে নন্দ যেদিন সেরে উঠে তার দাওয়ায় 
এসে বস্ল সেদিন সে ঠিক্‌ বুঝত্, পার্লে কতখানি 


তয় সংখ্যা ].. 


আত্মত্যাগে ছুলালী তাকে বাচিয়ে তুলেছে । ছুলালীর 
পাত্‌ মুখের দিকে চাইতেই নন্দর চোখ ছাপিয়ে জল এসে 
পড়ল। ছুলালীর চোখেও আজ আনন্দাশ্র-_সে যে 
তার স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছে! অশ্রুতে .আজ অশ্রু 
চিনে নিলে. চোখের জলের মাঝখানে 'আজ তাদের 
সত্যিকারের শুভ দৃষ্টি হ'য়ে গেল। 


ছুলালী জান্ত-_নন্দর' ওষুধ লে বিনামূল্যে পেয়ে - 


এসেছে । কিন্ত যামিনী-বাবু যে তার সহাহ্গতভুতির দান 
ছুলালীর নামে খরচ-খাতীয় জের টেনে টেনেই এসেছেন 
তা তার ধারণাই ছিল নাঁ। নন্দ তখন একটু-আধটু 
কাজ কর্বার শক্তি পেয়েছে । ছুঃখী মানুষ-_বাড়ী বসে' 
থাকলে ত আর চল্বে না, তাই স্কাল-সকাল খেষেই 
সে কাজে বার হ'য়ে গেছে। হঠাৎ দুপুর বেলায় 
ডাক্তার-বাবৃর উধধের মুলোর দাবী এসে পড়ল 


দছুলালীর কাছে। তা 'এমনই স্বণা -যে ছুলালীর 
মন্তরাত্মা তাতে সায় দেওয়া দূরে থাক তার 


যনের মধ্যে একটা দারুণ ধিক্কার জেগে উঠল। 
তাড়াতাড়ি নিজের কুঁড়ে-ঘরের দ্বাররুদ্ধ করে' সে 
একেবারে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়.ল- আর্্বকগ্জে বলে" 
উঠপ-_-"ভগবান্-__এ৭ শেষে শুনতে হ'ল!” 

পৃঙ্োর বড় দেবী নেই । নন্দ দূরের হাটে ছলালীর 
ন্ত একখানা পছন্দসই শাড়ী কিন্তে গেছে । ছুলালী 
বার বার বলে দিয়েছে সন্ধার আগেই যেন সে 


খ।ড়ী"ফেরে । কিন্ধু একে বুড়া মানুষ, তার উপর: 


পাকুণ রোগ তার সামর্ঘ্/৪ আর বড় বেশী ছিল না। 
হতবাৎ কির্তি" বেলায় মাঝ-পথেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল । 
অহ্খের পর 'এতখানি পথ হ্াটায় সে শ্রাস্ত হয়ে 
পড়েছিল । যাই হোক ছু-পা জোর জোর চলে এসে 
যখন সে দূর হাতেই দেখলে কুটার-মধ্যে মাটির 
প্রদীপটা তখনও মিটিমিটি জল্ছে_খন আনন্দে সে 
শান্তির কথ! ভূলে'ই গেল। এত নিকটে সে তবুও 
বেন বোধ হচ্ছিল বড় দূর। এ! এ কুটারে তার 
ছুলালী তারই অপেক্ষায় প্রদীপ জেলে বসে' আছে । 
-আছে কি? হঠাৎ নন্দর ছু-গণ্ড বয়ে অশ্রর উত্স 
ছটে গেল_-কি এক অজানা আশঙ্কায় তীর প্রাণ্টা 


ছুলালী 
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আ্ৎঘকে উঠল দৌড়ে উঠানের মাঝ-খানে এসে ভীতি- 
বিজড়িতকণ্ে, ডাক দ্িলে-_পছুলালী।” তার ব্যথা 
সহাহ্ভৃতি দেখিয়ে দিগন্ত হ'ভেও প্রতিধ্বনি উঠ্‌ল__ 
'লালী”। নীরব অন্ধকার উঠানে ধ্লাড়িয়ে সে আর 
একবার ডাক দিলে--"ছুলালী”।, শূন্য আকাশ হ'তে 
সেই শব্ধ উঠ্‌ল-*লালী'। ঘরের স্তিমিত আলোকটা 
উজ্জ্বল করে' দিয়ে আবার সে ব্যাকুল-ভাবে ডাক 
দিলে_ছুলু”। সাড়া নেই_-শবধ নেই__ শুধু প্রাণহীন 
পিতল-কীসার বাসনগুলার মধ্য হ'তে বেজে উঠল 
তার ব্যথার স্থরের বঙ্কার। বাইরে এসে .মাকাশ- 
বাতাস পূর্ণ করে' তার সব শক্তি এক করে'-_-বার 
বার ডাক দিলে--“ছুলালী-_ছুলালী, কোন উত্তর 
নেই। শুধু প্রতিধ্বনি তার কাতর 'আহ্বান দিক 
দিগন্তে বয়ে' দিয়ে গিয়ে অনন্তের মাঝে ছড়িয়ে 


দিলে। বৃক্ষের উপর. হ'তে একটা পেচক বার 
ছুই বিকট চীৎকার করে" নন্দর মাথার উপর 
দিয়ে উড়ে গেল। 


ছুলালী নেই! নন্দর হৃদয়ভেদী হাহাকার অর্ধনুপ্ 
গ্রাঘবাসীদের কাছে সংবাদ নিয়ে গেল-_ছুলালী নেহী। 
ছুলে পাড়ার আদর্শ ঘরণী-_সদা-শাস্তশ্টলা চির লাজময়ী 
_নন্দর জীবন-সঙ্গিনী-__ছুলালী নেই? বিন্ময়কেও 
যে বিস্মিত ক'রে তুলে! নিদ্রা ভেঙে গেল। শয্যা 
ছেড়ে সব ছুটে' এল নন্দর উঠানের মাঝে । বনে- 
ঝোপে-__বাগানে-বাগানে-বিলে-পুকুরে- সকলের ঘরে 
ঘরে খোঁজ ভ'ল-ছুললী কই? সকলের বিনিদ্দ্ 
রজনী কেটে গেল শুধু তারই তলাসে। কোন 
খোজই তার মিল্ল না। ভোকের আলোর সঙ্গে 
সঙ্গে গ্রামের কারো আর জানতে বাকী রইল না ছুলালী 
নেই। ছুলালী কই? নন্দর বুক ভেঙ্গে গেছে-_ 
থাকে থাকে আর্তনাদ ক'রে উঠে_-ছুলালী কই? 
তার ভাঙ। ঘরের অধিষ্ঠাত্রী--শেষ জীবনের সন্ল-_ 
নয়নের আলো-_-সে ছুলালী কই? রোগ-শয্যায় 
কল্যাণময়ী__দুঃখ-কষ্টে মমতাময়ী-__জীবনে তার ব্যথার 
ব্যথী_-সে ছুলালী কই? নন্দ কেবল চোখের জল 
ফেলে আর খুজে" বেড়ায় তাঁর লালীকে। আহার- 


৩১৮ 





নিদ্রা ভুলে গেছে সে--বিরাম নেই-_বিশ্রাম নেই__ 
শুধু অনীতের স্বতিটুকু বুকে নিয়ে আজ সে ঘুরে 
বেড়ায় গ্রামের ঘাটে মাঠে__পথে-পথে। 

আকাশে তখনও দু-একটা তারা মিটমিট করুছে, 
দিকে দিকে অন্ধকার তখনও স্তরে স্তরে সাজান। 
রাত্রিশেষের স্গিগ্ধ হাওয়ায় নন্দর একটু তন্দ্রা এল। 
ঘণ্টা-থানেক পরে পৃজাবাড়ীর শানাইয়ের প্রভাতী 
রাগিণীতে তার তঙ্জা ভেঙে গেল। চোখ চাইতেই 
ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখতে পেলে পায়ের উপর তার যেন 
একরাশ শিউলী ফুল। ভাল চাইতেই সে বুঝলে এত 
শেফালী নয় এ যে ছুলালী !_-তার খালি ঘরের রাণী! 
আনন্দে-বিন্ময়ে সে চীৎকার করে” উঠল-_“ছুলালী__ 
ছুলালী-_-সত্যিই তুই এলি? আর পাগল করিস্নে রে 
ছুলু সত্যিই বল্‌ দেখি তুই-ই কি আমার ছুলালী ?” 
অশ্রনিবন্ধঘবরে লে উত্তর দিলে-_-”“৪গো আমিই 
সেই_-আমিই ।” 

“কিস্ত গেলিই বা কেমন করে' আর এলিই বা কেমন 
করে? ছুলু ?” 

“কেমন করে' গেলাম ?--সে একটা দুঃস্বপ্ন, সব মনে 
নেই শুধু জানি কে এসে আমার গলা টিপে নিয়ে গেল। 
আর এলাম যে কি করে' তাও বুঝতে পার্ছিনে। তবে 
তোমার পায়ের তলায়ই যখন এসে পড়েছি তখন জান্ছি 
সত্যিই এসেছি। পকন্ত আর নয় ওগো আর নয়। 
এ-কুটারে থাকা আর আমাদের চল্বে না। নরকের 
হাওয়া একবার বয়ে গেছে এর উপর দিয়ে_-এখন যেন 


প্রবাশী_ আষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১মখণ্ড 


পাশ 


শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে আস্ছে। চল, আজ তোমার হাত ধরে” 
বার হয়ে পড়ি।” 

“কিন্তু কোথায় যাবি লালা ?” 

ছুলালী আবেগতরেই বলে" উঠল, “যাব ?-_কেন 
দেবতার রাজ্যের পবিত্রতার মাঝখানে, যেখানে পুণ্যের 
হাওয়া বয়।” 

“তবে চল্‌ ছুলালী আমাদের সময় এসেছে।"” 

চি গু ক 

গ্রামের পথ বেয়ে চলেছে আজ এক বৃদ্ধ আর তার 
যষ্টিধারিণী। বিস্ময়ে অবাক্‌ হ'য়ে লোকে চেয়ে? দেখলে 
নন্দ আর ছুলালী। জমিদারের নূতন পাইক এসে 
জিজ্ঞাসা করুলে-_“কে গে। তোমরা”? নন্দ হেসে উত্তর 
দিলে, “গ্রামের ভিখারী” । কথাটা জমিদারের কানে 
পৌছল “গ্রামের স্্ী”। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 
“কোথায় যাবে তোমরা”? তেম্নি হেসেই নন্দ উত্তর 
দিলে, “পূজো দিতে” ।  উদ্বিগ্নভাবে জমিদাব বল্লেন, 
“কেন__এখানে*। ঘোমটা খুলে'ই ছুলালী উত্তর দিলে, 
“কাকে পৃজো৷ দেব? মাটির পুতুলের ত এ পূজো নেবার 
ক্ষমতা নেই” । জমিদার চেয়ে দেখলেন প্রতিমা আজ 
তার সত্যিই মাটির পুতুল। উচ্চকণ্ঠে ভাক দিয়ে বল্লেন, 
“ফিরে আয়, ফিরে আয় মা”। 

দেবীর মতনই দীপ্থি ছড়িয়ে ছুলালী হেসে বল্ল, 
“বাইরে থেকে যে আজ ডাক এসেছে, বাব1” | 

শ্রী ছর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় 
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চোখের দেখা 


চোখের চাওয়া ধন্য হ'ল তোমায় দেখে, 
মনটি আমার পথেব ধারে এলেম রেখে 
ধৃলির পরে যেথায় তোমার চরণ-রেখা, 
লু্ধ মানস ব্যাকুল হ'য়ে ঘুবুছে একা ; 
স্মরণ-পটে আভাসখানি বাখছে একে, 
চোখের চাওয়া ধন্ত হ'ল তোমায় দেখে'। 


1 


হয়ত দেখা হবে না আর তোমার সনে, 
চল্তে পথে হঠাৎ তনু পড়বে মনে; 
একটু ব্যথা একটু গ্রীতি নিরাশ-তরা 
জাগবে মনে একটি নিমেষ কাপন-ধর1; 
বয়ে যাবে তোমার স্মতির আবেশ মেখে, 
চোখের চাওয়া ধন্য হ'ল তোমায় দেখে'। 


স্ত্রী পরেশনাথ চৌধুরী 


চর্কা ও হুন্ডিক্ষজনিত অন্নকষ্ট নিবারণ 


কল্পনার চল্্রলোকে আরোহণ করিয়া! বিনি বাস্তব জগতের সতাকে 
ভাহার লেখনী স্বারা আঘাত করেন, তাহার লেখনী ধারণ যে সার্থক 
হয় নাই, ইহা আমর! অকুষ্টিতচিত্বে বলিতে পারি। ভাব বখন 
সতাকে অবলম্বন করিয়! বড় হইব! উঠে, তখনই ভাহা! শ্রেষ্ট ও মহান্‌ 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্ত সতাকে ধ্বংদ করিয়া! যদি তাবের 
প্রতিষ্ঠা করা হয়, তবে তাহা অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সম্প্রতি 
ওয়েল্ফেয়ার্‌ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এম্‌ এন রা্প মহাশয় আচাধ্য রায়ের 
শখন্দরের বাণীর” উপর কটাক্ষ করিয়া যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির 
করিয়াছেন, তাহা তাহার অকপট চিস্তাশীলতার পরিচারক হইতে 
পারে, কিন্তু কখনই সত্যের উপর প্রতিষ্টিত হইতে পারে না। তিনি 
তাহার প্রবন্ধের একস্ানে লিখিক্সাছেন-_ 

প্ডাক্তার রার এই কথা মানিয়া লইয়াছেন যে, গ্রামা অধিবাসীগণের 
অনেক জবসর সময় আছে এবং সেইঞ্জনাই তিনি বিশ্বাস করেন যে, 
চরকা একদিন সার্বজনীন হইয়া উঠিবে। কিন্তু ইহ! তাহার সম্পূর্ণ 
ভুল ধারণ । তিনিযে অবসরের কথা বঁলতেছেন, তাহা গ্রামবাসী- 
গণের আদৌ নাই; ম্ুুতরাং চর্কা কখনও সার্ব্বজনীনভাবে গৃহীত 
হইতে পাবে না ।” 

ওয়েল্ফেয়ার পত্রের সম্পাদকীয় মন্তবো মিষ্টার এম্‌ এন্‌ রায়ের 
প্রবন্ধের ভিতরকার কথাটি ধরিয়া একটি ন্বন্দর সমালোচনা বাহির 
হইয়াছে । মিষ্টার রায়ের প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেস্য এই বলা, যে, 
চাষীদের চর্ক! কাটার সময় নাই। কিন্তু জীবুক্ত এম্‌ এন্‌ রায় 
মহাশয় এই কথাটি ভুলিয়া গিরাছেন যে চাষীদের বদি বা সময় 
না থাকে, তাহাদের স্ত্রীকন্তাগণের সমন্প খাঁকিতে পারে ॥ মেয়েরাই 
বরাবর বেশী শৃতা কাটিত--সর্ববতোতাবে স্ত্রী-কন্তারাই সৃত! কাটিত, 
একথাও বলা যাইতে পারে। চাষীদের সময় আছে কি নাই, 
তাহা লইয়া এস্বলে আলোচনা! করা তত প্রয়েজনীয় মনে করি 
না। যাহা হউক ওয়েল্ফেয়ারের সম্পাদক মহাশয় এই আলোচনায় 
যে সারগর্ত কথা লিখিয়া্গেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £-- 


"ডাঙ্র স্তারু পি দি রায় নিখিলভারত খদ্দর সভায় যে বক্ততা 
দিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত এম্‌ এন্‌ রায় মহাশয় ওয়েল্ফেয়ারের বর্ধমান 
সংখ্যায় তাহীর এক দুমালোচনা বাহির করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 
যে, এক-ফসল-জন্মা দেশে চাঁধীদিগকে বৎসরের মধ্যে আটমাস 
মবিশ্রান্ততাবে ১২ ঘণ্টা করিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ইহা 
দম্পূর্ণ ভুল কথ! । তাহাদিগকে দিনের পর দিন যে পরিশ্রম করিতে 
হয়, তাহ! ঠিক অবিশ্রান্ত নয়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কৃষিকাজের মধ্যে 
বশ্রামেরও সময় আসে। তার পর আর-এক কথা, দিনের আলো! 
ধাকিতেই তাহাদিগকে মাঠের কাজ সম্পর্ন করিতে হয়। যে কয়ঘণ্টা 
র্যোর আলো থাকে তাহা অপেক্ষা! তাহাদের পরিশ্রমের সময় বেশী 
হইতে পারে নাঁ। তার পর ইহাও সম্ভব হইতে পারে না, যে, এক- 
চদল-জন্ম। দেশে উপযুপরি ২৪* দিন ১২ ঘণ্টাকাল নুধ্যের আলো 
বাকিবে। বৎসরের যে-যে দিন ১২ ঘণ্ট(কাল হ্ুধোর আলে! থাকে, 
চখন চীবীরা মাঠেই তাহাদের ছুই বেলার বা এক বেলার আহার 
ম্পর করিয়া লয়; ইহাতেও তাহাদের কিছু সময় অতিবাহিত 
[ইয়। যায়।” 


“শ্রমঅপচর ও দারিজ্র্য-সমস্ত।র চরম সমাধান করিতে হইলে, সমাজের 
শক্তি ও তাহার উপাদানগুলিকে সাধামত কর্পারত করিতে হইবে। 
একথা কেহই বলিতে পারেন না, যে, ভারতের জনসাধারণ কর্ধরাস্ত 
এবং তাহাদের উপর আরও অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপাইলে তাহাদের 
সাংসারিক হুখ-স্থাচ্ছন্দোর কিফিৎ স্থবিধা হওয়! সত্বেও ইহা। তাহাদের 
পক্ষে ঘোর মমঙ্গলকর হইবে । অধিক' শ্রম বা অধিক তোজন, এই 
ছুইটি হইতেই ভারতের জনসাধারণ বঞ্চিত। তাহারা অর্ধতুক্ত থাকে 
বলিয়াই তাহাদিগকে অধিক কর্ুশ্রাত্ত বলিয়া মনে হয়। বদি তাহাদের 
সাংসারিক আয় কিছু বাড়িয়া যায়, তবে তাহাদের কণ্শক্তি যে আরও 
বহুল পরিমাণে জার্সির! উঠিবে, ইহা আমর! নিশ্চয় করিয়। বলিতে 
পারি। অর্থনীতির দিক্‌ হইতে ডাক্তার রায়ের বন্ত,তার যে মূল্যই থাকুক 
না কেন, চর্কার দ্বারা আমাদের জাতীয় ধন সর্ধবমাধারণের মধ্যে সুনার- 
রূপে বিতরিত হউক বা না হটক, আমাদের স্থির বিশ্বাস আছে, 
বে, চর্কা (বা এই উদ্দেস্তে অবলম্বিত অন্ক কোন ছোট শিল্প) 
ঘারা চাষীরা তাহাদের জমির সামান্ত আয়ের উপর আরও ধনবৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ হইবে ।” 

জীধুক্ত এম্‌ এন্‌ রায়ের প্রবন্ধের জবাব সম্পাদক মহাশয়ই দিয়াছেন, 
তবে বাস্তব ক্ষেত্রে হাতে-কলমে চর্ুকার কাজে যে সুফল পাওয়া 
যাইতেছে, তাহা উল্লেখ করিলে, এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে, এই 
আশায়, চরুকার ছুশ্তি্ষ নিবারণ-শক্তির দৃষ্টান্ত দিতেছি । লেখক 
মহাশয়ের যদি সামান্ত খার্দি-কর্দ্বের সহিত পরিচয় থাকিত, ভবে আজ 
তিনি এই সরল সত্যকে খুষিবার জগ্গ গভীর গবেবণ। কিয়া মন্তিক্ষের 
অপব্যবহার করিতেন না। চর্কায় যে কিরূপ হুফল ফলিয়াছে, 
তাহা একবার বগুড়া জেলার তালোড়া, চ।পাপুর, ছুর্গীপুর প্রস্তুতি 
স্থান পরিদর্শন করিলে সহজেই বোধগমা হইবে । এই অঞ্চল প্রকৃত- 
পক্ষে এক-ফসলের দেশ; ঠিক দেড় বৎসর পূর্বে আদমদিখী প্রভৃতি 
স্থান আমরা পরিদর্শন করি। তখন বিগত ভীবণ বস্তায় এইসমস্ত 
স্থানের কি সর্বনাশ হইয়াছিল, তাহা পাঠকবর্গের স্মরণ আছে। 
কান্তিক মাসে দেখা গেল, যে-স্থানে এক মান পূর্বে ছয় ফুট সাত 
ফুট জল উঠিয়াছিল, উত্তরের হাওয়৷ বহিতেই সেই স্থানের মাটি 
শুকাইয়া ফাটল বাহির হইয়াছে এবং পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়াছে। 
এইজন্ক এই অঞ্চলে রবিখন্দ একবারে হয় না বলিলেই হয়। 
আসন ধাম্তই এখানকার লোকের উপজীবা। একবার বন্তায় 
ইহাদের সর্বনাশ হইয়। গিয়াছে, তাহার উপর আবার গত বৎসর 
উত্তরবঙ্গে অনাবৃষ্টিহেতু অনেক জমি একবারে চাষ করা হয় 
নাই। এই কারণে উল্লিখিত শ্রামসমূৃহে ভয়ানক অন্ন-কষ্ট 
উপস্থিত হইয়াছে। মুখের বিষয় বঙ্গীয় রিলিফ. কমিটি আব্রাই, 
রঘুরামপুর, তালোড়া, চীপাপুর প্রভৃতি কেন্রে আড়াইহাজার চর্কা 
বিতরণ করিয়ান্ধেন এবং বর্িশীল, মাদারীপুর, বিক্রমপুর প্রস্ততি 
অঞ্চলের অক্লান্তকম্মাী যুবকদের সহায়তায় এইসব অঞ্চলের মেয়েদের 
দ্বারা চর্কার হৃতা কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

সম্প্রতি আচার্ধযদেব চ।পাপুর কেন্জ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। 
তাহার সঙ্গে যাইবার সৌভাণ্য আমার হইয়াছিল। সেখানে প্রতি 
মপ্তাহে চারিমণ করিয়া স্কৃতা চুইতেছে। আমি অনেক চাষীকে 


৩১৭, ৬ 


৩২০ 
জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, ঢুকার দ্বারা তাহাদের বধ! হইতেছে কি 
না। ভাঙার! বলিল-_-“বা. আপনারা চর্ক। দিয়াছেন বলিয়া 
আমরা বাঁচিয়া আছি।” একজন চাষী বলিল, "আমার ঘরে গ্াঁচট! 
চরুক! লইয়্াছি; অবপর মত পরিবারস্থ সকলেই সুতা কাটে এবং 
এই উপায়ে আমার সংসারে প্রতি সপ্তহে সাড়ে চারি টাকা (৪8, 
টাকা) আয় হয়। একমাত্র চাপাপুর কেন্দ্র হইতে কাটুনীর মজুরী 
স্বরূপ প্রতি সপ্তযহে ২**২ টাক| বিভরিত হইতেছে ।” 

প্রবন্ধ-লেখক মিষ্ঠার এন্‌ এন্‌ পার আর একস্থানে লিখিয়াছেন__ 

যখন কৃষকেরা আবার তাহাদের দৈনন্দিন কৃষিকপ্দ আগস্ত করে, 
তখন আর তাহাদের চর্ুক! কটিঝর অবসর থাকে না- চর্কার 
মধুর সঙ্গী ত-ধ্বনি আর তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে ন।” 

ইহা।র উত্তরে যাহ! স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা বলিলেই যথে্ হইবে। 
সম্প্রতি মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে, কাজেই মাটি নরম হইয়াছে । লিখিবার 
সময় চারিদিকে ত।কাইয়। দেখিতেছি, কৃষকগণ উঠিয়।-পড়িয়। হলচালন! 
আরম্ভ করিয়াছে । ফল কথা, যদি স্থবৃষ্টি হয়, তাহ। হইলে আধাঢ় মানের 
১৫ই তারিখের মধ্যে ধান্ত রোপণ শেষ হইবে। ১৫ই পৌষের পূর্বে 
ধান্ত কাট। সুরু হয় না। আমর! দেখিয়াছি ১৫ই আধাঢ় হইতে ১৫ই 
পৌষ পধ্যন্ত ইহাদের শ্ষেতের জন্য কোনও মেহনত করিতে হয় না। 
কুষকগণ হাতপ! কোলে করিয়। বদিয়। কাটায় এবং সর্ববপাকল্যে বৎসরের 
মধ্যে ৮ মাস ইহাদের পূর্ণমাত্রায় অবকাশ। খুলন। জেলার হন্দরবন- 
সন্ত্রিকটন্থ প্রদেশগুলিও এক-ফদলের দেশ। সে-অঞ্চলেও চাধীদের 
বৎসরে তিন চারিমাসের অধিক ক্ষেতে কাজ করিতে হয় ন। | 

আচাধ্যদেৰ অন্নদমন্ত। প্রন্থতি বক্তত। ও প্রবস্কে পুনঃ পুনঃ 
দেখাইয়াছেন_-অলদতা! ও শ্রমবিমুখত।ই বাঙ্গালী জাতির সর্ববনাশের মূল । 
আত্রাই হইতে সুক্ষ করিয়। একদিকে দিনাজপুর ও অপরদিকে বগুড়া 
প্যস্ত মাড়োয়ারী ছাইয়। পড়িয়ছে এবং দেশের সার শোষণ করিয়। লইয়! 
সবল ও সতেজ হইতেছে । অথচ বাঙ্গালী, কি নিন্নশ্রেণীর কি উচ্চশ্রেণীর 
দারিপ্র্যে নিপ্পেষিত হইয়া কষ্ক।লনার হুইয়! পড়িতেছে। এই অঞ্চলের 
কৃষকগণ কিপ্রকার অলন ও শ্রমকাতর,তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট 
হুইবে। প্রসঙ্গক্রমে ডাক্তার রায় রেলের বিশ্রামাগারে সাম্তাহারের কোনও 
রেলকশ্নচ।রীকে জিজ্ঞ।না করিলেন,“এখানে নিয়ত কত কুলী কাজ করে ?” 
উক্ত রেলওয়ে কশ্ম্চারী বলিত্রেশ-_“ছুই সহস্ত্রেরও অধিক হইবে । ইহা 
প্রতোকে প্রত্যহ মাট দশ আন! করিয়। অর্থাৎ প্রতি মাসে নুযুনকর্জে ১৫২ 
টাক। রোজগার করে” তাহ! হইলে দেখা যাইতেছে, অনু[ন ত্রিশ হাজার 
টাকা মাসে হিন্দস্থানী ও উড়িয়। কুলীগ! উপায় করিতেছে, অর্থ। বংসরে 
সাড়ে তিন লক্ষ টাকা লইতেছে। আশ্চধ্যের বিষয় এই দাস্ত/হার 
স্টেশনের চারিপার্থে চাষীগণের গ্রাম । তাহার! ইচ্ছা করিলেই বাড়ীর ভাত 
খাইয়! রেলের মজুরের কাজ করিয়া! উপাজ্ন করিতে পারে। কিন্ত 
তাহ। তাহারা কদচ করিবে ন।। কুলীর কার্জ করিলে তাহাদের ইজ্জং 
নষ্ট হইবে । অথচ তাহার! জমিদ।র ও মহাজণের নিকট বিক্রীত বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় ন।। যদি এই সাড়ে তিন লক্ষ টাক! প্রতিবৎদর 
সান্তাহার ষ্টেশনের পা্ববন্ৰা গ্রামে ছড়াইয়। পড়িত, তাহা হইলে এই 
অঞ্চলের কি-প্রকার শ্রবৃদ্ধি হইত ভাহ। পাঠকবর্গকে আর বলিয়। দিতে 
হইবে না। 

মিষ্টার এম্‌ এন্‌ রায়ের কবি-কল্পনা-প্রশ্ত কয়েকটি উপাদেয় ছত্র 


প্রবানী__-আধাঢ, ১৩৩১ 


॥ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
উদ্ধৃত কারিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। তিনি বলিতেছেন-_এক- 
ফসলের দেশে কৃষকগণ ১২ ঘণ্টা বা ততোধিক কাল পরিশ্রম করে। 
*যেভাবে কৃষকদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের 
জীবনশক্তি এমনভাবে নষ্ট হইয়! যায়, যে, যদি তাহাদের এই কয় মাস 
অবসরের সময় না থাকিত, তাহ! হইলে তাহাদের জীবনের শেষ হইয়া 
যাইত। এক-ফসল-জন্মা দেশের চাষীর্দিগকে দেখিয়! মনে হয়, যে, 
তাহার বংসরের মধ্যে ৪ মাস অলসভাঁবে বসির থাকে । কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে তাহারা ১২ মাসের কাজ আটমাসে সম্পন্ন করিয়া যে অবসর ভোগ 
করে, ইহা! তাহাদের স্তাষ্য ও অর্জিত অবসর ।'* 

আটমাস কঠোর পরিশ্রমের দরণন্‌ বাকী চার মাস শরীর ও স্থাস্থ্যরক্ষার 
জন্ত কুস্তকর্ণের মত নিদ্রাভিভূত থাক! দর্কার, ইহাই তাহার বুক্তি। 
লেখক মহাশয়ের যদি স্বাস্থ্যতন্বের নিয়মগুলির সহিত কিছুমাত্র পরিচন় 
খাকিত, তবে তিনি এইকনপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে কখনই সাহস করিতেন 
না। উপযুর্ণপরি ৮ দিন প্রচুর মাহার করিয়। ৪ দিন উপবাস কর! যেমন 
দেহের পক্ষে অনিষ্টুকর, ১২ মাস কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করিয়। ৪ মাস 
বিশ্রাম ভোগ করাও তেমূনি স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদ্জ্জনক। আমি পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি, যে, একফসলের দেশে কৃষককে ৩।৪ মাসের অধিক পরিশ্রম 
করিতে হয় না। দৈবাৎ ২1৪ দিন মাত্র রোপণের সময় ১২ ঘণ্টা 
পরিশ্রম করিতে হয়। এবিষয়ে অধিক লেখ নিস্প্রশ্োজন । 

আর-একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি । চর্কার 
শ্রচলনে যে কেবল কাটুনীর! পয়না রোজগার করে তাহা! নয়, জোলা এবং 
তাতীগণও তাহাদের জীবিক। অর্জন করিতে সমর্থ হয়। এই তালোড়া 
কেন্দ্রের সন্নিকট গ্রানগুলিতে অনেক কারিকর জোলা আছে। তাহার! 
এই ভীষণ অন্নকষ্ট্েপ দিনে পৈতৃক ব্যবসায়ে অন্ন হয় না দেখিয়া নান! 
স্থানে পাগলের মত ছুটিয়। বেড়াইতেছিল। কিন্তু আজ ঘরের দুয়ারে 
চর্কার সত] পাইব! তাহাদের প্রাণে আনন্দ হইয়াছে । থার্দি-কেন্্রগুলি 
ষে তাতী, জোস! ও কাটুনীদের মধ্যে অন্ন বিতরণ করিতেছে, সেইজন্ত 
আজ এগুলি আমাদের পুণ্যতীর্ঘ। মহাস্থা গান্ধী যে চর্কাকে অন্নপূর্ণা 
নাম দিয়াছেন, তাহ। আজ সার্থক হইয়ছে। আমর। হিসাব করিয়া 
দেখিলাম যে, ছুইসের গুতায় কাটুশী4। যে-স্থলে ২।* টাকা পায়, সে-স্থলে 
জোল! তাতীর৷ তিনটাক। রোজগার করে । দেশবাসীর নিকট আজ এই 
মাত্র বস্তব্য যে, দেশের গরীব তাতী ও গরীব কাটুনী তাহাদের প্রাণ দিয়া 
যে খদ্দরকে আমাদের নিকট নিবেদন করিয়ছে, তীহ। কি আমর! সাদরে 
গ্রহণ করিব না? 

পরিশেষে বক্তব্য এই, গত বন্তায় প্রনাড়িত লোকদি?কে সাহাযা 
করিবার পর বঙ্গীয় রিলিফ. কমিটির হাতে কিছু টাক্ষা /ডদ্ধত্ত থাকে। 
প্রথম বংসরের কাজ শেষ হইতে-না-হইতে এঅঞ্চলে গত বৎসর অনাবৃষ্টির 
দরুন ফদল একরূপ হয় না। ভাবী ছুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় রিলিফ, কমিটি 
এ উদ্বত্ত টাক। দিয়! চর্ুকর প্রচলন করেন। এর টাকার দ্বারাই এত বড় 
অনুষ্ঠান চলিতেছে । রিলিফ. কমিটির এই টাকাও শেষ হইয়া 
আসতেছে । আচাধ্যদেবের অধিনায়কত্বে খদ্দরের কাজ করিয়! রিলিফ 
কমিটি বাংল! তধ। ভাধতবর্ধের অন্থান্য প্র“দশের অনেক সহাদর ব্যক্তির 
ষেকপ সহানুভূতি আকণ করিতে নমর্থ হইয়।ছে, তাহ!তে আশ! করা' 
যায় অর্থাভাবে এরূপ মহৎ অনুষ্ঠান কখনও নষ্ট হইবে ন|। 


শ্রী বিনয়কুমার সেন 








ভারতীয় বালিকাদের ব্যায়াম-চর্চ্চা 


দশ বৎসর পূর্বের কুমারী নার্সীর বাঈ সেখ বরোদ। 
উচ্চ-ইংরেজী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হইয়া 
আসেন। ইহার বাঁল্যকখা অতীব বিলম্ময়কর। 
বোম্বাই উইলসন্‌ কলেজে অধ্যয়ন-কালে ইহাকে শারীরিক 


নাম শুনিয়া তাহার ব্যায়াধ-চচ্চা করিবার ইচ্ছা হ্য়। 
প্রোফেসর মানেক রাও বরোদাঘ একটি আখ্ড়া 
স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে তিনি বাশকদিগকে 
ব্যায়াম শিক্ষা দ্রিতেন। তাহার নিকট গির। শিক্ষা 





কুমারী নাজীর বাশ দেখ 
বরোদার বিখ্যাত ব্যায়ামশিক্ষক প্রোফেসর মানেক রাঁওয়ের 
সহকারিতায় ইনি বালিকাদিগের বায়াম শিক্ষায় 
মনোনিবেশ করিয়াছেন 


অস্্স্থতার জন্য পাঠ ত্যাগ করিতে হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ 
আকাজ্চাটিকে এই-ঙাবে বিসঙ্জন দিয় তিনি অত্যন্ত 


উতসাহহীন। হইর। পড়েন । বরোদায় আসিবার পরে 
বিখ্যাত শরীর-তববিৎ প্রোফেসর মানেক রাওয়ের 


৪ ১---৪ 


পরলোকগত কুমারী নজক্‌ বান £সথ 


লাভ করা সম্ভবপর ন1! হণয়ায় কুমারী নাজীর বাঈ 
তাহার ভ্রাতাকে উক্ত আখড়াম্ম প্রেরণ করেন। 
তিনি ও তাহার কনিষ্ঠ। ভগ্নী কুমারী নাজীর বাঈ 
ক্রমে ক্রমে তীহাদের ভ্রাতার শিকট গৃহে বশিরা 
ব্যায়াম-চচ্চা করেন। | 


৩২১ ৮ 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১০৬১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ধরে।দ।4 বালিকার! মুণডর লইয়। ব্।য়।ম করিতেছে । পশণ্চ।তে দগ্ড|য়ম।ন। কুমারী নাজীর বাঈ আদেশ দিতেছেন 


বুখাণী নাগ বাঈ আবৃতি অগ্নকীল-মধ্যেই শগীর 
বি্ঞান ৭ ব্/াযাম-গ্রণালী এরপভাবে আয়ত্ত করিতে 
সম ৩৭ থে তাহার একটি ব্যায়াম বিদ্ভাপয় খুলিবার 
প্রবণ আকাজ্ষা হয়। শীগ্রই তাহার জো, ভগ্রীর 
সাহাযো তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 

প্রথমে বিদ্যাপয়ের ছাত্রী-সংখাা বেশী হয় াই কারণ 
ত২কালে বরোদার সন্ধান্ত বংশের অনেকেই রক্ষণশীল 
মতাবলঙ্গী ছিলেশ। কিন্তু অিণেই বরোদার গাই. 
কোদ্াডের আত্মীয় ও বরোদা-সর্কারের উচ্চ রাজকম্মচাণী 
শুক্ত কা।শীরাও যাধবের দৃষ্টি এই অভিনব-ধরণের বিদ্য।- 
সয়টির প্রি মাক হয়। তিনি প্রথমে নিজের কন্ত।- 
'পগকে এই বিপ্ঠাণযে পাঠাইয়। সৎসাহসের পরিচয় দেন। 
+মে তাহ|র চেষ্টার বিধ্যালর়টির প্রভূত উন্নতি সাধিত ইয়। 


বরোদার গাইকোম্নাও ১৯১৮ খৃষ্টান্ধে একটি পারিতোধিক- 
সভার বালিকাদিগের ব্যারাম দেখিয়। এতই সন্ধষ্ট হন, থে. 
তিনি অচিরেই তাহার রাজ্যের বাপিবী-বিদ্যালরসমূহে . 
ব্যায়ান-শিক্ষ। একটি অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় বলির। ঘোষণ। 
করেন। 

এই সনয়ে কুমারা নাজক্‌ বাঈয়ের মৃত্যু হয়। তাহার 
মৃত্যুতে এই অনুষ্ঠানটির বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু কুমারী 
নাজ্জার বাঈ ইহাতে হতাশ হন নাই । তিনি ও বিখ্যাত 
সমাজ-সংক্কারক পণ্ডিত আত্মা রামের কন্যা শ্রীমতী স্থশীল! 
বালিকাদিগের শরীর-চচ্চা-সন্বন্ধে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করেন। 

এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের জন্ত অনেকপ্রকার 
ক্রীড়। শিক্ষ| দেওয়। হয়। ক্রীড়ার আদেশগুলি মারাঠী 


৩য় সংখ্যা ] 


ভাষায় দেওয়। ইয়। কখনও কখন খগ্তর, কখনও ব। 


লাঠির সাহাযো ব্যারাম শিক্ষা দেগ্ুয়! ভয়] এই 
ক্রীডাগুলির অনেক দেশী নাম আছে যখ। 
(১) কন্াদা, (২) ডবল ক্াদা, (৩) পধাদাদ্‌ 
ক্াদ| | কথ্ধাদ। খেলাতে বাপিকাদিগরক্ে এক পহক্তিতে 


বসিয়া মুরগীর মতো! অগ্র-পশ্চাৎ লাদালাফি করিতে হয়। 
ডবল কঞ্থাদা অপেক্ষাকৃত কঠিন । জিমনা খেল। আরও 
আনন্দদায়ক | 

এই বিদ্যালয়ে বালিকাদিগকে এবং বিশেষ করিয়া 
অপেক্ষাকৃত বষীয়সী মহিলাগণকে আসন অথবা যৌগিক 
অঙ্গাভ্যাস শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রথমত: “তলাসন” করা 
হয়। হস্ততালুদ্ধয় মাটিতে স্থাপন করিয়া দেহকে কখনও 
উচ্চে, কখনও ব| নিয়ে সঞ্চাপন করার নাম “তলাসন | 
পাদাসনে ছাত্রীকে এক পায়ের উপর ধাঁড়াইয়! অন্য পা 
হার উপরে রাখিতে হয় এবং হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া 
সঞ্চালন করিতে হয়। “গফ নামক ব্যায়াম অতি 
প্রাচীন কাল হইতে এদেশে চলিয়। আমিতেছে। কথিত 
শাছে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে গোপবালাগণের সহিত এই খেলা 
খেশিতেন । কোন অট্রালিকার ছাদ হইতে বা বৃক্ষ- 
শাখার সঙ্গে কতকগুলি রডীন দড়ি ঝুলাইয়! দেওয়া হয়। 
এক-একটি বালিকা এক এক গাছ দড়ি পরিয় ঝুলিতে 


অভিশপ্ত 


৩২৩ 


খাকে, ক্রমাগত দোল দেপয়। হয় বালিকার! সমঙ্গরে 


গান করিতে পাকে । গিবগিব-মাসা-নামক বায়ামে বাশি, 
কারা 'একটি আদেশ 


দাড়ায় 


পাপধ] হনঘ্ সারি বাণিযু। বৃত্তাকারে 
৭ ক্রমাণত তা কাটিতে পাকে । ইহা ভিত 
এখাশে নানাপ্রকার মতাদির সহঠানোপি ব্যানাম শি, 
দেওয়। হয়। 

এই ব্যায়াম-প্রণালীগুলি ভারতবধের বালিকাদিগের 
পক্ষে বিশেষরূপে উপযোগী । ইউরোপীয় ব্যায়ামশিক্গায় 
এদেশবানী বালিকাদের অভিভাবকগণের আপত্তি 
থাকিতে পারে কিস্কু এই ব্যায়ামগ্ডলি একাধারে শরীর 
রক্ষা করে ও আনন্দদান করে। বাড়ীতে বন্ষিঘ। ভাই- 
ভন্মীতে 'এইপ্রকার ব্যায়াম করা চলে। আমাদের 
মনে হয় কুমারী সেখ যদি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
তাহার এই অভিনবধরণের ব্যায়াম-শিক্ষা-প্রণালী 
প্রচলন করিবার চেষ্টা করেন, তবে দেশের ও নারী- 
সমাজের প্রভৃত উপকার হইতে পারে।, আমরা আশ! 
করি দেশের ধনী সম্প্রদায় এবিষয়টির উপকারিতা! 
উপলব্ধি করিয়া! কুমারী নাজীর. বাইকে যথাশক্তি সাহায্য 
করিবেন । 


রাওডাান 


অভিশপ্ত 


আমার জীবণে সেই একট। অদ্ভুত ব্যাপার সেবার 
খটেছিল। 

বছর তিনেক আগেকার কথা। 
ওধারে যেতে হয়েছিল একট! কাজে । 

ও অঞ্চলের একটা! গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় ১২টার সময় 
নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের 
এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্লে-গুজবে সময় কাটতে 
লাগ্ল। 


আমাকে বরিশালের 


ইরাদ লা 


গেল। মাঝে মাঝে টিপ. টিপ করে, বৃষ্টিও পড়তে সুরু 
হ'ল।' সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্ত আকাশটা অল্প পরিষ্কার 
হয়ে গেল। ভাঙা-ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর 
চাদের আলো অন্ন অল্প প্রকাশ হ'ল। 
সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা 
খালে পড় লুম_শোন! গেল খালটা এখান থেকে. আর্ত. 
হয়ে নোয়াখালির উতর দিয়ে একেবাযে মেঘনায় মিশেছে।, 
ূর্ববঙ্গে সেই আমু নতুন যাওয়া, চোখে কেমন “বব 
একটু নতুন ঠেক্তে লাগল । অপণ্রসরর খালের দুধারে 


৩২৪ 


বৃষ্টি্মত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধ-ঢাকা চতুদ্দশীর 
£ঙ্গাতস্সা চিক চিক করুছিল । মাঝে মাঝে নদীর ধারে 
বড় বড় মাঠ । শঠি, বেত, ফার্ন গাছের বন জায়গায় 
জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড্ডেছে । বাইরে একটু ঠাণ্ডা 
থাকলে আমি ছই.এর বাইবে বসে' দেখতে দেখতে 
যাচ্ছিলুম--বরিশলের সে-মংশটা স্ন্দরবনের কাছাকাছি, 
ছোট ছোট খাল ৭ নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দ্বরে নয়, 
মাইল দক্ষিণ পশ্চিমেই হাতিয়া ও বন্ীপ। 
ম্ার-একট রাত হ'ল। খালের ছুপাড়ের নিজ্জন জঙ্গল 
অস্ফুট জ্যোৎঙ্গায় কেমন যেন অড্ভুত দেখতে লাগল। 
এ-অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই; শ্বধু ঘন বন 
মার জলের ধারে বড় বড় হোস্লা গাছ। 

আমার সঙ্গী বল্লেন_“এত রাতে আব বাইরে 
থাকৃবেন না, আম্নন ছইএর মধ্যে । এসব জঙ্গলে__ 
বুঝলেন না ?” 
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তার পর তিনি স্বন্দরধনের নানা গল্প কবৃতে 
লাগলেন। তার এক কাকা নাকি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে 
কাজ করতেন, তারই লঞ্চে করে তিনি একবার স্বন্দর- 
বনের নানা অংশে বেডিয়েছিলেন-_ সেইসব গল্প । 

বাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি ভ'ল। 


মাঝি আমাদেপ নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে 
বলে উঠল--্বাব এক্ুট এগিষে গিয়ে বড় নদী পড়বে । 
ণহ রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পার্ব না। 
ণখানেই নৌকা রাখি |? 

নৌকা সেখানেই বাধা হাল। 
গাছেব আড়ালে টাদ অস্ত গেল। দেখলুম অগ্রশস্ত 
খালের দ্রপারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। 
চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতক্গুলে! পথ্যস্ত টুপ 
করেছে। সঙ্গীকে বল্লুম__“মশায় এই ত সরু খাল-_ 
পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না ত নৌকার 
৪পর? 

সঙ্গী বল্লেন-__“ন। পড়লেই আশ্চধ্য হব।” 

শুনে" অত্যন্ত পুলকে ছইএবু মধ্যে থেঁসে বস্লুম। 
খানিকটা বসে”« থাকবার পপ সঙ্গী বল্লেন-_“আস্কন 


এদিকে বড় বড 


প্রবাসী-_আষাঢ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একটু শোয়া যাক। ঘুম ত হবে না আর ঘুমোনে। 
ঠিকও না, আস্থন একটু চোখ বৃজে' থাকি ।” 

খানিকট। চুপ করে" থাকৃবার পর সঙ্গীকে ডাকৃতে গিয়ে 
দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে বলে' 
মনে হ'ল না; ভাবলুম তবে আমিই বা কেন মিখো- 
মিথ্যে চোখ চেয়ে থাকি _মহাঁজনদের পথ ধর্বার 
উদ্যোগ করুলুম । 

তার পর ঘা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত 
অভিজ্ঞতা । শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার 
বন-ঝোপের ওপারে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ 
কে ধেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে" 
বস্লুম গ্রামোধেশন্‌ 2 এ বনে এত রাতে শ্বামোফোন্‌ 
বাছাবে কে? ক্কান পেতে শুন্লুম গ্রামোধেন্‌ না। 
অন্ধকারে হিজপ হিন্ত/ল গাছগুলে! থেখানে খুব 
ঘন হ'য়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ. 
কণ্ঠে আর্তকরুণ সুরে কি বল্চে। খানিকটা 
শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত 
কণ্ঠম্বর। প্রতিবেশীর তৈতালার ছাদে গ্রামোফোন্‌ 
বাজলণে যেমন খানিকট। স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট অথচ 
বেশ একট একটানা স্থরের ঢেউ এসে কানে পৌছর 
,এ৪ অনেকটা সেইশাবের। মনে ভ'ল বেন কতকগুণো 
অস্পষ্ট বাংপ। ভাষার শব্দ কানে গেল-_কিন্ত 
পরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শবটা মাত্র 
মিনিটখানেক স্থায়ী হাল, তার পরই অন্ধকার ধনভূমি 
যেমন নিস্তব্ধ ছিপ, আবার তেমনি নিশ্ুপ্ক হ'রে গেল। 
তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলুম ৷ চাবিপাশের অন্ধকার 
বিডের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু 
নৌকার তলায় ভাটার জল কল্কল্‌ করে" বাধছে, আর 
শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়াঝোপে একপ্রকার 
অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দুরে হিজল গাছের 
কালো কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অস্ত চেহারা 
হয়েছে। 

ভাবুলুম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাব লুম 
বেচারীর ঘুমুচ্ছে ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে 
জেগে বসে" থাকি। দ্ীড়িয়ে ধ্াড়িয়ে একট! সিগারেট 


৩য় সংখ্যা ] 


ধরালুম; তার পর আবার ছইএর মধ্যে ঢুকৃতে যাব, 
এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন্‌ 
অংশ থেকে এক স্ম্পষ্ট উচ্চ আর্ত করুণ ঝিবি 
পোকার রবের মতন তীক্ষম্বর তীরের মতন জমাট 
অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল--"ওগো নৌকা- 
যাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ভ, আমবা শ্বাস বদ্ধ ভয়ে 
ম*লাম, আমাদের ওঠা ওঠাও-_আমাদের বীচাও |" 

নৌকার মাকিটা ধড়মড় করে" জেগে উঠূল. আমি 
সঙ্গীকে ডাক্লুম__“মশায়, ও মশায়, উঠন উঠন।” 

মাঝি আমার কাছে ঘেসে এল, ভয়ে ভার গলার 
স্বর কীাপছিল। বল্লে--“আল্লা। মাল্লা। শুনতে 
পেয়েছেন বাব্‌ ?” 

সঙ্গী উঠে? জিজ্ঞাসা করুলে--“কি, কি মশায় ৷ ডাকলেন 
কেন? কোনো জানোয়ার-টানোয়ার নাকি ?" 

মামি ব্যাপার বল্লুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছইএর 
বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে” কান খাড়া করে' রউলম। 
চারিদিক আবার চুপ, ভাটার জল নৌকার তলায় বেধে 
মাগের চেয়েও জোরে শব্দ ভচ্ছিল |... 

সঙ্গী মাঝিকে হ্গিজ্ঞাসা কর্লেন_--“এটা। কি তবে 7 

মাঝি বল্লে--“্যা বাবু, বায়েই কীহ্িপাশার গড় |" 

সঙ্গী বল্লেন_ «তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো! 
রাগলি কেন? বেকুব কোথাকার 1" 

মাঝি বল্লে- “তিন জন আছি ব'লেই রেখেছিলাম 
বাবু। ভাটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবারও ত জো 
ছিল না।» 

কথা-বার্ভার ধরণ শুনে, সঙ্গীকে বল্লুঘ--কি মশায়, 
কি ব্যাপার? আপনারা কিছু জানেন নাকি ?” 

ভয়ে যত হোক্‌ না হোক্‌ বিস্ময়ে আমরা কেমন হঃয়ে 
গিয়েছিলুম। সঙ্গী বল্লেন-__ওরে তোর সেই কেরোসিনের 
ডিবেট জাল্‌। আলো জেলে বসে” থাকা যাক্‌_রাত 
এখনও ঢের |” 

মাঝিকে বল্লুম--“তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?” 

সে বল্লে_-হ্যা বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই ত 
আমার ঘুম ভেঙে গেল, আমি আরও ছুবার নৌকো! 
বেয়ে যেতে যেতে ও-ভাক শুনেছি ।"" 


অভিশপ্ত 
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সঙ্গী বল্লেন__-“এট। এঅঞ্চলের একটা মত্ত ঘট না। 
তবে এজায়গাটা শরন্দরবনেধ সীমানা বনে আর এ 
অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই বলে” শুধু নৌক র মাবিদের 
কাছেই এটা শ্পরিচিত। ইতি হাস 
আছে-_সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পবিটিজ নল 
সেইটে আপনাকে বলি শুন্টন।” 

তার পর ধূমায়িত কেরোপিনের ডিবাব গা পান 
অন্ধকার বনের বৃকের মণ্যে বসে" সঙ্গীর মুখে কী উপ'শাব 
গড়ের ইতিহাসটা শ্বন্তে লাগ লরম ৮ 

৩০০ খছর আগেকার কথ! | মুশিম খ। তখন .গডেব 
এঅঞ্চলে তখন বাবধভৃভয়ার ছৃহ € তাপ 


এ? পেহানে একটি 


সবাদার। 
শালী ভূইয়। রাজা রামচন্দ্র রায় ৭ ঈশ| খা মশঃ ৮ 
আলির খুব প্রতাপ । ছমঘনাণ মোহানার বাতি 
সমুদ্ধ যাকে এখন সন্দবীপচ্যানেল্‌ বলে, সেখানে হখন 
মগ আর পণ্চুগাজ জলদস্থাযরা শিকারাখেষণে শো, পদ্ণিব 
মত ৪২ পেতে বসো খাকৃত । 


সে-সময় এখানে এরকম ঈঙ্গল ছিল না। এসঃ স্থ 
জায়গা তখন কান্তি পায়ের অধিকারে ছিল! এইখা' ন 
ভাব হুট ছুগ ছিপ-মগ জপধন্াদের সঙ্গে তান 


অনেক বার লড়েছিলেন ! তার অধীনে মৈঠ সাম 
কামান যুদ্ধের কোষ সবই ছিল। সন্দ্বীপ -খন ছি, 
পর্তগীঙ্গ গলদন্থাদের প্রধান আাড্ডা। এদে আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এঅঞচনের সকল 
জমিদারকেই সৈন্যবল দুঢ করে? গড়তে ত। এ 
বনের পশ্চিম ধার দিয়ে খন আর-একা) খাল বড় 
নদীতে পড়ত, বনের মধো তার চি এখনও আছে। 

কীন্ডি পায় অতান্ত 'অত্যাচারা এবং ছু দশ জমিদার 
ছিলেন। তার রাজো এমন সুন্দরী মে: কমই ছিল 
যে, তার অন্তঃপুরে একবার ন। ঢুকেছে । তা ছাড়া 
তিনি নিজে এক-প্রকার জলদস্থা দিংলেন। তার 
নিজের অনেকগুলো বড় বড় ছিপ ছি আশপাশের 
জমিদারী 'এমন কি নিজেব জমিারীর মধ্যেও 
সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ব স্্ী-কন্তা লুটপাট করা- 
রূপ মহৎ কার্যে সেগুলি ব্মবন্ৃত হ'ত । 

কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কুষ্তি রায়ের এক 


৩২৬ 
বন্ধুর। এর! ছিলেন চন্দরদ্বী:পর রাজ। রাগ রায়েদের 
পত্তনিদার । অবশ্য সে-সময় অনেক পত্তনিদারেব ক্ষমত। 


এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে কম ছিপ না। কীন্ধি 
রায়ের বন্ধু মার! গেলে তার তরুণধয়ঙ্গ পুত্র নরনারায়ণ 
রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারারণ তখন 
সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যান্ত সুপুরুষ, বীর «৪ 
শক্তিমান্। নরনারায়ণ কীন্ি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের 
সমবয়সী ও বন্ধ । 


সেবার কীহ্ি পায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাহার 
রাজ্যে দিন কতকের জন্যে বেড়াতে এলেন । চঞ্চল রায়েণ 
তরুণী পত্রী লক্ষ্মী দেবী স্বামী'র বন্ধ নরনারায়ণকে দেবর্পের 
মত শেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন | ছু-একদিনের মধ্যেই 
কিন্ত সে নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হায়ে উঠতে 
হ'ল। নরনারামুণ রায় তরণবযন্ক ভলেও একটু গন্তীর- 
প্রকৃতি । বিছ্বাং-চঞ্চল। তরুণী বন্ুপন্থীর ব্যন্থ-প্রিহাসে 
গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাচিয়ে চলা দুষ্কর 
হ'য়ে পড়ল" স্নান করে" উঠেছেন, মাথার তাজ খুছে' 
পাওয়। যায় না, নান! জারগায় খুজে" হঘুরান হ 
আশ। ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ কখন নিগের 
বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ ঢাপা। 
আছে-যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে 
খুঁজেছেন। তার প্রিয় তরবাপিখানা দুপুর থেকে 
বিকেলের মধ্য পাচ নার হ্ারিয়ে গেল, আবার পাচ বারই 
সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুদে" পাওদা গেল। 
তাম্বলে এমন সব জ্রব্যের সমাবেশ হাতে লাগল, যা 
কোনো কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়। তরল-মপ্ডিঙ্গা 
বন্ধুপত্থীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার- 
জর্জরিত নরনারায়ণ বায় ঠিক করুলেন তার বন্ধুর স্ত্রীটি 
একটু ছিটুগ্রস্ত । বন্ধুর ছুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খব 
খুসি হ'লেও বাইরে স্্ীকে বল্লেন-_“দ্বদিনের জন্যে 
এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যেরকম বিব্রত করে' তুলেছ, 
ও আর কখনো এখানে আস্বে না ।” 

দিনকয়েক এরকমে কাট্বার,পর কীন্তি রায়ের আদেশে 
চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ (গৌড়ে যাত্রা করুতে হ'ল। 
নরনারায়ণ:কায়ও বন্ধুপত্বী কখন কি করে' বসে, সে ভয়ে 


'যে তার 


 প্রবাসী_ আষাঢ়, ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নিরিতিক সশস্ক অবস্থায় কাল যাপন কর্বার প পর নিজের 
বজায় উঠে" ভাপ ছেড়ে বাচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী 
দেবী বলে দিলেন_-“এবার আবার ঘখন আস্বে ভাই, 
এমন একটি বিশ্বাপী লোক সঙ্গে এনে ঘে রাতদিন 
তোমাব জিনিষপত্র ঘরে বসে" চৌকী দেবে-__বুঝলে 
ত??? 

নরনারায়ণ রায়ের বজর। রাষমঙ্গলের মোহান] 
ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্থাদের দ্বার। আক্রান্ত 
হা'ল। তখন মধ্যাহ্ু-কাল, প্রথর বৌদ্রে বজঞ্রার দক্ষিণ 
দিকের দিগ্পঘ়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের 
মত ঝক্বাক ঝরুছিল, সমুদ্রের সে-মংশে এমন কোনো 
নৌকে। ছিল ন। যার। সাহাঘ্য করতে আস্তে পারে । 
মেট; রায়মঙ্গণ আর কালাবদর নদীর মুখ, সাম্নেই 
বারসমুদ্র_ সন্দীপ চ্যানেল্‌, জলদস্থ্যদের প্রপান ঘাটি । 
নরনারায়ণের বজরাব রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ 

সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নরনারায়ণ দস্থাদের 
আক্রমণ প্রতিহত কপুতে গিয়ে উরদেশে কিসের খোচ। 
খেয়ে সংজ্ঞশৃন্য হ'য়ে পন্ড লেন। 

জান হালে তিনি দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধ- 
কার স্থানে শুয়ে আছেন, তার সাম্নে কি যেন একট। বড় 
নক্ষত্রের মতন জলে | খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক 
ফেল্বোর পর তিনি বুঝলেন যাকে নক্ষত্র বলে' মনে 
হয়েছিল তা প্রকৃত পক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে 
আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি 
অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে, আছেন, ঘরের 
দেওয়ালে স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে। 

কয়েক দ্রন কয়েক রাত কেটে গেল । কেউ তীর জন্যে 
কোন খাদ্য আন্লে না, তিনি বুঝলেন যা! তাকে 
এখানে এনেছে, তাকে ন। খেতে দিয়ে মেরে ফেলা তাদের 
উদ্দেশ্তা। মৃত্যু !_-সাম্‌নে নিশ্মম সৃত্যু 

মে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথার 
এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্নদেহ নরনারায়ণের চোখের সাম্‌নে 
থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল। 
তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শধ্যায় ক্ষুধাকাতর দেহ 
প্রসারিত করে" অধীরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে 


৩য় সংখ্যা] 


লাগলেন। প্র+তির একটা ক্লোরোফম্ম, আছে, যন্ত্র! 
পেয়ে মর্ছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-ন্ত্রণা থেকে বাচাবার 
জন্যে সেটা মুমৃধু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে থেন 
মেই দয়াময়ী মৃত্যু -তন্ত্র। এসে তাকেও আশ্রয় করুলে। অনেক 
গণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিশি বুঝতে পাবুলেন ন। 
_হঠাৎ আলে। চোখে শেগে তার তন্জ্াঘোর কেটে গেল। 
বিশ্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তার সাম্নে 
প্রধীপ-হপ্তে দাড়িরে তার বন্ধুপত্থী লক্ষ্মী দেবী । কথ। 
বল তে গিয়ে লক্ষী দেবীর হপ্দিতে নরনাপরায়ণ থেমে গেলেন । 
লগ্দ্ী দেবী হাতের প্রদীপটি আচণ দিয়ে ঢেকে নরনারারণকে 
ভাগ অন্থসরণ করৃতে ইর্গিহ কর্ুলেন। একবার নর- 
খারায়ণের সন্দেহ হ'ল এসব স্বপ্প নয় তটকিস্ত 
এ থে দীপশিখার উজ্জপ আপোয় আর ডিও্িগাথের 
মণ শেপ্লার দণ স্পঞ্ দেখা যায়! 

নরনারারণ শক্তিমান্‌ যুবক, ক্ষুধায় দুধবণ্হয়ে প৬লেও 
[শশ্চিত মুর গ্রাস থেকে বাচখার উত্গাহে তিনি দৃট- 
পধে অগ্রব্তিনী ক্ষিপ্রগামিনী বদ্ধুপত্বীর পন্চাহ পশ্চাৎ 
»পপেন। একট বঞরগতি পাখরের পিড়ি ধিয়ে উপরে 
উঠে” একট! দাঁঘ স্ড্দ পার হবার পর্ণ তিনি দেখণেন 
তে, তারা কীগি রায়ের প্রাসাদের সামনের খালপারে এসে 
পৌছ্েছেন। লক্মী দেবা একটা চোট বেতে বোন। থখপি 
বার করে তার হাতে দিয়ে বল্লেন এতে খাবার আছে, 
এখানে খে না, তুমি সাত।র জানো, খাল পার ভাথে 


এপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, ভার পর যত শীগৃগির 


পারে পাপিয়ে যাও ।” 

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝ পেন। 
তার বিস্তৃত জমিদারী কীন্তি রায়ের জমিদারার পাশেই এবং 
তার অবর্তমানে কীত্তি পারই দহ্থজমদ্দনদেবের বংশধএদের 
ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অতবড় বিস্তৃত ভূসম্প্ডি, সৈম্ত- 
সামন্ত কীত্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্‌ 
করবেন? কান্তি রায় যে মাথ! নীচু করে' আছেন তার 
এই কি কারণ নয় যে, তার এক পাশে বাক্‌লা, চন্দরদ্বীপ-_ 
অন্তপাশে তুলুয়ার প্রতাপশলী ভূঁইয়া রাজা লক্ষণ 
মাণিক্য ? ও 

প্রদীপের আপোয় নরনারায়ণ দেখ পেন, তার বদ্ধু- 


অভিশপ্ত 


৩২৭ 


পত্বীর মুখের সে চুল হাস্ত-রেখার চিহুও নেই, তার মুখ- 
খানি সহান্ষুতিতে-5র। মাতৃমুখের মতন স্সেহকোমল হ'য়ে 
এসেছে । তাদের চারি পাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার 
ওপর আকাশের বুক চিরে? দিগন্ত-বিস্তুত উজ্জল ছায়া-পথ, 
নিকটেই খালের দল গোর ভাটাব টানে তীরের হোগলা 
গাছ ছুপিরে কল্কল্‌ র্ধে বড় শদার দিকে ছুটেছে। 
নরনারার়ণ আবেগপুণ হরে জিজ্ঞাস।করুলেন_বৌঠাক 
কুন! চঞ্চলও কি এর মবো আছে 2 

পক্মী দেবা বল্লেন_না ভাই, তিশি কিছু জঃনেশ 
ন।। এসব গ্রশ্বরগাকুরেব কীতি। এইজন্ঠেই তাকে অন্য 
জারগার় পাঠিয়েছেন, এখন আমার এনে হচ্ছে। গোঁড়- 
টৌড সব শিখো 1৮ 

নরনাগায়ণ দেখলেন, পঙ্জায় খে তার বন্ধুপত্রীর 
মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। পক্ষী দেবা আবার বল্লেন__- 
'আমি আদ্র জান্তে পার। খিড় কী-গড়ের পাই 
মদ্দার আমার ঘ। বপে-তাকে দিয়ে ছুপুর রাতের পাহার। 
সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিপান | তাই? 

নরনাপা়ণ বল্লেন বৌঠাব্কন্, অঃমার এক বোন্‌ 
ছেলেবেপায় মারা গিয়েছিল, তুমি আমার সেই বোনু 
মাজ আবার ফিরে" এলে ।” 

লক্ষ্মী দেবার পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে 
গেপ। একটু হতত্ততঃ করে" বল্লেন- “ভাই, বল্তে 
সাহস পাইনে, তবু একটা কথ। বল্ছি_বোন্‌ বলে? 
বদি বাথ - 

নরনারারণ 
ঠা্কন্‌ ?” 

লক্ষ্মা দেবী বপ্লেন_-“ডুমি আমা কাছে বলে? যাও 
ভাই খে, শ্বশুরঠাপুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে 
না? 

নরনারায়ণ বার একটুখানি কি ভাবলে, তার পর 
বল্লেন_-'তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাক্রুন্‌, তোমার 
কাছে বশে" খাচ্ছি তুমি বেঁচে খাক্টতে আমি তোমার 
শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা ধ্রুব পা। 

বিদার নিতে গিরে নখুনারায়ণ একবার ভিজ্ঞাস। 
কবুলেন__-“বৌ-ঠাক্রুন্‌ তুমি ফিরে" যেতে পান্ধুবে ত?” 


ছিজ্ঞাস। কৰ্ণপেন_"কি কথা1 বৌ- 


৩২৮ 


৯০০ পাপা? ০৮ 


লক্মী দেবী : :লূলেন__ “আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্ত 
যতদুর পারো সঁতরে গিয়ে তার পর ডাঙায় উঠে' চলে? 
যেও ।” 

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষণ অন্ধকারের মধ্যে 
নিঃশব্দে খালের জলে পড়ে? মিলিয়ে গেলেন। 

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপট। অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়ে- 
ছিল--তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে 
ফিরাশন। একটু দূরে গিয়ে তিনি দেখলেন, পাশের 
“হাট খালটায় দুখানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত 
হচ্ছে__-ভয়ে তার বুকের রক্ত জমে গেল- সর্বনাশ ! এর! 
ঝি তবে জানতে পেরেছে? গ্রতপদে অগ্রসর হঃয়ে গুপ্ত 
সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখতে পেলেন সুড়ঙ্গের পথ 
খোলাই 'নাছে। তার পর তিশি তাড়াতাড়ি স্থড়ঙ্গের 
মধ্যে ঢুকে পড় লেন । 

কীর্তি পা্থ বুঝতেন নিঞ্জের হাতের আডলও যদি 
বিষাক্ত হনে ওঠে ত তাকে কেটে ফেলাতেই সমন্ত 
শরীরের পঞ্ষে মঙ্গল। পরদিন আবার দিনের আলে! 
ফুটে উঠল, 1কস্ক লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ 
দেখেনি । 'া-তর হিংআ্র অন্ধকার তাকে গ্রাম করে, 
ফেলেছিল। 

নরনারা ( পায় নিজের রাজধানীতে ধসে” সব শুন্লেন 
--গ্ুপ্ত হ্থড়গ্গে র ছুধাবের মুখ বন্ধ করে কীর্তি রায় তার 
পুত্রবধূর শ্বাথরোধ করে? ভীকে হত্যা করেছেন। শুনে? 
তিনি চুপ করে রইপেন। এর কিছুদিন পরে তার 
কানে গেল-বাশুগ্ডার লক্ষণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীস্ 
চঞ্চলের বিয়ে । 

সেদিন রাত্রে চাদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে 
সেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোর 
সাগ:রণ পিকে দৃষ্টিপাত করে, দৃঢচিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও 
চোখে? পাতা যেন ভিজে উঠল-_তার মনে হ'ল তার 
অভাগি টি বৌঠাকুরাণীর হদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ 
অকলক্ক গ বিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে, 
মনে হ'ল তারই অন্তরের শ্তামলতায়. জ্যোতন্না-ধৌত 
বনস্ুমির 'নঙ্গে অজে শ্ামস্থন্দর শ্রী, 'নীরব আকাশের 
তলে তারং. «চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নব- 


প্রবাসী-__আষাঢ, ১৩৩১ 


! ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মলিকার মতন ফুটে 'উঠ্ঠেছে। নরনারায়ণ রায়ের র্ব- 
পুরুষেরা ছিলেন দুত্ধর্য ভূম্যধিকারী দস্থ্য-..হঠাৎ পুর্ব্ব- 
পুরুষের সেই বর্ধর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে 
উঠল, তিনি মনে মনে বল্লেন,_আমার অপমান আমি 
একরকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাক্রুন্, কিন্ত তোমার অপমান 
আমি সহ কখনো কর্ন না। 

কিছুদিন কেটে গেল। তার পর একদিন এক শীতের 
ভোররাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা 
গেল, কান্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, স্থুলুপে, 
জাহাজে ভরে" গিয়েছে । তোপের আওয়াঙ্জে কীর্তি রায়ের 
প্রাসাদ-ছূর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। 
কীর্তি রায় শুন্লেন আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে 
দুরস্ত পর্তগীজ জলদন্থ্য সিবাষ্টিও গঞ্জালেস্‌। উভয়ের 
সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও 
হয়েছে; পৃরা বহরের বাকী অংশ বাহির নদীতে দাড়িয়ে । 

এ আক্রমণের জন্য কীর্তি রায় পূর্বব থেকে প্রস্তুত 
ছিলেন-_-কেবল প্রস্তত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে 
গঞ্জালেসের যোগদানের জন্তে। রাজা রামচন্দ্র রায় এবং 
রাজা লক্ষণ মাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর 
ধরে» শক্রত। চলে" আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্‌ যে, তাদের 
পন্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে-_এ কীর্তি 
রায়ের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা । তা হ'লেও 
কীর্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চল্ল। 

গঞ্ালেস্‌ স্থদক্ষ নৌ-বীর | তার পরিচালনে দশখানা 
হ্থলুপ চড়া ঘুরে? গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকৃতে গিয়ে 
কীর্তি রায়ের নওয়ারায় এক অংশ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত 
হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রথর যে খালের 
মুখে দাড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্‌ 
ছুখানা৷ ছোট কামান-বাতী স্থলুপ ছোট খালের মুখে 
ধাড় করিয়ে বাকীগুলো৷ সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে 
চড়ার পিছনে দাড় করালে । গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্ততম 
জলদস্থ্য মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট 
বহর থালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ 
কর্বার জন্তে আদিষ্ট হ'ল। 

অতর্কিত আক্রমণে কীর্তি॥রায়ের নওয়ার! শক্র-বহ 


ওয় সংখ্যা ] 


কর্তৃক ছিপি-জ্বাটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আট্‌কে 
গেল--বার নদীতে যেয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের 
আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও 
অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু করে' উঠতে পারলে না। কীর্তি 
রায়ের নৌ-বহর ছুর্ব্বল ছিল না কীর্তি রায়ের গড় থেকে 
পর্তুগীজ জলদন্থ্যদের আ।ডড| সন্দীপ খুব দূরে নয়, কাজেই 
কীর্তি রায়কে নৌ-বহর স্থদৃঢ় করে” গড়তে হয়েছিল । 

বড় নদীর বিশাল জলরাশি জুড়ে' অবসন্ন স্র্যরশ্মি 
যখন রক্ত-শয়ন পাত্‌লে,রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের 
পশ্চিম দিকৃটা তখন একেবারে হুম্ড়ি খেয়ে পড়েছে । নর- 
নারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম 
অবস্থার খালের মুখে পড়ে কীর্তি রায়ের গড়ের কামান- 
গুলো সব চুপ, নদীর ছু'পাড় ঘিরে" সন্ধ্যা নেমে আস্ছে, 
উদ্ধে নিস্তপ্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাক 
একুনি কীর্তি রায়েব গড়ের ওপর চক্রাকারে ঘুরুছিল 
৮০ হঠাৎ বিজয়োন্মন্ত নরনারায়ণ ব্রায়ের চোখের সম্মুখে 
বন্ধুপত্রীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পন্মের মতন বিষাদ- 
ভরা স্তান মুখখানি, কাতর মিনতিপৃর্ণ সেই চোখ ছুটি মনে 
পড়প-তীত্র অন্শোচনায় তার মন তখনি ভরে' 
উঠল।-..তিনি করেছেন কি! এইরকম করে' কি 
তিনি ভার স্েহমন্তী প্রাণদাত্রীর শেষ অন্গরোধ রাখতে 
এসেছেন ? 

মরনারায়ণ রায় হুকুম জারি করুলেন কীন্তি রায়ের 
পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়। 

একট পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নাই। 
নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিশি তখনি নিজে 
গড়ের মধ্যে ঢুকলেন । তিনি এবং গঞ্কালেস্‌ গড়ের সমস্ত 
অংশ তন্ন তন্ন করে" খু'জলেন_ দেখলেন সত্যই কেউ 
নেই। পর্ত,গীজ, বহরের লোকেব। গড়ের মধ্যে লুটপাট 
করতে গিয়ে দেখলে মৃলাবান্‌ ভ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। 
পরদিন দ্বিপ্রহণ পধ্যন্ত লুটপাট চল্ল.*-কীপ্তি রায়ের 
পরিবারের এক প্রাণীর সন্ধান পাওয়। গেল না। 
অপরাহ্ণে কেবলমাত্র দুখানা স্থলুপ খালের মুখে পাহাগ 
রেখে নরনারায্ণ রায় ফিরে" চলে' গেলেন। 

এই ঘটনার দিন কয়েক পরে পর্তুগীজ, জলদন্থ্যর 
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দল লুটপাট করে" চলে" গেলে কীত্তি রায়ের গঙের এক 
কর্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন 
সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সর্ে 
পালিয়েছিল। একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে 
পায় একজন আহত মুমুযূ লোক তাকে ডেকে কি বল্বার 
চেষ্ট।+ কর্ছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিন্পে__ 
লোকটি কীত্তি রায়ের পরিবারের এক বিশ্বপ্ত পুরোনো 
কর্মচারী । তার মৃত্যুকীলীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তক 
কর্ম্চারিটি মোটামুটি যা বুঝ লে, তাতেই ভার কপাল 
ঘেমে উঠল। পে বুঝলে কীর্ত রায় তার পরিবার- 
বর্গ এবং ধনরত্ব নিয়ে মাটি নীচের এক গুপগৃহে 
আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার সন্ধান 
জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ধগৃৎ গুলি প্রায় সকল 
বাড়ীতেই থাকৃত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে 
বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে ধিলে ত। থেবে 
বেরুবার উপায় ছিল না। কোথায় সে মাটির নীচের 
ঘর তা স্পষ্ট করে' বল্বার আগেই আহত লোকট! মার 
গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্‌ অংশে সেগ্তধ 
গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারুলে ন1। 

এইরকমে কীর্তি রায় ও তার পরিবারবর্গ অনাহাতে 
তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে গড়ের যে কোন্‌ নিভৃত ভূগর্ভৰ 
কক্ষে মৃত্যুদুখে গতিত হলেন তাত আর কোন সন্ধা? 
হ'ল নাঁনেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বত-প্রমা' 
মাটিপাখরের চাপে হতভাগ্যদের শাদ| হাঁড়গুলো € 
কোন্‌ বারুশৃন্ত অন্ধকার ভূকক্ষে তিপে তিলে প্ঁড়ে 
হচ্ছে, কেউ তার সন্ধান পর্যন্ত জানে ন| | 

ওই ছোট খালট। প্রক্কতপক্ষে সন্দীপ চ্যানেলের একট 
খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভী: 
অরণ্যের ভিতর কীর্তি গায়ের গড়ে বিশাল ধ্বংসপ্ত" 
এখনও ধর্তমান আছে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যে 
মধ্যে ছুই সার প্রাচীন বকুণ গাছ দেখ! যায়, এখন এ বৰু' 
গাছের সারের মধ্যে ছুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শৃণে 
কাটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকট 
গেলে একটা বড় দ্বীপ্ঘি চোখে পড়বে। তারই দক্গি, 
কুচো ইটের জঙ্গলাবৃত স্তপে অর্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখে 
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পাথরের কড়ি, ভাঙা থামের অংশ বারভূইয়া্দের বাংলা 


থেকে, রাজ! প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে বর্তমান 
যুগের আলোয় উঁকি মার্ছে। দীঘির যে ইষ্টক-সোপানে 
সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীতযুগের রাজবধূদের রাঙ। 
পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত এখন সেখানে দিনের 
বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে,.৫গাখুরা 
কেউটে সাপের দল ফণা তুলে? বেড়ায়। 

এখানে কিন্ত বছদিন থেকে একটা অদ্ভূত ব্যাপার 
ঘটে” থাকে । ছৃপুর রাতে গভীর বনভূমি ষখন নীরব 
ভয়ে যায়, হিস্তাল হিজল গাছের কালো! গুঁড়িগুলো 
অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দীড়িয়ে থাকে, 


প্রবাসী-_আষাট, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সন্দীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী 
লোন] জল খাড়ির মুখে জোনাকীর মতন জল্‌্তে থাকে, 
তখন খাল দিয়ে নৌক৷ বেয়ে ষেতে যেতে মোমমধু- 
সংগ্রাহকের! কতবার শুনেছে অন্ধকার বনের এক গভীর 
অংশ থেকে কার! যেন আর্তম্বরে চীৎকার করছে” 
ওগো! পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা, আমরা যে 
এখানে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে মারা গেলাম, দয়া করে আমাদের 
তোলো--ওগে! আমাদের তোলো । 

ভয়ে বেশী রাত্রে এপথে কেউ নৌকো! বাইতে 
চায় না। 

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


নবশিক্ষা 


চিকিৎসা-তত্বের ইতিহাস ধার। অধায়ন করেছেন তারা 
বলেন ষে, এক-একটা বিশেষ চিকিৎসা-গ্রণালীর আবির্ভীব 
ও প্রভাব কার্ধা-কারণ-পরম্পরায় কিছুদিনের জন্তে 
তিরোহিতি হ'লেও অনেক সময়ে সামান্তমাত্র উন্নত ও 
পরিবর্তিত আকারে নৃতন কারে সভ্য-সমাজে গৃহীত হ'য়ে 
থাকে। সময় বিশেষে ষুগশ্রন্ইই কোন প্রণালীর আদর 
বা অবহেলার অন্ততম কারণ বলে? নির্দেশ করা যেতে 
পারে। শিক্ষার ইতিহাসেও এরূপ উদাহরণ ছুলভি নয়। 
সর্ববিষয়ে উন্নতি সত্বেও কোন-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে 
একই প্রণালী বারবার ক'রে ফিরে' আস্ছে এ কথা মনে 
কর্বার পক্ষে বাধা থাকলেও একথা সত্য যেতা ফিরে? 
আসে অবশ্ঠ স্থান ও কালের বিশিষ্টতার প্রভাবকে 
গ্বীকার ক'রে। যুরোপ ও মার্কিনে প্রচলিত বিভিন্ন 
শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কোনটা- 
রই আবির্ভাব 'আকন্দিক নয় অথবা প্রত্যেকের সঙ্গে 
প্রত্যেকের কোন যোগ নেই এমন নয়, বরং বিভিন্ন 
প্রণালীর তন্তর্গত এক্যই বর্তমান প্রচলিত প্রণালী- 
গুলির যুগোপযোগিতা ও সার্থকতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 


করে। দেশ-বিদেশে প্রচলিত সমস্ত প্রণালীগুলির সম্যক. 
অঙ্ুশীলনে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে বিভিন্রতা সত্বেও 
এসকলের মধ্যে বৈষম্য নেই--শিক্ষার উদ্দেহ্য ও গতি 
একই দিকে । 

+. শিক্ষক, ছাত্র ও অধীত বিষয় এই তিনের সম্মিলনে, 
শিক্ষা। এতদিন মাসের বিশেষ নজর ছিল শিক্ষক ও 
বিষয়ের দিকে; এবং ছাত্র ও বিষয়ের জুড়ি ঠাকাতে গিয়ে. 
শিক্ষক, বহুবার বিপথেই শিক্ষাব রথ চালিয়েছেন, কারণ 
আগ্রহ্‌-বিড়ম্বনায় ছাত্ম পড়েছে পিছনে ও বিষয় এসেছে 
সাম্নে। কাজেই বেতেব সঙ্গে ছাত্রের পরিচয় হয়েছে 
যে-পরিমাণে ছাত্র ও বিষয়ের মধ্যে ব্যবধান বেড়েছে. 
সেই-পরিমাণে, উভয়ের মধ্যে যোগ-সাধনের ধারাবাহিক 
স্থসঙ্গত কোন চেষ্টাই হয়নি। বর্তমানে এ-ধার! বদলেছে, 
এখন ছাত্র এসেছে সাম্‌নে- শিক্ষকের মুখ্য ও বিশেষ দৃষ্টি 
সে আকর্ষণ করেছে । কিন্কু বিষয়কে বাদ দিলে ত শিক্ষা 
হয় না, তাই বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে 
ছাত্র ও বিষয়ের ভিতরকার সম্বন্ধটা বিশেষ ক'রেই শ্বীরুত 
হয়েছে এবং সে মিলন যাতে স্বসঙ্গত ও সার্থক হয় সেই 


ওয় সংখ্যা ] 





চেষ্টাই চলেছে । রুশোর “এমিল্‌' গ্রস্থে আনর! এলক্ষণ 
পেয়েছি, তাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের চেয়ে ছাত্র বেশী যত্ব 
পেয়েছে । ১৭৬২ থুষ্টাব্ব থেকে আজ পর্যন্ত এই চিস্তা- 
ধারাই শিক্ষা-জগতের অভ্তরে যে-স্থুর জাগিয়ে রেখেছে 
বর্তমান শিক্ষার ঝোঁক তারই সঙ্গে তাল রেখে চলেছে, 
অথচ এতদিন পধ্যস্ত শিক্ষা-ব্যবসায়ীর জাগ্রত দৃষ্টি 
এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। সম্প্রতি এই ঝৌকের একটা 
নামকরণ প্রয়োজন হয়েছে। মিঃ জি, ্র্যান্লি হল 
এই পরিবন্তিত প্রণালীর নাম দিয়াছেন 1১81090917৮ 
অর্থাৎ ছাত্র-কেন্দ্রিক। 

ছাত্রকে কেন্দ্র ক'রে বর্তমানে যে-সব প্রণালীর উদ্ভব 
হয়েছে ইতালীর মস্তেসরী প্রণালীই তন্মধ্যে সর্ধরজন- 
বিদ্দিত। ছাত্রকে ভাল ক'রে দেখা যাবে বলে' এই 
প্রণালী শিক্ষার সহায়ক যন্ত্রপাতি (৪7)1)৪1005) ছাড়া আর 
সব কিছুকে জঞ্জাল ব'লে বাদ দ্বিলে।+ সে আশ্রমে সব 
কিছুর অস্তিত্ব ছাত্রের মুখাপেক্ষী__শিক্ষকও বাদ যাননি 
পাছে শিক্ষক দৃষ্টির অন্তর্গত হ'য়ে মুখ্য হ'য়ে পড়েন ও 
ছাত্রকে আড়াল করেন তাই সযত্বে তাকে সরিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। স্কুল-রঙ্গমঞ্চে ছাত্রই প্রধান অভিনেতা । তার 
প্রয়োজনের তাবেদারী কর্বার জন্তে সর্বদা শিক্ষককে 
নেপথ্যে থাকৃতে হবে। ড্যাপ্টন প্রণালী শিক্ষককে 
এক পাশে ক'রে দাড়াতে অন্গরোধ করেছে, যাতে 
ছেলে-মেয়ে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিজেদের মনের 
মতন কাজ কর্বার স্ৃত্তি পায়। [716911160109 195 
(বুদ্ধি-পরীক্ষ।) প্রভৃতিতে কেন্দ্র হচ্ছে ছাত্র। 
পরিদর্শনাত্মক শিক্ষাবিধির লক্ষ্য ও প্রণালী তাই, ছাত্রের 
প্রয়োজন-অন্থ্যায়ী যস্ত্রকে গড়ে তোলাই গ্যারীর প্রণালীর 
উদ্দেস্ত-_ছাত্রের প্রয়োজন-সিদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য । 170 
015 85 (খেলাচ্ছলে শিক্ষা) ছাত্রের শ্বাভাবিক বিকাশ 
সাধনের জন্যই অস্তিত্ব লাভ করেছে; এবং 1১:01০9% 
[19019এ শিক্ষক ও বিষয় ছাত্রের খেয়ালখুসীর কাছে 
আত্ম-নিবেদন ক'রে পরস্পরের উদ্দেশ্টকে সার্থক কর্বার 
চেষ্টা করছে । উপরি-উক্ত পদ্ধতিগুলির বিশিষ্ট আলোচনায় 
এই -3814909060190এর যথেষ্ট প্রমাণ মিল্বে এবং 
এপথ যে তুল পথ নয় তা স্পটই প্রতিভাত হ'বে। 


নবশিক্ষা 
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- স্ুরোপ ও মাকিনে শিশুর প্রতি এই কর্তব্য-বুদ্ধির 
আবির্ভাব আকশ্মিক না হ'লেও বর্তমান শতাব্বীকে বিশেষ 
ক'রে “শিশুর শতাবী* বল! একটা কেতা হ'য়ে উঠেছে। 
কিন্তু শুধু শিশু নয়, নারী ও আর্তও এই কর্তব্য-বুদ্ধির ভাগ 
পেয়েছে, এবং সেই-সমন্ত লোক যারা সমাজের উপর 
কোন দাবী খাটাতে পারে না-_-যত অযোগ্য অশক্ত নীচ 
ও দ্বণ্য সবাই-আজ সামনে এসে গেছে, বর্তমানের 
চিন্তাধারা ও নানা প্রতিষ্ঠানই তার প্রমাণ); মানুষের 
চিরস্তন একরোখা ঝোক অনুসারে চলার ফলে যোগ্যের 
দাবী যে বু ক্ষেত্রে খর্বব হয়েছে একথ! বল্লেও অত্যুক্তি 
হবে না। স্থস্থ সবল শিশুর চেয়ে দেহমনে অসুস্থ শিশুর 
জন্তে যে-সব স্থচারু বন্দোবন্তের কথা আমরা শুনতে পাই, 
উন্মাদ ও অপরাধীর জন্তে পণ্ডতজনের যে ব্যস্ততা লক্ষ্য 
করি তার মধ্যে মাত্রাধিক্য থাকলেও আমাদের এই 
কর্তব্যবুদ্ধি যে স্থফল প্রসব করেছে একথা অস্বীকার করা 
যায় না। মনম্ততব ও শিশুতত্ব প্রভৃতির অনুশীলনে, শিশু- 
রক্ষা ও শিশুশিক্ষার নানাবিধ চেষ্টায় একথা সপ্রমাণ হয় 
যে, এতদিনের অবজ্ঞাত শিশু আজ তার স্তায্য অধিকার 
লাভ করেছে এবং তার ফলে দেশ ও সমাজ লাভবান্‌ 
হয়েছে। 

সমালোচক মাত্রেই লক্ষ্য করেছেন যে, প্রচলিত 
শিক্ষাপদ্ধতি একটা জোড়াতালির কার্বার। ছাত্রেরা 
এমন অনেক বিষয় শেখে যার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধের 
যোগ-স্থত্রের পরিচয় তারা কোনদিনই পায় না। 
সারাদিন স্কুলের কারুখানায় যে-সব বিষয়ের তার! চচ্চা 
করে তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ থাকৃতে পারে, 
শিক্ষক বা ছাত্র কারে! মাথায় এ সম্ভাবনার কথ! 
আজ পর্যন্ত প্রবেশ করেনি । অনেকে এই উদ্দেশে 
শিক্ষণীয় বিষয়ের ভিতরকার এঁক্য পরিষ্ফুট ক'রে 
০৪1710010  ( পাঠ্য-তালিক1) তৈরী করা প্রয়োজন 
বিবেচনা করেন, কিন্তু কেবলমাত্র পাঠ্য পরিবর্তনে 
সফলের আশা! করা বিড়ম্বনা । প্ররুত সমস্ত! তা নয়-_ 
পরিবর্তন প্রয়োজন সমস্ত শিক্ষাপ্দ্বতিতেই__-শিক্ষক ও 
বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রের মান্ঠসিক গতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সম্যক্‌ 
যোগসাধনের এঁক্যন্থত্র আবিষ্কারই এ সমস্যা সমাধানের 
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একমাত্র উপায়। এ সমাধান জোড়া-তালিতে সম্ভবপর 
হবে না__আমূল পরিবর্তনেই তা সার্থক হ'তে পারে, 
কারণ প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীতে শিক্ষার অভাব যথেষ্ট, 
নবশিক্ষার উদ্যোগীগণের ইহাই মত। 

নবশিক্ষার নান। প্রণালীর মধ্যে এই যোগস্থত্রাট 
আবিষ্কারের চেই্| বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা 
যে কেবলমাত্র একটা ধাইরের জিনিষ নয়, স্কুলের চার 
দেওয়ালের মধ্যেই যে তার অস্তিত্বের সীমানা নয়, 
বান্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ের সাদৃশ্ঠ ও সাযুজ্য 
দেখিয়ে, বাইরের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের সঙ্গে স্কুলের 
জীবনের সঙ্গতি রেখে শিক্ষার অন্তরঙ্গত1 প্রমাণের চেষ্টা 
চল্ছে। একদিকে যেমন বর্তমান শিক্ষার খণ্ডততার উপরে 
অসস্তোষ জম! হ'য়ে উঠছে অন্যদিকে তেম্নি বহৃতর 
নতুন প্রণালীর সাহায্যে উন্নতির আশ। দেশবিদেশে 
ছড়িয়ে পড়ে 

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতততে উন্নতির অন্তরায় প্রচুর । 
বাইরের পরীক্ষা আজও সঙ্কটের কুদ্র-মৃদ্তিতে স্কুল-জগতের 
ভীতি উৎপাদন কর্ছে। পরীক্ষা নিয়ে আলোচন। হয়েছে 
অনেক এবং এটা ষেনিছক মন্দ তা কেউই বলেন না; 
কিন্ত তার নিজের স্থানে তাকে রাখা দর্কার- শিক্ষার 
পরীক্ষা একদিনে কিছু করা যায় না, ছাত্রের ভবিষ্যৎ 
জীবনেই তার ফলাফল লক্ষিত হয়, এবং সে বিচারও 
যেখুব পক্ষপাত-শুন্তভাবে ক্ষরা চলে এমন কোন কথা 
নেই___কাজেই পরীক্ষাকে দাবিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়াই বুদ্ধিমাণের কার্ধ্য। 

পরীক্ষাকে সঙ্কটের বদলে সহায় করে* তোল্বার জন্যে 
অনেকে পরিদর্শনের যুক্তিযুক্ত তার আলোচনা করেছেন । 
শিক্ষিত ছাত্রকে বর্তমানে প্রচলিত প্রণালী অস্থসাঞ্ে পরীক্ষ] 
ন। ক'রে শিক্ষণীর বিষয় ও শিক্ষাদান-প্রণালীর ভিতরকার 
বস্তট নিভূল কি না তারই পরীক্ষা প্রয়োজন। ছাত্রের 
উপরে সমাজের যে দাবী শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে তা 
মেটাবার কোন যোগ্য আয়োজন আছে কি না এবং তা 
উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কি না, এবিষয়ে অপক্ষপাত 
পরিদর্শনই সফল প্রসব করবে ।_ পরীক্ষা যে একেবারে 
লোপ পাবে এ কথা সত্য নয়, কারণ নির্ববাচন-ক্ষেত্রে 
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তার প্রয়োজনীক্তা কোন দিনই কম্বে না। কর্ণক্ষেত্রে 
বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার উপযোগী পরীক্ষা থাকবে এবং 
অঞ্জন-প্রয়াসীকে তা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে হবে--স্কুলে' 
সাধারণ শিক্ষা শেষ ক'রে কার্ধযক্ষেত্রে এরকম পরীক্ষার; 
জন্যে সাহায্য করুবার মতন বিদ্যালয়ও গ'ড়ে তোলা! 
বিশেষ কষ্টকর হবে না। 

প্রচলিত সংস্কারের উপরে শিক্ষকের টান নবশিক্ষার 
আর-এক অন্তরায় । নব-নব প্রণালীর আবির্ভাবের মধ্যে 
পুরাতনপন্থী শিক্ষকের! ছাত্রের স্বাধীনতায় উচ্ছ ত্খলতার 
বীজ দেখতে পেয়েছেন, বিষয়ের চেয়ে শিক্ষকের চেয়ে, 
ছাত্রের প্রাধান্য যে বিদ্রোহ-স্থচক একথা বল্তে তার 
দ্বিধা বোধ করেননি, অর্থাৎ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে 
উন্নতিশীল দলের প্রতিসৎপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পুরাতনপন্থী- 
দের সাধারণ ও সনাতন বিরোধের কোন অভাব হয়নি। 
তবে এবিরোধের মধ্যে উগ্রত। নেই--এতদিনের অচলা- 
যুতনের দেওয়াল একে একে ঘতই স্বাধীনতার মন্ত্র-সাধনের 
ফলে ভেঙে ভেঙে পড়ছে ততই শিক্ষকের দল চকিত ও 
ভীত হ'য়ে উঠলেন। সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে, 
নব্যপন্থীরা প্রায় সবাই শিক্ষক, কাজেহ প্রাচীন দলের, 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণ! না ক'রে তারা৷ সমব্যবসায়ীদের ভ্রম 
অপনোদনের ও নব্য প্রতিষ্ঠানে আস্থা উৎপাদনের চেষ্টা 
করেছেন। তারা যে সফলকাম হয়েছেন ও নব্য প্রণালীকে' 
বিশ্বাস স্থাপনের যোগ্য করে? তুলেছেন, তৎসন্বন্ধীয় তত্ব ও 
তথ্য আলোচনায় তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। 

পুরাতন পদ্ধতির উচ্ছেদসাধন ক'রে নতুন প্রণালী 
কি গ'ড়ে তুলতে চায় কোন নব্য স্কুলের বিজ্ঞাপনীতে 
তার যথেষ্ট আভাস আছে-__“যেহেতু সাধারণ স্কুলে 
আমাদের ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা যথেষ্ট, 
আমাদের চেষ্টা হবে তাদের দেহকে স্ুস্থ-সবল ক'রে, 
গড়ে' তুল্‌্তে, যেহেতু বর্তমান শিক্ষাযন্ত্র ছাত্রছাত্রীর দেহ- 
মন এমন কি আত্মাকে পর্ধ্স্ত খর্ব ও পঙ্গু ক'রে তুলে 
সর্ব্-বিষয়ে তার প্রসার-বৃদ্ধিই হবে আমাদের সাধনা 
যেহেতু পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে পরস্পরের প্রতিদন্থিতায় 
ও বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রত্যেককে 
সকলের জন্তে পরিশ্রম করতে ও সহযোগিতার কার্য্য- 


ওয় সংখ্যা ] 


কারিতা৷ ও সৌন্দর্ধেযর বিকাশ সাধন হবে আমাদের একান্ত 
চেষ্টা, যেহেতু প্রচলিত প্রণালীতে কেবলমাত্র মস্তিষ্ক 
পরিচালনার ফলে দেহের জড়ত্ব বৃদ্ধি পায়, কায়িক ও 
মানসিক উভয়বিধ চর্চার উপাদান সংগ্রহ হবে আমাদের 
একাস্ত যত্ব-''ইত্যাদি।” 

অন্য অনেক আন্দোলনের মতন পাশ্চাত্য-শিক্ষা- 
জগতের এই বিদ্রোহদ্যোঠুক আন্দোলন আমাদের 
স্প্তনীড়ের শান্তি ভঙ্গ করেছে। শান্তিনিকেতন, 
গুরুকুল প্রভৃতি শিক্ষা-আশ্রম, পদ্ধতি-প্রচলিত অকেজো! 
শিক্ষা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে এক-একট। শক্তিশালী প্রতিবাদ, 


দর্পণ 


৩৩৩ 


কিন্ত সাতনের মোহ কাটিয়ে শিক্ষক বা শিক্ষার ভার- 
প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের যে অচিরে সাধারণভাবে কোন 
01307171016 ( পরীক্ষা) করতে রাজি আছেন এমন 
কোন লক্ষণই ত দেখা যায় না। চলার বেগে পায়ের 
তলায় রাস্তা যে জাগে নব নব শিক্ষা-পদ্ধতির 
অন্ুষ্ঠাতাদের বিবরণ-গ্রস্থে তার গৌরবময় ইতিহাস, 
আমাদেরও প্রাণে আশার সঞ্চার করে__ আজও যদি 
অজানার ভয়ে আমরা পথ চলা বন্ধ বলে' বসে? 
থাকি তবে তার বাড়া লজ্জার কথা আর কিছুই 
থাকবে না। 


প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় 


রি দর্পণ 


(1500 15041)04) 


১পত্র 


ভাই “আনাই”, তোমার ইচ্ছে, আমি তোমাকে পত্র লিখি--আমি 
গরীব বেচারী অন্ধ; যে অন্ধক।রের নধো হাংড়িয়ে হাতড়িয়ে চলে, তাকে 
কিনা তুমি লিখতে বল্ছ। আমার অন্ধকারে লেখা বিষাদময় পত্র 
পেতে তে।ম|র কি ভয় হবে না? শষ্টপ্রহর অন্ধের মনে যে-সব বিষগ্ 
চিন্তা উদয় হয়, সেই সব চিস্তা কি তোমার ভাল লাগবে? 

ভাই আনাই, তুমি সুখী; তুমি দেখতে পাঁও। দেখতে পীওয়1! 
ই। দেখতে পাঁওয়।-_-নীল আকাশ, হুর্য, আর সকলরকম রং দেখতে 
পাঁওয়।__-নে কি আনন্দ ! সত্য, এক মময় আমি এই অধিকার উপভোগ 
করেছিলাম ; আমার যখন পুরো দশ বৎসরও বয়স হয়নি তখন 
আমি অন্ধ হই। ১৫ বৎসর থেকে এখন আমার চারিধারে সব জিনিসই 
রাত্রির মতে! কালো! দেখছি প্রকৃতির আশ্চরধ্য শোভা-সৌন্দর্য আমার 
মনে আন্তে কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারিনে। 
আমি তার সমস্ত রং ভুলে" গিয়েছি। আমি গোলাপের গন্ধ আস্্রীণ 
করতে পারি, হাত দিয়ে ছুয়ে তার গঠনট। অনুমান করতে পারি; 
কিস্তু তার গর্বের জিনিস রংটা__যার সঙ্গে প্রারই মেয়েদের রঙের তুলন। 
দেওয়। হয়__সেই রং আমি তুলে' গিয়েছি-_কিংবা আমি তার বর্ণন! 
কর্তে পাঁরিনে। কখন-কখন এই স্থুল দেহ-আবরণের নীচে অন্ভুত- 
রকমের কিরণ আনাগোন। করে। ডাক্তাররা বলেন এটা হচ্ছে রক্তের 
গতি; এর থেকে আরোগ্য-লাভের একট! আশ্বাস পাওয়! যেতে পারে । 
বৃখ। আশা! যে আলোকচ্ছটার পৃথিবী ভূষিত, তা যখন আমি 
১৫ বংসর থেকে হারিয়েছি, সে আর কখনো পাওয়া যাবে না--যদদি 
কখনে! পাওয়া যায়, সে স্বর্গে। 

সেদিন আমার একট! অপূর্বব অনুভূতি হচ্ছিল। আমার ঘরে 
হাৎড়ীভে-হাৎড়াতে, আমার হাত পড়ল একট! জিনিসের উপর-_ওঃ| 


তুমি কিছুই আন্দাজ করতে পার্বে না!_-একট! দর্পণের উপর! 
আমি দর্পণটার সামনে বস্লাম, এবং একজন “ভাবুকের” মতে! আমার 
চুলট। গুছিয়ে ঠিক্ঠাক্‌ কর্লাম। ওঃ! আমি যদি আপনাকে আপনি 
দেখতে পেতান ! আমি স্ত্রী বলে যদি মান্তে পার্ভাম--আমার 
চামড়াট। বেধন নরম তেমনি সাদা কি না দীর্ঘ পক্ষ্বিশিষ্ট আমার 
চোখ ছুটি হুন্দর কিন, যদি জান্তে পার্তাম, তা হ'লে কত খুসীই 
হতাম !--ইন্কুলে এরা প্রায়ই আমাকে বল্ত, ছোট মেয়েরা অনেকক্ষণ 
ধরে আয়নায় যুখ দেখলে মেই আয়নায় সয়তান আসে! আমি এই 
পার্যস্ত বলৃতে পারি, সয়তান আমার আয়নায় এলে থুব নাকাল হ'ত 
কেননা, আমি ত তাকে দেখতে পেতাম না ! 

তোমার পত্রখনি এইমাত্র ওরা আমাকে পড়িয়ে শোনালে, ভাতে 
তুমি জিজ্ঞাস! করেছ, একজন বুঠী-ওয়াল! দেউলে হওয়াতে আমার 
বাপ-ম! সর্বন্বাস্ত হয়েছেন একথ। সত্য কি না। আমিশ এ-কথা 
কিছুই শুনিনি । না, তারা ধনী লোক । সমন্ত বিলাসের জিনিম 
তারা! আমাকে জুগিয়ে খাকেন। যেখানেই আমার হাত পড়ে, সেখানেই 
আন।র হাত রেশম ও মখমল স্পর্শ করে, ফুল ও বহুমূল্য কাপড় 
ম্পর্শকরে। আমাদের খাবার টেবিলে প্রচুর থাদ্য থাকে এবং প্রতিদিন 
আমার রমনার তৃপ্তির জন্য কত মুখরোচক জিনিস আন! হয়। তাই 
বল্ছি, আনাই, আমার পরমাম্মীয়ের! বেশ লক্ষীমন্ত। 

২পক্র 

আনাই, তোমার মাথায় আস্বে না. আমি তোমাকে কি বল্তে 
যাচ্চি। ওঃ! তা শুন্লে তুমি হেসে গড়িয়ে পড়বে। তুমি মনে কর্বে, 
১২ বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে । আমার এক প্রপস্থী 

ছে। 

হা ভাই; আমি ত এই দু্টিহীন অন্ধ বালিকা, আমার আবার 


৩৩৪ 


একজন প্রণয়-প্রার্থী! আমাকে কত আদর-যত্ব করে, কত সাধ্য-সাধনা 
করে-কি অদ্ভুত! এর পর আর কি বক্তব্য আছে? প্রেম যে-রকম 
অন্ধ এমন আর কেউ নয়। তাই বুঝি প্রেম আমাকে তার নিজের 
লেক ব'লে মনে করেছে। ' 


দে ভদ্ত্রলোকটি কি করে* আমাদের মধ্যে এসে পড়ল আমি 
জীনিনে ; এখানে সে কি কর্তে চায় তাও জানিনে। এই পধ্যস্ত 
জমি বল্‌তে পারি, সে-দিন সে ভদ্রলোকটি আমাদের খাবারের টেবিলে 
আমার বা দিকে বসেছিল-_-আর আমার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছিল 
আমার প্রতি খুব যত্ব দেখাচ্ছিল। আমি বল্লাম ;_“এই প্রথমবার 
আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে ।” 

তিনি উত্তর করলেন ;__“সত্য, কিন্তু আমি আপনার মা-বাপকে 
জানি।” আমি উত্তর কর্লাম £--“আমি আপনাকে ম্বাগত-অভিবাদন 
করি; কেননা, যিনি আমীর পরম দেবতা আমার সেই বাপ-মার 
প্রতি কিরপ শ্রদ্ধ! করতে হয় তা আপনি জানেন।” 

তিনি আন্তে ;আত্তে বল্লেন ;_“শুধু তাদের উপরেই যে আমার 
মমত! আছে তা নয়।” 

আমি ন! ভেবে-চিন্তে উত্তর কর্লাম ;_-“তবে আর কাকে আপনার 
ভাল লাগে ?” 

তিনি বললেন ;-- “তোমাকে |” 

“আমাকে 1” তাঁর মানে কি?” 

“মানে_আমি তোমাকে ভালবাসি” 

"আমাকে ? আমাকে আপনি ভালবাসেন ?” 

“সত্যই ভালবাসি- উন্মত্রভাবে ভালবাসি ।” 

এই কথার আদি লজ্জিত হ'য়ে পড়'লেম, আমার ওড়নাটা! কাধের 
উপর একটু টেনে দিলেম। 

"এই কথাট! আপনি হঠাৎ গেড়েছেন।” 

“ওঃ! আমার দৃষ্টিতে, আমার ভাবভঙ্গীতে আমার সমস্ত কাজে 
এ-কথা প্রকাশ পাবে।" 

“তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে অন্ধ, কোন অন্ধ রসণীকে পাবার 
জন্ত কেউ কি কখন সাধ্য-সাধনা করে ?” 

তিনি বেশ অকপট-ভাবে বল্লেন “আমি দৃষ্টির কোন তোয়াক্কা 
রাখিনে ।” তুমি বদি আলো দেখতে না পাও, তাতে আমার কি 
এসে যায়? তোমার গঠনটি কি নুন্দর নয়? তোমার পাঁ-ছুথানি 
কি পরীর মত ছোট্ট নয়? তোমার পা-ফেলার ধরণট! কি চমৎকার 
নয়? তোমার কেশগুচ্ছ কি দীর্ঘ ও রেশমি কোমল নয়? 
তোমার গাত্র কি শ্বেত প্রস্তরের মতে! নয় ? তোমার মুখের রংটি কি 
ছধে আলতার মতো নয়? তোমার হাত কি পল্ম ফুলের রংএর 
মতো নয়?" 

ভার কথা থেমে গেলেও, সেই কথাগুলি আমার কর্ণে বন্ধৃত হ'তে 
লাগল । আমার হ্যানে! আছে, আমার তানো৷ আছে ব'লে আমার রূপের 
কতই বর্ণনা কর্লেন- তার চোখে আমি স্ন্দরী! অন্ধ বালিকার কাছে 
এরপ প্রণয়ী শুধু প্রেমের একজন প্রার্থা মাত্র, কিন্ত আমার মতে! অন্ধ 
বালিকার কাছে তিনি প্রণয়ীর চেয়েও বেশী, তিনি একট! দর্পণ । আমি 
আবার বল্লমে ;-- 

"আপনি যে-রকম বলছেন আমি কি সত্যই সেইরকম ুন্দরী ?” 

আচ্ছা, এখন আমাকে কি কর্তে বলেন ?” 

“আমার ইচ্ছে তুমি আমার স্ত্রী ও” এই কথার আমি খুব 
উচ্চন্বরে ছেসে উঠলেম । আমি বললেম “সত্যই কি আপনার এই 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইচ্ছে? অন্ধর সহিত চস্ষুষ্মানের-_রাক্বির সহিত দিনের বিবাহ? 
না! না! আমার মা-বাপ ধনী; আইবুড়ো হ'য়ে থাকৃতে আমার 
তয় হয় না। আমি চিরজীবন আইবুড়োই থাক্ব--” 

তিনি আর কোন কথা না বলেই চ'লে গেলেন, আমার কাছে 
সবই সমান। তবে এইট্কু তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, 
আমি সুন্দরী! কিন্ত কে জানে কেন আমার দর্পণ মহাশয়ের উপর 
আমার একটু টান্‌ হয়েছে বুঝতে পার্ছি। 


৩ পত্র 


ভাই আনাই, তোমায় একট। মস্ত খবর দেবার আছে । এই জীবনে 
কত ফি ছুঃখের ঘটনা অপ্রকাশিতভাবে এসে পড়ে । কি ঘটেছে 
তোমাকে বল্তে যাচ্ছি, আর আমার অন্ধ চোখ দিয়ে বর্বর ক'রে জঙ 
গড় ছে। 

আমি যাকে আমার দর্পণ বলি, সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির 
সঙ্গে বাক্যালাপ হবার কয়েক দিন পরে, আমার মায়ের বাহুর উপর 
ভর দিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, এমন সময় হঠাৎ একজন তাকে 
চেঁচিয়ে ডাকলে । আমার মনে হু'ল, আমাদের দাসী আমার মাকে 
তাড়াতাড়ি খোঁজ কর্তে এসে এই ব্যাকুল-কণ্ঠে চীৎকার কর্ছে। 

আমি জিজ্ঞাসা করুলেম ;__“ব্যাপারটা কি মা ?” 

“কিছুই না বাছা; বোধ হয় কোন লৌক দেখ করতে এসেছে। 
আমাদের যেরকম অবস্থ। তাতে আমাদের সামাজিক কর্তব্য কিছুকিছু 
পালন ন! করলে চলে ন1। 

মাকে চুম্বন করে আমি বললেম £__“তা হ'লে মা, তোমাকে আর 
আটকে রাখব না__বৈঠকখানায় গিয়ে দর্শন-প্রীর্থীদের অভ্যর্থনা 
করগে। যাও।* 

মা ড়ার তুষার-শীতল ওষ্টাধর দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ কর্লেন। 
তার পর তিনি চ'লে গেলেন--কাকর-বিছানে। রাণ্ত! দিয়ে তীর পদশব 
গুন্তে পেলেম-_ত্রমে সেই পদশব্ধ দুরে মিলিয়ে গেল। 

মা চলে যাবার পরেই, আমি যেন ছুইজন শ্রমজীবীর কণ্ম্বর 
গুনতে পেলেম ; তারা একল। রয়েছে মনে ক'রে, মন খুলে" গল্াগুজব 
কর্ছিল। দেখ আনাই, যখন ভগবান এক ইন্রিয় থেকে আমাদের 
বঞ্চিত করেন,__মনে হয় সান্ত্বনা দেবার জন্য, আমাদের অন্য ইন্ত্রিয়ের 
শক্তি বাড়িয়ে দেন। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি, যারা দেখতে পার তাদের 
চেয়ে এই কারণে বেশী তীব্র হয়ে থাকে। যদিও তারা আস্তে 
কথা কচ্ছিল, তাদের একটি কথাও আমার কান এড়ারনি। তারা 

এই কথ! বল্ছিল ;_---”আহা! বেচারী! ওদের জন্য দুঃখ হয় 
আবার ঘটকরা এসেছে ।” 

“আর বালিকাটির মনে একটু সন্দেহও হয়নি। সে আন্দাজ 
কর্তেও পারেনি যে তার অন্ধতার স্থবিধ৷ পেয়ে ওর! তাকে সুখী 
কর্বার চেষ্টা করে। 

“বল কি তুমি ?” 

“না, এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। সে কেবল আবলুস্‌ কাঠ ও 
মখমলই হাত দিয়ে স্পর্শ কর্ছে। তবে কিনা, মখমলটা বিশ্রী ময়লা 
হয়ে গেছে, আবলুসের চেক্নাইটাও নষ্ট হয়েছে । আহারের সমক়্ 
খাবার-টেবিলে বসে' মুখরোচক নানা-রকম খাদ্য-সামগ্রী সে উপতোগ 
করে; সে স্বপ্নেও ভাবে না, তার কাছ থেকে ঘরকন্নার হুঃখকষ্ট 


৩য় সংখ্য। ] 
লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর এঁ থাবার-টেবিলে বসে'ই ওর বাপ-মার! 
শুকৃনে রুটি ছাড়া আর-কিছুই খায় না ।” 

ওঃ! আনাই, এই কথা গুনে" আমার কি কষ্ট হাল তা৷ বুঝ তেই 
পার্ছ। গুঁরা আমার সুখের জন্য কত লালায়িত। আমার এই 
,জন্ধকারেব মধ্যে ওরা আমাকে,_কেবল আমাকেই নানাপ্রকার 
বিলাস-সামগ্রী দিয়ে স্থথে রাখতে চান । ওঃ! কি আশ্চধ্য সেবা-যত | 
এই খণ শত বৎসরেও আমি পরিশোধ কর্তে পার্ব না। 


পত্র 


বাড়ীর ছুরবস্থার এই গ্প্ত কথাটা আমি যে আন্দাজে জেনেছি__ 
তা আমি কারও কাছে প্রকাশ করিনি । দারিপ্র্যের কথাটা আমার 
কাছে লুকিয়ে রাখবার সব চেষ্টা যেন বার্থ হয়েছে_-এ কথা মা 
জান্তে পার্লে একেবারে অভিভূত হ"য়ে পড়বেন। আমায় সর্বদাই 
দেখাতে হবে, যেন আমাদের বাড়ীর ভাল অবস্থার সম্বন্ধে আমার 
খুবই বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার বাড়ীকে রক্ষা করব ব'লে আমি 
দৃঢ়সন্ক্ হয়েছি। 

আমার প্রণয়াকাঞঙ্সীরপ্নাম এড ও” | তিনি আমার সঙ্গে দেখা 
করৃতে এসেছিলেন__ভগবান্‌ যেন আমাকে মার্জনা করেন !-_ 
রঙ্গিণীর মতো হাব-ভাব দেখিয়ে তার মন ভোলাবার একটু চেষ্টা 
কর্‌তে লাগ.লেম । 

আমি বল্লেম ঃ 

“আমার উপর এখনে! কি আপনার সমান ভালবাস আছে ?” 

তিনি বল্লেন ২ 

“হা, আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ তোমার বে রূপ-লাবপ্য, 
সে একট। উচ্চধরণের রূপ-লাবণ্য--অতি নির্ন্বল, বেশ লজ্জানত্র। 

£আর আমার দেহের গঠন ?” 

_ান্্রাঙ্গালতার মতো সুন্দর ও নুললিতশ। 

-আ$-আর আমার ললাট ?” 

--'গিজদস্তের মতে। প্রশত্ত ও মন্থণ-_ও-ললাটের কাছে গজধস্ত ও 
হার মানে ।” 

--“সিত্যি ?”” এই কথা বলে? আমি হাস্তে লাগলেম। 

“একথায় তোমার এত মজ। লাগ ল কেন 1” 

“আমার মনে হ'ল, যেন তুমি আমার দর্পণ । তোমার কথার 
ভিতর দিয়ে আমি নিজেকে দেখ তে পাচ্ছি ।” 

পপ্রিয়তমে, তুমি চিরদিন এইরকমই আমাকে ভেবো ।” 

“তুমি রাজি আছ? তা৷ হ'লে-_” 

“আমি নির্ভল' দর্পণের মতো, তোমার রূপ, তোমার গুণ তোমার 
কাছে প্রতিফলিত করতে আমি রাজি আছি। তুমি আমার স্তী হবে 
বলে? সম্মতি দাও। আমার একটু সম্পত্তি আছে।...তোমার কিছুরই 
*অভাব হবে না। আর আমি প্রাপপণে তোমাকে ন্বখখী করুতে চেষ্টা কর্ব। 

এই সময় আমার বাপ-মার কথ! মনে এল। আমি ভাব লেম, একে 
বদি আমি বিবাহ করি, তা হ'লে তীরা ধণ-ভার হ'তে মুক্ত হ'তে 
পারবেন । আমি উত্তর কর্লৈম £-_ 

“কিন্ত এই বিবাহে তোমার 'আত্ম-মর্ধ্যাদার হানি হবে। আমি 
তোমাকে দেখ তে পাব না” 

তিনি বললেন £--“হার হায় |__একটা কধা আমারও তোমাকে 
জানানো আবন্তক ।” 

শ_-কখাটা কি 1?-__শুনি |” 

-আমি প্রকৃতি-দেবীর একটি কুৎসিভ সম্ভতান। আমার 
মুখেতেও কোন সৌন্ধ্য নেই-_আমার চলন-ভঙ্গীতেও কোন গাস্ভীধ্য 





দর্পণ 


৩৩৫ 


৩ ৩০ ৯৯-িটিশিশিতিতিশ ৩৮ পশলা 


নেই। আমার চূড়ান্ত ছূর্তাগয হচ্চে__দারুণ বসন্ত রোগের ক্ষতচিহ্ে 
আমার মুখ আচ্ছন্ন। অতএব, আমি যে একজন অন্ধ বালিকাকে 
বিবাহ কর্ছি-তাতে আমার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাচ্ছে । এতে 
আমার নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না ।” 

আমি তীর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলেম। 

“আমি জানিনে নিজের উপর তুনি কতটা কঠোর হচ্ছ কিন্তু আর 
যাই হোক আমার বিশ্বাস তুমি খুব খাঁটি লোক । আমি যেমনটি আছি 
তুমি তবে আমাকে ঠিক্‌ সেইভাবে গ্রহণ করো । তোমার চিন্তা! "তে 
কিছুই শামাকে বিচলিত করতে পার্বে না । আমার এই আঁধার 
মরুভূমিতে তোমার প্রেমই আমার হরিংকুগ্রঃহবে ।” 

আমি ঠিক কাজ কর্ছি, কি ভুল কর্ছি আমি জানিনে। কিন্ত 
এটা জানি, আমার বাপ-মাকে উদ্ধার করবার জন্কই আমি এই কাজে 
প্রবৃত্ত হচ্ছি। হয়ত, হাতড়াতে হাতড়াতে আমি ঠিক রাস্তাটা! 
ধরতে পেরেছি । 


€ প্র 


তোমার এবারকার পত্রে তুমি প্রিয় সখীর মতে! আমার প্রতি কত 
ন্বেহ-মমতা প্রকাশ করেছ_-আমাকে প্রশংসা করেছ__আমাকে অভিনন্দন 
করেছ; এইসবেতেই পত্রথানি ভরা । 

হা ভাই, ছুই মাস হ'ল আমি বিবাহ করেছি। নারীদের মধ্যে 
আমার মতে ন্বখী আর কেউ নেই। আমার কিছুই আকাঙ্্! কর্বার 
নেই। আমার স্বাণীর আমি হাদয়-পুত্তলী, আর আমার বাপ-মায়ের 
আমি আদরের বস্তু । তার! আমাকে ত্যাগ করেননি। আমার অন্ধ- 
তার জন্ত আর আমি ছুঃখিত নই। “এড মণ্ডের” দৃষ্টি আমাদের উভয়ের 
উপরেই আছে। 

যে-দিন আমাদের বিবাহ হয়, আমার দর্পণ আমার জাকালো 
“কা'নে-সাজের” কথা! আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমার 
অবগুনটি অতি বন্দর হয়েছিল-_আর আমার নেবু-ফুলের মালা -গাঁছিতে 
আমাকে খুব মানিয়েছিল। কোন আসল দর্পণ এর চেয়ে আর কি বেশী 
কর্‌তে পার্ত ? 

সন্ধ্যার সময় আমরা ছু-জনে বাগানে বেড়াই। সেখাকার ফুলের 
গন্ধে, পাখীর গানে, ফলের আন্বাদে ও কোমল স্পর্শে আমি মুগ্ধ। কখন 
কখন আমরা থিয়েটারে যাই এবং সেখানেও, আমার অন্ধ চোখ যা 
দেখতে না পায়, গুঁর বর্ণনার গুণে আমি সে-সমস্ত মানস-পটে দেখতে 
পাই। উনি বলেন, উনি দেখতে কুৎসিত, তাতে আমার কি এসে যায়? 
কোন্টা হ্ন্দর, কোন্টা কুৎসিত, আমি ত এখন বুঝতে পারিনে, 
আমি শুধু বুঝতে পারি স্েহ-মমতা-_ভালবাসা । 

ভাই আনাই, আজ তবে এইখানেই বিদায় হই-_-আমার হুথে তুমি 
সুখী হও। 

৬ পত্র 


ভাই আনাই, আমি মা হয়েছি। একটি ছোট্ট মেয়ের মা। কিন্ত 
আমি তাকে দেখতে পাইনে। সবাই বলে, এমন মিষ্টি দেখ তে হয়েছে, 
যে চোখ ফেরানো যায় না। তীরা বলে, উটি আমার জীবন্ত ক্ষুদে-নমুনা, 
কিন্তু সে-সন্বন্ধে আমি কিছুই বল্তে পারিনে | ওঃ! কি বলবতী 
মায়ের ভালবাসা! আমি যে নীল আকাশ দেখতে পাইনে, ফুলের 
শোভা! দেখ তে পাইনে, আমার স্বামীর মুখত্রী, আমার বাপ-মায়ের মুখী 
দেখতে পাহনে- সমস্তই ত আমি অল্লানবদ্দনে সহা করে এসেছি-_ 
কখনো আক্ষেপ প্রকাশ করিনি ।& কিন্ত আমি যে আমার বাছাটিকে 
দেখতে পাব না--এ মামার পক্ষে অসঙ্ত। ওঃ।৯ আমার চোগের 


৩৩৬ 
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কালে! পর্দাটা বদি এক মিনিটের জগ্ত, শুধু এক সেকেণ্ডের জঙস্থাও ধসে" 
পড়ে, বদি বিছ্যাতের মতও তার মুখ একবার আমি দেখ তে পাই. তাহ'লে 
আমি কত সখী হই!_জীবনের অবশিষ্ট দিনের জন্ত আমি তাহ'লে 
বব্ব অনুভব করতে পারি। 

এবার এডমণ্ড আমার দর্পণ হ'তে পার্বেন না। তিনি যতই 
বলুন ন! কেন, আমার বাছাটির চুল বেশ কৌক্ড়া-কৌক্ড়া, চোখ, ছুটি 
বেশ ভ্বল-হ্থলে, তার হাসিটি বড় মিষ্টি-_তাঁতে আমার কি হবে? যখন 
রাছাটি আমার দিকে হাত বাঁড়ায় তখন ত 'সামি তাঁকে দেখতে পাইনে ? 


৭ পত্র 


আমার স্বামী দেবতা । জানো, তিনি কি করেছেন? গত বৎসর 
মামার জন্য যে কত কি করেছেন তা আমি জান্তেও পারিনি। তিনি 
আমার চোখ ভাল কর্তে চান--আর তার ডাক্তার তিনি নিজেই! 
তীর ডাক্তারি কাঁজট। ভাল লাগে না, তবু শুধু আমার জন্যই ডাক্তারের 


ব্যবসাটা৷ শিখেছেন। কাল আমাকে তিনি বল্লেন ;_“প্রাণেশ্বরী ! 
জান আমি কি আশা কর্ছি ?” 
“এ-কি সম্ভব ?” 


“হ, গাত্রচর্ম সুন্দব কর্বার জন্য যে উধধের জল হেমার ব্যবহারের 
জন্য দিয়েছিলেম, মে একটা অছিলে মাত্র.__আসলে, এটা হচ্ছে আর 
একটা গুরুতর ব্যাপারের পূর্ব্বায়ে।্ন 1” 

"সে বাঁপারটা কি?” 

“সেটা হচ্ছে চোখের ছ।নি সারানো]।” 

'তোমার হাত কি কাঁপবে না?” 

“ন।) যখন আামর হাদয় ঠিক আছে, তখন আমার হাতও ঠিক 
থাকৃবে ।” 

আমি তাকে চুম্বন করে" বল্লেম ,- তুমি মানুষ নও, তুমি দয়াময় 
দেবতা ।” 

তিনি বল্লেন "আঃ! আর একবার আমাকে চুম্বন করো 
প্রিয়তমে । আমাকে এই ক্ষণিকের বিভ্রম উপভোগ কর্তে দাও ।” 

“একথার অর্থ কি, এড মও. 1" 

“অর্থাৎ ঈশ্বরের আনীর্ব্বাদে শীত্বই তোমার চোখ ভাল হবে” । 

“তার পরে?” ্ 

“তার পর, আমি যেমনটি ঠিক আমাকে সেইরকম দেখতে পাবে 
বেঁটে, নগণা, ও কুতৎনিত।” 

এই কথাগুলিতে, আমার অদ্ধকারের ভিতর দিয়ে যেন একট! 
আলোর ছট ত্বের হল। গামার কপ্পন! মশ।লের মতে! জ্বল্তে লাগল । 
আমি দাড়িয়ে উ'ঠ* বল্লেম ৮ 

“এডমণ্ড, প্রিয়তম, আাম।র প্রেসের উপর যদি তোমার বিশ্বাস ন! 
থাকে, যদি তুমি মনে কর, তোনাকে যেরকমই দেখতে হোক ন! কেন 
আমি তোমার শ্রেচ্ছা-দাসী নই,হাহ'লে.মানার গন্ধকারের মধ্যে আমার 
চিররাত্রির মধ্যেই আমাকে রেখে দাও ।” তিনি কোন উত্তর দিলেন না, 
কেবল আমার হ।হট। একটু টিপে” ধর্লেন। 

আমার ম! বলেছিলেন ছানি-কাটার কাট! একমাসের মধ্যে আরস্ত 
হ'তে পারে। 

আমার স্বামীর যে বর্ণনা শুনেছিলেম, মে-সব কথ! আমার আবার 
মনে গড়ল। ম! বলেছিলেন, তার মুখে বসস্তের দাগ আছে; বাবা 
বলেছিলেন, তার চুল খুব পাত্লা। আমাদের বী বলেছিলেন, 
তিনি বুড়ো । 

মুখে বসস্তথের দাগ হওয়। সে যে একট। দুর্ঘটনার কথ! । লাভাটরের 
মতে টাক্‌ থাকা ত একট! বুদ্ধির লক্ষণ। তবে বুড়ো হওয়! একটা 
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ছুঃখের বিষয় বটে। তার পর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আগে তার মৃত্যু 
হয়-_তা হ'লে আমার ভালবাসার দিন সংক্ষেপ হবে। 

ভাই আনাই, পরীকেতাবের গল্পটি তোমার মনে আছে? আমার সেই 
গল্পের “হুন্দরী ও পশুর অবস্থা হয়েছে । এক্ষেত্রে কোন বাছুমস্ত্রের 
দ্বারা রূপাস্তর হবারও উপায় নেই। আপাততঃ, ভাই আনাই, আমার জন্য 
ঈশ্বরের কাছে প্রর্থন করে! ৷ কে জানে, ঈশ্বরের আশীর্ববাদে হয়ত আমি 
একদিন তোমার চিঠিগুলি পড়তে পাব! 

শেষপত্র 

দেখ ভাই আন।ই,আমার চিঠির গোড়ীর দিক্‌ট! ন। দেখে” শেষ দিকটা 
দেখো না। যেমন যেমন পরে পরে হয়েছে সেই স্বাভাবিক ক্রম 
অনুসারে তুমি আমার দুঃখের আমার ঘটনা-বিপধ্যয়ের, আমার আনন্দের 
ভাগ লও । 

দু হপ্তা হ'ল, আমার ছানি কাট। হ'য়ে গেছে । আমি দুবার খুব 
চীৎক।র করে” উঠেছিলুম । তার পর আমার মনে হ'ল যেন আমি দিন, 
আলো, রং, হুধ্য দেখতে পাচ্ছি। তখনই আবার একটা পটি আমার 
চোখের উপর বিয়ে দেওয়া হ'ল । আমি সেরে উঠলেম। কেবল একটু 
সহ করে থাকা, আর একটু সাঁহনের দর্কার। 

এডমগু. আমর জীবনকে আবার মধুময় করে' তুলেছেন । 

কিন্ত একট। কথা কবুল কর্বকি? আমি একটা নিবুদ্ধিতার 
কাজ করেছিলেম। আমি আমার ডাক্তারের কথার অবাধ্য হয়েছিলেম। 
তিনি তা জ।ন্তে পার্বেন না । তা ছাড়া, আমার এই গোঁয়ার্ুমি থেকে 
এখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই । চুমে। খাবার জন্য খুকীকে ঝী 
আমার কাছে এনেছিল । খুকী বীর কোলে ছিল। 

পু'টুমণি খুব নরমগল।য় বললে-_"মা”; তখন আমি আর থাকৃতে 
পার্লেম না, পটিটা ছিড়ে" ফেললেম । আর বলে” টঠলেম ৮_ 

পআনার পুটুমণি! আহ কিসপ্দর! এই যে, মানার পুঁটুকে 
দেখ তে পাচ্ছি-দেখতে পাচ্ছি।” 

বী আবার আনার পটিট। চোখে বেঁধে' দিলে। কি এই শদ্ধকারের 
নধে আমি এখন মার একল! নই । পুঁটুর মুখখনি মনে পড়তে লগল 
আ।জ নব যেন আলে। হয়ে উঠল । 

কাল ন। আ।ম।কে কাঁগঞ পরিয়ে দিতে এসেছিলেন । অনেকক্ষণ 
ধারে আমার সাগ-নজ্জ। চলছিল। মামি একখানা রেশমী কাপড় 
পরেছিণেম একট। চিকনের কাজ-কর। কলার” পরেছিলেম, আর হল 
ফ্যাশানের ধরণে চুল বেঁধেছিলাম । আনার সসস্ত সাজগোজ যখন শেন 
হ'ণ তখন না আমকে বললেন :- 

“পটিউ। খুলে ফ্যাল্‌।” 

আমি বীধাট্ুলে ফেললেম। যদিও সেই সদয় খরের ভিতর একটু 
গোধুলি আলে! আীঁপ্ছিল, তবু আমার মনে হল এমন হন্দর আর কিছুই 
দেখিনি। আমার মাকে আমার বাবাকে, আমার পু'টুকে বুকে চেপে 
ধরুলেম | বাবা বললেন £-- 

"নিজেকে ছাড় তুই আর সকলকেই দেখতে পেয়েছিস্‌।” . 

আমি বলে' উঠ লেম ৮ 

“আর আমার স্বামী? কোথায় আমার স্বামী ?” 

আমার ম। বললেন, "তিনি লুকিয়ে আছেন ।” 

তখন আমার মনে পড়ল; তার কুৎসিত চেহারার কথা, তাগ 
পরিচ্ছদের কথা, তীর টাকের কথা, তার বসস্তের দাগে-ভরা মুখের কথ! । 

আমি বললেম £-- 

“বেচারী এডমও্ড, তিনি আনন না আমার কাছে, আমার চোখে তিনি 

কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর 1” ম| উত্তর করলেন ₹- 


৩য় সংখ্যা ] 


“তোর শ্বামীর অন্ত আমার অপেক্ষা কর্ছি, তুই ততক্ষণ, তোর 
নিজের মুখখানি আয়নায় একবার দেখ--তোর নিজের মুখ দেখে 
নিজেই মুগ্ধ হবি এমন কুন্দর ।"" 

মামার মায়ের কথ! শুনে” আয়ন।র কাছে গেলেম, আমর নিজের 
একটু গর্বব ছিল, একটু কৌতৃহ্ল ছিল। যদি আমি সতাই কৎসিত 
ভই যদি আনার কুৎসিত চেহ।রার কথ। সধাই আমার কাছে 
'ভাড়িয়ে থাকে ?--তাই আমি আয়নার কাছে গেলেন ও আনন্দে চেচিয়ে 
উঠলেম। কেমন ছিপ ছিপে গড্ন, কেমন গোল।পের মতে! রং. কেমন 
হবল্্বলে চোগ, সভাই আমি রাপসী। কিন্ত বেশ আরামে আমার 
চেহারাট। দেখতে পার্ছিলেম, আয়ন।ট। র'মাগত কীপছিল, আয়নায় 
শাখার প্রস্তিবিম্বট। ষেন ঘাঁনন্দে শুতা কর্ছিল। 

আমি খায়নার পিছন দিয়ে তাকিয়ে দেখেলেম কেন গায়নাটা 
কাপৃছে । 

একটি যুঝ।-পুরুণ বেরিয়ে এল, বেশ লম্ব। চওড়।৷ শরীর, বড় বড় 
ক।লো। চোখ, একটা 1 4010001111811 এর কুত্রিম গোলাপ বুকে 
গে!ছ। | একজন পরিচিত লোকের কাছে রয়েছি বলো মামি মরে? 
গেলেন । বযুবকের দিকে জন্দেপ না করে'উ আমার ম। বললেন 8 

“ধা।থ, দিকি ডুঁই কেমন হন্দর- ঠিক যেন একটি সাদা গেলাপ |" 
এ।মি বলে ঘখ লেম £ 

নম” 

. বিগ, দিকি এই মাদ। হাত ছুখানি”, ০এইঈকণ। গলে" 
আমার হাতের আপ্রিনট। কুন্ুই পথাস্ত উঠিয়ে দিলেন । 

গাদি বণলেম 


তিনি 


কার্ল মাক ও 


ভারতে ধাহাএ। পন-বিজ্ঞাণ-বিদ্যার আলোচন। করিয়। 
থাকেন তাহাদের শিকট জাম্ম।ন্‌ লেখক ফ্রি৬রিশ, 
( ফরেভরিক্‌) এগেল্সের রটনাবলী অ্ান। জিনিম নয় । 
এ/এল্স্‌-প্রণী “বিপাতী অগ্রর-শ্রেণীর সামাদিক এ 
আখিক 'অবস্থ। নামক গ্রন্ধ ১৮৪৫ খুষ্টাব্ধে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। জন্গণেব পারিবারিক আম্ব-ব্যর় 
সমজেব অন্যান্য আর্থিক তথ্য তত্াপি বিষয়ে জগতের 
সর্বত্র জ্ঞানলাভের যে প্রচেঙ্া দেখ। যার, ভাহার জন্ত 
এপ্গেল্সের এই গ্রন্থ অনেক পারমাণে দারী। নর 
নারার জীবনে সুখ-ন্বচ্ছনত| মাপিবার বান্তব বন্ধ 
এগ্গেল্‌সের প্রদশিত পথেই আঙ্গও সকল মহপে কাম্মেম 
কর। হহতেছে। 

জান্মাশির সমাজ-চিন্তায় এগ্গেল্সের ঠাই খুব উচু। 

৪৩--৬ 


এবং 


কার্ল, মার্কস্‌ ও 


িরিশ, একগেল্দ্‌ ৩৩৭ 
কিন্তু ম! একজন ম্পরিচিতত লোকের সাম্নে তুমি ফি বল্‌ ৮ 
“অপরিচিত লোক ?- এ মে একট! দর্পণ |" 

“আমি আথনার কথ। বল্ছিনে, আয়ন।র পিছনে যুব! পৃরণ্ষটি 
ছিল আমি তার কথা ধশ্ছি।" খাব। বণ লেন ১. | 

শগারে বোকা 1 চার আব অহ লক্ছ। করনে ভবে ন।। ওধে 
হোর স্বামী! আমি খলে দতলেম ৫ এসব ক্পা 
বলেই তাকে চুন করবার জন। এগিয়ে পেলেন | 

তার পর মাবার কিছু পেলে 1 শা! চান কি এশব। 
আমি কি স্্রপী। যখন অঞ্। ছিলেখ, তখন বিশ্বান করত হাল, 

বেসেছিলমে । এখন নুতন দপ্রমে মামার পদয় ৬থনে 6) 

উর মহন্বে আমি মুগ্ধ হয়েডি, আসার আখতার গন, সামাবে 

সাস্থন! দেবার উদ্দেশো উশি সকণকে বল্তে গণ দিয়েছিলেন থে 
উনি শিজে দেখতে কুৎসিত | 
এডমও, সামার পায়ের নীচে নতজানু হায়ে বসলেন | এ চোগে। 


জল মুজহে মুছতে, গামাকে তার কোলে বসিয়ে ছিলেন । আনন্দে? 
ডচ্ছণাসে আমার স্বামী আমাকে বললেন .. 
'তুখি কি ন্দব।" আসি চোখ শীঢ করো গর কখনেম 


--9ট। হোমাব ভদ্রতার কথ। | 
না, কেবল আগিহ যখন হোমাব একমাঞ দত সিবিম আখি 
দন কথাই চামকে বরাবর বালে এনেছি এখন দেখে! গামাক 
এভ থে ম১যোগা মকা্মীনুখ দেখবার আায়ন। এরও শত একহ সত 
৪৪ বণনঠ আমি ঘ। বলেছি তাহ ঠিক) 
এ .গ1ভিরিগন। চুন 


ফ্রিড্রিশ্‌ এক্গেল্ম্‌ 


সানাদিক দশনে গুইআন 
শামজাদা £ল। 
শান কাল্‌ মাকস (১৮১৮-১৮৮৩)। 

বির্গুে। 
বিশেষণে ক্রত্রপ।ঙ 
বারন।  অধেকস্থ খাটি এমা 
তত্বের প্রতিপাদ্য সভ বিষয়ে ইহার ণচনাধপী জাম্মান্‌ 
পর্চিতমহলের চোখ ফটাইঘা দিয়াছে । 

মর এবং দরিত্ধ লোকের ক্রমশ কাল মাকৃস্‌- 
কে যুগাবতার-জ্ঞানে পূজা কাত অভান্ত হইয়াছে । 
এহ জ্ঞান আজকাপ ক্েবপমাএ জাম্মানিতেহই আবঞ্ছ। 
নয়। ইয়োরোপ আদেরিক। এসিয়। আফ্রিক। অগ্কোপয়। 
শিউজালওু১_-পগতের স্ককশ দেশেই কাল্মাকসা 


উনিশ শতার্ধীও 
ইঞ্চি ইয়োরামেরিকাধ 


গাম্মন্‌ 
এক সনের 
পাশানক হেগেলের 


কলন। নিয় হশি 


আলোচনা প্রণাঙাণ 


ধতিহাসিক তথা এক নবগের 


বনবিজ্ঞান। এব 


৩৩৮ 


নম” বলিয়া মজুরের! মজুর- তিনি এবং সমাজ- 

লেখকেরা কার্ধ্য আরম্ভ করিয়া থাকে । 

কাল্*মাকৃমের সময়কার অপর জাশ্মান্ইছদী সমাজ- 
দ্রার্শনিকের নাম ফাডিনাণ্ লাসাল্‌ ( ১৮২৫-১৮৬৪ )। 
১৯১৮ সালে গণতন্ত্র স্থাপিত হহবার পর পাঁচ ছয় 
বৎসর ধরিয়া এবাটের সভাপতিত্বে যে রাস্ত্রীয় দুল 
জান্মানিতে রান্রত্ব করিতেছে সেই দলের আদি পুরুষই 
লাসাল্‌। জার্ান্‌ জাতি লাসালকে “সোৎসিয়াল- 
ডেমোক্রাটিশে পার্টাই"র (বা সমাঞ্জ সাম্যের দল) 
প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া! জানে । ১৮৬৩ খুষ্টার্ধে জার্মানিতে 
সর্বপ্রথম মজুর পরিষৎ স্থাপিত হয়। 

মজুর-সমাজকে আর্থিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে 
স্প্রতিষ্ঠিত করা ছিল লাসালের জীবনের সাধনা । 
লাসাল্‌ প্রাচীন গ্রীক-দর্শন এবং রোমান আইনকান্ন 
বিষয়ক গবেষণা-মুলক গ্রন্থ রচনা করিয়া স্থধী-মহলে 
যে যশ পাইয়াছিলেন সমসাময়িক খাজন। মজুরি এবং 
অন্তান্ত আর্থিক তথ্যের বিশ্লেষণে তাহার দক্ষত। 
সেইরূপ ঘশই পাইয়াছে। 





7) 


মাকৃসের সঙ্গে লাসালের কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
একত্রে কাঞজকশ্মও চণিয়াছিল। পাসাল্‌ মাকৃস্কেই 
গুরুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত গুরু শিষ্যব্প 
বন্ধুত্বের সম্বন্ধ মাক্তমে এবং এক্ষেল্সেই বেশী মাত্রায় 
পাকিয়া উঠিয়াছিল। মাকৃপি এবং এক্েল্‌স্‌ হরিহর- 
আত্মা ছিলেন, এইরূপ বলিলেই ইহাদের পরস্পর 
সশন্ধ ঠিক বুঝ! যাইবে । এইথানে বন্যা রাখা উচিত 
যে এখ্সেল্স্‌ ছিলেন খৃষ্টান, অথ। ইহুদি নন। 

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মাসের সঙ্গে এঙ্গেল্সের প্রথম দেখা 
হয়। মাকৃ্সের বয়স তখন ছাব্বিশ বৎসর; এঙ্গেল্স্‌ 
তাহার দুই ব্সরের ছোট । ইহারা ছুই জনে মিলিয়া 
১৮৬৭ খুষ্টাব্বে “ছুনিয়ার নিধ্যাতিতদের নিকট” কমিউ- 
নিঈদের (ধণসাম্য-পস্থী ) ইতাহার প্রকাশিত করেন। 
মার্কুস্‌-প্রবর্তিত একাধিক সংবাদপত্রে এঙ্গেল্‌স্‌ সর্বদাই 
লেখকরূপে হাব্ছি থাকিতেন। মার্কৃসের মৃত্যু পধ্যও 


প্রবাসী-_আধাড়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১মখও্ড 


পুরাপুরি চন্রিশ বৎসর ধরিয়া ছুই জনের বন্ধুত্ব বজায় 
ছিলি 

এই চল্লিশ বৎসরের ভিতর কার্ল মারৃসের নামে 
বহুসংখ্যক পুস্তিকা, বক্ততা, গ্রন্থ, সমালোচনা, তর্ক- 
বিতর্ক ইত্যাদি রচন| বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই- 
গুলির কোন্‌ কোন্ট'য় কতখানি লেখা এঙ্গেল্সের 
এবং কতখানি মার্কসের নিজের তাহা বিশ্লেষণ করিতে 
হইলে গভীর গবেষণায় প্রবেশ করিতে হইবে । এই 
তথ্য হইতেই জাম্বানির উনবিংশ শতাব্দীতে এবং 
দুনিয়ার পন-বিজ্ঞানে, সমাজ-তত্বে এবং “দরিদ্র 
নারায়ণে”র পূজায় এঙ্গেল্সের কৃতিত্ব কথঞ্চিৎ বুঝিতে 
পারা খার। 

কার্লমার্কূসের “ডাস্‌ কাপিটাল্‌” ( বা পুঁজি) গ্রন্থে 
প্রচলিত ধন-বিজ্ঞান-বিছ্যার তীব্র সমালোচনা আছে। 
১৮৬৭ খুষ্টব্বে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হয়। 
দ্বিতীয় খণ্ডের পাঙুলিপি ছাপাখানায় যাইবার পূর্বের 
মাসের মৃত্যু হইয়াছিল। সম্পাদনের ভার ছিল 
এগ্গেল্সের হাতে । এঙ্গেল্সের তত্বাবধানে দ্বিতীয় খ্ 
বাহির হয় ১৮৮৫ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৯৪ সালে। 
এই ছুই খণ্ডে এঙ্গেল্সের খ্াধীন হাত প্রায় সর্বত্রই 
লক্ষ্য করিতে ইইবে। অর্থাৎ খেশগ্রন্থ মার্কস্-নীতির 
গীতাস্বর্ূপ তাহার অনেক স্থলেই এক্ষেল্সের কলম 
কাজ করিয়াছে। 

(৩) 

যখনই আজকাল যেখানে মার্কসূকে যুগাবতার বল! 
হইতেছে, সেখানে তখনই এগ্ষেল্ও পৃজ। পাইতেছেন। 
এই সুত্রে বর্তমান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 
এঙ্গেল্স্‌ যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করা যাইতে পারে। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৮৪ 
খৃষ্টাব্দে “ড্যরু উব্স্পৃং ডার ফামিলিয়ে ডেস্‌ প্রিফাট্‌ 
আইগেন্ট,ম্স্‌ উও ডেস্‌ ষ্রাটেস্” (পরিবার, নিজস্ব 
এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি ) নামে। তাহার এক বৎসর পূর্বের 
মার্কসের মৃত্যু হইয়াছে । 

এন্েল্স্‌ লিখিয়াছেন :£_"এই গ্রন্থ রচনা করিয়া 
আমি প্রকারাস্তরে একটা উইল-মাফিক কাজ করিতেছি। 


৩য় সংখ্যা ] 


ম্গ্যানের অগসদ্ধানগুলাকে ধনবিক্ঞানের তরফ হইতে 
ব্যাখ্যা করিয়া প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন একজন 
যেসে লোক নন। তিনি স্বর্গগত মহাপুরুষ কাল? 
'মাকৃস্‌। ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখা! মার্কসের আবিষ্কৃত 
বৈজ্ঞানিক আলোচনা-প্রণালী। এই ব্যাখ্যা-প্রণালী 
ফুটাইয়া তুলিতে আমিও “অনেক কাল ধরিয়া তীহাকে 
যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি । প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব 
এই প্রণালী দার্শনিক সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তিত হয়। 

“এক্ষণে মগর্যান আমেরিকার আদিমবাসীদিগের 
জীবন আলোচনা করিতে গিয়া সেই 'প্রণালীই পুনরায় 
আবিষ্কার করিয়াছেন। “বার্বার' সভ্যতার সঙ্গে 
উতকর্ষের যুগের তুলনায় মর্গ্যান্‌ প্রায় মার্ক সের সিদ্ধান্তেই 
আসিয়া পৌছিয়াছেন । এই কারণেই ঘার্কস্‌ মর্গ্যানের 
তথাগুলা গ্রহণ করিয়া নিজ তি পুষ্ট করিয়া 
তুলিতে চাহিয়াছিলেন। 

“আমার বন্ধুবর নিজের ইচ্ছা কার্যে পরিণত 
করিয়া যাইতে পারেন নাই । কিন্তু তাহার ইচ্ছান্ঠরূপ 
কাজ করিয়া আমি একটা যথাসাধা ঠাই পুরণেব 
বাবস্থা করিলাম । তবে মার্কস্‌ অর্গ্যানের কথা লইয়া 
যেখানে যেখানে টিপ্লনী বা টীকা করিয়া গিয়াছেন 
সেগুলা পৃরাপুরি ব্যবহার করিতে ছাড়ি নাই । 

“কাজেই বর্তমান গ্রস্থ৪ মার্কস্‌ এবং এজেল্স্‌ ছুই 
জনেরই সন্তান এইবপ ধরিয়া না লইলে গ্রস্থের 
জন্মকথা পরিষ্কার হইবে না।” 

(৪) 

এঙ্গেল্স্‌ তীহাব রচনাকে “পরিবার, নিজস্ব বা 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি" নামে প্রচারিত 
করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই গ্রন্থে পৃথক্‌ 
ধিবৃত হইয়াছে পরিবার বা বিবাহ-পদ্ধতি ও যৌন 
সম্বদ্ধের ইতিহাস। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় 
গেল্স্‌ বা গোষ্ঠী-প্রথার সমাজ-শাসন। তাহার জন্য 
আমেরিকার ইগ্ডিয়ান্‌ (এবং বিশেষরূপে ইরোকোয় ) 
জাতির প্রতিষ্ঠানগুলা আলোচনায় ঠাই পাইয়াছে। 

এক্েল্‌্সের তৃতীয় কথা গোষ্ঠীর ভাঙন বা রাষ্ট্রের 
জন্ম। ইত্িয়ান সমাজের লোকেরা গোষ্ী-কেন্দ্র ছাড়াইয়া 


কার্ল মার্কস্‌ ও ফিডিরিশ একেল্‌স্‌ 


' চলিবে না। 


৩৯ 


উঠিতে পারে ডি তাহাদের টিনা রাষ্ট্রের চি 
পাওয়া যায় না। বাষ্ট্রের জন্ম-কথা টুঁড়িয়া বাহির 
করিবার জন্য প্রাচীন ইযজোরোপের গ্রীক, রোমান্‌ 
কেপ্টিক্‌ এবং জান্মান্‌ জাতির স্ৃতিশান্ত্র ও সংহিতা- 
গুলা আলোচনা করা হইয়াছে। 

আলোচ্য বিষয়গুলার তালিকা হইতেই বুঝা 
যাইতেছে ষে, নিজস্ব ব! ব্যক্তিগত সম্পত্তি এই গ্রস্থের 
মুখা কথা নয়। মুখ্য কথা পরিবার, গোষ্ঠী এবং 
রাষ্ট্র এই তিন জীবনকেন্দ্রের ইতিহাস। এই কারণে 
বাংলা শ্াষায় এন্সেল্সের রচনা “পরিবার, গোষ্ঠী ৪ 
রাষ্ট্রের জন্ম-কথা” নামে প্রচারিত হইল । 

নিজস্ব বা বাক্তিগত সম্পত্তির উৎপত্তি গ্রস্থের 
মুখ্য কথা নয় বটে, কিন্ত্ত এই বিষয়ই এক্গেল্সের 
“প্রাণের কথা” । সেই প্রাণের কথাটা গ্রন্থের প্রত্যেক 
অধ্যায়ের যেখানে সেখানে পাঠকের কাণ স্পর্শ করে। 
বস্তত: ধনদৌলতের আকার-প্রকার মানব-জাতির 
শৈশব-কালে কখন্‌ কেন ও কিরূপ ভানব বদ্লাইয়াছে 
তাহার আলোচনা করাই একঙ্গেল্সের উদ্দেশ্য ছিল। 
আর্থিক ইতিহাসের কোন্‌ স্তরে ব্যক্তিগত ধন-দৌলতের 
স্থট্টি হইয়াছে, সে-কথা এই গ্রন্থে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে 
বিবৃত হইয়াছে । 

খাটি ধনবিজ্ঞান-বিদ্যা বলিলে যে সাহিত্য-নজরে 
আসে, এই গ্রস্থকে সেই সাহিত্যের অন্তর্গত করা 
এই রচন। নৃতত্ববিদ্ার মহলেই ঠাই 
পাইবার যোগ্য । নৃত্তত্বের তথ্যগুলার উপরে আর্দিক 
ব্যাখ্যা চালাইলে যে-তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা 
এঙ্গেল্স এখানে সেই তত্বের প্রচারক । সমাজ-দর্শন, 
সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বস্ত প্রাচীন মানবের 
জীবন-কথার বা পুরাকাহিনীতে যতখানি পাওয়া 
যাইতে পারে, সেই দর্শন ও সেই ইতিহাসই বর্তমান 
কেতাবের দান। 

(৪) 

নৃতত্ব ছুই শাখায় বিভক্ত :-_শারীরিক ও সামাজিক । 
এক শাখার পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাপিয়া-জুকিয়া৷ তুলনা করিয়া মাস্থষের 


৩৪০ 
উৎপত্তি, শ্রেণী-বিভাগ ইত্যাদির আলোচনা করিয়া 
থাকেন । . এই বিগ্যাকে .কম্পারেটিভ আনাটমির 


(ব। তুলন।-মূলক স্থি-বিদ্যার ) 'এব* জীব-বিজ্ঞানের 
£প্রর বিবেচনা কস। যাইতে পারে। 

অপর বিভাগের পুগ্ডিতেরা খিক্ষ ভিন্ন 
দশের নরনারীর আচার-বাবহার, বীতি-নীতি, ধম্ম- 
কম্ম। লেন দেন, স্বৃতিশান্ধ। নীতি-শান্ব। কু ইভাদি 
দীবশেণ সকণ খুঁটিনাটি আলো৮ন। করেন। সহজে 
£ই বিভাগেব শুতত্ববিদগণকে লোকাচারতত্ববিৎ বল! 
১লে | পম্ম, শিল্প, পন-দৌলত। রাষঈ, সমাজ ইত্যাদি 
বিষয়ে তুলন। মলক বিজ্ঞান গুল! সবই এই সামাজিক 
গুতনববিদ্ার সামিল । 

এক কণা 


জগতেণ 


যাইতে পারে থে ইতিহাস” 
শানে ঘাকিছু নাঙিতা চিত হইয়। খাকে সবই নৃতত্ব। 
কিস্ হিসাবে এইখানে আর একট। 
প্রতেদ চলিয়। আদপিতিচ্ে 1 অতি সাবেক কাল, 
মান্জাতার আমপ, প্রাগৈতিহাসিক যুগ ইতা।দি সময়কার 
মানপ-কথা অর্থাৎ মানব-সভাতার গোড়াটা পইয়। 
»!হার। অনুসন্ধান শলাইতেছেন তাহাদিগকে মুতের 
গবেষক বলা হয় । 

অপিকন্ধ বর্ধমান জগতের বিভিন্ন জনপদে থে 
সকল "আদম, অঙ্গন অসভা জাতি “সভ্যতার 
শৈশবাবস্থার় জীবিত * রহিয়াছে আচার- 
বাহার এবং শ্বদম্মের সকল প্রকার অন্ঙ্ঠান-প্রতি্গান 
মুগসন্গানকারীর মনোযোগ আকরধণ 
ভাভারার খুতববিংজণে পরিচিত। এই হিসাবে পর্যটক, 


বলা 


শার্বিভাতিক 


ভাহাদের 


টান করে। 
শীগোলিক আবিষ্কারণ ইত্যাধি শ্রুণীর লোক মুতের 
সপাবে খাম করিয়। াকেন। 
৬.3 

মগ।।ন্‌ লোকটা পে? চল্লিশ বংসর ধরিয়া এই 
পথক আমেরিকার ইত্ডিয়ান্‌ সমাজে তথ্য অনুসন্ধানে 
বা!পুত ছিলেন । ইরোকৌয়াদের কুটঙ্গ সম্বন্ধে বা 
আজ্মীয়ত।র প্রথা সঙ্গন্ধে ইনি ১৮৭১ সালে যে-সকল 
ভুখ্য প্রকাশ করেন তাহার ফলে গোটা লোকাচার- 
৩, বিবাহ-পঞ্তি এবং সামাজিক নৃতত্বে এক নবযুগ 


প্রবাী__ আষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সুরু হয়। ইহার সর্বপ্রসিদ্ধ গ্রস্থের নাম “এন্শ্েপ্ট, 
সোসাইটি" ( ব। প্রাচীন সমিতি )। স্যান্বেজ (বা সহজ ) 
অবস্থা হইতে মানবজাতি কোন্‌ পথে পবার্ধার” সভ্যত। 
অতিক্রম করিয়। উৎকর্ষের স্তরে আসিয়া ঠেকিয়াছে 
সেই তথাগুলা শিদ্দেশ গ্রন্থের উদ্দেশ্বা। 
গ্রন্থ ১৮৭৭ সাণে প্রকাশিত হইগ্বাছিল। 

ব্গযানের প্রথম সিদ্ধান্ত 'এই যেঃ মানব-সমাজে 


করা এই 


এই কালে “ধলগত” বিবাহ অর্থাৎ বাধ োলি- 
সন্্ব প্রচলিত চিল । এই স্মবাধ সংক্সবে বিধি- 
নিষেধ কায়েম হইতে থাক । ক্রমশঃ গেল্স্‌ বা 


গোষ্ঠা-প্রথ। দেখ। দেয় গোষ্া নীতি আবিষার বক] 
মগ্যানের দ্বিলীয় কীন্ি। গোঠা সমরক্তজ জীবন-৫কন্জী। 


এক গোগির ভিঙর পরম্পর বিবাহ নিষিদ্ধ। গো 
পরিচাশিত হইত প্রথম প্রথম নারীর ভরক হতে 
জন্নী-বিপধির নিঘ্মে | সে জননী-বিধির গো 


আছও চলিতেছে ইরোকোমা সমাজে, এই গেল মগ্যানের 
উতীয় সিদ্ধান্ত । 

নারীর আমল (গাঞ্চাপম্ম হইতে পরে উঠিয়া যার। 
তাভার পরিবর্তে দেখা দেয় পুরুষ-বিধি এবং পুরুষা ধপত্য। 
গ্রীক রোমান্‌ এবং জাশ্মান্‌ সমাজগ্ুলার প্রাচীণতম স্মৃতি 
শান্সে পুরুষ প্রাধান্তশীল গোঠা প্রতিষ্ঠানই দেখিতে পা ওয়া 
যায়। মগ্যানের এই আবিষ্কার প্রাচীন হরোরে।পের 
ইতিহাসে রচনায় যুগান্তর আনিয়াছে । | 

এই চার সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াই মগ্যান আলোটন। 
তম করেন নাই! উতকষের সুগ সম্বন্ধে অথাৎ যে যুগের 
ভব। জোয়ারে বর্তমান জগতের “সঙা” নরনাপী বসবাস 
করিতেছে-_ সেই স্তরের জীবন-যাত্রাকে উনি চরম ভাষায় 
তিরস্কার করিয়াছেন । লাভের লোভই এই যুগের ধনোত- 
পানের গোড়ার কথা,_বাক্তিগত স্বা্থসিদ্ধি ছাঁড়। ধন- 
জীবীরা আর কিছু চিন্তা করে না,_ইহাই মরগানের মতে 
উৎকর্ষশীল মানবের মূল মন্ত্ব। ফরাসী সোস্যালিষ্ট ফুরিয়ে 
যে-ভাবে বর্তমান জগতের আরিক ব্যবস্থার নিন্দ| 
করিয়াছেন, মর্গ্যান্ও সেইরূপই করিয়াছেন । 

উৎকর্ষের যুগকে গালাগালি দেওয়াই মর্গ্যানের শেম 
কথা নয়। একটা ভবিষ্য সমাজের স্বপ্নও তাহার মাথা 


৩য় সংখ্যা ] 


ছিল। কোথায 'একট। মন্ুন্নত আদিম অসশ্য জাঠিব 
আচার-ব্যবহার সম্গন্গে পন্বান্- প্রকাশ এবং কোথা 
প্রাচীন ইয়োরোপের মান্ধাতার আমলে গীক্‌ রোান্‌ 
'জাম্মান্দের জীবন কথাব আপেচন|, আর কোথায় 


বর্তমান মানবের জন্য সমজসংঙ্গার,। পরিবার-সংঙ্গার, 
আর ্াষ্্রসংঙ্গারের ঞ্লেনাবিদা | সমাজ-সংগগাপক 
হিসাবে মগর্যান্‌ প্রা মাকসেব নিপ্রব পখেই আসিথা 
উপস্থিত ঠইয়াছিলেন। 
মানব সেই মান্ধাতার মাপের বৌখসম্পন্ি-নিদদ্দি ত 


পাপণ মশবানের আছে ভপিসা 


গোমীপম্মের এক নররূপ প্রকটিন করিবাণ দিকে গগপণ 
হউতেছে | 
(এ) 

এপ্সেল্সের গন্ প্রকাশিত হর ১৮৮০ সালে | হহার 
ঈৎবেজি সংস্করণ বাতির ঠথ ১৯০২ মালে | গঞ্গাতা ভাসা 
উভার তঙ্জ্ম। পূর্বেই হইয়াছিল । শিল্ি কি বর্গানের 
আবিষ্কাপপ্চপ|, কি এগগেল্স মাক সের আগিক পাখা 
উনবিংশ শতাব্দীর চিতর ভারতীয় সমাজ প্রবেশ পাও 
বরে নাভ । 

সেকালের কোনে। ভারতীঘ এইসকল 
তথা বা তত লইঘা খাণ। ঘামাইখাঙ্ছেন কিন। সন্দেহ । 
অপিকন্ধ প্রচীন ব। মধ্যঘগেব ভান্রবিষয়ক আগিক, 


সামাজিক 


লেখপ 


বা! রাষ্ীয় হখ্যগ্ুলা এই অগথান মাক 


প্রবছিত সমাস বিজ্ঞানের আপগতায় আনিঘা পরথ 
করিতেন কোনো! ভাবতীর গবেষক চিষ্ট। করিধাচ্চেন 
বৃপিয়। শশি নাই। বঙ্গিম, ভূদেব, চন্দ্রনাথ ইত্যাদির 
প্রবন্ধাবপীতে সে যুগেব দৌড় জণাণা কর। চলি 


পারে। 

ভারতে মাকিছু হতিহাস, প্রততত্ত, নুতাপ্ধ ইআাদি 
সম্বন্ধে অচসন্ধান সব মঞ ১৯০৫ সালের সম সম কালে 
এবং পরে দেখ। দিঘাছে | বিগত বিশ বহসর পবিয়। 
মুবক ভারত ধন-বিজ্ঞান, পাষ্-বিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞান 
তাদি নান। বিদ্যাও জ্জতা সন্লোচ্চ শেণীর 
রামেিকান্‌ গ্রস্থের সঙ্গে পরিচিত হইতেছে | কিন ধন- 
বিজ্ঞানের তরফ হউতে ভারতীয় মাঙ্ধাতার যুগকে যাচাই 
করিবার দিকে অথব। মানব-সভা/তার ক্রমবিকাশ 


উয়ো- 


কাল মাকৃস্‌ ও ফিড্রিশ্‌ এঙ্গেল্স্‌ 


৩৪১ 


বুবিবার দিকে কোনো চেঈ। আজ পান্ত বাঙ্গলাদেশের 


কুন্ধাপি ত নাহ ই, আরছের কোথাও দেখি না। 


একদন শাহ বাপলে হল হবে! দক্নন। এ দান 
হারতের রাষ্্রীয় প্রতিগান সন্থন্ধে ভংপতায়। লেখকদের 
শখথেকখান। ভ বেছি একতা বাতির হভদ্ধাে এই" 


সকল গ্রঞ্জে যে কে খশ প্রুতান তিখা্ুলার খাটি বিবরণ 


হি 


সার পেভনকল। অংশ পুহই হক মাণে আনেক দঙ্গথে 
প্র স্নাঘ ফন্বেচ নহি । কিন্থ তিথানেই বিদেশি 
[পশম এ: ভাখপামেরেবন্‌ তখোর সর্দে কপনাষ সমান 
োউলাণ ঠাঙ্গত চাএ আছে পেওখানেহ গোড়ায় গল 
বর 

“লথকপন প্রান তারিহিণে বিপরুপ। চঙি ছাড। 
ভুথ প্ুপা। প্রিস1তত কাণপার গন্য বিজ্গান সাপনাদ ব্রা 
হঠযান | এখব। বিবেশা পািচান গুলার সন-তারিখ 
“ভা তত) ক লাগ শা! খুগবন্ম ভত্যাদি স্গে। 


52151 শশী শ্রদেশী সমাজের 


আ্াঙণ ল। পাশা 


স্বশ্ম, পিশেষ$, ম্বাতখ্ায হতদি আবিদ্দার াণিস। 
রুল ৫ দেলকল অনঙ।ন-প্রতিগানণ দুনিগ্ার 


আতি 


বপিয়াছেন । 
সপপ পাতিরভ সামাগ্ঠ বন্মণ সাত পে গ্তপাকেএ 
মাথায় ভাদতাস্সার প্রতিমার প্রগাহিত হইঘাচ্ে। 
একলা, সত 20১ পাতি, পঙ্গীত হতাাাদি রসের সমাং 


পোঞনাধপ। এ বিষাজ্ঞি পপ্রাচামিরি আয়জয় কার 
চলিতে | 
( উ | 
হহানপ পাক মালোউনাদ এছ পাহয়াছেন 
ইধোবামেরিকাণ পাত হাবছ পাবিবেটাাপিগিশ পাণ্ডহি 
গণ। উঠাপ্র জরছদারন্বকূপ পাশ্চাতা,নজেঙ|-জাতীয়, 
( উপনিবেশতন্্রী) 


তরবস্থাতি জন্য 


সামাজয খাসক, কিলো নিরাশিইটুশ 


নাস্ীকো5 সমাঙগ-বিজ্ঞানর বলমান 
এই ছুই শ্রেণীর লোক প্রায় একশ বহসগ পরিয়। 
বাখয়াচেন। 
ছনিয়ার শ্বেতাঙ্গ-প্রাবাতোর যুগে অখ্েতাঙ্গাবগকে এিএক- 
থরে” করিয়া রাখ। শ্বেতাপ্থ-বিজ্ঞান-সেবীদের ন্বার্থ এবং 


স্ববন্ম। ্ট 


দার] । 
পণনকে দর্চিম ভইতে ফাবাক কীরিয়। 


চা 


তুলনামূলক সমাছ- বিদ্যার আলোচনায় ভূল কেন 
প্রবেশ করিয়াছে এবং এই বিজ্ঞানের সংস্কার ফিরূপে 


সাধিত হইতে পারে, ' তাহার আলোচনা মৎপ্রশীত 
“ফিউচারিঙ্ম্‌ অব ইয়ং এশিয়া” বা যুবক এশিয়ার 


ভবিধ্যনাদ” (লাইপতৎসিগ্‌ ১৯২২) গরশ্থে প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই গেল গোটা সভাতা-বিজ্ঞান বা সমাজ-তত্ব- 
সম্বন্ধে কথা । 

সন্থীর্ণ ক্ষেত্রে ভারতীয় রাষ্ট্র প্রন্ষান ও সিদ্ধান্তগুলার 
কিম্মৎ বাহির করিবার জন্য "পলিটিকাঁল ইন্ট্টিটিউ- 
স্তযান্স আগ থেয়োবিজ অব. দি হিন্দুজ” অর্থাৎ “হিন্দ 
জাতির শাসন-পদ্ধতি ও রাষ্ট্রনীতি” (লাইপহপিগ, 
১৯২২) নামক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । প্রাচীন কালের 
ভারতসন্তান ভালয় মন্দয় গীকৃ, রোমান্‌ এবং জার্মানদের 
সমকক্ষ ছিল-_এই কথা সেই গ্রন্থের প্রাণ । বর্তমান ভারত 
অথব1 ভবিষ্য ভারত সম্বন্ধে 'ই কেতাবে কোনো কথা 
বলি নাই। 

(১০) 

ভবিষ্য ভারত কোন্‌ পথে চলিবে? এই সঙ্গন্গে 
ধাহার যেরূপ খুসী তিনি সেইরূপ আদর্শ প্রচার করিতে 
অধিকারী । গগোটা ছুনিয়া কোন্‌ পথে চলিবে? 'এই 
সম্বন্ধে যেমন প্রতোক লেখক, সমাজ-সংস্কারক, বৈজ্ঞানিক 
ব! প্রপাগাণ্ডিষ্টই নিজ নিজ মত জাঠির করিতেছে, 
ভারত সম্বন্ধেও ভবিষ্যবার্ধীরা সেইরূপ করিবে ইহা 
স্বাভাবিক। স্বাধীন চিন্তায় বাধা দ্রিবে কে? যাহার 
মাথায় কিছু কিছু মগজ আছে, সেই এক-একটা দল 
পুরু করিতে অধিকারী । 

কিন্তু তাহা বলিয়া! কোনো-একট! পথকে “পূরবী” 
এবং অপর কোনো পথকে প্প্শ্চিমা” দাগে চিহ্নিত 
করিতে বনিলে তর্ক-বিতর্কের আখড়ায় আসিয়া পাঞ্জা 
কষিতে হইবে । এই আখড়ায় আদর্শ, ভাবুকতাঃ 
মানবজাতির আশা, সমাজ-সংস্কারকের স্বপ্ন বা পীর- 
বরের বাণী খাটে না। এখানে খাটে কেবল তথ্য, 
বাস্তব তথ্য, যাহা ঘটিয়াছে এবং যাহা ঘাটিতেছে 
তাহার নিরেট বিবরণ । অর্থাৎ দেশী-বিদেশী, গ্রাচ্য- 
পাশ্চাত্য, ভারতীয় এবং অভারতীয় সকল প্রকার 


প্রবাসী আযাড়, ১৩৩১ 


চিপ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জীবন -কেন্দ্রের সন- .তারিখ-মহিত এবং ফায় নফায় 
তৃলনা-মূলক ইতিহাস বা নৃতত্ব। 

ধরা যাউক যেন চর্খার দ্বারাই ভবিষ্য ভারত স্বর্গে 
উঠিবে। অথবা যেন পল্লী-কেন্দ্রেই ভারতের ভবিষ্য- 
বিকাশ ঘটিতে বাধা, অথবা! যেন কুটীরশিল্প ছাড়া 
অন্যান্য সকল প্রকার শিপ্প-ব্যবস্থা ভারত হইতে 
বাহির করিয়া দেওয়া উচিত, অথবা যেন ভবিষ্য- 
ভারতে স্পষ্ট শাসন চলিবে পল্লীপঞ্চায়তেরই বিধানে । 
ভবিষ্যবাদীবা এই চার দফায় ভারতীয় জীবন গড়িয়া 


তুলুন_ আপত্তি কি? কিন্তু এই চার দফার 
কোনোটাকেই ভারতীয় “আধ্যাত্মিকতার” বিশিষ্ট 


আলিষার বলা যাইতে পারে কিসের জোরে? এই 
“চার মহ। সত্য” জগতের অন্যান্ত দেশে কোনো 
কোনো যুগে নরনারীর জীবনকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত করে 
নাউ কি? 

এই “সতা-চতুষ্টর়"্ই ঘদি আধ্যাত্মিকতা এবং মানব- 
মভাতার চরম নিপর্শন হয় তাহ| হইলে দুনিয়ার আদিম, 
অসভ্য, পবার্নাব," অন্থন্নত জাতিগুলা চরম মাত্রায় 
আধ্যাত্মিক এবং সভাতাশীল নয় কি? তাহা হইলে 
প্রাচীন ইয়োরোগের গ্রীক, রোমান্‌, জাম্মান্রা এবং মধ্য 
সুগের পর ফ্যাক্টরি যুগের কলচালিত শিল্প-ব্যবস্থার আমল 
পর্যন্ত ইয়োবোপীয় খুষ্টানরা আধ্যাত্মিকতা 'এবং সভ্যতার 
দাবী ভইতে বঞ্চিত হইবে কেন ? 

তাহা হইলে পাশ্চাত্য-সংসারের সোস্যালিষ্ট পন্থীরা 
এবং বিশেষতঃ কমিউনিষ্ট খা যৌথ-সম্পত্তি-পন্থী ধনসাম্য- 
পশররা কি দোষ করিল? তাহা হইলে লেলিন্‌ টুট্ম্কি 
প্রবর্তিত বোল্‌শেভিক্‌ শিয়া কম-সে-কম আদর্শ-হিসাবে 
আধ্যাত্মিকত| এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে চরমে গিয়া 
ঠেকে নাই কি? তাহা হইলে লেনিন্‌ ট্ট্স্কির “গুরুর 
গুরু" জাম্মান্‌ ইহুদির বাচ্চা কাল্‌” মার্কস্‌ তথাকথিত 
ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এবং ভারত-ধর্দের প্রতিমূর্তি 
নয় কি? পূর্বই বা কোথায়? পশ্চিমই বা কোথায়? 

(১১) 

এঙ্গেল্‌সের গ্রন্থ ভারতীয় সমাজে প্রচারিত হইলে 

ভারতবাসী নিজ নিজ স্থৃতি নীতি ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ 


ওর সংখ্যা ] 
শান্ত্রগুলার দিকে এক নৃতন চোখে দৃষ্টিপাত কগিতে 
স্থরু করিবে। ভারতের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সন্বদ্ধে 
যুবক ভারত বহু বুজকুবি এবং কুসংস্কার বর্জন 
করিতে শিখিবে। তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞান-বিছ্যা 
কিছু কিছু করিয়া ভারত-সন্তানের পেটে পড়িতে 
থাকিবে । 

মর্গ্যান্‌, মার্কস) বা এন্দেল্স কাহারও মত খা 
বাণীই বেদবাক্য নয়। সকলের কথাই তথ্যের জোরে 
কষিয়া দেখ! আবশ্তক | কিন্ত ইহাদের রচনায় উনবিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয় অর্ধের সমাজ-চিন্ত। পুষ্ট ইইয়াছে | 
এখনো এইগুলার দাম বিজ্ঞানের বাজারে ঢের। 
এই কারণে ভারত-সন্তানের পক্ষে এইগুলা গ্রানিয়া 
রাখ! দর্কার। ১৯২৪ সালের পূর্বে এঙ্গেল্সের গ্রপ্থ 
বাংলায় অনূর্দিত হয় নাই, ইখা লজ্জার কথা। এই 
ধরণের আরও অনেক গ্রন্থ এতদিনে বাংলা ভাষায় 
পাওয়া উচিত ছিল। 

বিগত অদ্ধ শতাব্দীতে প্রাচীন সমাজ সম্বন্ধে বহু 
গবেষণা হইয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া 
নিউইয়র্কে এইসকল গবেবণার ফল নান! গ্রন্থে প্রচারিত 
হইতেছে । ১৯২০-২২ রবার্ট লোহিব, আর্থার গোল্ছেন্‌ 
হাইজার্‌ এবং প্লিনি গডার্ এহ তিন জন লেখকের 
রচনবালী পাঠ করিলে মগ্যানের পরবন্তী কালের 
সকল সিদ্ধান্ত ইংবেজিতে পাওয়া যায়। মেইসকলের 
চম্বক-প্রকাশ এই ভূমিকাগ্ন চলিতে পারে না। 

* (১২) 

মানব-জাতির শৈশব সম্বন্ধে তুলনা-মূলক আলোচনা 
এক্গেল্সের গ্রন্থের প্রথম কথা । তুলনাসিদ্ধ ইতিহাস- 
হিসাবে এই রচনা এক উৎক্ষ্ট নিদর্শন । আর-এক 
তরফ হইতে এই কেতাব স্থ্ধী-মহলের শ্রদ্ধা পাইয়া 
থাকে। সে ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যা ব। সভ্যতার 
আর্থিক ব্যাখ্যার তরফ । 

এই “আথিক ব্যাখ্যা” “ভৌতিক” ব্যাখ্য। ইত্যাদি 
ধরণের “ব্যাখ্যাপ্টা কি বীজ? এছ্েল্সের গ্রন্থ স্বয়ংই 
এই ব্যাখ্যা-প্রণালীর প্রয়োগ-ক্ষেত্র । কেতাবটা ঘাটিপেই 


কার্ মাকৃপ্‌ ও কিডরিশ্‌ এ্েলম্‌ 


- বহুকাল চলিয়াছে। 
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ফলেন পরিচীরতে। সেই ব্যাখ্য।-প্রণালী প্রচারের 
উদ্দেশ্যেই এই কেতাব বাংলায় দেখ। দিল। 

ভারতবাসীর পক্ষে “আগিক ব্যাখ্যা” হজম কর! কিছু 
কঠিন । কেননা লেখায়, বতৃতার, পাঠশালায়, বাকৃবিতগ্ায়, 
কবিতায়, ইতিহাসে, খবরের কাগজে, মায় রাষ্ট্রনৈতিক 
আন্দোলনের সভায় সভায় ও আমাদের পণ্ডিত এবং 
জননারকগণ আমাদিগকে ছুই পুরুষ ধরিয়া একট! মাত্র 
বুখন শেখাউয়া আসিয়াছেন। সেই বুখ্নির মোটা 
কথা 'এই--“খিন্ু-মুদলমান আমলে নর-নারীরা ইহলোকের 
ধার ধারিত ন| | তাহারা পরণোক লইয়াই মস্গুল থাকিত। 
আমাদের পূর্বব-পুরুষগণ ছিলেন পুরামাত্রায় আত্মিক। 
০৬।তক অগব্ট। তাহাদের জ্ঞান ও কম্মের বহিভূর্ত ছিল। 
যদিও বা কিছু অন্তর্গত ছিল তাহাও ধর্তব্যের মধ্যে 
নয়।” 

০ ) 

প্রাচান ভারতের লোকগুলা যে মানুষ ছিল, ইহাদেরও 
যে রক্ত-মাঘসের শরীর ছিল, অতএব রক্ত-মাংসের 
স্বধশ্মও হিপ্রুমুসলমানধিগকে নিয়ন্ত্রিত করিত-_ 
এই কথা বিশ্বাস করা আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর 
পণ্ডিতগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তাহারা ছিলেন 
বোধ হয় প্রায় সকলেই ইতিহাসের “আত্মিক ব্যাখ্যার” 
ধূরন্ধর, অধাত্মবিদ্যার পাড় বিশেষ । সভ্যতার এবং মানব- 
জীবনের একবগগ। আত্মিক ব্যাখ্য। পাশ্চাত্য মুন্তুকেও 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বুখ নিটাই 
ভারতীর সমাজ-সংস্কারক এবং ইতিহাস-পেখক-মহলে 
প্রচলিত হইয়াছিল। 

এই একবগ্গা আত্মিক ব্যাখ্যার উপর চাবুক 
লাগানে। হইয়াছে ১৯১৪ সালে প্রকাশিত মপ্প্রণীত 
“পজিটিভ ব্যাক্গ্রাউণ্ড অব্‌ হিন্ন সোসিয়োলজি” 
অর্থাৎ হিন্দু সমাজ-তত্বের বাস্তব-ভিত্তি-নামক গ্রন্থে 
(খানিনি-কাধ্যালয়, এলাহাবাদ )। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় 
থণ্ডের প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে ১৯২১ সালে। ভারতীয় 
মানুষের শ্িধে পায়, ভারতীয় মান্ষ পায়ে হাটিয়৷ চলে, 
ভারতীয় মানুষ জমি-দরম! লইয়া মারামারি করে, ভারতীয় 
মানুষ লড়াই করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে চায়, ভারতীয় 


৩৪৪ 


মাগষ এক ৬শত্রা গুগতঃ প্র" কামনা। করে, 
ভারতায় মানতধ সঙ্ঘবন্ধ হৃহয়। সমাজ ৪ রাষ্ী শাসন 


মাগষ  স্ীপুত্রের জন্য সশন্তি মঞ্চ 
করিয়। ভবিধয সখ-ন্চ্ছশতার বিধান করিতে অভান্ত, 
_-ণ্হ সকল মাত মাখুলি বন্ধ 5ঠ ঘের তথ্য । 
“টাশসেবডেগ্া।ল্‌? ব। অতাশ্রিয 
তৃলিলে [চিপ্পুজাবন, হিন্বুঞ। প্রা ধন্ম, শ্রাচোর সভা 
বাঝতে বহবে ১1 এহাপ-এ১নাএ 
অঙ্ান্রিয়ান বা আপ্যান্সিলানিন বিগ প্রতিব।ণ 2% 
পরিবর জগ্তহ ভবতা 
ধ্থাসা দাশানক 
গঞ্ছের 


করে, ভারতায় 


তধঢাকে ফুগাভনা 


পার। ন1। প্রচাণত 


বাসবানঠ শ্রধাশত 
কত প্রধানত 


যে কব 
“পা প্রটি ৬ 
বোর থা পিচ লেস] গিরি আত, 
বাগ্তবিক,। দশা গার 
মেটারখা পা ক্ণ 
অথের এপা।এ 
প্রকাশিত 
( শাখতার 


১৯২৩) 


হহপাা কপি 


নে 


০৩11 পন, 
শাইপৃনাবিব্তিতএসব শর একই 
ধশ্নাত জানান ভাধাএ 
1৬পেবেন্সআম্গা ডা 65সু উপ্তারুম” 
গাবণ-শনাহলটিন। ) গ্রঙেত 
[বওু(শনহণে 

করিতে ০%। কারিয়াছি। 

(০৬) 

“পর্জিটিভ্‌ ব্যাকৃগ্রাউড” গ্রে ভারতীয় ভাতিহাংর 
বাস্তব ব। 0ডোভতিক ( এবং সং্দ আদিক | ৬19৮ 
মাত্রের হি | 
বা ভোতিক ব্যাখা।” বাপলে বাকা 


মতে? পমান শর! 


এপাশ মাত। 
। শাহ 


প্রচাগত বুধ গার শ্ুগা খন 


স্দে 
2৮ন। কথা ভহ 1 হতিহানের আখির 

পধার ৩1ক[ঠাভী 97 
এ৩ ভা গ্রহণে সবলে সন হাব 


এব ক্রনাবকানের কোরিণা গ্রে গ্ুদনন না কব। 


আথক বহাগা।” 


গন 
ঈ|।ণ কর তইগাচ্ে বল। কভবে না 


অথাত পনঝপগ্র-ণা শজোর কতক গুলা 29] কহ 


গ্রন্থের অধ্যায়ে অব)ানে ভভাতযা 1৫লহা সভ্ভাতাতর 
আঘথিক “ব।9।। করা হল না) কাবা রণ অধদ্ধ- 
নণর 'এভ বাখ।ার আসল কথ।। দাত গার বাবস্থ। 


ছারা, 
কাপর শ্রভাবে প্ানরার বন্ম, জণখার শিল। পযারব্পিক 
পীতিনাতত, শৌজন্য, শিষ্ঠাচার এবং 
বাধ-নিষেখ সবই নিয়ন্ত্রিত হহয়।ছে, তহঠতেছে এবং হবে, 


অনসৎস্থাহনর উদয়ের ধর) সোজ। কখামু | 5 


বাগ্ুন সনের 


প্রবাসী__ আধা, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, মম খণ্ড 


_এই কথথে-সকল উঁতিাসিক বলিয়া থাকেন একমাত্র 
নাহাপই শভ্যতার ভৌতিক পব্যাখয1” প্রচার করিতে- 
হেন, এইপপ বুঝিততি 
হতাপায় হতিহ!ম দাশানক হ্বিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেধ দিকে আভা ০ভীতিক বাখ্যার ইর্িত কিয়! গিয়।- 
হিলেন। কিন আবস্অঙ্দেল্স প্রচাৰিত “ভাস কোমু 
নিষ্টিণে মানিদেস্ট” অথাঞ ধনসানাপন্মীদের অঙ্গসাশন বা 
ই্াতাৰ (১৮৬৭) নানক পুস্তিগায় এই ব্যাখ্য।প্রবালীগ 
খুপগরগ্ুণ।  দগতে সব্ধপ্রথম প্রচারিত হইয়াছে । 
বিশাতে খোোন্ছ কোজাম্‌ নামক প্রসিদ্ধ ধনবিজ্ঞান- 
[ণনের “হকনখিক্‌ হন্ট। পরে টেশন্‌ অব হিছরি" এই সঙ্গে 
ডরেণধোগ) | এহ ব্যাখ্যা-প্রণাশার পুর্বাপর ইতিহাস 
এব সমালো5ন। নিউঠযকের অধ্যাপক সেপিগম্যানের 
গর্তে উষ্ঠবয | অরাগা পাগিত দিদ্‌ এখং পি প্রণাত 
“হ্তোমারুধে পোকাজন জেকোনোমিকা? গ্রন্থের বেষ 
এআদ্ধে এহপকল চিন্বা-প্রণাপার পাঁরচয় পাপয়া ঘায়। 
গ্রন্থে হাবে।জ নংখ্চ৫ণ ুপগিচিত | 
প্রাচীন হতিহাপের ব্যাখ্যায় মানব-নভ্যভায় াত- 
কাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়। মাক স্-এন্দেল্স্‌ 
বন্তনান দ্রগখকে "আশ্মিক ব্যাখ্য।,” আধ্যাত্মিক্ামি এবং 
সতান্দিয়ামির কণণ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। 
মাখা অনেকটা পরিক্ষার হইয়া 


হহবে। 


বর্তখান জগতের 
আসছে । 
(১৫) 

“লাবে কি বাবা বলি, শ্তাতোর চোটে বব। বলায় 1৮7 
এই গু তোপ চরন শুতে হইতেছেন ভাতকাপডের টান, 
“অন্গা১৪। আজকালকার দিনে 
কানে ভারতবাসাকে এনন ক ধনবকাপড়দামা-পর। 
"পায় পাশকপ। মপ্ডি্ষগাবা "শলোকশদিগিকেওন 
০চোখে আঙুল দিছ। বুঝাভব।প দবুকার নাই । হয়োরামেখি- 
পার কোনে। নরনারাহ এহ বিষয়ে অন্ধ নয়। সগ্যতার 
“আতিক ব্যাখ্য।” বিংশ শতঙার্ধার এক শ্রথম স্বতঃ- 
সিদ্ধ বপা বাহুল্য, হনিয়ার শহাভাতেশ হাঘরেশ 
দরিদ্র শিষ্যাতিত প্যাপিয়াদের পক্ষে ইহাই একমাত্র 
বেদান্ত। 


চমতকার 1 একখ। 


৩য় সংখ্যা ] 








২৮ পাশাপাশি শশা 


যাহারা চাষ-আবার্দে জীবন ধারণ করে, তাহাদের 
*স্বধর্ম” অর্থাৎ রীতিনীতি লেনদেন শাসন-শোষণ-_-এক- 
প্রকার । আবার যাহারা জানোয়ার চরাইয়৷ সভ্যতা 
গড়িয়া তুলে তাহাদের ধরণ-ধারণ “আত্মিক” জীবনও 
আর একপ্রকার ! 

সেইরূপ যাহারা রোজ আন রোজ খায় তাহারা বিশ্ব- 
শক্তিকে এক চোখে দেখে । আবার যাহারা যে ্িনিষ 
তৈয়ারী করে সেই জিনিষ খায় না, সেইগুলার বদলে 
বাজার হইতে আর-একপ্রকার জিনিষ “কিনিয়া” আনিয়! 
খায়, আবার কিছু-কিছু জমাইয়াও রাখে তাহাদের নিত্য- 
কন্ম-পদ্ধতি, তাহাদের দর্শন, তাহাদের জীবন-সমালোচনা, 
তাহাদের বিশ্বৃষ্টি ( হ্বণ্টান্শাউড ) অন্যবিধ। 

আবার চাষ-আবাদের ফলে বা আওতায় ষে বিবাহ- 
পদ্ধতি, যে শিল্পকল1, ষে ভগবন্তক্তি দেখা দেয় অন্ত কোনো- 
প্রকার ধনস্থষ্টির ফলে বা আওতায় ঠিক. সেইবূপভাবে 
এইসব না গজাইতেও পারে । শিল্পকশ্ম হাতের জোরে 
চলিলে একধরণের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিশান্ত্ 
গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেই শিশ্পই যন্ত্রের দ্বারা চালিত 
হইলে দর্শন, সাহিত্য, হকুমার শিল্প, ব্যক্তির সঙ্গে 
পরিবারের সম্বন্ধ, রাজার সঙ্গে প্রজার মন্বন্ধ, সবই নবরূপে 
দেখা দেয়। শলীম্বরাজ নামক সমাজ-শান ব| রাষ্ট্র 
শাসন যে-ধরণের কৃষিশিল্প বাণিজ্যের প্রতিমৃত্তি নগর- 
কেন্্র ঠিক সেইরূপ আর্থিক ব্যবস্থার সন্তান নয়) 
ইত্যাদি ইত্যাদি । 

(১৬) 

এইসকল বিভিন্নতা ও পার্থক্যের ভিতর জগতে 
উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম কোন ভেদ নাই। সাদা চামড়া, 
লাল চামড়া, কাল চামড়া, হল্দে চামড়ার প্রভেদও 
নাই । ধনোৎপাদনের প্রণালী ছুনিয়ার যত জায়গায় 
এবং যত ধুগে একপ্রকার, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি 
মানব-সভ্যতার অভিব্যক্তিগুলা তত জায়গায় এবং তত 
যুগে একজাতীয় সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠান । 

বাপ্প-চালিত শিল্প-বাণিজ্যের যুগারস্ত পধ্যস্ত কি 
এশিয়া, কি ইয়োরামেরিকা সকল ভূখণ্ডের মানবজাতিই 
এক “আদর্শে” চলিয়াছে। ইয়োরামেরিকা বর্তমান 


কার্ল মার্ক স্‌ও ক্রিড্রিশ্‌ এঙ্গেল্স, 


২০ শীশীশীশীশশিতিশিশীশাশাশাশী শিট তি 


৩৪৫ 


০ পট শশীশীশাশ তি পাশিপাশাশাল তপপিপাসপাশাশীপিপাশা পাশা পাশপাশি 


জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে হাতের জোরে এবং মাথার জোরে। 
এই স্থষ্টিকার্ধ্যে এশিয়া এক কীচ্চাও সাহাধ্য করিতে 
পারে নাই। এই যুগে এশিয়াবাসীর মগজ পচিয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান জগৎ স্থষ্ট হইবামাত্র ইয়ো- 
রামেরিকা প্রায় যোল আনাই বদ্লাইয়া গিয়াছে। এই 
জন্যই এশিয়ার নরনারী ইয়োরামেরিকান্দিগকে কোনো 
মতেই চিনিয়া উঠিতে পারিতেছে না। 

তবে ইয়োরামেরিকার আবিষ্কৃত বর্তমান জগৎটা 
এশিয়াযও আসিয়া হাজির হইয়াছে । চীন, জাপান, 
ভারত, পারস্য, মিশর, তুরষ্ক ইত্যাদি দেশের যেখানে 
যতখানি এই বর্তমান জগতের প্রভাব দেখা যায় সেইখানে 
ততখানি এশিয়ান নরনারী ইয়োরামেরিকান্দের 
“মান তুত ভাইয়ের” মতনই চলা-ফেরা করিয়া থাকে। 
স্টীম এঞ্জিন্‌ হইতে বোলশেভিজম্‌ পধ্যন্ত বর্তমান জগতের 
সকল “সমস্যাই” আজ খাঁটি প্রাচ্য স্বদেশী মাল। 

(২) 

মার্কস্‌ এঙ্গেল্স্‌ প্রচারিত স্বতঃসিদ্ধগুলা অন্তান্ত 
বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধসমূহেরই অনুরূপ । প্রত্যেক স্বতঃ- 
সিদ্ধেরই সীমানা আছে। আজকালকার বিজ্ঞান- 
জগতে আইন্্টাইনের “রেলেটিহ্বিটি” বা আপেক্ষিকতা 
দিগবিজয় লাভ করিয়াছে, আইন্ষ্টাইনের তত্বটা যদিও 
বুঝি না তাহাঁব বোল্টা ব্যবহার করিতে ভয় পাইতেছি 
না। এই পারিভাষিক হিসাবে বলিতে চাই যে, 


আর্থিক ব্যাখ্যা-প্রণালীর স্বতঃসিদ্ধ গুল! “রেলেটিহব » অর্থাৎ 


আপেক্ষিক। 

মার্কস্একঙ্গেল্সের কট্টর সেবকেরা অবশ্ঠ এইসকল 
স্ত্রের আপেক্ষিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। ইহারা 
একবগগা লোক, অদ্বৈতবাদী মোনিষ্টিক্‌। কিন্তু বর্ত- 
মান লেখক মানবজীবনকে কোনো এক খুঁটার খাড়াভাবে 
দেখিতে বুঝিতে ব1 ব্যাখ্যা করিতে অপারগ । এক সঙ্গে 
বহু শক্তি জীবনকে পুষ্ট করিতেছে । এই বহুত্বের ভিতর 
আর্থিক মেরুদণ্ড, শারীরিক কাঠাম, শরীরের শক্তিযোগ, 
রক্তমাংসসর ্বধন্ম, সংগ্রামধর্মের স্বাস্থাভিত্তি, “দেহাত্মক- 
বুদ্ধির” বস্ততন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত শক্তিগুলার ইজ্জদ্‌ 
খুব বড়। জগতের পত্ডিত্তেরা ভৌতিক ধুশ্মের ইজ্জদ্‌ 


৩৪৬ 


প্রবাসী-_আবাঢ়, ১৩৩১ 


/ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





সহজে দিতে রাজি নন। সেইসকল অধ্যাত্মনিষ্ঠ একবগ্‌গা 
পণ্ডিতের একদেশদর্শিতা ধ্বংস করিবার জন সভ্যতার 
আর্থিক ব্যাখ্যার এমন কি সময় সময় একবগগ! আর্থিক 
ব্যাখ্যারও প্রয়োজন আছে। “যেমন কুকুর, তেমন 
মণ্তর 1” 

এই প্রয়োজনটা ভারতে যতই বুঝা যাইতে থাকিবে 
ততই স্থকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্র, পরিবার, 
সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি জীবনকেন্তরগুল! বুঝিবার পক্ষে 
যুবক ভারত দিন দিন উন্নতি লাভ করিবে। অধিকস্ত 
ভবিষ্য ভারতকে কোন্‌ পথে চালাইলে কত চালে কিন্তী- 
মাৎ হইবে তাহার অনেক সঙ্কেতই এই আর্থিক-ব্যাখ্যা- 
সম্বিত ইতিহাস-বিজ্ঞানের আলোচনায় পরিষ্কার হইয়া 


আসিবে । এই ব্যাথ্যাই যুবক ভারতে যুগান্তরের দ্বিতীয় 


স্তর গঠন কূরিবে। ভারতীয় “যৌবন-পুক্জা”র আন্দোলনে 
অতীত-নিষ্টা এবং ভবিষ্য-বাদ ছুইই নবরূপে দ্বেখ! 
দিবে। 

এইসকল বিষয় “বর্তমান জগৎ” গ্রন্থের নানাখণ্ডে ঠারে 
ঠোরে উখাপন করিয়াছি । স্থবিস্ূত গ্রন্থ লিখিবার 
স্থযোগ ও সময় জুটে নাই। কিন্তু এঙ্গেল্সের গ্রন্থে 
বাঙ্গালী পাঠক নবীন ইতিহাস-বিজ্ঞানের রস এক খাঁটি 
ফোয়ারার শ্রোতেই--বস্ততঃ স্বয়ং ভগীরথের তত্বাবধানেই 
- চাখিয়া দেখিবার স্থযোগ পাইবেন । ধাহারা ইংরেজি 
জানেন না বা কম জানেন তাহাদের কাজে আসিলেই 
এই অস্থবাদ গ্রন্থ সার্থক হইবে। * 

শ্রী বিনয়কুমার সরক 


_ » শালা ও নাক অহবাদএের জুমকা 


বাদল-সাঝে 


গুরু গুরু ডাকে মেঘ, আকুলিত হিয়া, 
কোথা যেন যেতে চাই সব পাশরিয়া। 
যারে আমি দেখি নাই তারে ধেন পেতে চাই 
যুগে যুগে ছিল যেন সেই মোর প্রিয়া ; 
গুরু গুরু ডাকে মেঘ, আকুলিত হিয়া । 


জল ঝরে ঝর ঝর আজ পড়ে মনে, 

কত খেল! কত হাসি বসে" গৃহ-কোণে। 
ক্ষণে ক্ষণে মেঘ-ডাকা, মার কোলে শুয়ে থাকা, 

ছিল যেন ধূলি-ঢাকা সেই ব্যথা প্রাণে ; 

জল ঝরে ঝর ঝর আজ পড়ে মনে। 


বারি-ধারা ধুয়ে দেয় ধরণীর ধূলি, 
কোন্‌ বারি ধুয়ে দেবে মোর ব্যথাগুলি ! 
জানি দিন যাবে চলে” কতহাসি আখি-জলে, 


স্বতি এর যায় না যে কেমনে তা? ভুলি? 
কোন্‌ বারি ধুয়ে দেবে মোর ব্যথাগুলি। 


এজগতে কেহ নাই, নাই নাই আশা, 

প্রাণ-ভরা তৃষা আছে__নাই ভালবাসা | 
বসে" আছি দ্দিন যায় উদ্াসীন নিরাশায়, 

বারি-ধারা! বলে? যায় বুঝি তার ভাষা ; 

এ জগতে কেহ নাই, নাই নাই আশা! । 


কিছু আমি নাহি চাই-_শুধু যাব দিয়! | 
সনি" সব দিয়ে যাব প্রাণ পাশরিয়া। 
যারে আমি দেখি নাই তারে শুধু পেতে চাই, 
নানা ভাষে ডাকে মোরে সেই মোর প্রিয়া ঃ 
গরু গুরু ডাকে মেঘ, আকুলিত হিয়া। 
রী প্রেমকুমার চক্রবর্তী 





ভবিষ্যৎ বাংল। ব্যাকরণের অঙ্গ 
পোষণার্ধে পাথেয় সংগ্রহ 


নেপথ্যে 
শিরোনামটা প্রলয় ডাগর, দেখিলে লাগে ডর । 
পাছে কাঠাল গৌঁফে তেল” হ'লে, মানায় মনোহর । 
উপক্রমণিকা। 
ইংবং উভয় ভাষায় নুপটু যার লেখনী, 
হেন কোনো! বিদ্যাভুষণ পণ্ডিত-চুড়ামণি, 
সুন্দর ব্যাকরণ একটি রচিয়া৷ নিভু লি, 
দৃঢ় যদি করিতে চান, ভাষার ভিত্তিমূল, 
নিষ্বের নৈবেছ্য ডালি, লোচন গোচরে ভার 
সপিয়। দিয়া বিনয়ে নমি' হইনু বীতভার ॥ 
(১) ্ি 
নুতন মা এ ও 
(ক) আই-আউ-আহে-আহা মরি, হয় যবে আকার, 
(খ) আই-ইহা! ইআ, এতিন মরিয়া, এ হয় যবে আর, 
(গ) ধ-ও অরি, উহ! উন| মরি, ওকাঁর হয় তখৈব, 
ধাঁদের শিখা লম্বা, হতভম্বা, হ'ন দেখে! কীছুদৈব! 


(ক) এর নমুনা । 
খা'বল্খাইব। যা'নস্ষাউন। চা"ন-ল্চাহেন বা চাউন। 
তা”কে-তাহাকে। 
(খ) এর নমুন! | 
এ'ল-মআইল। এ'তেকইহাতে। বোসে'্বসিআ। এদে' 
_-আসিআ। 
(গ) এর নমুনা । ও 
হো”ল_হৈল। বো'স-বৈস। বো'এদের-বৌ'এদের। পো'ল 
আর মো'ল-পড়িতব আর মরিল। ও"র-উহার। পড়ে-্পড় আ। 
(২) 
ক্রিয়াম্ক পদের 
অঙ্গপূরণ। 


অনমাপিকা ক্রিয়া কাঁকে বলে, জানে তা সরববাদী ; 
ক্রিয়া ভাঙা বিশেষ্য আর, করা, হওয়া, ইত্যাদি 
ক্রিরাক্সক বলিতে ছুই বুঝায়, ইহা বল! বাহুল্য। 
বামুৰ। দেখিলে বেরে"বে ফুটি, এ মোর বচনের মূল্য ॥ 
অতএব দেখ £__ 
(২/২) 
অসমাপিকা৷ ক্রিয়ার অঙ্গপুরণ। 


অসমাপিকা ক্রি! খণ্ডাঙ্গ ূ্ণাঙ্ 
বলিয়া দিল বলিয়া! দিল 
চলিয়া গেল চলিয়া গেল 


অসমাপিক। খাল পূর্ণাঙ্গ 
খাইয়া ফ্যাল খাইয়া ফ্যাল 
হইয়া গেল হইয়া গেল 
চাহিয়া দ্যাখ চাহিয়া দ্যাখ 
খাটিয়া মরিতেছে খাটি! মরিতেছে 
বসিয়া খাইতেছে বসিয়া! থাইতেছে 
গলিরা পড়িল গলিয় পড়িল 
গড়িয়া! ্লাড় করাইল গড়িয়া দীড় করাইল 
ঘটিয়া ঈলাড়াইল ঘটিয়া দীড়াইল 
ঘটিয়! উঠিল ঘটিয়া উঠিল 
যাঁচিয়া মান যাচিয়। মান 
কাদিয়া সোহাগ কাদিয়। দৌহাগ 
করিতে হ্‌ইবে করিতে হইবে 
করিতে জু্ঠিল করিতে লাগিল 
করিতে রক্ষিত করিতে থাঁকিল 
করিতে নাই করিতে নাই 
হইতে চলিল হইতে চলিল 
ইত্যাদি। 
(২%) 
ক্রিয়া ভাঙ্গা বিশেষ্যের 
অঙ্গপূরণ 
ক্রিয়াভাঙা থণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ 
মারা চা'ল মারা চা'ল 
মারা গেল মারা গেল 
যাওয়া যাক যাওয়া যাক 
দ্যাখা দিল ছ্যাখা দিল 
বলা সহজ বলা সহজ 
ইত্যাদি 
উপসংহার । 
বাঁঙীলী ভায়াদের, বদিও এতে, নাহি কোনে দরকার, 
শিক্ষার্থী জনধষভের দরশিবে উপকার ॥ 
রামায়ণ মহাভারতে পষ্ট দেখিবারে পাই. 
নরপতি ছাড়া নরধের দ্বিতীয় অরথ নাই । 


নরর্ধভ যেমন, নর-ধধত, সন্ধি ভাঙ্গিলে হয়, 

জনর্যভ তেক়্ি, জন (701/7)-ধষভ, নাহি তাহে সউশয়। 
এদেশের যত নররধত, অর্থাৎ রাজারাজড়া, 

আর্যভে তাদের, জনর্যভের! বিধিমতে গ্যান বাগড়া! ॥ 


(শান্তিনিকেতন পত্রিকা) 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১) রী দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 


৩৪৮ 


ময়রভঞ্জ 
মযুরতঞ্জ উড়িষ্যার করদরাজ্যের মধ্যে একটা! প্রধান রাজ্য। এটি 
উড়িব্যার মধ্যে হ'লেও:এখানে হাঙালীর প্রভাব কম নয়। কিছুদিন 
আগে এখানকার দেওয়ান ছিলেন প্রী মোহিনীমোহন ধর, এবং এখানকার 
বার্ষিক রিপোর্টও বাংলায় লেখা হ'ত। এখনও বাঁঙালী-কর্মচারীর সংখ্যা 
কম নয়। বর্তমান রাজধানী বারিপাদাতে বড় জগন্নাথের মন্দির একটি 
দর্শনীয় জিনিষ । এটির বিশেষত্ব এই যে এটি পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের 
শুমুকরণে নির্ষ্িত ও এখানে বৈষ্ণব-ুর্তি ছাড়া জৈন ও বোদ্ধমুর্তিও 
আছে। এখানকার নাট-মন্দিরের প্রাচীরের গায়ে উড়িয়! চিত্রকররা 
নানা-রকম ছবি এ'কে? রেখেছে । তার মধ্যে একটি ছবির বিধয়-_দশ 
অবতার, -আর-সব অবত|রের ছবি ঠিক আছে, কেবল নবম অবতার 
বুদ্ধদেবের স্থানে জগন্নাথ, বলরাম আর সুভদ্রা আকা রয়েছে । আঁমি 
এটা! দেখে' একটু বিশ্মিত হয়েছিলুম, জিজ্ঞাস কর্লুম, এর মানে কি? 
সেখানকার পুজারী বল্লে__জগন্ন।থই বুদ্ধদেব কিনা, তাই ওখানে জগন্নীথ 
ধক রয়েছে। পথে করন্জিয়! বলে একটি সহরে (রাজধানী থেকে ৭২ 
মাইল সুরে) আমর! একটি বৌদ্ধ-তার! মুত্তি দেখেছিলাম। লোকে 
, সেটাকে *বাণুলী" বলে পুজা করে। এখান থেকে আর-একটি মঞ্জুরী 
'মৃর্কি রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটি এখন বারিপাদা লাইব্রেরীতে 
খআছে। সেখান থেকে আমর! খিচিং বলে' এক গ্রামে আসি। এটিই 
হ'ল আমাদের কার্যযক্ষেত্র । রাজধানী থেকে এটি ১** মাইল দুরে, এর 
খুব কাছের রেলওয়ে ষ্টেশন ৫ দুরে, পোষ্ট আফিসও ১* মাইল 
সুরে । এমন জায়গায় আমাদের । মযুরভপ্রের মহারাজা 
শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয়কে নিমন্ত্রণ করে' এনেছেন এখানকার প্রাচীন মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ খনন কায্যের জনক । এ-গ্রামের চারিদিক ঘুরে' আমরা 
বুঝলাম বে এককালে এটি একটি সমৃদ্ধ সহর ছিল । এইটিই ময়ুরভঞ্জের 
গ্রাচীন ভগ্ররাজগণের রাজধানী ছিল। তান্শীসনে এর নাম__খিজ্িংজ- 
গট্ট। এর উত্তরে ভণ্ডণ নদী, দক্ষিণে কণ্টাথয়ের নদী, আর পশ্চিমে 
বৈতরণী । এর নানাদিকে নানামন্দির ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান । 
আমর! দেখানে পৌঁছে" চারিদিক প্রদক্ষিণ কর্‌তে বেরলাম। এখানকার 
প্রধান মন্দির হচ্ছে__ঠাকুরাণীর মন্দির, যার ধ্বংসাবশেষ আমাদের খনন 
করুতে হবে। এরই কিছু দক্ষিণে "চাউল কুঞ্জি” ; সেটিকে লোকে ভীমের 
বাড়ী বলে। সেখানে খুবহহন্দর কারুকাধ্য-করা স্তত্ত এখনও পড়ে” 
রয়েছে। সেখানে সম্ভবত একটি মন্দির ছিল। তার কিছু পশ্চিমে 
কীচকরাজার গড় 'আছে। এখন সেটি জঙ্গলে পূর্ণ, তবে সেখানে যে 
২৩টি মন্দির ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখান থেকে প্রায় এক 
মাইল দুরে কণ্টাখয়ের নদীর তীরে *শখুয়! রাজার মন্দির” ছিল। যখন 
1থ বন্গ মহাশয় ময়ুরভঞ্জে প্রত্বতত্বের অন্বেষণে যান, তখন মযুর- 
তঞ্রের রাজকর্পুচারী প্রী। কামাখ্যাপ্রসাদ বস্থ এই স্থানটি খুঁড়েছিলেন। 
এখানে একটি পাথরের ছুই পাশে ছুইটি শঙ্খ খোদাই কর! আছে। সেই- 
অন্যই লোকেরা এটিকে “শখুয়! রাজার মন্দির” বলে। কামাধ্যা-বাবু 
আর-একটি যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ নিতান্ত -অবৈজ্ঞানিকভাবে খোঁড়েন, 
সেখান থেকে একটি বড় ও একটি ছোট হরগৌরীর মুস্তি পান। এখানে 
যে বৌদ্ধ মন্দিরটি ছিল তার নাম হচ্ছে “ইটামৃত্ডি,* কারণ এটি ই'ট দিয়ে 
তৈরী। দেখান থেকে একটি বড় বুদ্ধদেবের মুর্তি পাওয়। গিয়েছিল। 
সে মূর্তিটি ৬ ইঞ্চি উ'চু। কামাখ্যা-বাবুর খননের দোষে এই বৌদ্ধ 
মন্দিরের যে ভিত্বিটুকুও অবশিষ্ট ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । আর- 
একটি উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ হচ্ছে-_”করমরাজার দেউল,” সেখান 
থেকেই নাকি অবলোকিতেশ্বরের একটি ভর্রমূর্তি পাওয়! যায়। এই 
থেকে বৌধ হয় যে এটি রারভগ্ রাজা 


প্রবাসী--আধষাঢ়, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ১ন খণ্ড 


স্বারা স্থাপিত হয়েছিল । এ ছাড়া ছোট ছোট মন্দির অনেক আছে? 
এ থেকে মনে হয় এককালে এটি একটি খুব সমৃদ্ধিশীলী সহর ছিল। 
এখানকার প্রধান মন্দির হচ্ছে কীচকেন্বরীর বা কীঞ্কেম্বরীর 
মন্দির। সেই মন্দিরটি কালক্রমে ভেঙে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড স্ত.প হয়ে 
পড়ে' ছিল। সেখানে আরও যে ছু তিনটি মন্দির ছিল সে-গুলাও ক্রমশঃ 
ভগ্ন হ'রে পড়ে" যায়। আমাদের কাজ ছিল সেই যে প্রকাণ্ড ভগ্ন্তপ 
রয়েছে সেইটি খনন করে' দেখা কোন মুন্তি ব! স্থাপত্যের নিদর্শন সেখানে 
মাটির নীচে রয়েছে কি না| প্রথমে গিয়ে দেখি যে সেখানে যে-জঙ্গল 
হয়েছে ত| পরিষ্কার কর! দর্কী'র | আমর! প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করে” 
কাজ নুরু করলাম । এবিষয়ে মমূরভগ্জের মহারাজা লোকজনের সব 
আয্োজ্ন করে” দিলেন । তবে এখানে বাধা-বিপত্তি অনেক ছিল, সে- 
সব আমাদের অতিক্রম কর্‌তে হয়েছে £ যে-সব লোক কাজের জন্ত এসে- 
ছিল তাদের চালান বড় শক্ত কথা । তারা সব কাছেরই গ্রামের লৌক। 
তাদের মধ্যে কৌল, সাওতীল, ভূইয়া, বাথুড়ী, গণ্ড, সাউতি, পুরাণ, পান, 
মহাস্ত আর গৌর বেশী। এরা একদিকে খুব সরল আর আমুদে আবার 
অন্যদিকে বড়ই স্বাধীনত৷-প্রিয়। তাদের সঙ্গে সেইজন্যে খুব সাবধানে 
কাজ কর্‌তে হ'ত। আরও সেই প্রকাণ্ড ভগরন্ত,পের মধ্যে অনেক বড় বড় 
পাথর ছিল, সেইসব পাথরে কোনটায় নানারকম নক্সা, কোনটায় মুক্তি 
খোদা ছিল। যে-সব কুলি এল তারা আবার এসব কাজে দক্ষ নয়। 
তার! খুব সহজে বড় বড় শাল গাছ, আমগাছ কাটতে পারে, কিন্তু মাটির 
ভেতর থেকে পাথর খুঁড়ে ঠিকভাবে বের করান তাদের দ্বার! হয় না। 
সেইজগ্যে প্রথমে তাদের শেখাতে হ'ল কিভাবে তারা কাজ করুবে। 
তার পর, সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর সরানও এক দায়। রত্ববেদীর 
প্রকাণ্ড পাথর বা মন্দিরের দেওয়ালের পাথর খুব সাবধানে টূলি করে” 
সরাতে হল। কয়দিন খোড়ীবার পরই আমরা বুঝতে পার্লাম যে প্রাচীন 
মূল মন্দিরের কারুকার্য কিরকম উচ্চধরণের ছিল। এই খনন-কার্জে 
আমরা৷ অনেক মস্তি, কোনটি ভাঙা অবস্থায়, কোনটি বা ঠিক অবস্থায় 
পেলীম। সেইসব মুস্তির বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। 
সেই বিস্তৃত বিবরণ দেবেন স্রীযুক্ত চন্দ-মহাশয় তীর সর্কারী রিপোর্টে । 
বর্তমানে তিনি 31010111014 6) 11511101001 বলে" একখানি বই 
রচনায় ব্যস্ত আছেন। সেই বইখানি প্রকাশিত হ'লে আমর! তাতে 
ভারতীয় শিল্পের এক নতুন অধ্যায়ের পরিচয় পাব। বর্তমানে এইটুকু 
বল্লেই যথেষ্ট হবে যে এখানকার শিল্পের একটা যে বিশেষত্ব আছে 
তা ভারতের খুব কম জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। এখানকার 


শিল্পীদের বিশেষত্ব এই যে তারা সমস্ত জিনিষকে স্বাভাবিক কর্বার 


চেষ্টা করেছিল। ভারতের অন্ত স্থানে যে-সব শিল্পের নিদর্শন পাওয়া 
গেছে ভাতে গুপ্তধুগের শিল্প ছাড়া অন্ততে এতটা পরিমাণে স্বভাবকে 
অনুকরণ কর! হয়নি । ব্বভাবকে অনুকরণ করুতে পেরেছিল বলে এই- 
সব শিল্পীদের কাধ্য এত স্থশোভন হয়েছে । আমরা মাঁটার মধ্যে থেকে 
ষে-সব মহিষমর্ছিনী-ুর্তি, গণেশমূর্তি, শিবমুর্তি, নাগ ও নাগ্গিনী মুক্তি 
5৫11 পেয়েছিলাম, তাতে ময়ুরভপ্রের শিল্পের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। 


(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যোষ্ঠ, ১৩৩১) শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বনু 


সাহিত্য 
আজকার এই সভায় আস্বার কিছু পূর্ববে--আজ অপরাধে আমাদে 
পাড়ার গলিতে একটা বোধ হয় কোন বিবাহ কিংবা কোন উৎস; 
উপলক্ষে বাণী বাজ.ছিল, সানাই বাজ ছিল. আমি যখন গুন্ছিলা? 
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ওয় সংখ্যা] . ॥ 


খাম্বাজের একট! টান দিয়ে বাঁপী বাজ ছিল, তখন আমার মনে একথাটি 
উদয় হ'ল যে-_আমি যেসব বিষয় নিয়ে তর্ক করুছি, বোঝাতে চেষ্ট! করছি, 
অনেক করে' চেষ্টা করে' নিজের সঙ্গে লড়াই করে' যেন এই যে বলবার 
চেষ্টা করছি, সে-কথাটি সহজেই বলছে এই বাণী, ষদি আমার সাধ্য 
থাকৃত তেমন করে" বল.বার, তা হলে আমার কথাটি সরল হ'ত। 

: এই যে উৎসব উপলক্ষে বানী বাজ ছে খাম্বাজ রাগ্সিণীর ভিতরকার 
করুণ টানগুলি সমস্ত অপরাহ্ণ আকাশকে একট! বিষাদময় আনন্দে 
নিমগ্ন করেছে, সেটা কি, তার কাজ কি? কেন, উৎসবে এই বাঁশী 
এমন করে কি বলছে, আরো! ক্ষি কথা বলতে চাচ্ছে? 

আমার যেটা মনে হ'ল এই যেটাঁম যাতায়াত কর্ছ্থে, কলিকাতা 
সহরে যে কেনা বেচা চলছে, চতুর্দিকে প্রত্যহের যেসমন্ত ধূলিজাল 
উঠছে, জীবনযাত্রার জন্ক প্রতোকে যে আনাগোনা করছে সমন্ত গলিতে 
রাস্তা দিয়ে বাশী এইসব চাপ! দিতে চাচ্ছে, এই যে বাজন৷ বাজ ছে, ৰাশী 
সমস্তটাকে আচ্ছন্ন করে' দিতে চায় । যেন ট্াম চলছে না, যেন সমস্ত 
কেনাবেচা হচ্ছে না, যেন এর প্রয়োজন নেই, এসমস্ত ছায়া, একথা 
সুন্দরভাবে বলছে এ রাগিণী। আমি বলছি চাপ! দিচ্ছে, তা না বলে" 
বলা! উচিত ছিল কি? না এই যেপর্দা, এই পর্দা তুলে" দিচ্ছে, এই ট্যাম 
চলাচল এই প্রতিদিনের তুচ্ছতা এই যে অনিত্য চলাচল হচ্ছে এটা 
একটা পর্দার মতো! আচ্ছন্ন করেছে নিতাকালের ম্বরূপকে ৷ এই রাগিণী 
সে পর্দা তুলে" দিয়েছে এটা বলবার জন্ত যে-আজকার দিনে এই উৎসবের 
যার প্রধান নায়ক-নায়িকা, বর-বধূ. তাঁদের সেই,লোকে নিয়ে যেতে চায় 
যে লোক হচ্ছে রমের নিতালোক, প্রতিদিনের তুচ্ছতার ভিতর তারা 
অতি অকিঞ্চিংকর, অখাতনাম! কিন্তু তাদের অন্তরে যদি সুখের বেদন! 
বেজে থাকে, কোন একটা পরম আশা! প্রত্যাশায় তারা যদি পথ চেয়ে 
থাকে, এ বদি হয় তাদের ভিতর, তবে সে রসের উপলন্ধিতে তারা৷ এমন 
একটা স্থানে অধিকার পায় যেখানে নিতাকাঁলের সমস্ত বরবধূরা মিলিত 
হচ্ছে, মিলিত হবার ইচ্ছা! করছে কৌন্‌ অনাদিকাঁল হ'তে কে জানে, 
যেখানে এই প্রেমের বেদনা, যেখানে এই আনন্দের প্রকাশ নান! উপলক্ষ্য 
অবলম্বন করে” আন্দোলিত হিল্লোলিত হচ্ছে সে রসের নিতা লোকে তারা 
সামান্য নয় অকিঞ্িৎকর নয় । 

তথ্যের সঙ্গে সতোর প্রভেদ আছে, তথ্য হিসাবে তার! 
অতি সামান্য, তাদের মূল্য অল্প, আমি জানিনে তারা কে. কিন্ত 
অধিকাংশ স্থলে একথা! বলা যেতে পারে তথা-হিসাবে এই বিবাহ প্রভৃতি 
উৎসবে যারা প্রধান নায়ক-নায়িকা তার! বড় কেহ নন । ইতিহাসে তাদের 
কোন নাম থাকৃবে না এবং আজকার দিনে তাদের আসন অতান্ত সংকীর্ঘ। 
কিন্তু বাণী বলছে; ভুলে” বাও। এ মিথ্যা কথা ভুলে যাও-_এ মারা 
ভূলে যাও যে তুমি কেহ নও। বাইরের বিশ্বের ষে বিপুল ব্যাপার এ বড় 
নয়, আজ আছে কাল না খাকৃতে পারে, এসমস্ত মেঘের মতো! ছায়ার মতে! 
চলে' যেতে পারে, কিন্তু বেদনা-সরোবরে যে চিন্ত1-কমল বিকশিত হযেছে 
সে রসের অলীম সমুদ্র সেই অকাল সমুদ্র চিরস্তনের বাণীতে মুখরিত হচ্ছে, 
নেই সমুদ্রের মধ্যে যে-সব হ্থাংপদ্ম ফুটছে তার পিছনে সত্যের সুধ্যালোক 
আপনার আশীর্ব্বাদদ বর্ষণ কর্ছে, এমন কেহ বরবধূ নেই পৃথিবীতে যার 
আসন অতীত কালের প্রেমিক-প্রেমিকার চেয়ে অল্প। জানি তথ্যের 
কারাগার থেকে, সংকীর্ণত! থেকে, মানুষ যেমন রসের অসীমতার ভিতর 
প্রবেশ করে, অম্নি তার মূল্যের কত বড় পরিবর্তন হয়ে যায়,তা কি 
আমর! দেখিনে ? কত নাটক রচন! হয়েছে, সাহিত্য, কাব্যে তাদের 
নায়ক-নায়িকাদের যে মূল্য সে মূল্য কিসের ? তার! কি ধনী বলে' মূল্যবান? 
তার! কি মানী বলে" মূল্যবান? তার! কি রাষ্টরীয়-সংগ্রামে অসাধ্য সাধন 
করেছে বলে" মুল্যবান্‌? রোমিও ও জুলিয়েটে এইসমস্ত নায়ক-নায়িকাদের 
ইতিহাস রচনা হয়েছে, এর ভিতরকার মুল্য কোন্‌ খানে? তার তথ্যের 
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কোন মৃল্যই নেই। এ-কথা কোন পাঠক জিজ্ঞাসা কর্বেন না-_তার 
হিসাবের খাতীয় তার দেনা-পাঁওনা কিরকম, তার 7301] কতদিনের 
জমা মাছে, 00901 মাছে, তার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি আছে কি নেই, 
একথ! কেহ জিজ্ঞাস! করে না ।একমুহুর্তে তাকে রস-সমুক্রের অনির্ধ্ষচনীয় 
মহিমায় দেখতে পাই । সমন্ত সাহিত্যের ভিতর, শিল্পকলার তিতর, সমস্ত 
প্রকাশের ভিতর আমর! যা দেখতে পাচ্ছি তাঁকে কি দেখছি? তাকে 
বন্ধন-মুক্ত করে" দেখছি, তথ্োর বন্ধন থেকে তাঁকে মুক্ত করে' তার ভিতর- 
কার যে অদীম মূল্য, রমের মূল্য এক মুহূর্তে প্রকাশিত হচ্ছে সেটা 
দেখবার জন্ত কবির ও অন্য গুণীদের প্রয়োজন, সেইজগ্য কেবলমান্্ 
মানুষের দিক্‌ থেকে নয়, এই প্রকৃতির মধ্যে যে-সমস্ত জিনিষ নানা-রকমে 
প্রকাশিত হয় তাঁকে প্রাত্যহিক ব্যাপারের মধা দিয়ে নিজের প্রয়োজনের 
সংকীর্ণ সীমার মধ্য দিয়ে যখন দেখি, তখন তার এক মুল্য, যখন তাকে 
কাব্যের ভিতর দিয়ে চিত্তের ভিতর দিয়ে দেখি, সম্পুর্ণ অন্ত মূল্য দেখতে 
পাই। কলিকাতাতে আমার এককাঠা জমির কত দাম জানি নে, কোথাও 
৪1৫1১* হাজার হ'তে পারে। মে দাম একেবারে তুচ্ছ, যেমনি রসলোকে 
আমরা প্রবেশ করি, যেমনি সেখানকার মূল্যের আদর্শ মনের ভিতর নিই 
অম্নি অন্য যে মূল্য, বৈষয়িক মূল্য, তথাগত মূল্য ত! দুর হয়ে যার। এ 
কি বন্ধন-মুক্তি নয়? এ বন্ধনের মধ্যে মানুষ কি বন্ধ হয় না? এই তথ্য- 
কারাগারের বিষম দৌরাক্সোর মধ্যে মানুষ কি গীড়িত হয় না? এই 
তথ্য-কারাগার থেকে মুক্তি দেবার জন্য মানুষ আপনাকে আপনি ম্মরণ 
করিয়ে দেবার জন্তা মাঝে দাঝে গান গেয়েছে, চিত্র একেছে, বলেছে_-এঁ 
রসের লোক আনন্দের লোক, তুমিই সে আনন্দের প্রকাশ । এই উৎসবের 
ৰাশী বলেছে পৃথিবীতে গুণী মানী অনেক আছে। জগতের ভিতর যাদের 
জন্ক বাশী বাজছে রসমাধুধ্যে আকার দিনে তারা কারে! চেয়ে কম নয়। 
আজকার দ্বিনে এক হিসাবে বলতে হবে যে ভাদের চিত্ব-কমলে রসের 
আলোক যদি বিকশিত হ'য়ে থাকে তবে ভার! অনেক অরমিক ধনী,মানী, 
গুণী জ্ঞানীর চেয়ে বড় সত্যকে পেয়েছে একথ! তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্কে 
সেই অসীম রসের মূলা দেবার জন্য বীশী বাজছে । 

আঁমি কি বোঝাব আপনাদের ? কাকে বলে সাহিত্য, কাকে বলে 
চিত্রকলা, এসকল বিষ্লেষণ করে' করে' কি বোঝাব ? এক মুহূর্তে বোঝ! 
যায়, যেমন এক মূহুর্তে আলে। হুল বামাত্র অন্ধকার সরে" যায় তেমূনি 
করে বোবা! যায়। ক্রমাগত ধ্বনিত হচ্ছে এই বার্ী। আকাশের নীলিমা 
থেকে, ধরণীর নীল শ্ঠামলিকা থেকে, মানুষের অন্তরে যে-রসের বেদন। 
আছে তার থেকে এই বাণী নিয়ত আমাদের আঘাত করছে, বল ছে-_ 
এই আনন্দধ!মের মাঝখানে তোমাদের প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ আছে এস, 
বড় যজ্ঞের ভিতরে প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ আছে এস। একথা বল্ছে 
চিরদিনের বিরহের মরমিয়! কবি। সকাল বেল! প্রভাত-কিরণের দু 
এসে ধাকা৷ দিলে-_কি? ন।, নিমন্ত্রণ আছে ; দুপুর বেল! সে দূত এসে 
ধাকা দিলে, নিমন্ত্রণ আছে ; সন্ধ্যার রক্তিম ছটায় আশ! ও উৎসাহ নিয়ে 
সে দূত আবার বল্লে-_নিমস্ত্রণ আছে, কোথায় তোমার নিমন্ত্র-লিপি ? 
আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পথ্যস্ত্ সমস্ত তার! উচ্দ্বল অক্ষরে 
জেগে উঠে সে লিপি নিয়ে এল। যজ্ঞের অধীশ্বর সে দুতলিপি নিয়ে 
এমে বল্লে- তোমার নিমন্ত্রণ । এই দত প্রতিদিনেরপ্রসকাল-বেলার 
অরুণালোকের ভিতর সন্ধাবেলার ক্ুরধ্যান্তের ছটায় এই বাণী প্রচার 
কর্ছে-__অসীম তুমি, তোমাকে ডাকৃছি, এত সাজ-সজ্জ! এই দুতের, 
তার তক্ম! হল্জবল, কর্ছে, এত-ফুলের মালা পরে' এসেছে, এত 
গৌরবের মুকুট তার মাথায়, কার জন্য 1? আমার জন্য, আমি রাজা নই, 
জ্ঞানী-গুণী নই, আমি কেহ নই, আমার জন্য সমস্ত আকাশের রং 
নীল করে" সমস্ত বনধার অঞ্চল শ্যামল করে” সমস্ত নক্ষত্রের জ্যোতি 
শ্লিঞ্ধ করে' সে বাণী মুখরিত হচ্ছে। সে বাণীর সে নিয্স্ত্রণের উত্তর লিখতে 
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হবে না? মানুষ তার উত্তর দিচ্ছে, নুন্দর করে' ব'লৃছে,_আমার তান 
বাজল, আমার হ্বাদয়ের বাণীতে তোমার নিমন্ত্রণ ধ্বনিত হ'ল, সুন্দররূপে 
হ'ল, আমার চিত্তে আমার প্রকৃতিতে আমার নান! কর্ণ, হে চিরুন্দর, 
তোমার নিমস্ত্ররকে আমি স্বীকার কর্লাম, হে আমার পরম, তোমার 
নিমন্ত্রণ স্বীকার কর্লাম । আমিও তেমন ন্বন্দর করে' তোমায় চিঠি 
পাঠিরেছি যেমন সুন্দর করে' তুমি পাঠালে । যেমন তুমি তোমার 
অনির্ধ্যাণ তারকার প্রদীপ জ্বেলে তোমার দূতের হাত দিয়ে নিমন্ত্রণ 
পাঠিয়েছ ; আমাকেও তেমনি করে আলে! স্বাল্তে হবে, যে আলো 
নিববে না, মালা গাঁথতে হবে যে মাল! শুকোবে না। আমি মানুষ 
আমার ভিতর যদি অস্তরের শক্তি থাকে, আমার সে এশ্বধ্য দিয়ে, এই 
সুন্দর জগতে যে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে সে আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর দেব। 
মানুষ একথা বল্ছে, এই বলার ভিতর সে আপনার গোরবকে প্রকাশ 
করুছে। সেইজন্য যেদমন্ত কবি, শিল্পী, গুণী, জ্ঞানী, হয়েছে তাদের ভিতর 
দিয়ে মানুষ, আপনার নিমন্ত্রণকে স্বীকার করেছে। তাদের খ্যাতি 
পৃথিবীতে ছেয়ে গ্েছে। একথাটি যখন আমার মনে হ'ল, আঙকীর 
দিনের সানাইয়ের বাঙ্গনা যখন গুন্লাম, আমি দেখ লাম অনস্তকালের 
বরবধূর৷ মিলিত হচ্ছে। এ যখন দেখতে পেলাম, তখন আমার মনে 
এই প্রশ্ন উঠল যে, কি করে' হ'ল ? হুরগুলি এই রূপের যে জগৎ, তথ্যের 
যে জগৃং-যে জগৎকে বলি তুচ্ছ, এক একবার সরিয়ে দিয়ে বলি মায়া, 
দৌছুলামান, কিছু নেই, অথচ কি দিয়ে সে বললে ধনী আছে, গুণী আছে, 
মানী আছে, এই একটি-একটি যে স্বর সা, রে, গ!, ম৷ প্রভৃতি, সেগুলিকে 
সে বিশেষ আকার দিয়েছে, বিশেষ রূপ দিয়েছে । 
এনয় যে তার কোন রূপ নেই। অসীমকে প্রকাশ করেছে, 
অরূপকে রূপ দিচ্ছে বে রাগিণীতে, অসীমের আনন্মরস উচ্ছলিত 
হচ্ছে ষে রাগিণীতে, সে রাগ্সিণীর রূপ আছে, আশ্চর্য্য কোন একট! 
রূপ গ্রহণ করেছে, সে খাম্বাঞ্জ কোনপ্রকার স্বর কোন একটা 
গদ্‌ কোন একটা রমণীয় সম্পূর্ণ রূপ গ্রহণ করেছে, যে রূপকে 
অমীম বল্‌ৃতে পারিনে, রূপ কখনও অনীন তত পানে প। 
রূপের সীমা আছে; কাব্যের সীদ। আছে তা নয়, সে রূপকে যদি 
বড় করতে চা ও। হ'লে তাকে খর্ব করে। আজকে এই ষে বাশী 
বাজছে, খুব উচুদরের বাজছে তা নয়, খেলোরকমের একটি হুর 
আঞ্জকালকার আধুনিকরকমের খান্বাজে আলাপ কর্ছিল, আলাপ 
নয় গদ্‌ বাঞাচ্ছিল, বারংবার * পুনরাবৃত্তি কর্ছিল | হোলির সময় 
পশ্চিম দেশে দেখা যায় যারা স্থরে উন্মত্ত হ'য়ে যায় একট! গদ্‌ 
নিয়ে বারংবার পুনরাবৃত্তি করে তাল বাজিয়ে বন ঝন শব্দ কর্ছে। 
তাতে কি করে? আয়তনে বড় করে, একটা সঙ্গীতের সপ্তক কেটে 
হও সপ্তক করে ১ খণ্টা ২ ঘণ্টা বিস্তৃত করে” দেয়, তাঁর ভিতর 
সংযম নেই। সমস্ত কলা-বিচ্যার মধ্যে যে সংষম থাকে সে সংযম 
নেই, ক্রমাগত বাজিয়ে চলছে, টানের পর টান, আবৃত্তির পর আবৃত্তি 
--পুনরাবুত্ি, তাতে কি করে? রসকে নষ্ট করে। তা হ'লে আয়তনে 
এই রসের প্রকাশ নয়, বড় করে অসীমকে আমর! প্রকাশ করতে 
পারিনে, কেবলমাত্র আয়তনের সীমাকে বড় "করলে উল্টো হয়, 
আমর। তাকে নষ্ট করি। নর্থাং যখন রূপ নিতান্ত কেবল নিক্তেকে 
দেখে তখন অরাপকে আচ্ছন্ন করে, বারংবার ঘখন একই পদ 
ফিরে" ফিরে' আনে তখন আমাদের চিত্ত সেই রূপের মধ্যে অস্তরিহিত 
অরূপের বাণী শুন্তে পায় না, সে রূপ নিজকে ঢেকে ঢেকে 
দিতে থাকে, দে ফিরে' ফিরে বলে আমাকে দেখো । আমরা 
কেন তোমাকে দেখব? আমরা ছুটি নিতে এসেছি। যে 
বাণী দে অত্যাচার থেকে ছুটি দেবে,সে বাণী আমাকে বন্ধন 
করতে চায়, বাঞ্ণীর বন্ধন এখানে আমাদিগকে রেশ দেয়। 


প্রবাসী-_আষাচ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সেইজন্য বখন* আমরা সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে এমন-কিছু দেখি 
যে আপনার যে (901)701006--সীমা--তাকে একাস্ত করে' ঢেকে 
দিতে চায়, তখন তাকে ক্ষমা কর! অসম্ভব হয়। আপনার ক্ষেত্রে অধিক 
পাওয়া কেবল বাহুল্য, নয় বিপজ্জনক । পেটুক যখন খেতে বসে 
তার মনের ক্ষুধ' শেষ হ'লেও খাওয়া শেষ হয় না। এতে অনিষ্ট 
হ'তে পারে, ডাক্তারের শরণাপন্ন হ'তে হয়, লোকে খুসী হয় সে- 
রকম মানুষকে খাইয়ে, মেয়েরা তাদের আরো খেডে বলে, শেষ 
কালে, থেয়ে খেয়ে একদিন আসে, যখন তাঁদের সেবা কর্বার ডাক পড়ে । 
এ খাওয়া বাহুল্য । য| বাহুলা, অনেক সমর সংসার তা মাপ করে, 
থাকে ; কিন্তু রসের ক্ষেত্রে, কাব্য এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেখানে 
আমরা দেখি রস ও রূপের বন্ধন থেকে যা আমাদের মুক্তি দেবে 
সেখানে রূপ বদি লাভ দেখতে আসে, যদি সে নিজকে বার বার 
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বড় করে, দেখে তা হু'লে অত্যন্ত সে শান্তির যোগ্য 
হয়। যে সরষে ভূত ছাড়াবে তাকে যদি ভূতে গার তা হ'লে 
যেমন হয়, এও সে-রকম এ-কথা অনেক লেখক ভুলে” যান। অনেক 
পাঠক হিসাব করেন, যাত্রা আরম্ভ হ'ল সন্ধ্যা ৫ট! থেকে পরের দিন 
বেলা ১ট1 পর্যান্ত চঙ্গূল। তাকে দিয়েছি ৫** টাকা, তারা হিস।ব 
করে, এই সময়ে তারা কত উপার্জন করেন, রসব-স।মপ্রীর আয়তন 
দ্বার বিচার হ'তে পারে না। অনেক অনভিজ্ঞ, আনাড়ী ১* ফণ্ীর 
জায়গায় ১৫ ফন পেলে ভারি খুসি হয়। তারা যে কত বোঝা 
ঘাড়ে করে' নেয় হিসাব করে না। তা হ'লে যারা কলাবিদ্যার 
রসকে প্রকাশ করছে তাদের একটা মস্ত সমন্তা! মেটাতে হয়। 

রূপ না হ'লে হয় না, রূপের ভিতর দিয়ে অরুপকে প্রকাশ কর্‌তে 
হয়, তা না হ'লে বিশ্ব-্রহ্মা্ড সৃষ্টি হ'ত না, অসীম নিজকে সীমার 
মধ্যে প্রকাশ কর্ছে, আমাদের ভিতর ভূমা রাপকে অবলম্বন করে? 
অরূপ রসকে প্রকীশ করে" থাকে, সে রূপকে মান্তেই হবে, আবার 
নাও মান্তে হবে, মান্তে হবে এই রূপ কিছু নয়, এটাকে সরিয়ে 
£দদে এমন করে" সেই রূপটিকে ধরতে হবে যাতে দে আপনাকে 
প্রকাশ না করে। আমাদের এই দেহকে দেখলে টের পাই। 
আমাদের এই যে হজম হওয়া ৭০। হে, রক্ত চালন। করে ভিতরে, 
চিন্তা কর্বার কল আছে মাথার মধ্যে, ভগবান্‌ স্ব কল ঢেকে 
দিয়েছেন, 'আমাদের এই যস্ত্রগুলি সমস্ত ঢেকে দিয়েছেন, ঢেকে দিয়ে 
কি রেখেছেন? এই যে মুখের ভিতর দিয়ে চিবিয়ে খাই এ-কথ৷ মুখ 
বেশী করে' বলে কি? না. মুখের ভিতর রসের যে রঙ্গতৃমি, হাঁসি- 
কান্নার যে খেলা! ঘর, সে কি আমাদের মুখে নেই? বাহুতে, সত্য 
বটে, আমরা কাজ করি, কিন্তু যে কাজ করে সেযে ভিতরকার 
মাংসপেশী। সে মাংসপেশী ফুলিয়ে ফুলিয়ে খারা পালোয়ানি করে” 
বেড়ায়, তারা কি দেহের যে সঙ্গীত তাকে ঠিক প্রকাশ কর্ছে ? এই 
গ্লানের ভিতর রসের প্রকাশ কতরকম করে, হ'য়ে এল, কত ছন্দে, 
কত নৃত্যে সেট! দেখলাম, ভিতরে আশ্চর্য্য কল রয়েছে, দ্মীয়ুপেশী, 
অস্থি প্রভৃতি একেবারে মব ঢেকে দিয়েছেন । পা! চলে বটে, কিন্ত 
পা যে কল নিয়ে চলে সে কল ঢাকা পড়েছে; পায়ের চলার 
মধো যে ছন্দ আছে, [11119 আছে সেটা প্রকাশ পায়। ভিতরে 
আশ্চ্য স্থনিপুণ কল আছে। স্ৃষ্টিকর্ভী বলেন আমি তোমার অন্য 
প্রশংসা চাইনে । যারা 11110] (0112৮ এ কেটে কেটে দেখে 
তারা ওস্তাদ বটে, তিনি বলেন-_ওন্তাদজীর প্রশংসা আমি চাইনে, 
আমি ভাল [1017697 এটা নাই জান্লে বাপু। তবে কি জান্বে? 
আমাকে জান। এই রঙ্গভূমিতে আমার রসলীলা, দে তোমার মুখে, 
চোখে, বাহুতে, নৃত্যে, কণ্ঠে। আমি সে প্রকাশকে দেখতে চাই, 
দেখাতে চাই। সেই আমার সকলের চেয়ে বড় প্রকাশ, আমাদের 


ওয় সংখ্যা ] 


সথষ্টিকর্তীর অভিপ্রায় এখানে দেখ বেন। সর্ধ্বজ্রই তাই । 0০0108ড বলে, 
একটা! পদার্থ আছে, 000101091 স্তর । বড় বড় পাথরের 


শিলালিপিতে এর বৈজ্ঞানিক ইতিহাস লেখ! আছে-__সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত- 


চাপা দিয়েছেন। উপরে যেখানে প্রাণের আনন্দ-নিকেতন, সেখানে 
শোভ৷ দিয়ে, গান দিয়ে, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস ঢাকা পড়েছে £ এক সময় 
ঢাকা ছিল না; সে ভয়ঙ্কর লীল! তখন ছিল। সমস্ত শক্তিতে তখন 
বিশ্বকণ্মার হাতুড়ীর ঠৌকাঠুকি চল্ছিল। ভয়ানক কার্খানার ভিতর 
বড় বড় চাকা ঘুর্ছিল। বড় বড় অগ্নিকু্ড ভ্বলৃছিল, সে একদিন ছিল, 
বিধাতা তাতে গৌরব বৌধ করেননি । সেটাকে চরম বলে" স্বীকার 
করেননি । চিম্নিতে ধোয়া পাড়িয়ে আগুন নিভিয়ে দিলেন, 
কার্খানা বন্ধ করে দিলেন। কার্খানা-ঘরের পর্দা পড়ে গেল। সে- 
দিন তিনি রসের আকাশ থেকে রস পাঠিয়ে দিলেন, তার রুদ্র নৃত্যের 
খর দৃষ্টি পাঠালেন না, দেদিন চাদ হাস্লে, হুষ্য হাস্লে, পৃথিবী হাস্লে। 

এর থেকে আর-একটি কথ! মনে পড়ে । পৃথিবীর ষে সভ্যতা! ক্রমাগত 
মাংশপেশীকে দেখাচ্ছে, 1/৮91%র চোঙাগুলি উপরে তুলে ধরে' যা 
বিধাতার সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখতে উদ্যত, চতুদ্দিকের এই কুৎসিত 
সৃষ্টি তিনি করেননি-ব! প্রাগকে পাঁড়িত করছে, যা চতুদ্দিকে 
ছড়িয়ে পড়ল-_কোথায লগ্ডন্‌ থেকে টোকিও পর্যন্ত সব জায়গায় 
1//0)৮-দানব তার শূঙ্গধ্বনি করছে, সে ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস 
কলুধিত হ'ল। সর্বত্র শক্তি আপনার নগ্রতাকে উদঘাটিত করে' তার 
রূপ দেখাচ্ছে । বিধাতা দেখাননি তিনি তার শক্তি-রূপকে লুকিয়ে 
রেখেছেন, ঢেকে দিয়েছেন । রঃ 

মানুষের সত্যতার ক্রমাগত এই শক্তির অভিযানে অমৃতলোককে , 
আনন্দ-লোৌককে পীড়িত করলে । সব জায়গার মানুষ আপনার শক্তি- 
রূপকে প্রকাশ করছে, আজক।র দিনে আমাদের ষে-কিছু ছুঃখ সে এই 
ছুঃখ। মানুষ নির্মাণ করবে কেবল নয়, স্থতিও কর্বে । সভ্যতা যদি 
তার স্থষ্টি হয় তবে সে ধন্ত, কিন্তু এ যদি কেবল নিজের জন্ত নিন্মীণ 
হয় তবে ধিক! এ নির্মাণের চেষ্টা শেষ কথা বলতে পারে না। 
কোন্থানে শেষ কথ! ? মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-সম্বদ্ধ তথ্যকে 
অতিক্রম করে' সত্যের সন্বন্ধকে বিস্তার করে, যা প্রেমের সম্বন্ধ, য! 
সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, যা কল্যাণের সন্বদ্ধ সেখানে মানুষের স্থঙি কেন? 
মেখানে প্রত্যেক মানুষ আপনার অসীন মূল্যকে লাভ করে। সেখানে 
প্রত্যেক মানুষের জন্ক সমস্ত মানুষ তপন্তা করে, সেখানে মহাপুরুষের! 
প্রাণ দিয়েছেন প্রত্যেক মানুষের জন্য, মহাজ্ঞানীরা জ্ঞান এনেছেন 
প্রত্যেক মানুষের জন্ক ; কিন্তু যেখানে একজন মহাজন ১* জন দরির্রকে 
শোষণ কর্ছে, বস্তা বস্তা কাপড়-চোপড় জিনিষপত্র উৎপন্ন করে, 
পৃথিবীকে ছেয়ে দিয়েছে, সেখানে সে পৃথিবীকে পীড়িত কর্ছে, সেখানে 
মানুষ আপনার আনন্দরূপকে প্রকাশ কর্তে পার্ুলে না । আনন্দরূপে 
অসীম প্রকাশ পাচ্ছে, শক্তিরপে না। দে আনন্দরপ মানুষ এখনও 
প্রকাশ করেনি । তাঁর 111801)11)6-%0]), তার 10001, তার লাভ- 
লোকসান মানুষের চিন্তকে অভিভূত কর্ছে, পীড়িত কর্ছে ; কিন্তু মানুষ 
বল্‌তে পারে-_এ নয়_এ নয় । এসমন্ত বিশ্বের মুলতব্বের বিরোধী । মানুষ 
পূর্ণতার সৃষ্টি কর্বে, নির্মাণ কর্বে না। নির্াপ বতটুকু প্রয়োজন 
ততটুকু কর্বে। সেটা সাম্নে এনে নির্সবাপের কার্থান। বার! পৃথিবীর 
অঞ্চল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে' কদর্ধ্যত| বিস্তার কর্বে, বিধাতা এজন্য মানুষকে 
স্থঙ্টি করেননি । অন্ত জীব ও জন্তকেও করেননি, মানুষ তা করে। 
যখন সেদিন নৈহাটি থেকে এলুম- বরাহনগর পর্য্তস্ত, গঙ্গার 
ধারকে কি পীড়িত দেখলুম| কি কুজ্ী। [260]5র লজ্জা! নেই, 
70907090601 যাঁকে বলি তার লজ্জা! নেই! সে নগ্ন । সেখানে মানুষের 
লজ্জা! নেই। সেখানে মেয়ে-পুরুষে কাজ-কর্ করছে, তারা লজ্জা-সন্ত্রম 


কণ্টিপাথর-_-সাহিত্য 


৩৫১ 
ত্যাগ করেছে, গহনা পরে" সেজে-গুজে বেড়ায়, লজ্জা! নেই। 
কুপ্ী যেতার লল্জা নেই। 74:67) নিলঞ্জতা নির্্ীণ করে। সে 
নিলঞ্জত। পৃথিবীকে পীড়িত কর্ছে,' সমস্তের সঙ্গে তার বিরোধ, 
অসামঞজন্ত, এ-কথাটি বলবার ভার তাদের উপর যাঁর সৌনধ্য সৃষ্টি করছে । 
বারংবার তাদের বল্‌তে হবে তুমি রাজতক্তে বসেছ বলে' বড় নও, 
00%01001 হ'য়ে এসেছ বলে" বড় নও, তুমি পুলিশের কর্তা বলে? বড় 
নও, এ-কথ! আমি বল্তে পারি ; গান গেয়ে বলতে পারি, তোমার সমস্ত 
1০10০ 1:9201500), আইন-আদালত রাজা-সাস্রাজ্য ছাপিয়ে যাবে। 
তুমি আকাঙ্ষ! বুকে করে" রেখেছ, সমস্ত জগতের সঙ্গে তোমার সুরের 
অসামপ্রস্ত আছে, বিধাতা যখন আপনাকে প্রকাশ কর্তে চান আনন্দরূপে, 
তখন তুমি তার স্বরে হুর মিলালে না? পৃথিবীতে সুন্দরের বাণী এসেছে, 
তুমি তার সিংহাসনে দাগ কেট না। কোণ খসিয়ে দিও না, সে যে 
কোমল শতদল পদ্ম, মত্ত করীর মতো তাকে দল্তে যেও না । একথা 
বজ্বার অধিকার আমার মাছে । কারণ আমি তোমার চেয়ে শক্তিতে 
থাট। বিধাতার আনন্দলোকে কৃপ্রী বীভৎস এন না; আমি তার আনন্দকে 
মেনেছি একথ! বার বার আমাদের বাণী কি বল্ছে না? এই বিবাহের 
দিনে বাঁশী বল্ছে তোমর! যে মত্য হবে, বরবধূ। ১০1২* হাজার টাকা 
1১501 বাড়বে ব'লে সত্য হবে তা নয়। এখানে যে-সত্য সে-সত্যের 
কথা বিশ্বের ছন্দের ভিতর, 1311এর ভিতর নেই, টাকার ঝনঝণানিতে 
নেই, সে যে আনন্দলোকের সত্য, স্থষ্টির সত্য, পরস্পরের সঙ্গে পরম্পরের 
সন্বন্মে মতা, সে সত্য হরে বাজে, সে সত্য ছবিতে রং মাখায়, সে সত্য 
কৰি ছন্দে প্রকাশ করে, দে সত্য যদি গ্রহণ কর তুমি সত্য হবে, সংসার 
অস্বতময় হবে, সে-সংসার তোমার হৃষ্টি হবে। সেখানে উপকরণ-বস্তুর 
দ্বারা স্থষ্টি হয় না, তুমি ড/71105150" 1,81118ঘর দোকান থেকে 
জিনিষপত্র আন্লে তার দ্বার সত্য হবে না। এসমস্ত তথ্য দ্বারা সত্য 
হবে না, কিন্তু তুমি অন্তরের মধ্যে যদি সে গানের গর তুল্‌তে পার যে-গান 
সমস্ত জীবনের মধ্যে অনায়াসে বাজে, আকাশে বাতাসে যে-গান বাজে, 
তোমার জীবনে ঘদি সে গান বাঁজাও, তুমি ধন্ত হবে । গরীবের ঘরে শব 
পে এঙ্বধ্ের বারী, সে উশ্বধ্যের আমন্ত্রণ কোন্থানে আছে? রাজকোষে 
নেই, সেনানিবাসে নেই। সেথানে আছে যেখানে সে হন্দরকে রাপ দিয়ে 
্ষ্টি করছে । জীবনের ভিতর প্রাণের ভিতর পরম্পরের ভিতর, কল্যাণের 
সম্বদ্ধের ভিতর যেখানে সে সৃষ্টি কর্ছে সেখানে সে পরমকে পেয়েছে । 
সভ্যতাকে সেই পরমের আদর্শ দিয়ে বিচার কর্‌তে হবে। আবার বল্‌তে 
হবে-_সেই এক কথা, আশ! করি এখানে কেহ হাস্বেন না। এ বাণী 
বারবার বলেছি--আমি এইসকল পরম সত্য শিশুকাল থেকে পুনরাবৃত্তি 
কর্ছি-_হাজার বার বলেছি, আবার বল্ব-_মৈত্রেয়ী বলেছে উপকরণ 
নিয়ে কি হবে__ 


*যেনাহং নামৃতা ্তাম্‌ কিমহং তেন কুরধ্যামূ, যদেব ভগবান্‌ বেদ 
তদেব মে ব্রহি।” 


সমস্ত সভাতাকে একথা বলতে হবে, তুমি অন্ত হওনি, মৃত্যুর 
উপকরণ জড় করেছ। অন্ত সেখানে যেখানে তোমার পূর্ণতা প্রকাশ 
পাচ্ছে। সে-পুর্ণতাকে গানে কাধ্যে শিল্পে পাওয়! বার, প্রেমে স্েহে 
আনন্দে নানা-রকম করে প্রকাশ করে। নানা পথ আছে। যদি কোন 
সমাজে দেখি সে প্রকাশ আর-সমস্তকে ছাপিয়ে উঠে সে, সমাজে অন্ন 
বঙ্গের ঝিঅবস্থ। জানতে চাইনে, আমি বল্ব ধন্ত হয়েছে সে সমাজ, 
সে সমাজ সভ্যতার চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে--আজকার দিনে এই 
কথাটি মনে করিয়ে দিলে আমাদের এ গলির বীপী। আমি হয়ত 
আজকে বলতে যেতুম ছন্দ বন্গুতে কি বুঝি, কোন্‌ ছন্দ কিরকম, 
সাহিত্যে ছন্দের স্থান কি, কি কর্লে সে ছন্দ আঘাত পরার, কি করূলে 


৩৫২, 
তার উৎকধ প্রকাশ পায়, হয়ত দে-সমন্ত আলোচন! করতাম কিন্তু জোর 
করে, সাধন! হয় ন|। ইন্ত্রদেব ন্ুন্দরকে পাঠিয়ে বলে' দিলেন, তপস্ত। 
কোরে! না। তাতে প্রাণ বড় শু হ'য়ে যায় । মাঝে মাঝে হুন্দরের দূত 
পাঠিয়ে তিনি সে সাধন! বিক্ষিপ্ত করে' দেন। ইতিহাস একথার সাক্ষী 
দিয়েছে । বুদ্ধদেব বখন তপন্ত| করেছেন তখন বলেছেন পেলুম না। 
কখন পেলেন? ন্বঞ্জাত। হাতে করে যখন অন্ন দিলেন। সেকি অন্ন, 
সেকি শেঠের অগ্ন? তার ভিতর ভক্তি ছিল, শ্রীতি ছিল, সেবা ছিল, 
সৌন্দর্য ছিল, সে পান্বস-অগ্ের ভিতর মাধুধ্য ছিল। তাই যোগীকে 
দিলেন । ইন্ত্রদেব কি সুজাতাকে পাঠাননি? তিনি বলেছেন, তোমার 
শুষ্ক তপন্ত। থেকে ব্রন পাবে না, ইড়! পিঙ্গল! নাড়ীটিকে পাবে না । 
তিনি দেখেন প্রেমের, আননের উৎস, সেখান থেকে যখন পাত্র ভরে" 
এনে দেন তখন বুঝ ব প্রেমের মুলা কি. সৌন্দধ্য কি, রস কি। সে-দিন 
তপস্বী তপন্তায় পাস্‌ হয়েছেন যে-দিন বলেছেন অপরিসীম প্রেমে বাধ তে 
পার্লে আপনার ভিতর ব্রগ্কে পাবে । (01181এর কাছে মার্থা। ও মেরী 
ছুটি স্ত্রীলোক এসেছিল । মার্থা কাজ-কর্ণে বাস্ত। তার সেবা প্রভৃতি 
ডিল, সে ধর্শের অন্ত ব্যস্ত ছিল। মেরী কিছু করে না, মে (11151 এর 
পায়ে তার বহুমূল্য গন্ধ-তেলের পাত্রটি ভেঙে ফেলে' দিলে । সবাই বল্লে 
-আহা। কি লোকসান কর্‌লে | এর চেয়ে ঢেলে দিলে ভাল ছিল । ওট! 
আর কোনরকম সৎকর্প্ে লাগত । (10156 বললেন, না,_তা নয়, তার 
এই জিনিবের প্রয়োজন নেই । এই যে সাঝনা এ অহেতুকী। যখন 
একজন নারী বিচার না করে' হিসাব না করে' প্রয়োজন চিত্ত! না করে? 
ঢেলে ফেলে' দিলে । সে বলেছে-_-আমি জানিনে কি হ'ল, আমি সমস্ত 
পায়ে ঢেলে দ্িলাম-_-এতে কি প্রেমের রূপ দেখতে পেলাম না? এই 
ত তপন্ত। পুর্ণ হ'ল। 

একট। অবান্তর কথ। এতক্ষণ বলেছি। আসল কথা যা বলতে 
এসেছি-_সে হচ্ছে স্থুল মাষ্টারের কখা । ভাবছিলুম ছন্দ প্রভৃতি রচনার 
কাঠাম (গঠন ?) সম্বন্ধে কিছু বলব। ইন্দ্রদেব আমার গলিতে বাশী 
বাজিয়ে দিলেন । মনে পড়ল আমি স্কুল মাষ্টার নই, সেজন্য আপনাদের 
কাছে একথা বল্তে এলুম | মানুষ তার সমস্ত সৌন্দধা-রচনার ভিতর যখন 
আপনার ভিতরকাঁর পূর্ণতার রসকে রূপ দিতে চেষ্টা! করেছে, তখন সে 
কিন। করেছে? সে ত নিমন্্রণের উত্তর দিয়েছে, ন। দিলে তার সঙ্গে 
আত্মীয়তা হবে কি করে? তিনিই যদি সব দেন, তাকে যদি ফিরিয়ে 
দিতে না পারি, তবে গরীবের মতোপনিয়ে আনন্দ কি? তিনি আনন্দধামের 
দুত পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন, আমাকেও নিমন্ত্রণ করতে হবে-_-ানন্দের 
নিমন্ত্রণ করতে হবে। এ রাসযাত্রায় আতিথ্য আমাকে কর্তে হবে । 
ভাতে আমাতে এক জায়গায় সমকঞ্গত প্রকাশ কর্‌ূতে হবে। ন্বর্গলোক 
ভিনি পাঠিয়ে দেবেন, আমর! ভোগ কর্ব, তা হবে না, একরূপ ন্বর্গলোক 
আমরাও তৈয়ার কর্ব। জ্ঞানে প্রেমে সৌন্দধ্যে কল্যাণে দেবার 
আত্মত্যাগে আমরাও শ্বর্গলোক ্ৃষ্টিকর্ব। তিনি বৈকুষ্ঠ থেকে এসে 
সে আনন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুবেন। ধাহীরা গুহার ভিতর এতকাল 
ছিলেন তাহার! গুহার ভিতরকে চিত্র-বিচিত্র করেছেন, বলেছেন-_ 
তোমার শ্হি আছে, আমার স্থ্টি দেখে” যাও, ওত্তাকে ডেকে বলেছেন 
--তোমার বীণা বাজাও, আমার হাতেও বীণা আছে, শুনে” যাও। 
যিনি আনন্দক্বপকে জগতে বিস্তার করেছেন, অম্ৃতলোকের যিনি কর্তা, 
ভীকে গুহার ভিতর নিয়ে এসেছেন। অমরাবতীকে অবজ্ঞা মানুষ 
করে, মানুষ যখন ধনসম্পদ্দের বড়াই করে তখন তিনি বলেন-_অঞ্ির্পে 
হতা লঙ্কা, সেখানে তার মনে অবজ্ঞা নেই। যেখানে চিরদিনের সৃষ্টি 
রয়েছে, যুগবুগান্তের সকল বিপ্লব অতিক্রম করে যা থাকবে সে 
অমরাবতীকে সৃষ্টি কর্বার কাজে ধার! লাঞ্েন তার! নানা-রকম বশী 
বাজান । বাঁশীতে রীশীতে কোথায় চলে” যাই_-একখ৷ আমার 





| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপ মপাপাশাশিশিপাশীশি 


নিজের অন্তরের * আনন্দ ও বেদনা! থেকে আমি আজকে জানালুম। 
আজ আমার আর কিছু বলবার নেই ।* 
( পল্লীশ্র, বৈশাখ ১৩৩১) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বৌদ্ধধন্্ন-প্রচারে বাঙ্গালী 


আজকাল বাঙ্গাল! দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভীব বাহির করিতে হইলে 
প্রত্ঠতত্ববিদ্গণের গবেধণার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এমন এক সময় ছিল 
যখন আমার্দের এইদেশে বৌদ্ধ ধর্সের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করিয়া 
বঙ্গতুমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। সেইসকল মহামহোপাধ্যার 
পর্ডিতগণের পদতলে বপিয়! শত সহত্র ছাত্র শান্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। 
তাহাদের বিছ্যা। ও জীবনের পবিত্রতার খ্যাতি দেশ হইতে দেশাস্তরে 
ব্যাপ্ত হইয়। পড়িত। হ্থদুর চীন, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য হইতে ধর ও 
জ্ঞান-পিপান্থ ছাত্রগণ তাহাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য 
আগমন করিত। তাহার আবার কৃতবিদ্য হইয়! স্বদেশে যাইয়া 
এইসকল গুরুর বশ কীর্থন করিত। তাহা শুনিয়া দেখানকার রাজারা 
এ বিশ্ববিশ্রতকীর্তি পণ্ডিতদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া ধর্ম 
সংক্কার ও প্রচার করাইবার জঙন্ক, তাহাদের আহ্বান করিতে লোক 
প্রেরণ করিতেন। কোন পণ্ডিত বা বাইতেন, আর কেহ বা এত ব্যস্ত 
থাকিতেন যে বিদেশগমনের সময় পাঁইতেন না_-তবে উপদেশাদি 
প্রেরণ করিতেন । 

সাহেবই হউন আর বাঙ্গালীই হউন, আমাদের দেশের যাহারা 
ইতিহাস রচন। করিয়াছেন, তাহারা কেহই এইসকল পণ্ডিতদের 
কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করেন নাই। তাহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র 
রাজনৈতিক ইতিহ।সের প্রতিই নিবদ্ধ আছ্ছে। বাঙ্গালার 11111717] 
1015101 বা সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে, শিক্ষা] ধর্ম ও পণ্ডিত- 
মণ্ডলীর বিবরণ সংগ্রহ করা যে কতদুর প্রয়োজন, তাহ! তাহারা 
ভুলিয়া বান। তাই আমর! দেখিতে পাই যে, রাজ। শশাঙ্ক সম্বন্ধে 
ধাহারা সম্পূর্ণ এক অধ্যায় লেখেন, তাঁহারা এ নৃপতিরই সমসাময়িক, 
বৌদ্ধ ভারতের তদানীস্তন গুরু বাঙ্গালী শীলভদ্্র সম্বন্ধে ছুই-চারি পংস্তি 
লেখাও স্থান ও সময়ের শপবার মনে করেন। পাল-সাম্াজোর 
রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তিন-চারখানি প্রামাণ্য গ্রস্থ রচিত হইয়াছে; 
কিন্তু সেই সময়ের মহাপত্ডিত শাস্ত রক্ষিত ও অতীশ দীপক্কর শ্রীত্ঞান 
সম্বন্ধে দুই তিনটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধও এপধ্যস্ত রচিত হয় নাই। এক- 
মাত্র মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্রী মহাশয় ব্যতীত অপর কাহারও 
দৃষ্টি এবিষয়ে এপর্যন্ত পতিত হয় নাই। 

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করি! ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত 
বাঙ্গালী ষে কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মের অনুসরণ করিত তাহ! নহে, সে 
চীন, তিব্বত, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি সুদূর দেশে পরোক্ষ বা অপরোক্ষ- 
ভাবে বৌদ্ধধর্ম-এ্রচারে সহায়তা করিয়ছে। 

খৃ্ীর বষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ ধনধাগ্ত, বিদ্যা, পাঁঙ্ডত্যে ভারতের 
মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত। যে-যুগে কর্ণন্বর্ণের বীর 
নৃপতি শশাঙ্ক বঙ্গের বাহিরেও রাঞ্জা বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন, 
নেই ধুগেই বাঙ্গালীর আদি-গৌরব শীলতদ্র জীবিত ছিলেন। ণীলতদ্র 
সমতটের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে জগ্সগ্রহণ করেন। প্রথম বয়সে তিনি 
দত্তভদ্র, দন্তদেব বা দস্তসেন নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি অল্পবয়সেই 





* যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বিগত ৩র! মাস, তারিখে 
সেনেট হলে প্রদত্ত বন্ত তা। 


৩য় সংখ্যা ] 


শান! বিদা। অর্জন করি! স্থপণ্ডিত হইলেন। কিন্তু হেতু- বিদ্যা, শব্- 
বিদা।, চিকিৎস।-বিদা।, অধর্ব্ববেদ ব। সাহা দর্শন তাহার মনের অতৃপ্ত 
আকাঞ্ষ।কে শান্ত করিতে পারে নাই। তিনি আধাম্মিক জ্ঞানলাতের 
জনা নাগন্গ| বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন । তথায় তিনি "শব্দ বিদা| 

*সমুজ শান্ত” প্রণেতা ধন্বপালের নিকট ধরন্মোপদেশ লহ করিয়! শাস্তি 
লাভ করিলেন। পরে তিনি তাহার অলৌকিক প্রতিভ।-বলে বন্ধুগণকে 
মুগ্ধ করিএ ও সদ্ধন্ের শত্রু ঈগকে পনাজিত করিয়। নালন্দ। বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যক্ পদে উন্নীত হনগ৷ 


চৈনিক পরির।জক হুয়েন-সাং এই বাঙ্গালী গুরর পদতলে বসিয়! 
ধর্শ-সন্বন্ধীয় তাহার যাবতীয় সমন্তার সনাধান করিয়া লইয়াছিলেন | 
ঞ্ছনের একনিষ্ঠ সাধক ভয়েন মাং বৌদ্ধধর্থ্ের বিষয়ে সকল কথ। 
পৃগ্থানুপুশ্বৰূপে জানিবেন বলিয়।ই, কত দেশ, কত নর্দী. কত পর্বাত 
অতিক্ূম করিয়। ভারতবধে আ[সিয়াছিলেন। পথে কাশ্মীরে পৌছিয়াই 
তিনি কাহার মনের সন্দেহ মিট।ইবার ভন্য গে পপ্ডিতদের নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিলেন, তাহারা কেহই ভাহ।র সমস্য।র সম।ধান করিয়! দিতে পারেন 
নাই। বাঙ্গালী শ্রাচ।দা শালচদ্র গতি সরলগাবে তাহাকে ইসকল 
প্রশ্নের মীমাংসা! করিয়! দিলেন । হয়েন স।; ১৭৩ বংসর বয়ঙ্ক ই জরা- 
দীর্ণ পণ্ডিতকুপচূড়ামণির নিকট ৫ বসন কাল শিন্দালাত করিলেন । 
যেমন গুর, তেম্নি শিম! | তাহাদের উয়েরই মনেন উদাবনার কথা 
স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয় । নে-যুগের লোকেবা-_বিশেধতঃ খুষ্টীয় 
ধশ্ধের নেতৃবৃন্দ, নিজের ধর্মের শাপ্ধ বাহীত, গন্য ধরব গ্রনথাদি গালোচন! 
করাকে পাপ কানা বলিয়। মনে কবিতেন। কিন্তু শীলহদ্র নিক্গে 
মহাযান মতাবলম্বী হউম়।ও. বোদ্ধধন্ম্ের মন্তান্ত শাখার শাস্ব 
বিদ্যায় সনিপুণ ছিলেন, এবং হিন্দুধর্মের সমগ্র খিদ্য!ও ন্চিনি শায়ন্ত 
করিয়াছিলেন । এখন এই বিদেশী ছাত্রটির নিকট তাহ।র চিরঙগীবনের 
সাধনাঁৰ ধন অর্পণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিলেন ন। | 
বাঙ্গালী বরার্মীণের ছেলে-বৌদ্ধত হণ গার যা হটন-তিনি যে 
চানদেশের এক বাক্তিকে বেদ পড়াইলেন, ইই। তার মনের কম উদারতা 
এ তেগস্সিতাব পরিচায়ক নহে । হয়েন সাং আব।র পাণিনির বাকএণও 
নাসভদের নিকট পাঠ ক্রিয়।ছিলেন। ফলত? তাহার উন্দেন্য ছিল 
ভারতের সনগ্র (0111101+কে আয়ও করিয়। চানদেশে তাহার প্রচার কর। ) 
তিনি কেবলমাত্র বৌদ্ধ ধণ্মেব গণ্ডার মধে। শিগের মনকে আবদ্ধ 
করিয়। রাখেন নাই। তাহার নিজের লিখিত পমণ-পৃত্তান্তে ও তদীয় 
একজন ছাত্র-লিখিত জীবনচরিতে শীলভদ্রেব গুণ ও বিদ্যাণগর কথ! 
পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালীর গৌরবের কথ। “মরণ করিয়! আমাদের মন 
আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। 

বৌদ্ধধন্ম প্রচার করিব(র জন্য শীলভদ্দের আগ্রহ ছিল । কামরুপাঁধি- 
পতি ভাঙ্বর বর্ধ। খয়ং হিন্দু হইলেও অশেষ শানে হুপপ্ডিত ভয়েন সাংকে 
নিমগ্্রণ করিয়া নিজ রাজ্যে একবার লইয়া যাইতে চাহিরাছিলেন। হুয়েন 
নং বিধন্মীর রঙ্গ যাইতে বড় ইচ্ছক ছিলেন না। কিন্তু তাহার গুরু 
দেন শীনভদ্র তাহাকে বুঝ ইয়। দিলেন যে, যেখানে বৌদ্ধধর্্ প্রবেণলাভ 
করিতে পারে নাই, বৌদ্ধ ধর্বের প্রচারকগণের সেইখানেই সর্ব্বাগ্রে গমন 
করা উচিত। হুয়েন সাং গুরুর মাদেশে কামরূপ গিয়াছিলেন, কিন্ত 
বৌদ্ধধন্্ন প্রচারের জন্ত সেখানে বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই । 

নালন্দার নকল পণ্ডিতই কিছু আর শীলগদ্ের মত উদার প্রকৃতির 
ছিলেন না। হুয়েন সাংয়ের পগিত্য-প্রতিভ।কে তাহাদের মধ্যে অনেকে 
মনে মনে ঈর্ধা। করিতেন। তাই যখন সেই চীনদেশীয় পরিব্র।জক 
আবার চীনে ফিরিয়। যাইতে চাহিলেন, তখন সকলেই তাহাতে আপত্তি 
করিলেন। মিথিনা হইতে যেলন্য নব্য ন্ায়ের গ্রন্থ বাহিরে আনিতে 
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কষ্টিপাথর- বৌদ্ধধর্-প্রচারে বাঙ্গালী 
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দেওয়া হইত না, ঠিক সেইজগ্যই ভয়েন সাংকে ভারতীয় বিচ্য। লইয়া 
বিদেশে যাইতে দিতে পণ্ডি্গণ আপত্তি করিয়।ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গ।.; 
শীলভত্রের ইচ্ছ! ছিল বৌদ্দবন্দুকে দেশ-দেশীস্তরে প্রচার করা। তাই 
হিনি তাহ।দিগকে বলিলেন যে ভয়েন লা" যদি দেখে ক্ষিরিয়। যান তবে 
চীনের ম্যায় স্ববিষ্ঠত দেশে বৌদ্ধ ধন্দে। মথার্থ গান অচিকাল মধ্যেই 
ব্যাপ্ত হইয়। পড়িবে । এই কথায় সকলে সন্মহ হইলেন। হয়েন সাংও 
দেণে প্রত্যাবন্তন করিয়। শীলভব্রের আশা পূর্ণ করিলেন। চীনের 
তৌদ্ধগণের মধো তিশি এমন এক নবজ্গীবনের সর করিলেন মে, 
তাহাতে তাহার! অনুপ্রাণিত হইয়। জাপান, কোরিয়া, মঙ্গে।লিয়। প্রভাত 
দেশে বুদ্ধদেবের পবিত্র ধর্ প্রচার করিব জন্য গনন কবেন। বৌক্গা 
ধর্মের এরূপ প্রচারের মূলে একঙ্গন বাঙ্গাণীর কৃতিত্ব রহিয়াছে, এই 
কথা৷ এখানে ন্মরণ রাখিতে হইবে । 


ইহার পর, থুষ্টীর অষ্টম শতাব্দার প্রথমভাগে আবার আমার বাঙ্গীলীব 
বৌদ্ধধশ্ম প্রচারের বিববণ অবগত হঠ। তিব্লভের রাগা থি শা 
ডেন-সাং ছুইক্তন বাঙ্গালী পণ্ডিভকে তাহার রাজ আহ্বান করিয়া 
লইয়া যান। তাহারাই দেখানে প্রথম বৌদ্ধধন্দ্রকে এ প্রতিষ্ঠিত ধর্শরূপে 
স্থাপন করেন। এই ছৃইঞ্জন বাক্ষালীর মধো একদ্রন ছিলেন গৌড় 
নিব।দী মহাপণ্ডিত শাস্ত রগিত | শীলভদ্রের হ্যায় তিনিও নালন্দ। 
মহাবিহারের অধান্* পদে নিযুক্ত ছিলেন । এতদ্বার। উই প্রমাণিত 
হয় যে, ভারহবধেব সেই শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বাপেন্গ। গৌরবের 
আসন বাঙ্গালী পণ্ডিতদের আয়ত্তে ব্তবার আসিয়াছে । মার আন্গ যে, 
বাঙ্ষালার বাহিবে বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা ভাহৃত হইয়া বিদ্য। দান 
করিতেছেন, ভাহ। বাঙ্গাল।র ইতিহ।সে নূতন নহে । যাহা হউক, শান্ত 
রক্ষিতকে হ্িন্নতেব অধিবাসিবুন্দ মহাসম্মঃনের সহিত মন্ার্থনা করিয়।- 
ছিল। ভীাহাকে তাহারা 'আাচাধা বোধিসন্ত্ব নীমে সম্বোধন করিত। 
শান্থ রশ্দিত বৌদ্ধধন্নী সম্প্রদায়ের নতিক চরিত্র সংশোধনের জন্য ও 
তাহাদের জীবনে সংযম শিক্ষা দিব।র জন্য নিয়মাদি প্রণয়ন কবেন। 

রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ দান মহোদয় ভাহার পাঙিতাপূর্ণ হুলিখি 
৮1101117010 150111115 111 1000115৮001 101 9100) নামক গ্রচ্ছে যেমন 
উদ্দিশিভ বিবরণটি প্রদান কবিয়াছেন, তেমনি বাঙ্গালীর বৌদ্ধ ধশ্ম 
প্রচারের আর-একটি সংবাদ দিয়াছেন_-“]1) 11011 10111 15711011৮ 
101701151158771 11700011118 11000)1111271] আ1) 111৮171৭111) 
11151 10101005 10011501001) 01001 10011010514] 17000000010 
(1201410711014 আনা উ।0৭1005)10151701- অর্থাত খুষ্ঠীর 
নবম শ্াবীতে ভিণতের রাজ] রাল্পচাশশ বঙ্গদেশ হইতে বহ পণ্ডিত 
স্হান করিয়। লইয়। সান এবং তাহাদিগকে লগত ভাষা হইছে 
তিব্বতীয় ভাষায় গ্রচ্(দি অনুবাদকযো নিযুক্ত করেন। 

তিন্নতে বাঙ্গালীরা যে কেবল বৌদ্দধণ্ প্রচাণ করিয়াই শণাগ্ত ছিলেন 
তাহা নহে। মখন সে-দেশের বৌদ্ধধন্্র বীততদ কদ।চাবে পবিপররিত 
ভইয়। গিয়াছিল, তখনও একজন খাঙ্গালী যাইয়া তাঠার সংস্কার সাধন 
করিয়। মাঁসিযাছিলেন | এই বাঙ্গালীর নাম গতীশ দীপহর শজ্জান। 
1111-4011-801)-48018 পাগ সাম সন সাং নামক ভিব্নভীয় বিবরণ 
পাঠে অবগত হওয়! যায় যে, বৌদ্ধধশ্মের নবসংস্কারে লা-চেন, লে! চেন, 
রাজা যোশীহড.ও অতীশ প্রধান ছিলেন। কিন্তু উহাদের চ।রিজনের 
মধ্য আবার বঙ্গদেশবামী আত্ীশইঈ খাতি ও প্রতিপণ্ডিতে 
শ্রেষ্ঠ আাসন অধিকার করিতেণ। অতীশ ৯৮০ খুষ্গাব্ে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ১০৫৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের 
বিক্রমণাপুর বা বি্মপুরে জন্মগ্রীহৎ করেন । তাহার পিতার নাম 
কল্যাণত্রী, মাতার নাম প্রভাবতী। বাল্যকালে স্ঠাহারা অভাশকে 
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চন্দ্রগ্নাম প্রদান করিয়ছিলেন। তিনি প্রথম বয়সে গেতারি 
নানক পণ্ডিতের নিকট শিক্ষীলা করেন। ক্রমে বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
হীনম।ন শাবকের তিনটি পিটক, বৈশেধিক দর্শন, মহ।যান মতের 
ত্রিপিটক, মাধ্যমিক মতবাদের দর্শনশান্্, মোগাচাধ্য মতবাদ ও চ।রি- 
প্রকার তন্ত্রশাস্্র অধায়ন করেন। তংকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে 
পরাভব করিতে ন। পারিলে পািভ্যের সমাক্‌ প্রতিষ্ঠা! হঈত না। অতীশ 
একজন দিশিদ্রয়ীকেও পরাৃত করেন। কিন্তু ধর্তের জন্য যাহাদের 
অশ্বর ব]াকুল হয়, ভাহার! শুক্ষ বিদ্যার ভার বহন করিয়! বা! প্রতিদন্দ্ীকে 
পর(জয় করিয়। শান্তি লাভ করিতে পারেন ন। । অতীশ ধর্মুলাডের 
আকাজঙ্'য় কৃ্ণগিরির রাছুল গুপ্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাছুল 
গুপু তাহাকে দ্রিশিক্গণ প্রদান করিলেন। ১৯ বৎসর বয়মে তিনি 
ওদপ্রপুরীর বিহারে ভিক্ষুধর্্ গ্রহণ করেন । পরে ৩১ বংগর বয়ঃক্রম- 
কালে শেষ্ঠ ভিঙ্ষুর মাদনে উন্নীত হন। কিন্তু ঈহাতেও তাহার অস্তরের 
ধর্ম-পিপাস। মিটিল না। ভারতবর্ষের মধো কেহই এই নবীন সাধকের 
সমগ্তার সমাধান করিতে পারিলেন ন।; তাই তিনি প্রবর্ণদ্থীপে গমন 
করিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন, এই স্থবর্ণদ্বীপ বম্মীদেশেরই ন।মান্ুর | 
সবর্থীপে ভিনি শশেষ বিদ্যালাভ করিয়া যখন দেশে প্রত্যাবন্তন 
কগিলেন, তখন পাল-সাত্রজ্োর অবীশ্বর দ্বয়ং তাহাকে বিঞমশিলা 
মহাবিহ।রের ধা হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 


অতীশ রাজান্বরোধকমে সেই মহামম্মানজনক পদ গ্রহণ ফরিলেন। 
দেশ-দেশান্তর ইইন্তে বন্ছ ছাত্র আসিয়া ম্মন্ভীশের নিকট শি্ষলান্গ 
করিতেন । এইরূপ একদল তির্্নহীয় ছাত্র ঘহীশের নিকট শিক্ষ। লাগ 
করিয়। দেশে যাইয়। তাহার গুণ-কীত্বন করিলেন । এদিকে ভিিতের 
রাঙ্গ। যোশী বৌদ্ধধর্মের সংক্কার করিবার অন্য কি উপ।য় অবলপ্ন 
কর। যায়, 'ভাহ।র বিষয় চিন্ভ। করিতেছিলেন । শ্িনি ভ্ারন্ত-প্রতাগত 
ছাত্রগণের মুখে ম্ম্ীশের কীর্বিক।হিনী শ্ুনিয়।, তাহাকে তিথ্বতে 
আনয়ন করিবার জশ্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন । প্রথম ববে যে 
চীনদেশীয় পরিব্রাজক-দল তাহাকে লইতে ম।সিল, তাহারা গুশিল বে, 
অভীকে সাধারণতঃ দ্বিতীয় সর্ধ্ঞ্জ বলা হইয়। থাকে । তাহাকে লইয়। 
যাইবার পশ্মাবকে লেকে উপহাস করিয়া উড়াইয। দিবে-তিনি কি 
কখনও সত্তবারাম ছাড়িয়। বিদ্লেখে যান? এই কথা শুনিয়া তাহার! 
নিগুহ হইয়। দেশে চলিয়। যান্ঠ। দিতীয় বারেও রছ। বঞ্ অর্থ দিয়া 
111১71-0)04211-৯র (রয়া-সং্র সেজ ) নেতৃত্বে একদল ধশ্ম- 
পচারক অন্তীশকে আনিনার জন্য প্রেরণ করেন। তাহার। আগিয়া 
অহীশকে বু অর্থ উপচৌকন দিয়! নিজেদের প্রন্ত(ব বিনীতন্গাবে ওপন 
করিলেন। যিনি পৃথিবীর সমস্ত বশ্বধ্য ও বিল।সকে পদাঘ15 করিয়। 
পবিত্র ধশ্মহণশ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি কি আর সামান্য অর্থ- 
লোছে মুগ্ধ হন? অতীশ তাহাদিগকে সমস্ত অর্থ ফেরত দিলেন, 
কিছুই গ্রহণ করিলেন না; আর, দেশশছাড়িয়া যাইতেও ত্বস্থীকার 
করিলেন। ইহাতে ভাহাদের নেত। কীদিয়।: ফেলিলেন। তখন অতীশ 
উহাকে এই বলিয়। সাস্বনা দিলেন যে, তাহাদিগকে অপম।ন করিবার 
জন্য তিনি অর্থ গ্রহণে অন্বীকৃত হন নাই; তবে ভিনি তির্ধাতে 
যাইতে পারিবেন ন|। 


ইহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশে প্রত্য/গমন করিলে পর, রাঁগ। 
যোশীহড, পুনরায় অত্ীণকে আলির জন্যা অর্থ সংগ্রহ করিতে 
লাগিপেন। তাহার স্বর সঙ্কলল অচল অটল-অধাবনায় অনম্- 
সাধারণ। কিন্তু এব।র যখন তিনি কোন স্থবর্থনি হইতে স্বর্ণ আহরণ 
করিতেছিলেন, তখন-তাহার শত্রু এক রাজা আসিয়া ভাহ।কে ধরিয়া 
লইয়! যায়। শক্রুর কারাগারে রাজ! যোশীহড, প্রাণ ত্যাগ করিলেন, 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কিন্তু মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাসের মহিত তাহার ত্রাতুষ্প ত্রকে অনুরোধ 
করিয়! গেলেন যে, অতীশকে যেন পুনরায় তাহার নাম করিয়া আহ্বান 
কর! হয়__যেমন করিয়। হউক, অতীশের দ্বার! যেন তিব্বতীয় ধর্দোর 
সংস্কার করান হয়। 

এবারে 74040) (নাগ-চো।) নামে একজন তিব্বতীয় পশ্ডিত 
অতীশকে লইতে আপিলেন। ইনি একখানি গ্রপ্থে অতীশের জীবন- 
চরিত লিপিবদ্ধ করিয়।৷ গিয়াছেন। দেখানিকেই উপজীব্য করিয়। 
উল্লিখিত ও নিয়লিখিত বিবরণ প্রদত্ত হইল। নাগ-চে বিক্রমশীল! 
মহাবিহ।রে উপস্থিত হইয়া তিববতীয়গণের জন্য যে ভাগ নির্দিষ্ট ছিল, 
তাহাতে গমন করিলেন। সেখানে তাহার! স্বদেশী এক পণ্ডিতের 
সহিত মুক্তি করিয়! স্থির করিলেন যে, বৃদ্ধ স্থবির আচধ্য রত্তাকরের 
মনস্তষ্টি যদি নাগ-চো সাধন করিতে পারেন, তবে তাহার ছার! 
তীশকে ভিধবত গসনের জন্য দেশ কর! যাইতে পারে। নাগ-চে। 
বত্তাকরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বন্ছদিন পরে তাহাকে মনের অভি- 
লাঁষ জ্ঞাপন করিলেন । রত্বাকব মতীশকে তিন্নত যাইতে আদেশ 
দিলেন। অত্ীণকে এ সময়ে পুনঝায় নাগ চে! প্রচুর অর্থ উপ- 
ঢৌকন দিলেন _অতীশ পূর্বর্বাঁরের স্যায় এব(রও তাহার এক কপর্দদক 
গ্রহণ করিলেন না। তিনি গু৫'র আদেশ ও তিবনতবাসীদের একান্ত 
আগ্রহ অবহেলা কৰিতে ন৷ প|রিয়!, এবার তথায় গমন করিতে স্বীকৃত 
হইলেন । তবে তখন তাহ।র হস্তে বু বিহারের ভার ছিল বলিয়া, 
তংঙ্গণাংই যাইতে পারিলেন ন।। কিছু খিলম্ব হইল। 

অতীশকে যেরূপ সমারোহের সহিত তিবলতবাসিগণ আহবান করিয়। 
লইয়।ছিল, তাহারও উক্ঘল চিত্র নাগ-চে। এবং-তাহার গ্রন্থের ভাব 
লইয়া লিখিত 111100)) 17)100111511710161481001 1001 10৬ 
ন।মক গ্রশ্থে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন । 

ভিন্বন্ের রাঙ্ঈ| অতীণকে জৌভোজী ব! প্রনু, স্বামী বলিয়! সম্বেধন 
করিঠেন- সঙ্গমভরে কদাচ নাম গ্রহণ করিতেন না। অভীশ পঞ্চদশ 
বধকাল তিব্বতে বাস করিয়! দেখানকার ধর্মকে হুসংস্কৃত করিলেন। 
সেখানে আজ্ঞার নুতন মং্করণ করিলেন ও লোকের নৈতিক চরিত্রের 
সংশোধনের চেষ্টা করিলেন । তিনি তিব্বতের যে-সকল বিহারে পদাপণ 
করিয়।ছিপেন, আজও তিণ্ব5বাসীরা, তাহার স্মৃতি সধত্বে সেইসকল 
স্থানে রক্ষা করিয়াছে । তিবতীয় লামাধর্শের গুরু ব্রাম্টন তাহার শিষ্য 
ছিলেন। তিনি তিবলতে বহু গ্রস্থ রচন। করেন-_-তন্মধ্যে “বোধি-পথ- 
প্রদীপের” আলোকে আজও তথ।কার লোক ধন্ন-পথ নিরূপণ করিতেছে । 
তাহার ধন্মমতের প্রভ।ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধো কিছু মতভেদ দেখ। 
যায় । 37" (10171115101) তাহার নব প্রক।শিত 1111117114101 0101 
13011110141) গ্রচ্থে লিখিয়াছেন- 

"11 10078 সত10) 21 01711001711 1101 18011710012 01 119 
7১ :1110001000, 10111017170] স4৭1 1001 107171107717,1086 
10111000100 00111101101) 01 111111)1801111101110) 
111 11 ৬7৭:000010011৯ স11)11011 101 09710011010 
(40111151065 00 10101510001 না1101501010109 101010৭1101) 
(0618155] গান।)17ব10) তা) 10112714122 

কিন্ত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শীস্ত্রী মহাশয় বলেন-_-“তিনি 
তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, 
তিব্বতীর! বিশুদ্ধ মহাযান ধর্মের অধিকারী নয়; কেননা, তখনও তাহারা 
দৈতাদানবের পুজা! করিত ; তাই তিনি অনেক বজ্যান ও কালচক্রযানের 
্রশ্থ তর্্ম! করিয়াছিলেন ও অনেক পুজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়া- 
ছিলেন।* 


৩য় সংখ্যা ] 


নেপালেও বাঙ্গালীরা বৌদ্ধধশ্ন-প্রচারে সহায়ত করিয়[ছিলেন। 
কাহসপাদ, লুই, ভূস্থক প্রত্থৃতি বৌদ্ধ লেখকগণের শ্বৃতি আমাদের দেশে 
লুপ্ত হইয়। গিয়াছে, নেপালে কিন্ত তাহারা আজও পূজিত হন। মহা 
মহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় তখ। হইতে তী।হাদের দৌহ| সংগ্রহ করিয়। 
আনিয় বঙ্গ সাহিত্যকে অপূর্ব সম্পদে মণ্তিত করিয়াছেন। 

ইহা ব্যতীত কল্য।ণী নগরের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়। যায় যে, 
পেগানেও তাত্রলিপ্তের বৌদ্ধ ভিক্ষুর! অর্ণবযানে গমন করিয়। তথায় 
বৌদ্ধধর্মের সংঙ্কার করেন। আব্খর পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 


_ কণ্টিপাথর-__বৌদ্ধধন্্-প্রচারে বাঙ্গালী 


৩৫৫ 


কাত্যায়ন গোত্রের একজন বাঙ্গালী প্রাঙ্মণ, তাহার বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি 
অনুরাগের ন্ত দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়! সিংহলে বৌধাগম চক্রবর্থার 
পদলাভ করিয়াছিলেন। (প্রযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন কৃত 01,)1144) 
1)1101111১)এর ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা জরষ্টবা)। 

এইরূপে আমর! দেখিতে পাই থে. বাঙ্র।লীর! পরবন্থাঁ কালের বৌদ্ধা- 
ধর্শের প্রচারে তাহাদের শক্তি নিয়োগ করিয়! ধন্য হইয়াছিল । 

শ্রী বিমানবিঠারী মজুমদার 

(মানসী ৪ মন্মবাণী, 518 ১৩৩১) 





“কাশ্শীরী মেয়ের চাল কোটা” 


| ললিতমোহন সেন কর্তৃক কাঠ খোদাই 





চন্দ্র-ত্রমণ--- 


আমাদের এত পুখিনী হঠচে চত্রনোকে ঘাওয়াও পরিকমন। অনেক 
কল হঠন্যে হইছে । এক একজন বৈজ্ঞানিক এক-এুক প্রথায় 
চর্শলোকে গমনের উপায় ঠ137াইাতেছেশ, কিন্তু এপধাপ্ত কেইত এই 
ক।ধো কগনার দৌঙ দেখানোর বেনী মফলত। লাত করেন নাই। পৃথিবার 
বিশেষ কয়েক বগনাইল ছাড়। গার নকল স্থানেই মানুষ গিয়ছে এবং 
যেস্থানটিকু বাকি আছে তহাও বার হয় মতি অন্সকাল-মধো মানুষের 
গম্য ১ভবে। পৃথিণী। মনন স্থান গেপ। হহয়। গেলে পর, নুঙনকে 
দেগিবার প্রবণ মগুণকে কোথায় লহয়। যাহণে কে আনে, তবে ভাহাকে 
পুধিবার বাহিরে মাগতে হবে এবং পৃথিবীণ বাহিরে অণচ পৃথিবীর 
ম্বচেয়ে শিকটে চন্দ্রা খা “কান গ্রহ উপগ্রহ নাই, কাজেই 
ধছাবত ননে হয় সানন প্রথমেহ চগ্দুলোকে গ্সন করিবার চেষট। 
কপিবে। 

থুব জো ||লো দঃবাঙ্গণের মাঠামো চ্দকে গেন পুথিবাব ৫*মাঠলের 
নবো গানিয়। ফেণিয়াতে বলিয়। মনে হয়, যদিও পথিবী হইতে চন্দের 





১ ৯৯০১) 


হাটই কিরকমভাবে চন্ত্রের দিকে ছুটিয়। চলিবে তাহার কল্লিত চিত্র কি 


দূরত্ব উহ ইঠতে বন সহস্র গুণ । যুক্তরাষ্ট্রের লাক, ইউনিতার্সিটির 
নধ্যাপক আর্‌ এ৮, গঞাড পুথিধা হইতে চন্দুলোকে এক অসাম 
শক্তিপূর্ণ হাহ পেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন । ইই1 সফল হইলে 
পৃথিবী এবং চন্দের নাবথানের ২৪*০** মাইল স্থান সেডুবদ্ধ হইবে 
বশিয়। মনে ১য়, অব সে দেড় আমাদের ৯মৎক।র ১1বড়। পুলের 
মতন হইবে ন।। 

বন প্রান কাল হইতেই মানুন হাহাগ কল্পন[র পুষ্পরথে চড়িয়! 
চপ্দু-্রনণ করিতে । আগুষের কল্পনার চোথে চন্দের মতো ধমা স্থান 
ত্রিসংসারে গার নাত। কিন্তু বাস্তবে ঈহা কতদর সত বা মিথা! 
হা জোর করিয়। বল! চলে ন। | 


ধ্যাপক গড যে হাট নিশ্মণ করিবেন, তাহার গতি নেকেছে 
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উইত৬সান 


প্রোফেসর গ্রডার্ডের হাউই নির্মাণ প্রণালী 


৩য় সংখ্যা ] 


৬*৬ মাইল হইবার কথ।। এই গতিতে কিছুক্ষণ চলিলেই হাতটি 
পৃথিবীর মাধা।কর্ষন-শক্তির সীমার বাহিরে গিয়। পড়িবে । হাউইটিকে 
কমাগত গতিগীল রাখিবার জনা একটি হাইয়ের মধো আর একটি, 
এইরূপ পর-পর অনেকগুলি হাউই থাকিবে, এবং এক-একটি হই 
বিদীর্ণ হইব।র সঙ্গে দঙ্গে৯ হাউিছয়েই গতি বহুগুণ করিয়। খু্দি। পাউবে। 
মাধাকষণ-শক্িএ বাহিরে শিয়। পর়িবামাত্র হাই আপন বেগেঈ 
চন্দ্র দিকে ভাষণ বেগে চলিতে ধাকিবে এবং গমন চন্দেৰ নাধ্যাকপন- 
শক্ডিসামার মধো শিয়া পড়িবে ৮ তর পর যখন হাউহ চন্দে গ্রিয়। 
পড়িবে, খন উহ। মাগসের চক্ষের অন্তর।লে রঠিলে ন।। হাচিই 
ছাঁড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দূরবীক্ষণ ৮? বিশ্যে স্থানে, পি 
হাউই পড়িবাৰ মন্তাবন। আছে, নইখানে লঙাস্থিত করিয। রাখা হইবে । 
হছ। মফল হঈ:ল মান্ঘের সনে এঠ প্রশ্ন ডগিঠে পারে, বা | 
আন্যন্য গ্রহে টপগ্রহে প্রাণ) ম।ছে কি না এবং ভাহাদের সহিত কোন 
রকম যোগ-স্থাপন কারয়। কথ।-বাঞী। চালান যাইতে পরে কি না 





প্রোফেসর গগার্ড 


চন্দে প্রাণী আঙে কি না ইহ। লইয়। শনেকরকন বাদ।নুবাদ 
চলিতেছে । একদল বৈজ্ঞানিক বলেন ফে চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নাই, 
অতএব সেখানে কোনপ্রকার প্রাণীও থাকিতে থারে না। চান্দ্রযে 
সমস্ত ছায়পাত হয় তাহ! অঠি পরিষ্কার এবং তীক্ষ, বায়ুম্ডল 
থাকিলে ছায়। ওরকম তাক্ষ এবং পরিক্ষার হইতে পারে না। কিন্ত 


যুক্তরাষ্ট্রের বিখা।ত ঞ্্যোতিধর্বিদ অধ্যাপক পিকাগিং বলেন যে চঞ্জে 


খুব পাত্লা একটু বারুমণ্ল "ছে, এমন কি মাঝে মাঝে চক্রে 


পঞ্চশন্ত-_নুতন চাদের কথা 


৩৫৭ 


খুব সামান্য বরফ পড়ে। ইহান্তে মনে হয় চন্দরলোকে অতি কষ্টে 
বিশেয় বিশেষ প্রাণ বান করিতে পারে। 

চন্দলোকের টেল্পারেচার লইয়াও নান।-প্রকার বাদানুবাদ আছে । 
কোনপ্রকার বারুনগ্ডল না খাকিলে *র্ম-কিবণ সোঙ্জাস্থজি 
অ্রঠিহত-হাবে চলে শি়। পড়ে, তাহা চন্দের টেম্পারেচার ফুটস্ত জল 
অপেশন9 বেণী হয়| অবগপক পিকারি' বলেন মদ্দি চন্ছে কোনপ্রকার 
প্রথা থাকে ভবে ঈিও। ছোট ছোট গাছ এবং লতা পাও।। তাহার 
মতে চনত মতন স্থানে অন। কোনগ্রকার প্রাণী খংকিতে পারে না । 

কিন্তু গভচ. জি ওয়েল্স্‌ একটি কথ। বলেন। তিনি ধলেন যে 
চন্দের উপরে কোনপ্রকান লোক থাকিতে পারে ন। হহ। সহা, কিন্ত 
চন্দপে!কে “ন সমস্ত পুহঠৎ গ্ুভৎ গহ্বর আছে, তাহার ভিতর যথেক্ক 


পরিমানে খাবসঞ্জল। আগে, এবং হাহার তলায় মানব ব। অন, 
পৌনপ্রকার প্রাণ সঙ্গে খাকিতঠ পারে, কারণ বায়ুমণ্ডলের 


মধ্যে দিয়। সমর কিরণ বিশেষ আনত্য ঠভয়। কোন স্থানে পড়ি 
পারে ন।। 

কিন্ত চন্দে কিরকমের লোক থাক। সপ্তব? চন্দ্র মাধ্যাকষণ 
পুরথবার পেশ শ্রণেক কম । সেই কারণে, আমর। চন্দলে।কে 
বিশ বাইশ মন হারা গিনিন গনায়াসে পিঠে পইয। দৌড়াইন্ডে পৰি । 
লাফ থে বড় +ন দিতে পারিন হাহ। নয়, এক লাফে ৪*ফুট চলিয়। 


সাব ৮ দিকেও খাটি হইতে বিশ-ত্রিশ ফুট উঠিতে পাহিব । চন্দের 
“লকেদের খুব পাংপা বারুমগ্লঞএ বান করিতে হয়, তাই 
ভাহদের, শনণ-শগ্ি আই ভীগ্ষ, কারণ গাংলা হাওয়ার মধা দিয়? 


তাহাদের বু পড় কানে এক ধরিতে ঠয়। ঠাহাদের কথা-বাত 
চাপাইবান হয়ত এনন কোন উপায় আনছে মাই।তে ধনব্দের কোন দর্ুকান 
হয় না। *১য়হ কান বিশেষ প্রকারের নস্কোতে তাহ।বা কথা চ।পায়। 

কিন্তু এঠ সমস্ত 'মধিবাকণ। | অধা।পক গদার্ডের হাউই যদি 
সফল হয়, এবে ম্€নক কিছুই জানিতে পার যাইবে । 


নতুন চাদের কথ 

শনেক পণ্ডিতের ধাবণা হইয়াছে যে পুখিবীর চারিদিকে আর 
একটি চাদ দরিয়! বেড়াইতেছে । এই চাটি নাকি জ্োতিহীন। 
এই টাদে কোনপ্রকাব বায়মণ্ডল নাই এবং ইার আগা 
গোডি। বই জম।ট পাথর। ইহার আক।প অতি গুদ্র অবন্ঠ 
আসাদের পুরানো টাদেরে অনুপাতে । এই উপগ্রঠটি নাকি পূর্বের 
অন্য কোথ।ও মনের শ্ন।নন্দে ভ্রমণ করিয়। বেড়াইন্ত, তার পর কেমন 
করিয়া এক দিন পুথিবীর মাধ্যাকর্পণ-গণ্ভীর শির পড়ির। যায়, 
এবং মেইদিন হইতে পৃথিবীর চারিদিকে তিন খন্টায় একবার করিয়। 
দুরিয়। আসিতেছে, অর্থাৎ ইহার গতি রত সেকেণ্ডে সাড়ে তিন মইল 
করিয়।। 

ইহা বোধ হয় পৃথিবী হইতে ২৫০* মাইল দূরে ঘুরিতেছে এবং 
ইহা বোধ হয় ৫০ ফুট লম্বা। একটি তিন-ইঞ্চি টেলিসকোপে 
ইহাকে দেখিতে পাওয়া! যাইব।খ কথ|। ইতিমধ্যে অনেকে নাকি 
ইহাকে একটি ক্ষুদ্র কালো নিন্দুরূপে দেখিতে পাইয়াছেন, তবে 
এখনও ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তেমন কিছু প্রনাণ পাওয়া যায় নাই । 


৩৫৮ প্রবামী-_আধাট, ১৩৩১ ['২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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নুতন চাদের পরিচয়-চিত্র 


কারী ফাট।-যুক্ত ৷ মাধাঁর টুপাও এইধরণে তৈরী ॥ মুখের উপর শক্ত তারের 
পিরিতি বানর দল মুখোস আছে। এই বর্মটির মোট ওজন ২৭ পাউও অর্থাৎ 


একজন মামেরিকান শিকারী নেকড়ের দলের সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই" প্রায় ১৪ সের। শিকারীর হাতে ছু-ধারী একটি কুড়াল থাকে। বুকের 
করিবার জন্য একটি অদ্ভুত বর্ম নির্দাণ করিয়াছেন। বর্দটি আগাগোড়া কাছে একটি ধারালো ছোরাও থাকে। বর্দটি গরুর চামড়ীর। এই 





পোষাক পরিয়া শিকারী আশা করেণ যে তিনি একদল নেকড়ের মধ্যে 
একল৷ দাঁড়াইয়া তাহাদের নিকাশ করিতে পারিবেন। ইহাতে তিনি 
বেশ ছু-পযপস1 রোজগারের আশ।ও রাখেন। 


নৃতন গাড়ী-_ 


(১) ছবিতে দেখুন। ছুইজনে চীপিবাঁর গাড়ী । ইহা জান্্দানীর 
তৈরা। খুব শক্ত, দামও বেশ সন্ত । 


(২) আর-একখ।নি গাড়ী দেখুন, এই গাড়ীর চালক দর্কার মতন 
যেখানে ইচ্ছ' গাড়ীর মধ্যেই ঘুমাইতে পারে। গাঁড়ীখানি দেশ-বিদেশ 
ভ্রমণ করিবার উপযুক্ত করিয়৷ নির্িত। এই গাড়ীতে করিয়া! যে ভ্রমণ 
করিবে, তাহাকে কোন সহরে গির! রাত্রি কাটাইবার জন্ স্থান খুঁজিতে 
হইবে না, কোন দোকান হইতে কিছু খাগ্য কিনিয়। লইয়া গাঁড়ীতেই 
রাব্রিবাস করিতে পাঁরিবে। গাড়ীটির গতিও অতি দ্রুত । 


(৩) জার্মানীতে আঙ্জকাল সব জিনিষেরই কম্তি হইয়াছে । 
একখানি মোটরে একজন চড়িবার মতন অবস্থা এখন আর জার্মানীর 
লোকেদের নাই:বলিলেও হয়। সেইজন্য এখন তাহার! এক-একখানি 
মোটর সাইকেলে-তৃতীয় একটি চাক! যোগ করিয়া, মোটর সাইকেলকে 





মোটর সাইকেল.কে মে।ট গ।ডীরূপে ব্যবহ।র কর! হইতেছে 


বেশ বড় একটি মোটরকাবে পরিণঠ করিতেছে । ছবি দেখিলে বুঝিতে 
পারিবেন, এইরকম করিয়া তৈরী মটোরকার দেখিতে কেমনধার! হয়। 
সামনে মাত্র একটি চাকী, পিছনে দুটি চাকা । এইরকম মটোরকারে 
পাচ-ছয় জন লে।ক চড়িতে পারে, অথচ ইহার চালাঁইবার এবং নির্মাণ 


৩৬০ _ প্রবাসী__ আষাঢ়, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিবার খরা একটি সাধারণ মোটরকারের অদ্দেকেরও কম। গাড়ীর 
উপরে মালপত্রও বহন কর] যায়। 

(৪) আমর। ছুইজন চাপা বাইনাইকেল 10100) দেখিয়াছি । 
টহ। চালাইতে বিশেম কোন প্রকার কষ্ট নাই, কারণ ছুইঞ্জন পা দিয়। 
চালাইলে ও মাত্র একজনকে হাতল ধরিয়। ভার সমতা রাপিহে 
হয়! ছবিছ্ে আর-ণকরকমের বাইনাইকেল দেখুন। এই 
বাইসাইকেল চালান কিছুই শক নয়, ইহাতে চড়াই বড় শক্ত । কিন্তু 
একবার চড়িয়। বপিলে সাইকেল বেশ দৌড়াইবে। এই বাইনাইকেলে 
দুইগ্রনে পাশাপ।শি বপিয়। ছুইগনকেই প্যাডেল করিয়। সাইকেল 
চ।লাইতে হয়| 

(৫) এতকাল পযান্ত বরফের দেশে কুকুর-টান। গাড়ী বাবহার 
হইত | সম্পাত একপ্রকার মোটর-ঠেল। সেজে আবিফ।1 হইয়াছে |" 
এরোপ্লেনও এইদমস্ত বরফের দেশে খুব বেশী বাবহ।র হইতেছে । 
ধুকুরটান। সেজে যে স্থান আতিক্রম করিতে ২* দিন লাগিন্ত, এরো।প্লেনে 
ঠাহা 617 ঘণ্টায় হয়। 

এই মোটন সেজেন গ€5ও খুব বেশী। মোটরের সাহাযো একটি 
৮াকা নোবে, এবং ঘোবার সঙ্গে সঙ্গে বরফের উপর সেজি ঠেলিয়। লয়। 
মায়। 


ড়ি-গাড়ী - 


(১) চিত্রে দেখুন একগন ভদ্রলোক তাহার শিশু কম্য।কে কেমন 
করিরা একটি ঠেল। গাটীত্ে বসাইয়া লইয়। মাইন্েছেন। এই 
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বরফের দেশের মোটরসেজ 


৮ 


ওয় সংখ্যা] 


ঠেল। গাড়ীটির মজ। হইতেছে এই যে, দর্কার ন1 থাকিলে ইহাকে 
ছড়ির গায়ে জুড়ি রাখ যায়। এমনভাবে জুড়ি! রাখা যায় যে, 
তখন ছড়ি লইয়! বেড়াইবার কোনই কষ্ট হয় না, ছড়ির সঙ্গে 
যে গড়ী আটকান আছে, তাহ! বোঝাই যাঁর না বলিলে হয়। 
ইহ। এখনও বাজারে উঠে নাই। 


উভচর মোটর গাড়ী__, 


(৭) ছুই পাশে ছুইটি 19)10))0-যুক্ত হাওয়ার মোটর-বাই- 
সাইকে সটি জলে এবং ডাঙায় উভয় স্থানেই চলিতে পারে। জলে চলিবার 
সময় আরোহী তাহার পা দুটিকে টঠাইয়। রাখিলে ডিজিবার কোন 





উভচর মোটৰ গাড়ী 


ভয় নাই। জলে পেডালেণ সাহাযো একটি ওপেলার খোরে, 
তাহার জোরে গাড়ী অগ্রসর হইতে থাকে । হাতিলের নঙ্গেই গাড়ীর 
পিছনে হালের যোগ আছে, তাহাতে গতি নিরূপণ কণা যায়। 


শিশু-রেলগাড়ী-__ 


(৮) অ্যাটলান্ট। সহরের হা।রিস্‌ নামে এক ভদ্রলোক একটি শিশু- 
রেলগাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন । গাঁড়ীখ(নি মাব্র দু-তিন ফুট লম্ব।, চাকা- 
গুলিও ছয় ইঞ্চি মাত্র উচ। গাড়ীথানিকে ঠেলিতে হয় না, বাপ্পের 





বাচ্চ। রেলগা়ী 
৪৬---৯ 


পঞ্চশস্ত--২৫১০০০ বছরের শিল্প 


৩৬১ 


সাহায্যে চলে। এই শিশু.রেলগাড়ীটিই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববাগেন্দগা 
ক্ষুন্ন লোক-টান! গাঁড়ী। ছবিতে দেখুন কেমন আরামে চারজন রেল 
গাড়ীতে চলিয়াছেন। কল-কজজ! এবং ধরণ-ধাঁরণে বড় রেলগাড়ীর সহিত 
ইহার কোনপ্রকার বৈষম্য নাই. বেচারীর আকারই যা একটু ছোট, এই 
য। তফাৎ। ইনিও লাইন ছাড়। বে-পথে চলা-ফেরা করেন না। 


নায়াগ্রার উপর তারের গাড়ী_- 


(৯) নায়াগ্রী নদীর উপর যারীদের গমন1গমনের জন্ক একপ্রকার নচাবের 
গাড়ীর বন্দোবস্ত আঁছে। শক্ত এবং মোট। তারের উপর গাড়ী খাশি 
ঝুলিয়া চলে । বৈদ্যাতিক শক্তিতেই ইহা হয়। নদীর জলের ছু-শ ফুট 





নায়াগ্রর উপর তারে ঝুলিতে ঝুলিতে গাড়ী চলিতেছে 


উচু দিয়! এই গাড়ী চলে। গাড়ীর উপর বসিয়! নদীর ভীষণ বেগে 
প্রবাহিত জলকে দেখিয়া অনেকের মাথা ঘুরিয়। যায়, কারণ নীচে 
পড়িলে আর কোনরকমেই রঙ্গ! নাই ! 


২৫,০০* বছরের শিল্প-_ 


একজন ফরাদী মাটির নীচে এক গুহায় কশকগুলি পুরাকালের 
গুহাবাসী লোকদের নির্িত শিল্প আবিক্ষার করিয়াছেন। গুহাঁটি মাটির 
১৩০* ফুট নীচে মঅবস্থিত। এই গুহার মধ্য দিয়া একটি জলঙক্রোত 
আছে । মাঝে মাঝে গুহার ছাদের পাথর একেবারে গুল ছুঁইয়া আছে । 
এই কারণেই এতদিন পথ্যপ্ত কেহ এই গুহার স্বোতে নামিতে সাহস 
করে নাই! কারণ পাথরের বেড় পরপারে মাটির তলায় কি আছে, 
তাহ। কাহারে। গজন। ছিল ন। | গ্রাণেব মায়। তাগ না করিয়। কেহ 
এইখানে নামিতে সাহস করে নাই । 

এই ফর।সী যুবকের নন নর্নুা কাশৃতিরে (3২1)171 (9আ54)1 
ইনি একজন পাকা সীন্ভারি। একটি বারের বাঝের মধ্যে দেশ।লা 
এবং মোমবাতি ভরিয়া লইয়া, হনি এই গুহার নধো জলম্মোতে নামেন। 
গুহার উপরের প।থর যেখানে জল ছু'ইয়। আছে, সেই সেই স্থানে তিনি . 
ডুব-সাতার [দিয় পার হন। » এইরকমে প্রায় এক মাইল সাতরাইয়! 


৩৬২ প্রবাসী_ আষাঢ়, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বুড়ার খেলা 

টম্‌ ওন্শের বয়স ৭* বছর! কিন্তু এই বয়সেও সে অতিশয় বলবন্‌ 
এবং বালকের মতন চট্টপটে। বুড়ে। তাহার যে কোন পাকে উঁচু করিয়া 
তাহার বুড়ো মাঙ্গুল কপালে ছৌয়াইতে পারে! এই বুড়ো গত ৪* 





পাইরেনিস্‌ পাহাডের মধোর এক গুহাতে প্রাপ্ত একটি মুস্ঠি 


স্তিনি একটা ২৫৭ ফুট লম্ব( শুকুনে। গুহায় আসিয়। পড়েন। এই 
গুহার দেওয়লে নান।-প্রকার ছবি আকা আছে। পাথরের ধারালো 
টুকর। দিয়। 'এউনমস্ত ছবি পাথরের গায়ে খোদা হয়। বন্যা মহিষ, 
গিকায় হস্ক বন্যা পোঢ়।, উন্ভাদি নানা-প্রকর পুরাক।লের জস্তর 
চবি গাঙে । নান!-প্রকার জস্থর ঘাটি তরী প্রতিমূর্ঠি আছে । জলে 
এইসনপ্ত য্টিধালর নেক আন গলিয। গিয়াছে | 





৭* বছরের বুড়োব কসরত, 
বনু ধরিয়। আমেরিকার ব€ সহম্র মাইল হ্টিয়। ভ্রনণ করিয়াছে । 
বুড়ে। এক সময় এক সাক।সের দলের নান জাদ। খেলোয়াড় ছিল। 
তারের পা-- 
যেকোন শিশুর কোমরে যদি একটি প্যাড-দেওয়। পেটির সঙ্গে 





পাহাড়ের মধোর আর-একটি দৃশ্ঠ--মাটির তলায় নদী পার 
হইয়া এই গুহায় পৌ'ছাইতে হয় 


একটি স্ত্রানোকের অর্দামুর্তি আছে । হ্হার অতি নিকটে কতকগুলি 
বাধের মূর্তি আছে। দেই সময়কার লে|কেদের নানা-প্রকার আক- 
ছেোংকও এই গুহায় পাওয়। গিয়াছে । এইসমস্ত হইতে পুরাকালের 
লোকদের সম্বন্ধে হয়ত স্ঞারো অনেক নতুন অনেক কিছু জান! 
যাইতে পারে। 


প্র টি পতনশ্রনি 4 তারের গ। 





৩য় সংখ্য। ] 
তিনটি শক্ত তারের খোটা! লাগাইয়। দেওয়। যায়, তবে শিশুর পড়িবার 
কোন মন্তাবনা থাকে না। এই তারের খোটা! তিনটির মাটির দিকের 
প্রান্তে তিনটি কাঠের গোলক লগান আছে, এইজন্য শিশু যে-দিকে 


ইচ্ছ। হামাগুড়ি দিয়! যাইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলেও পড়িতে 
পারে না । ছবি দেখিলে ব্যাপারটি ভাল করিয়। বুঝিতে পারিবেন । 


পা মানুষের বুদ্ধির মাপুকাঠি-_ 


মানুষের প। দেখিয়! তাহার বুদ্ধির সম্বন্ধে অনেক কথ! বল! 
যায়, অবগ্য ইহা সাধারণভাবের কথ|। প্রত্যেক মানুষ-স্ঘন্ধেই 
যে ইহ! সত্য হইবে, তাহার কোন মানে নাই। 





হেনুরি ফোর্ড. 
(বিখ্যাত মোটরকার-মালিক এবং পৃথিবীর সর্ববাপেক্ষ। ধনী ব্যজি) 


পঞ্চশস্ত__পা! মানুষের বুদ্ধির মাপকাঠি 





বৈজ্ঞাশিক ওর্৪াইল, রাইট 
পা-হাত লা এবং শরীর ছোট হইলে সে ব্য ন।বাণশ 5; 


অতি বুদ্ধিমান হয়। মাথার কাজই তাহার প্রধান কা এব: 
সেই কাগেই তাহার উন্নতির আশা আছে। মাথার কাছ মানে 
কেবল বই-পড়া, অঞ্চ-কনা বলিতেছি না, নতুন ন?ন ঞ্লকন্ড। 
আবিষ্কার ইত্যাদি সবই বলিতেছি। হেন্রি ফোের চেহারা দেখুন । 

শরীর প্রক(ণ এবং হান্ত-পা ছোট হইলে, দেই বান্ডিল পক্ষে 
গায়ের জে।রের কাজই প্রশস্ত । হাতুড়ি পেটা-কণ-চলান হত|দি 
কাজ এই লোকেরা ভাল পারে। যেনব কাজে বিশেষ পদ্ধিব 
ধর্কার হয় না, কিন্তু ধীরভাবে করিতে হয়, মেইসণ কাচ এই. 
মব লোকেদের দ্বার। খুব হালরকম হয়। 





টম।স্‌ এডিসন 





২ ক 


খিএডোর্‌ রূজ নষ্ট, 


যাহাদের শরীর বেশ পখান অর্থাৎ হাত-পা শপীরের তুলনায় 


ছোট-বড় নয়, তাহাদের স্খে জোর করিয়। কিছু বলা চলে 


ন।। 


তাহার। বুদ্ধিমান এবং সন্তিক্ষের কাজে পটু হইতে পারে, 


প্রবাসী-_ আধাঢ়, ১৩৩১ . [২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আবার বিশেষ বুদ্ধিমান না হুইয়। গায়ের জোরের কাজেও বেশ 
পটু হইতে পারে। টমাস্‌ এডিসনের চেহারা দেখুন। 

ইহা! পড়িয়া কেহ যেন মনে করিবেন না যে লম্বা হাত-পা! 
হইলেই সে খুব বুদ্ধিমান হইবে এবং তাহা! না হইলেই সে 
সাধারণ বুদ্ধির লৌক হইবে। মজুর দলের মধ্যে এমন অনেককে 
দেখ। যায় যে তাহাদের শরীরের অনুপাতে তাহাদের হাত-পা লম্ব।। 
অথচ তাহার! সামীন্ত মজুরী করিয়াই দিন কাটাইতেছে, বিশেষ 
কোন বুদ্ধি খাটাইয়! নিজেদের কোন উন্নতি করিতে পারিতেছে 
না। তবে একদল লৌককে সাধারণ-ভাবে পরীক্ষা! করিয়! তাহাদের 
সপ্ধন্ধে এই কথ! বলা যায়। কোলাম্ধিয়। বিশ্ব-বিদালয়ের ৩০৯ 
ছাত্রের শরীর পরীক্ষ! করিয়া দেখা গিয়াছিল যে যে-সব ছাত্রের হাত- 
পা লম্বা, তাহাদের বুদ্ধিও সাধারণত হাত-পা-খাট ছাত্রদের অপেক্ষা 
বেশী। মজুরদলের মধ্যেও দেখ! যায় যে যাহাদের হাত-পা লম্বা 
তাহাদের বুদ্ধিও অন্যান্য মজুরদের অপেঙ্গ! বেশী । 

শতকর। হিনাবে বলিতে গেলে এইরূপ বল! চলে লম্বা হ।ত- 
পা-ওয়াল। লোকেদের মধ্যে শতকর! ৭৬ঙ্গন ভয়ানক বুদ্ধিমান্‌ হয়। 
মমান শরীরওয়াল। লোকদের মধ্যে অতি বড় বুদ্ধিমান্দের সংগা 
শতকরা ৪*। এবং প্রকাণ্ড শরীর ছোট হাত-পা-ওয়লা লোকদের 
মধ্যে শতকরা ১৫জন অতিরিক্ত বুদ্ধিমান লোক পাওয়া! যায়। 

লন্বা হাত পওয়ল! লোকদের কয়েক জনের নাম দিলে বুঝিতে 
পারিবেন, এই কথার সতাত। কতথানি। হেন্রি ফোর্ড, রকৃফেলার, 
জর ওয়াশিংটন্‌, লিন্কন্‌. উড রো উইল্সন্‌, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রন।খ, 
মাকনি, টেম্লা। আরে অনেক নাম আছে, বাহুলয-ভয়ে নাম 
করিলাম না। এএডিসন্‌, রুজ্ভে্ট, নেপোলিয়ন্‌ ইত্যাদি সমান 
শরীরের লোক । উহাদের শরীরের মধ্যে একটা সামগ্রস্য আছে। 

জাকৃডেম্পসি এবং লুই কির্নো বর্তমান জগতে কাহারো অপেক্ষা 
কম বিখা।ত নন, কিন্তু ইহারা ছোট হ।ত-পা এবং প্রকাণ্ড শরীর 
ওয়ালাদের দলের । বুদ্ধির জনা ইহার বিখ্যাত একেখারেই নন। 

যেসমস্ত লোকের 111).14)0 £217/)0গুলি কাধ্যকারী হয়, সেই- 
সব লোকই সাধাবণত ছেটি শরীর এবং লম্বা হাঁত-পাঁওয়াল। হয়। 
এইসমপ্ত লেক ততীক্ষ বুদ্ধিশালী, এবং প্রথর শ্মৃতি-শক্তিমান্‌ হয়। 
উপরি-উক্ত $:001গুলি যদি অতিরিক্ত কার্যকারী হয়, তবে এইসব 
লোক তাহাদের বৃদ্ধিকে কেবল কল্পনায় এবং থিওরিতেই শেষ করে, 
সত্যিকার কাজ বিশেষ কিছুই হয় না। 

প্রকাণ্ড শরীরওয়াল! লোকদের (1100) 21741 বিশেষ কার্যকারী 
হয় না। এইসমন্ত লোকেরা ছোটশরীরওয়ালা লে।কদের অপেক্ষা 
ধীর, স্থির হয়। ইহাদের সহাগুণও খুব বেশী। এই-সব লোকের 
মানসিক শক্তি খুব ধীরে এবং আস্তে আন্তে কস করে, এই জন্যই এই 
সব লোকই পাক! ব্যবসায়ী হয়, ইহাদের সামান্য বুদ্ধি থিওরি এবং 
কল্পন! অপেক্ষা ক।জেই বেশী চলে। 

হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়। 


রুদ্ধ গৃহ 


হরিহর কলেজ হইতে সবে পাশ করিয়! বাহির হইয়্াছিল। 
কলিকাতার একটু বাহিরের দিক্‌ ঘেসিয়া অল্প ভাড়ায় 
ছইখানি ঘর লইয়! দেয়ালের গায়ে নৃতন পিতলের 
সাইন বোর্ড স্াটিয়৷ সে ডাক্তার সাজিদ্। বপিয়াছিল। 
বসিবার ঘরে চেয়ার ছিল, টেবিল ছিল, মেটিরিয়া 
মেডিকা ছিল, গ্ধধের খালি ও ভদ্তি শিশি ছিল, 
যন্তরপাতিও কিছু কিছু ছিল, কিন্তু রোগীর দর্শন মিলিত 
না। তাই এই ঘরটার চাইতে চটের ঈঞ্জি চেয়ার- 
শোভিত ছুই হাত চওডা পথমুখী বারান্দাটির প্রতিই 
নবীন ডাক্তারের বেশী টান ছিল; যদিচ সেখানেও 
ঈজি চেয়ারের বুকে পড়িয়া নিজের শূন্য মন্দিরের 
ধ্যান করিতে নাহার বেশী ক্ষণ ভাল লাগিত না। তাই 
বেশীর ভাগ সময় তাহার দিন কাঁটিত বারান্দার রেলিং 
ধরিয়া ঝুঁকিয়া পথের পানে চাহিয়। চাহিয়া, নয় হাতের 
তেলোয় মুখ রাখিয়া আশে পাশের বাড়ী'ুলির অন্দরের 
রহন্ত উত্ঘাটনে মন লাগাইয়া । 

হরিহরের বাড়ীর একপাশে ছিল পোড়েো৷ একটা 
মাঠের মধ্যে সাতকালের ভাঙা একট মস্জিদ। তার 
গা বাহিয়। আধন্দ ফুলের মাল!.আপনি ফুটিয়া উঠিত, 
বুক চিরিয়া নিত্য নৃতন অশ্ব বৃক্ষের কচি পাতা 
দেখা দিত; প্রতি সন্ধ্যায় তার জীর্ণ দেহের অসংখ্য 
ফাটলের অন্ধকারকে নিবিড় করিয়া দেখাইবার জন্য 
পদতলে ছোট ছুটি মাটির প্রদীপ জলিয়া উঠিত; 
কিন্ত ইহার খধ্যে হরিহর কোনে! রহস্য খুঁজিয়া পাইত 
না, কোনে রোমান্সের ভিত্তির সন্ধানও করিত না। 

বাড়ীর আর-এক পাশে ছিল, বাক্স-বিক্রেতা 
জয়কুষ্ণ বাবুর ছুই পক্ষের বিশাল পরিবার । আটটি 
মসী-নিন্দিতবর্ণা কন্তা ও পাচটি আবলুস-নিন্দিত পুত্রের 
উপর পৌত্র পৌত্রী বধূ জামাতায় মিলিয় ক্ষুদ্র দ্বিতল 
গৃহখানির আনাচ-কানাচ এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিত, 
যে, সত্যই সেখানে ছুঁচ ফেলিবার জায়গা পাওয়া যাইত 
না। ভোর না হইতে জল-তোলা, বাসন-মাজা, 


উনান-ধরানো, আপিসের ভাত বাড়ার কলরব স্থরু 
হইত, সন্ধ্যা গড়াইয়! রাত্রির কোলে ঢহিয়া পড়িলেও 
চুল বাধা, গা ধোওয়াঃ ছেলে পিটোনো, ও বাবুর 
পায়ে তেল মালিশ প্রভৃতির সশব্ধ পর্ব সমাপন হইত 
না। বাড়ীর মধ্যে এমন কোনো মান্য কি সময় 
কি স্থান ছিল না যাহার গায়ে রং ফলাইয়্াও 
রহস্যময় করিয়া তোল যায়। সে সংসারের স্থান 
কাল কি পাত্রের ধারার মধ্যে এমন কোনে ফাক 
পাওয়া যাইত না যেটুকুকে রসে রহস্যে গড়িয়া তুলিয়। 
কল্পনার খোরাক যোগান যায়। 

হরিহরের বাড়ীর মুখোমুখি গলির ওপারের বাড়ী- 
খানাই ছিল তার সব কল্পনার উৎ্স। দিনের পর 
দিন এই উচু পাচিলে ঘেরা বিশাল স্তব্ধ বাড়ীটার 
প্রচ্ছন্ন সংসারধাত্রাপ চক্রের শব্বহীন গতি সে অঙ্থভৰ 
করিত, কিন্তু কোন্‌ পথে কোথায় কাহাকে অবলম্বন 
করিয়া যে সে সংসার চলিয়াছিল, হরিহর তাহা 
খুঁজিয়া পাইত না। তাহার কল্পনা আজ যাহ! গড়িত, 
কাল তাহ! ভাঙিয়া ফেলিত, রহস্ত-জাল দ্িনকার দিন 
জটিল হইতে জটিলতর হইয়! উঠিত । 

রাস্তার ধারে লাল্চে রঙের প্রকাণ্ড দোতিল! চক্‌- 
মিলানো৷ বাড়ী? সারি সারি শার্শা খড়খড়ি অন্ধের 
চোখের মত দেয়ালের গায়ে সাজানো, দিনের আলো 
কবে কোন্‌ যুগে যে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া 
অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিয়াছিল তাহা 
হয়ত ইতিহাস খুঁজিলে বলা যায়। তাহার পর আজ 
কতকাল ধরিয়া নিত্য প্রাতে তরুণ অরুণ তাহার 
আলোর অঞ্জলি আনিয়। বাতায়ন পথে নিবেদন 
করিতেছে, কিন্তু কদ্ধ কবাট মুক্ত করিয়া সে অর্থ্য 
গ্রহণ কোনো কল্যাণী গৃহলক্ীকে করিতে দেখা যায় না। 

চিরকাল পরীক্ষার পড়া করিয়া, হরিহরের ভোর 
না হইতেই ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার রোগ দীড়াইয়া 
গিয়াছিল। বিছানা পড়িয়া পড়িয়া পলাতকা 


৩৬৫ 


] 


নু 


৩৬৬ 


হইয়া রোদ না উঠিতেই তাহাকে উঠিয়া পড়িতে 
হইত । পাশের বাড়ীতে তখন কলের জল, উনানের 
ধোয়া, বাসনের বঙ্কার,_সবই গৃহস্থের বৃহৎ পরিবারের 
সঙ্গে সঙ্গে স্গীব ও সজাগ হইয়া! উঠিয়াছে। দেয়াল 
ও রেলিঙের গায়ে বিলম্বিত ভিজ কাপড়গুলি উড়িয়। 
উড়িয়া ইটেকাঠে গড়া পুরাতন বাড়ীখানাকেও থেন 
চঞ্চল করিয়। তুলিয়াছে । 

হরিহর হাই তুপিয় বারান্বায় বাহির হইয়! আসিয়া 
দেখিত সামনের লাপ বাড়ীখান। নিত্যকার মত 
আঙ্গও তেম্‌শি নিঃশব্ধ, তেম্নি নিসুম। নাজানি কোন্‌ 
ংসারবিমুখ তপস্বীৰা এ আবাস? ভৃত্য আসিয়া 
চায়ের পেয়ালা দিয়! যাইত; হরিহর চটের চেয়ারে 
বশিয়। দেখিত লাল বাড়ীর দরজায় বেসাতি লইয়া 
ভৃত্য কড়া নাড়া দিল; মুহ্তত্তে ভিতর হইতে কবাট 
খুলিয়া বাইত, আবার নিমিষেই বন্ধ হইয়া যাইত। 
ভিথারী দরদ্ার আসিয়া হাকিত, “জয় হোক মা, 


রাজরাণী ই”, অম্নি অবশ্তপ্তিতা দাসী আপি 


তাহার অঞ্চলে ভিঙ্গ। ঢালিয়া দিয়া কদ্ধ দরজার 
অন্তরালে অন্তহ্িত হইত। প্রচণ্ড গী্ষের তাপে 
কাতর কাক পাখা খন ছাদের আপিসায় বসিয়। 
ধুঁকিত, ভগন দেখ। খাইৃত কবাটের আড়াল হইতে 


: দ্রাসী হাত বাড়াইয়া জানালায় ঝোপানে। টিনের কৌটার 


জল ঢালিয়। দিয়া ঘ/ইতেছে; পথের ধারের রকে 
ক্ষুধার্ত কুকুর জিব মেলিগ। হাপশাইত, দাসী ক্ষণিকের 
জন্য. অর্গল খুলিয়া! তাগাকেও মাথা ভাত ঢালিয়। দি! 
যাইতে সুলিত না। তাভার পর দীর্ঘ দিন বহিয়] 
যাইত; জগৎসংসারের গতির সঙ্গে বন্ধ দরজার আড়াল 
তুলিয়৷ লাল বাড়ীখাণা যেন আপনাকে জাল্গা করিয়া 
রাখিত। আশে পাশের বাড়ীর বাবুরা কেহ আপিষে 
যাইত, কেহ দোকান হইতে স্গান-আহারের আশায় বাড়ী 
ফিরিয়া আসিত, ছেলেরা ইঞ্কণে ছুটিত, ছোট মেয়েরা 
সকালের খয়রাতী পাঠশালার বিগ্যাচচ্চা শেষ করিয়া কেহ 
ফুটপ।থের কলে জল ভরিতে, কেহ বেণের দোকানে মশলা 
কিনিতে কেহ*ব। পড়শীর সঙ্গে পুতুল খেলিতে গলা 


প্রবাসী_ আষাঢ়, ১৩৩১ 
নিদ্রাদেবীর সথম্পর্শ ফিরিয়া পাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় কান্ত 


| ২৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


ধরাধরি করিয়া অনবরত যাওয়। আসা করিত; পুজারী 


্রাঙ্মণ গৃহদেবতার পুজা সারিয়! গামছায় নৈবেগ্য বীধিয়া 
বাড়ী ফিরিত) এমনি শতেক যাওয়। শতেক আসার 
ফাকে দরজার হুড়ক! কেবলি সশব্দে উঠিত পড়িত, ঘরের 
সঙ্গে বাহিরের যোগের কথন যে শেষ হইত বলা যায় না। 
অন্ধকার রাখ্েও কড়া-নাড়া, হুড়কা-পড়া! আলো-দেখানোর 
বিরাম ছিল ন1) বাবুর কেহ তাস খেলিয়া রাত বারো- 
টায় বাড়ী ফিরিত, কেহ থিয়েটার দেখিয়া ফিরিয়।৷ পাড়া! 
জাগাইয়৷ স্ত্রীকন্ার খুম ভাঙাইত। কিন্তু লাল বাড়ীখান। 
খেমনকে তেম্নি আপনাকে লইয়া আপনি মশগুল 
হইয়! পড়িয়। থাকিত। বন্ধুগণের আনাগোনা সে 
বাড়ীতে হরিহরের চোখে কোনোদিন পড়ে নাই; হাসি- 
কান্নার কোনে। ঝঙ্কার৪ সেখানে ধ্বনিত হইতে শোন! 
যায় নাই শিশুর চঞ্চল চরণের চাপল্যও কোথাও দেখ! 
যায় নাই। অথচ গৃহের অধিকারী থে ধ্যানমগ্র তপস্থী 
ছিলেন এমন কথাও ত বেশী দিন বলা গেল না। 

অনিবাষ/ কারণে যখন অবগুষ্ঠিতা দাসীকে চকিতের মত 
কবাট খুলিতে দেখ! বাইত, তখন হঠাৎ একদিন চোখে 
পড়িণ মন্মরমগ্ডিত গৃহতলে মেহগনীর পালস্কে বকের 
পাণকের মত শুত্র হন্দর শয্যা, দেয়ালের গা ঘেপিয়া চার 
হাত উচু আয়না, আলনার কোলে রংদার শাড়ীর চমক। 
কিন্ত তার বেশী আর দৃষ্টি যাইত না। শুধু গৃহরুদ্ধ বায়ু 
মুক্তির পথে একরাশ বঞ্চুলবেলার গদ্ধ হরিহরের ওঁষধধের 
আলখারীর গায়ে দীর্বশ্বাসের মত ছাড়িয়া দিয়া চলিয়। 
যাইত | কোন্‌ স্থন্দরীর এ অঙ্গসৌরভ, কাহার কেশবাসের 
এ অস্পষ্ট পরিচয়, হরিহর ভাবিয়া পাইত না। নাজানি 
কোন্‌ স্থদূর অন্তঃপুর হইতে কোন্‌ অপ্পারাকে হরণ করিয়া 
আশিষা কে এই প্রাসাদকারাগারে বন্দী করিয়া রাখি- 
যাছে? পলকের জন্য তাহার বিষাদমাথা মুখখানি 
দেখিয়া লইতে মন কত বার চঞ্চল হইয়া উঠিত। ইচ্ছ। 
করিত ইউরোপীয় মধ্যযুগের বীরদের মত প্রাণ তুচ্ছ 
করিয়া এই বন্দিনীর বন্ধন মোচন করিয়া অমর প্রেম ও 
প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়া লয় 

দুপুরের ঝাবা1 পৌদ্রে খন পথ নিজ্জন হইয়া আসিত, 
পথিকের পদ-শব্ব বিরল হইয়া আসিত, পাশের বাড়ীর 


৩য় সংখ্যা ] 


কল-কোলাহলও ক্ষণিকের জন্য শান্ত হইয়া পড়িত, তখন 
গ্ীষ্মাধিক্যে মেঝের উপর মাছুর বিছাইয়া হরিহর ঘুমাই- 
বার চেষ্টা করিত। কিন্ত নিঃশব্দ মধ্যাহ্নের স্থধোগ 
' পাইয়া লালবাড়ীর বন্দী প্রাণ যেন ক্ষীণকে তাহার 
চোখের ঘুম ভাড়াইয়া কি জানাইতে চাঠিত। কে যেন 
অন্ধকার বন্ধ ঘরের এপ্রার্তত হইতে ওপ্রান্ত পধ্যন্ত চঞ্চল- 
চরণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, রুদ্ধ জানাপার ববাটে কবাটে 
কিসের থেন টানাটানি; বন্দিনী কি কবাট ভাডিছ। এই 
পথে পলাইয়া যাইতে চার? দীর্ঘ ধন্দীদশায় হার শ্বাস 
কি রুদ্ধ হইয়। আপিতেছে? মেঝেতে কাণ আরও 
চাপিয়া ধরিয়া সে শুনিত কে থেন খুকভাঙ্গ কান্না টিপিয়! 
রাখিতে রাখিতে ফুঁপাইয়া উঠিতেছে। ছুটিয়া বাহিরে 
আসিয়। সে দেখিত বহুকালের বন্ধ ক 1 খড্খনডির গায়ে 
মাকড়সার জালে ও ধূলার পরতে পরতে দীর্ঘ বিগত দিন- 
মালাব সুব্র বাড়িয়া চলিয়াছে মাত্র; সৈখানে চাঞ্চলোর 
কোনো! চিহ্ন নাউ । 

দ্যোতঙ্গারাত্রে খোল৷ ছাদে শুইয়া পারিকেল-বুঞ্জের 
মাখ।য় ঈদের আলোন ঝবৃণ। ঝরিতে দেখিতে দেখিতে 
কতদিন হরিহরের মনে হইয়াছে এই জ্যোতস্সার স্থরের 
মত গভীর কার প্রেম-বিহ্বল কস্বর যেন পথপারের রুদ্ধ 
গৃহতল ভরিয়া! তুলিতেছে । কোন্‌ সে প্রেমিক বাহিরের 
জ্যোত্নার রূপ উপেক্ষা করিঘু। অন্ধকারের গোপন কোণে 
তাহার বন্দিনী প্রেয়্সীর সন্ধানে লুকাইয়া আসিয়াছে কে 
জানে? মনে হইত অন্ধকারের এই আপন্দ-উত্স যেন 
জ্যোহস্ার জোয়ারকে৪ ছাপাইয়। উঠিতেছে। পুষ্প- 
সৌরঙে নিশীখবাযু ভারাঞান্ত হইয়া উঠিত, আকাশভরা 
আলো তলায় প্রকাণ্ড বাড়ীর জমাট অন্ধকারও যেন 
প্রাণরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। হয়ত ব একোন্‌ পলাতক 
প্রণয়ীযুগলের গুপু বাসস্থান যাহার! মানুষের সকপ সম্পক 
সভয়ে এড়াইয়া চলে। 

এম্নি করিয়া কতদিন কাটিয়া গেল। খতুর পর 
খতু চঞ্চল গতিতে চলিয়৷ গেল; কিন্তু বন্দিনীর মুক্তির 
চেষ্ট/ আর কর! হইয়া উঠিল না, গোপন-চারিণীর 


অন্তরের রহস্য চিরআবুতই রহিয়! গেল। ছুটি চারিটি. 


করিয়া দিনের সঙ্গে পুরানো দিনের চিন্তার ধারা যখন 


রদ্ধগৃহ 


৬৬৭ 


ক্রমে আগাগোড়৷ বদল হইয়া আসিতেছে, এমন সময় 
এক শুক্লা দ্বাদশীর রাত্বে খুটু করিয়া সাম্নের বাড়ীর 
দরজা খুলিয়া অবপ্তষ্ঠিতা দাসী শাসিয়া হরিহরের দরজায় 
দাড়াইল। দাসী শুধু বলিল, “ডাক্তার বাবু একবার 
আস্থন।” ডাক্তার কোনো প্রন না করিয়াই উঠিয়া 
পড়িল। বীরে পিড়ি বাহিয়া নাখিয়। সামনের দরজায় 
আসিয়া দাড়াইল। যে দরজার কোনো দিন কাহাকেও 
পা দিতে দেখে নাই, তাহার চৌকাঠ ডিডাইতে প। 
উঠিতেছিল না। দাসী বপিল, “ভিতরে চলুন” 

দরজার তর শ্বেতপাথরের মাজা-খসা মেঝে ঝক্‌- 
বৰ করিতেছিল। ভিতরেব বারান্দা সারি-সারি চীনা 
মাটির টবে ফুলের গাছ । পাশে চীনা মাটির বড় চৌবা- 
চ্চার কাচের মত স্বচ্ছ নিশ্মল জল কালে। কাঠের খোলা 
দরজার ভিতর দিয়া ৫দখ। যাইতেছে । ছোট জলচৌকিতে 
রূপার ঘটি তেলের বাটি সাবানদানি সাজানে।। কোনে। 
কিছুর গায়ে একটু ময়লার দাগ নাই । উপরে উঠিবার 
সিঁড়ির মুখোথুখি আবলুম্কাঠে বাধানে। মণ্ত বড় আয়না। 
হঠাৎ নিদ্দের ছায়া দেখির। মনে হয় খোল। দরঙ্জা দিয়া 
কে ধেন উপ্ট|। দিকৃ দিরা আপিতেছে। মাখার উপর 
রূপার ঝাড় ছুলিতেছে, কিন্তু তাহাতে ধাতি নাই। 
দোতালার সামনের ঘরে লাপ রেশমের পর্দ। ঝুলিতেছে 
পর্দা তুলিয়া দাসী ভিতরে পথ দেখাইয়া লইয়। চলিল; 
হাওয়ায় ওড়া পরদা ও অকস্মাংখোল। দরজার ফাকে 
যে ঘরখানির একটু চিহ্ন এত দীঘ দিনে ছুই একবার 
মাত্র চোখে পড়িয়াছে, দেখিয়াই ডাক্তার তা চিনিল। 
সেই মেংগনীর জোড়। পালস্কের উপর শুভ্র চাদরে ঢাকা 
মখমলের গদি, সেই দেয়ালঙ্গোড়া আঘনার ছুই পাশে 
রূপার বাতি । পাশে ছোট তিন পামার উপর বূপার 
থালায় ফুলের মাল। সাজানো, আপনায় জরি ও রেশমের 
ছড়াছড়ি, রঙে রঙে ঘর উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, পায়ের 
কাছে রাঙা চটি ও জরির জুতা; চৌকা একটা টেবিলের 
উপর সোণার চিক্ণী কাটা, রেশমী ফিতা, গন্ধ তেল, 
প্রসাধনের আরো! কত কি সরঞ্রাম। কোণে পিড়ির 
উপব কালো! পাথরের জলের কুঁজা। রোগীর ঘরের এ 
কেমন সজ্জা! কাহার'বাসর-গৃহে সে ভুল*করিয়৷ আসিয়। 


৩৬৮ 


পড়িয়াছে ভাবিয়া ডাক্তার বিব্রত হইয়া পড়িতেছিল। 
কিন্তু ঘরে ত মান্য নাই! এই বেলা পলাইতে পারিলেই 
ভাল; নহিলে না জানি এখনি পরদা ঠেলিয়৷ কোন্‌ ইন্্রা- 
ণীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি আসিয়া তাহার উপর পড়িবে! স্বন্দরীর 
দেহ-যষ্টি যেন কোন্‌ তিরস্করিণী বিদ্যার জোরে দৃষ্টির 
বাহিরে রহিয়াছে মাত্র কিন্তু সমস্ত কক্ষতল তাহারি 
সত্তায় পরিপূর্ণ। আর-একটু আগাইয়া ঘরের ভিতরেরই 
আর-একটা পরদা তুলিয়া! দাসী অন্য ঘরে চলিল। শৃন্য- 
প্রায় ঘরের কোণে ছোট একটি খাটে কে যেন শুইয়া 
আছে; ঘরে আলো! নাই, ভাল করিয়া দেখ। যাদু না। 
দাদী আলো জালিতেই রোগীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। জীর্ণ 
শর্ণ কস্কালসার দেহখানি বিছানার সঙ্গে মিলাইয়া 
গিয়াছে । সে চোখ মেলিয়া আলোর দিকে সভয়ে চাহিয়। 

ল, “আলো, আলো! কেন?" ভয়ে তাহার বিবর্ণ 

শশুমুখ শুকাইয়া উঠিল। দাসী ডাক্তারকে দেখাইয়া 
দিল। রোগী এইবার ফিরিয়া বলিল, “ডাক্তারধাবু, 
আমার কি হয়েছে বল্তে পারেন ।” 

হরিহর বলিল, “তাই দেখ তেই ত এসেছি ।” 
._. রোগী বলিল, “তবে তাড়াতাড়ি দেখে নিন; বেশী 
দেরী কর্‌লে চল্বে না; তার আসার সময় হ'য়ে এল!" 

বিস্মিত ডাক্তার বলিল, “কে আস্বে ?” 

শিরাবহুল রক্তহীন হাতখান! নাড়িয়া ডাক্তারকে 
কাছে ভাকিয়৷ গল! নাষাহ্য়া অতি সন্তর্পণে রোগী বলিপ, 
প্যামিনী, যামিনী |” 

হরিহরের পুরাতন কৌতুহল জাগিয়৷ উঠিল। সে 
ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বামিনী কে ?” 

বিরক্িতে রোগীর কুঞ্চিত ললাট রেখায় রেখায়-ভরিয়া 
উঠিল। সে বলিল “কে? সেই তসব। দেখে' বুঝতে 
পার্ছ না! তার ঘর তার বাড়ীর মত লাগছে না? এ 
কি এক দিনের কাজ? কত দিন কত বৎসর ধরে' তিল 
তিল করে' সঞ্চয় কর্রোছি, শরীরের বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়ে 
গড়েছি, তবে না৷ আজ এর এত বূপ! বল ন1 ভাক্তার, 
তার মনে ধর্বার মত কি হয়নি?” 

হরিহর কিছু ন! বুঝিয়াই বলিল, “হয়েছে ।” রোগীর 
মুখে স্নান হাসির ক্ষীণ একটি রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে 
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বলিল," “তবে, তবে আর দেরী কেন? আর কি এখনো 
এরঙ্গ, এ-খেলা ভাল দেখায়? ভূল করেছিলাম বটে, 
আমিই প্রথমে; তাই বলে' কি চিরকালই এম্‌নি লুকোচুরি 
খেলে' আমায় যন্ত্রণা দিতে হবে ? কে জানে, মেয়ে মান্থষের 
মন এতে কি আনন্দ পায়? কিছুতেই বেঁধে রাখ তে 
পারুলাম না! রাজার মেয়ে সে, দরিদ্রের ঘরে ছুঃখ পাবে 
এই ভয়েই না তখন আন্তে চাইনি । রাজরাণীর মত 
ঘর সাজাতে একটু সময় লাগে টবকি! তাতেই কি অমনি 
অভিমান করতে হবে? আর আজ যে এত সাধন 
করছি, এর কি কোনোই মূল্য নেই? মুখের কথায় যখন 
কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পার্লাম না, তখন 
ভেবেছিলাম খাঁচার পাখীর মত বন্দী করে' তাকে ধরে' 
রাখব। বাড়ীর চারিধাবে পাঁচিল দিলাম, পাচ হাত 
উচু করে'। ডাকাতে পারে ন! এ পাঁচিল পার হ'তে, 
কিন্ধু সে তাও এড়িয়ে গেল । তার পর যত ঘরে যত দরজা 
যত জানাল! ছিল, সব পেরেক ঠকে' একেবারে বন্ধ করে" 
দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছ কেবল আম! থাওয়ার পথটুকু 
রেখেছি মাত্র। কিন্তু সে বিদ্বাতের আলো বাধতে 
পার্লাম না। সারাদিন বাড়ী*য় ঘুরে" ঘুরে' দেখি কোথায় 
ফাক আছে কি না, দোর জানাল! টেনে টেনে দেখি 
কোথাও আল্গা! হ'য়ে গেছে কি না, কিছুই ত বুঝতে , 
পারি না।” 

হরিহর বলিল, “যদি তাকে রাখতেই পারেননি, 
তবে আর বৃথা কষ্ট করেন কেন?” 

রোগী হাসিয়া বলিল, “সে কি কম মায়াবিনী ? 
আমাকে পাগল করতে সে প্রতিরাত্রে আসে। অন্ধকার 
ঘরে আসে, দূর থেকে কথা কয়, আবার আলো না 
হ'তেই কোথায় চলে যায়, হাওয়ার সঙ্গে ঘেন মিলিয়ে 
যায়। একবার চোখের দেখাও দেয় না। তার পর তন 
তন্ন পাতি পাতি করে' খুঁজেছি, কোথাও তাকে পাইনি । 
কোন্‌ পথে সে আসে তাও জানি না, কোন্‌ পথে যায় 
তাও বল্তেপ্পারি না । অন্ধকারে যখন সমস্ত বাড়ী ছেয়ে 
যায় তখন ঢুকৃবার জন্যে খিড়কীর বাগানের দরজা 
একটিবার খুলে' রাখি বটে, কিন্তু সে আন্বার পর কতদিন 
বেরিয়ে গিয়ে দেখেছি ছুয়ারে ভিতর থেকে তালা বন্ধ ।” 


৩য় সংখ্য। ] 


হুরিহর বলিল, "হঠাৎ আলো ভেলে একদিন দেখেন- 
নি কেন?” 

রোগী বলিল, “ছু-দিন দেখ তে গিয়েছিলাম, ঝড়ের 
মত ছট্‌কে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তার পর ঝি চাকর 
আম তিন জনে মিলে" সারা-বাড়ী ওলোট-পালোট করে? 
কোথাও তাকে পেলাম না ৭*টা রাত আমার ওইটুকু 
স্থখও নষ্ট হল । সে বলেছে আর কখনও যদি রাত্রে আমি 
তাকে অমন করে? দেখ তে চেষ্টা করি তবে হয় আমি তার 
মরা মুখ দেখব, নয় চিরদিনের জন্য নে দুরে চলে? যাবে। 
সেই ভয়ে আর আমিও চেষ্টা করিনি। সে আমার 
ঘরের লক্ষ্মী পাছে ছল করে চলে' যায়, তাই কাক পক্ষী, 
কুকুর, বিড়াল, ভিখারী, কাউকে কখনও বিমুখ করি না। 
লক্্মীকে তবু ঘরে ধরে+ রাখতে পার্ছি না।” 

কথা বলিতে বলিতে শ্রান্ত হইয়৷ রোগী হাপাইতে 
লাগিল। হরিহরের অন্তরের ডাক্তার হঠাৎ সচেতন 
হইয়! নিজ কাজে লাগিয়া গেল। অনেক কষ্টে রোগীকে 
ঘুম পাড়াইয়া ডাক্তার ঘর হইতে বাহির হইয়৷ আসিল। 
বাহিরে আসিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে 
ভাল করে? ত বুঝলাম না! রাত্রে কি ঘুম হয় না?” 

দাসী বলিল, “কোনো রাত্রেই ত চোখে ঘুম দেখি 
না। সারা রাত যামিনীর সঙ্গে কথা কয়, হাসে কীদে।” 

ডাক্তার বলিল, *যামিনী কোথায় ?” 

দাসী বলিল, “এই বাড়ীতেই আছে ।” 

হরিহর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়! বলিল, “তাকে দেখা 
যায় না কেন তবে ?” - 

দাসী বলিল, প্যায় বৈকি, ও পাগল, চিন্‌ 
পারে ন11% 

ডাক্তার বলিল, “কি আশ্চর্য্য ! এত যাকে ভাল- 
বাসে তাকেও আবার মানুষ চিন্তে পারে না ?” 

দাসী হাসিয়া বলিল, *আশ্চধ্যি আর কি ডাক্তার 
বাবু? চিন্তে পারাই বরং আশ্চর্ধযি ; চল্লিশ বচ্ছর পরে 
কেউ কখনও কাউকে চিন্তে পারে ?” 

হরিহরের বিস্ময় বাড়িয়াই চলিতেছিল.।. সে বলিল, 
“তার মানে ?” 

দাসী বলিল, “মানে? রামনগরের বাবুদের মেয়েকে 
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অভিলা যখন বিয়ে করুতে চেয়েছিল তখন মেয়েটির 
বয়দ ছিল পনের আর অভিলাষের বয়স ছিল কুড়ি। 
বাবুদের বাড়ীতেই ভাত খেয়ে সে মানুষ, এক পয়সাও তার 
মুরোদ ছিল না। ভিখিরী রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে 
চায় শুনে? বাবুরা ত হেসেই অস্থির ! বল্লেন “অভিলাষের 
অভিলাষ ত খুব বড় দেখছি, কিন্তু ওইখানেই কি সব 
পৌরুষ শেষ হয়ে গেছে ?' অভিলাষের বড় অভিমান 
হ'ল। সে বল্লে “আচ্ছাঃ চাইবার মত মুরোদ যেদিন 
হবে, সেদিন আস্ব। সেদিন আমায় কে ফিরোয় 
দেখব।' টাকার সন্ধানে সে বিদেশে চলে? গেল। বাবুর 
মেয়ের বিয়ের অন্তত্র চেষ্টা করতে লাগলেন। মেয়ে 
কিন্তু বেঁকে বস্ল, কিছুতেই বিয়ে করুবে না। চার বছর 
পরে অভিলাষ যখন ফিরে' এল, তখন তার চাক্‌রী হয়েছে 
আশ টাকা মাইনে, কিন্তু বাবুদের মেয়ের বিয়ে হয়নি । 
বাবুরা তবু দেমাক্‌ ছাড় তে ন৷ পেরে বল্লেন, “হ্যা, পান- 
মশলার ব্যবস্থাটা হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মেয়ের 
ভাত-কাপড়ও লাগে ।” অভিলাষ মেয়ের সঙ্গে দেখা 
করতে চাইলে বাবুর! শক্ত গালাগালি দিয়ে বিদায় করে' 
দ্িলেন। সে আবার চলে' গেল; এবার একেবারে 
কোন্‌ তেপান্তরেব পারে তা কেউ জানে না। এদিকে 
মেয়ের বয়স বাড়তে লাগল কিন্তু কিছুতেই তার বিষে 
দেওয়া যায় না। শেষে এত বয়স হ'য়ে উঠল যে বাবুদের 
বাইরে মুখ দেখান ভার হয়ে দড়াল। তারা অভিলাষের 
সন্ধানে লোক পাঠালেন যে এবার এলেই বিয়ে দেবেন.। 
এবার সে-ই বাবুদের বিমুখ করুলে, এল না; বল্‌লে, 
বাড়ী হয়নি। আবার কিছু দিন বাদে লোক গেল; সেও 
ফিরে? এসে বল্‌লে, গহনা হয়নি । এক বছর বাদে আবার 
লোক গেল; ফিরে" এসে বল্লে, আসবাব বাকি আছে। 


“শেষে সবাই বুঝলে মানুষটার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে 


তার পর কতকাল গেল; বাবুদের বাড়ী যা কখনও 
হয়নি তাই হ'ল। তিনকেলে আইবুড়ো মেয়ে 
রেখে বাপ ভাই সব একে একে মরে গেল। বাড়ীতে 
সেই মেয়েই তখন সবার মাথার ওপর । 

এমন সময় একদিন শোনা গেল অভিলাষ এসেছে 
যামিনীকে নিয়ে ষেতে। শুনে" যামিনী পড়ে” পড়ে' 


৩৭৩. 


কতক্ষণ কাদল। তার পর কি জানি কেন উঠে” পাকা! 
চুলের উপর ঘোমটা দিয়ে চল্ল দেখা! কর্‌তে। তুলে” 
গিয়েছিল বোধ হয় যে সব চুল সাদা হ'য়ে গেছে, 
দাত কটার অর্ধেক পড়ে গেছে, রাঙা মুখ মেছেতায় 
কালী হয়ে গেছে, ননীর মত নরম গড়ন প্যাকাটির 
মত পাকিয়ে গেছে। এসব মনে থাকলে হয়ত 
ফেত না। অভিলাষের সাম্‌নে গিয়ে হেসে দীড়াতেই 
মে আগুনের মত জলে" উঠে" বল্লে, “এত দিনেও 
হয়নি? তুমি আবার কি বল্‌্তে এসেছ রাক্ষুসী? 
যামিনীকে এখুনি পাঠিয়ে দাও।” ঘুরে? পড়তে পড়তে 
যামিনী সাম্লে নিলে! তার পর ছুটে” ঘরে চলে” গেল। 
অনেক কেঁদে কেটে চিঠি লিখে' পাঠিয়ে দিলে__ 
“আমার দাসীকে কাল তোমার ওখানে পাঠাবো। 
ঠিকানা! রেখে যাও। তার পর সময় মত আমি এক দিন 
যাব; সেখানে গিয়েই যা! কর্বার করা যাবে । আমাকে 
সম্প্দান কর্বারও কেউ নেই, আমি নিজেই নিজের 
ব্যবস্থা করুব। তোমাকে ত অনেক ডেকেও পাইনি, 
এক বার ডাকৃতেই আমি যাব ভাব্ছ কি করে? 
দাসী আপাতত ঘর সংসার গুছিয়ে রাখুক গিয়ে।” 
এবারেও অভিলাষকে ফিরে' যেতে হ'ল। তার পর 
দিন লুকিয়ে যামিনী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। দাসী 
হয়ে এসে সেই ঘর-সংসার গোছালে, সেবা যত্বও 
করুলে কিন্তু পাগলা অভিলাষ এততেও তাকে চিন্তে 
পারুলে না। শেষে তঁন্ধকার এক রাজে সাজসজ্জা 
করে সে গেল নিজের পরিচয় নিজেই দিতে । তার 


প্রবাসী--আধযাঢ়, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কথার ম্বর শুনেই অভিলাষ-চম্‌কে. উঠল । .যামিনী 
বুঝল শুধু ওইটুকুই তার চিন্বার মত আছে। দুঃখে 
তার চোখ ফেটে কান্স৷ বেরিয়ে এল। ঠিক্‌ করুলে 
এমুখের পরিচয় আর দেবে .না। তার পর অন্ধকারে 
দেখার কড়ারে আজ কত দিন ধরে” রোজ রাত্রে, 
তার্দের কথাবার্তা হ়্। পাগল বোঝে না যে, সে 
যামিনী মরে" গেছে; তাকেই সে রোজ. ফিরে? চায়; 
কিন্ত কে এনে দেবে তাকে? সেই অগ্দরার রূপ- 
বন্দনা কানে শুনে' কার প্রাণ ওঠে ওই মড়া-মৃত্তিকে 
সে বলে" পরিচয় দিতে? প্রতিরাত্রে যারা এসক 
কথা শোনে আর শোনায় তারা কেউ ত কাউকে 
দেখে না, তাই মনে হয় পৃথিবীতে এমনি যে দিন 
আর ফেরানো যায় না; অন্ধকারের ঢাকা দিয়ে 
শরীরটাকে ভুলে যেন তাকে ফিরে" পাওয়া সন্তব। 
কিন্ত দিনের আলোয় একথা ভেবে সাস্বন! পাওয়। বড় 
শক্ত, তাই যামিনী এখনও যখন-তখন কান্না চাপতে 
হাপিয়ে ওঠে। টেঁচিয়ে কাদ্বারও তার জো নেই, 
কারণ গলার ন্বরেই তাকে চেনা যায়!» 

হরিহর বলিল, “কোথায় সে যামিনী, আমায় 
একবার দেখাও না।” দাসী স্লান হালি হাসিয়! 
বলীরেখাক্কিত মুখ তুলিয়া বলিল, “এই যে।” 

সারারাত মুমূর্য রোগীর সঙ্গে যুঝিয়া সকালে 
হরিহর চটের ইঞ্জি চেয়ারখানা'র উপর পড়িয়া ঝিমাইতে 
বিমাইতে ভাবিতেছিল, রাব্রে সে স্বপ্র দেখিয়াছিল, 
ন! সত্যই এসব কথা! শুনিয়াছে । 

শ্রী শাস্তা দেবী 





সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। 


[ উত্তর-ভারতীয় সামাজিক মন্ত্রণা-সভার সভানেত্রী ্ীযুক্ত। পুর্ণিম! দেবীর অভিভাবণের মর্দানুবাদ ] 
সভানেতীর আসন গ্রহণ বিষয়ে নম্রতা প্রকাশ করিয়া যে, সামাজিক সমন্তাগুলি সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ 


ভারতব্্ষীয় স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিরূপে সভানেত্রী মহাশয়! 
সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য জ্ঞাপন ,করেন। তিনি বলেন 


করা যাইতে পারে ,_ প্রথমতঃ যেগুলি কেবল পুরুষ- 


জীবন-সন্বন্ধীয়, দ্বিতীয়তঃ যেগুলি স্ত্রীজীবনের উপরই 


৩য় সংখ্যা] 


আধিপত্য বিস্তার করে । ্বস্ঠ স্ত্রী-পুরুষের জীবন এক- 
স্থত্রেই গাথা । কৰি গাহিয়া গিয়াছেন যে, যাহা স্ত্রী- 
লোকের ভাবিবার বিষয় তাহা পুরুষেরও ভাবিবার বিষয় 
স্ত্রীপুরুষের উত্থান ও পতন একসঙ্গেই সম্ভব । কবির 
এই কল্পনা সত্য হইলেও স্ত্ী-পুর্ুষের দামাজিক সমস্তাগুলি 
স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাতে অনেক স্থবিধা আছে। 
মহিলা সভাপতিরূপে তিনি তাহার স্বশ্রেণী স্ত্রীজাতির 
সামাজিক সমশ্যাগুলির আলোচনা করিতেই সকলের 
অস্থমতি প্রার্থনা করেন; যেহেতু পুরুষজীবনের সামাজিক 
সমশ্তার আলোচনা করিবার তেমন যোগ্যতা তাহার 
আছে বলিয়া! তিনি মনে করেন না । 

তিনি বলেন, ভারতব্াঁয় স্ত্রীলোকের উন্নতি দ্বিবিধ 
পর্দা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে । এক বাহ্‌ পর্দা, আর- 
এক মানসিক পর্দা । বাহ্‌ পর্দার ফলে স্ত্রীলোক 
গৃহ-কোণে আবদ্ধ হইয়া থাকে । মানসিক পর্দা দ্বার! 
স্ত্রীলোকের মন জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত এবং 
অজ্ঞতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। বস্ততঃ মানসিক পর্দা 
বাহু পর্দা অপেক্ষা অনেক বেশী অনিষ্টকর; যদিও উভয়ের 
মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সংঘ্রব রহিয়াছে । মুসলমান 
রাজাদের আধিপত্য- ও অন্ুকরণ-বশতঃ উত্তর ভারতেই 
পর্দা অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উন্নতির পথে 
অধিকতর বাধা দিয়াছে । ১৯০৪ খৃষ্টাব্ধের জুলাই-সংখ্যক 
ইত্ডিয়ান্‌ লেডিস্‌ ম্যাগাজিন হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত 
করিয়া তিনি বলেন- পর্দা দ্বারা স্ত্রীলোক গৃহ-কোণে আবদ্ধ 
হইয়া থাকে এবং তাহাতে তাহার! ঈশ্বরের আলোক- 
বাতাস হইতে বঞ্চিত হয়। সেজন্য তাহাদের দেহ সুস্থ ও 
সবল হইতে পারে না। ফলে স্ত্রীলোকের এক ছুূর্ববল 
ও কুগ্নকায় জীব-বিশেষ হইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে। 
পর্দা বারা স্ত্রীলোকের নৃতন তথ্য জানিবার কৌতুহল নষ্ট 
হইয়া যায় এবং পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হয়। 
পর্দার ফলে বালিকার! বয়:প্রাপ্ত হইলেই স্কুল ছাড়িয়া 
গৃহ-কোণে প্রবেশ করে। সেজন্য স্ত্রীলোকের মধ্যে উচ্চ 
শিক্ষা বিস্তার-লাভ করিতে পারে না। তাহাতে 
স্রীলোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দৃঢ় ও চিরস্থায়ী হওয়ার 
সম্ভাবন! বাড়ে । মাতার উৎকর্ষের উপর ষখন সম্ভতানের 


সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কযেকটি-কথা 


৩৭১৯ 


শিক্ষারদীক্ষা নির্ভর করে তখন এই কথাও বলা যাইতে 
পারে যে, পর্দা ঘ্বারা সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারেরও 
বাধা ঘটিয়া থাকে । ইহাতে সামাজিক ক্ষতিও আছেঁ। 
স্ত্রীলোক সাধারণতঃ পুরুষ-মনের স্থকুমার বৃত্তিগুলি পরি- 
স্ফুট করিয়া দেয়। পর্দীর ফলে স্ত্রীলোকের আত্মশক্তির 
পরিষ্ফুটন হয় না বলিয়া! স্ত্রীলোকের দ্বার! পুরুষের মনো- 
বৃত্বি-বিকাশ সম্ভব হয় না। পর্দার ফলে সমাজের মধ্যে 
অমিতাচার প্রভৃতি দোষগুলিও প্রবেশ করে। পার্দীর 
ফলে স্ত্রীলোক পদে-পদে প্রবঞ্চিত হয় এবং কপটাচারী 
লোক এন্প নিরুপায় স্ত্রীলোকের যথাসর্বন্ব আত্মসাৎ কারয়া 
থাকে । পর্দার ফলে দেশে এমন আইন হইয়াছে যাহাতে 
স্ত্রীলোক নিজে কোন বৈষয়িক বর্শা করিতে অক্ষম; 
যাহারা স্ত্রীলোকের সহিত কোনরূপ বৈষয়িক কর্পা করে 
তাহারাও এরূপ আইনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। 

এই পর্দা কখনো সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইতে পারে 
কি না ম্বতন্ত্রকথা। কিন্তু যতদিন এই নিয়ম সমাজে 
আছে ততদিন পর্দার ভিতরে থাকিয়াই স্ত্রীলোকের 
আত্মোৎকর্ষ এবং পরিবারে ও সমাজে আত্মশক্তি বিস্তার 
করিতে হইবে । রীতিমত জেনানা-শিক্ষা দ্বার! 
স্ত্রীলোকের কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। 
স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের যে কর্তব্য রহিয়াছে সেই 
দায়িত্ব হইতে স্ত্রীলোক নিজেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে 
না। অন্ধতমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের সম্মুখে শিক্ষিতা 
সত্রীলোকেরাই জ্ঞানের প্রদীপ প্রজালিত করিয়া দিতে 
পারে এবং তত্্বারা তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী স্থপ্রসম্ম হইতে 
পারে। গ্রাম্য স্ত্রীলোকের চলিবার ব! ভাবিবার শক্কির' 
অভাব নাই; কিন্তু তাহারা হস্ত-পদাদি এমন কি মস্তিষ্কেরও 
ব্যবহার করিতে জানে না। স্ত্রীলোকের যেন অজ্ঞতার 
প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতেছে; কেকত কম শিক্ষায় 
জীবন-যাত্র! নির্বাহ করিতে পারে তাহা দেখানোই যেন 
স্ত্রীলোকের গৌরবের বিষয়। 

উত্তর-ভারতে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের অনেকগুলি 
কুসংস্কার-মূলক অস্তরায় বিশেষভাবে বর্তমান রহিয়াছে। 
সাধারণতঃ বালিকার্দিগকে স্কুলে পাঠান হয় না; কেন 
না তাহাতে অনেক ধরচ করিতে হয়? এই খরচটা 
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লোকে মোটেই লাভজনক মনে করে না, যেহেতু 
বিবাহের পর কন্তা পরিবারাস্তরে চলিয়া যায় এবং সে- 
জন্ত তাহার শিক্ষার্থ একান্নবর্ভী পরিবারের ধন হইতে 
যাহা ব্যয় হয়, তাহাতে সেই পরিবারের মোটেই লাভ হয় 
না। পক্ষান্তরে একান্নবর্তী পরিবারের ধন-ভাগ্ডার হইতে 
ছেলের শিক্ষায় যাহা ব্যয় হয় ছেলের উপাঞ্ছিত অর্থ 
সবার তাহা পূর্ণ হইতে পারে । আরও-একটি কথা । কন্ঠার 
বিবাহে অনেক ব্যয় করিতে হয়ঃ ছেলের বিবাহে 
যৌতুকাদি দ্বার! একান্সবর্তী পরিবারে ধনাগম ঘটে । এই- 
সকল কারণে হিন্দুপরিবারে পুত্রসন্তান যেরূপ আনন্দের 
বিয়য় বলিয়া পরিগণিত হয়, কন্ত1 সেইরূপ একটা ছুর্ভাগ্য 
ও নিরানন্দের ছায়! বিস্তার করে। ইংলগ্ডের স্তায় স্বাধীন 
দেশে কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীত ভাব সমাজে দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইংরেজ পিতামাতা মনে করিয়া 
থাকে 2. 


“পুত্র মম রহে পুত্র যতদিন বিবাহ না হয় । 
ভক্তিমতী কন্তা কিন্ত চিরদিন কন্তারত্ব রয়” 

শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা কঠোর সমস্যার মীমাংসা হইতে 
পারে। আমদের জাতীয় জীবনে এখন এমন এক সময় 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যখন স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রচুর- 
পরিমাণ স্থশিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা অবিলম্বে কর! 
আবশ্তক। ভারতের স্ত্ীপুরুষ প্রত্যেকের মধ্যে একটা 
জাগরণের ভাব আবিভূ্ত হইয়াছে। প্রাীন পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়া স্ত্রীলোক আর গৃহ-কোণে আবদ্ধ হইয়া! 
অন্তষ্ট থাকিতেছে না । তাহারাও জাতীয় জীবন-সংগঠন- 
ব্যাপারে দ্বামী ভ্রাতা বা পুত্রের সহায়তা করিতে ব্যগ্র ও 
উৎস্থক হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে 
গৃহকোণে আবদ্ধ করিয়া রাখার অর্থ জাতির অর্ধেক 
অংশকে মৃতকল্প করিয়া রাখা । 

প্রত্যেক বালিকা বাঁহ*ত অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষা পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক মিউনি- 
সিপ্যালিটির পক্ষে এক্ষণে অবশ্তকর্তব্য। এই ব্যবস্থা 
করিবার জন্ত আমাদের শিক্ষা-সচিবদিগকে সদা-সর্ধদা 
তাহাদের এই কাবস্ঠ-কর্তব্য কর্ধটি স্মরণ করাইয়া দিতে 
হইবে। 


শ্রধালী--আধাড়, ১৩৩১. 
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বর-পণ বা যৌতুক-প্রথাওড ভারতীয় স্ত্রীলোকের 'শক্ষা 
বিস্তারের. এক অস্তরায়। এই প্রথা সমাজে প্রচলিত 
আছে বলিয়া একদিকে যেমন ছেলেদের শিক্ষা-বিস্তারের 
সাহাধ্য করিয়াছে অন্তদিকে সেইরূপ মেয়েদের শিক্ষাপ্রসারের 
বাধা ঘটাইয়াছে। কন্তার বিবাহের খরচের জগ্ক অধিকাংশ 
পিতামাতাকে কন্তার জন্ম হইতেই এত উদ্বিগ্ন থাকিতে 
হয় যে, তাহাদের শিক্ষার জন্ত পিতামাতা বস্ততঃ প্রচুর 
পরিমাণে সঞ্চয় বা ব্যয় করিবার কথা মনে স্থান দিতে 
পারে না। বিবাহের বাজারে আম্দানি ও কাটতির 
নিয়মাহুসারে বর-পণ পরিচালিত হইতেছে । হিন্দুসমাঞ্জে 
জাতিনির্বিশেষে বিবাহের প্রথা! আইনসঙ্গত নহে বলিয়! 
কল্তার পক্ষে উপযুক্ত বর-লাভের স্থযোগ খর্ব হইয়। আছে। 
স্থতরাং প্রাপ্তবয়স্ক কন্তার পিতাদের মধ্যে ষে ধত বেশী 
দাম দিতে পারে, সে-ই বররূপ পণ্যব্রব্য নীলামে তত 
সহজে ক্রয় করিতে পারে । এই রোগের 'একমাত্র অর্ধ 
অসবর্ণ বিবাহের প্রথা প্রচলিত করা এবং তন্দারা 
বর-কন্ত! নির্বাচনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা। এই 
যৌতক-প্রথা উত্তরাধিকারিত্বের একদেশদ্শী আইন- 
বশতঃ এরূপ চিরস্থায়ী হইয়া পড়িয়াছে। পুত্র জীবিত 
থাকিলে বিবাহিতা বা অনুঢ1 কন্যার পৈতৃক সম্পত্তিতে 
কোন অধিকার .থাকে না। এইজন্ই মনে হয় 
বিবাহ-উপলক্ষে বর-পণ ছারা পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
কন্তার স্ায্য অংশ আদায় করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা সমাজে 
স্থান পাইয়াছে। পৈতৃক সম্পত্তিতে যে-পধ্যন্ত কন্তাকে 
ন্যায্য অধিকার দেওয়ার আইন না করা: হয়, সে-পর্য্যস্ত 
সমাজ হইতে বর-পণ-প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে না? 
যদিও ন্বেহলতার ন্যায় মেয়ের বরপণ-জনিত ছুঃখে 
জর্জরিত পিতার দুর্দশা দেখিয়া আত্মহত্যা করিয়। 
আসিতেসুহ ) 


আমাদের হিন্দুদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ আর-একটা 
সামাজিক কুপ্রথা। ইহার ফলেই আমর! শর্করাবাহী 
জন্ত-বেশেষের মত হইয়! পড়িয়াছি। ইংরেজ-রাজ যদি 
ভারতসাত্রাজ্য ত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যায়, তাহা! 
হইলেও আমরা অপর কোন ক্ষমতাশালী জাতির দাস- 
স্বরূপ হইয়াই থাকিব, কেননা আমরা বাল্য-বিবাহের 


ওয়. সংখ্যা ] 


ফলে অপরিপুষ্টা বালিকার সন্তান বলিয়া! হীন-বী্ধ্য ক্ষীণ- 
“তেজ ও শীর্ণদেহ দুর্বল জাতি হইম্না পড়িয়াছি। বস্তুতঃ 
ইহাই আমাদের শারীরিক ফুর্বলতার- প্রধান কারণ। 
যত শীঙ্জ এই কুপ্রথা সমাজ হইতে- দূরীভূত হয় ততই 
আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে ম্ক। ইহার কুফল 
সর্বসাধারণের বিদিত থাকা সত্বেও এই প্রথা ছুইটি কারণ- 
বশতঃ সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । এক কারণ-_ 
শান্ত্রিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ কন্তার কোন-এক নির্দিষ্ট বয়সের 
পূর্বেই বিবাহ দেওয়া প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে কর্তব্য । 
আর-এক কারণ--জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা । ধনীরা 
প্রাচীন প্রথা! অনুসরণ করিয়৷ এবং স্থল-বিশেষে সখ করিয়া 
অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র-কন্ার বিবাহ দিয় থাকেন। দরিদ্রের 
কন্তার ভরণপোষণের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্ 
'যত শীদ্ব সম্ভব কন্তাকে পাত্রস্থ করে । এই শ্রেণীর কোটি 
“কোটি লোকের আর্থিক বস্থা যত দিন উন্নত না হয়, 
ততদিন সমাজ হইতে বাল্য-বিবাহের প্রথা কিছুতেই 
উঠিয়া যাইতে পারিবে না। 


বাল্য-বিবাহ হইতেই বাল-বৈধব্যের স্থষ্টি। বাল্য- 
বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে সমাজে বাল-বিধব৷ 
'দেখা যাইতে পারে ন। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে 
পতিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যাও কমিয়া যাইতে পারে। 
কিন্তু ভরষ্টা ও অন্থতধ্চা স্ত্রীলোক সমাজে যখন রহিয়াছে, 
তাহাদের উদ্ধার ও সংশোধনের উপায় সমাজকে 
করিতে হইবে । বাল্য-বিবাহের ফলে বা অন্য কারণে 
'সমাজে যে-সকল নিরাশ্রয় বিধবা রহিয়াছে, সদ্ভাবে 
তাহাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্ত স্থানে স্থানে কশ্- 
ক্ষেত্র প্রন্তত কন! কওব্য। নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের 
'শোচনীয় অবস্থার উন্নতি-সাধন, স্ত্রীলোকের সচ্চরিব্রতার 
উপর জাতীয় গৌরব-বোধ এবং আইন-পরিবর্তন 
শ্বারাই সমাজ হইতে স্ত্রীলোকের দেহ-বিক্রয়রূপ 
ব্যবসায় বন্ধ কবা যাইতে পারে। 

জীবিত বা মৃত স্বামীর প্রতি কায়মনোবাক্যে এক- 
নিষ্ঠতা সনতাস্ত হিন্দুস্ত্রীলোকের অস্তিত্বের নিদর্শন-স্বরূপ। 
'সেইজন্তই হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ একটা সবার বিষয় 
হইয়া পড়িয়াছে। যে আইনের সহায়তায় বিধবা-বিবাহ 


সমাজসংস্কার সম্বন্ধে কযেঞ্চটি কথা 
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হইতে পারে, তাহার দ্বারাই বিধবা-বিবাহের প্রলোভন 
অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, কেননা পুরর্বার বিবাহ করিতে 
গেলেই মৃত স্বামীর উত্তরাধিকার ও সম্পন্তি হইতে বিধ- 
বাকে বঞ্চিত হইতে হয়। হৃতরাং বিধবার পক্ষে পুনর্ব্বার 
বিবাহ করা একটা শান্তি-বিশেষ। এই বিষয়ে আইন- 
কারকদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে। 

যে-সকল স্ত্রীলোক কলকার্থানায় বা খনিতে কাজ 
করিয়া জীবিক! উপাঞ্জন করে তাহাদের ছুরবস্থার উল্লেখ 
মাত্র এখানে করাত্যাইতেছে। অস্বাস্থ্যকর পারিপাশ্থিক 
অবস্থা ও অনুচিত পরিশ্রম ও আহারাদি যে কেবল এই- 
সকল স্ত্রীলেকদের পক্ষেই অনিষ্টকর তাহা নহে, তাহাতে 
তাহাদের সন্তানসস্ভতিরও অনিষ্ট ঘটিতেছে। ইহার 
প্রতিকার আইনকারকদের হাতে, সমাজ-সংস্কার স্বারা 
ইহার কোন ব্যবস্থা হইতে পারে ন1। 

সভানেত্রী মহাশয়া বলেন যে, তাহার নিজের 
অভিজ্ঞতার অভাববশত:ঃই মদ্যপান প্রস্ততি বিশেষভাবে 
পুরুষ সন্বস্বীয় সমস্যার আলোচনা করা হয় নাই। 
কিন্তু একটি কথার উল্লেখ না করিয়া তিনি তাহার 
অভিভাষণ শেষ করিতে পারেন নাই। অস্ত্যজ লোক 
্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর লোকদের অস্পৃশ্ত এই কথা 
সকলেই জানেন। আপাততঃ ত্রিবান্কুরে অস্পৃশ্াতামূলক 
যে-সকল ঘটনা! ঘটিতেছে তাহা সকলে সংবাদ-পত্র 
হইতে অবগত আছেন। দেবমন্দির, রাজপথ, শব্ব- 
সাধারণের জন্ত নিশ্মিত জলাশয় প্রভৃতিতেও অস্ত্যজ 
লোকেরা প্রবেশ করিতে পারে 511 বড়ই লজ্জা ও 
ক্ষোভের বিষয় এই যে, একই রক্তমাংসে গঠিত মানুষ 
মাহ্গষের এতটা ত্বণার পাত্র হইতে পারে । 

সিডনি লো তাহার “ভিশন্‌ অব্‌ ইত্ডিয়া' নামক 
পুস্তকে কোন্‌ অন্ত্যজ লোক কতদূর হইতে দক্ষিণ ভারতের 
কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ব্রাঙ্মণাদি উচ্চতর শ্রেণীর লোক- 
দিগকে স্পর্শ দোষে কলুষিত করিতে পারে, তাহার একটা 
তালিকা প্রস্তত করিয়াছেন। সেই তালিকা অনুসারে 
কর্মকার চণ্মকার সুত্রধর ও রাজমিস্ত্রী ১৬ হাত (২৪ ফুট ) 
দুরে থাকিয়া, তাড়ি-প্রস্ততকারক ২৪ হাত (৩৬ ফুট) দুরে 
থাকিয়া, কষক ৩২ হাত (৪৮ ফুট) দুরে থাকিয়া এবং 


৩৭৪ 


গোমাংস-ভক্ষক আদি জাতীয় হিন্দু ৪২।০ হাত.( ২১ গজ 
১২ ইঞ্চি ) দুরে থাকিয়াও-ব্রান্ষণা্দি লোকদিগকে অপবিত্র 
করিতে পারে। 

আমাদের ম্বদেশেই যখন আমরা আমাদের নিজের 
লোকদিগকে এতটা অস্পৃশ্ঠ মনে করি তখন ইংরেজের 
উপনিবেশ বিশেষে আষাদিগকে নিয়তর লোক বলিয়া 
কোণঠেস! হইয়া অবমানিত হইতে হইবে তাহাতে 
আর আশ্চর্য্য কি! 

এই অশ্পৃশ্ঠতামূলক সামাজিক সমস্যার মীমাংসার 
একমাত্র পথ-_মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড ও স্কুল 
প্রভৃতি যে-সকল প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের অর্থন্বারা 
পরিচালিত তাহাতে সকল শ্রেণীর লোকের অবাধ 
প্রবেশাধিকার দেওয়া । এরূপে লোক পরস্পরের সহিত 
মিশিতে অভ্যন্ত হইয়া পড়িলে অস্ত্যজ ও উচ্চতর শ্রেণীর 
হিন্দুদের মধ্যে এরূপ সংস্পর্শজ দোষের বিভীষিক। অনেকটা! 
কমিয়া যাইতে পারে। 

সভানেত্রী মহাশয়া উপসংহারে বলেন যে, সমস্যাটি 
অংশত: রাজনৈতিক বলিয়! হিন্দু মুসলমানের একতা- 
সাধনের প্ররুষ্ট উপায়ের আলোচন! তিনি করেন নাই) 
কিন্তু তাহার মনে হয় “কলিকাতা ক্লাবের মত মিশ্রিত 
ক্লাব ও ক্রীড়া-তূমি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দ্বারা এবং যেখানে 
যেখানে হিন্দু-মুসলমান বাঁস করে সে-সকল স্থানে পরস্পরের 
মিলন ও হিতকল্ে সম্মিলনী প্রভৃতি ্থ্টি করিয়া হিন্দু- 
মুসলমানের মধ্যে পরম্পরের প্রতি যে বিদ্বেভাব 
আছে তাহা ক্রমশঃ দূর করা যাইতে পারে । 

সভানেত্রী মহাশয়ার শেষ কথা এই :__সভা-সমিতিতে 
প্রস্তাবনা! করিয়াই সমাজসংস্কারদের সন্তষ্ট থাকিবার উপায় 
নাই। মৃচ্ছিতা ললনার ন্তায় সভায় স্বীক্ুত প্রস্তাবসমূহকে 
সঙ্গে-সঙ্গে আপন গৃহে লইয়া যাইতে হইবে; এবং তৎ- 
সমূহকে কার্যে পরিণত করিতে হইবে । জাতীয় মহাসভা 
বা কংগ্রেসের সভ্যদিগের ন্যায় সমাজ-সংস্কারকদের 
অন্ধ কোন বিশেষ ধর্ম বা অন্থশাসন নাই একথা 
সত্য । কিন্তু ধর্ম বা অন্শাসনবিশেষ অপেক্ষা কাধ্যসিদ্ধির 


প্রবাসী-_-আষাঢ়, ১৩৩১. 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পক্ষে প্রকৃত ইচ্ছা ও একনিষ্ঠ .আগ্রহকেই তিনি শ্রেয়ঃ 
মনে করেন। বস্তুতঃ সমাজ-সংস্কারকদের কোনবপ অঙ্গ 
শাসনের বাধাবাধি নিয়ম নাই বলিয়া আনুষ্ঠানিক হিন্দুরা 
তাহাতে অবাধে যোগ দিতে পারে। অন্ুশাসন- 
বিশেষের কোন প্রয়োজনও নাই। একমাত্র প্রয়োজন 
স্থানে স্থানে কার্ধ্য-নির্বাহক সমিতি স্থাট্টি করা, যাচার 
দ্বারা অননুমোদিত প্রত্তাবসমূহ কার্যে পরিণত করা 
যাইতে পাবে। 

[সভানেত্রী শ্রীযুক্তা পৃণিমা দেবীর অভিভাষণের 
সমালোচনা পূর্বেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
প্রাচীন হিন্দুদের আদর্শস্থানীয়া মহিলার ন্যায় তিনি 
সাধারণ পাঠকপাঠিকার নিকট সম্পূর্ণ পরিচিতা নহেন। 
তাহার স্বামী স্বর্গীয় জালাপ্রসাদ শঙ্ঘধর জেলার 
ম্জিষ্টেট এবং শাহজাহানপুর জেলার একজন হিদ্দৃস্থানী 
ব্রাহ্মণ জমিদার ছিলেন । শ্রীযুক্কা পৃণিমা দেবী রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতৃষ্পত্রী। উত্তরভারতীয় সামাজিক 
মন্ত্রণা-সভার গত অধিবেশনে তাহার সম্বন্ধে আগ্রা-অযোধ্যা 
প্রদেশের ভূতপূর্বব মন্ত্রী এবং লীভারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
চিররাভরী যজ্েশ্বর চিস্তামণি যাহা বলেন নীচে তাহার 
তাৎপর্য দেওয়া গেল ।-_ 


*১৮৭৭ খষ্টাযে এদেশে সামাজিক মন্ত্রণাসভার অধিবেশন আরস্ত 
হওয়ার পর হইতে এই প্রথম একজন হিন্দু মহল! উহার পরিচালক 


তিনি বৈষয়িক কার্ধাপরিচালনে নুম্বক্ষ বলিয়া পরিজ্ঞাত। আমি 


রাজপথ 


[২৬] 

শীত! গ্রায় শেষ হইয়া আসিমাছিল। কিন্তু কয়েক- 
ধিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও +বায়ুর ফলে একটা তীত্র কন্‌- 
কনানিতে শুধু মানুষের দেহ নয়, মন পর্যন্ত আর্ত হইয়! 
উঠিয়াছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বামু আর এবং বেগ- 
বান্‌, রাজপথ কর্দমাক্ত ; ঠাণ্ডা হঈতে রক্ষা পাইপার 
অনাবশ্ঠক আগ্রহে প্রম্দাচরণ তাহার বসিবার ঘরের দ্বার 
ও জানালাগুলা বিবিধ কৌশলে মুক্ত, অর্দ-বিমুক্ত ও 
অবরুদ্ধ রাখিয়া এবং দেহ বহুবিধ উপায়ে আবৃত ও 
আচ্ছাদিত করিয়া সছ্য-লন্ধ সংবাদপত্র পাঠ করিতে- 
ছিলেন। 

দেখিতে-দেখিতে সহসা একটা সংবাদের উপর দৃষ্টি 
পড়ায় প্রমদাচরণ বিশেষরূপে উৎসুক হইয়া উঠিল্নে। 
আরস্ত হইতে শেষ পর্য্যস্ত গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ 
করিয়া তিনি পেন্সিল দিয়া সংবাদটি চিহ্নিত করিলেন, 
তৎপরে হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের দেরাজ হইতে 
লাল-নীল পেন্সিল বাহির করিয়া লাল পেন্সিল দিয়। 
সমগ্র সংবাদটি রেখাবৃত করিয়। দিলেন । 

দেরাজে তখনও লাল-নীল পেন্সিল পুন:স্থাপিত হয় 
নাই, দ্বার ঠেলিয়া স্ুমিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল এবং 
প্রমদদাচরণের চেয়ারের বাম পার্ে আসিয়া! গ্াড়াইয়া 
বলিল, “বাবা, আজ বড় বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে, আজ 
তোমার জন্তে 'এক পেয়াল! ট1 তৈরী করে? নিয়ে আসি।” 

বহুকাল হইতে প্রমদাচরণের নিয়মিত চা-পানের 
অভ্যাস ছিল এবং ক্রমশঃ সেই অভ্যাস সুদৃঢ় আসক্তিতে 
পরিণত হইয়াছিল। কিন্ত হ্ুমিত্রা চা ছাড়িবার পর 
হইতে তিনিও ক্রমশঃ চা-পান বন্ধ করিয়াছিলেন । সম্ভবতঃ 
এই আসক্তি-বঙ্জনের সহিত অপত্য-জেহেরই একমাক্র 
যোগ ছিল। 

মুখে কিন্তু প্রম্দাচরণ সে-কথা স্বীকার করেন না; 
বলেন বয়স বেশী হইলে চা-পান অনিষ্ট করে; ায়বিক 
দৌর্বল্য বাড়ায় । 


জয়স্তী ক্রদ্ব-কঠে বলেন, “ন্সায়বিক দোর্বল্যের কথ 
জানিনে, তবে মানসিক দুর্বলতা তোমার খুব বাড়ছে, 
তা দেখতেই পাচ্ছি।” 

ওছেত্তরে প্রমদাচরণ শ্মিতমুখে বলেন, “ন্মাযুর সঙ্গে 
মনের এমন ঘাঁন্ঠ যোগ আছে যে, একটার দুর্বলতা 
বাড় লেই অপরটার দুর্বলতাও বাড়ে ।” 

কথা শুনয়া জয়স্তীর পিত্ত জবলিয়া উঠে! বলেন, 
“কিন্ত তোমার ধিঙ্ী মেয়ে যত প্রবল হ'য়ে উঠছে, তুমি 
কেন তত দুর্বল হয়ে পড়ছ তা! আমাকে বুঝিয়ে দিতে 
পার? এট! তোমাদের কিরকম যোগ ?” 

একথার উত্তরে প্রমদাচরণের মুখ দিয়া কোনও কথা! 
বাহির হয় না, মনে-মনে বলেন, “দুর্যোগ ! তবে মেয়ের 
সঙ্গে নয়; উপস্থিত মেয়ের গর্ভধারিণীর সঙ্গে ! 

স্থুমিত্রার সহিতও মাঝে মাঝে এপ্রসঙ্গ হয়, কিন্ত 
তাহা একেবারে বিভিন্ন ধারায় । বুদ্ধ-বয়সে পিতা এত- 
দিনের চায়ের নেশা পরিত্যাগ করায় স্থমিত্রা মনে-মনে 
আনন্দিত "্দ ছিলই না বরং কিছু দুঃখিত ছিল। তাই 
সে তাহার পিতাকে চা-পানে প্রবৃত্ত করিতে মাঝে মাঝে 
চেষ্টা করিত। 

ঠাণ্ডা বেশী পড়িলে প্রমদাচরণের দুই-তিন পেয়াল! 
চা বাড়িয়া যাইত, সে-কথা স্থমিত্রার জানা ছিল। তাই 
প্রত্যুষে উঠিয়া বৃষ্টি বায়ু ও শীতের প্রকোপ দেখিয়াই 
তাহার মনে হইয়াছিল যে, আজ এক পেয়ালা তপ্ত চা 
তাহার পিতাকে পান করাইতে হইবে । 

প্রমদাচরণ বিস্ত মাথা নাড়িয়া ম্মিতমুখে বলিলেন, 
“না, ম', যে নেশাটা একরকম কাটিয়ে উঠেছি আর ইচ্ছে 
করে' তার অধীন হচ্ছিনে 1” 

সুমিত্রা প্রমদাচরণের স্বন্ধে ধীরে-ধীরে হস্তাপ্পণ করিয়া 
বলিল, “চায়ের আবার নেশ! কি বাবা? তাছাড়া, 
আজ বড ঠাণ্ডা। আজ এক পেয়ালা চা খেলে তোমার 
শরীর ভাল থাকৃবে |” 

একটু চুপ করিয়া থাঁকিয়া প্রমদাচর্ণ বলিলেন, 
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"তোমার ঠাকুদ্দাদা থেকে আরস্ভ করে? উদ্ধতন আর 
কেউ কখনও চা স্পর্শ পধ্য্ত করেননি, অথচ 
ঠাণ্ডাও যে আমার চেয়ে তাদের কম ভোগ করতে 
হয়েছিল তা নয়! ছুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, এ-সব 
আমারা নিজেই তৈরী করেছি। আমাদের পূর্ববর- 
পুরুষের ষে জিনিসের নাম পধ্যন্ত জান্তেন না, 
আমাদের সেই জিনিসের নেশ! হয়ে ফ্লাড়িয়েছে। 
তোমার ব্রজ-কাকা যে বলেন, সকালে উঠে” কাকেরা 
কা কা করে” ডাকে আর চা-খোরেরা চা চা করে 
চেঁচায়, সে কথা ঠিক।” বলিয়া! প্রমদাচরণ হাসিতে 
লাগিলে। 

সম্মুখের একটা চেয়ারে ধীরে-্বীরে বসিয়া পড়িয়া 
স্থমিত্রা বলিল, “কিন্তু বাবা, . পূর্বপুরুষদের সময়ে 
জীবন-ধার৷ অনেক সহজ ছিল, তাই অনেক জিনিসের 
দর্কারই তাদের হ'ত না। তখন দেশ-বিদেশের সঙ্গে 
এমন অবাধ কার্বার ছিল না, তাই আম্দানিও 
ছিল না, 'রপ্তানিও ছিল না, দেশের জিনিস-পত্রেই 
দেশের অভাব মেটাতে হ'ত! এখন পৃথিবীর সমস্ত 
দেশের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের কার্বার চলেছে, 
তাই আমাদের নতুন জীবন-ধারার পক্ষে হয়ত 
আগেকার অনেক জিনিস অনুপযোগী আর এখনকার 
অনেক জিনিস উপযোগী হয়ে পড়েছে ।” 

গল! হইতে পশু গলাবন্ধটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া 
ফেলিয়া! চেয়ারের উপর সোজ৷ হইয়া বসিয়া প্রমদা- 
চরণ বলিলেন, “ত| হয়ত হয়েছে, কিন্ত যতটা 
না বাস্তবিক হয়েছে তার শত গুণ হয়েছে মনে 
করে' আমরা আমাদের উত্পীড়িত. করে" তুলেছি । 
যে-দেশে ঘরে ঘরে নেবুর গাছ আর দই-চিনি 
মজুত, সে-দেশে বিলাতী লাইম্ভুস্‌ কডিয়ালেরই ব! 
কি দরজার, আর যে-দেশে গাছে গাছে ভগবান্‌ 
সব্বতের ভীড় ফলিয়ে রেখেছেন সে-দেশে সোডা- 
লেমনেডেই বা কি হবে? তুমি অন্ত দেশের সভ্যতার 
কথা বল্ছিলে, কিন্ত আমার মনে হয় হ্থুমিত্রা» 
বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও বরং 
ভাল, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে তলিয়ে যাওয়া 


ভাল নয়) আধুনিক সভ্যতার আদর্শ-ক্ষেত্র হচ্ছে, 
আমেরিকা, কিন্তু সেখানকার লোকের অবস্থা জান ? 
তারা আত-সভ্যতার চাপে এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে, 
যে, গ্রতিব্সরই তান্দের মধ্যে খুন আর আত্মহত্যার 
সংখ্যা ভয়ানকরকম বেড়ে উঠছে। সে-সভ্যতা, 
যদি আজ যোল-আনা আমাদের দেশে এসে হাজির, 
হয়, তা হ'লে যারা আজ মোটর-গাড়ী চড়ে গড়ের, 
মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের অধিকাংশকেই 
মোটর-গাড়ী তৈরী করবার জন্যে কারুখানায় ঢুকৃতে, 
হবে। আর তা ন! হ'য়ে যদি আরও অনেক বেশী, 
লোক মোটর-গাড়ী চড়তে আরম্ভ করে, তা হ'লেই 
যে দেশের মোট স্থুথ বেড়ে যাবে তা মনে কোরো! 
না। কলকারুখানা-বাড়ার সঙ্গে যে জিনিসটা বাড়ে 
সেইটেই সভ্যতা নয়। যঙ্ত্রের সঙ্গে যস্ত্রণাও বাড়তে 
থাকে ।” 

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্থমিত্া প্রমদাচরণের কথা 
গুনিতেছিল। প্রমদাচরণের মধ্যে প্রকৃতিগত বিদেশ- 
প্রিয়ত৷ কখনও ছিল না; কিন্তু ্টামলঞ্চ যেমন নিজের. 
পথে গাধা-বোটকে টানিয়া লইয়া যায় ঠিক সেই- 
রূপে শক্কি-শালিনী জয়ন্তী নির্বিরোধী, প্রমদবাচরণকে 
সারা-জীবন নিজের অভিমতে টানিয়া আসিয়াছেন » 
তাই বাধ্য হইয়! প্রমদাচরণকে খানাও খাইতে হইয়াছে, 
ড্রেসিং গাউনও পরিতে হইয়াছে এবং গ্রীক্মকালের 
রাত্রেও স্সীপিং স্থটের মধ্যে 'িত্রা যাইতে হইয়াছে। 
জয়স্তীর অজ্ঞতা এবং অক্ষমতাই যদি না রক্ষা করিত 
তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্তার সহিত 
ইংরেজীতে কথাবার্তা কহিতে হইত। 

প্রমদ্বাচরণের এই বিদেশী আবরণ ও আচরণের 
সহিত তাহার নিজের অন্তরের বিশেষ কোনও যোগ, 
ছিল না, সেকথা! জান! থাকিলেও ঠিক এমনভাবে 
প্রমদাচরণকে আত্মপ্রকাশ করিতে সুমিত কখনও 
দেখে নাই। তাই সে তাহার পিতার এই নৃতন- 
ধরণের কথার উত্তরে কি কলিবে মনে-মনে ভাবিতেছিল. 
এমন সময়ে প্রমদাচরণের সম্মুখস্থ সংবাদপত্রে লাল- 
রেখাবৃত অংশে সহস! তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল। 


তয় মংখ্যা। । 
ঈষৎ ঝুঁকিয়, উপরের. 'রড় অক্ষরের ছক্রটি।পড়িবার 
চেষ্টা করিয়া স্ৃমিত্রঃ জিজ্ঞাসা, করিল, “লাল, পেশ্সিল 
দিয়ে ঘেরা ওট। কি বাবা ?” 
আলোচনার . উত্তেজনায় . প্রয়দাচরণ ". ।একথাটা 
একেবারে 'ছুলিয়া, গিয়াছিলেন |; স্বমিত্রাপ আকস্মিক 
গরশ্নের উত্তরে, কিডাবে কথা] ৰলিবেন সহসা ভাবি্বি। 
না পাইর' ছুই 5৫ সবাদপত্রপান। তৃলিয়। ললেন, 
সংবাদটার উপ৫, পার, ছুই তাডাভাড়ি 
সংনাদপরখান। পুনরায় টেবিলের উপর 
শমিত্রার বলিলেন, 
“৪81 সুরেশ্ববের খবর, স্বদেশী মান্দোলনের বাপারে 
ভার এক পদ জেল হয়েছ ॥ 


রাখেয।' শিয়া গ্রতি মুখ তৃপিয়া 


খবরই শ্ুশিবান ছক হমিএ। আর কিছু লীগ 
প্রকাশ করিল শা, শ্বধু, একট।ক্ষদ্ "গা বলিয়া নীরলে 
চে 


বসিয়। রহিল । 


ম্বমিজ।ন এর অনাগছে মনে-ধনে ঈবহ চিন্ছিত 
ইপ্বা প্রমপাচবণ বলিলেন, পকিস্কু এরথপদটা আমি 


আমের তাকে আপার বলেও মনে করি সুমিত ও 
(্বোমাল 
চিটিখানা পেয়েছিলেন পেটা থে সনদের 


নাঈ লাল-পন্সিল দিনে দাগ দিয়েছি | 
না দে মেভী 
মিশা, সেয়ে আম একেবারে নিঃসন্দেত হলাম । 

এই “আমণ।ার সধ্যে প্রনদীচরণের ঘে কোন দিনউ 
[ন হিল না তাহা স্ুমিত্রা ভাশরূপেই জানিত এবং 
কাভাকে উদ্ঘাটিত। না-করিবার ভদ্রতার এই "আমরা" 


কথার বাবহাৰ আহ ব্ঝিতেহ তাহার বাকী ছিল ন।| 


তগাপি সে মু হাসিয়া বলিল, “কিন্ত তোমার তু. 


কোন দিনউ সে-বিধয়ে সন্দেভ ছিল না বাবা ?" 

প্রমদাচরণ বলিলেন, পন থাকুক, তবুও এতে ভালই 
হগল! বিশ্বাস সন্দেহের এন কা্াকাছি বাস করে 
যে, পপ্রমীণের উপর তাকে দাড় করাতে পারলেই তা" 
কায়েমী ভয়। প্রমাণের অঙাবে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
কত অবিচান্র যে করুতে হয়েছে তা আর কি বল্ব 1” 

স্থমিত্রা একট চপ করিয়। থাকির! ধীরে ধীরে 
বলিল, “আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
অবিচার তুমি কখন করনি ।” 

৪৮১১ 


(রাজপিথ. 
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: দর্ধীনশাচর9 উত্তে্িত হর বলিতে লাগিলেন, 
দে দিনও করেছি! 
একটা আঘন্থ, গ্পবাদ য়ে গ্রেখরকে ক্সপমান করে, 
বাড়ী থেকে শাড়িঘ়ে দেও! পর্ন অদবাদটা সম্পূর্ণ 
মিখা। জেনে ভ আছি ভার কানে গিয়ে, ক্ষণ চেয়ে 
আস্তে পারিনি । . চি 

স্ববেশ্বারের দটনা লইয়। প্রথদাচিরণের মনে থে 
বাপাটীকু ঠিগ -ভ২ঠার পশিসাণ ? স্বমিরার অবি্ি 
চিপ না| ভাত সে শিতার মনস্তাপে বাধিত 


হইর। সিদ্ধকঞগে কিল, গছ 'ন, কিন্তু, কেন 


] 
॥ 
লৈ 


পানি হান আমর জানি, বাকা? 


ভা! দা নন, 


য়ন্জার, বাধ উত্রক্ত কিছ গুহে আঅনথকি অশান্তি 
বাধ করিবাদ আশঙ্কার প্রবদাচাণ সবেশ্ববের। ব্যাপারে 
কোন প্রতিকার করেন নাভি হাহা আ্দিদ্বা ভঙ্গিত 


বি 
যা 


রিজেছিল | কিন্ধ প্রমদাচরণ এরমিঞার কথায় উত্তেজিত 


সুরেশ্ববের দেশের কথা অবগত 
তঠরাভি হউক ব। অন্ত দেকোনও কারণে" তউক 


রঙ 


প্রমদাচরণেব নির্ব্বিরোধ শান্-চিন্তে আজ রাখা দিয়া 
একট: অঙুতপুর্ব উত্তেজন। প্রবেশ করিয়াছিল । 
উদ্দাপ্চক্ে, প্রমদাচরণ বলিলেন, কেন পারিনি 
তা তুমি ঠিক জান ন! হাদত।! আমি অতিশব ছুর্ববল 
ভাই পারনি, এক৮। অপবার অন্ত অপরাবের সাফাই 
হাতে পারে না। দে-অদগাপ তোমার আআ করেছিলেন 
তার প্রতিকাখ না করে খাষি 


দিয়েছিলাম |" 


গে জগ্খাধকে প্রঅয় 


এমন মময়ে বাহিবে বারান্দায় ৮12 কঠন্বর শুনা 
গেল। স্ৃমিত্রা বাস্ত হইয়া বলিল, “ন। অংস্ছেন, বাবা 1” 

প্রমদাচরণ তেম্নি উদ্দীপ্তকপে বললেন, “ভা 
আস্বন! এমনি করে? চিরপাল ক অনর্থক ভয় করে" 
কারা 

ভয় করিয়া-করিয়া কি অনিষ্ট হয়েছে তাহা বলিবার 
পূর্বেই জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; এবং প্রজলিত 
লাম্পের বাতিব চাকা সহসা ঘুরাইয়! দিলে রশ্মি যেরূপ 
একেবারে স্তিমিত হইয়া ঘায়, যস্তীর মৃদ্তি সম্মুখে দেখিয়। 
প্রমদাচরণ ঠিক্‌ সেইরূপে নিঃশব্দ হইয়া গেন্েন। 


৩৭৮ 


প্রমদ্বাচরণের কথার একটা বাক্য শুনিতে ন1 পাইয়াও 
আয়স্তী অনুভব করিলেন যে, এই যত্বকূত মৌনতার 
অব্যবহিত পূর্বেই একটা কোনও আলোচনায় কক্ষটি 
মুখর ছিল। একবার স্বামীর মুখের প্রতি এবং একবার 
কন্তার মূখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি শুধু বলিলেন, 
“কি হয়েছে ?” 

চেয়ারের উপর আরও খানিকটা উচু হইয়া উঠিয়া 
বসিয়। প্রমদাচরণ বলিলেন, “না, কিছু হয়নি; হ্বদেশী 
ব্যাপারে স্থুরেশ্বরের এক বছর জেল হয়েছে, সেই কথা 
হচ্ছিল।” 

জেল হয়েছে? কেমন করে? জান্লে 1” সমস্ত 
মুখের উপর হর্ষের একটা আরক্ত দীপ্চি জয়ন্তী কিছুতেই 
নিবারিত করিতে পারিলেন ন1। 
* খবরের কাগজখানা সম্মুখে উন্মুক্ত অবস্থাতেই 
পড়িয়াছিল, প্রমদ্াচরণ নিমিষের জন্ত একবার লাল রেখার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “খবরের কাগজে 
ৰেরিয়েছে।” 

প্রমদাচরণের দৃষ্টি-পথ অনুসরণ করিয়া দেখিয়া জয়ন্তী 
বলিলেন, “তা অমন করে' লাল-পেন্নিল দিয়ে দাগ দিয়েছ 
কেন? খবরটা খুব স্থসংবাদ নাকি 1” . 

প্রমদাচরণ ভ্রু কু্চিত করিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে সংবাদ- 
পত্রের রেখাম্থিত অংশে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর 
ঘ্বীরে ধীরে বলিলেন, “টগকর্দিক্‌ থেকে স্থসংবাদই বটে ।” 

জয়স্ভী মাথ। নাড়িয়া বলিলেন, “তোমার পক্ষে কোন 
দিক্‌ থেকে স্থসংবাদও নয়, ছুঃসংবাদও নয় 1” 

জয়ন্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। ঈষৎ দ্বিধাজড়িতভাবে 
প্রমদাচরণ বলিলেন, “একটা কথা ভুলে? যাচ্ছ, জয়ন্তী ; 
তুমি যে সেই রেজেন্্ী চিঠিটা পেয়েছিল, সে কথা তুলে” 
ষাচ্ছ। সুরেশ্বরের জেল হওয়ায় এখন আর কোনও সন্দেহ 
রইল না যে সে চিঠির কথাটা মিথ্যা |” 

এই পত্রের উল্লেখে ক্রোধে জয়ন্তীর ক্রু কুঞ্চিত হইয়া 
উঠিল; আরক্তমুখে কহিলেন, “সেইজন্যেই সংবাদটা 
স্থসংবাদ বুঝি? স্থরেশ্বর একজন নন্-কো-অপরেটার, 
গবর্ণ মেন্টের শত্রু, এইটে প্রমাণ হওয়াতেই তুমি খুব 
খুসী হয়েছ?” | 


প্রবাসী-_-আবাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


খুসী' হইয়াছেন সে কথা বলিতে প্রমদাচরণের সাহস 
হইল না, কিন্তু নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া কতকটা সেইকপ 
ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 

নিঃশবে ক্ষণকাল প্রমদাচরপের উপর অগ্রি-দৃষ্ি বর্ষণ 
করিয়। তীব্র-ক্ে জয়ন্তী বলিলেন, “দেখ এখনও গবর্ণ - 
মেন্টের টাকাতেই এই পরিবারটির অন্ন-বস্ত্র চল্ছে। 
চিরদিনই চলেছে সে কথা ন! হয় এখন তৃলে'ই গেছ! 
এতট৷ নিমক্হারামি ভাল নয়! মাসের ২রা তারিখে 
পেন্সনের টাকাটি আনিয়ে নিয়ে তার পর সমস্ত মাস ধরে" 
বাপে-ঝিয়ে মিলে" নন্-কো-অপারেশনের চষ্চা করায়, আর 
একজন নন্-কো-অপারেটারের জেল হ'লে তার জেলের 
খবর লাল-পেন্সিল দিয়ে ঘিরে” দেওয়ায় একটুও পৌরুষ 
নেই!” 

কথাটা হয়ত ঠিক এতটা কঠিন করিয়া বলিবার জয়ন্তীর 
ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুমিত্রার সম্মুখে রেজেস্্রী চিঠির উল্লেখ 
করিয়। স্থরেশ্বরের সমর্থন করায় জয়ন্তী সমস্ত সংযম 
হারাইয়। নিষ্রভাবে স্বামীকে আক্রমণ করিলেন । 

প্রমদাচরণ এবারও নিরুত্বর বসিয়৷ রহিলেন, কিন্ত 
এতখানি পিতৃ-লাঞ্ছন! হ্থমিত্রার সহ হইল না। 

অপাক্ে পিতার ছুঃখ-্পা্্‌ মুখ নিমেষের জন্ত একবার 
দেখিয়া লইয়া! সে প্রমদ্দাচরণকেই সম্বোধন করিয়া বলিল, 
“বাবা, চাকুরী করা মানেকি তাহ'লে এইরকম করে? 
আজীবন গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করা? - গবর্ণ মেণ্টের 
অপছন্দ কোনো বিষয় নিয়ে কখন ভাবতেও পার্বে না, 
আলোচনাও কর্‌তে পার্বে না! ?” 

প্রমদাচরণ শাস্তত্বরে বলিলেন, “কি জানি মা, তোমার 
মা ত' সেইরকমই বল্ছেন।” তাহার পর সহস! তাহার 
বেদনাহত নেত্র জয়স্ত্রীর প্রতি উখিত করিয়া বলিলেন, 
“আচ্ছ। জয়স্তী, তুমি কি এই বল্‌তে চাও যে আমি যদি 
নন্ুকো-অপারেশনের চর্চা করি, কিম্বা কোনে। নন্‌ কো- 
অপারেটারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করি, তা হ'লে 
আমার গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পেন্শ্তন্‌ নেওয়া উচিত 
নয়?" 

জয়স্তী একমুহূর্ত চিস্তা করিয়া বলিলেন, "আমি 
তোমার অত সব গোলমেলে কথা জানিনে, আমি 


অন্পীপাপািপিপাপাশাসশিীপাপিপাপিপীপাপাপাশশাশিশিপীসিশিশিশাসিপিপাপাপিপিীপাসপিপিসপাসপপিসপাসপাপি পাশাপাশি 


বল্ছি যে সারাজীবন গবর্ণমেণ্টের পয়সা খেয়ে এসে 
এখন গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ-দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া 
তোমার উচিত হচ্ছে না!” 

প্রমদ্দাচরণ স্থরেশ্বরের জেল-সংবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, “না, না,এর মধ্যে গোলমেলে 
কথা কিছু নেই ত। তুমি যাবল্ছ তা যদি ঠিক্‌ হয়, 
তা হলে তবে বিপরীতটাও ঠিক্‌। একথাটা আমি 
এরকম করে" একদিনও ভেবে দেখিনি ; এখন মনে হচ্ছে 
ভেবে দেখা উচিত!” বলিয়া প্রমদাচরণ একা গ্রচিতে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

প্বাবা ?” 

ণকি, মা ?” 

“এক পেয়ালা চা তা হ'লে করে' নিয়ে আসি ?” 

স্থমিত্রার প্রতি দৃষ্টি উিত করিয়া প্রমদাচরণ শাস্ত- 
কণ্ঠে কহিলেন, “আজ থাক্‌, মা । কাল না হয় সকাল- 
সকাল এক পেয়ালা করে; দিয়ো ।” 

“কিন্ত আজ যে বড় ঠাণ্ডা, বাবা?” 

“তা হোক_আজকের দিনটা__আজকের দিনটা 
থাক্‌।” 

প্রমদাচরণের কথা শুনিয় জয়স্তীর চক্ষু অগ্নিশ্ফুলিঙ্গের 
মত জিয়া উঠিল এবং হ্থমিত্রার চক্ষু সজল হইয়! 
আসিল কিন্ধক কেহও কোন কথা কহিল না। 

[২৭] 

ক্ষণকাল পরে স্থমিত্রাকে একান্তে পাইয়া জয়ন্তী 
তীব্র স্বরে কহিলেন, “বেশী বাড়াবাড়ি করিস্নে স্থমিত্রা! 
বেশী বাড়াবাড়ি করুলে ওসব চর্কা-টর্কা' আমি বাড়ী 
থেকে ঝেঁটিয়ে বার কবে' দেবো 1” 

স্থমিত্রা মাতার দিকে চাহিয়া ছলছল-নেজ্রে বলিল, 
“তার চেয়ে তোমার এই আপদ্‌-বালাই মেয়েটাকে ঝৌঁটিয়ে 
বাড়ী থেকে বার করে দাও না মা? তা! হ'লে সব হাঙ্গামা 
চুকে" যাবে!” 

অপলকনেত্রে ক্ষণকাল নুমিত্রার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া 
জয়ন্তী ঈষৎ শাস্তম্বরে কহিলেন, “আমার কথা শোন্‌ 
স্থমিত্রা, এই বুডো-বয়সে তোর বাপকে পাগল করে? 
তুলিস্নে ! লেখাপড়ার সময় থেকে এতটা বয়স পর্য্যস্ত 


৩৭৯ 





পাম্পাপিপিসপিসপিপিিস 


আমি যাকে চালিয়ে এসেছি, তাকে আজ আমার হাত 


থেকে বার করে' নিস্নে ! তাতে মঙ্গল হবে না।” 

স্থমিত্রা ব্যস্ত হইয়। উঠিয়া কাতরতার সহিত বলিতে 
লাগিল, “এ-সব তুমি কি কখা বল্ছ, মা? তোম'র হাত 
থেকে আমি বাবাকে বার করে' নেব কেন ?” 

সহসা জয়স্তীর চক্ষু হইতে ঝর্ঝরু করিয়া অশ্র ঝরিতে 
লাগিল; তিনি বাম্প বিরৃতকঠে বলিলেন, '““কন্ত আমি 
যে দেখতে পাচ্ছি বার করে' নিচ্ছিস্;) ও ক্ষেপাকে 
আমি চিনি, উনি যদি একবার ক্ষেপে ওঠেন, তখন 
আর শত চেষ্টাতেও ফেরাতে পার্বিনে ! আমার সব 
সাধ-আহলাদ, সব কাজ-কর্্ম বাকী রয়েছে। তোদের 
ছুই বোনের বিয়ে আছে, আর দু-তিন মান পরে তোর 
দাদা বিলেত থেকে ফিরে" আস্ছে। এখন অনেক কাজ 
বাকী স্থমিত্রা-_আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে 
দিস্নে! আমি তোর হাতে ধর্ছি, আমার কথা রাখ! 
আমিও তোর মা!” বলিয়। জয়ন্পী ব্যাকুলভাবে 
স্বমিত্রার ছুই হুণ্ত চাপিয়৷ ধরিলেন। 

জননীর মুষ্টি হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিয়৷ লইবার 
কোন চেষ্টা না করিয়া মিত্রা নীরবে ক্ষণকাল দড়াইয়া 
রহিল, তাহার পব রুদ্র বৈশাখের তপ্ত মেঘ হইতে সময়ে 
সময়ে যেমন বড় বড় ফোট! ঝরিয়! পড়ে, তেম্নি স্বমিত্রার 
চক্ষু হইতে অশ্রু বরিয়। পড়িতে লাশিল। 

“বল্‌, আমার কথা রাখ বি?” 

স্থমিত্রা তাহার আনত আর্জ নেত্র উত্থিত করিয়া 
বলিল, "কি কথা রাখতে হবে মা, বলো ?” 

*তুই আগেকার নতন আবার হ'! আমার সংসার 
যেমন £ল্ছিল তেমনি চলুক !* 

ভরে সথমিত্রার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। “আগেকার 
মত আবার কিমা? সেই সাজ-সঙ্জা, লেস্ফ্রিল্‌, সেই 
বিলাতী কাপড়, সেইসক আবার ?” 

জয়ন্তী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, “আমি অত কথা জানিনে, 
তুই আগে যেম্ন ছিলি তেম্নি হ'। তোর এ যোগিনী- 
সাজ আমার যে কত বড় সাজ! হয়েছে চ্চা আমি কি করে? 
তোকে বোঝাবঃ!” & 

সুমির তাহার বিহ্বল বিসুঢ দৃষ্টি জয়্তীর মুখের উপর 


৩৮৪, 


স্থাপিত করিয়া লিন “তাতেই কি তোমার সংসারের 
মঙ্গল হবে, মা?” ৃ 

আগ্রহ-ভগে জয়স্তী বলিলেন, “হবে! আমি বল্ছি 
হবে 1 আমি তোর মা, আমার কথ। শোন্‌ 1” 

আবার ্ুমিত্রার চক্ষু হে 
গুড়াইরা পড়িল। 

“আচ্ছ। মা, হাক 


ও ছুই-টারি বিন্দু অশ্রু 


হবে, এবার থেকে তোমার মতেই 


গল্ব। কিন্ত একটা কথা-?” 

জস্তা ্রসিত্বাকে কথখ। নেম করিতে না। দিয়া ভাড়া 
তাড়ি বলিদেন, “ন। আমি আগ কৌনো কথা শ্বন্তে 
চাইনে॥ এর মণো আর কিশ্ক-টিম্ব কিছু নেহ ?” 

স্মিত্রার ছুখ-মলিশ গ্টাধরে, বগা প্রভাতের শিশিত 


ও বিছযাস্ফ্রণের মৃত গখ হাক্সদেখ। দেখ। দিল। 


.আর-কোনু কথাই শুন্বে না, মা 


' আযন্বী থাগ্রস্বরে বলিলেন, নিত নাও আম আ।মি “কান 


৮. 1কথা শুন্ধ না খাপ সন্মান গগন এহট। কালি মিত্রা, 
, ৮ তখন পম লেনে। আলফেগ ভুলিমুনে ?? 

পে রঃ ৃ 

২1 পাজাচ্।, তবে পাক! কিনব শুনলে বোধ ৮ হাল 


করতে 1৮ বালয়া সমিআ। ধাছে ধীরে প্রন্গান কদিলি। 


সনির ২ ০১১17 ৮৫৮ ৯ তু 
স্থবেশ্বা রি এক বুনন ৫গল হন্র়রি সাহত আরাম 


৬প 


পরবানী_গাধা্, ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১মখগ্ড 


৬০ তপাশপিিতত সি পন্াসশপীশশাশাশিশ তিন পািশশ শিশাশীশীশটিশাশিপিশাশাশীত শালী 


এই অচিন্তিত মি -পরিবর্তন মণি-কাঞ্চনের যোগের মত 
জয়ন্তীর মনে হইল । তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে 
আর কিছুমাত্র বিলম্ব না কিয়া মনের অভিপ্রায়গ্ুলিকে 
এমন কায়েমী করিরা ফেলিবেন যাহাতে তদ্থিষয়ে এক 
বৎসর পরে কাহারও দ্বারা কোনপ্রকার ক্ষতি হওয়ার 
কোনও »স্তাকন! না থাকে। 

কিন্তু সন্ধ্যার গস সজ্জিত হয়া হমিত্রা বখণ ড্রয়িং 
রুষে প্রবেশ করিল, তখন ভার সঙ্জ!-পর্তিত্তন দেখিয়া 
যস্থা সন্ত্রত্ত £ইদা উঠিলেন, বিমানপিতারী প্রহেলিকা 
দেখিতে লাগিল এবং প্রমদাঢরণ শ্রমাদ গণিণেন। 

শযার্ভ-কগে প্রমকাচরণ বলিলেন, 
সবমিত্রা ?” 


পানত্র। কম্পিভ-কাগে বলিল, কেন 


“এ বশে পন মা 


বাবা % 5 
বেশ ভাল 1” 


স্পশ প্যান কাঁপিজ 
সভ-ভ্রুত 77 ও তি ভীত 001৮1 হাহ ৩ 
ভ 7০ লে হি সা ।উ ত হন আসন 1 শত 
র্‌ 


25212 
চলতি । 


চিপ-স্পুষ্গ বেন কীটিবাশিত দাবা গি বত 
(ক্রমশঃ) 


রী উপেক্দ্রনাথ গঙ্গোপাধার 


প্রেমের দৃফি 


প 


কিনের শেষে ফিরুল "থা, ভু আকাশখালি, 
ছড়িয়ে গেণ চার দিকে মেই পুলকভরা বথা। 
উঠল শশী, ছাইল আকাশ হাজার ভাগার ফুলে। 


হাজার দিনের বেদন'ধণা রইল ঘে আজ ভুগে । 


.এম্নি সমর এলে তুমি ব্যখায় ভা চোখে; 
তোমার মাঝে বাখা যেন জগলু কল লোকে । 


4১ 


হাগার জনের ধাদন এল তোমার াথে ফিরে? ও 
হাখ্ধাধ (পনের ক্লান্তি এল তোমার বিরে দিবো] 


মনে হাল থেসৰ পাখী ফিএল আজি নীড়ে, 

নলিন শশী, ভর্ল আকাশ যতেক তারার ভিড, 
*. সবার মাঝে কাদন ঘেন উঠছে ফুলে ফুলে । 

চিরন্তনী ব্যখার সাগর উঠছে ছুলে' ছুলে' ॥ 


শ্রী রেখা দেবী 





| ্ £ 


এয, ৬০ এএম ইরানে, 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা! ও আইন-সংত্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, ঝ|শিজা প্রভাত বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে । প্রশ্গ ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয় । একই প্রশ্নের উত্তর বুজে দিলে ষাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সব্বোন্তম হইবে ভাতাউ ছাপা হইবে 
ধাহাদের নাম্প্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার| লিখিয়। জান।হবেন ৷ অনাগা প্রশ্োত্বর ছ।প। হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগিজে? 
এক পিঠে কাণিতে লিখিয়। পাঠাইতে হইবে । একই কাগঙ্ছে একাধিক প্রশ্র বা উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাই। প্রকাশ করা হইাবে না । ভিজ্ঞাস 
ও মামাংনা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোধ বা এন্সাইক্লৌপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধাতীতি। যাঁহাথে 
সাধারণের পন্দেহ-শিরনসনের দিখদর্শন ভয় সেই উদ্দেশ্ঠ লইয়। এই বিস্ঞাগের প্রবর্তন কর। হইয়াছে । জিন্গাসা এরূপ হওয়া উচিত, যাহার মানাংসা 
বন্ধ লোকের উপকার হওয়। নপব, কেবল ব্যন্তিশ্গত কৌতুক কৌতুহল ব। হবিধার ভন্য কিছু ভিওঠায! কর উচিত নয়। প্রশ্মগুলির নীমাত 
পাঠাহবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া ব| আন্দাজী না হইয়। যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লঙ্গন রাথা উচিত । প্রশ্থ এবং মীমাংসা ছুয়ের 
যাথাথ্য গধে আমরা কোনরাপ অঙ্গীকার করিতে পাতি না) কোন বিশেন বিদয় লইয়া এ্রমাগত বাদ-প্রতিবাদ ছ]পবার স্থান আমা 
নাহ কোন দিজ্ঞানা »। জবান! ছাপ। বা ন। ছাপ। জপ্বুর্ণ স্পমাদের ইচ্চাধানন তাহার সম্বন্ধে লিখিত না বাচনিক কোনপপ কৈফিয়ত আম 
পিতে পাসিব নাঁ। নুতন ব্মর ইইতে শেশালেহ বঠকেন প্রশ্রগাঁলর নৃতন করিয়া নংখা।গণনা আয়গ্ তয় | হতনা যাহারা মীনাজ। পাঠাহবে 


তাহার। পেন বৎসরের কতক জন্মের মাদাংআা পাঠহতেছেন আহার উল্লেখ করিবেন] ্ 
।জজ্ঞাল] কেহ লেন আলাসদন পিনিনি, একহ ঘা বঙেন ফিপ্লো্জ 
হায়ার তিলক 1 হকি কখন এত কির প্রণাডিত কসশ এস, কে 
, হদকঙেনঃ 
দিশা হর সম্াশরণ গপ্ত 
ভতহ2 দেশি গাছ আয় যে 1৩৩ খুষ্ঠান্দে হোন বপিয় (৯3 
আনঙগপান পলা নং গন কন প্মাধ লে বিমা অনং তোর পড়ি কি 
খুপাতাপেও [দলা অগনা [ক্ি আকভ 2 বি না হম 5হ বভমানে ০098 
কোথায় অনাঙ্থত 2 ৫ ্ তনেকঞানে আমের অ্াতিভাগ্গ দেপিতে খুব লি এধং 6 
রঙ শি দেখে দানে হগ ঘডক রাগ খানাপ চিহ দেবা যায় না। কস্তু কাটিকী আমটিন মধ 
(৭) হইতে গোক। বাতির শয়। এই পাকা কগ্রকানে ভার 
অংনারণুলী বাপি জন্মায় 7 
শআনাবকুগা বাছবা নদে দাতোছে একটি বাগার আচে । এই এ. ঈধুমার এপ. 
দানানকলাক আকন কোথা ভহাশ গানল 2 পানিকে আজুননান আছ 
করিয়। এক স্থানে অবগত হই হব, এ মানে আকবর দাতশ1৭ একটি তাহ ঃ 
শ্রিষপাথা বা) চিল। পে উহা নান আদি বেগম হয়। রনির সিং 
নত্রট পুন দাঠাঙ্গী। এফ হয়ে এহ থানারকুলার সাত হান নদায়। শিলাইদহের গোানাখজীর দন্দিহ কোন্‌ সময় কাত 
তামান। করেন । পত্র উতাছে সন্দেত করিয়া! এ হানে আহাকে জাবগ্ত প্রতিট্ীত ?7 ঃ 
প্রোথিত করেন "শ্রানারকুলা বাজ।এ” যেই স্মৃতির শিদশন মাত্র । মোহাম্মদ মননির ঘদ্দি শাহঙাদপু 
এ খ্টনটি কতনৃণ ইতিহাগ-ঙ্জহ, ভাত! তথ শিদ্ষিরণার্থ,অদ্দেয় ৩ এ 


উভিহ।ীনক প্রযুক্ত বছুনাথ সরকার দহাশয়কে একবার ডিভান। 
করিয়া।ছিলাম ; ভছুত্তরে ভিন লেখেন থে ামারকুলী” নামে 
কোন গ্বালোকের বিবরণ তিনি সাও .কোন ইভিঙাদে গান নাহ। 
এমন কি তৎকালে যে-সকণ ইন্ডরোগায়গণ এদেশে আিয়। ভাহাদের 
ভ্রমণ-বৃস্তান্ত লিপিবদ্ধ কাঁদিয়া রাখিয়। খিক্পাছেন তাহাতেও সিপরোক্ত 
ঘটনার উল্লেখ নাই । 
এখন গিঙ্চান্ত এই যে কথাট। কোথা হইতে আিল ? 
এ সতীশনল্ট্র বছ 


রোজ গোল 
17101151 05101 2 (বে গেঞ্ডি) কি কি উপাদানে প্রস্তুত 
কোন্‌ কোন্‌ পাদানের নান[ধিকাব*ত? উষ্ঠার প্রকারভেদ হয়। | 
( ,1এর তিনিব ময়ল। হইয়া গেলে পরিক্ষা কলিবার কোন 
শাডে কিনা 10115] (5747 এর ছিনিম ভানিয়া গেলে 
উপায় কি? কোন্‌ দেশে উঠা পথম প্রস্তুত হয়? ভীরতবর্ঠে 
সুনে 2) 41007 0101) পপরস্কত হয় পু 


এন উমমাহল তরফ 
(১৩ . নু 
2. (9) 
ভিজয়! কর ূ . 
জয়! কর উদ্ভাবন করেন কে? এদবদ্ধে এতিহাসিকদের মাসন্ু মুক্তার রং পরিবন্তন 
নধো বিস্তর মতভেদ লঙ্গিত হয় । কেহ বলেন মহম্মদ বিন্‌ কাশিম, আমাদের দেশে প্রধার্ভঃ দুইপ্রকার সিল, সুস্ত। পাওয়া 


৩৮১ 


৩৮২ 


প্রবাসী-_আযাঁঢ, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বস্রাই ও চুণাখালি। বস্রাই মুক্তা সাদা হয়, কিন্তু চুণাখালির মুক্ত! 
ঈষৎ লাল বর্ণের হয়। চুণাখালি মুক্তার ওল্ছল্য বঙ্গায় রাখিয়া! উহা! কি 
প্রকারে বসরাই মুক্তার মত সাদ! কর! ধায়? 
7৬ 

৮1 
জয়দেবের জাতি নির্ণয় 


জীবুক্ত সতীশচন্ত্র রায়, এম্‌-এ মহাশয় তদীয় “জা তিবিরোধ” শীর্ষক 
প্রবন্ধে বলিয়াছেন “আমি স্বতং ব্রাহ্মণ সন্তান, বঙ্গ-সাহিত্য লইয়! নাড়া- 
চাড়। করা আমার অনেক দিনের অভ্যাস ! *% * * গীত গোবিন্দের কবি 
ঞয়দেব ইতাদি ইহারা সকলেই বৈদ্যকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন 1” 
পক্ষাস্তরে আমর! গ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সম্পার্দিত “গীত 
গোবিন্দ” পুস্তকে দেখিতেছি যে তিনি কবিরাজ জয়দেব গোস্বামীকে 
*ডত্রবর্ত” উপাধিধারী ব্রাহ্ণ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। উভয় লেখকই 
ক্ষমতাশীলী ও প্রতিতাবান্। এই মতছৈধের? কারণ কি? সতীশ-বাবু 
কোন্‌ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া “জয়দেব গোস্বামীকে" বাঙ্গালা 
বৈদা-শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন? যদি সতীশ-বাবু বা অন্ত কেহ প্রবাসীতে 
ইহার উত্তর দেন তাহ! হইলে বাধিত হই। 
শ্রী ললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ 
(৯) 
ম্যাডাম্‌ পা।ভ লোড। 
ম্যাডাম্‌ প্যাভুলোভার বর্তমান ঠিকান| কি? তিনি কোথায় থাকেন 
এবং তাহার দলে ভারতীয় পুরুষ কিংবা নারী রাখেনগুকি না? 
কুমারী সুপ্রভা ব্যানার্জাঁ 


ঃ 


পপ 


মীমাংসা 
( ১০১ ) 

৩) 9001) 01100501011 েঅর্থনীতিশাস্ত্রের কার্ধ্য ও অন্ু- 
সন্ধান-ক্ষেত্র। 

৮1. 001৭)080107- আইনম্বারা গঠিত এবং ব্যক্তিত্বরূপ কার্ধা 
করিবার অধিকারপ্রাপ্ত ' সভা বা” সমাজ । (কিস্তু 10001171721 
(+07701%1100-নঙ্গর বা সহরের নাগরিক শাসকবর্গ | ) 

৯ 1101)01)01105--একচেটিয়া কর! জিনিষসকল। 

পুখপান(৪--( আইনে ) অন্য ব্যক্তির উপকারার্থে নিয়োগ বা 
ব্যবহার করিবে এই বিশ্বাসে যে, কোন ব্যক্তির নিকট কোন কোন 
সম্পত্তি যে-সকল বন্দোবস্ত ছার! স্কত্ত ব! স্থানান্তরিত (বাণিজ্যে) 
কোন সুবিধার জনক (নিজেদের) বিশেষ বস্তর উৎপাদন নিয়মন বা কোন 
বিশেষ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনের নিমিত্ত ব্যবসায়ীগণের সপ্মিলনসমূহ ৷ 

107618- ব্যবসায়ীগণের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্তু সম্মিলন । 

১২। :101500]76 ধরাট ; বাটা । 

0860৮ টাকার বরাত-চিঠি । 

39ম000 0 006- রপ্তানি মাল ও রি হইতে আনীত 
পণ্যত্রব্যের পার্থক্য । 

১৩) য়া] 011727900-হুত্তী। 

১৪ 1)1৮10010- লভ্যাংশ । 

১৩ ।  1001191188607 01 1770119075--বাবসায় " ব্যক্ধি- 
বিশেষের অধিকারচাভ, করিয়া জাতীয় সম্পর্জিজপে পরিগপিত কর! । 


২১] 007৮০117075 ঠ7170108--কোন জিনিষের ক্রেতা &' 
জিনিষের ক্রয়মূল্য খআপেক্গ। জ্রিনিষের আরও যাহা বেশী মূল্য দিতে 
রাজি__সেই উদ্ধৃত মূল্য। 

২৩। খেলা ্দমাজ-প্রাধান্ত বাদ । 

0০91101৮191) সংহতি-বাদ। 

(:011)7101)1511--মধিকারসামাবাদ। 

ঞ চুনীলাল আইচ 
(১৭৭) 
ভীন্ষের মৃত্যু-তিথি 

মামার ভীগ্মের মৃত্যুতিথি সম্বন্ধে ১৭৭ নং জিজ্ঞাসার মীমাংসার 'জো্ঠ 
সংখ্যায় ১৯৩ পৃঃ পাইলাম । মীমাংসাকার লিখিয়াছেন ভীম্মের 
মৃত্যুর দিন উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হবয়াছিল, মীঘ মাস, মাসের তিন ভাগ 
অবশিষ্ট ছিল। “সেদিন দ্িবা-রাজ্ি সমান ও শুরু পক্ষ 
ছিল। এইমাত্র মহাভারতে পাওয়। যায়।” 

আজকাল উত্তরায়ণ ২২ ডিসেম্বরে প্রবৃত্ত হয়, ২২ জুনে শেষ হয়, ১লা 
মাঘকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলে। কিন্তু উপরের উক্তি হইতে বোধ হয় 
মহাভারতের সময়ে ১ল! মাধ দিবা-রাত্রি সমান হইত (73178 
1910100%) ও যে সময়ে হুষ্য ভূমধ্য রেখার উত্তরে থাকিত (তাহার 
গতি যেদিকেই হউক না৷ কেন) সেই সময়কে উত্তরায়ণ বলিত। অর্থাৎ 
বাঃ/পাটর 101011)0ম ২২ মাচ্চ হইলে ৬ গে)] 1910170 ২২ 
সেপ্টেম্বর পথ্যন্ত উত্তরায়ণ। তাহাই যদি হইত তবে তাহার প্রমাণ 
কি? এইটি নিশ্ষ করিয়া***জানিতে পারিলে আমার উদ্দেস্ঠ সিদ্ধ হয়। 

মীমাংসাকার লিখিয়াছেন পতনের দশম দিন শুর্লানবমী হইলে ৫৮ 
রাত্রির পর শুক্লাষ্টমী হয় না শুরু! সপ্তমী হয়। 

আমি অষ্টমী লিখিয়াছিলাম, কিন্তু অষ্টমী না হইয়। সপ্তমী কেন 
হইবে বুঝিলাম না । তিথি ও দিন এক পদার্থ নহে । ২৯ দিন ১২ 
ঘণ্টাতে এক চান্দ্রমাস [৩* তিথি ] অতএব ৫৯ দিনে ছুই চান্দ্র মাস 
বা ৬* তিথি হয়। তবে ৫৮ দিনে একটি তিথি না কমিয়া দুইটি 
কমিবে কেন ? 

পরী অমৃতলাল নীল 
(১৯২) 
আলে 


"দীপ নিবলে আলো! কোথায় যার" এ জান্তে হ'লে আগে বুঝা 
দ্রুকার আলো! বা দীপ-শিখা জিনিসটা! কি। শিখা! সেই 71১ বাঁ 
স্বানটিকেই বলে যেখানে দীপের তেল বাম্পীতভূত (2%3110৫) হ'য়ে চারি 
পাশের বাতাসের সহিত মিলিত হওয়ার দরুন্‌ রাসায়নিক ক্রিয়! বা পরি- 
বর্তন ঘটে, আর তার ফলে তাপ ও আলো দেখা দ্যায়। এখন দীপের 
তেলের বাম্পীয় অবস্থায় পরিণত হ'তে হ'লে, উত্তাপের প্রয়োজন ; তার 
পর আবার এ বাম্পীভূত তেল যথেষ্ট উত্তপ্ত থাক। দরুকীর ঘাতে বাতাসের 
সংযোগে রাসায়নিক ক্রিয়া সম্ভব হ'তে পারে। সল্তে বা পল্‌তের 
কাজ হচ্ছে দীপের বুক থেকে শিখায় অনবরত তেল পৌছে দেওয়া ঃ 
শিখার যে পরিমাণে তেল বাম্পীতৃত হচ্ছে, দীপের বুক থেকেও সেই 
পরিমাণে তেল. কৈশিক আকর্ষণের গুণে, সল্‌তে বেয়ে শিখায় যাচ্ছে। 

ফুয়ে বা বাতাসের বটকায় দীপ নিববার কারণ হচ্ছে যে বাঁতাসের 
ঝটকা শিখা থেকে এত বেশী তাপ এত তাড়াতাড়ি দূরে সরিয়ে নিয়ে 
যায় যে তেলের বাম্পীভূত হবার উপযোগী উত্তীপের অভাব ঘটে ; ভাই 
রাসায়নিক ক্রিয়া থেমে যায়; আর সঙ্গে সঙ্গে আলো ও উদ্জ্প আমরা 
হারাই। তা হ'লে দেখা গ্েল দীপ নিবূলে জালে! কোথাও বাক না; 


বেতালের বৈঠক-_মীমাংসা ঞ 


ব্যাপারটা! এই হয় বে রাসায়নিক ক্রিয়ার অভাবে আলে! আর করলে পৃথিবীর অপরাংশে কলকাতার ঠিক বিপরীত 


' দিচ্ছি। প্রথম কথা হচ্ছে বে “আলো” বন্ত (17949) নয়। 
স্রতরাং আলো-সন্বত্ধে কোথা,থেকে আসা বা কোথায় যাওয়া এরূপ 
বন্তধর্টা আরোপ কর! চলে না। আলো! সম্বন্ধে আলোচনা করুতে 


উজ্জ্বল (1011)111009-) ও অনুজ্জল (77020-1110110009 ) 1 হৃর্বা, 
প্রদীপের শ্রিখ প্রভৃতি উদ্দরল পদার্থের দৃষ্টান্ত; এবং দরজা, টেবিল, 
গ্লাস, ধুলি প্রভৃতি অনুজ্ছবল পদার্থ। উজ্জ্বল পদার্থ স্বভাবতঃই 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় আর অনুজ্ধল পদার্থ মেরূপ হয় না। অন্ধকার 
ঘরের কোন জিনিব আমরা চোখে দেখিনে; ঘরে একটি আলো! 
ক্বাল্লে প্রথমতঃ প্রদীপশিখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কারণ উহা 
উজ্জল, । আলোকরশ্সিসকল (158 01 11576) দীপশিধা 
থেকে! চোখের ভেতরেন্ন একটা! পর্দায় (16117,) উবার 

সি (1040) উৎপন্ন করে। স্ভাই আমাদের মন্তিক্ষে দীপ- 
শিখাটির অনুভূতি জন্মে। তার পর আলোকরশ্মির সাধারণ গুণ সরল 
পথে অনুভূতি পরি করে; দে কারণ রঙ্ষিগুলি উদ্দ্বল পদার্থ খেকে 
“বেরিয়ে অন্কান্ত অগুজ্ছল পদার্থের ওপর পড়ে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে 
এনে আমাদের চোখে লাগে ।( অবন্য যদি আমর! তাকিয়ে থাকি ), 
তাই তেতরের সেই পর্দায় এ এ পদার্থের প্রতিচ্ছায়া অস্কিত 
হয় এ আমাদের মন্তিক্ষে এ পদার্থগুলির ধারণা জন্মে অর্থাৎ 
আমরা প্রিনিবগুলি দেখতে পাই। প্রন্বীপটি নিভিয়ে দিলে ঘরের 
'ভেতর কোন উজ্জ্বল পদার্থ (সুতরাং আলোকরক্সির উৎপত্তিস্থান ) 
রইল না, কাজেই কোন অনুজ্ঘল পদার্থের প্রতিবিষ্ব চোখে উৎপন্ন 
হৃবারও স্থযোগ রইল না। সেজন্য তখন.কোন অনুম্দল পদ্দার্থ দেখা 
যায় ন!। প্রন্থকর্ত। একেই বলেছেন “আলোর কোধাও চলে” যাওয়া” । 
বআুতরাং দেখা গেল, “আলে থকা” কোন উজ্জ্বল পদার্থের অস্তিত্বের 
একটি গুণ (৫1911) মাত্র, এবং “আলো বাওয়।” এ উজ্জ্বল 
-পদদার্থটির অভাব-নির্দেশক | 


আ নগেন্্রনাথ সেন 


(১৯৩) 


বিমানপোত পৃথিবীর আহ্বিকগতি পায় কেন? 

পৃথিবী থেকে প্রায় ৪৫ ক্রোশ উর্ঘপর্ধন্ত বাযুমগুল'( 80000311191) 
আছে। পৃথিবী যেমন -২৪ "ঘণ্টায় নিজের কক্ষের (4375) ওপর 
একপাক ঘুরে' আসে, পৃথিবীর চতুষ্পার্মস্ব এই বায়ুমণ্ডল তার সঙ্গে 
সঙ্গে ঘোরে, সেজন্য এই বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত বিমানপোতি, পাখী প্রভৃতি 
পৃথিবীর সঙ্গে ঠিক সমানভাবে ঘুর্ুতে থাকে । সমুদ্র নদী জলাশয় 
প্রভৃতি যেমন মাছ, কুমীর, নৌকা! প্রদ্থতি জলগর্ভন্থ সমুদয় পদার্থ নিয়ে 
পৃথিবীর সঙ্গে বেড়ার, বায়ুমণ্ডলও তেমনি তৎগর্ভস্থ বিমানপোত 
"ইত্যাদি নিয়ে বেড়ায়। হৃতরাং একখান! বিমানপোত যদি কল্রাতার 
“ঠিক ওপরে উঠে” নিশ্চলভাবে দাড়ির থাকে অর্থাৎ তার নিজের কোন 
-গতি (10601) ) ন| থাকে, তবে দে বরাবর কলকাতার ওপরেই থেকে 
বাবে। অবশ্য বদি বিমানপোতখানি বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে পারত 
-এবং অন্ত কোন আকর্ষণের বশীভূত -হ'ত তবে ১২ ঘণ্টার পর অবতরণ 


(&001)9968 ) পড়ত। 
এর সঙ্গে মাধ্যাকর্ষপের কোন সম্বন্ধ নেই। ৃ 
ঞ নগেত্রনাথ সেন 


পৃথিবী আহ্িক গতি অনুসারে প্রায় ২৪ ঘণ্টার (প্রকৃত সময় ২ 
ঘণ্ট। ৫৬ মিনিট ৪ সেকেওু.) আপন মেরুদণ্ডের উপর একবার ঘুরি! 
আসে। এখানে যে কেবলমাত্র পৃথিবীর সৃত্তিকাময় অংশটুকু 
ঘুরিতেছে তাহা নয় ; পৃথিবীর উপরিস্থ বাযু্গওলও একই কৌণি' 
গতিতে (87811 ৬91906৮ ) সঙ্গে ঘুরিতেছে । যদি তাহা? 
হইন্স! কেবলমাত্র সৃত্িকার অংশটুকু আবর্তন করিত তাহা হই 
পৃথিবী-পৃষ্ঠে সর্বাদাই তীবপ ঝড় বহিত; কারণ বারুমণ্ডল স্থির থাকি 
কেবলমাত্র মৃত্িকাময় অংশটুকু ঘুরিলে পৃথিবী ও তৎপৃষ্ঠে অব্থি 
আমরা আমাদিগকে নিশ্চল দেখিতে পাইতাম । আরও দেখিতাম ব 
ভীষণ বেগে পূরধ্ধ দিক্‌ হইতে পশ্চিম দিকে সর্বদাই প্রবাহিত হইতেছে 
ইহাতে এই হইভ-_-আমি শূন্যে উঠিলেই দেখিভে পাইতাষ পৃি 
আমাকে পশ্চাতে রাখিয়া! পূর্ববদিকে বেগে ধাবিত হইতেছে, এবং 
ঘণ্টার মধ্যে আমি পৃথিবীর অপর পৃষ্ঠে উপস্থিত হুইয়াছি এ 
২৪ ঘন্টার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া যে-স্থান হইতে উঠিয়াছিল 
পুনরায় সেখানে আসিয়া! পৌছিতাম। পৃথিবীর লোক দেখিত « 
আমাকে ভীষণ বেগে পশ্চিমে ঠেিয়৷ লইয়া! চলিল। যাহা! 
ঘণ্টার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে তাহার বেগ কত ভীষণ বোধ হইবে? 

এক্ষণে পৃথিবী তাহার উপরিস্থ বাযুমণ্ডল লইয়! থুরিতেছে ধি 
লইলে কি হয় দেখা যাউক :-- 

খন সকল স্থানই একই সময়ে একবার খুরিয়া' আসিতেছে ত 
সকল স্থানেরই কৌপিক গতি (20751110011) একই, দি 
রৈখিক গতি (1170087" %61911$ ) বিভিন্ন, কারণ যেস্থান পৃথি 
কেন্ত্র হইতে বত দূরবর্তী সে তত বৃহত্তর পরিধি স্ষ্টি করিতেছে। হি 
কৌশিক গতি (11601 01001 ) সকলেরই সমান বলিয়া! যে 
বড পরিধি স্থৃষ্টি করে তাহার রৈখিক গতি (117.087" ৮0100115 ) 
বেশী। দেইজন্ত যে-স্থান যত উচ্চে দ্ববস্থিত তাহার রৈধিক গতি 
অধিক। স্বতরাং উপরিস্থ বায়ুর রৈখিক গতি তৃপৃষ্টের গতি অগ্গে 
অধিক । 

জড় পদার্থের একটি ধন্দব এই যে তাহাকে একটি গতি গিয়! ছা 
দিলে যদ্দি কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত না হয় তবে সে সেই গতি, 
অনবরত অগ্রসর হইতে খাকিবে। উপরিস্থ বায়ুর গতি তৃপৃষ্টের 
অপেক্ষা অধিক হওয়ায় বেলুন যখন উপরে উঠিল তখন এই হ' 
উচিত ছিল। বায়ু বেলুনকে পশ্চাতে রাখিয়! যায়, কারণ তৃপৃষ্টের গাঁ 
যাহা বেগুনের রৈর্থিক গতিও তাহাই । কিন্তু জলের উপর ভাস 
জব্যাদি যেমন আোতের বেগে গমনাগমন করে সেইরূপ বেলুনটিও 
বায়ুস্তরে ভাসিতেছে সেই স্তরের রৈখিক গতি প্রাপ্ত হয়। এতা 
পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত নিজ গতিও আছে। সেই একই ?ি 
বায়ু বেলুনকে পশ্চাতে ন৷ রাখিয়! বরঞ্চ বেলুনই বায়ুকে পশ্চাতে রা 
যাইবারই কথ। কিন্তু বেলুনের গতি বায়ুর গতি অপেক্গ। আ 
থাকায় বেলুনের সহিত বায়ুর ঘর্ষণ উপস্থিত হয় এবং বেলুন হা 
বলিয়! বেলুনের এই বেশী গতিটুকু ক্রমেই হ্রীস প্রাপ্ত হয় এবং কিন্তু 
পরে -একেবারেই অন্তহিত হয়। তখন সে কেবল মাত্র সেই ২ 
বেগেই অগ্রনর হয়, কিন্ত এই»বায়ুর কৌপিক গতিও যাহা! তাহার দি 
ভৃপৃষ্ঠের কৌপিক গতিও তাহাই। সেইজন্ত ঝেপুনটি যে-্থান হু 


২৩৮৪ 
চঁঠিয়াছিল প্রায়. সেই স্থানের ঈপরে্ট ভাসিতে থাকে, বরঞ্চ একটু পূর্বে 
সরিয়। যাইবারই সম্ভাবনা । 

ী ভাজাবিলাল বিশ্বান 
মাফিক গঠি যে পৃথিবীর কেধল জলাংশ ও স্ুলাংশর আছে তা নয়, 
পৃথিবীকে ঘিরে ' ঘে বারুমণ্ডল রয়েছে তাও মাছে | বিমান-পোত 
জারাশে,উঠুলে বায়ু-মগুলের বাহিরে যায় ন।, প্ুতরাং দেও গাজসিক- 
গতিকে এডিয়ে যেতে গারে লা উড়ে। ,জাঙুজ কপ ক্লাতার আকাশে 
উঠলেও, মাফিক গিতিব দরুন, কল্কাত।র আাক্র-সঙ্গেই ছগুতে থাকে 
ভাই পূর্ণ বাবে ঘট। পরে নানূলেও দে কনকভাহেই নামবে, শিকলি- 
. কাতার ঠিক বিপরীতে, পাখণীর আপরার্দীংণে মে স্থান আচে নেখানে 
নয়ন পৃথিবী, বারুমণ্ডলকে কুড়ে ধরে খাকে, আাধ্াকমণ শদ্ছির 
দরে ; তাই বাহ্মগ্ুন মানাদের ছেড়ে আনস্ত-শুত্যে টবে যায় না। 
॥ ... আিয় বনু, 
পৃথিবীর চতুদ্দিকে- একটি বারুমগ্ডনের গাববণ আছে, তাহা 
* গভীরতা প্রায় ৫* পঞ্চাশ মাইল । মাধ্যাকধণ্ব বলে এই বারুমগ্ডল 
পৃথিবীর সহিত "মধিচ্ছিয়্ভাবে আভক-গড়ি গনুতারে খুকিয়া খাকে। 
এইকগ্যই বিমান-পোভিটি বার ঘণ্টাকাল 'কলিকাতার উপবে শবস্থান 
করিয়াও 'এফউ স্থানে মবনল্ণ করিয়া থাকে । মাধা।কর্ষণত ইহার 
"কারণ বটে। রর 
ও.) এ। বণনীররকিলোর দেবণন্মা 


৮ পু 


'(১৯৫) 


টন আরমক্লিভযানন,প্রভুব নালামদীবনী বিশ্বে কোনও এক পুদ্তুকে 
লিপিবদ্ধ আচে বলিয়া লীনা মায় নল! চতম্য-ছগবহ” “চান্যমঙ্গল" 
পচৈতগ্যচরিতা তা, প্দক্িবতাকর”, শগ্বিতগ্রকাশশ প্রভৃতি শ্রচ্ছে 
1বিশ্গিগ্ভাবে ঈমততসন্্ধে ধর্ণনা আছে | আাগান পরমারাধ পিতৃদেন 
'গোলোকগন্ঃ মহীরাদ রাধাকিশৌর আিকা বাহাঢব ও বিগত 
সন্কলিত কৰিয়, শরীবন্সিচানন্দ প্রভূব একগানা দীবনী। পাশের বাবস্থা 
“করিয়াছিলেন । ' ভাাবই উদদোগে এবং ' ৎসাহে ব্রিপুর-রাজ-বংশাবলা 
প্রাজমালাপ্র বর্তমান সম্পাদক শীষূক্ কালীপসন্ন সেনগুপ্ত বিদ্যাভুদএ 
মহাশয় কর্দুক “শীদন্সিত্যানন্দ চরিত” নামে একখানা সংক্ষিপ্ত গছ 
সংগহীত এবং সাগরতল। বাঙ্গমীল]যাম্মে মু্িত ভইয়া শান্রভা “বীর 


শ্রবাপী- আষাচ়, ০০৬৯ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লাইব্রেরী” হইভে ১৩১৮ তিপুরান্দে প্রকাশিত হয় উহার একখও 
শামা নিকউ আছে । ও 
এ রণবারকিশোর দেবনশ্্ী 
(১৯৭ ) 
কাল-বশাশী 
£লশাখ-জান্ঠ শাসের শ্রথৰ রৌদ্রভাপে মটি শভাস্ট তেতে 
ওঠে: সেই তাতে দাবুসগুলের নিয়তম স্তরগুলিও খুব গরস হয়ে কেপৈ 
ওঠে; ঘথচ কিছু উপরের দিকের বারুস্তরগুলি অপেক্ষাকৃত বেশ 
ঠা থাকে । গরম ফাঁপা বান্ডাস চপবের দিকে ঠেলতে থাঁকে ; আর 
উপরের দিকের ঠত1 বানা মপেশ্গঞচভ ভারী বলে নীচের দিকে 
পল্টতে থাকে ; এই ছয়েব মংঘর্ণে ঝডের উৎপত্তি । বুষ্ধির কারণ 
সমস্থ ছুপুবে অস্তান্ত গরমে সাগর, নদী ও পুকুরের ্ল দ্রুত শুকিয়ে মেবে 
এ ১২ 'লড়ো হায়ে মাঝে আনে বিকালে বর্নণ 
করে | টি. কা, 


এখানে কান শকোহ অর্থ বিমা খ। মতা, কারণ সলপধে 
কাল-বশ্গীব নঙ্গরে একবার পড় পে প্রাণ নিয়ে দ্হীরে ফের! শনেকেরই 
হয়ে গুঠে ন। ; এই সময় প্রতি বছ্ছনেন্ট পাংলাদেশে অনেক নৌকা 
ডোবে, নাউ নানিকেবা কালনৈশ্াপীন্দে মের মন্র্ট হুষ করে' চলে । 
মসিয় বট 
(২৭১ 0) 
রাঘচন্ট্েধ প্রগিহাগছের নাম বদু। ছিনি যন রাজালাছ কবিয়। 
দিিজয়ে বঠিগ্া ভন খন ভাত সভিত বঙ্গদেশের বাজগণেব শুদ্ধ 
হয়। বপুবংশের ৪র্থ সর্গেন 5515৭ শ্লোকে ইহার ঈল্লেগ আছে! নিষ়্ে 
ভার বঙ্গান্তবাদ পদত্ত ভইলশ- বঙ্গীয় নবপতিগণ রণহলীছে 
ীবোহণপূর্বাক্ক যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়।ছিলেন । লঘুবাজ উ/চাদিগকে 
বলপর্বাক পৰাজয় কবিয়। গঞ্জ প্রবচ-বধাস্থিত দীপপু্জে জয়ন্ত 
প্রোথিত করিলেন । তীাহাদগকে পদচান্ত কবিয়া পুনরায় স্ব স্্ পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিলে গব শ্টীহানা শালিধান্যেল ভ্যায রদূর পাদপন্নে প্রদাহ 
তয়] লিপুল ধন দ্বাবা তাহার পঙ্গা করিলেন ।” 


লী বিদ্যাপন্ছি ভুট্টা 


গীন রঙ 


শাখার দে ননীন পাতা 
লতায় দোলে ফুল; 
আজ, দখিন্‌ হাগয়। চম্কে এসে 

ভাঙল মনের ভুল । 
ঝরা-পাতার বকের পরে 
জীবন-শিশু নুভ্য করে, 

ও সে. উড়িয়ে দির়ে সকল জরা 

আনন্দে আনুল। 


চে 


মাজ নিখিল-ভগ্বা শতেক স্বরে 
কোথায় পাতি কান ?7- 
কারেই করি অবহেলা, 
শুনি বা কাব গান ॥' 
(ভবে আমি না পাই দনে 
চলি কাহার নিমন্ত্রণ ; 
আমায় আঙ্জি লুট করেছে 
বসন্ত ব্যাকুল ' 


“প্রতিধ্বনি” 


স্পর্শমণি 


রসায়ন-শান্ত্রের পরিচয় আজকাল কাহারে কাছে 
অবিদিত নহে। পথে-ঘাটে ওষধালয়, সাময়িক পত্রা- 
দিতে বিজ্ঞাপন এবং চিকিৎসক-দত্ তিক্ত গঁষধ রসায়ন- 
শাস্ত্রের মহিমা! সর্বক্ষণ প্রচার করিতেছে। কিন্তু ইহার 
উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা সর্বজনবিদিত নহে। 

রসায়নের আদি শাস্্কার প্রাচীন চিকিৎসকবর্গ। 
এদেশে চরক, স্থশ্রুত, নাগার্জুন, গ্রীসে এক্ষিউলেপিয়স্‌ 
গ্যালেন্‌, হিগ্নক্রেটিস্‌, মধ্যযুগের ইয়ে।রোপে পারাসেল্সস্‌, 
গ্নেবর্‌ ইত্যাদি বৈগ্য ও চিকিৎসকগণ এই শাস্ত্রের স্থচনা 
করিয়৷ গিয়াছেন। এই প্রাচীন মনীযিগণের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
ছিল মানবদেহের রোগ-সকলের প্রতিকার । রোগের 
নিমিত্ত ওষধের অন্বেষণ এবং ওযধের উপাদান-সকলের 
সংগ্রহ ও পরীক্ষাই ইহাদের জীবনের প্রধান কার্য ছিল। 
যে-কোন পদার্থ কিছুমাত্র অসাধারণ-গুণযুক্ত বলিয়া মনে 
হইত, তাহা হইতেই তাহারা উপাদান-সংগ্রহের চেষ্টা 
করিতেন। কখনও বা পদার্থটি স্বাভাবিক অবস্থায় 
ব্যবহ্ৃত হইত, কখনও বা! তাহার সার বস্ত পৃথকৃ করিয়] 
বা তাহার সহিত অন্ত কোন পদার্থ যোগ করিয়া ব্যবহার 
করা হইত। এইরূপে উষধ-প্রস্তত-করণেচ্ছা হইতেই, 
পুটপাক, তি্যক্-পাতন, উর্ধপাতন, মারণ, জারণ 
ইত্যাদি রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া জন্মলাভ করিয়াছে; 
এবং এইরূপ অন্বেষণ, গবেষণা ও তত্বান্সন্ধান ' হইতেই 
যুগে যুগে রূসায়ন-শাস্ত্রের বহু নৃতন তথ্য ও বহু নূতন 
পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 

সাধারণ মন্ুম্যমাত্রেরই জীবনের প্রধান লক্ষ্য-_স্থখ ও 
স্বাচ্ছন্দ্য । ইহার জন্য মান্য যে কত পরিশ্রম, কত কষ্ট 
স্বীকার করে, তাহার ইয়তা নাই। অনন্ত সুখ ও অন্ত 
কাল ধরিয়। তাহার ভোগ, এই ইচ্ছা প্রত্যেকেরই জীবনে 
কোনও না কোনও সময় প্রবল থাকে। জ্ঞানলাভের 
সহিত এই ইচ্ছায় সফলকাম হওয়া সম্বন্ধে নিরাশীও 
আমে। সেইজন্ই এত দ্দিন পরে, বিদ্বান ও জ্ঞানী 
ব্যক্তিগণ ইহাকে ছুরাশা বলিয়া ত্যাগ করিতে উপদেশ 


৪৪৯-৮১২ র্‌ 


৩৮৫ 


দিয়াছেন। কিন্ত এমন পময় ছিল, যখন বিজ্ঞতম পণ্ডিতও 
বিশ্বাস করিতেন, যে, অনস্ত যৌবন এবং অনন্ত স্থুৎ 
দুশ্রাপ্য হইলেও পাওয়া অসম্ভব নহে । এমন কি তীহা, 
দের মধ্যে অনেকে এরূপ বলিয়। গিয়াছেন, যে, ইহা; 
উপায় তাহাদের নিকট জ্ঞাত। 

অনন্ত যৌবন বা জীবন লাভের উপায় অমৃত। অন 
স্থখের উপায় অসীম এশ্বধ্য । এশ্বধ্য যে সখের আক; 
মে-সম্বদ্ধে বন্দর খষি ও দার্শনিক ভিন্ন আর কাহার 
সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নাই । তবে প্রশ্গ এই, 0 
অসীম এশরধ্যলাভের সহজ উপায় কি? 

বহু পুরাকাল হইতে ন্বর্ণ ই এশখবধ্যের প্রধান নিদর্শ' 
রূপে গৃহীত হইয়! আসিতেছে । ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্র 
বিক্রয় সকলই স্থ্বর্ণ-খণ্ডের পরিমাপে চালিত হা 
স্থতরাং এশ্বর্্য বলিতে স্বর্ণ বলিলে তাহাতে বিখে 
কিছু ভূল হয় না। 

অতএব যদি কেহ সাধারণের অজ্ঞাত কোনও স! 
উপায়ে অপধ্যাপ্তপরিমাণে সববর্ণ লাভ করিতে পা 
তাহ! হইলে তাহার খশ্বধ্য অসীম ও অনন্ত বলিয়া ং 
যায়। এই উপায়ের আবিক্ষিয়ার জন্য বহুকাল যা 
অনেক জ্ঞানী ৪ বিদ্বান্‌ রাসায়নিক আজীবন কাল পরি 
ও চেষ্টা করিয়াছেন । তাহাদের চেষ্টা ও গবেষণার 
রসায়ন-শাস্ত্রের অনেক অমূল্য নৃতন তথ্য এবং আ 
নৃতন পদার্থ মানবের জ্ঞানগোচর হইয়াছে। 

ইয়োরোপীয় এবং ঈজিপ্টের প্রাচীন পণ্ডিতদের ম 
বর্ণ ই একমাত্র শুদ্ধ ধাতু । তাহাদের বিশ্বাস ছিল, 
যে-কোন ধাতুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন কা 
স্বর্ণে পরিণত কর! যায়। এই শোধন-ক্রিয়ায় অ্‌ 
উপাদান আবশ্যক। তন্মধ্যে সর্ধপ্রধান একটি বি 
গুণযুক্ত ও অতীব দুশ্রাপ্য পদার্থ । তাহার নাম স্পর্শ 
এই স্পর্শমণি যে কিপ্রকার বস্ত, সে-সন্বদ্ধে নান 
মত প্রচলিত ছিল। 
কাহারো মতে ইহার অলৌকিক ধাতৃশোধনন্গ 


৩৮৬ 


ছিল, কাহারো মতে ইহার ম্পর্শগুণ কেবল ধাতুতেই 
আবদ্ধ ছিল না, পরস্ত রোগের উপশম এবং মনুস্ত- 
জীবনের যাবতীয় ছুঃখকষ্টের লাঘব করার ক্ষমতাও 
ইহার ছিল। 

এই ম্পর্শমণির. বা পরশপাথরের খোজে নানাদেশে 
নানা সময়ে কত যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বিষয়ে লিখিয়! 
শেষ করা যায় না। তবে এই পর্যন্ত বলা যায়, যে, পর- 
মাণুবাদের প্রচলনের পর মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন 
অসভ্ভব বলিয়া ধারণা বিঘজ্জনের মধ্যে দৃঢ় হয়। তবে তাহা 
সত্বেও এবিষয়ে চেষ্টা এখনও চলিতেছে এবং বোধ হয় 
চিরকাল চলিবে । 

প্রথম কোথায় কে এবিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ 
করেন, তাহা বলা অসম্ভব । পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রথম 
ভাগে দেখা যায়, যে, রসায়ন-শান্ত্র ধর্মের অঙ্গবিশেষ বলিয়। 
পরিজ্ঞাত ছিল এবং সেইজন্ত কেবলমাত্র পুরোহিত 
শ্রেণীর লোকের এই বিষয়ে অধিকার ছিল। 

রসায়ন শাস্ত্রের পাশ্চাত্য নাম কেমি বা কেমিস্রি। 
এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। 
গ্রীক ভাষায় এই নামের মূল “ক্ষেমিয়া”। প্রসিদ্ধ এঁতি- 
হাসিক প্লটার্ক বলেন যে, ঈজিপ্ট দেশের নাম সেই দেশের 
পবিজ্র দেবভাষায় “থেম্‌” বা “খ্ী” (অর্থাৎ কষ্ণবর্ণ) ছিল। 
স্থৃতরাৎ কেমিয়! শবের উৎপত্তি এ শব্দ হইতে হইয়াছে বলা 
যায়। অন্যের! বলেন, £ে, হীক্র ভাষার “চামান্‌” বা 
হামান্‌ শব্__যাহার অর্থ “গুহা” বা “অলৌকিক”-__ইহার 
মূল। জ্ঞানী বোকার্ট বলেন যে, আরবী “চেমা” বা 
“কেমা" ধাতু- অর্থ লুকান- ইহার মূল । 

মূল যাহাই হউক, এই শবের আছ্যর্থ যে গুহ্য শাস্ত্র 
বা সাধারণে অপ্রকাস্ট শান্ত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
আমাদের দেশের এই শাস্ত্রের নাম “রসায়ন” পারদের 
অন্য নাম “রস” হইতে উৎপন্ন । পারদ শব্দের অর্থ 
যাহা পার-প্রদদ বা সর্বধিক্প উত্তীর্ণ করায়, অর্থাৎ যাহা 
সর্বারোগের মহৌষধ । রসায়নের অর্থ পারদ-পথ | 

বিদেশে রসায়ন-শাস্ত্রের জন্মস্থান ঈিপ্ট বা মিশরদেশ | 
ঈজিপ্দীয়ান্‌ দেবতা “থথ” এই শাস্ত্রের উদ্বোধন করেন, 
এইরূপ সেই দেশে কিংবদস্তী চিল। কাহারো! মতে “থথ: 


 প্রবাসী-_ আষাঢ়, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দেবতা পরে ইয়োরোপে হার্মীজ, 
নাম প্রাপ্ত হয়েন। এই হার্মীজ, 
দেবতার নাম হইতেই *হা্মেটিক্যালি 
সীল্ড” কথার উৎপত্ি। ইহার 
কারণ প্রাচীন রাসায়নিকগণ কাহাদের 
পাত্রসকল হার্মীজ, দেবতার চিহ্ন- 
যুক্ত ঢাক্‌নি দ্বারা আবদ্ধ করিতেন। 
পানোপলিস্‌ সম্ভৃত জোজিমস্‌ নামক 
খুঃ ৫ম শতাব্দীর প্রাচীন লেখক 
বলেন, যে, পুরাকালে এই শাস্ত্রের 
বিশেষ সুখ্যাতি ছিল না। তিনি 
বলেন : ধর্শপুস্তকে লিখিত আছে, 
যে, কতিপয় দেবতা; মন্ম্ত-কগ্তা- 
দর্শনে মিলনকামী হইয়া তাহাদিগের 
নিকট প্রকৃতির রহস্তসকল প্রকাশ করিয়া দেন। এই 
দোষের শাস্তিম্বরূণে তাহারা স্বর্গ হইতে নির্বাসিত হন। 
রোমকদিগের মধ্যেও এইরপ প্রবাদ ছিল, যে, সিবিষ্া 
নামক নারী ক্ধ্যদেব ফীবসের নিকট হইতে 
বাসনাতৃপ্থির মূল্যস্বরূপে দীর্ঘজীবন ও এই শাস্ত্রের জ্ঞান 
লাভ করে। 

এইবপ প্রবাদ পারশ্তাদেশ, ফিনিশিয়া, গ্রীস ইত্যাদি 
নানাদেশে নানাজাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা 
বাইবেলে বিবৃত আদম ও হবার নন্দন-কানন হইতে 
বিতাড়নের উপাখ্যানের বিভিন্ন রূপান্তর মাত্র । 

অল্নাদিম লিখিত অ'রবী কিতাব. অল্‌ ফিহরিস্ত, 
নামক পুস্তকে আছে, যে, জ্ঞানী হার্মীজ এই শাস্ত্রের স্থচন। 
করেন। তিনি বাবিলন্দেশীয় ছিলেন, কিন্তু বাবেল্‌ 
নগরের অধিবাসিগণ ছড়াইয়া পড়িলে তিনি ঈজিপ্টে 
বসবাস করেন। ডাইওডরাস্‌ সিক্যুলাস্‌ ঈজিপ্টে 
প্রবাদ শুনিয়াছিলেন, যে, প্রথম ধাতুনিষ্কাশন টিউব্যাল্কেন্‌ 
করেন। এই টিউব্যাল্কেন্ই রোমক দেবতা 
ভল্কান্‌। 

ভারতবর্ষে রসায়নের ইতিহাস অতি পুরাতন। 
খখেদে ইহার প্রথম সুত্রপাত দেখা যায়। অথর্বাবেদে 
ইত্জাল, মন্ত্র ইত্যাদির সহিত মিশ্রিতভাবে ইহার 





মিশরের দেবত! থথু 


৩য় সংখ্যা] 


পাওয়া যায়। 

. এদেশের অতি পুরাতন যুগে রসায়ন-শান্ত্র চিকিৎসা- 
শাস্ত্রের বা আমুর্ব্রেদের অঙ্রমাত্র ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি 
উভৈষজ্যানির এবং আযুস্বানির ( দীর্ঘজীবন লাভের ওষধ ) 
অন্বেষণ এবং তন্সিমিতত নঃনাদ্রব্যের পদার্থগুণ পরীক্ষা, 
ইহা হইতেই রসাগ্দনের বিকাশ। ন্থশ্রতের মতে স্বয়ং 
ব্রহ্মা এই আমুর্কেদ অথর্ববেদের উপাঙ্গরূপে প্রকাশ 
করেন। তত্ত্রে হরগৌরী-সংবাদে বোঝা যায়, ষে, স্বয়ং 
মহাদেব এই শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। চরকের মতে অন্ত 
দেবতাগণ ইহার প্রকাশ করেন। রসেশ্বর সিদ্ধান্তে 
বনু দেবতা, দৈত্য, মুনি ও মানবের নাম পাওয়া যায়, 
ধাহার। “রস” দ্বারা জীবন্মুক্ত হইয়া যান । মহেশ, দৈত্য- 
গুরু শুক্রাচাধ্য, বালখিল্য মুনিগণ, নৃপতি সোমেশ্বরঃ 
গোবিন্দ ভাগবত, কপিল, ব্যালি ইত্যক্দি অনেক নামই 
ইহার মধ্যে আছে। 

এই ত গেল পুরাণ আধির রসায়নের উৎপত্তির 
বিবরণ। এতিহাপিক দময়ের মধ্যে এবিষয়ে যাহা 
জানা যায়, তাহাও অতি বিচিত্র । এই প্রবন্ধের মধ্যে 
তাহার সম্পূর্ণ বর্ণন অসম্ভব । 

খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীতে কন্ষ্টাটিনোপলে তখনকার 
মময়ে প্রচলিত রাসায়নিক গ্রস্থাবলী সংগৃহীত হয়। এই 
সংগ্রহ এখন ভেনিস্‌ নগরের সেপ্ট, মার্ক যাদুঘরে রক্ষিত 
আছে। ইহার মধ্যে অধিকাংশই খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪থ 
শতাবীতে লিখিত। এই পুথিগুলি কতক স্থ্পরিচিত 
লেখকদ্দিগের লিখিত, কতক কাল্পনিক লেখকের নামে 
প্রচলিত ছিল। সেই সময়কার রসায়ন-শাস্ত্র এবং তাহার 
বিষয়ে প্রচুর গবেষণার পরিচয় এই পুঁথিসংগ্রহে লিপিবদ্ধ 
আছে। লিডেন্‌ বিশ্ববিষ্ভালয়ে এইরকম আর-একটি 
পুঁথি আছে। ইহা প্যাপিরস্‌ নামক উদ্ভিজ্ঞ পত্রে লিখিত, 
এবং থীব্‌স্‌ নগরের এক সমাধিমণ্ডপে ইহা! পাওয়া ষায়। 
নানাপ্রক'র নিম্শ্রেণীর ধাতুর মিশ্রণে কিপ্রকারে স্বর্ণের 
অন্করণ করা যায়, সেই বিষয়ের অনেক সুত্র এবং 
সংকেত ইহাতে লিখিত আছে । এইসকল পুঁথি হইতে 
বোঝা যায়, যে, অন্ততঃ খুঃ ৭ম শতাব্দী পধ্যস্ত রসায়ন 


স্পর্শমণি 


ক্রমবিকাশ, ও পরে 'খামুর্ক্বেদ 'এবং তঙ্ত্রে পূর্ণ পরিচয় 


৩৮৭ 


অতিশয় গুপ্ত শাস্ত্র ছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে, 
কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তত-করণ এবং সর্বব্যাধি ও 
জরানাশক মহৌধধির বিকার এই ছুই উদ্দেস্টে 
রসায়ন-শাস্ত্রের চচ্চা সার্বজনীন হইয়। পড়ে। 

অতি প্রাচীন কালের দার্শনিক মতবাদের মধ্যেও 
পদার্থ ও শক্তি এই দুইয়ের উৎপত্তি, প্রকৃতি এবং 
পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে নানাপ্রকার বিচার ও গবেধ্ণ। 
দেখা যায়। এইপ্রকার মতবাদ সর্বস্থলেই যে রীতিমত 
পরীক্ষা এবং চাক্ষ্ষ দর্শনের উপর স্থাপিত ছিল, তাহা 
নহে; কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যে, সাধারণ 
অভিজ্ঞতায় যতটা! সম্ভব, ততদুর পর্য্যন্ত বিচারের ভাত্ত 
্যায়সঙ্গত ও যথাযথ করিবার চেষ্টা সর্বকালেই ছিল। 

গ্রীক্‌ দর্শনে দেখা যায়, যে, প্রথমে জলই সর্বব পদার্থের 
মূল বলিয়া জ্ঞাত ছিল। খৃ" পৃঃ ৬ষ্ শতাবীর এক গ্রীকৃ 
দার্শনিক, মাইলীটস্‌ নিবাসী থেল্স্‌, এই মতের জন্মদাতা 
বলিয়া পরিচিত। ইনি কিছু কাল ইজিপ্টে যাপন 
করিয়াছিলেন এবং তথাকার ঘীবস্‌ ও মেক্ষিস্‌ 
নগরের পুরোহিতগণের নিকট বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। 
স্থৃতরাং তাহার মতামতে ঈজিপ্টের প্রভাব থাক! খুবই 
সম্ভব। পদার্থ ও ভৌতিক ঘটনাদি সম্বন্ধে যে-সকল 
দার্শনিক অন্সন্ধান ও বিচার করেন, তাহাদের মধ্যে ইনিই 
প্রথম বলিয়া ইয়োরোপে পরিচিত। ইহার মতামতের 
প্রভাব প্রায় আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য 
জগতে অক্ষুণ্ন ছিল। গুরুবাদ ও শাস্ত্রের উপর মান্থমের 
যে কিপরিমাণ ভক্তি আছে, তাহার পরিচয় ইহা 
হইতেই পাওয়া যায়। 

সকল বস্তর মূল উপাদান একই মৌলিক পদার্ঘ- 
বিশেষ, এই মত প্রায় সকল প্রাচীন দার্শনিকই 
প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্ত সেই মৌলিক পদার্থ 
কি এবং তাহার স্বভাব কিরূপ, সে-সম্বন্ধে যথেষ্টই মতভেদ 
ছিল। থেলস্‌ বলেন, তাহা জল এবং জলের গুণাবলী- 
যুক্ত; এনাক্সিমিনিস্‌ ( শ্রীঃ পৃঃ ৫ম শতাবী ) বলেন, 
তাহা বাধু এবং বাস্বনীয় স্বভাবের ; তেরাক্লীটস্‌ বলেন, 
তাহা অগ্নি) এবং ফেরিকাইডিস্‌ বলেন, যে, তাহা 
মৃত্তিকা । * ৬ 


মা 

একই মৌলিক পদার্থ (ভুত) হইতে বিভিতনরূপ 
প্রক্কৃতির পদার্থ-সকলের.উৎপৃত্তি হইয়াছে, এই মত প্রমাণ 
করা বিশেষ দুরূহ হইয়া পড়ে। এক মৌলিক উপাদান 
হইতে তাহার প্রক্কৃতির বিরুদ্ধগুণযুক্ত পদার্থের স্ষ্টি কি- 
প্রকারে হইতে পারে, এই সমস্যার সমাধান না৷ হওয়ায় 
ক্রমে দার্শনিকগণ একমৌ!লক মৃত ত্যাগ করিয়া বহু- 
মৌলিক মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হুন। বৈজ্ঞানিক 
হিসাবে, এই দার্শনিকদ্িগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
এবং মহত্বম, আরিষ্টটুল্‌ নামে এক গ্রীকৃ মহাপুরুষ | 

ইহার মতে জগতের যাবতায় পদার্থের জন্মদাতা 
চারিটি মৌলিক *দার্থ, যথা £__অগ্রি, বায়ু, জল এবং 
মৃত্তিকা । এই মত তাহার পূর্ববর্তী দরশনিকেরাও কেহ 


শপ তপতি তি পরশ পিপিপি শিশিশি তত 





আরিষ্টটল্‌ 


কেহ প্রকাশ করয়া গিয়ছেন, টিশেষে এম্পিভোক্রিস্‌ 
নামে একজন গ্রীক পণ্ডিত সম্বন্ধে এই খ্যাতি আছে। 
আরিষ্টুলের মতেব বিশেষত্ব এই, যে, তিনি বলিয়াছেন, 
যে, এই চারি মৌলিক পদার্থ পরস্পরের প্রভাবে এক 
হইতে অন্ভেন রূপে পরিবন্তিত হইতে পারে। প্রত্যেক 
মৌলিক পদার্থের ছুইটি বিশেষ গুণ আছে, এই বিশ্বাস 
তাহার ছিল, যথা :__-অগ্রি, উত্তপ্ত এবং শুষ্ক; বাজ উত্তপ্ত 
এবং পিক্ত; জল, শীতল এবং সিক্ত; মৃত্বিকা (বা 
ক্ষিতি) শীতল এবং শু্ধ। এক মৌলিক পদার্থ অন্যের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিলে, যে তৃতীপ় পদার্থ উৎপন্ন 
হয়, তাহার শ্রমাণ-স্বূপ এই দার্শনিক নানা উদাহরণ 


প্রবাসী--আধাঢ়, ১৩৩১ 


পঞ্চ তন্মাত্র হইতে । 


'[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগড 
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দিয়া গিয়াছেন। . যেমন-_অগ্পির উত্তাপ জলের সিক্ত 
দ্বারা পরাজিত হইলে ফলে বায়ু উদ্পন্ন হয়; বায়ুর 
উত্তাপ ক্ষিতির শীতলতা তারা পরাজিত হইলে জল 
উত্পন্ন হয়, ইত্যাদি। 

উপরোক্ত মত অবশ্থ নির্ভল নহে; কিন্তু এই প্রথরবু্ধ 
মহাপুরুষই প্রারস্তকালে বিজ্ঞানকে দৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত করিয়া গিয়্াছেন। পদার্থবিজ্ঞান এবং ভৌতিক 
দর্শনের সত্যাসত্যের নিরূপণ কিপ্রকারে হইতে পারে, 
তাহার পথ নির্দেশ ইনিই করিয়! গিয়াছেন। প্রত্যক্ষ- 
প্রমাণ ভিন্ন কোনও যুক্তির অবতারণা নিষেধ করিয়া 
তিনি বিজ্ঞানের পথ পরিষ্ার করিয়া গিয়াছেন। 

আরিষ্টটলের মতবাদ বাইজাণ্টাইন্‌ লেখকগণের 
খারা ঈজ্জিপ্টে প্রচারিত হয়। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে 
আরব জাতি এই দেশ জয় করিয়া তাহা গ্রহণ করেন। 
পরে যে দেশে আরবগণ গিয়াছেন, সেইখানেই এই বিদ্যার 
প্রচার তাহাণদগের দ্বারাই হইয়াছে। 

আমাদের দেশে রসায়নের বিকাশ অতি প্রাচীন কালেই 
হয়। ছুঃখের বিষয়, প্রামাণিক গ্রন্থীবলী বা পুঁথি এ 
বিষয়ে এতই কম পাওয়া যায় এবং যাহা পাওয়া যায়, 
তাহা এতই ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আছে, যে, যাহার কোনও 
অংশ কল্পিত বা আনুমানিক নহে, এরূপ কোনও 
ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা অসম্ভব । তিব্বতীয় এবং 
চীনদেশীয় পুস্তকাগারে প্রাপ্ত তঞঙ্জমা হইতে এইসকল 
প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক পুস্তকাদির পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা হইতেছে ; কিন্তু বিশেষ কিছু পাওয়া যাইবে কি না, 
তাহা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। 

পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাঙ্দর্শনের সিদ্ধান্তই বোধ 
হয় আধুনিক পরমাণুবাদের সর্বাপেক্ষা পুরাতন ব্যাখ্যা । 
এই সিদ্ধান্ত কপিল মুনির বলিয়া প্রথিত। তাঁহার মতে 
পদার্থের উৎপত্তি পঞ্চভূত--ঘথা ক্ষিতি, অপ (জল), 
তেজ (আলোক, অগ্নি, বিদ্যুৎ), মরুৎ ( বাম), এবং 
ব্যোম (আধুনিক ঈথার -_-এবং পঞ্চভৃতের উৎপত্তি 
তন্মাত্র বা পরমাণুকে তিনি 
সম্্রতম গতিশীল অধু বলিয়াছেন। ইহা স্থুলদেহ 
জীবের চক্র অগোচর । 


৩য় সংখ্য। ] 
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সাধ্থযদর্শনের পরেই কণাদ খধির বৈশেষিক সিদ্ধান্তের 
বিষয় জানা যায়। ইমিও পদার্থের উৎপত্তির সোপানাবলি 
সাঙ্াদর্শনে॥ ন্যায় দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার মতের 
বিশেষত্ব, ইহার অণু সংজ্ঞায় পাওয়া যায়। 

ইহার মতে অগুর বিশ্লেষণ অসম্ভব, অর্থাৎ অথুকে 
বিভক্ত করা যায় না। এই পরমাণুবাদ দুই সহল্ম বৎসর 
পরে ইয়োরোপে ভাণ্টন্‌ নামক ইংরেজ রাসায়নিক দ্বারা 
পুনর্ববার বিরত হয়, এবং তাহা দ্বাপা আধুনিক রসায়নের 
নবজীবন-লাভ হয়। কণাদ খষি অণু কেমন করিয়া অন্য 
অগুর সহিত মিলিত হইয়। স্থুল হইতে স্থুলতর আকার 
ধারণ করে, তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে যুক্ত 
অণু ত্রি-অণুক-সমষ্টি (অর্থাৎ পরস্পর সংলগ্ন তিনটি যুগল 
অণু) রূপ ধারণ করিলে পরে মনুষ্যচক্ষুর গোচর হয়। 

চরকের রসায়ন কেবলমাত্র ভ্রব্যগুণ ও ওষধি-সংক্রান্ত 
ছিল। চরক অনুসারে, “যাহা কিছু" দীর্ঘ ক্দীবন*স্থতি- 
শক্তি, স্বাস্থা, বল ইত্যাদি বর্ধন করে, তাহাই রসায়ন ।” 
সুশৃঙ্খলভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য পর্ধ্যবেক্ষণের কোনও 
বিশেষ লক্ষণ চরকে পাওয়া যায় না। ইহা অসংলগ্ন কুত্র- 
ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ এবং উষধ প্রস্তত-করণের ব্যবস্থা- 
পত্রের সংগ্রহ-বিশেষ। 

চরক স্বয়ং বাস্তবিক কোন ব্যক্তি-বিশেষ ছিলেন ব৷ 
কাল্পনিক (বা পৌরাণিক ) নাম মাত্র, সে-বিষয়ে কোনও- 
প্রকার এতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বাস্তব 
বা কাল্পনিক, যাহাই হউক, এঁ-নামে পরিচিত গ্রন্থ ষে 
এতিহাসিক বস্ত্র, সে-সন্বদ্ধে কোনও সন্দেহ নাই । বুদ্ধ- 
দেবের সহস্র বৎসর পূর্ববর্তী কালে ইহা লিখিত হয়। 

চরকের পর হিন্দু-রসায়নে স্থশ্রতের আগমন হয়। 
সুশ্রত, চরক অপেক্ষা অনেক অধিক স্থশৃঙ্খল এবং 
বৈজ্ঞানিকভাবে লিখিত। 

রাসায়নিক বস্ত-আদির পরিচয়, প্রস্তত-করণ, দ্রব্যগুণ- 
বিবরণ ইত্যাদি স্থশ্রতে যথেষ্টই পাওয়া যায়, এবং 
অধিকাংশ স্থলে এইসকল ক্রিয়া-গ্রক্রিয়া সমসাময়িক 
পাশ্চাত্য (গ্রীক এবং ঈজিপ্টীয়) রাসায়নিকদিগের 
প্রথা অপেক্ষা অনেক অংশে শুদ্ধ। 

সুশ্রুতের যে ভাষ্য এখন প্রচলিত, তাহা অনেকের 


স্পর্শমণি 
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হইয়া পড়ে। 


৩৮৯ 


মতে বিখ্যাত বৌদ্ধ রাসায়নিক নাগার্ছন-জিখিত। এই 
মহাজানী রাসায়নিকের প্রথা এবং মতাদি এদেশে এখনও 
প্রচলিত আছে। দক্ষিণ দেশে অষ্টা্গহৃদয়-লেখক 
বাগ ভটের মতই শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। এ সময়ে হারীত, 
ভেল, পরাশর ও অন্যান্ত রাসায়নিক এবং চিকিৎসা- 
শান্ত্রকারের নাম বাগ্‌ভটের লেখায় পাওয়া যায়। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই জ্ঞানীগণের নাম ভিন্ন 
অন্য কোনরূপ চিহ্ন এখন বর্তমান নাই। 

স্শ্রুতে পারদ বা রসের প্রয়োগ-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
নাই। 

অতি প্রাচীন কাল হইতে খৃঃ »ম শতাব্দী পধ্যস্ত 
রসায়নের বিস্তারের পরিচয় এইসকল রসায়ন ও আমুর্ব্দ- 
মিশ্রিত গ্রস্থাবলীতে পাওয়া যায়। এই সময়ের সকল 
পুস্তকাবলীই প্রায় সম্পূর্ণভাবে চরক, স্ৃশ্রুত এবং 
নাগার্ছনের মতে পরিপূর্ণ। খৃঃ দশম শতাবী হইতে 
১১শ শতাবীর মধ্যে ছুইজন মাত্র রাসায়নিকের নাম 
পাওয়া যায়। ইহাদের সময়ে চিকিৎসা-শান্ত্রে অল্পে-অল্পে 
নৃতন মত আসিয়! উপস্থিত হয়। এই ছুইজন সিক্ধযোগ- 
লেখক বৃন্দ এবং চক্রপাণি। তৎ্পরে এদেশে তঙ্ত্রের যুগ 
উপস্থিত হয়। সে-সময়ের অনেক পুস্তকাদির নানা 
সংস্করণ এখনও বর্তমান । এবং সেইসকল পুস্তক হইতে 
অনেক প্রাচীন হিন্দু-রাঁসায়নিক তথ্যাদি পাওয়া যায়। 
ধাহারা এবিষয়ে বিশদভাবে কিছু জানিতে চাহেন, তাহা- 
দের আচার্ধ্য প্রফুল্লচন্ত্র রায়-লিখিত “হিন্দু-কেমিষ্রী*- 
নামক ইংরেজী পুস্তক পাঠ করা উচিত। 

তন্ত্রের যুগ রসায়নে পারদের যুগ বলিলেও চলে। 
পারদ সর্ধরোগবিনাশকারী, পারদ হীনধাতুশোধনকারী $ 
এক কথায়, পারদ রাসায়নিকের ব্র্ান্ত্রপে তঙ্তরে এবং 
তান্ত্রিক যুগের পুস্তকাদিতে পরিচিত। 

তন্ত্রযুগের পরে রসায়নের বিশেষ চ্চা ছিল, 
এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। রসায়ন, একদিকে 
আমুর্কেদিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং অন্ত দিকে মন্্র-তনত্, 
ইন্্রজাল ইত্যাদিতে দ্বিভক্ত হুইয়৷ ক্রমেই অখধোগামী 
বৈদিক যুগের মতবাদ এবং বৌদ্ধ 
যুগের ব্যবহারিক রীতি, ইহারই চর্ষিতূচর্বণ রসায়ন- 
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শাস্ত্রের নামে চলিতে থাকে । ১০১৭ থৃঃ হইতে 
১০৩০ খুষ্টাব্বের মধ্যে এ দেশে আল্বেরুনী-নামক একজন 
বিদ্বান মুসলমান আসেন। তিনি সে-সময়ে এদেশে 
প্রচলিত বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক-কিছুই 
লিখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে অন্থমান হয়, যে, 
রসায়ন তখনই ঘোর কুসংস্কার-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়। 
পড়িয়াছিল। 

মুলমান-বিজেতার হস্তে হিন্দুর অন্য অনেক 
কীন্তির সঙ্গে প্রাচীন রসায়ন-শান্ত্রের প্রামাণিক গ্রস্থাবলী 
প্রায় সম্পূর্ণ বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশে 
এখন পরবর্তী লেখকগণের সঞ্চলিত গ্রস্থাবলী আছে। 
তাহাতে সঠিক বিবরণ পাওয়া অসস্ভব। কিন্তু যাহা 
পাওয়া যায়, তাহাতে অনুমান এই হয়, যে, এদেশে 
বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ তাম্ত্রিক-যুগের কয়েকজন রাসায়নিক 
ভিন্ন গ্রার অন্ত সকলেই সিদ্ধান্তমূলক বা অন্ুমানাত্মক 
রাসায়নিক যুক্তির অবতারণাই বিশেষভাবে করিয়া 
গিয়াছেন, ব্যবহারিক ব| ফলিত রসায়নের চচ্চার 





ভৈষজ্াগুর বুদ্ধ 


গুরুত্ব বা সার্থকত৷ বিশেষ উপলব্ধি করেন নাই কিন্ব। 
করিলে৪ তাহা ঘোষণা করেন নাই। ভৌতিক বা 
প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার নুন্্রভাবে পর্য্যবেক্ষণ বৌদ্ধ 
রাসায়নিকগণ যতটা করিয়া গিয়াছেন, তৎপরবর্তী 


রাসায়নিকর্গণ সেইরূপ না করাই এদেশে রসায়ন- 
শাস্ত্রে অবনতির প্রধান কারণ বলিয়া অন্থমান হয়। 
বোধ হয়, বৌদ্ধ ধর্মের এক অঙ্গ জীবের দুঃখ-কষ্ট 
নিবারণ, এই কারণে বৌদ্ধ-যুগে চিকিৎসা-শাস্ত্রে 
এবং উধধ-বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতির দিকে 
দেশের শ্রেষ্ঠ মনীধিগণের লক্ষ্য ছিল; এবং যাহাতে 
উভয় শাস্ত্রের বিকাশ সহজ হয়, সেইজন্য রাজকীয় 
সাহায্যে প্রত্যেক মঠ ও বিহারে দাতব্য চিকিৎসালয় 
এবং হাসপাতাল পরিচালিত হইত। নাগাজ্ছ্ন, মাগুব্য, 
রত্বঘোষ, ব্যাদি, যশোধর, নন্দী, সিদ্ধ লঙ্ষষীশ্বর, 
ব্রদ্ধজ্যোতি, গহনানন্দনাথ, ভাগ্যদত্বদেব, বৃন্দ, দঘন, 
গয়াদাস, মাধব, সাঙ্গধর, চক্রপাণি, ইত্যাদি হিন্দু 
রসায়নে প্রসিদ্ধ নামাবলীর অধিকাংশই বৌদ্ধ পুরোহিত 
ও শ্রমণদিগের নাম। 

যেসকল প্রাচীন ভৌতিক দর্শন ও রসায়ন- 
তত্ববিদ্গণের নাম এখনও আমরা শুনিতে পাই, 
তাহার মধ্যে এক অতি মহা জ্ঞানী দার্শনিক সিদ্ধ- 
পুরুষের নাম, সমতল ভূমিথণ্ডে পর্বতশূঙ্গের ন্যায় 
অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয় আছে। সুদূর 
অতীতের ধৃম ও ধুলি-জাল ভেদ করিয়া ইহার গৌরবের 
রশ্মি বর্তমানে আসিয়া পড়িতেছে। এই মহাপুরুষের 
নাম নাগাঙ্ছন। জুশ্রতের বর্তমান বেশ ইহারই 
কৃত; অনেক রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, যথা তিধ্যক্‌- 
পাতন, পুটপাক, উর্ধপাতন ইত্যাদি ইহারই আবিষ্কার; 
এবং পরবর্তী হিন্দু-রসায়নের গতি ইহারই নির্দিষ্ট 
পথে হয়। কুশানবংশীয় নৃপতি কনিষ্ষের রাজত্বকালে 
ইনি বৌদ্ধ ধর্শের সর্বপ্রধান পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। প্রবাদ এই, যে, তিনি বিদর্ত-দেশে এক 
ব্রাঙ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে, সন্তান- 
লাভের আশায় তাহার পিতার শত ব্রাহ্মণ ভোজন 
এবং দক্ষিণা দানের ফলম্বরূপে ইহার জন্ম হয়। 
জন্মের পর দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ইহার আম্মু 
সপ্ডাহকাল মাত্র। আফ্ুবৃদ্ধির নিমিত্ত শত ভিক্ু- 
সেবা করায় ইহার আমু সপ্ত-বৎসর-কালে পরিণত 
হয়। সপ্ত বৎসর উত্তীর্ণ হইবার সময় ইহার পিতা- 
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মাতা, সম্ভানের মৃত্যু-দর্শন-যন্ত্ণার ভয়ে, ইহাকে 
কয়েক জন পরিচারকের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে 
প্রেরণ করেন। সেখানে মহাবোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর 
খসরপান ইহার সম্মুখে আবিভূত্ত হইয়া, মৃত্যুর হস্ত 
হইতে পরিজ্রাণ পাইবার অব্যর্থ উপায় মগধে নালন্দা 
বিহারে গমন, এই উপদেশ দেন। সেই অনুসারে 
নাগাঙ্জন নালন্দায় গমন করেন। 

পরে নালন্দার প্রধান আচার্য সারহভদ্র ইহাকে 
ভিক্ষু-পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পরে দেশে 





সিদ্ধ নাগার্জুন 


দারুণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বিহারের অধিবাসীগণ অত্যন্ত 
বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়েন। বিহারের জন্ত অর্থনং গ্রহের 
নিমিত্ত নাগার্জন মহাসাগর মধ্যে এক খধির নিকট 
গমন করেন। খাষি তাহাকে রসায়ন ও স্বর্ণপ্রস্তত- 
করণ শিক্ষা দেন। এই বিদ্যার সাহায্যে নাগাঙ্জুন, 
প্রত্যাবর্তনের পর, বন অর্থ উপার্জন করিয়া বিহারের 
ছুঃখমোচন করেন। 

এদেশীয় রাসায়নিকদিগের বিষয় অনেক বলা গেল। 
এবার বিদেশীয়দিগের বিষয় আলোচনা করা যাক্‌। 
পূর্বেই বলিয়াছি, আরব জাতি ঈজিপ্ট জয় করিয়া গ্রীক 
এবং আলেবজান্তরীয় রসায়ন-বিদ্যা লাভ করে। ইহার 
পর রসায়ন-শান্ত্রের বিকাশ পাশ্চাত্য দেশে আরব-জাতির 


ম্পর্শমণি 
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বিশেষে সারাসেন-জাতীয় আরবের-_শান্ত্র ও বিজ্ঞান ' 
চর্চায় হয়। ইহাদের রসায়ন-শান্ত্রে ও চিকিৎসা-শাস্তে 
জ্ঞান-লাভ কতট! গ্রীকৃদের নিকট হইতে ও কতটা 
হিন্দুদিগের নিকট হইতে হইয়াছিল তাহার নিরূপণ অতীব 
দুরূহ । কেন না, একদিকে যেমন যুনাঁনী (গ্রীকী। বৈজ্ঞানিক 
জলমুস (গ্যালেন্‌ ) ও বুখরাট (হিগ্নক্রেটিস) তাহাদের 
শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছেন, অন্যদিকে শারক (চরক), “রদ” 
বা “সানাম্রাদও” (স্থশ্রুতও) যথেষ্টই স্থান পাইয়াছেন। 
প্রসিদ্ধ আরবী পুস্তক-তালিকা কিতাব অল্‌ ফিহরিস্তে 
( লেখক, অল্‌ নাদিম) এই কথা পাওয়া যায়, যে, খলিফ৷ 
হারুন্‌ ও খলিফা মন্স্থর্‌ কয়েকটি প্রসিদ্ধ হিন্দু আ মুর্বে্দ 
ও ওষধ-বিজ্ঞানের পুস্তক আরবী ভাষায় তর্জমা করান। 
উক্ত ফিহরিত্তে ইহাও লিখিত আছে, যে, প্রাপিদ্ধ হিন্দু 
চিকিৎসক “মাংখ", যিনি হারুন্‌ অল্‌ খসীদকে কঠিন পীড়া 
হইতে আরোগা করেন, স্বয়ং সথশ্ত আরবী ভাষায় 
তজ্জমা করেন। অন্ত এক আরবী পুস্তকে পাওয়া যায়, 
যে, 'সনক' নামক হিন্দু চিকিৎসক নিদান এবং অসস্কর 
(বাগভট্‌ লিখিত আষ্টাঙ্গ হৃদয়) আরবীতে তঙ্জমা করিয়া 
ছিলেন। অল্বেরুনি তাহার ভারতবর্ধ-ভ্রমণ বৃত্তান্ত 
লিখিয়। গিয়াছেন, যে, তাহার নিজন্ব পুম্তকাগারে আলি 
ইবন্‌ জৈনের কৃত চরকের সংগ্করণ ছিল। এইরূপ আরবী 
বিজ্ঞানের উপর হিন্দু আযুর্ধেদ ও রসায়নের প্রভাব- 
বিস্তারের আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনে! এই 
দেশীয় হাকিম সাহেবদিগের অনেক ওষধের নাম যে সংস্কৃত 
নামের অপত্রংশ মাত্র তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 
হৃকিমী নাম “অত্তরফল" সংস্কৃত ত্রিফল! শব্দের অপত্রংশ 
মাত্র । 

প্রাথমিক শিক্ষা যেখান হইতেই হউক, সারাসেন আরব- 
গণ যে ফলিত ও ব্যাবহারিক রসায়নের উন্নতির বিশেষ 
সহায়তা করিয়া! গিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। 
রোমের ইতিহাস-লেখক গিবন্‌ বলেন, যে, আরবগণের 
দ্বারাই ইয়োরোপে রসায়ন আনীত হয় এবং রসায়নের 
উন্নতি প্রথম দিকে কেবল মাত্র সারাসেন (আরব ) 
রাসায়নিকদ্দিগের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে হয়। 

আধুনিক ব্যবহারিক এবং ফলিত রসাস্ুনের অধিকাংশ 


৩৯২ 


আবিষ্কার যে রাসায়নিক সম্প্রদায়ের কর্তৃক হয় এবং সেই 
সম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারত্ত-কাল পধ্যস্ত যে পদ্ধতি- 

.অহসারে রসায়ন চর্চা! করিতেছিলেন, এই উভয়েরই জন্ম 
এবং যথেষ্টপরিমাণে পরিপোষণ আরব দার্শনিক- 
সম্্রদায়ের কীত্তিরূপে গণ্য হইতে পারে। উক্ত প্রাচীন 
আরব দার্শনিকগণের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ! প্রসিদ্ধ এক ইবাক্‌ 
(মেসোপোটামিয়! )-নিবাসী জ্ঞানী পুরুষ, যাহার নাম 
আসলে আবুমুস! জবীর্‌ অল্‌ স্থফী, কিন্তু ইয়োরোপে গেবর 
নামে চলিত ছিল। ইহার জীবনকাল ৭০২ খুঃ হইতে 
১৬৫ খুঃ। ইহার মতে যাবতীয় সষ্ট পদার্থ মাত্রই পারদ 
এবং গন্ধকের যোগে জনিত । পদার্থ-সমুদ্য় মধ্যে পার্থক্য 
এই ছুই মৌলিক বস্তর বিভিন্ন পরিমাণ এবং শুদ্ধতার 
কারণে হয়। 

_. জবীর অল্‌ স্থফীর পর আবুবকর মোহাম্মদ ইব্ন্‌ 
জাকারিয়া এল্রাজি-_ইয়োরোপে রাহজেস্‌ নামে পরিচিত 
-নামক পারস্তদেশীয় এক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। 
ইনি ৯২৫ খু: বোগ দাদ নগরে চিকিৎসক ছিলেন । গ্যালেন্‌ 
এবং হিগ্নক্রেটাসের গ্রীক মত অনুসারে ইনি চলিতেন। 
অন্ত একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান রাসায়নিক ইয়োরোপে আভি- 
সেন্না নামে পরিচিত। ইহার আসল নাম আবু আসিএল্‌ 
হুসেন ইব্ন্‌ আবদাল্লাহ ইব্ন্‌ সীনা। বোখারা দেশীয় 
এই চিকিৎসকের শষধ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী তখনকার 
রসায়ন-শাস্ত্রে অনেক*নৃতন মত আনয়ন করে। তাহার 
প্রসিদ্ধ প্রাচয-দর্শন-সন্বস্বীয় পুস্তকের নাম অনেক প্রাচীন 
ইয়োরোপীয় দার্শনিক উল্লেখ করিয়া গ্রিয়াছেন কিন্ত 
তাহার কোনও চিহ্ন আধুনিক সময় পধ্যস্ত আসিয়া 
পৌছায় নাই। 

মধ্যযুগে রসায়নের প্রচার আরবদের দ্বারাই হয়। 
ইয়োরোপে মুসলমান-বিজেতাই রসায়নের প্রচার করেন। 
স্পেন্দেশের উদ্দারচিত্ত মুসলমান খলিফাঘয়, সুস্থুফ এবং 
য়াকুব, এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন এবং ইহাদের 
রাজত্বের কারণেই বিজ্ঞান ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পায়। 
্পেন্দেশে কর্দোভা, সেভিল্‌, গ্রেনাদা ও টলেডো৷ এই 
চারি নগরে প্রধান প্রধান বিষ্তা-পীঠ ছিল। রজার বেকন্‌ 


এবং অন্ত এসি র্য়ান্‌ রাসায়নিক ও পদার্থ বৈজ্ঞানিক- 


প্রবামী--আবাঢ, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ) ১ম খও 


গণের শিক্ষা. এইসকল বিস্তা-গীঠেই হয়। তাহাদের বসা 
য়ন ও পদার্থ-বিজঞান-সন্বন্ধে জান-লাভ প্রধানতঃ “সর্ব 
গুণালঙ্কত এবং মহান্‌ গরীয়ান্‌ বৈজ্ঞানিক” ইবন্‌ রোশদ 
নামক এক মহানুভব মুমলমান আচার্যের মত ও শিক্ষার 
অন্থদরণ দ্বারা হয়। ইগ্নোরোপ ইহার নিকট হইতে 
আরিষ্টটুলের মতসঙ্বত্ষে এবং গেবর ও আভিসেম্নীর 
সাহায্যে প্রাচ্য দেশীয় বিজ্ঞান ও দর্শন-শাস্ত্াদি সন্বদ্ধে 
শিক্ষা লাভ করেন। ইবন্‌ রোশদর ১১২৬ খুঃ র্‌ 
১১৯৮ খৃঃ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন । | 
প্রথম ইয়োরোপীয় রাসায়নিকদিগের মধো তিনজনের 
নাম প্রসিদ্ধ । ইহারা সমসাময়িক এবং পরস্পরের বন্ধু 





ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত রজার্‌ 
বেকন্‌ নামক একজন ইংরেজ খ্রপটিয়ান্‌ সন্যাসী। ইনি 
১২১৪ থৃঃ ইংলগ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। দর্শন, বিজ্ঞান, রসা- 
য়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে পুস্তকাদি লিখিয়া ও অনেক 
গবেষণ। করিয়া ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১২৮৫ 
খৃঃ ইহার মৃত্যু হয়। পাশ্চাত্য দেশে বারুদ আবিষ্কার 
ইনিই করেন, এইবপ প্রবাদ আছে। 

অন্ত ছুই জনের নাম এলবার্টস্‌ মাগীস্‌ ও রেমণ্ড ললী। 
নি ব্যক্তি সমসাময়িক রসায়ন-বিজ্ঞান-সমঘদ্ধে অতি 
দে 


ওয় সংখ্যা ] টন 





পরিষ্কার ভাষায় বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। 
দ্বিতীয় জন নান! নৃত্তন আবিষ্কার, নূতন রাসায়নিক 
প্রক্রিয্া! উল্ভাবন ইত্যাদির জন গ্রসিদ্ধ। 

কথিত আছে, যে, রেমণ্ড লুলী ইংলগ্ডের রাজা তৃতীয় 
এডওয়ার্ড কে রুত্রিম উপায়ে বর্ণ প্রস্তুত করিয়া দেখান 
এবং পরে রাজাকে যাট লক্ষ স্বর্ণমব্র ক্রুসেড, যুদ্ধের খরচ- 
হিসাবে দান করিতে চাহেন। 

ইহাদের পর অনেক রাসায়নিক ইয়োরোপে রসায়ন 
চচ্চা করেন। থুঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেসীল্‌ ভ্যালেপ্টাইন 
নামক এক বেনেডিকটন সম্প্রদায়ের খ্রষ্টিয়ান্‌ সন্ত্যাসী 
তাহাদের মধ্যে এক বিখ্যাত রাসায়নিক। যে-সকল 
পুস্তক ইহার নামে প্রচলিত তাহাতে অনেক তথ্য পাওয়া 
যায়, যাহা ই্ঠার সময়ের পূর্ব অজ্ঞাত ছিল। আট্টিমনি 
(অঞ্জন) ধাতুর অনেক যৌগিক পদার্থ, শহ্বীয়া, দস্তা, 
বিস্মথ ধাতু, য্যাঙ্গানিজ ধাতু, পারদের বহু যৌগিক 
পদার্থ ইত্যাদি ইনিই প্রথমে বিশদভাবে বর্ণনা করেন। 
উহার ব্যক্তিগত ইতিহাস কিছুই জানা বায় নাই। 


সপাপাপাপাপিপাপাপিপিসিসপাপাপাসীশীস। 


০ 


জঙ্জ রিপলি নামক ইংরেজ শিলা পুরোহিত থুঃ 
পঞ্চদশ শতাব্দীর আর-একজন প্রসিদ্ধ রাসায়নিক। কথিত . 
আছে, যে, ইনি কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তত-করণে এতদূর: 
রুতকার্ধয হইয়াছিলেন, যে, জেরুজালেমের সেন্ট জনের : 
নামে অভিহিত শ্রষ্িয়ান্‌ যোদ্ধূ-সন্স্যাসী-সম্প্রদায় ইহার 
প্রদত্ত বিস্তর স্থবর্ণ-রাশিদ্বার৷ তুর্কদের বিরুদ্ধে রোভস 
দ্বীপের যুদ্ধের খরচ চালাইয়াছিলেন। 

এতদিন পধ্যন্ত পশ্চিম দেশীয় রাসায়নিকগণের সকল 


গাবেষণাও প্রদ্ধাস এবং অঙ্থসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল 


দুইটি । প্রথম__হীন ধাতুকে বর্ণে পরিণত করা (আ্যাল্‌- 
কেমি বা অল-কিমিয়া) এবং দ্বিতীয়-_সর্বরোগ ও জরা 

নাশকারী গুঁষধ ( এলিক্সির বা অল্-ইক্সর্) আবিষ্কার। 
অন্ত সকল রাসায়নিক আবিষ্কার বা ক্রিয়া-উদ্ভতাবন 
এই প্রয়াসেরই শাখালন্ধ ধন মাত্র । 


( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 
শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় 
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ভারতবর্ষ 


'লিখিল-ভারত মোস্লেম লীগ-_ 
প্রত ২৪শে মে তারিথে লাহোরে মোসলেম লীগের পঞ্চৰশ বার্ষিক 
অধিবেশন হইয়। গিয়াছে। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মুসলমান নেতা মিঃ 
মহম্মদ আলী জিন্ন! সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত অধিবেশনে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অনেক কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা উপস্থিত 
ছিলেন। লীগের কাধ্যের সাফল্য কামনা! করিয়া মহাখ্রা গান্ধী জানান্‌, 
"লীগের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করিতেছি । আশা করি ইহার 
আলোচনায় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মৌহার্দ্যের বন্ধন দৃঢ়তর হইবে।” 
অত্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত আগ! মহম্মদ সীফ্দার তাহা 
উদ্দী অভিভাষণে বলেন যে, সকল ধর্মাই আত্মসংযম ও পর-মত-সঠিষুভা 
শিক্ষা! দেয় এবং কোনও ধর্মই নির্বিচারে মনুষ্য হত্যার বিধি দেয় না। 
হিন্দু ও মুসলমান উ্তয় সম্প্রদায় এই তথ্যটা অনুধাবন করিতে পারিলেই 
গরদ্পরের মধ্যে আর কোনও বিরোধ বর্তমান থাকিবে না। খিলীফৎ 
ব্বন্ধে তিনি বলেন, হেজ।জ, মিশর ও মরকোর স্থলতান অথব। আঁফ- 
্ীনিস্থানের আমীর ইহাদের কাহাঁকেও সুলতান আখ্যা দেওয়া যাইতে 
পায়ে না। কারণ, এইদকল ছূ্বল মুসলমান-রা্র উপর বিদেশীরা! 
প্রভীব বিস্তার করিতে পারে । 
 জিন্লা তীহীর অভিভাষণে বলেন, দেশের সাধারণ [লোকের মনে 
ু্ট ধারণা জন্ি্নছে, যে, ভারতবর্ষের শাঁদনভাঁর জার বিদেশীর উপর 
থাক উচিত নহে। কিন্ত স্বরাজলটত করিতে হইলে, হিন্দু ও মুদলমানের 
মধ্যে রাজনৈতিক একতা স্থাপন করা অপরিহীর্ধ্-_কেননা এই উভয় 
স্রদীয়ের বিরোধের ফলেই এদেশে বিদেশীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ভারতীয়গণ উপনিবেশিক শাসনাধিকার লাভ করিয়! জগতের 
'জাতিসঙ্ঞে বীর আদন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, উহার জন্য চেষ্টা! করাই 
লীগের প্রধান কর্তব্য । 
সভায় নির্ধারিত কতকগুলি প্রস্তাবের তাৎপর্ধ্য দিতেছি । 
 (ফ) ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলির ভৌগোলিক মীম! পরিবর্তিত 
করিলে বাঁজা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত-প্রদেশ এই তিনটি 
খুসলমাম-প্রধান প্রদেশের কোন পরিবর্তন হইতে পারিবে না । ও 
(ধ) ব্যবস্থাপক দভামমূহে জনসংখ্যার অনুপাতে সভ্য নির্বাচিত 
হইবে। কিন্তু যেস্থানে কৌন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা কম, সেই- 
স্থানে তাঁহার অন্ুপাতের অধিক সত নির্বাচিত হইতে পারিবে । 
(গল) মতামতের ও ধর্ধের স্বাধীনত। মানিয়া চলিতে হইবে। 
(ঘ) বর্তমানের পৃথক্‌ নিরববাহকমণ্ডলী হইতে সাম্প্রদায়িক নির্ববাচন- 
প্রথ। খজায় রাখিতে হইবে। তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে, 
পরিবর্তে সাধারণ নির্ববাচক-মগুলীদ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন 


করিতে পারিবে। ০ 


ইহা ভিন্ন সভার খিলাফৎ-সম্তা, হিন্দু-মুসলমান একতা প্রভৃতি 
সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রস্ত।ব গৃহীত হয়। 


ভারতে বিদেশী স্থরা-_ 

পালপমেন্ট. মহাসভার একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ যে ১৯২২-২৩ 
সালে বিদেশ হইতে ভারতে ১১ লক্ষ ২৪ হাজীর গ্যালন্‌ সরা 
আম্দানি হইয়াছে। ইহার আনুমানিক মুল্য ২* কোটি টাকা । ইহাতে 
ট্যাক্স বাদে আয় হইয়।ছে ২২ কোটি ১৫ লক্ষ ২ হাজার ৮* টাকা। 
এই মছ্যের ৭ লক্ষ গ্যালন্‌ গ্রেটব্রিটেশ হইতে আসিয়াছে। 
স্বতন্ত্রীকরণ আইন ও থুষ্টায়ান্‌ সম্প্রদায়_ 

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের ন্াশ্যাল্‌ খুষীয়ান্‌ কাউন্সিলের 
কাধানির্বাহক-সমিতি দক্ষিণ আফ্রিকার স্বতত্ত্রীকরণ আইনের (178 
15111 1 বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই আইনের 
উদ্দেশ্ঠ, দর্মিণ-আক্রিকার প্রবাসী ভীরতীয়গণেব জঙ্যা অন্য জাঁতিদের 
হ্যায় সহরের এক প্রান্তে একট! শ্বতন্্র খস্তি নির্দেশ করিয়া দেওয়া। 
স্যাশস্াল, খষ্টীয়ান্‌ কাউন্সিল দক্ষিণ-মাফ্রিকার মিশনারী সমাজকে 
জানাইয়াছেন যে, এই প্রস্তাবিত আইনটি ঘোরতর অন্যায় ও বৈষম্যমূলক, 
কারণ 2-- 

(১) ইহাতে গান্ী-ম্মাটস্‌ চুক্তিপত্র ভঙ্গ হইবে। 

(২) ইহার ফলে ভারতবাসীদিগ্রকে সভ্যসমাজ হইতে দূরে একটা 
স্বতন্ত্র স্থছনে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া 
তোল! হইবে। 

(৩) ইহা খৃষ্টীয় নীতি ও ধর্মের বিরোধী । এই অগ্তায় আইন 
বিধিবদ্ধ হইলে কেবল মাত্ত স্বেত-সভ্যতা নয়, খ্ঠীয়ান্‌ ধর্মের প্রতিও 
এশিয়াবাসীর একটা বিজাতীয় ঘৃণার সৃষ্টি হইবে। 

্যাশন্যাল, ্ীয়ান্‌ কাউদ্সিল. অতিন্বৈপরামর্শ দিয়াছেন সন্দেহ নাই 
কিন্তু াহাদের দক্ষিণ-মাক্রিকাবাসী স্বজাতীয় এবং স্বধন্মারা' তাহাদের 
কথায় কান দিবে কি? 


বিশনগর ও ফরিদপুর-_ 

বিশনগর ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গুজরাটে ; ফরিদপুর ভারতবর্ষের 
পূর্ব প্রান্তে বাংজায়। ছুই স্থানেই হিন্দু ও মুদলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ও 
বিরোধ অতি কুৎসিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ! 

ফরিদপুরে হিন্দুদের একটি প্রাচীন কালীবাড়ী আছে। বহুকাল যাবৎ 
হিন্দুরা বিন! বাঁধায় কালীবাড়ীর সনদূধস্থ রাস্তা দিয় সংকীর্তীন ও মিছিল 
বাহির করিয়া! আসিতেছে । কিছুদিন পূর্ব হিন্দুদের আন্ুকুল্যে জনৈক 
মুনলমান এ কাঁলীবাড়ীর অদূরে একটি মস্জি নির্মাণ করে। ইহার 
পরও হিন্দুর! বিনা বাঁধার কত রাস্তা দিয়! সংকীর্ভন করিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
সম্প্রতি সেখানে এই ব্যাপার লইয়া! উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর. মনোমালিন্ত 


৩৯৪ 


তয় সংখ্যা] 


অতিশয় খারাপ আকার ধারণ করিয়াছে। কিছুদিন পুর্বে কে বা 
কাহারা এ কালীবাড়ীতে একখানি গরুর পা! ঝুলাইয়! রাখিয়া যার। 
ফলে ফরিদপুরে হিন্দু, মুসলমান জন-সাধারণের মধ্যে একট! প্রবল 
বিদ্বেষের অগ্নি প্রধৃমিত হইয়। উঠিতেছে এবং ব্যাপার আদালত পর্যন্ত 
'গড়াইয়াছে। ক 

বিশনগরেও ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল গোলমাল বাধিয়াছে । গত 
রামনবমীর দিন বিশনগরের কতকগুলি হিন্দু চিরপ্রচলিত প্রধানুযায়ী 
ভজন গান করিতে কষ্টিতে মস্জিদের সন্মুখ দিয়! যাইতেছিল। মুসল- 
মানের! 'উগুক্ত তরবারি হস্তে তাহাদের মিছিলে বাঁধা দেয়। ফলে উভয় 
সম্প্রদায়ে ঘোরতর বিরোধ বাধে । এই ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও 
মিটমাট হয় নাই। 


অহাক্মা গান্ধী বিশনগপের এই ঘটনায় মর্দ্মাহত হইয়া “নব জীবন” 
পত্রিকায় যে-দমস্ত কথ! বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই ভারতের প্রত্যেক 
হিন্দু-মুসলমানের পঞ্ষে ভাবিয়। দেখা অবশ্যকর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন 
যে, “এক দিন আমরা আমলীতাস্ত্রর সহিত অসহযোগ ঘোঁষণ। করিয়া 
ছিলাম, আর আজ আত্ম-কলহের ফলে শীস্তিরক্ষার্থ তাহাদেরই শরণাপন্ন 
হইতেছি! এর চেয়ে আগর কি লজ্জা ও ঘ্বণার কথ! হইতে পারে ?” 
মুসলমানদিগকে লক্গ্য করিয়া মহাস্মা বলিয়াছেন, “প্রত্যেক মুসলমানেরই 
নমাজ পড়! একান্ত কর্তব্য ; কিন্ত নমাজের বা।ঘ।ত হয় বলিয়। পশুবলে 
নত ধর্মমা বলশ্বীর কীর্তন বা ভঙ্জনে বাঁধ| দওয়া! কি তাহাদের পক্ষে শাস্ত্র- 
দঙ্গত ? এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়! সমগ্র হিন্দ-সমাজের সঙ্গে বিবাদ করা 
মুসলমানদের ধর্মরক্ষার পক্ষে কি একান্ত প্রয়োজনীয়? মুসলমানদের 
জান উচিত, যে, তরবারি দ্বারা কখনই ধর্মরক্ষণ বা প্রচার হয় না, এক 
মাত্র প্রেমের বলেই তাহা সপ্ভব।” হিন্দুদিগকে লক্ষ্য করিয়! মহাস্নাজী 
বলিয়াছেন, “তাহাদের কী্রন ও "জন গাহিৰার গ্মধিকার 'আছে, কাহারও 
ভয়ে তাহা বন্দ করাও অন্যায় এবং অধশ্মা। কিন্তু মুসলমান ভ্র।তাদের 
প্রতি ওদাধাবশতঃ তাহার। কি মসজিদে সম্মুখে কীত্রন বা ভজন কিয়ৎ- 
ক্ষণের জন্য বন্ধ করিতে পারেন 1 মুসলনানের! না হয় হিন্দুদিগকে 
কাফের্‌ বা বিধর্মী মনে করিতে পারে, কিন্তু উদার হিন্দুধর্ম ত কোন 
ধর্দের প্রতি বিদ্বেষের স্থান নাই ।” 

কাণপুরের “বর্মান” নামক হিন্দী পত্রের প্রতিনিধির নিকট 
মৌলানা সৌকৎ আলিও ধরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, 
রাস্ত।র টাম্গাড়ী প্রভৃতির শব্দে বা লোকজনের গো'লনালে .মুসলমানদের 
নমাজের বাবাত হয় না, আর হিন্দুদের কীর্তন ও ভজন গানেই যত 
বিপত্তি ঘটে! এরূপ কলহপ্রিয় জাতিকে ভগবান কখনই ভাল- 
বাসেন না। 


ফরিদপুরের ও বিশনগরের হিন্দু-মুলমান উভয় সমাজের মুখে কলঙ্ক 
লেপন করিয়াছে । উভয়েরই পরস্পরের প্রতি ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা 
অবলম্বন করিয়া এই লজ্জাকর গৃহ-বিধাদ মিটাইয়া ফেলা উচিত। 


স্বামী ওক্কারানন্দের কারাদণ্ড-_ 


বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী ওক্কারানন্দ অমৃতসরে গিয়া অকালী আন্দোলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন । তিনি সেখানে গিয়া “অন্ওয়ার্ড" পত্র সম্পাদন 
করিতেছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য এবং আকালী 
আন্দোলন সম্বন্ধে একথানি পুস্তিক! প্রকাশ করিবার জন্য ১২৪ (ক) 
খারামতে অভিযোগ আনয়ন করা হয়। বিচারে তাহার ছুই বৎসর 
সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫**২ টাকা অর্থদণ্ড ইইয়াছে । এই বাঙ্গালী- 
সন্ন্যানী অকালীদের সহিত একত্রে তাহাদের ছুঃখ ভাগ করিয়া ভোগ 
করিবার জগ্য কারাগারে গিয়া বাঙ্গালীর মুখ উল্দ্বল করিয়োছেন । 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 
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অধংপতিত হিন্দুজাতি ও স্বামী অদ্ধানন্দ__ ,. 

সম্প্রতি বৌগ্বাইয়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ “হিন্দু-সংগঠন ও. শুদ্ধি” সন্থ 
একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। স্বামীজী বলেন যে, যেরীপভাবে হিনগ 
দিগের জনসংখ্যা ক্রমান্থয়ে হীস পাইতেছে তাহাতে আর ৪২* বৎস 
মধ্যে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। স্বামী শ্রদ্ধানদ্দ এই গ্রাস 
হিন্দুর্দিগের অধঃপতনের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । 

কি কারণে মুদলমানদের সংখা। বৃদ্ধি পাইতেছে স্বামীজি তাহা 
বলিয়াছেন | মুসলমানগণ অনেককেই ধন্মাস্তর গ্রহণ করাইয়া! তাছাদে 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে এবং তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি হিন্দু!ছ্গে 
অপেক্ষা স্থবিধাজনক । মুসলমানদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহের বহুল প্রচল 
নাই, অধিকস্ত তাহাদের বিধবাগণের পুনরায় পতিগ্রহণের অধিক 
আছে। বাল্য-বিবাহই হিন্দুদিগের অধঃপতনের প্রধান কাঁরণ। বাল 
বিবাহের ফলে জাতির জীবনী-শক্তি হ্রীস পাইতেছে, শারীরিক শা 
কম হইয়া আদিতেছে এবং জ।তি হীনবীধ্য হইয়। দিনের পরি 
ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে । বিধব|-বিবাহের প্রচলন না থাকাতে 
হিন্দুদিগের পক্ষে ক্ষতির কারণ হইতেছে ।_ইহাও স্বামীজী বি 
ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন । 
শিখ উত্সব 

উৎপীড়িত শিখদিগের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্ক গত ১৮ই। 
ভীরতের সকল প্রদেশের শিখগণ উপবান ও প্রার্থনা করিয়াছে, 
সুখের বিষয় এই, যে, পারা ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোকেই এ 
উৎসবে যোগদান করিয়। নিগৃহীত শিখদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। 
স্থরমা উপ ত্যক। ছাত্র-সম্মিলন-_- 

হ্বরমা উপত্যক। ছাত্র-সশ্মিলনের বর্তমান বাধিক সভায় স্থির হইয়া 
যে, সন্মিলনের কন্্মাগণ গ্রামের শিরক্ষর জেকদের শিক্ষীবিষয়ফ 
অর্থনৈতিক উন্নতির বিষয়ে মনোযোগী হইবেন । -স্থাস্থা, কৃষি, সব 
নশ্মিপন প্রন্থৃতি বিষয়েও তাহার! পল্লীবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাইবো 
আমরা সব্বাস্তঃকরণে স্থরমা উপত্যকার কন্মীদের কাজের সাধ 
কামন। করিতেছি। 
ভারতে শাসন-সংসক্কার- 

সংস্ক।র আইন সম্বন্ধে আলৌচন! করিবার জন্য সিমলাতে ষে কা 
ধসিয়াছে, তত্মন্বন্ধে ভারত-সর্কার একটি ইন্তহার জারি কা 
জানাইয়াছেন যে, কমিটি নিম্বলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলো 
করিয়াছেন_-(১) সংস্কার আইনের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গলদ ছন' 
(২) উক্ত আইনের গঠন-প্রণালী, নীতি এবং উদ্দেস্ত বজায় রা 
উপরোক্ত গলদগুলির (ক) বর্তমান আইনের আশ্রয়ে এবং (খ) বর্ত 
আইনের কোন্‌ কোন্‌ ধারা সংশোধন করিয়া কিভাবে প্রতিকার 
যায়। বন্তমান আইনের নীতি এবং সার্থকত! সম্বন্ধে বিচার না কা 
কিভাবে বর্তমীন আইনের সহায়তা লইয়া শাসন-সংস্কার হইতে প 
তৎসম্বন্ধে আলোচন! করার জন্যই কমিটিকে উপদেশ দেওয়া হইককাি 
কমিটি তাহাদের রিপোর্ট, দাখিল করিয়াছেন এবং বর্তমানে ভা 
সর্কার এই রিপোর্ট সঞ্ন্ধে আলোচনা! করিতেছেন! এই কছি 
সভ্য ছিলেন স্তার আলেক্জাগ্ডার মুডিম্যান্‌ (সভাপতি) স্তার্‌ 1 
মহম্মদ সফি, স্তার নরপিংহ শর্ধা, তরু হেন্রী মন্ক্রিফ, হি 
মিঃ জেমস্‌ ক্রেরার এবং মিঃ এ, সি, ম্যাক্ওয়াটাস। 


ভীল সেবা-মণ্ডল__ 
গজবাটের বিখ্যাত কশ্মা পীুক্ত অম্ৃতলুল ঠাকারের অধিনার, 
একদল বন্ধ ভীলজাতির মধ্যে কার্ধ্য আরস্ভ করিয়াছেন। ও 
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্পপাপিপাপীপাপিপিসিশিপীশীপাপাশীপাশীপাসিপিপিপাপিপিসপিপীিপাশাশিপিশিশশীিপিপাাপাপাপিপিাপাশাশাশিশাশিপিশি পাশা 


ভারতে ১৮লক্ষ ভীল আছে। দীর্ঘকায়, সুগঠিতদেহ ভীলজাতি সরল 
আনন্দে বনেবনে বিহার করিত, স্বল্লাহারী বক্পনন্ত্ট ভীলদের কোন 
অতাব-অভিযোগ ছিল না। কিন্তু সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
'ভীলেরা আজ অতিরিস্ত পানদোষের কলে সর্বন্বাস্ত । প্রযুক্ত ঠান্কারের 
নেতৃত্বে কয়েকজন নিস্বার্থ সেবাত্রতী কর্মী এই অধ:পতিত জাতির 
কল্যাণ-কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন । 
বর্তমানে মণ্ডলের অধীনে ছুইটি স্কুলে ভীল-বালকগণ আশ্রমে বাস 
করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে । ছয়টি সাধারণ স্কুল এবং ছুইটি চিকিৎসালয়ও 
. সুন্দররূপে চলিতেছে । এই অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানগুলি ভীলদিগের 
মৈতিক ও সাংসারিক জীবনের উন্্রতি সাধনে অনেকাংশে কৃতকাধ্য 
হইতেছে । সম্প্রতি ভীলদিগের একটি বাংসরিক কন্ফারেল, হইয়! 
গিয়াছে। প্রযুক্ত এগুরুজ এই সম্ভার সভাপতি ছিলেন। তিনি এই 
সেবা- মণ্ডলের কার্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। 
ভীল-সেবা মণ্ডলের কাধ্য-পদ্ধতির প্রতি আমর! বাঙ্গালার কম্মাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যেভাবে ভীল-সেবা-মণ্ডল কার্য আর্ত 
করিয়াছেন, ঠিক সেইভাবে বাংলাদেশে ও অন্থান্য স্থানে এক-একটি 
সমিতি গড়িয়া কার্য আরম্ভ করিলে, বর্তমান সামাজিক ব্যাধিগুলির 
প্রতিকার হইতে পারে। বঙ্গের সাওতাল, বাউরী, প্রভৃতিদবের জগ্ 
এইরাপ কাজ হওয়া! উচিত। 


. মাহাত্মা গান্ধী ও ত্বরাজ্য দল-_ 


জুহতে মহাত্মাজীর সহিত শ্রীযুক্ত দাশ ও পণ্ডিত মতিলালজীর 
আলোচনার ফল প্রকাশিত হইয়াছে । মহাম্মাজী একটি বর্ণনা-পত্র 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়! গেল। 


মহাক্মাজীর কথা 


মহাত্মাজী তাহার বর্ণনা-পত্রে জানাইয়াছেন যে, তিনি স্বরাজাদলের 
কাউন্সিল প্রবেশের কোন সার্থকতা বুঝিতে পারিলেন না । অসহযোগ অর্থে 
তিনি যাহ! বুঝেন তাহাতে অসহযোগী থাকিয়! কাউঙ্সিল, প্রবেশ করা যায় 
না। মহাস্মাজী শ্রীযুক্ত দাশ প্রনুখ নেতৃবর্গের কাউন্সিল, প্রবেশের কোন 
* খারাপ উদ্দেশ্য দেখেন না। তিনি আশা! করেন ৫, এইসকল নেত৷ 
ও কন্মা যখন বুঝিতে পারিবেন €ে, কাউঙ্সিলে প্রবেশ করিয়! কোন কাজ 
হয় না তখন তাহারা এপথ পরিত্যাগ করিয়া৷ আসিবেন। মৃহাট্ূজী 
একথাও বলিয়াছেন যে, যদি স্বরাজাদলের কাউন্সিল, প্রবেশে দেশের 
প্রকৃত কাধ্য হয় তাহা হইলে তিনিও তাহার্দের মতাবলম্বন করিবেন। 
পরিবর্তনবিরোধীদিগকে মহাম্মাজী উপদেশ দিয়াছেন যে, তাহার! 
৪ম্বরাজ্যদলের কার্যে কোনরূপ বাধা ন! দিয়। গঠনকার্ধ্যে আত্মনিয়োগ 
করুন। খদ্দর, জাতীয়শিক্ষা, হিন্দু-মুসলমানের একতা, অন্পৃম্ঠতামে চন 
এইসকল কাধ্যে বর্তমানে সকল কশ্মাদিগের আত্ম-নিয়োগ করিতে 
_হইবে। মহায়াজী কাউন্সিলের মধ্যে কাধ্যপদ্ধতি সম্বদ্ধে বলিয়াছেন, 
যে, তিনি নিজে কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে কাউন্সিলের সাহায্যে 
'- দ্বেশের গঠনকাধ্যের উন্নতি বিধান করিতেন। গবর্ণ মেপ্ট, ইহাতে 
বাধা দিলে তিনি অবশেষে আইন অমান্ত করিতেন। মহাম্মাজী 
আরে বলিয়াছেন, যে, স্বরাজ্যদল যদি সেই অবস্থার উপস্থিত হন 
তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তাহাদের সঙ্গে ও অধীনে কাধ্য করিতে 
প্রস্তুত থাকিবেন। অবশেষে তিনি বলিয়াছেন, যে, একমাত্র 
গঠন-কাধ্যই বিভিন্নদলের মিলনের ক্েত্র। 
শ্রধুত দাশ ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাহাদের যুক্ত বর্ণনায় 
. স্বলিয়াছেন যে, তাহাদের মতে অসহযোগী শাকিয়াও কাউন্সিলে প্রবেশ 
কযা! যায়। তবে দেশ্নে কার্যের জদ্ত কাউন্সিলে প্রবেশ কর! যখন 
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আবশ্তক তখন উহ! যদি অসহযোগের বিরোধীও হয় তাহা হইলে 

বরঞ্চ অসহযোগকে পরিত্যাগ করিতে রাজি আছেন। 


বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠক-_ 


সম্প্রতি সিমলাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠক'বসিয়াছিল । ভারতবর্ষ 
ও ব্রঙ্গদেশের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৫* জন প্রতিনিধি এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। এতত্্যতীত কয়েকজন বিশিষ্ট দর্শক এই সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। লর্ড রেডিং তাহার অভিভাবণে বলেন, একটি বিশ্ব- 
বিদ্যালয় সাফল্য-মণ্ডিত হইলে দেশের তেমন উপকার হয় না- সমস্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাফল্যেই দেশের উপকার। তিনি বলেন, যে, 
্বা্থ্যবান্‌ জাতি তৈয়ার করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য এবং ভারতবর্ষে 
বিবেচক ও চিস্তাখীল ব্যক্তি তৈয়ার করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দোস্ঠ 
হওয়া উচিত। সভায় লর্ড. রেডি স্ত্ী-িক্ষার বিস্তার সম্বন্ধেও স্বীয় মত 
প্রকাশ করেন। 

সভায় স্থির হইয়াছে যে, ক্রিভিন্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধো অধ্যাপক 
পরিবর্তন কর! হইবে । শিক্ষা-বিভাগের জন্ক একটি কেন্দ্রীয় সমিতি 
গঠন করা! স্থির হইয়াছে। 


আসাম ও মহাত্মা গান্ধী__ 


জীযুত এও এজ, সপপ্রতি আসামে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি সতায় 
তিনি বলেন, যে মহাস্ত্রাজী আদামের জন্ত তাহার নিকট এক বাণী প্রেরণ 
করিয়াছেন। মহাম্মাজী প্রথমবার আসাম ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত সখী 
হন। তিনি বলিয়াছেন যে, আসামকে প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের জন্য যে 
তিনি পছন্দ করেন তাহ। নহে, আদামে যে আজও চন্নুকার প্রচলন ও 
হাতে বোনার কাজ চলিতেছে সেইজন্বহ তিনি আসামকে ভ।লবাদেন। 
মহাস্নাজা আর একবার আসাম ভ্রমণ করিতে ইচ্ছ। করিয়াছেন। সেই 
সময় ঘরে-ঘরে চরুকার প্রচলন হইয়া সকলকেই খদ্দর পরিধান করিতে 
দেখিবেন_ ইহাই মহাক্সা আশ। করেন | মহাস্্া সকলকে আফিং সেবনে 
নিষেধ করিয়|ছেন-কেবল ওধধার্থে দর্কার হইলে উহা! ব্যবহার করিতে 
বলিয়াছেন। | 

যুত এগু রুজ, বলেন যে, নভেম্বর মাসে জেনেভাতে আস্তর্জাতিক 
অহিফেন-সভায় তিনি যোগদান করিবেন এবং সেই সময় আসাম হইতেও 
একজন প্রতিনিধি তাহার সঙ্গে যাইবেন এরূপ তিনি আশা করেন । 
সভায় উক্ত মন্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 
চাকুরী কমিশন-_ 

গত নভেম্বর মাসে ভারতীয় সিভিল সাঁভিস ও অগ্ান্ত সর্বব-ভারতীয় 
চাকুরী সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি রয়েল কমিশন বদিয়াছিল ॥ 
কমিশনের সভাপতি ছিলেন লর্ড, লী এবং সদস্য ছিলেন স্যারু রেজিস্থান্ড, 
দ্র্যডক্‌, মিঃ পেটিক্‌, স্তার্‌ সি'রল জ্যাকৃসন্‌, অধ্যাপক কুপল্যাও, স্তার্‌ 
মহন্মদ হবিবুল্যা, রাযুক্ত তৃপেশ্্রনাথ বহু, শ্রযুক্ত এন্‌, এম্‌, সমার্থ ও 
যুক্ত হরিকিষণ কউল.। কমিটির সভ্যগণ সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গত 
ম/চ্চ মাসে তাহাদের মত ভারত-সর্কারের নিকট পেশ করেন। ছোট- 
খাট ব্যাপার ছাড়া কমিশনের দদস্তগণ একই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ! 
ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই তাহার! 
সিভিলিয়ানদের বেতন-বৃদ্ধি ও উচ্চপদে ভারতীয়ের নিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এইরূপ তাহাদের ধারণা | ১৯২৪-২৫ থুষ্টাবর 
হইতে তাহাদের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত কর! হইবে । এ প্রস্তাবানুযায়ী 
কাঞ্জ করিলে প্রথম বৎসরে ৯৬--৯৮ লক্ষ টাক। ব্যয় বাঁড়িয়! যাইবে। 
ক্রমে উন বাড়িয়। দেড় কোটি টাকায় দাড়াইবে। পরে উচ্চপদে অধিক- 


ওয় সংখ্য। ] 


সংখ্যক লোক ভারতীয় নিযুক্ত হইলে খরচ কমিতে আরস্ভ করিবে। 
কমিশনের মতে অনতিবিলম্বে তাহাদের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ কর! 
দরকার । 

বোস্বাইয়ের ভয়েস-অব_-ইত্ডিয়! সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়াছে যে, এই 
কমিশনের প্রত্যেক সদন্তের জন্ত প্রত্যহ ৩৬* টাক! খরচ হইয়াছে। 
কমিশনের রিপোর্ট দাখিলের পর ইহার ছুই জন ভারতীয় সত্য সর্কারী 
চাকুরী পাইয়াছেন-__যথ! শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্থ বাংলার এক্জিকিউটিভ 
কাউঙ্সিলর হইয়াছেন এবং শ্রীধুপ্তত সমার্থ ইত্ডয়। কাউন্সিলের সদস্য 
হইয়াছেন। কমিশনের অপর একজন ভারতীয় সদস্ত হর 
ভারত-সম্াটের জন্মদিনে (গত ওর! জুন) কে, সি, আই, 
হইয়াছেন। কমিশনের চতুর্থ ভারতীয় মভ্যও সরূকারী কর্ণাচারী। 


ভারতীয় কারাগারসমূহে রাজবন্দী-_ 


কোন্‌ দেশের গবর্ণ মেন্ট, কতদূর উন্নত, তাহা! ভাহাদের রাজনৈতিক 
বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের নমুন। দেখিলেই বুঝিতে পার! যায়। ভারতের 
কত উন্নতমনা, আদর্শ-চরিত্র, দেশসেবক যুবক যে কারাগারের অন্ধকার 
কক্ষে জীবন কাটাইতেছেন, নির্ধ্যাতনের দরুন্‌ তাহাদের স্বাস্থ্য ও মনুষ্যত্ব 
চ্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাদ্রাজের বিখ্যাত 
দেশ-সেবক ডাঃ বরদারাহুলু নাইড়ু মপ্প্রতি কারাগার হইতে মুক্তি 
পাইয়াছেন। তিনি “তামিল নাড়ু” পত্রিকায় এইরূপ ছুইজন নিয্যাতিত 
রাজবন্দীর হাদয়-বিদারক কাহিনী প্রদান করিয়াছছেন। ইহাদের একজন 
পাঞ্জাবী অপরজন বাঙ্গালী। ইহারা উভয়েই মাদ্রাজের ত্রিচি জেলে 
বন্দী আছেন। | 

পাঞ্জাবী যুবকটির নাম শ্রীযুক্ত বগল! সিং। ইনি ১৯১৫ সালে 
লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হইয়া! বিশ বৎসরের সশ্রম কারাদ 
প্রাপ্ত হন। সেই অবধি এই পাঞ্জাবী যুবক নিদারুণ কারা-যন্ত্রণ 
ভোগ করিতেছেন! 

বাঙ্গালী রাজবন্দীর নাম শ্রীযুক্ত সুরেশচন্ত্র সেনগুপ্ত । ১৯১১ 
সালে রাজনৈতিক অপরাধে ইনি ২৫ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
আজ ১৩বংসর ধরিয়। ইনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নান! জেলে 
পচিতেছেন। সাধারণ চোরডাকাতের ম্যায় হহীকে কঠোর পরিশ্রম 
করিতে হয়। তাহাকে সাধারণ কয়েদীর মতো কদর্য থাদ্য খাইতে 
দেওয়। হয়। মাদ্রাজের জেল কর্তৃপক্ষগণ বাংলাভাষা বোঝেন না 
কাজেই ইহাকে বাংলাভাষায় পত্রার্দি লিখিতে বা পড়িতে দেওয়। হয় 
না। ইহার ফলে তাহাকে একপ্রকার জীবস্ত সমাধি দেওয়া হইয়াছে । 

ইহার সম্বদ্ধে ডা নাইডু লিখিয়াছেন যে,_“আমার কারাবাস কাল 
পূর্ণ হইয়া আসিলে, সেনগুপ্ত পাগলের ন্তার কাদিতে লাগিলেন। 
আমি যে তাহাকে কি বলিয়া সান্ন। দিব, তাহ। ভাষায় খুঁজিয়। পাই 
নাই। জেলে বাস করিতে হুইবে বলিয়া তিনি কাদেন নাই ; তিনি 
কীর্দিয়াছিলেন যে, তিনি আর আমার সঙ্গলত করিতে পারিবেন না । 
সেনগুপ্ত মনে করেন যে, তিনি মৃত্যুর পুর্বে আবার ডাহার প্রিয় জন্ম- 
ভূমি বাঙ্গলা দেশ দেখিতে পাইবেন। মহাম্মার আন্দোলনের 
উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে জীব- 
মুস্ত আখ্যা দিয়াছি। তাহার স্বদ্দেশপ্রেম কারাবাসে কমে নাই বরং 
বাড়িয়াছে।” 

এই প্রনঙ্গে যুক্তপ্রদেশের মহিল! কংগ্রেস-কন্মা শ্রীযুক্ত। পার্বতী 
দেবীর নামও আমাদের মনে আনে । ১৯২৩ খুষ্টবের ১৯ শে জানুয়ারী 
তারিখে ইনি কারাবরণ করেন! আজ একবৎসর চার মাস ইনি 
কারাগারে আছেন। বর্তমানে তিনি ফতেগড় জেলে আছেন। প্রকাশ 
যে জেলে তাহাকে খারাপ খাদ্য দেওয়া হয়। তাহাকে দড়ি পাকাইতে 


দেশ-বিদেশের কথা__ভারতবর্ষ 
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দেওয়! হয় ও নির্জন কুঠুরিতে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। এমন অবস্থায় 
তাহার স্বাস্থা-ভঙ্গ হওয়! কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু ইহ সত্বেও. তাহার 
মনের বল একটুও কমে নাই। সম্প্রতি জেল হইতে একখানি পত্রে তিনি 
লিখিয়াছেন :__-“গরমের জন্য আমার রাত্রে একেবারেই নিষ্রা হয় না। 
আমি দেড় বৎসর কার! ভোগ করিয়াছি, কিন্তু এই পর্যস্ত জেল-কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে কোন অভাব জানাই নাই! শগবান্‌ ভিন্ন এই শির 
অন্য কাহীরও কাছে নমিত হইবে না। আমি এখন চর্ক! কাটিয়া 
এবং পুস্তক পাঠ করিয় সময় কাটাইতেছি।” 


ভারত-মহিলাদ্দিগের ভোটাধিকার-_- 


প্রযুক্ত বি, দাস ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত মত একটি 
প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন । 

“ভারতীয় স্ত্রীলোক্দিগকেও পুরুষের ম্তায় সমান ভোটাধিকার 
দেওয়া হউক এবং এই উদ্দেশ্তে ভারত-সংস্কার আইনের প্রয়োজনমত 
পরিবর্তন করা হউক ও ব্যবস্থা-পরিষর্দে কৌন মনোনীত সক্তপদ 
খালি হইলে, স্থলে একজন মহিলাকে মনোনীত করা হউক ।” 

ভারতের কয়েকটি প্রদ্দেশে মহিলারদ্দিগের ভোটাধিকার আছে। 
কিন্তু সে-সব প্রদেশে তাহাদের ব্যবস্থা-পরিষদে সদন্ত হইবার ক্ষমতা 
নাই। বাংলাতে" এ-ছুটির একটি ক্ষমতাও নাই। এই প্রস্তাবটি 
বিধিবদ্ধ হওয়া! যে একাস্ত-প্রয়ে করনীয় তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন । 


দিল্লীতে মহিল-কলেজ-_ 


দিল্লীর কুইন্‌ মেরী স্কুলটি বর্তমান বর্ধ হইতে কলেজে পরিণত করা 
হইয়াছে। কলেজটি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তুতু ক্ত কর! হইয়াছে। 


বাঙ্গালী মহিলার কৃতিত্ব 

কাশীর 'আজ' পত্রে প্রকাশ যে কুমারী আশা অধিকারী হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত এম্‌-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ঘ হইয়া 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন । 
্রদ্ম মহিলাদিগের সংকল্প__ ৃ 

্হ্মদেশের পাংদে-নামক স্থানে ব্রহ্ধদেশীয় মহিলাদের একটি 
কনফারেন্স, হইয়! গিয়াছে । কনফারেন্সে ২** বিতিন্ন নারী-সজ্যের 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিদেশী-বন্ত্র-বর্জন, স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের 
চেষ্টায় ভালরপ প্রচারকাধ্য-কর! প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। আর-একটি প্রন্তাব গ্রহণ করিয়! কন্ফারেল্স, স্থির করেন যে, যে- 
সকল যুবক ইংরেজী ফ্যাশানে চুল কাটিবে, তাহাদ্দিগকে কোন স্ত্রীলোক 
বিবাহ করিবে না। এবং যাহার! দ্বৈত-শাসনের পক্ষপাতী তাহাদের 
সহিতও কোন স্ত্রীলোক পরিণর-সথত্রে আবদ্ধ হইবে না। 


ভাইকোম সত্যা গ্রহ_- 


ভাইকোম সত্যাগ্রহ আন্দোলন পূর্ণ বেগে চলিতেছে। এই 
আন্দোলনে পাঁচজন নারী ব্বেচ্ছ-সেবিক। যে।গদান করিয়াছেন। মহাস্ঝ! 
গান্ধী হিন্দুদিগকে এই আন্দোলনে অন্যের সাহায্য লইতে বারণ 
করিয়াছেন। তিনি ইয়ং ইওিয়া পত্রে লিখিয়াছেন-_-“আমি আশ! 
করি শিখগণের মন্নসত্্র বন্ধ করা হইবে; এই আন্দোলন কেবল 
হিন্দুরাই চালাইবেন ।"**.**মুসলমানদিগের নিজেদের কোন ধর্ম ও 
সমাজ-সম্পর্কিত সমস্ত! মীমাংসায় যদি হিন্দু ব। অন্য কোন অ-মুসলমান 
হস্তক্ষেপে করেন, তাহা হইলে তাহ। অনধিকার চর্চা হইবে এবং 
মুসলমানেরা তাহা উদ্ধত্য মনে করিলে ঠিক কাঁজই করিবেন সেইরপ 
হিন্দু সংক্কারে অ-হিন্দুর। হস্তক্ষেপ করিলে গোঁড়া হিনরাও অসন্তষ্ট ও 
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তুদ্ধ হইবেন।” শিখদিগের অন্নসত্রটি বর্তমান মাস হইতে তুলিয়া 
দেওয়া হইয়াছে! 

তরিবাস্ুর ব্যবস্থপরিবদ্ের আগামী অধিবেশনে একটা প্রস্তাব 
উত্থাপিত করা হইবে যে, ভাইকমের মন্দিরের চারিপাশের রাস্তার মতো, 
অন্ত সমত্ত নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়া অন্পৃশ্যদিগকে চলিতে দেওয়ায় যেন 
কোনপ্রকার বাধ! না দেওয়। হয়। দেখ। যাঁক্‌ এপ্রস্তাবের কি ফল 
হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্নও সম্প্রতি ভাইকমে গিয়াছিলেন ও তিনি পণ্ডিত 
মালবীয়কে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 


ফিরিঙীদের অসহযোগ-_ 

কিছুদিন পূর্ব দুইটি পশু-প্রকৃতির ফিরিঙ্গী-যুবকের টুপ্ডালায় একটি 
গরীব মাল্লা-মেয়ের সতীত্ব নাশ করার অপরাধে প্রত্যেকের নয় মাস 
করিয়! জেল ও বিশটা করিয়! বেত্রদণ্ডের হুকুম হইয়াছিল । ফিরিঙ্গী- 
সমাজ ইহাতে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়। উঠে। কোন ভারতীয় যে ফিরিঙ্গী 
অপরাধীগণকে বেত্রথাত করিবে ইহ তাহাদের অসহ্য | সেইজন্য 
এই সমাজের সভাপতি কর্ণেল গিডনী বড়লাট, প্রধান সেনাপতি ইত্যাদি 
বড় কর্মচারীদের নিকট আবেদন করেন যে যদি বেত মারিতেই হয় 
তবে কোন ফিরিঙ্গীকে দিয়! এ কাজট। করান হউক। ফিরিঙ্গী-সমীজ 
ভয় দেখায় যে যদি তাহাদের আবেদন অগ্রীহ্ হয় তবে তাহারা 
অসহযোগ করিয়া অক্স্িলারি সৈন্যদল হইতে কাজ ছাড়িয়া দিবে। 

আশ্চর্যের বিষয়, গবর্ণ মেপ্ট. ফিরিঙী-সমাজের হুম্কীতে ভীত হইয়া 
তাহাদের আবেদন গ্রাহা করিয়াছেন। অপরাধীর আবার শাদা-কালোর 
তফাৎ কি? যদি কোন ভারতবাদী এরূপ আবেদন করিত তাহা হইলে 
কি এইরূপ বিচার হইত ? 
আসামে, বজেট-_ 

আসাম সর্কারের ইস্ত।হারে বর্তমান বর্ষের বজেটে ব্যবস্থাপক সভা! 
যেসমন্ত বার না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে গবর্ণ মেণ্টের 
নিদ্ধীরণ প্রকাশিত হইয়াছে। * 

মন্ত্রীর বেতন-সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট, ব্যবস্থপক-সভার প্রপ্তাব গ্রহণ 
করিয়াছেন। সেষ্ল্মেন্ট, খরচ। কাউন্সিল. ১৯১৭৫* টাকার স্থলে 
৯৪০** টাক! করিয়াছিত্রোন। গবর্ণ মেন্ট. এ প্রস্তাব অগ্রীহ্া করিয়াছেন । 
আবগারী বিভাগের পীওনাও কাউন্সিল ১৮৪৩৪৪ টাকার স্থানে 
৬৫০০* টাক করিয়াছিলেন । এ-প্রস্তাবও সর্কার গ্রহণ করেন 
নাই। রেল-পুলিশ, সাধারণ পুলিশ ইত্যার্দি বিভাগের সমস্ত থরচাও 
সার্টিফিকেটের বলে বহাল করা হইয়াছে । 


রাজপুত কন্ফারেন্স, ও মহাত্ম। গান্ধী 


কাখিয়াবার রাজপুত কন্ফারেঙ্গের উদ্যোজ্তাদিগকে মহাত্মা নিয়- 
লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, “কাথিয়াবার শুর-বীরের আবাদ-তৃমি 
ছিল। রাজপুতর্দের তেঞ্জ-বীধ্ধ্য জগং-প্রসিদ্ধ কিন্তু প্রাচীন যুগের তেজ- 
বীর্যের কথা বলিলেই আজ রাজপুতদের চলিবে না। আজ হিন্দুদের কে 
উদ্ধার করিবে? হিন্দু যদি রক্ষা না পায় তবে মুদলমানও রক্ষ! পাইবে 
না। ২২ কোটি হিন্দু যদি পতিত থাকে তবে সাত কোটি মুসলমান 
কিছুতেই ঠিক থাকিতে পারিবে নাঁ। এই পতিত হিন্দুস্থানের উদ্ধার 
করিতে কে সমর্থ হইবে? কে ভর়-ভীতকে নির্ভয় করিবে? উহ 
ক্ষত্রিয়েরইে কাজ। অতএব রাজপুত-পরিষৎকে নিজের ধর্মরক্ষার 
বিধান করিতে হইবে। | 

“নিজেদের ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য তরোয়ালের কোন প্রয়োজন নাই। 
তলোয়ারের ঘুর্গ চলিয়! গিক্লাছে বা যাইতেছে । তলোয়ারের মজা জগৎ 


প্রবাসী-_ আধাঢ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বেশ'অন্ভব করিরা লইয়াছে এবং এখন,সংসার উহাতে বিরক্ত হইয় 
উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশসমুহেরও এখন এই অবস্থা। যিনি মারিয 
দেশ রক্ষা! করেন তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিতে পারি না কিন্তু যিনি মরিয় 
রক্ষা করেন ভাহাকে ক্ষত্রিয় বলিব। যিনি অন্তকে তাড়াইয়া খাড় 
রহেন, ভাহাকে ক্ষত্রির বলি ন! কিন্তু যিনি বুক ফুলাইয়! খাড়া! রহে; 
এবং নিজে প্রহার না করিয়! গ্রহার সহ করেন তাহাকেই প্রকৃং 
ক্ষত্রিয় বলি। অতএব রাজপুত-পরিষদের প্রথম কর্তব্য আক্মোন্নতি-বিধা, 
-রাজপুতকে সর্ববপ্রথমে ধর্মের সাধন! করিতে হইবে ।” 


তাঞ্জোরে মিরাশদার্‌ সম্মিলন-_ 


মাদ্রাজ গবর্ণ মেন্ট, মিরাশদারদিগকে যৎসামান্ত ট্যাক্স. মাপ দিয়াছেন 
প্রকাশ যে মিরাশদারগণ এই সর্ত গ্রহণ করিবেন না এবং কংগ্রেসে 
যোগে তাহাদের আন্দোলন চালাইবেন। 


শ্রী প্রভাত সান্যাল 


বাংলার কথা! 


হিন্দু-মুললমানের চুক্তি 


( মহাস্থা গান্ধী ) 
ইহা হুম্পষ্ট যে, যেরূপ অবস্থায় একটা চুক্তি-পত্র সম্ভবপর, সের 
অবস্থায় আমরা এখনও উপনীত হই নাই। গো-হতা। ও মস্জিদে 
সম্মুখে বাদ্য-সন্বন্ধে কোনও চুক্তির কথ! উঠিতে পারে না । উভয় পন্গ 
হইতেই ইহা! স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়! আবশ্বক ৷ সুতরাং ইহাকে কো? 
একটি চুক্তির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না। 
গবর্ণ মেন্টের আপিসের চাকরী-সম্বন্ধে এই কথা৷ বলিতে পারা যায় যে 
তাহার মধ্যেও সাশ্প্রদায়িকতা প্রবেশ করাইলে স্থশীসনের পক্ষে সর্ব্বনীশ 
স্বরূপ হইবে। শাসন-কার্ধয প্রবৃষ্টরূপে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করিতে 
হইলে উহা যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই অর্পণ কর! দর্কার। ইহাতে 
কোনপ্রকার আশ্রিত-বাৎসলোর পরিচয় দিলে চলিবে না। আমাদে 
যদি পাচজন ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন থাকে, তাহা! হইলে আমরা ' 
সম্প্রদায় হইতে ৫ জনকে না লইয়া যোগাতম পাঁচজনকেই বাছিয়া লইব 
তাহারা সকলে মুসলমানই হউন বা পাঁশই হউন। নিয়তম পদগুলি। 
জন্য প্রয়োজন হইলে সর্বব সম্প্রদায়ের দ্বার! গঠিত একটি নিরপেক্ষ কমিটি, 
দ্বারা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যেসব সম্প্রদায় শিক্ষা? 
পশ্চাৎপদ, জাতীয় গবর্ণ মেণ্ট. তাহাদের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ বিবেচন 
করিবেন। ইহার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থ! কর! যাইতে পারে। কিন্তু ধাহার 
গবর্ণ মেপ্টের অধীনে দারিত্বপূর্ণ পদলাভের প্রয়াসী, তাহাদিগকে নির্দি 
যোগ্যতার পরীল্গায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে । 
ইয়ং ইত্ডিয় 


রমেশচজ্দ্র কলা-ভবন 


স্বনামধন্য রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয় প্রায় ১২1১৩ বৎসরহেইল পরলোক 
গমন করিয়াছেন । আমর! গাহার স্মতি-রক্ষার জন্য এপর্যন্ত বিশেষ কিছুই 
করি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ হইতে রষেশচন্তোর স্মৃতি-রক্ষার্থ রমেশ- 
কলাভবন-নির্াণের প্রস্তাব হইয়াছিল এবং এ উদ্দেষ্তে প্রায় ২২৫ 
হাজার টাকাও সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু অতীব ছুঃখের বিষয় রমেশ- 


ওয় সংখ্য। ] 


কলা-তবন এই ১০১২ বৎদরেও সম্পূর্ণ হয় নাই; উহার কাজ কিছুদুর 
অগ্রসর হইয়৷ অর্ধপথেই থামিয়া রহিয়াছে। বাঙ্গাবী জাতির তথা 
পরিষদের শ্মতিরক্ষা-সমিতির পক্ষে ইহা! ঘোরতর লজ্জা ও কলঞ্ষের কথা ! 
আমরা বিশ্বস্তহুত্রে জানিতে পারিয়াছি, রমেশম্মতি ফণ্ডের তহবিলের 
কোধ-রক্ষক নিধুক্ত হইয়াছিলেন, মিঃ জে, সি, মুখার্জি; ইনি রমেশ 
চন্দ্রের এক দৌহিত্রীকে বিবাহ করিরাছিলেন। মিঃ মুখার্জি পূর্বে 
কলিকাতার করপৌরেশনের সেক্রেটারী, পরে -ভাইস্‌-চেয়ারম্যান্‌ ছিলেন 
এবং সম্প্রতি অন্যতম ডেপুটা এঁক্তিকিউটিভ. অফিসার-পদে নিযুক্ত 
হইয়াছেন। কিন্তু রমেশচন্ত্রের এরূপ একজন আত্মীয় ও পাস্থ লৌকের 
নিকট রমেশচন্ত্ের স্মৃতিরক্ষা-সম্বন্ধে যেরূপ উৎপাহ্‌ ও সহানুভূতি আমর! 
আশা করিয়াছিলাম, তাহার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না । মিঃ 
মুখার্জি নাকি এপর্যস্তস্মৃতিরক্ষা-তহবিলের কোন সম্পূর্ণ হিসাবই দাখিল 
করেন নাই। মোট কত টাক! আদায় হইয়াছে এবং কত টাকা তাহার 
নিকট গচ্ছিত আছে, স্বৃতিরক্ষা-সমিতি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেও 
তিনি তাহা জাশান নাই 1 তার পর তাহার নিকট গচ্ছিত টাক! তিনি 
কোন ব্যাঙ্কে রাখেন নাই, সুতরাং এই কয় বৎসরে এ টাকার যে স্থদ 
হইত, তাহাও পাওয়। যায় নাই, এখন এরপ অবস্থা দঁড়াইয়াছে যে, 
অর্থাভাবে রমেশ-কল।-ভবনের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম | বাঙ্গাল! দেশে 
সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ লইয়! প্রায়ই ছিনিমিনি খেল! হয়। 
কিন্তু রমেশ-স্মৃতিরক্ষা-তহবিলের টাকা লইয়াও ষে ত্ররূপ কাও ঘটিবে, 
ইহা একেবারে অসহা। পরিষদের স্মৃতিরক্ষা-কম্িটিতে বহু শিক্ষিত ও 
গণ্যমান্ত ব্যক্তি আছেন। তাহার! এব্যাপারে এ৩ট। উদ্ানীন্য দেখাইয়া 
কর্তব্য লঙ্ঘন করিতেছেন কেন? মিঃ জে, সি, মুখার্জি যাহাতে সংগৃহীত 
অর্থের হিসাব অবিলঘ্ে দাখিল করেন এবং রমেশ-কলা-ভবন যাহাতে 
নর সম্পূর্ণ হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিলে একটা লোক-দেখানো৷ কমিটি 
থাঁকিবার প্রয়োজন কি ? এ কয় বৎসরে মিঃ মুখীর্জির হাতে টাকাটা 
পড়িয়া খাকিয়! ষে সদ লৌকনান হইয়াছে, তাহাও ভাহার নিকট হইতে 
আদায় করা কর্তব্য । 
-আনন্দবাজার পত্রিকা 


বাঙ্গালী যুবকের বারত্ব £_শ্রীদেবেন্্রনাথ দ্বাদ ঘোষ, মমিন্পুর 
নবিনগর হইতে পক্ে জানাইতেছেন-_“২৪শে এপ্রিল বৃহ'গতিবা'র ধেল। 
৪০ টার সময় আমার কন্া| প্রণীপ।-_বয়স ১৬ বদর, পুকুরে পা ধুইতে 
যাইতেছিল, এমন দময়ে একটি ব্যাত্র (৫1৬ হাত ল্থা) তাহাকে আক্রনণ 
করে। নে প্রাণপণে চীৎকার করিলে অনেক লোক জমা হয়। আমি 
আমার কণ্ঠার প্রণরক্ষার জন্ত সকলের কাছে প্রার্থনা করি। এমন 
সময় কলিকাতা:নিবাস1 একটি যুবক, প্রীমান্‌ পান্ন'লাল, বয়স আন্দাজ 
২১ বংসর, প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়।৷ আমার হাত হইতে একখানি 
কাটারী লইয়। এমনভাবে ব্যাত্রটকে আক্রমণ করেন যে, সেই আক্রমণের 
ফলেই ব্যাপ্রট নিহত হয়। 


জুয়। খেল! বন্ধ ১__দৌর জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুমার 
চক্র জানা মহাশয়ের চেষ্টায় ও বত্বে স্ৃতাহাটা খানার বাহালুড়ী হাটে 
জুয়া-খেলা বন্ধ হইয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মহৎ কার্যে বিশেষ 


উপকৃত হইয়াছে । 
৪ _ সত্যবাদী 


জলকষ্ট নিবারণ ।__বীকুড়। জেলার জামজুড়ী-গ্রামে আড়াই শত ঘর 
লোকের বসতি । স্থুটি শ্ুক্ব-প্রায় পাতকুয়৷ হইতে এতগুলি লোকের অন্ত 
পানীয় জল সংগ্রহ করিষ্ঠে হয় । সমস্ত দিন-রাত্রি ঘট ঘটি করিয়া 
জল তুলিতে হয়। এই গ্রীমে একটি নুতন কৃপ খনন করিবার জন্ত 


দেশবিদেশের কথা৷ বাংলা 


পোপাশশিশিশিশশাশীশীপপিশীশিসাাশীপীশী শাসিত শশা শাশীশাতাশপাতিপিস্পিশী পাশপাশি ০ 


৩৯৯ 
যু অনুকূল চলর সেনগুপ্ত মহাশয় দেড়শত টাকা দিয়াছেন , পরো তান 
আরও দেড়শত টাক। দিবেন। খনন কার্যা চলিতেছে । অনুকূল-বাবু 
ধনী লোক নহেন। তাহার সঙ্থদয়ত। সাতিশয় প্রশংসনীয় । 


বঙ্গে বিধবার সংখ্যা 


বাংলার অধিবাসী মোট ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬ জনের মধ্যে ২,*২,৯৩,৫২৭ 
জন হিন্দু এবং ২.৫২,১*,৮*২ জন মুসলমান । হিন্দুর মধো ১,৯৫,৩৬, 
১১৯ জন পুরুষ এবং ৯৬,৬৭,৪৯৮ জন স্ত্রীলোক । তন্মধ্যে ৫২,৩৪,৪৬৮ 
জন পুরুষ অবিবাহিত এবং ২৮,৬৭,৪৯৯ জন স্ত্রীলোক অবিবাহিতা । 
পুরুষের মধ্যে ৫,৩৪,৮৮২ পুরুষের স্ত্রী মৃত] । স্ত্রীলোকের মধ্যে ২৪,৬৫,৩৮৩ 
জন বিধবা । 

মোটামুটি দেখ! যায় শতকরা! ২৫ জন বিধবা । তন্মধ্যে ১ হইতে. 
৫ বংসরের বিধবা ১,৪৯৪ জন, ৫ হইতে ১* বৎসরের বিধবা ৮,৪৭* জন, 
১* হইতে ১৫ বৎসরের বিধবা ৩৫,৪২৮ জন, ১৫ হইতে ২* বৎসরের 
বিধবা ৯৩,৭১৩ জন, ২৯ হইতে ২৫ বৎসরের বিধবা ১,৪৬,৬** জন, ২৫ 
হইতে ৩* বৎনরের বিধবা ২,.২৩,৪৬৫ জন। 

-_তাম্ুলি পত্রিকা 

বাঙ্গালী মৃহিপার কতিব_ 


কুমারী জ্যোতিণ্য়ী চৌধুবী রেঙ্গুন বিশখবিদ্যালয় হইতে বাঙালী. 
মহিলাদের মধ্যে সর্ব প্রথম বি, এ, পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। 
বিহারে বাঙ্গালী পণ্ডিতের কৃতিত্ব 

গত ১৪ই 'বশাখ রবিবার বেলা *৯টার সময় হাজারীবাগ সহরের' 
ডিতর খাদাঞ্চিতালাও নামক পুষ্ষরিণীতে কাহার জাতীয় ১*।১১বৎসরঃ 
বয়স্ক একটি বালক জলমগ্ন হয়, তথায় প্রায় তিন শতাধিক লৌরু 
সমাগত হইয়। নিশ্চেষ্টভাবে গণ্ডগোল করিতেছিল, জনমণ্ডলীর মধ্য বন্থ 
বলখ।ন্‌ শক্তিমম্পন্ন লেকেরও অভাব ছিল না, ছুঃখের বিষয় কেহই 
হতভ।গ্য জলমগ্র বালককে উদ্ধারে ভগ্রসর ন! হইয়! ভীরতাঁর পরিচয় 
দিয়া শুধু গাত্রবল ষে বৃথ| তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে 
অধ্য।পক শ্রীধুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী মহাশয় গণ্ডগোল শুনিয়া! জিজ্ঞাসা 
করেন, পুকুর-পাড়ে কোলাহল হইবার কারণ কি? তদুত্তরে জলমগ্ন 
হইয়াছে এই কথ। শুনিবামাত্রই তিনি দৌড়াইয়! পুক্ষরিণী-তীরে উপস্থিত 
হন এবং জাল আনিতে বলিয়। জলে নামিয়া সপ্তরণ ও ডুব দ্বার বন্ু 
অনুমগ্ধান করেন এবং আরো লোককে নামিবার জন্যও বলেন। 
যাহারাও থা জলে নামিলেন, তাহারা যস্তরণে অপটু, শাস্ত্রী যহাশয়ই 
বহুকষ্টে জলমগ্র ব।ণককে উত্তোলন করেন ও তাহ।কে বীচাইবার 
জন্যও বনু চেষ্টা কণ। হয়। তশুহুর্তে তাহাকে সর্কাগপী হাসপাতালে 
মোটর করিয়। পাঠান হইয়াছিল কিন্তু তাহার আর সংজ্ঞ। হইল না। শাস্ত্রী 
মহাশয়ের শরীর কৃশ ও হূর্ব্বল। 


_ এডুকেশন গেজেট 


সরোজিনীর পত্র-_- 


যশোহর হইতে শ্রীমতী মরোজিনী এবং আরও দুই-একটি মহিলা! 
বন্থমতীতে এক পত্র লিখিয়াছেন। উহাতে অন্থান্ত কথার 
মধ্যে বল! হইয়াছে__নারী-রক্ষার জন্ত দেশে বিলক্ষণ আন্দোলন, 
আলোচনা চলিতেছে_কিস্তু হিন্দু-সমাজের মধ্যে এমন কয়ঞ্জন যুবক 
আছেন, যাহারা লাঞ্ছিত নারীকে জীবন-সঙ্গিণী করিবার জন্ম অগ্রসর 
হইতে পারেন? আমর! বলি, একজনও নাই। আমর! পূর্বে 
ঠিক এই কথাই বলিয়াছি-_মুখে * নারীর মান-ইজ্জৎ অগ্পই রক্ষা 

১ 


ডি, ৪০০ 


' হইবে, কার্যে তাহাকে. সহানুভূতি দেখাইবার মত একট! লোকও 
মাই। স্েহলতা' যখন মরে, তখন একট! কলেজের যুবক-ছাআদল 
বিনাপণে বিবাহ করিবার জঙ্ক মভা-সমিতি করিয়া এবং কবি গোবিন্দ 
দাসের-_“থাকুক আমার বিয়ে" নামক করণরসাত্মক কবিতাটি বিতরগ 
করিয়া বেড়াইতেছিল।' এই দলেরই একটি হিন্দু যুবক বিবাহকালে 
্বশুরের টাকা গ্রহণ করিতে লক্জা! বোধ করে নাই। 
7... শাছোলতান 
বিবাহে ত্যাগ__ 
হুগলী জিলার পোঃ মোগুলাই, গ্রাম ইপ্ছোবা-নিবামী প্রীযুক্ত 
রাখালদাস পাঁলধি তাহাদের গ্রামের ৬ অঙ্গয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
্বাদশবর্ায়া অনাথ! কন্যার আশ্রয় ও বিবাহেচ্ছ, পাত্র আবশ্তক বলির! 
একটি আবেদন “আনন্দবাজার পর্রিকাতে' প্রকাশ করেন। 
এই আবেদনটি চৈত্র-সংখ্যা-প্রবাসীতে স্থান পায়। খুলনা জেলার 
নকীপুর গ্রামস্থ প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ মুখোপাধ্যায়ের 
মধ্যম পুত্র শ্রীমান্‌ প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় পিতামাত৷ ও আতম্মীয় 
শ্বজনের মত লইয়। এ অনাথ বালিকাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত 
হুইলেন। ইল্ছোবা গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার ৮ জগত ঘোষ মহাশয়ের 
পৌল্র, কলিকাত! মেডিকেল কলেজের বর্তমান হেডক্লার্ক প্রযুক্ত পঞ্চানন 
ঘোষ মহাশয় বিবাহের সমস্ত বায়-ভার নিজে গ্রহণ করেন এবং গ্রাম 
নিজেদের বাড়ীতেই বিবাহ-দানের হুব্যবস্থা করেন। গত ১৩ই জৈষ্ঠ 
মঙ্গলবার শ্রীমতী কালিদাসী দেবীর সহিত ্রীমান্‌ প্রণবকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ হইয়! গিয়াছে । বিবাহে প্রায় ৪**চারিশত 
টাক1 বায় হয়। এই কার্য অতীব প্রশংসনীয় এবং দরিদ্র-বহুল 
 বাঙ্গালার ধনাঢা যুবকদেয় অনুকরণীয় । 
খুলনায় পললী-সংগঠন | 
খুলনা জেলার নানাস্থানে অক্সবিস্তর পল্লীগঠন-মুলক কার্ধ্য আরম্ত 
হইয়াছে। এইকার্ধ্যে সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ ও সাহাধ্য লাভ 
করার উদ্দেশ্যে নিম্নে তাহীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। 
খুলন! সেবাশ্রম 
খুলনার পল্লী-সংগঠন-মুলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে খুলন! মেবাশ্রমই 
প্রথম ও প্রধান। ১৯২*সালে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ 
সালে খুলনার দক্ষিণাঞ্চলে যে ভীষণ দুভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে দেব! 
ও সাহাযা-দানের একরপ৯ সমন্ত দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে এই আশ্রমের 
সেবকদিগকেই গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহীতেই ইহার কারাক্ষেত্র 
বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভুতিক্ষ প্রশমনাস্তে আশ্রম, ছুতিক্ষ-প্রপীড়িত 
অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে চারিটি শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ীভাবে সেবাকার্ধ্য 
আরম্ভ করিয়াছেন। এই শাখাগুলির প্রধান কেন্্র আশাশুনিতে 
অবস্থিত। 
অল্পবয়স্ক কৃষক-সম্তানদের জন্য স্থাপিত ৬টি অবৈতনিক বিদ্যালয়ে 
ছুইশতের উপর ছাত্র ও জনদাধারণের জন্য স্থাপিত ৩টি নৈশ বিদালয়ে 
৩*্জনের উপর ছাত্র শিক্ষা লাত করিতেছে । এইসমস্ত বিদ্যালয়ে 
সামান্ত-সামান্ গৃহ-শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে । 
দারিদ্রা-গীড়িত জনগণের দুর্দশ। মচন-কল্পে গ্রামে গ্রামে চর্কার 
প্রচার-জন্য চর্কা ও গৃহে গৃছে তুল! উৎপাদন করিবার জন্য তুলার 
বীজ বিতরিত হইগ্নাছে ও হইতেছে । এযাবৎ পাঁচ শতের উপর 
চর্কা বিতরিত হইয়াছে এবং সাঁত শত লোক শুতাকাটা একরূপ 
শিখিয়াছে। আশ্রমে তাত-শালা ও বেতের কার্খানা স্থাপন করিয়া 
জাতিবর্প-নির্বিশেধে দরিদ্র বালক ও যুবকগণকে এই ছুই শিল্পণশিক্ষা 
দেওয়া হুইতেছে। আশ্রমকর্তুক পরিচালিত প্রফুল্লচন্্র-বয়ন-বিদ্যালয়ে 


প্রবাসা- আষাঢ়, ১৩৬১ 


॥ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রথমে প্রায় ১৭১৮ খানি তাতে কাধ্য হইত। বর্থমানে ছাত্রাভাবে ও 
ন্তাস্ত ফারণে মাত্র ৬ খানিতে ক।ধ্য হইতেছে । অনেকে এপান হইতে 
বয়ন শিক্ষ) করিয়া স্ব ন্ব গৃহে যাইয়া এই ব্যবসায় চালাইতেছেন। 
আশ্রমের প্রস্তত খন্দর.ও বেতের ব্যাগ প্রসূতি বেশ জনাদর লাত 
করিয়াছে। 

খুলনার এই অঞ্চল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এইজস্ত প্রতিকেজ্রে 
দাতব্য চিকিৎসালয় ও উধধ-বিতরণ-বিভাগ খুলিয়া দরিভ্র রোগীদিগকে 
উধধ ও পথ্যাদি দেওয়ার ব্যবস্থা! হইতেছে এবং সভা-সমিতি করিয়া 
পল্লীর স্বাস্থ্যোক্লতির জন্ত নানাবিধ উপদেশাদি প্রদান কর! হইতেছে। 
চারিটি কেন্তরে প্রতিদিন প্রায় ৬*1৭০টি রোগী সমাগত হয়। আশ্রমের 
সেবকগণ কলেরার প্রকোপের সময় রোগীর সেবা ও শুশ্রাধার জন্য 
প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছেন। অর্থাভাবে জলাভাব দূর করিতে 
পারিতেছেন না। 

দৌলতপুর সত্যাশ্রম. 

দৌলতপুর সত্যাশ্রম আর-একটি প্রতিষ্ঠান যাহা অতি হ্বন্দর কাধ্য 
করিতেছিল। ছাত্রগণের মধ্যে নৈতিক, মানদিক ও দৈহিক সুশিক্ষা- 
বিস্তার ও দরিদ্র জনগণের মধ্যে উধধ-বিতরণ ও বিনা পারিশ্রমিকে 
চিকিৎসা দ্বারা এই আশ্রমটি দিন-দিন বিশেষভাবে সাধারণের দৃষ্টিতে 
পড়িতেছিল। সম্প্রতি ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও অক্লান্ত কর্ম শ্রীযুক্ত কিরণ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত তিন আইনে গ্রেপ্তার 
হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ বিপদৃ্রস্ত হইয়াছে। 


খালিষপুর আশ্রম 
এই নুতন-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের অধিবাসী ছাত্রগণ সকলেই নকল কাজ 
নিজ হস্তে করেন। এগানে ছাত্রগণ-পগ্িচালিত তাতে হুন্দর খদার 
্রস্থাত হইতেছে এবং প্রধানতঃ স্থানীয় লোকদিগের মধ্যেই বিশ্রীত 
হইতেছে। আশ্রমের ক্ষেত্রে ছাত্রগণ প্রচুর কার্পাস ও অস্তান্ত ফসল 
উৎপাদন করিয়াছেন। 


কলিকাতার ডাক্তার-_ 

কলিকাতা! সহরে এমন ৫।৬ শত ডাক্তার আছেন, খাহারা মাসে ৫*২ 
পঞ্চাশটি টাকাও উপার্জন ফরিতে পারেন না। এই সমস্ত ডাক্তারেরা 
মাসিক ৫০২ টাকা বেতন পাইলে সকালে-বিকালে এতদুভয়ের যে কোন 
সময়ে দাতব্য-উধধালয়ে কাজ করিতে পাঁবেন। আচ্ছা, যদি কলিকাতার 
প্রত্যেক পাড়ায়-পাড়ায় কোন ধনী গৃহস্থের বৈঠকখানায় অথবা! ঠাকুর- 
দালানে এক একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করা! যায়, তবে বদান্বর 
ধনী গৃহস্থ নিশ্চয়ই সাধারণের -হিতার্থে কোনপ্রকার ভাড়। গ্রহণ করেন 
না। তার পর মাসিক ২*২ টাকা বেতনে একজন কম্পাটগ্ার নিযুক্ত 
করিয়া! মাসিক ৭০1৮* টাকার ওষধাদি ব্যয় করিলেই ত ছোটখাট 
একটি দাতব্য-উধধালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে প্রতিদিন অন্ততঃ একশত রোগী, উষধ লইতে পারে এইরূপ 
একটি দাতব্য উষধালয় স্থাপন করিতে মাসিক ১৫০ শত টাকা! 
মাত্র খরচ হয় । 

যু নুভীষচন্ত্র বন্গ তিন হাজার স্থলে মাসিক দেড় হাজার টাকা 
বেতন লইবেন স্থির করিয়াছেন। তাহার বেতন হইতে মাঁসিক যে দেড় 
হাজার টাকা বাঁচিবে সেই দেড় হাজার টাকায় অনায়াসে দশট! দাতব্য- 
ওঁধধালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কলিকাতা! সহরে ১১ লক্ষ লোকের 
বান, বড় জেলার অধিবামীর সহিত কলিকাতার লোক-সংখ্যার তুলন! 
করিলে অত্যাক্তি হয় না। তফাৎ'এই যে, জেলার অধিবাসীরা! পৃথকৃভাবে 
বাস করে, আর সহরের অধিবাসীর! একত্র ঘন-সন্লিবিষ্টভাবে বাস করে। 
এরূপ প্রভূত লোকের সংখ্যার অনুপাতে কলিকাতীয় যে দ।তব্য উধধালয় 





৪০১ 


মন্দির ( তারকেশ্বর ) 


আছে তাহ! অতি সামান্ত বলিলে অতুক্তি হয় না। প্রস্তুত; এক-শতটা 
দতব্য উষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে বোধ হয় কলিকাতা দরিদ্র অধিবাসীদের 
অভাব কতটা! দূর হয়। কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করিলে এক- 
বৎসরে একাজ হইতে পারে। 

কর্পোরেশনের. চুইঞ্জন ডেপুটী এক্জিফিউটিভ অফিসার হইবেন, 
তন্মধ্যে একজনের রেতন পনর-শতের স্থলে হাজার, এবং আর-একজনের 
বেতন তের শতের' স্থলে ৭। শত হইয়াছে । ইহীতের বেতনের উদ্ত্ত 
টাক! হইতেও যে ২1৪টি দাতব্য উধধালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, 
এমন নহে । আমর আশ! করি দেশবন্ধু চিত্বরগ্রন ও নুতাষচত্র 
অবিলঘ্ে এই দিকে দুষ্ট প্রদান করিবেন 

 হিন্মুহীন 


খাস-মহালে ফিরিঙ্গির আদর--. 


সহযোগী নোয়াখালী সম্মিলনী বলিতেছেন :--"নোয়াখালী খাঁন- 
মহালের অবস্থা! সমস্তই আজব । ইহার জমি-বন্দোবন্তের কায়দা-কানুন, 
প্রভৃতি এতই জড়িত যে, সময়ে সময়ে ইহার রহস্তোদঘাটন কর" কঠিন 
হইয়া পড়ে। খাস-মহালের প্রজাদের অনেকের অবস্থা এইরূপ যে, 
তাঁহারা বহু প্রোণের অধিকারী । অথচ নদীর প্রকোপে তাহাদের মাথা 
লুকাইবার স্থান নাই। তাহার! খাস-মহালে অনেক চেষ্ট! করিয়াও এক 
কড়! জমি বন্দোবস্ত পাইতেছে না। অনেক প্রজার নাম লিষ্টভুক্ত কর! 
সন্ত্েও অনেক গরীব প্রজাকে নানা অভুহাঁতে জম্ম দেওয়! হয় নাই। 
কিন্তু দেশীয় ফিরিঙ্গি দিগকে চর-কচছবিক্না। হইতে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া 


হুইতেছে। দেশীয় ফিরিঙ্গিদের অনেকের কোন ভমি-জমা এই পর্য্যস্ত 
কোন নদী-সিকত্তি হয় নাই। অথচ দেশীয় হিন্দু-মুমলমানের গ্ত।য্য 
দ্জাবি অগ্রান্থ করিয়। 'এই 'ফিরিজিদিগকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া 
হইতেছে । খাদ-মহালে দেশীয় লোকদের নিকট হইতে জমার পাঁচগুণ 
সেলামী গ্রহণ করা হইয়া! থাকে, কিন্তু এই দেশীয় খরষ্টানদিগের 
নিকট হইতে জমার দ্বিগুণ মাত্র লওয়! হইতেছে। কেবল কি 
তাই? দেশীয় লোকদের নিকট সেলামী নগদ আদার করা হয়। 
অথচ ফিরিঙ্গির নিকট হইভে সেলীমী তিন বৎসরে আদায় কর! 
হইবে। এইসমন্ত পার্থক্যের কারণ আমর! বন অনুংন্ধানেও 
জানিতে পারি নাই! --টাকা-প্রকাশ 


প্রবাসী__-আধাঢ়, ১৬৩১ 


এপি পিন শিশিলীশীটি ৯০৩৩১ - 





[ ২৪শ ভাগ, ১৪ খণ্ড 


নারী-নিগ্রহ-_ 


কোন কোন কাগজওয়াল৷ মোছলস।ন সমাঞ্জকে মহিলা-নির্ধ্যাতনের 
অন্য দোষী সাবস্ত করিতেছেন। আদল কথ! তাহ। নহে। প্রতোক 
সমাজেই ছর্বত্ত ও সম্পতান শ্রেণীর লোক আছে। অনাবধান ও 
অমনোযোগী হইলে চোরে যে সর্ধন্থ চুরি করিয়া লইয়া যাইবে, 
ইহাতে আশ্চর্য কি? চোর জেল খাটিল সত্য, কিন্তু আমি যে 
বিড়ম্বনা ও ক্ষতি স্বীকার করিলাম, তাহার সংশোধন ত তাহাতে 
হইল ন1। ছুর্বঘত্বদিগের শান্তির ব্যবস্থা হয় কিন্তু যে অপমান ও 
নিগ্রহ নারী ভোগ করিল তাহার প্রতিকার কোথায়? সতী-সাধ্বী 


শপ শ্্পাবািজ০$ এ ০০ ৮০৯০ স্৮ ্ ৮ ৮ ৮ 


একদল সত্যাপ্রহী মোহান্তের প্রাসাদের দিকে চলিয়াছেন 


৩ সংখ্য। ] 





দেশ-বিদেশের কথা-_-বাংল! 


মিম্পা্পিন্পাশি পাপী পাপা পাখা কাক্পাপাাকসি পাখা সবা্পাপাসাপিপাক্পাী্পাাসরাত আা্পান্পাকা পাপা পপ পাপাপিপিিসপিন শা সি ০৭ মিরর 
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৪০৩ 


২ ৮৩ পাশা পাশিসপিন্পািসপ ্ 





বি চা 


সত্যাগ্রহীদের আগমন-প্রতীক্ষায় 


নারীর কেশ-্পর্শ কেহ করিতে পারে, ইহা আমরা মনে করি না। 
নারী যখন বাহির হইবে, তখন যেন তাহারা কখনও উপযুক্ত 
পরিচ্ছদ পরিতে কুঠাবোধ না! করে। লল্জাহীন পৌবাকে তরলচিত্ত 
ধুবকদের মনে কু-ভাঁব জাগে এবং তাহারি ফলে সমাজে নানা 
অনর্থ ঘটে। নারীর গাঁয়ে ত যথেষ্ট বল আছে-_ইচ্ছ! করিলে, 
অভিভাবকেরা মনোযোগী হইলে নারী পুরুষের মতই আত্মরক্ষার 
সমস্ত কৌশলই শিখিতে পারে। নিতান্ত ননীর পুতুল করিয়া 


দেশের মানুষ নারীর 


বে 


কি সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা! বল! যায় 


না। অশ্রিয় সতা কথ! বলিতে গেলে বলিতে হয়_-নারীর জন্ত 
হিন্দুদমাজ যতই সহানুদ্ূতি ও বেদনায় চীৎকার করুন না কেন, 
নারীকে সর্বপ্রকারে তাহারা যেমন ছোট করিয়াছেন এমন আর কেহ 
করে নাই। হিন্দু-মোছলমান পাশপাশি ছই ভাই-হিচ্দু বালিকার 
অপমান দেখিলে আমাদের মন আহলাদে.'আটখানা হয়, ইহ! যেন 
কেহ মনে ন! করেন ॥ দেশের যাহারা নিভান্তই অবোধ ও হতভাগা 
ভাহারাই বাঙ্গাল! দেশের ছুধনী নারীর জাতি হূরণ করে। 
-_ছোলতান 


৪৩৪ 


রুধি-বিভাগে শোষণ-নীতি-_ ১4 

চুচুড়াতে গবর্ণ মেন্টের একটা 70101100121 ৮5110 বা পরীক্ষা- 
মূলক কৃষিক্ষেত্র আছে) টুচুড়! কৃষিক্ষেত্রের এলাকায় প্রায় ৬৭ 
শত বিথ। ভ্রমি আছে। জমিগুলি একটু নীচু। এই নীচু জমিকে 
উচু করিবার জন্ক কৃষিবিতাগ হইতে চেষ্টা করা হইয়াচিল। 
প্রথমতঃ খানিকট। জমি উচু করিবার জন্য প্রায় ৫৬ হাজার টাকা 
বায় হয়। এ জমিতে “ফার্ম” হইতে ফসল প্রসৃতি উৎপন্ন কর! 
হইবে এবং তাহার ফলাফল দেখিয়! ফার্শের 'অহ্য জমি-সন্বন্ধে ব্যবস্থা 
করা হইবে, এইরপ স্থির হয়। সম্প্রতি এই উচু জমির মধ্য হইতে 
১৫ বিঘা জমি ১২810 & ১3018 (সাটেম এও, সস) নামক একটি 


প্রবাসী-+আষাঢ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বিদেশী “বীরের ব্যবসারী কোম্পানীকে - ষন্পূর্ণ বিনাসর্তে পাঁচ বৎসরের 
জন্ত ইঞ্জারা দেওয়া! হইয়াছে । এ ১৫ বিঘ| জমি ফার্নের সর্বোৎকৃষ্ট 
জমি বলিলেই হয়। সাঁটেম এও. সঙ্গ. এই সর্ব্বোংকৃষ্ট জমিটুকু 
কৃষি-বিভাগ হইতে খয়রাতীহুত্রে পাইয়।, তাহাতে বিদেশী বীজ 
লাগাইবেন এবং পরে এ বীজ, বিলাতী লেবেল আঁটিয়া, ভারতের 
হাটে বেশ চড়। দরে বিক্রয় করিবেন। কেমন, চমৎকার ব্যবস্থা ! 
শাসন ও শোষণ যে এদেশে কিরূপ অঙ্গাঙ্গী-সঘন্ধে আবদ্ধ, এ-সব 
তাহারই দৃষ্টান্ত নয় কি? 

এই জমি খরিদ করিতে সর্কারী কৃষি-বিভাগ হইতে অর্থ 
দেওয়। হইয়।ছে, উহ ইংরেঞর, স্কচ, বা আমেরিকান্দের অর্থ নয়। 





চারজন সত্যাগ্রহীকে ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র গ্রেপ্তার করা হইল 


ত্য় সংখ্যা ] 


বাঙ্গালী-পরলার শোপত-হুল্য অর্থ হইতেই উহা আলিকে এই 

জমির উৎকর্ষসাধনের জগ্য যে কয়েক হাজার টাক ব্যয় হইয়াছে, 
তাহাও এদেশের লোকেরই অর্থ। অথচ কৃধি-বিভাগের মোড়লের! 
জমিটুকু অনায়ানে একটি বিলাতী কোম্প।নীকে ব্যবলা! করিবার জন্য 
খয়রাত করিয়া দিলেন। 

পূর্বেই বলিয়ছি, চুঁচুড়ার ফার্ে মোট জমি ৬1৭ শত বিঘা । 
ইহার মধ্যে ১৯২২ সালে ৪ শত বিঘাতে ফসলাদি করা হইয়াছিল। 
বাকী জমি পতিত ছিল। *১৯২৩ সালে পূর্ব্বের চেয়ে আরও বেশী 
জমি পতিত ছিল। ১৯২২ সালে এই ফার্মের বাবদ খরচ হইয়াছে 
২০৫৮৬।১০, আর আম্দানি €: নে! হইয়াছে ১৪১১৭1০ টাক! মাত্র। 
এই আম্দানি টাকার মধ্যে ১৯+৭%%৫ টাক। ১৯২২ সালের ৩১ শে 
মার্চ, পর্যন্ত আদায় হয় নাই এবং ৩১৬৪।%* টাকা মুল্যের জিনিষ 
এ তারিখ পরাস্ত বিক্রয়ার্থ মজুত ছিল। অর্থাৎ ১৯২২ সাল ৩১ শে 
মার্চ, পর্য্স্ত মোট নগদ আদায় ৮৭৫৫।০/ এবং মোট খরচ ২০৫৮৬২। 
সহজ এবং সরল ভাঁধয়--ফার্পের বাবদ দেনা ব| বাকী ১১৮৩১২ টাকা! 


১৯২২ সালে এ ফার্মে ফসল জন্মাইবার জদ্য বীজ, সার ও যন্ত্রাদি 
খরিদ বাবদ মোট ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৬৫৭।/০ টাকা এবং প্রকৃতপক্ষে 
তাহার দ্বারাই ফসলাদি উৎপন্ন হইয়াছিল । অথচ ফাশ্মের খাতায় 
মোট খরচ দেখানো! হইয়াছে ২৫৮৬২ টাকা; তাহা হইলে বাকী 
টাকাটা! আর কিসের জন্য বায় হইল? তৃতের বাপের আ।দ্ধের জন্য? 
মে ফার্মের মোট নগদ আম্দানি ৮ হাঙর টাকা, তাহার ব্যয়ের 
ফর্দ ২* হাজার টাকা! কি শোচনীয় অবস্থা! আর এইরূপ 
একট। দেউলিয়া ফার্মের কা্গ চালাইবার জন্য সুপারিপ্টেণ্েন্ট, ও 
কয়েকজন কর্মচারী আছেন,_ উহাদের মাহিন| বাবদও বোধ হয় 
বৎসরে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। এদেশ ছাড়া এমন তত্ভুত 
ব্যাপার আর কোথাও সম্ভব হইত কি? আমর! প্রস্তাব করি, 
অতঃপর চু'চুড়ার সমস্ত ফার্্নটিই সাটেম. এও .সপ্স কে বিনা সর্তে ইন্সার। 
দেওয়া হউক এবং উক্ত কোম্পানী ননের আনন্দে সেখানে বীজের 
ব্যবলীয় চালা ইয়! লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিতে থাকুন। আর বাঙ্গল।র 
কৃষক ফ্যাল, ফা।ল, করিয়। চাহিয়! দেখুক । 

-ঙানন্দ বাজার পত্তিক। 
পল্লী-সংস্কা র_-- 

(ক) গ্রামের মধ্াবন্তী জলনিকাশের পথ বা নালাগুলি .পরিষ্কীর 
এবং কাধ্যকারী করিয়! রাখা । 

(ধ) ছোট ছোট ডোবা, যাহা গ্রীম্মকালে জলশুগ্ত হইয়। থাকে, 
অথচ বর্ষাকালে জল আবদ্ধ করিয়৷ রাখে, সেইগুলি বোজা ইয়। ফেলা! । 

(গ) গ্রামের মধ্যবস্তী বড় বড় পুকুং। কই, মৌরলা, পুটি, ছুয়। 
.মশককীড়াভুক্‌. মাছের চাষ করা এবং পান! প্রসৃতি জলজ উত্তিদ 
হইতে উহাদিগকে পরিকর রাখ। | 

(থ) ছোট ছোট বনক্জঙ্গল, যাহাতে আজকাল গ্রামগুলির মধ্ব্তী 
পরিত্যক্ত বস্তভিটাগুলি ভরিয়া উঠিতেছে, তাহা কাটিয়৷ পরিষ্কার করা। 

(ও) পরিত্যক্ত ভাঙ্গা হাড়িকুড়িতে, বড় বড় গাছের কোটরে, এবং 
আনারস প্রভৃতি কয়েক জাতীর গাছের মাথার যাহাতে বর্ধার জল জমিয়া 
না থাকে তাহার চেষ্টা করা। 

(5) কুম্নাকে ঢাক! রাখার ব্যবস্থা কর! এবং যতদিন ন! খানাডোবা- 
গুলি বোজান হয় ততদিন উহাদের মধ্যে সফি আবন্ধ জলে মাঝে মাঝে 
কেরোসিন দেওয়া । 

(ছ) .বড় বড় পু্ধরিণীর মধ্যে মধ্যে পক্কোদ্ধার করিয়! পানীয় জলের 
সুব্যবস্থা কর! । 


দেশ-বিদেশের কথা__বাংলা 
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আমরা উল্লিখিত উপারগুলি গ্রহণ কমতে প্রত্যেক প্রবাসীকে 
উপদেশ দিই। ইহা দ্বারা খানা ডোবা ভরাট করিয়া গ্রামের মধ্যেই 
কৃবিযোগ্য জঙ্গি বাড়ান চলিবে, মাছের চাষ বাড়াইয়! বর্তমান মস্ত ভাব 
অনেকট। বিদুরিত হইবে, এবং তন্দাব। অনেকের একটা! নূতন আমনের 
পথ খোলা হইবে, আর ছোট ছোট বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াও কৃষি- 
যোগ্য জমির বৃদ্ধি এবং কাঠের অভাবও অনেকটা দূর হইবে । গাছের 
কোটরে ও আনারসগ।ছের মাথায় জল জমিয়। থাঁক! নিবারণের দ্বারা 
গাছগুলির অবস্থাও ভাল হইবে । সর্বোপরি স্বাস্থারক্ষার জন্য সকলেরই 
চেষ্টা করা উচিত। 

'স্বাস্থা-সমিতি' গঠন খুব প্রয্বোজনীয়, এবং আমরা পলীবাসীগণকে 
্হ! করিতে উপদেশ দিই । প্রকার সমিতি গঠন করিয়। “কেন্দ্রীয় 
ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি'তে সংবাদ দিলে তাহার প্রতোক 
'পল্লী-সমিতি'কে সাধ্যমত সাহায্য ও উপদেশ দানে উহাদের উন্নতির 
সহায়ক হইবেন। কলিকাতা, ১১ নং কর্ণওয়ালিদ দ্ত্বীটে উক্ত কেন্ত্রীয় 
সমিতির কার্যালয় । 

আপনার! হয়ত জানেন ন। যে এই বঙগদেশে এক বৎসরের মৃত্য 
সংখ্য। ও মোট জনসংখ্যার হার এবং প্রত্যেক রোগে মৃত্ার হীর হিসাব 
করিলে দেখ। যায় প্রত্যহ-_প্রতি ১॥ মিনিট অস্তর একজন করিয়। অধি- 
বাসী মালেরির়ায় ও জন নিউমোনিয়ায়, ৪ জন ওলাউিঠায়, ৪ জন 
আমাশয়ে, ৫ জন ক্ষয়রোগে, ৮ জন স্ৃতিকায়, ১৫ জন ধনুষ্স্কারে, ৩* জন 
কালান্বরে, নরিতেছে । এবং প্রতাহ একজন করিয়! টাইফয়েড, হরে 
মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে । 

দেশের এ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শরীর আতঙ্কে শিহরিয! 
উঠে; হৃঙর।ং খ্বাস্থা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা! অধিক করিয়া বলিবার 
দরকার হয়। 


-ক্ষক 
বাশের নগকুপ- 
বিপদবারণ খাণু বীশের নলকপের মোটামুটি বায়ে ষে ফর্দ 
দিয়াছেন তাহ! নিয়ে দেওয়। গেস-_ 


একটি বাশের নল-- ॥* আনা 
বসাইবার খয়চ- ২২ টাকা 
পিতলের জাল ও তার-_ ২২ 
একটি লোহার নল চামড়। প্রভৃতি . ॥* মন। 
[ও মোট ৫২ টাক। 


লোহার ব্যারেল বাবহার করিলে ইহার উপর আরও দুই টাকা খরচ 
হইবে। প্রতি নলকুপ হইতে অনু[ন ৬** গালন জল পাওয়! যাইতে 
পারে। এরূপ মঞ্স বায়সাধা নলকৃপে যদি ধপ্রকাৰ ছল পাওয়া 
যায় তাহ। হইলে এই গরীব দেশের জলের অভাব এনেকট। দূর হইতে 
পারে। বঙ্গের ডিদ্রীক্ট, বোর্ড ও মিউনিদিপা।লিটিতে এই নলকুপের 
কাধাকারিতা একবার পরীক্ষা করিয়। দেখিলে ভাল হয় না? 

- টাঙ্গাইল হিতৈষী 


ভারকেশ্বরের কথা 


তারকেশ্বর সাধারণ গ্রামের মত নহে । এখানে শুধু তারকনাধ এবং 
তারকনাথের সেবাইত মোহাস্ত আছেন এবং বাত্রীগ্পণের আবশ্তক 
দ্রব্যাদি সর্বরাহ করিবার জন্ক বাজার আছে। ক্রমে এখানে “আনন 
বাজার” বলিয়া একটি পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে--এই পল্লীতে সাড়ে চারি 
শত বেগ্ঠ। বাস করে। এখানে এত বেশ্তা রাখিবার কারণ শুনিলম 
এই যে, ইহাঁতে যাত্রী সংখ্যা খুব বেশী হয়! এত খ্ববস্তা কোথ| হইতে 


৯ পপপপান উপল 
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এখানে আসিল তাহার অনুসন্ধান করিলে যেদকন তথ্য বাছির হই 
গড়ে তাহা অতি করণ ও হাদয়বিদারক । বহু ভঙ্জগৃহস্থের কম্ত! ও 
কুলবধূ এই তীর্থগ্ানে আসিয়! আর ফিরিতে পারে নাই। ছূর্ব তদের 
ছলে-বলে-কৌশলে এখানে জাতি-কুল-মান হারাইয়া শেষে ছুই মুঠা 
উদরান্ন ও একটু আশ্রয়ের অন্য এখানে চিরজীবন বেহ। হইয়াই 
রহিয়্াছে। শুনিয়াছি, যেদকল গৃহস্থ কার্যেযাপলক্ষে তারকেশ্বরে বাস 
করে তাহার! কেহ দেখানে মেয়ে-ছেলে লইপ্। বাদ করিতে সাহস 
পায় না| 


যাত্রীদের পর়দ। কড়ি যে এখানে লুট হয় তাহা! বলিলেও অতুযাক্তি 
হয় না। কত গরীব বুকের রক্ত ঢাঁরা৷ পরমা! আনিয়া! মোহাস্তের গদিতে 
ফেলিয়। দেয় এবং সেই পয়সায় মোহস্ত মহারাজের বিলাস-লালদার 
উপকরণ সংগৃহীত হয়। শুনিয়াছি, মোহাপ্ত মহারাক্জের আয় বাঁংসরিক 
কয়েক লক্ষ টাকা। কিন্তু তারকেশ্বরের যাত্রীদের থকিবার ও খাইবার 
যেরূপ দুরবস্থা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হাটা নাযে এ লক্ষ লক্ষ টাকার 
একটি পয়সাও কখনও লোকছিতে ব্যয় কর! হয়! তারকেস্বরে সহস্র সহস্র 
যাত্রীর সমাগম হয়-_কিন্তু, সেখানে পানীদ্প জলের কোন বাবস্থাই নাই। 
এই দরুণ প্রীন্মে যাত্রীদের যে ফি ক, কত লোক যে কর্ধমাক্ত বিষাক্ত 
জল পান করিয়। ইহলীল! সন্বরণ করিয়াছে .এতদিন শুধু ভগবান্ই? 
তাহার হিসাব রাখিয়াছেন। 


--সারখি 





বৌদ্ধনজয়্তী-উৎসবে মহা! গান্ধী 


বৌদ্ধধন্ম সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর মত-_ 
বিগত ১৮ই মে তাক্লিখেজুতে বৌদ্ধজযনস্তী-উৎদবের সভাপতিরূপে 
মহাস্বা। গান্ধী যৌন্ধধর্ণ সঙ্ধদ্ধে বেশ একটি সারবান্‌ বক্ত তা দিয়াছেন । 
তিনি. বলিয়াছেন বুদ্ধদেব জগ্গথকে সত্য ও প্রেমের পথ প্রদর্শন 


করিম অমর হইয়া! রহিয়াছেন! বৌদ্ধধর্ম হিন্দধর্মেরই একটি আঙ্গ। 
গোতমবুদ্ধ হিনুদিগর্কে শিক্ষা দিয়াছেন-_ প্ররণগ্রহণ করা! অপেক্ষা প্রাণ- 


প্রবানী--আবা?, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পিপিপি শালি তা পাশপাশি 





্ান করাই তো ধর । রঃ গৌতধবদ্ধের উপদেপ পালন না করিয়াই 
হিন্দুর! অধঃপাঁতে যাইতেছে। 


বাখরগঞ্জ জেল! সন্মিপরনীর কয়েকটি প্রস্তাব__ 


১। এই সন্মিলন পল্লীগঠন ও সংস্কারের কাঁধ্য দেশের পক্ষে 
একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া নির্ঘেণ করিতেছেন এবং এই জিলার 
রাষ্ীর সমিতিপধুহকে উত্ত কাধ্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে 
সনির্ববন্ধ অনুরোধ করিতেছেন । 

২1 এই সম্মিলনী মহা'স্মা গান্ধী প্রবর্তিত ভারত রাষ্ট্র মহাসমিতি 
পরিগৃহীত অহিংস অসহযেগনীতি যে স্বরাঙ্দলাতের একমাত্র উপা় 
তাহ সর্বধস্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেছেন এবং এই জিলার সর্বব- 
সাধারণকে তাহা! পালন করিয়া চলিতে সনির্ধন্ধ অনুরোধ করিতেছেন । 

৩। জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত দেশে জাতীয়ত! উদ্বন্ধ কর। অদত্তব; 
স্থতরাং যাহাতে দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুল পরিমাণে 
প্রতিষ্ঠিত হয় তং্প্রতি দেশের সর্ধ:শ্রণীর লোকের সচেই হওয়া 
একান্ত আবগ্তক । এই জিনার বর্তমানে বেনকল জাতীর বিদ্যালয় 
বিদামান আছে বেগুগ্প যাহাতে উপধুক্তন্ঈপে পরিচালিত ও রক্ষিত 
হয় এবং গ্রমেগ্রনে যাহাতে প্রধমক শিক। প্রার্তিহ হয় ততগ্রতি 
গিসাবাদী সকলকে বিশেবতাবে মনোযোগী হইতে এবং সর্বপ্রকারে 
শ্যখাদাধ্য সাহধা করিতে এই নন্মিলনী সনি অভ্ুবধ করিতেছেন। 


৪। সকল হিন্দুদেবমন্দির ও 
তীর্থস্থান পরিশুদ্ধ, সংস্কৃত ও হিন্দু 
জনসাধারণের আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত 
চেষ্ট। করিতে এই. সম্মিলনী দেশবাসী- 
গণকে আহ্বান করিতেছেন। 


৫1 এই. জিলার সর্ববাজীণ 
উন্নতিকল্পে ভারত রাস্্ীয় মহাসভা! 
গৃহীত ব্রিবিধ বর্জননীতি মান্ত করিয়। 
তাহার সার্থকতা ও সফলার উদ্দেষ্ঠে 
এই সম্মিলনী নিয়লিখিত জনহিতকর 
কাধ্যে দেশবামীদিগকে আম্মনিয়োগ 
করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে- 
ছেন। 

৬। এই সম্মিলনী বিশ্বাপ করেন 
যে হিন্দুসমাঞ্জে বর্ধমানে প্রচলিত 
অন্পৃষ্ঠতা-দৌষ দেশের ও সমাজের 
পক্ষে ঘোর অসম্মানজনক এবং উহা 
দেশের জাতীয়তা ও পরম্পর ভ্রাতৃভীব 
স্থাপনের বিরোধী, হুতরাং এই 
সম্মিলনী নিম্নলিখিত ফাঁধ্য করিতে 
জিলাবাসীকে পনির্ধান্ধ অনুরোধ 
করিতেছেন । 

৭। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, প্রভৃতি বিবিধ ধর্মাবলম্বী এ-জেলার 
অধিবাঁসীর মধ্যে পরম্পর শ্রীতি ও সহযোগিতা ব্যতীত দেশের উন্নতি 
সাধন অনস্তব; হৃতরাং এই সম্মিলনী সর্ব! সম্প্রদায়ের জনগণকে 
জীতি-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়! দেশ-হিতকর কার্য্যে মনোনিবেশপূরব্বক 
স্বরাজলাতের জন্তু বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিতেছেন। 

৮। এই সম্মিলনী বিশ্বাস ফরেন যে বর্তমানে ডিটরক্ট বোর্ড, ও 
মিউনিদিপালিটির যাহার! সত্য জাছেন তাহাদের সকলেই দ্নেশের 


[ ইত্িক়ান্‌ লী মেল হইতে 


দখা] র্যা বা-নাা /4 

রে নয [দো সর | বনাননন ্াা নী বনী 
গায় ধান [থে ধা ধন ? 

(ধা ঝা! ছায়ার) তা! $ লনী এ আনার াধো। রে মর & দায়ী [নান দান ছা 

ঘাতীগান | জা ঝা (ডা গ। 

খনি বাত পয ভাবা, দা 


৯ টি ঘানি গো যি 0] মারধাগাত হা বারা ঝা, যা উাানী ঢা 


| ধাধা দা বিন মন (ঢা: রা চা ধাবিত নি মা জরি 
||) [লে গঙ্ারাযানধী। তা উলিরীগহত ১1 ঈিনী [গাযীন ধাজ। বাগধারা 
জা নোধা ঢাল টা ঢা ঘর তে গার জা গর বার্ন ফু বা 
য় এনা গার আঠীর কর্তার দা] বে বা 
যা বামে রঃ 


নো শান [গাধা 


বর ও জনতার 1] [| এটা বিন জাং 
জাছে তা ছাবানবার গন মজিলা? 1 7 


))। আহা দার শ্ধধা আধ যা 
|বধার) গত 1 ধা [াধাতী দি দীধা। রা যা 


৪০৮ প্রবাসী-__ আষাঢ়, ১৩৩১ 


আ্পম্পালাপশীশী পা শা ২০৯৭ শরীশিস শা পা পা সালাত 


না। ফলে আমাদের বালকবালিকা প্রভৃতির পক্ষে 
কৌতুক-অভিনয় দর্শন. বিশেষ বিপদজনক হায়ে 
দাড়িয়েছে । অঙ্গীলুতাহীন কৌতুক-অভিনয় বাংল! দেশে 
ছুর্লভ। 

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ওরফে এস্‌, সি, 
মুখার্জি বা “ফানিম্যান্” শিক্ষিত ভদ্রলোক । ইনি 
ইংরেজী সাহিত্যে বুৎপন্ন ও মাঙ্সিত রুচির জন্য 
প্রসিদ্ধ । ইনি শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে ও ইংরেজ 
মহলে খুবই .সমাদর লাভ করেছেন। ইহার অভিনয় 
চমৎকার ও কৌতুকরসে ভরপুর: কিন্তু ইনি অপরের 
ক্ষতি করেঃ অথবা শ্লীলতার সর্বনাশ করে" রসিকতার 
চেষ্টা করেন না। শ্রীযুক্ত এস্‌, সি, মুখার্জি সম্প্রতি নৃতন 
উৎসাহে কৌতুক-অভিনয় ক্ষেত্রে নেমেছেন । এবিষয়ে 
॥ইনি কৃতী ও বিশেষ ক্ষমতাশালী । 


২ 








[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








চৈতন্যদেব ও ঈশ্বরপুরী-সন্বন্ধীয় চিত্র 


বৈশীখের প্রবানীতে প্রকাশিত এই চিত্র-সন্বন্ধে জার্টের কাগজে 
শ্রী অমৃতলাল শীল যাহা! লিখিয়াঁছিলেন, মূলতঃ তাহাই শী বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, এ কুষ্চন্্র মুখোপাধ্যায়, প্র জ্ঞানেন্্রশশী গুপ্ত, এ ননানন্দন 


্রক্চারী ও শ্রী সলিলকুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন। 
তাহার প্রকাশ অনাবশ্তক। প্রবাসীর সম্পাদক । 

চৈতন্যদেবের মুচ্ছ! সম্বন্ধীয় ছবি 

পূর্ববকালে পৃথিবীতে যত ধর্মস্থাপক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ডাহাদের 

পাধদেরা প্রায়ই নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু চৈতন্তদেবের পাধদের। সকলেই 
উচ্চদরের বিদ্বান্‌ ছিলেন; তাতাঁদের মধো অনেকে তাহার জীবনের 
ঘটনাগুলি সিস্ত'রে লিখিয়। গিয়াছেন। অতএব তাহার সখন্দে 
চিত্র এতে কল্পনার পাহাধা লওয়া চলে শা। এই মৃচ্ছার চিত্র- 
খানি চেতন্ভদেবেপ মন্তক মুণ্ডিত, এ্সবস্থা সন্ন্যাসের পরের 
পণ্চান্তে বি -প'দ-পদ্মের চিত্রটি গয়।-দর্শন-কালের, অর্থাৎ সন্ন্ামের 
পুর্ব । লিমাই পণ্ডিত, সন্াদ লইবার বনু পুর্বে একবার মাত্র 
গয়ায় শিযাচিতন।, তাশ ভিশি চঞ্চল যুবক শবাঁপক, তাহার নটবর 
বেশ, মাথায় উাচর কেশ। বিষ্ুপাদ পন্সের প্রত্তাব শুনিয়া তাহার 
ভক্তি উদ্দিহ হইয়াছিল, ভিমি ভক্তিতে বিহ্বল হ্ইয়াছিলেন মাত্র, 
মুচ্ছিত হয়েন নাই। 

চ'পপ্রশাব শুনি বিপ্রগণ মুগ । 

শ্ািষ্ট হইলা প্রত প্রেমানন্ন সপে | 

অশ্রধাণা বাহে দুই শ্রীপণ্ম নয়নে। 

লোনহ্্ধ কম্প হইল চরণ দর্শনে ॥ 

সর্ধব জগতের হাগো প্রড় গৌরচন্ত্ । 

প্রেন-ভক্তি-প্রকাশের করিল! আরম্ত 1 


. নেই স্থানে পরম ভক্ত বৈষ্ণব সন্্রাণী, গৈরিক-নসনধারী জীপাদ 
ঈশ্ববপূতীর সহিহ প্]ুক্ষাৎ। হইয়াছিল ও প্রবী গোসাকি শিমাইকে 
দীনিত কণায়াছিলেন | চিত্র পাটি বেশী ধুতিচাদন-পরী. 
অতএব পুশী গোসাঞ্চে হইতে পারেন পা, ও গয়ার দৃগ্ভ নহে। 
নিমাই পণ্ডত নন্নান লইয়া মন্তক নুণ্ডিত করিয়াছিলেন, ও মাতার 
অনুগতি লইয়! পরীক্ষেত্রে গিয।ডিলেন 1 ক্দেত্রে পবেশ কণ্বার পুর্বে 
আপনার সঙ্গীদের ছাটিক়। একা! বিহ্বল গবস্থয় মন্দিরে গরবেশ 
করিলেন ও জগন্বাথকে ধখিতে গিয়। মুচ্ছিত হইত্বা পড়িলেন। সে 
সময়ে শাববচতীম ভষ্টাচাধা দেখানে ছিলেন, তিনি নবীন সন্নাসী? 
মহাভাব দেখিয়া চনৎকত হইলেন, ও আাপনাব কয়েকটি পড়িছা! 
শিষ্য দ্বারা তাহার মৃচ্ছিত দেহ বঙ্ঠাইয়া আপন বাটাতে আপিয়া, 
পবিত্র স্থানে রাখিলেন। সেখানে তৃতীয় প্রহর পথ্যস্ত তিনি মুস্ছিত 
ছিলেন ও ভট্টাচার্যা হ্বয়ং তাহার কা্ে 


বসি ভট্টাচাধ্য মনে করেন বিচার । 
এই"কৃণ মহাপ্রেমের সান্বিক বিকার । 


৫২---১৫ 


এইজন্য 


ছবিটি বোধ হয় সেই সময়কীর, নিকটের বৃদ্ধটি সার্বভৌম ভষ্টাচাধা। 
কিন্তু স্থানটি সার্বাচৌসের বাটী, তিনি বেদান্ত .নয়ারিক, সেখানে 
বিষুপাদ-পন্ম-চিহ্ন বা চিত্র কিছুই ছিল না, বিফুপাদ-পদ্ম-নগ্ন্ধে 
সে সময়ে কেহ চিন্তাও করিতেছিলেন না । অতএব এ চিক্কের? 
এখানে কোনও অর্থ হয় না। পুন্তকে এসময়ে ভীহার মুচ্ছার 
কথাই শাছে, বিবসন হইবার কথ! নাই, কিন্তু কবি-কল্পনার় বিবলন 
হওয়া অসভ্ভব নহে। সেসময়কার দৃশ্তটিও এতিহাসিক সত্যরপে 
চিত্রিত নহে। শিল্পী গয়ার ও ভট্টাচাধ্যের গৃহের ছুইটি দৃশ্য কল্পনা- 
বলে একশ্বত্রে গ্রথিত করিয়। অকিয়াছেন, কিন্তু সত্য ঘটনাত্বরকে 
এরূপে ইচ্ছামত বিকৃত করিবার অধিকার বোধ হয় চিত্র-শিল্পীরঙ 
নাই, কেন না এরূপ করায় উভয় সত্য ঘটনাই দুষিত হইয়াছে। 

শ্রী অস্কতলাল শীল 


সম্পাদকীয় মন্তবা। এঁতিহাসিক উপন্তাস ব| অন্যবিধ কাব্যে ধতি 
হাদিক তধোণ কতদুর অনুসরণ কর! উচিত, এবং কিরূপ বাঞ্চিক্রম করা 
উচিত নয়, তাঁতাব আলোচনা ও মীমাংসার বত চেষ্টা হইয়াছে ; কিন্ত 
সর্ববধাদীসম্মত মীনাংস! হইয়াছে বলিয়। অবগত নহি। কিন্তু ইহা বোধ 
হয়, অনেকেই স্বীকার করিবেন, যে, ধতিহ(লিক ব্যক্তির চরিত্রের লাঘৰ 
ন1 করিয়া কোন ব্যতিক্রম করিলে তাহ। দাংঘাতিক নহে । কাবা-সন্বন্ধে 
যাহা বল হইল, চিত্র-সম্বন্ধেও তাহ! বল! চলে; কারণ, উভয়েরই 
উদ্দেশ্ঠ রস-গৃষ্টি; আতএখ, যেমন ক।বো, তেম্নি চিত্রে, লঙ্গা করিবার 
প্রধান বিবয় এই ষে, কোন এতিহাসিক ব্যক্তি-সপ্বন্ধে কাবাকার বা শিল্পী 
আমাদের মনে এমন কোন ভাবের ডংদ্রক করিতে চাহিয়াছেন কি ন।, 
যাহ! তাহার সম্বন্ধে অনুচিত । অর্থাৎ দৃষ্টাপ্ুম্বরূপ বলা যায়, কোন 
কবি, উপন্াপিক, খা :5ব্রকস :০৩ন্তদেখকে [ইংশ্র খা সহজ্ত, শিবাজীকে 
কাপুরুষ বলিয়। আমাদের মনে তীহাদের প্রতি তশ্রদ্ধা জন্মাইতে চেষ্ট1 
করিলে তাহা অন্ুচিত। চারত্রগৌরব রক্ষা কাঁওয়া ইতিহাসের খু'টি- 
নাটি হইতে বাতিক্ষম চলিতে পারে বলিয়া স্ামাদের ধাবণা | চিত্র- 
পরিচয়ে যখন যখন ভূল হয়, তাহা লেখকদের ভুল, চিত্রকরেন নহে । 
যাহানা চিত্রে ও সর্রববিধ গদ্য ও পছ্য-কানয সকল বিষয়ে ইতিহাসের 
ও তবা গঞ্চনবণ টপ, আদশ। তাহাদের সহিত একনমড নহি ॥ 
শী রামানন্দ চট্টাপান্যায় 


ধশখেব প্রবানীতে প্রকাশিত 'ঈঠিহাসিক নাটক" শীর্ষক প্রবন্ধে 
্রীযুক্ষ রাখালদাস বন্দ্যোপাধায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন :-_ 
“প্রথমে আমাদের দেশে পৌরাণিক শাখায়িক1 লইয়| নাটক রচিভ 
হইত । পর্বে ধরতিহাপিক রচনা হইয়াছিল। আচাধা বস্কিমচঞ্রের 
সমস্ত টপস্যাসগুলি নাটকাকারে পরিবর্তিত হয়! অভিনীত হইবার পরে 
নুতন এরতিষ্কাদিক নাটক রচনা হুইয়/ছিল।” 

বান্কিমচন্দ্রের উপন্যসগুলি নাটকাকারে পরিবন্তিত ও অভিনীত হুই- 
বার পূর্বের যুক্ত গ্যোভিরিজ্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উঁতিহাসিক নাটফগুলি 
রচিত ও অভিনীত হয় নাই কি? এতিহাসিক নাটক-রচনায় জ্রোতি- 
রিশ্রানাথ লব প্রাতষ্ঠ ও বাঙ্গাল গীহিত্যে এবিষয়ে তিনি একরকম 


৪৩০৯ 


৪১০ 


'পথণ-প্রদর্শক বলিলেই হয়। তাহার লিখিত অশ্রমতী, পুরু-বিক্রম ও 
নরোজিনী ( এঁতিহাসিক ) নাটক তিনখানি একসময়ে বহুবার দাধারণ 
রজমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। দ্নাখাল-বাবুর উল্লিখিত তিনজন নাট্যকারের 
নামের সহিত এরতিহাসিক নাট্যকার-ছিসাবে জ্োতিরিজনাথের নামো- 
ক্লেখ নাই কেন? 

শ্রী সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। 


“ভারতের রত্বআদি খনিজ” 

; * জোনের 'প্রবাসী'তে 'ভারতের রত্বআদি খনিজ' প্রবন্ধে ২৫৪ পাতায় 
লেখক 'ডাইকে'র সংজ্ঞায় লিখেছেন, _কোন-এক প্রকার পদার্থের স্তরের 
ফাটলে বাধের বা প্রাচীরের আকৃতি-বিশিষ্ট অন্তবিধ পদার্থরাশিকে 
ভাইক্‌ বলে। 

কিন্তু তৃ-বিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে দেখতে গেলে 'অস্তবিধ' ন| লিখে 
প্জাগ্রেয় (1610005 ) লেখা! উচিত; কারণ উক্ত প্রাচীরের আকৃতি- 
বিশিষ্ট পদার্থরাশি যদি আগ্নের ন| হয় ত| হ'লে তাকে “ডাইক্‌* বলে না । 

অমিয় বস্থু 

সম্পাদকীয় মন্তব্য। পত্র-লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্‌। 
কিন্তু ডাইকের সংজ্ঞা প্রবন্ধ-লেখকের নহে ; উহ সম্পাদককর্তৃক বদ্ধনীর 
মধ্যে সংযোজিত হইয়্াছিল। খনিজ পদার্থ পলিমাটির দেশে বা 
জলজ স্তরে পাওয়া যায় না, প্রবন্ধে বলা হইয়াছে । অতএব ডাইক্‌ যে 
কিপ্রকার জিনিষ, স্পষ্ট করিয়া বলিয়! না দিলেও সেবিষয়ে ভ্রম হইবার 
সম্ভাবনা কম। প্রবাসীর সম্পাদক 


বাল-বিধবার বিবাহ 


জোষ্টের প্রবাসীতে বালবিধবাণ্দের বিবাহ-প্রসঙ্গে--“তাহাদের বিবাহ 
প্রচলিত করিবার অন্ত যে মহাত্মা বাংলা! দেশে প্রথম সফল-চেষ্টার হুত্রপাত 
করিয়াছিলেন__”ইত্যার্দি কথায় খুব সম্ভব আপনি স্বর্গায় বিদ্যাসাগর 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মহাশয়কে লক্ষা করিয়াছেন। এখানে বোধ হয় বল! অপ্রাসঙ্গিক হইবে 
না যে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও প্রায় একশত বৎসর আগে বাংল! দেশে 
অন্ততঃ আরও দুইজন হিন্দু শান্্রমতে বিধবাদেন বিবাহ দেওয়াব জন্ত 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহাদের এই উদ্ম তাহাদের জীবনকালে সফল 
ন| হইলেও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এর মূল্য আছে, কারণ কোনও 
সত্য-প্রচারের প্রয়াস ব্যর্থ হইলেও তার একট! সার্থকত! থাকে । বাবু 
কালীনাথ চৌধুরী-প্রণীত রাজদাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (১৭৯ পৃষ্ঠায়) 
রাণী ভবানী ও রাজ! রাজবল্পভের বিধবা-বিবাহ প্রচলন-চেষ্টার উল্লেখ 
আছে। 

“রাণী ভবানীর কন্। তার! ঠাকুরবি অল্প বয়সে বিধবা হুইয়াছিলেন। 
াহার বৈধব্য-বস্ত্রায় রাণী ভবানী সর্বদা দুঃখিত থাকিতেন। টাকার 
রাজবল্লভ এরূপ স্বীয় কল্তার বৈধব্য-বন্ত্রণয় প্রপীড়িত ছিলেন। রাণী 
ভবানী ও রাজবল্লভ তাদের বিধবা কল্ার বিবাহের প্রস্তাব পঞ্ডিত- 
অগ্ুলীতে উত্থাপন করিলেন। সেসময় বিক্রমপুর ও নদীয়ার ব্রাহ্মণ 
গপঞ্চিতগণ সমাজের শিরোমণি ছিলেন। নদীয়ার পণ্ডিতগণ নদীয়ার রাজ! 
কৃষচন্দ্রের অধীন, বিক্রমপুর ও নদীয়ার পপ্ডিতগণের বিচারে বিধবা- 
বিবাহ ব্যবস্থাস্থচক বলিয়া স্বীকৃত হয় কিন্তু রাজা কৃষণচন্দ্রের কৌশলে 
কাধ্যে পরিণত হইল না।” রাজবল্লভ ও রাণী ভবানীর সহিত কৃষচন্ত্রের 
বিশেষ ভাব ছিল না, তাই হয়ত তিনি এই সংস্কার-চেষ্টার বিরোধী 
হইয়া! থাকিবেন। যাহা হউক, গ্রত-ম্মরণীয় বিষ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত 
রাজা রাজবল্লত এবং দুরদর্শিনী রব ণী ভবানীর নামও একসঙ্গে আমাদের 


ভক্তি-সহকারে ম্রণীয় । 
শ্রী অবিনাশচন্দ্র দত্ত 


সম্পাদকীয় মস্তব্য। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বেও বাংল! দেশে 
বিধবাদের বিবাহ দিবার চেষ্ট! হইয়াছিল, ইহা আমাদের জানা ছিল। 
কিন্তু আমর “'সফল” চেষ্টার কথাই বলিয়াছি। সুতরাং আগেকার 
বিফল-চেষ্টার অনুক্লেখে কোন দোষ হয় নাই। প্রবাসীর সম্পাদক । 


কবিতা ও বনিতা 


কবিতা! বনিতা৷ সমান (ই) ভণিতা৷ 

সংসারে তাদের সমান দর। 
কবিতা যেমন বনিতা তেমন 

করিলে আপন, নছিলে পর । 


শ্রী বৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ 





আধ্য প্রতিভা সর স্যকুমার দে, বি-এ, অধ্যাপক হোলি 
ক্রস ইন্ষ্টিটিউশন, আকিয়াব 17015 070৭১ [71560111017, 852), 


13071002,) পৃঃ ৭১5 মুলা /, 


গ্রস্থকারের বক্তৃব্য--বর্তমানযুগে যেসমুদ্রায় বৈজ্ঞানিক তব 
শিল্প আবিষ্কত হইয়াছে, বৈদিক খবিগণ সেসমুদায়ই অবগত ছিলেন। 
বৈছ্যুতিক শকটাদি বৈদিক যুগে ব্যবহৃত হইত! 
মহেশচন্জ্র ঘোষ 
গীতমালা দেবদেবী বিষয়ক গাঁনের শ্বরলিপি-_প্রী গোপেস্বর 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, প্রকাশক ডোয়াকিন এও. সন্, কলিকাতা মূল্য ২, 
টাকা । 
সঙ্গীত-জগতে প্রযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নুতন 
করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই । হ্থক্ঠে ও সঙ্গীত শাস্ত্র জ্ঞানে 
ইহার সমকঙ্গ লৌক ভারতে অল্পই আছেন। গীতমালার ছাপা ও 
স্বরলিপিগুলি খুবই উৎকৃষ্টদরের হইয়াছে । আশা করা যায় যে 
সঙ্গীত-জগতে ইহার উপযুক্ত আদর হইবে। পুস্তকের মলাটখানিও 
হুম্বর হইয়াছে । 
অ 
বরেন্দ্র রহ্ধন--কিরণ লেখা রায় সঙ্কলিত। দাম ছুইটাকা 
১৩২৮ 
জলখাবার-্কিরণ-লেখা বায় সঙ্কলিত। দাম ছুটাকা। ১৩৩১। 
দুইখানি পুষ্ককেই ন।না-প্রকাঁর বাঞ্জন এবং জলখাবার মিষ্টান্ন ইত্যাদি 
তৈয়ার করিবার সহজ প্রণালী আছে। এইপুস্তক দুখানি পড়িয়! 
একজন আনাড়ী পুরুষ মানুষও অনেকপ্রকার বাঞ্জন এবং মিষ্টান্ন 
তৈয়ার করিতে পারে। প্রতোক বাঙ্গীলী পরিবারে এইরকম পুস্তকের 
আদর হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের পক্ষে একখানি অভিধান 
যেমন প্রয়োজম-্বাড়ীরর মেয়েদের পক্ষে এই “বরেন্দ্র রন্ধন” এবং 
“জল খাবার” পুস্তকের প্রয়োজন তেম্নি। বইছুখানির ছাপা, 
বীধাই এবং কাঞ্চ সবই ভাল, তবে এইরকম বইয়ের দাম আরো! 
অনেক কম করা উচিত। চারটাকা দিয়া দুখানি বই ক্রয় করা 
আমাদের দেশের অনেকের অবস্থায় কুলায় না । 


হাসি (উপন্যাস )-_ রী শৈলজা মুখোপাধ্যায়। কল্লোল 
পাবলিশিং, ১৩1২ পটুয়াটোল। লেন, কলিকাতা । দাম পাঁচ সিকা। 

লক্ষ্মী ( উপন্যাস )__ঞ শৈলজ। মুখোপাধ্যায়। কল্লোল 
পাবলিশিং । দাম বারো! আনা । 

ছুখানি উপস্তাসই মন্দ নয়। ছাপা বীধাই ইত্যাদি বেশ ঝর্ঝরে। 

কারাজীবনী- _জ্রী উল্লাসকর দত্ত । আধ্য পাবলিশিং হাউস, 
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা । দাম একটাক1। দ্বিতীর সংক্করণ, 
১৩৩৩ । 

বই ছুথানির প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়া! গিয়াছে, ইহাতেই 
ইহায় যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ বাংলাদেশে বটতলা! এবং 


৪১৯ 


বিশেষপ্রকার বিজ্ঞান-কেতাঁৰ ছাড়া আর কোনশ্রফার যইএর বিশেষ 
কাটুতি হইতে দেখা যাঁয় না। এই কারাদীবনী পাঠে লেখকের 
জীবনের অনেক কিছুই জানিতে পারা যার়। ভু? পথে হউক, ঠিক পথে 
হউক, দেশের সেবা! করিতে গিয়া! এবং দেশকে স্বাধীন করিতে শিষ্ব! 
লেখকৃকে যে কতপ্রকার অত্যাচার এবং দুঃখ কষ্ট সঙ্থ করিতে হইয়াছে, 
তাহার ঠিকানা! নাই । তবে বইয়ের নধো দু-একটি প্রায়-তোঁতিক 
ব্যাপারের কথ উল্লেখ আছে। এইসব ভৌতিক কা সতা হ: উল 
বিশ্বাস কর! মুক্ষিল, তবে পড়িতে বেশ লাখে । বইথানগ "দাগ! শীড়াই 
বেশ কৌতুহল্ে!দ্দীপক। ছাপা, বীধাইও বেশ ভাল। 


রূপোঁপজীবিনী---(ছোট গল্পের বই) শর শিবশঙ্কর রায় চৌধুরী । 
প্রার্থিস্থান, দি বুক কোম্পানি, কলেজ স্কোয়ার, এম, সি, সরফার 
এগ, সন্স» ৯*।২এ হাারিসন রোড, কলিকাত| । 

বইথানি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলিবার নাই। কয়েকটি গল্প 
বিদেশী গল্পের অনুবাদ, লেখক তাহা স্বীকার করিয়াছেন, ইহ! সুখের 
বিষয় । তবে কোন গল্পটি অনুবাদ এবং কোনটি মৌলিক তাহা বুঝিবার 
কোনই উপায় নাই। পড়িতে একরকম লাগে। 
চিত্ররেখা তরী হ্থধীক্রনাথ ঠীকুব। বাঁণীমন্দির, ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত। দাম আঁট আনা । ১৩৩১ | 

স্থধীবানুর !গল্প-সম্বন্ধে নতুন কিছুই বলিবার নাই। ছোট 
গল্পগুলি স্থখপাঠয । গল্প পড়া শেষ হইয়! গেলেও যেন তাহার ব্াস্কার 
শেষ হয় না। 

বইখানির বাধাই, ছাপা অতি মনোহর । মলাঁটের পরিকজ্নাটিও 
মুন্দর। বইখানি দেখিলেই একবার হাতে করিতে ইচ্ছ! করে। 

মাছ ব্যাঙ সাপ ঞ। জগদানন্দ রার়। ইত্ডয়ান 
এলাহাবাদ । দেড় টাকা । ১৩২৯। 

বৈজ্ঞানিক ব্যাপ্ঠর জগদানন্দ-বাবুর হাতে পড়িলে উপন্যাসের স্ড 
সরস এবং মনোমুগ্ধকর হইয়। পড়ে। বাঙ্গলা দেশে কঠিন বিজ্ঞানকে 
এমন শিশু-বৃদ্ধ-যুবাজনপ্রিয় আর কেহ করিয়াছেন কি না, জানি না। 
এই বইখানি কেবল শিশুদের নহে, সকলেরই পড়িতে ভাল লাগিবে 
এবং নতুন অনেক কিছু শিধাইবে। মাছ ব্যাঙ সাপ ছাড়াও ইহাতে 
আরো অনেক কিছুর কথ! আছে। চিত্রবন্থল হওয়ার পুস্তকখানি 
বিশেষ হৃখপাঠ্য হইয়াছে । আমাদের দেশে প্রকৃতি-পর্যাবেক্ষণ শিশুদের 
শিখান হয় ন। বলিলেই হয়। প্রায় সকল বিদ্যালয়ে ইহাকে সময় 
নষ্ট এবং অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে সাদরে বর্জন কর! হয়।, এই পুস্তক- 
পাঠে আমাদের এবং আমাদের দেশের শিক্ষকদের সে ভ্রম দূর হইন্ে 
পারে । বিশেষ বিশেষ প্রাণীর শরীর গঠন এবং পরিচয় যে কিপ্রকার 
অদ্ভুত, তাহা জগদানন্দ বাবু অতি পরিষ্কার এবং উপকথার মত সন্গস 
করিয়া শিশুজগতের সাম্নে ধরিয়াছেন। শিশুজগৎ যদি এই 
পুস্তকপাঠে আনন্দ এবং জ্ঞান লাভ না! করিতে পারে তবে তাহাদের 
মন্দভাগ্য বলিতে হইবে । 

বইখানির ছাপা, কাগজ, বাধাই ইত্যাদি সবই ন্ুন্দর। এককথায়, 
বইখানি সকলরকমেই মনোমৃদ্ধকর হইয়াছে । ৪ 
্রস্থকীট 


প্রেস, 





নিরপেক্ষতা অতি দুর্লভ 
শ্তাবু শঙ্কর নায়ারের বিরুদ্ধে পঞ্জাবের ভূত 
লেকটেন্তাণ্ট, গবর্ণর স্যার মাইকেল ও'ডোআহয়ার 
মানহানির ৪ তজ্জন্ত ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা কারয়া- 


ছিলেন। তাহাতে বিলাতী জজ প্যারু শঙ্করনের 
বিরুদ্ধে রায় দ্রিমাছেন। ব্রায়ের মধো জজ বলিয়াছেন, 
ঞেনারেল্‌ ডায়ার যে অমতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে গুলি 
চালাইয়াছিলেন, তাহ! তিনি ঠিকৃই করিয়াছিলেন, যাঁদও 
তাহার ববেচনার তুল ( এরার্‌ অব্‌ জঙ্জমেণ্ট ) হহয়া 
থাকিতে পারে, ইত্যাদ্ি। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
পরে লিখিব। সম্প্রতি বলিতে চাই, এইরূপ পায়ে 
ইংরেজেরা সাধারণতঃ খুসি হইয়াছেন ( ছু-একজন শন 
নাহ, তাহাও সত্য ), এবং ভারতীয়েরা এবং তন্মধ্যে 
বাঙালীর! অনন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। 

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্থীয় সম্মিলনে আনে ্ট, 
ডে নামক ইংরেজের হত্যাকারী গোপীনাথ সাহার স্বদেশ- 
হিতৈধিতা-মূলক উদ্দেশ্টের প্রশংসা করিয়! (এবং অহিংসা- 
নীতির সমর্থন করিয়া!) এক প্রস্তাব ধাধ্য হইয়াছে । 
এ-বিষয়েও পরে আমাদের বক্তব্য বলিব। আপাততঃ 
বলিতে চাই, যে, এইবপ প্রস্তাব ধাধ্য হওয়ায় ইংরেজবা 
অসন্তষ্ঠ ও কুদ্ধ হইয়াছেন, এবং বাঙালীদের মধ্যে অন্ততঃ 
ধাহার1 এই প্রস্তাবের পক্ষে হাত তুলিয়াছিলেন, তীহারা 
সন্তুষ্ট ও উল্লসিত হইয়াছেন। 

ইংরেজদের মধ্যে অনেকের মতে জেনার/াল্‌ 
ভায়ারের উদ্দেশ্যও ভাল ছিল, এবং অতগুল৷ মানুষকে 
যে মারিয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই কাজটাও ভাল হইয়া- 
ছিল। কিন্তু যে-সব ইংরেজ, যেমন লয়েড জর্জ প্রমুখ 


তাৎকালক ব্রিটিশ মন্ত্রীমভা, ভায়ারের কাজটার পূরা 
সমথন করেন নাহ, তাহারা ও তার অনেষ্টা অব. পার্পাস্‌ 
অথাৎ সংআভপ্রায়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন । নায়ার- 
ও'ডোআহয়ার মোকদ্দমাতেও জজ মাক্‌্কাডি ভায়ারের 
মং উদ্দেশ্যের তারিফ কারয়াছেন। যে-সব হংরেজ 
গোপীনাথ সাহার প্রশংসায় কুদ্ধ হইয়াছেন, তাহাধিগকে 
সরাঞজগঞ্জের অ।ধংপা-নাতির সমথক ও গোপীনাখ সাহার 
পৃজকগণ বলিতে পারেন, “তোমাদের অনেক প্রধান 
লোক যেমন বলিয়াছেন, বে, ডায়াগের বিচারশ্রম হইয়! 
থাকলেও তাহার আঁভপ্রায় ভাল ছিল, আমরাও ত 
তেম্যন মিস্টার ডের হত্যার প্রশংসা করি নাই, গোপা- 
নাথের উদ্দেশ্েরই প্রশংসা করিয়াছি । অতএব তোমরা 
চট কেন?” 

পক্ষান্তরে ইংরেজরা বলিতে পারেন, "তোমরা যেমন 
গোপীনাথ সাহার ভ্রম সত্বেও তাহার সৎ উদ্দেশ্টের প্রশংসা 
কিতেছ, আমরাও তেমনি, ডায়া্ের বিবেচনার ভূল 
স্বীকার করিতে হইলেও, তাহার মহৎ অভিপ্রায়ের 
প্রশংসা করিতেছি । হৃতগাং তোমরাই বা চট কেন?” 

ডায়ার-পৃঞ্কদের মতে, ডায়ারের উদ্দেস্ট ছিল 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষা করা এবং তাহা মহৎ। সাহা- 
পৃজকধের মতে, সাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে স্বাধীন 
কর এবং তাহা মহৎ। ভায়ার সভায় সমবেত লোক- 
দিগকে বিদ্রোহী সৈম্দল মনে করিয়াছিল; তাহা ভ্রম। 
সাহা মিঃ ডেকে মিঃ টেগা্ট, মনে করিয়াছিল, তাহা! 
ভ্রম। উভয় পক্ষ নিজ নিজ পক্ষ সম্থনার্থ এরূপ কথা 
বলিতে পারেন। 

কিন্তু উভয় পক্ষই স্ে ভ্রান্ত, উভয় পক্ষই যে তত্যা- 


৪১২ 


ওয় সংখ্যা ] 


কারীর কাজটার গহিতত্ব পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে 
পারিতেছেন না, তাহা কোন পক্ষই ভাবিয়া দেখিতেছেন 
না ও বুঝিতে পারিতেছেন না। বিজাঁতিবিদ্বেষ এবং 
স্বজাতিবাৎসল্য উভয় পক্ষেরই মানস চক্ষুকে অন্ধ করিয়া 
ফেলিয়াছে। এরূপ কথ! বলায় কোন পক্ষই আমাদের 
উপর সন্তষ্ট হইবেন না; জাসি? কিন্তু মানুষকে যে-কোন- 
প্রকারে খুসি রাখাই সম্পাদকদের মুখ্য বা একমাত্র কর্তব্য 
নহে। স্বতরাং হকৃকথ। বাধ্য হইয়া বলিতে হয়। 


মধ্য প্রদেশে বাঙ্গালী 

গভ ৬ বৈশাখ রার্পুে মন্যপ্রধেশব।সা বঙালীদের 
সন্মিলনতে শ্রীযুক্ত স্যার বিপিনকৃষ্ণ বস্থ মহাশয়ের যে 
অটিভাধণ ণঠি ৬ হয়, তাখাতে তিনি তথাক।ব অপেক 
বাঙালী: সংক্ষিপ্ত পরিচয় ধিগ্রাছিলেন। বঙ্গের 
বাটিতে, বর্দাপীর কখ। প্রবানীতেহ প্রথম বিশেষ শাবে 
লিখিত হছে আরস্ত হয়। এবং বাঙাপা জাতি সম্যক্‌ 
বৃত্তান্ত জানি হইলে বের বাখিন তাহারা ক্ষ 
ক€রয়াঙেন, তাহা জান! আবশ্তক । তাহা সর্ধপাধারণকে 
জানান প্রবাসীর অন্যতম উদ্দেশ্য । এহ ভন্য বঙ্থ 
মহাশরের অভিভষণের কোন কোন অংশ উদ্ধত 
করিতেছি । বন্থু মহাশয় বলেন £ 

“আদ প্রায় ৫২ বসর হইল আমি এদেশে আপিয়াছি। আমি 
যখন এখানে আপি, তখন আমার নিতান্ত তরুণ বয়স | পৃথিবীর 
কর্মক্ষেত্রে সেহ আমার প্রথম পদাপণ। আমি জব্বলপুরে প্রথম আদি। 
তখন মেখ।নে অনেকগুলি খাঙ্গাণী ছিলেন । তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
আবার এদেশে একরকম চিরস্থায়ী-রূপে বান করিতেছিলেন । অনেক 
বাঙ্গালী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের মধো সামাজিক বা রাজনৈতিক 
চ্চা বলিয়। কোনগ্প কাজই ছিল ন। | ব্রাহ্ম সমাজের শাখার মতন 
একটি সভ1 ছিল৷ সেখানে প্রতি রবিবার কতকগুলি বাঙ্গালী দিলিয়া 
উপাপনা করিতেন। মনে হয় সে-দেশের ২1৪টি লোকও যোগ দিতেন ; 


বছদিন হইতে জব্বলপুর-বাঁসী সিংহপরিবারস্থ থাপকানাথ সিংহ মহাশয়ের 
যত্বে এই সতাটি হা'পিত হয় ও প্রধানত তিনিই উপাসণ। করিতেন ।” 


জব্বলপুর সঞ্ন্ধে তিনি আরও বলেন £-- 


“সেই সময়ে জব্বলপুরে একটি সাহা্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ছল। জানিলাম 
সেটি একজন বাঙ্গালীর চেষ্টা ও উদ্যোগে স্থাপিত ও তিনিই তাহ।র 
সম্পাদক ও সর্বরকমে পৃষ্ঠপোষক । তিনি সেদেশের লোকদের মত বেশ- 
ভূষা কারতেন ও দেদেশের লোকদের ভাষাতেই প্রধানত কথাবান্তা 
করিতেন। সকলেই ভাহাকে মান্ত করিতেন ও ভালবাদিতেন। সখের 
বিষয় তিনি এখনও জীবিত অচ্ঠছন। সেদিন পথ্যস্ত সবহত্তস্থাপিত 


বিবিধ প্রসঙ্গ--_মধ্যপ্রদেশে বাঙ্গালী 
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বিদ্যালয়টির সম্পাদকের কার্ধ্য করিয়া আমিতেছিলেন। এখন বোধ হুয় 
বয়পাধিকা- জনিত দুর্বলতার জন্ত অবসর লইয়াছেন। তাহার নাম 
শ্লী অশ্থিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ভুব্বলপুরে আদিয়া আমি তাহারই 
অতিথি হই। এদেশের লৌকেদের সঙ্গে কিরপে একপ্রাণ হইয়া কাধ্য 
করিতে হয়, তাহার নিকট প্রথম শিপন পাহ। 

“সাগরে তখন অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিলেন । এমন কি তাহাদের 
যত্বে ামাদের সফণকে একআাভুত করিবাব ও দেশীয় ধর্মাাৰ বজা. 
রাখিবার সুন্দর উপায় ৬দুর্গোংসব মহানমার়োহে সম্পাদিত হইত? 
ইহাতে দেদে.নর লোকের। ৭কলে আসিয়া যোগ 1দতেন।" 


নাগপুরের মেকালের বাঙালীদের সন্ধে বস্থ মহাশয় 


বলেন ১ 

“নাগপুরে যখন মামি, তখন এখনে বাঙ্গাণীর সংখ্যা খুব এল্স। 
যতদুর স্মবণ হয় ৫টি বা ৬টি পরিবার মাত্র ছিলেন। তাহাদের মধ্যে 
তিনজন ডাক্তার । সেই সময় এখানে একটি মেডিক্যাল-স্কুল ছিল-- 
অল্পদিন পরে উহ] উঠিয়। যায় ও আবার কয়েক বৎসর হইল পুনরায় 
গঠিত হইয়াছে । সেই মেডিক্যাল-স্কুলে তাহার! শিক্ষক ছিলেন। 
ভাহাদের মধ্যে একজনের নাম করিতেছি ৬ যাদবকৃষ্ ঘোষ। তিনি সে- 
সময় এই সহরের প্রথম চকিৎসক ছিলেন । বড় বড় সরকারী কর্মচারীর! 
পথ্যন্ত সিজেদের জঙ্থা এমন কি নিজেদের পরিবারের জন্যও সিবিল- 
সাঞ্জনকে ছাড়িয়া ভাহারই চিকিৎসা পছন্দ করিতেন। তাহাকে 
এ-দেশবাসী লোকেরাও বিশেষ মাশ্য করিতেন ।” 


অতঃপর বন মহাশয় আরও কয়েকজন বাঙালীর 


বিষয়ে কিছু বপেন 2 

"নবানচন্্র বহু একজন এক্সট1 আওিষ্টযান্ট, কমিশনার ছিলেন-_ 
রায়পুরে তাণ কয়েক বংসর কাঁধ্য কগিয়াছিলেন। তিনি পুরাকাণের 
হিন্দু-কলেজের লব্বপ্রতিষ্ঠ জনৈক ছাত্র। শ্তারু রিচার্ড, টেম্পল্‌ তাহাকে 
এই দেশে আনেন । তিনি খুব দন্মভার সহিত রাজকাধ্য করেন। 
তাহার প্রতিগ্ার একটি গঞ্জ বলি। তান একটি জটিল খুনি-মক দম! 
করিতেছিলেন । এ কজন বড় দাস্তিক নিধিলসাঞ্জন সাক্ষা ধিতে আমেন। 
তিশি বড় বও লম্ব। লপ্কা বৈজ্ঞানিক পারিভাঁধিক শব্ধ দিয়া সাক্গয দিতে 
আরম্ত কারলেন। ভাহার ধারণা নবীনবাধু তাহার মাথামুও কিছুই 
বুঝিবেন না ও তাহাকে যেদিকে ইচ্ছা এইয়। যাইবেন। নবীনবাধু নীরবে 
ভাহার এজাহার লইডে লাগিলেন ৷ সিবিল সার্জন মহাশয় সাক্ষ্য দিয়! 
চলিয়৷ যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নবীনবাবু তাহ।কে একটু অপেক্ষা 
করিতে বণিলেশ | ছুই-একটা৷ কথা জিজ্ঞাসা কবিবেন, এই বলিয়৷ জেরা 
স্মারস্ত করিলেন। ১*।১৫ মিনিট পরেই মাহেব বুঝিলেন, যে, তিনি 
একজন অ্ত্রচিক্িৎস শাস্ত্রে বিশেষ বিশারদ লোকের হাঁতে পড়িয়াছেন। 
পূর্ব্বে যাহ। বলিয়াছিলেন অধিকাংশ ভুল স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন 
ও শুর্নমনে ঘরে ফিরিলেশ । লোকেরা দেখিয়। অবাক্‌। নবীনবাবু 
তেগস্বী পুরুষ ভিলেন । কর্তৃপক্ষের সঠিত সময়ে সময়ে সংঘধণ হইত-_ 
কিছুদিন পরে অবমর গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

“তারাদান ও তৃতনাথের নাম আপনার! অনেকেই জানিয়। থাকিবেন। 
ডাহারা এদেশের লৌকদের উন্নতি-সাধনকল্পে অনেক কাযা করিয়া” 
ছিলেন। তারাদাস বাবু ভিষ্ীক্ট, কৌন্সিলের সভীপতি ছিলেন ও 
ভুঁতনাথ বাবু মিউনিসিপ্যালিটিএ সম্পাদক ছিলেন। উততয়েই দক্ষতার 
সহিত নিজ নিজ্ত কাধ্য অনেক দিন করেন । উভয়ের মৃত্যু রায়পুবেই 
হয়। তারাদ।ন বাবুর নাম এখনও গ্রামে এ্রামে সজীব হইয়া আছে ।” 


৪১৪ 


শামী ২ িশাশিশাশীন শিপন ৮ পশিশশীশীশীটিশীপীোীশিশীশাশাশিশিিটোপীিীাশীপীটিশিািশিশাশীপীশী 


বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর! সাধারণতঃ ওকালতী, 
ডাক্তারী, ও সর্কারী চাকুরীতে নাম করেন । কিন্তু মধ্য- 
প্রদেশে অন্যক্ষেত্রেও বাঙালীর কিছু কৃতিত্ব আছে। 


“আজ যে রাজনন্দর্গাও সহরে বিশাল মিল্‌ দেখিতে পান, তাহার 
ভিত্তি রা়পুরের একজন বাঙ্গালী স্থাপন করেন_ নাম কেদারনাথ 
বাগচী” 


অতঃপর বন্থু মহাশয় শিক্ষাকার্ধ্যে প্রসিদ্ধ দুই ব্যক্তির 
উল্লেখ করেন। 


শজব্বলপুরের কথা৷ পুর্বে কিছু বলিরাছি। জার একজনের কথা 
বলিব। কৈলাসচন্দ্র দত্ত সেপানকার কলেজের ( এখন যাহা। রবাঁ্টসনূ 
কলেজ নামে খ্যাত ) সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি যখন সংস্কৃত 
কলেজের ছাত্র ছিলেন আমি সেই সময়ে প্রেসিডেক্সী কলেজে পড়িতাম। 
আমাদের ছুই জনের জানাশুন! ছিল। তাহার পর বখন তিনি এদেশে 
আদিলেন তখন পূর্বব পরিচয় বদ্ধিত হইল। তিনি যেরূপ সুযোগ্য 
অধ্যাপক, তেম্নি কোমলস্বভাব, অমায়িক, ও সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। 
ছাত্রের! তাহাকে পিতার স্তার ভালবাসিত ও ভক্তি করিত। তাহার 
অনেক ছাত্র এখন সরকারী কার্যে নিষুক্ত। নাগপুরের বিখ্যাত ন্বদেশ- 
প্রেমিক প্রতিভাপূর্ণকন্মী আমার হাদয়ের বন্ধু ও সকল লোকহিতকার্ষ্য 
সহযোগী পরলোৌকগত বাপুরাও-দাদ! তাহার জনৈক ছাত্র ছিলেন। তিনি 
কৈলাসবাবুর সম্বন্ধে একটি হান্তপ্রনক কথা আমাকে বলিয়াছিলেন। 
আমর! বাঙ্গালী সংস্কৃত ভাষা! যথাবিধি উচ্চারণ করিতে বড় একটা জানি 
না। কৈলাসবাবু খন প্রথম আসেন, তখন তাহার বাঙ্গালী-স্বলভ 
সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ তীহার ছাত্রের! বড় একটা! বুঝিতে পারিত না। 
সকলে হী! করিয়া চাহিয়! থাকিত। ইহার রহপ্ত বুঝিতে তাহার কিছু 
দিন লাগিয়াছিল। তিনি পেন্শন্‌ লইয়া জব্বলপুরে স্থারী হইয়াছিলেন। 
বখন ১৮৯৮ সালে সেই সময়ের দুর্ভিক্ষ কমিশনের সঙ্গে জব্বলপুরে 
ঘাই তখন তাহার সহিত দেখা হয়। তখনও তিনি জব্বলপুরের সকল 
লোক-হিতকর কার্যে যোগ দিতেন । এখন তিনি স্বর্গে ।” 


কৈলাসচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের রখুবংশের সটীক সংস্করণ 
আমর! ছাত্রাবস্থায় £দেখিয়াছিলাম । উহা ছেলে পাস্‌ 
করাইবার নোট্‌-বুক্রূপী পয়সাধরা ফাদ ছিল না। 
উহাতে তাহার পাণ্ডতিত্য এবং সংস্কৃত রীতিতে সংস্কৃত 
রচনার ক্ষমতার পরিচয় ছিল। 


“১৮৮৫ সালে এখানে এদেশের লোকদের উদ্যোগে একটি সাহাধ্যপ্রাপ্ত 
কলেজ স্থাপিত হয়। মধ্যপ্রদেশে সেই প্রথম কলে । তাহা এখন 
সকরারী মরিস কলেজ নামে খ্যাত। তখন এপ্রদেশ কলিকাতা 
বিশ্ববিদালয়ের আধিপত্যের অন্তর্গত ও প্রধানত: সেইজন্যই নবগঠিত 
কলেজের জন্ত্ তিনটি বাঙ্গালী প্রোফেসর আনা হয়। ভীহাদের মধ্যে 
এক জনের নাম আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। তিনি আজ 
জগত্বিখ্যাত পণ্ডিত ভাক্তার ব্রজেন্্রনাথ শীল। তখন তাহার অল্প বয়স, 
সেই. কজেজ হইতে উত্ভীর্ঘ হইয়াছেন । তিনি খ্যাতনাম। থুষ্টীয় মিশনারি 
হেষ্ঠী সাহেবের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। হেগ্টী সাহেব তাহাকে একখানি 
সার্টিফিকেট দেন। তাহীতে বলিয়াছিলেন, যে, একদিন ব্রজেন্্র শীলের 
পাগ্ডিত্যের ধশে ভারত কেন ইউরোপ পধ্যস্ত ভরিয়া বাইবে। তাহাই 
হইয়াছে। জেন্র, শীল মরিস্‌ কলের্জে বেশী দিন ছিলেন না । কিন্ত 


প্রবাসী__আধাঢ়, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নেই সকালের মধ্যে নাগপুরের হাতবগতে এয়গ শরির হইযাছিলেন, 
যে, বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোন অধ্যাপক নেরূপ হইতে পারিয়াছেন 
কিন! সঙ্গেছ। বিদ্যাতে বল, বিনয়ে বল, কোমল ম্বতাব বল, তিনি 
ভাহার ছাত্রদিগকে মার়াজালে বীধিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্ি হয় 
না। বৌধ হুয় আপনারা জানেন, যে, তিনি এখন উন্নতিশীল দেশীয় করদ 
রাজা মহিশূরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌ চ্যাল্লেলার। ইহা! বাঙ্গালী 
সামান্ত গৌরবের বিষয় নয়।”" 
অতঃপর ধাহার নাম উল্লিখিত হয়, 


“তিনি 'আলালের ঘরের ছুলাল' নামক সেই সময়ের বাঙ্গালা 
সাহিত্য-জগতের একটি রদ্ব-স্বরূপ পুস্তকের লেখক প্যারি্দ মিস্্ 
মহাশয়ের পৌত্র জ্যোভিষচন্্র মিত্র। তিনি বিদর্ভ (বেরার) হইতে 
নাগপুরে জাসেন। নিজের প্রতিভা-প্রভাবে তিনি শীঘ্রই এখানকার 
বারে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পরে এখানকার হাই-কোর্টের জনৈক 
জজ. হন। তিনি কয়েক বৎসর মাত্র একান্ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই অল্প সময়ের মধোই তিনি যেরূপ ন্তায়পরায়ণ ও আইনজ্ঞ বিচারপতি 
বলিয়া বশ রাখিয়! গিয়াছেন, এরূপ ইদানীং অন্ত কোন জজ. করিতে 
পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। অল্প দিনের জন্য প্রধান জজের কাজ 
করিয়াছিলেন। আমি বিশ্বস্ত সুত্রে জানিয্াছি, আজ তিনি থাকিলে 
স্থায়ী প্রধান জজ, হইতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে সকল সম্প্রদায়ের 
লোক শোকার্ত হইয়াছিলেন।” 


জ্যোতিষচন্দ্র কলিকাতায় 
আমাদের সহপাঠী ছিলেন । 


মধ্যপ্রদেশে সব্কারী হিসাব-বিভাগেও বাঙ্গালীর 
কৃতিত্ব আছে। 


“যখন বেরার এদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন এখানকার একাউপ্ট্যাপ্ট. 
জেনার্যাল ছিলেন একজন বাঙ্গালী। তিনি পুজাপাদ আচার্ধ্য ও 
সংস্কতাভিজ্ঞ পণ্ডিত মহেশ ন্তায়রত্ব মহাশয়ের জোষ্ঠ পুত্র । তাহার নাম 
মন্মধনাথ ভট্টাচার্ধয ৷ ছুইটি ভিন্ন রাজ্য__তাহার মধ্যে একটি আবার 
দেশীয় রাজ্াভুস্ত বলিয়! সকল বিষয়ে অনুষ্নত__সম্মিলিত হওয়াতে 
হিসাবের কাঁজ জটিল হইয়! পড়ে । তাহার সুচারু ব্যবস্থা করিবার ভার 
একাউন্ট্যান্ট, জেনারেলের হস্তে স্তত্ত হয়। আমি বড় বড় ইউরোপীয় 
কর্মচারীদের মুখে শুনিয়াছি যে, ভট্টাচার্য মহাশয় এই গুরুতর কার্ট 
অতি স্থন্দররূপে সম্পন্ন করেন। সকলেই তাহার কার্যে সন্তষ্ট হন। 

“একাউন্ট্যাপ্ট-জেনার্যালের কাজটা বড়ই অপ্রীতিকর ৷ অফিসরদের 
টিল পরীক্ষা করা ও কাটাকুটি করা তীহার দৈনিক কর্মের মধ্যে 
একটা বিশেষ কাজ। মন্মথ বাবু কাহাকেও রেয়াৎ করিতেন না। 
অথচ এর্পভাবে কাক্সটি করিতেন যে কাহারও তিনি বিরাগভাজন 
হন নাই। বিনয়গুণে সকলকে বঙ্গীভূত করিয়াছিলেন । ইহাও আমি 
বড় বড় অফিসরদের মুখে শুনিয়াছি। তিনি এখান হইতে লাহোর 
যান ও সেইখানে হঠাৎ তাহার কাল হয়। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, 
কিন্তু ভাহার কৃত হিসাব-কাধ্য-বিধি এখনও চলিতেছে ।” 

সর্বশেষে ধাহার বিষয়ে কিছু বলা হয় 

শ্তিনি ছিলেন ইঠ্রিনীয়ার ৷ ১৮৯৯-১৯** সালে এখানে অভূতপূর্ব 
বর্ষব্যাপী নিদারুণ ছুতিক্ষ হয়। বৃষ্টির নামও ছিল না। শন্ত মোটেই 
হয় নাই। যাহ! কিছু কোন কোন স্থানে হইয়াছিল, প্রচণ্ড সুর্ধ্যের 
তাপে হুলিয়া নষ্ট হইয়া বায়। চান্তুদিকে একেবারে হাহাকার পড়িয়া 





প্রেসিডেন্সদী কলেজে 


ওয় সংখ্যা ] 


পপীশীশীশীশীশাশীশিশিশীশীশীটী শশী 
শশপীশিশশিশি পিন 








জন্ত বিপুল আয়োজন করেন। সেই বদ্দোবন্তের নুফল শী্ই দেখা 
দিয়াছিল। মৃত্যুসংখ্যা সাধারণ মময় অপেক্ষা অতি সামান্তই 
বাড়িয়াছিল। আমি তখন সেন্টাল চ্যারিটেবল্‌ রিলীফ, কমিটির 
মেন্বর ছিলাম; রেভিনিউ মেন্বরও একজন মেম্বর ছিলেন। তিনি 
আমাকে ও ফ্রেজার সাঞ্ছেবকে লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, যে, 
এরূপ বাহুল্যের সহিত সাহীষ্যণান কার্য বিস্তার করিলে রাজভাগ্ার 
শীত্রই শুন্ত হইবে । আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম, যে, কাবুল যুদ্ধে 
লোক-বিনাশ জন্ত ভারতের কোটি কোটি টাকা অকাতরে খরচ হইয়াছে ! 
তাহাতে রাজকোষ শুন্ত হয় নাই। আর যাহীদের টাকাতে রাজকোধ 
পরিবদ্ধিত হয়, তাহাদের আসন্ন বিপদে প্রাণ রক্ষার জন্ত যদি একটু 
বদান্যতা দেখান হয়, তাহা হইলে কি বড় দৌষের বিষয় হইল ? আজি- 
কার প্রসঙ্গের সহিত এই কথাবার্তার কোন বিশেষ সংশ্রব নাই। 
তবে ফ্রেজার সাহেবের বন্দোবস্ত কিরূপ উদারভাবে কর! হইয়াছিল, 
তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে। আর এই বন্দোবস্তে মিত্র মহাশয় 
ক্রেজার সাহেবের একজন দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ কর্মচারী ছিলেন। তিনি, 
দিন নাই, রাত্রি নাই, কিরূপ অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছিলেন, 
তাহার অনেকটা! আনান আমি পাইয়াছিলাম। কারণ, দুর্ভিক্ষ" 
নিবারণ-কল্পে খয়রাতী সাহায্যের সঙ্জে আমার কিছু সংশ্রব ছিল। 
আমার সঙ্গে ফ্রেজার সাহেবের ঘনিষ্ঠত! ছিল। তিনি তীহার আগার্- 
সেক্রেটারী কিরূপ দক্ষতার সহিত একাস্তমনে অকাতরে ছুভিক্ষ 
নিবারণ ব্যবস্থাতে ভীহার সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহ। মামার নিকট 
কয়েকবার প্রকাশ করিয়াছিলেন ।” 

বস্থ মহাশয় মধ্যপ্রদেশবাসী বার্গালীদের সম্বন্ধে 
সাধারণভাবে যে নিম্নোদ্ধত মন্তব্য প্রকাশ করেন, 
তাহাতে বাঙ্গালীমাত্রেই তৃত্ত হইবেন । 

"এমন জেল অতি বিরল যেখানে ছুই চারি জন বাঙ্গালী 
নাই। আর ধাঁহারা আছেন তাহাদের মধ্যে অনেককে এদেশের 
লোকদের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া দেশের মঙ্গল কার্যে যোগ দিতে 
দেখ! যার । সৌভাগ্যক্রনে তাহার! এখনও জীবিত আছেন, সেজন্ত 
তাহাদের নাম দেওয়! বিধেয় মনে করি না। আপনারা অনেকেই 
তাহাদের জানেন ও কেহ কেহ এই সভায় উপস্থিত আছেন। 
ও ভাহারা কি*কি কাজ করিয়াছেন, তাহাও আপনাদের অবিদ্দিত 
নাই। সে জন্য বলিবারও প্রয়েজন নাই। তবে এতটুকু বলা 
অন্যায় মনে করি ন।, যে, যিনি যেখানেই আছেন, নিজ নিজ শক্তি ও 
স্থবিধ! অনুযায়ী লোক-কল্যাণকর কাধ্যে যোগ দিয়া বাঙ্গালীর 
মুখোজ্জল করিতেছেন ও বাঙ্গালী যে কেবল নিজ জাতির ও 
নিজ দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত, এরূপ বলিবার পথ রাখিতেছেন না। 
জন্ম বটে তাহাদের বাঙ্গালায় কিন্ত নিখিল ভারত তাহাদের দেশ 
ও সাধারণ ভারতের মঙ্গল তাহাদের মূল মন্ত্র 1 


বাঁকুড়ায় অগ্নিকাণ্ড 
গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাকুড়া সহরের “নূতন চটা” 
নামক পল্লীতে আগুন লাপিক্া! ৭৯ (উনআশি) খান! বাড়ী 


বিবিধ প্রসঙ্গ- হ্যার্‌ শঙ্গরেন্‌ নায়ারের শাস্তি 


শশাশাপাশিশীশ তিশা শিসীপীপী শী ািশিপীপীপী শীশিশিশীশাশী শশী িশীশীপীশীশীশগিসিাশিশিশী 
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পড়িয়া গিয়াছে। জলের অভাবে এবং অতি ভয়ানক 
রোদের তাতে কেহ কিছু করিতে পারে নাই। জিনিষ- 
পত্রসহ সমুদয় ঘরবাড়ী ভম্মীভূত হইয়া গিয়াছে । এ পল্লীর 
এরূপ সর্বনাশ আর কখনও হয় নাই। নিরাশ্রয় বিপন্ন 
লোকদের এখন রৌদ্রে, অন্নাভাবে, ও অন্ত নানা 
অভাবে কষ্টের অবধি নাই। সম্মুখে বর্ধা। তখন আবার 
বারিপাতে অন্তবিধ ছুঃখ তাহাদিগকে ভোগ করিতে 
হইবে। অতএব শীঘ্র বিপন্ন লোকগুলির, বিশেষতঃ শিশু 
ও স্ত্রীলোকগুলির, মাথ৷ রাখিবার জায়গ! করিয়া দেওয়া ও 
কিছু দিনের জন্য তাহাদের অন্নবস্ত্রর বন্দোবস্ত করিয়। 
দেওয়া একাস্ত আবশ্তাক। এইজন্য আমর! সর্বসাধারণের 
দ্বারস্থ হইতেছি। যিনি যাহা দিবেন, বাবু স্থরেন্্রশশ 
গুপ্ত, স্কুলডাঙা, বাকুড়া, এই ঠিকানায় পাঠাইলে, তাহার 
নিশ্চিত সদায় হইবে জানিবেন। 


স্যার শঞ্ষরন্‌ নায়ার্‌ ইংরেজীতে “গাদ্ধি ও অরাজকতা” 
নাম একখানা বহি লেখেন। তাহাতে মহাত্মা গান্ধীর 
খুব কড়া সমালোচনা ও নিন্দা ছিল। গবর্ণমেন্ট 
এ পুস্তক লিখিবার কিছু উপকরণ জোগাইয়াছিলেন, 
এবং প্রথম সংস্করণের বহিও অনেকখণ্ড কিনিয়াছিলেন। 
এই হিসাবে তাহাকে সরকারের খয়েরখ। এবং বহি- 
খানাকে আধাসর্কারী বলা চলে। কিন্তু তাহা হইলে 
কি হয়, উহাতে স্যার মাইকেল্‌ ওডোআইয়ারের আমলে 
পঞ্জাবে ভীষণ অত্যাচারের ও বিভীষিকার বর্ণনা ও 
নিন্দা ছিল। তাহার জন্য স্যার মাইকেল বিলাতে 
তাহার নামে মানহানির নালিশ ও ক্ষতিপূরণের দাবী 
করেন। ম্যাক্কার্ডি নামক এক জজের নিকট বিচার হয়। 

বিচারের বৃত্তান্ত ররটারের তারের খবরে সংক্ষেপে 
জানা যাইতেছিল। যখন জজের রায় বাহির হয় নাই, 
কেবল সাক্ষ্য-গ্রণ এবং উভয় পক্ষের কৌন্থলীর বাদান্ুবাদ 
চলিতেছিল, তখনই অহ্ধমান করিতে পারা গিয়াছিল, যে, 
শ্তার্‌ মাইকেলের জিত হইবে। কারণ, জজ বরাবরই 
বাদী-পক্ষের দিকে ঝোক্‌ দিয়া এমন সব প্রশ্ন ও যন্তব্য 
করিতেছিলেন, যে, যদি জজ ও উভয় পক্ষের কৌহুলীর: 
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নাম বাদ দিয়া তাহার জায়গায় “ক””, পথ”, “গণ লিখিয়া 
দিয়া, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যাইত, “বল ত, কোন্‌ 
কথাগুলি জজের এবং ফোন কথাগুলি স্যারু মাইকেলের 
ব্যারিষ্টারের,” তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি জজ. ম্যাক্‌- 
কাডির কোন কোন কথাকে বাদী-পক্ষের ব্যারিষ্টার 
কথা মনে করিতেন । বস্ততঃ এই বিচাঞ্জে বরাবরই জজ, 
বাদীর পক্ষে একপ টান দেখাইয়াছেন, যে, ভারতীম্বদের 
্বার্থবিরোধী এংলো-ইগ্ডিয়ান্‌ গ্টেট্স্মান্‌ ও পাইয়োনীঘার 
কাগজ দুধানাও একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, 
এবং বলিয়াছে, যে, এই কারণে দেশী লোকমতের উল 
জজের রায়ের যথোচিত প্রভাব অনুভূত হইবে না। 

জজ্‌ রায় দিয়াছেন, যে, স্যার শঙ্করন্‌ নায়ারকে 
৫০০ পাউণ্ড ( ৭৫০০ টাকা ) খেশারৎ দিতে হইবে, 
এবং স্যার মাইকেলের মোকদ্দমার খরচ প্রায় ২০,০০০ 
পাউগ্ড (৩ লক্ষ টাকা )৭ তাহাকে দিতে হইবে। তা 
ছাড়া তাহার নিজের খরচও বিস্তর হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
তাহা তিন লক্ষ টাকা অপেক্ষা আঁধক হইয়াছে । কারণ, 
সাক্ষ্যসংগ্রহের জন্য ও'ডোআইয়ারেখ পক্ষে সরৃকারী 
লোঞ্ খাটিয়াছিল, স্যার শঙ্করন্‌ সেরূপ (কোন সাহাব্য 
পান নাই। অতএব, বলিতে গেলে স্যার শঙ্ষপনের প্রায় 
সাতলক্ষ টাক' গর্থণণ্ড হহল 3) তা ছাড়া সময় ও শক্তি 
নাশ এবং উদ্বেগ-হোগ আছে । 

কি ভারতে, শি বিলাতে, ভারতায় ও ঈশ্রেজে 
এইবপ মোকদমা হইলে ভারতায়ের জযপা ড  ১ওয়া 
দুর্ঘট; অসম্ভব বললেও চলে । টিলক জিতিতে 
পারেন নাই । মিসেস বেসান্ট ভারতীয় না হইলেও 
ভারতীয় পক্ষে লড়িয়াছিলেন বলিয়া একখানা স্কচ 
কাগর্জ তাহার কুৎসা করে। কিন্তু তিনিও উদার 
নামে মোকদ্দমা করিয়া ঠারিয়া যান। এই জন্য 
ইহা অন্থুমিত হইয়াছিল, যে, স্যার শঙ্ক:ন্+ 
হাবিবেন। কিন্তু তিনি মোকদ্দমা করেন নাই, অন্যে 
তাহার নামে নালিশ কবায় তাহাকে অগশ্য। আত্মপক্ষ 
সমথন কারতে হহয়াছিল। স্থতপাং তাহাকে বেকুব 
বলা যায় না।' 

জম, ম্যাকৃকার্ডির সু্তিগুলি চমৎকার। একটা 


প্রবাসী-_ আষাঢ়, ১৩৩১ 


০ শশা শশীশীশীত শিশাশাশশীশীশীশীশাী পশীিপাশিশাশীশাশীশিশ তিশা 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাপী পশিশীশিশীশীশীশীীতি টিনা হরেন 


দৃষ্টান্ত দিই। জঞ্জ বলেন, “পঞ্জাবের ছুইশত খবরের 
কাগজের কোনটাতেই সৈন্যসংগ্রহার্থ অত্যাচার জনিত 
বিভীধিক1 সম্বন্ধে একটি কথাও লেখা হয় নাই।...... 
ইহার ব্যাখ্যা কি ইহাই নহে, যে, বিরল ছু-একটা 
অন্যায় কাজ ছাড়া, কোন অত্যাচারই হয় নাই?” পঞ্জাবের 
কোন খবরের কাগজে, ভ প্রদর্শনদ্বারা সিপাহীসংগ্রহ 
সম্বন্ধে কোন কথাই বাশির হয় নাই, ইহা সত্য কি না 
জানি না। কিন্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জজ 
যাহা মনে কৰেন, তাহার বিপরীত কথাই ভাহার দ্বারা 
প্রমাণিত হয়। ইহাই প্রমাণিত হয়, যে, অত্যাচারের 
ও তজ্জনিত আতঙ্কের মাত্রা এত বেশী হইয়াছিল, যে, 
কেহ প্রকাশ্যভাবে কিছু লিখিতে সাহস করে নাই। 
অত্যাচারের কথা বিলাত পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, রথ 
কাগন্ছে আতা বাহির হইয়াছিল। হাণ্টার কমিশনের 
নিকট সাক্ষ্যেও তা» বাহির হইয়াছিল । 

জজ. গ্গেনার্যাল্‌ ভায়ারের জালিয়ানওয়ালাবাগের 
হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহাকে নির্দোষ 
বলিয়াছেন। বিলাতের টামৃস্‌ বাগজ পরান্ত জঙ্জের 
এই মন্তব্প্রকাশ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াছেন। বাশুবিকএও 
ভায়ার দোষী কি নির্দোষ তাহা! মোটেই প্রধান বা 
অন্যতম বিচাধা বিষয় ছিল না। স্রতরাং হ্াংকালিক 
ভারমচিব ভায়া অন্যায়রূপে দণ্ড পিয়াভিলেন, 
জজেব পক্ষে এই কথা বলা, নিশ্রান্ত ভাবতসচিবের 
বিরুদ্ধে গায়ের ঝাল ঝাড়ার মতই দেখাহতুতছে ।  হাণ্টার্‌ 
কমিশন্‌, ক্বারী কৌন্সিপ ও ব্রিটিশ গবর্ণ মেন্ট, কর্তৃক বন্ধ 
অন্ঠসন্ধান ও সাক্ষা গ্রহণের পর, তীহাদেণ ম্বঙ্জা্ীয় লোক 
জেনাধ্যাল্‌ ডাগ়ারকে ইংরেজ কতৃপক্ষ অগ্পপরিমাণে 
দোষী সাব্যন্ত করেন। এতদিন পরে, অন্য লোকের 
মোকদ্ধন! উপলক্ষ্যে কিছু সাক্ষ্য লইয়া, জজ নিজের দেশের 
গবর্ণ মেণ্টের উপর বিচারক সাজা ডায়ারকে পির্দোষ এবং 
গবর্ণমেণ্ট কে দোষী স্থির করিলেন, এই ঘৃশ্ঠটিতে নিশ্চয়ই 
গবণমেন্টের প্রতিপত্তি খুবই বাড়িবে! 

আমী কৌম্সিলের নিকট ডায়ারেব সাক্ষ্য হইতে 
কিছু উদ্ধত করিয়া জঞ্জ লেন, ভারাব্‌ আ।।ণয়ানওয়ালা- 


বাগে মনে করিয়াছিলেন, যে, তাহার সাম্ণে একটা 
গু 


ওয় সংখ্যা ] 


বিদ্রোহী সৈন্যদল রহিয়াছে, এবং যদি এ সৈনদলকে 
সে পিষিয়া না ফেলিত, তাহা হইলে একট! দুর্দম্য 
উচ্ছজ্খল জনতার হাঙ্জামার ফলে ইউরোপীয় অধিবাসীরা 
নিহত এবং গবর্ণমেণ্ট অবজ্ঞাত হইত। বৈশাখী মেলা 
উপলক্ষে সেদিন অমুতসরে বাহিরের গ্রাম্য অনেক 
লোকেরও সমাগম হইয়াছিল । ইহাদের অনেকেও জালি- 
য়ানওয়ালাবাগের সভার ভীড় বাড়াইয়াছিল। সকলেই 
জানেন, জালিয়ানওয়ালাবাগে বিদ্রোহী সৈন্য দল ছিল না। 
যে-ব্যক্তি অন্ত্রহীন কতকগুলা স্ত্রীলোক ও পুরুষের, শিশু 
যুবা প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের, জনতাকে সত্য-সত্যই বিদ্রোহী মৈন্য- 
দল মনে করিতে পারে, সে হয় পাগল, নয় গাধা । এবূপ 
পাগল বা গাধাকে ব্রিটিশ কর্তুপক্ষ কেন সেনাপতি করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই কৈফিয়ৎ প্রয়োজন । কিন্তু ভায়ার 
হাণ্টাব্‌ কমিশনের সম্মুখে যাহা বপিয়াছিল, তাহা হইতে 
স্তার্‌ মাইকেলের মতেও তাহার কাক্জের সমর্থন করা যায় 
না। জজ ম্যাকৃকর্ডি বলেন, আর্মী কৌন্সিলের সন্মুখে 
সাক্ষ্য দ্রিবার সময় ভায়ার এমন অনেক অবস্থার বিষয় 
বলে, যাহা হাণ্টার্‌ কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার সময় 
তাহার মনে ছিল না। ইহা খুব ঠিক কথা! আমী কৌন্সি- 
লের সম্'ক্ষ সাক্ষ্য দিবার সমর ভায়ার যে-সব কথ! বানা- 
ইয়৷ বলিয়াছিল, হাণ্টার্‌ কমিশনের কাছে তাহা বলে 
নাই! পূর্বাপর তাহার সব কথ। পড়িলেই বুঝা যায়, যে, 
প্রথমে সে কতকগুল! কালা আদমীকে গুলি করিয়া ভয় 
পায় নাই, স্তরাৎ সত্য কথা বলিয়াছিল। তাহার পর 
ধখন ভয়ের উদ্রেক হয়, তখন সে মিথা। কথা বলে। 
লোকটা গৌয়ার ও নিষ্ঠুর, এবং মিখ্যাবাদী৭ বটে। 
ইহাকেই জজ ম্যাকৃকার্ডি ভারতে ব্রিটিশ নাআ্জাজোর রক্ষা- 
কর্তার মত খাড়া করিয়া বলিতেছেন, “যদি জেনার্যাল্‌ 
ডায়ারের অধীনস্থ সিপাহীদলকে বিদ্রোহীরা নিমূন্দ করিয়া 
ফেলিত,, তাহা হইলে তাহার ফল ভীষণ হইত ।-..... 
গুরুতর বিপদের আশঙ্কা ইইলে প্রতিকারও গুরুতর- 
বকমের হওয়া চাই । "১, অসাধারণরকম গুরুতর 
অবস্থায় জেনার্যাল্‌ ভারার ঠিক কাজ করিয়াছিলেন, 
এবং ভারতসচিব তাহাকে বেঠিক্রকমে দণ্ড 
দিয়াছিলেন।” 


৫৩--শ১৬ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_গোপীনাথ সাহার সম্থর্ধন। 


৪১৭ 


জজ, ম্যাকৃকাডির মত পক্ষপাতী লোক বিচারাসনের 
উপযুক্ত নহেন। 

সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাহ্্ীয় সশ্মিলনের 
অধিবেশনের পূর্বের যদি স্তাহার রায় বাহির হইত, তাহা 
হইলে অনেকেরই মনে হইত, যে, এ রায় পড়িয়া 
উত্তেজনায় মতিত্রাস্ত হইয়া কোন কোন প্রতিনিধি 
গোপীনাথ সাহার প্রশংসাস্থচক প্রস্তাব সম্মিলনের 
সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং অন্ত অনেকে এপ 
প্রভাবেরই বশবর্তী হইয়! তাহাতে সায় দিয়াছিলেন। 
উত্তেজনার সময় এইরূপ বিপথচালক ভাব মনের মধ্যে 
আসা বিচিত্র নহে, যে, “ঘদি তোমাদের একজন বৃদ্ধ 
ও অভিজ্ঞ সেনাপতি কতকগুলি নিরপরাধ ও নিরস্ত্র 
ভারতীয় লোককে অপ্রমত্তভাবে বিষুশ্ঠকারিতা সহকারে 
গুলি করিয়া মারিলে প্রশংসাহ্‌ হ্য়, তাহা হইলে একজন 
তরলমতি বিপথগামী ভারতীয় বালক একজন নিরপরাধ 
ইউরোপীয়কে খুন করিলে তাহারও প্রশংসা হইতে পারে ।” 
কিন্ত পিরান্্রগঞ্জের গর্হিত ও শোচনীয় প্রস্তাবটি জজ 
ম্যাকৃকাডির রায় বাহির হইবার কয়েকদিন পূর্বের 
সম্মিলনের সমক্ষে উপস্থাপিত ও অধিকাংশের মতে 
তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। 





গোগীনাথ সাহার সম্বর্ধনা 


সিরাজগঞ্জে গোগীনাথ পাহার সন্বদ্ধন! ঠাওা মেজাজেই 
করা হইয়াছিল । তত্ছিষয়ক প্রস্তাবের অব্যবহিত বা কিছু 
পূর্বে শঙ্করন্‌ নায়ারের মোকদ্দম! প্রসঙ্গে পৃর্ব্বে উল্লিখিত 
জাতিবিদ্বেষজনক কোনপ্রকার! উত্তেজনার কারণ ঘটে 
নাউ । কি কারণে এই প্রস্তাবটি সভায় উপস্থাপিত হয়, 
তাহা বলিতে পারি না। গোপীনাথ!দাহা কতৃক আপে্ট 
ডের হত্যার পর ইউরোপীয় সভার যে অধিবেশন হয়, 
তাহাতে কোন বাঙালী নেতার নাম করিয়া বল! হয়, 
“অমুক ব্যক্তি এই হত্যার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করেন 
নাই।” হইতে পারে, যে, এই প্রস্তাব পরোক্ষভাবে 
তাহারই স্পদ্ধিত জবাব। অথবা ইহাও হইতে পারে, 
যে, মহাত্মা গান্ধী বঙ্গের হিন্দুমুলমান চু্জির সমর্থন না 


৪১৮ 


করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং 
তাহার নির্দিষ্ট পঞ্চরিব বর্নকারী ব্যতিরেকে অন্ত 
কাহারও কংগ্রেনের কাধ্যনির্বাহক সাঁমতিগুলির সভ্য 
থাকা উচিত নহে, এইরূপ মত ঘোষনা করিয়াছেন, 
বলিয়া, তাহার অহিৎস! নীতিকে ভ্যাংচাইবার জন্য এই 
প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহাত হইয়াছিল কিন্ত ঠিক কারণ 
যে কি, তাহা বলিতে আমরা অক্ষম । 

এক্ষণে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। 
কিন্ত তাহা! বলিতে গেলেই প্রথম বিষ্ব এই উপস্থিত হয়, 
যে, প্র্ঞাবটি যে কি, তাহাই নির্ণর কর! কঠিন। স্বরাজ্য- 
ঘলের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় কর্তৃক 
পরিচালিত “সারথি” কাগজে” ২২শে জ্যেষ্ঠ তারিখের 
সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে £-_ / 

“শ্রীযুক্ত গুশচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করেন, যে, কংগ্রেসের 
অহিংস নীতিতে বিশ্বাস রাখিয়। এই সম্মিলনী গোপীনাথের মহৎ উদ্দেশ্যকে 
সম্বর্ধিত করিতেছে ।» 

কিন্তু স্বরাজ)দপের হংরেজী টনিক ফরুওয়ার্ডের 
৭ই জুনের সংখ্যায় মিস্টার.সি আরু দাশ লিখিতেছেন :-- 
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কিন্ত তিনি যে বাংলা প্রস্তাবটি অনুবাদ দিয়াছেন, 
'তাহার মূল বাংলা পাঠটি তিনি দেন নাই। বাংলাটি 
কি এবং তাহ! কোথায় কবে কোন্‌ বাংল! কাগজে বাহির 
হইয়াছিল? মূল বাংলাটি ন| পাইলে আমরা কেমন 
করিয়া তাহার অন্গবাদের বিচার করিব? বাংলাদেশে 
হগ্রেসের প্রার্দেশিক সেক্রেটারী এবং স্বরাজ্যদলে- 
অন্যতম নেতা অনিলবরণ-বাবুর কাগজে প্রস্তাবটি 
ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুবাদ করিলে তাহা 
মিস্টার্ুসি আর্‌ দাশের অঙ্গবাদের সঙ্গে মোটেই মিলে 
না । অনিলবরণ-বাবু গোপীনাথ সাহার প্রশংসাস্থচক প্রত্তাব 
গৃহীত হইবার সময় সন্মিলনী-মণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩৩১ 





[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শুনিয়াছি। তিনি গ্রস্তাবটির ভূল পাঠ লিখিয়াছেন, ইহা 
সম্ভব বোধ হইতেছে না। অধিকন্ত, সমালোচিত হইবার 
পর কেহ কিছু বলিলে অথচ তাহার সন্তোষজনক কোন 
প্রমাণ নারিলে, লোকের সে কথায় আস্বং না হইতে 
পারে। এহ জন্াা মিঃ দাশ মূল বাংল। প্রস্তাবটির পাঠ 
ছাপিলে ও তাহা কোন্‌ কাগজে কোন্‌ তারিখে ঠিকৃ 
এরূপ ভাষায় মুদ্রিত হইয়াছিল, লিখিলে আলোচনার 
স্থবিধা হইত। ২ রা জুন প্রন্তাবটি গৃহীত ও ৩রা জুন 
ইংরেজী দৈনিকগুলিতে উহার অন্থবাদ মুদ্রিত হয়। 
তাহা এই £-__ 
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ইহা বিশেষ কোন সম্পাদকের মনগড়া অন্থবাদ নহে; 

ংবাদপত্র সকলের প্রতিনিধিরা সম্মিলনীর কর্তৃপক্ষের 
নিকট হইতে ইহা পাইমাছিলেন । ফরুওয়ার্ডে এই 
প্রস্তাবটি সম্বন্ধে লেখ হইগ্লা,ছল £-- 
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কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক-সকল যদিই বা কোন 
কারণে ভূল ছাপিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য প্রদেশের 
কাগজে প্রস্তাবটি কি আকারে পৌছিয়াছে ও মুদ্রিত 
হইয়াছে, তাহা! বিবেচন। করা উ্চিত। একটি দৃষ্টা্ুই 
যথেষ্ট হইবে । মান্দান্জের “বিন্দুতে উহ। এইরূপ ছাপ। 
হইয়াছে ৪_ 
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সব্েক্টস্‌ কমিটিতে গ্রন্তাবটি ঘে আকারে ধার্য 
হইয়াছিল, সম্মিলনী অধিবেশনে তাহার কোন পরিবর্তন 
হইয়াছিল বলিয্। কোন রিপোর্ট বাহির হয় নাই ।. 

প্রস্তাবটির বাংলা ও ইংরেজী যে-যেরূপ আমরা উদ্ধত 
করিলাম, মিঃ দাসের অসগবাদের সহিত তাহার কোনটিই 
মিলে না। স্থতরাৎ তাহার কথ। ঠিক বলিয়া মানিয়া 
লওয়া যাইতে পারে না। অন্য সবাই মনগড়া কিছু-একটা! 
লিখিয়াছে, কেবল তিনিই খাঁটি জিনিষটি অনেক বিলঙ্বে 
বাহির করিয়াছেন, ইহা কেন ধরিয়া! লওয়া হইবে ? 

প্রস্তাবটি-সন্বদ্ধে যে তর্কবিতর্ক ফরুওয়ার্ডে ছাপা 
হইয়াছে, তাহা হইত্ডেও বুঝা যায়, সমবেত শ্রোতৃবর্গের 
সমক্ষে উহা কি আকারে উপস্থাপিত হইগ্নাছিল, তাহার! 
কি শুনিয়াছিলেন, এবং তীহাদের মনের ভাব কিরূপ 
ছিল। বাবু নেপালচন্ত্র রায় যখন বলেন, গোপীনাথের 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_গোগীনাথ সাহার সন্বদ্ধনা 


৪১৯ 


কাঙ্জটি অমাজ্জনীয়,। তখন সভায় তাহাকে ধিক্কার 
দেওয়া হইল। সকল অপরাধেরই মহৎ উদ্দেস্ট 
আবিষ্কার কর! যায় বলাতে, আবার তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে 
ধিক্কার দেওয়। হইল। যখন তিনি বলিলেন, একটা 
হত্যা দ্বারা দেশকে স্বাধীন করা যায় মনে করা ভ্রম, 
তখনও আবার উচ্চ শরম, শেম্‌ (পিক, ধিক) ধ্বনি 
উখিত হইল। ইহাতে কি, মনে হয়, যে, সভার 
লোকেরা কেবল গোপীনাথের উদ্দেশ্টটিতে মোহিত 
হইয়াছিল, এবং অহিংসানীতির অন্থসরণ করিয়া হত্যার 
কাজটির বিরোধী ছিল? 

বাবু শশধর চক্রবর্তী হিংসা ও অঠিংসার মধ্যে কোন 
পার্থকাই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তীহার 
মতে 'অহিংসা একট। অবচ্জিন্ন গুণবাচক বা ভাববাচক শব্দ 
মাত্র, উহা আমাদের কোন সাহায্য করিতে পারে 
নাঃ দেশের জন্য আমাদিগকে শক্তির, বলপ্রয়ে'গের 
আবাহন করিতে হইবে । ত্তর্কবিতর্কের উত্তর দিতে 
উঠিয়া প্রশ্থাবক বানু শ্রীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, 
কংগ্রেম্‌ কমীল পাশার কাজটির অর্থাৎ মুদ্ধের সমর্থন 
করিয়াছিলেন, এবং তিনি দিজ্ঞানা করেন, যখন কংগ্রেস 
তাহ! করিঘ্াছিলেন, তখন অহিংস অসহযোগ কোথায় 
হিল? ইহাতে পনিষষার বুঝ! যার, ষে, কক্ত। অহিংস 
অসহযোগকে বাঙ্গের বিষয়ই মনে করিয়াছিলেন; 
স্থতরাং তিনি ধেপ্রস্তাবের গোড়ায় অহিংস অসহযোগে 
বিশ্বাসের পুনরুল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা অকপট 
বলিয়া মনে হয় না; মনে হয় উহা বক্ষাকবচরূপে 
বাবহৃত হইয়াঙিল। 

যাহ। হউক, প্রস্তাবটির রূপ ও ভাষা যে কি ছিল, 
সে-বিষয়ে মতের এঁক্য দেখা যাইতেছে না। কিন্ত 
একটা বিষয়ে কতকট| এক্য দেখা যাইতেছে । তাহা 
এই, যে, গোপীনাথ সাহার আত্মোৎসর্গের ও তাহার 
দেশভক্তি প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়। তাহাকে সন্বদ্ধন! 
করা হইয়াছে । এখানে “সারথি” হইতে আর-একটি 
প্রস্তাব উদ্ধৃত করিতেছি, এবং তাহার নীচে, উহা 
ইংরেজী দৈনিকসমৃহে যে আকারে বাহির হইয়াছে, 
তাহাও দিতেছি। ৬ 


৪২৩ 
উপ পিপাপাশসপিাপাশাশাপাপাাশাপাশাপাপাপাশাশাপাপাপাপপাশীপিপিশপিপিপিপিশিশছ। 
“দ্বিতীয় দিবস মৌলান! আক্রাম খা সভাপতির জাসন হইতে অন্ধের 
অস্বিনীকুমার দত, নজিনীকাস্ত রায় ( বশোহর ), রাজবন্দী চারচন্্র ঘোষ 
(দৌলতপুর সভ্যাশ্রম ), স্তর আশুতোষ চৌধুরী, ও স্তর আগুডতোব 
নুখোগাধ্যার প্রস্তুতি দেশমাতৃকার কুসস্তানদিগের মৃত্যুতে শোক 
মি উত্বাপন করেন; এবং প্রস্তাবটি সর্ববসশ্মতিক্রমে 
হয় 
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পাঠকেরা লক্ষ্য করিবেন, গোগীনাথ সাহার আদর্শের 
প্রতি যে শ্রদ্ধা! প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার যে সম্বর্ধন৷ 
হইয়াছে, অশ্বিনীকুমার দত্ত বা আর-কাহারও তাহা হয় 
নাই। অতএব ইহা মনে করা অন্ায় হইবে না, যে, 
সিরাজগঞ্জের সম্মিলনী অধিকাংশ প্রতিনিধির মতে গত 
এক বৎসরে বঙ্গের যত “স্থসস্তান”* পরলোকযাত্রা 
করিয়াছেন, গোপীনাথ সাহার স্থান তাহাদের সকলের 
অনেক উপরে। 

বাবু গ্রশচন্্র চট্টোপাধ্যায় কমাল পাশাকে অভিনন্দিত 
করার কথা বলিয়াছেন । এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য 
বলিতেছি। কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী 
অহিংসাকে সর্বদা, সকল ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় অন্থ- 
সরণীয় আধ্যাত্মিক নিয়ম বলিয়া মনে করেন। সম্ভবতঃ 
আরে! কাহারো কাহারো মত এইরূপ । মৌলানা মহম্মদ 
আলী বার বার বলিয়াছেন, যে, তাহার ধর্মে বল-প্রয়োগ ও 
হিংসা স্থলবিশেষে ও অবস্থা-বিশেষে বৈধ । কিন্ত তিনি 
মনে করেন, যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় অহিংসাই 
অবলম্বনীয় এবং তাহার দ্বারাই স্বাধীনতা! ল্ধ হইবে । যদ্দি 
তাহা না হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করায় তাহার কোন আপত্তি 
নাই। তাহার মত অনেকেই অহিংসাকে ভারতবর্ষের বর্ত- 
মান অবস্থায় অন্গসরণীয় নীতি বা পলিসি মনে করেন, 
উহা! সকল অবস্থায় ও সকল দেশের অনুসরণীয় আধ্যাত্মিক 
বিধি মনে করেন না। অতএব, আমাদের মতে,যাহাদের 
মত ঠিক্‌ মহাত্মা গান্ধীর অঙ্থরূপ, তাহারা কমাল-পাশার 
সমর্থন ব] তাহাকে অভিনন্দন করিতে পারেন না; কিন্তু 
হাহাদের মত 'মৌলান! মহম্মদ আলীর অন্গরূপ (এবং 
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তাহাদের সংখ্যাই খুব বেশ বলিয়া মনে হয়), তাহারা 
নিশ্চয়ই কমাল পাশাকে অভিনন্দন করিতে পারেন। 
কারণ, ভারতবর্ষের কংগ্রেসের মূল বিশ্বাস ও নীতিস্থত্রগুলি 
ভারতের জন্ত এবং বর্তমান ভারতের জন্ত ; উহা অন্ত 
কোন দেশের জন্ত লিখিত হয় নাই, এবং উহার কোথাও 
এরূপ লেখা নাই, যে, অন্ত কোন দেশের লোক স্বাধীনতা 
লাভ ও রক্ষা বা দেশ, ব! ধর্ম, বা স্বার্থ রক্ষার জন্ত যুদ্ধ 
করিলে তাহা নিন্দনীয় বা সমর্থনের অযোগ/ হইবে । এই- 
জন্ত আমাদের বিবেচনায় প্রশবাবুর ব্যঙ্গ কেবল তাহাদের 
প্রতিই প্রযোজ্য ধাহারা ঠিক মহাত্মা গান্ধীর মতাবলম্ী 
হইয়াও কমাল পাশাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন ( এরূপ 
কেহ তাহা! করিয়াছিলেন কি না জানি ন1); সংখ্যাভূয়িষ্ 
অন্ত কংগ্রেস-সভ্যদের প্রতি উহা প্রযোজ্য নহে, এবং উহা 
তাহাদের গায়েও লাগিবে না। 

তা ছাড়া, রাজনৈতিক খুন ( পোলিটিক্যাল্‌ য্যাসাসি- 
নেশ্বন্‌ ) এবং যুদ্ধে একট! প্রভেদ আছে, তাহাও এখানে, 
দেখান দর্কার। সকল দেশের লোকমত অস্থসারে 
অতর্কিতভাবে কাহাকেও আঘাত বা বধ কর! নিন্দনীয়, 
সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করিয়া আঘাত বা বধ করা তদপেক্ষা, 
ভাল। রাজনৈতিক খুন অতর্কিতভাবেই কর! হইয়া 
থাকে। শক্রকেও কেহ ব্যক্তিগত কারণে অতর্কিত ভাবে. 
আক্রমণ করিলে তাহ! নিন্দনীয় বিবেচিত হয়, অতএব. 
রাজনৈতিক কারণে অতর্কিত আক্রমণ প্রশংসার যোগ্য, 
এরূপ মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। 

ছুই দেশের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয়, তখন তাহার পূর্ধে যুদ্ধ 
ঘোষিত হয়, এবং উভয় পক্ষই যুদ্ধের জন্ প্রস্তুত থাকে । 
কখন কখন যুদ্ধ ঘোষণ! করিবার পূর্বেও আক্রমণ হয় বটে,, 
কিন্তু তাহা আস্তর্জীতিক রীতির বিরুদ্ধ বিবেচিত হয়, 
এবং একবার আক্রমণ হইয়া গেলেই তাহা! ঘোষণার 
সমান বিবেচিত হয়, এবং পরে উভয় পক্ষ প্রস্তত থাকে। 
তখন গুধধ আক্রমণ দোষের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয় 
না। ইহার সহিত রাজনৈতিক খুনের তুলনা করা যাক্‌। 
মিঃ আর্েষ্ট ডে-কে ভ্রম-ক্রমে খুন করা হয়, সুতরাং তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষপার কথা উঠিতে পারে না। মিঃ 
টেগার্টকে খুন করাই উদ্দেশ ছিল; কিন্তু স্বাহার বিরুদ্ধেও 


ওয় সংখ্যা] 


যুদ্ধঘোষণা করা হয় নাই। তবে গোপীনাথ সাহা এই 
আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছে বটে, যে, তাহগর অসমাপ্ত 
কাজ যেন আর কেহ সমাপ্ত করে। ইহা একপ্রকার যুদ্ধ- 
ঘোষণ! বটে।' জিজ্ঞান্ত এই, যে, সিরাজগঞ্জ সশ্মিলনী 
গোপীনাথ সাহার উক্ত উদ্দেশ্ত, আশা! ও পরোক্ষ যুদ্ধ- 
ঘোষণার সমর্থন করেন শক না। 

প্রস্তাবটিতে গোপীনাথ সাহার কার্যের ও আদর্শের, 
কার্ধোর ও উদ্দেশ্তের, এবং কার্যের ও আত্মবলিদানের 
চুলচেরা পার্থক্য নির্দেশে করা হইয়াছে, এবং কাজটির 
সমর্থন না করিয়া আদর্শের, উদ্দেশ্তের ও আত্মবলিদানের 
প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব শেষোক্ত জিনিষগুলির 
বিচার আবশ্ক। 

উদ্দেশ্য ছিল মিঃ টেগার্টকে বধ করিয়া! দেশ স্বাধীন 


করা। জাতীয় আত্মকর্তৃত্বলাভ-রূপ উদ্দেস্ত বা আদর্শকে, 


যদি উপায়নির্বিশেষে সম্বর্ধনা! করা সম্মিলনীর আভপ্রায় 
হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ অশ্বিনীকুমার দত্বের আদর্শ, 
উদ্দেন্ট ও আত্মোৎসর্গের সম্বর্ধনা সম্মিলনীতে হইত। 
কিন্ত তাহা হয় নাই। স্বতরাং ইহা পরিষ্কার বুঝা 
যাইতেছে, যে, যে উদ্দেশ্ট, আদর্শ ও আত্মোৎসর্গ 
সশ্মিলনীর দ্বারা সম্বর্ধনার যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে খুন থাক| চাই, সরকারী ইউরোপীয় কণ্ম- 
চারীর খুন থাকা চাই, এবং তাহার জন্য ফাসী যাওয়! 
চাই। অশ্থিনীকুমার দত্ত বা চারুচন্দ্র ঘোষ দেশে জাতীয় 
আত্মকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়! গিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য ও 
আদর্শ তাহাদের ছিল; তাহারাও আত্মোৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন ; গবর্ণ মেপ্ট -কর্তৃক লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িতও হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহার! যে সম্বর্ধনা পান নাই, গোপীনাথ 
তাহা পাইয়াছে। তাহার কারণ অন্বেষণ করিলে দেখ! 
যায়, যে, গোপীনাথ একজন সরকারী কর্মচারীকে খুন 
করিয়া দেশগ্ স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল, এবং পরে 
ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; অশ্িনীকুমার 
বা চারুচন্দ্র কাহাকেও খুন করেন নাই বা করিতে চান 
নাই, স্থতরাং তজ্জন্য তাহাদের ফাসীও হয় নাই। সেই 
জন্য বলিতেছি, সিরাজগঞ্জ সম্মিলনী উপায়নির্ববিশেষ 
শুধু দেশ-উদ্ধারের উদ্দেশ্রা, আদর্শ, বা আত্মোৎসর্গেব 
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সন্বর্ধন! করিয়াছিলেন, ইহ! বলিলে সত্যের অপলাপ কর! 
হয় সাম্মলনী বাস্তবিক দেশসেবার একটি বিশেষ উপায়, 
পস্থা বা স্পাদর্শকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়া তাহার সম্বর্ধনা 
করিয়াছিলেন, এবং সেই পথটি হিংসার পথ । প্্রস্তাবটির 
গোড়ায় ষে বলা হইয়াছে, ষে,কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ 
নীতিতে বিশ্বাস পুনরুক্ত হইতেছে, তাহা আত্মরক্ষার 
জন্য অভিপ্রেত কথার ফাকি মাত্র । অহিংসার উপরই যদি 
সশ্মিলনীর অধিকাংশ প্রতিনিধির বিশ্বাস থাকিবে, তাহা 
হইলে ধাহাদের জীবনে দেশ-উদ্ধার, জাতীয় আত্ম- 
কর্তৃত্বলাভচেষ্টা ও আংস্বাৎসর্গের আদর্শ অহিংস আচরণের 
ভিতর দিয় বিকাশ ও প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাদিগের 
অপেক্ষা গোগীনাথের সম্বর্ধনা! কেন অধিক হইল, যাহার 
উদ্দেশ্ত,আদর্শ ও আত্মবলিদান হিংসার ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পাইয়াছিল? ইহাও এখানে বক্তব্য, যে, গোপীনাথের 
ফাসীকে ঠিক্‌ সেল্ফ্‌ স্তাক্রিফাইস্‌ বা আত্মবলিদান বল! 
যায় নাঃ কেন না, সে নিজেকে নির্জে বলি দ্যায় নাই, 
তাহার পলায়নচেষ্টা বিফল করিয়া অন্তে তাহাকে বলি 
দিয়াছে। মৃত বিপথগামী এই বালকের সমালোচন৷ করা 
সাতিশয় অপ্রীতিকর কাজ; কিন্তু কর্তব্যের অনুরোধে 
তাহা করিতে হইতেছে। 

যদি কেহ এরূপ বলেন, যে, অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি সম্বন্ধে- 
যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বারাই তাহাদিগকে 
যথেষ্ট সম্মান দেখান হইঘাছে, তাহা হইলে আমরা 
জিজ্ঞাসা করি, এ প্রপ্তাবে গোপীনাথ সাহার নামও 
গুঁজিয়া না-দেওয়ার একটা কারণ কি এই নয়, যে. 
তাহাকে স্বতন্ত্র-ও বিশেষ-রকম এবং উচ্চতর সম্মান দিবার 
প্রয়োজন অঙ্থান্থৃত হইয়াছিল? আর কাহারও আত্ম- 
বলিদানের উল্লেখ ও সম্বর্ধনা হয় নাই। আর কোন 
মৃতব্যক্তি কি আত্মোৎসর্গ করেন নাই ? 

গোপীনাথ সাহার চরিত্রে প্রশংসনীয় কিছু ছিল কি না, 
তাহার বিচার আমরা করিতেছি না। তাহা অবশ্ঠই ছিল, 
এবং আমর! বিশ্বাস করি, তাহার বলে সে ভ্রম বুঝিতে 
পারিয়া ক্ষমা পাইবে এবং তাহার কল্যাণ ও উন্নতি 
হইবে । মানুষের শক্তি সৎপথে চালিত ও সংকার্ধ্যে 
নিয়োজিত হইলে তাহাই প্রশংসা ও অহুকরণের 


৪২২ 


যোগ্য হয়। সেই প্রশংসা ও অন্করণই সমাজের 
মঙ্গলজনক। 

প্রস্তাবের সমর্থকেরা যদি মনে ননে মিঃ টেগার্টের হত্যা 
ভাল কাজ মনে করেন, তাহা হইলে সেরূপ মনে করিবার 
কারণ কি, তাহা তীহারা অবশ্ঠ প্রকাশ্ঠভাবে বলিতে 
পারিবেন না-_যদ্দিও অন্যের আত্মবলিদানের প্রশংসা 
ত্বাহারা করিয়াছেন । তথাপি তাহাদের ও দেশস্থ অন্ত- 
সকলের এবিষয়ে চিন্তা কর! দরকার । কথিত আছে, কোন 
বাড়ীর প্রহারপট গুরুমহাশয়ের মৃত্বাতে এক বালক উল্লাস 
প্রকাশ করায় আর-একজন বলিয়াছিল, *গুরুমশায় মব্লে 
কি হয়, বাবা যে বেঁচে আছে ?"" অর্থাৎ বাকা যতদিন 
বাঁচিয়া আছে, ততদিন গুরুমহাশয়ের অভাব হইবে না; 
নৃতন নৃতন গুরুমহাশয় নিযুক্ত হইবে । সেইরূপ, যদি মিঃ 
টেগার্টকে খুব অত্যাচারী ছুষ্ট লৌক এবং ভাবতের আত্ম- 
কর্তৃত্ববিরোধী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায, তাহা হইলেও 
ব্রিটিশ গবর্ণ মে্ট থাকিতে তীহাকে বা হার ন্যায় অন্য 
ইৎংরেজদ্িগকে মারিয়া ফেলিলেও তীহার পদে অন্য লোক 
অধিষ্ঠিত হইবে, লোকের অভাব হইবে না, গুপ্ত ভত্যাদ্বার। 
ইংরেজকুল 'নিমূল করিতে কেহ পারিবে না, এবং ভয়েখ 
কোন ইংরেজ এই কাজ লইবে না, এবূপও হইবে না। 
পরাধীনতা! বিনষ্ট করিবার পথ ইহ] নহে । 

পরাধীনতা আমাদের আভ্তান্তরীণ দুর্বলতা 
ও ভীরুতার একটা বাহ্‌ চিত, ও উপসর্গ মাত্র। 
আমাদের ভীরুতা ও হূর্বালতা যত দিন আছে, তত- 
দিন ইংরেজ গেলেও 'মণা স্বাধীন হইতে পারিব না, 
অন্ত কেহ বিদেশী বা স্বদেশী আমাদের প্র হইবে। 
রোগ নষ্ট করিতে হইলে রোগের জড় মারিতে হয়। 
পরাধীনতা! রোগের জড় আমাদের দুর্বলতা, ভীরুত৷ 
অনৈক্য, পণম্পরকে অবিশ্বাস। তাহা বিনষ্ট করিতে 
হইবে। 


মৌলানা আক্রাম খশার অভিভাষণ। 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের সিরাজগঞ্জ 
অধিবেশনে স্ভাপতি মৌলানা আক্রাম খা তাহার 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩৩১ 


শসা পিপিপসাপিসিশাপীশিসািশীশীশ শশী তত তটিশতিশী্সিসিসি তিতিশপশশাশিপপীাতলিশীশিত তি তাল 





[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপিপাশসিসপসশিসিটিশিশিশাটিসাশ্পিিপশীপপিসিসিশিপাশীশিলিিশীশিপশীশীশীশীপিিশিসিপাসিশ 


আভিভাষণে বেশ পক্ষপাতশুন্তভাবে তাহার মত প্রকাশ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । স্বরাঁজ সম্বন্ধে মৃুসলমান- 
দের আশঙ্কার বিষয়ে তিনি বলেন :-_ 


শ্রাজ হইলে তাহা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু হ্বরাজে পরিণত হুইবে, 
এবং হিন্দুর চাপে মুছলমান একেবারে মরিয়া যাইবে--একথাগুলির 
অর্থ কি তাহাই আমার প্রথম জিজ্ঞান্ত। এদেশে হিন্দুর সংখ্যা 'মধিক 
একথা কেহই অস্বীকার করে না এবং ইহার প্রতীকারের কোনও 
উপায়ও আমাদের হাতে নাই শিক্ষা ও সম্পদে হিন্দু মুছলমান 
অপেক্ষা! বহুগুণে উন্নত-_ ইহাই সত্য। তবে ইচ্ছা! করিলে মুহ্ছলমান- 
সমাজ নিজেদের অবস্থার উন্তিসাধন করিয়া ইহার কতকটা প্রতীকাঁর 
করিতে পারেন। সে যাহা হউক, ইহাতে মুছলমানের মারা পড়ার যে 
কি কারণ আছে, আমি তাহা বুঝিয়! উঠিতে পারি না। 

“এই অন্তায়, অপ্রস্তুত ও কল্পিত আশঙ্কার মূল এই, যে. হিন্দুজাতি 
জাতির হিসাবে স্থযোৌগ পাইলেই মুছলমানদের সহিত বিশ্বীসঘাতকত! 
করিতে পারে। বাঙ্গীলার মুদছ্লমান সমাজ বৌধ হয় স্বীকার করিবেন 
যে, মুছলমানদের স্তাষ্য স্বার্থরক্ষার সময় আমি কখনই ঠিন্দুদিগের 
মুখ চাহিয়া কথা কহি নাই। বাঙ্গ।লায় বৌধ হয় এখন এমন একজন 
মুছলমানও বিদামান নাই, যিনি এইসকল বিষয় লইয়। হিন্দুদিগের 


' সহিত কা্-দ্ষেত্রে আমা অপেক্ষা অধিক সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছেন 


এবং নেজম্য আম! অপেক্ষা অধিক বিপন্ন হইয়।ছেন। এই হিসাবে 
আমি এই পণ্ডিত বদ্ধুবর্গকে দৃঢ়কঠে বলিব যে, সমন্ত ছুনিয়াটাকে 
নিজের মনোভ।বের মধ্য দিয়া দর্শন কর। উচিত নহে । আমি গত বিশ 
বৎসর হইতে নানাবিধ কলহ ও মিলনের মধ্য দিয়! হিন্দুনেতা ও 
সহকন্মাবর্গকে দেখিয়া আসিতেছি, এবং এই অভিজ্ঞভার ফলে আজ 
উচ্চকণ্ঠে ঘে'ষণ! করিতেছি. যে, এই শ্রেণীর আশঙ্ক। একেবারেই অলীক 
ও .ভিত্বিহীন। স্বীকার করি হিন্দুরা অনেক সময় তুল করিতে 
পারেন-_করিয়াও খাঁকেন। কিন্তু ভুল এক কথা, আর ইচ্ছাপূর্ববক 
প্রবঞ্চন! অন্য কথা। 

“হিন্দুর আশঙ্কাও পূর্ব্বৎ অলীক ও তন্যায়। এমন্বদ্বে এই 
শ্রেণীর হিন্দু বন্ধুদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন-_ভীহা'রাও যেন 
নিজেদের মন দ্বারা মুছলমাঁন জাতির মনোন্ডাবের অনুমান ন। করেন। 
বিগত দেড়শত বৎসর চেষ্টা চরিত্রের ফলে, আজ মুছলমীনের মধ্যেও 
তাহাদের একদল জুড়িদীরের উদ্ভব হইয়াছে-_সত্য ; কিন্তু মুছলমান 
জাতির সহিত তাহাদ্দিগের কোন সংশ্রব নাই। অবস্থাগতিকে মুছলমান 
আজ দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং সর্ববস্বহীন। তাঁহাকে ধুখ “বল, গৌঁডামির 
বশবর্তী বল, আর এইপ্রকার ম্যাধ্যঅন্যাধ্য যতপ্রকার বিশেষণ 
তোমার অভিধানে থাকে, সেসমস্তের প্রয়োগ কর, নীরবে মানিয় 
লইব, সহিয়! লইব। কিন্তু, তাহাকে যেন খল বলিও না, শঠ বলিও না, 
কপট বলিও না, প্রবঞ্চক বলিও ন11” ( “সারথির” চুম্বক হইতে ) 


ণ্চছ্ঃ ও 0 1 
ফোনেটিক্স বা ধ্বনিবিজ্ঞানের মতে তাহাই আদশ 
বর্মালা যাহাতে প্রত্যেক হ্বতন্ত্র ধ্বনির চিহৃম্বব্ূপ 


স্বতন্ত্র একটি অক্ষর আছে, এবং যাহাতে একই অক্ষর 
দ্বার ভিন্ন ভিন্ন ধ্রান কিবা একাধিক অক্ষর দ্বারা 


৩য় সংখ্যা ] 


একই ধ্বনি স্থচিত হয় ন'। এই আদর্শ অনুসারে 
বিচার করিলে বাংল! বা নাগরী বর্ণমালা নিখুত না 
হইলেও, ইংরেজী বর্ণমালা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই আদর্শের 
অন্ুদরণ করিয়া আমরা “স” ও “ছ”' এর প্রয়োগ সম্বন্ধে 
কিছু বলিব। 

বাংলায় ও সংস্কঃত ইংরেজী “এস” এর উচ্চারণ 
বুঝাইবার নিমিত্ত “স” অক্ষর আছে। স্থতরাৎ এ 
ধ্বনিটি বুঝাইবার জন্যই আবার “ছ” অক্ষরটি ব্যবহার 
করা অনাবশ্তক ও অন্থচিত। মুপলমান, মোস্সেমূ, 
ইন্সাম্‌ ইত্যাদি ঠিক্‌ ধ্বনি ব| উচ্চারণ অনুযায়ী বানান। 
ইথার জায়গায় মুছপমান, মোছ লেন, ইছলাম, ইত্যাদি 
লিখিলে ভূল হয়। অবশ্ট বঙ্গের নানা জায়গায় অনেকে 
প্ছ" কে “স" উচ্চারণ করে বটে। কিন্তু অনেক 
জায়গায় “পড়া”গকে বলে “পরা” ও “তাড়াতাড়িশ্কে 
বলে “তাঙ্জাতারি"' ; এবং পরান্তীগকে বলে “আন্তাস 
ও “আমকে বলে “রাম” । কিস এইসব প্রাদেশিক 
অশুদ্ধ উচ্চারণ কেতাবে কাগজে আমদানী করা উচিত 
নর। ইংলণ্ডে ইংরেজী কথার অনেক প্রাদেশিক উচ্চারণ 
আছে। কিন্তু সেগুলা কেবল নাটকে গল্পে উপন্যাসে 
কখন কখন ( সব স্থলে নর ) কখোপকথন উপলক্ষে ব্যবস্থত 
হয়। এবিষয়ে কাহারও কোন জেদ থাকা উচিত 
নম । নতুব! কালক্রমে ছাল ও সাল, ছায়া ও সায়া, 
ছই ও সঠ, ছাড় ও সাড়া, ছত ও সাত, ছাপ ও 
সাপ, ছার ও সার, ছেল! ও সোলা প্রভৃতির মধ্যে অক।রণ 
গোলযোগ উপস্থিত হইবে । 


ভাড়াটিয়া প্রতিনিধি 

খবরের কাগজে এই কথা লিখিত হইয়াছে, যে, 
সি-াজগঞ্ধ প্রাদেশিক রাষ্থ্ীয় সম্মিলনে প্রতিনিধির সংখ্যা 
খত হ্ইয়াছিল, তাহার খুব বেশী অংশ মৈমনসিং 
ইইতে ভাড়া করিয়া আমদানী করা হইয়াছিল, এবং 
তাহার দ্বার! স্বরাজ্যদলের মতের পরিপোষক প্রস্তাব- 
সকল পাস্‌ কর! হইয়াছিল। ইহা সত্যত। অনুসন্ধান 
করিতে আমর! অসমর্থ। কিন্তু আমরা বলিতে চাই, যে, 
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এরূপ অসর্ধাচরণের অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা যাহাই 
হউক, ইহার প্রতিকারের চেষ্ট! করা উচিত। একটি 
উপায়, মোট প্রতিনিধির সংখ্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া, 
এবং লোক-সংখ্যা অনুসারে কোন্‌ জেল ও শহরের 
কত প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকার আছে, তাহা স্থির 
করিয়। দেওয়া । অবশ্য এবপ ব্যবস্থা করিলেও সর্বত্র কোন 
একট! দলের লোক নানা উপায়ে কেবল নিজেদের 
দলের প্রতিনিধিই পাঠাইব।র চেষ্টা করিতে পারে। 
কিন্তু তাহা হইলেও, প্রধানতঃ অধিবেশন-স্থানের বা 
তন্নিকটবর্তী কোন শহরের লোকদের মতই বাংলা 
দেশের মত বলিয়া প্রকাশ পাইক্ার সম্ভাবনা! কিছু কম 
হয়। 


শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী 


শ্রীযুক্ত স্যার্‌ আশুতোষ চৌধুরী রাজসাহী জেলার এক 
প্রাচীন জমিদার-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
কলিকাতা ও কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং 
উভয়ত্র খ্যাতি অর্জন করেন। কেখ্জে শিক্ষালাভ করা 
ভিন্ন তিনি বিলাতে ব্যারিষ্টারীর জন্যও অধ্যয়নাদি করেন, 
এবং ব্যারিষ্টার হইয়! দেশে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতা 
হাইকোটে ব্যবহারাজীবের কাধ্য আরম্ভ করেন। আইন- 
ব্যবসায়ে কালক্রমে তাহার খুব পনার হইয়াছিল। ভিনি 
যখন হাইকোর্টের জজিযুতী গ্রহণ করেন, তখন তাহাকে 
মাসিক অনেক হাজার টাকা কম আয়ে তাহা গ্রহণ 
করিতে হইয়াছিল । হাইকোর্টের অরিজিন্তাল্‌ বিভাগে 
ভারতীয় জর্ঘণর মধ্যে তিনিঠ প্রথমে বিচারপতিত 
করেন । ১৯২১ সালে তিনি জঙ্গিঘ্নতী হইতে অবসর 
গ্রহণ করেন, এবং আবার ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। 
কিন্ত জজিরতী করিবার সময়েই তাহার স্বাস্থ্যভর্গ হইয়া- 
ছিল। কিছু কাণ পূর্বের তাহার পত্বী শ্রীমতী প্রতিভা 
দেবী মহাশয়ার মৃত্যুতে তাহার স্বাস্থ্য আরও খারাপ 
হয়। তিনি আর আরিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
গত »ই জ্যৈষ্ঠ তাহার কলিকাতাস্থ' ভবনে তাহার মৃত্যু 
হয়। 
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ব্যারিষ্টারীতে যখন তাহার খুব পসার ও প্রতিপত্তি 
তখনও তিনি কার্ধ্য-বাহুল্যের মধ্যেও নানা লোকহিতকর 
সার্বজনিক কাজে যোগ দিতেন! দেশের কল্যাণ সাধ- 
নের ইচ্ছা! ত্বাহার ছিল। 


১৯০৪ সালে তিনি বর্ধমানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মি- 
লনের সভাপতি হন। সেই সময়ে তাহার অভিভাষণে 
তিনি প্রথম বলেন, যে, “পরাধীন জাতির কোন রাষ্ট্র 
নীতি নাই”(“এ সবজেক্ট নেশ্ঠন্‌ হ্যাজ নো৷ পলিটিক্‌স্*)। 
তৎকালে এই উক্তি লইয়া খুব আলোচনা হইয়াছিল, 
এবং বঙ্গের রাষ্থ্ীয় প্রচেষ্টার উপর উহার প্রভাব অনুভূত 
হইয়াছিল। 


১৯১২ খৃষ্টা্ধে চৌধুরী মহাশয় দিনাজপুরে বঙ্গীয় 
সাহিত্য-সশ্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বাং- 
লার ভূত্বামী-সভার সংস্থাপক ও প্রথম অবৈতনিক সম্পা- 
দক ছিলেন। তিনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌ এবং কলি- 
কাতা ন্তাশন্তাল্‌ কলেজের অন্ততম সংস্থাপক ছিলেন। 
এই ন্যাশন্যাল্‌ কলেজের যে বিভাগে ব্যাবহাবিক বিজ্ঞান 
শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বরাবর স্বপরিচালিত হইয়া 
আমিতেছে। ইহ। হইতে উতীর্ণ অনেক ছাত্র যোগ্যতার 
সহিত কারখানা আদিতে কাজ করিতেছেন। ইহা! 
সম্প্রতি শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরবর্তী 
যাদবপুর নামক স্থানে নিজের বাড়ীতে স্থানান্তরিত 
হইয়াছে । চৌধুরী মহাশয় যেমন বে-সর্কারী জাতীয় 
শিক্ষা-পরিষদের সহিত প্রথম হইতে যুক্ত ছিলেন, তেম্নি 
গবর্ণ মেপ্ট কর্তৃক প্রতিষ্টিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
'সেনেট এবং সিপডিকেটেরও সভ্য ছিলেন। বস্ততঃ 
আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতি এত কম 
হইয়াছে, ইহাতে বৈচিত্র্য এত কম, এবং ইহা এরূপ 
কম রকম-ওয়ারি, যে, শুধু সর্কারী বা শুধু বে-সবৃকারী 
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিত্বারা দেশের শৈক্ষিক প্রয়োজন 
পিদ্ধ হইতে পারে না । সকল প্রকার বর্তমান প্রতিষ্ঠানের 
দোষ-ক্রটি আছে, সংশোধন ও সংস্কারের প্রয়োজন আছে; 
কিন্ত জাতীয় ক্ষতি না করিয়া কোনগুকার প্রতিষ্ঠানকেই 
বিলুপ্ত করা চলে না। সম্ভবতঃ চৌধুরী মহাশয়ের 
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ধাবণাও এইরূপ ছিল বলিয়া তিনি উভয়বিধ প্রতিষ্ঠানের 
সহিত যোগ রক্ষা করিতেন। 


যেসকল সার্বজনীন প্রচেষ্টায় খুব হুজুক আছে, 
কোলাহল আছে, উত্তেজনা-উন্মাদণা ও বিদেশ হইতে 
আমদানি হাত-ভালি পাইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার 
সহিত যুক্ত থাকিলে খুব নামজাদা হওয়া যায়। কিন্তু 
এমন অনেক ভাল কাজ আছে, যাহাতে এসব কিছু 
নাই। তাহা করিলে সমাজের উন্নতি হয়, লোকের 
বিমল আনন্দ বিধান করা যায়, আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, 
কিন্তু হাততালি পাওয়া যায় না, নামজাদা! হওয়৷ যায় 
না। চৌধুরী মহাশয়ের পত্রী শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, 
তাহার স্বামীর সম্পূর্ণ অন্থমোদন ও সহযোগিতায়, 
“সঙ্গীতসংঘ” নামক সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান আমরণ 
চালাইয়৷ ছিলেন। তাহার জন্ত তিনি সময়, শক্তি, 
অর্থ, হৃদয়ের এশ্বধ্য নিয়োগ করিয়া! ধন্য হইাছিলেন ! 
জাতির হৃদয়মনের উৎকর্ষ সাধনার্থ সঙ্গীত ও অন্যান্ত 
ললিতকলার অন্ুশীলন আবশ্তক। এদেশের অধিকাংশ 
শিক্ষিত লোক এখন৪ এবিষয়ে উদানীন। চৌধুরী 
মহাশয় সর্বতো মুখী শিক্ষার এবং সকল দিকে প্রবুদ্ধমনা 
হইবার মধ্যাদা বুঝিতেন। এইজন্য তিনি পত্বীর মৃত্যুর 
পরেও সঙ্গীত-সংঘ বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি ভারতীয় 
চিত্রকলারও রসজ্ঞজ ছিলেন। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী 
মাসে যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য 
প্রাচ্য কলার অন্থশীলনার্থ স্থাপিত ইও্ডয়ান্‌ সোসাইটা 
অব. "ওরিয়েপ্ট্যাল আর্ট নামক ভারতীয় সমিতির সামান্য 
সবুকারী সাহাথ্য বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি তাহাতে বাধ! দিয়াছিলেন। 


চৌধুরী মহাশয় সদালাপী, মিষ্টভাষী, বিনয়নত্র ও 
অমায়িক লোক ছিলেন। যেমন কাজের লোক ভিন্ন সংসার 
চলে না, তেম্নি কেবল কাজের লোকই পৃথিবীতে 
থাকিলে লোকালয়ের আনন্দ ৩ শ্রী-সৌন্দরধ্য থাকে না। 
তজ্জন্ত সামাজিকতারও প্রয়োজন আছে। 'চৌধুরী 
মহাশয় যে কাজের লোক ছিলেন না, তাহা নহে; 
কিন্তু তিনি সামাজিকতার জন্যও লোকপ্রিয় ছিলেন। 


৩য় সংখ্য। ) 





শ্যুক্ত আশুতৌষ চৌধুরী 


সেই-জন্য তাহার অভাবে কলিকাতার বাঙালী সমাজের 
এক অংশ অন্যতম ভূষণ হারাইয়াছে। 


শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

কোন প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু হইলে খবরের কাগজে 
এইরূপ লিখিবার একটা প্রথা ্লাড়াইয়া গিয়াছে, যে, 
তাহার স্থান অধিকার করিবার লোক আর নাই। 
কিন্তু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এই কখা বলিলে 
তাহা প্রথা-রক্ষা' হিসাবে বল! হয় না, অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য কথাই বলা হয়। কেন না, তিনি একা যতরকম 
কাজ নিয়মিতরূপে ও দক্ষতার সহিত করিতেন, দেশে 


৫৪---১৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ- শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 


পপাপিপীপিপাপাপপিি পিপিপি পা তাপিশি ৩৮৩২৩ ৯ শীশিশশীশিশীশিিশিশশীতিটি শি ৩০ 


৪২৫ 


মত্য সত্যই আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, ঘিনি তাহা! করিতে 
সমর্থ। তাহার সমসামগ্িক ব্যক্তিদের মধ্যে নাই, 
বয়ঃকনিষ্ঠদের মধ্যেও কেহ আছেন বলিয়। অবগত নহি। 
তাহার অদাধারণ কন্িষ্ঠতা ও শ্রমশক্তি ছিল, বুদ্ধিও 
খেলিত বনু বিষয়ে। পৃথিবীতে সর্ধতোমুখী প্রতিভা 
কাহারও ছিল বা আছে, বলিলে সত্য কথ! বলা হয় না । 
স্থতরাং আশ্ু-বাবুর সম্বদ্ধেও তাহা বলা যায় না। তদ্রপ 
কেহ আধুনিক জগতে বাশুবিক সর্ববিদ্যাবিশারদ আছেন 
বা ছিলেন, বলিলেও সতেঃর অপলাপ হয়। কিন্তু 
আশু-বাবুর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে একটি কথা সত্যের অপলাপ 
না করিয়া বল। যায়। ভারতবর্ষে এক-একটি বিষয়ে 
বা একাধিক বিষয়ে তাহা অপেক্ষা পণ্ডিত লোক 
আছেন, নিজের নিজের বিদ্যায় অতিশয় কৃতী ও 
প্রসিদ্ধ লোক আছেনঃ কিন্তু আশু-বাবুর মত 
অনেকগুলি বিষয়ে পাগ্ডিত্যের সহিত নানাগ্রকার 
কাজ চালাইবার ক্ষমতা আর কোন ব্যক্তিতে এদেশে 
দৃষ্ট হয় নাই। আর একটি ক্ষমত৷ তাহার অধিক মাত্রায় 
ছিল। তাহাকে কাধ্য গতিকে নানাবিষ্ভার নানা উচ্চ 
অঙ্গের বিষয়ে লিখিতে ও বলিতে হইত। তাহার মধ্যে 
তিনি কোনটায় পারদর্শী-না থাকিলেও তততদ্িষয়ে 
পণ্ডিত সহকন্মীদের নিকট হইতে জ্ঞাতব্য কথ! জানিয়া 
লইয়া অতি শীদ্র তিনি গুছাইয়া লিখিতে ও বলিতে 
পারিতেন। 

ভিন্ন ভিন্ন জাতির, ধর্মের, রুচির, ব্যবসায়ের ও মতের 
নানা লোককে একত্র কাঞ্জ করাইবার অসাধারণ ক্ষমতা 
তাহার ছিল। প্রতিষ্ঠান গড়িয়৷ তুলিবার অসামান্ত 
ক্ষমতাও তাহার ছিল। 

বাল্যকালেই আশুতোষের ভবিষ্যৎ ক্কৃতিত্বের পূর্ব 
লক্ষণ লক্ষিত হ্ইয়াছিল। স্কুল ও কলেজে তিনি ছাত্র- 
রূপে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। আমরা যখন 
প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া ভর্তি হই, তখন তিনি 
উচ্চ শ্রেণীতে পড়িতেন। তাহার একমাত্র ভ্রাতা ও 
কনিষ্ঠ যৌবনেই পরলোকগত হেমস্তকুমার আমাদের 
সহপাঠী ছিলেন। সেই কারণে আশু-বাবুর সহিত বিশেষ 
পরিচয়ও হইয়াছিল। আমরা যখন নীচের ক্লাসে পড়ি, 


৪২৮ 


কেন খুব ক্তী হইতে পারিতেন, তাহারই কারণ দেখাই- 
তেছি। .এধন কোনরূপ সমীপোচন! অসাময়িক বলিয়। 
তাহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। 

রাজনীতি-ক্ষেত্রে আর-একটি শক্তি কাজে লাগে। 
ভাহা, গুধধ সংবা? জানিবার উপায় অবলম্বন এবং তাহা 
জানিয়। আগে হইতে সাবধান ও প্রস্তত থাক ও বিপক্ষকে 
বিফলপ্রযত্ব করা। এই ক্ষমতা আশু বাবুর ছিল, এবং 
এইঙ্জন্য তিনি এ-বিষয়ে পাশ্চাত্য রাজনৈতিকদের 
সমশ্রেণীস্থ ছিলেন। 

আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সাফল্যলাভের 
জন্ত দেশভক্তি ও স্বাজাতিকতা৷ থাক! দব্কার। এই 
জন্ত কথ! উঠিতে পারে, যে, আশু-বাবুর তাহা ছিল কি 
না। আমরা যাহা জানি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস 
তাহার দেশভক্কি ও স্বাজাতিকত৷ ছিল। তাহার কিছু 
কিছু প্রমাণের, উল্লেখ পরে করিব। আপত্তি এই 
হইতে পারে, যে, তাহার প্রধান হইবার ইচ্ছা ও প্রতৃত্ব- 
প্রিয়ত। ছিল। কিন্তু জীবিত ও মৃত ভারতীয় রাজনৈতিক 
নেতাদের এক-একজনের কথা ভাবিলে, অধিকাংশেরই 
প্রকৃতিতে এ ঝৌক্‌ লক্ষিত হইবে। প্রভেদ্দ এই, যে, 
আশ্ত-বাবু যে-পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন, অন্ত 
অনেকেই তাহা হন নাই। সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ বা স্বার্থ 
ত্যাগ আশু-বাবু করিতে পারেন নাই, ইহা! ম্বীকাধ্য। 
কিন্ত যিনি বা2ধাহার1 পারিয়াছেন বা পারিয়াছিলেন, 
তাহাদের নাম করা বড় সহজ হইবে না। 

যাহাই হউক, আশু-বাবু যখন রাজনীতিকে নিজের 
কাধ্যক্ষেত্র করেন নাই, তখন সে বিষয়ে অধিক লেখা 
অনাবশ্তক । শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি, সর্ববিধ জ্ঞান 
অঞ্জন, গবেষণ। দ্বারা মানবের জ্ঞানভাগ্ডার সমৃদ্ধ করা,_- 
সকল সভ্য দেশে যেমন এইসকল দিকে চেষ্ট1 হইতেছে, 
আমাদের দেশেও যাহাতে সেইরূপ হয়, আঁশু-বাবুর 
ইহা হৃদগত ইচ্ছা ছিল। এই ইচ্ছাকে ফলবতী করিবার 
জন্য তিনি যৌবন কাল হইতে প্রতৃত, অবিরাম, এবং এত- 
দর্থে ভারতবর্ষে অনকিক্রান্ত পরিশ্রম করিয়! গিয়াছেন। 
তিনি তাহার জীবনের কাধ্য সম্পাদন করিবার জন্ত যে- 
সকল রীতি ও উপায় অবলম্ঘন্‌ করিয়াছিলেন, তাহার সব- 


প্রবামী-_-আফাট, ১৩৩১ 


শপািপশি পাপিনসপিপাশীপিপীশশি পাপিউিতপশি পাশা পিপি শালি শাশিশিশীশীশীশীশাশিশীশিশিসি পি পাশিপীসাশীিশিসিলশটিত 


[ ২৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 


গুকির উপযোগিতা, ফলোপধায়কতা এবং অনবধ্যতা স সম্ব 
অবস্ত মতভেদ আছে। কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে এক" 
যে নিয্নলিখিত মন্দের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য £- 

“আমি আমার বিবেকের অন্ুমোদন-সহকারে বলিতে পারি, ৫ 
আমি পরিশ্রম হিসাবে যেমন অনেক সময় অন্টাকে রেধাৎ করি মা 
তেমনি আমি কখনও নিজেকেও বীচাইয়1 চলি নাই । আমার অ: 
বিধ অপরিহাধ্য কর্তব্-_তগ্মধ্যে আমার বিচারপতি-পদের কত্ত 
সর্ববপ্রধান--সম্পন্ন করিয়া, যতটুকু সময় করিতে পারিতাম, তাহ 
প্রত্যেক ঘণ্টা প্রত্যেক মিনিট বছ বৎসর ধরিয়! বিশ্ববিষ্ঠাল: 
কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁধ্যকারিত! বৃছি 
জন্ত নানা উপায় ও পদ্ধতির চিন্তা আমার দিবান্বপ্রের বিষয় ; রা 
কালে বিশ্রামের সময়েও সেইসব চিন্তা হইতে আমি নিষ্কৃতি প 
নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের জন্ক আমি অধ্যয়ন ও গবেষণার সমু 
সম্ভাবনা বলি দিয়াছি, সম্ভবতঃ কিন্পৎপরিমাণে পরিবারবর্গ ও বন্ধু 
স্বার্থ বলি দিয়াছি, এবং দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমার স্বাস্থ 
জীবনীশক্তির অনেক অংশ নিশ্চয়ই বলি দিয়াছি।” 

তাহার মত মানসিকশক্তিশাপী লোক যে তাহা 
বুদ্ধির উপযুক্ত কোন মৌলিক গ্রস্থ-আদি বাখিয়! যাই 
পারেন নাই, ইহাতে তিনি নিজের প্রতি অবিচা 
করিয়াছেন, এবং তীহার জাতিও সন্তাবিত লাভ হই 
হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। 

আমাদের জাতিকে নানা বিষয়ে প্রবুদ্ধমনণ। করিবা 
জন্য দেশে যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাহার অনেকগুলি 
সহিত তিনি যুক্ত থাকিয়া কাজ করিয়৷ গিয়াছেন 
বঙ্গীয় এশিয়ার্টিক সোসাইটার তিনি সভ্য ছিলেন, এব 
পুনঃ পুন: সভাপতি নির্বাচিত হ্ইয়াছিলেন। তা 
১৯০৯ সালে ভারতীয় মিউজিরমের ট্রষ্টাদিগের সভা 
নির্বাচিত হন। প্রায় সেই সময়ে বঙ্ধে সংস্কৃত উপা' 
পরীক্ষার পরিচালক-সমিতির সভাপতি হন। তি 
বৌদ্ধ মহাবোধি সভারও সভাপতি ছিলেন। যখ 
কলিকাতার ধণ্মরাজিক চৈত্যবিহারে গবর্ণমেপ্ট বৃদ্ধদেবে 
দেহাবশেষের কিয়দংশ দ[ন করেন, তখন গবর্ণ মেণ্ট প্রা 
হইতে শোভাঘাত্রা করিয়া উহ! আনয়ন করিবার সঃ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়, নগ্রপদ ও পট্টবন্ত্র পরিহি 
হইয়া উহা! গ্রহ্ণপূর্বক আনয়ন করেন। ভারতে 
অতীত গৌরবস্বপ্পে পূর্ণ তাহার হ্বায়ে সেদি 
ভারতের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সত্থন্ধে কি চিন্তা 
উদয় হইয়াছিল, . তাহা জানিবার উপায় নাই, কেব 
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পাটন! হইতে আনীত খ্রীযুক্ত আগুতোধ মুখোপাধ্যায়ের শবাদেহ দণনার্থ হাগুড়ায় মবেঙ জনও 


কল্পন। করা যাইতে পারে। তিনি বঙ্গের গণিত-সতার 
সংস্থাপক ও সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের 
সহিতও তাহার যোগ ছিল। তিনি একবার 'বঙ্গীয় 
সাহিত্য-সশ্িলনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আমাদের 
ভাষার ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বপ্ধে তাহার আশ ও 
স্বপ্ন বঙ্গভাষী জনগণকে জ্ঞাপন কপেন। 

বর্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রধান 
স্থপতি । তিনি ইহাকে যতটা গড়িয়াছেন, আর কেই 
ততটা নহে। ইহার ভালর জন্ প্রশংসা ও মন্দের জন্য 
দ্বায়িত্ব তাহার যত বেশী, অন্ত কাহারও তত নহে। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের গঠন-কার্ধ্যে তাহার সহকর্খী ও সহায়ক 
অনেকে ছিলেন, সকল বড় প্রতিষ্ঠানেই তাহা থাকে? 
কিন্ত চালক ছিলেন তিনি। তা ছাড়া, নিজেও স্বহন্তে 


যত কাজ করিতেন, তাহার পরিমাণও খুব বেশী। 


পুনে আবুনিক -ংবতবর্ষের সব বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পরীক্ষণ 
ক্রিয়া উপাধি ও সার্টিফিকেট দিত। এখন সর্বত্র বিশ্ব- 
বিগ্ভালরগুলি উচ্চ তম শিক্ষারও নিকেতণ হইতেছে । এ- 
বিষনে কপিকাতি বিশ্ববিদ্ভালয় কাল হিসাবে সব্বপ্রথম এবং 
কাজ হিপাবে সব্বপ্রধান | এখানে ধত ছাত্র যত ভিন্ন ভিন্ন 
বিদ্যার শিক্ষ। পায়, ভারতবধের অগ্ঠ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তত ছাত্র তত বিষয়ে শিক্ষা পায় না। এখানে সাহিত্য, 
ইতিহাস, দর্শন ও নান। বিজ্ঞানে খ।টি গবেষণা ধতটুক্ 
হইয়াছে, ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ে তাহা হয় 
নাই। ইহার জন্য প্রধান গৌগব তাহার প্রাপ্য যিনি 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্য ক্ষোন ছাত্র ও সবস্ত অপেক্ষা দীর্ঘতর 
কাল অধিকতর অন্থরাগ, অ্রমশীণতা। ও একাগ্রতা- 
সহকারে সেনেটর, সীগ্ডিক্‌ ও ভাইস্চ্যান্দেলাক্করূপে তাহার 
পেব। করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যাল্মর অধিকাংশ 


৪৩০ 


বিভাগঃ সমিতি: ও ৷ কমিটির সভাপতি ছিলেন; কিন্ত 
গর্হাজিরী রোগ তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। 
তিনি সর্বত্রই, নামে ও কাজে নেতৃত্ব করিতেন। খটি- 
নাটি সব বিষয়েই এতটা করিবার প্রয়োজন ছিল না) 
এবং তাহার ফলে তাহার যে সময় ও শক্তি উচ্চতর কাধ্যে 
ব্যয়িত হইলে জাতি ও জগৎ লাভবান্‌ হইতে পারিত, 
তাহা সম্ভব হয় নাই; অধিকস্ধ অন্যদের নেতৃত্বশভি 
বিকশিত হইবার যথেষ্ট স্থযোগও ঘটে নাই। তাহার 
স্থানাভিষিক্ত হইবার লোকের অভাবের ইহা! অন্যতম 
কারণ। কিন্তু আশ্ু-বানুর স্বভাবনেতৃত্ব, আত্মনির্ভর, 
আত্মবিশ্বাস ও কর্শিষ্ঠত। অসামান্য ছিল বলিয়া, তিনি 
মময় ও শক্তি সম্বন্ধে মিতব্যয়ী ও সকল দিকে বিবেচক 
হইতে পারেন নাই। 

অনুমান হয়, আশু-বাবুর এই উচ্চাভিলাষ ছিল, যে, 
কালক্রমে তাহার বিশ্ববিদ্যালয় যেন, শুধু ভারতে নয়, 
পৃথিবীতেও প্রথমশ্রেণীস্থ বলিয়৷ পরিগণিত হয়, এবং 
শেষে সর্বপ্রধান হয়; যদিও এই উদ্দেশ্ট সাধনার্থ অবলম্বিত 
নীতি ও উপায়সমূহ সকলস্থলে তছুপযোগী বলিয়া 
স্বীকৃত হয় নাই। আত্ত-বাবুর আশার ভিত্তি ছিল 
তাহার নিজের মানসিক শক্তিতে বিশ্ব(দ এবং তাহার 
স্বধেশ-বাসীর মানসিক শক্তিতে বিশ্বাস। এইজন্য, 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় প্রধান প্রধান বিদ্যা 
ও বিজ্ঞানের, প্রত্যেকটিতে, সমুদয় না হউক, কতকগুলি 
অধ্যাপক ভারতীয় । অবশ্ঠ শিক্ষাক্ষেত্রে বিদেশী জ্ঞান বা 
বিদেশী অধ্যাপক কিছুই বর্জন করিবাগ পাগলামি তাহার 
ছিল না। কিন্ত তা বলিয়া, তাহার স্বদেশ-বাসীর মানসিক 
শক্তি ও জ্ঞান অবহেলিত, অবমানিত, ও অবসাদিত 


হইয়। ভারতীয় প্রতিডা ভগ্নোৎসাহ হইবে, ইহাও 
তাহার অসহা ছিল। তাহা যাহাতে না হয়, 


তাহার উপায়ও তিনি করিয়াছিলেন । ভারতীয় মানসিক 
শক্তির কাধ্যক্ষেত্র তিনি ক্রমেই বিস্তৃত করিতেছিলেনএ 
দেশীয় প্রতিভার প্রতি তাহার এই আশ্থা যে ভিত্তিহীন 
নহে, তাহাও তিনি দেখিয়া! গিয়াছেন। তিন গ্ণজ্ব, 
গুণগ্রাহী ও গুণের উত্সাহদাত। ছিলেন,__যদিও শক্তি- 
শালী লোকদের শ্তাবকবাৎসল্যের দোষ তাহাকেও স্পর্শ 


প্রবাসী__আষাঢ, ১৩৩১ 


1২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিয়াছিল। । বিজ্ঞানৰ কলেজের অধ্যাপকতা ও গবেষণা- 
বৃত্তি আদি যে- সমস্তই খাটি ভারতীয়দিগের জন্ত 
বলিয়া বন্দোবস্ত আছে, তাহা অবশ্ঠ রাঁসবিহারী ঘোষ 
ও তারকনাথ পালিত মহাশয়দ্ধয়ের দানের দল্সিলেরই 
অন্তর্গত। কিন্তু এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে, 
যে, ইহাতে আশু-বাবুরও পরামর্শ ও হাত ছিল। 
এই উভয় দাতার প্রভূত দানও অনেকটা আশ্ত-বাবুর 
চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাইয়াছিলেন, তাহাও 
সর্ধজনবিদিত। 

খয়রা রাজার দান, এবং অন্থান্ত ক্ষুদ্রতর অনেক 
দান আশু-বাবুরই চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় পাইম়াছেন। 

আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের স্বাজাতিকতা রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবার স্থযৌগ ঘটে নাই, তিনি 
আরও কিছু কাল বাঁচিয়া থাকিলে তাহা ঘটিতে পারিত। 
কিন্ত তাহার স্বাজাতিকতা৷ সম্বন্ধে তাহার বন্ধুগণ নিশ্চই 
নিঃসন্দেহ ছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাহার স্বাজাতিকতার 
পরোক্ষ প্রমাণ বিস্তর আছে। কিছুর উল্লেখ উপরে 
করিয়াছি। আরও কিছু বলিতে পারা! যায়। 

ভারতবর্ষের লোকেরা প্রাচীন কালে কতট। সভ্য বা 
অসভ্য ছিপ, স্বাধীনভাবে অপরের সাহায্যে কোন্‌ বিদ্ধ, 
জ্ঞান, শিল্প প্রভৃতিতে কতটা উন্নতি করিয়াছিল, ভারতীয় 
সভ্যতার ও উন্নতির কোন্‌ স্তরের প্রাচীনত্ব কিরূপ, এই- 
সকল বিষয়ের আলোচন! অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই 
প্রথমে করিয়াছেন, এবং তাহাদের নিকট হইতেই আমরা 
প্রথমে এইসব বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য 
তাহারা আমাদের কুৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সকল বিষয়ে 
তাহাদের সিদ্ধান্ত অবিচারিতভাবে অন্রান্ত বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় না। আমাদের অতীতের জ্ঞানের জন্য চির- 
কাল পরমুখাপেক্ষী থাকা নিষ্পয়োজন ও অবমানজনক, 
এবং এমন অনেক বিষয় ও' তথ্য আছে, যাহা আমরা 
সহজে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ, বিদেশী 
পণ্ডিতেরা নহেন। আমাদের অতীত সম্বন্ধে চূড়ান্ত 
নিষ্পত্তি যদি কখন হয়, তাহা অনেকটা আমাদেরই দ্বারা 
হইতে পারে ও হওয়া উচিত। ভারতীয় অন্ত মনীষীদের মত 
আশুতোষ এইসব কথ! জানিতেন বুঝিতেন। সেই 


৩য় সংখ্য। ] 


পাতলা পলিপ পোলিশ তত পিপিপি পপি পাশা ীিউিসত ৯৩৯ সতপিশশপিত পি লশিত 


জন্ত তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস এবং ইহার প্রাচীন 
সভ্যতা ও নানাবিষয়ক কৃতিত্বের অনুশীলনে ও তদ্বিষয়ক 
গবেষণীয় খুব উৎসাহ দিতেন । বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 
বিভাগে কেহ কেহ প্রকৃত গবেষণা! করিয়াছেন। পালি 
ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং তিব্বতীয় ও চৈন ভাষা ও 
সাহিত্যের অনুশীলনের স্বযোগ দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 
পরোক্ষভাবে পূর্ব্বোস্ত উদ্দেশ্টসিদ্ধির সহায় হইমাছেন। 
প্রাচীন সভ্যতাবিশিষ্ট কোন জাতির পুনরুজ্জীবন ও 
পুনর্ধৌবনলাভ, অন্ততঃ কিয়পরিমাণে, তাহার অতীত 
সভ্যতার জ্ঞানসাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় এবিষষে এপধ্যন্ত 
যাহা করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা অধিক করিলে 
তাহার কর্তব্য সম্পাদন করা হইবে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার অনিষ্টকারিতার প্রচার খুবই 
হইয়াছে। তাহার মধ্যে উপভোগ্য এই, থে, প্রচারকরা 
নিজেই পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে মানাগণা হইয়াছেন, 
এবং পাশ্চাত্য ভাষারই সাহায্যে উক্ত অনিষ্টকারিতা 
প্রচার করিয়াছেন। যাহ। হউক, এবিষয়ে আলোচনা 
এখন প্রাসঙ্গিক নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার দু-একটা ভাল 
ফল যাহা হইয়াছে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া একট! কথা 
বলিতে চাই। ভবিযতে ভারতের সাধারণ ভাষা যাহাই 
হউক, বর্তমানে শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজী সাধারণ ভামা। 
তদ্দারা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্ৃবিধা ত হইয়াছেই, সকল 
বিষয়ে মানসিক আদানপ্রদান, পরস্পরকে জানিবার 
উপায়, রাষ্ট্ীয় ও অন্তবিধ সাধারণ প্রচেষ্টার সথসাধ্যতা, 
এবং এক্যসাঞ্জনের উপায়, প্রভৃতি হইয়াছে । পাশ্চাত্য 
শিক্ষা দ্বারাই আমরা আমাদের অতীতকে জানিয়! 
গৌরব বোধ করিতে শিখিয়াছি। তা ছাড়া, ভারতবর্ষ 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে কৃপমণ্ডক্তা হইতে মুক্ত হইয়া 
জগতের চিন্তাআোত, প্রভাবসশ্োত, কাধ্যশ্োত ও ঘটনা- 
শ্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এসব লাভ বড় কম 
লাভ নয়। দেশে শিক্ষা যত বাড়িবে, এইসব লাভ 
তত বেশী হইবার সম্তাবন! বাড়িবে। লর্ড কাজ্নের 
বিশ্ববিগ্ালয় আইনের অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল উচ্চশিক্ষার 
বিস্তৃতি ওউন্নতিতে বাধা দেওয়া । বাংলা দেশে আশু-বাবু 
এই আইনটিকেই কিন্তু উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি ও উন্নতির 
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৪৩১ 


উপায়ে পরিণত করিযাছিলেন। অবস্ঠ ইহা সৎ সত্য, ষে, 
বিস্তৃতির দিকে বেশী ঝৌক্‌ দেওয়ায় উৎকর্ষের দিকে 
দৃষ্টি কম হইয়াছে; কিন্তু উৎকর্ষ যে কোন দ্দিকেই 
সাধিত হয় নাই, তাহাও সত্য নম়। তা ছাড়া, ইহা 
স্বতঃনিদ্ধ, যে, সব জিনিষেরই উন্নতি তালার অস্তিত্ের 
উপর নির্ভর করে। উচ্চশিক্ষার প্রতি্ানগুলি বঙ্গে 
রক্ষিত ও সংখ্যায় বদ্ধিত হইয়াছে । তাহাদের উন্নতি 
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে করা যাইতে পারিবে। 

ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন 
মন্দির, মুদ্রা, মৃত্তি, অনুশাসন প্রভৃতি জানিলেই 
ভারতবধকে জানা হইবে না। ভারতীয় জীবনের এবং 
ভাঁরতের ব্যক্তিত্বের চরম? চূড়ান্ত অভিবাক্তি প্রাচীন 
কালেই হইয়া যায় নাই। অতীত যাহা কিছু, তাহা 
জানা অবশ্য চাইই এবং তাহার ব্যবস্থ। বিশ্ববিভ্যালয় যাহা 
করিরাছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু 
অভিব্যক্তি প্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগে এবং মশ্যযুগ 
হইতে এখন পধ্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । ইহার পরিচয় '9 
প্রমাণ বাংলা সাহিত্যে এবং ভারতীয় অন্ঠান্ত প্রাদেশিক 
সাহিত্যে আছে। বাংলা সাহিত্যের এবং তৎ্পরে 
অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের অধ্যয়ন-অধ্যাপন। ও 
তৎসংস্থষ্ট গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া! বিশ্ববিহ্যালয় 
আমাদিগকে ভারতীয় জীবন ও সভ্যতার যে সর্বাঙ্সীণ 
ধারণ। লাভ করিবার স্থযোগ দিয়াছেন, অন্যত্র কোথাও 
তাহা নাই। অবশ্য কাধ্যটির প্রারস্ত মাত্র হইয়াছে, 
এবং অর্থলিপ্ণুদের দ্বারা ইহার অপব্যবহারও হইয়াছে। 
কিন্তু সংশোপন অসাধ্য নহে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাবহারিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কৃষি 
এবং নানা বৃত্তি শিখাইবার সুচনা হইয়া আছে। ইহার 
বিকাশ, বিস্তৃতি ও উন্নতি ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। 
ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও তদ্দারা শারীরিক উৎকর্ষ- 
সাধনের চেষ্টার স্থত্রপাতও হইয়া আছে। এই সকল 
বিষয়েই উপক্রম, উদ্যোগ ও সুত্রপাত আশু-বাবু করেন নাই 
বটে, কিন্তু তাহার সম্মতি ও সহযোগিতা! ব্যতীত কিছু 
হইতে পারিত না ও হয় নাই। 

যাহা! অবস্থাবিশেষে কেজে! এবং অবস্থাবিশেষে 


নি 


হাহা বরা অর্থাগম হয়, মেইরপ শিক্ষার বন্দোবস্তই 
প্রথমে ও ব্শৌপরিমাণে স্বভাবতই হয়। কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয়েও সেইরূপই হইয়া আসিতেছে । ললিতকলার 
চচ্চা৷ এদেশে এখনও বিস্তৃতভ।বে খুব একট রোজগারের 
উপায় হয় নাই। কিন্তু কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে 
বন্তৃতা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। কি 
অবস্থায়, কিকি কারণে ও কিকি উদ্দেশ্টে এই নিগ্ধোগ 
হইয়াছে, তাহার আলোচন। এখানে অনাবশ্$। 
আমরা এখানে কেবল ইহার শাঁভের দিকৃটাই মুখ্যতঃ 
নেখিব। কোন জাতিকে সর্ধববিষয়িণী শিক্ষা 
না দিলে এ জাতির লোকেরা সকল দিকে প্রতুদ্ধমন। ও 
উদ্বদ্ধহবদয় হইতে পারে না, তাং প্রর্কত সভ্যপদ- 
বাচ্যও হয় ন।। তজ্জন্য ললিতকলার শিক্ষ। ও অন্কশীলন 
আবশ্টক। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব; এই, থে, যখন 
সাধারণভাবে ললিতকপ| বিষয়ে অন্থশীলন বিশ্ব বিছ্যালয়ে 
আরম্ভ হইয়াছে, তখন সঙ্গীত, চিত্র, তক্ষণ, স্থাপত্য, 
ভাঞ্ষধর্য আদির শিক্ষা ব্যবস্থাও হইবে আশ! করা বায়। 

বিদেশী কাহারে। সহিত তর্কযুদ্ধে বা পত্রব্যবহারে 
আসশু-ব।বুকে কখনও পরাঞ্জয় স্বীকার করিতে হয় নাই। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় সম্বন্ধে ও মন্তান্ত বিশ্ববিদ্য(লয় 
স্ন্ধেও তিনি ধত জানিতেন, অন্য কোন বাঙালীর 
ততট। জানা ছিপ বলিয়। আমরা অবগত নহি। বস্ততঃ 
বিদেশী শিক্ষা তত্বক্জদিগে্ সহিত তুলনা করিলে তাহাকে 
নিকৃষ্ট মনে করিবার কারণ ছিল না। এইজন্য মনে 
হয়, কলিকাত। বিশ্ববি্ভালয়ের দৌফক্রটিগুলি সম্ভবতঃ 
তাহার জ্ঞানাভাব হইতে উদ্ভুত নহে, অন্ত কারণে 
ঘটিয়াছিল। তিনি যে শিক্ষণ-বিষয়ে এবং পাগ্ডিত্যে 
একজন অগ্রগণ্য) ব্যক্তি, তাহা বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য 
প্রদেশেও কার্ধ্যতঃ স্বীকৃত হইয়াছিল। 

তিনি খুব দৃঢচিত্ত শক্ত মানুষ ছিলেন। অনেক ঝড় 
তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়। গিয়াছে; কিন্ত তিনি 
তাহাতে ভগ্ন বা নত হন নাই। 

আশু-বাবু বলিয়! তাঁহার পরিচয়েই বুঝ! যায়, যে, 
তিনি বাঙালী বাবু হইয়া জন্সিয়াছিলেন, এবং শেষ 
পধ্যস্ত বাঙালী “বাবুই ছিলেন। সেই পরিচয়ে তিনি 
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কখন লজ্জা বা সক্কোচ বোধ করেন নাই। ইহা 
সৌভাগ্যের বিষয়, যে, তাহার মত মাহ্থষ “বাবু” বলিয়া 
পরিচিত ছিলেন) কেন না, তাহাতে “বাবু* কথাটার 
অর্থের লাঘব না! হইম্া গৌরবই হইয়াছে । তাহার 
অশন বসন চাল চলন সাবেকধরণের ছিল। নিজের 
আফিস-আদালতের কাজ ছাড়া অন্ত সব কাজে ও 
অবস্থায় তাহাকে ধুতিপরিহিত দেখা যাইভ। বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় কমিশনের বৈঠকেও তিনি ধুতি পরিয়৷ উপস্থিত 
২ইতেন। তিনি অবিলাসী সাদামিধেভাবে জীবন 
যাপন করিতেন। তাহার দেশী চালচলনে অন্থ্রাগ 
তাহার ম্বাদেশিকতার অঙ্গ ছিল বলিয়া! প্রতীত হয়। 

এক দিকে তিনি প্রতুত্বে ও নেতৃত্বে অভ্যস্থ শক্ত 
লোক ছিলেন বটে, কিন্তু অন্ত দ্রিকে সাবেককালের দ্র 
বাঙালীর একটি গুণ তীহার ছিল যাহা! আজকালকার দিনে 
খুব স্থলভ নহে। তিনি সকল অবস্থার সকলরকমের 
লোকের সহজে অধিগম্য ছিলেন। কোন কোন বড় 
লোকে, এমন কি খুব পরিচিত বড় লোকেরও, বাড়ীতে 
গিয়া! দেখিয়াছি, বাড়ীর কর্তার সঙ্গে দেখ। করিতে গেলে 
বাড়ীর দারোয়ান বা অন্য চাকর এমনভাবে তাকায় ও 
কথা বলে, যেন একটা ভিখারী ব। হাংল। উমেদার 
আসিয়াছে । আশু-বানুর বাড়ীতে কোন-ন1 কোনপ্রকারের 
সহাধ্যপ্রার্থ ও উমেদার খুব বেশী যাইত, কিন্ত তিনি 
বাড়ী থাকিলে সকলে অনায়/সে অবিলম্বেই দেখা পাইত। 
তিনি সকলের কথাই মন পি! শুনিতেন, এবং উপায় 
ও সাধ্য থাকিলে সাহাধ্য বা উপকার করিতে বিমৃখ 
হইতেন না। হাল্‌ ফ্যাশ্তনের “চেষ্টা করিব” বলিয়া 
ফাকি দিবার ও পরমূহূর্তেই ভুলিয়৷ যাইবার অভ্যাস 
তাহার ছিল না। এই কারণে, বোধ হয়, বাংল! 
দেশে শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী লোকদের মধ্যে তাহার 
নিকট হইতে কোন-না কোনপ্রকারের সহায়তা 
ও. উপকার যত লোক পাইয়াছেন, অন্য কোন লোকের 
নিকট হইতে তত নহে। মতলবী ও তোষামোদকারী 
লোকেরা তাহার সহদয়তার অপব্যবহার করিয়াছে, 
তাহা স্বীকাধ্য; কিন্তু তাহার গুণটির অস্তিত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। 


৩য় সংখ্যা ] 





নিজের পরিবারের মধ্যে তিনি খুব ন্মেহশীল ছিলেন। 
লন্ষীস্বরূপা তাহার জ্যোষ্ঠা কন্তা বিধবা হইবার পর তিনি 
আবার তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহাতে তাহাকে 
অতি নীচ ও অভদ্ররকমের নানা আক্রমণ সহা 
করিতে হইয়াছিল। তাহাতে হ্িতনি অটল ছিলেন। 
দুঃখের বিষয় এই কন্াটি আবাগ বিধবা হন এবং পিতার 
মৃত্যুর অল্লকাল পুর্বে গতাস্থ হন। তাহার শোকে 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাতর হইয়াছিলেন। 

তাহার ধর্মবিশ্বাস স্বদ্ধে আমর] বিশেষ কিছু অবগত 
নহি। তিনি অন্য অনেক শিক্ষিত হিন্দুর মত প্রচলিত 
হিন্দুধর্ম বিশ্বাসী (ছিলেন। তাহার অকপটতায় সন্দেহ 
করিবার মত আমরা কিছু অবগত নহি। কিন্তু ইহা 
বলিলেও বোধ হয় তাহার প্রতি কোন অবিচার করা 
হইবে না, যে, তাহার ধর্্মবিশ্বান সম্ভবতঃ তাহার 
স্বাজাদ্কতারও অঙ্গ ছিল। 

সত্যের অপলাপ না করিয়া তীাহাব সম্বন্ধে সময়ো- 
চিত যাহা বলা যায়, আমরা তাহাই আমাদের জ্ঞান- 
বুদ্ধি অন্থুসারে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি । তাহার জীবন, 
কাধ্য ও চরিত্রের সমালোচনা ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ জীবন- 
চরিতলেখক ও এঁতিহাসিক করিবেন । 


লী কমিশনের রিপোর্ট 


ভারতবর্ষে ইংরেজরা যেসব বড় চাকৃরী করে, তাহার 
বেতন জাপান ও পাশ্চাতা ধনী দেশ-সকলে এসব 
শ্রেণীর চাকুরীর বেতন অপেক্ষা যুদ্ধের আগেও বেশী 
ছিল। তাহার পর যুদ্ধের সময়ে ও ভারতশাসন-সংস্কার- 
আইন জারী হইবার পর এই-সব কন্মচারীদের পাওনা 
বেশ বাড়ে । কিস্ু তাহাঁবা তাহাতেও সন্তষ্ট না হইয়া 
আবার আন্দোলন করিতে থাকে । তজ্জন্ত একটি কমিশন 
বসে। শর্ড লী তাহার সভাপতি ছিলেন বলিয়া উহা লী 
কমিশন বলিয় পরিচিত । কমিশন এ চাক্র্যেদের পাওনা, 
পেন্ঠ্ন্-আদি আবার বাড়াইয়া দিতে বলিয়াছেন। 
আন্দোলনকারী ভারতীয়দের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্ত 
কমিশন ব'লয়াছেন, যে, সিদ্দিল্‌ সাবিস্‌ প্রভৃতি বড় 
চাক্রীতে ভারতীয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৫ বৎসর 
পরে শতকরা ৫* জন হইবে । কিন্তু তাহার পর ভারতী- 
য়ের সংখ্য। ও অন্থপাত কেন যে বাড়িবে না ও কালক্রমে 
কেন যে সব সব্কারী চাক্রীই ভারতীরেরা নিজের দেশে 
পাইবে না, এবং অর্ধেক পাইতেই বা কেন ১৫ বৎসর 
লাগিবে, তাহার কোন কারণ কমিশন দেখান নাই। 

কমিশন আরো। বলেন, হস্তাস্তরিত বিভাগগুলিতে 
যে-সব অফিসার চাকরী করে, তাহাদের নিয়োগ ও 
নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীরা করিবেন , কিন্তু রিজার্ভর্ভ অর্থাৎ গবর্ণ- 
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বিবিধ প্রসঙ্গ-_আম্দানী লৌহ ও ইস্পাতের উপর শুদ্ধ 


- অপরদেশীয় ব্যবসাদ্দারের মিথ্যা 
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মেণ্টের হস্তে রক্ষিত বিভাগগুলিতে অফিসারদের নিয়োগ- 
নিযস্্রণাদি ভারত সচিবের হাতে থাঁকিবে। কিন্তু 
ভারতের সকলদলের রাজনৈত্তিকেরা একবাক্যে প্রার্দে- 
শিক গবর্ণ মেন্টে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব চাহিতেছে । তাহা না হইলে 
কেহ সন্তষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলে সব 
বিভাগই হস্তান্তরিত হইবে । তখন ত প্রদেশসকলের 
কাধ্যে ব্যাপৃত সমুদয় অফিসারেরই নিয়োগনিয়ন্ত্রণাদি 
মন্ত্রীদের হাতে যাওয়! চাই | 


যাহা হউক, সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভায় কমিশনের রিপোর্টের আলোচনা হইবার আগে 
কিছু করা হইবে না, ইহা হইতে যদি কেহ কিছু সাস্বনা 
লাভ করিতে পারেন, ত করুন । 


রত উপর শুন্ক 


ভারতবর্ষে না প্রস্তুত হইতে পারে, এরপ দ্রব্য সভ্য 
জগতে খুব অল্পই ব্যবহৃত হয়। শুধু স্থযৌগের অভাবেই 
এদেশের স্বাভাবিক সম্পদ্‌ অব্যবস্হত বা পরহস্তগত 
হইয়! পাড়য়! আছে । এবং আমাদের দেশবাসীরাও পরের 
কথায় ভুলিয়া ভূল বিশ্বাসের বশবত্ত/ী ও নিষ্ষম্থা হইয়া 
রহিয়াছেন। তাহারা ভাবিতেছেন, যে, এদেশে শুধু চাষ- 
বাস করাই সম্ভব, কলকার্খানা এদেশে সাজে না ও 
সম্ভব নহে। বস্তত: এই-তুল ধারণার মূলে আছে শুধু 
প্রচার”_-আমাদের 
চিন্তাশক্তিবিহীন জড় ভাব, ও শিক্ষার অভাব। এই 
দেশে না উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ খুব অল্প জিনিসই এই 
দেশে আম্দ্বাণ হয়, এবং স্থবিধা পাইলে ভারতের মত 
বিবিধ সম্পদ্‌শালী অল্প দেশই হইতে পারে । আমাদের 
এই যে বর্তমান দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ স্বাভাবিক 
সম্পদের অভাব নহে। প্রকৃতি আমাদের অনেক 
দিয়াছেন, কিন্ত আমরাই অজ্ঞতা ও জড়তার দাস হইয়া! 
সকল এরশ্ব্ধ্য অব্যবহৃত রাখিয়া দারিত্র্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। 

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, যে,মান্য যত- 
প্রকার দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে 
অধিকাংশই শুধু প্রকৃতির দান নহে। উর্বরা জমি 
থাকিলেই ফসল পাওয়া যায় না। বৃক্ষ কর্তন করিয়া 
তাহা হইতে আস্বাব প্রস্তুত করিয়া না লইলে, বৃক্ষ- 
সম্ভব এশ্বর্য অরণ্যে রোদনই করিবে, মানুষের কাজে 
লাগিবে না। গভীর খনিতে ধাতু অথবা হাগ্য়াতে 
নাইট্রোজেন্‌ কিছুই মানুষের সম্পদ্‌ বলিয়া গণা হইবে 
না, যতক্ষণ না মান্য নিজ পরিশ্রমে তাহাকে দম্পদের 
রূপ দান করিবে। এইরূপে দেখা যাইবে, 6২, মন্ুস্ত- 
সমাজে যাহা-কিছু এশ্বরধ্য বলিয়৷ গণ্য হয়, সকেরই মূল 
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প্রকৃতিতে, কিন্তু প্রায় কোনটিই মানুষের শ্রম ব্যতীত 
বাস্তবিক এশ্বধ্য বলিয়া গণ্য হয় না। 

আমরা ভারতবর্ষে কতপ্রকার দ্রব্য নিত্য ব্যবহার 
করি, তাহা! একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝা 
যাইবে। কাচি, ছুরি, আলো, বাতি, ওষধ, স্থচ, সৃতা, 
কাগজ, পেরেক, জ্কু, তার, কড়ি, বর্গা, জুতা, বোতাম, 
কাচ, চিনামাটি ও এনামেলের দ্রব্য, দেশালাই, ছাতা, 
ছড়ি ইত্যাদি নানান্প্রকার দ্রব্য ত সর্বদা সর্ববঘটে 
ব্যবহৃত হইতেছে । তাহা ব্যতীত সকললোকই রেল- 
গাড়ী, গ্িমার, উ্রাম, ট্যাক্সী, প্রভৃতির সাহায্যে স্থান 
হইতে স্থানাস্তরে গমনাগমন করিতেছেন। সর্বত্রই 
লৌহে'র যন্ত্রপাতি সাক্ষাৎ- ব। পরোক্ষভাবে ব্যবস্বত 
হইতেছে । এবং দেশকে উন্নত ও সম্পদৃশালী করিতে 
হইলে . আরও অধিকপরিমাণে সকলপ্রকার দ্রব্য 
উৎপাদন করিতে হইবে । আধুনিক জীবনযাত্রার 
দোষ-গরণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহা মানুষকে নানান্‌- 
ব্ূপে উন্নত করিয়াছে; অবনতও করিয়াছে । কিন্তু 
তাহা বিশেষ করিয়া আধুনিক জীবনযাত্রারই ফল, ইহা 
কেবল একঝেণীর “দার্শনিকদের” বিশ্বাস, প্রমাণিত 
সত্য নহে। 

আধুনিক জীবনযাত্রার জন্য যতপ্রকার ভ্রব্য প্রয়োজন 
হয়, তাহার মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র অন্ততম ; কিন্তু সমস্ত নহে। 
খান্য ও বস্ত্র যদি আধুনিক জীবনে একফুট উচ্চ স্থান 
লাভ করে তাহা হইলে অন্যান্ত ভ্রব্যসমুদয় 
মিলিয়। প্রায় দশ ফুট উচ্চ স্থান অধিকার করিবে । সভ্য- 
তার চিহ্ন শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ । এই সর্ববাজীণ 
উৎকর্ষের জন্ত যেপরিমাণ ও যতপ্রকার দ্রবোর প্রয়োজন 
তাহার মধ্যে খাদ্য _ও বস্ত্র অতি ্ষুত্র স্থানই পাইবে। খাস 
ও বন্ত্রও উপযুক্পরিমাণে ও -প্রকারে পাইতে হইলে 
নানা-প্রকার যন্ত্রপাতি ও কলকজ্জার ব্যবহার প্রয়োজন । 

এবিষয়ে অধিক কথা না বলিয়া বর্তমানে কেবল ইহাই 
বল। দর্কার ষে, বর্তমান জীবনের বৈচিত্র্য ও বৈভবের 
মূলে রহিয়াছে মানুষের সমুদয় প্রাকৃতিক শক্তি কাজে 
লাগাহবার সামর্থ্য । মানুষ ক্রমে ক্রমে এমন-একটি যুগ 
আনয়ন করিতে চায় ও?তজ্জন্ত চেষ্টা করিতেছে, যখন সকল 
মানুষ অল্লায়াসে বৈভব ও বৈচিত্র্যময় জীবন যাপনে সক্ষম 
হইবে এবং মানুষের অবসর তই বুদ্ধি পাইবে ততই সে 
শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিষয়ে মনোযোগী হইতে 
সক্ষম হইবে । ফলে যে অতিমানবের যুগ আমরা কল্পনা 
করিয়া আনন্দ পাই, সেই অতিমানব পৃথিবীতে আসিবে 
ও মানবীয় সভ্যতা্ুআর-এক পদ শ্রেষ্ঠত্বের দিকে অগ্রসর 
হইবে। 

এই কল্পনা রা ন্বপ্পের রাজপথ প্ররতি-”জয়” এবং 
নবনব যন্ত্রের উদ্ভাবন । আমরা চাই উত্তম জীবন- 


প্রবাসী-_ আষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ধারণের পক্ষে যথেষ্ট বাস্তব এশবর্য্য। ইহা “শ্রেষ্ঠত্বের” 
দিকে অগ্রসর ইহবার উপায় মাত্র, ইহাই আমাদের 
উদ্দেশ্ত নহে। এই দারিন্থ্য, ছুঃংখ. অকাল-বার্ধক্য, 
অজ্ঞতা, জড়তা, দাসত্ব, কুসংস্কার, উদ্দেশ্-ও আদর্শ-হীনতা। 
প্রভৃতি বুল দোষের লীলাভূমি ভারতবর্ষের এখনও 
এমন দিন আসে নাই, যে, আমরা “বাশ্তব এশ্বধ্য 
আর চাই না" বাঁলতে পারি। বাস্তন এশ্বধ্য লাভের 
সঙ্গে-সঙ্গে যদি আমরা আমাদের উচ্চতর আদর্শগুলি 
সম্মুখে রাখি, তাহা হইলে যথেষ্ট এশ্বধ্য পাইবার পর 
আমাদের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইবে না, “আর চাই 
না” । আমর! “কাধ্যেই' আর চাহিব না। অর্থাৎ 
এশ্বধ্যবৃদ্ধির সজে মঙ্গেই আমাদের এন্বধ্য-উৎপাদন- 
চেষ্টা কমিয়া আসিবে ও উৎকর্ষের দিকে উৎসাহ ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইবে । 

মান্ষের এই যে প্ররুতি-“জয়”-চেষ্টা, ইহার 
প্রধান অস্ত্র বর্তমানে লৌহ ও ইম্পাত। অনেকে 
বর্তমান সভ্যতাকে যাস্ত্রিক সভ্যতা ও বর্তমান সময়কে 
ইস্পাতের যুগ বলিয়া থাকেন। কারণ, ইস্পাতের 
উপরই আমাদের সকল খরশ্বধ্য-উৎপাদন ও নকল 
ক্ষমতা বিশেষরূপে নির্ভর করে। সকল-প্রকার যন্ত্রই 
মূলত ইম্পাত-নির্িত। এই কারণে আমাদের দেশে 
ইস্পাতের কার্বার যাহাতে ভাল করিয়! গড়িয়া উঠিতে 
পারে, তাহার বিশেষ চেষ্টা বহুকাল হইতে হ্ইয়া 
আসিতেছে । বড় বড় কার্খানা কয়েকটি স্থাপিত 
হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে তাতার লৌহ ও ইস্পাতের 
কার্খানাই সর্বপ্রধান। 

কিছুদিন পুর্বব এদেশে একটি "কমিশন্‌” বসিয়্াছিল। 
তাহার উদ্দেস্য ছিল, কিভাবে ভারতীয় কার্খানা ও 
কার্বারগুলিকে উন্নত করিয়া তোল! যায়, তাহ! স্থির 
কর1। দেশীয় কার্খানা ও কার্বারগুলিকে উন্নত করিবার 
একটি উপায় তাহাদিগকে বাহিরের কার্খানাদারের 
প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে সাময়িক ভাবে রক্ষা করা। 
অর্থাৎ প্রথম প্রথম দেশীয় কার্খানাগুলিফে একটু 
জিয়াইয়া রাখিলে তাহার! একটু জোর পাইলে পরে নিক্ 
হইতেই আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া উঠিবে । আমাদের দেশে 
এই সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হইবে কি না বিচার করিয়া 
উপরোক্ত কমিশন স্থির করেন, যে, যদি কোন কাবুবার 
এই দেশের পক্ষে বিশেষরূপ উপযুক্ত হয় ও প্রথমে সংরক্ষিত 
হইলে পরে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবে বলিয়া বিবেচিত হয়, 
তাহ হইলে সেই কার্বারকে বাহিরের প্রতিযোগিতা হইতে 
সাময়িকভাবে রক্ষা করিবার জন্ত সেই কার্বারজাত দ্রব্য 
বাহির হইতে আমদানি যাহাতে সহজে না হয় এবং হইলেও 
যাহাতে আম্দানীকৃত ভ্রব্যের মূল্য অল্প না থাকিতে পারে, 
ভিজা ভারি ইহা ব্যতীত 


ওর সংখ্যা ] 


সাক্ষাৎ্ভাবে এদেশে উকতত্ ভ্রব্য ব্য উৎপাদককে অর্থ সাহায্যও 
করা যাইতে পারে। 

এই বিচারের পরে একটি “বোর্ড” নিষুক্ত করা হইল 
কোন্‌ কোন্‌ কার্বার সাহাযা লাভের যোগ্য, তাহ1 স্মির 
করিবার জন্য । বোর্ডের নিকট লৌহ ও ইস্পাতের 
কার্বারগুলি এইরূপ সাহায্য দাবী করে। দাবীদারদিগের 
মধ্য প্রধান ছিল তার্তার লৌহ ও ইম্পাতের কার্খানা। 
ইহাদের বিরুদ্ধে আবার অযথা বিদেশী লোককে অধিক বেতন 
দিয়া নিয়োগ কর' প্রভৃতি নানা-প্রকার অভিযোগ ছিল। 
সে যাহা হউক, এই কথা বোর্ডের নিকট উঠিবা মাত্র 
এংলো-ইগ্ডিয়ান্‌ ধনিক-মহলে ভীষণ উত্তেজনার স্ষ্টি 
হইল । গেল বুঝি আমাদের সম্তা দামে মস্ত গাধা 
কেন্বার পথ বন্ধ ভ'য়ে” ভাবিয়া এংলো-ইত্ডিয়ান্‌ ধনিকের 
মন্তকে আগুন জলিয়া উঠিল। পাটকল ও চা-বাগানের 
প্রভৃদদের বিশেষ ভয় হইল, তাহাদের যন্ত্রপাতির দাম 
বাড়ি] এবি বা *ডিভিডেণ্ডেশ ঘা লাগিল। অপর 
কার্বারকে সাহাথা করিবার জন্য সমৃদ্ধিশালী কার্বারকে 
বোঝা গপ্ত করার অর্থনৈতিক নির্বদ্ধিতা সম্বন্ধে বড বড় 
প্রবন্ধ বাহির হইতে লাগিল; যাঁদও সামাজিক অর্থনীতির 
পিক দিয়া দেশের সর্ববাঙ্গশীণ উন্নতির খাতিরে উশ্বধা- 
শালী কার্বারের নিকট সাহায্য আদায় কিছুমাত্র নির্বব - 
দ্ধিতার পরিচায়ক নহে। প্রত্যহ সর্বদেশে এইরূপই 
প্যক্কিগত ক্ষেত্রেও দেখা যায়, যে, দেশের 


হগ। 
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গভর্ণ মেটে চালাইবার জন্য ধনীই দরিদ্র অপেক্ষা অধিক 
কর দিয়া থাকে। 

কিন্তু এংলো-ইও্ডয়ানের এই আন্দোলনের ফল 
ফলিয়াছে । দেখ! যাইতেছে, নে, যে-রূপ ভাবে লৌহ 
ও ইস্পাতের কার্বারগুলিকে সাহায্য দেওয়া যাইবে 
স্থির হইয়াছে, তাহাতে পাটকল ও চা-বাগানের প্রভ়দের 
বিশেষ কিছু অতিলাভের ব্যাঘাত হইবে ন।। ভাণটা 
পড়িবে প্রধানত “রেলওয়ে”গুলির উপর । অথাৎ বেল- 
যাত্রী ও রেলে যাহার! মাল পাঠায় তাহাদের উপর। 
তাহারা প্রধানতঃ কাহার তাহা লিখিয়া বলিতে হইবে 
না। 

ইস্পাতের উপর নৃতন সংরক্ষণ নিয়োগের ফলে “বীম” 
“এক্স ল্‌” ও “চ্যানেল্‌্”এর উপর শতকরা ২০, “প্লেটের” এর 
উপর শতকরা ৩০ এবং“কর্গেটেড” ও গ্যালভ্যানাইজড৮- 
এর উপর শতকরা ১৫ শুন্ক বসিল। ইহা ব্যতীত"রেল” ও 
“ফিশপ্লেট্‌? প্রস্তত-কারক টন প্রতি ৩২২ টাকা (১৯২৪-_ 
২৫ খৃঃ অং-তে ) হইতে নামিয়া টন প্রতি ২০২টাকা 
(১৯২৬-_-২৭-এ ) অবধি সাক্ষাৎ সাহায্য লাভ করিবেন। 
যে-ভাবেই হউক টাকাটা! দিবে হয় উক্ত দ্রবাসকলের 
ক্রেতা, অথবা “গবর্ণ মেণ্ট.” অর্থাৎ জনসাধারণ | পাট- 
কল ও চা-বাগান আরামে অর্োপার্জন করিতে থাকিবে 
এবং তাহাদের মাঁলিকরাও শেষ জীবনে বনু অর্থ সঙ্গে 
করিয়া “হোমে” গমন করিতে থাকিবে । অ 


সমুদ্রের চিঠি 


আজ ৭ দিন থেকে আমরা সমুদ্রে ভাস্ছি ॥ এমন চমৎকার 
আরামে সমুদ্রধাত্া আর কোনে দিন করিনি | ছুপ-ছুপ, 
করে' জলের আওয়াজ হচ্ছে আর তার তালে তালে 
নৌকাখান! নাচতে নাচতে চলেছে। সামুক্রিক হাসেরা 
আগে পিছে চারিদিকে আমাদের বারংবার প্রদক্ষিণ 
করে, গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, কখনও ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রের 
ঢেউয়ের উপর গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্ছে এবং একটা বড় 
ঢেউ এলে উড়ে” সেটা পার হয়ে আর একটা 
ঢেউয়ের খাজের মধ্যে গিয়ে বস্ছে | ঝাঁকে ঝাকে উড় কু 
মাছ জাহাজের জলের তাড়নায় জাহাজের নিকট থেকে 
দূরে উড়ে” উড়ে” চলে' যাচ্ছে, তাদের ভানাগুলো বেশ সুন্দর 
সাদায় কালোয় মেশানো চমৎকার দেখাচ্ছে । মাঝে 
মাঝে দল বেঁধে” শুশুকেরাও ডুব খাচ্ছে। কোনও কোনও 
জায়গায় বা রাশীকৃত স্পঞ্জ ভেসে ভেসে আন্ছে--এটা 
এই লোহিত পাগরেরই বিশেষত্ব চারিদিক জলে অলময়-_ 
গাচট নীল জল। এই গাঢ় নীল জলের উপর রোজই 


চন্দ্র-সুর্ধ্ের উদয়-অগ্ডের খেলা চল্ছে, গ্রহ-তারকার খেজ। 
চল্ছে। উপরে অনন্ত আকাশে অন্তহীন জ্যোতিফদের 
আনন্দ-বিহার চল্ছে, আর নীচে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের 
বক্ষে আলোকের ঝলকে ঝলকে শুভ্রফেন-মাল! নাচতে 
নাচতে চলেছে। 

সমুদ্রের কথা ভাবলে মা্গষের মন অবশ ও নিম্পন্দ 
হ'য়ে আসে ; এইরকম নিষ্পন্দম হ'য়ে আস্বার সময় মনে যে 
ভাব হয় তাকে ইংরেজীতে বলে এ011710 7 একথাটার 
কেন যে ভ:ল বাঙ্গল। নেই ত! বলতে পারিনে, কারণ 
ভাবটা আমাদেব মনে যখেষ্টই আসে । একে ঠিক সুন্দর 
বল! যায় না; একে ধলা যায় মহান্‌, উদার, বৃহৎ-অনস্ত ; 
অথচ এ কথাগুলির ফোনওটিতেই ভাবটি প্রকাশ হয় না। 
সৌন্বধ্য বলি তখনই যখন আমাদের মন মুগ্ধ হয় কিন্ত 
অভিভূত হম্ম না, চিত্ত-বৃত্তি উত্তেজিত তুয় কিন্ত অবশ 
অসাড় হয় না। কিন্তু যাকে 90101177165 বলা যায় সেটা 


ভাচ্চ 'এজ্ঞাইা প্যান আসিস 
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যাওয়ার ভাব। আমাদের দেশে এই ডুবে, যাওয়ার 
ভাবটার প্রতি চিরকালই একটা গভীর শ্রদ্ধা দেখতে 
পাওয়া ঘা, ভাই সমুদ্রের সঙ্গে ব্রন্মের উপমা আমাদের 
দেশের ধর্ম ও দর্শন গ্রন্থে প্রায়ই দেখতে পাওয়৷ যায়। 
জানের উন্সেষের দিক্‌ দিয়েই হোক্‌, কি প্রবল ইচ্ছাশ-ক্তর 
আত্ম-সংযমের দিক্‌ দিয়েই হোক্‌, মানুষ যে তাকে ভূলে? 
যেতে পারে এইটিই চিরকাল ধরে, আমাদের দেশে একটি 
চরম সত্য বলে' গৃহীত হয়ে এসেছে । উপনিষদ যে 
আত্মাকে পাওয়ার জন্ত ব্যগ্র হয়েছেন, সে ত আমাদের 
প্রাত্যহিক ক্ষুৎপিপাসার চঞ্চল আত্মা নয়, সে যে আত্মা 
তার সঙ্গে সাধারণভাবে আমাদের একেবারে পরিচয়ই 
যেন নেই বল্তে হবে। উপনিষদের আত্মার কোনোও 
ইন্ররিয়ের লেশ নেই “অশব্বমম্পশম্‌ অবূপমব্যয়ং তথারসং 
নিত্যমগন্ধ মচ্চয়ৎ,” শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুই নেই 
সেখানে । সে হচ্ছে অনাদি এবং অনস্ত। এই ব্রহ্ষকে 
নাকি কথায় পাওয়া যায় না চক্ষৃতে দেখা যায় না, মনে 
পাওয়া যায় না। এর সম্বন্ধে খালি বলা যায় 'আছে' আর 
কিছুই বলা যায় না। “নৈব বাচান মনসা প্রাপ্তং শক্যেন 
চক্ষুষা 'ইত্যাদি উপনিষদের কথাগুলো নিয়ে নানা-রকম 
ব্যাখ্যা হ'য়ে কত বিভিন্ন পস্থার বেদাস্ত দর্শনের মত 
উঠেছে, কত কথা কাটা-কাটি চলেছে। 

আর-এক পন্থায় দেখ যোগদর্শন উঠেছে । যোগী 
বল্ছেন যে চরম পন্থা হচ্ছে এই বে মনের নড়া-চড়া 
একেবারে বন্ধ করে" এক জায়গায় তাকে বন্ধ করে' রাখতে 
হবে। জায়গাটার পরিমাণ ক্রমশঃ সইয়ে সইয়ে কমিয়ে 
আন্তে হবে, তাই স্থস্ম থেকে স্ুম্্রতর বস্ততে মনকে 
সইয়ে সইয়ে আবদ্ধ করে, রাখতে হয় যাতে এমন অবস্থা 
আস্তে পারে যে তার চিরকালের দৌড়-ঝাপের প্রবৃত্তিটা 
একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়; এইরকম অবস্থাটা পাঁকা হয়ে 
এলে তাকে একেবারে তার স্ুস্মতম জায়গাটি থেকেও 
সরিয়ে এনে শৃন্তে ছেড়ে দিয়ে নিরালম্ব করে” রাখতে 
হবে। তা হ'লে মনের দফা একেবারে রফা হবে, মন 
একেবারে ধ্বংস পাবে, আর সমস্ত ইন্দ্িয়গুলি যে তার 
সঙ্গে ধ্বংস পাবে সেত পাবেই, তার আর কথা কি, থাকবে 
খালি চিন্ময় আত্ম! । সেধেকি থাকা, আর সে যেকি 
চৈতন্য তা “দেবা ন জানস্তি কুতো মহ্য্যাঃ 1” 

ভক্তি-সম্প্রদায়ের ধারা তারা চান ভর্তিতে ভাবেতে 
একেবারে আত্মহারা! হ'য়ে একেবারে কৃষ্ণানন্দে ডুবে' 
যাওয়া। আমর জানি শ্রীচৈতন্ত এমনি ভাবাবেশে 
সমুদ্রের জলে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে" ঝাপিয়ে পড়েছিলেন । 
ষতরকম আত্মহার ভাব আছে তার মধ্যে “আনন্দে 
আত্মহারা” জিনিষটা শুনতে ভাল শোনায় । কিন্তু তথাপি 
সেই আপনাক হারাতে হবে এই “সই পুরানো কথাই 
গিয়ে শেষে দাড়াল । 


প্রবানী--আষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

আমরা যখনই আমাদেরকে সমুদ্রের সাম্নে ছেড়ে দিই' 
আর থই পাইনে, ডাঙায় বসে কেবলই অতল জলে 
ডুবতে থাকি। এর একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই ষে 
আমাদের মনের চল্বার একটা প্রধান উপায়ই হচ্ছে তার 
বিষয়ের বৈডিত্রা। চিন্তার আোতের পদ্ধতিই হচ্ছে এই যে 
সে কতকগুলির শহিত অপর কতকগুলির সাদৃশ্যে কি 
বৈসাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করে এবং কতকগুলি সাদৃশ্ঠ বা 
বৈসাদৃশ্টের উপর ভর করে অপর কতকগুলি নৃতন 
বিষয়ে গিয়ে পৌছায়। রাতদিনই তার ভাঙাগড়ার, 
আর ঘরকন্নাব ঠোকা-ঠুকি চল্ছে। মনের কোনো 
বিশ্রাম নেই, তার কাজই হচ্ছে সর্বদা এই গোছ- 
গাছের কাজে লেগে থাকা । এই গোছগাছের পক্ষে 
সব চেয়ে বড় কথা হ'ল এই যে নান! জিনিষ পাওয়া চাই, 
কারণ এই গোছানর প্রধান মন্ত্রই হচ্ছে মিল-গরঘিলের 
স্ত্রধরা। তাই অনন্ত আকাশ কি সীমাহার! সাগরকে 
যখন মন আকড়ে ধরতে চায় তখনই সে পায় এক ঘেষে 
নীল জল, নয় এক ঘেয়ে নীল রঙ বৈচিত্র্যের অভাবে 
তার গোছানর কাজ বন্ধ হারে আসে; ইন্দ্িয়েরা অবশ 
হয়ে পড়ে, তারা তার সাম্নে নৃতন নৃতন বিষয়ের ভোগ 
এনে ধরতে পারে না, তাই মনের কাজ বৈচিত্র্যের অতাবে 
বন্ধ হ'য়ে আস্তে চায়, ইন্দ্রি়গ্ুলি নিষ্পন্দ হ'য়ে আস্তে 
থাকে আপনা-আপনি মনের কাজ যখন বন্ধ হ'য়ে আস্তে 
থাকে । ইন্জ্িয় খখন নিস্পন্দ হয়ে আসে তখনই তার ফলে 
একটা অবশ আত্মহারা ভাব আসে, সে উপলব্ধির মধ্যে 
একটা মহত্ব বৃহত্ব, একটা উদ্দার গম্ভীর ভাব আছে, 
সেই ভাবটিকেই ইংরেজীতে বলে 981)11716. যোগ সাধন 
ধ্যান প্রভৃতি বিবিধ সাধন পদ্ধতিতে বলপূর্ববক মনকে 
একস্থানে স্থির কর্বার চেষ্টা থাকে; বাহির হ'তে এই 
স্থিরতাটি মনের মধ্যে আবিষ্ট হ'তে পারে না, তাই 
সেখানে এই 807)1117165র ভাবটি তেমন থাকে না, খালি 
একটি তলহীন নিরালম্ব ভাব ভেসে ওঠে ৭ 

সমুদ্রকে যখন আমরা এমৃনি করেঃ সামনে নিয়ে 
বসি, যেন মনে হয় সফেন গভীর কালো জলে ঝাঁপিয়ে 
পড়ি। ষেনকি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ এ ফেনমণ্ডিত 
গভীর নীল পয়োধিনীরের দিকে আমাকে টান্তে 
থাকে । আপনাকে ভূলে? যাই, নিজের সত্তা ভূলে? যাই। 
থেন কি-এক অনন্তের টান এসে আমাকে টেনে নিয়ে 
যেতে চায়। কোথায় যাচ্ছি, কি কাজ, দেশকাল 
সব তুলে যাই। এটা যেন অনেকটা সংজ্ঞাহীন ভাব, 
যেন একট। মৃক ভাষাহীন অবোধ আকর্ষণ। পতঙ্গ 
যখন বহিমূুখে ধাবিত হয় সেও যেন একটা এই- 
রকমের উন্মাদ আকর্ষণে । 

এঁষে বড় বড় ঢেউগুলি সাদ] টুপি পরে" নাচতে 
নাচতে আস্ছে, কত স্মদ্দ এই রেজিংএর উপর মাথা 


ওয় সংখ্যা ] 


দিয়ে ভেবেছি যেন এ ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে, গেছি, 


ষেন মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ হ'য়ে এসেছে। 
বুকের কপাটে ধকৃ ধক করে, রক্ত-শ্রোতের আঘাত 
অন্কভব করেছি, আতঙ্কে সরে এসেছি, মুগ্ধ মন জেগে 
উঠেছে, সমুদ্রের ভয়ে দূরে পালিয়ে গেছি। 

মন যখন গোছগাছ নিয়ে সারাদিন বাস্ত থাকে 
তখন ভাব! যায় তাই ত এমন ব্যস্ত গৃহিণীকে একলা! 
পাওয়া গেলে তবেই একে পেতে পার্তুম-_-একে একলা 
নিরাল| স্থির হ'য়ে কখন পাই। স্থির হয়ে যখন 
পাবার অবসর ঘটে খন দেখি যে কণ্মপরায়ণাকে 
অন্বেষণ করুছিলুম নৈষ্ষন্ম্যের দ্বার দিয়ে তিনি 
কোথায় সরে" পড়েছেন, বদলে যাকে রেখে গেছেন তার 
সঙ্গে সঙ্গ কর্বার জো নেই। তাকে পেতে হ'লে 
আপনাকে খুইয়ে অসঙ্গ হ'তে হবে। ৃ 

কতকগুলি ভক্তসম্প্রদায় বাদ দিলে আর বাকী 
প্রায় সমস্ত হিন্দুসাধনা৷ আমাদের এই অরূপের রূপ- 
সাগরে ডুব দিতে বল্ছেন। এই অরূপকে পাওয়! 
আত্মনাশ কি আত্মপ্রাপ্তি বোখা শক্ত। উপনিষদ্‌ 
বল্ছেন এর নাম আত্মপ্রাপ্তি, কিন্তু বৌদ্ধ বল্ছেন 
এর নাম নির্ব্বাণ। কিন্তু নির্বাণই বলুন আর নাশই 
বলুন বৌদ্ধও বল্ছেন যে এই অবস্থাটিই আমাদের 
চরম উপেয়; এইখানেই সমস্ত জীবন-প্রবাহের লয় 
৪ চরম সার্থকতা । এহ মনোহরণপুর থেকে যে 
আমরা নানা সময় ডাক পাচ্ছি, আহ্বান পাচ্ছি, সাড়া 
পাচ্ছি একথা যারা ভাবুক, তারা কখনও অস্বীকার 
করুতে পারে না। এর সত্তা এবং ডাক আমি চোখে 
দেখেছি এবং কাণে শুনেছি; অথচ এর স্বরূপ কি তা 
আমি জানিনে। মন এখানে হারিয়ে যায় তাই একে 
আমি “মনোহরণপুর” বল্ছি, এবং মন হারিয়ে যায় 
বলে'ই এর সম্বন্ধে কিছু বল! যায় না। 

যতক্ষণ ন্নের রাজ্য, ততক্ষণই চাঞ্চল্য। যাকে 
আমরা চলিত কথায বজি মন স্থির করা, সে আর 
কিছুই নয় একজাতীর বস্তপরম্পরার সঙ্গে ব্যবহার কর", 
মনকে নানা বিষয়ের টানে লক্ষ্যহীনভাবে ছেড়ে 
না দেওয়া। কিন্তু মনের নড়া-চড়া বদ্ধ করে? দিলে, 
মন হারিয়ে যায়, ফলে হয় স্ুযুত্তি নয় সমাধি। 
এই অবস্থার কথা মনে জাগ্রত অবস্থার কথা দিয়ে 
বোঝান হায় না, কারণ সে অবস্থায় মন ঘুমিয়েছে 
এবং মনের লয় হয়েছে । “মনোহরণপুরে” মন নেই, 
তাই সেখানকার কথা মন বল্‌্তে পারে না । মনের কাজ 
আমাদের কাছে তখনই চলে যতক্ষণ আমাদের জাগ্রত 
জান তার সাম্য -বৈষম্য নিয়ে হা-না নিয়ে কাজ চালাতে 
থাকে । এই “মনোহরণপুরের* সঙ্গে মনের যে একটা 
সন্বন্ধব আছে তাও অস্বীকার কর! যায় না। কিন্তুসে 


সমুদ্রের চিঠি 


৪৩৭ 





সম্বন্ধ যে কিজাতীয় তা বলা কঠিন। শাস্ত্র বল্ছেন যে 
সেই মনোহরণপুরের যে তত্ব সেইটিই হচ্ছে মূলপরমার্থ 
আর মনোরাজ্যের যত খেলা সব মায়া। আমাদের 
চরম উপেয় হচ্ছে সেই মনোহরণপুরের তত্ব; সেইটিই 
যথার্থ সত্য। এইখানে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে 
ওঠে । যাতে আমরা- সর্বদা আছি তাতে আমাদের 
মন সন্তষ্ট থাকৃতে চায় না। তাই আমরা দেখতে 
চাই যে এই চাঞ্চল্য থেকে কোথাও বিশ্রাম পাওয়! 
যায় 1ক না; মনোহরণপুরের স্ঘতল বিশ্রাম আমাদের 
চিত্তরকে আকর্ষণ করে, তাই এই তত্বটি আমাদের 
মনীষীদের কাছে এত সমাদর পেয়েছে, যে তারা খালি 
এইটিকেই সতা বলে" মনে করেছেন । 

কিন্ত আমার মন আমামু বলে যে কেন আমরা 
এই তত্বকে চরম উপেয় ও সত্য বলে' মান্ব। ডুবে? 
যাওয়া লয় পাওয়া, আত্মার নির্বিকার স্বন্বব্ূপে অবস্থান 
করা, এটা কেন আমার পরম ও চরম উপেয় বলে" 
মান্ব? আমি একথা মানি যে মনোহরণপুরের ঘাটে - 
যখন আমরা ডুব দিয়ে উঠি তখন খেন একটা সদ্যঃ- 
সলাত পবিভ্রতায় আমাদের মন ভরপুর হ'য়ে ওঠে, 
এবং মনোরাজ্যের বিষয়গুলিকে যেন আমরা তাতে 
আরও গভীরভাবে ভোগ করৃতে পারি; কিন্ত তাই 
বলে' মনোরাজ্যের বিষয়ের চেয়ে মনোলয়ের বিষয় 
বেশী সত্য কেন হবে তা আমি বুঝতে পারিনে। 
এইখানে সমস্ত ভারতীয় সাধনাব বিরুদ্ধে আমার 
মন যুদ্ধ কর্তে চায়। মুরোপীয় সাধনা সাধারণতঃ 
মনোরাজ্যকে সত্য ও পরমার্থ বল্তে চায়, এবং 
মনোলয়ের রাজ্যকে খেয়াল বলে” উড়িয়ে দিতে চায়। 
ভারতবর্ষ তেমনই মনোলয়ের রাজাকেই পরম বলে? মনো- 
রাজ্যকে খেয়ালের খেলা ঝলে” উড়িয়ে দিতে চায়। এই 
ছুয়েরই বিরুদ্ধে আমার মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে । আমার 
মনে হয় পাখী যেমন তার দুটি ডানায় ভর করে, সীমাহীন 
অনস্ত আকাশে বিচরণ করে তেম্নি আমরা মন ও 
মনোলর এই উভয় পক্ষকে আশ্রয় করে” অনস্তে ভেসে 
চলেছি । এদের উভয়ের কাউকে ছাড়া আমাদের চলে না $ 
এদের যে-কোনটির অভাবে আমাদের জীবন তার 
সার্থকতার গতি-রেখ! থেকে দূরে সরে? পড়ে। ত্যাগ ও 
ভোগ, মুক্তি ও বন্ধ। মন ও মনোলয় এই উভয়ের 
কাউকে ছাড়লে আমাদের চলে না। যারা শুধু মনের 
এই দৈনন্দিন ভাঙা-গড়া ছাড়া আর-কিছুরই সন্ধান 
রাঁখতে চায় না, তাদের উপরেও এ গহন মনোলয়ের 
আকর্ষণ অল্প পরিমাণে হ'লেও প্রভাব বিস্তার করুতে চায় 
এবং প্রেয়ের পথে শ্রেয়ের নিশান উড়িয়ে দিয়ে পথিকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কেন: প্রেয়ের পথে আবার! শ্রেয়ের দাবী 
মান্তে যাব এপ্রশ্রের উত্তর ফুরোগীয় চিন্তা আজ পর্ধ্যস্ত 


৩৬৮ 


যে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে আমরা আমাদের ক্রমশঃ 
পূর্ণতরভাবে বিকাশ কর্ব, কিন্তু সে প্রশ্ন রয়েই যাচ্ছে কেন 
আমাদের পৃর্ণতরভাবে বিকাশ করা আমাদের উদ্দেস্ত 
হবে? শুধু প্রেয়ই কেন আমাদের চরম উপেষ্ন হবে না? 
আমার জবাব হচ্ছে এই যে, শ্রেয় ও প্রেন্স এই ছুই নিয়েই 
আমাদের জীবন, এই ছুয়েরই কেহই কম সত্য নয়। এই 
ছুইকেই ভর করে" আমাদের চল্‌্তে হবে । এই ছুইয়ের 
মধ্যে কিন্ত এমন একটা অচিস্ত্য সম্বন্ধ আছে যে, একের 
মধ্যে অপরের আমরা সাক্ষাৎ পেতে পারি । যে মনীষীরা 
আমাদের দেশে শুধু শ্রেয়ের অন্বেষণে সমস্ত জীবন পণ 
করে? দৃঢব্রত হ'য়ে নিষ্ঠাপর হ'য়ে ছুটেছিলেন, তাদের 
কাছে শ্রেয়ই প্রেয় হয়ে উঠেছিল। শ্রেয় শুধু তাদের 
শ্রেয়রূপে আকর্ষণ করেনি । শ্রেয়ট। তাঁদের কাছে যথার্থই 
প্রেয় হ'য়ে উঠেছিল । নইলে তার আকর্ষণে এত জোর হবে 
কেমন করে? । আবার ষারা প্রেয়ের পথে চলেছে,সে পথেও 
“জীবহিত” *বিশ্বহিত" “দেশের কল্যাণ” ইত্যাদি নানা! 
মৃন্তিতে শ্রেয় তাদের সাম্নে আবিভূ্তি হয়েছেন । শ্রেয়কে 
ছেড়েও প্রেয় নেই, প্রেয়কে ছেড়েও শ্রেয় নেই । উপনিষদ্‌ 
যে শ্রেয় ও প্রেয়ের বিরোধের কথা৷ বলেছেন, সেটা আমার 
কাছে ক্ষণিক বিরোধ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। 
মানুষ কিছুক্ষণ শুধু প্রেয়েরই বশ হ'য়ে কাজ করতে পারে 
এবং তাতে শ্রেয়ের আহ্বান কানে না তুল্‌্তে পারে,আবার 
তেম্নি আপাততঃ মনে হ'তে পারে কেউ বা যেন শ্রেয়ের 
বা কর্তব্য একটা আদর্শের গভীর আকর্ষণে পথ চল্‌্তে 
পারে, কিন্তু আমার মতে এমন ব্যাপরট1 বেশী কাল 
চল্‌্তে পারে না; প্রেমের পথে যে চলেছে কিছুদূর 
চল্তে না চল্তেই শ্রেয়ের দাবীতে তার মন ভারী হ'য়ে 
আস্বে এবং প্রেয়ের আসনে শ্রেয়কে প্রতিষ্টিত না 
করে” মে কখনো! প্রেমের মধো তার প্রিয়কে যথার্থ- 
ভাবে পাবে না। এবিষয়ে শ্রেয়ের একটা বিশেষত্ব 
এই যে শ্রেয়ের পথে চল্‌্তে গেলে প্রেয়কে পাবেই পাবে, 
কারণ যার আকর্ষণে সে চলেছে সেটা তার কাছে 
প্রিয় না হয়ে পারে না। কাজেই শ্রেয়ের মধ্যে প্রেয় 
রয়েছেই। শুধু প্রেয়ের পথে শ্রেয়ের বিচ্যুতি ঘটতে 
পারে, কিন্ত সেই বা কতক্ষণ, প্রেয়ের পথে শ্রেয়্কে না 
এনে আমরা পারিনে। যার যা দাবী তাকেতা ন৷ 


দিলে আমাদের জীবন চঙ্তেই পারে না। একটা কথা, 


এখনও রয়ে গেল, সেটা হচ্ছে এই যে এমন মনে হ'তে 
পারে যে আমি কোন্‌ কথা বল্তে কোন কথা বল্তে 
আরম্ভ কর্লুম। 

আমি আরম্ভ করেছিলুম সমুদ্রের কথ! দিয়ে; বলে- 
ছিলুম সাগরের নীল জলের দিকে চেয়ে আত্মহারা মনো- 
হারা হয়ে কোথায় যেন তলিয়ে যাই তার ঠিকান! থাকে 


প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩৩১ 


ভাল করে? দিয়ে উঠতে পারেনি । কেউ কেউ বলেছেন 
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না, তার সঙ্গে শ্রেয় ও প্রেয়ের দবন্ঘ কোন্থানে? পূর্বের 
যে কথা বল্ছিলুম্‌ সেটা হচ্ছে মনস্তত্বের কথা৷ (1)8010- 
1081081) আর অপরটি হচ্ছে কশ্মপথের আদর্শের কথ৷ 
(০00৫1) । একটার থেকে আর-একটায় আমি কেমন 
করে" ঝাঁপিয়ে এলুম ? 

এর জবাবে আমার এই কথা মনে হয় যে, এ দুইয়েরই 
আসল কথা আমার কাছে একই বলে' মনে হয়। 

প্রেয়ের রাজ্যে হচ্ছে সেইখানে যেখানে আমরা লাভ- 
লোকসানের জমাখরচ রীতিয়ত খতিয়ে উতুল দিয়ে 
আমাদের নিজ নিজ তহবীল রীতিমত মিলিয়ে নিতে 
পারি। এই তহবিল-মিলানর কাজ যুক্তি-বিচারের কাজ । 
এতে দেনা-পাওনা আছে, হিসাবনিকাশ আছে, বোঝা- 
পড়া আছে; এটা হচ্ছে মনের নিজের রাজ্য, তার ঘর- 
করণার ব্যাপার । কিন্ত আদর্শের দিকটা মনেব বাইরে। 
সেটা যেন মনোহরণপুরের কথা-_গহনং গভীরং। আমার 
স্থখ ছেড়ে দেশের স্থখ কেন দেখব এপ্রশ্ের জবাব 
খতিয়ে তোলা যায় না। যুক্তি এখানে মৃক। 
এটা হচ্ছে একটা গহন গভীর পুরীর ডাক, যেখানে মন 
থই পায় না, তার বিচার সেখানে নাগাল পায় না । মনে 
পাইনে বলে'ই এর দাবী নেই বলা চলে না। কারণ মনই 
আমাদের সর্বস্ব নয়। আমরা মনেও আছি, মনোলয়েও 
আছি। মনদিয়ে মনোলয়কে মাপা যায় না, আবার 
মনোলয় দিয়ে মনকে মাপা যায় না। এই যে উভয়ের 
মিলন ও দ্বন্ব এইখানেই জীবনের হেয়ালী। চিস্তার 
লয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে মনোহরণের আবেশে 
আপনহার। হ,য়ে অরূপের সাক্ষাৎ পাই তারই রূপ আমরা 
আমাদের কর্মষাত্রীর আদর্শের মধ্যে সাক্ষাৎ করি। 
আদর্শের কূপ এই গহন গভীরেরই রূপ । মনস্তত্বের দিক্‌ 
দিয়ে যেটা মনোহরণের উপলব্ধি, কম্মযোগের পথে 
সেইটিই হচ্ছে আদর্শের উপলব্ধি । 1৯5$০1010£1081 এবং 
8710] এই ছুই দিকের মধ্যে যে, একটা ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক আছে, তা আমাদের দেশের মনীষীরা বহুদিন 
থেকেই ধরেছিলেন। সেইজন্ত যোগ-শাস্ত্রে চিত্তকে 
ত্যাগমূখী কর্বার একট! প্রধান উপায়ই হচ্ছে "কে 
কোনো এক জায়গায় বেঁধে তাকে হারিয়ে ফেল্বার 
চেষ্টা করা, চিত্ববৃত্ি নিরোধ কর! । চিত্তবৃত্তি নিরোধ 
কর্বার অভ্যাস করুলে খালি যখন চিত্ত নিক্ুদ্ধ থাকে 
তখনই-চিত্তের একটা সার্থকতা হ'ল তা নয়। নিরোধের 
পর চিত্ত যখন জেগে ওঠে তখনও তার ফল পাওয়া 
যায়। নিরোধের অভ্যাসের ফলে, সঙ্গাগ অবস্থাতেও মন 
পাত্‌ল! হয়, মনের কলুষত। দুরে যায়, মনের শক্তি বাড়ে 
এবং বিষয়-ভোগের মধ্যেই মন তাকে একেবারে নিঃশেষ 
করে? ফেল্তে চায় না, সেষনে করে যে ভোগই তার 
পরমার্থ নয়, ভোগে আসক্তিই তার চরম উপেয় নয় 


ওয় সংখ্যা ] 


নিজের স্বার্থ অনুসন্ধান করাই তার পরম স্বার্থ নয়। এক 
দিকে যেমন এই ফল হয় অপরদিকে তেম্নি মনের জাগ্রত 
বৃত্তিগুলি এই ডুব দেওয়ার ফলে শিধিল হ'য়ে আসে, 
এবং চিস্তার চেয়ে চিন্তাহীনতার বিরামের মধ্যে মন ডুব 
দিতে চায়। সেইজন্তই বল্ছিলুম যে, যখন হয় একটি 
সুন্দর গান শুনে” কি উদার সমুদ্রের কি অনস্ত আকাশের 
দিকে চেয়ে চেয়ে আমাজ্র যন সেই গোপন গহন গভীর 
মনোহরণ-পুরে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অতল গভীরে ডুবে 
যায়, তখন সেটা শুধু একটা মনের জিম্নাষ্টিক্‌ হয় যে তা 
নয়, তার ফলে ভোগাতীতের পথের ত্যাগের পথের মুখ 
পরিষ্কার হ'য়ে যায় এবং ভোগ থেকে ভোগাতীতে ও 
ভোগাতীত থেকে ভোগে আস্বার দ্বার উদঘাটিত হয়। 
যতক্ষণ আমরা শুধু ভোগে থাকি এবং শুধু চিত্তের স্বাভাবিক 
প্রক্রিয়াবশতঃ মধ্যে মধ্যে ভোগের মধ্যে ভোগাতীতের 
ছায়৷ পাই মাত্র, ততক্ষণ আমরা বুঝতে পারিনে যে 
ভোগের অবস্থার মতন ভোগাতীতের অবস্থার মধ্যেও 
আমাদেরই একটি যথার্থ স্বরূপ নিভৃতে নিহিত রয়েছে । 
আমাদের স্বভাব এই নয় যে ভোগের-মধ্যে চিন্তার মধ্যেই 
আমাদের সম্পূর্ণ সমাপ্ত করে, দিয়ে খালি হ'য়ে যাই । ভোগও 
যেমন আমাদের “কটা স্বভাব ভোগাতীতও তেম্নি 
আমাদের আর-একটি স্বভাব নিভৃতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 
ভোগাতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে যদি শুধু ভোগ নিয়ে 
থাকি, সমাধি ছেড়ে যদি যুক্তি-বিচার নিয়ে থাকি, তবে 
সেই দূর গংনের ছায়া মাত্র আদর্শের রূপ ধরে বা 
কোনো গুহানিহিতের অনির্দিষ্ট আকর্ষণের রূপ নিযে 
আমাদের সাম্‌নে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের যুঞ্ধ করে? দেয়। 
তার কারণ আমরা বুঝতে পারিনে, অথচ তার ডাকে 
আমাদের প্রাণ সাড়া দেয়। এই সাড়ায় যারা ব্যাকুল 
হয় লোকে তাদের বলে--15৭60 ক্ষ্যাপা পাগল । মানুষ 
খন এই গহন গভীরকে জীবন থেকে বাদ দিতে চায়, 
তখনহ সে তাবু চলার বেতালায় পাক থেতে থাকে। 
তাই এ গহনকে জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না, চলস্ত 
জীবনের সঙ্গে এই কৃটস্থকে মেলাতে পার্লেই জীবনকে 
ষথার্থভাবে পাওয়া যায়, কারণ এ কুটস্থ নিরালম্ব দিক্টা! 
ভীবনেরই দিকৃ, বাহিরে এর স্থান নেই। 

এইখানেই ঘুরে' ফিরে” আবার সেই প্রশ্ন আস্বে যে, 
যদি কূটস্থকে আমি এত গভীরভাবে শ্বীকারই করুব তবে 
ভারতীয় সাধনার সঙ্গে আমার বিদ্রোহটা উঠল কোথা! 
'থেকে। এর জবাবে আমার এই কথাই মনে আস্ছে 
থে ভারতবর্ষ]্এই গহনগভীর অবাঙ়-মনসঃ গোচরের স্বাদ 
পপেয়ে একেই চরম সত্য বলে' মেনে, এরই মধ্যে তার শেষ 
পাওয়া শেষ সমাপ্তিকে দেখতে চেয়েছে; ভারতবর্ষ 


বলেছে জীবনের উদ্দেস্ঠয মুক্তি । সমঘ্ত গতি ভারতবর্ষের 


কাছে এক চিরকালের জন্ত এক কলহীন সমাপ্থির মধ্যে 





৪৩৯ 
যে গতি 
আছে বলে” থামা, প্রাপ্তি আছে বলে'ই সমাপ্তি, যেখানে 
প্রাপ্তি ফুরিয়ে গেছে, সেখানে সমাধ্চিও ফুরিয়ে গেছে। 
যাকে থামা বলে' মনে হয় সে শুধু চলার একটা যতি, 
একটা তাল। সমাপ্তিকে চরম বলে, আমি মানিনে, 
এখানে ফুরোপের সঙ্গে আমার মন সায় দেয়। কিন্তু 
তেম্নি আবার ফুরোপ যেমন এই গহন গভীরকে, এই 
সমাপ্তিকে একেবারে জীবনের বাহিরে সরিয়ে দিতে 
চণ্ম, সেখানে সমস্ত যুরোপকে আমার ঠেলে? ফেলে' দিতে , 
ইচ্ছা হয়। চলার দিক্টা যেমন সত্য, বিরামের দিকটা 
ঠিক. তেম্নিভাবেই সত্য, গহনগভীরের সঙ্গে 
প্রতিদিনের দৃষ্টি-প্রত্যক্ষের সঙ্গে ভোগাতীতের সন্ধে 
বিচিত্র ভোগের সঙ্গে একটা সামপ্রস্ত কর্বার চেষ্টাতেই 
আমাদের জীবন। জীবনটা সেইজন্য পাওয়া জিনিষ নয়, 
গড়বার জিনিষ। পাখী যেমন তার ছুই ডানায় ভর করে, 
অনন্ত আকাশে উড়ে চলে, মান্য তেম্নি মনের উদয় 
ও লয়কে নিয়ে অনস্ত জীবনের পথে চলেছে। সাধারণতঃ 
যুরোপ লয়ের দ্রিক্টা স্বীকার করৃতে চায়নি, এবং 
ভারতবর্য উদয়ের দিকটা স্বীকার কর্তে চায়নি। মাছষ 
গভীরের টানে গভীরে চলে” যায়, এবং গভীর থেকে 
যখন ফিরে" আসে তখন হয়ত মনে করে-_এইটিই 
বোধ হয় আমার যথার্থ আশ্রয়। আবার যখন মান্য 
চঞ্চল জীবন-প্রবাহের মধ্যে নাচতে নাচতে চলে, হাসির 
তুফানে আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে, তখন সে মনে 
করে জীবনে চলার দিকটাই বুঝি সত্য | কিন্তু এর যে- 
কোনটার অভাবেই মানুষের চলে না। উভয়কে “নিয়ে, 
এ-উভয়ের সঙ্গে সামপ্তশ্ত করে? উভয়ের মধ্যে নিরম্তর 
আদান-প্রদান করে” তবেই মানুষ তার যথার্থ স্বরূপকে 
পায়। 

আমরা এখন লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে চলেছি। 
জাহাজ ভত্তি লোক। সবই প্রায় ইংরেজ; আমি 
ছাড়া ভারতবর্ষের লোক মাত্র আর একজন আছে, দক্ষিণ 
ভারতের ব্যাঙ্জালোরের একজন ভারতীয় খৃষ্ঠান। এখন 
বেলা ৩টা' ডেকৃচেয়ারে পড়ে” পড়ে” সকলে ঘুমুচ্ছে, কেউ 
কেউ বা পচা নভেল পড়ছে, কেউ ব সেলাই করুছে। 
আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয় এই যুরোপীয়দের আশ্চর্য শৃঙ্খলা 
দেখে'। আমাদের যাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ২০* হবে। 
এতগুলি লোকের ঠিক একই নির্দিষ্ট সময়ে স্বান আহার 
চল্ছে, বল্‌্তে গেলে একমিনিটও অতিক্রম করে না, এর 
মধ্যে কোনোও ফ্যাসাদ নেই, _গণুগোল নেই,কলহ নেই, 
মনোমালিন্ত নেই, এ একরকম আশ্চর্য শিক্ষা । ভোর 
৫।টা থেকে সব ন্সান ও প্রাতুংক্রিয়া আরস্ত হয়ে যায়।. 
ঠিক৮্টার সময় শিশুদের খাওয়া । ইতিপুর্ব্বে চা ফল 
ও রুটি ঘরে ঘরে বিলি করে? যায় ॥ মাইর আপা আশপাশ 
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খাওয়ার ভেপু বাজে। আবার দ্বিগ্রহরে ১২টার সময় 
শিশুদের খাওয়া । আমাদের খাওয়া ১টার সময় আবার 
সেই ভ্েপু। রৈকালে ৪টার সময় চা, আবার সন্ধা 
'শটার সময় সান্ধ্য-ভোজনের ভেপু। এর কি একতিল 
ব্যতিক্রম হয়! তাছাড়া এত বড় জাহাজখানা রোজ 
মাজা-ঘসা চল্ছেই, চল্ছেই । এর কোনোখানে কোনও 
বিশৃঙ্খল! নেই, গোলমাল নেই । 

সমবৰেতভাবে কাজ কর্বার শক্তি এরা! অদ্ভুতরকমে 
সঞ্চয় করেছে.। শৃঙ্খলা জিনিষটা যেন আমাদের ধাতেই 
নেই । খাটতে আমাদের কস্থর নেই, কিন্তু শৃঙ্খল! করে 
নিয়মিত সময়মত সব কথা স্মরণ রেখে সব দিক্‌ বজায় 
রেখে কিছু করতে গেলেই আমরা হাপিয়ে পড়ি। আমি 
কিছুতেই ভাবতে পারিনে যে মানসিক অসংঘম এ 
আলম্ত ছাড়! এর আর কি কারণ হ'তে পারে । শ্রঙ্খলা 
ও সংযম জিনিষটা যদি আমাদের একেবারে গ্াভাবিক 
ধাতুগত ন! হয়ে যায়, যদি|শৃঙ্খলা ও আনন্দের মধ্যেই 
' আমরা আনন্দ না পাই, যদি শৃঙ্খলা ও সংযমকে উৎ্সব- 
» দিনের বেশের মতন একদিন বের করে" এনে ভাক করে, 
£ - ব্যবহার করুতে হয়, তবে সে শৃঙ্খলা ও সংযমে কোনোও 
- জাভ নেই? তাকে অবলম্বন করে' মানুষ বল সঞ্চয় 
কর্তে পারে না। 

ভারতবর্ধকে যদি যথার্থ একজাতি করে' গড়ে" তুল্‌তে 
হয় তবে সমবেতভাবে কাজ করবার সাধনা, শিক্ষা ও 
আনন্দ তাকে আয়ত্ত করে' তুল্‌্তে হবে। শুধু সভায়- 


৮ সমিতিতে নয়, শুধু পোষাকীরকমে নয়। কিন্ত প্রাত্যহিক 


* খটিনা্টি জীবনে পরকে' আঘাত ন! দিয়ে সংযতভাবে 
"সকলকে বাচিশ্রে সকলের যাতে স্থবিধ! হয়, এম্‌নি 
করে” শৃঙ্খল ওঠসংযমের সহিত যদি কাজ করতে না 
শিখি তবে কিছুতেই আমাদের মঙ্গলের আশা! নেই । 

বাদলা হাওয়ার মতন এক-একটা স্বাদেশিকতার 
ঝাকুনি বা কাপুনি এসে আমাদের মধ্যে মধ্যে সজাগ 
করে' দিচ্ছে সন্দেহ নেই। এর যা সফল আছে তা এর 
রইল। কিন্তু এতে জীবনকে গড়তে পারে না ॥ এতে 
আকস্মিকভাবে খানিকটা শক্তিকে সংহত করা! যায় মাত্র, 
তার বেশী আর ষে বড় কিছু হম এ আমার বিশ্বাস নয়। 
একটা জাত যা গড়ে সে তার প্রাত্যহিক জীবনেব 
নিভৃত সঞ্চযয়ে। তাতে কোনও শব নেই, আড়ম্বর 
নেই, জানাঁজান নেই, আছে খালি কাজ আর সাধনা, 


প্রবাসী-_জাষাঢ়, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সংঘ আর সংঘমের আনন্দ, বলের আহরণ ও বলে 
পরিপাক । 


এই জাহাজখানা কলছ্ো বন্দর ছেড়ে সীমাহীন 
সমুন্র পাড়ি দিতে সরু করেছে, দিন নেই, রাত নেই, 
নিজের লক্ষ্যকে সামনে রেখে বরাবর ছুটে” চলেছে 
এর খবর কেউ রাখে না শুধু আশে-পাশের ২।৪গুখান! 
জাহাজ ছাড়া । যখন ঘাটে গিয়ে পৌছবে তখনই 
লোকে একে জান্বে দেখবে । এই যে উদ্দেগ্তকে 
সামনে রেখে নিভৃতে নিরস্তর চলা, এইখানেই শক্তির 
পরীক্ষা, এইখানেই মানুষের জিত। ব্যক্তিগত হিসাবে 
মান্থষই হোক কি কৌনো জাতি হোক, বল সঞ্চয় 
করতে হালে, জয়ী হ'তে হ'লে এই নিভৃত সাধনার 
পথই পথ; আসম্ফালনের পখে লাভের চেয়ে লোকসান 
বেশী, সঞ্চয়ের চেয়ে ক্ষয় বেশী। শক্তি যত কম, 
আস্ফালন তত বেশী প্রয়োজন, কারণ শক্তির অভাবটা 
আম্ালন দিয়ে পূরণ না কর্তে পারুলে স্বস্তি বোধ কর: 
ষায়না।॥ 


যুরোগীয়দের দোষ ও অপরাধের মাত্রা যে কম তা 
খালি বল্ছিনে। কিন্তুসে দোষগুলি তাদের সমবেত 
শক্তির গঠনের প্রতিকূলে তেমন দ্লীড়ায় না। একটা 
স্বাভাবিক শ্রতঙ্খল! তাদের জীবনের মধ্যে কেমন সহজ 
হয়ে গেছে। পার্থক্য আছে, কিন্ত তেনন কলহ নেই। 
নিজেকে সকলের সঙ্গে মিলিম্ে কেমন ক'রে চালাতে 
হয়, স্টো কেমন এদের মজ্জাগত হ'য়ে গেছে । আমরা 
যাকে এদের [01170811107 10500৮০065৭, 00৮811 
1১0116010৯৯ প্রভৃতি নানা আখ্যায় তাচ্ছিল্য করে' উড়িয়ে 
দিতে চাই, আমার মনে হয় তার নীচে একটা গভীর 
সংযমশক্তির নিভৃত বিধারণ ক্রিয়া! চল্ছে। সংযমের দ্বারা 
আত্ম-বিধারণ করতে না পারুলে আত্মাকে বীচাবার 
আর দ্বিতীয় উপায় নেই। আমরা যেমন নিংশ্বাস- 
প্রশ্বাস করি তেম্নি স্বাভাবিক শক্তিতে যুরোপীয়ের৷ 
সমবেতভাবে আত্ম-বিধারণ করে চলেছে, তা হয়ত 
এদের অনেকে ভেবেই দেখে না, ভাব বার ত প্রয়োজন 
নেই। কাজ চললেই হৃ'ল। এশক্তিটা কখনই জড়- 
শক্তি নয়-_ 11810181180) নয়, এটা যথার্থই -আত্মার. 
শক্তি। আত্মার শক্তি ছাড়া বলসঞ্চয়ের আর দ্বিতীয় 
উপায় নেই, এসম্বদ্বে আমি একেবারে নিঃসংশয়-_“নান্তঃ 
পন্থা বিধ্যতে অয়নায় 


শী স্ুরেন্রনাথ দাসগুপ্ত 


৯১ নং আপার সার্কুলার রৌড, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্র আবনাশ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুন্্রত ও প্রকাশিত, 
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২৪শ ভাগ 


১ম খণ্ড 





গোস্বামী তুলসীদাস 


অধ্যাপক শ্রী অমৃতলাল শীল, এম্-এ 


দেবনাগরী শিখিয়াছে কিন্তু ভক্ত-প্রবর তুলসীদাসের 
নাম শুনে নাই, এমন লোক বোধ হয় খুঁজিলেও পাওয়! 
যায় মাঁ। বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যেও বোধ হয় শতকরা 
৯৯ জন তুলসীদাসের নাম শুনিয়াছেন। এ-হেন সর্বজন- 
বিদিত কবি ও ভক্তের জীবন সম্বদ্ধে নানা সম্ভব ও 
অসম্ভব কান্ননিক গল্প ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য কথা অতি- 
মল্পই অগ্যাবধি জানিতে পারা গিয়াছে । এমন কি, 
টাহার জন্স্থান ও জন্ম-সন সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
চাহার জীবনী-লেখকেরা! বলেন, ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৯ 
শ্বতের মধ্যে কোন সময়ে তাহার জন্ম হইয়াছিল। 
হবে, ভারতের লেখকের! মহাপুরুষের কর্মই দেখিয়া 
[াকেন, তাহারই আলোচন! করেন, ভাল-মন্দ ও ফলাফল 
বচার করেন। তাহার] জন্ম-তারিখ, সন, বা জন্মস্থান 
গ্রাম বা জেল!) লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহেন না; 


জীবনের মূল ঘটনাগুলিও ধারাবাহিকরূপে না লিখিয়া 
একটি কর্দ মাত্র লিখিয়া দেন। তাহাদের মতে এসকল 
খুঁটিনাটিতে কিছুই যায় আসে ন।। কিন্তু ইউরোপীয় মত 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন ইউরোপীয় কবি বা মহাপুরুষ 
কোন্‌ তারিখে, কোন্‌ সময়ে, কোথায়--নগরের কোন্‌ 

ংশে, কোন্‌ গৃহের কোন্‌ প্রকোষ্ঠে--জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, 
জীবনী-লেখকেরা সন্ধান করিয়া জানিয়াছেন। গ্রিয়র্সন্‌ 
সাহেব হিন্দী-সাহিত্যের অনেক আলোচনা করিয়াছেন, 
ও ইউরোপীয় এঁতিহাসিকদিগের মত তুলসীদাসের ঠিক 
জন্ম-সন ও জন্মস্থান খুঁজিবার চেষ্টা! করিয়াছেন। 
তাহার মতে ১৫৮৯ [সম্বং( ১৫৩২ খৃঃ)-ই তাহার জন্ম- 
সন। তাহার জন্মভূমি - সম্বন্ধেও এরূপ দ্লুমতাস্তর আছে। 
কেহ বলে তিনি প্রাচীন হস্তিনাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন, কেহ বলে চিত্রক্ুটের কাছে সাজীপুরে, আবার 


৪8৪২ 


কাহারও মতে তিনি আধুনিক বান্দা! জেলার রাজাপুর " 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজাপুরে এখনও তুলসী 
দাসের ভিটা বলিয়া! একটি স্থান পরিচিত; সেইজন্য 
অনেকের বিশ্বাস রাজাপুরই তাহার জন্মভূমি । কিন্ত 
তিনি রাজাপুর-বাসকালে অতি দরিদ্র ছিলেন। বড়- 
বড় রাজ-প্রাসাদের চিহ্নুই যখন থাকে না, তখন বুঝিতে 
পারা যায় না যে এক দরিদ্রের কুটারের চিহ্ন কিরূপে 
থাকা সম্ভব। আমার বিবেচনায় এ ভিটা কার্পনিক। 
নিঃসন্দেহে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাহার যৌবনে 
সন্ত্রীক বাসস্থান কোন বড় শদী (গঙ্গ। বা যমুনা )-তীরে 
কোনও গ্রামে ছিল। 

তুলসীদাস যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ) 
কিন্ত কোন্‌ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায় 
না।"'একস্থানে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি পরাশর- 
গোত্রীয় ছ্িবেদী। ইহা ছাড়া আর কিছুই নিঃসন্দেহে 
বলা থায় না। তবে রাজাপুরে বা এ অঞ্চলে সরযুপারী 
ব্রাহ্মণদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়, মেইজন্ত অনেকে 
অনুমান করেন যে তিনিও সরযুপারী ছিলেন। কিন্ত 
তাহার বাস যদি রাজাপুরে না হইয়া অন্য কোন স্থানে 
হয়, তবে এ অন্ুমানও ঠিক নহে । 

জীবনী-লেখকেরা তীহার 
লিখিয়াছেন। শিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম 
কলপী। কিন্ত এ নামগুলি কোনও প্রামাণিক গ্রন্থে 
পাওয়া যায় দা। সম্ভবতঃ কল্পিত। কল্পিত বিবেচন! 
করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। অকৃবর বাদশার 
বাল্যাবস্থার ভিভাবক বেরাম খার পুত্র নবাব অবৃছুল- 
রহিম থান্খানন] তুলসীদাসের ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। 
তিনি স্বয়ং কবি ছিলেন ও কবির আদর করিতে 
জানিতেন। তাহার অসাধারণ দান-সম্বদ্ধেও অনেক 
গল্প শুনিতে পাওয়া যায় (১)। তিনি তুলসীদাসকে 


পিতা-মাতার নামও 


টনি পার্স ভাষায় কবিতা লিখিরা কবিরা ভাহার কাছে যাহা 
পারিতোধিক পাইত, তাহার পরিমাণ বেশী হইত। হিন্দী ভাষার 
কবিরাও বড় কম লীভ করিতেন না । একবার, এক ব্রাঙ্গণ এক 
কবিতা পাঠ করিলেন, তাহার তাৎপধ্য এইযে এক চক। চকিকে 
বলিতেছে--“এইবার দিখিজয়ী নবাব নুমেরু পর্বত অয় করিতে 
যাইতেছেন, তিনি নিশ্চয় জয়ী হইবেন। পর্বভট! শ্বর্ণময় কিন্ত 


প্রবানী_শ্রাবণ, ১৩৩১ 





[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পিশাশাপীপাশীশীশাশাশীশীশি। 


কখনও কিছু দিতে পারেন নাই বলিয়া ছুখ করিতেন। 
ত্যাগী মহাপুরুষ বলিতেন--আমি ভিক্ষুক ত্রাঙ্মণ, এক 
পোয়া অন্ন হইলেই আমার যখেষ্ট; আমি তোমার 
দান গ্রহণ করিয়া কি করিব, কোথায় রাখিব, কেবল 
চোরের উপদ্রব বাঁড়িবে বই তনহে। একবার এক 
দরিদ্র কন্তাদায়গ্রন্ত ব্রাহ্মণ তুলসীদাসের কাছে সাহাধ্য 
ভিক্ষা করিল। তন স্বয্ং কপর্দকহীন ; তিনি এক- 
খানি কাগজে একপদ কবিতা! লিখিয়! ব্রাক্মণকে দিলেন, 
বলিলেন, নবাব খান-খানার কাছে লইয়া যাও; যদি 
তোমার অদৃষ্টে থাকে, কিছু পাইবে । নবাব এঁ কাগজ 
দেখিয়। ব্রাঙ্শণকে এত ধন দিলেন যে, কন্াদায় হইতে 
মুক্ত হইয়া সে চিরজীবন স্থখে কাটাইতে পারে ও 
কবিতার পাদ পূরণ করিয়া তুলসীদাসের কাছে পাঠাইয়া 
দিলেন। তুলসীদাস লিখিয়াছিলেন “স্থুরতিয়, নরতিয়, 
নাগতিয়, সব চাহত্‌ অস্‌ হোয়।” নবাব পদ পুরণ 
করিলেন “গোদ লিয়ে হুলসী ফিরে, তুলসী সো স্থৃত 
হোয়।” অর্থাৎ “কি দেবতা, কি নর, কি নাগন্ত্রীরা 
সকলেই ইচ্ছ। করে এমন হউক।” নবাবের উক্তি ₹_ 
“ছলসী কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় (ও ইচ্ছা করে ) 
তুলসীর মত পুত্র হউক ।” এই পদ হইতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন যে তুলসীর মাতার নাম হুললী ছিল। 
কিন্তু এ পদের আর-এক সংজ অর্থ সম্ভব। অর্থাৎ 
“কোলে কিয়া উল্লাসিত হইয়া বেড়ায় (ও ইচ্ছা করে ) 
তুলসীর মত পুত্র হউক ।” “হুলসী” শব্ষ এখনও 
যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত, ও “উল্লামিতশ্র অপভ্রংশ । আমার 
বিবেচনায় এখানে এই অর্থহ সমীচীন। “ছুলসী” 
নিও মাতার নাম ধরিতে গেলে কষ্ট-কল্পনা করিতে 


নবাব এমন দাতা যে এক িনে তাহা হাত নিন তাহা 
হইলে হৃরধ্য আর অন্ত যাইতে স্থান পাইবে না। অতএব রাত্রি হইবে 
না, আমার্দের আর বিরহ্‌-কষ্ট সহ করিতে হইবে না।* এই কবিতার 
নুতন কবিকল্পন! শুনিয়া নবাব কবির বয়স জিজ্ঞাসা করিয়। 
জানিলেন, ৩৫ বংসর। তিনি কোধাধ্যক্ষকে আজ্ঞা! করিলেন, পণ্ডিতকে 
আজীবন পাঁচ টাক! প্রাত্যহিক দাও। যুক্তপ্রদেশে পূর্ণামু ১২, 
(বিংশোত্তরী দশা মতে) বৎসর ধরা হয়। সেই হিসাবে জন্ম- 
পত্রিকা দেখিয়া ১২* বৎসর পুর্ণ হইতে যত দিন বাকী আছে 
তাহার ৫২ প্রাত্যহিক হিসাবে টাক! দিলেন। পাঠক একবার 
হিসাব করিয়। দেখিবেন একট। কবিতার মুল্য কত হইল। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


হয়, তথাপি কবিতার অর্থ সরল হয় না। এইবূপে 
“আত্মারাম”ও বোধ হ্য তাহার পিতার নাম নহে! 
তিনি যে ভক্ত ছিলেন, আত্মারাম ছিলেন, এইবপ 
কোনও উক্তি হইতে তাহার নাম “আত্মারাম” হইয়া 
গিয়াছে । 

তুলসীদাসের বার্লযাবস্থা সম্বন্ধেও 'নানা লেখকের 
নান! মত। কেহ বলেন তিনি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া- 
ছিলেন, বিধব। মাতা ভিক্ষা করিয়া তাহাকে প্রতিপালন ও 
লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কেহ বলে তিনি গণ্ড- 
যোগে জন্মিম্বাছিলেন বলিয়া পিতামাত৷ তাহাকে ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। কিন্ত ইহা বিশ্বাস হয় না। এখনও ত 
রিষ্টিতে ছেলে হয়, কিন্তু কে আপন সন্তান ত্যাগ করে? 
এবপ রিষ্টি খগুন করিবার উপায়ও সহজ । মাতা এরূপ 
সন্তানকে মাটিতে শোয়াইয়া দেন, অর্থাৎ ত্যাগ করেন, 
ধাত্রী বা কোন আত্মীয় তুলিয়া! লয় ।-পরে মাতা ধাত্রীকে 
বা আত্মীয়াকে যথাসাধা কাঞ্চন-মূল্য দিয়া পুত্র কিনিয়! 
লন, রিষ্টি-দোষ কাটিয়া যায়। বিনয়-পত্তিকা নামক 
পুস্তকে কবি একস্থানে আপনার বালাছঃখের কথ! 
লিখিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তাহার বাল্যাবস্থা দারিজ্র্যে 
কাটিয়াছে। বাল্যাবস্থাতেই দ্বারে দ্বারে রাম নাম করিয়া 
ভিক্ষা করিতে হইয়াছে । লোকে বিদ্প করিয়া তাহাকে 
রাম-বোলা (২) বলিয়া ভাকিত। পিতা-মাতার কাছে 
শন্তান যতটা আদর-যত্ব ও ভালবাস! আশা করিয়া থাকে, 
তুলসী আপন দারিপ্র্য-পীড়িত পিতা-মাতার কাছে ততটা 
কেন, বোধ হয় কিছুই পান নাই। এব-স্থানে লিখিয়া- 
ছেন তাহার যখন জন্ম হইল, তাহার দরিদ্র মাতা-পিতা৷ 
আহাধ্য জোগাইতে হইবে বলিয়া দুঃখিত হইলেন। 
যাহা হউক, তিনি এই অবস্থাতেই নরহরিদাস-নামক 
কোন দয়ালু ভক্ত ব্রাহ্ষণের কাছে বিদ্যাশিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করেন, ও পরে এই শিক্ষাণ্ডরু “কৃপাসিন্ধু নর-রূপ- 
হরি*্র কাছেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়। ভক্তিমার্গের সাধনার 
পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

দারিপ্র্য-বশতঃ শৈশবে ও বাল্যাবস্থায় আধপেটাও 








(২) রামকে। গোলাম, নাম রাম বোল! রাম রাখো। ইত্যাদি 
বিনয়-পত্রিক। ৷ 
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খাইতে পান নাই। পিতা-মাতার কাছে ছুটা আদর- 
সোহাগের কথ শুনিতে পান নাই, দ্বারে দ্বারে রাম নাম 
করিয়৷ ভিক্ষা করিয়া তবে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করিতে 
হইয়াছে, তথাপি পুণ্যতূমি ভারতে বিবাহব্ধপ সৌভাগ্যের 
অভাব হয় নাই। আমাদের দেশে বলে- জন্ন-ৃত্যু- 
বিবাহ, এতিনটি বিধাতা পুরুষ স্থির করিয়া থাকেন বোধ 
হয়ঃ ইহার অর্থ যে জন্ম হইলে যেমন মৃত্যু অনিবাধ্য, 
সেইরূপ বিবাহণ্ড অনিবাধ্য । অনেকে অল্প বয়সে মরিয়া 
বিধাতাকে ফাকি দিতে চাহে কিন্তু পারে না, তাহার 
প্রমাণ সেন্সস্‌ রিপোর্টে পাচ বৎসর অপেক্ষা কম বয্মসের 
বিধবার সংখ্যাও চার বা! পাঁচ অঙ্কে লেখ! হয়। তুলসী- 
দাসের অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, শাস্তি নাই, কিন্ত 
গৃহিণী জুটিয়া গেল। দীনবন্ধু পাঠকের কন্তা তাহার 
অন্নহীন গৃহে গৃহলম্ষ্মী-রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন । যথা 
সময়ে গৃহিণী এক পুত্র উপহার দিলেন, তাহার নাম রাখা 
হইল তারক, কিন্ত শিশু এ দারিদ্র্য পীড়িত মর-জগতে 
বেশী দিন থাকে নাই, অল্প কালেই নিত্য ধামে চলিয়া 
গেল। 


তুলসী দাস যৌবনে স্ত্রীর বড় অন্ুরক্ত ছিলেন। 
স্ত্রীকে ছাড়িয়া এক মুহূর্তও থাকিতে কষ্ট বোধ করিতেন। 
তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে মহাস্ত্রধ বলিয়। উপহাস 
করিত কিন্তু তিনি সে কথা শুনিয়াও শুনিতেন না। 
তাহার স্ত্রী এই অন্ুরক্তিতে বড় ব্যথিত হইতেন। 
তাহার সমবয়স্কাদের উপহাস অসহা হওয়াতে কাহারও 
সহিত দেখাঁ-সাক্ষাৎ করিতেন না। একদিন তুলসীদাস 
নিকটের হাটে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাহার পত্বীর 
পিত্রালয় হইতে সংবাদ আসিল, তীহার পিত৷ অত্যন্ত 
গীড়িত, তিনি একবার শেষ দেখা দেখিবার জন্ কন্তাকে 
ডাকিয়াছেন। এমন আহ্বান পাইয়া কোন্‌ কন্তা 
গৃহে বসিয়া থাকিতে পারে? তিনি প্রতিবাসীদের 
বলিয়! স্বামীর অন্ুপস্থিত-অবস্থায় যমুনার পর-পারে তিন- 
চার ক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। তুলসীদাস 
সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ফিরিলেন। সমস্ত দিবসের অদর্শ- 
নের পর, ধখন বড় আশা করিয় গৃহে প্রবেশ করিলেন, 
তখন শুন্তগৃহ দেখিয়া, তাহার মাথা ঘুরিয়া গল। প্রতি- 
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বাসীর কাছে ; সং বাদ পাইয়া যম়নাতীরে পার হইবার 
নৌকা খুঁজিতে লাগিলেন। যে ছুই-একথানি নৌকা 
ছিল, তাহার নাবিকেরা দেখাইয়া দিল আকাশ ঘোর 
খনঘটায় আচ্ছনর, ঝড় আগত-প্রায়! বর্ধার নদী দুইকৃল 
ছাপাইয়! চলিয়াছে, এসময়ে তাহারা কোনমতে নৌকা 
লইয়৷ যাইতে পারিবে না। অগত্যা তুলসীদাস সাতার 
দিয়া নদী পার হইলেন। পার হইতে এক প্রহর রাত্রি 
অতীত হইল। এসময়ে যমুনা বা গঙ্গার পাট ২৩ 
মাইল অপেক্ষা কম ছিল না। (৩) তিন-চার ক্রোশ 
পথ হাটিয়। যখন শ্বশুরালয়ের গ্রামে প্রবেশ করিলেন, 
তখন পাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে । গ্রামে সকলেই 
গভীর. পিপ্রায় অচেশন। তাহার শ্বশুর মৃত্যু-শয্যায়, 
অতএব বাটার লোক জাগ্রত ছিল। ঘটনাক্রমে তাহার 
নী সই॥সময়ে কোনে। প্রয়োজনে বাহিরে আপিয়৷ তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন । তিনি স্বামীকে এই অবস্থায় দেখিয়া 
লঙ্জিতা ও উৎকন্ঠিতা হইলেন। পিত্রালয়ের লোকও 
তাহার ম্বামীপ শ্লৈণভাবের কথ। জানিত। এই ছুয্যেগে 
এইরূপে আপাতে পর-দিবদ সধীর। কি বলিবে ভাবিয়া 
তিনি চিন্তায় আকুল হইয়া স্বামীকে বলিলেনঃ_ 

লাজ ন লাগত আপকো দৌড়ে আয়ে হো! সাথ্‌। 
ধিক্‌, ধিক, এাসে প্রেময়কা কহা কু হে নাথ ॥ অস্থি- 
চর্ম-ময় দেহ মম্‌ তা মে প্রীভ। ত্যাসী যো ্রীাম 
মে হোত, হোত ন ভবভীত.॥ 

অর্থাৎ_হসৈ নাথ ! তোমার কি একটুও লজ্জা নাই 
যে আমার পশ্চাৎ্থ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া৷ আসিয়াছ? তোমার 
এ প্রেমে ধিক আমার এই অস্থি-চম্মময় দেহের প্রতি 
যে প্রীতি করিতেছ, সেইপ্প যদি শ্রীরামের প্রতি করিতে 
তবে ভবভীভি থাকিত ন|। 

এই শুভ মৃহূর্তে এক আশ্চধ্য ঘটন! ঘটিয়া গেল। যে-মন 
বন্ধু-বান্ধবদ্দেৰ সহ বিদ্রপ সহস্র উপহাস উপেক্ষা! করিয়া 
আসিমাছে সেই মনে এই গভীর নিস্তব্ধ নিশীথে পত্বীর 
বাকো এমন ক্ষত উৎপাদিত হইল যে, তুলসীদীস মৃহূর্ত 
মধ্যে আপন কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি প্রীকে 


(৩  লেগসথিদিসের সময়ে উৎপত্তি স্থানে গার পাট ৩* 
্।ডিয়! বা ৩*৪৪ মাইল ছিল। 


*জানাইলেন তিনি পত্ঠীর উপদেশই (৪) গুরু-উপদেশের মত 
শিরোধাধ্য করিলেন, ও এইবাৰ ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রে 
ছুসহিত গ্রীতি করিতে গৃহ ত্যাগ করিবেন । তুলসী নদীতে 
সাতার দিয়া পার হইয়াছিলেন। তখনও পরিধানে 
সিক্ত বস্ত্র ছিল। তাহার স্ত্রী তাহাকে শু বস্ত্র আনিয়। 
দিয়া বলিলেন, “এত রাত্রে সকলকে সংবাদ দিয়া বিব্রত 
করিবার প্রয়োজন নাই, তুমি কাপড় ছাড়, খাবার 
আনিতেছি খাও, পরে বিবেচনা করিয়া যাহা;ভাল হয় 
করিও |” তুলসী সমস্ত দিন অভুক্ত ছিলেন, সেই 
অবস্থায় বর্ষার ভরা যমুনা সাতার দিয় পাব হইয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার মনে এসময়ে বৈরাগ্য-অনল এত প্রখর 
হইয়া জলিয়৷ উঠিয়াছে যে, আর বন্ত্রপরিবর্তন বা 
ভোজনের জন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই 
গভীর নিপ্তবূ নিশীথে পত্বীর কাছে বিদায় লইয়! কাশী- 
ধামে চলিলেন। ধে-পত্বীকে গৃহে না দেখিতে পাইয়া 
এই ছুধ্যোগে সাতার দিয়া ভরা বধার নদী পার হইয়া- 
ছিলেন, তাহাকে :তনি চিরকালের মত ত্যাগ করিতে 
একটুও দ্বিধা বোধ করিলেন ন1। 

তুলসীদাস বহুকাল নান! তীথ ভ্রমণ করিয়া একবাণ, 
এক গ্রামে এক ব্রাঙ্ষণবাটাতে আতিথ্য,স্বীকার করিলেন । 
খই ব্রাহ্মণটি তাহারই শ্যালক, পিতৃ-বিয়োগের পর অবস্থা- 
পরিবন্তন হওয়াতে গ্রামাস্তরে বাস কিতেছিলেন। 
তাহার ভঙ্্ী__তুলসীধাসের পত্বীও__তাহার সঙ্গে খাকি- 
তেন। তিনি এখন প্রোটা। বাটাতে অতিথি আসিলে 
বাটার বধূরা অতিথির সম্মুখে বাহির হহত না, প্রৌঢা 
কন্যা অতিথি-সেবার ভার লইতেন। তিনি অতিথিকে 
দেখিয়াই চিনিতে পারিস্থাছিলেন, কিন্তু তুলসীদাস চিনিতে 
পারেন নাই। তিনি অতিথির পাকের জন্য “চৌকা” 
প্রস্তুত করিয়! পৃজার স্থান করিয়া দিলেন। তুলসীদাসের 
সহিত বিগ্রহ ছিল, পুজা করিবার সময়ে আরতি কগিবার 
জন্য কপুরের প্রয়োজন হওয়াতে তাহার পত্বী বলিলেন, 
“একটু অপেক্ষা করুন, আমি কপুরি আনিতেছি।” 
তুলসীদাস বলিলেন, “না! আনিতে হইবে না, আমার 





(৪) কটে এক রধুনাথ সঙ্গ, বীধ জটা মির কেশ। হতো 
চাখ প্রেম রস্‌, পত্বীকে উপদেশ ॥ 


৪র্থ সংখ্য। ] 
ঝোলাতে আছে, বাহির করিয়া দাও।” তাহার পত্বী তাহাই 
করিলেন। পরে তিলক-সেবা! করিবার জন্য খড়ি-মাটির 
প্রয়োজন হওয়াতে তাহা পত্রী খড়ি আনিতে যাইতে- 
ছিলেন, তুলসীদাস বলিলেন, “আমার ঝোলাতে আছে, 
বাহির করিয়া দাও।” তন্ত্রপ করা হইল। পুজার পর 
রন্ধন করিতে বসিয়! তুলসী দেখিলেন ভ্রম-ক্রমে ডা*লে দিবার 
মশলা আনা হয় নাই। তীহার পত্রী ভাড়াতাড়ি মশলা 
আনিতে ঘাইতেছিলেন, কিন্ত অতিথি বলিলেন, "যাইবার 
প্রয়োজন নাই, আমার বোলাতে আছে, বাহির করিয়! 
দাও।” তীহার পত্তী আর আত্ম-প্রকাশ না করিয়া! থাকিতে 
পারিলেন না। বলিলেন, “বৈরাগী মহাশয়ের বৈরাগ্য 
ত বেশ দেখিতেছি, ঝোপার মধ্যে কর্পুর পইয়াছ, খড়ি 
লইয়াছ, এমন কি ডা'লের মশল1 লইরাছ, তবে এ ঝোলার 
মধ্যে প্লাধিয়। দিবার জন্য স্ত্রীকে লইতে পার নাই? 
তাহাকে ত্যাগ করিয়াছ কেন?” তুলসীদাম এতক্ষণ 
কুণ-কামিনীকে লক্ষ্য করিয। দেখেন নাই, এই ব্যঙ্গোক্তি 
শুনিয়া বক্তাকে লঙ্গ্য করিলেন। বহুকাল পূর্বেকার একঁ- 
খাশি মুখ মনে পড়িয়া গেল। এতকালে কতটা পরিবর্তন 
সন্তব তাহাও ভাবিয়া লইলেন । তখন নিঃসন্দেহে চিনিতে 
পারিপণেন। তাহার পত্বী, ভ্রাভার অবস্থার পরিবর্তন, 
ভিন্নগ্রামে বাস, ক্রমে অবস্থার উন্নতির সকল ক 
বলিলেন । পরে বলিলেন, “আর তোমাকে ছাডিতেছি 
না, আমাকে তোমার ঝোল।তে পূরিয়া লও । তোমার 
বৈরাগা ত দেখিত্েছি ভগ্তামির রূপান্তর মাত্র। তোমারও 
সেবিকার প্রয়োজন দেখিতেছি, আমারও এখানে আর 
মন টিকিতেছে না। আম তোমার সহিত তীর্থ-শ্রমণ 
করিব।" কিন্তু তুলসীদাস স্বীকৃত হইপেন না। তিনি 
ছু-এস্* দিবস গ্রামে বাস করিয়। আবার তীর্থ-ভ্রমণে বাহির 
হইপলেন। 
প্রথম যখন তুলসীদাস গৃহত্যাগ করিয়। সাধুস্ 
করিবার জন্য তীর্থ-ভ্রমণ করিতে বাহির হন, তখন 
তাহার কোনে! নির্দিষ্ট গতি-বিধি ছিল না। যখন 
যেমন স্থবিধা বা সঙ্গী জুটিত সেইরকমেই যাইতেন। 
কোনে গ্রামে ব। মন্দিরে দশ-পাচ দিন থাকিতেন, রাম- 
নাম করিতেন, গ্রামবাসপীকে উপদেশ দিতেন। একবার 
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গঙ্গাতীরের কোনো গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়া- 
ছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে নদী-তীরে শৌচক্রিয়া 
করিয়া ফিরিবার সমমে এক গাছে ঘটির বাকী জলট্রকু 
ঢালিয়া দিতেন। সেই গাছে এক প্রেত থাকিত। 
সে একদিন) তাহাকে দেখা দিয় বলিল, “আমি তোমার 
নিতা-সেবায় তুষ্ট হইয়াছি, তৃমি আমার কাছে কিছু চাহিয়া 
লও” তুলশী বলিলেন, “আমি তোমার কাছে কিছুই 
চাই না, তবে যদি আমার ঠাকুর ভগবান্‌ শ্রীরানচন্ত্রকে 
একবার দেখাইতে পার, তবে দেখাও ।”' প্রেত বলিল, 
“সে ক্ষমতা আনার নাই। তবে যে তোমাকে শ্ররাম- 
চন্ত্রকে দেখাইতে পারে, তাহাকে নেখাইয়া দিতে পারি ।” 
তুল্সী বণিলেন, “তবে তাহাই দেখাইয়া দাও।” প্রেত 
তখন এক শ্রীরাম-মন্দিরেরহুনাম করিয়া বলিল, “এ মন্দিরে 
প্রত্যহ রাম-কথা পাঠ হইয়া থাকে, শুনিতে অনেক লোক 
আসে একটি অতি বুদ্ধ কুষ্ঠ-রোগী আতা দেখিতে পাইবে । 
সে সকলের পূর্বের আসে ও পশ্চাতে কথা শেষ হইলে ষায়। 
সেইটি ভক্ত- প্রবর মহাবীব হন্থমান। তিনি হীনরূপ ধারণ 
করিয়া রামায়ণ শুনিতে আসেন। তিনি ইচ্ছা করিলে 
তোমাকে ঠাকুর দশন করাইতে পারেন। তুমি তাহার 
উপাসনা কর।” তুলসী তৎক্ষণাৎ সে-গ্রামগুত্যাগ করিয়া 
নিদ্দিষ্ট মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ভম্গমানকে সহজেই 
চিনিতে পারিলেন। পাঠ শেষ হইলে মন্দির-প্রাঙ্গণেই 
বৃদ্ধের পা জড়াইয়। ধরিয়া বলিলেন, “আপনি যে মহাপুরুষই 
হউন, আমায় ঠাকুর দেখাইতেহ ইবে।” তুলসীর কাতর 
প্রার্থনা তিনি বলিলেন, “তুমি চিত্রকুটে গিয! বাস কর, 
প্রতাহ বিগহ দশন ও রাম নাম করিবে, সেখানেই 
তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে ।” 

তুলসী এইবার চিত্র-কুটের পাহাড় ও বনের1মধ্যে এক 
কুটার বীধিয়। বাপ করিতে লাগিলেশ। প্রত্যহ স্থানীয় 
রাম-মন্দির দশন করেন ও দিবারাত্রি ভজন বা নাম 
করেন। উৎসবের সময়ে অনেক যাত্রী আসে, প্রত্যহ 
দশ-পাচ জন আসে । কেহ না কেহ তাহার আহার 
যোগায় । একদিন তিনি বিগহ দর্শন করিয়া নিজ 
কুটারে ফিরিতেছেন, পশ্চাতে অশ্বপদশব্দ পাইয়া! 
সম্কীণ পথ ছাড়িয়া দ্রাড়াইলেন। দেখিলেন . একটি 
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মুগকে তাড়৷ করিয়া দুইটি রাজকুমার চলিয়া গেন। 
প্রথমটি শ্তামবর্ণ ও পরেরটি গৌর। 'তিনি ভাবিতে 
লাগিলেন ইহীরা কাহারা? নিকটে কোনে রাজপুত্রের 
কথা শুনেন নাই। এমন সময়ে রাম-মন্দিরের বৃদ্ধকে 
দেখিতে পাইলেন । হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, “ কেমন ? 
দেখিয়াছ ত?” তখন তুলসীদাস বুঝিতে পারিলেন, 
রাজপুত্র ছুটি রাম ও লক্ষমণ। যতটা স্মরণ হয়, হৃদয়ে চিত্র 
আকিয়া লইলেন। কিন্তু বৃদ্ধকে বলিলেন “ওরূপ চকিতের 
মত দেখায় সাধ মেটে নাই। ভাল করিয়া দেখাইতে 
হইবে । আর যখন সীতাদেবীকে দেখি নাই তখন এ-দেখা 
দেখাই নহে” হহুমান আর-একবার দেখাইতে স্বীকৃত 
হইয়! অস্তর্দান করিলেন । 

তুলসীদাস আপন কুটারে বাস করেন। দিবারাতরি 
রাম ভজন করেন। কবে কোথায় ভগবান্‌ দর্শন হইবে 
সেই চিন্তায় থাকেন। একদিন নিকটের এক গ্রামে অন্ন 
সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময়ে দেখিলেন, 
পথের ধারে এক মাঠে অনেক লোক জড় হইয়াছে, দূর 
হইতে গোলমাল শুনিতে পাওয়া যাইতেছে । একজনকে 
দগিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সেখানে রাম-লীলা হইতেছে । 
তিনি ভিড়েরমধ্যে দাড়াইয়! রাম-লীলা দেখিতে লাগি- 
লেন। রাম-লীলাতে ধনুর্ধজ্ঞ, চার ভাইয়ের বিবাহ, পরশু- 
রামের সহিত কলহ, পামাভিষেক উৎসব ও বনবাস 
দেখিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইলে রামলীল। ভাঙিয়া গেল। 
তিনিও লীলার কথা ভাবিতে ভাবিতে কুটীরের পথে 
চলিলেন। কুটারের কাছে এক প্রতিবাসী সাধুর সহিত 
দেখা হইল । সাধু তাহার সমস্ত দিন অন্থপস্থিতির কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি রামলীলার কথা বলিলেন। সাধু 
আশ্চর্ধাম্বিত হইয়া বলিলেন, “তুমি কি বলিতে ? 
এই বনের মধ্যে এত লোক কোথায়, যে মেল! বসিবে ? 
রামলীলা ত শরৎকালে নবরাত্রির সময় হয়, আজকাল 
রামলীলা কোথা? আর তুমি যেখানে রামলীল! 
দেখিয়াছ বলিতেছ, সেখানে ত ১০২০ জন লোকের 
্াড়াইবার মতই স্থান নাই, এত লোক কোথায় ঈ্াড়াইয়। 
ছিল?” তুলসীদাস চিস্তিত হইলেন, পরে উর্ধশ্বাসে 
রামলীলার স্থানে আপিয়! দেখিলেন যেখানে তিনি 
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ছেন সে-স্থান বন ও পাহাড়ে পূর্ণ, ২০২৫ জন লোকের 
একত্র ধাড়াইবার স্থান নাই । 
তিনি ভাবিতে ভাবিতে আবার কুটীরে ফিরিলেন। 


দেখিলেন, বৃদ্ধবপী হন্থমান তাহার কুটারদ্ারে 
বসিয়া আছেন। হনুমান জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“কেমন? এবার সাধ মিটাইয়া দেখিয়াছ ত?” 


তুলসী উত্তর করিলেন, “না ঠাকুর, সাধ মেটে নাই। 
দেখিবার সময় আমার জ্ঞান হরণ করিলেন কেনে?” 
হস্মান বলিলেন, “এটি সাধারণ নিয়ম, ভগবৎ- 
মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া জীবে ভগবৎ-দর্শন পাইয়াও বুঝিতে 
পারে না; যাহা হউক, যাহা পাইয়াছ তাহাতেই তুষ্ট হও, 
আর বেশী আকাঙ্ষা করিও না। তুমি ভাগ্যবান্‌, তাই 
দুইবার দর্শন পাইলে, অনেকে আজীবন তপস্তা করিয়া 
একবারও দর্শন পায় না। এইবার লোকালয়ে যাও, 
জীবকে ভক্তি উপদেশ কর, ও শ্রীভগবানের নরলীলা 
কাহিনী শুনাও।” তুলসী বলিলেন, “আমার ত বিদ্যা 
নাই, বড় বড় বিদ্বান্দের ছাড়িয়া আমার কথা কে 
শুনিবে ?” হম্মান হাসিয়া বলিলেন, “যে ছুইবার ভগবান্‌ 
দর্শন করিয়াছে তাহার শক্তির অভাব হয় না। তুমি 
আপনার কম্ম কর, সফলতার ভার শ্রীভগবানকে দাও ।” 
তুলসীদাস কাশীতে আসিয়া কাধ্যারস্ত করিলেন। 
ঘাটে ঘাটে ভক্তিমার্গের উপদেশ দেন, অবসর-মত বাম- 
চরিতের কথা শুনান, ও নিভ্‌তে বসিয়া রামায়ণ রচন] 
করেন। তিনি বহু কাল একস্থানে থাকিতেন না, তবে 
বেশীর ভাগ কাশীতে ও অযোধ্যাতে থাকিতেন। অন্য 
সময়ে ভারতের সকল তীথ্েই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার 
জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে কোন্টি আগে কোন্টি পরে 
হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই। একবার তিনি শ্রীবৃন্ধা- 
বনে গিয়াছিলেন, অন্ত অনেক ভক্তের সহিত এক মন্দির 
দর্শন করিতে প্রবেশ করিয়া তাহার মনে পড়িল তিনি ত 
আপনার মাথা শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়! রাখিয়াছেন, এখন 
অন্ত বিগ্রহের সম্মুখে তাহা নন্দ করেন কেমন করিয়া । 
যদিও শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভেদ নাই তথাপি চিরকালের 
বিশ্বাস “কাথায় যাইবে? তিনি বিগ্রহের সম্মুখে জোড় 
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হস্তে ঈ্াড়াইয়া৷ বলিলেন ₹__”কা বরনউ ছবি আজ কি, 
ভলে বিরাজউ নাথ ?। তুলসী মস্তক তব নম, ধন্গুষ-বান 
লেও হাত ।”--“আজকার ছবির দৃশ্ত কি বর্ণনা করিব? 
কি সুন্দর তুমি অধিষ্ঠিত! তুলসী তখনই মন্তক অবনত 
করিবেন ঘখন হাতে ধন্ুর্বাণ লইবে॥” তুলসীর মুখে 
এই পদ উচ্চারিত হইতেই সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল 
সিংহাসনে রাধাকষ্ণ নাই। তাহার পরিবর্তে বীরাসনে 
ধনুর্ববাণধারী শ্রীরামচন্দ্র, বামে লক্ষ্মীরূ্প! জানকী, পশ্চাতে 
লক্ষণ, ও সম্মুখে ভক্ত হনুমানের মুক্তি রহিয়াছে । সকলেই 
প্রণাম করিল, কিন্তু মাথা তুলিয়া আর সে-যৃদ্ভি কেহ 
দেখিতে পাইল না। তুলসীর, প্রথমেই ভক্ত খলয়া 
শ্ীবন্দাবন-সমাজে সম্মান ছিল; এই খটনার পর তাহা 
সহজগুণে বাড়িয়া গেল। 

কাশীতে একদিন তুলসীদাস গঙ্গান্গান করিতে যাইতে- 
ছিলেন, দেখিলেন একটি যুবক" উচ্চকঞ্ঠে বলিতেছে, 
“আমি ব্রাহ্মণকুমার হইয়া গো-হত্যা করিয়াছি। এই 
কাশী-পুরীতে এমন কোনে। মহাপুরুষ আছেন কি বিনি 
আমাকে ভগবানের নামে হত্য। হইতে উদ্ধার করিয়! দেন?” 
কাশীর মত স্থানেও কেহ তাহার সাহায্য করিতেছে ন! 
দেখিয়া তুলসী ব্যথিত হইলেন। তান তাহাকে সঙ্গে 
লইয়! গঙ্গাতীরে গেলেন, তাহাকে বাম-নাম জপ করিতে 
বলিয়া গঙ্গা-স্ান করাইলেন, পরে আপন আশ্রমে আনিয়া 
আপনার সহিত বসাইয়৷ মহাপ্রসাদ খাওয়াইলেন, পরে 
তাহাকে নীতি ও ধশ্ম উপদেশ দিয়। ছাড়িয়। দিলেন। 
কাশীর ত্রাহ্মণ-সমাজ তুলসীদাসের এই কশ্মে খড়গহস্ত হইয়া 
উঠিল। সকলেই বলিল, “তুমি যখন গোহত্যাকারীর 
সহিত ভোজন করিয়াছ, তখন তুমি পতিত হইয়াছ, 
তোমাকে ত্রাহ্ণ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারিব ন1।” 
তুলসীদাস বলিলেন, “তোমর! কেবল টিয়াপাখীর যত শাস্ত্র 
পড়িয়াছ মাত্র, অর্থ বুঝিতে পার নাই । শাস্ত্রে বিশ্বাসও 
কর ন।1” শুনিয়া পণ্ডিতের দল চটিয়া উঠিলেন। তুলসী- 
দাস বলিলেন “যখন শাস্ত্র বলিতেছে একবার রাম নাম 
করিলে স্কল পাপ ক্ষয় হয়, তখন যে-ব্যক্তি অনেকক্ষণ 
বসিয়া রামনাম জপ করিয়াছে তাহার পাপ কোথায়? 
হয়, সে নিষ্পাপ হইয়াছে, নতুব। শাস্ত্র মিথ্যা। তোমরা 
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এ-ছু'য়ের মধ্যে কোন্টা স্বীকার করিতে চাও?” পণ্ডিতের 
দল নিরুত্তর হইলেন। বলিলেন, “আপনি ত মহাপুরুষ, 
আমাদের কোনও চিহ্ৃ দ্বারা বিশ্বাস করাইয়া! দিন যে 
লোকটা নিষ্পাপ হইয়াছে", তুলসী জিজ্ঞাসা করিলেন 
“কিবূপ প্রমাণ চাও?” তাহারা তুলসীকে জব্দ করিবার 
জন্য একট। অসম্ভব প্রমাণ চাঠিল। বলিল, “বিশ্বনাথের 
মন্দিরে যে পাথরের ষণ্ড আছে সে যদি এ ব্রাহ্মণ-কুমারের 
হাতে তৃণ খায়. তবে আমর] উহাকে নিষ্পাপ বিবেচনা! 
করিব.” তুলসী উত্তর কৰ্িতে পারিতেন, “এ পাথরের 
ষাঁড় তোমাদের হাতে তৃণ খায় কি?" কিন্তু তাহা ন৷ 
বলিয়। বলিলেন, “তাহাই হইবে” । তিনি সকলকে লইয়! 
বিশ্বনাথের মন্দিরে গেলেন, প্রথমে পৃজা করিলেন, পরে 
ধ্যানে বসিলেন। কতকক্ষণ পরে সেই যুবককে বলিলেন, 
“পাথরেছ ফাড়ের মুখে তৃণ দাও |” মন্দিরে যত দর্শক 
উপস্থিত ছিল, সকলেই স্পষ্ট দেখিল পাথরের ধাড় যুবকের 
হাত হইতে তৃণ তুলিয়া লইল। সকলে তুলসীর এই 
অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া চমত্রুত হইল ও তাহার কাছে 
ক্ষমা ভিক্ষ! করিতে লাগিল। 

বখন তুলসীদাস কাশীতে থাকিতেন, তখন শিশ্নলিখিত 
চারিটি স্থানের কোনে! এক স্থানে বাস করিতেন। 

১। কাশীর দক্ষিণে অসির অপর পারে আপনার 
আশ্রমে । এখন এ আশ্রমে সীতা-রামের মন্দির আছে। 

২। গোপাল-মন্দিরের পাশে এক ছোট কুঠারীতে। 
এই গোপাল-মন্দির বল্লভ সন্প্রদায়ীদের। এখন প্রাতি- 
বৎসর শ্রাবণ শুক্ু-সপ্তমীর দিন এই ঘরখানি খোলা হয়। 

৩। মঙ্কট-মোচন ঘাটের কাছে তুলসী স্থাপিত 
মহাবীর মন্দিরের কাছে। 

৪1 প্রহ্লাদ ঘাটে প্ডিত গঙ্গারাম যোশীর বাটাতে। 

একবার কাশী-বাসকালে প্রত্যহ গঙ্গান্নান করিতে 
যাইবা সময়ে দেখিতেন, এক যুবতী কুলবধু তাহাকে 
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়৷ আশীর্বাদ লইয়। ঘাইত। মধ্যে 
চার-পাচ দিন তাহাকে দেখেন নাই, পরে ঘখন গঙ্গান্ানে 
চলিয়াছেন, দেখিলেন সেই বধূটি নানা অলঙ্কারে তৃষিতা 
হইয়া আসিতেছে । সে গোম্বামীকে প্রণাম করিল। 
তুলসীদাস তাহাকে “সৌভাগ্যৰতী ভব” বুলিয়৷ আশীর্বাদ 


৪৪৮ 


করিতে একজন দর্শক বলিল, “এ কি আশীর্বাদ করিলেন? 
এ দেখুন উচ্থাব স্বামীব শব আদিতেছে । ও ত স$মরণে 
চলিয়াছে, আপনার আশীর্বাদ আর কেমন করিয়া সফল 
হইবে ?” তুলসীদাস এই কথ; শুনিয়। চিন্তিত হইলেন। 
শবের সহিত শ্মশানে গিয়! সকলকে বলিলেন, “মরা 
একটু অপেক্ষা কর, আমি না আপিলে উহ্ভাব ইর্ধাদৈছিক 
ক্রিয়া করিও না।” 

এই বলিয়া তিনি স্নান করিতে গেলেন। স্নানের 
পর ধানে বপসিলেন। তাহার ধ্যান আর ভাশন্ডে না। 
এদ্দিকে যাহারা শব্দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা! 
চিতা সাজাইয়া বসিয়া বিরক্ত হইতে লাগিল। কিন্তু 
মহাপুরুষের কথাও ঠেলিতে পারিল না। এক প্রহর পরে 
দেখিল্প, কাপড়-ঢাকা শব নড়িতেছে। কাপড় তুলিয়া 
দেখিল নিশ্বাস পড়িতেছে । এমন সময়ে গোস্বামী 
আসিয়া বধূকে বলিলেন, “মা, ভগবান্‌ আমার কথা রাখিয়।- 
ছেন, তোর স্বামীকে বাড়ী লইয়। ধা।” ক্রমে একথা 
নগরময় প্রচারিত হইলে গোস্বামীর কাছে এত লোক 
আসিতে লাগিল, যে, তিনি বাধ্য হইয়া কিছুকালের জন্য 
কাশী ত্যাগ করিলেন। 

তুলসীর জীবনী-লেখকেরা বলেন, মুসলমান বাদ্‌শ! এই 
সংবাদ পাইয়া তুলসীদাসকে ডাকিয়া অলৌকিক ক্ষমতার 
পরিচয় দিতে বলেন। তিনি বল্লেন, “আমার কোনে। 
ক্ষমতা নাই। আমি রাম নাম ভিন্ন আর কিছুই জানি না।" 
বাদ্‌শ। তুলসীকে কারাগারে পাঠাইলেন। রাত্রে মহাবীর 
বানরসৈম্ত আনিয়া রাজধানী তোলপাড় কররিলেন। 
পরদিন বাদ্‌শ। ক্ষমা চাহিয়। ছাড়িয়া দিলেন। 

এঘটন! প্রায় সকল মহাপুরুষ ও তাহার ইষ্টদেবতা- 


ম্বধে বর্ণিত হইয়াছে; বথ।-_ভারতচন্দ্র ভবানন্দ 
1রকে কারাগারে রাখিয়া কালীদেবীর সৈম্যদ্বারা 
দি্পী তোলপাড় করিয়াছেন । 


ীবন্দাবন-বাসী প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভক্তমালের গ্রস্থকার 
নাভাজী তুলসীদাসের বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন। ভক্তমালে 
তাহার স্বতি করিয়াছেন মাত্র। তাহাতে এঁতিহাসিক 


কিছুই নাই। 


তুলসীদাসের ঃারও কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতার 


প্রবাসী__আবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গল্প আছে। কিন্তু গপ্পগুলি সত্য বলিয়া বোধ হয় না। 
একবার, তাহার কোন ধনবান্‌ ভক্ত পুজার বাসন সোনা- 
রূপার করিয়। দেন। অসিঘাটের আশ্রমে সেগুলি ছিল। 
এস চোর কষেকদিন সেগুলি চুরি করিতে আসিয়। ছুইটি 
ধঙ্ব্বাণধানী বালককে মঞ্করূণে ঘরে দেখিখা ফিরিয়া 
মায। পরে গোসাঞ্ি জানিতে পারিস, ঠাকুরের রক্ষা 
করিতে কষ্ট হইতেছে বণিয়া, বাসনগুলে দান করিয়া 
দেন। একপ গন্স অন্ত মহাপুরুষ সথন্ধেও আছে। 

প্রহলাদ ঘাটে গোস্বামীর বন্ধু পণ্ডিত গরারাম যোশী 
মুদ্জাপুরের কাছে কোন গহরবার ক্ষত্রিয় রাজার জ্যোতিষী 
ছিলেন। একব।র রাজকুমার মুগয়! করিতে গিয়াছিলেন। 
সেবকেরা আসিয়। বলিল, রান্গকুষারকে বাখে খাইয়া 
ফেলিয়াছে। রাজ! গঙ্গারামকে ডাকিয়। বলিলেন, “কাল 
সকালে গণনা করিয়া জানাইবে কুদারের কি হইয়াছে। 
ঠিক বলিতে পারিলে পুরস্কৃত হইবে, মিথ্য বলিলে শুলে 
উঠিতে হইবে ।” শুলের নাম শুনিয়া যোশীজি জ্যোতিষ 
ভুলিয়া গেলেন। তিশি বাড়ী আসিয়া তূলনীদাসকে সব কথা 
বলিলেন। তুলসীদাস কাগজ-কলম, চাহিলেন। কালি 
নাথাকায় খদির দিয় রামশলাকা চক্র আকিয়া প্রশ্ন 
বিচার করিয়া বলিলেন, "তোমার রাজাকে বলিয়া আইস 
রাজকুমার জীবিত আছেন. আগামী কল্য আসিবেন।” 
যোশী তাহাই করিলেন । পরদিবস কুমার বাড়ী 
কিরিলেন। তিনি একটি অন্ুচরসহ কয়েকটি বাখের 
মুখে পড়িয়াছিলেন। উভয়ের ঘোড়া ও অঙ্থচরকে বাঘে 
খাইয়া ফেলে। দূর হইতে অন্ত অন্থচরেরা (দেখিয়া! ভ্রম- 
বশতঃ রাজকুমারের মৃত্যু-সংবাদ দিয়াছিল। রাজা যোশীকে 
এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিলেন । যোশী এই টাকা তুলসী- 
দাসকে লইতে অন্থুরোধ করেন,কিস্ত তিনি স্বীকার করিলেন 
না। অনেক অনুরোধে দুই আনা অর্থাৎ ১২৫০০ 
টাকা লইতে স্বীকার করিলেন। এই অর্থ দিয়া তিনি 
বারটি মহাবীর-মন্দির স্থাপন করিলেন। এগুলি এখনও 
আছে। গঙ্গারামের উত্তরাধিকারীর কাছে এ খদিরে লেখা 
কাগজখানি এখনও আছে । 

তুলসীদাস কমবেশী ৯১ বৎসর বয়সে ১৬৮০ সম্বতে 
শাবণ শুরু-সপ্তমীর দিন (২৩ জুলাই, ১৬২৩ :) খদেহ 
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৪র্থ সংখ্যা ] 


রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন কবি তীহার তিরোধানের 
তিথি এইরূপে বলিয়াছেন ।__সম্বৎং সোল সো অসী, 
অশী-গঞ্গকে তীর । আবণ শুরা! সপ্ূমী, তুলসী তাজো 
শরীর ॥ 

সে-কালে পণ্ডিতের দেব-ভাষায় রচনা করিতেন। 
প্লাকাতে সাধারণ পন্ত্রলেখাও অপমান-জনক বিবেচনা 
করিতেন। সেইজন্য সে-কালের প্রাকৃত ভাষার রচনা 
অতি অল্পই দেখ। যায়। তুলমীদাস €স নিয়ম অগ্রাহা 
করিয়! সাধারণ প্রাকৃতেই বচন! করিয়াছেন । (সইজন্ত 
তাহার রচনাতে পার্সী আরবী শব্দ যথেষ্ট পাওয়া যায়। 
একবার তিনি কাশীর কোন ঘাটে বসিয়াছিশেন, একজন 
পঞ্ডিত আপিয়। তাহার কাছে বসিলেন। বলিলেন, 
“আপনি পণ্ডিত হইয়া চাষাদের ভাষাতে কবিতা লেখেন 
কেন ?” গোসাঞ্ি সবিনয়ে বশিলেন, "আপনার শুনিতে 
কল হইয়াছে, আমি বিদ্বান ন্, আপনার মত পণ্ডিতদের 
জন্য দদবভাষায পচনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই । 
আমি যেমন মূর্খ, সেইরূপ মূর্খ চাষাদের মনোরঞ্জনের জন্য 
ছাঠা রচনা করি, ভাহ! চাষাদের ভাষাতেই করি 1? 

গ্রন্থাবলী 

তু্মীদাসের চিত বপিয়া থে-সকণ 

পুস্তিক| প্রচলিত, তাহার সংখা। ৩১। 


পুস্তক এ 
কিন্ত বিশেষজ্ঞেরা 
“বল ১৩খানি পুস্তক নিঃসন্দেছে ভুলসীদাসের বণিয়। 
একখ।শি সন্গন্ধে মতভেদ আছে ও বাকি 
১৭থানি সতা বা কাল্পনিক তুলসী-নামধারা অন্য কবিণ 
পচন|।  ুগুপি শিঃসনোহে গোস্বামীর পচন বগিয়া 
স্বীপন তফাছে, সেগুলি এই 2 


পাকার করেন । 


১। রাম-চরিত-মানস ন। বাম।স্ণ £--তলমীদাস 


ছিক বাল্সীকির অশ্রসবণ করেন 215 । 


৮ 


রুন্তিবাসের মন 
আপনার কল্পন।র আশ্রয় পয়াছেন | 

২। পাম-নহছু 2 যুক্ত প্রদেশে, অধেসা। ও মিখিপা 
প্রদেশে বিবাহের পুর্বে ধখণ বর বিবাহ কবিতে ঘাজ। 
কবে, তখন বরের মাতা পুত্রকে সান করাইয়া কোলে 
লইয়। বসেন। নাপিতানী বরের নথ কাটিয়! আগতা 
এই প্রসাধনকে স্থানীয় 
(শহ-নখ, ছু ছোয়া) বলে। 


পরাতয়। দেয় । ভাষায় নহছু 


এই পুধ্কে শ্রীরামচন্্ 


গোস্বামী তুলসীদাস 


৪৫১ 


বিবাহ করিতে যাইবার পূর্বে কৌশল্যা দেবীর কোলে 
বপিয়াছেন, নাপিতানী 'প্রপাধনে ব্যন্ত "এই দৃশ্াই 
বণিত হইয়াছে । বান্মাকিতে, অবশ্য, এ-দৃশ্ট নাই। 
সেখানে রাম বাটা হইতে বর সাজিয়! যাত্রাই করেন 
নাই। এই কবিতার ছন্দের নাম “সোহর”। এখনও 
বিবাহের সময়ে এ অঞ্চলে এই সোভর গীত হইয়া 
থাকে। 

৩।  বৈরাগ্য-সন্দীপণী £_বৈরাগা-মাগের 
প্রদর্শক--৬২টি কবিত।| | 

১।  ধিরওয়া-রামায়ণ :--অতি সহজ নূতন ছন্দে 
রামায়ণের কথা । এই নাম-করণের একটি গল্প আছে । 
নবাব আব্দুল রহিম খানখানা র মুন্সীর স্্রী কবি ছিলেন। 
তিনি এক কবিতা লেখেন, তাহার প্রথম পদ “প্রেম 
গ্রাতিকে বিএওয়। চলে হু লগায়। সাচন কী স্বদ লীজো, 
মুখঝি ন জায়।”__ প্রেম ও গাতির চ'গরাগাচ্ছ রোপণ 
করিয়। চলিলাম, তাহাতে জল সেচন করিতে ভুলিও না, 
যেন শুকাইথা না যায়। এই কবিতা প ছনা নবাব পছন্দ 
করিয়া ছন্দের নাম “বির ৭য়া" পাখিলেন ও "আপন বন্ধুদের 


পথ- 


ই ছনো কবিতা লিখিতে অ্ঠরোধ করিণেন। হাভারই 
অগ্রোবে তুলসীদাস নানা কৰিতা 
পিখিযাচেন। 


রামায়ণ-বিসয়ে 


৫ | পার্ক, গা-মর্দল ৮৯র-পার্বাতীব বিবাহ-বিষয়ে 
করবিহা। 

৩৬। জানকী-মঙ্ঈল £-জানকীর বিবাহকথ।, কিন্ত 
বাশ্মীপের শত নহে, পামচরিত আনমের কথা শহে। 

৭7 পাখাও্। 2৮ পিত ত্য য় সপন্দে গন্থ। সাত 
অব্যাঞ প্রতি-অধামে ৭৮টি দোহা। 

৮1 (পাহাবলী 4 নান। বিষয়ে নন ভি্ন সময়ে 
পচিহ «৭৩টি পোহার সংগ্রহ । 

৯। করিভ-রামাজণ ল। করি হাবলী £ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে 
গচিত কবিত। সংগ্রহ | 


১০ | গীহানপং £- বামাহণ কথকনভার মধ্যে গেছ 
গীত- সংগ্রহ | 
১১। প্ুফ-গীতাবলা £- রুধ-বিসয়ক গীাবলী 


(সম্ভব রন্দাবন-বাস-পালে রচিত 01 ৬ 


৪৫২ 


পাশপাশি শাশীশীশীশীশিশীি পিপি িশিশীশীশীপাশিশার্াশশীশীশীশীশশীশাশীশীশীতশিশাশীশিশিশি 


১২। শত পঞ্চ চৌপাঈ :--১০৫ টি চৌপাঈ সংগ্রহ । 
ভক্তিমার্গের গীত। 

১৩।. বিনয় পত্রিকা £__গীত বা প্রার্থনা সংগ্রহ। 
ইহাতে নান। বিষরক ২৭৯টি পদ্য আছে। ইহাতে 
কবির জীবনের কথা, সে-সনয়ের সমাজের ও দেশের 
কথা, কাশীর মন্দির বন! ইত্যাদি নানা কথা 
'আছে। 

১৪। রাম সতপঈ £--পলাত শত অপেক্ষা বেশী 
দোহাবলী সংগ্রহ। এই পুস্তক-সগ্নন্ধে বিশেষজ্ঞদের 
মতভেদ আছে । কেহবলেন অর্ধিকাংশ তুলসীদাসেব লেখা, 
ছুই-চারিটি প্রক্ষিপ্ত, আবাপ কাহারও মতে প্রায় সকল- 
গুলিই তুলপী শাম-ধারী অনা কোন কবির লেখ|। পুণুকে 


প্রবাশী-_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


আছে যে, ১৬৪২ সম্বৎ বৈশাখ শুক্ু-নবমী গুরুবার শেষ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








হইয়াছে। 

১৬৫৫ সম্বৎ (১৫৯৮ খুঃ) জাহাঙ্গীর একজন জয়পুরী 
চিত্রকর পাঠাইয়৷ গোস্বামী তুলসীপাসের এক চিত্র প্রস্তত 
করাইয়াছিলেন। বোধ হয়, তুলসীদাসের ইহাই একমাত্র 
চিত্র। শুনিয়াছি আদৎ চিত্রথানি কাশীর গঙ্গারাম 
যোশীর উত্তরাধিকারীর কাছে আছে। উপস্থিত উত্তরাধি- 
কারীর সহিত আমার ১৯১৫ খুঃ আলাপ হয়, তখন তিনি 
বলিয়াছিলেন থে, প্রহ্গাদ ঘাটে ধে-ঘরে তুলপী'দাস 
থাকিতেন, তাহাতে এ চিত্র দেখিয়া তিনি একটি শ্বেত 
প্রন্তরের মৃত্তি প্রতিষ্ঠ। করিবেন। কিন্ধ তিনি সকল 
হহ্য়াছেন কি না সংবাদ পাই নাই । 


বেজায় খরচ 


শ্রী নিশিকান্ত সেন, বি-এ 
(টলগুয় অবলম্বনে ) 


মন।কো। গু রাজা, ফান্স ও ইটালির সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। 
রাক্জাটি খুবই ছোট । আনেক ছোট সহরেও এব চেয়ে বেশী লোকের 
বাস। রা লোকনংখ্য। মেট সাত হাজাগ । আর রাজ্যট। যদি 
এই সত হাজাব অধিবানীর মধ্যে ভাগ কর! মায়, তবে মাথা পিছু এক 
একর জমিও পড়ে নাগ 

যেম্নি ছোট র।জ্য, তেম্নি তার একজন ছোট রাজ।। তীর প্রাসাদ 
সভাসদ্‌ মন্্রির্গ সেনাপতি মৈম্তদল সবই আছে; তবে ছোট রাজার 
ছোটধরণের সব। সৈস্দলে মোট বাট জন সৈচ্ঘ ; তবু সৈম্যদল ত 
বটে। রাজার অভিষেক, উৎসব, আইন-আদালত, মস্ত্রিসভ1, আলোচনা, 
বিচার, শান্তি, পুরস্কার সবই আছে ; ছোট রাজার যেমন থাকতে হয়। 

রাঙ্ের আয় ছিল রাজকর এবং মদা, তামাক প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের 
উপর শুক্ধ। সে আয় সামাম্বই ; কারণ বেশী লোকে মাদক দ্রব্য 
ব্যবহীর কর্ত না। রাঞ্জার মন্ত্রিগণ, সভানদ্‌ ও অন্যান্য কন্মচারীদের 
বেতনেই সে আয় ফুরিয়ে যেত। 

রাজার আর-একটা৷ নতুন আয় হ'ল, জুয়ার আডডার খাজন1। যারা 
জুয়া খেল্‌ত তাদের হারজিত যা হোক ন! আডড।ধারীকে কতক টাকা! 
দিতেই হ'ত। আডগাঁধারী তার লাভ থেকে একট! মেটা-রকমের 
টাক। রাজসর্কারে দিত। ইউরোপে অন্থান্ত রাজ্যে জুয়া-খেলার প্রচলন 
বন্ধ হওয়ায় আডডাঁধারী এই আডঙাট। অনেক টাক! খাজনা দিয়ে 
রেখেছিল । যার! জুয়! খেঙ্্ত তারা মনাকে! রাজা ছাড়! আর খেল্বার 
জায়গা পেত না । কাজেই জুগ্নাড়ীর দল সব এখানে খেল্তে আস্বেই। 
হার হোক্‌, জিত হোক্‌* রাজার লাভের বাঁধা নেই। 


রাজ। বুঝেন, জুয়। খেলাট। ভাল নয়, তবু কি করেন ব্যয় কুলাইব।র 
জন্য আয় তচাই। তাই এই জুয়ার আডড| রাখ। | 

একবার রাজ্যে একট! খুন হ'ল। সে-ধজ্ের অধিবাসীরা সব 
শান্তিপ্রিয় ; এমন খটন। রাজ্যে কখনো আর হয়নি । আদাপতে মামল। 
হ'ল। জজ, উকিল, ব্যারিষ্টার, জুরি সবই আছে। তার| নান! যুক্তি- 
তকের অবতারণ। করলেন । নিয়মমত বিচার হ'লি। বিচারে আসামী 
দৌধী সাব্যস্ত হ'ল। হুকুম হ'ল, তার মাথা কেটে ফেল! হবে। জজের 
রায় রীতিমতন রাজ-দরবারে দাখিল হ,ণ £ রাগী মঞ্জুর ক্র্লেন। 

কিন্তু মুক্ষিল হ'ল এই--রাজ্যে-ঘাতকও নেই, মাথ! কেটে ফেল্বার 
উপযুক্ত অস্ত্র নেই। মন্ত্রীরা অনেক পরামর্শ করে" স্থির করলেন, ফরাসী 
গবর্ণ মে্টের নিকট অস্ত্র ও ঘ।তক প্রার্থন। করা হবে। 

সেখানে সংবাদ গেল। ফরাসী গবর্ণ মেন্ট. উত্তর দিলেন__ঙার! অন্ত 
ও ঘাতক দিতে পারেন, ব্যয় পড় বে যোল হাজার টাক।। 

রাজার কাছে খবর গেল, রাজ বল্লেন, “উন্থ, এ-যে বেজায় খরচ! 
যোল হাজার টাকা! রাজ্যের প্রজার উপর মাথ৷ পিছু দু টাকারও 
বেশী! না, এ হ'তে পারে ন!। ও খুনেটার জন্য এত খরচ করা যায় ন। 
এতে রাজো বিদ্রোহ হ'তে পারে । দেখ, কম খরচে হয় কি না।” 

আবার মন্ত্রীরা পরামশে বস্লেন। স্থির হ'ল, ইটালি রাজো 
খোঁজ নেওয়া হোক। ফ্রান্স, সাধারণ-তস্ত্র দেশ, রাজার সম্মান তার! 
বোঝে ন। ইটালীর রাঙ্জার। রাজার সম্মান রাখ্বেন । 

ইটালী রাজ্যে খবর গেল। সেখান থেকে উত্তর এল, তারাও দিতে 
পারেন, তবে খরচ বার হাজার টাক|। 


৪র্থ সংখ্য। না. 

কিছু সন্ত। বটে, তবু এও বেজায় খরচ। রাজ। বলেন, স্টছা 
আরো সম্তায় দেখ, এও অতিরিক্ত 1” 

আবার মন্ত্রীনভার অধিবেশন । কি করে' কম খরচে হয় তার 
আলোচন! হ'ল । তাঁরা বল্লেন, “আচ্ছা কোন সৈম্ক দিয়ে হয় না? 
ভারা ত মীনুষ মারার জন্যই আছে ; যুদ্ধে কত মানুষ মারে ।” 

সেনাপতি মৈম্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, সৈন্যের! বললে, “ন।, আনরা 
পার্ব না: এমন করে? মানুষ মর! আমর! শিখিনি |” 

কি করা যায়? মহ! সুক্সিল। মন্ত্রীর! আবার পরামর্শে বস্লেন। 
আ।লোচন।, সম।লোচনা, পুনরালোচন।, অনেক হয়ে গেল। কমিটি, সব- 
কমিটি গঠিত হ'ল; শেষট। ঠিক হ'ল লোকটার মৃত্যু-দণগড বদ্লে দিয়ে, 
মাজীবন কয়েদ করে রাখ। হে।কৃ। এতে রাজারও দয়া দেখান হবে, 
খরচও অনেক বেঁচে যাণে। রাজার কাছে খবর গেল; গজাও মুর 
করলেন । 

আবার আর এক ঘুশিল। আাজীবন একট! লোককে কয়েদ 
করে' রাখা যায় এমন কাগাগার নে রাজ্যে নে । সাময়িক ভাবে 
কয়েদ রাথ।র যোশ্য একট। আছে বটে, কিন্ত তাতে একট। লে।ককে 
হ[জীবন গাথা চলে ন|। 

শেষট। একট। গ্বান ঠিক হ'ল দেখানে গুনেটাকে গাটক রাখা 
হবে। একটা পাহারা ওয়।ল! নিযুক্ত হ'ল, নে পে।কট।কে চৌকি দেবে, 
আর বাজ বাড়া থেকে কয়েবীর আহাধ্য এনে দেবে। 

এপাপ মানের পর মান বায়, ক্রমে একীবছগর গেল । রাজ! তার 
বান্দর হিসাব-নিকাশ দেপ তে বসলেন | তিনি দেখলেন, রাঞ্জে একট 
নতুন খরচ বেড়ে গেতে | সেট। ই পাহাপাওয়ালা পাখার খরচ । তবে 
বেন ও কয়েদীর শাচ।রেতে বছরে ছয় শত টাক। খবঠ হয়ে গেছে । 
8133 সুদ্দিল এই মে, লোকট। বেশ সখল ও সুস্থ আছে ; শীঘ্র মর্ব।র 
কোন লঙগণ দেখ। যায় ন।। এমনভাবে আরও পঞ্চাশ বছর বাচতে 
দরে । পঞ্চাশ বছর ধরে এমনিভর খবচ-সে যে আরও বেজায় খরচ ! 

রাজ। আবার মগ্বীদের ড।কুলেন। তাদের বল্লেন, “আপনার! একট! 
মোজ। উপায় ঠিক করুন| এতট। খরচ চল্বে ন| 1” 

তার। অনেক চিগ্তা। করলেন, আনেক আলোচন। করুলেন। একজন 


বল্লেন, “আ্ছ।, পাহারাওয়লাকে উঠিয়ে দেওয়া হোক।” আপত্তি 
হ'ল, তাহ'লে লে।কট! পালিয়ে যাবে যে। “যায় যাকৃ; খরচ ত হবে 


ভাতে |” 
আবার রাজার কাছে খবর গেল। রাঁজ। তাদের সিদ্ধান্ত 'মগুর 
ববলেন। পাহারাওয়াল। বর্খাস্ত হ'ল। 
কয়েদী দেখলে প্ঠিক সময়ে তার খাব।র এ'ল ন।। বেরিয়ে এসে 
'গথলে পাহারাওয়ল। নেই। কিকরা যায়? ন| খেয়ে ত আর 
বাচা যায ন'। নিজেই সে থাল। নিয়ে রাজবাড়ী চল্ল খাবার আন্তে। 
খাবার এনে থেয়ে দের ধন্ধ করে? রইল। 
এমনি করে রোজ চল্ল। কয়েদা নিদিষ্ট সময় রাঁজবাঁড়ী থেকে 


মহা? ধর 


৪8৫৩ 
খাবার আনে আর বথানে থাকে। তার পালাবার কোন চিহ্নই 
দেখা গেল না। 

কি কর! যায়? মন্ত্রীর। আবা? পরামশে বস্লেন। ঠিক হ'ল, 


কয়েদাকে খুলে বল। হোক যে তাকে আটকে রাখ তাদের ইচ্ছ। নয়। 
মে যথ| ইচ্ছ। যেতে পারে। 

প্রধান মন্ত্রী তাকে ডেকে বল্লেন, "তুমি চলে যাচ্ছ না যে, এখন 
ত পাহারা দেবার কেউ নেই, তুমি গেলে কোন অপরাধ হবে ন1।” 

মে লোকট। উত্তর করুলে, “অপরাধ ত ভবে ন।, কিন্তু মামি যাব 
কোথায়? আমর কোনো স্থান নেই। কিকরি? আপনার বিচ।রে 
আমর সর্বনাশ কৰেছেন। লোকে শামায দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে 
নেবে। তার গর, এতদিন আটক থাক।য় আমার কাজ কবার অভ নঞ্ 
হ'য়ে গেছে । আপনারা আমার উপর অবিচার করেছেন । যখন আমার 
মৃ্াদ্ড হয়েছিল, তখন আমাকে মেরে ফেল| উচিত ছিল। ৩ঙ। 
করেননি । এউ শখ্বব এক । তার পর আমার আজীবন কয়েদ করলেন 
এবং আনার খাবার এনে দেওয়ার ভণ্য পাহারাওয়াল| নিযুক্ত কর্লেন। 
এগন হকে তুলো দিয়েছেন, আমাকে নিগেউ খাবার আন্তে হচ্ছে। 
এত নম্বর ছু । এতেও আমি কিছু বলিনি । এখন দেখছি, 
আপনার সতামতাত আমাকে তাড়াতে চান। আপনার। য। উচ্ছ! 
করন, কিন্তু আমি কিছুতে যাব না।” 

এখন কি করা যায়? আবার মন্ত্রীসভার অধিবেশন । কি ভবে? 
লেকট। কিছুতেউ যাবে প|। তর অনেক ভেবে আলে ।চন। কবে ঠিক 
করলেন যে, একট! উপায় মাছে । লোকটার জন্যে একট। পেন্গ্তনের 
ব্যবস্থ। কর। হে।ক । তারা র।91কে বল্লেন, এ ডাড়। আর উপায় নেই । 
লোকটাকে ছডান্েই হবে । 

বাষিক ছয় শত টাক। পেন্ন ঠিক হ'ল, কয়েদীকে একথ। 
জানান গেল। 

পোকট। বললে, "আচ্ছা, মামি ঘদ্দি এট! নিয়মিত পাহ তবে যেতে 
রাজি আছি।” 

মাক্‌, এতদিনে একটা স্থমীংম।প। হ'ল। কয়েদী তার পেন্গনের 
তিন ভাগের একভাগ টাক! অগ্রিম পেয়ে রাজার রাজা ছেড়ে গেল। 
গলার সীমান্ত ছেড়ে সেখনে কতকট। জমি কিনে বাস করৃতে 
লাগল। 

এখন বেশ ঈখেই তার দিন কাটে। নির্দিষ্ট সময় সে রাজ্-সর্কারে 
হাজির হয়, তার পেন্গ্রনের ট।ক। নিয়ে ফিরে আমাব পথে জুয়ার 
আডডায় গিয়ে দু-এক বাদি খেলে : হার-চিত ঘা হোক্‌, বাড়ী এসে 
সচ্ছন্দে খায় দায় থাকে । 

লোকটার নৌভাগ্য যে, মে এমন দেশে খুন করেনি যেখানে গবর্ণ মেপ্ট 
মানুষের মাথ। কেটে ফেলার জন্যে অথব! তাকে গাজীবন আটক রাখার, 
জন্যে গরচ করতে ইতস্তত. করে না! 


মাসিক গণ্প-সাহিত্য 


শ্রী মঙ্গলচন্দ্র শব 


বাংলা দেশে মাঁসক পত্রের সংখ্যা গ্রতিবৎসরই 
বেশ দ্রুতবেগে বেড়ে চলেছে; সাধ্চাহিক, পাক্ষিক, 
ছৈ-যাসিক, অ্রৈমাসিক ইত্যাদি পত্রও দেখা দিচ্ছে। 
এগুলি সংবাদ-পত্র নয়; এদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্ঠ 
চল্‌্তি সাহিত্য ও সহজ বোধ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার | 
কিন্ত সাহিত্যিক রচনা বল্তে প্রধানতঃ মা বোঝায়, সেই 
কাব্য, গল্প ও অন্টান্ত রস-রচনার উপরই প্রকাশকদের 
ঝোঁক বেশী। 

টাট কা গল্প, কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণ-কথ| ও অন্যান্য রস- 
নিবন্ধ প্রচার কর্বার জন্য যখন আমাদের দেশে নিত্য 
এত নৃতন নৃতন সাময়িক পত্রের আকিাব হচ্ছে, তখন 
মানযের মনে স্বতঃই এই কথ উদয় হয়, যে, বাংলাদেশে 
বুঝি রস-সাহিত্য ছড়াছড়ি যাচ্ছে ; এই ্থষ্টির ভার পাছে 
অপচয় হয় ভাই বুঝি বস-গ্রাহীর দ্বারে দ্বারে নিত্য নব 
নব ডালি এসে উপস্থিত হয়। কিস্তু এইসমন্ত সাহিত্যিক 
পসরা কি আমরা সত্যই নব নব সম্পদের দেখা পাই, 
আধুনিক দশ-বারে। কি পনের খানা কাগজ খুলে দেখন। 
সবার আগেই চোখে পড়বে তাদের এক ভাচের চেহাগা। 
পনের-কুড়ি ব্ুংসরেরও আগে যে-সব পত্র জন্মগ্রহণ 
করেছিল, তাদের আকার-প্রকার, সাজ-সজ্ঞা, বিষয় 
বিভাগ সব-কিছুপর হুবন্ধ অঞ্ঠকরণ করে? নূতন গ্ুলিও 
আবিভূত হচ্ছে । কোথাও নৃতনব্ের কি বিশেষঞ্জের 
চিচ্চ পেশীক্ষণ দেখ। সায় না। যদি নামঙ্জাদা একখান! 
কাগজে নূতন কোনো একটা বৈচিত্রা একবার দেখ! 
দ্রিলে, পরের মাসে দেখা যাবে আব পাচখানা কাগজেও 
আল্বাবার মজ্জিয়ানার মত কে ঠিক সেই চিন্চ 
এঁকে দিয়ে গিয়েছে । এতে মনে হয় অধিকাংশ 
সামফিক পত্রের নিজস্ব কোন একটা আদর্শ নেই | অন্ত- 
গুলির মতই তারাও যে হতে পারে, বড়জোর এই প্রতি- 
দ্বন্দিতার আদশ টকু আছে। 


রা 


মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সকলগ্রকার আনন্দের 
দিকে দৃষ্টি রাখতে গেলে আজকার দিনে শ্রম বিভাগের 
কথা মনে রাখা দর্কার। বাংল! মাসিক পত্র কিন্তু সে 
কথা মনে রাখেন না। যে-যুগে মাসিক পত্রের বিশেষ 
বাহুল্য ছিল না, সে-যুগের মাসিক পত্রকে একলাই 
সুতা সেলাই হ'তে চণ্তীপাঠ পর্য্যন্ত সমস্ত কাজ কবৃতে 
হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা এই আদর্শ নিয়ে দাড়িয়েছে, 
অতএব সকলকেই সেই আদর্শে চল্তে হবে এখন এযুক্তি 
বোধ হয় আর মানায় না। ছোট কোন সহরে ধখন প্রথম 
একট। দোকান বসে, তখন এক পোকানীকেই সব 
সওদা জোগাতে হয়। দোকান দ্রাড়িয়ে গেলে তার! 
স্থনাম রাখবার ইচ্ছায় কি অভ্যাসের বশে কি নিজ 
পুরাতন ধার বজায় রাখার জন্য দোকানের ছাচ ন। 
বদলাতে পারে; কিন্তু তা বলে" সহর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
পরবন্তী সমন্তড নোকানগুলিতেই কি চাল-চিড়া থেকে 
সোনা-ধানা সব বিকোবে, না শয়পা-সেকরার ভিন্ন 
ব্যন্সায় হবে? 

বাংলা মাসিক পন্রের ইত্তিভীসে এখনও অম বিভাগের 
আদর্শ কেন দীড়াল না বঝতে পারিনে। মাসিক 
পত্র জাতিগত, সম্প্রদায়গত, ব্যবসায়গত যাই হোক না 
কেন সকলকার্ই একরূপ। দশন, ইতিহাস, শ্রমণ-কথা, 
বিজ্ঞান, পাজণাতি, সমালোচনা, আবির, উপন্যাস, 
গল্প, কিতা, স্বরলিপি ইত্যাদি সব বিষয় ত সকণ 
কীগজে বাহির হবেই; তা সে ক্রষক, বণিক, ঘটক কি 
শিক্ষক যার মার্কা-মারা কাগজ ভোক না কেন; তাপ 
উপর আবার সবগুলিতে একই লেখকের লেখা বাঠিৎ 
করুতে পাবুলে আরোই জন্দর হল মনে কর হবে; 
বাংলা দেশের এক মোড় থেকে আর-এক মোড় পর্যাহ 
সকল প্রকাশক বদি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (একই উপন্যাঃ 
পেলেও আপত্তি নেই ) ও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক নিব: 
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৪র্ঘথ সংখ্য। ] 


প্রকাশ করুতে পার্তেন তা হ'লে তার। খুবই আনন্দিত 
হতেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মাসিক পত্রগুলির বিভিন্ন 
নামের সার্থকতা কোথায় থাকৃত জানি না। প্রত্যেক 
নৃতন পত্রের পিছনে শৃতন লেখক নৃতন রকম মণ্ডিক্ষের 
পরিচয় শিয়ে ঘদি ন| দাড়াতে পারেন তবে তাদের 
আয়ো্গনের সার্থকতাটাঁ কোথায়? একই জিনিষ দশ 
হাজারের জাযগার বিশ হাজ্জার গ্রচার কর্‌ুতে পাবুলে 
কোন লাভ নেই কেউ বল্বে না, কিন্তু নৃতনন্র তার 
মধ্যে যে নিশ্চয়ই নেই তা” বলাই বানুপ্য। সকল 
জিনিনকে সমগ্রভাবে দেখার সঙ্গে খণ্ডভাবে দেখার 
প্রয়েজন আছে। গুতরাহ সকলেই একই সর্ববাঙ্গাণ 
আদর্শে অগরপ্রথণিত ন! হয়ে ঘুদি ভিন্ন ভিন্ন অংশের ও 
ভিন্ন ভিশন আদশের চেহারা] দেশকে দেখাতে চাইতেন 
তাহলে দেশ অধিকতর পাভবান্‌ হত। এক ছাচের 
পশখানা পত্রের চেয়ে দশ ছাঁচের দখখ।ন। পেলে দেশের 
লাভ ঘে বেশী হত তা তবশাই বাহুল্য, কারণ শ্ষ্টির 
পপ ত বৈচিত্রেই খোলে ।  অভাবপক্ষে এক ছাটের 
পশ্থানায় যদি একছাচেরহ দশ্ণ খাটি জিনিষ মিল্ত 
51 হালে নিতান্ত কম আনন্দের কথ। হ'ত না। কিছু 
সাময়িক দশ-বারো খানা কাগঙ্গ খুলে দেখুন, এখানেও 
ক্লিকাঙার মাডোয়াপী বণিক ও গোয়ালার ব)বসায় 
স্বর হয়েছে । সহরে ঘি নেই, দুগ্ধ ও নেই, কিন্থ বাবপায় 
করে বড়লোক হ'তে সবাই ব্যস্ত; অতএব সেই একমণ 
পি চর্বি-ঘোগে পাচম্ণ এবং 'একমণ দুগ্ধ জলধোগে 
দশমণ ইয়ে খরে ঘবে ফিরি হ'তে লাগল । আমাদের 
দশাও হয়েছে তাই; লেখকের সঙ্গল হয়ত চার খানা 
আমেরিকান্‌ বৈজ্ঞানিক কাগজ, গোটা ছুই গঙ্পের প্লট, 
গো! চার গাইড বুক, পিক্‌চার পোষ্টকাড, আর ছটাক- 
খানিক কল্পনা; কিন্তু উচ্চাকাজ্জ। অনেক; খরিদ্দারও 
কন নব, অতএব সেই স্বর সপ্চলে জল মিশিয়ে ধিনকার 
ধিন জোলো হ'তে জোলোতর রচনা কাগজে প্রকাশ 
করা চলেছে । এর ফলে মাসিক সাহিত্যের কি অবস্থ। 
হয়েছে ভাল করে" দশ-বারে! খানা আধুনিক কাগজ খুলে 
দেখলেই বোঝা যায়। 

বাংল! মাসিক পত্রের 'ছোট গল্প না হলে? চলে না। 


মাসিক গল্প-সাহিত্য 
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স্বতরাং এবারকার মত ছোট গপ্পের আলোচন। করে'ই 
দেখ! ঘাঝ। একেবারে আধুনিক অর্থাৎ ১৩২৯ সালের 
শীতকালের খানকয়েক কাগঙ্গ সাম্নেহই পড়ে আছে, 
মনের মধেও ভার ছু চার মাস আগের মাসিক 
সাহিত্যের কিছু কিছু ছাপ এখন আছে। এইটুকুর 
উপর নির্ভর করে ই সমাপপোচন। করছি ; বলে" রাখা ভাল, 
থে, বাংল! দেশের মস্ত মাসিক পথের মমন্ত রচন। অথবা 
সমন্ত গল্প পড়ে সমালোচনার স্থত্রপাত হম্নি । মোটামুটি 
ধা চোখে পড়েছে এট| তারই একট। মানসিক ছবি। 
ইস্টোষ্ানিষ্ট, সন্্রদায়ের ছবির সপ্দেই এএ সাদৃশ্ত হবে 
বেশী। এখানে এনাইমী, পান্পেক্টিড কিছুই যখাধ্ণ 
মল্বে ন।। খেটুকর ছায়া মনে মেমন পড়েছে এবং 
তার কলে মনে যে কথা সেঁগেছে কেবল সেইটুকুই দেখ! 
নাবে। 

বাংপাদেণে যে-সব কাগজের নাম সবার মাগে শোন। 
খায় সেইরকম সব কাগজের সমসাময়িক দশ-বারো- 
থানা সংখ্যার অন্তত ত্রিশট। গল্প অল্প দিনের মধ্যেই 
পড়েছি, কিন্তু আশ্চবায এই থে, কাগজগ্ুণি একটু দূরে 
সরিয়ে রেখে তাদের কথা ভাবতে গেলে ছুটে একটার 
বেশী মনেই আসে ন!। হুটীপত্র সামনে ধরুলে আট 
দশট। গল্প মনে পড়ে কিন্তু তাও ছ|য়া-ছার|। কাগজের 
পাত।-কট। একবার উল্টে গেলে দেখ। বায় প্রথম শ্রেণীর 
গল্প বল্তে ঘা বোঝায় তেন গঞ্প "একটাও নেই। 
মাসে ধে-সধ মাগষ খুব কম হলেও দশ-বারোট। কাগজ 
পড়ে তাদের চোখে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রগ্ুলির 
মধ্যে দুতিন মাসে একটিও প্রথম অেণার গল্প ধরা দিলে না 
এটা] আশ্চষ্য পদ্ম কি? মাসিক পত্রে প্রকাশিত গল্পের 
শ্রেষ্ঠতম থেকে নিকৃষ্রতম বিভাগকে ঘদি পাচট। স্তরে 
গাগ করা খায় তবে এইমব শ্রেষ্ঠ কাগজের ত্রিশটা গল্পের 
দশট। হয় তৃতীয় শ্রেণীর, পাঁচট। দ্বিতীয় শ্রেণীর, বাকী 
চতর্থ 9 পঞ্চম শ্রেণীর । পঞ্চম শ্রেণার গঞ্ন প্রকাশ করার 
কায্যে যার। স্থপ্রসিদ্ধ তাদের কাগজ না পড়োই তালিকাটা 
এইরকম দাড়িয়েছে । 

যে-সব লেখকের লেখনা থেকে এইসব গন্প প্রত 
হয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিন্তু একার্মধকবার প্রথম 
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শ্রেণীর গল্প বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছিলেন। এখনও 
তাদের লেখার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর উপাদান অনেক 
মিল্ছে, কিন্তু সকল দিক্‌ দিয়ে বিচার কর্‌লে দেখি তাদের 
পুরাতন খ্যাতির কাছে আর তারা পৌছতে পার্ছেন না) 
এবং ওই দুটো-চারটে খুঁতের জন্য গল্পগুলি দ্বিতীয় কখন 
ব৷ তৃতীয় শ্রেণীতে গিয়ে পৌছচ্ছে। 

প্রবীণ ও নবীন লেখকদের মধ্যে ধারা ছোট গল্প 
লেখার জন্য খ্যাতি অঞ্জন করেছেন মাসিক পত্রের 
সম্পাদকদের মধ্যে অনেকে তাদের লেখ। পেলে নির্বিচারে 
ছাপিয়ে দেন অনেকে নিজেরাই অশ্নরোধ করে' লেখকদের 
কাছ থেকে ফরমাসী গল্প আদায় করেন। ফরাসী গল্পের 
মধ্যে যেগুলো লেখকের মস্থিষ্ষে ইত্তিপর্বোই অঙ্গরিত 
হচ্ছিল, কেবল আলন্তযের জন্য বিকশিত হয়ে গ্রকান্টে 
দেখ। দিতে পারেনি, সেগুলি এই বাহিরের উন্তেজনার 
আঘাতে বাহিরে প্রকাশ পেয়ে মানঘকে আনন্দ দেয়ে। 
কিন্ত ফ্রমাসী গল্পের মপো এইজাতীর় গপ্প কমই পাকে । 
লেখকের শন্য মন্থিফে সম্পাদবের অনরোব এ পাঠকদের 
বাহব। 'একজাতীয় উতন্তেজন।র সপশর করে । অধিকাংশ 
ফরাসী শপ তারঠ পরিণতি | প্রায়ই দেগ। যায় দেখক 
দে গল্প লিখে একবার বাহনা পেঘেছেন এইসব ফরখাসা 
গল্পে কাকে নুতন পোধাক পরিয়ে এনে দাড় কর'ন। 
যাকে ভাল বপা হফেছে, লেখকের সেই মানস-সন্বনের 
প্রতি তার এমন 'একট। মোহ এসে পড়ে, থে, তিনি 
পার্থিব বাস্তব" পিতামাতার মতই বাংসল্] শন্ধ হরে 
শড়েন। জীবনের বিশেষ একটা আর কি অনুভ়তি, 
লেখকের কাছে খবর বড় হাতে পারে, কিগ্তু তাই বলে" 
পাঠক সাধারণের কাচ্ঠে সেভ একই শরেৰ একই কখা 
দিনে পর দিন সমান মুল্যবান বলে ঠেকবে, এরকম 
প্রান্ত পারণ। বাঙাপা! পলখকদের কেন হয় বঝি শা। 
একটি মার সম্পদ থাপ দ্বার আছে সে ষণি শুপু 
সেহটি দিদেহ দানের লোঙড শঙ্গরণ করে, তবে তার 
সে পানটি সাহিত্য জগতে সম্পদ্কূপে চিরস্থারী হ'য়ে 
থাকে। মাঙ্গষ বন্মানকে সব থেকে বড় 
করে দেখে বলে খাতিটা অতীত কি ভবিষ্যতের 
গ্বরে ফেলে, রাখা তার পক্ষে ছুরহ হয়। 


কিস 


তাউ সে 


প্রবাশী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


* সাহিত্য-রসিককে নিত্য নূত্তন ডালি দিয়ে খ্যাতিটাকে 
চির বর্তমানে রাখতে ব্যন্ত হ'য়ে ওঠে । ফলে নিত্যটা 
হয় বটে কিন্তু নৃতনট! কম মানুষের হাত দিয়েই বেরোয়। 
প্রথম দর্শনে রচনার যে-রূপটা রসজ্ঞের কাছে মনোহর 
লেগেছিল, লেখক ফিরে" ফিরে' সকল রচনায় সেই রূপটিই 
দেখাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন। যে দ্রান একবার দেওয়া 
হয়ে গিয়েছে, তা যে আর ফিরে' দেওয়া যায় না, এই 
কথাটা যে লেখক ঠিক ভুলে? যান, তা নয়; অস্তরে- 
বাইরে ওই বূপটির বন্দনা করে” ও শুনে' শুনে" মন এমনি 
মোহাবিষ্ট হ'য়ে থাকে, যে, নূতন উপহার মনে করে'ও 
ওই পুরাতনকেই এনে আবার হাজির করেন। কি 
নবীন কি প্রবীণ সকল লেখকেরই এবিষয়ে একটু সঞ্জাগ 
থাকা দরুকার। “আমায় হয়ত কর্তে হবে আমার 
লেখাই সমালোচন,” এটা সর্বত্রই ছুভাগ্যের কথা নয়। 
শিজের সমালোচনা করতে শিখলে অনেক সময় অনেক 
দুাগ্যেব হাত এড়িয়ে যাওয়া যায়। 

সাহিতা-জগতে হাস্ত-রসের চেয়ে করুণ রমের স্থান 
অনেক উপরে সন্দেহ নেই । কিন্ত এই করুণরসাত্মক 
সাহিত্যের পথ বড় পিচ্ছিল। হান্ত-রস সষ্টি করবার 
ন্যই মাম বেখানে হাম্তবসের হৃষ্টি করতে পারে, 
সেখানে সে বাশ্ডবিক আটের পরিচয় দেয়: যেখানে 
হান্ত-রস-স্ট্টির চেষ্টাটাউ হান্সকর হয়ে ওঠে, সেখানে 
লেখক বিফল হলেও এই বিফলতা হাসির খোরাকই 
শতরাৎ তার ভাগ অভি মন্দ বলা যায় না, 
কিন্ত বঞণ রসের উদ্রেক করতে গিয়ে যদি লেখক হানা 


তবে তার ভাগা 


জোগায় 
রসের কষ্টি করেন অতি মন্দই বলতে 
ইবে। আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্িকদের অনেককেই 
সেই রোগে পরেছে । ট্রাজেডির অবতারণা করে" মাষের 
মনের তত্ত্রীতে বেদনার স্থর জাগিয়ে তোলায় খুব 
নিপুণভার দরকার আছে। মাথার লোহার ভাগ মেরে 
নায়ক-নায়িকাকে নির্দয় খুন্যের মত হত্য। করে" দিলে 
যে পাঠক সব সশয় তাদের সমবেদণায় মুচ্ছণ থান, এমন 
বলা চলে না; হ'তে পারে, যে, এই বীভৎস রক্তারক্ভিৎ 
ফলে তার পৌন্দরধ্যপ্রিয় মনে যেবিরক্তি ও বিভ্ুষ্ণা? 
উদয় হবে, তার ফলে তিনি চিরকালেব মত এ লেখকে€ 


৪র্ধ সংখ্য। ] 


লেখা এড়িয়েহ চল্বেন। জগতে শত শত মানুষ পলে 
পলে যথাসর্বস্ব হারাচ্ছে, ব্যাপারট। জগতে কিছু মাত্রই 
নুতন নয়। সুতরাং নায়ক-নায়িকাকে যে-কোনপ্রকারে 
সর্বহার। করে" দিলেও পাঠকের মন আকধণ করা যাধ 
না। বাস্তব জগতে যেমন এই সর্বহার মানুষটার সঙ্গে 
ন্থষের মনের যোগট। আগে হওয়া চাই. তবে তার 
ছুঃখে বেদনার সঞ্চার মনে হবে, সাহিত্যেও সেইটে 
আগে দেখতে হবে; তা ছাড়। দেখতে হবে ট্রাজেডিট। 
ঠিক পথে ঠিক্‌ »ময়ে ঠিক ওজন নিয়ে রঙ্গমঞ্ে অবতীর্ণ 
হচ্ছে কি না। এই পথ সময় ও ওজনের দিকে ধার দৃষ্টি 
নেই, তিনি কখনও করুণ রসের স্থষ্টি কর্‌তে পারেন না। 
এইখানে একচুল এদিক্‌ ওদ্দিক্‌ হলেই করুণ রস হয় হ্থাস্থয 
নয় বীভৎস রসে (অথব। বিরক্তি রসে) পরিণত হ'য়ে 
লেখকের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড করে' দের। বড় নামজাদা 
পেখকের লেখাতেও অনেক নমর েখা যায়, করণ রসের 
অবতারণা করতে গিয়ে ভাব ভিতরের গাম্তীষ্য ও 
ত্যমেএ কখা লেখক একেবারে ভুলে” গিয়েছেন ; নায্সিক।- 
কে হয়ত প্রথম পাত। থেকে শেষ পাত। পথ্যন্ত ক্রমাগত 
ঝাটা মেরেই পিঠের ছাল তুলে? দিচ্ছেন; পাঠকের মন 
এতে করুণায় ভরে' উঠবে কি, চোখই থে ঝাটার কাটায় 
ট।টিয়ে উঠছে। হয়ত কেউ হতাশ প্রেমিক নায়কের 
চোখ দিয়ে এমন অশ্রবস্তা বওয়ালেন বে তার ধাক্কায় 
পাঠক একেবারে ছিট্‌কে বাইরে বেরিয়ে গেলেন; এমন 
একটা খটিও সেখানে মাথা জাগিয়ে থাকে না, বা ধরে' 
দাড়িয়ে অন্য, মানুষ ছু-ফোটা চোখের জল ফেলতে 
পারে। ছুঃখ জিনিষটা যেখানে যত গভীর, খত করুণ, 
সেখানে তত সংযত ও তত শান্ত হয়ে দেখা দিলেই তার 
প্রকৃত সৌন্দধ্য ও বিষাদকে দেখা থাক্স। চিলে ছে মেরে 
রমগোল্লাটা ছিনিরে নিন্ধে গেলে ছোট ছেলে ফি হাউ 
মাউ করে” তার পিছনে দৌড়তে থাকে, তবে তার এ 
ছোট ছুঃখটার মাপসই ব্যহারই সে করেছে বল্‌তে 
হবে। কিন্তু মৃত্যু কি বিরহ-ব্যথা যেখানে প্রিয়ের সমস্ত 
অন্তর মথিত করে' তোলে, সেখানে বাহিরের চাঞ্চল্যে 
তার প্রকৃত মৃত্তি দেখা যায় না। ড়! কান্নায় মানুষের 
মনে যে ধাক্কাট। লাগে, সেটাকে ঠিক ব্যথার রূপ বল! 
৫৮শ্ও 
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যায় নাঃ বশার খোচার মত কাচা কঠোর ও 
ভীষণ সেটা, খানিকটা বীভৎস বটে। আটে তার 
স্থান অনেক সময় একটিমাত্র দীখশ্বাসেরও নীচে। 
ব্যথার বে মুন্ডি সাহিত্য প্রকাশ কর্‌তে চায়, তার মধ্যে 
একটা! শ্রী একটা শান্তি ও একট! শাশ্বত গাস্তীধোর ভাব 
ক্ষণিক উত্তেজনার চেয়ে অনেক উপরে । প্রিয়-বিচ্ছেদে 
মানুষ বুভাঙ কান্না এক ধিনই কাদে কি্ত সেইখানেই 
তার ব্যথার শেষ হ্‌ঃয়ে যায় না, বরং অশ্ভূতির প্রকৃত 
সথচনা স্থরু হয়। সাহিত্য প্রকাশ কর্বে এই অশ্টভূতি- 
টাকে, ক্ষণিক আকম্মিক আঘাতের প্রতিক্রিয়াটাকে নয়। 

আজকাল সাহিত্যে বাস্তবের আদর বেড়েছে বলে 
অনেকে বাস্তব মাভ্রকেই পাহিত্যে মানরূপে চালাতে 
চেষ্টা কর্ছেন। ছোট গল্প ও কাব্য-জগতে এটা একট! 
মন্ত ভুল। আ্মান্তাকুড়ের পাম্নে দাড়িয়ে মেখরকে 
দিয়ে তার সমশ্ড ন্তক্কারজনক সম্পর্তি গণন! 
করিয়ে খাতা পেন্সিল নিয়ে খুব পগসিষ্ষার নিঞ্ল 
একট। তালিকা করে" দেওয়। কিছু এমন একট! শক্ত 
কাজ নয়, কিন্তু তাই বলে" সেটা কি সাহিতে]র খোরাক 
হবে? ছোট গল্প কি কবিতা যে বিষয়েরই হোক ন! 
কেন ছবির আর্টের মত তার আটেরও একটা প্রধান 
লক্ষণ হচ্ছে সৌন্দধ্য। রুদ্ররস, করুণ-রস, ভাশ্টরস, 
প্রভৃতির সকলেরই একটা নিজস্ব সৌন্দধ্য আছে, যেটাকে 
ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে আটের একটা বড় কাঞ্জ। সেটা 
ভুলে গিয়ে ঘর্দি কেহ মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ 
কক্ষের নিকুলি রিপোর্ট৬ কি ময়লার টিন ও ড্রেনের 
পুঙ্থান্গপুঙ্খ বর্ন। দেন, তবে তিনি ডাক্তার কি শ্যানিটারী 
ইন্স্পেক্টুর হ'তে পারেন, সাহিত্যিক হবেন না। তা ছাড়া 
চোখে বাস্তবকে ধেঘন দেখা বায়, কাগজের পাভায় 
ঠিক তেম্নি তুলে' দেওয়াটাও একট! ভুল। লেখকের 
মনের রঙে ধদি তাকে রডীন ন1 কর] বায়, তবে লেখকের 
স্থান কোথায়? মান্থধের কল্পন!, মানুষের আদর্শ, নাহুষের 
কামনা, মান্থষের নৈপুণ্য ইত্যাদি নানা মশলায় পাস্তবকে 
যেনৃতন রূপ দেওয়া হয় সেই ত. সাহিত্য-স্থষ্টি। এতে 
বন্ত-লোকের ফাকে ফাকে কল্প-লোক এসে পড়ে” তার বহু 
কদর্ধ্যতাকে ঢেকে দেয়, বছ অবাস্তরকে *সপ্রিয়ে দে এবং 


বাস্তবে যা নেই এমন বহু সত্য ও স্ুন্দরকে যথাস্থানে 
প্রতিষ্টিত করে। না হলে যুদ্ধের রিপোর্ট কি মহামারীর 
রিপোর্ট পড়লেই ত রুদ্র ও করুণ-রসের চর্চা করা যেতে 
পার্ত। 

গান শিখতে গিয়ে অনেক নবীন গায়ক যেমন সবার 
আগে ওন্তাদের মুদ্রা দৌধটা নকল করে' বসে; নবীন 
সাহিত্যিকরাও অনেক সময় তেমনি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের 
মুদ্র-দোষটুকুই আয়ত্ত করে ফেলেন, প্ররুত আর্ট যেটা, 
তার পরিপূর্ণতা, তাকে আনাড়ির চোখে গোপন করে, 
রাখে; সেটা এমন সহজ স্বচ্ছ অনাবিল জল-'শ্োতের 
মত বয়ে চলে বলে” মানুষের তাতে তাক লাগে না। 
তাই যেটা বিকট, যেটা বিস্ময়কর, যেট! অস্বাভাবিক 
যেটা হেয়ালি, সেইটাকেই আপাতদৃষ্টিতে আদত জিনিষ 
বলে ভ্রম হয়। এইজন্য অনেক লেখক সেইটাকেই 
প্রাণপণে বড় করুতে চেষ্টা করেন। যেহেতু কোনো! 
একজন নামজাদ! সাহিত্যিকের নায়িকারা অধিকাংশই 
কোপন-ম্বভাবা, তাই আজকাল কাগজ খুললেই 
দেখ! যায়, শতকর! ত্রিশঞ্জন নায়িকা নায়কের গায়ে 
ভাঙা বোতল ছুঁড়ে' কিস্বা মাথায় ইট মেরে প্রেম 
প্রকাশ কর্ছেন। কেন যে তীরা এমন করুছেন এটা 
যে বুঝ! ধার না. এইখানেই নাকি নারী-চরিত্রের 
রহস্য । অনেকে ঘরে বসে' শাক-চচ্চড়ি ভাত খেতে 
খেতে হঠাৎ ঘর ছেড়ে উর্ধস্বাসে ছুটে" দূর দিগন্তের 
পারে মিলিয়ে যাচ্ছেন» কিজানি কিসের ডাকে, যা 
বোঝানো ষায় না। যেত্হতু কোনো প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক 
গল্পের খানিকটা আব্ছায়া রাখেন, অতএব বেশী সুন্দর 
কর্বার উৎসাহে এর আগাগোড়াই রহস্তাবৃত থেকে 
গেল। 

গল্পের কার্যা-কারণ না বোঝা যাওয়া আক্গকালকার 
গল্পের আর একট] বিশেষত্ব । মানুষের বাহিরের ব্যবহার 
ও ভিতরের চিন্তার মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকে সত্য কিন্ত 
সেটা হচ্ছে চশ্মচক্ষের দৃহিতে দেখা । সাহিত্যিকের একটা 
দিব্য দৃষ্টি আছে ধরে' নিতে হবে না হ'লে আগাগোড়। 
সুসামঞ্রস্তের স্থ্ট্রি তিনি কি করে" করুবেন? মান্য অতি 
দুঃখেও হাসে, অতি প্রিয়কেও ছেড়ে চলে" যায়, অতি অস্পৃশ্ঠ 


চণ্ডালকেও ঘরে তুলে আনে, দেবতাকেও দূরে রাখে বটে; 
কিন্ত কেন করে, যার অন্তদৃষ্টি আছে সে বুঝে নেয় এবং 
অপরকে বুঝে নেবার চাবিটি দেখিয়ে দেয়। সাহিত্যিকের 
সেই অস্তরূ্টি থাক! চাই এবং থাকার প্রকাশটা অপরকেও 
একটু জান্তে দেওয়া! চাই। জগৎটা যে ঠিক কলের 
মত চলে না, স্তায় স্থত্রের নিয়ম ও যে সে পদে-পদেই 
ভাঙে এবং ভাল-মন্দর বিচারও যে সেখানে নিক্তির ওজনে 
হয় না, একথা খুবই ঠিকৃ। কিন্তু তাই বলে” সাহিত্যিক 
যদি দেখান যে নায়ক নায়িকাকে ভালোবসেছিল এবং 
পর মুহূর্তে ঘর থেকে বার করে' দ্রিল, তা হ'লে মনে হবে 
যেন ভালবাসার এইটাই প্রকাশ। সাহিত্যিক হয়ত 
জগতের নাট্যলীলার এই প্রকাশ দেখিয়ে মনে মনে খুব 
খুনী হবেন, কিন্তু পাঠকেরা তার এ লীলায় মোটেই খুসী 
হ*তে পার্বেন না, যদি না তিনি নায়ক-নায়িকার অস্তরে 
প্রবেশ কর্বার একটুখানি পথও খোলা রাখেন। বল্ছি 
না যে উত্তর-রাম-চরিতের লক্ষণের মত সব কথার পরেই 
একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে, কিন্তু মনগড়া ব্যাখ্যা তৈরী 
করে' নেবার মতও একটু স্থত্র অন্ততঃ দেওয়! দর্কার । 

মাঙ্ষকে চমকে দেওয়। গল্পেক প্লটের একটা লক্ষ্য 
থাকে বটে অনেক সময়ই | কিন্তু সে চমক্ট। হঠাৎ বিনা- 
মেঘে বজ্বাঘাতের মত হঃলে স্থরসিক পাঠক তাতে মোটেই 
পুলকিত হন না। মেঘটা আগাগোড়া থাকা সত্বেও 
পাঠকের দৃষ্টি বজ্াঘাতের পূর্বব মূহুর্ত পধ্যস্ত তার দিকে 
তাকাবার অবসর ন। পেলে অথব৷ দর্ুকার বোধ না 
করুলে এবং পরিশেষে সেইটাকে বজ্বাঘাতের অবশ্থস্তাবী 
কারণ বলে' বুঝ তে পারুলে তবে চমক্টার মধ্যে কিছুমাত্র 
বাহাছুরী থাকে। | 

বিস্ময়ে পাঠকের চোখ ঠিকরে দেওয়াই ছোট গর্ের 
সব চেয়ে বড় আদর্শ নয়। স্বুমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা 
সামগ্নন্ত ও সথযমার প্রকাশ থাক! চাই, পরিপূর্ণতার তৃষ্থি 
মনে জাগিয়ে তোলা চাই। তার চরিত্র, তার বর্ণনা. তার 
বাধুনী কোনোটা যেন কাউকে টেকা দিতে চেষ্টা না 
করে। কোনো একটা দ্রিক্‌ ভারী হয়ে পড়লেই অন্ত 
সকল নৌন্দধ্যও তার ভারে চাপা পড়ে” যায়। বৃত্তস্থিত 
ফুল যেমন রং, রেখা, ভঙ্গী, সৌরভ সমস্ত নিয়ে ভবিষ্যতের 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


ফলের আশাটি মধুময় করে? তুলেছে তেম্নি করে” তুল্‌তে 
হবে গ্রকত রস রচনাকে । ফুলের মত এর বাধন স্থন্দর 
হওয়া চাই, ফুলেরই মত নিজের বৃস্তের উপর নিজস্ব 
ভঙ্গীতে হাক্কা হ'য়ে নিতান্ত সহজ স্বাভাবিকভাবে 
ফুটে" থাকা! চাই, ফুলের মত অন্তরে মধু থাকা 
চাই ও কেন্দ্রকে ঘিরে সমগ্র দলগুলিক একগতি 
হওয়া চাই। কোনো কারধ্যতা উপরে উঠে এলে, 
কোনে রেখার বন্ধন টুরটে' গেলে, কোনে! দল উল্টা মুখে 


কবি-মানস 


৪৫৯ 


ফুটলে কিন্বা ওজনে বৃস্ত ছিড়ে ফেল্লে, অথবা সমগ্রটি 
শুন্তগভ অর্থহীন হ'লে, তার আর কোনো মাধুর্য 
থাকে না। 

এসকল !দিকে লেখকদের দৃষ্টি বড় দেখা যায় না; 
নিজেদের সকল ধেন্য তারা পাঠকের কাছে খুলে' 
ধরছেন অতিরিক্ত দানের উৎসাহে, এবং এই ধৈন্য-জনিত 
বিকৃতিটাকেই সাহিত্যের আর্ট, ভেবে মনকে খুসী কর্‌তে 
চাইছেন । 


- . কবি-মানস 


শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


পূর্ণিমার চাদ তার স্নিগ্ধ আলে দিয়ে পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে 
রেখেচে। স্থষ্িকর্ত। ব্রহ্ম! ধ্যানে নিমগ্র, অনেকক্ষণ পরে স্ত্িমিতনেত্রে 
বলে' উঠলেন £ 

এতদিন আঁমার ধারণ| ছিল. আমার সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সব 
চাইতে হন্দর কিন্ত দেখচি তা ভুল; ওই যে সরোবরের পদ্মটি ফুটে” 
রয়েচে, সামন্ত বায়ুভরে হেল চে ছুলচে__-ওর মত সুন্দর ত আর কিছুই 
দেখ চিনে । সৌন্দর্যের নদীতে যে এমন করে" বান ডাকাঁতে পারে, 
মানুষের মধ্ো তার সন্ধ'ন ত মেলে না। 

ধ্যানঃমগ্নের মত কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে ব্রঙ্গ। আবার বলে 
উঠলেন £ - 

ফুলের মধ্যে যেমন পদ্ম, মানুষের মধ্যে তেমূনি একজনকে স্ষ্টি করলে 
হয় না? আচ্ছ!, আমি«এমন একজনকে সৃষ্টি কর্ব যাঁকে নিয়ে নকলে 
তৃপ্তি পাবে আর ধরণীর বুক গর্বে তরে" উঠবে। কমল, তৃঙ্গি বালিকার 
মূর্তি ধরে” আমার সুমুখে এসে দাড়াও ! 

একথা বল্বামাত্র সরোবরের জল ছুলে' ফুলে মেচে উঠল-_যেন 
শ্বেত রাজহংনের ডান|-ছুটি কেপে উঠল। 

ক্রমে নিশীখিনী উন্ছবলতর. জ্যোত্। ন্িষ্ধতর হ'ল, শাখায় শাখায় 
পিক-বধূ সুরের পিচকারী ছুড়ে' মারলে । 

আবার সব স্তব্ধ, নিথর । সব যেন অভিনব মন্ত্রশক্তিতে একদম 
বদলে গেল। ব্রহ্মার সুমুখে কমল নারী-সূর্তিতে এসে দড়াল। আপন 
সষ্টি দেখে, স্বরং সৃষ্টিকর্ত অবাক্‌ হ'য়ে চেয়ে রইলেন ! 

পরে বালিক-ক্ুমলকে শুধোলেন, 

তুমি ছিলে সরোবরের কমল, আজ থেকে হ'লে ব্রচ্মার মানস-কমল। 

বসন্তের দখিন্‌ হাওয়া যখন ফুলের পাঁপড়ি চুম্বন করে' তাঁর কানে 
কানে যৌবনের কথা কয়, ঠিক তেম নি করে বাঁলিক। জবাব দিলে 

প্রন, আপনি আমায় মানবী ক'রে স্যষ্টি করেছেন, এখন আমার 
বাসস্থান নির্দেশ করে" দিন্। আমি যখন ফুল হু”য়ে সরোবরে ফুটে- 
ছিনুম, তখন ঈবং তরঙ্-হিল্পোলে আমি ভয়ে কেঁপে উঠ তম। বডঝঞ। 


বজ্বিছুৎ চম্কালে আমার ভয়ের সীমা থাকৃত না। আপনার আদেশে 
নারীরূপ ধারণ করলেও আমার এখনো ফুলের মতই রয়ে 
গেছে । আজ খন ধরিত্রীর বুকে এসে দাড়ালুম, তখন আমার প্রাণ-মন- 
দেহ অজ্ঞাত শঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠচে। আমায় অভয় দিন্‌ গ্রাু, 
আর থাক্বার স্থান নির্দেশ করে' দিন্‌। 

ভগবান্‌ ডীর সর্ববদর্শ দৃষ্টি নিয়ে শুভ্র নীল।ক।শের বুকের অগণিত 
তারকার দিকে চেয়ে রইলেন, তার ললাটে চিন্তার রেখ। খনিয়ে এল। 
হঠাৎ তিনি জেগে উঠে" কমলের দিকে চেয়ে শুধোলেন, শৈল-শিখরে 
বাস কর্তে চাও? 

প্রভু, সেখানে অত্যন্ত শীত, বরফও আছে, আমর এ তম দেহ সে- 
শীতের শিহরণ সহা করতে পার্বে ন|। 

তা হ'লে সরোবরের জলে তোমার বাঁদের জন্যে একটি স্ষটিক প্রাসাদ 
তৈরী করে' দেব? 

জলকে আমি জানি প্রভু, সেখানে অনেক বিকট জীবজন্বব ৩ 
অভাব নেই--আম।র এই কিশলয়ের মত কোমল দেহ ত তাঁদের 
ভিতর বাঁস কর্বার উপযোগী নয়। 

তা হ'লে ওই বিস্তৃত প্রাস্তরের ভিতর তোমার বামগৃহ তৈরী করে" 
দিই? 

না, সেখানে ঝড়বঞ্চার ভয় বড় বেশী। 

তা হ'লে দেখ চি ভারি মুশকিল। আচ্ছা, হয়েচে । জগতের সকল 
কর্মুকোলাহল থেকে দূরে-_অতিদূরে গিরিগহবরে মুনিখমিরা যুগযুগাস্তর 
ধরে? ধ্যানধারণা কর্চেন, সেখানে সেই মৌনা প্রক্নৃতির কোলে খ।কৃতে, 
আশ! করি, তোমার কিছুমাত্র আশঙ্ক। হবে না। 

প্রভু, সেখানে ভীষণ নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার--ন| প্রভু, আমার 
ভারি ভয় হয়। রি 

বালিকার জবাব শুনে: ব্রঙ্ষা। ভারি বিষ হ'য়ে মাথা গুঁজে" ভাবতে 


লাগলেন। বাঁলিক। ভয়ে খর থর করে, কাপতে লাগল। ক্রমে 
পর্রদাশীর আপার ভিজ আআকলাল এপ 1০ শিস 


৪৬৩ 


মিক্‌ করে" উঠল, ছে কালি নক ভালোর কন হর হারে গেল 
জলে হান, বক, পাঁনকৌড়ীর আনাগোন৷ আরম্ভ হ'ল। দুরে বনে 

তারে উঠল, দুর অতিদূর থেকে বীণা-যস্ত্রের সর শোন 
গেল। 

ব্রহ্মা বীণার তান শুনে' চমূকে উঠে" বলে" উঠলেন, কবি বাীকি 
উষার আবাহন কর্ছেন। 

অল্পক্ষণ পরেই বাল্মীকি সরোবরের পাশে এদে উপস্থিত হলেন। 
সথষ্টিকর্তীর এ নবস্থষ্টি দেখে” ভার হাত থেকে বীণা খসে* পড়ল, হুর 
একেবারে থেমে গেল, ভিনি নির্বধাক্‌ বিশ্বয়ে ই! করে' চেয়ে রইলেন। 
নবথষ্টির আনন্ন-শাস্তিতে ব্রহ্মার মন ডরে' গেল। আত্মার! ব্রহ্গা 
কমল-বালার নারী-ূর্তির দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় বলে' উঠলেন, 

জাগো, বালীকি-_-কথা কও! 

বাজীকি বল্লেন :--কি নবন্দর ! 

কেবল এই একটিমাত্র শব্দ ছাড়া তার মুখে আর কোন কথ।ই 
জোগাল না। 

সহসা! ব্রচ্মার মুখ উদ্দ্বল হ'য়ে উঠল। 

তিনি বঙগুলেন, অবশেষে তৌম।র বাসের স্থান খুঁজে পেয়েচি কমল! 
অতঃপর তুমি কবির মানস-লোকে বাস কর্বে। 

বান্মীকি বল্লেন, কি হন্দর, কি মহান! 

ব্রহ্মার ইচ্ছামাত্রেই কবির মানস-লোক বালিকার চোঁখের সুমুখে 


স্বচ্ছ কাচের মত স্পষ্ট ভেনে উঠল। বানস্থী পূর্ণিম।-রাত্রির মত উদ্্বল. _. 


স্থুরধূনীর জ্লোয়রের মত বিহ্বল, তার সেই নির্দিষ্ট মন্দিরে বালিকা 


প্রবানী_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বীরে সরে প্রবেশ করতে আাগ্ত। কিন্ত বখন বান্থীকির পন? 
লোকের সবখানি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল, তখন বালিকা 
একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে গেল, দেহ তার শ্রোতাহত বেতসলতার মতন ধর- 
থর করে' কীপতে লাগল। 

ক্ষ! বিশ্রয়্-বিস্ষারিতা-নেত্রে তার দিকে চেয়ে বল্লেন, তুমি কি 
কবির মানস-লোকেও বাস কর্‌তে শঙ্কিত হচ্চ ? 

বালিক! জবাব দিলে, প্রভু, কি করে এ-ছ্থ।নটা! আমার বানের জন্তে 
নির্দেশ কর্চেন? বরফে ঢাকা শৈল-শিখর, ভীষণদর্শন প্রাণীতে ঘের! 
জল, প্রাস্তরের ঝড়ঝ%1, গিরি-গহবরের বিকট অন্ধকার--সমন্তই 
যে কবির ওই অন্তরের মাঝখানে আর জমিয়ে বসে রয়েচে। না, 
প্রভু, আমার ত।রি ভয় কর্চে। 

ব্রহ্মা তখন বালিকাকে বললেন, ভয় নেই কণ্া, ভয় নেই! কবির 
মানস-লোকে যে বরফের বিপুল স্তপ দেখতে পাচ্চ তাকে তোমার 
অন্তরের বসস্ভের দখিন্‌ হাওয়া দিয়ে বিগলিত করো, আর সেখানে 
জলের ষে গভীর আবর্ত লেগে রয়েচে তাতে তুমি মুক্তারপে বিরাজ 
করো, উদার উন্মুক্ত প্রাস্তরের যে নির্জনতা তার বুকে বাসা বেঁধেছে 
তাতে তুমি আনন্দের ফুল হ'য়ে কুটে' ওঠো, তার হৃদয়ের বিরাট অন্ধকার 
গহবরকে তুমি প্রেমের ছয্যালোকে পুলকিত ক'রে তোলো । 

বিহ্বল বান্মীকি বিধাতার দিকে ফিরে' চেয়ে বল লেন__ 

হে দেবতা, তুমিই ধন্ত 1 % 


* নরওয়ের বিখ্যাত লেখক 1311011/এর অনুসরাণ লিখিত । 





চিকিৎসা-শান্ত্রে বিজ্ঞানের দাঁন 
শ্রী স্ববোধকুমার মজুমদার, এম-এস্সি 


মাস্থষের নিবদ্ধ নিয়ম ভর্গ করিয়া অপরাধী শাস্তির 
হাত এড়াইয়া সখে-স্বচ্ছন্দে কালবাঁপন কবিয়া গিয়াছে 
এরপ দৃষ্টান্ত দংগারে নিতান্ত বিরল নহে, 'কিন্ধু প্ররুতির 
নিয়ন ভঙ্গকারী কোনো মানব আজ পর্যন্ত প্রকৃতিদত্ত 
শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে বলিয়৷ শুনা 
ধায় নাই। কারণ এবং কাধ্যের মধ্যে কাল-ব্যবধান 
যখন বিশেষ থাকে না তখন দুয়ের সম্বন্ধ অবধারণ 
করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। শিশুকাল 
হইতেই মাসষ শিখিয়াছে যে আগুনে হাত দিলে 
পরিণাম বিশেষ স্থুখদায়ক হয় না; সুতরাং যে বালকের 
হাত একবার পুড়িয়াছে সে সহসা অগ্নিতে হাত দিতে 
সঙ্কুচিত হয়। 


বৈজ্ঞানিক বলিতে চাহেন যে ব্যাধিমান্রেই কোন 
বিশেষ কারণ হইতে সঞ্জাত, তবে সর্বত্রই যে এই 
কারণকে প্রতিষেধক দ্বারা প্রতিরদ্ধ করা যাঁর অথবা 
কাধ্য কারণকে দ্রুত অন্থনরণ করে, তাহা নহে । মানুষের 
বিচার-গৃহে আইনের অজ্ঞতার অজুহাতে অপরাধী 
মুক্তি প্রার্থনা করিতে পারে কিন্তু প্রকৃতির মন্দিরে 
এরূপ আত্ম-সমর্থন একেবারেই চলে না। নিয়ম-লজ্যনের 
ফল যে শুধু অপরাধীকেই একা ভোগ করিতে হয়, 
তাহা নহে; অনেক ক্ষেত্রে পুত্র-পৌন্রাদিক্রমে প্ররুতির 
অভিশাপ ফলিতে থাকে । 

প্রকৃতির এই কঠোরতা মাহছষের চক্ষে ভয়াবহ 
হইলেও নিতান্ত সত্য। প্রকৃতির আদেশ যখন নত- 
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৪র্থ সংখ্যা] 


মন্তকে মানিতেই হইবে তখন যাহাতে নৈসর্গিক 
ব্যাপারে মাঞন্ষের জ্ঞান উত্তরোত্তর বর্দিত হয় তাহার 
চেষ্ট/ করা কি মান্ষের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে? অবশ্ 
বাহার অনৃষ্ট ও প্রাক্তনের খ্ন্ধে সংনারের সকল ছুঃখ- 
কষ্ট আরোপ করিক্পা নিশ্চিন্ত হইতে চান তাহাদের 
পক্ষে একথা খাটে না। অজ্ঞতা! ও বিশ্বাস বে ছুঃখের 
প্রাথধ্য লাঘব করে, ইহা ত অবিসংবাদিত সত্য । 

ইউরোপ যে মধ্যযুগে মহামারী প্লেগে বিববন্ত 
হইয়াছিল তাহা যে শুপু অজ্ঞতার ফলে নহে, এ-কথা 
কে অস্বীকার করিবে? দেবতার অভিশাপে মহামারীর 
আগমন এবং দৈবরোধ-শান্তির জন্য প্রার্থন! ও স্বস্ত্যয়ন 
আবশ্তক, এবিশ্বাস প্রাচ্াজাতিসমূহে মজ্জাগত হইয়। 
গিয়াছে__ইহাকে একেবারে উড়াইমা৷ দিবার আবঠকতা। 
আছে কি না, প্রতীচীর আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াও 
প্রাচীকে এপ্রশ্থের উত্তরদানে বিব্রত হইতে হইবে। 
বৈজ্ঞানিক বলেন প্লেগের জীবাণু মাছির সাহায্যে 
মুষিকে এবং মুষিক হইতে মান্ঠষে সংশ্রামিত হয় 
দৈবরোধের প্রয়োজনীন্বতা স্বীকার করিতে বৈজ্ঞানিক 
প্রস্বত নহেন। অজ্ঞতার ফলে মানুষ বিল অথব। 
জলমন্ন ক্ষেত্র হইতে উখিত বাম্পকেই ম্যালেরিঘার 
কারণ ধলিয়। নির্দেখ করিয়াছিপেন- বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
করিলেন ফে, এক-শ্রেণীর মণকের মাহাধ্যেই ম্যালেরিয়া 
জীবাণু মন্গন্য-দেহে সঞ্চারিত হর; আর এই তথ্যের 
সাহায্যেই ইটালীর কয়েকটি প্রদেশ যাহ। পূর্বের ম্যাণে- 
রিয়ার প্রভাবে মন্ুষ্যবাসের অযোগ্য ছিল, এখন তাহা 
স্বস্থযনিবায়ে পরিণত হইয়াছে । 

ব্যাধির প্রকৃত স্বরূপ বত দিন আমরা নিদ্ধারিত 
করিতে ন। পারি, ততদিন পধ্যন্ত ইহার সম্মুখে মানুষ 
নিতান্তই অসহায়। .কিন্তু যখনই বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
সাহায্যে শক্রব্হের সন্ধান পাওয়া যায় তখনই চিকিৎসা- 
শান্ত্র ভাহার সকল অস্ত্র ইহার বিপক্ষে প্রয়োগ করিতে 
আরম্ভ করে। প্রেগের বিপক্ষে যুঝিতে হইলে মৃষিক- 
সঙ্কুল স্থানের সমস্ত মৃষিককে মারিয়া ফেলিতে হইবে 
এবং ম্যালেরিয়া সমূলে বিনাশ করিতে হইলে ম্যালেরিয়া- 
গ্রন্ত স্থানের চতুষ্পার্থের ক্ষুত্র জলাশয়গুলি পরিষ্কৃত 
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রাখিতে হইবে। এইসকল নিয়ম প্রতিপালনের ফলে 
অস্বাস্থাকর স্থান যে রোগশৃন্ত হইতে পারে তাহার 
সাক্ষ্য দিতেছে হাভানা, পানাম। প্রভৃতি আমেরিকার 
কয়েকটি প্রদেশ । 

রোগের প্ররতির সহিত পরিচগ্স লাভ করিতে 
হইলে রোগীর পরিচধা। করা আবশ্যক কিন্তু ইহাতে 
রোগের কারণ-নির্ণয়ে নে বিশেষ সহারতা হয় তাহা 
মনে হয় না, কারণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়] 
চিকিৎসক রোগশব্যার পার্খে বসিয়া রোগের নিদান 
লিপিবদ্ধ করিয়। আমিতেছেন কিন্তু পাস্বর, লিঙগ্লার্‌ 
প্রভৃতি অচিকিৎসক অন্সপ্ধিৎস্থ বৈজ্ঞানিকের গবেসণার 
কলে রোগের প্রকৃতি এবং কারণ সম্বন্ধে 'ঘত তথ্য 
আবিচ্কত হইয়াছে চিকিৎসকের নিদান হইতে তত 
হর নাই ইহ। বলাই বাহুলা। স্থৃতরাং বাধির বিপক্ষে 
অবিশ্রাস্তভাবে যুদ্ধ চালাইতে হইলে, সমূলে ব্যাধির 
বিনাশের উপায় নির্ধারণে প্রবৃত্ত হইতে গেলে এবং 
বাধির প্রনার রুদ্ধ করিতে হইলে, সাধারণ চিকিৎসকের 
শরণাপন্ন হইলে চলিবে না। রাসায়নিক ও জীবাণু' 
তব্রঙ্ঞ পণ্ডিতই এষুদ্ধের প্রপান উদ্যোক্তা এবং বৈজ্ঞানিৰ 
প্ধাবেক্ষণাগারই ইহার রণস্থলী । সাধারণ চিকিংসং 
কতকট।] ইঞ্জিনিয়রের মত,_-তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্ুি 
কার্মান্দেত্রে আরোপ করিতে সুদক্ষ পরন্ত তাহার কাধা 
প্রণালী কতক গলি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাধিসংক্রা, 
কোন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার আগ্রহ বা স্থযো 
তাহার নাই। অবশ্য সাধারণ শিয়মের “সম্মানিত 
ব্যতিক্রম সর্বত্রই সম্ভব, কিন্তু ইহা কিছুতেই অস্বীক 
করা যায় না যে, লন্ধ-প্রতিষ্ঠ গবেষক চিকিৎসকের সং 
অপেক্ষাকৃত অল্প । 

প্রতিবৎসর ছুই-চারিটি দুশ্চিকিৎগ ব্যাধির প্রি 
ষেধকের আবিক্ষিয়। চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন হিনাবে সংবা 
পত্রস্তন্তে প্রকাশিত হয় কিন্তু পরীক্গা-শালার ভিত্ত 
স্বাস্থ, উদ্যম ও অর্থ ক্ষ» করিয়া কত বৈজ্ঞানিক যে 
বিফলতার তিক্ত স্বাদ অনু ভব করিয়! নীরবে কষ্ট সহ ক 
তাহার হিসাব বাহিরের কয়জন লোকে রাখে ? "সভ 
বিস্তারের" ফদে সকল সভ্য দেশেই বর্তমানে ফৈরিঙ্গত 


৪৬২ 


অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ছে--এই রোগের অব্যর্থ প্রতিষেধকও* 
একজন জাশ্মান্‌ রাসাম্ননিক কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
বিলাতী ভেষজ্শান্ত্রে এই উধধের নাম হ্বাপিকের ছয় শত 
ছয়। (1111005 0600) এই অন্তত নাম ইহাই বলিতে 
চাহে যে এ রাসায়নিক উষধ প্রস্তুত করিবার সময় ছয় 
শত পাচ বার বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। এই উষধের 
এইরূপভাবে নামকরণ না হইলে পরবস্তী' খুগের লোক 
জানিতে পারিত না যেকি বিশাল শক্তি ও অধ্যবসায়ের 
ফলে এই আবিক্ষিয়া সম্ভবপর হ্ইয়াছিল। যুদ্ধাভি- 
যানের সৈনিকের পক্ষে শক্রর গোলা অপেক্ষা 
ব্যাধি যে অধিক ভীতিপ্রদ ইহা সাধারণের কাছে উপ- 
হাসাম্পদ মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে নিতান্তই সত্য । 
দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধের সময় ইংরেজ-বাহিনীর যত সৈন্য 
শক্রর অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিয়াছিল; তাহার দ্বিগুণ ব্যাধির 
প্রকোপে ইহলীল! সাঙ্গ করিয়াছিল। আমেরিকা স্পেনের 
সঙ্গে যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহাতে সমুদয় সৈন্যের এক 
ষ্ঠ অংশ শুধু টাইফয়েড জরে শয্যাগত হয়। আবার 
রুষজাপান সমরের অব্যবহিত পুর্বে জাপানী নৌ- 
সৈন্যের মধ্যে বেরীবেরীর প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল, জাপানী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ ইহাতে শঙ্কাপ্থিত 
হুইয়। এই ব্যাধির কারণ-নিয়ে প্রবৃত্ত হন। তাহাদের 
সমবেত চেষ্টার ফলে মাত বৎসর যুদ্ধের মধ্যে একটিও 
জাপানী নৌ-সৈনিক বেরীবেরীতে আক্রান্ত হয় নাই। 
গত মহাযুদ্ধেও সামরিক কর্তৃপক্ষগণ সৈনিকদিগের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন ন17 তাই ইংরেজ-বাহিনী ব্যাধির 
প্রকোপ বিশেষ অনুভব করে নাই। রাইট. সাহেবের 
প্রবন্তিত সান্নিপাতিক জরের প্রতিষেধক টীকা লইতে 
সৈনিকগণকে বাধ্য করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে 
এই রোগ সৈনিকগণের মধো বিশেষ বিস্তৃতি লাভ 
করে নাই। 

দেড়শত বৎসর পূর্বেও ইউরোপে লোকে ধারণ! 
করিতে পারিত না যে, কোনে! উপায়ে বসস্ত-রোগের 


পো্পাপাসপিশাশি তাপাপাপিসশশিপপাসিসপাীশ 





* এইগ্রকারের আবিক্ষিয়। জগতে পাপের অবাধ গতির সহাকতা 
ররিতেছে কি ন! এপ্রশ্স বর্তমান প্রবদ্ধের বিবেচ্য নহে। নৈতিক 
'গ্িিতেরা ইহার মীমাংস। কঙগিবেন। 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 





[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে। এমন কি, 
অষ্টাদশ শতাব্দীতেও জ্াম্মানীতে একটি প্রবচন প্রচলিত 
ছিল যে“অল্প লোকেই প্রেম ও বসন্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতে পারে।” যে মহাত্মা এই প্রবাদের আংশিক 
অসারতা প্রমাণ করিয়াছেন তাহার নাম এভোয়ার্ড জেনাবু 
(ঘন) 10710) । উত্তর কালে ফরাসী পঙ্ডিত পাস্তর্‌ 
(1১8১০8।) এবং ইংরেজ-বৈজ্ঞানিক লর্ড লিষ্টার্‌ (1:01 
[,১0) জেনারের প্রবর্তিত নীতির নমর্থন করিয়াই মন্থষ্য- 
সমাজে প্রাতংস্মরণীর হইয়া গিয়াছেন। জেনার্‌ যখন 
অজাতশ্মশ্ত বালক-মাত্র,--সবেমাত্্র চিকিৎসা-শান্ত্র অধ্যয়ন 
আরম্ভ করিয়াছন, তখন একদিন একটি বালিকা তাহার 
নিকট বলে যে, গ্রাম্য গোপ-বালিকারা গো-বসস্তের 
বীজ শরীরে প্রবিষ্ট করাইয়৷ দেখিয়াছে যে তাহারা 
জীবনে কখনও বসন্তে আক্রান্ত হয় না। বালকের 
মনে সেদিন যে ধারণা প্রবিষ্ট হইল প্রায় ত্রিশ বৎসর 
ধরিয়া সে কেবল তাহাই চিন্ত/ করিয়াছিল। অত্ভূতূর্বব 
বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিয়া বার! সহসা জগতকে স্তম্ভিত করিয়া 
দিয়া বাহাছুরি লইবার ইচ্ছা এই স্থদীর্ঘ কালের মধ্যে এক 
দিনের জন্তও জেনারের মনে উদ্দিত হয় নাই। জ্েনারের 
বয়স যখন সাতচল্লিশ বৎসর তখন তিনি প্রথম গো-বসস্তের 
বীজ একটি বালকের অঙ্গে প্রবেশ করান। এই পরীক্ষা 
আশাতীত সাফল্যে মণ্ডিত হইল। অল্প দিনের মধ্যেই 
অভিজ্বাত বংশীয় দুইটি বালক জেনারের নিকট হইতে 
প্রতিষেধক টীকা লয়! অতঃপর জেনারের নাম বিশ্ব- 
বিখ্যাত হইয়া! পড়ে এবং তত্প্রবর্তিত টাকা দেশবিদেশে 
সাগ্রহে গৃহীত হইতে থাকে। 

ইচ্ছা করিলে জেনারু তাহার এই বহুমূল্য আবিষ্রিয়াটি 
পণ্য্রব্য-রূপে বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধনের অধিকারী হইতে 
পারিতেন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মনে কিন্ত কখনও অর্থ- 
লালসা প্রবেশ করে না। আমরাও গৌরব করিতে পারি 
যে আচাধ্য জগদীশচন্দ্র তাহার বহুমূল্য আবিষ্কৃত তথ্যগুলি 
জাতির সম্পত্তিরপে দেশকে অর্পণ করিয়াছেন-_-তাহাঁদের 
সাহায্যে অর্ধোপাজ্জন করিবার বাসনা আচার্যযের মনে 
কখনও উদ্দিত হয় নাই। স্থখের বিষয়, ইংলপ্ডের তৎ- 
কালীন মন্ত্রীসমাজ জেনারের প্রতিভা সত্বরই বুঝিতে 





৪র্ধ সংখ্যা ] 


পারিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণে আধিক বৃতিও প্রদান 
করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বেই জেনার্‌ দেশবিদেশের 
বুধমণ্ডলীর ভক্তি-শ্রন্ধার উপহার পাইয়াছিলেন। মহাবীর 
নেপোলিয়ান্‌ জেনারের মহত্বে একান্ত মুগ্ধ ছিলেন-_ শুধু 
সাহারই কথায় যুদ্ধের সময় দুইজন ইংরেজ-বন্দীকে 
স্বাধীনতা প্রদান করিতে নেপোনিয়ন্‌ কুন্তিত হন নাই। 
রোগের বিশিষ্ট জ্বীবাণুত্বারা মনুষ্যদেহে ব্যাধি 
সংক্রামিত হয় জেনার্‌ এই যে অপূর্ব্ব তথ্য প্রথম লোক- 
সমাজে প্রকাশ করিয়া! গেলেন তাহারই সাহায্যে মানব- 
জাতিকে অপুব্ধ সম্পদের অধিকারী করিয়া দিয়া গিয়াছেন 
পাস্তর এবং লিষ্টার্‌। পাস্তরু দেখিলেন যে গ্রতিবৎসর 
সহ্র সহত্ম গো-মহিষ ম্হামারীতে ধ্বংস হইতেছে অথচ 
ইহার প্রতিকারের কোনোই উপায় নাই। এই বিষয়ে 
গবেষণার সহকর্্ারূপে পাস্তর্‌ পাইয়াছিলেন রবার্ট কক্‌ 
(139৩ 0০০1) নামক পণ্ডিতকে। শীগ্রই পাস্র্‌ 
বুঝিতে পারিলেন যে মন্ষ্য-দেহের- স্তায় পশু-দেহও 
রোগের জীবাণুর সমক্ষে অসহায় ব্যাধির জীবাণুর কবল 
হইতে পশুকে রক্ষা করিতে গেলে, পশ্ত-দেহেও এ রোগের 
বিষ সামান্ত-পরিমাণে প্রবেশ করান আবশ্যক । পাস্তরের 
এই আবিঙ্রিয়া প্রথমে সকলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে 
চাহিল, অবশেষে পণ্ু-চিকিৎসক সমিতি এই অভিনব 
মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করিবেন বলিয়া! মত প্রকাশ 
করিলেন । পরীক্ষার উদ্দেশ্ত্ে তাহাকে পঞ্চাশটি মেষ প্রদান 
করা হইল। পাস্তর্‌ প্রথম পচিশটি মেষের দেহে সামান্য 
পরিমাণে রোগের বিষ প্রবিষ্ট করাইয়৷ দিলেন এবং 
কয়েকদিন পরে সমন্ত মেষগুলিকে একত্র করিয়া তাহাদের 
প্রত্যেকের শরীরে 'উগ্র বিষ যথেষ্ট পরিমাণে ঢুকাইয়া 
দিলেন। স্থির হইল ১৮৮১ খুষ্টাব্দের ২র! জুন, সাধারণের 
মঘক্ষে এই পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হইবে। 
পাস্তরের জীবনে সে এক ম্মরণীয় দিন প্রথম হইতেই 
তিনি দৃঢ়ভাবে বলিয়া আমিতেছিলেন যে, শেষের পচিশটি 
মেষ নিশ্চয়ই মরিবে। দ্বিপ্রহরে যখন তিনি পশুশালায় 
প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাহার মনোভাব যে কিরপ 
হইয়াছিল তাহার ধারণা আমরা এখনও কিছু-ক্ছি করিতে 
পারি। পাস্তর্‌ ভাবিয়াছিলেন যে, প্রকৃতির গুপ্ত রহস্য 


চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিজ্ঞানের দান 


৪৬৩ 


যদি তিনি উদঘ।টিত করিয়া থাকেন, জীবদেহে জীবাণু 
দ্বারা রোগ পরিচালিত হয় ইহ! যদ্দি প্রারুতিক সত্য হয়, 
তবে জয় তাহার স্থনিশ্চিত। সহকন্ী ও শিত্যবৃন্দে 
পরিবৃত হইয়া যখন তিনি পরীক্গাঙ্গণে প্রবেশ কহিলেন 
তখন দেখিলেন যে, চব্বিশটি মেষের প্রাণহীন দেহ চারি- 
দিকে পড়িয়া আছে, এবং অবশিষ্ট মেষটিও মৃত্যু যন্ত্রণা 
কাতরোক্তি করিতেছে। এই আশাতীত সাফল্যে পাস্তর্‌ 
বুঝিলেন যে, বহুমূল্য তথ্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, 
তাহার ফল শুধু পশু-দেহে আবদ্ধ করিলে চলিবে না, 
মাহৃযকেও এই লাভের অংশ দিতে হইবে। 

পাস্তর্‌ এইবার ক্ষিপ্ত জন্ত-দংশনের প্রতিষেধক উষধ 
আবিষ্কারে াহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিলেন। 
তৎকালীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ক্ষিপ্ত কুকুরের লালার 
সঙ্গে বিষ মিশ্রিত থাকে। পাস্তর্‌ দেখিলেন যে এই 
প্রচলিত মত নিতাস্তই ভ্রম।ত্মক, কারণ শশকের দেহে এই 
লালা সামান্ত-পরিমাণে প্রবিষ্ট করাইলেও শশক ক্ষিপ্ত 
জন্তর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। 

কুকুর ক্ষিপ্ত হইলে তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় এইরূপ 
অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পাস্তর্‌ ক্ষিপ্ত জন্তর মস্তিষ্ক 
ও অন্ত স্নায়বিক অংশ হইতে রোগের জীবাণু গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ইহাতে ফলও আশানুরূপ 
হইতে লাগিল। কিন্তু পরীক্ষা চলিতে লাগিল পশুর 
দেহে, পরীক্ষালবধ তথ্যের সত্যতা মানব-দেহে প্রমাণিত 
করিবার কোনোই সুবিধা এপর্যন্ত পাস্তর্‌ করিয়া 
উঠিতে পারেন নাই । হঠাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাবে সে স্যোগও 
উপস্থিত হইল, এই পময়ে ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট একটি 
বালক কুকুর-দংশনের ছুই দিন পরে পাস্তরের পরীক্ষাগারে 
আনীত হইল। পাস্তরের প্রবর্তিত অধুনা স্থবিখ্যাত 
রীতি-অন্থসারে এই বালকই প্রথম চিকিৎসিত হয়-_ 
দ্বাদখবার দেহে বিষ প্রয়োগ করিবার পর এই বালক 
রোগের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি লাভ করে। 
পাস্তরের এই মহৎ আবিষ্ষিয়ার বিরুদ্ধে অনেকেই 
প্রকাশ্ে নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল; ইংলগ্ডের এক শ্রেণীর 
লোক এই বিপক্ষদলের নেতা হইয়াছিল। কিন্তু 
ক্রমে যখন দেখা গেল যে, পাস্তরের প্রবর্তিত চিকিৎসা- 


৪৬৪ 
প্রণালী জীবদেহে কোনোই কুফল উৎপাদন করিতেছে 
না, বরং শত শত'রোগীকে মরণের পথ হইতে ফিরাইয়া 
আনিতেছে, তখন বিপক্ষদূলকে বাধ্য হইয়া পাস্রের 
মহত্ব স্বীকার করিতে হইল। পাস্তরের নাম এখন সভ্য- 
সমাজে সর্বত্র স্বপরিচিত, খত দিন বর্তমান সভ্যতার 
অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন লোকে কুতজ্ঞতা-সহকারে 
এই অনন্বী ফরাসী পণ্ডিত্তকে স্মরণ করিবে । ফরাসী- 
জাতি এইজাতীয় মহাপুরুষকে সম্মান দিতে কার্পণ্য 
করে নাই, মৃত্যুর পর তাহার দেহাবশেষ মহাসমারোহে 
সমাহিত হ্ইয়াছিল। পাস্তরের সমাধি-মন্দির ও পরীক্ষা- 
শাল! দেশবদেশের ভক্তবৃন্দের নিকট পরম পবিত্র 
উত্থ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পাস্তর্‌ যে আধুনিক 
মগের শ্রেষ্ঠ করাঁনী একথা ফরাসীগা প্রায়ই গৌরব-সহকারে 
স্বীকা করিয়া থাকে। 

ডিগখিরিঘ়। (1)11)00)0117) রোগের জীবাণু প্রথম 
আবিষ্কার করেন লিফলারু ১৮৮৪ থুৃষ্টাব্দে। শিশুগণ 
সহজেই এই সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। লিখ” 
লারের আবিক্ষিয়ার পূর্বে চিকিংদক অস্ত্রোপচার ভিন্ন 
অন্ত কোন উপায়ে রোগীর ঘন্ত্রণার লাঘব করিতে 
পারিতেন না । এই রোগের তীব্র বীজাণু, মাংসের 
াগের মধ্যে পরিবদ্ধিত করিলে যে জলীয় অংশ পাওয়া 
যার তাহা ভিপ-খিিিয়া রোগের প্রতিষেধক-রূপে ব্যব্ত 
হইতে পাখে। এই তরল বিষ দুই-তিন মাস ধরিয়া 
ক্রমান্ধরে কয়েকবার অশ্বের ধমনীতে প্রবিষ্ট করাইয়া 
দিলে, রর মধ্যে একপ্রকার তীব্রতর প্রতিষেধক 
বিবের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । অঙ্ব-দেহে সঞ্জাত এই 
বিম্ই ডিপথিরিয়া রোগে মহৌষধিরূপে ব্যবহৃত হয়। 
এই অব্যর্থ 'প্রতিষেধকের আবিক্ষিয়ার জন্য বেরিং 
(1300017008) ওবং কু (301২) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক 
প্রধানতঃ দারী। পূর্বের ভিপখিরিয়া রোগ গ্রস্ত শিশুদের 
প্রায় এক ভৃতীরাংশের এই রোগে মৃত্যু হইত আর এখন 
এক দশমাংশও মরে কি না সন্দেহ। রোগের প্রথম 
অবস্থায় উ্ধধ প্রয়োগ করিতে পারিলে প্রায় সকল রোগীই 
রেক্ষা পায়। বৈজ্ঞানিক অহথসন্ধিৎনথ প্রবৃত্তির সম্মুখে এই 
রোগের পরার্জঃ নব্য বিজ্ঞানের পক্ষে গর্ব কপ্সিবার বিষয় । 


প্রবাী--শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

জীবাণুর কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা আরম্ত 
করেন পাস্তরৃই সর্বপ্রথম। পাস্তর্ই প্রথম লক্ষ্য করেন 
শ্বেতসার যে পচনের ফলে অস্ত্র ও স্থ্রাসারে পরিবর্তিত 
হয়, মে-পরিবর্তন সংঘটিত হয় বিশেষপ্রকার জীবাণুর 
সাহাযেই। পচনশীল বস্ত্-মান্রকেই যদি সম্পূর্ণরূপে 
জীবাণু সংস্পর্শ রহিত করা যায় তবে বহুকাল পধ্যন্ত 
ইহ! অবিকৃত থাকিবে ইহাও পাস্তর্ই প্রথম আবিষ্কার 
করেন। বাধুশূন্য টিনে রক্ষিত থাছ্যসস্তারে এখন দেশ 
ছাই! গিয়াছে, বিলাতের লোকের পক্ষে ত এইপ্রকার 
খাগ্ঠই প্রধান সম্বল। কিন্তু অল্পলোকেই জানেন যে, 
সংরক্ষণের এই উপায় বাস্তবিক পক্ষে নির্দেশ করেন 
সর্বপ্রথম পাস্তর ও লিষ্টারু। অঙ্গারজ বস্ত যেমন 
জীবাণুর সংস্পর্শে পচিয়া খায়, লিষ্টারু দেখিয়াছিলেন যে, 
জৈবিক মাংসপেশীমমূহও সেইরূপ জীবাণুর অত্যাচারে 
বিকৃত হয়। প্রাণী-দেহের ক্ষত প্ররুতি চাহেন শীঘ্র 
নিরাময় করিযা দিতে আর প্রারুতিক এই চিকিংসার 
বাধা দিতে থাকে এই ছুষ্ট জীবাণুগুলা ।__-জলে, স্থলে, 
অন্তরীক্ষে ইহাদের বাস; একবার স্থবিধা পাইলেই ইহার 
ক্ষতমধ্যে প্রবেশ করে। রোগীর ভীবনীশক্তি বিশেষ 
প্রবল থাকিলে ইহারা প্রায় হটিয়। যায়, প্রকুতি স্বাভিপ্রেত 
কাজ করিয়া যান কিন্ধ রোগীর দেহ জীবাণুর আক্রমণের 
বিপক্ষে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে ক্ষত পচিতে আর্ত 
করে। 

লিষ্টার্ই সর্ধপ্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, অস্থোপচাগ্সে 
সফলকাম হইতে গেলে চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে, যাহাতে ক্ষতমধ্যে জীবাণু প্রবেশ না করে। 
নিষ্টারের প্রবর্তিত জীবাণুবিনাশ-প্রণালী এবং জীবাণু 
সম্পর্কবিহীন তুলা ও আচ্ছাদনী এখন বিশ্ববিখ্যাত হইয। 
পড়িয়াছে। লিষ্টারের আবিষ্কৃত এই সকল মৃল্যবান্‌ 
তথ্যের ফলেই আধুনিক অস্ত্র চিকিৎসার এত সাফল্য 
সম্ভবপর হইয়াছে । অস্ত্রোপচারের পূর্বের চিকিৎসক সর্ব 
প্রথম নিজের হস্ত ও যন্ত্রপাতি যাহাদের সহিত ক্ষতের 
মংস্পর্শ অবশ্থস্তাবী__জীবাণুশূন্য করিয়৷ লন। জীবাণুর 
বিশেষত্বই এই যে, অধিক উত্তাপে ইহাদের জীবনীশক্তি 
সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, স্থতরাৎ অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত 


'৪র্ঘ সংখ্যা ] 


জীবাণুর হাত হইতে আংশিক শ্মব্যাহতি লাভ করা যায়, 
এইরূপ অন্রমান করা যাইতে পারে। বিভিন্নপ্রকার 
রাসায়নিক দ্রবোর সাহাব্যে৪ জীবাণুর বিনাশ কর! যাইতে 
পারে, কিন্ধ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক দে, এইসকল পদার্থ জীব- 
দেহের মাংসপেশীর কোন 'অপকার সাধন না করে। 
বর্তমান সময়ে অস্ত্রোপচাঁবের ফলে রোগীর রক্তদৃষ্টি শুধু 
চিকিৎসকের অনবপানতীর ফলেই সম্ভব | 

১৯১২ খু্টান্দের ফেব্রুয়ারি সাসে লিষ্টার নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করেন। জীবিতাবস্থায় তিনি অশ্রতপূর্ন্ব সম্মানের 
অধিকারী হইয়াছিলেন $ সুতার পর জনসাধারণ, ইৎলগ্ডের 
শেষ মনীষীবর্গের বিশ্রাম স্থান, পয়ে্-মিন্ট্রার ভজনালয়ে, 
ভাভার দেহ সমাহিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্ত 
লিষ্টারেব অন্তিম ইচ্ছান্তসারে ত্াাব দেহ স্বীয় পন্থীর 
সমাধির পার্খে হযাম্পষ্টেডে অপেক্ষাকুত নির্জন সমাধি- 
ক্ষেত্রে সমাহিত হয়। লিষ্টার পাস্ৈর মন্ত্রশিষা হইলেও 
ভাহার উদ্ভীবনী-শক্তি মানবজাতিকে মে গ্রশ্বর্যোর অধিকারী 
করিয়া দিয়াছে তাহা উজ্জল পাস্তরের দান অপেক্ষা হীন 
নহে। লিষ্টাব্‌ তাহার আবিক্ষিয়া দ্বারা রোগীর জীবনের 
আশঙ্গা দূরীভত করিয়া দিলেন সতা, কিন্তু অন্ন-প্রয়োগের 
ফলে রোগী যে বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে তাহার লাঘব 
করিবার কোন উপায়ই নির্দারণ করিতে পারেন নাই । 

ইথর, ক্লোরোফশ্ম, প্রভৃতি সম্মোহকের (80808000000) 
গণ আবিষ্কার করেন একজন ইংরেজ চিকিংসক, সার 
জেমস্‌ সিম্পসন্‌ (টা খুন) ১11001)5011 0 | 

সিম্প্‌সন্‌ যখন চিকিংসা-শাস্ত্র অপায়ন করিতেছিলেন 
তখন অন্ত্রের সময় একজন স্ত্রীলোকের কাতরোক্তিতে 
এতদূর বিচলিত হইয়াছিলেন যে, চিকিৎসক হইবার 
বাসনা পরিত্যাগ করিবেন মনংস্থ করিলেন। বিশেষ 
বিবেচনার পর তিনি ঠিক্‌ করিলেন যে অতঃপর যাহাতে 
রোগীর ছুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব হয়, তাহার চেষ্টাতেই তিনি 
তাহার নিঙ্গের জীবন উৎস্্ট করিবেন । 

ক্লোরোফর্্ের সম্মোহক গুণ আবিষ্কৃত হইবার অনেক 
পূর্বেই নাইট্রাস্‌ অস্মাইড (010৭৯ 0১110) নামক 
গ্যাস ও ইথর নামক তরল পদার্থে এই গুণ অল্লাধিক- 


৫৯---৪ 


চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিজ্ঞানের দান 
পূর্বে জলে কিছুক্ষণ ধরিয়া তি ফুটাইয়া ইল: ৃ 


৪৬৫ 
পরিমাণে লক্ষিত হইয়াছিল এবং দস্ত-চিকিৎসায় এগুলি 
ব্যবহ্ৃতও হইয়াছিল; কিন্তু ফল আশানুরূপ হয় নাই। 
প্রত্যহ রাত্রিতে আহারের পর ছুইজন সহকম্মী চিকিৎসকের 
সহিত সিম্পসন বিভিন্ন সম্মোহকের ক্রিয়া নিজ নিজ 
দেহের উপর পরীক্ষা করিতেন । প্রথম হইতেই ক্লোরো- 
ফর্মের উপর তাহার মন কেমন বিরূপ হইয়াছিল, তাই 
অবজ্ঞা-ভরে তিনি ক্লোরোফন্মের শিশিটি রাশী£ত পুরাতন 
কাগজের মধ্যে রাখিয়া! দিয়াছিলেন। একদিন নৈশ 
আহারের পর হঠাৎ তাহার শিশিটির কথ! মনে পড়িল। 
কিছুক্ষণ পরিয়া প্রাণ লইবার পর, সকলেরই মনে অস্বা- 
ভাবিক ক্ষতি জাগিয়া উঠিল, অধ্যাপকোচিত গাস্তীর্ধা 
পরিহাৰ করিয়া তিন জনেই উচ্চকগে বাদাঙ্বাদ 
আরস্ত করিলেন । হঠাৎ তাহাদের মনে হইল, নিকটে 
কোথাও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ হইতেছে। শীগ্রই চক্ষ 
বৃজিয়া আসিল এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন 
ইচতন্য ছিল না। জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সিম্প সন্‌ 
বলিয়া উঠিলেন, “এই উষধের সন্মোহক ক্রিয়। বাস্তবিকই 
অতিশয় তীব্র": পরমুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন যে, 
সহকর্ষীদ্ধয পরিবৃত হইয়া তিনি এতক্ষণ ভূমিশয্যা গ্রহণ 
করিয়া অচৈতন্ত অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। সেই রাজিত্তেই 
উাহারা বারংবার ক্লোরোফন্ম আত্বাণ করিয়া ইহার 
শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং দশদিন পরে 
সিম্পসন্‌ এই নতন ওঁধধের গুণ লৌক-সমাজে প্রচার 
করিলেন। 

বল! বাহুল্য চারিদিক হইতে বিপক্ষ দল এই ওধধের 
নিন্দা আরম্ভ করিল। ধর্মগ্রস্থ বাইবেল্‌ হইতে খ্রীষ্টধর্্ম- 
নীতি উদ্ধার করিয়া জনসাধারণকে বুঝান হইল ষে, 
এইরূপ ওঁধধের ব্যবহার খৃষ্টায়-ধর্ম্মবিরুদ্ধ। গর্ভিণী স্ত্রী- 
লোকগণের প্রসবকালে এই ওউঁষধের ব্যবহারের বিপক্ষে 
ধশ্মযাজকগণ 'ভীব্র মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন । আদিম 
জননী ইভের প্রতি ভগবানের অভিশাপই এই ছিল ষে, 
জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভক্ষণকৃত অপরাধের জন্য তিনি এবং 
তাহার সন্ততিবর্গ সম্তানপ্রসবের যন্ত্রণা ভোগ করিবেন-__ 
উষধের সাহায্যে এযস্ত্রণা লাঘব করার চেষ্টা ভগবানের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া ভিন্ন আর কি হইতে পারে। 


৪৬৬ 


মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন যাজকের এই ভ্রকুটি অবহেলা 
করিতে সাহসী হইলেন তখন হইতেই ক্লোরোফর্মের 
বিপক্ষবাদীরা নিরুংসাহ হইয়া পড়িলেন। 

প্রেগের ভ্রীবাণু যে মৃষিক ও মশক-সাহায্যে চতুদ্দিকে 
পরিব্যাপ্ত হয় তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন দুইজন 
জাপানী চিকিৎসক। প্লেগরোগ্রস্ত মৃষিককে দংশন 
করিয়া মশক এই রোগের বীজ মন্ুষ্য-দেহে সংক্রামিত 
করে। মশক এবং অন্যান্ত কীটের দংশনই যে অনেক 
ক্রামক মারাত্মক ব্যাধির প্রকোপের প্রধান কারণ 
ভাহ1 সম্ভবতঃ অনেকেই জ্ঞাত নহেন। ম্যালেরিয়া, 
পীতজর (৮০19৮ 0১6), ঘুমান-রোগ (আশিদেশনা 
0৮765» ), প্রেগ, সান্লিপাতিক জর, কালাজপ প্রভ়তি 
সাংঘাতিক ব্যাধি মশক ও কাট দ্বারাই পরিব্যাপ্ত হয়। 
অণুবীকণের সাহায্যে রোগীর রক পরীক্ষা করিলে, 
শোণিতে বিভিন্নপ্রকার জীবাণুর অস্তিত্ব সহজেই ধরা 
পড়ে । এইসকল ব্যাধির কারণ-নির্ণয়ের পঙ্ষে যে জীবাণু- 
সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষ আবশ্তক তাহা বলাই বাহুল্য । 
এ-দেশেও এরূপ গবেষণার মূল্য চিকিৎসকগণ যে না 
বুঝিতে পারিয়াছেন তাহা নহে। লিওনার্ড রজাস্‌- 
স্থাপিত প্রাচ্য-ব্যাধির চিকিৎসালয়ে এইসকপ বাধি- 
সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ত হইয়াছে । 

আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিশেষ বিস্তৃত 
না হইয়া থাকিলে ব্যাধি-সংগ্রান্ত কমেকটি মূলাবান্‌ 
তথ্য যে আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা বান্তবিকই গর্ব করিবার 
বিষয়। কালাজরে ডাঃ ক্রক্ষচারীর অ্যান্টীমনি ও কুষ্ঠ 
ব্যাধিতে গোপাল-বাবুর চালমুগ্রা তেলের চিকিৎস। 
বিশেষভাবে সফল হইয়াছে বলিয়া দেশধিদেশে স্বীরুত 
হহতেছে। 


প্রবামী-- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ব্যাধির স্বরূপ নির্ণয় করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক যে 
শুধু অর্থ, উদ্যম ও স্বাস্থ্য ক্ষয় করিয়াই ক্ষান্ত হন তাহা! 
নহে, অনেকস্থলে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসঙ্নে কুন্ঠিত 
হন ন!। বীরত্বে ইহারা যুদ্ধের সৈনিক অপেক্ষ! শেষ্ট। 
মানবের কল্যাণে যাহারা প্রাণ দিতে বিমুখ হন না 
ঠাহাদের নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে 
চিরকাল মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। 

১৯০০ খ্রীষ্ট:ন্দে কিউব (0018) ছীপে গীতজরের কারণ 
অনুসন্ধান করিতে গিয়া ডাক্তার লাজিয়েবু (1)7. 1429) 
স্বেচ্ছায় মশক-দংশন সহ করেন। তাহার সঙ্গী 
চিকিংসকগণ তাহাঞ্চে লইয়া তাহাদের গবেষণা আরম্ত 
করেন, কিন্তু অল দিনের মধ্যেই লাজিয়েব্‌ মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

১৯০১ শ্রীষ্ঠাব্ধে লীভারপুল্‌ ইইতে ছুইজন চিকিৎসক, 
ডাব্হাম্‌ এবং মায়াস্‌, পীতজ্বরের কারণ অনুসন্ধানে 
পেরা দ্বীপে গমন করেন । উভয়েই এই ব্যাধিতে 
'আক্রান্ত হন, ডাব্হাম কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া গেলেন, 
মায়ার্মকে আর দেশে ফিরিতে হয় নাই । 

রেডিয়ম্‌ ও একস -রে সংক্রান্ত চিকিৎসায় ছুরারোগা 
ব্যাধি ক্যান্সার আরোগ্য হয় কি না ইহ| পরীক্ষা কবিতে 
গিয়া একাধিক বৈজ্ঞানিকের অঙ্গে অস্ত্রোপচার আবপ্তক 
হইয়াছে, কাহারো কাহারো জীবন পর্যন্ত গিয়াছে । 
'থাপি এই শ্রেণীর গবেষণার বিরাম নাই । 

এইমকল বৈজ্ঞানিক যাহারা মানবের 'হিতের জন্ত 
অশ্ানবদনে নিজেদের জীবন বিসঞ্জন দিয়াছেন, ভাহারা 
বাস্তবিকই মানবের নমস্ত-_সাধারণ লোকে ইহাদের 
স্বৃতির উদ্দেশে কিতাবে পুজা করিতেছে তাহা ভাবিয়! 
দেখিবার বিষয়। 





অনাদ্যস্ত 
রী স্ুধীরকূমার চৌধুরী 


কারা €ষন দিল আনি' 
ার্জিকে অন্তর-তলে জন্মান্তর স্মরণের বাণী-- 
পরিচিত স্থুর, 
বিস্বৃতির অতলতা তারি স্পর্শে স্পন্দিত বিধুঃ 
কল্লোলিত সিন্ধুসম । মনে পড়ে, বহু লক্ষ শত 
লক্ষাহীন বর্ধ ধরি' নিত্যকার মতে। 
বেল! যায় হাসিমুখে ; সন্ধ্যা আসে ছাতা বুলাইয়। 
কাঁননে কান্তারে তীরে, শীতল পরশে হৃণাইয়! 
দিবসে বিবশ গ্রানিরে $ তার সর্দ কম্ম কি সমাপন 
গগন-অঙ্গন ভরি' যতনে শ্বাকে সে আলিণন 
স্ভারকা-বিন্দর, 
ভালে লব্বে' সমঙ্গন গোপুলির প্রণীপ শিল্ধুর, 
নেহটিবে খিবে" পস্নে' সুচিনসিগ্ধ পাত্র গৈরিকে। উদ্ধপণদে, 
আপনার অন্তরের স্থগোপন শান্তির সম্পদে, 
স্পন্দিত হৃদয়ে । ক্রান্ত অবপর রাতি ৮ 
তারার দীপাণি মনে কারো গৃহে উৎসবের বাতি 
ধন-্জন সমাহোছে ২ সারে? গাছে স্তব্ধ বাতায়নে 
ক্লাধারে দীণালি জলে পথ-চা ওয়া আক্ল-নয়নে 
দৃষ্টির আলোতে ।-শুধু মামি একপাশে, 
দিনের দেউটখানি জানি না কখন্‌ নিবে আসে ॥ 
কাজ কিছু নাহি ছিল সাঙ্গ কি অধসর যাচি। 
চলার ছিল না তাড়া, সমুখে পিছনে কাছাকাছি 
পথ যার গৃহ তার কাছে ধিসাবের ছিল না বালাই, 
ঘে দিকে খাহারে রাখি,_লাভ-ক্ষতি__ভেদ কিছু নাই, 
আয়ে ব্যয়ে নহীশৃন্ত প্রতিদিন সমান দীড়ায়, 
যত করি ছড়াছড়ি কণাটুকু কু না হারায়। 
শুধু সেই শূন্য ভরি” থরথপি কাপিত ফি জানি 
সবার অগীত গান, সবাকার অকথিত বাণী 
স্বপনে ছিল ন! তুল, স্বরগে ছিল না তার বাড়া, 
একজীবনে জাগরণে কোথাও ছিল না তার সাড়। 


কেবল কাপনে তারি বুকে মোর কীাপিত কি ভার” 
কত্ত মনে হ'ত হাসি, কু মনে হ'ত হাহাকার ; 
মরু-কান্তারের পাশে, ধূলিহীন নদীটির ধারে 
সবাকার অগোচরে লুকায়ে লইয়া মাপনারে, 
লোকালয় পাচ্ছে রাখি+, পায়ে-চলা পথ হাতে দূরে, 
তিমির মগন করি” ভাষাহীন বাশরীর স্থরে 

তোমারে সাধিমু।ছিন্ু | 


হার পর বনু জন্ম ধরি" 
কার মুখ পানে চেয়ে কেটেছে বিনিদ্র বিভাবগী, 
কেউ তাহ! ছানিত ন।। জানিতাম কিছু তার আামি। 
অস্থিস্বের মশ্বমূলে জীবনে নন্রণে দিবাবামী 
দাগিত যে আপনার অন্গভব, ছিল তার মাঝে 
বুকের পরশ কার ঘেন। মোর প্রতি পদে প্রতি কাজে 
তারে মাছি বঠিতাম, সুখে দুদথে মাখিতাম স্থুর, 
লোক হ'তে লোকান্তরে লইতাম বিরহ-বিপুর 
স্থদ্ূরের ভিসারে | সে চলিত মাগে, 
মামি চপিতাম তার চরণের প্বশি অন্থুরাগে 
পায়ে পায়ে অনুসরি' | কানে কানে কহিতাম কথা, 
শান্তি লভিতাম তারে অন্রের সর্ব ব্যাক্নতা 
নিবেদন করি' দিয়া । হাতে ধরি' বসাইয়া কাছে 
দিতাম অঞ্চল ভরি" নিঃশেষিয়া যা দেবার মাছে, 
তার পরে দেখিতাম, মোর যত দান-করা ধন 
আমারই পায়ের কাছে পড়ে আছে অর্ধ মতন, 
অনাধিকালের মোর পাথেয়ের গোপন সঞ্চয় । 
দিনে দিনে আপনাতে গাপনাপ নব পরিচয় 
নৃতন প্রেমের মতো জাগে ;কবে সে কেমনে নাহি জা।ন 
স্বপনে নিজের মনে কার সনে হ'ল কানাকানি, 
কিলাম, ভাপবাণি। সে কহিল সেই কথাটিরে 
চকিতে ফিরিয়! থেন প্রতিধ্বনি ।__সেইপিন কি রে 
আপনারে দ্বিধা করি? দ্বেগেছিন্ু প্রথম প্রবয়ে 


৪৬৮ 
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আপনার মাঝে আসি আধ চেতনায় ?.. "যারে বহেছি। হৃদয়ে, 
সহসা বাহিরে তারে হেরি; তীরে নাহিহেরি। সচক্ত ছায়া 
হেরি কার প্রভাত গগনে । খন মেঘস্তরে কার স্বর্ণকায়] 
শিহরি” ডূবিয়া যায়। দুরে শ্টামায়িত বনরেখা *পরে 
আখির পল্লব কার ঘনন্গিপ্ক আলসের ভরে 
ইয়া নামিয়া আসে । দিগন্তের অনন্ত বিস্তারে 
আকুল আগ্রহ-ভরে ডেকে ডেকে খুজে' ফিরি তারে, 
তবুযেন তারই মাঝে রঠি। ধীরে কেটে যায় দিন, 
আনন্দে ব্যথায় ভরা আপনার হ্ৃদয়-নিলীন 

অজান। সে আভাসের টানে 
দুর হ'তে দূরে চলি, অন্তরের অন্তস্তল পানে, 

তোমারেই কাছে শুধু আনি । 


কার পর কতবার, 
হৃদয়-গহন-কোণে আষাঢ়ের বিজলি-বিভার 
আলোকে তোমারে হেরি শুধু এক পলকের মতো । 
বুকের গোপন-কক্ষে নিরাশায় শান্ত অনাহত 
স্তিমিত যে দীপথানি জলে, তার ধ্যান-দৃষ্টি দিয়া 
তোমারে চকিতে লভি, তার পর হাসিয়া কাণিয়। 
পুনরায় বসি ধ্যানে । কত জন্মযুগ যায় বঠি”, 
কাদে এ-বক্ষের মাঝে এবিশ্বের অনাদি বিরহী 
অজান৷ প্রিয়ার লাগে তার। কমু সোহাগের তুপি 
বুলাইয়া আআকি তোমা”; _-শোণিতে জীবন্ত রঙ গুলি 
হাসে তব কেশে-বেশে, কপোলে, অধরে, বক্ষে, পায়ে, 
শুধু মোর দীর্ঘশ্ব।স বহে স্তব্ধ পটেরে কীপায়ে, 
নিরাশায় আখি মোর ঝরে। কু অনিন্দিত এ রূপখানি 
কঠিন পাযাণে গড়ি? করি তোমা” কঠিন পাষাণী, 
চরণে মরণ-লেখা একে লই লণাট-ফলকে 
মিনতি-নতির পুরস্কার । কত চাহি অপলকে 
যেথায় চলে না দৃষ্টি হুষ্টির বাহির দূর-পানে, 
যা-কিছু অচেনা সবে তোমার মতন করি” টানে, 
ডাকে ঘোর শঙ্খের নির্ধোষে । পথে পথে 
বাহিরাই বীর-বেশে স্বর্ণচুড় তৃর্ণগতি রথে 
চক্রের ঘর্ঘর তৃলি', শঙ্খের নিনাদ, ভেরীরব 7 
রণ-অবসানে হের পুগ্ত পুপ্র ব্যর্থতার শব 


পরযার্ী জারা, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম রহ 


তোমার প পথেরে করে দুস্তর গম | কৃ চুপে 

ভোমারে ধরিতে চাহি এ-বিশ্বের দেবতার রূপে; 

ধূপের অলস ধোয়া বাতাসের গায় 

মুরছিয়া রহে পড়ি' কাপন জাগায় 

স্পন্দমান সন্ধ্যাতারা অন্ধ নিশীথের 

চির প্রতীক্ষার বুকে, হিমভারে 'অবশ শীতের 

জদাট বিষাদ্‌-সম মৃন্মরের দেব-আয়তনে 

স্রন্ধতার করি পৃজ। আধারেরে বসায়ে যতনে 
আলোক-পিপাস্থ মন্মশতদলে, পদতলে দিই দীপ জেলে, 
ারপর আখি মুদি'ভাবি তৃমি এলে, ভুমি এলেঃতুমি এলে! 


কত যুগ ধরি” 

তোমারে গড়েছি আমি আমার মনের মতে। করি" 
কামনার নানা বণে রূপে । কতক্ষত্র তপক্যায় 
পাষাণে এনোছি প্রাণ ভিলে-তিলে, জড় মৃত্তিকায় 
হৃদয়ের স্পন্দনের সুর । গড়িয়।ছি আখিছুটি 
আমার এ আখিজল দিয়া । অধরে যে হাসি ফুটি' 
মিলায় উধার আলো সম, আমি আকিগ্াছি তারে 
আমার-অপর পিপাপায়। কপোলের একধারে 
একটি তিলের ফোটা বাসনার বেধলক্ষ্য সম৮ 
ধুগব্যাপী সাধনার সাদর বুকের স্পর্শে মম 
মাছিল সে নিভৃত লালমে ৷ পু্জ পুত কেশভার, 
তব পথ-চাওয়া মম স্থনিবিড় ঘন তমসার 
স্বৃতি সে যে বহু দিবসের । আব্দি চাহি ঝুতুহলে 
(তামার ও-মুখপানে, ভাবিতেছি কোন্‌ মন্ত্রবলে 
তোমারে আনিক্ধ আমি আশাখন হৃদয়-গঙন-তল হতে 

এবিশ্বের উদার আলোতে । 

অন্তরের অনির্বাণ আশ, 
মামার অন্তিহ্রমূলে অনাদি কালের ভালবাসা, 
সে আজি লভেছে রূপ কি মায়াতে, ওগো মায়াবিনী 
এ বাহুলতিকায়, পদান্থজে, কগীতে, কঙ্কণ-কিন্কিণী- 
নৃপুর-বলয়-রবে, কটিতটে, গ্রীবা বক্ষ নাসিক! ললাটে, 
কৌম্ল কপোলতলে,তুরুঘুগে, কেশপাখে, জান সিথিপাটে, 
ললিত গতির ছন্দে, আবেশে-আ গ্রহে, 
হাঁসি অশ্রু মানে অভিমানে, ধ্যানে, মোহে, 


ওয় সংখ্য। ] 


৯ বক ০০পসপী পাপপিপাশি শা পপিসিস্পি পোপ 


উৎকণ্ঠা উৎস্থুক ব্যগ্র প্রেমে ! তুমি এবিশ্বের বতখানি 
ততখানি তুমি এচিত্তের | তুমি মম স্থষ্টি-রাণী 
মুগ্ধ অন্তরের | তুমি মোর বাসনার পরিমাণ । 
নিভৃত সাধন! মোর যুগে যুগে নিশি-ধিনমান 
তোমারে দিয়েছে কায়া। অন্তর-বৃস্তের পুষ্প তুমি, 
তোমারে চেনে এ মম জীবনের শ্যাম-তটভূমি 
আপনার রসের আভাসে । বিশ্ব অধু অণু করি? 
দিল তার বণ-গন্ধ-গীতি, তারে অন্থরাগে গড়ি 
আপন মনের মতো! আধি,-লয়ে' পুশ্পিত বনের ভালবাসা 
শ্যাম-প্রান্তধের ঘন তৃণাঞ্চিত রোমাঞচের ভাষা, 
উষার তপ্পণ (মঘ-ঞ্যোতিঃ, দূর নীলিমার রহত্য-বিস্ময়, 
গোধূলির স্তদ্ধ শান্তি, বনু নরনারীর প্রণয়, 
কত ন্সেহ-বিগলিত পৃত পুত মাতৃহিয়া-স্ধ। 
কত যুগ-যুগান্তের বুক ভর] সৌন্দযোর ক্ষুধা । 

আর কেই 
গড়িতে পারিত কর মনোরম এ প্রি দেহ, 
কমনীয় এ মন, এমন একান্ত করি ঘোর 
আপন আশার ষ্টাদে? হে স্বন্দর চোর, 
বে তোমারে দিল বলি" এহিফার গোপন সন্ধান, 
এর অন্থিসন্ধি যত? তুচ্ছভম “তামার যা" দান? 
তোমার প্রতিটি ব।ণী, অধরকুঞ্চন, বিশিষ্টতা, 
মুগ্ধরে সবারে লয়ে অনাদি কালের কম্ঈলতা 
ঘোর চিরতপন্তার নির্বাক সাধন। | কিছু নাহি কোথ। তব 
যারে আমি চাঠি নাই, থাহারে করি না অনুভব 
চির পরিচিত সম, স্বকঠোর তপলব্ধ ধন, 
যার মাঝে নাহি মম যুগান্তের অশ্রান্ত ক্রন্দন! 
আমি গড়িয়াছি তোম1,-মাপনার ভাতে তিলে তিলে; 
আমি জানিয়।ভি ভব কোথায় কি বঙ্খানি দিলে 
বন্দর মানায়। মম মোহালস তুলিকার টানে 
আধা এ তুরুরেখা, মম চিত জানে 
কি আবেশে গড়েছিন্ ঢলঢল আখির পল্লব ! 





আিকে ভুলিব সব । 
আজিকে ক্ষণেক তরে চাহিবঃপিগন্ত-সীমানায়, 
স্পন্দিত আধার যেথা অনীমের বেদনা জানার 


অনাদ্যস্ত ৪৬৯ 


২২ পশাীপীশািপার্শীশিশিশিটাশিশীি প্শাশলি 


নিয়ত আহ্বানে । জাতি, জানি আমি রবে না এ বাধা, 
এই মম হষ্টির বন্ধন, এই আধু। 
পরিচয় আশা-সাধ-কামনার মোহে) 
তোমারে লভিতে হবে তিলে তিলে নিবিড় বিরহে 
আশার অতীত করি”। জানি আমি দিনে দিনে তোমা' 
হারাব বিশ্বের মাঝে জ্যোতিএস্ত্রোতে। এগে। প্রিরতমা। 
হিয়ার বাহিরে যারে এনেছিন্ হ্ৃদদ্ের ধন, 
ভারে বাধিবে না মোর এহ ব্য হিয়ার বন্ধন, 
শতেক বন্ধনে বেঁধে হেসে কেঁদে শতবার করি 
হাসায়ে কাদায়ে তোমা? নেবে ধরা আমা ভাতে হরি" 
“নবে তার মমুদায় পথ "পরে, যেই পথ চলে 
তোমার আপন আশা পানে । জানি আমি আখিজলে 
পথ তব রুধিবে না। জানি মম হৃদয়-শোণিতে 
আকা তাহে হবে আলিপন। | জানি জানি হবে দিতে 
এবক্ষ চিরিদ্।। তব পথ করি? । ভালোবাসাটিরে 
পথের পাথেয় করি ক্ণকাপণ লবে কিম্বা নাহি লবে ফিরে' 
তার পর চাহিবে শা। ঘ্দি কু চলি সাথে সাথে, 
নীরবে থেসিয়া কাছে ভাতখানি রাখি ভব হাতে, 
শিহরি' চাহিয়া মম মুখপানে একদিন মোরে 
তুমি আর চিনিবে না ।--তোমারে 9 চিনিব ন।।-.. 

সেইদিন স্বপনের ঘোরে 
সহস। লাগিবে রুদ্র চেতনার আলো; 

তোমারে বাপিব ভালো 

মেপিন নৃতন কি" । হৃদয়ের ধনে 

হৃদয় অতীত করি । অশান্ত ক্রন্দনে 
ঘারে লভেছিন নিজ বাসনার পরিমাণ-মাঝে, 
তাহারে সহসা হেরি মহীয়স] রাজরাণী সাজে 
আমার বাসন হ'তে বছগুণ বড়। 
অজানার বিচিত্রত। ভোনারে করিবে প্রিয়তর । 
সেদিন লভিব আসি হৃদয়ের সমাধির পরে 
ঘতত আশা যত সাধ এহ ক্ষুদ্র হৃদয়ে না ধরে, 

আছে যারা এবিশ্বের অন্তরে অন্তরে । 
হৃদয়ের সীম। হ'তে যতদুরে যাবে উনি প্রিরা, 
পায়ে পাষে রবে জাগি' মোর কোটি ম্পন্দমান হিয়া, 
তোমারে লভিব তব সর্ববঘাঝে । পরিচয়ে ঘারে 
লভেছিনু, এতদিন পর্িচয়-পারে 
তাহারে লভিব পুনঃ সর্বব্যাপী করি? । 

দিহ্স-শর্ববরী 

অনাদির অশ্রু দিদ্ধে লভি' বারে এজ্জাবনে হায়, 
অনস্তের অশ্রুপাতে ভাহারে লাভিব পুনঝুয় । 


বাঁলিনের অবরোধ 
প্র জ্যোতিরিক্রনাথ ঠাকুর 


ডাক্তার “ডি”র সঙ্গে “শীজএলিজে” দিয়ে যেতে যেতে, 
গৌলা-বিদ্ধ দেয়াল থেকে, ছর্বা-গুলি-সমাকীর্দ পধের বাঁধানো! রান্ত| 
থেকে, আমর! অবরদ্ধ প্যাগ্ির ইতিহীন সংগ্রহ কর্ছিলেম। 
পল্লাস্‌ ঘ্ভ লেতোয়াল”"এ পৌঁছিবার ঠিক আগে ডাকার থামলেন, 
থেমে, আর্ক, দ্য ত্রিয়াফ-এর চারিধারে, কোপের যে-বাড়ীগুলো 
আকালো-ভাবে পল্তীকৃ রয়েছে তার একট। বাড়ী আঙ্গুল দিয়ে আমাকে 
দেখলেন । তিনি বল্লেন 8 

শদেখতে পাচ্ছ কি, তর উপবের বারাগায় ৪টা বদ্ধ জান্লা? 
আগষ্ট মাসের আরস্তে, দেই বিপতচন্কুল ১৮৭* অকের আগষ্ট মাসে, 
সগীরোগগ্রন্ত এক রোগীকে দেগ বার ভস্যা আম'কে ডাকা হয়েছিল। সে 
রোগী-কন্ে জুন, “প্রথম-সাতরাজোর” ্বামণের একজন বন্মধারী 
অশ্বারোহী সৈনিক,যশোলাছের জগ, মাতৃভৃষির জন্য একেবারে 
উদ্মন্ত। যুদ্ধের আরন্তে, “শাজ-এলিঙ্গের” ভিতর, দে একট। বাঙীর 
গবান্গ-ওয়ালা একহস্থ ফাম্ধ! ছাড়। কৰে রেখেছিল ৮-কি জন্যে 
জান?--আমাদের “সগ্ভদের বিয়-প্রবেশ দেখ।ন থেকে দেখবে বলে । 
বৃদ্ধ বেচারী! শাহীরাস্বে টেবিল থেকে উঠছে এমন সময় 
(85/400)1 ) ২ ইদেন্ুর্ের লাবাদট। এসে পৌছিল। সংবাদ- 
পত্রের পাদনেশে লুইশনেপোলিয়ানের নাম-াক্ষরিত পথাজয় সংবাদটা 
পাঠ করেত শিক ঘুচ্ছিত হয়ে পড়ল। 

“আমি গিয়ে দেখ গেম, বৃদ্ধ অশ্বারোহী, খনের মেজের উপর সটান 
পড়ে আছে, মুখ দিথে রক্ত গড়ছে, আব একেবারে স্পনাহীন ; লাঠির 
আঘাতে যেরকম হয় ঠিক সেইদকণ। দাড়লে খুব লন্ব। ঝলে' মনে 
হত কিন্ত এখন অয়ে আছে, তব্‌ শরীবট। প্রকাণ্ড বলে" মনে হচ্ছে। 
শুক্র মুখাবয়ব. হন্দর দস্ত-পাতি, কৌন্ড়া কৌক্ড়া সাদ চুল। বয়স 
৮* বংসর, কিন্ত দেখলে মনে হয় ৬*এর বেশী না। তার পাশে, 
তীর পৌত্রী নতজানু ই'য়ে আছে-চোখ ছুটি জলে-ভরা। পিতামহের 
মঙ্গে তার অনেকট। "সা আছে। তফাতের মধো, একগরনের 
মুখী জরা-চীর্ণ. আব-একছনেব মুগ্ধঞীতে বেশ একটা নবীনত! আছে, 
একট। উদ্থ্ললতা আছে। 

মেয়েটিকে দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল। দৈনিকের কন্ম! ও 
দৈনিকের পৌত্রী। কেন না. ভার পিত। মাকৃ-মাহনের গাস-পা্থচর- 
দের মধ্যে একজন ছিল। বৃদ্ধ মেয়েটির সম্মুখে প্রসা'রিত 2 মেয়েটির 
মনে আর-একটি ভয় ছেগে উঠেছে । আমি ভাকে আশ্বস্ত কর্বার 
ছন্ত অনেক চেষ্ট। কর্দেম, আদলে বদিও আমারও কোন আএ। ছিল 
না। ফুসফুসের রক্তস্রাব আটুকাবার জগ্ক আমরা চেষ্টা কর্ছিলেম-_ 
৮* বত্নর বয়নে এরকম রক্তস্থাব ছলে বচ্বার কোন মাশা 
থাকে না। 

তিন দিন ধরে, রোগী সেই একই অবস্থায় ছিল-_নিষ্পন্দ, নিশ্চল। 
ইতি মধ্যে রাইখশেফেনের সংবাদট। এল_মনে মাছে ত, সে 
কি অস্ভুত সংবাদ! সন্ধা। পথ্যন্ত আমাদেরই একট! বড়রকম জয় 
হয়েছে বলে” আমরা বিশ্বাস করেছিলেম1-২*,*** প্রশীয় নিহত, 
মার প্রশিয়ার যুবরাজ বন্দী । 

“বেচারী রোগী-_যে এপর্যাস্ত বাহিরের ঘটনার প্রতি বধির ছিল-- 
কি চুগ্বক শক্তির প্রভাবে এই জাতীয় আনন্দের প্রতিধ্বনি তার কাণে 


৭ 


এসে পৌঠিল, ত। আমি বল্‌্তে পারিনে। কিন্তু সেই রাত্রে তার 
শয্যার পাশে এসে দেখি, সেযেন আব-এক মানুষ । তার চোখ প্রায় 
সাফ. হয়ে গ্লেছে, কথা কইতে আর ততটা কষ্ট হচ্ছে না; মুখে একটু 
হাঁসির রেখ! দেখ! দিয়েছে--আর তোৎলার মতন কথ! কচ্ছে £₹ 

“ওয়, জয়” । 

পহ। বনে, একটা বড়রকমের জয়। তাঁর পর যখন মাঁক-মাহনের 
বিজয় কীত্ির খুঁটিনাটি বর্ণন। করতে লাগলেম তখন তার মুখ 
শিথিল হ'য়ে এল, তার মুখ উদ্দবল হ'য়ে উঠল।” 

"আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম, রোগীর নাত্বী আমার জন্তু 
অপেশ্খ| কর্ছিল-_তার মুখ ফাকাশে হ'য়ে গেছে, আর ফুপিয়ে ফু পিরে 
কাদ্ছে।” আমি তার হাছুটি ধরে বশ্লেম 2 

“কনে ল রক্ষ। পেয়েছে । 

মামার কথার উত্তর দিতে মেয়েটির সাহস হ'ল না। একটু আগে 
যুদ্ধের আদল খবরট। প1ওয়। গে“ছ। মাকৃ-মাহন পলাতক, সমন্ত ফরানী 
বাহিনী নিপ্পেষত। একট! আতঙ্কের ভাবে আমণা পরম্পরের মুখের 
পানে তাকাতে লাগলেম। মেয়েটি দাদামশায়ের জন্ত উৎকঠিত, আর 
ধর্থর করে কাপছে । নিশ্চয়ই, এই নুতন ধাক্কাটা তিনি আর 
সামলাতে পারবেন ন।। এখন তবে উপায় কি? মে-সংবাদ তাকে 
পুণজীবিত করে' তুলেছে_সেই সংবাদের বিত্রম্টাই তিশি তবে এখন 
উপভোগ করুন । ভবে কি না, তাকে আমাদের গুস্তাগণা কর্‌তে হবে। 
মাহ্‌নী মেয়েটি বললে 2 

“আচ্ছা তবে মাসিই ভাকে গ্রতারণ। কর্ব।” এই কথ বলে 
ভাড়াতড়ি চোখের জল মুছে” ফেলে", হান্য-ব্দনে তার পিতামহ্র খরে 
প্রবেশ করুলে 

মেয়েটি নিজেই এই শক্ত কাঙ্গের ভীর্ট। নিয়েছে । প্রথম কদেক 
দিন, এ-কাজট। জপেন্দাকৃত সহঙ্গ ছিপ, কেননা! বৃদ্ধের মস্তিষ্ক তখন 
দুর্বল ছিল-_ছেও ছেলের মতে। সে যা-ত। |বঙ্থন করৃত। কিন্তু স্বাস্থ্যের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাও মাথাট। পরিষ্কার হ'য়ে এল । রোঞ্জকার সংবংদ 
ভাকে শোনানে! শাবশ্ক ১৬, বানিয়ে বানিয়ে নুন খবর বল্‌তে হ'ত। 
হন? মেয়েটি রাত-দিন একট। জার্মানির ম্যাপের উপর কে? রয়েছে 
দেখলে কষ্ট ইয়। ছোট ছোট শিশেন দিয়ে মাপট। দে চিহিত 
করুত-_বিজয়-যাত্রীর পথে বাজেন বালিনের দিকে অগ্রদর 
হয়েছে, প্রদার্ড, ব্যাভেরিয়ায় আছে, মাক-মাহন বাঁপ্টিক সমুদ্রের 
উপর ইত]াদি। এইসব বিষয়ে সে আমার পরামশ নিত ; আমার 
সাধ্যমত আমি তাকে সাহায্য করুতেস। কিন্তু এই কাঙ্জনিক 
ুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে ওর পিতানহের কাছ থেকেই আমর! বেশী সাহায্য 
পেতেম। প্রথম সাম্রাজোর মামলে ফরাপীর। কণ্বার জান্মানী জয় 
করেছে-__তাই ধুন্ধ আগ্র-থাক্তেই যুদ্ধের মব চাল জান্। 'এখন ওদের 
খানে বাওয়। উচিত। এইবার ওরা এইরকম কর্ব'। তার 
ভবিষ্যদ্বাধী নফল হচ্ছে দেখে” তার মনে মনে বেশ একটা গর্বব হ'ত। 
দুর্ভাগ্ক্রমে, আমএ যতই নগর দখল করি বা কেন যুদ্ধে 
জয়লাত করি ন! কেন- তাতে তার মন উঠত না। তা"ক আমর! 
নাগাল পেতাম না। তিনি জ্ঞারও এগিয়ে যেতেন। তার 
কিছুতেই মনন হ'ত ন।। প্রতিদিন মেয়েটি নুহন নূতন কাল্পনিক 





৩য় সংখ্য। ] 


জয়ের সংবাদ দিয়ে আমাকে অভিবাদন কর্ত। একট। হাদয়- 
বিদারক হাসির ভাব মুখে এনে, আমার সঙ্গে মিলিত হ'ত। 
আর, দরজার ভিতর থেকে আমি শুনতে পেতেন একজন হর্ষোৎফুল্ল- 
কণ্ঠে বল্ছে ; “আমরা বেশ এগোচ্ছি, বেশ এগোচ্ছি। আর এক 
হপ্তার মধ্যে আমর বালিনে প্রবেশ কর্ব।” 

“সেই সময় প্রশীয়ের আর বেশী দূরে নেই, এক হপ্তার 
মধ্যেই প্যারিতে এনে পড়বে। প্রথমে আমরা মনে করলেম, 
এখান থেকে পল্লী-প্রদেশে চলে" যাওয়াই ভাল; কিন্তু এখন থেকে 
একবার বের হু'লেই, পল্লীপ্রদেশের অবস্থা দেখলেই আসল কথাট! 
প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। কিন্তু বৃদ্ধ এখনও এত দুর্ব্বর, যে আদল 
কথা জান্লে আর সহ করতে পার্বে না। তাই, ঠিক হ'ল, 
এইখানেই থাক! হবে। 

“অবরোধের প্রথম দিনে, আমার রোগীকে আমি দেখ তে গেলাম । 
_আমার বেশ মনে পড়ে, আমি তখন চিস্তাকুল। প্যারির 
ফটক বন্ধ হয়েছে. আমাদের প্রাকারের নীচেই যুদ্ধ চল্ছে, আমাদের 
সহরতলীগুলোই আমাদের প্রান্তনীমায় পরিণত হয়েছে_এই কথ! 
জেনে আমা মন তখন অত্যন্ত ব্যথিত, তখন সকলেই এই বাথ! 
তীত্ররূপে অনুভব করুছিল। 

“গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ বেশ হর্ষোৎফুল্ল, গর্বিত ।” সে বঙ্গুলে ₹-- 

“অবরোধ ত আরম্ভ হয়েছে” 

আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে তার দিকে তাকালেম। 

শতুমি কি করে জান্লে, কনে? তাঁর পত্বী আমার দিকে 
ফিরে" বল্লে.__হা ডাক্তার, এটা একট। মস্ত খবর। বালিনের 
অবরোধ আরম্ভ হয়েছে'। তার ছুচট| টেনে নিয়ে, সে বেশ শান্ত- 
ভাবে এই কথ! বল্লে ॥ বৃদ্ধের মনে সন্দেহ কি করে আস্বে? 
বৃদ্ধ কামানের গর্জনও শুন্তে পায়নি, প্যারির এই রোধ-গস্তীর 
ভাব ও বিশৃঙ্খল অবস্থাও দেখতে পায়নি। য| কিছু ভার শ্য্যায় 
শুয়ে দে দেখতে পাচ্ছিল, তাতে তার বিভ্রনট। সমানহ থেকে 
যাচ্ছিল। বাহিরে “বিজয়-তোরণ” ; আর খরের ভিঙর, "প্রথম- 
সাম জোর” স্বুত-নামগ্রীর বেশ একট। সংগ্রহ ছিল। ফরাসী-প্রধান 
সেনাপতিদের তম বির, যুদ্ধের খোদাই চিত্র, খোকার পোষাক-পর! 
রোম-নৃপতির ছবি; সক্ত্রাটের ম্মতিচিহন, তাত্্রমু্তি, কাঁচের ফানসে 
ঢাকা “সেন্ট-হেলেনার” একট। পাখর-_- এইসব সামগ্রী। সরল 
প্রকৃতি কনেল! আমরা যাই বলি না কেন, প্রথম নেপোলিয়ানের 
এইসব বিজয় কীন্ত্রির মধ্যে থেকে, নরলগাবে সে বিশ্বাস করেছিল 
বে, বালিন অবরুদ্ধ হয়েছে ।” 

“সেইদিন থেকে, আমাদের সামরিক ব্যাপারগুলো অপেক্ষাকৃত 
অনেকট। সহজ হ'ল। এখন বালিন দখল কর! কেবল ধৈধ্য-সাপেক্ষ | 
যখন বৃদ্ধ অপেশ্স। করে'-করে" ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত, তখন মধো-মধ্যে 
তার পুত্রের পত্র তাকে পড়ে" শোনানো হত; অবশ্ঠ এ-পব পত্র 
কাল্পনিক £ কেননা, তখন প্যারিসের ভিতর কিছুই প্রবেশ করতে 
পারত না। এবং "পেডান্”-এব পর, বৃদ্ধের পুঞ্জ ম্যাক্মেহনের 
পার্খচর সেনাধ্ক্ষকে একট। জান্মান-ছুর্গে পাঠানো! হয়েছে। মেয়েটির 
ষনে তথন কি-রকম নৈরাশ্ঠের ভাব জাগ্ছিল ত। বেশ কল্পনা কর্‌তে 
পার। বাপের কোন খবর পাচ্ছে ন1; বাঁপ বন্দী,_আরাম ও সখের 
সামস্রী হাতে বঞ্চিত; হয়ত পীড়িত। তবু ভার মুখ দিয়ে, কষ 
পত্রের আকারে, মিথ্যে করে, বলাতে হচ্ছে যে, তিনি বিজিত দেশে, 
কমশঃই জয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছেন । কখন কখন, যখন রোগী 
একটু বেশী দুর্বব্র হয়ে পড়ত তখন নূতন খবর আস্তে কত সপ্তাহ 
অতীত হয়ে যেত। কিন্তু যখন খুব উৎকণ্িত হ'য়ে পড়ত-নিদ্র। 
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হত না, তখন হঠাৎ াঁ্দানী থেকে যেন একট। পত্র আস্ত ; মেয়েটি 
সেই পত্র বৃদ্ধের শয্যার পাশে বসে জোর করে” কান্না চেপে 
রেখে হর্ষো২ফুল্লভাবে পড়ে শোনাতে! ৷ কর্নেল ভক্তিভাবে মনোযোগ 
দিয়ে শুন্ত; মুখে একট। গর্বের হাদি-_কোন জায়গায় অনুমে দন 
করছে, কোন জায়গয় দোন পর্ছে, ফোন জায়গায় ব্যাখা। কর্ছে। 
তার সব চেয়ে গুণপন। দেখা যেঙ, পুর্রকে যখন সে উত্তর দিত। 
বৃদ্ধ লিখত :--তুদি যে একদন ফবাদী, একথা কখনো ভূল্‌বে 
নাঃ নব হতগাগা লোকদের প্রতি ইদুর হবে। এই আক্রনৎটা 
তাদের পক্ষে যেন বেশী কোর না হয়। পরামর্শের আর অন্ত ছিল 
ন।; সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখানো-সম্বঞ্ধে, মহিলাদের প্রতি শিষ্টাচার, 
সম্বন্ধে কতই উপদেশ-এক কথায় বৃদ্ধ যেন শিয়ীদের ব্যবহারের 
জন্য একট। সামগিক ধশ্ব-সংছিতা বচন! কর্ছিল। এইসবেতর মধ্যে 
শাবার পলিটিকূসের কধাও খাকৃত-বিগ্গিতের উপর সন্ধির মত্ত 
কিরকম চাপাতে হবে, দে কথাও গাকৃত। একথ। স্বীকার. কর্তেই 
হবে, বৃদ্ধ বিজিভদের কাছে থেকে বেশী কিছু দাবী করেনি ।" 

“যুদ্ধের ক্ষতি-পৃবণের অর্থদণ্ড, তা ছাড়। আর কিছু নয়; দেশ 
দখল করায় কোন লাভ নেই। তুমি কি জাম্মানীকে কণনে। ফ্রান্সে 
পরিণন্চ করতে পার ?” 

“বৃদ্ধ এই উত্তর লেখাবার সনয় এরূপ ধূ়স্বরে, এরূপ দেশভক্তি- 
বাগ্তক বিশ্বাসের সহিত কথাগুলে। বলে' যেত যে, কাহারো পঙ্গে 
ক্মবিচলিভ-চিত্তে তা শোনা অসম্তব। 

“ইতিমধ্যে অবরোধের কাজ চলতে লাগল--অবশ্ঠ বালিনের 
অবরোধ নয়। হায়! এইনসয় শীত, গেলাবমণ, আরী, ছূর্ভিক্ষ 
চরমে উঠেছিল । অবস্থ। যতদুর খারাপ হবার তা হয়েছিল। কিন্তু 
মামাদের যতরের গুণে এবং গুহ'পরিজনের অশান্ত সেবার গুণে, বৃদ্ধের 
শান্তি একমৃহুর্রের জন্যও বিচলিত হয়নি । শ্ষে পয্যন্ত খামি তার 
জন্য--একমাত্র তাব্ই জন্ত সাদা গটি. ও টাট্ক! মাংস যুগিয়েছলেম। 
বৃদ্ধের প্রাতর্োজন্ট। যারপরনাই মশ্ম্পশী। পিতামহ শিরীহ গর্বে 
গর্বিত ; মুখে তাঙ্গ ভাব, ও হাস্তবদন। শষার উপর উঠে" বগেছে, 
থুতির নীচে ভাপ কিণ্‌ খাবা; শয্যার পাশে, তার নাত্া অভাব ও 
অন+নে পাতুবর্ণ,বৃদ্ধের হাতট। ধ্ে' মুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, 
এবং সকপরকম কট নিষিদ্ধ জিনিনের আহা?দ সাহায) কর্ছে। 
বৃদ্ধ খেয়ে দেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে ৬ঠে' নিজের গরম ঘরটিতে ধেশ একটু 
আরাম উপভোগ কর্ণ । খরের ঠিভর শীতের বাতান প্রবেশ করতে 
পার্ছে না-কেবল জানালার কাছে তুষ!রের খুণিপাক চলেছে । এই 
সময়ে কবচ-ধারী অশ্বারোহী বৃদ্ধ উত্তর মুরোপের যুদ্ধকাহিনী বল্তে 
ালবাসৃত। রুশিয়ার যুদ্ধে সেই সর্ববনেশে পন্চাদ্গননের বর্ণন! 
কর্ত_যাত্র-পথে বরফে-জম। বিশ্কুট ও ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর 
খাচ্য-ডুব্য কিছুই পাওয়া যেত না।” 

“বুঝিছিন বুড়ি, আমর! যোড। খেতেম” ! 

“মেয়েটি খুবই বুঝতে পেরেছিল । কেননা, এঠ ছুই মান কাল 
দে ঘোড়ার মাংস ছাঁড়ী আর কিছুহ খায়ণি। বৃদ্ধ যেমন একটু সেরে 
উঠতে লাগল--মামাদের ক।জটাও প্রতিদিন কঠিন হয়ে উঠতে 
লাগ্ল। তখন কর্নেলেগ ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাদির অসাড়তা-_যারদকুন্‌ আমাদের 
একটু সুবিধা হয়েছিল-_ক্রমশঃ অন্তহিত হ'তে আরম্ত করেছে। এরই 
মধ্যে, ছুই-একবার পোর্ত মেলোর কামানের ভীষণ গর্জনে বৃদ্ধ 
চম্‌কে উঠেছিল এবং হুদ্ধের ঘোড়ার মতে| কান খাড়। করেছিল। কাজেই 
বাধ্য হ'য়ে একট। কথা আমাদের বানিয়ে বল্তে হ'ল---আমর| তাকে 
বল্লেম, বালি নৈর সন্ধে যুদ্ধে ভাঁমাদের জয় হওয়ায় তারই সম্মানার্থ 
“ত্্যান্ভালিড” হ'তে তোপ-ধ্বনি হচ্ছে। আর-এক, ছিন তার শয্যাটা 


৪৭২ 
জানালার কাছে সরিয়ে আনা হয়েছিল--দেই সময় ম্তাশনাল 
গার্ড-এর একদল সিল্ক, “বড়-বাহিনী-বীধির” পধে একত্র জড়ে! 
হয়েছিল। দেখা গেল, বৃদ্ধ ই সৈশ্তক দেখে' খুঁৎখুৎ কর্ছে। 
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“ওরা কোন্‌ সৈম্ত ?-ওদের অঙ্গচালনার শিক্ষা মোটেই ভাল 
হয়নি_ কুশিক্ষা, কুশিক্ষা-_” 

“এর খারাপ ফল কিছুই হ'ল ন।। কিন্তু আমর! বুঝতে প।র্লেম 
এখন থেকে আরো একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক | কিন্তু দুর্ভাগা- 
কমে আমরা যথেষ্ট সাবধান হ'তে পারিনি ।” 

“একদিন রাত্রে দেখলেম, মেয়েটির খুব ভাবনা হয়েছে।” সে 
বললে £__ 

“কাল ওরা প্রবেশ করবে) । 

পিতামহের ঘরের দরজাট। কি খোলা ছিল? এখন আমার 
মনে হচ্ছে, সমন্ত রাত্রি তার মুখে একট। অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করেছিলেম। 
বোধ হয়, আমাদের কথাগুলো তার কাণে গিয়েছিল। আমর! 
প্রুশীরদের কথা বল্ছিলেম, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন আমরা 
ফরাসীদের কথ! বল্ছি; এত দিন তিনি যে আশ! কর্ছিলেন,_. 
মার্শাল মাক্‌-মাহন পুপ্পবুষ্টির মধ্যে দিয়ে, তুরী-নাদের ভিতর দিয়ে, 
নগর প্রবেশ কর্ছেন-_আর মার্শ।লের পার্থর গার পুত্র, মার্শলের পাঁশে 
পাশে অশ্বপৃষ্ঠে আন্ছে। ত।ই আজ দেখতে পাবেন বলে” তিনি ভার 
উদ্দি পোষাক পরে”, বারুদ-কাঁলিমায় মলিন নিশান ও ইঈগল-পতাকাকে 
অভিবাদন করবার জগত জ্লান্লার বারাগ্ায় বস্বেন মনে করেছেন। 

বেচার! কর্নেল জুন! বৃদ্ধ নিশ্চয়ই মনে করেছিল, মনের আবেগ 
পাছে তার অসহা হয়, এইজন্ত আমর! তাকে বাধ! দেব। তাই তার 
মনোগত অভিপ্রায় আমাদের কানে প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার 
পরদিন পৌর্ত মেলোত, থেকে তুইলরি পর্যস্ত যে লম্বা 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


: রাস্তা £গছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রুশীর় সৈশ্ক যখন অতি সাবধানে হাক 





[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কর্ছিল, ঠিক সেই সময় দেখা গেল, জান্ল!টি আন্তে আস্তে খুলে? 
গেল মাথার শিরন্ত্রাণ পরে”, কোমরে তলোয়ার কুলিয়ে' বৃদ্ধ বারাণ্ায় 
এসে দীড়াল। 

অনেক সময় আমি মনে মনে ভেবেছি, এইরকম সামরিক 
সাজ-দক্জার় ভূষিত হ'য়ে খাড়া হয়ে উঠতে তার না জানি কতটা 
ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর্তে হয়েছিল, তার এই শ্ষীণ অবস্থায়, কি 
প্রচ আকন্মিক আবেগ লা জানি তাকে পর্চালিত করেছিল। এই 
পর্যাস্ত আমর! জানি, বৃদ্ধ গরাদে ধরে' চুপ করে' দাড়িয়ে আছে-_ 
কেবল তার আশ্চর্য মনে হচ্ছে-_কেন রাস্তাটা এত নিম্তন্ধ, কেন 
সব গবাক্ষ বন্ধ; প্যারি যেন একট! কুষ্ঠরোগীর আশ্রম ; সর্বত্রই 
পতীকা--কিস্তু অপরিচিত .বিদেশী পতাকা; লাল 'ক্রস'-অঙ্কিত 
সাদ রঙের পতাকা । আমাদের সৈনিকদের দেখবার জন্য কেউ 
আসেনি । 

"মুহুর্তের জন্য তার মনে হয়েছিল, হয়ত তাঁর ভূল হয়েছে ।” 

“কিস্ত না! উথানে, “বিজয়-তোরণের” পিছনে একটা তুমুল 
শব্দ, দিবালোকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একট! কৃষ্ণ রেখা-__তার পর ক্রমশঃ 
শিরন্তাণের শলাকাগুলো ঝিকৃমিক করে! উঠল, তলোয়ারগুলে! 
ঝশ্ঝন্‌ করে উঠল, তার পর শ্ঠবেয়ার-রচিত গগনভেদী বিজয়- 
সঙ্গীত বেজে উঠল ।” 

রাঙ্গপথের সেই মৃতবৎ নিস্তন্ধতার মধ্যে একটা চীৎকার-__-একটা 
ভীষণ চীংকার শোনা গেল £-- 

“সবাই অস্ত্র ধর-_অস্ত্র ধর__প্রশীয়েরা! এসেছে" । অগ্রগামী সৈম্ত- 
দলের ৪জন অশ্বারোহী বোধ হয় দেখে" থাকৃবে--এ উপরের বাণাণ্ড! 
থেকে একজন দীর্ঘকার বৃদ্ধ টলতে-টল্তে, হাত দৌলাতে-দোলাতে 
নীচে পড়ে গেল। এইবার কর্নেল জুভ গতপ্রাণ।” 


--আল্ফস্‌ দোদের ফরাসী হইতে 


স্পর্শমণি 


শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্সি (লগ্ন ), এআর্-সি-এস্‌ (লগ্ন ). 


এপধ্যস্ত যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ধাতুসকলের 
স্থান বা আভ্যন্তরীণ গঠন সঙ্গন্ধে প্রাচীনগণের 
কি-কি-মত বা বিশ্বাস ছিল, তাহ।, আশ! করি, অনেক- 
খানি প্রকাশ পাইয়াছে । 

প্রাচীনগণ, কি এই দেশে, কি বিদেশে, সর্বত্রই 
এবিষয়ে একমত ছিলেন, যে, ধাতুমকল বিভিন্ন মৌলিক 
পদার্থ নহে। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মত প্রবল 
ছিল, যে, ধাতুসকল, অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের ন্যায়, 


কতিপয় মৌলিক পদার্থের বিবিধ বিন্তাসের দ্বারা গঠিত 
হয়। বিশেষ বিশেষ ধাতৃর স্বভাব ও গুণ ভিন্ন-ভিন্ন 
হইবার কারণ, ধাতুমধ্যে এই মৌলিক পদার্থগুলির 
পরিমাণভেদ এবং শুদ্ধতার তারতম্য । 

যাহা যৌগিক পদার্থ, তাহার উপাদানসকল পাইলে, 
তাহা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তত করা যায়। কেবলমাত্র 
বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থির করাই প্রয়োজন । 
স্থতরাং হদি স্বর্ণ যৌগিক পদার্থ হয় এবং তাহার 


৪র্থ সংখ্যা | 


উপাদান কিকি মৌলিক পদার্থ ও সেই সকল মৌলিক 
উপাদান কি কি পরিমাণে যোগ করিলে স্বর্ণ গঠিত হইতে 
পারে ভাহাও জ্ঞাত হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞ রাপান্মনিকের 
পক্ষে স্ব প্রশ্থততকরণ কিছুই আশ্চর্য নহে । একমাত্র 
সমশ্যা। উপাদান-সং গ্রহ । 

উশাদপান সঙ্গদধে «নাসৌ নুনিনন্ত মতং ন ভিন্নম্‌।” 
নান| দারশনিক নান। মতগ্প্রকাশ করিয়াছেন । কেহ ব| 
ন্র্ণকে ম্ব্ক্িতি-মিশ্রিত জ্যোতিরাশি বলিয়াছেন 
( কণাদ ), কেহ বা ইহাকে পারদ ও গঙ্ধাকের মার পদাথ- 
দের দৌগিক পদাথ বলিদ্াঙেন (গেবর ), 'এবং গন্ধ 
আনেকে বিভিন্ন মতব।ল প্রাকাশ করিয়। গিয়াছেন । 

বিশ এ? লিষষে প্রায় মকল প্রাচান দার্শনিক এক 
মহ “সকল রাড়ুর উপাদান একভপ্রকার, 
অগ্ঠপাত ৪ উপাদ।নের শঙ্গতাব প্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাত 


কেবল 
হত শ্হরাং নেকোন পাতুত্র মন্যেই দণের সকল 
এ মত প্রা খুঃ সপ্তদশ 
শাবী পযান্য সর্দদেশে বর্তমান ছিল। 
উপরোক্ত মশ্াবলক্ীগণ স্বণ প্রন্থত করণের উপায় 


৫উরূপ সাবার করেন । 


উদ্াদান বিদ্ভমন আছে |” 


থা প্রথমে থে হীন ধাতকে 
পর্ণে পরিণত কলা হইবে, জাহার শোধন প্রয়োজন । 
কেনন' উপাপান সকল অস্তদ্ধ বা ছুষ্ট হইলে তাহা রা 


স্বর্ণের স্যার শুদ্ধ পদা্ প্রগ্কত হওয়া অসম্ভব | দ্বিতীয়তঃ, 
£শাপিত ধাতুর সহিত অন্য পদাথাদি যোগ করা 
প্ররোক্গন। কেননা, হীন পাভুর মধ্যে মৌলিক উপাদান- 
পকপ দে অন্রপাতে থকে, ম্ব্ণমপ্যে সে-সকলের 
শন্ুপা ভিন্ন । আ্ুতরা বে মৌলিক উপাদানে 


পরিমাণ-বদ্ধন * প্রয়োজন, সেই উপাদান ঘদি শুদ্ধ 
/মলিক অবস্থার ন। পাওয়। ঝার, তাহা হইলে এবূপ 
কোন বস্ত আবশ্যক বাহাতে & উপাদান শুদ্ধাবস্থায় প্রচুর- 
পরিমাণে আছে । 

এই শোধন-প্রণাপী নান। দেশে এংনানা দার্শনিকের 
মন্তে ভিন্নভিন্নপ্রকার ছিল । পাশ্চাত্য দেশে শোরক 
প্দাথাদি “উন” নামে অিহিত ছিল এবং প্রধান ইউমধ 
“্দার্শনিকের প্রস্তর” বা স্পর্শমণি নামে পরিচিত ছিল। 

শ্পর্শমণি সন্ধে কোনও উন্লেখ প্রাচীন হিন্দু রাসা- 


৬০-৫ 


সপর্শমবি 


৪৬৫ 


য়নিক পুস্তকে পাওয়। দান না। হিন্দু রাসায়নিকদিগের 
বিশ্বাস-মতে নানা প্রকার বিভিন্ন পদার্থের দ্বারা হীন ধাতু 
শোধন এবং ম্বণ প্রস্তত-করণ স্ভভব। “কোটিবেধ- 
মহারস$”, নাগাজ্জ,ন উল্লেথ করিঘা গিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
লি, সে-বিষয়ে কিছুই বলেন নাই বরধ স্বণ প্রস্ত- 
করণের নানাপ্রক!এ বিভিন্ন উপায় নলিদা গিরাছেন। 


মগ ০০ 


কিমত্র চিএং যদি রজবন্কত 
শিরীষপুষ্পা গ্ররসেন ভাবিতম্‌ 
সিতৎ স্বণং তরুণাকপন্রি ভৎ 

করোরি গপ্ধাশতমেক গ্রপ্ধর। | 


(রসরত্তাকর__নাগাঙ্ছুন ) 


“রাজাবন্ত শিরামপুষ্পাগ রসে সিদ্ধ হইলে উহা এক গ্রপ্ু- 
পরিমাণ রৌপ্যকে শতগ্ুঞ্ধ-পরিমাণ ভরুণঅরুণসন্নিভ 
স্বণে পরিণত করিবে, ইহ। ঘার আশ্তধা কি?” 


কিমত্র চিএং যদি গীতিগন্ধকঃ 
পঙগাখনিন্যাসরসেন শোপিতঃ 
আরণাকৈরত্পলকৈস্ক পাচিত: 
করোতি তারং বিপুটেন কাঞ্চনম্‌। 

( রসরত্বাকর-নাগাজুন ) 


“গীত গন্ধক পলাশনিযাম দ্বার শোধিত হইলে 'এবং 
এরণয উৎ্পল সহিত পাচিত হইলে তিনণার পুটপাকে 
ধৌপ্যকে সুবর্ণ বিণ 5 করিবে, ইহা আর আন্চময কি? 

আান্বিক পারদ-রাসপাধনিকের। শরদের মারণ এবং 
শোধন ছ্বার। শর্ণ প্রপ্থতকরণের ধন প্রস্থ £ করিতেন । 
যথা 


বজদণও্ডঃ সুদগুশ্চ লোহদও স্তথেবচি। 

ভ্রয়ো বিন| ওষপয়ে রসম্ত মারণে হিত' 
তামিবোপ সমাসেন মা গ্গানংতি পাবকাঃ 
বজদগস্থ বজী শ্যাৎ লৌহদগুৎ পুটৎ বিড়ঃ ॥ 
স্থধগুঃ ব্রদ্মদণ্ডং চ সমাসাখ কীরগ্ভিতং তব । 
গ্রায়োন্তং মমামেন সাণকে। জষ্টমানসঃ ॥ 


৪৬৬ 
তদ্রদং রসসংযুক্তং একীরুতং তু মর্দয়েৎ ॥ 
অন্ধমৃাগতং শ্মাতং.রসং মিয়েত তৎক্ষণাৎ 
সহল্রবেধী কর্ত। চ জ্ঞায়তে স মহারসঃ। 
মুষাৎ সংলেপয়েৎ তেন পুবাগৃহ্‌ মহৌষধীঃ ॥ 

( কাকচণ্ডেশ্বরীমত তন্ত্র) 


“বজনগু, সুদণ্ড, লৌহদগ্, ব্রদ্মদপ্ত, পুট দ্বারা বিড়। 
করিবে। উবার রসের সহিত পারদ সংযোগ করিয়া মদ্দিন 
করিবে। তৎপরে নদ্ধমুযাঘস্থ্ে (মুচি) স্থাপন করিয়া 
পাক করিলে পারদের মারণ ক্ষণমধোই হয়। এই পারদ 
এক্ষণে মহারস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। ইহা সহআ্বেধী অর্থাৎ 
সহম্রপুণ হীন ধাতৃকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারে |” 

অন্যান্য হিন্দু রসায়ন-সংক্রান্ত পুস্তকে পারদের এ গণ 
সম্বন্ধে যথেষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যথা 

চতুঃ যঠং শো বীজ প্রক্ষেপো মুখমুচাতে । 

এবস্কতে রসো গ্রালোলুপে। মুখবান্‌ ভবেৎ ॥ 

মুখস্থিতরসেনাল্পলোহস্য দমনাৎ খল । 

স্বর্ণরুপাত্র জননং শব্বেধঃ স বীর্তিতঃ ॥ (রসরত্বসমুচ্চয়) 

“চতুঃষ্ঠাংশ বীজ প্রক্ষেপকে মুখ বলে। এরূপ 
করিলে পারদ গ্রাসলোলুপ মুখযুক্ত হয়। এইরূপ মুখযুক্ত 
পারদের সাহাযো অল্পপরিমাণ ধাতুকে রৌপো বা স্বর্ণে 
পরিণত করাকে শবন্দবেধ বলে ।” 

একবিষয়ে সর্বর্দেশেই একমত ছিল । তাহা পারদের 
অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে। এদেশে বহু রাসায়নিক পারদের 
প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য প্রাচীন রাসায়নিক- 
গণও পারদের গুণকীর্তন করিয়াছেন। নাগাজ্জুন তাহার 
রস-রত্বাকরে বলিয়া গিয়াছেন__ 

রসং হেমসমং ম্য ৫ পীঠিকা! গিরিগন্ধকম্‌। 
দ্বিপদীরজনীরস্তাং মদ য়ে টহ্কপান্বিতাম্‌॥ 
নষ্টপিষ্টফ মুক্ষঞ্চ অন্ধমূষ্যাং নিধাপয়েং। 
তুষাল্লঘুপুটং দত্ধা যাবৎ ভন্বত্বমাগতঃ 
ভক্ষপাৎসাধকেন্ত্রস্ত দিব্যদেহমবাপ্র যাং। 

“সমপরিমাণ স্বর্ণ পারদের সহিত মর্দন করিবে। 
পরে গিরিগন্ধক, সোহাগ! ইত্যাদির সহিত মর্দিন করিবে। 
এইরূপে নষ্ট পিষ্ট পারদকে মুষাযস্ত্রে (মুচিতে ) আবদ্ধ 
করিয়া তুষানলে,লঘু পুটপাক করিবে, যতক্ষণে ইহা ভস্মে 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পরিণত হয় তৎপর্যাস্ত। এই ওঁষধ ভক্ষণ করিলে দিব্যদেহ 
(জরা মৃত্যুর অতীত ) প্রাপ্তি হয়।” 

অন্যদিকে গন্ধক সন্বদ্ধেও এইরূপ বিশ্বাস অনেকস্থলে 
পাওয়া যায়। প্রাচীন পাশ্চাত্য রাসায়নিকদিগের বিশ্বাস 
ছিল, যে, পারদের আত্মার সহিত গন্ধকের আত্মার যোগে 
সর্বধাড়ু উৎপন্ন হয়। এই গন্ধকের আত্মাকেই প্রাচীন 
পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ দাঁশনিকের প্রস্তর বা স্পর্শমণি 
নামে অভিহিত করিতেন । 

স্পর্শমণির অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে বিশ্বাসের কথা 
পূর্বেই বলিয়াছি। বর্ণ প্রস্তত-করণ ভিন্ন ইহার অন্য 
ব্যবহার ছিল জীবদেহ জণাব্যাধি হইতে মুক্ত করায়। খৃঃ 
চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে অনেক চিকিৎসক স্বাস্থারক্ষা 
এ দীর্ঘজীবন লাভের গুঁধধ হিসাবে স্পশমণি প্রয়োগের 
ব্যবস্থা দিতেন! “রৌপ্যপান্বে উত্তম শ্বেতবর্ণ স্থুরা 
অন্গপানে এক-গ্রেণ-পরিমাণ স্পশশমণি দ্রবীভূত করিবে 
এবং দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তাহা পান করিবে |” এইব্প 
ব্যবস্থা এক প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

স্প্শমশির ব্যবহার সকলেই জ্ঞাত ছিলেন। কিস্ত 
কি উপায়ে ইহা লাভ করা যায়, সে-সম্বন্ধে মতভেদ 
যথেষ্টই ছিল। কাহারও মতে ইহা দৈব উপায় ভিন্ন 
পাওয়া অসম্ভব; আবার কেহ কেহ ইহা! প্রস্তত-করণের 
উপায় জানেন, একথাও বলিয়া গিয়াছেন। তবে প্রস্তত- 
করণের উপায় অতি অদ্ভূত কুট সাস্কেতিকভাবেই লিখিত 
হইত। যেমন একজন নিম্নলিখিত ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। 

“পারদ বন্ধনের প্রথা-_কতিপর দ্রব্যমধ্যে, এইসকল 
গ্রহণ কর । যথা ২, ৩ এবং ৩, ১$ ১ এর প্রতি ৩, ৪ হয়; 
৩, ২ এবং ১। ৪ এবং ৩ মধ্যে আছে ১7; ৩ হইতে ৪ 
হয় ১) তৎপরে ১ এবং ১,৩ এবং ৪7 ১ হইতে ৩ হয় 
২। ২ এবং ৩ মধ্যে আছে ১, ৩ এবং ২ মণ্যে ১। 
১, ১, ১, এবং ১, ২, ২, এবং ১, ১ এবং ১এর প্রতি ২। 
তৎপরে ১ হয় ১। তোমাকে সমন্তই বলিলাম।” 

ফলাফল যাহাই হউক, এই স্পর্শমণির অন্বেষণ ও 
অমরত্বের ওষধের অন্বেষণের গণ্ীর মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র 
বহুকাল আবদ্ধ ছিল। ইয়োরোনে ১৪৯৩ খুঃ প্যারা- 


৪র্থ সংখ্যা ] 


সেল্সস্‌ নামে এক মহাপপ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই 
গ্রথমে রসায়ন-চচ্চার গতি অন্যদিকে প্রবাহিত করেন। 
ইভার মতে রদায়নের উদ্দেশ্ত জীবনরহস্ত উদ্ঘাটন এবং 
জীবনক্রিয়া-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর পধ্যবেক্ষণ। ইহার পর 
হইতে রাসায়নিকগণ স্বণ ও অমরত্ব লাভের চেষ্ট৷ ভিন্ন অয 
উদ্দেশেতও রসায়ন-চচ্চা করেন । 

কিন্ত স্পর্শমণির আনেষণ ও স্বণ প্রস্তত-ক্রণের চেষ্টা 
এইখানেই ক্ষান্ত্র হয় নাই। প্যারাসেল্সসের বহুকাল 
পরেও এই | প্রকাণ্ত ভাবে চলে । ১৭৮২ খুঃ ইংলগে 
ডাক্তার জেমস্‌ প্রাইস্‌ নামে €রেল সোসাইটির এক মস 
(৮140) নেভি এ বক্তবণ ছুই পদাথ ভাহার আবিষ্কার 
বলিয়া প্রচার করেন এব এইরূপ বলেন যে, এ পদা্থ- 
দ্য়ের দ্বারা তিনি পঞ্চাশ ব। ষাট গুণ পারদকে স্বণ ও 
রৌদো প্িণত করিতে পারেন । শোনা থা ঘে, ভাগার 
প্রপ্নত রণ গাপারশি পরীক্ষায় বিশু স্বর্ণ বলিয়াই 


প্রমাণিত হয়। কিন্ পরবন্তী সালে তাহাকে পুনরায় 
এইরাপ স্ব গ্রস্থত করিতে বলা হয়ু। তিনি অরুতকাধ্য 


হইয়া আন্মহত্য। করেন । আমাদের দেশে অতি 
অগ্পপিন পৃ্বব হায়দগাবাদে বিজ্ঞানাচাধা অথোরনাথ 


গত গাসায়নিক ছিপেন। 
স্বণ প্রস্তত-ক্রণ মন্ভব বলিয়। বিশ্বাস 
করিতেন এবং কিপধপন্থী এই, যে, মৃত্যু অব্যবহিত 
পূর্বেই এই হইয়াছিলেন। কিন্তু 
এই খিংবদন্তীর সত্যাপত্য সন্দন্ধে কোনগরূপ প্রমাণ 
পাওয়া যায় ন।। | 

কৃত্রিম উপায়ে ধাতু সংগঠন, পদার্থ বিজ্ঞান, পরমাএু- 
বাদ ইত্যাদিতে নান। মতভেদ খৃঃ ১৮শ শতাব্দী পথ্যস্ত 
চলে। আরিষ্টটুল্‌৪ প্রাচীন আরবদিগের মতই নান। 
ঝূপে ও বেশে এইসকল মতবাদের প্রাণ দিলেন । খুঃ ১৮শ 
শতাব্দীর শেষভাগে এক ধরাসী বৈজ্ঞানিক এইসকপ 
য়তবাদের মপ্যে সর্বপ্রধান "ফ্জিষ্টন মত"কে ভ্রগাত্সক 
বলিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়া আধুনিক রসায়নের 
জন্মদান করেন। এই মহাপুরুষের নাম আতোয়ান্‌ লারা! 
লাভোয়াজিয়ে। ফ্রান্সের পারি নগরে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি 
জন্ম গ্রহণ করেন । ইনি কোনও নৃতন পদার্থের আবিষ্কার 


টো [বায় একজন 


তিনি এইকবপে 


চেষ্ট।য় মমলকাম 


স্পর্শমণি 


৪৬৭ 


করেন নাই। কিন্তু অনেক রাসায়নিক পদার্থ- ও ক্রিয়া- 
সম্বন্ধে নিভু'ল ব্যাখ্যা উহ দ্বারাই হয়। বায়ুমণ্ডলের 
বিভিন্ন বাষুর প্রকৃতি ইনিই প্রথম নিভূর্লিভাবে বিচার 
করেন। দাহা বস্তমকলে দাহক্রিয়া কিপ্রকীরে সম্পন্ন 
হয়, তাহারও ইনিই প্রথমে সঠিক ব্যাখ্যা করেন । ইহার 
আবিষ্কৃত তথ্য লইয়া ইনি, ব্যরুতোলে (1010071), 
ফার্ক্রয় এ আরও কয়েকজন নব্য রাসাগনিক রসায়ন 
শাস্ত্রের পুনর্ঠন-সম্পাদনে প্রবৃত্ত 
ইহাদের পরবন্তী রাসায়নিকগণের কাযোর ফলে গদাখের 


তন ই.াদের ও 





পারিনগরের সোর্বন্‌ বিশ্ববিদ্য।লয়ের বৈওানিক পরীঙগগারে 
লাডোয়াজিয়ে এবং বার্তে।লে 
সংশ্কান সম্বন্ধে বেজ্ঞানিক জগতেব মত পরিবর্তন হয় এবং 
ধাত্ুদকল মৌলিক পদাথ বলিয়। জ্ঞাত হয়। এই নৃতন 
মতবাদ, বিশেষে পরমাণুবাদ, জন ডাপ্টন নামক এক 
ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের নামের সহিত বিশেষভাবে 
বিজড়িত। ইনি ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ 
করেন। এইসকল মতের প্রবর্তনের ফলে স্পশমণির 
অন্বেষণ বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে লোপ পায় ॥ 
লাভোয়াজিয়ে ফরাসী বিপ্রবে প্রাণ হারান। তিনি 
রাজকর বিভাগে ইজারাদার ছিলেন। এই দৌষে 
ভাহার প্রাণদণ্ড হয়। কফিন্হলু নামক বিপ্লববাদী 


৪৬৮ 


মূর্থ বিচারক ইচাকে দণ্ড দিবার সময় বলে “রাষ্ট্রে 
জ্ঞানী লোকের প্রয়োজন নাই ।” এইপ্ধপে আধুনিক 
রসায়নের জন্মদাতার অমূল্য দ্রীবন ৫১ বৎসর বয়সেই 
নষ্ট হয়। | 

রুত্রিম উপায়ে স্বণ প্রস্থত-করণ সম্ভব কি না, এই প্রশ্ন 
শতাধিক বৎসর পুনরুখাপিত হইফ্জাছে। 
তাহার কারণ, কয়েক বংসর পূর্বে (১৯০, গ্রাঃ) রদার্‌- 
ফোর্ড নামক ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের অতি সুক্ষ পরীক্ষায় 
ইহা! প্রমাণিত হয়, যে, রেডিয়ম্‌ ধাতু হইতে হিলিয়ম্‌ 
নামক মৌলিক বায় উৎপন্ন হয়। ইহা সকল বৈজ্ঞানিকের 
জ্ঞাত, যে, রেডিয়ম ও হিলিয়ম্‌ উভয়ই মৌলিক 
পদার্থ। স্থৃতরা এক মৌলিক পদাথ হইতে অন্য 
মৌলিক পদার্থ উত্পাদন সম্ভব বলিয়। প্রমাণিত 
হইতেছে । তাহা যদি সম্ভব তয়, তবে অন্য ধাতু হতে স্বর্ণ 
উৎপাদন কেন অসম্ভব হউবে? রেডিয়ম্‌ হইতে আরও 
অনেক পদাথ উৎপন্ন তয়। এই পদার্থ গুলি রেডিয়মের 
সহিত অন্য কোন পদাথের থোগে উৎপন্ন হয় ন|। অর্থাৎ 
সাধারণতঃ থেরূপে পাত হইতে অনা মৌলিক পদা 
সহযোগে যৌগিক পণ সংগঠিত হয়, ইহা সেপ্রকার 
প্রক্রিয়া নহে। রেডিয়ম্‌ ধাতব পরমাণু হইতে তেজ 
নিক্ষমণ ক্রমাগত হইতে এবং তৎ্সঙ্গে পরমাণুর 
ভগ্নাংশও নিচ্ষান্ত স়্। এতংসংক্রান্ত ভৌতিক খটন। 
অতীব আশ্চধ্য এবং বিজ্ঞানের অনেক ধারণার মুলে 
ইঠ1 দ্বার| আঘাত প্রদ্ত হইয়াছে । 


পারে 


থাকে 


ধাতু ইইতে তেজনিক্ষমণ-সংক্রান্ত ব্যাপার অনেক 
দিন হঈতেই বৈজ্ঞানিকদিগের চক্ষুগোচর হয়। যেসব 
ঘটনায় এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি এদিকে আকুষ্ট হয়, 
সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি । 

বামুমধো বিদ্যুতের চলাচল অতি কঠিন, কেননা 
বায়ু অতি নিক চালক (১0000610)) | কিন্তু যদি 
কোন সম্পূর্ণভাবে বদ্ধ কাঁচ-পাত্রের ছুইদিকে ছুইটি 
এলুমিনিয়ম্‌ নিশ্মিত বিছ্যত্মাগী যোজনা করা হয়, 
এবং তাহা হইতে বামু নি্ষাশন কর| হয়, তাহ| হইলে 
বিছ্বাতের গতি ক্রমেই সংজ হইয়া আসে, ইহা দেখা 
যায়। প্রথমে ৩০০০০ ভোন্ট, বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োজন 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হয় এবং তাহার সাহায্যে অতি ক্গীণ বিছ্বাৎস্ফুলিঙ্গ 
এক বিছুৎমাগ অন্যে গমন 
করে। বায়ুচাপ নিষ্কাশন দ্বার কমাইলেই ক্রমে 
স্ুলিঙ্গঘকল পুষ্ট এবং বিছ্যুৎচলাচল স্থিরভাবে 
হয়। অবশেষে পাত্র প্রায় বায়ুশূন্ত হইলে পাত্র 
অন্ধকার হইয়া আসে, কিন্তু পাত্রের বহিগাত্র গ্ষ্যোতি- 
ঝলকে পূর্ণ হইয়া আসে। এই অবস্থায় কাচ-পাত্রের 
অভ্যন্তরে “ক্যাখোড, রশ্মি” নামক জ্যোতি-রশ্মি উৎপন্ন 
হয়। ইহার বহু গুণাবলী-সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ মধ্যে 
সম্যক্‌ বর্ণনা অসস্ভব। তবে ইহার একটি বিশেষ 
গুণ দুষ্ট হয়। অন্ত সকল ক্ষেত্রেই তেজ বা জ্যোতির 
রশি অশরীরী বলিয়। জ্ঞাত, অর্থাৎ তেজ-রশ্মির গুরু ও 
ত্যাদি পদাণ্বগুণ নাই, কিন্তু “ক্যাথোডত রশ্মির 
তাহা আছে । কেননা! ইহ] চম্বক দ্বারা আগষ্ট হয় এবং 
ইহার পথে কোনও বস্থ থাকিলে তাহার উপর আখাত 
পড়ে । কাচ-পাত্রের বহির্গাত্র জ্যোতিঝলশিত হইলে 
এ গাত্র হইতে একপ্রকার অদৃশ্য রশ্মি পাত্রের 
বহিমুখে ধাবিত হয়। ইহাই প্রসিদ্ধ পরণ্ট গেন বশ্মি 
বা এক্স-রে (0৮) ১৮৯৫ খুঃ রণ্ট গেন এপ্স রে? 
আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ খুঃ বেক্রেল নানক ফরাসী 
বৈজ্ঞানিক ই। প্রাণ ফরেন, যে, কতকগুলি স্বাভাবিক 
পদার্থ, যাহা হইতে স্বশভাবতঃই জ্ো্িলক শিক্ষা 
হয়, এইপ্রকার অপধৃশ্য রশ্মি (রণ্ট গেন রশ্ির ন্যায়) 
প্রদান করে। এই গুণ-সম্পন্ন পদা্থসকলকে তে জ- 
বিকিরক পদার্থ (0২7011901৮0) বলে। তেঙ্জবিকিরক 
পদার্থ হইতে ববছ্যুতৎ্পূণ তেজোময়পরমাণু অপেঙ্গা 
স্ুক্ম তন্মাত্র সব্দদা নির্গত হয়; এব" এইরূপ প্রত্যেক 
পদার্থ, নিদ্ধিষ্ট-পরিমাণ তেজ নিদিষ্ট সময়ের মস্যে দান 
করে। 

পূর্বেবে ইউরেনিয়ম্‌ এবং থোরিয়ম্‌ এই ছুই ধাতুতে 
ও তাহাদের যৌগিক পদার্থে এইসকল গুণ লক্ষিত 
হয়; এবং এই ছুই পদার্থের তেজ বিকিরণের পরিমাপ 
অতি স্রক্মরভাবে গ্রহণ কর। হয়। 

১৮৯৭ খৃঃ ম্যাদাম কুরি নামক ফ্রান্সবাপিনী পোল- 
জাতীয়া এক মহিল1-বৈজ্ঞানিক ইহ| লক্ষ্য করেন, 


(010017000) হইতে 








মাদ।ম ধরি 
যে, খনিতে-প্রাপ্ূ বয়েকপ্রকার অসঃঙ্কৃত ইউরেনিদম্‌ 
বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ম্‌ অপেঙ্গা বু অধিক পবিযাণে তেজ 
বিকিরণ কবে। ইছাতে ভাহাৰ মন্দেহ হয়, থে, আঁ 
প্রথার খনিজ ( পিচতরেগু নামক খশিজ )-খপ্যে ইউরে- 


নিয়ম অপেক্ষা বছুপ্তণ শঞ্জিশালা কোন তেজবিকিরক 
প্ছাথ আছে । এই পারণায় তিনি ও তাভার স্বামী 
এ খনিগের অতি হুক্ম পরাগ ক্রেন ।  ভাচাদের 


অপ্ন্যবপাধ ও আক্রান্ত পরিশ্রমের কলে ১৮৯৮ খুঃং রেডিরম্‌ 
বত আবিক্ষত তয। 


শিট 





রেডিয়ণ্‌ হইতে “ইমানেশন্” শিক্ষাশন | এ|।দ।দ্‌ করি পরিচালিত 
বিজ্ঞান।গারের এক গংশ 
সেইসময় হইতে এখন পন্ান্থু এই আশ্চধা ধাতুর 
গুণাবলী পরীক্ষা ইত্যাদি ক্রমাগত চলিয়াছে 
অনেক আশ্চর্য তথ্যের আবিষ্কার হইতোছে। 


এবং 





৪৬৯ 


রেছিয়ম্‌ অনেকপ্রকার খনিজ 
মধো থাকে তবে সর্ধন্রই 
গতি শল্পপরিমাণে | আমেরিকার 
যুক্তবাঞ্ে নামক 
খশিজে এবং চেকোঞ্সে।ভাকিরায় 
জোঘ্াকিম্্াল্‌ নামৰ স্কানের পিচ- 
রেণু, খনিজে ইহ অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে পাওয়। মায় । 

আমাদের দেশে তেছগবিকিরক 
পদাগ-মবো ত্রিবাঙ্থর রাজোর 
মোনাজাইট্‌ (11017210১) বাপি 
সন্নপ্রণান। ইহাতে ইউরেনিয়ম্‌ 
এব খোিন এই ছুই জেজবিকারের পদার্থ প্রভৃতি 
পরিমানে থাকে । এব সিরিয়ম হত্যাদি 
মলাবান্‌ ছপ্পাপা ধাপ এই 
খনি সম্পণ ভাবে বিদেশীর কবলে। গ্যাসের আলোর 
মাল, এইনকল পদাথ বিন| ইৎলাঞর গাস 
মাণ্চ পের ঝার্খানা সম্প্রণএাবে এদেশের মোনাজাইটের 
বিধন এদেশে এক রতি 
নাত । 


কাণোইই 


“ইনানেশন্‌" 
নিক্ষাশন বন্ধ 


হর 
প্6 যম 


অন্য আনেক থাকে। 


হয় লা । 


উপর নিহর কণে, কিন্ধ ছু'গের 
প্রমাণও আোন!জাইটের ব্যবহার 

গাজারিবাগ ও গয়া জেলার কযেকটি অভ্র খনিতে 
পিচব্লেগ-জাতীয় পদাখ পাপ্দয়া গিহবান্ছে। এইসকল 
পদার্থে প্রধানতঃ ইউরেনিয়ম পাত « কক্ষোরম থাকে । 
ঈষৎ গীত বর্ণের ক্ষড়ির আকারে এসকল পদার্থ প1 ওয়| 
যায়। যেগুলি পাওয়া গিশছে, সেসকপ্ছ প্রায় 9ই-আড়াই 
ইঞ্চি ব্যাসের বস্ত। ভুড়ি ভাঙ্গিপে তনাধ্যে রষবণের 
আটির মতন এক পদার্থ পা পয়। ঘায় এব* হাঠাই অবিকৃত 
পিচ-ব্রেণড | গয়ার সিপ্দার নংমক জমিদারির অন্গর্গত 
পিছলি নামক স্থানে এই পদাগ আনেক পায় গিয়াছিল। 

রোডছম্‌ হউতে অন্য মৌলিক পদার্থ উত্পন্গ হয়, 
কিন্তু ইনার 
হয় কি না, সে-সম্বন্ধে 


হই। শিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হভয়াছে। 
প্রভাবে এক ধাতু অন্যে পবিণত 
অকাটা প্রমাণ এখন পাওয়। মায় নাই) ধদিও র্যাম্সে, 
কলি ও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মতে 
ইভা প্রমাণিত হইয়াছে । ৮ 
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র্যাম্সে, অষ্টং ভাল্ড, ইত্যাদি মনীযিগণের মতে, ঘ্দি 
কখনও এক ধাতু অন্যে পরিণত করা যায়, তাহ। হইলে এ 
প্রক্রিয়ায় প্রভৃতপকিমাণ : তেজোরাশি অতি গাট়ীভূত- 
ভাঙে আবশ্যক ২ইবে। ইহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। 
কেননা, যেসকল নক্ষত্রে অতি অল্প মৌলিক পদার্থ 
আছে ( অথাৎ অন্যগ্ুলি তেজোর।শিব প্রশ্তাবে উচ্চ ওর 
মৌলিক পদার্থে পরিণত হইয়া আছে), সেসকল 


নক্ষত্রের উত্তাপের পরিমাণ ২৫০-০ ডিগ্নী ( সেটটিগ্রেড ), 


বলিয়া স্থিরীকৃত হহয়াছে। ম্গয্যের উদ্ভাবিত খঙ্্র-ঘব্যে 
বৈদ্যুতিক চুল্লী দর্বাপেক্! প্রচণ্ড উত্তাপ দান করে। 
তাহার উত্তাপ মাত্র ৩০৭ ডিগ্রা। স্থৃতরাৎ স্বণ 
প্রস্তত-করণে প্প্রমাণ তেজ প্রয়োজন, ভাহ। সহাজে 
বোধগম্য হমু না| কবি বলিয়াছেনঃ যে, এক 
“ক্্যাপা খুজে খুদে ফেরে গ্শ পাখরছ, পরে ক্লান্ত 
ও অন্যমনধাবে “কথন ফেলেছে ছুড়ে পরশ পাথর ও 
কেনন। উহার কটিদেশগ্ক লৌহশৃঙ্থল স্বণে পরিণত 
হইয়া গিরাছিল। ঘদিন্বণ প্রস্তত-ক৭ সঙ্গন্ধে উপসোক্জ 
বৈজ্ঞানিক মতই ঠিক ঠষ, “গশাপার? 
পক্ষে পাথর ছুড়িযা 
শন্তব হইত ন।। কেনন। নে মুহপ্তেহই স্পর্শনণিণ স্পর্শে 
লৌহ স্বণে পরিণত হইত, সে মুগ্তেই তাহার প্রচণ্ত 
তেজে হতভাগা প"ক্গ্যাপার অস্থি মাংম গলিত ব! 
ভন্মভূত হইর। তাহার মৃত্যু হইত 

বিজ্ঞান-রাঞজ্যে কি সম্ভব কি অশ্ব, তাহ! নিশ্চিত- 
ভাবে বল! যায় না। স্থতপ।ং স্বণ 
অসম্ভব, একথ। বলা অসম্ভব। 

পরিশেষে রেডিযিম্‌ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। 
প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব । 
সম্বন্ধে । 

মন্ুষ্য-প্ররূতি অতি বিচিত্র । যখনই কোন আশ্চধ্য- 
গুণসম্পন্ন বস্তর আবিষ্ষাণ হয়, তখনই মন্থুষ্যের চিত্ত 
জানিবার জন্য উৎস্থক হইয়া উঠে, যে, এ বস্ত দ্বার! 
তাহার আদিম ইচ্ছ!-সকল পরিপুণ হইতে পারে কি না 
উহা দ্বারা এশ্বর্্যলাভের ও অমপন্জ লাভের সহজ 
প্থা প্রাপ্ত হওয়া বায় কি না। এইরূপে কত নৃতন 


তাহ! হহলে 


অন্যমূনঙ্থ হইয়। পিরশ 
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প্রস্তত-করণ 


বলিয়া 
তাহা রেডিম়মের উষধ-গুণ 


অথাসা_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


1 ভাগ, ১ম খণ্ড 


পদাখের কত অলৌকিক গ্রণ যুগধুগাস্তর ধরিয়া ঘোষিত 
হইয়াছে। 

রেডিয্ম্‌ আবিষ্কারের পর ইহার অণুজীব-সংহারের 
ক্ষমতাও আবিক্ষুত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বলিলেন, 
সর্বরোগহর অমোখ ঘধ এত দিনে পৃথিবীতে আপিল। 
অনেক অখলোলুপ চিকিৎসক রেডিয়ম্‌ সম্বন্ধে যথেষ্ট 
জ্ঞান ন। থাক সত্বেও ইহার ব্যবহার আরস্ত করিপেন। 





পভিলন্‌ পাপ্তরে ক্যান্সার বোগার বন্ট গেন্‌ হম চিকিতন।। শীর 
গগনে কান্নার হইয়াছে | আসতে বন্ধ তাহার মণ্তক হহতে 
৮ হঞ্ি বাধনে (৬পরিশাগে ) স্থাপিত কান্না? গ্রস্ত অংশ ভিন্ন 
মুপের অন্য স্থলে ধাহাতে রশি ন। পড়ে পেহদন্ত এ রে যন্ত্রের 
নাচ ঢাল (50011100) ওয়! আছে । ঢালমধাস্থত ছিদ্রদথে রশ্মি 
ক্যান্নার্-্রন্ত স্থানে পডতেছে ॥ চিকিৎদক কা ও নানক নিশ্বিত 
পার্দার আড়ালে খাণকয়। একটি শুদ্র বিসেন কাচ শিশ্মিত জানলা 
শিয়। চিকিৎদা-প্রিয়। দেশিতেছেন | 


ফলে বহুপংখাক হতভাগ্য রোগার ইহলীল। সার্থ হয়। 
কেনন। পেডিয়ম্‌ “এক্স-রে ইত্যাদি স্ুবিজ্ঞ চিকিত্সকের 
হন্তে যেমন মহৌষধ, তেমনই অনভিজ্ঞের হস্তে কালান্তক 
বযমবগু বিশেষ । কিরূপ ধত্বের সহিত ও সন্তর্পণে এই- 
সকল প্রয়োগ কর। উচিত, তাহা প্রবন্ধমধ্যস্থ পাস্তর 
গাগ্ডিলনের ধণ্ট গেন্-রশ্শি প্রয়োগাগারের চিত্র হইতে 
বোঝ। যায়। 

ফ্রান্সে ইহার অনেক ব্যবহার এবং অনেক দুর্ঘটনা 
ঘটবার পর, এ-সম্বন্বে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ 
বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন। ১৯২৭ সালে পারি নগরের 
মনিসিপাল কাউন্সিল্‌ প্রায় ৭॥ লক্ষ টাকা ব্যরে ছুই 
গ্রাম (এক তোলার এক ষষ্ঠ ভাগ ) রেডিয়ম্‌ ক্রয় করিয়া 


, ৪র্ঘ সংখ্যা ] 


ম্যাদাম কুরির হস্তে সমর্পণ 
করিয়াছেন। ইহা ল্যান্ডিত্যুত্‌ ছা 
রাভিয়ম্‌ নামক পারি নগরের এক 
বিজ্ঞানমন্দিরে আছে । সেখানে 
অতি যখ্খের সন্ভিত রেডিয়মের 
গুণাবলী পরীক্ষা হইতেছে; 
এবং কি উপায়ে জীবনহানি 
হইবার আশঙ্কা ব্যতিরেকে 
রেডিয়ম্‌ দ্বারা রোগের প্রতিকার 
হইতে পারে, সে-সম্বন্ধেও চেষ্টা 
চলিতেছে । ইহার গুধপরূপে 
প্রয়োগ “পাভিপন পাস্তর” নামক 
চিকিংসাগারে হয় । 

এখনও রেডিবমেব পরীক্ষ্ট চলিয়াছে। হইহ| হইতে 
অনেকে শনেক-কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিশেন এবং 
এখনও করেন। আশ। সফল হইবে কি না, সে-বিময়ে 
কোনদিকেই অধিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। হয়ত ইহাই 


গোয়ালিধর-প্রান্তে প্রাচীন নগর 
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ল্যান্তিত্যুত দ্বা রাডিয়ন্‌ 


কিংব! 'এতত্সং ক্লান্ত কোনও পদাথই স্পশমণি, আবার 


হয়ত ব। ইহ। শন্য অনেক আবিচ্ষারের ন্যায় 
রসায়ন-শান্সের গন্তব্য পথের একটি যোক্নপ্স্ত 
মাত্র । 


গোয়।লিয়র-প্রান্তে প্রাচীন নগর 


(পন্মাবতী ) 
র পরী ফণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


গোয়ালিয়র প্রান্তে যে-সব প্রাচীন নগর আছে, তাহা 
একদিন ভূতলের ন্বর্গ বলিয়া কীন্তিত হইয়াছিল। 
আজও সেই গৌরবের কথ পুরাণাদিতে লিখিত আছে। 
একদিন উজ্জয়িনীর ( অবস্তীনগর ) কী স্থ্য্যের দাঁপ্টির 
স্তায় সমস্ত ভারতে প্রভাদিত ছিল। মহানভাবতের চেদী- 
রাজের চান্দেরীর প্রশংসায় সর্বত্রই মুখরিত ছিল। প্রসিদ্ধ 
রাঙ্গা নলের 'নরবর দুর্গ" গোয়ালিঘ়র রাজোর বুকে 
এখনও নীরবে অশ্র বিসজ্জন করিতেছে । বিদিশ| নগণী 
গোয়ালিম়র রাজোর অন্তর্গত। পূর্বের ম্যায় ইহার! 


আর উন্নতির শিখরে নাই, কিন্তু ইহাদের বৈভবের 
কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরম্মরণীর় থাকিবে । 

কালের পেষণে দলিত নগরের মধ্যে পদ্মাবতীও 
একটি । আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় 
এই পদ্মাবতী নগর। ইহ] আর এখন নগর নাম ধারণ 
করিবার উপযুক্ত বয়। সে শুগু অত'তের পুরাতন সৃতি 
শিজের বক্ষে ধারণ করিধ। কালের বিচিত্র লীল| সন্দশন 
করিতেছে । 

নাগরাজদ্িগেৰ সময় পঞ্মাবতী একটি প্রভাবশালী 


৪৭২ 


প্রবামী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





পল্মাবতীতে প্রাপ্ত মণিভদ্র-মন্তি (সন্দুখতাগ ) 

মহাণগর্া ছিল, তাহাদের রাজত্র-কাপে ইহার গৌপব ও 
গরিমার দিন ছিল,তাহা আমরা বি্ুঃপুরাণ হইতে 
জানিতে পারি। ভারতের গৌধ্ব কবি ভবভতির 
“মালতী-মাধব” গ্রন্থে আমরা ইহার যেরূপ বর্ন। পাই 
তাহা সত্যই সুন্দর । তাহার নাটক হইতে অনুমান কর! 
যায় যে. দ্বিতীয় ও তুতীর় শতাবীর মাঝামাঝি সমগ়্ে 
পদ্মাবতী একটি বৈভবযুক্ত বিশাল নগরী ছিল। প্রাচীন 
তিহাসিক ও প্রঙতর্ববিৎ আবিষ্কার করিয়। বলিয়াছেন, 
পদ্মাবতী গোয়ালিয়র পাজ্যেরই অন্তর্গত । 


মশিছদ্রমুছি (পন্চাতভাগ ) 


আবিষ্ষার-কধাদিগের এতের ধক্য নাই । দে যেক্ণ 
পারিয়াছেন আবিষাণ করিয়া নিজের মৃত প্রকাশ করিয়া 
ছেন। উইল্সন (917. 11৯) সাহেব প্রথমে আবি- 
ফ্কার করিয়া উজ্জ্ধিনীকেই পদ্মাবতী বলিয়! স্থির করেন ; 
কিছুদিন পরে তিনি ঠিক করিলেন--বর্তনান উরঙ্গাবাদ 
অথব| বরারের নিকটহ কোথাও, পন্মাবতী হওয়া সম্ভব | 
বরারের নিকট পদ্মাবতী বলিবার কারণ উইল্সন্‌ বলেন, 
মালতী-মাধবের রচস্সিতা ভবভূতি পদ্মপুর-নিবাসী ছিলেন 
এবং এই নগরটি বিদর্ভ অর্থাৎ বরার অঞ্চলেই অবস্থিত । 


৪র্ঘথ সংখ্যা 


পঞ্সপুর ও পদ্মাবতী যে একই 
স্থান ইহাদের নামে সামপ্রস্ত আছে 
বলিয়াই তিনি এই মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। আবার তিনি গঙ্গার 
ধাবে অবস্থিত ভাগলপুরকে পগ্মাবতী 
বলিয়। ধাধা করিলেন। 

তাহার পর আ'পলেন কানিংহাম্‌ 
সাহেব । পদ্মাবতীর মত কাল্তীপুর 
ও মথুরা নাগ:পাজার অধীনে ছিল 
বলিয়া তাহার ধারণা মথুরার নিকটই' 
কোথাও পদ্মাবতী থাকা সম্ভব । 
সেই কারণে তিনি মণুরার দক্ষিণ 
দিকে ১৫০ মাইল অদৃর্বর্ভী এনরবর 
ছুর্গকে পদ্মাবতী বলিয়া আবিষ্ষাণ 
করিলেন । সেই কারণে নিজের গ্রস্থে নরবর ছুর্গের 
বর্ণনার সহিত পদ্মাবভীর তুলনা করিয়াছেন। তিনি 
ভবনৃতির বর্ণনার নজির তুলিয়! দেখাইয়াছেন। যদিও 
তাহার অনুমান অনেকটা সত্য, তবু যেলব বর্ণনা 
ভবন্ভৃতি দিয়াছেন_-সেসব নরবর দুর্গ হইতে বহুদূরে । 

এখন কবি যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, দেই স্থলটি 
কোথায় / কবি বর্ণন। করিয়াছেন-_পন্মাবতীর চারটি নদী 
বহিয়াঁ চলিয়াছে--সিদ্ধ, পারা, লবণ এবং মধুমতী। 
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সি্ধুপদার জলপ্রপাত পদ্মাবতী 


গোধালিয়র-প্রান্তে প্রাচীন নগর 





সিন্ধুনদীত তীরে ভুবনেশ্বর মন্দির, ভবভুতি-বর্ধিত হবর্ণ বিন্দু পল্মাবতী 
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পৃর্বোর পগ্মাবতী শিগের কীন্তির সহিত নিজ্জের নামের 
অক্ষরও হারাইয়। ফেলিয়াছে। প্রাচীন--বড় বড় 
গৃহ-শোভিত পদ্মাবতী এখন ক্ষুত্র পবায়া গ্রাম। 
এখন ইহার চতুর্দিকে যে চারটি নদী আছে 
তাহাও পূর্ব চারটি নদীর অপত্রংশ। পূর্বেকার 
সিন্ধু, পারা, লবণ ৭ মধুমতার জায়গায় বর্তমান 
সিদ্ধ, পার্বতী, নোন ও মন্থঘ্বর নামের অনেক সামঞ্ন্ত 
আছে। সিন্ধু ৪দিন্ধ, পার] ও পার্বতীতে কোন তফাৎ 
নাই; লবণ ও নোন একই জিনিষ ; 
মধুমতীর নামটা বিগড়াইয়া মহয়র 
নাম ধারণ করিয়াছে । এই নব- 
আবিষ্কৃত জারগাটি দতিয়া ও গোয়।- 
লিয়রের মধ্যস্থলে করডা মানব &শন 
হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ॥ 
গোয়ালিরর রাজ্যের প্রত্ঠতববিৎ গার্দে 
সাহেব অতি কষ্টে আবিষার 
করিয়াছেন_-নরবর হইতে উত্তরপূর্ব 
২৫ মাইল অদুরবর্তী এই নগরটি 
অবস্থিত । 

বর্তমান পবায়া। পল্লী সিদ্ধ ও 
পাসবতীর সঙ্গমের উপর অবস্থিত। 
পলীর দক্ষিণপশ্চিমে ঢুই আইল 
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দূরে পিন্ধ নদীর জল প্রপাত দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
জল প্রপাতের বিষয় কবি ভব্ভতি নিজের নাটকে বর্ণনা 
করিয়াহেন | 

পবারার কিছু নিম্নে ছুই মাইল দুরে মহুয়র 
(মধুমতী ) সিন্ধের সহিত আবদ্ধ হ্ইয়াছে। ইহারা 
ধেস্থানে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়াছে ঠিক সেউ সঙ্গমের 
উপর একটি শিবলিঙ্গ মাছে যাহার উল্লেখ কবি স্তবর্ণ- 
বিন্দু নামে নিঙ্জের নাটকে করিয়াছেন । 





সিন্ধু ও পার্বতী নদীসঙ্গম্ম্পদ্ম।(বতী 


মালতী-মাধবের বর্ণনার সহিত দেখিতে গেলে 
পবায়াকে পদ্মাবতীর অপভ্রতশ বলিতে পারা ঘায়। 
ভবভূতির বর্ণন! 9 বর্তমান পবায়ার প্রাক্কৃতিক দৃশ্য এই 
দুইয়ের শোভঠি 'এতদূর সামপ্রস্ত আছে যে নিঃসন্দেহে 
আমরা পবায়াকে পূর্বকালের মহানগরী পদ্মাবতী বলিতে 
পারি। উইল্সন্‌ ও কানিংহাম্‌ সাহেব যে-সব স্থানের 
বর্ণনা দিয়াছেন ও ঘেসব জায়গ। তাহার। পদ্মাবতী বলিয়। 
নির্দেশ করিরাছেন__-সেসব গানের প্রারতিক দৃষ্ঠ-সম্প্দে 
এ পবাদ্া-পল্লীতে ঢের তফাৎ। 

পবায়া গ্রামের গ্রামবাসীদিগের মুখে শুনিতে পাহ, 
তাভার। বণশপরম্পরা হইতে শুনিয়। আমিতেছেন, অতি 


শ্রবাসা_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রাচীনকালে তাহাদের এই ক্ষুদ্র গ্রাম একটি বিশাল 
মহানগরী ছিল। রাজাদিগের নামের মধ্যে ধৃধূপাল ও 
পুণ্যপালের নাম পল্লীবাসীনিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 
তাহার। বলে ইহারাই এ-স্থানের প্রতাপশালী চক্রবর্তী 
রাজা ছিলেন। বহুদিন অবধি ইহ! নাগবংশীয় রাজা দিগের 
লীলাক্ষেত্র ছিল, কিন্তু শেষে কিছু দিনের জন্য পরমার-বংশ 
তীহাদিগের কীন্তি লোপ করিয়াছিলেন। এই পরমার- 
বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উপবে লিখিত দুইজনের নাম 
পাওয়া যায়। গোয়ালিয়র দুর্গও বহুদিন অবধি এই 
প্রমার-বংশীয় রাজাদ্িগের অধীনে ছিল। রাজ! পুণ্যপাল 
এইস্থানে একটি ছুর্গ নির্মাণ করান ও নদী-সঙ্গমের উপর 
সুদৃশ্য ঘাট বাধাইয়! দেন। ইহা! এখনও বর্তমান । 

পবায়। পল্লীতে বাইলে দেখিতে পাওয়। যায়__উন্মু্ত 
নীলাম্বরতলে, শ্যামদূর্ববাদলে আচ্ছাদিত কত শত উচ্চ 
অট্টালিকার প্ত,পীকৃত আবর্জনা পড়িয। পুরাতন গৌর- 
বের পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। 
পূর্বের চতৃদ্দিক্‌ হইতে নদী আসিয়া নিজের স্রেহালিঙ্গনে 
প্রাচীন পল্মাবতীকে বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল-_-নিজেদের 
স্িপ্ধ-ধারায় নগরের সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করিয়াছিল । 

প্রত্বতত্ববিৎ গার্দে সাহেব বখন্‌পবায়া আবিষ্কার করেন, 
তখন মেই স্থানের ভগ্ন বিশাল ভবন-সমৃহ হইতে তিনি 
অনুমান করিয়াছিলেন--কোন সময়ে ইহা একটি বড় নগর 
ছিল। তিনি খনন করিয়া ও গ্রামবাসীদিগের নিকট 
হইতে ঘতগুলি প্রাচীন মুদ্র! পাইয়াছেন, সবগুলিই নাগ- 
বংশীয় রাজা দিগের । প্রাচীন মৃত্তি যতগুলি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা হইতে স্পষ্ট জানিতে পারা যায় এ স্থানটিই 
পল্মাবতী । অতএব ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইখানে 
কখন না! কখন প্রবলপ্রতাপশালী এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল; কিন্তু তাহা অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংসদশায় 
নিপতিত হইয়াছে । 


রায়গড় 


শ্রী হেমেন্দ্রলাল রায় 


যে-নব ঘটনা-বৈচিজ্র্যের ভেতর দিয়ে মহারাষ্ট্রইতিহাস 
গড়” উঠেছিল তার অনেকগুলোরই কে্দ্রস্তান রাফগড় 
দুর্গ। এইজন্যই এই গড়টি মহারাষ্ট্রইতিহাসে বিশেষ 
ভাবেই প্রপিদ্ধি লাভ করেছে। শেষ জীবনে শিব'জী 
এই স্বানটাকেই তার কণ্ম-কেন্দ্রুরূপে বেছে নিয়েছিলেন । 
১৬৭৪ সাল থেকে ১৬৮০ সাল পধ্যন্ত রায়গড়ই মহারাষ্ট্র 
স্ধ্য শিবাজীর রাজধানী ছিল। আর এই স্থানেই ১৬৮০ 
খষ্টান্দে তিনি দেহত্যাগ করেন । 

রায়গড় ছূর্গটির ভৌগোলিক অবস্থান ঝান্গনৈতিক 
ভিসাবে এত চমৎকার যে. অতি প্রাচীন কালে তার 
খ্যাতি দিগ্িদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল । (সকালের ইডউরো- 
পীয়ান্রা এটিকে এইজন্য পূর্ব-জিব্রাল্টার আখ্যা প্রদান 
করেছিলেন। মহারাষ্টইতিহাসের পরবর্তী যুগে এই 
স্কানটিকেই কেন্দ্র করে; অসংখা ঝগড়।-বিবাদের উৎপন্তি 
হয়েছিন্ত। যারাই মহারাষ্টর-প্রাধান্য স্থাপন করতে চেষ্টা 
করেছেন তারাই সকলের আগে এই ছুর্গটিকে ম্বাধিকার- 
হুক্ত করে" নেবার চেষ্টা করেছেন । ছূর্গটির ভৌগোলিক 
অবস্থানই ধে এর কারণ তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । 

এ ছুর্গটি এত দুঢ়রূপে স্থুরক্ষিত এবং দুর্ভেদ্য ছিল থে 
ওরক্গজেব দুর্গটিকে জয় কর্বার প্রচর চেষ্টা করে?ও 


রুতকাধ্ায হননি । অঙ্কের পরীক্ষায় ব্যর্থ হ'য়ে অবশেষে 
জয়ের জন্য তাকে বিশ্বাসঘাতকের শরণাপম ভ'তে 
হয়। আর ১৬৯ সালে এই বিশ্বাসঘাতকের কার- 


সাজিতেই রায়গড় ছর্গ তিনি হস্তগত করেন । এর পরে 
রায়গড়ের ১২৫ বৎসরের ইতিহাস কেবল হস্ত-পরিবর্তনের 
ইতিহাস। এই অল্প দ্িনেব ভেতর অনুন ছয় জন রাজ। 
একে জয় করেছেন এবং হারিয়েছেন। ১৮১৮ সালে 
ছুর্গটি ইংরেজের অধিকারে এসেছে এবং সেই হ'তে ছুগটি 
তাদের হাতেই রয়ে গেছে । ইংরেজের কামান এর 
উপরে ধ্বংসের মে বিচিত্র চিহ্ন এঁকে দিয়ে গিয়েছে আজ্ 


8৪৭৫ 


পধান্তণ তা লোপ পায়নি । শিবাঙ্গীর গ্রাসাদটি পান্ত 
কামানের কপগ-লেখ! ণকে নিয়ে সেই ধরংসত্তপের 25৪র 


স্তর ভয়ে দাডিয়ে আছে। 





শিবাভীর প্রাসাদেব ততারৎ-দ্বাদ রায়গড় 


রায়গ$ পুণ। থেকে দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ৮০ মাইল 
দৃুবে। মাহাদ থেকে রায়গড়ের দূর প্রায় ষোল দাইল। 





শিবাজীর সমাধি-_রায়গড় 


রায়গড় যেতে ইখলে এই মাহাদের পথই একমাত্র ঞান। 
পথ। বোম্বাই থেকে ট্টিমাবে প্রান ১২ ঘণ্ট। চলে? ভার পর 
মোটরকারে মাহাদে যেতে হয়। মাহাদ হ'তে হয় 
পা-যান না হয় গো-যান--এই দ্বটো যান ছাড়া আব কোন- 
রকমের যান নেই। সমুদ্র-উপকূল থেকে রায়গড়ের 
উচ্চতা প্রায় পরিষ্কার দিনে ই 
গড় থেকে ৪% মাইল দূরের সমুদ্র-বেলাও বেশ স্পষ্ট 
দেখতে পাওয়া যায়। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের উপর 
বায়গড় প্রতিষ্ঠিত। এই পাহাড়টি সম্যার্দি গিরি মালা 
থেকে দুরে ছট্‌কে পড়েছে। চারিদিকের পাহাড় গুলোর 
চেয়ে এর উচ্চতা +ম বলে? রায়গড়কে অনেক দূর থেকে 
নজরে পড়ে না 

গড়ের উপরে চড়বার . একটি মাত্র পথ আছে। 
আর সে-পথ খুবই ছুরারোহ, কারণ পথটি সটান 
সোজ। উঠে” যায়নি, এঁকে বেঁকে উঠে' নেমে ঘুরে? ফিকে? 
সে-পথ চুড়োয় গিয়ে পৌছেচে। পাহাড়টির উচ্চত্তা 
ভৌগোলিক হিসাবে মাত্র ৩০০* ফুট, কিন্তু এই উচ্চ তাটাকে 
পাড়ি দিতে যে পথটা অতিক্রম করতে হয়, তার দূর ৮ 
মাইলের কম হবে না। 


২৮৫১ ফুট। 


কিন্তু এই দুর্গম পথের প্রাকৃতিক শোভা যা তা 
অপূর্ব ॥ প্রতি তার সৌন্দধ্যের ভাগ্ার এর চারিদিকে 
এমন করে" সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন যে, ঘার দিকে 
চোখ পড়লে চোখ জুড়িয়ে যায়। এখানে ঝরণার জল 
পাহাড়ের গ! বেয়ে ঝব্ঝরু করে' নেমে চলেছে । ওখানে 
গিধির মুদু কল্লোল বীণ!ব ধ্বনির মত বাতাসের বুকে 
স্থর-তরঙ্গ সষ্টি করৃছে। 

পথের ধারে কোথাও পাহাড়ের গায়ে গুহা খোদাই 
করা, কোথাও বা জলাশয়, স্থানে স্থানে পাহারওয়ালাদের 
আন্তানার ভগ্রাবশেষ। ধ্বংসপ্রাপ্ত পুরোনো নোকানের 
ছুই-চারিটি দেওয়ালও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। 
তিন্শটি ধাপ পেরিয়ে তবে গড়ের প্রধান দরজার সাম্নে 
পৌছান খায়। এই দরজাটি এখন€ একেবারে ভেঙে 
পড়েনি_দৃট এবং সবল হয়েই মাটির উপর দাড়িয়ে 
আছে। সমস্ত কাজের শুভাশুভ এই দরজার উপরেই 
বিশেষভাবে নির্ভর করে বলে'ই একে যে ততিমাত্রায় 
মজবৃৎ করে”ই গড়ে" ভোলা হয়েছিল-__-এই ভাবে টিকে 
থেকে এ তারি প্রমাণ নিঃসংশয়ে প্রদান করছে । দরজার 
দুপাশে গোটা বারো ঘর আছে। প্রত্যেকটি ছুটো৷ করে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরগুলোর গাথনি৪ খুব শক্ত 
ও দুঢ় ॥ রায়গড়কে দুর্ভেদ্য ছুর্গে পরিণত করবার চেষ্টা যে 
বেশ ভালরকমেই হয়েছিল তার পরিচয় এর যেখানে 
সেখানে ছড়িয়ে পড়ে' আছে। 

সদর দন্জাটার একটু দুরেই গঞ্গা-সাগর। এই হদটি 
দৈর্ঘ্যে ১২০ গঙ্ছ, প্রন্থে ১০০ গন্ধ । এব জল কাচের মতন 
স্বচ্ছ, বরফের মতন ঠাণ্ডা । এর স্থনীল.জলে পাড়ের উপর- 
কার ভগ্ন প্রাসানটির প্রতিবিশ্ব পড়ে? কাপতে থাকে_-এর 
জলের উপর দিয়ে বাতাস হু হু শব্দে নিশ্বাস ফেলে থায়। 
সে-নিশ্বাম শৃঙ্খলিতা মহারাষ্ট্র-রাজ্য-লক্ষমীর ঝান্ার মতন 
পথিকর্দের কানে এসে বাজে । 


রায়গড় ৪৭৭ 





প্রাসাদের দরজা থেকে মোট ৩৯টি ধাপ আতিক্রম কর্‌- 
লেই “নাকাড়া থানা” । এইটিহ ছুর্গের ভেতর সর্ববাপেক্ষা! 
উচ্চতম স্থান । এখানে দাড়ি ছুর্গের প্রায় সমন্ত অংশ- 
টাই নজরে পড়ে, এবং ছুর্গের বাহরেও অনেক দূর 
পথ্যন্ত দেখা যায়। ছুগের চারিপাশের স্থান, বিপর্পিত 
নরদীরেখ।, নদীতীরে  গ্রামলমূহ, রাজগড়, তোরণ, 
প্রশ্তাপগড়, এ-সমস্তই চোখের সম্মুখে বায়োস্কোপের ছবির 
মত ফুটে ওঠে । 
দর্ুবারখান। হ'তে দক্ষিণ-পূর্ব দরজ| দিয়ে বেরিয়ে এসে 
একটির পর একটি দরবারে প্রবেশ কব্তে হয়__এর 
কোনটির নাম 'ন্যায়সভা", কোনটিগ নাম 'বিবেকসও]”, 





জগদীশ্বত মন্দির রায়গড় 


পান্বী-দরজ্ঞাকে অতিক্রম করলেই শিবাজীর প্রাসাদের 
সামনে এসে পৌছান ায়। পথে স্দের উত্তর-পূর্ব ধারে 
ভবানীর মন্দিব। প্রাসাদে প্রবেশ কর্বার প্রধান দরজা 
পেরলেই শ্িবাজীর দর্বারখানা চোখে পড়ে। এই 
দরুবারখানাটি দৈর্ধ্যে ৪৫* ফুট এবং প্রান্তে ২৫০ ফুট। 
একটি দামী পাথরের মঞ্চ এখনও এখানে দীড়িয়ে আছে__ 
শিবান্ীর পিংহাসনের এইটিই একমাত্র অবশেষ । এই 
স্থানটি মহারাষ্ট্রের কাছে এখনও তীর্থস্থানের মত পবিত্র । 


তারা জুতা পাখে দিয়ে এর ভেতর প্রবেশ করে না। যারা 
নিয়শ্রেণীর তারা দূর থেকেই প্রণাম করে চলে" যার়। 
কোনটির নাম “মকরসভা', কোনটির বা আর-কিছু। 
সিংহাসনের ঠিক পেছনের দিকুটায় প্রবৃত্তি মন্দির 
'বিআম-মন্দির, 'ভাগ্ডাগার” অস্তঃপুর ইত্যাদি অবস্থিত। 
ভাগ্ডাগারটি অগ্নির শন্্র গ্রহে একেবার ভম্মাবশেষে পরিণত 
হয়েছে--এখনও এর মাটিব ভেতর প্রচুর পোড়া চালের 
নিশানা পাওয়া যায়। 


৪৭৮ 


প্রবাসী__ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


। ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





শিবাজীর সমাধি-মন্দির--রায়গড় 


প্রাসাদের উত্তব-পূর্ব পাবে ৪০ফুট প্রশস্ত একট। 
রাস্তা সটান সোজ। চলে" গিয়েছে । রাস্তাটির দুইধারে 
প্রায় ৭*০ফুট লম্বা জায়গা পাথর দিয়ে স্টঠ করে" বাধানে | 
এখানে এখনও ৪টি দোকান-ঘরের ভগ্রাবশেষ পড়ে" 
রয়েছে। এইখানেই তখনকার দিনে বাজার বস্ত 
এবং জনসাধারণ ঘোড়ার পিঠ খেকে সওগাদের কেনা- 
বেচা করৃত। এখান থেকে একটা রাস্তা 'তকমকে? এদে 
শেষ হয়েছে । খাঁড়া সোজা পাহাড়--একবার পা পিছলে 
গেলে হাজার ফুট নীচে কোন্‌ গুহার অন্তরালে যে গড়িয়ে 
পড়তে হবে তার ঠিক ঠিকান। নেই । যাদব প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত করা হ'ত-_এই “তকমক" থেকেই তাদের গেলে? 
ফেলে? দেওয়। হাত এখানে দাড়িয়ে নীচের 
তাকিয়ে দেখলে মাথা ঘুরে? ঘায়। 

অস্্তৈবীর কার্খানাটা! এখান খেকে বেশ স্পষ্ট দেখ। 
যায়। কারথানাটি এখন ভগ্ন, ণ পাখরের স্ত,পে পরিণত 
হয়েছে | কার্খানাটি দৈঘো ছিল ৯৭৯ ফট এবং এব 
দেওয়ালগুলো! ছিল ৩॥ ফট চশ্চড়া। কারখানার কাচ্ছে 
১২টি জলাশয় পাহাড় খুঁড়ে" তৈরী করা হয়েছিল । 
যেকোন একটিতে টিল ছাড়লে 
ঢেউয়ের দোলানি *জেগে ওঠে। 


দিকে 


এদের 
সবগুলোর জলে 


কারণ নীচের চি 


সথ দিযে এদের প্রতোক্টিকে প্রতোকটির সঙ্গে যুক্ত করে? 
রাখ। হয়েছে । 

এই কারুখানা থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে 
জগদাশ্ববের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে দেওয়াল 
দিয়ে ঘেরা মন্দিরটি এখনও অন্গ্ন অটুট অবস্থায় আছে । 
মন্দিরের মহাদ্বার-তলে শিবাজীকে সমাহিত করা হয়েছে। 
শিবাজীর সমাধি-স্তস্টি অতি সাধারণ_-সমন্তরকমের 
বাহুলাবজ্জিত কালে। রংএর পাথরে তৈরী। শিবাজীর 
সমাপির পাশে তার প্রিয় কুকুরটিকে৭ গোর দিয়ে তার 
উপরেও একটি ছোটখাট স্তস্ত গড়ে' তোলা হয়েছে । 

রায়গড়ের পশ্চিম দিকের খাড়াচুড়াটার নাম হিরকণী। 
এই নামের ইতিহাসটি ভারি হিরকণী 
একজন আভ্ডীর। রষণীর নাম। (স রোজ রাজপ্রাসাদে 
ছুধ ০জাগাত। এক সন্ধ্যায় ভার বেরিয়ে যেতে দেরী 
হপয়ায় তাকে ভেতরে রেখেই সদর দরজা বন্ধ করা হয়। 
গৃহে সে শিশু-পুত্রকে রেখে এসেছিল, স্থৃতরাং রাত্রিতে 
বাড়া ছেড়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না । অবশেষে 
আার-পকান উপায় ন। দেখে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে' 
(স খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে বাড়ী পৌছেছিল, ছেলেকে 
বুকে ভুলে নেবার জন্যে । পরের দিন ঘটনাটা শিবাজীর 


চমংকার। 


৪্থ সংখ্যা ] 


কানে পৌছ্য। মাতৃ স্সেতের এই অপূর্বব ৃ্ান্টাকে অক্ষয় 
করে' রাখবার জন্যে তিনি এই চড়াটার নাম হিরকণী 
রেখেছিলেন । 

আজ রায়গড়ের £স পৃর্বব নেই | ধ্বংস- 
গুপের ভেতর তার সৌনধ্য হারিয়ে গেছে। তার 
প্রাসাদ, তোরণ, দর্বার ধসে ভেঙে প্রপ্তরস্তপে পরিণত 
হয়েছে। মান্থষের হাত যাকে স্থন্দর করে" গড়ে' তুলেছিল 
কালের হাত ভার উপর কদর্যাতার আবরণ টেনে দিয়েছে । 


£গোরব 


বাংলার বিভক্তি 


ংলার বিভক্তি ও কারক 


৪8৭৯ 


রি সে-সত্বেও এর এঁতিহাসিক গৌরব নষ্ট হয়নি। 
শিবাজীর এই মৃত্রা-ভূমিটা এখন ৭ লক্ষ লঙ্গ দেশ ভক্তের 
পৃণ্য তীর্থ। 

এখনও 'এধানে প্রতিবহমব ১ক বৈশাখে শিবাজীর 
বাজ্যাভিযেকের তিখিতে বাৎসরিক উত্সব হয়ে 
থাকে । নে সময়টাতে নান। স্থানের লোক এ-জায়গাটাতে 
দমায়েৎ »'য়ে মারাষ্ট্রগৌরব-রবিব স্ৃতিব তর্পণ কবে 
যায়। 


ও কারক 


শ্রী যতীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 


বাংল ভাষায় লিখিত এবং বাংল। ব্যাঞ্রণ বলিয়। পরিচিত 
যেকোন একখানি বই খুলিলেই দেখ। যায় ধে, লেখকের 
মতে বাংল। নাম-শব্ধের সাতটি বিভক্তি এ ছম্টি কারক । 
এই বিভক্তি সাতটি 'আবার একবচন- ৪ বহুবচন ভেদে 
চৌদ্দটি। তাহার! নিষ্নলিখিত প্রকণাণ শৌদ্দটি রূপ দেন । 


ঘিখন “নর? শব্দ-- 

একবচন বহুবচন 
প্রথম নর শরের। 
দ্বিতীয়। নরকে নরদিগকে 
তৃতীয়া নর দ্বারা নরদিগ দ্বার! 

* বা বা 

নরের দ্বারা নরদিগের দ্বারা 
চতুখা নরকে নরদিগকে 
পঞ্চমী নর হইতে নরদিগ হইছে 
যী নবের নরদিগের 
সপ্ধমী নরে, নরেতে নরসকলে বা 

সকল নরে 
সন্বোধন হে নর 


এই শব্দব্ূপের ভিতর একটু মজা আছে। লক্ষ্য 
করিলেই দেখ! যাইবে যে দ্বিতীয় ও চতুর্থী বিভক্তির 


রূপে কোনই 'প্রভেদ নাই এবং পঞ্চমী বিভক্তির “নরপ্িগ 
হাতে অন্য সেকোন ভাষাই হউক বাণ্লা নহে । 

এখন মনে হউতে গাঁরে দ্বিতীয় ও চতুর্থী বিভক্তির 
রূপে কোনই প্রভেদ নাই । বিভক্তিযুক্ত পদটি পাইলে তাহা 
কোন্‌ বিভক্তি চিনিব কি করিয়।% উঠার স্পষ্ট উত্তর 
বামপা ব্যাকরণকারদের ব্যাকরণ খজিলে পাওয়া যাইবে 
ন।। তাহাদের মনের ভাব বোধ হয় শুধু অর্থ দেখিয়াই 
বিভক্তি নণধ করিতে হইবে । এই মনোভাবের বশবর্তী 
হউয়া কোন-কোন ব্যাকরণকার প্রথমা বিভক্তির এক- 
বচনের চিহ্ন “এ, য় তে" বলির। নিদ্দেশ করেন অর্থাং 


লোক" শব্দের প্রথমার  একবচনে লোক, লোকে, 
লোকেতে" তিনই | বাশুবিকই্ ইহ! বাল! ব্যাকরণ- 


কারদের প্রতিভার সর্পূর্ণ উপঘোগী। বিভক্তির অর্থ- 
বিচার সব দেশের সকল ব্যাক্রণকারাদ্র উর্নার মস্মিদ 
চাঁড়া অন্ত কোথাও গজাইত কি না সন্দেহ। 

তার পর তৃতায়া এ পঞ্চমী বিভক্তি “নর দ্বারা” « 
“নর হইতে” । বিভক্তি পিনিষট| শব্বের অঙ্গীভূত কিন্তু 
"দ্বারা" ও হইতে” এক-একটি স্বতন্ত্র শব্ব। এস্থলে যদি 
জিজ্ঞাস! করা থাপ যে যদি 'নরের দ্বারা '৪ “নর হইতে? 
এক-একটি বিভন্তি হয়, তাহা হইলে নর অপেক্ষা, নর ছাড়া" 


৪৮০ 


ন্‌র নর বিনা, নর ব্যতীত, ন নরের প্রতি, নরের পশ্চাৎ প্রভৃতি 
এক-একটি বিভক্তি নহে কেন? ইহারও কোন উত্তর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠা ধাংল! ব্যাকরণে নাই। 

এরূপ সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনে “সকল নরে? বা “নর- 
সকলে? কি-করিয়া! যে বিওক্তি হইতে পারে এবং “সকল? 
শব্ধ যদি বিভক্তির সমস্ত নিয়ম উলটাইয়া দিয়া হঠাৎ 
“নরে"র আগে বপিঘ। পড়িয়া সপ্তমী বিভক্তি নির্দেশ করে, 
তাহা হইলে “দুইজন নরে” “দশজন নরে” “অনেক নবে” 
প্রশ্ততি এক-একটি বিভক্তি নহে কেন, এসকল সন্দেহ 
মি্টবার আশ। বাংলার ব্যাকরণকারদের নিকট করা 


অন্যায় । 

তার পর একবচন ও বহুবচন ভেদ । ব্যাকরণকারের! 
দু-একটি শব দেখাইয়া তাহার একবচন ও বহুবচন 
বিভক্তি দেখাইয়াছেন। কিন্তু এইদব বাংল! ব্যাকরণ 
পড়িয়া কেউ যন্দি লেখে “অনেক ইটের! পড়িয়া রহিয়াছে” 
তাহা হইলে তাহা কেন অশুদ্ধ হইল সেনিয়ম কোন 
ব্যাকরণ হইতে বাহির হইবে না। 

আসল কথা বাংলা-ব্যাকরণকারেরা বিভক্তি পদাথটি 
বুঝেন নাই । সংস্কৃত-ব্যাকরণকারেরা বহু পরিশ্রমে 
সমস্ত শব্ধ তন্ন তন্ন করিয়া পধ্যবেঞ্চণ করিয়া দেখিলেন 
যে, প্র1তিপদিক বা শব্দের বতপ্রকার রূপভেদ হয় 
তাহা ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়) এক, যে রূপভেদ- 
গুলি অন্য শব্দের এবং ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, 
কিন্তু শব্দের অর্থের কোন বিরুতি হয় না) অপর, যে 
বূপভেদগুলিতে শব্দের অর্থের বিকৃতি হয় এবং ঘে 
রূপভেদগুলির দ্বারা অন্য শব্দের সহিত সম্বন্ধ বুঝান যায় 
না। ইহার আনো সন্বদ্ধ-জ্ঞাপক রূপে? গুলিকে তাহারা 
বিভক্তি ও অন্যপ্ুলিকে প্রত্যয় বলিলেন। এই বিউক্তি- 
গুলি ভাগ করিয়। তাহার সাত শ্রেণী ও তিন বচনে 
স্থাপন করিলেন । এবং তাহার পর বিভক্তিগুলির 
কোন্ট কি অর্থ প্রকাশ করিতেছে তাহার বিচারে 
প্রবৃত্ত হইলেন ও তাহাদের প্রয়োগ নির্ণয় করিলেন। 
কিন্ধু ইহা গাধ।-খাটুনির কাজ্গ এবং বাংলা ব্যাকরণকারদের 
উর্বর মন্তিক্ষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । তাহাদের যুক্তি অন্য- 
রূপ। সংস্কৃত ভাষ|। দেবভাঘা- প্রত্যক্ষভাবে হউক, 


ইজারা জারা! ১৩৩১ 


[.২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পরোক্ষভাবে হউক, সংস্কৃত হইতে বাংলার উৎপত্তি__ 
অতএব সংস্কতে যখন সাতট! বিভক্তি আছে, তখন 
বাংলাতে তাহা অবশ্যই থাকিবে । বাংলায় দ্বিবচন 
খুঁজিয়া পাওয়া গেল না এই একটা বড় দুঃখ, সেটা 
দিতে পারিশেই চমৎকার হইত | কিন্তু একবসন ও বন্বচন 
বিভক্তি দেওয়া গেল। তাহ। হইদেই বাংলা শব্ধরূপ 
সম্পূর্ণ! এখন যদি তাগ্াদের গ্িজ্ঞানা করা যায়"_ দশজন 
শোক আসিয়াছে" এখানে “লোকের।” হইল না কেন? 
তাহারা বপিবেন, সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বের থাকিলে বহুবচন 
চিহ্কের লোপ হয়। আপদ্‌ চুকিয়। গেল, তীহার।ও 
খালাস, আমরাও নিশ্চিন্ত । 

আসল কথ|, বাংলা ধ্য।করণকারেরা ধদি একটু লক্ষ্য 
করিতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন যে, বাংলা 
ব্যাকরণে যদিও 'একবচন ও বহুবচন প্রভেদ করিবার 
প্রয়োজন আছে, কিন্তু নাম শব্ধের একবচন বিভক্তি ও 
বহুবচন বিভক্তি নাই। বিভক্তি আছে “সাধারণ বিভক্তি 
ও “কেবল বহুবচন” বিভক্তি ও সাধারণ বিভক্তি অর্থাৎ 
যাহা একবচন "ও ধহুবচন উভয় স্থলেই প্রযুক্ত হইতে 
পারে। “ছুই+ তিন" প্রভৃতি শব লক্ষ্য করিলে দেখা 
যাক্স ষে, তাহারা “ছুইয়ে” “ছুইয্বের” “তিনে” “তিনের? 
প্রভৃতি রূপ গ্রহণ করে “ছুহয়েবের” বা তিনেদের” 
নয়। "ছুই তিন” যে বহুবচন তাহাতে সন্দেহ নাই, 
অতএব “এ এর? বেমন একবচনের বিভক্তি তেম্নি 
বহুবচনের বিভক্তি । সাধারণ বিভক্তিগুলি সমস্ত শব্দেই 
প্রযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু কেবল “বহুবচন? বিভক্তি সব 
শব্দে যুক্ত হয় না। ঘে শবাগুনি পুংশিগ্গ, স্বীলি্গ বা 
উভরূলিঙ্গ কেবল তাহারাই “বহুবচন বিভক্তি গ্রহণ করে 
এই হিসাবে নাম শবগ্চলিকে সশিঙ্গ ও অলিঙ্গ এই 
ছুই ভাগে ভাগ করা উচিত। সংস্কৃতের পুংপিঙ্গ, স্বীলিঙ্গ 
৪ ক্লীবলিঙ্গ এ বিভাগ চলে না। 

এই ত গেল বচনের কথা, তার পর বিভক্তি । বাংলা 
শব্দগুলির বূপভেদ পধ্যালো্না কিল দেখা যায় যে, 
তাহাদের সাধারণ বিভক্তি চারখিটি ও কেবল বহুবচন 
বিভক্তি তিনটি মাত্র আছে। নি” শব্দ ধরা বাক 
“সাধারণ” বিভক্তি (১) নর, (২) নরের, (৩) মরকে, (৪) 


৪র্ঘ সংখ্যা ] ' 


বাংলার বিভক্তি ও কারক 


শপাপীপীাশিপাপীপিশাশাশিাশিশিাশাশীশীশাশীপাশিপিশাশিশিশাশিিশিপশীসীশীপিসাশিশীতি 
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নরে বা নরেতে ; “কেবল বহুবচন বিভক্তি (১) নরেরা, জন্য কর্তাকে অপরের সাহায্য লইতে হয়, ক্রিয়াটি বিশেষ 


(২) নরদের বা নরদিগের, (৩) নরদের ব। নরধিগকে | 
ইহার মধ্যে “নরেরা” “নরঁএর একিবল বহুবচন"রূপ 
এবং “নরদের বা নরদিগের” ও “নরদের বা নরদিগকে 
যথাক্রমে “নরের” ও নিরকে'এর কেবল বহুবচন রূপ । 
অতএব বাংল! ভাষার প্রকৃতি-অনুসারে “নর” শব্দের 
নিয়লিখিতপ্রকা॥ রূপ হওয়া উচিত । 


সাধারণ কেবল বহুবচন 
১ম বিভক্তি নর নরেরা 
২র 9 নবের নরদের (নরদিগের) 
ওর ৮. নরকে নরদের (নরদিগকে) 


ওর্ধ "৮. নরে (নারেতে) রি 

ওর বিভক্তির “কেবল বছুবচন” রূপ নাই । 

তার পর কারক। সংস্কৃতে ছয়টি কারক আছে, সুতরাং 
বাণলাতেও ছয়টি কারক থাকিতেই হইবে, ইহাই হইতেছে 
আমাদের ব্যাক্রণকারদের যুক্তি। এখন দেখা যাক 
কারক পদার্থটা কি। ক্রিয়ান্বয়ি কারকম্ত “ক্রিরা- 
নিমিত্বত্বং কারকম্‌ঠ অর্থাৎ ঘাগা ক্রিরার নিমিত্ত অথবা 
বে পদের সহিত ক্রিরার -ন্বয় হয় তাহাই কারক । 
ইভা হইতেছে সংস্কত কারকের সংজ্ঞা । এখন প্রশ্ন 
হইতে পারে যে বিশেষণ বা অব্যয়ের সহিত ত শ্রিষার 
অন্য হয়, তাহাদিগকে কারক বলিব না কেন? ইহার 
উত্তরে সংস্কত ব্যাক্রণকারেরা বলেন যে, ঘে নাম শন্দগুণি 
বিভক্তিযোগে সাশ্শাঘভানে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বিত হয়, 
তাহাদিগকেই কারক বল! যায়। তাহা হইলে বুঝ! 
গেল যে, কোন শব্দ ক্রিয়ার সহিত অন্থিত হইলেই 
কারক হইবে না, কারক হইতে হইলে শব্দটি (১) নাম বা 
সর্বনাম শব্দ হওয়! চাই, (২) বিভক্তি-যুক্ত হওয়া চাই, 
ও (৩) সাক্ষাত্ভাবে ক্রিয়ার সহিত অন্থিত হওয়া চাই, 
অর্থাৎ অন্য কোন শব্দের সাহাব্যে ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ 
প্রকাশ করিলে চলিবে না। এইরূপে কারকের সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়া তাহার। দেখিতে লাগিলেন ক্রিয়ার সহিত 
শব্দের কি কি অথে অন্বয় হইতে পারে । ক্রিয়া আপনা- 
আপনি হয় না, তাহার একজন কর্তা থাকে, ক্রিয়ার ফল 
কর্তা ছাড়াও অপরকে আশ্রয় করে, ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার 
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কোন দেশে বা! কালে হইতে পারে-_-অথবা এক দেশ 
হইতে অন্য অথবা কোন দেশের অভিমুখে হইতে 
পারে ইত্যাদি দেখি! বিভক্তি ও অর্থ-অন্ুসারে কারককে 
কর্তা, কন্ম, করণ, সম্প্রধান, অপাদান ও অধিকরণে বিভক্ত 
করিলেন। যদি এমন হইত যে এক-এক অর্থে এক- 
একটি মাঙ্জ বিভপ্ভি হইত এবং সেই বিভক্তি হইলে 
সেই কারকই বুঝাইত তাহা হইলে আব-কোন গোল- 
যোগ থাকিত না। কিন্তু ব্যা+রণকারের অনেক আগে 
লোকের মুখে মুখে ও কলদে কলমে ভাষ। নানারপ 
বিচিত্র ভঙ্গী পাইয়া আসিয়াছে স্বতরাং এক বিভক্তিতে 
দুই-তিন কারক এবং এক কারকে ছুই তিন বিভক্তি 
কল্পনা করিতে হইল । আবার অনেক শব্দ নান। অব্যয়- 
ঘোগে ক্রিয়ার সহিত অন্থিত হইয়া! কারকের অর্থ প্রকাশ 
করিতেছে অথচ তাহাদিগকে কারক বলা চলে না, 
অবশ্মক ধাতুর অধিকরণ কর্মের বিভক্তি গ্রহণ করিতেছে 
তাভাকে অধিকরণও বলা চলে না, প্রভৃতি অনেক 
সমন্তার সমাধান তীহাদিগকে করিতে হইল। সে-স্থলে 
অকম্মক ধাতুকে সবর্মক বলিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন অব্যয়- 
যোগে ভিন্ন-ভিন্ন বিভক্তি নির্দেশ করিয়া অথচ অন্থ 
পদের সঠিত তাহাদের কি সম্বন্ধ সে-বিষয়ে নীরব থাকিয়া 
সেগ্ছলি একরকম করিয়া সারিয়। দিলেন। তাহার! 
লক্ষ্য করিলেন ধে, যদি স্বত্বত্যাগপূর্ববক দান করা যায় 
তাহা ভঈলে দানার্থক বাতুর যাহাকে গৌণ কণ্ম বল! বাই 
তাহার উত্তর চতুর্থী বিভক্তি হর। সেখানে তীহারা 
“গৌণকম্মে চতুর্থী বিভক্তি হয়” একথা না বলিয়া চতুখ 
বিভক্তিযুক্ত পদটিকে সম্প্রদান কারক বলিয়া অভিহিত 
করিলেন । 

আমরা উপরে দেখিয়াছি যে, শব্দের বিভক্তি ও বিভক্তি, 
অর্থ মিশিয়া কারক হইয়াছে, কেবল বিভক্তি বা কেব, 
অর্থের দ্বারা কারক হইতে পারে না। তাহা যদি হই 
তাহা হইলে অনেক ক্রিয়াবিশেষণকে ব1 অব্যয়কেও কারং 
বল। যাইতে পারিত। সেইজন্যই “ক্রাক্ষণায় ধনং দদাতিগ্দে 
প্্রাঙ্গণীয়” সম্প্রদান এবং “রজকত বস্ত্র দদীতিপ্ত 
রজকং কর্ম । সেইজন্য “তৃত্যায় জ্রুধ্যতি”তে . “ভৃত্যায় 
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সম্প্রনান এবং “ভৃত্যং অভিজ্ুধ্যতি'তে  “ভৃত্যং" কম্ম, 
যন্দিচ বিভক্তির অর্থ এখানে একই | সেইজন্য “গাৎ ডুগ্ধং 
দোগ্িতে “গাকে কন্ম বলিতে হউরাছছে। অথথ ধ্রিলে 
তাহাকে অপাদান বলিতে হইত । 

বাহলা ব্যাকরমকারেরা কিন্তু শু অর্থ পর্রিদাই কারক 
বিচার করিতে চান। তাহার। বলেন €। সদন সক্থিতে 
ছয়ষ্ট কাক রিয়া এবং 
বাংলাতে পাওন। যাইতেছে 
ছরষ্ট কারক আছেই । 
ব| বুঝিতে চাহেন শাই বে, ই ছরটি কারকেই নামের শনি 
ক্রিয়ার যাবভীর নগন্ধ নিঃনেধি ত হইয়। যার নাই এবং মেহা 
জন্যই সংস্কত বাকরণে বিভক্ি-নির্ণরে নানাবিধ কটি 
করনার পরিচর পারা বান্ধ। তাহার 'একথ। বোঝেন 
নাবে, শুবু অর্থ ধরি ব্যাকরণে শ্রেণীবিভাগ চলে না" 
প্রত্তেক শ্রেণী-বিভাগের নৈধাকরণিক উপযোগিত। থাক! 
চাঁই। মন্জার কথ। এই যে, বাংলার বৈয়াকরণেরা সন্প্রনান 
কারকের সংভ্ঞ। নিক্দেশ করিলেন “যাতাকে স্বহতাগ করির। 
দান করা যার, তাগ্ঠাকে সম্প্রনান বলে” । নংস্কতে ইহার 
বৈঠাকরণিক উপযোগিতা আছে-_খেমন “রজকায় বন্ধ" 
দদ্াতি” এবং প্রজ্জকত বন্্ং দদাতি" ইঠাদের প্রথমটিতে 
আমর! বুঝিব কাপড়টি দান করা হইতেছে, দ্বিতীয়টিতে 
বুঝিব কাপড়টি কাচিতে দেওয়। হইতেছে । কাচিতে 
দেয়ার স্থলে “রছকায়" এবং দানের স্থলে রিজকৎ” 
বলিলে ভুল সংস্কৃত হইবে কিন্তু বাংলাতে “ধোপ।- 
বৌকে কাপড়খানা দাগ” বলিলে এমন কেউ আছেন কি 
না জানি ন। খিনি বলিতে পারিবেন ইহা স্বত্তত্যাগ পূর্ব 
দান কর। হইল কিন্বত্ব পাখিয়। দান করা হইল। তাহা 
হইলে ত আমরা ইঠাও বলিতে পারি বে, চিবাইর। খাইলে 
বন্ধ এবং গিলিয়। খাইলে সন্তোগ কারক হইবে এবং 
তাহান্তে অষ্টমী বিভক্তি হইবে, যাহার রূপ দ্বিতীয়া বিভক্তি 
হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন । 

বাক্‌ এখন দেখিতে হইবে ব্যাকরণে কারকের বাস্তবিক 
উপযোগিতা কি আছে। অর্থ ধৰিলে ক্রিয়াবিশেষণে 9 
কারকে বিশেষ প্রভেদ নাই । কারক গুলি৪ ক্রি” 
বিশেষণের মত ক্রিয়াকে বিশেষ করে। ছুইটি উদাহরণ 


সমান অথ 
হখন ব্ংলাতেতপ নশ্চর 
একথ। নুঝেশ হাই 


হাতার 


২] 


উাহার। 


_ প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দিতেছি। "রাম খাইভেছে" “রাম ভাত থাইতেছে" “রাম 
তাড়াভাড়ি খাইতেডে"শুধু খাইতেছে" বলিলে আমরা 
[ত খারা কটি খাওয়া থাবার খাওয়া” প্রভৃতি সব 
খাপ্চয়াকেই বুঝিতে পারি তাড়াতাড়ি খাওয়া 
দীরে ব্রীরে গাওয়া প্রভৃতি সবরকখের খাগুয়াই আনে 
হইতে পারে । ডা খাইতেছে বা জাড়াভাড়ি 
খাই হচ্ছে বপিলে একটা বিনেম খাওয়া বুঝি । 
“্যছু গাড়ীতে যাইতেছে” “ছু হাটিবা যাইতেছে" বা “যু 
হন্‌ হন্‌ করিয়। যাইতেছোস্ব গুলিতেই আমরা যাওয়ার 
প্রকারভেদ বঝি। এখন কারককে ভাহা ভইগে জিনা 


৫ 


এবং 


রা সত 
কিছ 


এইন্ধপ 


বিশেষণ ন। বলিয়া কাক বলিব কেন? দেগ। যাক । 


প্রথমনঃ কর্তা-কীরক | কর্ভী-কারককে ক্রিয়া- 
বিশেষণ £ইদ্গ্ত বলিতে পারি না ধে, তাহ। ক্রিয়ার সৃত্িতি 


এনা সঙ্দদ্ধ এবং করাও আকার কর্ভার দ্বার। শিয়ন্ত্রিত 


শয়। কিন্ধু ক্রিয়াবিশেষণ না থাকিলেক ভ্রিগার কান 
বৃদ্ধি নাই । বন্দকারকণ এইরূপ কিগার সঠিত 


তে এ 


নিতা সদক্গ, তাহাকে ছাড়িয়া সৃকশ্মক ত্রিঘ। দাড়াতে পাবে 


না। 
কিন্থ আনা কারকপ্চলি সঙ্গক্ষে সেঈথ। খাটে শা 
ধাঞ্চবিক েখ্চলিহে ক্রিয়াবিশেসণের সমস্ত লঙ্গণই 


বর্তমান । এমন কি সময়ে সময়ে কোন্টি বা কারক কোন্টি 
ক্রিয়াবিশেষণ সে-সন্বন্ধেও সন্দেহ আসে; কেবল প্রভেদ 
এই তে কারকগুলি নাম-শব এ বিভক্তি-যুক্ত | উহার 
মধো কতকগ্চলি বিভক্তিষুক্ত তইয়া প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়ার 
সঙ্তি অঙ্গিত হয়, অপর কতক গুলি সন্বন্ধ-প্রকাশক, অন্য 
কোন শব্দের সাহাঘ্যে জিয়ার সহিত সন্দ্ধ প্রকাশ কণে। 
নেক স্থলে বিভক্তি দ্বার! ধে-সশ্দ্ধ প্রকাশিত হয় অন্য 
সঙন্ধ-প্রকাশক শব্দের দ্বারাও সেই একই সম্বন্ধ বুঝায় । 
আবার সংস্কৃত কারকগুলি খে বে অর্থ প্রকাশ করে 
বাংলায় অন্যশব্ব-যোঁগে ক্রিয়ার সঙ্গে মন্বিত শব্দগুলি 
151 হইতে অন্য-রকমের অনেক অথ ৭ সম্বন্ধ প্রকাশ 
করে। সুতরাং বাংলা ভাষায় কর্তা ও কম্ম ব্তাত ক্রিয়ার 
সহিত অন্য সম্বন্ধ গুলিকে কারক না বলিগ়া অন্যভাবে এবং 
অন্য দিক্‌ হইতে তাহাদের দেখিতে হইবে | 

উপরে দেখিঘাছি যে, বাংলায় কর্তী ও কম্মকারকের 


খে 


৪র্থ সংখ্যা] 


যে বৈয়াকরণিক উপযোগিতা আছে অন্ঠান্ত কারকের তাহ] 
ধখন অনেক স্থলে একটা পদ কোন্‌ 


নাই । বিশেষতঃ 
বিশেষ কারক সে-সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিদ্বা ঘা তখন 
ভাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিবার প্রয়োজন কি? 
“সে মনে জানে” “সেরাস্ত।য় বেড়াহতেছে", “সে রাস্তা 
দিয়া চলিরাছে", "সে মন দিয় শুনিতেছে", "সে খালি 
পায়ে বেড়াভতেছে?” “সে হাতে হাতে ফল পাইল", 
“সে সদ্য সময ফল পাইল” “সে মনে মনে পড়িতেছেশ, 
“দে আপনার মনে পড়িতেছে", “মে নীরবে প়িতেভে”, 
“মে একমনে পড়িতেছে” প্রভৃতি স্থলে অথ বিচার 
কির। কোন্টি কারক, কোন্টি প্রিয়াবিশেষণ অথবা 
কন্টি করণ কোন্টি অধিকরণ তাহ। বহু বাগবিতপ্তার 
পরি শনি হ হইতে পানে কিন। দেবিময়ে খখেষ্ট সন্দেহ 


আছে । শিণা 5 ভে ব্যাকরণের ভিসাবে আমাদের 
কি লাভ হগবে এঝিছে গাখি না। ত্যভাঙ আপেক্স। খাদি 
ঘদি লি “এ নে” “মনা শব্দেক ৪৭ বিউক্তি এব “ছানে" 


“দিয়” 


খোগে ১৭ 


বিভাক্ত এবং “চাপদাসোশ 2 তত. শশ্য়াশ্র সাগাষ্যে 
অন্থিত। এব বাক্য-শিগ্রেবণ লে সবি বণি "সনে 


শন্দটি “জাগে? বিবেরের হািনন এন টাস্ত। দিয়া” 
বাক্যাংখটি টিছোছর 
হপে কি দোষ হতে পারে 2 খপ 5 কলিহে পারি 
অধুক অথে এম্ক বিভভ্ভি” বা টখছক হছে দিনা, 
কিন্তু সেটা এপ্িকরণ কি করণ» সম্প্রদান কি 


“চলিয়া ছে”? 


তাত 


শরণ, 


বাংলায় 5:51 বিচার কবিধ। কফি উদ্দেশ সাদি হবে 
বলিতে পারি ন।। সংস্কৃতে ঘে-ভিত্তির উপর এ শেহা- 


বিভাগ করা উউঘাছে বাংলাঞ সে-ভিত্তি অথাত ছন্বটি ভিন্ন- 
ভিন্ন বিভক্তি নাউ! তাত ছাড়া আমি যে কারক 
নির্দেশ না করিয়া কেবল বিভদ্তি, মাত্র নির্দেশ করিতে 
চাহিতেছি তাহার অন্থ কারণও আছে। বিভক্তিযুক্ত 
পদ গুলি প্রত্যক্ষভাবে বা অন্বরবোধক পর্দের সাহাধ্ে থদি 
কেবল ক্রিয়ার সহিতই অন্থিত হইত তাহ। হইলে কোন কথা 
ছিল নাঃ কিন্তু তাহারা যেমন টি সহিত অন্বিত হয় 

তেমনই নাম, সর্বনাম, বিশেষণ প্রভৃতির সহিত ৪ 'অন্বিত 
হইতে পারে । “জাতিতে ব্রা্ছণ, “বিষ্ভায় বৃহস্পতি”, 


বাংলার বিভক্তি ও কারক 


৪৮৩ 


“কার্যে দক্ষ” “রামের চেয়ে ভাল”, *শ্যামের মত, 
শান্ত”, “গরীবের উপর দরা”, “টাকার দিকে লক্ষ্য”, 
প্রন্থতি তাহার উদ্বাভরণ । এখানে ৭ “অমুক অর্থে অমুক 
বিভক্তি” “আসুক যৌগে মদুক বিভক্তি” এবং “অমুক নাম 
বা বিশেষণক্ষে বিশেষ করিতেছে” আনায়াসেই বলা চলে 
এবং কৌনরূপ কষ্ট-কল্পনার গার লইতে হয় না। 
তার পর এই বে অর্থ ধরিয়া কারক বিচার করিব সে 
অথ কার» নাম পদটির, ন।, অগ্বদ্-বোধক শব্দটির ? 
“ভাতে করিয়া ভুলির| ফেল” এখানে সন্ধ বুঝাইতেছে 
কে? তে” ন। “করিয়া” 2 নিশ্চয়ই “করিয়া? | সৃভরাৎ 
“করিয়।” কি সন্দ্ধ জাপন করিতেছে সেটা বিবেচন। করিব 
যখন “করিয়।” পদের অথ বিচার করিব । ধদি কেহ বলেন 
একটি বিভক্তি, তাহার উদ্ভর “ভাতে” 
ঘোগে ৪র্থ বিভক্তি । বিভক্তির উপর 


হাতে কির” 


নিজেই “করিয। 


বশুক্কি হয় ন।। 
151 ছাড়া কক ওলি বিশেষ বিশেষ অঙ্কে বিশেষ 
বিশেষ কারক বশিব কেন? সসস্কৃত ব্যাকরণকারগণ 


বপিষাছেন বলিয়া? “ঘরে জল পড়িতেছে”_ঘরে 
"এধিকরণ এবং “ঘর হইতে বাহির ভহতেছে” থর ভাতে? 
অপাদান, এপ্রভেদ কেন করিব ? এবং কোন্‌ উপযোগিতা 


ব। কি বৈভ্ঞানক ভিত্তির উপর এ অেণা-বিভাগ স্থাপিত 
করিব ? “সে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এব মে দেবতাকে 
ভয় করে” এখানে প্রথম "দেবতাকে সম্প্রপান এবং দ্বিতীয় 
“দেবতাকে অপাদান বলাকি ঠাস্তকর ব্যাপার নয়? 
"£ল তাম খেলিতেছে এখানে “তাস” কে করণ বণ। কতদূর 


সঙ্গত 5 যেছ্ত সাস্কৃতে “কীড়  এবহ “ভাগ অকম্মক, 
এতএব বাহলাতেঞ তাহাই হতবে 2 এবং মে অথ 
অন্ুসাণে বাংলার কারক নিণীত হইবে ? 

পূবেঠ বদিয়াছি ক্রিয়ার কন্ত। ফপভোগা, কারণ 
উপায়, উদ্দেশ্তা, দেশ) কাল ইহা লহঘ়াত কারক । এখন 
এক-একটি অথের সহিত যদি শব্দের দপভেদ প্রস্তুতি 


বৈয়াকরণিক ব্যাপার যুক্ত থাকে, তাত। হইলে তাহাদিগকে 
ভন্র-িন্ন কারক বশিফা নিজেশ করিতে বাধা হয় না 
এব উপরোক্ত উপার, উদ্দেশ্ঠ প্র্থুতি ছাড়া অন্ত যেসকল 
অর্থ আছে, তাহাদিগকে এ রূপভেদ ধরিম্া ভিন্ন-ভিন্ন 


৪৮৪ 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৬৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পেপাপীপিশীশীশিশীীশিিশাশিশীশিশিাশী িশিশীশী্ীশীিপিশশিটিটশীশি১উপতিশীাশীী শিীশীটািিসশিশাশীশিদশাশী শশী ীশীশীশীপীশশিশী পেশশীশীতীশীাশিতি 


কারকের ভিতর ফেলিতে পারা যায়। কিন্তু যদি নির্ণয় করা 'আর যারই কাজ হোক্‌ ব্যাকরণকারের 


রূপভেদই না থাকে তাহা হইলে কেবল অর্থ ধরিয়। কারক 


নহে । 


আর্টের আদর্শ 


আর্ট ও আর্টিষ্টের ব্যক্তিত্ব 


শ্রী সরোজেন্দ্রনাথ রায়, এমএ 


৫ 


আজকাল বাঙ্গলাদেশে আট. লই বেশ আলোচনা 
চলিতেছে । দেশ ও বিদেশেত্র আর্ট-সমালোচকগণ নান। 
মত প্রকাশ করিতেছেন । এইসব মতগুলি এত বিভিন্ন- 
প্রকারের ষে, ধাহাঁর! সত্য-সত্যই আটের স্বরূপ জানিতে 
চাহেন তাহারা এই মতের গোলক-ধাধার মধ্যে পথ 
হারাইয়া ফেলিবেন। আর আজকালকার ছুনিয়াটিও 
এত জোরে ছুটিয়াছে যে, একটু চুপ করিয়া বসিয়া 
ভাবিবার অবকাশ নাই। রোলার ভাবে বলিতে 
গেলে বলিতে হয়, আমরা কোন্‌ এক অচেনা অদেখা 
কুহেলিকারূপিণী “লিলুলি"র (14101) পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
ছুটিয়া ক্ষত-বিক্ষত, ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। সত্যের 
প্রশান্ত যুত্তি দেখিবার অূঁঘাদের অবসর নাই--ধৈধ্য ও 
ইচ্ছাও নাই। 


আট. কি? ইহার সঙ্গে মানব-জীবনের কি সম্পর্ক 
সমাজে ইহার স্থান কি? মানবের গভীরতম জীবনের 
সঙ্গে ইহার যোগ-স্থত্র কোথায়? স্বন্দরকি? মঙ্গলের 
সঙ্গে সুন্দরের মিলন কি সম্ভব? নীতি কি? নীতির 
সহিত আর্টের মিলন কোন্‌ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত? এ- 
সব প্রশ্বের মীমাংসার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। 
সকলেই বাধা বুলি লইয়া! ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। 

ম্যাক্স মুলার আর্টের প্রতিশব্দ মায়া করিয়াছেন ও 
আর্টিষ্টকে মায়ী বলিয়াছেন। মায়ী-_মায়াতে নিজকে 
সর্বদা প্রকাশ করিতেছেন তাহাতেই তাহার আনন্দ। 
আর্টিষ্ট নিজ 'জীবনের গোপনভাব ও অভিজ্ঞতাগুলি 


সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া! আনন্দ পান। অপ্রকাশের 
একটা নিগৃঢ় ব্যথা আছে__যাহা অসহ্নীয়। স্থতরাং 
বাচিতে হইলে মাঙ্গষকে প্রকাশ করিতেই হইবে। 
পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শান্ধী মহাশয় তাহার “কাব্য 
ও কবিত্ব” নামক উৎ+্ট প্রবন্ধে এই বাধ্যতার ভাবকে 
আবেশ বলিয়াছেন । তিনি বলিয়্াছেন__ 


“ইহাকে আবেশ বলিবার অভিপ্রায় এই, ইহ! যেন সর্ব্বেত্তিয়কে 
গ্রাস করে, চিস্ত।কে পথত্রান্ত করে, হাদয়কে আচ্ছন্ন করে, ভাবরাশিকে 
আন্দোলিত করে। এইপ্রকার নেশা! বাঁ আবেশে যাহাকে ন। ধরে, 
তাহার হাত দিয়! প্রকৃত কবিতা বাহির হয় না। ইহা! যেন কাটপোকার 
তেলাপোকা ধরার স্ায়। আবেশে ঘাড়ে ধরিয়া লেখায়, না 'লিখিয়া 
নিস্তার নাই। এই আবেশ যেন ভিয়ানের পাক। ইহার ভিতর দিয়! 
যে শব্দটা আসে সেট! মিষ্ট, যে অলঙ্কারট। আসে সেউ। মিষ্ট, যে ছন্দটি 
ফুটিয়। উঠে তাহা! মধুর। আর এই আবেশ ন! ধরিলে কবিত| রেখ! 
বিড়ম্বন! নাত্র ।” 


কিন্ত আজকাল এই ছাপাখানার যুগে আমরা দেখি 
কত লোক কত কি লিখিতেছেন। কিন্তু স্থির হইয়া 
বসিলে দেখিতে পাই এ-সমস্তের অনেকের মধ্যে অর্থের 
আবেশ ছাড়া অন্ত কোন উচ্চাঙ্গের আবেশের গন্ধও নাই। 
পশ্চিম হইতে সমাগত রক্ত-মাংসের আকুল আহ্বানে 
পীড়িত আট. আমাদের ভারতীয় চিত্তের শেষ আধ-ভাঙ্গা 
খুঁটিটিও ভাঙিয়া দিতেছে । রক্ত-মাংসের ডাক সনাতন 
ডাক-_অন্বীকার করিবার জো নাই-__-আমরা তাহাতে 
যথেই্ই কাতর আছি। ডষ্টয়েভস্কির “ব্রাদার্স কারামাঝভ* 
বা কুট হ্থামজানের “প্যানের” মধ্যে আদিম মানবের 
যে-ক্ষুধা চিন্তকে মথিত করিতেছে দেখিতে পাই সেবক্ষুধা 
দিনের পর দিন আমাদের সাহিত্যেও পরম আধিপত্য 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


বিশ্ভার করিতেছে। । (কিন্তু হৃদয়ের মর নিসভৃততম গুহায় গভীর 
যে গভীরতরের সদ্ধানে নিরস্তর ডাকিয়া ডাকিয়া! ফিরি- 
তেছে তাহা কি আরও সত্যতর আহ্বান নয়? এই দেহের 
ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাহা আমাদিগকে কাতর করিয়৷ দিতেছে ইহা 
ব্যতীত মানব-মনে অন্য ক্ষুধাও আছে। দিগন্ত-বিস্তৃত 
নীলাকাশের গুরু গম্ভীর সত্তা আমাদিগকে উদ্বেলিত করে 
এবং আমরা দেহের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভূলিয়া তাহাতে মগ্ন হই। 
হিমালয়ের তুযার-শুভ্র মৃত্তি আমাদিগকে কি এক অদৃষ্ঠ 
বিরাট্‌ অস্তিত্বের আভাস দান করে! ইতিহাসের বিচিত্র 
বিধানের মধ্যে আমরা কোন্-এক অপূর্ব অঙ্গুলি-নির্দেশ 
দেখিয়া অবাকৃ হই ! প্রেমের জন্য এই দেহ_-এই রক্ত- 
মাৎসকেও মানুষ বঙ্জন করিতে দ্বিধা বোধ করে না! 
মহত্বের নিকট সকলে অবনত-মস্তক হয়। এই যে 
সকলের মধ্যে অতীন্দ্রিয় সত্তা ইহার স্পর্শ যে প্রাণ পায় 
সে সকল ভোগ-স্থখ বিসঙ্জন, দিয়া তাহাকে হৃদয়ে 
উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। 

আজকাল দেখিতে পাই জীবনের সঙ্গে আর্টের যে 
নিগুঢ় যোগ থাকা! উচিত ছিল তাহা শিথিল হইয়া যাই- 
তেছে। সতা আটও সেইজন্য বিরল হইয়াছে । আর্ট 
জীবুনের সঙ্গে গভীর যোগ হারাইয়া দিন-পিন নীরস, শু, 
অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে। রং ফলান*র বাড়াবাড়ি 
আর্ট নয়। আপাত-মধুর স্ষ্টি আট নয়। সত্য আর্ট 
চিরকালের বস্ত। আট কথাটি আজকাল বাঙ্গালায় বহুল 
গ্রচলিত হইলেও ইহার বে বিলাতী গন্ব__ইহার 
চারিপাশে যে,বহু শতান্ধীর দ্বন্ব জমিয়! উঠিয়াছিল-_ইহার 
যে জন্ম-কথা--ভাহা ইহা এখনও ছাড়িতে পারে নাই। 
তাই প্রথমেই আমাদের আর্টের সঙ্গে প্রকৃতির যে 
বিরোধ তাহাই মনে পড়ে। আর্ট, প্রক্কতি হইতে বিভিন্ন। 
যাহা আর্ট তাহা প্রাকৃতিক নহে। ফুলটি বনে ফুটিয়া 
আছে__ইহা আর্ট নহে। কিন্তু চিত্রকর যখন সেই ফুলটি 
নানা বর্ণের সমাবেশে তাহার পটের উপর ফুটাইয়া 
তোলেন তখন তাহা আর্ট হয়। শিশুর সরল হাস্য আর্ট 
নহে_ম। যে সন্তানকে স্তন্ত দান করেন তাহা আট নহে। 
কিন্তু চিত্রকর যখন শিশুর সেই সরল হাসিটুকু তাহার 
তুলির দ্বারা চিরস্থায়ী করিয়া দেন তখন তাহা আর্ট__ 


আর্টের আদর্শ 


৪৮৫ 


৮০৯ শিশীপাশশীপিশাশাশীপীশশীশিশি 


তখন সেই. হাসিটুকু কতকালের সম্পত্তি হইয়া থাকে। 
তাই ম্যাডোনার মৃত্তি আর্ট । এই কারণেই চরিত্রগত 
মধুরতা, স্বাভাবিক বাগ্মিতা, ব্যবহারিক জীবনে মিষ্টতা-_ 
আর্ট, নহে, যদিও এইগুলি দ্বারা জীবনের সৌন্দর্য্য 
প্রকাশিত হয়। 

প্রশ্ন হইতে পারে তবে আর্ট কি? আটকে সংজ্ঞায় 
আবদ্ধ করিতে কেহ কেহ ঘোর আপত্তি করিয়াছেন। 
ভাহাধা বলেন-_জীবনকে কি সংজ্ঞার দ্বার। বোঝান 
যায়? তাহাদের আপত্তির কাঁরণ বোধ হয় আর্টকে 
স্কুমার কলাব (111) 4১1৯) সঙ্গে সমার্থক করার দরুন্‌। 
কিন্তু শুধু আটকে [1110 4১4নলর সমান করিয়া লইলে 
চলিবে না। যদিচ অনেক সময়ে এই অর্থেই শুধু এই 
পদ ব্যবহৃত হয়। যাহা স্থকুমার কলা হইবার উপযুক্ত 
নহে এমন অনেক কাধ্যও আট.--যেমন কৃষি, ব্যবসায়। 

কোন-একটি জ্ঞাত উদ্দেশ্ত লইয়৷ মানুষ যখন স্থট্ি করে 
তখন সে আটের জন্মদেয়। সে তাহার পথ সম্বন্ধে 
সচেতন, তাহার ফলাফলও সে বোঝে । উদ্দেশ্া-বিহীন 
কাব্য আর্ট, হইতে পারে নাঁ। স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্‌ 
উয়াট, মিল্‌ বলিয়াছেন], 8110190১0৯৯ 6) সিন 
»1 00011107100 81010100 অর্থাৎ আটের একটি 
উদ্দেশ্য আছে। 

আট, উদ্দেশ্-যুক্ত কি উদ্দেশ্ত-বিহীন এই লইয়৷ বহু 
মৃত দেখিতে পাওয়া যায়। ধাহারা বলেন যে, 
ইহা উদ্দেশ্ঠ-বিহীন, তাহারা সকলেই শুধু ললিত কলার 
কথা ভাবেন । আর ধাহারা আর্ট কে উদ্দেশ্য-যুক্ত বলেন 
তাহারা সকলপ্রকার আর্টের কথা শভাবেন। কৃষি 
বাণিজ্য, গৃহনিশ্মাণ প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের আর্ট 
গুলির কথা তাহাদের মনে স্পষ্টভাবে বন্তমান থাকে 
ললিত কলা ও সর্বপ্রকারের শিল্পকে পাশাপাশি রাখিয় 
দেখিলে অত বিরোধের সম্ভাবনা হইত না। কিন্তু তা: 
বলিয়া বল! হইতেছে না যে ললিত কলা উদ্দেশ্হীন 
ললিত কলার সম্বদ্ধেও টল্ট্য় বলিয়াছেন যে,.আর্ট মানুষে 
এক-প্রকার॥ কাধ্য। মান্ষ যখন পুর্ণ জাগ্রতভা 
কতকগুলি বাহা চিহ্ছের দ্বারা [তাহার হৃদয়ের ভ' 
অন্তের কাছে প্রকাশ করে তখন তাহার,উদ্দেশ্ট থাকে ০ 


৪৮৬ 


মন্তেও ইহার দ্বারা সংক্রামিত ভউক এবং তাহার ভ্বদয়ের 
ডাবগ্তলি সে যেমন করিয়া উপলপ্ধি করিয়াছিল অন্যেও 
তাহাই করুক, সে যেমন অভিভূত হইয়াছিল অন্যে্ 
সইরূপ হউক। 

সাধাএণ আর্টে উদ্দেশ আতস্পষ্ট থাকে । ললিত 
হলায় বিশেষতঃ গানে অনেক সময় উদ্দেশ্তা এমন অস্পষ্ট 
ধবাকে যে অনেকে মনে করেন থে ইহা উদ্দেশা- 
'বহীন। মান্তষ কোন কাব্যই বিনা উদ্দেশ্তো করে না। 
তাহা যতই স্পষ্ট হউক বা অস্পষ্ট হউক । মানুষের শক্তি 
কতক তাভার শরীর-রক্ষায় বারিত হর, কতক তাহার 
মনের ক্ষুধা-নিবৃত্তিতে ও চিস্তা-প্রকাশে,অবশিষ্ যাহ! 
ধাকে, তাভাঙে তাহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়। জদয়ের 
ভাবোদয় ও তাহার অনুভুতি ও প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
সে এক বিমল "আনন্দ উপভোগ করে। যেখানে সে 
শরারের অভাবের উদ্ধে, সেখানে দস ্াাথবিহীন, 
সেখানে সে চায় যে, সে যাহা পাইল আঅন্তেও তাহাই 
পাউক। তাই মে তাহার ভাবরাশের প্রকাশের জন্য 
ব্যাকুণ হয়। এইখানেই মানুষের সাহিত্য, কলা, 
সভ্যতা! জন্ম লাভ করে। এইখানে সে শারীরিক অভাব 
ও স্বার্থের ভাডনার উদ্ধে_ এখানে সে সমগ্র । 
প্রকাশ দ্বারা অন্যের সঙ্গে মে জীবনের সম্পর্ক স্থাপন 
করে। তাহ বে-দিন হইতে মানষ মৌনব্রত অবলঙ্গন 
করে, সেদিন হইতে সে বনে খাইবার জন্য প্রস্থত হয়। 

কিন্ধ তাই বলিয়া আট "খুসী”র ঝু খেয়ালের বন্ধ 
নয়। আটের সঙ্গে জীবনের গৃঢ় সম্পর্ক আছে। বাচিতে 
হইলে মানুষ তাহার ভাব প্রকাশ করিবে-_ তাহার 
অন্থভূতি অন্যকে উপভোগ করাহবে । এইখানেই চেষ্টা 
আসে-__এইখানেই উদ্দেশ আসে । সেইজন্তাই উলট্য়ের 
মতে 11 নি 60601 00001701002) 16)11)0110811 1116 
মানব-জীবনের বাঁচবার জন্য আবশ্যক । এই থে বাচিবাঞ 
জন্য আটের জন্ম দেওয়া ইহাকে এমাসন্‌ 1186 
100 বা মারাত্মক আবশ্যকত। আখ্য। দিয়াছেন 
জার্ট সত্য কি মিথ্য। ইহার পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি 
এই 7)4৯৯1।১কৈ কষ্টিপাথর করিয়াছেন । কাব্যের &বা 
অন্ত-কোন কলার, সত্যতা পরীক্ষার সময়ে তিনি 


এই ভাব- 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগ্ড 
দেখিয়াছেন যে কুয়াসার মত ভাবগুলি দ্বপধারণের 
জন্য কবির মনকে পীড়িত করিতেছিল। প্রসবের ব্যথা 
আছে-_তাহার মধো আনন্দ ৪ বেদন! যুগপৎ মিশিত। 
কবি বা শিল্পী কি সেই ব্যথা অ্ঈভব করিয়াছিলেন ? 

এই ক্ষেত্রে বলা দরুকার ফে বন্তঘান প্রবন্ধে আমরা 
কেবল ললিত কলাকেই আট নামে অভিহিত করিব । 
মানুষের হৃদয় ধখন বণে, রেখায়, স্বরে ও ভঙ্গীতে নিজেকে 
আটের জন্ম 


প্রকাশ করে তখন সে সুকুমার পেয়ে 


ললিত কলার সহিত অপরাপর শিল্প-কলার  প্রভেদ 
তাভাদের জন্যে । আনন্দ হইতে ললিত কলার জন্ম 


কিন্কু অভাব হইতে কুষি, বাবসাধ, বাণিজ্য প্রর্ভতি 
শিল্প-কলার জন্ম । পলিত কলার জন্ম সঙ্গদ্ধে কোন কথা 
বলিতে গেশে অনেক শিল্পী বলিয়া! থাকেন ষে, মানবের 
উচ্ছা তাহার আনোের জগ্ঠ দায়ী নহে। 
'এই কৈদিয়জ্ঞর গাড়ালে থাকিয়া শিল্পার বেশ আত্ম- 
রক্ষা করেন।  তাভার বলেন থে মা সহজ 
(১1)00100100৯-৯$1 টেষ্টা-প্র্থত নভে মানবের ইচ্ছা 
শা্তর এখানে কোন হাতি নাহ । শিনীর মনে গোপন 
অন্ধকারে ভহা জন্মলাভ করিয়া আত্ম-প্রকাশেন জন্য ব্যাকুল 
মান্য না জানিবার পূর্বেই সর্ধালঙ্কারা মকলাযুধা 
আথেনার মত ইহা নিজের শক্তিতে নিজে জন্মগ্রহণ 
সুতরাং উচিত ভহাকে জেরার 
ভাত হভতে মুক্তি দিয় ইহার চির-নিভৃত গুহায় 
ইহাকে বাড়িতে দেওয়া! যদি আটের দোহাই দিয়া 
আনেকরকমেব আবজ্জনা আমাদের উপর বৌরাত্ঝ্য 


অনেক সময়ে 


হয় । 


করে। আমাদের 


না করিত, তবে আটের উপরও আমরা দৌরাজ্ময 
কারতাম না। 
মান্ষের আয়াস যে আটেখ জন্য দায়ী তাহ! 


বুঝাউবার জন্য টলই্য় একটি গল্পের অবতারণা করিয়া- 
ছেন। এক বালক একদিন একটা নেকড়ে বাঘ দেখিয়! ওয় 
পাইল। পরে একদিন বন্ধুদের কাছে তাহার বাঘ দেখিয়া 
মনোভাব কিবূপ হইয়াছিল তাহা বুঝাহবার জন্ত সে 
ঘটনাটি আন্ুপূর্ববিক বণনা করিল। বর্ণনা কারবার সময় 
তাহার ঘটনার পূর্বের অবস্থা, সেই গহন বন, তাহার 
চারি পাশের আবেষ্টন, তাহার ছেলে-মানুষী, তাহার 


৪থ সংখ্যা 3. 


ছটাছুটি, সে বাঘের চেহারা, এইরূপ অনেক ঘটনা 
সে বলিল। বলিবার সময় তাহার সেই ভয় আবার নৃতন 
করিয়া সে অন্থভব করিল ও তাগার বন্ধুদের মনে তাহা 
সংক্রামিত হইল । ইহ আট | উহাতে বথেষ্ট আয়াসের 
স্থান আছে। ব্রবীন্দ্রনাথ ভাগার “সৌন্বধ্য-বোধশ নাথক 
প্রবন্ধে বলিয়াছেন_-“সত্যকে ঘখন শুধু আমরা চোখে 
দেখি, বদ্দিতে পাই খন নয, কিন্থ যখন তাঠাকে 
দিয়া পা তখন তাঠাকে পাণিত্যে 
পারি। তবে কি সাঠিত্য-কল। কৌশলের চষ্টি ছে 
ভাত! কেবলি হৃদয়ের আবিষ্কার? ইহার মধো কগির9 
একটা ভাগ আছে ।” 


জদর 


প্রকাশ করিছে 


কিন্তু তথাপি এক-শ্রেণীর লেখক বলিয়া আস্তেছেন 
যে, আট জ গ্রকাশ। তাহার জন্মের জন্য সে-ই 
পায়ী। এই শ্রেণীর লেখকেরা সকলেই বোধ হয় গানের 
কবি (1১1161554) | পবীন্্নাথ তাভার ১৬107115871 2 
নামক আমেরিকার পঠিত উৎরেজীপপ্রদ্ধে লিখিয়াছেন-- 


ছা] 


৬এক। 


(114111৯৯117 01, 511402001012 উ 11৭1 5 থা) 


111117)6000157 10011015015 001 0001500500৯ 100711)15 10011) 
(00611710000 17071 1060007 10011100010 01007116011 
12505100611 ২10010190105)0৭ 2110 
10110)114010115 1 অথাৎ্-আট, কি? এই-প্রকারের 
আলোচনা হ্টি ৪ উদপভোগ-ক্প মনের যে অর্দচেতন ৪ 

সহঙ্জ বৃন্তি আছে তাহাতে স্বেচ্ছা প্রন্থত উদ্দেশ্য জ্ঞাগাইয়। 
তোলে । শেলীর সে 'এয়োলিয়ান বীণার ( $10110) 
811)) সহি কবি-জদয়ের তণনা বোধ হয় সকণেই 


জানেন। বাণ। স্থরে সাধা আছে-পুশিবার চারি কোণ 


৭01 11110510711 


হইতে বাতাস আসিয়া তাহার শক্ত্রীতে বঙ্গ 'ব দিতিছে। 
ইভাই ভইভেছে কবির জদয়। আন্তষের সুখ, দুঃখ, 


হাসি কান্না, বির, মিলন, বিচ্ছেদ ৭ প্রেম, ভক্তি ও 
তাগ, শরতের তরল মেঘ, বৈশাখের দারুণ অগ্নি, 
বধার জলভরা শ্যামল কান্তি, বসজের সমন, আবার 
পথের ধারের ক্ষত ডেজি ফুল ও বাগানের 
বেড়ার উপেক্ষিত  কর্টিকারি--সকলেই কবির 
চিন্তকে জাগ্রত করিতেছে । তাহার ভিতর দিয়। সমগ্র 
মানবন্ধ নব নব জন্ম পাইজেছে_ এইখানেই সে 


আটের আদর্শ 


৪৮৭ 


ভাহার শশ্তহীন স সমন্তকে পূর্ণভাবে পাইীতেছের আবার 
যেখানেই এচিভ জাগত হু সেইখানেই সে বাহিলে 
আপিবার জন্য ব্যস্ত গর । এবং সেইখানেই সে বুভৎ 
যানব-সমাজর সঙ্গে নন্বদ্ধ গান করিবার জন্য প্ররামী 
হয়। এইখালেভ গানের কৃষ্টি! পানের কবিদের অন্ভরে 
ভাবগুলি এমন এক কীাপন ধরায় যে কবিরা আর স্থির 
থাকিতে পারেন না। ৫৪ অবপ্কারু অপো নে সাহ্তা 


জন্মগ্হণ বরে ভাহ। 


ভইতে উচ্ছ', প্রয়াস এ উদ্দেখাকে অখন্ুষ 
৫ রাখিতে চায়-কেনন। সেস্মন্ত এখানে আবিছায়ার 
হাহা কবির বাঞ্িতের সর্দে এক 


আনন্দ 


মহ বন্তমান | 
হইয়। যায়। জন্ম গতণ 
করিধাছে-এবছ যদি কোন সাহিত্য এই আনন্দে জন্িয়া 
খাকে ভিধে তাহা এই গাতিকাবা (10717157415) 1 
এখানে আয়াস বর্তমান কিন্তু গীণ। চেহনাও অদ্ধ- 
জাগ্রত। গানের সুর স্বতঃক্ফুর্ত, কিন্ধ তাভার ভাষা 
ভাব চেষ্ঠা সাক্ষা বহন করে। নিজের মনে বে 
আনন? বা বাধা প্রকাশের জন্ব আকুপাকু করে তাহ! 
যতই সরল & নিন্ললঙ্কার হউক বিশ্ব নের সম্মুখে 
বাতির করিতে হইলে তাহার জরিপ পোষাক চাহই। 
আমার মনে ভখ আমার ধাহ। সুখ-দুহপ 
হউক। তাই অ করিয়া পর.ক 
বুঝাই, ভয় হয় “নস ন। 
আমার ভাবটি তাভার প্রাণে সাড়া না দেয়। 
দশগুণ বড় কবিয। তাহাকে ধরি-যাহাতে সকলে দেখিতে 
পায়। তবে চেষ্ট। কাহার কম করিতে হয়, কাহারও 
বেশী করিতে হয়। বিনি প্রতিভাবান, ভগবান্‌ তাহার 
কগে এমন সুর, জিহ্বাঘ এমন ভাষ। দিয়াছেন থে, নিমেষে 
চেষ্টান্তেই তিনি প্রাণের গভীরতম রঠস্ত লোক-চক্ষুর 
সম্মধে আনিতে পারেন । তাহার জদয় ও মনোবুত্তি গুলি 
এত সঙ্জাগ, এমন অদুত ধে, অভ্যাস ও শিয়মের তিনি 
বহু উদ্ধে। এখানে ভাভার রচনাবে বিচার করিতে 
হইলে তিনি কিন্ধপ আবশ্যক । 
কেননা কবি গানের মধো তাহার সমগ্র জ্দয় ও শিক্ষা- 
দীক্ষ।। রুচি, কুরুচি__-অর্থাৎ তাভার সম্পূর্ণ মানবত্তকে, 
নিজকে ঢালিয়া দেন। 


তত এ পিশ 


তান পবেরাওি 
আমার কথাটি 
বোঝো পাছে 
তাই কত 


মৈকত 
পাতে 


তাহার জান পাকা 


৪৮৮ 


অনেক সময়ে কবি বলেন ষে, আমার মনের অন্ধকার 
গুহায় যে আনন্দ-ধ্বনি বাজে তাহাই আমাকে উপলক্ষ্য 
করিয়া প্রকাশিত হয়, তাহা আমার আনন্দের জন্য, আমার 
খুসীর জন্য, তাহা লইপ্! বিশ্বের লোক অত মারামারি করে 
কেন? যদি এ কবি" কবি-শ্রেষ্ঠ কীটুসএর মত বলিতেন 
যে, নিশার গভীর অন্ধকরে যাহা লিখিব তাভ| খদদি স্ু্যা- 
লোকের সঙ্গে সঙ্গে পোড়াইয়া ফেলিতে হর তবুও আমি 
লিখিব, তাহা হইলে বলিবার কিছু থাকিত ন।। কেননা 
কবিতা কীসের জীবন ছিল। কিন্তু সকলের ত ত| নয়। 
সকলে ত শুধু নিজের আনন্দের জন্য আর্ট স্থঞ্টি করেন 
না। বরঞ্চ সকলে পড়িয়া যাহাতে বেশ আনন্দ লাভ 
করে ও বিশ্বে তাহাদের বশ হয় তাহার জন্য পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত করেন--কিছু অথোপাঞজ্জনও তাহার লক্ষ্য 
থাকে। তাহাদের যুগে বা তাহাদের জন্মভূমিতে ঘশ 
না হইলে বিপুল! পূর্থী ৪ নিরবধি কালের দিকে 
আশাপূর্ণ অন্তরে চাহিয়া থাকেন। আসল কথা 
রবীন্দ্রনাথ তাহার “সাহিত্যের বিচারক” নামক প্রবন্ধে 
বলিয়াছেন-_-“আমাদের অধিকাংশ হ্বদর-ভাবেরই এই 
ছুইট। দিকৃই আছে,একট| নিজের জন্য, একটা পরের জন্য । 
আমার হ্ৃদয়-ভাবকে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারি 
তাহার একটা সান্বনা__-একট! গৌরব মাছে । আমি 
যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন--ইহ| আমাদের 
কাছে ভাল লাগে না।” « তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বে, 
শোকাতুরা মাতা শুদ্ধমাত্র প্রাণের বেদনা বিশ্বের কাছে 
ঘোষণা করেন নাঁ_কিন্ত বিশ্বের সমস্ত অবজ্ঞার বিরুদ্ধে 
তাহার সন্তানের সহত্র সহন্র খুঁটিনাটি গুণাবলি, ক্রিয়া- 
কলাপ হাসি-কাম্না, কত ভুলে-খাওয়া ছোট ছোট কাজ 
পড়শীদের স্মরণ-পথে আনিয়। দেন--যাহাতে তাহারাও 
তাহার গভীর বেদনার সমভোগী হয়। পড়শীরাও 
হয়ত ব্যথায় ব্যথিত হয়, কিন্ধু ন্সেহান্ধ মাতার সব কথা 
ভাহারা বিশ্বাস করে না বা সমান আদর করে না। 
তাহার! তাহার সমাক্ধোচন। করিয়াই থাকে । কবিতার 
বেলাও এই কথাই প্রযোজ্য । 

এই হইল গানের কথ|। গান ব্যতীত অন্যান্ত- 
প্রকারের সাহিত্যে প্রয়াসের স্থান বেশ আছে। উদ্দেশ্তও 
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বেশ পরিস্ফুট হয় যদি সাহিত্যিকের কিছু দিবার থাকে। 
নাটক, উপন্তাস, মহাকাব্য এইসকলের মধ্য দিয়াই 
সাহিত্যিক বড় সাবধানতার সঙ্গে পথ চলেন-_-তিনি 
প্রত্যেকটি স্থান ও পাত্র কোন-এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া 

তারণা করেন। তিনি তখন খুব সচেতন। 

এপর্যন্ত আমরা আট ও প্ররুতিতে বিরোধ, আট, ও 
ফাইন্‌ আটস্এ কি গ্রভেদ, আর্টে চেষ্ট। ও উদ্দেশ্টের স্থান 
কতীন্ু তাহাই বিচার করিয়াছি। এইবার আমরা 
দেখিধ-_মার্টের লক্ষ্য কি, কোন্‌ বস্ত ইহাকে অবলম্বন 
করিয়া প্রকাশিত হয়__যানব-জীবনে ইহার স্থান ও 
প্রভাব কি ও সামাজিক জীবনে ইহার কি দায়িত্ব । 

স্বাটের লক্ষ্য কি বা আটের সাহাখ্যে কোন্‌ বস্ত 
প্রকাশিত হয় এই কথা বিচার করিতে গেলে দেখিতে 
পাই কত বিভিন্নপ্রকারের আশ্চথ্য মত মানব-মনের 
উপর প্রতুত্ব করিয়া গিয়াছে। এখনকার দিনে 
আমাদের কাছে তাহারা অকিঞ্চিংকর মনে হইতে 
পারে, কিন্ত এক সময় তাহারা মানব-মনের চিন্তা এ 
ইচ্ছাকে নিয়মিত করিত। সেই সোক্রাতিসের আমল 
হইতে আজ পধ্যন্ত কত মতই ন] প্রচারিত হইয়াছে । 
ইহা হইতেই বোঝা! যায় বস্ত্টি ধারণার কত অগম্য। 
এই মতেব বিন্ভিন্নতার মধ্যে সামপ্তশ্য আনয়ন করাও 
কত কঠিন! 

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে সৌন্দধ্য-তত্ব, আট ৪ 
আটের বিষয় লইয়! বোধ হয় খুব বেশী বিরোধ হয় নাই, 
আজকালকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও ওবিষয়ের বিচার 
হর নাই। কতকগুলি মত সকলেই এক-রকম মানিয়া 
লইয়া"ছলেন। তাই সংস্কত সাহিত্যে আমরা দেখিতে 
পাই ধস-স্থষ্টিই কাব্যের প্রাণ__-এই কথা সকলে মানিয়া 
লইয়াছেন। সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ “কাব্যং 
রসাত্মকং বাক্যং" ও কাব্য-প্রকাশ-প্রণেতা মন্মট ভটট 
“কাব্যং রসাদিম বাক্যং” বলিয়া একই ভাবের প্রতিধ্বনি 
করিয়াছেন। কিন্তু রস কি? বিশ্বনাথ কবিরাজ 
বলিয়াছেন, চিত্ত-ত্রবকারী অলৌকিক চম্ৎকারিত্বময় 
আনন্দ বিশেষের নামই রস। ইহা কথার দ্বারা বুঝান 
যায় না। আনন্দ যেমন কাহাকেও বালিয়! বুঝান যায় না 
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সকলেই বোঝে তেম্নি রসও কি বস্ত তাহা সকলে বোঝে-- 
বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না। রমের ধারণ বঠিন বলিয়াই 
হউক অথবা! রসের সম্বদ্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ ধারণা 
ছিল বণিয়াই হউক রসান্বাদের সঙ্গে ব্রন্ধাম্বাদের তুলনা 
কর! হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের আদর্শ খুব উচ্চ ছিল। 
উৎকৃষ্ট স-স্কৃত সাহিত্য খাঠ করিলে ঘন একটা উচ্চভাবে 
পূর্ণ হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এমন অনেক জিনিষ 
আছে যাহা এখন আমর পড়িতে লজ্জ। পাই কিন্ত মোটের 
উপর থে ভাবটি মনে শেষ পর্যন্ত থাকিয়! যার তাহা মনকে 
সতেঙ্জ করে, পবিত্র করে, স্বন্দর করে। কাব্যের বস্ত-সন্বদ্ধে 
তখনকার লোকদের কি আদর্শ ছিল তাহা আমরা মম্মট 
ভর “কাব্য-প্রকীশে” কাব্যের ফল-নির্দেশ-ব্যপদেশে 
দেখিতে পাই । তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“কাব্যং যশসেহ্র্থকতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে 
সদ্যঃ পরনিবৃতয়ে কান্তাসংমততক্কো পদেশযুজে ।” 

অর্থাৎ কাব্যে যশ ও অর্থ হয়, লোক-ব্যবহার জানা 
যায়, অমঙ্গল নাশ হয়, বাধাহীন আনন্দ পাওয়া যায় এবং 
তাহা স্ত্রীর উপদেশের মত মধুর উপদেশ-বাক্যে পূর্ণ থাকে । 
স্থৃতরাং শুধু বাক্যের বিন্যাস কাব্য নয়। ইহাতে আনন্দ, 
শিক্ষা ও জ্ঞানের স্থান আছে। কাব্য-পাঠ করিয়া লোক- 
ব্যবহার জানা যায়__জাতীয় ও ব্যক্তিগত অমঙ্গল নাশ হয় 
-দেশের বাজাতির চরিত্র গঠন হয়। নিরুষ্ট সাহিত্য 
যেমন জাতিকে পাপের পথে লইয়া! যায়-__তেম্নি সৎসাহিত্য 
মঙ্গলের পথে লইয়া যায়। ৃ 

মোটের উপর আর্ট-সন্বদ্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা এই 
দেখি যে, নয়প্রকার রস ও ভাবের স্থষ্টিই কাব্য। ভারতীয় 
কাব্য, চিত্র ও ভাঙ্করধ্য সকলের মধ্যেই এই রসনৃষ্টি 
করা হইয়াছে । কিন্তু এইসব রসম্থষ্টিরও বছু নিম়্ে 
ভারতীয় কলার অন্তরের মধ্যে লুক্কায়িত দেখিতে পাই 
একটি অতীব্দ্রিয় সত্তার প্রভাব । এই অসীমের প্রভাব-- 
এই খণ্ডের সহিত অখণের অন্তনিগৃঢ় যোগ__ইহাই 
ভারতীয় কলার বিশেষত্ব । একখান ভারতীয় কাব্য 
বা চিত্র যদি শুধু কাব্য বা চিত্র হিসাবে বিবেচিত 
হয় তবে দেখিব তাহা আধখানা । তাঁহার আসল ভাগটি 
ছাটিয়া ফেল! হইয়াছে। প্রত্যেক চিত্র একটি বৃহতের 
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খণ্ড মাত্র। অক্জন্ত। গিরি গুহার প্রত্যেকটি লত। অনাদি ও 
অনস্ত। সে কোন্‌ নির্দেশ-বিহীন রাজ্য হইতে আরম্ভ 
কবরয়া আবার কোন্‌ অসীমের মধ্যে পথ হারাইম্াছে। 
আনরা যেটুকু দেখি সেটুকু তাহার খগুরূপ মাত্র। 
প্রত্যেক রেখা অনাদি অনন্ত। গণনাতীত ব্*হুল্্য 
তাভার ক্গ্টির মধ্যে। আটা ঘেন কষ্টি-সি্ধু মন্থনে 
ক্ষেপিগ্া গিয়াছেন। এক-একটি চিত্রের মধদো কত 
লোক_-কত ফুল-কত পাতা--দকলই সীমাহীন! 
মন্দিরের উচ্চ চূড়াও অন্তহীনতার মধ্যে আত্ম-সমর্পন 
করিয়াছে । 

স'স্কৃত সাহিত্যে যেমন রস-ন্থস্টি ছিল, তেম্নি 
যুরোপীয় সাহিত্যকার ও দার্শনিকদের মতে সৌন্দর্য 
হৃষ্টিই ছিল সাহিতোর কার্য । মুরোপে ইহা লইয়া 
বেশ একট। আলোচনাও হইয়া গিগাছে। গ্রীকৃ 
সভ্যতার প্রাণ ছিল সৌন্দধ্য-স্থষ্টি ; এবং গ্রীক সভ্যতার 
গুরু সোক্তাতিস্‌, প্লেটো ও আরিষইটটলের লেখার মধো 
এমম্বন্ধে বেশ একটা স্পষ্ট ভাব দেখিতে পাওয়! যায়। 
তীহারা পৃথিবীর সেই প্রাচীন কালেই সৌন্দর্যকে বেশ 
বিচারের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। সোক্রাতিসের সৌন্দর্য্য 
মঙ্গলের সঙ্গে ও ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুত্রে আবদ্ধ। 
প্লেটোর সৌন্দর্য জড় জগতের বস্ত নহে_-অধ্যাত্ম- 
ওলাকের অদৃশ্য বস্ত-_ইহার ছাপ যেখানে পড়ে সেখানেই 
মানুষ সৌন্দরধ্য পায়। আরিষ্টটল্‌ সৌন্দর্যকে ব্যবহার ও 
মঙ্গল হইতে পৃথক্‌ করিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন 
সৌন্দর্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দ-দান। গ্রীসে ও ইটালীতে 
সৌন্দধ্যতত্ব খুব আলোচিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু খুই- 
ধশ্মের অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পূর্বে ও সমসাময়িক কালে 
আর্টের নামে এত ব্যভিচ'র ও কুরুচির প্রশ্রয় পাইয়াছিল 
যে খৃষ্টদর্দের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে এ আট, বন্ধ কর! ধৃষ্টানের 
পক্ষে ধর্খের অঙ্গ হইয়াছিল । থুষ্টধর্ম মঙ্গলের বার্তা 
লইয়া জগতে সম্দিত হইয়াছিল। স্থতরাৎ আর্টের স্থ-উচ্চ 
দেওয়াল যাহা মানুষ হইতে মানুষকে পৃথক্‌ করিয়াছিল এবং 
যাহা নৈতিক শিখিলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া! বিলাপের 
প্রশ্রয় দিয়াছিল ও জাতীম্র জীবনের অবনতি সাধন 
করিয়া মানব-সমাজকে পশুর সহধশ্র্ণ করিয়$ছিল তাহাকে 
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ধূলিসাৎ করা তখনকার দিনের ধর্দর প্রধান কাধ্য 
হইয়াছিল। ইহাতে জগতের বিশেষ ক্ষতিও হয় নাই। 
তখনকার আর্ট মানব-জীবনের খোরাক দিতে অসমর্থ ছিল 
__এবং খুষ্টধন্ম তাহার জীবনের নবীন অনুভূতি ও অর্থ 
দ্বারা বিশ্বের সে ক্ষুধা! পূর্ণ করিয়াছিল । পরে যখন পুন- 
রায় খুষ্টধন্ম চার্চের ধর্মরূপে প্রচারিত হইল তখন পুনরায় 
এক নৃতনপ্রকারের আর্টের সষ্টি হইল। তুষ্ট ও মেরীর 
অলৌকিক কাখিনী, ছাদশ শিশ্ঠগণের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ, 
খুষ্ট ভক্তগণের দেবভাব, আশ্চর্য্য ভক্তি ও প্রেম ও পরে 
মধ্যযুগে লৌহবন্মাবৃত খুষ্টায় নাইটগণের নানা গুণাবলী 
কীর্তন করাই তখনকার আর্টের একমাত্র কাধ্য ছিল । পঞ্চ- 
দশ শতাব্দীর পর হইতে উচ্চন্তরের থুষ্টানদিগের মধ্যে 
প্রচলিত খৃষ্টধর্শের প্রতি অবিশ্বাস আসিল ও পরে রেনেঙ্গাস্‌ 
(08681৯৯81০০) বা নব-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত 
ধর্মে স্পূর্ণ অনাস্থা ও আর্টে যুগ-পরিবর্তন সংঘটিত হইল। 
ইহার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আনন্দই আর্টের 
লক্ষ্য হইয়া পড়িল। খুষ্টধন্মের মঙ্গলভাব কাব্য ও কলা 
হইতে নির্বাসিত হইল। পরে আনন্দ আবার আমোদের 
সমার্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এই যুগের সাহিত্যের মধ্যে অনেক 
উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে, কিন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে 
কিরূপ রুচির বিকার হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য এই যুগের 
সাহিত্য চিরকাল বহন করিবে। এই যুগের শ্রেষ্ 
কবি শেক্স্পীয়র পর্যন্ত এই দোষ হইতে মুক্ত নন। 
আর্টকে বিচারের ও বিশ্লেষণের চক্ষে দেখা প্রথমে 
অষ্টাদশ শতাব্দীর জাম্মানীতেই আরম্ভ হইয়াছিল। 
13801018197 ( বাউম্গার্টেন) একালের আটের 
আদি সমালোচক । তিনি বলিয়াছেন সৌন্দর্য্য আর্টের 
লক্ষীভৃত। মানুষ বুদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়া চরম 
সতো উপনীত হয়--আব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মৌন্দর্য্যকে 
উপলব্ধি করে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, 
ইন্জিয়-রথে সৌন্দর্য্যের আলোকপুরীর দিকে রম্য প্রয়াণ 
করিতে যাইয়া ঘে-আর্টের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে আর্টের 
মধ্যাদা সব সময় রক্ষিত হয় নাই। 
(বাউম্গার্টেন) যে মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে 
অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাহার মতে আর্ট, 
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সৌদি করে এবং এই সৌন্ধ্য আমাদের মধ্যে 
কামনার (0৯11৫) সৃষ্টি করে। যাহা সুন্দর তাহাকে 
আমরা পাইতে চাই। কাণ্ট, সৌন্দধ্যকে আর্টের জনক 
বলিয়াছেন কিন্তু ইহা হইতে কামনাকে হাদ দিয়া ইহাকে 
মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের চিন্তা ও 
ইচ্ছা বাদে আর-একটি শক্তি আছে তাহা বিচার করে-_- 
তাহা যুক্তি-তর্ক ব্যতীত বিচার করে এবং কামনা-বিহীন 
আননের স্থাি করে। ইহার উপরই মানুষের সৌন্দর্ধ্য-তত্ব 
প্রতিষ্ঠিত। তীহার মতে সৌন্দধ্য তাহাই যাহা মানষের 
লাভ-ক্ষতির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সকলকে শুধু আনন্দ 
দান করে এবং চিরকাল করিবে । ব্যক্তিগত ব্যবহারের 
লেশমাত্র গন্ধ ইহাতে নাই। শিলারও ( ১৫111৩।' ) 
এই মতাবলম্বী ছিলেন। ফিকুটে (107) সৌন্দধ্যকে 
ষ্টার চক্ষের বিষয়ীভূত করেন এবং মানবাত্মার রম;পুরীতে 
তাহার স্থান নির্দেশ করেন। এই যেস্থন্দর আত্মা ইহার 
বাহিরের প্রকাশই আর্টের বিষমীভূত এবং ইহার কার্ধ্য 
মানুষকে শিক্ষা দান করা-_শুধু মন নয়- শুধু হৃদয় নয়, 
কিন্তু সমগ্র মানবকে ইহা সম্পদে পরিপূর্ণ করে। আট. 
তাহার নিকট বাহিরের জিনিষ নহে-_ইহা শিল্পীর সুন্দর 
হৃদয়ের প্রকাশ । এইখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমর! একট! 
সুন্দর মিল পাই । নিনি তাহার 1187৯ 41 নামক 
প্রবন্ধে এই কথাটিই স্পষ্ট করিয়। বুঝাইয়াছেন। তিনি 
সমন্ত প্রবন্ধের মধ্যে এই কথাটি বারবার বলিয়াছেন-_ 
পা], 10111101007] 00010 0 ৯ দি 010 00010১৯1070 
(111/1৯0108110৮ অর্থাৎ আটের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ হইতেছে 
ব্যক্ষিত্ের প্রকাশ । কিন্তু এই যে 1১7৯0018110 বা 
ব্যক্তিত্ব ইহা! সংষমের দ্বার স্ন্দর, স্থির ও গম্ভীর হওয়া 
চাই, নতুবা আর্ট সন্দর হইবে না-__এই কথা তাহার 
সৌন্দধ্যতত্বে বলিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তার অন্ুনরণ 
করিয়া হেগেল, বলিয়াছেন খে, বিশ্ব-প্রকৃতিতে ও আটে 
ভগবানের পৌন্দধ্য প্রকাশিত হয়। তিনি প্ররু- 
তিতে ও মানবাস্মায় স্কর্ত হইয়াছেন। আত্মা ও যাহা 
আত্মিক তাহাই শুধু হ্ুন্দর। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য 
পরমাত্বার সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি মাত্র। এই জগতের 
পশ্চাতে যে এক বিরাট ভাব (110) আছে তাহ! ইন্দ্রিয় 
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গ্রহ মৃদ্ঠিতে প্রকাশিত হয়। আর্ট ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে 
সঙ্গে কলা ও সাহিত্যের মধ্যে এই ভাবকে মূর্ত করিয়া 
তোলে এবং মানব-জীবনের গভীরতম সমস্যা ও পরমাত্মার 
সম্বন্ধে মহোচ্চ সত্য লইয়া কার্বার করে। তিনিও 
10২৮এর মতন বলেন, সত্য ও সুন্দর এক। ডারউইন, 
স্পেনসার্‌ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, পশুদিগের মধ্যেও আট 
বর্তমান। স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছা ও ক্রীড়ার মধ্যে আর্টের 
জন্ম ইহাতে স্বায়ুমণ্ডলীর মধ্য একরকম স্থখপ্রদ চঞ্চলতা 
আসে। টলট্টয়ের মতে তাহাই আর্ট, যাহা মানব-হৃদয়ের 
ভাবনিচয় প্রকাশ করিয়া অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয় 
এবং স্বদয়ে হৃদয়ে যোগ-সাধন করে । তিনি আর্ট কে বিষয়- 
ভেদে উচ্চ-নীচ সঙ্গীর্ণ ও বিশ্বজনীন বলিয়াছেন। যে 
আর্ট কোন যুগের মানব-জীবনের সর্বোচ্চ আদশ 
৪ অনুভূতি (যাহাকে সেই যুগের ধর্ম বলা হয়) 
সাহিত্যে বা কলায় প্রকাশ করে তাহাই প্রকৃত আর্ট, 
বলিয়' পরিচিত হয়। প্রকৃত আটের ভাষা সরল ও তাহ। 
বিশ্বের উপভোগের সামগ্রী । তাহা ধনীর প্রাসাদ হইতে 
দরিদ্র রুষকের কুটার পধ্/গ্র সমাদৃত হয়। রবীন্দ্রনাথ 
আর্টের কোন সংজ্ঞ! দিতে অস্বীকূত হইয়াছেন। তিনি 
আর্টকে মানব-হ্ৃদয়ের স্বতঃস্ফ্ত প্রকাশ বলিয়াছেন। 
তীহার মতে মানবের ব্যক্তিত্ব আটে প্রকাশিত হয়। 
সেইঙ্গন্ত তিনি আর্টের কি সামগ্রী, কোন্‌ আট উচ্চ বা নীচ 
তাহা বলিবার কোনে চেষ্টা না করিয়া সেই আট 
যাহার হ্ৃদয়-ভাবের প্রকাশ সেই ব্যক্তির মধ্যে কি সম্পদ 
মামা আশা করিব 'তাহা'র সঙ্বন্ধেই বলিয়াছেন । 

এতদ্ব্যতীত এক-শ্রেণীর কলাবিদেরা__তাহাদের অধি- 
কাংশই ইংলগুবাসী-_-আট. কি বুঝাইতে ঘাইয়া, আটের 
সামগ্রীর নাম করিয়াছেন। যথা-বিশ্বপ্রেম বা 
বিশ্বঙ্জনীনতা, শৃঙ্খলা, পৌর্বাপৌধ্য, সমপ্রাণতা, বৃহতের 
জন্ত ক্ষুত্রের স্বার্থনাশ, সমগ্রের সঙ্গে খণ্ডের একা, শাশ্বত 
বস্তু, ইত্যাদি। 

আমরা এখানে শুধু প্রধান মতগুলিরই বিচার করিব। 
বাউমগার্টেনের (13/011068101) সথন্দর শুধু আনন্দদ*নই 
করে না তাহা কামনার স্থষ্টি করে। ইহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহথ 
বস্ত। তাহার এই সিদ্ধান্ত ইম্প্রেশনিষ্ট (7001)15৯17190 


আর্টের আদর্শ 


২ পাশে শা্টীিশাহিশি সাত 
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৩ পাপী পতি পাত তত পিপিপি পাশপাশি 


আর্টের কৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন 
যে, বিশ্বপ্রকতিতে আমর! সর্ব্বোচ্চ সৌন্দর্য্য দেখি-- 
স্থৃতরাং প্ররুতিকে কপি করাই আর্টের চরম উদ্দেস্ঠয। 
ইহার ফলেই আমরা (1701)70510110 ইন্প্রেশনিষ্, আর্টের 
মধ্যে খুব রংঙের ছোপ দেখিতে পাই। নীতির অভাব 
৭. রঙের প্রাচ্ধ্যবশত্ঃ পারীর সালতে এই দলের 
একজন প্রধান শিল্পী, ম্যানেটের “অলিম্পিয়া” নামক 
চিত্রধানি আনন্দ দান দূরে থাকুক, দ্বণার সঞ্চার করিয়া- 
ছিল। তা ছাড়া সৌন্দর্যকে কামনার বস্ত বলায় বিপদের 
সম্ভাবন! আছে। যেখানে সৌন্দর্য্য উচ্চ অঙ্গের-_ 
যেখানে তাহা অতীন্দ্রিয় “সখানে নয়, কিন্তু যেখানে 
তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ সেখানে । কাণ্টের অনুসরণ করিয়াই 
সালি (২8119) আর্ট কে শুধু শিল্পী, শ্রোতা! বা ভরষ্টার যুগপৎ 
আনন্দ দানে নিযুক্ত করিয়াছেন । ঠাহার! যে অর্দে এই 
কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহ তাহাদের পরে 
লোকে সুলিয়া গিয়াছে । এখন আনন্দ আমোদে 
পবিণত হইয়াছে । জীবস্ত গ্রাণের সঙ্গে যোগ হারাইয়। 
আনন্দ অনেক সময় হাতীর নাচ অপেক্ষাও বীভৎস হয়। 

হেগেলের মতে যাহা পারমাত্মিক বা যাহা পরমাত্মার 
প্রকাশ তাহাই আটের বিষয়ীভূত, কেননা! তাহাই সথন্দর 
এবং তাহাদের মতে হ্ৃন্দরের প্রকাশই আট.। এখানে 
ধশ্মের সহিত সাহিতোর এক যোগস্থত্র বাধা হইয়াছে । 
এই মতকে টলষ্টঘ্ন ভিত্তিহীন “ধোৌয়াটে" প্রভৃতি বলিয়া 
উড়াইয়া দিয়াছেন । তিনি বলিয়াহেন বে, এই মতের 
দ্বারা সৌন্দর্য, যাহার স্বরূপ একেই বোঝা কঠিন, 
তাহাকে অধিকতর অবোধ্য করিয়া জেলা হইয়াছে । 
রদাম্বাদকে ত্রক্াম্থাদের সঙ্গে তুলনা করিয়া বুঝাইতে 
গেলে যেমন কোনটাই পরিষ্কার হয় না সেইব্প স্বন্দরকে 
পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করায় সাধারণ লোকের বুঝিবার 
ক্ষমতার কিছু সহায়তা হয় নাই। এই মতের দ্বারা 
আটের কাধ্য অনিশ্চিত করা হয়। যাহাতে আর্ট কি 
তাহা নকলের স্থবোধ্য হয় সেইহেতু টলষ্রয় বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিতে আটের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন খে, সকল প্রকার হৃদয়ভাবের সচেতন 
প্রকাশই আট | বাক্যছারা আমরা চিন্তা! প্রকাশ করি, 


৪৯২ 





কিন্তু হ-য়ের. আবেগময় ভাবগুরিকে আর্টের 'মাহায্যে 
বিশ্বের নিকটে ধরি । . ইহাতে. আর্ট কে খুব উদার ভূমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত করা হুইয়াছে। ইহা প্রকাশের একটা 
বিশেষ উপায় মাত্র। - কিন্তু টলষ্টঘ্ এইখানেই ক্ষান্ত 
থাকিতে পারেন নাই] আর্ট, যখন মানুষের একপ্রকার 
কাঙ্গ তখন.তাহা অন্যান্ত কাছের মত বিচারিত হইবে। 
দেখিতে হউবে ইহার প্রচার জগতের কল্যাণকর কি না 
ইহা মাস্থষকে তাহার জীবনের লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায় 
' কিনা। মনে অনেক কথার উদয় হইতে পাবে, কিন্ধ 
সমান্গে সকল কথা বলা চলে না- ভদ্র হইতে হইলে 
_ মনের উপর একটা শাসন চাই-_সেইরূপ আর্টের লাহাযো 
. যে-ফোনহৃদয়-ডাবকে আমরা প্রচারিত করিতে পারি না। 
শুধু যাহা ভদ্র ও সুভ আর্ট, তাহাই সমান স্বীকার করিয়! 
লয়, অপরঞলি নিননীয় হয়। কিন্তু কোন্‌ আর্ট ভদ্র 
আর কোন্টি অভদ্র তাহা অনেকে বোঝে না। সেই 
জন্ভ টলষটয় শ্রেষ্ঠ আর্ট কি তাহা বোঝাইবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আর্টের শুধু সংক্রামণী 
শক্তি-বা! আর্টিষ্টের তন্ময়তা থাকিলেই চলিবে না। দেখিতে 
হইবে যুগ-বিশৈষের আর্টে সেই যুগের সর্বোচ্চ ধর্ান্তৃতি 
বা 'আর্শ গৌরবান্বিত হইয়াছে কিনা। আর্টের এই 
জাতিভেদের দরুন্‌ আর্ট কে সন্কীর্ণ করা হইয়াছে। ইহার 
ফলে সামান্ত কয়েকখানি গ্রশ্থই তাঁহার নিকট সমাদৃত 
হইয়াছে। আর্টকে তিনি প্রথমে উদারতার উপর 
স্থাপিত করিয়া পরে সঙ্কীর্ভার দিকে লইয়া গিধীছেন। 
কোন্‌ যুগের সর্ধস্রেষ্ঠ ধর্মান্ুভূতি কি তাহার উত্তর বড় 
সহজ হইবে না। ধর্খের আদর্শ ও অনুভূতি একই যুগে 
বিভিন্ন হইতে পারে । তার পর এই মতের প্রতিষ্ঠ'-ভূমিই 
কি হেগেলের মতের অপেক্ষা সহজতর হইল? ইহাও ত 
শেষে সেই. অপরিষার-__-ধোয়াটে-_ভিত্বিণীন হইল। 
টলষ্ট্ বঙ্গিয়াছেন যে, আর্টিষ্ট যে অনুভূতি ও আদর্শকে 
প্রাপবান্‌ করেন ভাহা। যদি সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্ব- 
জনের উপভোগ্য হয তবে তাহাই প্রকৃত আর্ট,। প্রকৃত 
আর্ট চিনিবার ইহা একটা উপায় বটে, কিন্তু সেই আর্টিষ্টের 
সমদাময়িক লোকদের ইহাতে কোন স্থবিধা হয় না। 
হখন কোন আর্ট দেশকে নীচের দ্রিকে লইয়া যায় তখন 


- » প্রবাসীসপ্ধারগ,। ১৬৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
তাহার-বিরুদ্ধে কোন কথ! বলিবার অধিকার কাহারও 
থাকে না।' টন শুধু বুদ্ধের বাণী, বাইবেল প্রতৃতি 
উচ্চাঙ্গের ধর্মগ্রস্থকেই প্রকৃত আর্ট, বলিয়াছেন ইহাতে 
দেখা যায় তাহার মত বড় উদার ছিল না--কেননা সত্য- 
সত্যই এইদবগুলি বতীতও আরও উচ্চাঙ্গের আর্ট 
আছে। টলগ শ্রেষ্ঠ আর্ট সম্বন্ধে এই বপিয়াছেন ষে, তাহা 
সকলেই বুঝিতে পারে। বুঝাইয়া দিলে এক মানুষের 
হবদয়ভাব অপরেও বুঝিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সকলে 
সকলের হ্ৃদ্মভাব অনায়াসে বুঝিবে ইং] ঠিক মনে হয় না। 
একজন যদি অধিক চিন্তাশীল হয আর-একজন যদি 
চিন্তামীল ন| হয় তা? হইলে পূর্বোক্ত ব্যক্তির চিন্তার ধার! 
অপরে কি করিয়া বুঝিবে? ধ্যানযোগে খষরা শিস্িয়- 
স্বরূপ ক্রদ্ধকে প্রত্যক্ষ করিয়! যেসকল অমৃত্ময় শ্রুতি 
রচনা করিয়া গরিঝাছেন তাহা কি সাধারণ লোকে 
সহজে হরঙ্গম করিতে পারে? রবীন্দ্রনাথের গীতি- 
কবিতাগুলি অনেকেরই নিকট সহজবোধ্য নয়, কিন্ত 
ধাহারা ভাবুক, প্রেমিক-ধাহারা হৃদয়ের মধ্যে 
অনীমের স্পন্দন পান তাহারা সহজেই বোঝেন। রবীন্তর- 
নাথের ভাষা সম্বন্ধেও কাহারও কিছু বলিবার নাই, কেন 
না তাহার ভাষ| সরল। তবুও যাহারা বোঝেন না 
তাহারা নিশ্চ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার জ্নুসরণ করিতে 
পারেন না। হয়ত চিন্তা-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-স্থানে 
পৌছিয়াছেন সেখানে তাহাদের ক্ষণিকের জন্যও 
প্রবেশাধিকার হয় নাই। 

আমর! ফ্িকৃটে ও রবীন্দ্রনাথের প্রক্ষিপ্ত আলোকে 
যদি হেগেলের মতটির বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই তবে 
দেখিতে পাইব টলষ্টয়েরে মত অপেক্ষা ইহা কোন-কৌন 
বিষয়ে বেশ প্রশংসনীয় । আমল জায়গায় টলগ্য় ও 
চেগেলের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই | অর্থাৎ হুন্দর হইতে 
সত্য ও মঙ্গলকে পৃথক্‌.করেন নাই । তার পর মত্যই কি 
হেগেলের মতটি 498000090. 0 1060106”- ভিত্তিহীন? 
যদি ফিকুটের মতন আমরা! বলি আত্মাতেই সৌন্দধ্যের ' 
বাস ও স্বন্দর আত্মার প্রকাশই আট তাহা 
হইলেও কি ইহা ধোয়ার মতন থাকিবে? রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন যে, যেখানে আর্ট প্রকৃত আট. মেখানে তাহ 


পিসি 











৪র্থ সংখ্যা ] 
কবির শ্রেষ্ঠতম জীবনেরই প্রকাশ । মানুষ যখন নিক্গের 
মধ্যে অমৃতের সন্ধান পায় তখনই তাহার জীবন-নদী 
কূল ছাপাইথা যায়--তখনই £ম সাগর-সঙ্গমের জন্ত ব্যাকুল 
হয়, তখনই তাহার দেই চঞ্চলতা শ্বর, বর্ণ ও রেখার বিচিত্র 
বন্ধনের মধো আত্ম-প্রকাশ করে। তিনি বলিয়াছেন, 
“বথার্থ উপলব্ধি-মাজ্ই আনন্দ--তাহা্ চরম সৌন্দর্য 1” 
“সত্যের এই আনর্পাযূপ, অযুতরূণ দেখিয়া সেই আনন্দকে 
ব্যক্ত করাই কাব্য-সাহিন্যেব লক্ষা |” সত্য যখন হৃদয়ের 
ছ্বারা উপলব্ধ হয় তখন তাহা! মানবের নিজস্ব হয় তখন 
তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক হইয়া যায়। 
মানবের হৃনয়-বন্দাবন ভূমার লীলাক্ষেত্র। মানবহাদয় 
অপেক্ষা আর্টের আর নিশ্চিজতর ভূমি কি হইতে পারে? 
আর এই মত গ্রহণ করিলে কাব্যের সামগ্রী ও বিষয় 
কি অপীম অন্তহীন হইয়া পড়ে ! কেননা ইহলোক, পরলোক 
এক হইয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের রস ও ভাবের কল্পিত 
মীমা-রেখা অদৃশ্য হইয়া যায় ! “আমাদের প্রত্যেক হৃদয়" 
ভাবের মধ্যে আমরা ভূমার স্পর্শ লাভ করি ও প্রত্যেক 
ভাবই উচ্চাঙ্গের আর্টের বস্ত হয়। আর মানবাত্মার 
সঙ্গে ব্রন্মের যোগ যেমন বাড়ে, তেমনই বিশ্বের অপুপরমাণুর 
সঙ্গে তাহার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই যে ক্র্ধান্তভূতি 
ইন অনন্ত, সেই হিসাবে আর্টের বিষয়ও অনন্ত হয়। 
অপরদিকে ইহলোকের সঙ্গে অধ্যাত্মলোকের সম্বন্ধ 
যাহার! ছিন্ন করে তাহারা কি দরিদ্র হইয়া! পড়ে ! ইহার 
যদি প্রমাণ কেহ চায়, তাহাকে আমর! ইংলগ্ডের অষ্টাদশ 
শতাব্দীর সাহিত্য (রোমান্টীক রিভাইভ্যালের আগে 
পর্যান্ত) পাঠ.করিতে অনুরোধ করি । আমাদের দেশেও 
বৈষ্ণব-ধন্মের পতনের পর হইতে ত্রাঙ্মধর্দের অত্যর্থানের 
পূর্ব পর্যন্ত এই দশ। ছিল। 
আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, টলষ্টয়ের মতটি 
উদ্বারত। হইতে আরম্ভ করিয়া সঙ্কীর্ণতার দিকে ঝুঁকিয়। 
পড়িয়াছে। কিন্তু হেগেলের মতটি সন্ধীর্ণ ভূমি হইতে 
নামিয়া বিশাল সাগরে পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 
ভারতীয় প্রতিভা এই ছুইকে এক সমন্বয়ের ভূমিতে 


আর্টের আদর্শ 


৪৯৩ 


আনিয়াছে। তিনি যে ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছেন, 
সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা দেখি যে, যে-ভাবগুলি 
আপনার বেগে আপনি বাহির হইবার জন্ত চিত্তকে 
ব্যাকুল করে তাহারা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল। তাই তাহারা 
পবিভ্র। তাহারা মানব-জীবনের যাহা! সর্বোচ্চ অনুভূতি 
তাহাই প্রকাশ করে। যাহা হতংস্র্ত হইবার জনা 
হৃদয়কে ব্যাকুল করে নাই, তাহা বেগ ণীন, তাহার স্ষ্টির 
সময্ঘ মানব হৃদয় অমুতের সন্ধান পান নাই-_বিশ্বের মধে 
সে আপনাকে দেখে নাই-_-সত্যকে মে আনন্দের শঙগ 
বাজাইয়া বরণ করিয়া লইতে পারে নাই । সেখানে যে 
রঙ্গাস্্ভৃতি পায় নাই। সে হয়ত তাহার অসার, অসন/তঃ 
কয়টি কথ! নানাছন্দে সাগ্জাইয়া দেউলিয়া-ন্বয়ের দৈন 
ঢাকে। পশ্চিমের টলঙ্টগ বৈজ্ঞানিক ভূমিতে দণ্ডায্মাঃ 
হই্াছেন, কিন্তু ভারতের রবীন্দ্রনাথ খষদের মতই সততা 
ভূমিতে স্থান লইয়াছেন। টলষ্টয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানি 
গ্রতিভ। দেখিতে পাই । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের, তা 
তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয় সহজানুভূতি (09600 170501001 
এত প্রবল তীহার মধ্যে কুয়াসার ভাব নাই-ত্তি 
এমন এক সত্যে আসিয়াছেন যে, তা” হইতে বিছা 
হইবার সম্ভাবনা নাই-_-তাহা! ৬ .নের মূলে বা, 
করিয়। আছে । যাহা অভের্দ টলই্টয় তাহাকে বিভি 
করিয়া দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ ভেদের মধ্যে অভেদ 
দেখেয়াছেন। সেইজস্ই তাহার সকল কথা সত্য--প্রা। 
নাড়া দেয়-_-সকল কথাই এক অপূর্ব সৌরভে ভরপূর 
কিন্ত আদল কথায় রবীন্ত্রনাথের সঙ্গে টলষ্য়ের কো 
প্রভেদ নাই। তবে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার এক স্থবি 
আছে, সে আপনার ভূমি বেশ করিয়া চেনে, কিন্ত ঘি 
অদৃশ্য লোকের জ্যোতির দিকে সুখ কিরাইয়া তাহ 
প্রকাশের অপেক্ষায় আছেন, তাহার কাছে বিছ্যুংস্ফ 
স্থিরালোক বলিয়া ভুল হইবার বিপদ আছে 
এইজন্তই ত অনিমেষ স্থির-দৃষ্টি চাহ যাহা গ্রহতারক। 
চন্দ্রতপনকে ভেদ করিয়। প্রর্ৃতিন দূর গোপন-গুহায় 
অবিরাম নৃত্য চলিতেছে তাহা দেখিতে পায়। 


আসামে আহৌম-রাজত্ 
শ্রী সূর্য্যকূমার ভূঞা 


গত দশ বৎসর যাবৎ বঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
বিদ্জ্ষনের আলোচনায় আসাম এবং অসমীয়া স্থান 
পাইতেছে।  যথার্থতঃ বলিতে গেলে বঙ্গদেশে 
“আসামের আবিষ্ছিয়া” আররূ হইয়াছে । ইহার পূর্বে 
বঙ্গদেশের অনেক স্থানে আসাম এবং অসমীয়।-সন্বদ্ধে 
একটা কিন্তৃতকিমাকার ধারণা ছিল। এমন কি, 
বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির সময়ে, এই বিংশতি 
শতাবী« প্রারস্ভে অনেক বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত ভদ্রলোক 
দঢ বিশ্বাম করিতেন যে, আসামীরা যাছু জানে, 
তস্্র-মন্ত্র পড়িয়া মানুষকে ভেড়া বানাইয়া স্বগৃহে বন্দী করিয়। 
রাখিতে পারে । আসামের গৌরব-সমুদ্ধি তাহাদের 
দৃষ্টিপথে সম্যক পতিত হ নাই। তাহার! তখন মনে 
করিতে পারিতেন না যে, বর্তমান আসাম অর্থাৎ 
পৌরাণিক যুগের স্থপ্রসিদ্ধ কামরূপ ব৷ প্রাগ্‌জ্যোতিযপুরে 
রীতিমত অনাদিকাল হইতে আধখা-সভ্যতার এক বিপুল 
প্রবাহ বহিতেছে। ধাহার! আপামে তীর্থযাত্রী হইয়া 
এখানে আমিতেন, বা যাহারা এখানে বহুকাল বসতি 
করিতেন তাহারা ৪ আদাম-সন্বন্বীয় বহুবিধ অলীক কথ! 
বঙ্গদেশে প্রচার করিতেন। সেই সময়কার আসাম- 
প্রবাসীর লিখিত গ্রস্থাবলীর কাছে আরব্য উপন্যাসের 
একাধিক সহত্র র্জনীকেও হার মানিতে হইত । ছুঃখের 
বিষয় এই যে, যে বাঙ্গালী মনম্বীগণ ব্যাবিলন, আপিরিয়া, 
নিনেভা-আদি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত উদঘাটনে নিযুক্ত 
থাকিতেন, তাহারা পার্খবস্তী আধ্য-সভ্যতার গৌরব-ভূমি 
প্রকৃতির কুঞ্তকানন এই আসামের প্রতি দৃক্পাতও 
করিতেন ন।। তাহারা কখনও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
আসামের ইতিবৃত্ত এবং সামাঞ্জিক প্রথাদির আলোচনা 
করিতেন না। তাই এই ছুই জাতির মধ্যে একটু রেষা- 
রেষি ও বিদ্বেষভাব প্রজলিত ছিল। উপন্যাস-লেখ করাও 
কোন প্রতিকূল নায়কের কপটতা বা শঠতা হইতে 
াহাদের প্রধান নায়ক বা নাগ্িকাকে উদ্ধার করিব।র 


জন্য তাহাকে আসামে আনিয়া ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরে 
ভোগাইয়া মারিতেন। আবার ধদি লেখকের এমন 
কোনও উপনায়ক তৈয়ার করিবার প্রয্োজন ঘটিত 
যাহাৰ দ্বারা প্রধান নায়ককে বিপৎ-সঙ্কল অবস্থা হইতে 
উদ্ধার কর! যাইতে পারে তাহা হইলে উহাকে আগে 
ভোজ-বিদ্যার আযাপ্রেন্টিসগিরির জন্য তাহারা আসামে 
পাঠাইতেন। বঙ্গীয় জন মমাজ আসামকে মন্ত্রপীঠ 
বা যোগ-ভূমি বলিয়াই জানিতেন। 

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এইরূপ ভাবের যথেষ্ট 
পরিবর্তন দেখিতেছি। খুষ্টাব্ব ১৯০৯ সনে বঙ্গ ভাষাভাষী 
কয়েকজন সহ্ৃদয় মহান্থুভব বাক্তি স্থির করিলেন যে, বঙ্গীয় 
সমাজকে আসাম সম্বন্ধে অন্ধকারে রাখা আর বিধেয় নহে । 
বঙ্গ-সম'জের সম্মুখে আসামের ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন গৌরব- 
রাশি তুলিয়া ধরিতে হইবে । এই উদ্দেশ্টে ব্শীয় সাহিস্ব্য- 
অন্থশীলন-সভা গৌহাটিতে স্থাপিত হয়। তাহাদের 
যত্বে আসাম-সম্পব্গায় অনেক বিষ এই সভাতে 
আলোচিত হয় এবং সেই প্রবন্ধাবলী বাঙ্গর 
সাময়িক এবং মাপিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 
এখানে বলা আবস্ঠক যে, এই শুভ অনুষ্ঠানের পুগোহিত 
উত্ত-বঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিলনীর গৌরীপুরের অধিবেশনের 
সভাপতি পপ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্রাচাধ্য বিদ্যাবিনোদ। 
আসাম-সন্বন্ধীয় অনেক প্রবন্ধ ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় 
তিনি নিজে রচনা! করিয়া সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশ 
করেন। তাহার চেষ্টায় পুণ্যতীর্থ পরশুরামকুণ্ডে আজ 
হাজার হাজার যাত্রী প্রত্যহ যাইতে পারিতেছে। উক্ত 
মাহিত্য-অন্গশীলনী সভার সমবেত উদ্যমে বঙ্গীয় সমাজে 
আসামের আবিষ্কার ঘটিয়াছে। দৃষ্ান্তস্বরূপ বলিতে পারি__ 
সতী জয়মতীর কাহিনী । আজ ইহা! বঙ্গীয় সমাজে সীতা, 
লাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির পুণ্য-কাহিনীর ন্যায় সমাদৃত 
হইয়ছে। বঙ্গীয় পণ্ডিতমগ্ডলী তখন হইতে আসামের 
সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়; পড়িয়াছেন। 


রি সংখ্যা 1 


পেশী তা তশিসিশিসিপাশ তাত 


১৯১২ শুষে কামরূপের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কামাখ্যা- 
ভূমিতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সশ্মিরনীর পঞ্চম অধিবেশন 


হয়। সেই অবধি বঙ্গীয় ভাষাতত্ব, পুরা তত্ব ও সমাজতত্ব- 
সম্পক্কাঁয় গবেষণাতে আসাম প্রধান উপকরণাবলী জাগাই- 
তেছে। সাহিতোর এই সমুখান-যুগে বঙ্গীয় সাহিত্য-মমাজে 
“আসামের আবিষ্লার” ব্যাপারট। ইতিহাসতবজ্ঞ ব্যক্তিগণ 


উল্লাসের সহিত আলোচনা করিবেন । 


কিন্ত এখনও বহু বিষয়ে বঙ্গীয় সমাজ আসাম-সঙ্গন্ধে 
কিছুই অবগত নহেন, বলিতে হইবে । আসামে বুটিশ- 
আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পূর্বে এখানে কাহারা রাজ 
করিতেন, তাহাদের শাঁসন-প্রণালী কি-রকম ছিল 
এবং তদানীস্তন অসমীয়া সমাজই বা কিপ্রকার ছিল, সে- 
বিষয়ে অনেকের স্ুম্পষ্ট ধারণা নাই বলিলেও অততুাক্তি হয় 
না1% বর্তমান ক্ষপ্র প্রবন্ধে আমরা সে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ 


আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব । 


ৃষ্টায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে শ্যামদেশীয় টাই- 
জাতি আসামে আসিয়া বিজয়-পতাকা রোপণ করেন। 
বেদাধ্যায়ী 
কামরূপনিবাসী তাহাদের সঙ্গে কোনমতেই ত্বাটিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। তাহাদের দুর্দান্ত অনাধ্য-শক্তির 
নিকটে শান্তিপ্রিয় আর্্যশক্তির পরাজয় হইল । আর্ধারা 
এই নৃতন আক্রমণকারীদিগের শৌর্য্য-বীর্য্য অতুলনীয় 
মনে করিয়া ভাহাদদিগকে “অসম” বলিতে লাগিলেন । 
সেই শব্দ অনাধ্য টাউ-জাতির সন্তানের মুখে পড়িয়া “অহম' 
ইহা হইতেই আসাম নামের 
ইহ্থার প্রচার মুসলমান-সংঘর্ধণণের সময় 


াহারা অনার্ধাঙজাতীয় ছিলেন। শান্ত 


রূপে পরিণত ইহউল। 
উৎপত্তি এবং 
হইতেই আরব্ধ হয় ।ণ* 


* বর্তমান প্রবন্ধকীরের ন্মদমীয়! ভাষায় রচিত “আহৌমর দিন” 


নামক গ্রন্থে এবিষয়ে সম্যক আলোচনা হইয়াছে । 
1 ইহাই সর্ধ্ব-সাধাবণের ধারণ! । 


বলিয়। পরিচিত হন। 


আসামে মাহের রানার 


কিন্তু আমার বিশ্বাস, 
পঅ-সোষ” শব্দ হইতে এই অসম বা মাহোম শবের উৎপত্তি হইয়াছে । 
বিজয়ী টাইজ্জাতীয় বীরগণ কামরূপের যে শংশে আধিপতা স্থাপন 
করেন, তাহাকে সৌমারপীঠ বল! হইত, এবং সেই থণ্ডে সোম নামক এক 
জাতি বাস করার প্রমাণ পাওয়! যায়, ম্বতরাং এই নৃতন টাই-জাতীয় 
সন্তানগণ অ সৌম (অর্থাৎ সোম জাতির গশ্তীভৃত নহেন ) বলিয়া 


৪৯৫ 


সা্পীশত শি শশী পি শা ও পাশা 


এই আহোম-বংশীয় । প্রথম নৃপতি স্থৃকাফা ১২২ 
খষ্টান্ধে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার প্‌ 
৩৯ জন ভূপতি রাজত্ব করেন। শেষ রাঙ্গা যোগেশ্ব 
সিংহের সময়ে আসাম প্রদেশ ব্রহ্ষ-দেশীয় সৈঃ 
কম্ৃক উপদ্রুত হওয়ার কালে ব্রক্ষরাজার সঙ্গে ইয়াগ্ডার 
সন্ধিস্থত্রে আপাখ-রাজ্য বুটিশের ঠস্তগত হয়। 

প্রায় ছয় শত ধৎসএ কাল রাজা হকাফার বংশধরে। 

বিপুপ বিক্রমের সহিত আসামে রাঙ্গহ্ব করেন। খুষ্ট 
চতুর্দশ শতাব্দী হইতে আসাম-অপিকারের জন্য মুপলমা 
বাশাহগণের প্রবল আকাজ্ষা হয়। উতু্দশব 
মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু 'একবাঃ 
মুসলমান সেনা-নায়কগণ আপাম অর্পিকার করিতে পা 
নাই । আওরঙ্গজেবের সময় সম্রাটের প্রিয় পাত্র মীরজ্ক 
নামে সেনাপতি বিস্তর সৈন্য লইয়া আগাম জয় করিব 
জন্য এই দেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হন। কিন্তু তাহ 
শিক্ষিত সৈনোরা অসমীয়া সেনার যুদ্ধ-কৌশলের সম্মু 
বেশীক্ষণ দাড়াইতে সমর্থ হয় নাই। আসামের উন্ন 
ংশের মহিলারাও বিপুল-বিক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে অবনত 
হইতেন। ত্বাহাদের পরাক্রম-কাহিনী শুধু কল্পনা-সুং 
অতিরঞ্জিত ইতিবৃত্ত নহে । হস্তলিখিত আসাম-উতিং 
বা বুরঞ্ীর পাতায় পাতায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যা 
আসামী সৈন্যের যুদ্ধেও অতিশয় দক্ষত: প্রদ 
করিয়াছেন । বর্তমান গৌহাটীর নিকটে ত্রঙ্গপুত্রতটটি 
পাণ্ষ্টেশেনের সমীপস্থ শরাইঘাট নামক স্থানে 
নৌযুদ্ধ হয়, তাহাতে মুসলমান সৈন্েহ্া পষ্ঠ-ভঙ্গ দি 
বাণ্য হয়। 

খুষ্টায় সপ্তদশ খতাব্দীর শেষগাগে আহোম-রা 
অন্তবিপ্রব উপস্থিত হয়। চলিকফা নামে এক অদৃবা 
যুবক সিংহগাসনারূঢ হইয়া প্রতিদ্বন্দথী রাজপুরুষদের - 
ক্ষত ব। নিহত করিতে লাগিলেন, তন্মপ্যে গদাপাণি না 
জনৈক পরাক্রমশালী রাছবুমারের উপর তীহার বিছ্ধে 
দৃষ্টি বিশেষভাবে পতিত হর । গদাপাণি তাহার « 
গুণবতী ভার্ধ্যা জয়মতী এবং দেবকুমারসদূশ কুমার 
ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হউলেন। রাজার দৃতেবা গদাপা 
সম্বন্ধে সংবাদ ন! পাইনা কাহার পত্ীকে বন্দী করিয়া র 


৪৯৬ 


সমীপে লইয়া ৫ গেল। ভাহাকে পতির সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করায় জয়মতী কোনমতে তাহা বলিতে স্বীকৃত] হইলেন না। 
রাজার আদেশ অনুসারে অন্থচরেরা জদ্দমতীকে নানা শান্তি 
দিতে লাগিল, তবুও সাধবী সতীর মুখ হইতে পতি-সম্বন্ধে 
কোনও কথ! বাহির হইল না। এইরূপে একপক্ষ যাবৎ 
বছুবিধ নির্ধ্যাতন সহা করিয়া সতী জয়মতী প্রাণত্যাগ 
করিলেন। আক্গ সাধবী জয়মতী হিন্দুললনামাত্রেরই 
আদর্শ-স্থানীয় হইয়াছেন । 

আহোম-রাজত্বের শেষ সময়ে রাজোর মধ্যে ভীষণ 
আত্ম-কলহ উপস্থিত হয়। গৌহাটার বাঙ্জ-প্রতিনিধি, 
রাজা এবং তাহার প্রধান মন্ত্রীর উপর কুদ্ধ হইয়া 
প্রতিহিংসা-সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মদেশীয় বিপুল-পরাক্রান্ত 
দৈম্ত নিমন্ত্রণ করিয়া দেশে লইয়। অিলেন। ব্রহ্মদেশীয় 
সৈন্যের অত্যাচারে দেশের চতুদ্দিট্ে হাহাকার-ধবনি 
উখিত তইতে লাগিল । এখনে আলিয়া আপামের 
এই্বরধ্য-সমৃদ্ধির কথা জানিতে পারিয়া বারংবার বিনা 
নিমন্ত্রণ অসংখ্য ত্রদ্ষসৈম্ত আসাম-দেশে প্রবেশ কনিতে 
লাগিল। এক সময়ে ছয়বসর যাবত ব্রঙ্গসৈন্য 
আসামের সিংহাসন হন্তগত করিয়াছিল । অবশেষে 
ব্রক্ষদেশের সহিত ইংরেজের] ১৮২৭ খৃষ্টাবে সন্ধি হওয়াতে 
ব্রন্বরাজ ইংরেজের হস্তে আপা সমর্পণ করেন । 

আহোম-রাজ্যের অধিনায়ক-রাজার উপাধি ছিল 
শ্বর্গদেব'।* রাজ্জার প্রধানত: তিনজন মন্ত্রী ছিলেন__ 
বুঢ়ার্গোহাই, বড়-গৌহাই এবং বড়পাত্র গৌহাই। 
তাহার! রাজাকে শুধু পরামর্শ দিয়াই সনষ্ট থাকিতেন না। 
রাজকীয় সকল কার্যে রা অপরিসীম ক্ষমতা 
দেখাইতেন। এমনকি ইহারা তিনজনে সমবেত হইয়া 
রাজাকে পিংহাসন/যতও করিতে পারিতেন। যুদ্ধ 
বিগ্রহাদি আন্তর্জতিক সকল কার্যো রাজ। ইহাদিগের 
পরামর্শ লইতেন। আজকাল অসমীয়া ভদ্রপোক মাত্রই 
“ডাঙ্রীয়া” উপাধিতে সম্বোধিত হন, কিন্তু সেই সময় 
রাজ্যের মধ্যে ইহারা তিনজন মাত্র এই *ডাঙ্গনীয়া” 


ক আছোনদিগের ধারণা ছিল আহোম-রাজোর রুল বর্গ 
হইতে ধর্ণ শৃঙ্খল দিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। 


প্রবাদী-_শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগু 


পাশাপাশি পিিপাশাশিশীপাশীশিশি। 


এই মামত্রসমাজ রাজার ক্যাবিনেটের 


পদযুক্ত ছিলেন। 
মতন ছিল। 

রাজকীয় সকল বিভাগে এক এক-জন কর্তা রাজ- 
ধানীতে থাকিতেন। রাজ-সভ'য় রাঁজ-কর্শচারী বড়ুয়া, 
ফুকন ইত্যাপিরা নিত্যই উপস্থিত হইয়া স্বকীয় কাধ্য 
সম্পাদন করিতেন এবং রাজ্য-সম্বন্বীয় কোনও বিষয় রাজার 
জ্ঞাতব্য থাকিলে তাহারা রাজাকে শুনাইতেন ॥ 

বিচার-সন্বন্ধে আহোম আইন-কানুন বড় কঠিন ছিল। 
রাজ্যের নিদ্ষম-প্রথার অন্থপারে বিচার ব্যবস্থিত হইত, 
কিন্ত আহোম নৃপতিগণ হিন্দুধর্থের প্রভাবাধীন হওয়া 
অবধি হিন্দুশাস্ত্র-অন্ুসারে বিচার-কার্ধয নির্বাহিত হইত। 
“আগীল" প্রথা তখনও প্রবন্তিত ছিল । পরস্ত্রী-হরণের শান্তি 
মৃত্যু ছিল। রাজ-বিজ্রেহীগণ সবংশে নিহত হঈত। 
গ্রামের অধিবাসীরা “মেল” বা পঞ্চায়েত ডাকিয়া অভিযোগ 
মীমাংসা করিত। রাজার রাজধানীতে বড় বড়ুয়া নামক 
জনৈক কর্মচারী থাকিতেন। তিনি রাজ্যের সর্বপ্রধান 
বিচাবক এবং সমস্ত বিভাগের তত্বাবধারক ছিলেন। 
গৌহাটীতে বড়ফুকন নামক এক রাজ-প্রতিনিধি বাস 
করিতেন। রাজার রাঞ্জধানী ছিল শিবসাগর, কিন্তু 
বড়ফুকন থাকিতেন দূরস্থ গৌহাটাতে । বিষয়-মর্ধযাদায় 
বড়বনজুয়া এবং বড়ছুকন সমান হইলেও ক্ষমতায় বড়ফুকন 
বেশী ছিলেন। তাহাকে গৌহাটার রাজা বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না । 

যোড়শবর্ষ বয়স হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর পধ্যস্ত সমস্ত 
লোক “পাইক' বলিয়! ধাধ্য হইত, এবং চারটি পাইককে 
একত্রে “গোট” বলা হইত । এক গোটের মধ্যে একজনকে 
রাজার জন্য কাজ করিয়া দিতে হইত) ইতরজাতীয় 
পাইককে ফাড়ী পাইক এবং উন্নত জাতীয় পাইককে চমুয়া 
পাইক বলা হইত । কুড়িজন পাইকের উপর এক “বড়।” 
উপাধিধারী কর্মচারী থাকিতেন। একশত পাইকের 
উপর এক “শইবীয়।” হাজার পাইকের উপর এক 
“হাজারিক1”, তিন সহম্ত্র পাইকের এক “রাজখোয়া”, এবং 
ছয় হাজার পাঃকের উপর "ফুকন” কর্মচাপী। আজ 
পাইক-প্রথা উঠিয়া যাইবার বহুকাল পরেও এইসকজ 
উপাধি অসমী্বাসমাজে প্রচলিত আছে। আসাম- 





দেশীয় পাইকর্দের এই একটা স্থবিধা ছিল যে, তাহার! 
সমবেত হইয়া তাহাদের কর্মচারীদিগকে নির্বাসিত 
বা বিতাড়িত করিতে পারিত। রাজকর্শচারীরা 
মুদ্র। হিসাবে কোনও বেতন পাইতেন না, তাহাদের 
যাবতীয় কার্য করিবার জন্তু রাজ-প্রাসাদ হইতে 
তাহারা নির্দিষ্টসংখ্যক পাইক পাইতেন। ক্ষেত-চাষ 
সমাপ্ত করিয়া! অবসর-কালে এই পাইকের৷ রান্ত। ও পুকুর, 
ছুগ-প্রাচীর নিম্মাণে নিধুক্ত থাকিত; তাই রাজ্যের 
আভ্ান্তরিক কার্য অতি সুলতে সম্পাদিত হইত। 

প্রত্যেক রাজ-কর্শচারী বন্দী বা ক্রীতদাস পাইতেন। 
বন্দীদিগের উপর রাজার কোনরূপ আধিপত্য গাকিত 
ন।।  ভাহাদের প্রত তাহাদিগের যথেচ্ছ। বিক্রম 
ব। ভগ্তান্তর কৰিতে পারিত। এই পাইক এবং বন্দী- 
দিগের পরিশ্রমের দ্বারাই উচ্চবংশীয় অসমীয়। প্রজার ভরণ- 
পোষণ চলিত। স্থতরাং বুটিশ-সামাজো যখন ক্রীতদাস 
প্রথা একেবারে উঠিয়া! যায়, তখন সেই সম্গান্ত বংশগণের 
ভরণপোষণ এবং মধ্যদা-অঙ্সারে সমাজে চল।ফের। বড় 
মঞ্জিল হইয়। পড়িল। অসমীম। সম্বাস্ত বংশীয়দের বর্তমান 
দৈন্তের কারণের মধ্যে ইহাও অন্$তম। 

প্রজ।র উপকারার্থে রাজারা অনেক কাজ করিতেন। 
যেখান জলের অভাব সেখানে পুক্ষরিণী খনন করিয়! সে- 
অভাব মোচন করা ভইত। থুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষার্দে আহোম নুপতি এবং 'প্রজাগণ শাক্তদীক্ষা গ্রহণ 
করেন; সেই অবধি তাহার! হিন্দুধর্মের অধিকতর পৃষ্ঠ- 
পোষক হইয়া পড়েন । সতী জয়মতীর পুত্র রাজা রুদ্রসিংহের 
সময় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাহার মোহস্ত গৌসাইগণ 
রাজার সভায় এবং রাজ্যে বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
বাজাও নৈষ্টিক শাক্ত হিন্দু হইয়া পড়েন । তাহার! দেশের 
নান। স্থানে দেবালয় এবং মন্দির নিশ্মাণ করিয়া দেন। 
তাহাগ উজ্ঞপ্িনী, কনৌজ, নবদীপ প্রভৃতি স্থান হইতে 
উচ্চকুলের সত্রাহ্ষণ এবং কাযস্থ আনিয়া! এখানে বাস 
করান। আহোম রাজত্বের সময় নির্মিত অট্টালিকা এখনও 
আহোম রাজধানী শিবসাগর সমীপস্থ রংপুর নামক স্কানে 
বিরাজ করিতেছে। ভাস্কর-বিগ্যায় অসমীয়। শিল্পীর। 


৬৪---৪৯ 


আসামে আহোম-রাজত্ব 


৪৯৭ 


অতি স্থনিপুণ ছিল। আসামের সর্বত্র প্রাসাদ- 
মন্দিরাদিতে খোদিত প্রস্তরযুদ্তিগুলি দেখিলে তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। 

ছয় শত বৎসর ধরিয়। আহোমের। আপামে রাজত্ব 
করেন। তীহাদের রাজত্বের চিহ্ন এখনও আসামের সর্বত্র 
বি্মান। অসমীয়ার নামের শেষে প্রায়ই আহোমরাজ- 
প্রদত্ত উপাধি ঝবন্ৃত হয়। বর্তমানকালে ৭ প্রঙ্গার শ্রেণী- 
বিভাগ, গ্রামের আভ্যান্তরিক কাধ্যকলাপ, রাজস্ব আদাঁযের 
নিয়ম-প্রণালী আহোম প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত! 

খৃ্ীয় সপ্তদশ শতাবীতেও সমস্ত আহোমপ্রজ। ঠিন্দগন্ম 
গ্রহণ করে নাই। তাহাদের মধো অনেক লোক স্বকীয় 
ধশ্ম পালন করিঙ। তাহাদের দেওধাই, বাইলু, মোহন 
নামক নিজের পুরোহিতবৃন্দ ছিল। এই পুরোহিতের 
প্রাচীন আহোম ধন্ম-গ্রস্থ পাঠ করিতেন, শাস্বমতে 
ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতেন, এবং আহোম ভাষায় দেশের 
ইতিহাস ব। বুরগ্ী লিখিতেন। আহোম জাতি বুরপ্তী- 
রচন।-বিদ্যায় অতীব পারদর্শী ছিল। ইহাতে রাজোব 
সমস্ত কাধ্যকলাপেব বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হইত। 
সেইজন্য রাজসভায় নিদ্দিষ্ট বুরপ্রী-লেখক কর্মচারী 
থাকিতেন। পরে আসামী ভাষায় বুরগ্রী লেখার প্রগ। 
প্রচলন হয়। খুষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কীর্তি- 
চন্দ্র বড়বড়ুয়। নামক জনৈক বশ্মচারী স্বীন্ন বংশগত 
নীচতার প্রকাশ পাইবার য়ে রাজ্যের সমশ্ড বুর্ী দগ্ধ 
করিবার আদেশ প্রচার করেন, কিন্তু অনেক অসমীয়া 
“থাফি-থ।” তাহার হস্ত হইতে বুরঞ্ী গোপনে রক্ষ। 
করেন, এবং যদিও ব্রহ্ষদেশীয়দের অত্যাচারের সময় 
অনেক বুরপ্ী নষ্ট হয়, তথাপি এখনণএ আসামে বিস্তর 
বুরপ্তী পাওয়া যায়। 

উপসংভারে আমার বক্তব্য এই যে, বঙ্গীয় স্থধী-সমাজ 
খেন আসামের পুরাতত্ব-আলোচনায় অধিকতর নিবিষ্ট 
হন। আসামের প্রাচীন সভ্যত। ও গৌরব-সম্দ্ধির কাঞ্নী 
যাহাতে আরে! অধিকতরভাবে বর্শবাসী বা ভারতবাসীর 
গোচরীভূত হইতে পারে, আমার বিনীত প্রার্থন। খন 
ত্বাহার1 তজ্জন্য সচেষ্ট থাকেন। 
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[বুকের জোর-_ 


পোলাও দেশে সিস্মও, ব্রেইটবার্ট নামে একজন বিষম শক্তিশীলী 
লোক আছেন। তিনি একটি খেল। লোককে দেখা ইতে ' অতিরিক্ত 
ভ।লবাসেন। বৃকের ওপর মোটরবাইক্‌ দৌডিবার মতন করিয়া তৈরী 
একটি কাঠের গোল ফেম্‌ পাখেন। সারকাসে এইগকার জেমে 





হাম-শিকারীর ভেলা 
বিমানচারীদের কথা-_ 


বুকের উপুর নোটরবাহক্‌ দৌড় বিদেশী বিমানচারীরা আঁঞক।প এরোপ্লেণে করিয়। প্রায়ই সাত 
সমুদ্র তের নদী পার হুইয়। পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে । এসিয়।, মাফিকা, 





আমর। সাইকেল দৌডাইতে দেখিয়াছি । এই ফ্রেমের ওপর দুইজন মেটর 
সাইকেলওয়াল! সাইকেলসমেত দৌড় দেয়, অর্থা২ ঘুরপাক খাঁয়। 
এইসমত্তর ওষ্ুন হয় ১৫** পাউও অর্থাৎ প্রায় ৪৮মণ। বপারটি 
মামর। যি আাবতেছি ততট। সহজ বোধ হয় নয়। 


হীস-শিকারীর কায়দা_ 

একজন হাঁদ-শিকরী একটি বড় মজার ভেলা! নির্শীণ করিয়াছেন । 
এই ভেলার মধ্য তিনি অনায়াসে বসিয়! থাকিবেন। ভেলার চারি 
পানে দড়ি দিয় নকল বা অ।সল হাস বীধা থাকিবে। দুর হইতে 
অন্ত বন্য হ।সেরা ইহ দেখিয়া নির্ভয়ে থাকিবে তার পর শিক।রী ক্রমে 
কমে বন্য হাসের দলের মধা দিয়। গুলি করিয়া তাহাদের মারিতে 
পারিবেন । এই ভেলাটি এমন করিয়। তৈরী যে, ইহ|। কোনরকমেই 
ডুবিবে ন!। 





৪র্থ সংখ্যা ] পঞ্চশস্ত-_পুরাকালের কথা ৪৯৯ 


ইউরোপ, আমেরিকা কোন 0০-০/..08/৩1া 0550111 
র্ 57681 5070৭0৮১৬৪৫ ০ ঁ 


দেশই আর বাদ পড়িতেছে ১08১ ৮০৯ 1 ৮০০ ডি 
/২ &০. ১3 স্ট 
না। জীবনের মায়! ত্যাগ 4০০১।% ০ ত০157২-২১ 
করিয়া কেবল দেশের 180 ৫ রঃ 
ভ রি 


উপকার করিবার এবং ] 


নতুনকে দেখিবার প্রেরণাই 












রি 
রি ৯০৯০ ১ 
7০ ৫ লিমা২-0101£ ০০ 
২ রঃ রি 5/11চ েপচযাপচ 
ই এ 






55910৭৯১৮0০ 
৬/ 1165/270 







এই বীরদিগকে এই কার্যে সাহা ৫ 
পেরণ করিতেছে! * ভে নাক 
দূর ১৯০০৪৫7£ ০৯4দিদাতাশিতাখা 

আকাশে উঠিবার পূর্বে 3001055 08080 







বিমানচারীকে সবরকমের 
যস্পাতি এবং হাতিয়ার ক মা হু 
সঙ্গে লইতে হয়, কারণ 07 রর ৬/8020৬51৭ চদনীন 






এরোপ্লেনের কল পথে ০৬ নিশি | 14090001২ ০074555$ 
যেখানে-সখানে বিগ্ড়াইয়! নং [29 ২/16চা 

যাইতে পারে। কিন্তু এই 8৮8 

ন্ত্রপাতিগুলি খুব সামান্ত এরোপ্লেন পরিচয় চিত্র 

একটুক্রা কাপড়ে 


জড়াইয়। লওয়। যায়। যে ব্যাগে এই ঘগ্ত্রগুলি 


জড়ান যায়, তাহার মাপ সাড়ে ১৭১১৬৯৬ ইঞ্চি রর 
মাত্র। আমেরিকা হইতে আ্যাটুল্যান্টিক্‌ এবং প্রশান্ত ন 
মহাসাগর পার হইবার চেষ্টা: বহক্ষাল হইতেই. £. র্‌ 
চলিতেছে । এ পথ্যন্ত নানা প্রকার দুর্টন।ও ইহাতে তু ঁ 
ইইয়াছে, কিন্তু তবু চেষ্টার ত্রুটি শাহ! কিছুদিন পৃব্বে ্ু 


একদল আমেরিকান্_ তাহাদের দণে নারীও আছেন 
এরোপ্লেনে করিয়। প্রণাপ্ত মহাদাগর গার হইয়াছেন। 
এক পক্ষকাল পূর্ব্বে তাহার। কলিক(তাতেও আসিয়া- 
ছিলেন। 

১৯২১ সালে যেঞ্জর ক্লে এক্সপিডিশনের দল 
এরোপ্লেনে করিয়। পৃথিবী ভ্রমণ করিবার সময় &নস 





উপসাগরে কল খারাপ হইয়। পডিয়া যায়। এই* ৬, হি 

পনের পুর্বে তাহাদের আরে। তিনবার পতন হয়, কত্ত তিশবারই তাহারা 
কল গের।মত করিয়। এপোপ্লেনকে আকাশে উঠ।ইতে লক্ষম হয়। চারবারের বার টি সি লি 
তাহা হইল ন। | এরোপ্লেন জলে পড়িয়। ডুবিতে লাগিল। এগোদলেন চারদিশ ধারুয়। টি 
ন্তে আস্তে ুিতে লাগিল। আকাশে ঝড় এবং বৃষ্টি। আকাশচারার পন্ট নের ষ্টু 


সাহায্যে কোন রকমে ভ।দিতে লগিল। শেন মুহুর্তে একখানা জাহাজে তাহাধের 
উঠাইয়! লইল। আর-এক খ্ট। দেরী হইলে সকলে ডুবিয়। মরিত। রী 

এত বিপদ্‌ মাথায় লইয়। যে একদল লোক এর্মাগ্ত মাক।ণে দৌডাদৌড়ি কগিতেছে, 
তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতে একটি আকাশ-পথ আবিষ্কার করা। এহ 
আকাশ-পথ আবির হইলে ১৫ খিনের পথ ১৫ খন্টায় ৭। তাহ। অপেক্গ।ও কম সময়ে 
যাওয়। চলিবে । এইসমস্ত আকাশ ভ্রমণে নানাপ্রকার মস্ত্রপাতিৰ ব্যবহারে অবশেষে 
কতকগুলি ন্মত্যাবগ্তক যন্ত্রপ।তিরও (বিকার হইতে পারে, যাহাতে যন্ত্রপাতির নংখযও 
কম হইবে এবং ক।জেরও হবিধ। হইবে । 

আমাদের-দেশের পরমেশ্বর নির্বাচিত এবং পরম 
দয়ালু গবর্ণ মেপ্ট এইননস্ত অনাবগ্ঠক কাজে আমাদের 
ডতনাহ দেয় ন।__তাহাততে ভালই হর. . প্র।ণট। পথে -খাটে 
ন। গিয়। খরেই পচিয়। মরিতে পারে। 


10:74 


উপ স্লজলই 





পুরাকালের কথা 
বহুকাল পূর্বে, লেখা-ইতিহাস আরস্ত হইবার পুরে, ১নং ছবি-_অপূর্ণ, নীচের ছবি -লোমওয়ালা হু-পেয়ে জস্তর চিত্র 


৫০৩ 


ভারতবর্ষে এমন একদল লোক ছিল-_যাহাদদিগকে আযোরা অস্থর 
বলিতেন-_যাহীরা! পাথরের তৈরী অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধাতুর তৈরী 
অস্ত্রদিও ব্যবহার করিত.। তাহাদের দেহে বল ছিল এবং সেই 
বলের নিকট আধ্য-শক্তি পরাভব স্বীকার করিত, সেই-জগ্কই 
আধ্যের। বিজেতার্দিগকে ঘুণ।র সহিত অন্থর বলিতেন। আমাদের 
দেশের হো, মুণ্ড! এবং ছোটনাগপুরের অন্তান্ত আদিম অধিবাসীদিগকে 
এই অনুরদের বংশধর বলা যায়। পুরাকালের এই জাঁতিদের 


২২ পপি পাশা পীশীশীশীশীশািশিশ পাপী তি ৩৯ 


বন্ৃশতাব্দী পুবেন মাটিতে পো হাড় বিশেষ পাত্রে পাওয়। যায়, এই 
পাত্রের কাছাকাছি ব৷ অনেক সময় পাত্র মধ্যেও একরকম মাটির 
চ।ক্তি পাওয়া যায়, এই চাক্তিগুলি বোধ হয় পরপারের যাত্রীর 
পাথেয় অর্থরূপে ব্যবহৃত হইত। 

কিন্তু এইসমন্ত দ্রব্য হইতে এমন কোন কোন চিহ্ন পাও! 
যায় না যে, যাহাতে প্রমাণ হয়যে, সেই সময়কার লোকেরা 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


পিসি তশপিটাশি পিপিপি 





টব 


২নং ছবি--লোমওয়।ল। ছু-পেয়ে জস্তর চিত্র 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯ ৩ পিপাশা পাপা প্পাশীপিশশীপসাপিসপিসাটিপিশসপিসপিসপিসপিসপসিাসপিসিশা শিলা 


নানা-রকম *অস্ত্রপাতি, সোপ! ধুইবার পাথরের পাত্র ইত্যাদি অনেক 
কিছুই মানভূম. সিংভূম, গাংপুর, রেওয়া হইতে সুরু করিয়া! জব্বলপুর 
এবং নাগপুরের চারিদিকে ছড়ান আছে। সমস্ত চিহই যে ভাল 
অবস্থায় আছে তাহা নয়, অনেক ভাঙ্গিয়া-চুরিয়াও গিয়াছে । নাঁগপুরে 
এমন সমস্ত স্থান আছে যেখানে ৫* বছর পূর্ব্ধ পয্যস্ত সভ্যতার কোন- 
প্রকার আলোক প্রবেশ করে নাই, কিন্তু সমস্ত প্রদেশে কত হাজার 
বছর পূর্ব হইতে যে লোক বাঁস করিতেছে তাঁহার কোন হিসাব নাই। 





কোনপ্রকার চিত্র আ(িতে বা আকজোক করিতে গারিত। কিন্ত 
১৯১০ সালে নাহারপ।লির কাছের পাহাড়ের উপর, বি-এন্‌রেণওয়ে 
লাইন্‌ যেখানে মণ নদী পার হইয়াছে, তাহার কয়েক মাইল পূর্বের 
গভীর জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি গুহায় সেই অতি-পুরাকাল-বাসীদের 
চিত্র-বিদ্যার বহু পরিচয় পাওয়! গিয়্াছে। শ্রস্থানে যে ছুইটি 
গুহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সেখানে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই. 


৫০১ 
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নং ছবি-__শিকারের দৃ্ 





«নং ছবি-_গিরগিটি 


৪নং ছবি-_হাঁতী ধরিবার চিত্র 


নাই. কিন্ত ছেট কয়েকটি প্হাতে অনেক কিছুই পাওয়। গিয়াছে । 


কতকগুলি ছবির নমুন। দিলাম । 


১নং ছবি অপূর্ণ । তাহ। বেন হয় গাথর বষিয়। যাওয়ার জন্যই হত- 
যাছে। গন্ত নি বোধ ২য়, কতকগুলি লোমওয়াল। ছু পেয়ে অঙ্গ 


পরিচায়ক । 





খনং ছবি-_কুকুর অথব। নেকড়ে বাঁথ 
ণক-_৭নং ছবির ডান কোণের ত্রিশুলাকার চিত্র 





২ এবং ওনং ছবি পূর্ণ । নীচে একটি ম্বৃত ব্যক্তি। কতকগুলি সাহদী 
লোক মুগ্ডব বা ধনুক লইয়া আনর্শে শ্িকীরে চলিতেছে । বন্য 
মহিষ এবং বন্য বরাহের সহিত যদ্ধেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
যে পাথরের উপর এই চিত্র রহিয়াছে, তাহার পঞ্চাশ ফুট উপরে আঞে। 
কঙকগুলি শিকারের ছবি শাছে। 

৪নং চিত্র, হাতি ধরিবার চিত্র বলিয়া মনে ইয়। এইসময়ের লোকেরা 
সম্ভূর (881001)1)11) হরিণ (৬নং চিত্র), গিরগিটি (৫নং চিত্র), 
এবং নেকড়ে ব! কুকুরের অস্তিত্ব জানিত বলিয়া! প্রমাণ হয় (খনং চিত্র)। 
এই ছবিগুলি খুব পরিচ্ষার না হইলেও সহজ-বোধ্য, চিত্-পরিচয় না 
দিলেও বোঝ। যায় । 





৮নং ছবি-_পশু-চাম্ড়ীর ছবি 








88757 ামাএথযানঘাড রাজারা 
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৫ 
সান রি 


ই এরি চন 


১,শং ছবি জা।মিতিজ্ঞানের পরিচায়ক 


৮নং ছবি দেখিয়। মনে ৬য় যেন কেই কঠকগুলি পম ৮মডার ছি 
অকিয়।ছে | সেই সময়কণ লোকে বন্যপণ্য হতা। করিয়। তাতর চানভা 
রোনে বা আগুনে শুকইয। লইয়। বস্ত্র ৭ শযারপে ব্যবহার 
করিন্চ।* 

এক এবং ৯নং চিত্রের মত মম্কন পৃথিবীর ঘনেক দেপেউ পাওধ| 


১১নং ছবি--কোন পরিচয় নাই 


পঞ্চশস্ত-_প্যালেষ্টাইনের পুনরুদ্ধার 





৫০৩ 


০০ শিপীপাপটিশিপিসিীসিটপপাসিসপাা ৮০ পিপিপি 


যায়। এইগুলি অক্ষর আবিষ্কার হইবার পূর্বাভাস এবং এই দুইটি 
চিত্রের বিশেষ অর্থ আছে বলিয়! মনে হয়। 

আরে! দ্র'একটি ছবির কোনপ্রকার নাম দেওয়া যায় না। ১*নং 
চিত্রের মধ্যে বেশ একটি নিয়ম এবং চিন্ত| শাঞছে | ইহাকে জ্যামিতি 
জানের পরিচায়ক বল! চলে । 

এইদমন্ত চিত্রপগ্তলি হাজার হাজার বছর পর্বের নাক হহ্‌লেও, 
বণ্তমান দময়ের কিউবিষ্ট, এবং ফিউচারিছ্ দের ৬।কা ছবির মতই 
স্বোধ্য অন্তত: তাহাদের অপেশ্খ। ছব্বেধ্য নয়। 

শীতকালে এই গুহ। যে-কেহ দেখিতে য।ইন্ডে পারেন, এবং এই 
স্থানে বন শন করাও ৮লিতে পারে, তবে হাহার পুর্ব ধনমন্ত 
স্থানের মোম।ছিদের অনুমতি লইতে হয়, তাই। ন। হইলে বিপদের আশা 
আছে | খহাগুলি দেখিবার দময় কোনরকম খোলম।ল কর।। লাঠি 
পেধান ব ধুনগ।ন কৰ। নিরাপর নহে, তাহাতে মোমাছিদের অনাবঠক 
৪তা% কর! হতবে। 


প্ালেষ্ঠাইনের পুনরুদ্ধার 

“পবিত্র শখবা জেরখালেমের জ।টুকা নামক গানে ভাড়ংউিৎপাদশা 
একটি কন প্রশ্তুঠ হইতেছে | এই কলটির নিন্মাণ শেন হইয়। গেপে 
পৃখ, ইহাব পুরে নিশ্বিত আররে। দুইটি কলের সহিত ঠাব থেগ 
কারয়। দেওছা হবে এবং হানে যেগরিখাণ তাড়িত শির উদ্ঠৰ 
হবে, তাহাতে এনসণড প্রদেশের গিউশিনিপা।ল, চাষবান এবং গৃই- 
কথ মমস্তই সম্পুক্ন হইবে এবং খর5ও শনেক কম হতবে। ভূমধা 
সাগরের ক্টীরে বাফা-নামক গানে আর-একটি "তলচালি প্যান্ট” 
শিশ্মাণ গিয়াছে । এক প্রচ (ডত-শপ্রিতে 
আরএকটি কাছ হঠবে ধক! ইত জের্সালেম্‌ গম 
একটি রেপ চলিবে । 


শেশে হতয়। 


কিগ্ত এহ ভাড়িত-ডৎপাদশী কপগুলি চিগস্থায়ীহাবে 
শুরী কর। হইতেছে না । যোড়ডান নদীর গলকে বাধিখ। 
তাহার সাহায্যে তাড়িত উত্পাদন কগিবার প্রকাও বা।গারটি 
শেষ হইলেই এই তুণনায় ছোট কণগুলি শিক্ষ9া। হইবে, 
তবে একেবারে চুপ চাপ বনিয়। থাকিবে না, দবুক(এমত “শক্তি” 
নগুবরাহ করিবে। যৌডুডান নর্দার উপর এই ব্যাপারটি 
শেন হহতে প্রায় চর বংনণ কাল সদয় ল[গিবে এবং খরচও 
হইবে প্রায় ২০,০০৯*,৭** চাকা । এই টাক। প্রথম দিকৃকার 
খরচ, কিন্তু শেষ প্য্যন্ত যখন কলটিকে আরে। বাড়ান হইবে 
তখন এ টাকার প্রায় ২০গু৭ টাক। খরচ হইবে। 

ভীঁড়িভ-শশ্তি' ব্যবহার প্যালে্টাইনে একটি নবধুগ 
আনয়ন করিকে। প্যালে্টাইনের অধিবামীর। বিজ্ঞানকে 
তাহাদের বিশেষ কোন কাঁজে লাগায় নাই, তাহাদের 


৫০৪ ৃ প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সভ্যতাও প্রায় সেই বাইবেলের সময়ের মতনই অছে। অন্যান্য 
দেশের "সভ্যতার উপর দিয়। শতাবীর পর শতাব্দী ধরিয়। যেদমন্ত 
প্রচণ্ড ঝড় বহিয়। গিয়াছে, প্যালেষ্টাইনের সভ্যতাকে তাহা বিশেষ আঘ।ত 
করিতে পারে নাই, তাহ! এই প্রদেশের লোকদের জীবনবাত্রার প্রথ| 
দেখিয়। বুঝিতে পার যায়। এই প্রদেশে কলের লাঙ্গলের পরিবর্তে 
এপনও বলদে-টান।-লাঙ্গলই ব্যবহার হয়, বিদেশ-ভ্রমণ লোকে গীধার 
পিঠে চড়িয়াই করে। চামড়ার ভিত্তিতে করিয়া কুয়! বা নদী হইতে 
লোকে পানীয় জল বহন করিয়! লইয়। আসে। ঘরে থরে বিছ্বাতের আলে। 
নাই, তেলের আলে! ব। বাতিই জ্বলে। বহু শতাব্দী পুর্বে এই দেশের 
বনজঙ্গল লোপ পাইয়ছে এবং উচ্চভূমি হইতে উর্ব্বর! নাঁটি নীচে ধুইয়। 
আ সিক্সে, কিন্তু লেকে আলম্তবশতঃ উ্ধ্বর। উপতাকা গুলিতে কৌন. 





পবিত্র নদী যোড় ডানের পবিক্র জলে মহাত্স! যীনুর দীক্ষা হইতেছে 
(গষ্টাভ ডোরের পোদাই চিত্র হইতে ) 



















উট এবং মানুষের সাহাযো পাথর আনিয়। ই... রর 
যোড় ডানে বাধ দেওয়া হইতেছে 


প্রকার চাষবাস করে নাই, তাহার ফলে উপতাকাগুলি প্রকাও-প্রকাণ্ড 
জলাভূমি এবং ম্যালেরিয়ার আডড হইয়া! উঠিয়াছে। 

কিন্তু মনে হয় যে বিছ্যুৎ-শক্তির প্রচলনে এক রাক্রির মধো সমস্ত 
দেশের ভেল বদ্লাইয়া যাইবে । জলাতৃমির জল বাহির করিয়। ফেল হইবে 
এবং উপত্যকাতে পরিষ্কার জল সর্বরাহের বন্দোবস্তও করাও হইবে। 
যোড় ডান নদীর বিদ্যুতের কলে এত অধিকপরিমাণে বিদ্যাৎ উৎপন্ন 
হইবে, যে. মনে হয়, ইউরোপ এবং আমেরিকার লোকেদের অপেক্ষা 
প্যালেষ্টাইনের লোকের! তাড়িত-শক্তিকে অধিকপ্রকার কাজে লাগাইবে 
এবং ইহা অপেক্ষীকৃত অল্প ব্যয়েও হইবে ৷ বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে আমে- 
রিকার এবং ইউরোপের ধনী বাক্তিরাই রান্না এবং ঘর 
গরম করার কাজে ভাঁড়িৎ ব্যবহার করিতে পারে ত 
কিন্ত পালেষ্টাইনে তাড়িত-উৎপাদনের খরচ এত ভয়ানক 


জলপ্রপাত, এই শক্তিকে কম হইবে যে, অতি দরিদ্র লোকেও রান্নীবান্না হইতে 


বাধিয়। মানুষের কাঁজে আরম্ভ করিয়া ঘরের সবরকম কাঁজই ভাড়িতের 

জিত সাহায্যে করিতে পারিবে, এবং এই দেশের লোকেদের 

তাঁড়িত উৎপাদনের বাবার দেখিয়া মনে হয় যে ইহারা নতুন কোন 
কল-ঘর সুবিধার জিনিষ পাইলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিবে । 


রথ সংখ্যা রা 


এই ও প্রচণ্ড ভা(ড়ত ভিত ভৎপাদনের জন্য যোড়ডান নদীর জলকে 
কাঁধিতে হইবে । বাধ হইয়! গেলে ১০.০০০,***,**৭ বগ ফুট জল কল 
চালাইবার এবং ক্ষেত্রে সর্বরাহ করিবার জন্য সঞ্চিত থাকিবে । ৬৫০,০০০ 
এক জমি এইপ্রকারে একই সময়ে জলসিখিন্ত হইবে । নদীর জল 
বিছ্বাতে7ন কন চালাইয়। আবার তাহার স্রোতে ফিরিয়। যাইবে। 
াইবেরিয়াস্‌ হুদ কম চালাইবাৰ জল অনেক-গপরিমাণে জম। খ।[কিবে 
এবং এই হৃদ ন। থাকিলে বাধের খরঠ। আারে। আনেক বেশী পড়িত বলিয়! 
মনে হয়। রর 


এই তাড়িত-উৎপাদক কলটি শেন হয়৷ গেলে পর ইহার 
দ্বারা যে কতরকমের কাজ হইবে, তাহ। এখনও স্থির হয় নাই। 
প্যালেষ্টানের কাছাকাছি এনন মংনক স্থান আছে, যেখানে 
কোন লোক বাম করে না. এবং এমন আনেক স্থান আছে 
যেখানে লোকের আবান গিষ্থি হইয়া উঠিমাছে। এইনদন্ত 
স্থান হইতে লোক সর।ইতে হইলে পতিত গুমি সংস্কার 
করিতে হইবে | বিছ্বাংশক্তিত নাহাষো নকপহ সম্ভবপর 
হইবে বলিয়। মনে হয়। যাতায়।তের হৃবিধ, জল সর্ধরাহ, 
রেল চাল।ন, আঅ।লে-গাখার বন্দোবস্ত, জলাতুমি ভইতে পাম্পের 
সাহ।যো গণ নিঞ্চাশশ হতা।দি নব নিছ্যাতের সাহাযো হইবে। 

উতরেজগবর্ণ খেন্টের অন্রমভিতে এই কাঙ্জ চলিতেছে, কারণ 
উতরেজর।ত এগন পালে্াঙনের পরমেধ নির্বাচিত অভিভাবক । 
পিন্হাস্‌ কটিননা্গ-নামক একছন  উঞ্সিনিয়ার পবিত্র 
ভমির' আাগোগোড। দেখিয়া বিছ্বাৎউৎপাদক কলের প্ল্যান তৈরী 
করিয়।ছেন । 


মোটণ্-কারের সাহায্যে কল-চালানো- 


কিড়ঞরন পুরে প্রবাণাতে লিপিয়াছিলাম একজন ভদ্রলোক কেমন- 
ভবে তাহার ফোঢ কারের সাহামো একটি ছে।ট কার্গান। এবং কর।ত-কল 
চলান। স্পতি গান একগরন ভদ্রলোক এগার ওভারলা।গু গাড়ীর 
সাহ।ঘে কেমন করিয়। নান! প্রকপ কল চ।লাভতেছেন, দেখুন । এই 
প্রকারে, মাটিঘো৬।, লাঙ্গল ঢান। উত্াদি আনেক কাজই হইতে পরে । 
গাড়ীর পিচ্ছনে চাকার মঙ্গে পেটি লাগাইয়। কলের চাক হে যুন্ধথ করিয়। 





মোটর্‌ গড়ীর দাহ।য্যে আর একটি কল চলিতেন্কে 


পঞ্চশস্ত__বিপদ্‌-বারণ বেড়া 


৫০৫ 
কল চালনে। যায়। পেট ডি হই গেলে, গাড়ীকে একটু সাদ্নে 
আগাউয়। দিলেই পেটি আব।র টান হইয়। যায়। মোটর ইঞ্জিন্‌-সম্বং্ধ 
ধাহাদের কিছু জ্ঞান গাছে, ঠাহাব। এই বা।পারটি ভাল করিয়। বুঝিতে 
পারিবেন এবং তাহ।দের বাড়ার গাড়ী খফিলে ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে পারেন। গাডঢ়া আনেক সময় বাড়ীতে বসিয়। থাকে. সেই-সময় 
ভাহ!র সাহায্যে কল চালাইলে বেশ ছু-পরস। আয় কর| যাইতে পারে! 
দুরিকীচি শান দিবার কণ হঠতে আখন্ত করিয়। দয়ধ।-পেষা, খড়কাটা. 





মে।টর্-কারের চকার সাহায্যে কল চলিতেছে 


ভাপি নীনারকম কল চলিতে পারে। ইহাতে খরচও 
মে খুব বেশী পড়িবে গাহ। মনে হয় না । মোটরওয়াপার। একবার পরীক্ষা 
করিয়। দখিলে পাবেন । 


হরকা-কর। ইত 


বিপদ্‌-বারণ বেড়া 


উচু রাস্ত। ব| পুলের ধারে প্রায়ই 
নানারকমের মোটর-দুঘটন। হয়। 
পুলের উপর হইদৃত হয়ত মোটর-গাড়ী 
জোরে দৌড়াইয়! নামিতেছে, হঠাৎ 
গাড়ী নালার মধ্য গিয়! পড়িল। 
এইসব জায়গাতে মোটর ছুর্ঘটনার 
এতকর! &০টি হয়। পাহাড়ে রাস্তার 
ধারেও এইরকম থারাপ জায়গ। 
থকে । এই সমস্ত বিপদ হইতে 
গাড়ী এ করিবার জন্য একপ্রকার 
ভিডিডদালা ভাতের বেড়ার আবিষ্ষার 
হইয়।ছে, এই বেডাতে গাড়ী বেশ 
জোরে আসিয়। পড়িলেও, গাড়ী কেন 
আঘাত না পাইয়!* থামিয়| যাইবে 
গাড়ী যদি অতিরিস্ত জোরে আসিয়া! 


৫০৬ প্রবাশী- শ্রাবণ, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
হাল্কা এবং কোনরকমেই জলের তলায় 
যাইবে না। নৌকার ছুই প্রান্তে ছুইটি 
ওয়াটারটাইট্‌ কক্ষ আছে, দেই কারণেই 
নৌকা ডুবিতে পারে না । যে-কেহ এই 
নৌকা লইয়া নদী বা খালে বেড়াইতে পারে। 
ছুই জন লৌকের ভার এই নৌকা বহিতে 
পারে। আর একজন লোক রসদ-পত্র 
লইয়াও ইহাতে বেশ যাইতে পারে। 





বিপদ্‌-বারণ বেড়! 


এই তারের বেড়ায় লাগে, তবে বেড়া প্রথমে খানিকট! সামনের 
দিকে গ্িয়াই তৎক্ষণাৎ গাড়িকে পিছনের দিকে ঠেলিয়। দিবে । 










ছাদের উপর মোটর্-দৌড়ের স্থান_- 


ইটালির টিউরিন্‌ সহরে এক মোটর-কার্খানার ছাদের উপর 
একটা মোটর দৌড় করাইবার রাস্তা নির্মাণ কর! হইয়াছে। রাস্তাটির 
দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মাইল। ৭* ফুট চওড়া, ঘুম্তিগুলিতে খুব উচু দেওয়াল 
দেওয়া আছে। এই রাস্তায় গাড়িখানির “বডি” বাদ দিয়া কেবল মাত্র 
ইঞ্জিনূ এবং কাঠামোখানি পূর্ণ বেগে দৌড় করান হয়। এই রাণ্ড।টিকে ৃ একজনে বহন 
করিবার মত, 
হাল্ক-নৌকা! 


গেছে মাছ 


সিরাম ((015)101) 
মলয়-স্বীপপুপ্রের একা 
দ্বীপ। এই দ্বীপে এক 
প্রকার গাছে-চড়। মা; 
পাওয়। যায়। এই মাং 
পৃথিবীর অন্ত কোথাং 
পাওয়া যায় না। 


এই মাছ ৯ ইঞ্চি লম্বা। এই মাছ ন।কি বেশীর ভাগ সময়ই ডাঙ্গঃ 
পোকামাকড় খাঁইয়াই বিচরণ করে। ছুটি পাখনার সাহায্যে ইহার 
গাছে চড়ে, তবে ডাঙ্গাতে ইহার। লাফাইয়। চলে । 

ইহারা ৬ ইঞ্চির বেণী লাফাইতে পারে না। তাহাদের ফুস্ফুসে; 
হাল্কা নৌকা-_- ছোট ছোট ফীকে জলীয় পদার্থ থাকে ও ইহাদেরই সাহাযোই এই 

ছবিতে দেখন, একটি বালক কেমন একটি ছোট মাছের! জলের বাহিরে খাঁকিয়াও বাচিয়। থাকে। 
নৌক| বহন করিয়। লইয়! যাইতেছে । এই নৌকাগুলি নাকি খুব ৮ 


খাঁড়ীর ছাতে মোটর্-দৌড়ের সড়ক 


পরাক্ষা-রাস্তা বল। যায়। এই রাস্তার উপর মোটরকারগুলি এত 
ভয়ানক বেগে দৌড়ায় যে, কল্পনা কর! যায় ন1। সড়কের ছুই পাশে 
দেওয়ান ঘুমতি গুলিতে রাস্তাটাও একটু কাত হইয়! আছে। 


৪র্ঘ সংখ্যা ] পঞ্চশন্তয 


পিপিপি 





৫০৭ 





গিয়াছে, এই বৃক্ষের কোনপ্রকার ডালপাল! নাই। কার্নেগি 
ইন্ষ্টিটিউশনের সভ্য ডাঃ ডি টি ম্যাক্ডুগ্যাল্‌ এই বৃক্ষ প্রথমে আবিষ্কার 





গাছে-চড়। মাছ-_একটি ডাঙ্গীয় এবং একটি গছে শিকড় বাহিয়! 
চড়িতেছে দেখুন 
ভ্রমণ-শীল রেডি ওওয়ালা__ 


জার্মাশির লাইপ জিগ, শহরে এক মজার কাগু হয়। একজন লে।ক- 
একটি সম্পূর্ণ রেড়িও রিসিভিং সেট, লউ. শ্পিকর এবং এরিয়েল 





মেস্সিংকার ডালপালাহান বক্ষ 


কবেন। এই পুল্গেন গায়ে ছোট গঞ্ুুর হয় বটে, কিন্তু ভা অঙ্গুবই 
থাকিয়! ষায়। গাছটি খুব লন্ব। হয়, কিস্তু বিশেন শঞ্ভ হয় ন।। 


ঘণ্টায়-৯*মাউল মোটর্-কার__- 
একটি মোট?্‌ কারের সামনে একটি এখোপ্লেনের 
প্রগেলার্‌ লাগাইয়। লওয়। হইয়াছে । ফলে 
এই হইয়াছে মে গাড়ীখানি পন্টায় ৯* মাইল 





ত্রদ্ণনীল বেডিওয়াল! | রান্তার লোকদিগকে গান শুনাইঙেছে 


মমেত কাধে করিয়! লইয়| পথে পথে দুরিয়। বেড়ায় এবং বহদুর়ের গ।ন- 
বানা, কাত।ন বাদন, বস্তৃত| ইত্যাদি পাথের লোকজনদের শেন।য়। 


প্রগেলার-যুক্ত গোটর্-কার ূ 
বেগে এব সয় দৌডুইতে পারে! এহ মোটরের ইঞ্জিনটি ৮* হস 
শাখা-পত্র-হীন বৃক্ষ__ 


পাওয়।র এবং মোটরকানগানি এরোপ্লেন 'তয়ারী করিবার ম(লমস্লা? 
দেঝিকোর সোনারা-নামক স্থনে একপ্রকার ভভ্ভুত হৃষ্ষ গীওয়া তৈয়ার হইয়াছে । 


উস পদ নিপাত 


পপ, পপি পপ পাপা ০২ 


সতত সালা কপ লিভ লা তি 2৮ পিসটাত ০ 





অকেজে বাঙ্গালার সংখ্যা 


অন্ান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলার লোক-সংখ্যা। অধিক। বাংলার 
পরিধি ৭৬৮৪৩ বর্গ-মাইল, লোক-সংখ্য। ৮৬৬৯৫৩৬ জন । বাঙ্গালী না 
খাইয়। মরে; রোগে মরে; আবার বিকলাঙ্গের সংখ্য। দিন-দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। বাংলার উন্মা্দের সংখ্যা সকল দেশের অপেক্ষা অধিক। 


_বাঙ্গালীকে সতর্ক হইতে হইবে । 


বাঙ্গলায় উদ্মাদের সংখ্যা ১৮৮৯৩ জন, পুরুষ ১১১০২, স্ত্রী ৭৭৯১; 
৩১২৬৪ জন কালা, পুরুষ ১৮৯৩৯, ১২৩২৫ স্ত্রীলোক ; অন্ধ-পুরুষের 
সংখ্যা ১৮৭২, অন্ধ-স্ত্রীলোক ১৪৭৬৬ ; কুষ্টগ্স্ত পুরুষ ১১৪৮, স্ত্রী ৪৯০৩ । 
প্রায় এক লক্ষ লোক সমাজের দয়ার উপর নির্ভর করিয়! জীবন ধারণ 
করে। ইহার উপর বেকার লোকের আব্দার আছে। বাংলার ধন-সম্পত্তি 
অবাঙ্গ।লীর হাতে গিয়া, পড়িতেছে, বাঙ্গালী শ্রমকাতর, আত্মঘাতী; 
উৎদন্নের পথ রোধ করিতে হইলে একদল অধ্যবসায়ী দেশকন্মীর 
অভ্যু্থান দর্কার হইয়াছে, যাহার! সেবা বলিতে এইসকল বিকলাঙ্গ 
নরনারীয় সেবার ব্যবস্থা করিবে, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়! কৃষিজাত দ্রবা, শিল্প 
শ্রমজাত সামগ্রী উৎপন্ন করিয়৷ জাতিকে সমৃদ্ধ করিবে। অর্থবল 
অপেক্ষা এঁক্যবলকে জাগ্রত করিবে, শ্রমকে শৃঙ্মলিত করিয়া তুলিবে। 
দেশে নিশ্বার্থ কম্মার বান ডাকিলে, অনেক অন্ধ-খঞ্জের মনেও উৎসাহের 
সঞ্চার হইবে, অলস কর্সনাপ্রিয় জাতির কর্ম-প্রণৃততি প্রবল হইলে, 
উদ্মাদের সংখ্যা হাস পাইবে। 

( প্রবর্তক, বৈশাখ, ১৩৩১।) 


মেদিনীপুর- ময়নাগড় 


মেদিনীপুর জেলায় তমলুক মহকুমার অন্তত ন্বিখ্যাত ময়নাগড় 
অবস্থিত; ইহা কংসাবতীর শাখা রাইখালী নদীর তীরবর্তী । রাইখালী 
নধী মহ্যাদলের শেষ মাহিষ্য-রাজ উদয়নারায়ণ রায়ের পুত্র প্রাত'- 
প্মরণীয় রাজা! কল্যাণ রায় কর্তৃক খোদিত | 

১১৩২ খুঃ অন্দে গজপতিবংশীয় চুড়ঙ্গদেব উৎকল জয় করিয়া 
তথায় সাপ্রাজ্য বিস্তার করেন | রাজা কালন্দীরাম তাহার একজন 
প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি ময়নার সুপ্রাচীন খ্যাতনামা রাজ 
ছিলেন । ময়নার রাজবংশ।বলী হইতে অবগত হওয়। যায় যে, কালন্দী- 
রাম চড়ঙ্গদেবের আন্মীর় ছিলেন। ময়ন! রাজবংশের আদি রাজা তাহার 
বহুপুর্ধে রাজ্য .আরস্ত করেন। যতদুর মনে হয় ত্রয়োদশ শত।ব্দীর 
শেষ ভাগে এ বংশে রাজা গোবদীনানন্দ বাহুবলীন্ত্র জন্মগ্রহণ করেন। 
সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রাক্কালে (আকবরের রাঁজত্বকাল ১৫৬*- 
5৬০৫) মেদনীপুরদ্থ উড়িধ্যা-প্রদেশ মোগলের আয়ত্তাধীন হয়; 
তৎপূর্বে এই প্রদেশ উড়িয্যার সম্রট্গণের অধীনে ছিল। মেদিনীপুর 
জেলার প্রাচীন বালিসীত| ও তিলদ।গড় ময়না-রাজাগণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
রাজ। গোবর্দদানন্দ,ব।হবলীন্্র যখন বাঁলিমীতা-গড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, 


সেই সময়ে উৎকল-সঅ।টু দেবর।জ ত।খ্রলিপ্র-রাজের ক্ষমতা হান দেখিয় 
গোবদদীনানন্দেৰ নিকট কর চাহিয়। পাঠান। কিন্তু কর দিতে অন্বীকাঁঃ 
করায় উৎকল-সঙ্জাটের ৈম্যগণকন্ভৃক গড় আক্রান্ত হয় এবং ইনি 
ধৃত হইয়। রাঁজ-সমীপে দীত হন। উৎকল-সআাটু উহার অদামান 
রণ-কৌশল ও সঙ্গীত-বিদ্য। দেখিয়া! ইহ।কে উপবীত, বাণ, নিশান € 
ডঙ্ক। উপটৌকন-সমেত “ব1৪ধলীস্ত্র” উপাধি প্রদান করেন। বাহুবলীন্ত 
রাজারা ময়নগড়ে বসবাস করিতেন। পূর্ব্বের ম্বাধীন নৃপতিগৎ 
গড়জাত রাজ। বলিয়! কথিত হইতেন ; ময়ন!গড়ের রাজবংশ “গড়জাত' 
রাজ! নামে পরিচিত। তৎক।লে শ্রীধর ই নামে এক বাক্তি কর্ণসেনে; 
গড়ে ছিলেন। পুর্ববে লাউমেনের গড়কে গড়ময়না বলা হইত, ইহ 
গৌঁড়েশ্বরের শাঁসনাধীন ছিল। গোঁড়েশ্বরের শ্য।লিকাপতি রাজা কর্ণসে 
তথৎকর্তৃক এই গড়ের রক্ষক নিযুক্ত হন; পরে তৎপুত্র রাজা লাউসে; 
ইহার অধিকার প্রাপ্ত হইলে 'গড়ময়ন" নামকরণ হয়। লীউসেনে: 
মাতুল মহোম্মদ নামক একব্যক্তি (কোথাও কোথাও মহীমদ পা: 
দেখা যায়) গৌড়েশ্বরের মন্ত্ীত্ব প্রাপু হন। ইনি কোন কার 
উক্ত গড় আবমণ করেন! লাউসেনেব অনুপস্থিতিতে তদদীয় রাণী 
শব্রু-মেম্থলহ তুমুল যুদ্ধ করিয়া অপূর্বব শৌযয-বীধোর পঞ্িয় প্র 
করেন; এই যুদ্ধে এক রাণী হত হন ও অপর রাণী জয়লাভ করেন 
পরে গঁড়রাজের অবসানে 'গড়ময়না' এধর হইর হস্তগত হয় ও প্‌ 
ময়নাগড় নামে অভিহিত হয়। যাহ! হউক প্রীধর হুই কর্তৃক এ 
নামটি প্রদত্ত হইয়াছে বেশ বুঝ যায়। এই রাজবংশের প্রথম রাড 
সেখনামল বা্বলীন্ত্র নুতন করিয়। রাছ-ব।টা, গঙ-আদি নির্খা 
করেন। তংকালে ময়নাগড় হইতে বীগভুম পাস্ত বিরহ হান 
রাজা লাউসেনের অধিকানভুক্ত ছিল।  গোবদপদ্দ গৌড় রাজ] 
ধ্নংদের অব্যবহিত পূর্বে এ্ধর হুইকে পরাজিত করিয়। সয়নাগং 
অধিকার করেন। 

এই তগেল ময়নার সংক্ষিপ্ত প্রশ্িপ্ত ইতিহাস। এক্ষণে গড়ে 
বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচন। করা আবশ্তক । ময়ন।গড়ের পরিঘাণফল ৩০ 
শত বিঘারও মধিক। ইহার চতুর্দিকে কালিদহ পরিখা, বিস্তা 
১৭৫ ফুট, 'দর্ঘে] প্রত্যেক দিকের পরিমাণ ৭৫* ফুট। ইহা! 
চতুর্দিকে উচ্চ ভূখও, পরিসর ২* শত খুট, দেখ্যে প্রত্যেক দিকে 
পরিমাণ ১*** হাঁজার ফুট) বাহিরে নাকরদহ, বিও।র ১৭৫ ফুট 
প্রত্যেক দিকের টদর্ঘ্য ১৪*০ শত ফুট, গভারত। ৮ হইতে ১৫ ফুট 
উক্ত পরিথাদ্বয়ে কুমীর ও মবস্ত।? আছে, উভয় পরিখার মধ্যবত 
স্থান উচ্চ উুখণ্ড ঘনাবৃত দুরভেছ্য পার্বত্য বাশের ঝাড় ও বগুবি 
ৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ । এই ভূখণ্ড হরিণ, ব্যান্ব, ময়ূর ও বিবিধ পণ 
ও মরীস্থপ প্রন্থৃতির বাস-স্থান। শ্রপ্রদিদ্ধ ইংগজ এতিহাসিকগ 
ময়নাগড়-সন্বদ্ধে অনেক বিষয় অনুসন্ধ!ন করিয়। লিপিবদ্ধ করি: 
গিয়াছেন। তথ্যীত বহু বাঙ্গাল! ইতিহাদে এই স্থানের বিবর 
প্রদত্ত হইগ়াছে। 

১১৯৭ সালের পূর্ব্বেই সমগ্র দবঙ্গ ময়ন।-রাজগণের হস্ত হই 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। ময়না-রাজবংশের সপ্তম রাজ! ব্রজানন্দ বাহুবলীল্তে 
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৪র্থ সংখ্যা] 
রাজত্ব-কালে সবঙ্গ পরগণ। খণ্ড-খগ্ডর়ুপে নীলাম হওয়ায় কতকগুলি 
তালুকের হ্ষ্টি হয়। ইনি ১৮২২ থুঃ পরলোক গমন করেন। তৎ- 
পরবর্তী রাজ! আনন্দনারায়ণ বানুবলীক্র ইংরেজীধিকার-কালেই 
পরলোক গমন করেন, তদীয় পিতা রাজা জগদ।নন্দের শেষ জীবনে 
এই প্রদেশ কোম্পানীর হস্তগত হয়। 

ময়নাগড়ের বিবরণ কবি দ্বিজরাম, ঘনর।ম চক্রবর্তী, নুসিংহ বহু, 
মাণিক গাঙ্গুলি রচিত পৃথক্‌ পৃথক চারিখশি ধর্মায়ণ ও ধর্দাসঙ্গীত- 
ন।মক গণ্ঠ পুস্তকে ( প্রাচান পু থিতে ) হছে । কবিবর ভারতচন্্র রায় 
গুণ।কর এই ময়নাগদ্গক কর্ণগড় ব! কর্ণসেনের গড় বলিয়। মানসিংহের 
বর্ণন। করিয়ছেন। কনি ঘনরাম চঞ্রবর্তা মেদিনীপুরের এই ময়নাগড়ে 
জন্মগ্রহণ করেন। ততপ্রণীত এীধশ্মমঙ্জলের হ্যায় বঙ্গের ভানা ভাঁও।রে 
এমন মহাকাবা আর কি আছে ?, ইহ। বাস্তব ঘটন| শবলম্বনে লিখিত। 
আগার নিকট একখানি একালের জীর্ণাবস্থ-প্রাপ্ত ধর্ময়ন আছে; 
তন্মধো কঙকগুলি সম্পূর্ণ নুতন জিনিম পাওয়। গিয়াছে । এই গলার 
অনেকে অগ্যাবপি ময়নগড়্ের সম্বন্ধে বিশেম কিছু জানেন না ইহ! 
আশ্চর্যের বিষয় । 

ময়ন।গড়ের লোকেশ্বর ও শ্ঠামহন্দর এই ছুইটি মন্দির নিশেষ 
উল্লেখষে!গা । ময়নাগড়ের রাঞ্গণ দেশের কৃষিব।ণিজা-বিস্তার-কপে 
এব" দেবসেবর্থে ব্রহ্মণকে অনেক তূমম্পত্তি দান করিয়াছেন। 
( মাধবী, বৈশাখ ১৩৩১ ) শ্রী বিভূতিভূষণ জান। 


কাশীপুরের বিরূপাক্ষ 


বরিশাল হইতে দুই-তিন সাইণ পশ্চিমে কাশীপুর গ্রাম। সেখানে 
একগ।শা অতি হ্ুন্দর শিবমুগ্তি বিরূপাক্ষ নামে পৃজ। প্রাপ্ত হইতেছে । 
মুন্তিপানি কতদিন হইল পাওয়। গিয়।ছে, কে প।ইয়াছিল, কাহার বাড়ীতে 
বন্তমানে পৃজ। হইতেছে, এইনকল খবর আমি সংগ্রহ করিতে পারি 
নাই। পাঠকবর্গের মবো কেহ যদি এইদকল খবর সংগ্রহ করিয়। 
প্রকাণ করেন, ৬ বড়ই ভাল হ্য়। 

মুণ্তিখানি কৃষ্ণ পরস্তর-শিশ্মিত। আমার নিকট মুর্তিখানির যে 
ফোটোগ্রাফ আছে তাহ। দেখিয়। মনে হয়, মুর্তিধানি চারি ফুট, সাড়ে 
চারিফুট উচ্চ হইবে। যুর্তিধানি চতুতু্, দক্ষিণোদ্বহত্তে ত্রিশুল, 
দক্ষিণাধ; হপ্তে বরমুদ্ধায় ধৃত জপবটা। বামোদ্বহন্তে খটাঙ্গ, বামাধঃ 
হন্তে নরকপাল। মাথায় জটামুকুট, মথার পশ্চাতে, প্রভা-মগ্ুল। 
সকলের উপরে একটি ঠিন-থাঁক-ওয়।ল| ছাতি। প্র।-মগ্ডলের দক্ষিণে 
মুষিক-বাহন গণেশ ললিতাদনে উপবিষ্ট, বামে কার্ঠিকেয় নয়ুর-বাহনে 
ধাবমান। শিবের গল।য় হার, বাহুতে বাজু, প্রকোষ্ঠে বলয়, কর্ণ-ভূষণের 
ভারে কর্ণ ছিড়িয়। নামিয়াছে । কটিতে কটিছুত্র ও অজস্ত্র অলঙ্কার, 
পরনের কাপড় কিন্তু হাটুর নীচে নামে নাই। সুস্পষ্ট উদ্ধলিঙগও 
লক্ষ্যের যোগ্য। 

শিবের দক্ষিণে অভয় ও টৎপল-ধারিণী মকর-ব।হিনী গঙ্গ।, বামে 
অভয়োৎপল-ধারিণী সিংহ-বাহিনা গৌরী । শিব কমলাসনে দণ্ডায়মান, 
আপনের নিয়ে বলীবর্দ হাত প| গুটাইয়। মাথ|টি ঈধ২ উপরের দিকে 
উঠাইয়! যেন বিশ্বত্রক্ধাগ্ড-ধরের বহন-গৌরব অনুভব করিতেছে। 

মুর্তিখনি বিরূপাক্ষ নামে পূজ। হয়, কিন্তু বিরূপাক্ষের কোন 
ধ্যানের সহিতই মুক্তির মিল পাইলাম না। কেহ উদ্যোগী হইয়া যে 
ধ্যানে বর্তরম।নে মুর্তিথানির পূজ! হয়, তাহা সংগ্রহ করিলে বড় ভাল হয়। 
আমার মতে এই মৃত্তি নীলক বলিয়। পরিচিত হওয়। উচিত, কারণ 
নীলকণ্ঠের ধানের সহিত মুক্তিখানির মিল আছে। 


কণ্টিপাথর__ভারতের বাহিরে আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব 
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সারদ।-ভিলোকক্ত নীলকণের ধা।ন এইরূপ 
বালাকীযুততেজনং ধৃতজট।জুটেন্দুথণ্ডোজ্ঘনং 
নাগেন্দে, কৃতহুনগৈর্জপবটা শূলং কপালং কৰৈঃ। 
খটাঙ্গং দধতং ত্রিনেত্রবিলসংপধ্ানণং সুন্দরং 
ব্যান্স্বকৃপরিধানমন্জনিণয়ং গ্লীনীলক্ং ওজে ॥ 
নবেদিত অযৃত কযোর মত তেদশাপী, খণ্ডইন্দুদ্বার। উল্দ্বল, 
জটাজুটধারী, মহাকায় সর্পঘণ দ্বার। ভষিত, চারিবাডতে জপবটী, 
গুল, খটখঙ্গ এবং নরকপাপধারী, ত্রিনেত্রঘু্ধ পঞ্চননশ।লী, বাারচর্ম- 
পরিহিত, পম্মের উপব অধিঠ।নবণানী, হন্দর এনালককে শঅজন। করি। 
এই ধ্যানের সহিত মুদ্টিটির এক পঞ্চানন চিন্ন আর সংপূর্ণ মিল 
আছে। মুগ্ি লইয়। যাহার আলোচপ। করেন, তাহার! জানেন যে 
শিব সর্বদাই পঞ্চাননগপে বণ হইলেও পাথরের মুদ্ভিতে সাধারণতঃ 
একটি ম1এ মুখই দেখান হয়। 
মগ্তিখানি খুব সাদা-মিবা। কিন্তু শিব ও গঙ্গা-গৌরীর মুখ শিল্পী 
অতি নিপুণ হণ্ডে ফুটাইয়। তুলিয়াছেন। ছোলা মহেষ্খরের মুখে যে 
্ব্গায় হাদিটি লাগিয়। আছে, তাহ! প্রাণধান করিয়া দেখিতে দেখিতে 
সৌন্দধোর উপলঞ্ধিতে আসম্মহার। হইয়! যাইতে হয়। 
ুদ্টির উপরের ছত্রটি লক্ষ্যের যোগা । ছন-চিহ্ন আর কৃত্তিমুখ- 
চিস্ত, পূর্ববঙ্গের পাথরের যুস্তিগুলির উপর এই ছুই চিহ্ই সর্ববদ। দেখিতে 
পাওয়। ষায়। কৃত্তিমুখযুক্ মুস্তিুলিতে কারুক।থ্য খুব বেণী থাকে । 
ছত্রচিহ্কের মৃগ্িগুলি সাধারণতঃ সাদা-সিধা হয়। আমার মনে হয়, 
ছত্রচিজ্যুস্ত মুস্তিগুলি পূর্ববঙ্গের ভা্বপলগণের তৈয়ারি।  প্রমাণ- 
প্রয়োগের কখ| তুলিলেই পাঠকগণ পলায়নপর হইবেন--কােই 
রসভঙ্গ করিবার দর্কার নাই । 
পূর্ববঙ্গে এমন প্রাচীন পল্লী প্রায় নাই যেখ|নে ছুই-একখানা 
পাথরের যুদ্তি ন| আছে ।  পাঠকবর্গ যদি নিজ নিঞজ গ্রামের পাথরের 
ৃন্তিগুলির বর্ণন| লিখিয়। পাঠান, তবে পুববঙ্গের ভাঙ্গযোব ঈতিহাদ 
নন্কণণ +এ। সহ্র-নাধ্য হইয়া উদে। 
( তরুণ, টৈজষ্ট ১৩৩১) শ্রী নলিনাকান্ত ভট্রশালী 
(কিউরেটর, ৮/ক। মিডিয়াম) 


ভারতের বাহিরে আযুর্ধবেদের প্রভাব 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে মামুর্ধেদ-শান্্ের সবিশেধ উন্নতি 
হইয়াছিল। বৌদ্বগণ জীবের ছুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত এই শানে 
সম্যক মনুশীলন ও প্রচার করিতেন । মহারাজা অশোক মনুষ্য ও পণ 
এ উয়ের নিমিত্ত পৃথক্‌ চিকিৎসালয় করাইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল 
তাহ।র নিজের রাজ্যেই এক্প ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন তাহ! নহে, শিলা- 
লিপতে উত্ত হইয়াছে যে, পিংহলে ভারতবমের পশ্চিমে ষে-সমুদয় ববন- 
রাজা ছিল, তাহ।র সব্বত্রহ তিনি এইরূপ মগ্ুমা ও পশ্তর চিকিৎসার 
বিধ।ন করিয়ছিলেন ! ফল-মূল ও অস্াগ্ত ডেষজ-দব্য যেখানে যাহ। 
কিছুর অভাব হইত, তিনি ভারতবধ হইতে ততসমুদয় সর্ধরাহ করিতেন। 
এমন কি আনুর্বেদোন্ত ইষধে ব্যবঞ্ত অনেক গাছ-গাছড়াও তিনি ণ- 
সমুদয় দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন। এইবূপে ক্রমে ক্রমে ভারতীয় 
আধুবেদের জ্ঞান সমগ্র এশিয়ায় প্রচারিত হইয়া জীবের মহা কল্যাণ 
সাধিত করিয়/ছিল। 

জীবের অশেষ কল্য।ণকর আয়ুবেবন-শাগ্ধ সমগ্র এশিয়ায় কিরূপ 
প্রতিপত্তি লা করিয়ছিল, তাহ।র কিছু-কিছু প্রমাণ এখনও বি্যামান 
আছে। মধ্য এশিয়খণ্ডের চীন-দেশের অন্তর্গত কাশগড়ের একটি 


৫১৩ 

বৌদ্গস্তপ হইতে অনেকগুলি হস্ত-লিখিত পুখি আবিষ্কার করা 
হইয়াছে । আবিষ্র্তার নামান্ুদারে এগুলিকে বাওয়ার পুথি বলে। 
তুর্জপত্রে লিখিত এই পুঁধিখানি গুপ্ত-যুগের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত, 
সুতরাং ইহা খুষ্টীর় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বববর্তী। এই পুঁধিখানির মধ্যে 
সাতখানি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ আছে । তন্মধ্যে চারিখানি আযুর্েেদ- 
গ্রন্থ । এই গ্রশ্থগুলির ভাষ। চরক-সুশ্রুতের ভাষ। অপেক্ষাও প্রাচীন । 
বাওয়ার পুথি অপেক্ষাও প্রাচীন আযুর্ষ্েদের পুঁথি মধ্য-এশিয়ায় 
পাওয়। গিয়াছে। ম্যাকাটুনি যে পুথি আবিষ্কার করেন, তাহ। খৃষ্ঠীয় 
চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল 


মহারাজা অশোকের সময় হইতেই সিংহলে আমুর্ধ্বেদের প্রচার 
হইয়াছিল। থুষ্ীর় চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহলের রাজ বুদ্ধ দাস স্থীয় 
রাজ্যে চিকিৎসালয় প্রতৃতি স্থাপন করিয়! আযুর্ধেদের প্রতৃত উন্নতি 
সাধন করিয়ছিলেন। 'দারথনংগ্রহ* নামে তিনি একথানি আয়ুবেরদের 
গ্রশ্থও রচন। করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যোগার্ণব নামে আর-একখানি 
গ্রদ্থ লিখিত হয়। পরে ভারতীয় সংস্কৃত আযুবেরদীয় এ্স্থ অবলম্বনে 
বহু গ্রন্থ সিংহ্লীয় ভ।ষ।য় রচিত হয়। 

তিব্বতেও আযূর্বেবদের বুল প্রচার হইয়াছিল। খুষ্টীয় অষ্টম 
শতাব্দীতে চারিখানি আাযুরেরিদীয় গ্রগ্থ তিব্বতীয় ভ।যায় অনুদিত হয়। 
(এই মূল সংস্কৃত গ্রস্থগুলি এখন পধ্যস্তও পাওয়। যায় নাই ।) 
ইহ।র পরে আরও বছনংখ্যক সংস্কত আহুব্বেদীয় শ্রস্থ তিব্বতীয় ভাবায় 
অনুদিত হইয়/ছিল। তিব্বতীয় চিকিৎসা-বিভ্ঞান প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
ভারতীয় আুব্ধেদেন উপর প্রতিষ্ঠিত । তিবাত হইতে আরুর্বেদ-শান্ত্ 
মঙ্গোলিয়ান্‌ জাতিদিগের মধো ও হিম।লয় পর্বহবানী লেপ্চ! প্রভৃতি 
জাতির মধ্যে প্রচলিত হয়। তিব্বতীয় ভাবায় লিখিত কতকগুলি 
আযুব্বেন-গ্র্থ বিভিন্ন মঙ্গোলীয় ভীন।য় অনুদিত হওয়।য় অনেক ছিন্ন 
ভিন্ন মঙ্গেলীয় জ।চ্চির মধ্যে ভারতীয় আরবে! 414 প্রতি্ঠ।লাভ করে। 

মারব ও পারস্তাদেশের আরুবকেদ-শদ্বের বভল প্রচার ছিল! 
শাসানিয়ন। ও আব্দানাইডদিগের রাজত-কালেই সংস্কৃত আুব্বেদ- 
গ্রহ্থের পরল "ভাবায় অগ্ুবদ আারম্ত হয়। তংপরে আববী ভ।ষায় ব5 
আযুব্বেদ-গরচ্ছের অনুবাদ হয়। ঢরক ও মুত ব্যতীত এমন নেক 
ভারতীয় গ্রপ্থকারের রচন| ক্র ভামায় অনুর্দিচ হইয়।ছে, যাহার মূল 
স্কৃত এখন আর পাওয়। খায় ন।। এইসব গ্রগ্থক।রের নাও উদ 
অনুবাদগুলিতে দেওয়। আল । কিন্তু পারপী ও আরবী 'ভান।য় তাই। 
এরূপ গপ1গ্তরি5 হইয়াছে যে. ত্যহার ভারতীয় মূল এখন উদ্ধার কর! 
অসম্ভব । গু মন্হ্র খুয়াফফক নামক পারস্-দেশী্ এক গ্রন্থকার 
আধুর্রের-শান্ব সথ্ধগো জ্ঞানলাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষে আগিয়!- 
ছিলেন, তাহার গন্থে অধুনা-এজ্ঞাত বছ সংস্কৃত গাযুব্বেদ-্রঙ্থের ও 
রগ্বকাধের নামোল্লেথ পাওয়। যায় । যথ!-মনমর 'ভীকরগবদৎ নামক 
গগ্থকরের উল্লেগ করিয়াছেন । ইহা যে 'শ্বীভ।ণদণ্ডের' পারসী সংঙ্গরণ 
নেখিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 


আরব ও পারশ্তের মধা দিয় ইউরেপেও আযুর্ধোদের প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়।ডিল। গ্রীক্‌-দেশীয় চিকিংস! শাস্ব যেকোন কোন বিষয়ে 
ভ।রতীয় আবুব্বেদ শান্সের নিকট পর্ণী, একথা পণ্ডিত দাত্রেই স্বীকার 
করিয়। থাকেন। তবে এই খথের পরিমাণ কাহারও মতে খুব বেশী 
আবার কাহারও মতে জপেক্সাকৃত কম | কিন্তমোটের উপর আমুবেবদ- 
শাস্ত্র যে গ্রীনে প্রন্ভাব বিস্তার করিয়াছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তার পর খুষ্টীর সপ্তরশ শতাব্দী পথ্যস্ত আারধ-দেশীয় চিকিংসা-শান্ত্রে 
প্রভাব ইউরোপে খুব বেশী ছিল, সুতরাং প্রকারাস্তরে আযুবেরবেদের 
প্রভাবও স্বীকার করিতেই হইবে । আরব'দেশীয় ইবন সিনা, আল- 


প্রবাসী-- শ্রাবণ) ১৬৩১ 


২০ পপতিত প্পাশাততাশ পশীশাশিশীশীীতী তপতি পা্পিপপীশীশপিশিটি উপিপীপাপিশাীল 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগ্ড 
রাজি প্রভৃতি গ্রন্থের লাটিন্‌ অনুবাদেও চরক-সংহিতার পুনঃ পুনঃ 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 

ভারতবর্ষের বাহিরে যেখানে যেখানে ভারতবাসীরা উপনিবেশ ও 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন, সেই-সেইথানে আযুর্বদের প্রভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরপে ব্রদ্মদেশ, মালয়, স্তাম, কাম্বোডিয!, 
আসাম, সুমাত্রা, যাঁভ। প্রভৃতি দেশে আযুর্ব্বেদের প্রচার হইয়াছিল। 
এইসকল দেশে আমযুর্ব্েদের প্রভাৰ কিরূপ ছিল, তাহার কিছু পরিচয় 
শিলালিপি হইতে পাওয়া! যায়। কান্বোজরাজ যশৌবর্মণের শিলা- 
লিপিতে তাহার গুণবর্ণনাছলে উক্ত হইয়্াছে-_ 

কুশ্রতোদিতয়া বাঁচা সমুদাচারসারয় 
একো! বৈদ্যঃ পরত্র(পি প্রজাব্যাধীন্‌ জহার যঃ। 

অর্থাৎ বৈদ্য সুশ্রতের মতানুসারে ব্যবস্থ। করিয়া ইহকালে প্রজা- 
ব্যাধি হরণ করে। কিন্তু রাজ। শীন্্র-সম্মত ও সারবান্‌ বাক্যের দ্বারা 
প্রজাগণকে ইহকাল ও পরকালের ব্যাধি হইতে রক্ষা করেন। মুশ্রতের 
মহিত তুলন।র স্পষ্টই বুঝ। যাইতেছে যে, ততকালে (খুঃ নবম শতাব্দীতে ) 
কাম্বোজ-দেশে (বর্থম।ন কান্থোডিয়ায় ) স্ুএ্ত-সংহিতা অতিশয় হত 
পরিচিত ছিল। 

তার পর অষ্টম জয়বন্দ্রণের রাজত্ব-কা'লে খুষ্ীন্ম ঘাদশ শতাব্দীতে 
আয়ুর্ধেদ-মতে বহু দ।তব্য চিকিতদালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমান 
শ্তাম ও কাণথ্যোডিয়।র বিভিন্ন স্থানে আটথানি শিলীলিপিতে এইরূপ 
আটটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরিচয় পাঁওয়। যায়। 

একখানি শিলালিপির কতক অংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। ইহা 
দ্বারা জয়বন্দুণের কল্লপন। ও কাধের কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। 
গাঁজার গুণবর্ণনাচ্ছলে উক্ত হইয়াছে £ 

আঘুর্বদাস্ত্রবেদেধু বৈচ্যবীরৈবিশারদৈ; 
যোহঘ।তয়দ্‌ রাষ্রুজো! রুজাীন্‌ ভেষজায়ুধৈ; | 

[ আরুব্বেদরূপ অস্ত্রবেদে বিচঙঈগণ বেচ্য-বীরগণের দ্বারা উসধঝপ 
অস্ত্রের মাহাযো তিনি রাজ্যের পীড়া সংহার করিয়।ছিলেন।] 
কারণ; দেহিনাং দেহরেগোয়ন্মনোরেগরজত্তরাং ্ 

রাহ বং হি ভর্তগণাং ছুঃখং ছুঃখং তু শাজ্মনঃ। 

[ রাজ্যের দুঃখেই রাজার দুঃখ, রাজ।র নিজের দুঃখ নহে । আবার 
দ্বেহ-রেগ হইতেই মনের রোগ উপস্থিত হয় ভরা দেহ-রোৌগেই 
রাজ্যের দুখ ।] 

অতএব £-- 

“স ব্যধাদিধমারোগাশালং স হগতালয়ং 

ভেষজ ম্থগতঞকেহ দেহাপ্বরহৃদিনুন!। 
[তিনি একটি বৌদ্ধ মন্দির ও হ্দারোগা-শ।লা গ্রতিষ্ঠ। করিলেন ।] 

এখনকার বাবস্থা £-- 

শচিকিস্। অত্র চত্বারে। বর্ণ। ঘৌ ভিযৌ তয়ে।ঃ 

পুথানেক? ভরিয়ে চ দ্বে একশ? স্থিতিদায়িন; 1৮ 
| এখানে ব্রাঙ্গণ, শ্ত্রিয়, বৈ, শুদ্র- সকলেরই চিকিৎসা হইবে। 
ছুইজন ভিষক্‌ থাকিবেন প্রতি ঘরে পুরুষ হইলে একজন ও স্ত্রীলোক 
হইলে দুইজন রোগী (স্থিতিদায়িন 1) থাকিবে ।] 

'অন্যান্ত কর্পুচ।রীর বাবস্থ! £- 

“নিধিপালৌ পুমা'মৌ ছ্বৌ ডেষজানাং বিভ।জকৌ । 
গ্রাহকৌ ব্রীহিকাষ্টানাং তদ্দায়িভ্যঃ প্রতিষ্ঠিতৌ। 
প।চকৌ। তৌ পুমাংসৌ দৌ পাকৈধোদকদ।য়িনৌ 
পুষ্পদর্ভহরৌ দেব বসতেশ্চ বিশোধকৌ'” 

"দ্বৌ যজ্ঞহারিণৌ পত্রকারৌ পত্রশালাকয়ে।ঃ 


দাতারাবধ ভৈষজ্যপাকেন্ধনহরাবুডো৷ 


৪র্থ সংখ্যা ] 

“নারাশ্চতুর্দপারোগাশালা-সংরক্ষিণঃ পুনঃ 
দাতারো ভেষজান1! *** স্থিতে 

“দ্ধ তু ত্রীহবঘাতিন্তৌ তা অক্টো পিণ্ডিত! স্তিয়ঃ 
তাদাং তু স্থিতিদারিল্ঃ প্রত্যেকং যৌধিতীবুডে 
“পুনঃ পিশীকৃতান্তে তু দ্বাত্রিংশৎ পরিচারিকাঃ 
ভূয়োষ্ঠানবতিস্পর্বে পিপ্ডিতাস্‌ স্থিতিদৈস্‌ সহ 

[ কর্মচারীর তালিকা :-_ 

উধধের ধিভাগের নিমিত্ত নিধিপাল--২ 
পাচক (উষধ ও পথ্য প্রস্ততের নিমিত্ত )--২ 
উধের ব্যবস্থ। করিবাব নিমিত্ব যজ্ঞহীরী__২ 
আরোগ্য-শালার উধধ-ব্যবস্থা-নিমিত্ত _১৪ 

দাসী (তঙুলচূর্ণ ও অন্তাচ্য কারের নিমিত্ত)_-৮ 





্রীহিকাষ্ঠ-গ্রাহক রঃ ই 
গাছ-গাছড়া-সংগ্রহকারী 
মোট পরিচারক-সংখ্য। ৩২ 
স্থিতিদায়ী (রোগী 1) --৬৬ 

মোট ৯৬ 


তার পর প্রতিবসর তিনটি নির্দিষ্ট তারিখে, প্রত্যেক রোগীর জন্য নিয়- 
লিখিত জিনিষগুলি ভাণ্ডার হইতে দেওয়! হইবে__ 
“প্রতিবর্ধং তিদং গ্রাহং স্রস্থত্বে! ভূপতেনিধেঃ 
প্রত্যেকং চৈত্রপূর্ণিম্যাং শ্রাদ্ধে চাপি উত্তরায়ণে* 
জিনিষের তালিকা! :__ 
প্রক্তীস্তজীলবসনৈকং ধোঁতাম্বরাঁণি ঘট. 
দ্বেগোভিক্ষে পঞ্চপলং তন্কং কৃষ্ণ চ তাবতী 
“এক: পঞ্চপল: দিকথদীপঃ একপলঃ পুনঃ । 

চত্বরে! মধুনঃ প্রস্থ য়; প্রস্থাস্তিলস্ত চ॥ 
“থ্বতং প্রস্থোথ ভৈষজ)ং পিপ্ললী রেণুদীপাকম্‌। 
পুন্নাগকৈকশঃ পাদদ্য়ঞ্জীতীফলব্রয়ম্‌ ॥ 
হিহ্গুক্ষারং কোথভীর্নমেকৈকথৈজ্ষ পাদকম্‌। 
পঞ্চবিষবংতু কপুরং শকরায়াঃ পলছয়ম্‌॥ 
শদংদংমাখ্য। জলচরাঃ পঞ্চাখ্যাত৷ অথৈকশঃ । 
শ্রীবাসঞন্দনং ধান্ং শতপুষ্পং পলং ম্মৃতং॥ 
“এলা নাগরককোলং মরী5ং তু পলদ্য়ং। 
প্রত্যেকং একশ: প্রস্থো দ্বৌ প্রচীবল সর্ধপৌ ॥ 
ত্বকসাধ মুষ্টি পথ্যাস্ত চত্ব।রিংশৎ প্রকল্লিতাঃ। 
দাবা ভিদ। দ্বয়ধাথ সার্দেক পলমেকশ? ॥ 
“অখৈকশে! মধু পুদ্দৌ কুড়ুব ত্রয় মানিতৌ। 
একং প্রস্থস্ত সৌবীর নিরসম্ত পরিকজ্সিত: ॥ 

এইরূপ আরোগ্য-শালার প্রতিষ্ঠান করিয়! রাজা! ব্যবস্থ। করিলেন যে, 
রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী নিজে ইহার তত্বাবধান করিবেন। অন্ত কোন 
অধন্তন রাজকর্মচারী কর আদায় বা অন্য কোন ছলে এই আরোগা- 
শালার প্রবেশ করিতে পারিবেন ন| | 

গুরুতর অপরাধ করিলেও যতক্ষণ অপরাধী এই আরোগ্য-শালায় 
থাকিবে ততক্ষণ তাহার কোন দণ্ড হইতে পারিবে না, কিন্তু এই 
আরোগ্য-শীলাস্থিত কাহারও প্রতি যে কোনরূপ অত্যাচার করিবে 
তাহার কঠোর দণ্ড হইবে। 

এশিয়ার নুদুরতম প্রদেশে আযুর্ষ্বেদের কিরূপ প্রভাব ছিল, আলোচ্য 
শিলালিপিখানিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । কেবলমাত্র একজন রাজার 


কণ্তিপাথর-_সভ্যতার একটি মাপকাঠি 


৫১১ 


রাজত্বেই নানপক্ষে এইরূপ ৮টি আরোগা-শাল। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
আযূর্ধেদের প্রাচীন গৌরবের ইহা অপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট নিদর্শন 
হইতে পারে? প্রাচীন কালে__অধুন! অরণা-সমাকীর্ণ কত 

দেশে আযুর্বোদের প্রভাবে কত লক্ষ লক্ষ লোকের আধিব্যাধি দুর 
হইয়াছিল, তাহা! ভাবিতেও হাদয়ে অনির্ব্চনীর আনন্দের উদয় হয়। 
প্রাচীন ভারত-সভ্যতার এই গৌরব কখনও লুপ্ত হইবার নহে। 


( প্রাচী, ষ্ঠ, ১৩৩১) শ্ীরমে্শচন্দ্র মজুমদার 


সভ্যতার একটি মাপকাঠি 


নেক বৎসর পূর্বে পরাতে গে।লদিঘী-পরিক্রমণ আমার দৈনিক 
কাজের মধে) ছিল। তখন ধাদের সঙ্গে বেড়াইতাম, তাহারা অনেকে 
এখনও সেখানে বেড়ান, আমার যাওয়া প্রায় ঘটিয়! উঠে না। 

সেই আগেকার দিনে যখন একদিন বেড়াইতেছিলাম, তখন 
দেখিলাম, একটি ছেলে বার-বার গৌলদিখী পরিক্রমণ করিতেছে। 
তাহাকে তাহার আগেও এখানে অনেক বার দেঁখিয়াছিলাম। ছেলেটির 
পরিধানে ছিল চুড়িদার পায়জামা ও কোট, এবং মাথায় একটি 
দেশী টুপি। তাহার নীচে হইতে ঈমৎ লম্বা চুল ঘাড়ের উপর আসিয়া 
পড়িয়াছে। 

বেড়াইতে বেডাইতে আমদের ভ্রমণের সঙ্গী একজন থামিয়! 
কিছুক্ষণ তাহার সহিত তাহার পিতার ও তাহার কুশল-প্রশ্ব জিজ্ঞাসা 


ইত্যাদি নানা-কথা ইংরেজীতে কহিলেন। তাহাতে বুঝিলাম, ছেলেটি 
বা্গ।ণী নয়;অবগ্ঠ ভাহার পোধাকেও শাগেই তাহ। অনুমান 
করিয়াছিলাম। 

তাহার পর ছেলেটির ও আমাদের বেড়ান আবার শারস্ত হইল । 
তখন যিনি তাহার সহিত কথ| কহিয়াছিলেন, তিনি গিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বলুন ত, খ ছেলেটি ছেলে না মেয়ে?” এরপ প্রশ্নে স্বভাবতই বিস্মিত 
হইলাম, এবং কৌতুছলেরও টদ্রেক হইল। প্রশ্নকর্ত। নিজেই উত্তর 
দিলেন, “ওটি মেয়ে। উহার পিত| দেশভ্রমণে বাহির হ্ইয়াছেন। 
ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের পাঁজনৈতিক, সামাজিক অবশ্য! ও মত 
প্রন্ততি তিনি সঙ্গাৎভাবে অবগত হইতে চান।” একথাও সম্ভবতঃ 
আমাদের ভ্রমণ-সহচর বলিয়ছিলেন, কিন্তু তাধ। আমার এখন ঠিক্‌ 
মনে নাই, যে, মেয়েটির মাত। জীবিশ নাই। যাহাই হউক, তাহার 
নিকট অবগত হইল।ন, যে, মেয়েটির পিতা তাহ।কে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া 
স্বয়ং আাহার শিক্ষকের কাজ করেন । অংদি তাহাকে এ মেয়েটিকে 
ও হার বঢ় ভাইকে গেলদিঘীর দক্ষিণ-পুর্ব কোণের ঘাসের উপর 
বসিয়। শিক্ষা দিতে দেখিয়ছিলাম | তাহার ন(ম যাহ। শুনিয়াছিলাম 
তাহ। এখনও মনে আছে, কিন্তু ত।হা! লিখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি 
একবার আনার সহিত সাক্ষ।ৎও করিয়।ছিলেন। 

মেয়েটি বড় হইয়াছিল, কিন্তু তখনও বিবাহিতা হয় নাই। 
তাহাকে সঙ্গে রাখাও দর্কার। প্রাপ্তবয়ঙ্ক। অনুঢা কন্তকে লইয়া 
নানাস্থানে ঘুরিয়। বেড়ান 'ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন কাঁজ; 
বিশেষতঃ সাধারণ গৃহস্থ-লোকদের পক্ষে । সেইজন্ কন্াটির পিত| 
এবিষয়ে নিরুদ্বেগ হইবার নিমিন্ত তাহাকে ছেলে সাজাইয়া সঙ্গে 
রাখিতেন। ছেলের মহ নিঃশস্ক চলাফিরায় অভ্যন্ত হওয়ায় মেয়েটিকে 
মেয়ে বলিয়া! বুঝ! যাইত ন|। যখন জানিতে পারিলাশ, যে, সেটি মেয়ে, 
তখনও তাহাকে বালকই মনে হইতে লাগিল । 

সম্ভবত; অনেকে এই কন্যার পিতাকে ছিটুওয়ালা বা খেয়ালী 
লোক মনে করিবেন। তাহা! করুন; সে-বিষ্ুয়ের আলোচনা কর! 


৫১৯২ 


আমার উদ্দেশ্য নহে । আমি কেবল সকলকে মনে-মনে এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিয়া নিজেই মনে-মনে তাহার উত্তর দিতে অনুরে।ধ 
করিতেছি, যে, বাংলাদেশে নিধ্ন পিতার পক্ষে দেশভ্রমণকালে 
প্রাপ্তবয়ন্ক! নুঢ়া কন্তাকে ছেলে সাজাইয়। সঙ্গে রাখিবার প্রয়োজন 
কেন হইল? পাশ্চাত্য দেশদকলের কথ। তুলিতে চাই না, কারণ 
আমাদের দেশে এখনও এই মতই প্রবল যে, পাশ্চাত্য সমাজ বড় খারাপ 
এবং আমাদের সমাজ বড ভাল। কিন্তু ভারতবর্ধেই কোন কোন 
প্রদেশের কথ| ভাবিতে বলি যেখানে বাংল! বিহার আগ্র। অযোধ্য। 
অপেক্ষা! নারীদের বেশী ম্বাধীনত। আছে। মহারাষ্টে কোন নিধন 
পিতার কন্তাকে ছেলে সাজাইবার প্রয়েজন নিশ্চয়ই হইত ন', কারণ 
সেখানে অবগুঠনমুক্ত কোন তরুণী, প্রৌঢা বা বৃদ্ধাকে বাড়ীর বাহিরে 
দেখিলে তাহার সন্গাস্ত।- বা ভদ্রতা-সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন মনে আসে না) 
তথায় অতি সম্্রাম্ত মহিলারাও পুরুষ-সঙ্গী ব্যতিরেকেও রাস্তা-ঘাটে 
বেড়াইয়। থাকেন। বাড়ীর বাহিরে আ্াসিলে বাংলাদেশের মত 
পুরুষদের কাপুরষোচিত বিষদিগ্ধ দৃষ্টি মহারাষ্ট্র মহিলাকে সন্ঃ করিতে 
হয় না। 


বস্ততঃ, কোন্‌ দেশ কতট! সম্য, তথাকার নারীর অবস্থা দ্বারা তাহ! 
মাপা যাইতে পারে। সে-দেশে নারীরা গানে কত উন্নত, তাহাদের 
পারিবারিক, সামাদিক ও রাদ্ত্রীয় অধিকার, দ!য়াধিকার, কিরূপ--_ 
এ-সকল বিষয়ে তথ্যনির্ণর় করা আবশ্যক বটে; কিন্তু আমি এখন 
সে-সব কথ| তুলিতেছি না। আমি এখন কেবল ইহাই বলিতেছি, 
যে, যে-দেশে নারী যেরূপ নিরাপদ, নিরদ্বেগ, নিঃশঙ্ক জীবন যাপন 
করিতে পারেন সেই দেশ সভ্যতায় তত অগ্নসর। 

অবশ্য পূর্ণ সভ্য এখনও কোনও দেশ হয় শাই। ইউরোপের 
জাতির আঁপনাদিগকে সভ্যতম খলিয়! দাবী করিয়া! থাকেন; কিন্ত 
সেই মহাদেশেও যখনই জাতিতে জাতিতে বিরোধ হইয়া! যুদ্ধ হইয়াছে, 
তখনই আক্রান্ত বা পরাজিত দেশের নিরপরাধ রম্ণীদের উপর পৈশাচিক 
অত্যাচার হইয়াছে । গত মহাধুগ্ষে, পোল্যাণ্ড, প্রভৃতি দেশে লক্ষ 
লক্ষ নারী এইপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়াছিলেন। এই কলঙ্ক 
হইতে কোন দেশ কোন জাতি সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। মহারাষ্ট্রের ইহা 
একটি গৌরবের বিষয়, যে, শিবাঁজীর এবিষয়ে কঠে।র আজ্ঞ! ছিল এবং 
এবিষয়ে তাহার নিজের ম্মাচরণ আদশস্থনীয় ছিল। অধ্যাপক যছ্বনাথ 
সরকার তৎকৃত শিবাজী-চরিতে লিখিয়াছেন, “111১ 1.11৮7001) 11) 
01116) 1000 501৭ 00101111010 001 10060181115 10) 105 
(50001) 85 ৮৮ 00100100100 0200000110৮ 00100 
0010 00110115101011 01 100৭010) বেল 11150100711 1001701)ত 

আধুনিক কালে ভারতবর্ধের মধ্যে বন্ড বংসর যুদ্ধ হয় নাই। 
মোপলা বিজোহকে শেষ যুদ্ধ বল! যাইতে পারে। ইহাতেও স্ত্রীলৌকদের 
উপর অত্যাচার হইয়াছিল । কিন্তু যুদ্ধ না হইলেও দাক্গ।-হাঙ্গাম! ও 
ডকাইতি এ-দেশে এখনও হইর়। থাকে, এবং তাহাতে শ্ত্রীলোকদিগকে 
অত্যাচার ও লাঞনা খুবই সহা করিতে হয়। অতাচার হইতে রক্ষা 
করা পুলিশের কাক্ষ, কিন্তু কখন কখন তাহারাই স্সতাচারী হইয়া 
থাকে! 


বাংলাদেশের সর্ব্বাপেক্ষ। লঙ্ঞা ও দুঃখের কখ। এই যে, এখনে 
গৃহস্থের বাড়ীর মধা হইতে, রাত্রে, সন্ধ্যায় এমন কি দিনে-ছুপুরে, কখন 
কখন স্বামী পিতা! ত্রাত।র সম্মুখ হইতে নারী অপন্ৃতা হন। 
নারীদের এইরূপ ছূর্গতি যে-দেশে ও যেখানে হয়, তথাক|র কণ্তক- 
গুলা লোক ছুর্বত্ত ও পণগুপ্রকৃতি এবং অন্ত কতকগুল। লোক দুর্বল 
ও কাপুরুষ । ূ 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বস্ততঃ নারীদিগকে প্রায় মব সময় বা বেশীর ভাগ সময় অন্তঃপুরে 
রাখিবার সপক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়, যে, নতুব। তাহাদের মান ইজ্জৎ 
সম্্রম থাকিবে না, সেই যুক্তির মধোই ইহা উহ্যা রহিয়াছে, যে, দেশের 
বছসংখাক লোক এরপ জদম্ প্রকৃতির যে তাহার। স্থযোগ পাইলেই 
সত্রীলোক্দিগের অনিষ্ট করিবে, এবং যাহা'র। অনিষ্ট করিবে ন! তাহার 
এরূপ বলহীন ভীরু ও কাপুরুষ, যে, তাহাদের দ্বার। নারীর রক্ষার আশা 
নাই। সুতরাং অবরোধ-প্রথ। আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে । 

সমুদয় পৃথিবীতে নরমাংস ভোজনের বিরদ্ধে যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত 
সংস্কার ও লৌকমত জন্মিয়ছে, নারীর উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও 
তেষ্নি একটি প্রবল সংস্কার ও লোকমত বদ্ধমূল হইলে বুঝিব, যে, 
পৃথিবীর লোৌক সভ্য হইয়াছে। 

বাংলাদেশের দুর্গতি দূর করিতে হইলে, প্রত্ঠোক সমর্থ পুর্ধকে 
নারীর মানসম্ রম রক্ষাব জন্য প্রাণপণ করিতে হইবে; এবং যাহারা 
অবিবাহ্ত, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় শাবদ্ধ হইবার মত সাহন ও বল তাহাদের 
না থাকিলে তাহাদিগুক শামরণ অবিবাহিত থাকিতে হইবে । 


(নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩৩১) শ্রীরামানন্দ চট্োপাধ্যায় 


রামায়ণী কথার প্রচার 


প্রাচীন গ্রগ্থাদির মধ্যে রামায়ণ-কথার উল্লেখ ব। প্রচার প্রথম 
মহাভারতে দেখিতে পাওয়। যায়। মহতাও|রতের ধন.পর্বেব ২৭৩ হউন্ডে 
২৯* অধায় পরান্ত_-এই চৌদ্দটি অধ্যায়ে রামায়ণের ধিবরণ বিবৃত 
হইয়াছে । 

মহ।ভারতে রামায়ণী কথাকে পুরাণ-উতিহাস বলিয়াউ স্বীকার 
করা ঠইয়াছে। যখ।-- 

“শৃণু রাঙ্গন্‌ যখাবৃন্থমিতিভানং পুরাতিনম্প । ২৭৩1৬ 

মহ।ভারতকার এই প্র।টীন গীঠ যে প্রাচীন কবি বাল্দীকির রচিত 
তাহ।রও উল্লেখ দৌোণ-পর্বো করিয়ছেন। 

“অপিচায়ং পুর। গীত; গ্লেকে। বাল্মীকিন। ভূবি |” 

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বশিষ্ঠ খধি রামকে আগ্সঞ্ঞান-বিধয়ক তত্ব 
উপদেশ করিয়।ছেন । ই১। বেরাগা প্রকরণ, মুমুগ্ুব্বহার প্রকরণ, 
নির্বাণ প্রকরণ প্রভৃতি ছয়টি প্রকরাণে বিভত্ত। ধন্টটিপদেশ-ছলে 
ব5 উপাখ্যানও এই পুস্তকে বিৃহ হইয়াছে ; এই সঙ্গে উহ্গাকু-মনু 
সংবাদও প্রদত্ত হইয়ছে। প্রকৃত শ্রপ্তাবে এই গ্রশ্থখান। রামায়ণ নহে ; 
রাম-সম্পকিত ধর্ণাদর্শন গ্রচ্থ | ইহ।র রচন।-কালও মুল রামায়ণের 
এনেক পরবর্তী । 

বৌদ্ধ-ধর্থের অনেক গ্রন্থে রামায়ণ-কথার আভাস আছে; তন্মধ্যে 
“লঙ্কাবতার সুত্র” “দশরথ জাতক” “মহাবিভীষা” প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগা। লঙ্কীবতার সুত্রে রামের কোন কথ। নাই। না থাকিলেও 
রামের মমসাময়িক বীর লঙ্কধিপতি রাবণের কথ। আছে। 

'লঙ্কাবতার সত্রে' রাবণকে বুদ্ধপেবের সমসাময়িক বলিয়। লিখিত 
হউয়াছে এবং তিনি যে বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহার বিবরণ লিখিত হৃইয়াছে। স্বীয় রায় শরক্ষপ্র দাস বাহাদুরের 
একটি প্রবন্ধ হইতে লঙ্গাবতীর স্জ্রের বিবরণ গৃহীত হঈল। 

একসময়ে ভগবান্‌ বুদ্ধ জঙ্কানগরীর সমুদ্রতীরবর্তা মলয়-শিখরে 
বিহার করিতেছিলেন ; তক্কাধিপ রাবণ ভগবানের আগমন-বার্তা শ্রবণ 
করিয়। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাহাকে লঙ্কা৪র অভ্যন্তরে লইয়া 
যাইতে আগিলেন। 


'৪র্থ সংখ্যা ] 

রাবণ গুক ও সারণ-নামক অমাতদ্বয় ও নিজ পরিবার নহ্‌ পুষ্পক- 
রখে বুদ্ধের নিকট আসিয়া তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া লঙ্কা 
লইয়া যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন ] 

রাবণ বলিলেন__-“এই লঙ্কাপুরী দিবারতে ভূষিত ; উন্দ্রনীলমণি 
দ্বারা উত্তাসিত। [মরা বক্ষ-রক্ষগণ এখানে বাস করিতেছি। 
কুসতকর্ণপ্রমুখ রাক্ষসগণ মহাঁযান-ধর্্ম শ্রবণ করিবার জন্য উত্ম্বক 
রহিয়াভেন। অতএব, হে মুনে, আমাদিগের প্রতি সন্ুকম্পা করিয়া 
নিজ পুত্রগণের সহিন্ত গমুন করুন । আমি বুদ্ধগণের ও নিজ পুর্রগণের 
আজ্যাকারী-..”? 
ধ্ বন্ধদেব রাবণের প্রতি অন্ুুকম্পা প্রদর্শন করিয়া জিনপুত্রগণ সঙ 
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ভগবান্‌ জিনপুত্রগণ সহ পঙ্জ। 
গ্রহণ করিয়া "প্রত্যান্্গন্িগোচর ধর্ম” ব্যাখা! করিলেন । 

দশীনন ( দশমুণ্ড নহে ) নৃদ্ধের সুমধুর বাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাহার 
শরণাঁগত হইলেন এবং বৃদ্ধধন্্র এবং সংঘের আশ্রপন লঈলেন । 

রাবণ বৃদ্ধের নিকট ১০৮টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । বৃদ্ধ 
সেই প্রশ্বগুলির উত্তর দিয়াছিলেন। প্রশ্বগুলির মধো দর্শন, লিজ্জান, 
গণি, ধর্দনীতি, রাজনীতি, সমা্জনীতি সকল বিষয়ই ছিল 1 

বৌদ্ধগণ এই গ্রস্থকে পরম নিন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
ইহাদের বিশ্বাস. ভগবান্‌ বৃদ্ধ রাবণকে যেপকল উপদেশ দিয়াছিলেন, 
তাঁতা লউয়াউ 'লঙ্কাবতার সুত্র" বিরচিত হইয়াছিল । 

এই শ্রচ্থ শীষ্টীয় ৪৪৩, ৫১৩ ও ৭*৭.আবে চীন স্ডাষায় পুনঃ পুনঃ 
অনুদিত তইয়াচিল | এই গ্রস্থের মনত শঙ্করাচার্যা ভাতার বেদান্ত ভাষো 
উদ্ধত কবিষ! খণ্ডিত করিয়াছেন। মাধবাচার্যা তাহার সর্বাদর্শন- 
সংগ্রতে উল্লেখ কবিয়াচ্ছেন। 

এই লঙ্কাবহান বেন মালোচনায় এমন ধারণাও যদি পাঠকের 
মনে জন্মিয়। থাকে, যে বৌদ্ধমূগের ক্ছারতীয় জনগণ ও ভারত মহাসাগরের 
বক্ষ-স্থিত লঙ্কা্গীপে বাবণ নামে যে একজন নরপতি ছিল, তাহার কথ! 
জানি, না শুনিয়া্গিল, বে এস্সলে এই পুস্তকের বিবরণ সঙ্কলনের 
চেষ্টা নার্থক্ হইল. যনে করিব । 

“দিশবথ-জাতকশ রামায়ণ-সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৌদ্ধগন্থ। জাতকগুলি 
বৃদ্ধের মুগে প্রকাশিত-_গ্ঠাহার পর্বব-জস্মের কাহিনী বলিয়া! প্রচারিত। 
বুদ্ধ মে পৃর্ব-জন্মে দশরথের পত্র রাম-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াডিলেন, 
দশরথ-জ্াতকের গল্পটি দাঝ! তা| তিনি বিণৃত্ করিয়াছেন । রাঁমায়ণের 
গল্পেব সহিত এই জাতকের গাল্পর অনেক স্থলেই বকা নাই ।. গল্পটি 
নিয়ে সংন্গেপে বিবৃত হইল। 

বারাণসীর রাজ। দশবথের যোল হাজার পত্ী ছিল। তাহাদের মধ্যে 
যিনি রাঙ্মমহিধী ছিলেন, তাহার গর্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল,_- দুইটি 
পুত্র একটি কন্ঠ । তাহাদের নাম ছিল যথাক্রমে-_রাম, জঙ্গ্রণ ও 
সীতা । জোষ্ঠ রাম স্পত্তিত ছিলেন, সেইঙ্গল্ত লোকে তাহাকে 
রাম-পণ্তিত বলিত। 

হঠাৎ একদিন রাজার জোষ্ঠ মহিষী পুত্রকল্টািগকে মাতৃহীন করিয়া 
চাঁলয়া গেলেন ; রাজা ছুঃখিত অস্তরে ভাতার অস্টোষ্টি-ক্রিয়াদি সমাপন 
করিয়! অন্য এক রাণীকে মহিমী মনোনীত করিলেন । 

নুতন মহিষী রাজাকে খুব বাধা করিলেন। রাজা ভাঙার আচরণে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা করিলে, রাণী বলিলেন__-“্যদি 
আমাকে ভালই বাস, বেশ; আমার বর আমার প্রয়োজন-মত চাহি! 
লইব | তখন অস্বীকার করিবে ন| ত?” 

রাঙ্ক। বলিলেন-_-“সে কি হয়? নিশ্চয় দিব।" 

কিছুদিন পরে এই মহিষীর পুত্র ভরত একটু বড় হইলে রাণী রাজার 
নিকট ভাহার অঙ্গীকৃত বরটি চাছছিলেন । 
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কষ্তিপাথর-_রামায়ণী কথার প্রচার 
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রাখী বলিলেন_-“তুমি যদি আমাকে ভালই বাস, আমার 
ভরতকে রাজা করিয়া দাও।” 

রাজ। দশরথ ইহ! গুনিয়! ভয়ানক রাঁগ করিলেন। কিছুতেই এক্সপ 
বর দেওয়া যাইতে পারে না । আমার উপযুক্ত পুত্র রাম-পর্ডিত বর্তমান 
থাকিতে আমি অন্ক কাহাকেও রাজ করিতে গ্রারিব না। রাজার মনের 
অবস্থা বুঝিয়। রাণী সে-মাত্র। নীরব হইয়া রহিলেন। কিছুদিন এইরপে 
চলিল। ৰ 

আর-একদিন যখন রাজা রাণীর সহিত ভালবান। দেখাইতে আস্ত 
করিলেন, অবস্থা বুঝিয়৷ রাণী তাহার বরটি পুনরায় প্রার্থনা করিল। 
রাজা এবার কিছুই বলিলেন ন।; কিন্তু মনে-মনে চিন্তা করিলেন-_. 
“বিমাতার সংসার, উপায় কি ?”' 

রাজা 'দবজ্ঞ ডাক়্। দেখিলেন, তাহার পরমার আর মাত্র বার 
বংসর! তিনি বিমাতার চক্াস্্ হইতে ছেলে-ছুটিকে রঙ্গ! কারবার 
জন্ত তাহাদিগকে স্থানাস্তরে যাইয়! ঝাস্থগোপন করিয়! থাকিতে এবং 
এই বার বৎসর পরে আসিয়। পিত-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতে 
উপদেশ দিলেন । ্ 

পিতৃ-উপদেশে রাম লক্ষণ নে চলিলেন | ভ্রাতাদিগকে চলির! 
যাইতে দেখিয়। ভগ্মী শীতাও কীদিয়। অস্থির হইলেন। অবশেষে তিনি 
আতৃদ্ধয়ের অনুগমন কর্িলেন। 

এদিকে রাজা দশরথ পুক্রশোকে কিছু অগ্রেই মরিয়া গেলেন । 

টপযুক্ত সময় বুঝি! রানী বলিলেন__“'এখন আমার পুত্রই রাজা 1” 

পাত্রমিত্রগণ বলিলেন--“তাহ! কেমন করিয়! হয় ; জোষ্ঠাধিকারী 
বর্তমান থাকিতে কনিষ্ের সিংহাদনে অধিকার ভইতে পারে না।” 

ভরত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি বলিজেন_-্তাহাই হইবে, দাদাকেই 
খুজি আনিতে হইবে ।” ও 

ভরত পৌরজন লইয়! জ্যেষ্ঠ রাম-পণ্ডিতকে আনয়ন করিতে বনে 
গেলেন। দ্লাম শাসিলেন না! ; তিনি খলিলেন._-পিতৃ-আদেশ-_“দাদশবর্ধ 
পরে রাজধানীতে যাইতে ; এখনও যে তাহার তিন বৎসর বাকী। 
লক্ষ্মণ ও নীতাকে লইয়! যাও; আমি পিতৃ-আাদেশ কখনও লঙ্ঘন করিব 
না” 


ভরত বলিলেন-_“আমর! তবে কাহার মন্তুকে রাজছত্র ধারণ করিব ?” 
রাম বলিলেন_-“কেন? তোমার |” 


ভরত স্বীকৃত হইলেন না। তখন রাম স্বীয় পাছুকাযুগল দেখাইয়! 
বলিলেন_-“লইয়। যাও আমার এই পাদুকান্বর |” 
ভরত, লক্ষ্রণ, সীতা ও পাছুকাদয় সহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়। 
রাজসিংহ!সনে রামের পাছুকা স্থাপন করিয়া সেই পাছুকার ইঙ্গিতে 
রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । 
অনস্তর তিন বৎসর পরে রম কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া সহোদর ভশ্ী 
সীতাকে বিবাহ করিলেন এবং উভয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
এইরূপে রাম ধোল হাজার বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
বুদ্ধদেব গল্পটি শেষ করিয়া বজিলেন-_“এই রামই আমি, দশরথ 
আমার পিত! শুদ্ধোধন, সীতা আমার পত্রী গোপ।, আর ভরত আমার 
শিষ্য আনন্দ ।” 
ু্ধাদেবের সমসামরিক যুগে রামায়ণ কখ| কিরপভাবে প্রচলিত ছিল, 
তাহা দশরথজাতক পাঠ করিয়| সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে ন!। জাতক- 
গুলি বুদ্ধদেবের তিরোভাবের,পরে রচিত হইয়ছিল। মোটামুটি সিদ্ধান্ত 
এই করা যাইতে পারে যে-_যে-ম্বাকারেই হউক-_বৌদ্ধযুগে সমক়্ের 
লোক রামায়ণের ঘটন! জানিতেন। 
এই জাতকটি দ্বারা আর-একটি ইতিহাসিক তন পাওয়ী যাইতেছে এই 
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যে, শীক্যদিগের মধ্যে সহোদর! বিবাহ অভিনব ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইত 
না। 

'মহাবশ লঙ্কা বা সিংহলের প্রসিদ্ধ ইতিহাস। এই গ্রস্থেও 
বাঙ্গালার রাঁজ। সিংহবাহু য়ে ডাহার 'সহোদরা ভগিনী সিবলীকে বিবাহ 
করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আছে। এই ভ্রীতার গুরসে ও ভম্মীর গর্ভে 
বিজয়সিংছের জগ্ম । বিজয়ের কনিষ্ঠ স্থমিআ। মহাবংশ ভ্রাভা-ভগ্রীর 
এই যৌন সম্বন্ধকে অভিনবত্বে বিষেষিত করে নাই। মহাবংশে লকস্কা, 
সিংহল ও তাত্রপর্ণা ( তম্বপর্ি-_পাঁলি ) এক স্বীপ বলা হইয়াছে। 


সীতা-হরণের কথ! এই জাতকে নাই : থাকিলে বৌধ হয় “লঙ্কাবতীর . 


হুত্রের” বিবরণ পণ্ড হইয়া যায়। 

অযোধ্যার নাম এই জাতকে নাই ; তখন বারাণসী শ্রেষ্ট স্থান বলিয়! 
পরিচিত ; অযোধ্যা এই যুগ হইতে সাকেত নামে পরিচিত। 

ইহ! বুদ্ধাদেবের বাণী বলি! কথিত হইলেও ভাহার বহু পরবর্তী 
শিবাগণের রচন| | 

বৌদ্ধপ্রস্থ মহাবিভাষার রামায়ণের কথ! আছে। 

পুরাণগুলির মধ্যে পন্ম-পুরাপ, বিু-পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ, মার্কণডয়- 
পু্বীণ, গরুড়-পুরাণ, তরহ্গ-পুরাণ, হ্বন্দ-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, বায়ুপূরাণ, 
মংঘ্য-পুরা,ব্ক্ষবৈবর্ত-পুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীতাগবত ও বৃহৎ-ধর্পপুরাণে 
অল্স-বিত্তর রামায়ণ-সম্পকিত কথা আছে।.... 

“.. পন্ম-পুরাপ পাতীল-খণ্ডের বিভিন্ন অধ্যায়ে রামাযণ-কথা! আছে । মূল 
স্লামারণের পশ্চাতে যে উত্তরাকাণ্ড যৌজিত আছে, তাহাতে রামের সহিত 
কুীলবের যুদ্ধ নাই। এই পুণ্তকে বিস্তৃততাবে তাহা আছে। কৃত্তিবাস 
পাতাল খণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই লবকুশের যুদ্ধ লিখিয়াছিলেন। 
পাতাল খণ্ডে রাম-সম্পর্কিত এমন অনেক বিষয় আছে, বাছা বাল্মীকির 
রাসারণে ত নাই-ই, উত্তরকাণ্ডেও নাই ; কৃত্বিবাদ পঞ্ডিতও তাহা গ্রহণ 


মাই। 
9 ১ম ভাগের, ৪র্থ অংশের ৪র্থ অধ্যায়ে হুর্ধয-বংশের বিবরণ 


সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । 

ভাগবত পুরাণের বা ্রীমস্তাঙ্গবতের নবম বন্ধের দশম, একাদশ, দ্বাদশ 
ও অন্ধোদশ অধ্যায়ে রামারণ-কথা আছে। এই পুবাণেও কুশ-লবের 
”ক্বখা আছে। 

মার্কণ্ডের পুরাণে রামোপা্যান ও কুশবংশবিবরণ "মাছে । 

গরড়পুরাণের ১৪৭২অধ্যায়ে রামায়ণ-কথা বিবৃত হইয়াছে। 

্গপুরাণের ১৫৪-১৫৭ অধ্যায়ে রাম-কখা আছে। 

্বলপুরীণের তৃতীয় খণ্ডে রাম-উরিত বিবৃত হইয়াছে। 

অশ্িপুরাপের ২৭ অধ্যাটে ুরধ্যবংশ-কথ! ও ২৩৮ হইতে ২৪২ অধ্যায়ে 
রামোক্ত নীতি কথিত হ্ইক়্াছে। 

বাযুপুরাণের ৮৮ অধ্যায়ে ইক্ষ্বাকু বংশের বিবরণ আছে। 

মৎন্তপুরাণে ১২শ অধ্যারে হুর্যবংশের কথার সহিত রামায়ণ-রচয্রিতা 
বালীকির নাম আছে। রামের ছুর্গা-পুজার কথাও এই পুরাণে আছে। 
এই পুরাণের নির্ধেশ-অনুসারে কফোন-কৌন স্থানে ছূর্গাপূজাও হয়। 

্র্বৈবর্ত-পুরাপের ১৪শ অধ্যায়ে ও শিবপুরাণের ধর্দাসংহিতা 
খণ্ডের ৬০-৬২ অধ্যায়ে ূর্ধ্যবংশের কথ! আছে। 

দেবী ভাগবতের ওয় হ্বন্ধের ২৮ হইতে ৩৪শ এবং ৭ম হ্বন্ধের ১ম 
অধ্যায়ে কুর্যাবংশ-কথা। বিবৃত হইয়াছে । 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগ্ড 


ৃহসব্-পুরাণের পূর্বব-ণ্ডে ১৮শ অধ্যায় হইতে বিভ্ৃভাবে 
রামাযণ-কখার আলোচনা হইয়াছে । রামের ছুর্গাপুজার বিবরণ এই 
পুরাণে আছে এবং এই পুরাণ-অনুসারেও বাঙ্গালার কোন কোন 
অঞ্চলে শারদীয় পূজা সম্পন্ন হইয়৷ থাকে । এই পুরাণের ৩*শ অধ্যায়ে 
অত সিহাহ ভাতা 
। 


বৃহম্ধরপুরাণ, মত্পুরাণ প্রস্থৃতি ব্যতীত দেবীপুরাণ, বৃহ- 
মন্দিকেশ্বরপুরাণ প্রভৃতির বিধান-অনুসারেও বাঙ্গালার স্থানে-স্থানে 
শারদীয়া পুজ। হইয়া থাকে ! 


ব্যাসদেবের নামে একখান! রামায়ণও প্রচারিত আছে, তাহার 


নাম অধা্স-রামারণ। এই অধ্যাত্ব-রামায়ণে বাল্মীকি-রামার্খের 
পুনরাবৃত্তি কর! হইয়াছে । কিন্ত অনেক স্থলেই আধ্য রামীয়ণের 
মত রক্ষিত হয় নাই। 


অগ্নিবেস্ঠ-রামীরণ, বৌধায়ন-রামার়ণ, আনন্দ-রামায়ণ, অন্ভুত 
রামায়ণ প্রনৃতি রামারণগুলির নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য । এই 
সকলগুলিতেই রামার়ণ-কথ! বিবৃত হইয়াছে । 

এগুলির মধ্যে অদ্ভুত রামায়ণে একটু বিশেষত্ব আছে। এই 
বিশেষস্বের উল্লেখ এস্থলে কর! হইল-_এইজন্য যে এই ক্ষুদ্র রামারণ- 
খানাও বান্দীকির রচন! বলিক়াই প্রচারিত। ইহার বর্ণিত ঘটনাবলীও 
উত্তরকাণ্ডের স্তায়। কবি নাকি উত্তরকাণ্ড লিখিয়াও সীতার মহিম! 
শেষ করিতে পারেন নাই, তাই পরিশিষ্টশ্বরূপ অদ্ভুত উত্তরকাণ্ড 
নামক এই অস্ভুত রামায়ণ রচনা করিয়া সীতার অদ্ভুত বীরত্বের 
কাহিনী প্রচার করিয়াছেন। 

অদ্ভুত রামায়ণ সপ্তবিংশতি সর্গেও--১৩৪১ ্লৌকে রচিত; নিয়ে 
সংক্ষেপে ইহার পরিচয় প্রদত্ত হইল । 

বিফুভক্ত অন্বরীষের এ্রমতী নামে পরম! নুন্দরী এক বন্ধ! ছিল। 
নারদ ও পর্বত উভয়েই তাহার পাণিপ্রার্থী হন। বিষ্ণুর চক্রে 
অবশেষে ইহার! নিরাশ হম। ইহাদের ক্রোধে বিষ্কুর অধোগতি হয়। 
বিষু আসিয়া অবোধ্যায় দশরখের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ।, সীতা 
জন্ম গ্রহণ করিলেন মন্দোদরীর গর্ভে । মন্দোদরী সীতাকে কুরুক্ষেত্র 
পরিত্যাগ করিলে কুরুক্ষেত্র-তীর্থক্ষেত্র-কর্ষণ-যজ্ঞ-কালে রাজা জনক 
তাহাকে প্রাপ্ত হন। অতঃপর রাম-সীতীর বিবাহ হয়। 

ইহার পরের ঘটন! অতি সংক্ষেপে রাম-সীভার বনগমন, সীতা- 
হরণ ও রাবণ বধ। এই পুস্তকের ট্রজার-একটি বিশেষত্ব এই-_ 
সীতা হারাইয়া৷ রাম হুন্থমানের সহিত সাক্ষীৎকালে তাহার নিকট 
আত্মতত্ব, সাংখ্যযোগ, উপনিষদ্-ধর্থ (যুদ্ধক্ষেত্রে প্রীকৃফের গীতা 
ব্যাখ্যার সকার) ইত্যাদি অনেক ধর্মকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
অতঃপর অস্ভুত ঘটনা--দশন্বদ্ধ রাবণের ভ্রাতা সহশ্রহ্ষদ্ধ রাবণ-বাধর 
বিবরণ। রাম-সীতা বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাঙ্গমন করিলে 
একদিন সীত। সকলের সমক্ষে সহশ্ক্ষদ্ধ রাবণের বিবরণ বলেন। 
তখন রাম সসৈন্তে সেই সহত্রম্বদ্ধ রাবণকে বধার্থ পুষ্কর যাত্র! করেন । 
রাম এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে, সীতা! কালিক। মুর্তি পরিপ্রহ করিয়া 


* সহশ্রন্বন্ধ রাবণকে বধ করেন ও রামকে মুক্ত করিয়া আনয়ন করেন। 


(সৌরভ, আষাঢ় ১৩৩১) শ্রী কেদারনাথ মজুমদার, 


এ হারানিধি 


শ্রী শাস্তা দেবী 


পাশাপাশি আট-দৃশট। গ্রামের ঘত ধান-চা"ল কলে ভানা ছাটা 
হয়ে এই পথেই বিদেশে রপ্তানি হ'ত। তা ছাড়া রেল-পথে 
যাওয়া-আসা কর্বার মত মানুষও এতগুলো গ্রামে নিতান্ত 
কম ছিল না। আজ 'একুশ বৎসর হস্ল ষ্রেশনটি খুলেছে, 
কিন্তু একুশ বৎসর আগে সেই যে রেল-কোম্পানী এককথা 
বলেছিলেন, এখানে গাড়ী দেড় মিনিট থামবে, সে-কথার 
আর নড়চড় হয়নি। সংসারের মানুষের কথার কিন্ত 
নিতাই বদল হঃয়ে যাচ্ছে । একটা চালের কলের জায়গায় 
তারা চার্টা কল বসিয়ে ফেলেছে, ঘরের কাছে রেল 
পেয়েছে বলে'ই অমনি হপ্যায়. একবার সহর থেকে বাড়ী 
ছুটোছুটি স্বরু করে" দিয়েছে, এতকাল পরে গায়ের. 
পাঠশালা ছেড়ে সদরে ছেলে পড়াবার সথ পধ্যস্ত জেগে 
উঠেছে । অথচ এ-সব কথা কিছু গোড়ায় হয়নি। 
কাজেই নিজের দোষে মান্ষগ্তলে! নিজেরাই কষ্ট পায়। 
পয়সা! দিয়ে গাড়ীতে উঠে বলে'ই ত সকলের সব আবদার 
শোনা চলে না। আজ বল্বে পাচ মিনিট গাড়ী থামাও, 
কাল বল্বে ওয়েটিংরুম করে+ দাও, এ ত বড় জ্বালা! 
আর-একটা আবদার রাখলেই কি আর বক্ষা আছে? 
গাল দেওয়া যাদের স্বভাব তারা সব তাতেই 
গাল দেবে, যতই কেন মন রাখতে চেষ্টা কর না। খুঁৎ 
ধর্বার জিনিষের তাদের কখনও অভাব হয় না। সময় 
বেশী দ্রিলে বলবে গাড়ীতে জায়গা নেই ; একটা গাড়ী 
বেশী দিলে বল্বে এখন, পাণি-পাড়ে জল দেয় না) তাও 
যদি করে” দেওয়া হয় ত বল্বে, মেথর গাড়ী পরিষ্কার করে 
না) এমনি কত যে বাজে ছুততো ধরে” পিছনে লাগবে, 
তার ঠিক নেউ। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, 
কোন কথায় কান না দিয়ে যেমন কাজ চল্ছিল তেম্নি 
সোজান্জি কাজ চালানো । কাজের বদল করুলেই 
হরেক-রকম বিশৃঙ্খলা আসে, অকারণ অত হাঙ্গাম করে, 
কি লাভ? 


বেশীর ভাগ গাড়ীগুলো৷ সে-ষ্টেশনে বাত্রে থামে, কিন্তু 
গ্রামের রাস্তায়ত আর গ্যাস্‌ কি ইলেকটিক্‌ লাইট নেই যে, 
যথা সময়ে পথে বেরোলেই হ'ল । কাজেই যাত্রীদের দিন 
থাকতে পান্কী ও গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করে” ছেলেপিলে, 
মোটঘাট সব একসঙ্গে বোঝাই করে" ধান-ক্ষেতের আলের 
উপর দিয়ে ঝড়াৎ ঝড়াং কর্তে কর্‌তে স্টেশনের দিকে * 
দৌড় দিতে হয়। 

তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েছে । ট্রেনের লোহার 
রেলিঙের বাইরে সারি সারি গরুর গাড়ী তলার দিকে 
ছোট ছোট কেরোসিনের লঠন ঝুলিয়ে বটগাছতলার, 
জমাট অন্ধকারে মাঝে মাঝে ফাট ধরাবার চেষ্টা কর্ছে। 
উপরের গাড়ী ও সাম্নের জোড়া বলদের আড়াল ভেদ 
করে' আলোকরশ্মি বেশী দূর অগ্রসর হ'তে মোটেই পার্ছে 
না। গাড়োয়ানরা বড় বড় চালের বস্তা পিঠে করে 
আলোকের অভাবট! কণ্ঠন্বরে যথাসাধ্য মোচন করে? 
যথাস্থানে মাল পৌছে দিতে ব্যস্ত । পথ-ও সময়-সংক্ষেপ 
করার উৎসাহে অনেকে বোঝাসমেত সচ্ছন্দে লাইনের 
মধ্যেই নেমে পড়ছে। নৃতন যাত্রীরা পথের অন্বেষণে হাতড়ে 
হাতুড়ে রেলিং ও দেওয়ালে মাথ। ঠকে? বেড়াচ্ছে । ছেলে, 
পুলি ও ঘোমটার ভারে বিব্রত মহিলাদের অবস্থা 
আরও শোচনীয় । পাশের যাত্রীর উদ্যত তোরঙ্গের ধাক্কা 
থেকে ছেলের মাথা বাঁচানো ও ঘোম্টার ভিতর থেকে 
পথ চিনে" স্বামীর পদান্থসরণ বা কগ্ঠা্থ্‌সরণ কর! দুইটিই 
এক্ষেত্রে দুরূহ কাজ। বুদ্ধিমান্‌ যাত্রীদের ও পুর্ববাগত 
চালের বস্তার ভিড়ে প্রাটুফ্দের পথ ইতিমধ্যেই সঙ্ধীর্ণ 
হয়ে উঠেছে । নির্জীব বাধাগুলির গায়ে হোচট্‌ খেলে 
একপক্ষের মাত্র বিপদ, সজীব বাধাগুলি তাই তারস্বরে 
নিজ অস্তিত্ব-সন্বদ্ধে অপরকে সচেতন করে” ছুই, পক্ষের 
বিপদ্‌ এড়াবার চেষ্টা কর্ছেন। 

ক্রমে রাত্রি বাড়তে লাগল । বস্তাসঙ্কুল পথে পড়ে” 


৫১৫ ন্‌ 


&১৬ 
মর্বার ভয়ে যাত্রীদের চলাচল অনেক সংযত হয়ে নেক | 
কেবল মাঝে মাঝে স্রেশনচন দুই-একট! মানুষ এদিকৃ- 
ওদিকূ ঘুর্ছে-ফির্ছে।. প্রাটফর্ট্ের কেরোপিনের খরচ 
ষাসভ্ভব বাচিয়ে আলোগুলি নিভানোই আছে, গাড়া 
আসার অল্পক্ষণ আগে জ্বালা হবে । লাল কাকর-বিছানো 
খোলা প্লাট্ফর্ে নিজ-নিজ বাক্স, বিছ্বানা ও পু'ট্ুলির 
উপর বসে' যাত্রীরা গাড়ীর অপেক্ষা! কর্ছে। ঘুমিয়ে 
পড়লে গাড়ী ধরতে বিপদ হ'তে পারে, অথচ চোখের 
থোরাকের উপর অন্ধকারের এমন কালো। পরৃদা টানা যে, 
চোখ মেলে' থাকা দায়। তাই “অমুক আছ হে_-__” 
বলে একট! দীর্ঘ টান দিয়ে বন্ধুর খোজে যাত্রীরা থেকে 
থেকে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কর্ছে। অমুক কাছে 


থাকৃলে গল্পটা আন্তেই চল্ছে, দূর থেকে সাড়া এলে পারে 


শয়ান রেলের কুলির নিজ্রা-ন্থথকে সপ্পূর্ণ অগ্রাহথ করে, 
উচ্চকণ্জে ছুই প্রাস্ত থেকে ছুইজনে পরস্পরের দুঃখ ও 
প্রতিবাসীর স্থখের আলোচনায় সময় কাটাচ্ছে। 
চিরঞ্ীব-বাবু এক বিরাট বাহিনী সঙ্গে করে এই 
পথে কলিকাতা ফির্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তার গৃহিণী, 
ছুটি কন্তা, তিনটি দৌহিত্র, ছুটি দৌহিত্রী, বিধবা ভ্রাতৃ- 
জায়াঃ সকন্তা৷ একটি ভ্রাতু্ুত্রী, সসস্তান ভাগিনে়-বধূ, 
কন্তার জা, শ্যালক-পত্ী, কন্যার দেবর, দেবরের বন্ধু, 
তিনটি বি ও একটি চাকর। ইহা ছাড়! মোটঘাট ছিল 
তেইশটি। বাড়ী থেকে রওন1 হকার সময় সঙ্গে একটা 
কেরোনিনের লন জানা হত্বেছিল, পথে কাজে লাগ্বে 
বলে'। কিন্তু গরুর গাড়ীর ঝাঁক্রানির কল্যাণে একটা 
টিনের প্যাট্রা চাপা পড়ে” তার চিম্নীটি ভেঙে বায় এবং 
কাগঞ্জের ছিপিটি খুলে" সমস্ত তেলটা রসগোল্লার ঠাড়িটি 
 হ্ববাসিত করে? তোলে। অন্ধকার যত ঘনিয়ে উঠছিল, 
" শিশুপালের প্রাণ আতঙ্কে ততই পূর্ণ হ'য়ে আস্ছিল। 
মাতৃকোলের অধিকার থেকে যারা এখনও বঞ্চিত হয়নি, 
তারা কচি হাতে মার গল! জড়িয়ে মার বুকে মুখ লুকিয়ে 
কোনপ্রকারে *“আকাশ-জোড়া কালে। দৈত্যটার আক্র- 
মণের হাত থেকে নিজেদের স্থরক্ষিত মনে কর্বার চেষ্টা! 
কর্ছিল। যাদের মাতৃকোল নবাগত প্রতিঘন্দী বেদখল 
করে? নিয়েছিল, তার! কেউ মার আ্বাচলট্রকু ছোট মুঠির 
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সমস্তশক্তি দিয়ে ৫ চেপে ধরে, কেউবা মুক্ত চোখ-ছুটি 
নিজ হাতের আবরণে দ্বিগুণ করে” আড়াল করে? কম্পিত- 
বক্ষে এই ভীষণ ছুপ্দিনের অবসান কামনা কর্ছিল। ভীত 
শিশুকে কেউ ডাকৃছিল, “মা গো, আলো দাও, কেউ 
শ্ান্ত-জড়িত-কণ্ঠে প্রার্থনা কর্ছিল, “মা, বাড়ী যাব,” 
কেউ ব!ক্ষীণ স্থরে জানাচ্ছিল, “মা, ভয়” ছুই একটি 
বেপরোয়া শিশু ভয় ভূলে কঠিন টিনের বাক্সের উপরেই 
ঘুমিয়ে পড়েছিল। 

সকাল বেলা অনেক বুদ্ধি খরচ করে? চাকরের হাতে 
একডালা ফল ও এক হাড়ি সন্দেশ দিয়ে চিরপ্রীব-বাবু 
ষ্টেশন মাষ্টরকে নিজ যাত্রার কথা জানাতে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। সঙ্গে অনেক মেয়েছেলে, কচিকাচা ও লাটবহর 
আছে, যেন গাড়ীতে ওঠার একটা! ব্যবস্থা কর! হয়। উত্তরে 
অভয় পেয়ে তিনি এখন কুম্ড়োর বস্তা ঠেস দিয়ে নিশ্চিস্ত- 
মনে ধৃত্পান করছিলেন । এমন সময় হঠাৎ সিগনাল ও 
ঘণ্টার সন্কেতে সকলে সচকিত হয়ে উঠে” বস্ল। চারি 
ধারে “ওঠ; ওঠ. জাগ, জাগরে”' সাড়া পড়ে” গেল। 
চিরপ্ীব-বাবু এরকম আচম্কা সাড়া পেয়ে “ম্যাষ্টর ও 
্যাষ্টর” বলে” চীৎকার সরু করে” দিলেন। দর হ'তে কে 
সাড়। দিলে, “এই যে মশায়, আস্ছি।” কিন্তু তাকে দেখা 
গেল না। যাত্রীদের ঠেলা দিয়ে নীলকুর্তা-পরা ঝুলি 
তিন্ট। কেরোসিনের আলো জেলে দিয়ে সকলকে লাইন 
থেকে দূরে সরে" দাড়াবার উপদেশ দিয়ে চলে” গেল। 
ইঞ্জিনের আলো! দেখা যাবার আগেই হুকো, ছাতা, পু'ট্লি, 
বস্তা কাধে যাত্রীরা সকলে সাম্নের দিকে দৌড়তে আরপ্ত 
করুলে। তবু ম্যাষ্টরের টিকি দেখা গেল না। 

গাড়ী এসে পড়ল। আধ-অদ্ধকারে গাড়ীর নম্বর 
পড়। বায় না) রাত্রির হাওয়ার ভয়ে গাড়ীর জানালা- 
গুলিও ভাল করে" বন্ধ করা, ভিতরে কতগুলি মানুষ 
আছে বাহির থেকে তাও বোঝা শক্ত । চিরপ্রীব বাবু 
সাহায্যের আশা ছেড়ে মেয়ে-গাড়ীর সন্ধানে সদলে গাড়ীর 
এক প্রাস্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পধ্যস্ত দৌড় শেষ করে, 
সবে হতাশ হ'য়ে হাপাতে যাবেন, তখন লঠন-হাতে 
ষ্টেশন মাষ্টার এসে “এই যে মশায়, এই গাড়ীতে উঠে, 
পড়ুন, মেয়েগাড়ী পাবেন না” ৰলে' একটানে একটা দরজা! 


রথ সংখ্যা | 


সি সাশাি তা শিশির পসপীপানপিপপ্ী শাপসিপীপিহিসিান পা তাপ পিসি সততা পাশ তপাপীশিশাশি পিস 


খুলে? ধরুলেন। চিরঞীব-বাবু সবে মুক্তির নিশ্বাস ফেল্তে 
যাবেন এমন সময় গাড়ীর ভিতর হ'তে “আহা, বাচালে 
বাবা, কিছুতে দোর খ্ল্‌তে পার্ছিলুম না,” বলে এক 
অশীতিপর বৃদ্ধা এসে দরজী। জুড়ে? দাড়াল। তার প্র 
মিঁড়ির ধাপে ধাপে বসে' অতি কষ্টে সে প্রাটফর্মে নেমে 
পড়ল। প্রথমেই' "াধ। পেয়ে ক্রুদ্ধ চিরঞ্জীব-বাবু চীৎকার 
করে? উঠলেন, “মরু বুড়ী, আর নাম্বার জার়গ! পেলি 
না।”? তার পর আর কোনোর্দিকে ভ্রুক্ষেপ ন! 
করে, সলক্ষে তিনি সকলের আগেই গাড়ীতে উঠে” 
পড়লেন। গৃহিণী নিদ্রালু ও করুণ স্থরে নীচ থেকে 
বল্লেন, “ওগো ধর না হাতথানা, উঠতে পার্ছি ন।।” 
কর্তার হাত ধরে” ও ঝির ধাক্কা খেয়ে ক্ষীণবৃন্তের 
পুষ্টফলের মত পানের ডিবা সমেত গৃহিণী কোন 
প্রকারে উঠলেন। দুইটা প্রকাণ্ড ঝুড়ি মাথায় 
কুলি আবার পথ রোধ করলে ।- নীচ হ'তে নারীসঙ্ঘ 
তারম্বরে চীৎকার করে" উঠতেই ঝুড়িতে ঠেল! দিয়ে 
ভিতরে সরিয়ে দিয়ে কুলিরা সরে ঈাড়াল। ক্রমে ফেলি, 
ননী, হাবি, টেবি সকলে একে একে সিড়ি আকৃড়ে উপরে 
উঠতে স্থরু করলে । গাড়ী ছাড়বার সময় উত্তীর্ণ হয়ে 
গেল। ষ্টেশনমাষ্টার চেঁচামেচি লাগালেন, “মশায়, 
তাড়াতাড়ি করুন, গাড়ী আর পাঁচ সেকেও দাড়াবে ।” 
চিরপীব-বাবুর ইচ্ছা করছিল নেমে অকৃতজ্ঞ লোকটাকে 
ছুই-চার ঘা দিতে, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না; 
ইতিমধ্যে তিনটি ঝি হাউ মাউ করে? বাড়ীর মেয়েদের 
ঠেলে”ঠুলে" তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে' পড়ল। ভৃত্য 
ও সঙ্গী যুবকটি পাশের একট। গাড়ীর দিকে দৌড় দিলে। 
নিরভিভাবক মেয়েরা অগত্যা নিজেরাই নিজেদের পথ 
দেখতে বাধ্য হলেন। 

গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়ীর ভিতরে একটা তুমুল 
কলরব পড়ে” গেল । ঠিক যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমনটি 
না হওয়ার বিরভিতে চিরঞ্ীব-বাবুর গা রিরি কবুছিল। 
তিনি গায়ের ঝাল ঝেড়ে মেঝেতে উপবিষ্টা পরী-ঝিকে 
লাঠির একটা খোচা দিয়ে বলুলেন, “ঠাই জুড়ে” বস্লি যে? 
জিনিষপত্র কি কি উঠেছে না উঠেছে দেখতে হবে না?” 
পরী তার কাল মৃখখান! নাড়া দিয়ে বল্‌্লে, “কি কি ছেল 
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আমি কিজানি যে দেখ ব?” চিরপ্তীব বল্লেন, “তুই জানিস্‌ 
নাত কি ওপাড়ার ভেমো গয়লা জানে? চটে-যোড়া 
বিছানাটা উঠেছে কিনা দেখু দিকি।” বি এদিক-ওদিক 
চেয়ে বল্লে, “দেখছি নাত তেনাকে ।” প্রথম কথার উত্তরেই 
এমন কানজুড়ানো খবপ পেয়ে চিরঞ্জীব জ্যামুক্ত ধনুকের 
মত বেঞ্চ হ'তে ছিটকে সোজী। উঠে" দাড়িয়ে বল্লেন, 
“দেখছিস্‌ না কিরকম ? চোখের মাথা খেয়েছিস্‌ না ফেলে” 
এসেছিস্‌ ইষ্টিশানে ? দাড়াও, বার কবুছি ম্যাষ্টরের 
আম সন্দেশ খাওয়া । গিনি, জিনিষ কি কি ছিল বল ত, 
মিলিয়ে দেখি ।” 

সারাদিনের পরিশ্রত্মে ও গরুর গাড়ীর ঝীকৃরানিতে 
গৃহিণীর স্থুল দেহ তখন অতি ক্লাম্ত। তিনি ঘুমভর| চোখ- 
ছুটি কোনপ্রকারে খুলে? হাই তুলে" চিবিয়ে চিবিয়ে বল্লেন, 
“জিনিষ? ক্ষিনিষ ত অনেকগুলি ছিল। আমার বড় 
প.টুলি, ছোট পুট্লি, হাবির তোরজ, বড়দিদির তর্কারির 
ঝোড়া*...। গৃহিণীর চোখ ঢুলে' এল । 

কর্তা বল্লেন, “থাম, দেখি আগে এইগুলোই আছে 
কি না। পরী, বড় পুটুলিটা আন্‌ দেখি।” পরী ছুটো 
হাত একসঙ্গে নেড়ে বল্‌লে, “সে উঠে নাই, কর্তা । হ্াছু 
ছোড়া অন্ধকারে আমার পায়ের উপর ছোট মামীমার 
গয়নার বাস্কাটা ফেলে' দিলে । দরজ্জে মরি মা-_পুঁটুলি 
উঠাব কি ?” 

কর্তা পাঠকে দাত খিচিয়ে বল্লেন, “পায়ে বাক্স 
পড়েছিল ত পুটুলি উঠান নি কেন পোড়ারমূখী ; হাত 
দুখানাও কি খসে" গিয়েছিল ?” 

পরী সচ্ছন্দে হেসে বল্‌্লে, “ই কি মেয়্যামাহুষের কাঙ্জ 
কর্তা! কোথা ভূঁই আর কোথা রেল। স্বগগে প1 দিয়ে 
দিয়ে তবে রেলে চাপতে হয়, পুট্রলি নিয়ে নাগাল পাব 
কি করে? ?” 

কর্তা উত্তর দিবার আগেই গৃহিণী দি 
বল্লেন, “বড় পুঁটুলিতে যে ননী, হাবি, টেবির সব ধোবে। 
কাপড়গুলি ছিল মা। ফেলির বেগমড়ুরে শাড়ী, নেবুর 
ইষ্টকিং মোজা, টুসীর ভেলিভেটের জামা, সব একত্তরে 
বেঁধেছিলাম। হ্যা পরি, সত্যি উঠাস্‌ নাই পুটুলি? কি 
হবে মা! হ্যাগ! ডাকুলে রেল থামবে না 1” 
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অক্ষমতার লজ্জা! ও বিরক্তিতে কর্তার আকষ্ পূর্ণ হয়ে 
উঠেছিল। তিনি বল্লেন, "হ্যা থাম্‌বে বৈ কি! আমার 
খ্বসুরবাড়ীর বড় কুটুম রেলকোম্পানী, ডাক্বারই শুধু 
অপেক্ষা । ছোট পুটুলিটা তুলেছিলি ত রে পরী, না 
সেটাও দেখে" শুনে” ফেলে এসেছিস ?” 

পরী বল্লে, "এ বাবা ! আমি কি সব পুটুলির হিসাব 
রাখি নাকি বাবু! সে পুটুলি ত ক্ষেস্তির ঠেয়ে জিম্মা করা 
ছিল। তাকে শুধাও না?" 

ক্ষেস্তি তৎপরভাবে এগিয়ে এসে বল্‌্লে, “সেই যে 
ইন্তক বাড়ী থেকে বেরিয়েছি, আর যে ইস্তক গাড়ী এসেছে, 
তার »ধ্যে একটি বারও পুট্রলিটি ছাড়ি নাই। তার পর 
গাড়ীটি চাপ বার লেগে হ্াদুর হাতে একবারটি এক লহমার 
তরে পুটুলিটি দিয়েছিলাম । ইমন লবাবের গাড়ী দেখি 
নাই মা, দাড়িয়ে হাতটি বাডাব কি রেলটি ছেড়ে দিলেক্‌। 
'স্থাছু জানালাটি পেরিয়ে ভিতর দিকে পুটুলিটি ছেড়ে 
দিলেই নিশ্টিন্দি হতাম; তা সে মড়া দিলেক্‌ 
কৈ? 

অন্থপস্থিত হাছু তার নামে মহিলাবুন্দের অভিযোগের 
(কোন উত্তরই দেবার সময় পেলে না। কর্তা বল্লেন, 
শ্যাক্‌ বাচিয়েছে হাছু! আমার কপাল ঝরঝরে হয়েছে; 
ছোট পুটুলিটাও গেছে, আপদ্‌ গেছে, আমার আর কোন 
ভাবনা রইল না।” 

গৃহিণী বেঞ্চির কোণায় ঠেস্‌ দিয়ে পানের ভিবা কোলে 
ক্করে? বিমাচ্ছিলেন, ছোট পুটুলির নাম-উল্লেখেই অর্থসজাগ 
হয়ে উঠে বসে বল্লেন, "ছোট পুটুলি! ছোট পুটুলিটি 
নাই! তাতে যে খোকার ভাতের ভারী রূপোর বাটিটি 
ছিল, রূপোর ঝিম্কক ছিল। ওমা, সে যে বারো ভরির 
বাটি, সখ করে+ গড়িয়েছিলাম।” 

এখবরটা কর্তার জানা ছিল না। তিনি বিস্মিত ও 
জুদ্ধ হ'যে বল্লেন, “কে আন্তে বলেছিল রূপোর বাটি- 
'ঝিশ্নুক বাড়ী থেকে ?” 

গৃহিণী নিরুপায়ভাবে বড়জায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে 
বল্লেন, “বল্বে আবার কে দিদি? কুটুম-বাড়ীর কাজে 
নিমনস্তয্লে যাচ্ছি, ভাবলাম ছেলেকে দুধ খাওয়াব, রূপোর 
বাটিটা নিয়ে,যাই। বাক তুলেছিলাম শেষকালে, তা 
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এঁটে খোকার মাপের বাটি তাই আবার পথের জন্তে 
ছোট পুটুলিতে বার করে' বধ্‌লাম।” 

দিদি এব্যবহারে মোটেই সায় দিঙ্গেন না। বল্লেন, 
*ভাল করনি বউ। পাঁচজনার ঘরে আমি কখনও রূপোর 
বাসন নিয়ে যাইনে। কে জানে, কার মনে কি আছে? 
কাসা পেতলই আমার ভাল ।” 

গৃহিণী উচ্ছৃদিত শোক চেপে শুধু বল্লেন, “আমার 
অমন ভারী রূপোর বাটিটা !” 

কর্তা বল্লেন, “আর নাকে কীদ্‌তে হবে না। এখন 
আর কি কি গেছে তাই দেখ।” 

পরী ম্বতংপ্রবৃত্ত হ'য়ে বল্‌লে, *ছোট মামীমার গয়নার 
বাক্সটা হ্াগ্ডিল ছিডে পড়েছিল কিনা, তাই মুণ্টাও 
খুলে” গেছল। আধারে গয়ন! কুড়াতে কুড়াতে গাড়ী সিট 
দিয়ে দিলেকৃঃ সেটা আসে নাই ।” কর্তা কপালে 
করাঘাত করে বল্লেন, “তবে এসেছে কি সেইটে বল্‌ না 
এক কথায়, নবাবের বিটিরা।” পরী ও ক্ষেস্তি ধরাধরি 
করে" ছুটি বিরাট্‌ ঝুড়ি টেনে এনে দেখালে ঝুড়ি-বোঝাই 
লাউ-ডগা, কুমূড়ো ও শশা উঠেছে। চিরপ্ীব-বাবুর 
ভ্রাতৃজায়৷ খুসী হ'য়ে বল্লেন, “আমার ফোটনের 
গয়নার বাক্সও উঠেছে । আমি এই আাচলে বেঁধে 
গাড়ীতে উঠেছিলাম । ভাই, আমি মান্থুষ ফেলে উঠ লেও 
গয়না ফেলে" উঠি না। মানুষের হাত-পা আছে, গয়নার 
ত আর তা নাই।” 

্রাতৃজ্ঞায়ার সৌভাগ্যে নিজের ছূর্ভাগ্যটা চিরঞ্ীব- 
বাবুর কাছে আরও কঠোররূপে দেখা দিলে। আর 
কি উঠেছে তার খোজ না নিয়েই তিনি মহা আক্রোশে 
আস্ফালন করে+ বল্লেন, “আমি বলেছিলাম, তখনি 
বলেছিলাম যে ওসব ঘাড়ছাটা চুলকাট। একেলে 
বাবুদের বিশ্বাস নাই; ওদের মুখেই বোল, কোন কাজ 
ওদের দ্বারা হবে না। মানুষ চিনে' চিনে আমার হাড় 
পেকে গেল, হা হই আমি কি মান্য চিনি না! নাড়ী 
দেখে কার কত মুরোদ বলে” দিতে পারি। চুলছা'টা 
বাবুরা এসেছিলেন আমায় বোঝাতে! গাড়ী থামিয়ে 
রাখবেন, মাল তুলিয়ে দেবেন ! রেল-কোম্পানী ওদের 
কেনা কালের গোলাম কি না! ছি, ছি, ছি, মেয়ে 
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মানুষের কথা শুনে', ভন্রলোকে কাজ করে? তোমাদের 
কথা শুনে? ওই চুলছাটা! বাবুটাকে এতগুল! পয়সা নষ্ট 
করে” আম সন্দেশ পাঠালাম; তার এই ফল। ও ত জানাই 
ছিল, জানাই ছিল; না হ'লে তিন ঘণ্টা আগে এসে 
চিরঞ্ীব ঘোষ ইঠ্টিশানে কিসের জন্যে বসেছিল? 
কথা ত কেউ কারোর শোনে না; শুনতে আমার কথা, 
ত একটা জিনিষ আজ বরবাদ যেত? জুতিয়ে জিনিষ 
ভুলিয়ে দিতাম। এখন খাওয়াও ছেলেকে রূপোর বাটিতে 
ছুধ, পরাও গয়না! নবাবের নাতি কিনা।” গৃহিণী 
কাদ-কাদ মরে বল্লেন, “তুমি ত মানা করনি। না 
হ*লে--* 

তাহার কথা শেষ হবার আগেই চিরপ্তীব মেঝেয় 
লাঠি ঠুকে” বল্লেন, “মানা*করুবার আমি কে? লোকসান 
দেওয়া আমার কাজ। তার পর তোমরা আছ মালিক। 
মেয়েমানষকে ভগবান্‌ বুদ্ধি দিন বা না দিন জাক ত 
কম দেন্নি।” গৃহিণী ভেবে পেলেন না তার কোন্‌ 
অপরাধে সমস্ত জিনিষ ষ্টেশনে* পড়ে রইল। পার্ে 
উপবিষ্টা এক সহ্যাত্রিণীর কাছে সহানুভূতি পাবার 
আশায় তার দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন, “হ্যাগা, ঘরে 
চাকরে ভেঙে ফেল্বে, বাইরে লোকে চুরি করে? নেবে, 
তবে*রূপোর বাটি গড়ানো কেন ছেলের নাম করে? ? 
জিনিষ যদি তুল্‌তে ন। পাবুবে ত এনেছিল কেন সঙ্গে? 
আমিকি ওর দেউড়ির চৌকিদার, যে, মন্দ সেজে মালের 
খপরদারী করেঃ বেড়াব? হ্যা ভাই বল দেখি, এই 
তুমি ঘি একটা অন্যায় কাজই কর ত ভত্রলোকের ছেলে 
কি তোমায় য! মুখে আস্বে তাই বল্‌বে ?” 

সহ্যাত্রিণী হেসে বল্লেন, “কোনো ভদ্রলোকের 
ছেলের ঘর আগ্লাতে ত যাইনি, কাজেই প.টুলিও 
হারায়না, তার কৈফিয়ৎ তলবও কেউ করে না।” 
গৃহিণী বিশ্মিত স্থুরে বল্লেন, “বিয়ে করনি?” তার 
পরেই ন্বস্তির স্থুদীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন, “আঃ: 
বেঁচেছ ভাই, এন জান্লে কে বিয়ে করৃত 1” 

পুলি হারানোর ছুঃখে ও স্বামীর গ্লেষবাক্যের 
অপমানে বিবাহটাকেও মারাত্মক ভুল মনে কনে” গৃহিণী 
বাঙালীর মেয়ের পিতৃকুলকে .গালি দিতে দিতে বল্লেন, 


হারানিধি 


৫১৯ 


“হায় মা, আমাদের বাঙ্গালীর ঘরে কি তা” হবার জো 
আছে? মেয়ে নয় ত গলার কাটা। দশ বছর পার হতে 
ন। হ'তে বাপ-মায়ের আর চিন্তা নেই, কেমন করে” 
মেয়েটাকে দূর করে? দেবে এই এক ভাবন11” তার পরু 
ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলে” “আহা, অমন ভারী রূপোর 
বাটিটা!” বলে' গৃহিণী সা্বনার্থ মুখে এক টিপ দোক্তা 
পরে আবার ঝিমতে সরু কর্লেন। 
কণ্তা আপন মনে বসে? জানালার বাহিরে তাকিয়ে 
কি গজগজ্‌ করে” বলে" যাচ্ছিলেন। তার রোষদীপ্ত- 
দৃথ্টি ও মাঝে মাঝে উচ্চরবে উচ্চারিত “ঘাড়ছাটা. 
বাবুদের প্রতি গ্রীতিসম্তাষণ ছাড়া গাড়ীর শব্দে 
আর-কিছু শোনা যাচ্ছিল ন।। আর সকলে. 
কিষ্মুখে যেযার কোণে বসে” সবে-নষ্ট সম্পদের 
শোকটা ভাল করে; অনুভব কর্বার চেষ্টা কর্ছিল। 
গাড়ীর ভিতরের উত্তেজনাটা তখন অনেক কমে” 
এসেছিল। চিরঞীব-বাবুর ছোট ছেলের শিশু-হ্বদন্ে 
এই শোকাচ্ছন্ন জনসমষ্টির অটল গান্ভীধ্য অত্যন্ত পীড়া 
দিচ্ছিল। সে সকলকার কাছে ঘুরে” ঘুরে” হতাশ হায়ে, 
অবশেষে এক অবপ্তত্টিতা বধূর ঘোমটার মধ্যে মুখটা! 
ঢুকিয়ে বল্‌লে, “বউ মা, কথা কও, চোখ চাও, সবাই 
রাগ করেছ কেন?” বউ থোকাকে চেপে ধরে” কেঁদে 
উঠল। 
একে আধার-মুখের সারি দেখেই খোকা হাপিয়ে: 
উঠেছিল, তার উপর কান্না! দেখে সে ত ভয়েই অস্থির । 
বধূর ঘোমটার ভিতর থেকে মুখ বার করে? নিয়ে ছুটে” 
এসে কচি হাতে মাকে ঠেলা! দিয়ে তুলে সে বল্লে, 
“মা, ওমা, বউম। কাদ্‌্ছে কেন ?” মা! ধড়মড়িয়ে উঠে” 
বসে” বল্লেন, “কি গা, কি হয়েছে. বউমা, প্যাট্রাটা উঠে . 
নাই বুঝি! তা কেঁদে আর কি হবে মা, এই আমার কি 
রূপোর বাটা বিহ্ছক যায় নাই, তাই বলে” কি আর মাথা 
মূড় খুঁড়ছি?” বউমা এতক্ষণ শ্বশুর-ভাম্থরের ভয়ে. 
টিপে” রেখেছিল; তা ছাড়া এতক্ষণ-তার দিকে 
কেউ তাকায়ওনি, এইবার মামী-শাশুড়ীর কথার স্পর্শে 
তাবু কান্না শতধারে ঝরে" পড়ল। একেবারে বেঞ্চের 
উপর লুটিয়ে পড়ে” সে কান্না জুড়ে দিলে ।: কিন্তু- তবু? 


সি? 


বধূদধের লক্ছায় কগার উত্তর দিতে সে পার্ছিল না। 
তিন্গ-ঝি বৌকে তুলে" ধরে” বল্ল, “কেদ না বৌরাণী, 
আমার যে পরনের কাপড়খানা ছাড়া সব কিছু গিন্সির 
পৃটুলির সাথে গেছে, তা কি করব বল? কাপড় ত 
আর না পরে" থাকৃব না, আবার হবেই |” বৌ, ঝির 
কাধে মুখ লুকিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে বল্লে, “তিন, আমার 
মেয়ে, আমার খুকুম! কই ?” 

তিচ্চ সরব ক্রন্দনে সকপকে সচকিত কৰে? মেয়ে 
হারানোর খবর জানিয়ে দিলে। মৃহ্যমান যাত্রীদের 
মধ্যে মাবার একট! ভাতি এ উত্তেজনার ঢেউ খেলে 
গেল। গাড়ীর একমাত্র যুবক্ধাত্রী ছ্যুটে' এসে শিক্লটা। 
টান্তে থেতেই চিরক্ীব-বাণু তার হাত চেপে ধরে? 
বল্লেন, "ন। দাদা, আমার আগ উবগারে দরকাব নেই। 
মেয়েটাত গেছেই, আবার তোমাদের পাল্লায় পড়ে বেল- 
কোম্পানীকে পাচশ' টাক। দিতে পার্ব না।” যুবক 
হতভম্ব হ'য়ে বসে" পড়ল। চিরপ্ীব-ছুহিতা সান্বনার 
স্থুরে বল্লেন, “কে দ্রানে হয় ত পাশের গাড়ীতে নবর 
সঙ্গে উঠেছে। গাড়ীট। থাম্পেই বাবা খোজ নি্। 
বৌ, কেঁদন| ভাই, 'এত ছু'মিনিটের মাষ্লা, এখুনি গাড়ী 
থাম্লেই খবর পানে । কোলের ছেলেটার দিকে ততক্ষণ 
একটু তাকা9।” 
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চটেমোড। বিছানারি উপর উপুড় হ'য়ে খুকী খুমিয়ে 
.পড়েছিল। গাড়ী আসার গোলমালে তার ভারপ্রাপ্ত 
যুবক নব তার কথ একেবারেই ভুলে” গিয়েছিল । 
বিছবানাটাও তুল্বার কথা কারুর মনে আসেনি। স্থতরাং 
খুক্ষীর গভীর নিদ্রায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটিয়েই যাত্রীরা 
গাড়ীতে উঠে” পড়েছিল । সারা বিকেলটা গরুর গাড়ীর 
ভিতর বাক্স, বিছান! ও মানুষের ঠানাঠাসির গরমে তার 
বড় অসোয়ান্তির মধ্যে কেটেছিল। তাই খোলা- 
আকাশের তলায় রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার শিশু-স্থুলভ 
গাঢ় নিদ্রাটি স্থখস্বপ্নে মধুর হ'য়ে তাকে একেবারে আচ্ছন্ন 
করে? রেখেছিল । 

অনেক রাত্রে বটগাছের মাথায় দোল! দিয়ে, থেজ্ুর, 


প্রবাসী__ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


৮২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঝোপের মধ্যে শুকনো পাতার কর্কশ ক্রন্দন তুলেন « পথের 
রাঙা কাকরের ছর্রা ছুটিয়ে কালবৈশাখীর ঝড় নেমে 
এল। ষ্রেশনের আশে-পাশে যে ছুটো-চারটে কুলিমজুর 
পড়ে" পড়ে" থুমোচ্ছিল সকলেই ঝড়ের রুদ্র মৃদ্তি 
দেখে টিনের চালার তলায় আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড় 
দিলে। খুকী ঘুমের ঘোরে ছু-চারবার উস্থুম করে 
বিছানাটাকে শক্ত করে? আকড়ে ধরে? আবার ঘুমিয়ে 
পড়ল। 

ঝড়ের সইচগী বৃষ্টি যখন মাটির বুকে নেমে এসেছে, 
তখন সেই অতবড় খোলা চাতালটার মধ্যে ছোট্র খুকীটি 
ছাড়া আর দ্বিতীয় মানুষ নেই। থুকীর হাপিমাথা ঘুমস্ত 
মুখের উপর বৃষ্টির তীক্ষ ঝাপটা এসে পড়তেই সে চম্‌কে 
উঠে” বস্ল। তারার আলো! নেই; থন মেঘের ঘটায় 
আকাশের গায়ের স্বচ্ছতার আলো-টুকুও ঢাকা পড়ে? 
গেছে । বৃষ্টির জলে ভাল করে? চোখ চাওয়া যায় না। 
পুকীর বুক ভয়ে ছুলে' উঠল “মা, মা" বলে" ডেকে সে 
ছুইহাতে শুন্যতাকে জড়িয়ে ধরৃতে গেল। ছোট হাত 
ছুধানি কঠিন মাটির গায়ে এসে ঠেকল, মায়ের কোমল 
উষ্ণ বাছুণ বন্ধন তাকে জড়িয়ে তুলে নিলে না। মনে হল 
কালো আকাশের বুক চিরে সংশ্্র কালনাগিনী নেমে 
আস্ছে তাপ দিকে, তাদের তুষারশীতল দেহেব নিঝ্ড়ি 
আবর্তনে তার কোমল দেহটুকু পিষে” ফেল্তে |, সমপ্ত 
শবীরের রক্ত যেন তা কে হিম করে? তুল্ছিল। পায়ের 
তলায় বুষ্টির জল ঝড়ের দাপটে সরে" সরে” দুলে? ছুলে? 
উঠছিল, সর্বাঙ্গে বাতাসের দাপাদাপি পা-ছুখানা৷ এক 
জায়গায় স্থির করে” রাখতে দিচ্ছিল ন|। মনে হ'ল 
পায়ের তলায় কঠিন পুথিবীও বুঝি এই সরে? যায়। 
অতলম্পর্শ হিম-সমুদ্রের অনন্ত কালিমায় এখনি সে ডুবে 
মিশিয়ে খাবে । কালো, কালো, কালো। উপর নীচ 
চারিধার একি বিষম কালো, কি ভীষণ নিবিড় 'নষ্ুর 
শূন্যতা ! কোথাও এতটুকু ফাক নেই। তার ভয়-কাতর 
বুকে কান্না& থমূকে থেমে শিয়েছিল,। একি অন্ব-তমসার 
তীরে স্থষ্টি হতে সমূলে উপড়ে এনে তার নিষ্ুর মা তাকে 
ফেলে? গিয়েছে ? মা নেই, কাকে সে ডাকবে? সৃষ্টির 
শেষ আলোকণাটুকুও মুছে" নিয়ে শুন্ট অন্ধকারের গহবরে 


৪থ সংখ্যা ] 


মাতৃহারা তাকে ক্রোধ করে কে কেন রেখে গেল, 
বিমুঢ় ভয়ক্রিষ্ট শিশু ভেবে পেলে ন। 

মাথার উপর হঠাৎ সমস্ত আকাশখানাকে ছুই টুক্‌রো৷ 
করে? বিদ্যুতের আলো ঝল্‌কে উঠল; খুকীর মুদিতপ্রায় 
চোখে আলোর চমক্‌ এসে লাগল। সে ভয়ে মূচ্ছ। গেল 
না। তার বুকের,স্পন্দন যেন ফিরে এল। এই যে 
আলো, এই যে স্থষ্টি ! ওই যে বটগাছের ঝুরি, ইষ্টিশনের 
থাম, টিনের চালা, সিগ নালের লঙ্কা হাত ছুটো। সৃষ্টি 
তবে ধ্বংস হয়ে যায়নি । থুকীর গলার স্বর কেঁপে 
উঠল, কিন্তু তবু কথা ফুট ল। “মা, মাগো, আবার আলো 
দিয়েছ! ভাইয়াকে রেখে আমায় কোলে নিয়ে যাও মা, 
বড় ভয় কর্ছে।” কিস্ক আলো আবার নিবে গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদ্ধ দানবের হুঙ্কারের মত বাজ গঞ্জন করে" 
উঠ্‌ল। মাটিও যেন গঙ্জনের তাড়সে কেপে কেঁপে 
উঠল। ্ 

সত্যি সত্যিই মাটি কাপছিল। গুম গুম্‌ গুম করে? 
কি-একটা শব ক্রমেই এগিয়ে আস্ছিল। একি 
আকাশের দানবটা আলো জেলে পৃথিবাটা1 একবার দেখে? 
নিয়ে ভারী পায়ের শবে মাঠ কাপিয়ে এই দিকে এগিয়ে 
আসছে! খুকীর বুকে হঠাৎ থেন কিসের সাহস জেগে 
উঠ্‌ল*। দেখে” নেবে সে ওই ভুষ্ট রাক্ষসটাকে, কি করুতে 
পারে সেতার? সে জোর করে' চোখ মেলে” ভাকালে। 
থে দুরে তিন্টে আগ্জনের ভাটার মত চোখ জল্জল্‌ 
কর্ছে। এ যে আস্ছে দৈত্যটা এই দিকেই। খুকী 
উঠে দাড়াল। এবার তার পা টলে' গেল না। 

মাঠ পার হ'য়ে রক্তচক্ষু দৈত্যটা এগিয়ে আস্ছিল। 
পুকী ছুটে” সেই দিকে গেল। ওমা! তার পিছনে থে 
নারি সারি আলো! এক নিমিষে খুকীর সামনে সব 
আলোগুলো লঙ্কা একছড়। হীরার মালার মত এসে 
পড়ল। আনন্দে খুকীর প্রাণ নেচে উঠল। এ ত 
রাক্ষস নয়, এ থে রেশের গাড়ী। এই রেলের গাড়ী 
চড়বে বলে'ই মা তাকে আজ ডুরে শাড়ী পরিয়ে সঙ্গে 
করে গরুর গাড়ী চড়েছিল। মা কি ছুষ্ট,! গাড়ী করে 
কোথায় বেড়িয়ে এল, তাকে এই বিশ্রী। গলাচাপ। অন্ধকারে 
ফেলে” রেখে? দিয়ে । এতক্ষণে বুঝি মার মনে পড় ল খুকুর 

৬৭---১২ 


হারানিধি 
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কথা। ভাইয়াই তার সব হয়েছে! অভিমানে 
ঠোট ফুলে” উঠল । 

কাদা-জলে ডুরে শাড়ীর আচল লুটিয়ে খুকী যখন 
ট্রেনের দিকে দৌড়চ্ছিল, তখন ষ্টেশনে আবার একটু 
মান্গষের কোলাহল স্থরু হয়েছিল। সেদিকে কিন্ত তার 
কোনোই নজর ছিল না। সে ছু-হাতে ট্রেনের সিড়ি 
আকড়ে কোনপ্রকারে একটা গাড়ীতে উঠে” পড়ল। 
মাকে গিয়ে গ্রেপ্তার করতেই হবে। ভিতরে অনেকগুলি 
মানুষ ঘুমচ্ছিল। তাদের সে দেখলে না। শাল মুড়ি 
দিয়ে একটি মেয়ে কোলের কাছে একটি ছোট্ট ছেলেকে 
নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল । এই নিশ্চয় তার ম1। খুকী তার 
পায়ের কাছে দৌড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার পর 
পায়ের উপর ছুইহাতে ছোট ছোট কিল দিয়ে সে বল্লে, 
“মা ছুষট,, মা দুষ্ট, মা ছুষ্ট 1” বেশীক্ষণ আর তার রাগ 
ছুংখকে জয় করে' রাখতে পারুলে না তাই চোখের জলে 
ফেটে সে সেইখানে লুটিয়ে পড়ল। নিক্রিত মেয়েটির পা 
চোখের জলে ভিজে উঠতেই ”“ওম। কে রে কার বাছা 
তুই ?” বলে বিশ্মিত তরুণী উঠে' খুকীকে তুলে" ধর্লে। 
কাদায়ফেলা শুকৃনে। মলিন গোলাপ ফুলের মত সিক্ত 
কেশে-বাসে ঘেরা কচি এতটুকু মেয়েটি ঝড়ের বুক 
থেকে ছিটকে তার পায়ে কেমন করে? এসে পড়ল? 

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। দুরে শোনা যাচ্ছিল 
ব্যাকুলকণ্ঠে কারা যেন ডাকাডাকি কর্‌ছে, *খুকী রে 
খুকী 1” খকীর কানে সে ডাক গেল না; দে তখন তার 
অপরিচিত। মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ফপিয়ে ফ পিয়ে 
কাদ্ছিল। খুকীর পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বাথিত 
বিস্মিত তরুণী অন্ধকারে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে 
স্টেশনের নাম দেখ বার চেষ্টা করুলে । কিন্তু এই ছুয্যোগে 
মিটমিটে ঝাপ্‌স| আলোগুলো৭9 চোখে পড়ে মা, কিছুই 
বোঝা গেল ন|। মেয়েটি পাশের বেঞ্চির মহিলাকে ডেকে 
বল্লে, “হ্যাগ! দিদি, এটা কি ইষ্টিশান গ|? কার কচি 
মেয়েটা জলে ভিজে এ-গাড়িতে এসে উঠ্ল। ম।-মাগীর 
হুঁস্‌ নেই, কোথায় উঠল, কোথায় নামবে কে জানে? 
ছুধের ছেলে কেমন ছেড়ে দিয়েছে! আমি একি গেরোয় 
পড়লাম দেখ ত। একে নিয়ে এখন কি কর্ব?” 


৫২২ 
গাড়ীতে একটা সোরগোল পড়ে গেল। কেউ বল্লে 
পরের ইষ্টিশানে খোজ নিও, কেউ বল্লে উস্টিস্ম্যান 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিও, কেউ বল্লে শিকৃলি ধরে? টান; 
কেউ বা মেয়ের কাছেই খোজ কর্তে সুরু করুলে। 
খুকীর উত্তবে মা-বাবার থে নাম পাওয়া গেল, বাংলা 
দেশে কোন বাঙালীর ঘরেই বোধ হয় সে নামের অভাব 
নেই; কাজেই তাতে কোন ফল হ'ল না। অগত্যা 
শিকল ধরেস্উ টান। হ'ল । ঝড়ের রাত্রে মাঠের মাঝখানে 
গাড়ী হঠাৎ দাড়িয়ে গেল। সারি সারি গান্ডীর ভিতর 
হতে মানবের মুখ ভয়ে ৭ উৎস্থক্যে উতগ্রীব হয়ে 
বেরিয়ে পড়ল । ঝড়ে না দ্রানি পথে কি সর্বনাশ হ'য়ে 
আছে ! 

(৩) 

যাত্রার খন্টা-পাঁচেক পরেই আপার সেই ষ্টেশনে 
সদলে ভিজতে ভি্গতে চিরঞ্ীব-বানুকে ফিরতে হয়েছিল। 
খুকীকে না পেয়ে ঠ্েশনমাষ্টারের মজে তার সত্যই 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩০৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
মারাগ্মারি পেগে শিছ্েছিল | বয়সে অনেক নবীন হ'লেও 
শোকে উন্মত্তপ্রায় এই বুদ্ধের গালাগালিতে সে কোনোই 
উত্তর দেয়নি । চিরপ্ীব-বাবু খন আস্ফালন কর্ছিলেন 
“ব্যাটা, ঘাড়ছাট। চুলকাটা পাঞ্জি; ম্যাষ্টর হয়েছেন! বের 
কর বল্ছি মেয়ে, নইলে দ্রেখে নেব তোকে আর তোর 
কোম্পানীর চোদ্দ পুরুষকে,” তখন ট্রলির শব্দের দিকে 
উৎকণ ষ্টেশনমাষ্টারের কানে কোন কুবাক্যই প্রবেশ 
কর্ছিল না। কুক্ষণে সে আমসন্দেশ খেয়েছিল। কিন্ত 
তার চেয়ে বড় কুক্ষণ আদ ঘেসেই পথহারা শিশুর । 
সত্যই তাকে ন। ফিরে” পেলে কেমন করে? সে মান্থষের 
কাছে মুখ দেখাবে, কেমন করে'ই বা কোম্পানীর মান 
রাখবে? 

ভগবান্‌ ভার উপর সদয় হলেন, তাই সেইরাত্রেই 
কোম্পানীর সাহাখ্যেই সে নিঙ্গের নাম ও কোম্পানীর 
নাম রাখতে পাবুণে এবং খুকীকে দিয়ে চিরঞীব-বাবুর 
আমসন্দেশের খণ৭ শোধ করলে । 


সার্থাদ 


স্ত্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক 


[ইনি একজন এন ফকির ছিলেন, উলঙ্গ থাকিতেন, এবং লা ইলাহ" ঝলিতেন বলিয়া আরঙ্গজেব তাহার শিরচ্ছেদ্রে ভ্কুম দেন। 
- প্র দিল্লীতে জুম্ম। মস্জিদের পাশেই তাহার কবর | ] 


লাণট। ফকির কূপাণের তলে 
ওই পেতে দেয় শির, 

ঘুচাবে নিখিল অশ্রীলতায় 
বাদ্‌শ। আলম্গীর | 

সাম্মাদ নাম ভক্ত কৌবিদ 
পবিভ্র হৃদি তার, 

চির-শুচি আর চির-শিশু সে থে 
ধারে না রুচির ধার। 

প্রেম-সিন্ধুর ঠিকানা সে পেলে 
সিদ্ধ দেশেতে এসে, 

অজান। প্রেমের আস্বাদ পেলে 

হিন্দুরে ভালবেসে । 

কিশোর যুবার আখি দিল তারে 

স্বরগের বাণী কয়েন 


যীশুর প্রেমের দরদ বুঝিল 
ক্রুসের বেদন| সয়ে” । 

পাগল ফকির জাবন ধরিয়া 
করে” গেল পাগলামি, 

খেপামি তাহার সার! দুনিয়ার 
চতুরতা চেয়ে দামী । 

সেযথে বশিয়াছে ভগবান্‌ নাই 
এ যে অপরাধ মহা, 

বাহুবলে তাহা প্রমাণ করিবে 
প্রবল শাহান-শাহা। 


সে যে দয়ালের তোরণের পাশে 
“নাই তুমি” বলে” কাদে, 
“আজানের দেশে ফেরে মন তার 


জান্‌ পড়ে তার ফাদে! 


রুষ্ট নবাবে তুষ্ট করিতে 
মোল্লার] দিল সায়, 
“কোতল” করার হুকুম হইল-_ 
ফকিরের প্রাণ যায়। 
কাজির হস্ত বাধ। রাখিয়াঙ্ছে 
রাঙ্-করুণার রাখী, 
বিবেক তাহার ইজার| লয়েছে 
রাজার নজর নাকি? 
রাজ-তলোয়ার খখনি চেয়েছে 
শুনী সতিদের শির, 
কালীর গণ্ডী 
কলম মৌলবীর। 
উলেমার আখি 
কতটুকু দেখে বল্‌, 


ফতোয়া দিয়েছে 


কু হইতে 


দবুবার আর » দষপ্টরখান। 
নিদেন্‌ রঙ্মহল। 
সাম্মাদ হায় দাড়ায়েছে সেই 


উচ্চ মিনার-চড়ে, 
মুফতি উলেমা পায় ন। নাগাল, 
চেরে মাথ। যায় খুরে; 
সেখানে হইতে দেখা যায় “কাব।, 
আল্লার প্রিন ঘর, 
মন্দির আর গিজ্জাপ সারি 
এক সমতল "পর | 


আদ্িকে ধরায় লুটায়ে পড়িবে 
দান ককিরের পির, 
গোট। রাজপানী 
সবার নয়নে নার। 
ঝকৃমক্‌ অসি 
আাসিল এখন কাছে, 
সাপু কহিলেন-- 'ঘে রূপেই আস 
ভিঘ। মোর চিনিয়াছে ; 


ভায়] পড়েছে 


খুরায়ে পাতক 


সানম্মাদ 


দয়াল এসেছ রুদ্র সাজিয়! 
এস সাধনের ধন, 
ফেটে থাক্‌ বুক 
নিবিড আলিঙ্গন 
তোমার প্রেমের মোরগোল হেথা 
খুনের তামাস।, প্রিয়, 
পর্দা সপারে অন্তত তুগি 
একবার দেখে? নিযে । 
সাম্মাদ ছিপ বদ হ'য়ে দুখে, 
হে বধু তোমার পানে, 
জাগিয়। বারেক নেলেছিণ আখি, 
আবার তশ্দর/ আসে। 
দেখিল এখনো 
বিকাউছে পাপরাশি, 
জপের মালার সুত্রে ত গে 
ভক্তের লাগি” ফ।সি, 


পাও দাও তবু 


ধম্মের নামে 


সত্যকে হীন মুখোস পরায়ে 
দানব সাজার ছলে; 

ইদের চাঁদকে জ্োতিষী দেখামে 
নষ্ট চঙ্জগ বলে। 

প্রেমের মদির। পান বরে" যাই 
রক্ত-সাগরে নেয়ে, 

মাভালের এই তার্ধে আসিবে 
জগতের ছেলেমেরে ।" 

আল! ন। মানি, আল্লার লাগি? 
সাম্মাদ পিপ প্রাণ ৮ 

ণক্তে রাঙালে মনব-মনের 
এ-মানচিত্রথান | 

ঠঞানী রক্ত- গোলাপের মাঝে 
জনম হ্হল তার» 

সরল গুলের গুল্জার-বাগে 


দত হল একাকার | 


অভ্র. 
প্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এস্সি ( লগ্ন ), এআর্-সি-এস্‌ (লগ্ন ) 


অন্য নাম :-_অভ্তরক, খেচর, মেঘলাল (চলিত ভাষ। ), 


॥মাইক!। 

' "রাসায়নিক পরিচয় কতকগুলি বালুসারের মিশ্র 
"যৌগিক পদার্থ। এলুমিনিযম্‌ এবং পটাপিয্ন ধাত-দয় 
(সকলপ্রকার অন্রেই থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম্যাগ্নেসিয়ম্ও 
বিদ্যমান থাকে। লিখি সোডিমম্‌ এবং ফ্রুয়োরিন্‌, 
এই তিন মৌলিক পদার্থ কখন কখন থাকে । সকল- 
প্রকার অভ্রহ জলঘুক্ত হয়। 


বর্ণ; শ্বেত, হরিতাভ, লোহিত এবং মিশ্রবর্ণ। 

কাঠিন্ত £__-২ হইচ্ছে ২৫। 

আপেক্ষিক গুরুত্ব ₹-২৮৫। 

আকর :-_পেগ মাটাইট্-নামক আগ্নেয়প্রস্তরের স্তর 
সর্ধপ্রধান আকর। অন্য অনেকপ্রকার স্তরেও পাওয়া 
যায়, কিন্ত আহরণীয় পরিমাণে এবং অবস্থায় নহে। 

অভ্র অতি প্রাচীন কাশ হইতেই মন্থুগ্নের পরিচিত 
খনিজ পদাথ। আমাদের প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পুস্তকাবলীর 





শিষ্ট প্রস্তরে গেগ মাটা ইট প্রস্তরশিরা 


সংস্থান :--মনক্রিনিক্‌ শ্রেণীর স্ফাটিক পদাথ। 

সাধারণতঃ ছয়মাত্রিক তাবে পাওর। যায়। 
জাতি *-অনেকপ্রকার।  প্রধানতঃ 

এবং ফ্রুগোপ।ইট্‌। অন্য জাতির অভ্র বৈজ্ঞানিকের পরিচিত 


খনিজ-মাত্র, কৌোনপ্রকার বাণিজ্ঞ-সাম গ্রীনভে। 


মঙ্কোভাহটু 


মধ্যে উহার উল্লেখ যথেষ্টই পাওয়া যায়। যথাঃ 
মাধবাচাধ্য-লিখিত সর্ধদর্শনসং গ্রহ নামক পুস্তকে পাওয়া 
যায়, যে ভৈরব (মহাদেব) গৌরীকে বলিতেছেন, “হে দেবি, 
অভ্র তোমার বীক্ত এবং পারদ আমার বীজ । এই 


উ€য়ের সংযোগে রোগ এবং দারিদ্র নষ্ট হয়।” 


৫২৪ 


৪র্থ সখ্যা ] 





উপরোক্ত উদাহরণ হইতে সহজেই বোঝা যায়, যে, 
প্রাচীনগণ অভ্রকে কি-প্রকার ওধধিগুণ-সম্পন্ন বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন। 

“রসরত্বপমুচ্চয়'” নামক পুস্তকে অন্র-সম্বন্ধে তখনকার 
জ্ঞান কি ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
পুস্তক খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত হয় বলিয়া অনুমান 
হয়। লেখক কে, জান। যায় ন|, যদিও তিনি নিজেকে 
“অষ্টাঙ্গ-্বদয়” 'প্রণেত। বাগ ভট বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । 

ইনি বলেন ই 





পা 


কোঢাশ্মায় পৰবতে স্কিত অভ্রথনি 


পিন।কং নাগমণ্ুঁকং বর্জমিতাত্রকং মতন” 
খ্রেভ!শি বনছেদেন প্রত্যেকং তচ্চতুর্নিধম্‌ ॥ 
“অত্র তিনগ্রকার ; যথা, পিনাক, নাগমণ্ক ও বন্র। 
পুনর।য় ইহাদের প্রতোকটি চতুরির্বধ হয়।” 


বর্ণভেদে 


চারি-প্রকার বণ-সঙগন্ধে ইনি লেন £-- 


“শ্বেত: রক্ত পীতঞ্চ কৃষ্ণমেব চতুর্ব্বিধম |” 
"শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ এই চারিপ্রকার 1” 


অভ্র মধ্যে যাহার স্তরবিচ্ছেদ সহজ, সেইটিই উর) 
এই তথ্যও লেখকের জান] ছিল । যথা £₹- 
” ম্থখনিমেণচাপত্রঞ্চ তদন্রৎ শস্তমীরিতম? 


অভ্র 


পাপা পাপাপাপিপাপাশাশাশীশীশিত৩৭ শশী পি পা শিতাশী শিপ তি পশতস্পল 


পতল ০ পালা গান হু পেশ 


৫২৫ 


রসহৃদয়-লেখক ভিক্ষু গোবিন্দ থেচর (অভ্র) একটি 
“উপরপ” বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন । রুদ্রবামল-তঙ্ত্ে 
ইহাকে “রস” বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন (রসকল্প )। 
ধাতুমঞ্জরীতে আছে (কুদ্রযামল তন্ত্র) :-_ 

“অভ্রকং চৈব বোমং চ গগনং গ্রাহকং পরম্‌ ” 

অভ্রের গুণ-বর্ণনা ও ক্রিয়-বর্ণন। আরও অনেক 
জায়গায় পাওয়। যায়। স্থতরাং এই দেশে অভ্র বহুকাপ 
হইতে স্থপরিচিতঃ সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 

অভ্রের উতপত্তি-সম্বন্ধে বোধ হয় পূর্বকালে এভদ্প 


র্‌ 
154৭ 
রর 
পা 
সস  িজ 
হার্ট 
এ এড 
রা 
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[ লেখকক?+ অঙ্গিত কল্পিত চিত্র ।] 


বিশ্ব।ন ছিল, থে, উহ ব্যোন কিংবা নেখছশিত পদাথ। 


প্রাচাণ 


খখ ৫ 
দ্য 


এ 
রা 


এবং "খেচর" এই ন!মের অথ 
হাতে এইন্দণ সংন্ঞ। পাঞ়। ঘাস । 


বাকুড়। জেলায় অন্দের প্রচশিহ 
তথায় 'এইবপ গল্প শোন। যার, যে, মেঘের কুলার হইয়। 


শন মেদলালশ 5 এবং 
শ্রশবনির। প্রভৃতি গাহাডের শাল ও অন্যান্য বুশ্ষের তরুণ 
শযানশ পত্র খাইতে খালে। 
পরে অশ্রে পরিণত হয়। 
অপর স্ফাটি£ পদার্থ । 


সেই মেঘের মুখশিঃ্ত লাল! 


পথিবাঁর আগ্মের প্রপ্তরস্তর- 


৫২৬ 


সমূহে ইহা অতি স্বপ্রাপা পদার্থ । ভবে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়| থাকে, যে, উহার 
কোনওরূপ কাধ্যকর' ব্যবহার অসম্ভব । আগ্নেয় প্রপ্তর- 
মধ্যে পেগমাটা ইট 'প্রস্তারেই অন্র স্কুল ভাবে পাওয়া ঘায়। 
ভূগভস্থ প্রচণ্ড উত্তাপে দ্রবীভূত প্রস্তররাশি কোন- 
প্রকারে পৃথিবীর উপরিভ।গে আাদিলে, ক্রমশঃ শীতল 
হইয়। কঠিন আগ্রেয় প্রন্তরস্তররূপ ধারণ করে। গলিত 
প্রস্তর অসংখ্যপ্রকার পদার্থের মিশ্রিত সমস্টি-মাত্র। 
উহ1 যখন ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে 
মিত্িত পদার্থ গুলি দ্রবের মণ্য হইতে পৃথক হইতে থাকে । 
যেমন উত্তপ্ত জলে প্রচুর পর্রিমাণে মোরা ব। ফট্‌কিরি 
দ্রবীভূত করিয়! জল শীতল করিলে, স্বাটিকাকার সোর! 


উপ পন: (০২০ না 1 


প্রবামী-_ শ্রাবণ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পেগ মাটাইট্‌ প্রস্তর এইরূপ অতি মন্দ গতিতে কঠিন 
প্র্তরে পরিণত হয়। স্বতরাৎ পরীক্ষ! করিনা দেখিলে 
উহা! যে বিভিন্ন স্কা্টিক পদার্থ সকলের সমষ্টিমাত্র, 
তাঁ। স্পষ্টই প্রকাশ পায়। এই সমষ্টির প্রধান উপাদান 
কাটজ, (00814) ও ফেল্ডস্পার (100941)8) 
এবং আনষর্ষিক কয়েকটি অন্য পদাথের সহিত 
অভ্র। 

অশ্রের সহিত প্রধানতঃ ফেন্ডস্পার, চীনামাটি, ক্কার্টজ 
আপাটাইট, তুশ্মলী এবং বেরিল্‌ থাকে। 
কখনও কখনও অন্ত অনেক ছুষ্পাপ্য খনিজ যথা 
রেডিয়ম্‌ ধাতুর আকরিক আধার পিচরেগু,__ইত্যাদিও 
থাকে । 


তাম্ড।, 





ক বিকৃ্ থে 


নুরে 
ই স্‌. 1 00২ 1০৮০৯) (১১৪) 


বিহার অঞ্চলের অভ্রথণির পঞণ্থভ।বে ছেদের নস্সা [ লেখককর্ৃক আঙ্গিত কলিত চিত্র 1] 


ব। ফটুকিরি পুথক্‌ গলিত প্রস্থর-মণ্যে 
দ্রবীভ্ত এইসকল পদার্থ সেইকপে পৃথক্‌ হইতে থাকে । 
উত্তপ্ত প্রস্তরদ্রব সহম। শাল হইয়া গেশে এইসকপ 
স্কাটিক বস্ত অতি কুক্ম৬াব ধারণ করে। প্রপ্তপর্রুব 
যতই ধীরে দীরে শীতপ হয়, তন্মধাস্থ স্কাটিক বস্তুসকণ 
ততই স্কুল এবং বৃহৎ আকার ধারণ করিয়! পৃথক্‌ হয়। 


হস্তে থাকে, 


যেসকল স্থানে পেগআট।ইট, শর ্রীস্ ( প0৯৯) 
ব। মাইকা শিষ্ট (10018 ৯০010) ভেদ করিয়া গিয়াছে, 
সেই স্থলেই অন্রের লাভজনক খনি থাকা সব । 

আমাদের দেশ অভ্রের জন্য প্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে যত 
উত্কষ্ট অভ্র ব্যবহৃত হয়, তাহার তিন চতুর্থাংশ ভারত- 
বধের প্রদত্ত । 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


এদেশীয় অন্্র প্রায় সমস্তই মন্কোভাইট, শ্রেণীর । 
ত্রিবাঙ্করে অল্প-পরিমাণ ফ্লুগোপাইট্‌ও পাগয়। যায়। 
মস্কোভাইট. অভ্রে এলুমিনিয়ম্‌ এবং পটাপিয়ম্‌ ধাতুদ্বর 
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং বালুসারের (সিলিকার ) 
সহিত রাপায়নিকভাবে সংযুক্ত খাঁকে। এদেশীয় অভ্র 
স্বচ্চ, বর্ণযুক্ত, কাঁচরৎ মন্ণ, সহজে স্তরনিমে্চা, বিছ্যৎ 
"উত্তাপ চালন-রোধক বা অচালক এবং অন্য-দেশীয় 


অভ্র 


৫২৭ 


অভ্রের খনি পাওয়া 
কোইম্বাটর, কুর্গ এবং 
গঞ্জম, এই তিন অঞ্চলে? অন্র সম্বন্ধে কিছু-কিছু খবর 
পাওয়া গিয়াছে । 

রাজপুতানায় আজমের-ঘেরগুয়ারা, জয়পুর, কিষনগড়, 
সারোহি এবং টগ্ক, 'এই কয়টি রাছো সম্প্রতি উতরষ্ট 
অভ্রের আকর আবিঙ্কৃত হইরাছে, শোন! খায় । 


মালাবার অঞ্চলে সম্প্রতি ভাল 
গিয়।ছে, এইবূপ শে।ন। খার। 





বিহার অঞ্চলের (হাজরিবাগ ) কো ডাশ্মু। ছঙ্গলের একটি অভ্র-খনির সুখ 


অভ্রেঃ তুলনায় কঠিন। অধিকাংশ অস্ত ব। ভ্রাখকের 
ইহার উপর কোনও ক্রিয়া নাই । 

অভ্রের উত্পাদন-কেন্দ্র বিভার ও উড়িখ। প্রদেশে 
স্থিত। মুক্গের, হাজারিবাগ ও গয়া এই তিন জিলার 
(হাঙ্গারিবাগে বেন্দি হইতে মুঙ্গেরে ঝাঝ। পর্যন্ত ) মধ্যে 
৬* নাইল লম্ব। এবং ১২ মাইল চণ্ডড়া ভূমিখণ্ডের মধ্যে 
পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অভ্রের আকর অবস্থিত । 

মান্দ্রাজে নেলোর অঞ্চলে গুড়ুর, রাপুর, আত্মাকুর, 
ও কাবালি এই চারি স্থানে আভ্রের খনি আছে। 


অগ্ঠ অনেক প্রদেশে এভনপ 
গিয়াছে । তবে বাণিজোর 


আনেক সন্ধান পাওয়। 
সাময়িক এবসাদ হেতু 
সে-স্ধদ্ধে আর বিনে কে।ন চেষ্ট। হয় নাভ । 

অশ্রউৎপাদন সর্বাপেক্ষা অধিক-পরিমাণে গিরিডি 
«৭ ভাঞ্জারিবাগের নিকটবন্তী খনিসমৃহ হতে হইয়া 
থাকে । অন্য প্রদেশের মন্ত্র অপেক্ষা এই ছুই স্থানের 
সামগ্রী অধিক আদৃত। 

অভ্র খনন ৪ আহ্রণ-প্রথ। যেকূপ আদিম ও 
অবৈজ্ঞানিক-রূপে এদেশে হয়, তাহা যে কোন৭ সভ্য 


৫ ই 


দেশের পক্ষে অতীব লজ্জাকর ব্যাপার । ৷ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
অভ্র খনন কোনওরূপ নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে হয় না। 
এক টিক্রি” * হইতে অন্য “টক্‌রি” পর্য্যন্ত সঙ্ধীর্ণ 
স্ডঙ্গ-পথ খুঁজিয়। অভ্র বাহির কর! হয়। উপরে অন্রের 
চিহ্ন পাইলে তার পর বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে কাটিয়া 
খনি প্রস্তত-করণের প্রথা ইদানীং কয়েকটি ইয়োরো পীয় 
কোম্পানী অন্তুসরণ করিতেছেন। দেশী ব্যবসায়ী 
এখানে খরচ বাঁচাইবার চেষ্টায় অনেক সময় খনন বিশেষ 
ব্যয়-সাধ্য করিয়া তোলেন, এবং অনেক সময় সেরূপ 
অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না লওয়াতে মূল্যবান খনি 
কার্ধেযাপযোগী নহে ভাবিয়। পরিত্যাগ করেন । 

দেশী প্রথায় প্রস্তত খনি মধ্যে বায়ু চলাচল, জল এবং 
ভগ্ন গ্রস্তরাদি নিষ্কাশন ইত্যাদির কোনওরূপ সথচার 
বন্দোবস্ত থাকে না। অভ্র-খননকারীদিগের ক্বার্যের 


গনি প্রবেশ জন্য 7 
প্রস্তুত উদাবা | 


ক 


সাহাষ্যার্থে কোনঞ্রপ চেষ্ঠ। হয় ন।। ফলে অন্দর 
উত্তোলন ব্যরসাধা হয় এবং ব্যবহারযোগ্য অভ্রের অপচয় 
শত্যন্ত অপিক পরিমাণে হইয়। থাকে । 

এউপ্ূপ একটি খনিৰ ( আলুকদিয়। ) প্রথম অবস্থায় 
খরচ এবং বিজ্ঞান-সম্মত উপায়াদি অবলম্বনের পর খরচের 
বৃন্তান্ত বিবৃত হইতেছে। 

এই খনিতে প্রতাহ ১২৫ জন খন্ুরানী সকাল 
হইতে বেলা দুইটা পধ্যন্ত খাটিয়া জল এবং আবঞ্জন। 
পরিষ্কার করিত। খনির ভিতর অত্যন্ত গরম হওয়ায় 


* টিক্রি__ইংরাজিতে বুক্-অব -মাইকা, “" 
অত্রস্তবক বা অভ্রেরচাপ। 





প্রবাসী__ শ্রাবণ, ১৩৩১ 





ত্রপুস্তক,” অভ্রমমঞ্টি, 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


০০ শীলা শশিশীপীত পাতি িশিশীশাশীশাশীশ পাশাপাশি পপিসপাশাশাশিশিপাশাকপানি 


কাঞ্ধে বাধা পড়িত। ফলে অভ্রথনকের! দ্রিনে মাত্র 
চারি ঘণ্টা সময় খনন করিত। পরে বাযু-চলাচলের জন্ত 
একটি কপ খনন করিয়। খনির স্থুড়ঙ্গপথের সহিত সংযুক্ত 
করিয়। দেওয়। হয়। তাহাতে খনকদিগের কার্যের সময় 
বৃদ্ধি ন।৷ হইলেও খনির অভ্যন্তর শীতল হওয়ায় কার্যের 
পরিমাণ বুদ্ধি পায়। কিন্তু খনি পরিষ্কার করিবার উপায় 
পূর্বের ন্যায় ছিল এবং তাহাতে খরচ মাসে ছয়শত টাকা 
এবং দৈনিক কারের সময় চারি ঘণ্টা কাল ছিল। 
ইহার পর খনির ইংরাজ অধ্যক্ষেরা পাশ্চাত্য খনন প্রথা 
অন্থ্যায়ী ইদারা * খুঁড়িয়া, পাম্প, বসাইয়া এবং যত 
চালিত প্রস্তর-বেধক (1২9০৮-৭11] ) চালনা করিয়া! 
কাধ্য করিতে আরম্ভ করেন। খনিত বস্ত উত্তোলনের 
জন্য লি লাইন এবং কপিকল বসাইয়1ও পাম্পের সাহায্যে 
জল নিষ্কাশন করাইয়, তাহাদের মাসিক খরচ ৫৮৬২ 


পেগমাটা ইট 
শির। ( কষ্ঠিত অংশ) 
শিরা (অকন্ঠিত ) 


মত্রযুক্ত গ্রাস 


আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি অত্র খনির ছেদ নক্স। 


টাক হইতে ৭৫২ ঢাকায় দাড়ায়। এবং এই বন্দোবস্তের 
পর বেশ ১১টার মধ্যে খনি-পথসকল পরিষ্কার ভহয়। 
নাগয়াতে দ্রিনে ৭ ঘণ্টা কাছের সমর পাওয়া যায়। 
ফলে অভ্রের পরিমাণ দ্বিগুণ ৬নু। 

অপিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায়, যে, দেশী খনন প্রথা 
অন্থুধায়ী সঙ্কীণ সুড়ঙ্গ কাটার জন্য খনকদিগের কাধ্য 
স্থল বিশেষ অন্ধকার এবং অক্ক্ষেপস্থানাভাবযুক্ত হয়। 
ইতার দরুন্‌ ছুইপ্রকারে খনি-অধিকারীদিগের ক্ষতি হয়। 
প্রথম, অন্ধকার এবং সক্ীর্ণতার দরুন্‌ অনেক সময় খনক 

*. ইর্ারা বা ইল্রা- ইংরাজী মাইন্‌-শাফট, বৃহৎ কুপের ম্যায় 


খনির মুখপথ। এই পথে খনির ভিতর যাতায়াত, খনি হইতে খোদিত 
বন্ত উত্তোলন ইত্যাদি হইয়া! থাকে । 


৪র্থ সংখ্যা] 


দেখিতে না পাইয়া, কিংবা অস্ত্রের গতি এবং বেগ ইচ্ছামত 
নিয়ন্ত্রিত না করিতে পারায়, মৃল্যবান্‌ অভ্রের স্তবক কাটিয়! 
বা অন্তপ্রকারে নষ্ট করিয়া! ফেলে । সার্টমাস্‌ হল্যাণ্ড, 
ও অন্ত অনেক ভূতত্ব ও খনিতত্ববিদ্গণ বলেন, যে, এদেশে 
এইরূপে নষ্ট অভ্রের পরিমাণ শতকরা! ৭৫ হইতে ৮*। 
অর্থাৎ খননের যথাষথ বিধান হইলে যেস্থলে অন্ততঃপক্ষে 
৮*মণ উত্তোলিত হই'ত, সেস্থলে এইরূপ কার্ধ্য-প্রণালীতে 
২৫ মণ মাত্র অভ্র পাওয়া যায়। 

খনির অধিকারীর দ্বিতীয়প্রকার ক্ষতির কারণও 
এরূপ অন্ধকার এবং সন্ধীর্ণ সুড়ঙ্গ । খনকের কার্য্যস্থল 
অন্ধকার এবং আবর্জনাপূর্ণ হওয়ায় অনেক সময় সে 
খনিজপূর্ণ প্রস্তরশিরা! হারাইয়া ফেলে এবং পরে বৃথা 
চারিদিকে খনন করিয়া বেড়ায়। খনির অধিকারী বা 
তাহার কোনও কর্মচারী প্রায়ই বিশেষ শিক্ষিত ন| হওয়ায় 
শিরা পুনরাবিষ্কৃত হয় না এবং-খনি অত্রশূন্য এইরূপ 
বিবেচিত হই! পরিত্যক্ত হয়। 

খনিজবাহক প্রস্তরশিরার অভিমুখ (৯৮৮০) এবং 
ডুবকোণ (8016 7 011)) নিরূপণ শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ 
ভূতত্ববিদের প্রথম কার্য । এই দুইটি নিরূপণ না করায় 
অনেক স্থলে বৃথা! প্রিশ্রম করিয়া খনির কর্তপক্ষ অনর্থক 
বহু অর্থ ব্যয় করিয়। থাকেন । 

কোডাম্ণতে এক খনির এইরূপ বৃত্তান্ত স্যার্‌ টমাস্‌ 
হল্যাগ্ লিখিয় গিয়াছেন । এই খনিটি একটি পাহাড়ের উপর 
স্থিত। প্রথমে অভ্রের নিদর্শন পাওয়া যায় প্রায়.শিখর- 
দেশের নিকটে । সেখানে অভ্রবাহক শিরার বহিঃপ্রকাশ 
(9৪৮০7০1) ছিল। খনির কর্তৃপক্ষ সেইখানেই খনিমুখ 
করিয়া শিরা অনুসরণ করিয়া সুড়ঙ্গ কাটিয়। চলেন । 
সঙ্ীর্ণ স্ুড়ঙ্জে ধাপ কাটিয়া, মজুর ও মজ্জুরানী (প্রায় ১০০ 
জন) দ্বারা “মাল” (অভ্র-স্তবকাদি ), আবর্জনা, এবং 
ঘড়া পূর্ণ করিয়া জল খনিমুখে তুলিয়া পরে নীচে আনিতে 
হয়। ক্রমে হ্থড়ঙ্গ যতহ গভীর হইতে থাকে, ততই অভ্র 
খনন এবং উত্তোলনের খরচ বৃদ্ধি পায়। শেষে বায়ু- 
চলাচলের অভাব, খনি পরিষ্কার রাখার খরচ বুদ্ধি 
ইত্যাদি কারণে খনির কার্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। 

অথচ. কর্তৃপক্ষ কোনও বিশেষজ্ঞ ভূতত্ববিদ্‌ নিয়োগ 


১৮৮১৩ 


অভ্র 


পি বউ করিত 


৫২৯ 


- শাটল াশাশশাাশীশীশাশিশীপাীশাশিশিসপিপীসপী তিল 


করিলে অনেক বাধা- বিশ হইতে পরিজ্রাণ পাইতেন। 
এইক্ষেত্রে অভ্রবাহক শিরা পর্বতশিধরের ছুইপার্খেই 
পর্বতগাত্রের সমান্তরাল হইয়। নীচে চলিয়া গিয়াছে, 
এবং অধিকাংশ স্থলেই পর্বতগাত্র হইতে শিরা অল্প 


,দুরেই স্থিত। স্তরাং অভিমুখ এবং ডুবকোণ নিরূপণ 


করিয়া শিরা পরীক্ষা করিলে কর্তৃপক্ষ সহজেই বুঝিতেন, 
পর্বতগাত্র সুবিধামত স্থলে স্থলে ভেদ করিয়া ঢালু পথ 
করিয়া দিলে খনকের! সহজেই কাধ্যস্থলে যাইতে পারিত। 
বাযুচলাচল সহজ, ঠেলা গাড়িতে জল নিষ্কাশন আবজ্জ্না 
বহিষ্কার এবং আনয়ন এইসকলপ্রকার স্থবিধা হইত। 
খনকেরা পিচ্ছিল সন্কীর্ণ অন্ধকার জায়গায় খনন করার 
অস্থবিধা হইতে উদ্ধার পাইয়া অভ খনন অধিক 
যত্বের সহিত করিতে পারিত | বিশেষে শিরা নীচে হইতে 
উপরদিকে কাটিয়া! যাইলে অস্ত্রের ক্ষেপণ উর্দধমুখ হইত। 
তাহাতে অস্্াঘাত ইচ্ছামত মুছু বা প্রবল করিতে 
পারায়, এবং ভগ্ন প্রস্তরাদি আবজ্জনা খননস্থল আচ্ছাদন 
করিয়। না থাকায়, অন্রস্তবক অস্ত্রাঘাতে নষ্ট হইবার 
সম্ভাবনা অনেক কম হইত। 

অভ্রথনন-সম্বন্ধে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞই এইরূপ উর্দা 
মুখ আঘাতের অন্গকুল মত দেন | নিম্নমুখ আঘাতের 
দোষ এই, যে, আঘাতে ভগ্ন প্রস্তর-খণ্ড ও-চুর্ণ খনন স্থলেই 
পড়িয়া থাকে । প্রত্যেক কোপের পরে আবজ্জনা 
পরিষ্কার করা সম্ভব নহে, অথচ আবজ্জনায় আচ্ছাদিত 
অনেক অতভ্রস্তবক আঘাত লাগিয়৷ নষ্ট হইয়া যাঁয়। 
উর্ধম্খ আঘাতে ভগ্ন আবজ্জনা নীচে পড়িয়৷ যাওয়ায় 
খননস্থল সর্বদাই পরিষ্কার থাকে । 

অবশ্য সকল খনিই যে কূপ খনন, য্ত্রাদি স্থাপন, 
এইসকলের উপযুক্ত, তাহা নহে ॥ কোন কোন ক্ষেত্রে 
খনিতে অভ্রের পরিমাণ অল্প খাকে। সেখানে বত 
অল্প খরচে কার্যোদ্ধার হয়, ভাল। তবে 
বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অন্য কেহ তাহা স্থির করিতে পারেন 
না। 

খনিজশিরা মধ্যে অভ্র সর্বত্রব্যাপী হইয়া থাকে না। 
অধিকাংশ স্থলেই দেখ! যায়, যে, শিরামধ্যে অভ্রস্তবক- 
সকল পৃথক পৃথক কোষ (119) মধ্যে আবদ্ধ থাকে। 


ততই 


৫৩০ প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩৩১ 


পশপপপাশাপীতিশিত তি ৮৩৩ পাশ তিল 
টক ৮২০১ তি পা উড সনি পক? 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৮ পিিস্পীপসপপাশাশাশীশীশাশিশীশিশীশীশিনি ১ পি শািশীপীী শিতিশিশশিশীটিটি পীশীশীশাশিশটিশীশশি তিল 


অংশ ইতন্ততঃ রিলিযিও থাকে । নায়িকা এক শিরামধ্যে অন্ত কোষ মাছে কি না, তাহার প্রধান নিদর্শন 
রঃ হইতে অন্য কোষে সংযুক্ত অভ্ররেখার চিহ্ন দেখিতে এ অভ্ররেখা। 


পাওয়া যায়, এবং একটি কোষ শ্রন্ত 5ইয়। যাইলে খানিজ- ( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


জানালায় 


শ্রী প্রিয়ম্বদা দেবী 


রোগী আমি, কখনো! বিছানা 

কখনো বা জানালার ধাবে, 
এই মোর রাজোর সীমাণা ! 

কাচের জ্ানালাখানি স্বচ্ছ আপনারে 
দিয়াছে ছাড়িয়া, খুলি কিন্বা বন্ধ করি 

মানা নাই, ছুই চক্ষু ভরি? 
যতদূর ইচ্ছ! যায় পাবি দেখে" নিতে, 
আকাঁশে কি আছে, কিবা আছে ধরণীতে । 


একেবারে জানাল! খ্বেঁষিয়া 
দাড়ায় ঝাউ গ্ুটিকত, 
তপন্যায় শরীর শুধিয়া_ 
ডাল-পালা উর্ধবান সন্নাসীর যত । 
মাথায পাতার বোঝাধেন জটানভার__ 
বাহাসে করে ন। তোলপাড় ; 
ঈষৎ ছুলিয়া উঠে” থেমে যায় ধীবে ২ 
নির্বিকার উদাসীন অন্তরে বাহিরে ! 


অচেনা গাছের! তার নীচে” 
অযুত পাতার মহামেলা, 

দিনরাত কলরব কি যে, 

দিনরাত নৃত্য গীত হাসি আর খেলা! 

পাখী গায়, দোলে শাখা, পাতা শুধু বকে, 
ফোটে ফুল স্তবকে স্তবকে ৷ 

তত্বকথা দীর্ঘশ্বাস, মৌন আর ধ্যান 

কোপা থাকে, সে-কথার নাই কারো জ্ঞান 


ঝর্ণার পালা তার পরে, 
ঢেউ তুলে" নৃত্য করে" চলে, 

পাহাড় ছু-ধারে ঝুঁকে” পড়ে, 

কেক জানে সারাদিন কি যে তারে বলে! 


আচল টানিয়া বলে শেগলা কেবলি।_ 
মাথা খাও যেও না'ক চলি", 

সাথে ভেসে চলে, ফুল সকালের খেলা 

সার্গ হ'ল, কেবা চায় খেলিতে একেলা ! 


ভার নীচে চলে নাক চোখ, 

তবু কিন্ধু আছে কিছু আরো, 

জলে দেখি সন্ধা দীপালোক,_ 

গানের আনাস ভেসে আসে কারো কারো? 
সবুঙ্গ পাহাড় জাগে সারি সারি দুরে, 

ঢেউ ধেন নীলাকাশ জুড়ে, 

থেমে আছে, শিবে মেঘ ফেনার মতন, 
কখনো ঘুমায়, কভু চঞ্চল চেতন । 


কোলে বুকে কটিতে মাথায়, 
সবুজ ধূসর ঘন বন, 
গাছে গাছে পাতায় পাতায় 
ডালে ডালে জছানো৷ এমশ, 
বিচিজ্ঞ পিভিন্ন তারা বিবিধ অনেক 
বোঝা ভার, মনে হয় এক, 
শুধু ঘন রংএর প্রলেপ যেন তারা, 
কে বুড়া, যুবা নয়, "কউ কচি চারা । 


তোলপাড় করিলে বাতাস 

আরো কাছে জড়ে। ভয়ে আসে, 

একেবারে এক রাশ বাস, 

আলে পেলে জেগে উঠে" হাসে, 

কোথাও ধূসর নীল, ঘোর ফিকে আর 
সবুজের কত না বাহার! 

তার পর সব শুধু নীল আর মীল-- 

আব ছায়া, নিরুদ্দেশ, আকাশ অনিল! 


রাজপথ /ে 


শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৯ 


[২৮] 
শকালে জয়ন্তীর শাঁহত কখোপকখনের পর স্বমিত্রা 
নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়। একবার চতুর্দিকে চাহিয়া 
দেখিল। কয়েক দিন হইল প্রমপাচরণ তাহাকে ছুই- 
খান। উৎকৃষ্ট খদ্দর আন|ইয়া দিয়্াছিলেন, তাহ দিয়া সে 
মনের মত করিয়া ঘরটির সংস্কার করিয়। লইয়াছিল। 
যেখানে বাহ। কিছু অপরিচ্ছক্নতা ছিল, গে খদ্দর দিয়া 
সমস্ত ধুইয়। মুছিয়। ধিদূরিত বরিয়াছিল। দ্বারে মূল্যবান্‌ 
ক্রেটনের পদ্দার স্থলে খন্দরের পর্দা, গবাক্ষে বার ও 
কুচি দেওয়া স্ুম্ত্ব বিলাতী শ্কীনের পরিবর্তে খদ্দরের 
ক্ষীনূ, শব্যায় বিলাতী শীটিংএর খাঁরবন্তে খদরের চাদর, 
টেবিলে খদ্দরেখ টোবিল-ক্ুথ ; আল্নায় থণ্দরেন শাড়ী, 
সেমিজ ও জামা; সংক্ষেপে, কক্ষের এমন কোনও স্থল 
ৃষ্টি-গোচর ছিল ন। যেখানে বিদেশী ব্ধী দরের দ্বারা 

অপমারিত হয় নাই । 
কক্ষের মধ্যস্থলে দাড়াহয়া মেঘ-মেছুর 
স্তিমিত আলোকে কিপ্ধ এই শুভ্র শুচিতার দিকে চাহিয়া 
চাহিয় স্থদিগ্রার চকে জল আসিল। কোট্যানিকাল 
গার্ডেনের ঘটনার পর হইতে বৰ্তমান মুছত্ত পথ্যন্ত সমন্ত 
ঘটনাবলী পরম্পরাক্রমে তাহার মনে একটা স্বপ্নের 
মত উদিত হইতে লাগিল, যাহা আজ ভাঙ্গিবার 
উপক্রম করিয়াছে । কয়েক মাস ধরির। নানাবিধ ক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যে অলৌকিক 
অবস্থান্তরে সে উপনীত হইয়াছে এই বিরুদ্ধ-বিমুখ গৃহে 
মরুদ্বীপের মত তাহার নিষ্ঠা-পৃত কক্ষ-তপোবধনে আজ 
সহসা সেই রূপান্তরিত অবস্থার স্বরূপ দর্শন কিয়া 
এক দিকে যেমন একট। অনির্ববচনীয় স্থথে তাহার হৃদয় 
ভরিগ্গা উঠিল, তেম্নি অপর দিকে মাতৃষ্ণণরূপে থে 
উৎপীড়ন আজ হইতে এই সদ্য-রচিত তপোবন বিধ্বস্ত 
করিতে উদ্যত হল তাহার কথা স্মরণ করিয়া তাহার 

সমস্ত মন বিতগ্ত্রিত হঈয়া গেল। 


প্রভাতের 


কক্ষের এক কোণে আবলুস কাষ্টের একট। ত্রিপদের 
উপর গ্্রেশ্বরের দেওয়া চর্কাট। ছিল। ্বমিত্রা ধীরে 
ধীরে তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল প্রগাঢ় নতনেক্তরে. 
ততপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাওপটা ধরিয়া একবার ঘুরাইল। 
তৈল-নিষিক্ত স্গিপ্ধ যন্ত্র ভ্রমর-গপ্কনের মত মৃছ-গভভীর 
ধ্বনি করিয়া উঠিল, 'কন্ধস্বমিত্রার কর্ণে তাহা করুণ ক্রন্দন- 
ধ্বনির ঘত শুনাইণ । নে হহল, চব্কার মধ্যে কাহার কঠম্বর 
প্রবেশ করিয়। যেন বিলাগ করিতেছে । বলিতেছে-__ 
“বন্ধ কও, বদ্ধ কর | ষাহ। চলিবে না তাহাকে চালাইয়া 
পাঞ্কিত করিয়ে। ন।।” স্থমিত্র। তাড়াতাড়ি চবুকার হাতলটা! 
ছাড়িয়। দিল। তাহার পর চবুকার দঙ্গিণ কোণে 
খোদিত “গ' অক্ষরের প্রাত দৃষ্টি পড়ায় নির্ণিমেষ-নেত্রে 
তৎপ্রতি চাতিয়। ক্ষণকাল দাড়াই়। রঙ্লি। কিছুদিন 
পূর্বে এহ অক্ষরটি লইয়া! নাধবার সহিত তাহার যে 
রস্যালাপ হইয়াছিণ তাহা হনে পড়িল, এবং তৎপরে 
এই অঞ্ষরটিকে বাজ মন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়া বাধাবিগ্কের 
বিরুদ্ধে 1কপ্রকারে সে তাহার জীবন-গাতকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়। তাহার ছুঃখদীণ-নেত্র হইতে 
টপটপ্‌ করিয়া অঞ্র ঝারিয়। পাতে লাগিল । বন্াঞ্চলে চক্ষু 
মুছিয়া নত হইয়৷ চরুকার মাথ। ঠেকাইয়। প্রণাম করিতে 
গিয়। হুখিত্র। মুদিত নেত্রে বারগ্থার যাহাকে প্রণাম 
করিল সে তখন আলিপুরের জেলখানায় একাস্তমনে 
বন্দী জীবনের কঠোর কর্তব্য পালন করিতেছিল। 

দ্বীপান্তরের আসামী যেমণ জাহাজে উঠিয়। সমস্ত 
মনপ্রাণ দিম শেষবারের মত স্বদেশের আকাশ, বাতাস, 
গাছপালাকে আকড়ির। ধরে, তেম্নি করিয়া মিত্রা 
নিজের প্রিয়বন্ত ও ব্যিয়গলকে বাঁহরিক্রিয় ও অন্ত- 
রিক্দ্রিয় দিয়! অধিকার করিয়। সমস্ত দিন অতিবাহিত 
করিল। কিন্তু জাহাজ নাগর-বক্ষে উপস্থিত হইলে 
দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির মধো জন্মভূমির আকর্ষণ ও 
প্রবাস-ভূমির বিপ্রকণ উভয়ই যেমন লুগ্ধ হইয়া যায়, 


৫৩২ 


তেমনি সন্ধ্যার নিঃশব্ তিমির-সঞ্চারের মধ্যে চিন্তা 
করিতে করিতে সমস্ত দিনের ভোগ করা স্থখ এবং ছুংখ 
স্থমিত্রার নিকট বস্তহীন মায়ার মত ঠেকিল। মনে 
হইল ম্বদেশ এবং বিদেশের বিচার একেবারে অর্থহীন, 
দেশী খদ্দর এবং বিলাতী বস্ত্র সর্বতোভাবে প্রভেদরহিত। 

এমন কি বিমানবিহ্ারীর ডেপুটিত্ব এবং স্থরেশ্বরের 
স্বদেশপ্রেম একই মাত্রায় অবাস্তব! অনবচ্ছিন্ন মহাকালের 
গর্ভে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন অন্তিত্ববিহীন বলিয়া মনে 
হইল, এবং তদন্তর্গত ম্বখ-ছুঃংখ, হর্ষ-বেদনা, আশা- 
নৈরাশ্টের কোনও স্বাতন্ত্র অথবা মূলা আছে বলিয়া 
একবারও তাহার মনে হইল না। 

'এইরূপে বৈরাগ্যের মহাশূন্যতার মধ্যে বিচরণ করিতে 
করিতে স্মিত্রার নিকট জীবনটা বস্তথীন বৃছুদের মত 
হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কক্ষে বিমলা প্রবেশ করিয়! 
বলিল, “মেঙ্জদি, তোমাকে মা! বৈঠকখানায় ডাকছেন ।” 
তাহার পর স্থইচ্‌ টিপিয়া 'মালো৷ জালিয়া দিয়া বলিল. 
“অদ্ধকারে শুষে রয়েছ যে, মেজদি ? মাথা ধরেনি ভ £" 

সে-কথার কোনও উত্তর ন। দিয়া স্থমিত্রা জিজ্ঞাসা 
করিল, “বৈঠকখানায় কে কে আছেন, বিমলা ?” 

বাবা, মা আর বিমান-দাদা।” বলিয়া বিমল! প্রস্থান 
করিল। 

ছুশ্ছেদ্য বৈরাগযজাল এক মুতুর্কেই ছিন্ন হইয়া গুঁদান্য- 
শিথিল মন সাধারণ জীরনের আসক্তি-আকাজ্ষার মধ্যে 
প্রবলভাবে প্রত্যাবর্তন 'করিল। একটা তীব্র আঘাতে 
আহত হইয়৷ স্মিত্র। ক্ষণকাঁল নিঃশব্দে পড়িয়৷ রহিল। 

উপযুপরি কয়েকদিন না-আসার পর যে-দিন 
স্থরেশ্বরের কারাদণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হইল, সে-দিন 
বিমানবিহারীর আসা, এবং তৎপরে পূর্বের মত ড্রয়িংরুমে 
তাহাকে জয়ন্তীর আহ্বান, পরম্পর-সম্পফিত ব্যাপার মনে 
করিয়া অপরিমেয় ঘ্বণায় ও বিরক্তিতে , স্থমিত্রার মন 
কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, স্থরেশ্বরের কারা- 
' ৰাসের স্থযোগ পাইয়া স্বাথোদ্ধারের জন্ত এই দুইজনের 
লোভাতুরতা একদিনও অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। 
সবিদ্বেষ অবজ্ঞার সহিত বিমানবিহারীর কথা স্থমিত্রা 
মন হইতে বাহির করিয়া দিল, কিন্তু জয়স্তীর প্রতি একটা 


প্রবামী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ছুরিবার ও* দুর্জয় অভিমান জাগ্রত হইয়া! তাহার সমস্ত 
মনটা ভরিয়া! রহিল ! 

সকালে জয়ন্তী যে-সকল কথ! বলিয়াছিলেন, তাহা 
স্বমিত্রার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে 
দিস্নে! আমি তোর হাতে ধর্ছি, আমার কথা রাখ! . 
আমিও তোর মা!” ছুঃখে স্থমিত্রার চক্ষে জল ভরিয়া 
আসিল । সে মনে-মনে বলিতে লাগিল, “সংসারটা কি 
শুধু তোমার একলারই, ম1? আর কারো নয়? তোমার 
ইচ্ছাতেই আর-সকলের ইচ্ছা বিসঙ্জন দিতে হবে? তুমি 
আমার মা তা'জানি; কিন্তু তাই বলে'ই কি আমার উপর 
তোমার জুলুমের সীমা থাকতে নেই ?” নির্দোষ খদ্দরের 
সজ্জা জয়ন্তীর পক্ষে সাজা হইল, অথচ অন্পৃশ্ঠ বিলাতী 
বস্্ স্মিত্রার পক্ষে শান্তি হইতে পারিল না! আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সমগ্র দেহ যখন জীবন পণ করিয়াছে, 
তখন প্রমদাচরণের সহিত স্বদেশ-চর্চা হইল, প্রমদ্াচরণকে 
জয়ন্তীব হত হ্ইীতে বাহির করিরা লওয়া! মাতৃত্বের 
উতৎপীড়নে স্থমিত্রার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল । 

জননী 'এবং জন্মভূমি উভয়েই গরীয়সী ॥ কিন্তু স্থমিত্রার 
দুর্ভাগ্যবশতঃং জন্মভূমির সহিত জননীর বিরোধ বাধি- 
য়াছে। এই কঠিন অবস্থাসঙ্কটে কর্তব্য-নিরূপণ করিতে 
স্থমিত্রা ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিতরষ্ট হইল । একবার চর্কার 
প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল, একবার স্থরেশ্বরের মৃত্ভি 
স্মরণ করিল, তৎপরে জননীর ব্যাকুল আবেদনের কথা 
মনে পড়িল। তখন স্থৃমিত্রা একা গ্রচিত্তে চিন্তা করিতে 
লাগিল। আত্মহত্যা করিবার কল্পনায় মান্থষে যেমন 
করিয়া চিন্তা করে, ঠিক সেইরূপ উদ্ভাস্ত নিবিড় চিন্তা! 
আত্মবিনাশের উৎকট উন্মাদনা তাহার আকৃতিতে প্রকট 
হইয়া উঠিল । 

যে-ঘরে তাহার পূর্বের বস্ত্রাদি ছিল, তথায় উপস্থিত 
হইয়া স্থুমিত্রা এক মুহূর্ত চিন্তা করিল, তৎপরে একটা 
ওয়ার্ডরোব খুলিয়৷ নটনের বাড়ীর মভ.ক্রেপের স্থটটা 
বাহির করিয়। পরিল। একদিন এই সঙ্জাটি পরিধান 
করিবার জন্য জয়ন্তী তাহাকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন । 
সেদিন ুন্িত্রা জয়ন্তীর অনুরোধ রক্ষা করে নাই : সেই 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


কথা ম্মরণ করিয়াই আজ সে ইহা পরিধান করিয়া ড্য়িংরুমে 
উপস্থিত হইল । 

প্রবল অভিমানের বশবর্তী হইয়া স্থুমিত্রা এত বড় 
আত্ম-নিপীড়ন করিয়া বসিল! ক্রুদ্ধা সর্পিণী কখন কখন 
যেমন আপনার দেহে আপনি দংশন করে, ঠিক সেইরূপ 
সে নিজকে নিজে দূংশন করিল । মনম্তত্বের হিসাবে ইহা 
পুরাদস্্র আত্মহত্যা, শুধু দেহের পরিবর্তে মনের ! সে 
যখন দেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়! বিলাতী বস্ত্র পরিধান 
করিতেছিল তখন অভিমানের উন্মাদনায় তাহার বুদ্ধি- 
বিবেচনা ভালমন্দর বিচার-শক্তি সমস্তই ঠিক সেইরূপে 
অপহৃত হইয়াছিল আত্মহত্যার পূর্বে যেরূপে হয়। 

তাই যখন মুখে গভীর দুঃখের ছাপ লইয়। স্থৃমিত্রা 
ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহাকে নবসজ্জীয় সজ্জিত 
দেখিয়াও জয়ন্তী হৃষ্ট হওয়ার পবিবর্তে সন্ত্রস্ত হইয়! 
উঠিলেন। পুষ্প-চন্দনে ভূষিত, হইয়া মৃত ব্যক্তির মুখের 
নিশ্তীাভতা যেরূপ অধিকতর পরিস্কুট হইয়া উঠে, 
সুদৃশ্য বিলাতী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্মিত্রার আকুতির 
অবস্থাও তদ্রপ হইয়াছিল । 

খদ্দরের সঙ্জা পরিত্যাগ করিয়। সহসা স্থমিত্রার 
বিলাতী বস্ত্র পরিধান করার মূলে একটা বিশেষ কোনও 
গৌলযোগ আছে অনুমান করিয়া প্রমদাচরণ শঙ্কিত 
হইয়া উঠিলেন। ভগ্বার্ত-কঠে তিনি বলিলেন, “এ বেশ 
কেন, মা স্মিত্রা ?” 

স্থমিত্রী কম্পিত-কগে বলিল, “কেন বাবা, 
বেশ ভালই 1” 

প্রমদাঁচরণ স্তব্ধ হইয়। ক্ষণকাল স্থমিত্রার মুখের দিকে 
চাহিয়া থাকিক্সা বলিয়া! উঠিলেন, &ন।, না হুমিত্রা, আমার 
কাছে কোন কথা লুকিয়ে না! একাজ তুমি যে.সহজে 
করনি তা” আমি বুঝতে পার্ছি। আমাকে বল, কি 
হয়েছে ?” 

সহসা কি বলিবে বিশেষত: একজন বাহিরের লোক 
বিমানবিহারীর সমক্ষে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া 
স্থমিত্রা ইতন্ততঃ করিতে লাগিল । 

জয়ন্তী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রমদাচরণের প্রশ্নের 
উত্তরে স্থমিত্রা কি বলিতে কি বলিয়। ফেলিবে, এই 





এত 


রাজপথ ৫৩৩, 


পপিপীশিতিশিশিি শশা শি প্রীতি শশা উপ চে স্প্পিশ 


আশঙ্কায় তিনি দু হাস্তের সহিত বলিলেন, “হবে আবার 
কি? কিছু দিন একটা সখের মত যে কাজ করূলে 
তাই নিয়েই কি চিরকাল থাক্‌বে? মাঝে মাঝে সাধ 
করে' খন্দর পরৃতে ত মানা নেই; কিন্তু তাই বলে" 
এসব কাপড় ত্যাগ করবে কেন?” 

সুমিত্রা একথার কোনও মৌখিক প্রতিবাদ না 
করিয়া যেমন দড়াইয়! ছিল তেম্নি নীরবে প্লাড়াইয়া 
রহিল। 

জয়ন্তীর প্রতি কোনওপ্রকার মনোযোগ না দিয়া 


স্থমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন 


“এ যদি তুমি সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় করে" থাক মী; ' 


তী” হলে আমার বল্বার কিছুই নেই; কিন্তু আমার 
ভয় হচ্ছে যে, এ তা" নয়, এর মধো কোন দিক্‌ 
থেকে জুলুম-জবরদণ্তি নিশ্চয়ই আছে ।" 
এবারও স্মিত্রা কোনও কথ কহিবার পূর্বের জয়্তীই 
কথা কহিলেন । তিনি আশ! করিয়াছিলেন, যে, তাহার 


নিকট হইতে উত্তর পাইবার পর প্রমদাচরণ এপ্রসঙ্গ . 


পরিত্যাগ করিবেন । তাহা না করিয়া কথাটাকে .এক্ূ্‌প 
মন্তব্যের দ্বারা গুরুতর অবস্থায় লইয়া যাওয়ায় জয়ন্তী 


মনে এনে কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিমানবিহারীর : 


সম্মুথে কথাটা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা অন্চিত 
হইবে তজ্জন্য, এবং স্থমিত্রার পরিবর্তনের তরুণ অবস্থায় 
কথাটা লইয়া অনর্থক আলোচনা! করিলে আসল বিষয়ে 
ক্ষতি হইতে পারে, এই আশঙ্কায়, তিনি তাহার মানসিক 
অবস্থা কিছুমাত্র জানিতে ন! দিয়া স্বাভাবিক কে 
কহিলেন, "জুলুম-জবরদন্তি কোন দিক্‌ থেকেই নেই, 
যদি কিছু থাকে ত' তার বিপরীতেই আছে।” 

এবার প্রমদাচরণ প্রত্যক্ষভাবে জয়ন্তীর কথার উত্তর 
দিলেন, বপিলেন, “জুলুম-জবরদস্তির বিপরীতট। আবার 
সময়ে সময়ে জুলুম-জবরদস্তিকে ও ছাড়িয়ে যায়। এমন 
অনেক ব্যাপার আছে, যা' জোর করে' করান যায় না, 
কিন্তু অন্যরকম করে? করান যায়।"" 

ক্রোধে জয়ন্তীর চক্ষু জলিয়া উঠিল; এবার আর 
নিজেকে সংঘত রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, “কি- 
রকম করেঃ করা যায় বলই না? হাতে পায়ে ধরে? ? 


রত 


৫৩৪ 


'ই বল্তে চাচ্ছ ত? কিস তুমি হুলেঃ যেয়ে! না যে, 
[মি স্থুমিত্রার মা! আমার আদেশেও £ে অনেক 
নিষ করুতে পারে 1” 

একমুহুর্ত চুপ করিয়া থাকিয়৷ প্রমদাচরণ তাহার 
যার হইতে ধীরে ধারে উঠিয়া দাড়াইলেন; তাহার 
ই বিমানবিহারীর পিকে ফিরিয়া শান্তকগে বলিলেন, 
মাজ আমাদের আর 9-আলোনাট। শেষ হ'ল না 
মান; থাক্‌, অন্য দিন হবে। বাইরে যেমন দুর্যোগ 
লছে, তেমনি আজ পকাল থেকে আশখাদের ভেতরেও 
ালযোগ চলেছে! তুমি ধেয়ে। না; বসো, গল্প-্টল 
র।” তাহার পর স্ুমিত্রার নিকট উপস্থিত ভয় 
হার মন্তকের উপর দক্ষিণ হও স্থাপন করিয়া নি" 
&ঠে কহিলেন, “মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন কর্তে তোমাকে 
মি 'উপদেশ দিচ্ছিনে মা, তবে তোমার মঙ্গলের 
ম্যে যদি একান্তই আবশ্যক হয়, তা” হলে পিতৃ" 
শদৈশেরও তোমার অভাব হবে না, একথা তোমাকে 
[মি শুনিয়ে রাখ পাম |” বলিয়। প্রমদাচরণ ধীরে ধীরে 
ক্ষ হইতে বাঠির হইয়া! গেলেন । 

সে-সময়ে হুমিত্রার চক্ষু হইতে টপটপ, করিয়া অশ্রু 
শীয়া পড়িতেছিল, তাহা আর কেহও লঙ্গ্য করিল 
1, ধু প্রমদিরণই যাইবার সময়ে দেখিয়া! গেলেন । 


| ৯৯ | 


প্ররমদাচরণ যে ব্যাপারট। করিয়া গেলেন, তাহ! বিবাদ 
হে, কলহ নহে, তর্কও নহে; তাহার মধ্যে কটুক্তি ছিল 
1, ক্রোধ ছিল ৪1, এমন কি উত্তেজনা ও ছিল ন।; তথাপি 
প্বমদাচরণ প্রস্থান করিবার পর ক্ষণকালের জন্য জয়ন্তী 
[ভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়। রহিলেন। ক্ুমিত্্ার প্রতি 
১ৎপীড়ন হইয়াছে কল্পনা করিয়| ত্রাহার প্রতিবাদ, এবং 
প্রয়োজন হইলে তাহার প্রতিকার করিব'র ইচ্ছা জ্ঞাপন, 
প্রমদাচরণ যে এমন করিয়া করিতে পারেন তাহার সম্ভাবন। 
প্রমদাচরণের একটান। অবিসংবাদী জীবন ও প্রকৃতির 
বধ্যে কোথায় যে ছিল তাহা জয়ন্তী ভাবিয়া পাইলেন 
ব1। যে-জিনিষ কখনও বিচলিত হয় নাই, তাহা 
চলিতে আরম্ভ করিলে কোথায় গিয়। দাড়াইবে তাহার 


প্রবাসী-_-শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কোন আন্ঃজ করিতে না পারিয়! জয়ন্তী মনে-মনে 
উদ্বিগ্ন হইয়। উঠিলেন। কিন্তু উপস্থিত-ক্ষেত্রে ব্যাপার- 
টাকে হাল্কা করিয়৷ দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়া মৃদু 
হাসিয়া কহিলেন, “নিজে চিরকাল €োর খাটিয়ে এসে 
এখন এমন হয়েছে যে, কোন বিষয়ে জোর-জবরদস্তি করা 
হচ্ছে বলে সন্দেহ হলেই ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু এট। 
বোঝেন ন। যে, তার এ মেছেটির ওপর-আর-সব খাটান 
খায়, শুধু জোর খাটানই খায় শা” 

তাঙার পর স্থমিআার দিকে চাহিয়া ভাপিতে হাসিতে 
বশিলেন, "ন। বাপু ক্থমিত্রাঃ তুমি গুকে অমন করে”, ভয় 
পাহখে দিএ না; তুমি দেশী বিলিতী মিশিয়ে কাপড় 
পোরে। । আর আমি নিজেও তাহ ভালবাশি। 
যেখানকার ঘে-জি।নষটি ডাল হবে সেখানকার সে-জিনিষ- 
টিপ আদর খর্ব । পাঞ্জাব যদি বাঙ্গালাদের পঞ্ষে 
আপনার হ'তে পারে তা, হলে আঞ্গানিস্থানহ বা কেন 
ইবে না, আর পুথিবীর অন্ত যে-কোন স্থানই ব কেন 
হবে না? পাঞ্জাব আর বাংলাকে এক করেছে একমাস 
হংরেজের পাজ্য-শাসনহ ত% তুমি কি বপ, বিমান 7 

ইহার বিরুদ্ধে বিমানবিহারার কিছুই বলিবার ছিগ 
না, কারণ ইই। তাহারহ যুক্তি যাহ। তাহারহ মুখে জয়ন্তী 
একদিন শুপিয়াছলেন। তথাপি সে আজ সম্পূভাবে 
সে-কথা সমন ন। করিরা বলিল, “ত। এক হিসাবে সত্যি 
বটে মা, তবে এক স্থখের অথব| এক ছুঃখের অধীন 
হ€য়াও একত্র হওয়ার একটা মস্ত কারণ। একই শাসন- 
প্রণালীর অন্তর্গত হ'য়ে পাঞ্জাৰ আর বাংলা যখন একই- 
রকম স্ুবিধা-অস্থবিধা ভোগ কব্ছে তখন সে-দিক্‌ 
দিয়ে তার। যে এক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি 
সকল জাতের মানুষকে ঘখন একই পৃথিবীতত বাস করতে 
হচ্ছে, তখন একটা খুব ঝড় দিক্‌ দিয়ে তারা সকলে যে 
এক তাও মান্তেই হবে। সে-হিসাৰে আপনি থা 
বল্ছেন তাঠিক। আমার মনে হয়, ষে, শিল্প, সাহিত্য, 
বাণিজ্য, এসব ব্যাপার নিয়ে .গণ্ডী তৈরা করে? দল 
বেধে ঝগড়া করা, এক সংসারে ঘরে-ঘরে ঝগড়া 
করার মতই, অন্ায়। স্থদুর ভবিষ্যতে কোনো-এক 
সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একধশ্ম একজাতি হঃয়ে যাবে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


এই যদি আদর্শ হয়, তা হ'লে দেশী বিলাতী প্রভেদ করে? 


জাতর নঙ্গে জাতির বিবাদ করা সেই মহৎ আদর্শের 
বিরুদ্ধাচরণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই 1” 

বিমানবিভারীর কথায় বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়া জয়ন্তী 
কহিলেন, “সেইজন্তেই ত, আমি বলি যে, বিলাতী জিনিষ 
স্ণা করার মধ্যে মহত্ব কিছুই নেই, বরং তাতে নিজের 
মনকে ছোট করা হয়।” 

বিমানবিহারী কহিল, “না, বিলাতী-বর্জন প্রতিজ্ঞার 
মূলে ঠিক্‌ ক্ষার কথা নেই । এটা হচ্ছে উদ্দেষ্টা-সিদ্ধির 
একটা উপায়। কিন্ধ আমার মনে হয়, সাধু উদ্দেশ্য 
পিদ্ধ কর্বার জন্তে অপাধু উপায্ের সাহাযা নেওয়া উচিত 
নয়। দরিদ্র ভোজন করাবার জন্যে চরি করুলে, পুণা বেশী 
হয়, কি পাপ বেশী হয় বলা কঠিন ।” 

স্রমিত্রা একটা চেয়ারে বসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়। 
জয়ন্তী ও বিমানবিহ'রীর কথাবার্তা শুনিতেছিল ; কিস 
তাহাদের শ্ালোচনার প্রবেশ করিয়া উত্তর-প্রত্বান্তর 
অথবা তর্ক-বিতর্ক করিবার কিছু মান্ধ প্রবৃন্ি তাহার 
ছিল না । ক্ষণকাল পরে বিমানবিষ্ঠারীর নিকট তাহাকে 
ও বিমলাকে রাখির়। জয়ন্তী ঘখন স্থানান্তরে প্রস্থান 
কবিলেন, তখন অগত্যা তাহাকে বিমানবিহারীর কথার 
উদ্নরে কথা কহিতেই হইল । 

ছুই চারিটা অন্যান্য কথার পর বিমানবিভারী বিল, 
“হঠাৎ তোমার এ বেশ-পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চধ্য 
হয়ে গিয়েছিলেম আর সত্যি কথা বল্তে কি 
গামারও তেমন ভাল৭ লাগেনি। এখন ত' "এতক্ষণ 
ভয়ে গিয়েছে, এখনও কেমন যেন বেমানান লাগছে।” 

বিমানবিভারীর একথায় বিস্মিত হহয়া স্থমিত্রা মুখ 
তুলিয়৷ চাহিয়া সকৌতুহলে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন, 
বেমানান লাগছে কেন? এই বেশেই ত' আমাকে 
চিরকাল আপনারা দেখে" এসেছেন ?? 

বিমানবি্ারী মৃদু হাসিয়। বলিল, “কেন বেমানান 
লাগছে কা বল্তে পারিনে, কিন্তু লাগছে । মনে হচ্ছে এ 
যেন তোমার বেশ নয়, ছন্মবেশ 1”? 

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া স্থুমিত্রা বলিল, “কিন্তু খদ্দর ৪ 
তঃ? আপনারা পছন্দ করেন না?” 


রাজপথ *৫৩৫ 


একথায় মনে-মনে ঈষৎ আহত হইয়া বিমানবিহারী 
মূ হাসিয়া খলিল, “মামি হয়ত আমার বিষয়ে পছন্দ 
করিনে ; কিন্ত তা বশে", তোমার বিষয়ে অপছন্দ করুবার 
ত' কোনো কারণ নেই! ডাকাতের ছেলে ডাকাত হবে 
এ হয়ত অনেক ভাকাতই পছন্দ করে ন| |” 

উপমাট। বিমানবিহারী হয়ত সহভভ।বেই দিয়াছিল, 
কিন্ত তাহার মধ্যে একটা নিগুঢ অর্থ ও ভঙ্গিত উপলন্ধি  : 
করি স্থুমিত্রার মুখ আরক্ত হয়া উঠিল। দে কোন? 
কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রভিল। 

কিন্ত বিমলা উত্তর দিতে গিয়া কখাটাকে একেবারে 
অনারৃত করিয়া দিল। সে সহস] বলিয়া বসিল, “ডাকান্তে 
হয়ত পছন্দ করে না কিন্তু ডেপুটিণ পছন্দ করে” 

সবিম্ময়ে বিমানবিারী জিজ্ঞাসা করিল, 
পছন্দ করে ৮”? 


“কি 


“পছন্দ করে যে তারা যেমন সাহেব তেম্নি তাদের 
স্বীদের৪ মেমসাহেব ওয়! উচিু।” 
স্তমিত্র।র দিকে চাঠিয়! হাসিতে লাগিল । 

এরপ পরিহাস বিমলা কখন 9 করে না, এক্ষেত্রে ৪ 
সে পরিহাস করিবার সস্তা কথাটা বলে নাই, কিন্ত যেমন 
করিয়াত হউক, কথাটায় বিমান লজ্জিত এবং মিত্রা 
বিরক্ত হইঘু! উঠিল । 

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বিমানবিহারী মুছু হাসিয়া 
বলিপ, থে ডেপুটির হ্বী নেই, সে একথার উত্তর কেমন 
করে দেবে? যাদের আছে, তাদের জিজ্ঞাসা করে' 
দেখো, তারা হয়ত বলতে পারুবে | তাহার পর 
স্থমিত্রার দিকে দুষ্টিপান করিয়। বশিল, “কিস্থ আমার মনে 
হয় স্থমিহা, ডেপুটিদের পপর লিমল। একট বেশীরকম 
অবিচার করুছ্ধে। সব ডেপুটিই ঘে ডাকাতদের চেয়ে 
নিকষ্ট তা না ভতেপ পারে! তোমার কি মনে হয় 2 

বিমানবিহাপীর কথায় বিমলা হাসিতে ল।গিল, 'এবং 
স্থগিত অধিকতর আরক্ত হইর। উঠিল। 

স্থমিত্রার মতের দন্য 'মপেক্ষা ন। করিয়। বিমান- 
বিহারী নিজের মতই ব্যক্ত করিল, বলিল, “আমার 
মনে হয় মামরা আমাদের জীবনে এতরকম অসঙ্গতি 
বহন করে? বেড়াই, যে একদন ডেপুটির পক্ষে স্বদেশী স্ক্ী 


বলিষা বিমা 


৫৩৬ 


একেবারে অগঙ্গত না হতেও পারে । বাইরে মুরগীর 
ঝোল আর অন্দরে সত্যনারায়ণের সিম্নীর মত অনেক 
ব্যাপার আমাদের মধ্যে অনেক দিন ধরে" নির্র্িরোধে 
চল্ছে।” 

একথায় বিমল! পুনরায় হাসিতে লাগিল । 

ইহার পর আরও কিছুকাল কথাবার্তা চলিল বটে, 
কিন্তু নিতান্তই কোনওপ্রকারে ; ছুই চারিটা প্রশ্নোত্তরের 
পর এক একট প্রসঙ্গ থামিয়৷ যাইতে লাগিল । 

অগত্যা বিমানবিহারী উঠিয়। পড়িয়া বলিল, “আচ্ছা 
আজ তা হ'লে চল্লাম।” 

মিত্র উঠিয়া বিমানবিহারীর সহিত দ্বার পধ্যন্ত গিয়া 
বলিল, “আপনার সঙ্গে একট। কথা ছিল।” 

বিমানবিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কি কথা ?" 

প্হরেশ্বর বাবুর এক বৎসর জেল হয়েছে সে-কথ: 
আপনি জানেন ?” 

. অপ্রতিভ হইয়৷ বিমানবিহারী বলিল, “হ্যা, জানি। 
আজ সকালে কাগজে দেখছিলাম ।” তাহার পর সে- 
কথার কোনও উল্লেখ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, 
তাহার কৈফিয়ৎ-ন্বরূপ বলিল, “কিস কথাটা একেবারে 
কুলে? গিয়েছিলাম ।” 

কৈফিয়ৎ্টা মোটেই কৈফিয়তের মত শুনাইল না, 
হ্বমিত্রার কর্ণে ত নহেই, বিমানবিহারীর নিজের কর্ণেও 
নয়। কৈফিয়তে অপরাধের মুর্তি অনেক সময়ে পরিশ্ম্ট 
হইয়া উঠে; এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। 

স্থমিত্রা কিন্তু তছ্বিষযয়ে কোনও অন্থুযোগ না করিয়া 
হলিল, “তাদের ত' আর কেউ পুরুষ অভিভাবক নেই, 
কে তাদের দেখবে? আপনি তাদের একটু খোজ-খবর 
নেবেন ?” 

বিমানবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 
নিতে পারি ; নেওয়াও উচিত । কিন্ত ভাবছি, অনধিকার- 
চচ্চা হবে কি না।” 

স্থমিত্রা শাস্তভাবে বলিল, “ভা যদি মনে হয় ত 


নত 
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থাক, কা নেই। আচ্ছা, আমি আর বাবা যদি তাদের 
খোঁজ-খবর নিই তা হ'লেও কি অনধিকার-চচ্চা হবে 
বলে আপনার মনে হয়?” 

বিমানবিহারী মৃদু হাসিয় ক্ষুপ্রকঠে কহিল, “অন্ততঃ 
এবিষয়ে কোন কথা বল! আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অনধিকার- 
চ্চা হবে, একথা তুমি আর তোমার বাবা দুজনে 
স্থির কোরো। তুমি আমার ওপর রাগ করৃছ স্থমিত্রা, 
কিন্ত সম্প্রতি স্থরেশ্বর আর মাধবীর সঙ্গে আমার যেসব 
ঘটনা হ'য়ে গিয়েছে, তা যদ্দি তুমি জান্তে তা'হ*লে 
আমার অনধিকার চর্চার কথায় তুমি এমন করে' কখনই 
রাগ করুতে না।” 

বিমানবিহারীর কথ শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়৷ সথমিত্রা 
বলিল, “আমি নাজেনে যে কথা বলেছি তার জন্তে 
আমাকে ক্ষমা কর্বেন। তেমন কোনও ঘটন! যদি ঘটে, 
থাকে তা হলে আমি কখনই আপনাকে সেখানে যেতে 
বল্তে পারিনে ।” 

বিমানবিহারী বলিল, "আর-কিছু তোমার বল্বার 
আছে?” 

“আর-একটা কথা । স্থরেশ্বর বাব কোন্‌ জেলে 
আছেন তা আপনি জানেন ?” 

“জানি, আলিপুর জেলে ।” 

“সেটা ত এই দিকে ?” বলিয়া স্থমিত্রা কর-প্রসারিত 
করিয়৷ দিক্‌ নির্দেশ করিল। | 

“হ্যা। কিন্তু একথা তুমি কেন জিজ্ঞাস। কর্ছ,?” 

“এম্নি ; বিশেষ কোন কারণে নয়।" 

স্তিমিত আলোকেও ুমিত্রা ৰ মুখে রক্তোচ্ছাস বিমান- 
বিহারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। 

“আর কোনও কথা আছে কি?” 

স্থমিত্রা মৃদু-কঠে বলিল, “না, আর-কিছু নেই |” 

তখন বিমানবিহারী প্রস্থান করিল, কিন্তু অতিশয় 
অপ্রসন্নচিত্তে । 
(ক্রমশঃ ) 
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পল-শ!রত কংগ্রেম-ক মিটি 

সম্প্রতি আহ নেদাবাদে নিখিল লারভ কাগ্রেনকমিটির অধিবেশন 
হইয়! গিয়াছে । নানাদিক দিয়াই কংগ্রে-কমিটির এই শধিবেশনটি 
ম্বরণীয় হইয়া থাকিবে | মহাগ্জার কারাদণ্ডের পর প্রবাঙগা দলেল 
লোকেরা ক'শ্রেগের নেত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাঙ্সার আদর 
সঙ্গে বগা দলের আদবশেন ঢেব প্রচ্েদে। দেশের উপর মামার প্রছ।ব 
উাঠার এই সনিঘ অন্পঞ্তিতিপ পরে - কতটা অঙ্কুর তাছে তাহারই 
এফট| হিনাননিকাশ লউবান গন্য মঙ্কান্সা কহকগুলি প্রস্তাব উথাপন 
করিয়াছিলেন । এইসব প্রস্থান সম্পা্ষে মহাগ্রাব সহিত শরাদা দলের 
নেতাদের মেধ বিশেন সত হউয়। উঠিষাভে | সববাজা দল মহাষ্ার 
প্রস্তাব কাগ্রেনেব বিধিবহি5তি বলিয়া বল পরিস্াগ কবিয়। সদলবলে 
চলিয়াও আিয়াছিলেন | কিন্তু হবাশেনে মহা গান্গী ডাহার প্রপ্তাবের 
তপানে! কোনে। আশ পিতা কাছে রাঙ্গি হওযায় ভগ্ন দলেন একট। 
আংগান ঠউয়। পিয়া, মদিও এলাপোম আতান্গ সানয়িক বলিয়। 
আইীদেরক মনে হয়। অঙায্মা ভাহাব প্রস্তাবপ্ুলি কণগনকণিটিত 
ভাধিবেশনের পুরো ভাপাইয়া পিয়াছিলেন । ভরা: ৪য় দলের হিতর 
যে বেশ একটা বোনা-পড়া এবার ইইবে ঠাহার আহান গোডাতেই 
সুম্প্ট তয়! উঠি।ছিল | বস্তু: এবার কংগ্নেন নেতাবা মিলিয়/ছিলেন 
মিলনের গাক!ক্স! লইঈয়। নহে _ঠাই[দের ভাব ছিল লড়াই এব' প্রতি 
দ্বশ্িঠর। 

নিখিল-ছান্ত কণগ্রেনকনেটিৰ এই আধিবেশনে মৌলান। সহশ্মর 
আলি স্গপতির মানশ গ্রচণ করিয়াছিলেন | ভাহার আনুমতি-কুমে 
মহাখ্। তাহার প্রপ্তার সহায় পেশ করেন । নে প্রস্তাব হইতেছে এউ- 

চহুকা এব: চব্ক!র সাচানো হাতে কাট। সৃহ! দারা প্রথত খন্দর 
শ্ববাড-গ্রতি্ঠার পক্ষে আপরি৯।পা বলিয়া গণা হওয়। সন্ধেও এবং চর্কা 
ও গন্দন গ্রচণ মাইন-গমান্যে। গ্রাথমিক প্রয়োজ্গশীয় বিদয় বলিয়া ক" 
প্রেন কনক বিবেচিত হইলেও দেশের সর্ব ক'গরেস প্রতিষ্ঠানের সদস্য- 
গণ এপযাস্তু চর্কার সাহ!গো হতে | কাটিৰার ব্যাপারে আবতিউ 
হন নাই। স্বঙরাং নিগিল-লা4% কাগেন-কমিটি স্তিব করিতেছেন যে. 
প্রতিনিধি মূলক কংগেদ প্রতি্ান-নমুভের নকল সদশ্তকেই প্রভাহ যথা- 
নিগনে কম পক্ষে গাধনপ্ট'-কাল চবকায 5হ| কাটিতে হইবে এবং অন্ততঃ 
দশ নধর ভার দশ তোলা ভাঙা প্রতঠোক সদস্যকে মাসে ১৫ই তারিখের 
পুর্বে নিখিল-স্চারতীয় খাদি-প্রতিষ্ঠানের সেক্েটারীর নিকট পাঠাইাতে 
হহনে। অবশ্য শারীরিক গনস্থতাধ অক্ষম হইয়। পড়িলে অথবা পনাগত 
প্যাটনের চন্য শরম হইলে এই নিয়ম মার তখন ক!মাকরী হইবে ন। 
শম্যথ। নির্দিষ্টপরিম।ণ 1, নিদিয্ তারিপের ভিতব যিনি পাঠাতে 


অসমর্থ ইইবেন, তিনি স্দত্যে্ পদ পরিষ্ঠাগ করিয়াছেন বলিয়া 
গণা কঃ। হইবে এব যথারীতি সেই শস্ত স্থান অন্য সদা নির্বাচনের 
স্বাঝ। পূর্ণ কর! হইবে। 

পণ্ডিত মতিলাল নেহও, শ্ীণুক্ত চিত্তরগ্রান দাশ প্রতি স্বরাজাদলের 
নেতারা এই পন্তাবের তীব প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, উহ! কংগ্রেসের 
বিধি-বহিভ ত। প্রস্ত।বটি অবশেষে ভেটে তোল! হয়। ভোটে মহাত্মা 
জয়ী হঈলে পরা দল সদলধলে সভা পরিভা।গ করিয়া চলিয়া! যান। 
তাহার পর সাতে মেই প্রস্তাব লইয়াই আলোচনা চলিতে থাকে এবং 
মান্নার প্রস্তাবের শাশ্ডিমূনক জংশটি, অর্থাৎ যাহারা ১* তোলা করিয়া 
হত কাটিতে পাপিবে ন। হাহাদিগকে কণগ্েদের কর্মচারীর পদ ছাড়িতে 
ভবে, এঠ ধারাটি তুলিয়া দিবার জগ্া একটি সাশোধক প্রস্তাব উত্থাপিত 
হয়। আনেক তকবিত্কের পর এপ্রস্ত।বেও মহাস্মাই জয় লাভ করেন। 
মহাজ্ম। মবশেষে নিজেই শান্তিমুণক ধারাটি প্রত্যাহার করিয়াছেন-_ 
উাণ পর এরগু্ চিত্রবঞ্জন দাশ কাখ্রেদের ওয়।কিং কমিটিতে নির্ববাচিত 
হইয়াছেন এব স্বাাধা দলও ক'গেসের অধিবেশনে যোগদান 
করিয়াছেন। 

১। ই ছাড়। নিষ্মলিখিত প্রস্ত।বগুলিও সন্ভায় গৃষ্ঠীত হইয়াছে । 
নিখপ- ভীরঠায় কংগেগ কণিটি দানিতে পারিয়ছেন যে, সময়ে সময়ে, 
গাদেশিক কংগ্রেন কমিটির কারা-পরিচ!লকগণ ভাহাদের টপরিতন 
পদ্িষ্ঠান ও বশুঁচারীর অনুশ।নন পালন করেন নাই । এই সভা স্থির 
করিজেডেন যে, প্রাদেশিক কংগ্রেন কমিটির কাগাকরী সমিতি শক্ঘলা 
পঞ্সয় রাখিবার জগ্য মবগ্তাক দপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন, এমন 
কি ঠাঠার কর্তবাতই্ট কর্মচারীকে কাধা হইতে সরাইয়াও দিত 
পারিবেন | পেখানে প্রাদেশিক কউপগ য়" অগ্িযুক্ষ হইবেন, সেখানে 
নিশিল-ছারঠ কগগ্রেস-কমিটি ও ওয়াকিং কমিটি গাবশাক উপায় অব- 
দশ্বন করিতে পারিবেন । 

৩। নিখিল-ভণ ক'গেস-কমিটি নিন্বাচনমণ্ণীকে এই মর্দে 
শগ্বোধ কবিতেছছেন, মাহ) 2 কাকিনাড়। ক'গ্রেনে গৃহীহ প্রস্তাবাবলীর 
সহি» নামগ্তন্য বাখিয়। কংগ্রেসের গগবিধ বঙ্জনে মাস্তাবান্‌ নঙ্গেন, 
'নববাচক মণ্ডলা যেন হাহার্দিগকে ক'গেন কমিটিতে নির্বাচিত না 
করেন। কমিটির পে সকল সদস্য বয়কটগলক প্রস্তাব-সম্পর্কে কাকিনাড়। 
কণগ্রেদের নিদেশের নহি লাম্স্য রাখিয়। বাক্তিগতভাবে উত্ত পঞ্চবিধ 
বঙ্জনের নিয়ম পালন না করিবেন মিখিল-ভারত কংগ্রেসকমিটি তাহা- 
দিগকেও কগেস কমিটির পদ পরিত্যাগ করিন্তে অনুরোধ করিতেম্েন। 

১। টপনিবেশনমূছে ভারতবাসীব আবস্তা-সম্পর্কে পর্ডিত জহরলালের 
প্রস্তাব অনুসারে নিখিল দাঁত কগেদ-কমিটি ওয়ার্চং কমিটিকে এই 
শত! দিতেছেন যে কমিটি এসম্বন্ধে যথাকর্ণবা নির্দারণ করিবেন 
ও প্রয়োজন বুঝিলে দগ্গিণ আাফিকায় ডেপুটেশন া1ঠইতে পারিবেন । 


৫৩৮ 
৪। কংগ্রেসের সিারো ইংরেজী ছাড়। উদ, ও দেবনাগরী ভাব 
ব্যবহৃত হইবে 


৫1 এই সভা গেপীনাথ সাহা কর্তৃক মিঃ ডের হত্যায় দুখে প্রকাশ 
করিতেছে এবং তাহার 'পরিবাঁরবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে । 
বিপথে পরিচালিত হইলেও গোগীনাথের স্বদ্দেশ-প্রেমের কথা এই কমিটি 
বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন। তথাপি এই হত্যা এবং এবপ্প্রকার 
সকল হত্যাই নিন্বনীয়। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্ত--অহিংস অসহযোগের 
সহিত এইসফল হত্যাকার্য্ের কোনে মিল নাই। ইহাতে 
দেশের আইন-অনান্তের জন্ত প্রস্তুত হওয়ার পথে বাধার স্থষ্টি করা হয়। 
আইন-অমাগ্যেই পবিভ্রতম আত্মত্যাগ সম্ভবপর আর নিরুপদ্রব অবস্থা- 
ব্যতীত আইন-অমান্তের প্রবর্তন কিছুতেই সন্ত বপর নহে। 

যুক্ত চিত্তরগ্রন দাশ সিরাজগঞ্জ কন্ফারেল্সের প্রস্তাব-মনুযায়ী এ 
প্রস্তাবের একটি সংশোধন-মূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি 
বলেন_ এই প্রস্তব-সম্পর্কে “আমার উপর অকারণে দৌষ দেওয়। 
হইতেছে এবং ১৮১৮ দালের তিন আইনের হুমকি দেখানো 
হইতেছে । অস্তরতঃ সেই হুমকির জবাব-স্বরূপেও এই সংশোধন প্রস্তাব 
গ্রহণ কর! উচিত। ভোটে মূল প্রস্তাবই পরিগৃহীত হইয়াছে। 

৬। শিখগণ তাহাদের ধর্ম্-সংক্রাস্ত-ব্যাপারে অহিংসার দ্বার অন্ু- 
প্রাণিত হইয়। যে-ভাবে আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা 
বিশেষভাবেই প্রশসার্হ। 


ভাইকোম সত্যা গ্রহ-_ 

ভাইকোম সত্যাপ্রহ যথারীতি চলিতেছে । অবস্থার বিশেষ কোনো! 
পরিবর্তন হয় নাই । সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে বর্তমানে ১৫* জন স্বেচ্ছাসেবক 
রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাজাগৌপালাচারী তামিল নাড়ু এবং অন্ধ'দেশের 
অধিবাসীদিগকে এই আন্দোলনে সাহাষ্য করিবার জগ্ক আহ্বান করিয়া- 
ছেন। তিনি বলিয়।ছেন যে, ছয় মানের উপযুক্ত অর্থ এবং স্বেচ্ছা 
সেবক প্রস্তুত রাখিতে হইবে । 

ঞ্নারারণ গুরু তাহারঠুআাশ্রম সত্যা গ্রহীদিগকে দান করিয়াছেন । 
সতাগ্রহীগণ সেইথানে আশ্রপ গ্রহণ করিয়াছেন । তাহারা যখন নিষিদ্ধ 
রাস্তায় কাঁধ্য করিতে না যান, তখন আশ্রমে বসিয়! চর্ক! কাটা, তুল। 
পেঁজা প্রভৃতি কাল করিয়া ্রাকেন। তাহারা নিজেরাই আশ্রম পরিষ্কার 
ফরেন, রদ্ধন-কার্যা করেন ৭. বর্তমানে সত্যাগ্রহ ক্যাম্পে প্রত্যহ ১২০ 
টাক! করিয়া ব্যয় হইতেছে। 

বিগত ১৩ই জুন তীরিখেও ভাইকোমে যথারীতি সভ্যাগ্রহ চলিয়া 
ছিল। ঞ্রমতী রামস্বামী নায়কার ও অন্ত ছুইজন উচ্চবর্ণের মহিলা 
স্থানীয় মন্দিরে পূজ। দিতে গিয়াছিলেন ; কিন্তু রাস্তায় অন্পৃম্ত জাতির 
সত্যাগ্রহীগণ দ্বীড়াইয়াছিল, তাহারা এ রাস্তা দিয়া আসিয়! অপবিত্র 
হুইয়। গিয়ান্বেন এই অজুহাতে তাহাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেওয়। হয় 
নাই, মহিলাগণ বাঁধা হইয়া মন্দিরের বাহিরেই পৃজা-অর্চনা 
করিয়াছেন । 

অন্পৃশ্থদিগ্গকে নিষিদ্ধ রীও। দিয়া গমন করিবার অধিকার দেওয়া 
সম্বন্ধে গবর্ণ মেণ্টের মনোভাব কি তাহ! জানিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রশ্ন উত্থাপন কর! হইয়াছিল, কিন্তু গবর্ণ মেপ্ট সে-প্রশ্নের কোনোরূপ 
উত্তর দেন নাই। এজন্য মহাক্মাজী পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে 
ত্রিবান্রমে গিয়। যদি কোনো মিটমাটের সম্ভাবনা থাকে সে-সম্বন্ধে 
কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । 


গত ২৩শে জুন হইতে ভাইকম সত্যাগ্রহের নূতন অধ্যায় আরম 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়াছে । উচ্চশ্রেণীর হিনুগণ সঙ্যাগ্রহের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন, গবর্ণ মেন্ট সত্যাগ্রহ নিবা- 
রণের বাবস্থা করিলেন না স্তরাং সাম্প্রদায়িক পবিভ্রতা ও অধিকার 
রক্ষার ভার তাহার। নিজেরাই গ্রহণ করিবেন। সত্যাগ্রহের বিস্মাতিতে 
তাহাদের ধৈর্যের বীধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 

স্বেচ্ছাসেবকগণ চর্ুক1 লইয়। সৃত। কাটিতে কা্টিতে সত্যাগ্রহ করিতে 
যার়। ত্রিবান্কুরে পুলিশ তাহাদের নিকট হইতে চর্ক! প্রভৃতি কাড়িয়। 
লইয়! তাহ! ভাঙ্গিয়া৷ ফেলিতে স্বর করিয়াছে। স্বেচ্ছসেবকদের উপরে 
মার-ধরও বেশ ভালমাত্রাতেই চলিতেছে | ইতিমধ্যেই অনেকে 
কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হইয়াছেন । ও 

আযামোসিয়েটেড. প্রেসের কোনো৷ বিশেষ প্রতিনিধির নিকট মহাস্স। 
গান্ধী ভাইকম সত্যাগ্রহ-সন্বন্ধে নিয়লিখিত অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন £-_-“সাধারণতঃ আমার মত এই যে, এইসব আন্দোলনের 
সাফল্য বাছিরের কোনো! সহায়তার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু 
বর্তমানে অবস্থ। যেরূপ ফাড়াইয়াছে তাহাতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস- 
কমিটির পক্ষে একট! হুম্পষ্ট ঘোষণা করা দর্কার। সংবাদ বদি সত্য 
হর, তাহ! হইলে বলিতে হইবে ত্রিবাস্কুর-রাজ্যের কর্তৃপক্ষ সত্াগ্রহী- 
দিগকে সংস্কারবিরোধী গৌড়! সম্প্রদায় কর্তৃক নিযুক্ত গুগডাদের হাতে 
সমর্পণ করিয়াছেন। গুগারা যদি সত্যাগ্রহীদ্দের প্রহার করে 
এবং তাহাদের খন্দরের জাম! ছিড়িয়া পোড়াইযা ফেলে তাহা হইলে 
ব্যাপারটা গুরুতরই বলিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ কেন খ্বেচ্ছাসেবকদের 
নিকট হইতে যে চর্ক1 কাড়িয়া লইতেছেন তাহ। কিছুতেই আমার 
বোধগম্য হইতেছে না। আমি আশ! করি ত্রিবাঙ্কুর দর্বার পৃর্ক্বের 
ন্যায় সংস্কারক ও গড়ার দলের ভিতর শান্তি-রন্দা করিতে চেষ্টা 
করিবেন” 


মহাশ্সা গান্ধী ভাইকোম সতাগ্রহীর্দের নিকট মিঃ কৃষস্বামী 
মায়ারের মারফৎ নিয়লিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন---"সত্যাগ্রহে জয় 
লাভ করিতে হইলে ছুইটি জিনিষ চাই-_-ধৈধ্য এবং অপরাজেয় সাহস, 
ধৈধ্ের অর্থ অহিংস-ভাব | গোড়ার দল যতই অত্যাচার করুন না 
কেন, সত্যাগ্রহীদের সব নীরবে সহ্য করিতে হইবে। সাহস বালতে 
সহ্য করিবার শক্তি বুঝায়। আমার অভিজ্ঞতা! হইতে আমি এই 
বুঝিয়াছি যে, স্তায়ের পক্ষে ভগবানের নাম লইয়া ধাঁহারা সংশ্রীমে 
অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাদের সহ্য করিবার ক্ষমতা বিশেষভাবেই 
থাকে |” 

মহান্না গান্ধীর ইচ্ছানুসারে কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতি ভাইকোম 
সভা গ্রহ-সম্পকে' নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন :- শোন! 
যাইতেছে গৌড়! হিন্দুরা সতাগ্রহীদের উপর অত্যাচার করিবার জন্য 
গা ভাড়া করিয়া আনিয়াছেন। এই গুও।র! সত্যাগ্রহী্দের উপর 
নিষ্টরভাবে অত্যাচার করিতেছে । কর্তৃপক্ষের উচিত এক্ষেত্রে 
সভ্যাগ্রহীদিগকে রক্ষা কর! কিন্তু তীহার! সে কর্তব্য পালন করিতেছেন 
না। কাধ্যকরী সমিতির বিশ্বান এ-সংবাদ সত্য নহে। কিস্তু যদি 
সত্য হয়, তবে সমিতি ত্তরিবাস্থুর দর্বারের নিকট এই অনুরোধ 
করিতেছেন যে, তাহারা যেন গপ্ডার্দের অত্যাচার হইতে সত্যাগ্রহীদের 
রঙ্দ। করেন । 


ংবাদ-পত্রের ইতরামি-_ 
একখানি সরকারী ইন্তাহারে প্রকাশ যে, পাঞ্জাবের ছুইখানি সংবাদ- 
পত্রের বিরুদ্ধে পাঁগ্রাব গবর্ণ মে্ট, ফৌজদারী মামলা আনিবেন বলিয়। 
স্থির করিয়াছেন । সংবাদ-পত্র ছুইখানি হিন্দু এবং মুসলমান ছুই 
পৃথক সম্প্রদায়ের মুখপত্র । তীহার৷ অনেক দিন হইতেই পরম্পরের ধশ্প 


৪র্থ সংখ্যা] 


বং সমাগ্গকে অন্তারভাবে আক্রমণ ও অনীল ভাষার গালাগালি করিয়া 
৯ । গবর্ণমেন্ট. যে এতদিন এ-বাপারে'হস্তক্ষেপ করেন নাই 
তাহার কারণ তাহার। আশা করিয়াছিলেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের সন্াস্ত 
লোকের! স্বতংপ্রবৃত্ত হইয়৷ নিজেরাই পত্রিকা দ্বয়ের. বিরদদ্ধত| করিবেন 
এবং তাহাতেই এই কুৎসিত ব্যবহার বন্ধ হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, তীহীদের আশা! সফল হয় নাই। কাজেই এ অবস্থায় তাহারা 
মামলা আনিতেই কৃতপক্ল্প হইয়াতেন। গবর্ণমেপ্ট আশ। করেন 
যে, উভয় সম্প্রদায়ের শিল্লিত ব্যক্তির! সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং অসম্ভব 
য'হাতে বুদ্ধি ন| পার তার জন্ত চেষ্ট। করিবেন। 
বল। বাহুল্য সংবাদ-পত্রের মারফৎ এই কুৎমিহ গীলাগালির আদান- 
প্রদান এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ছড়ানো! বন্ধ করিতে না পারা 
কোন স্থানেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গৌরবের জিনিষ নহে। 
দিল্পীতে হিন্দু-মুদলমানের বিরোধ-- 
ভারতবর্ষের মর্বতরই হিন্দু-মুসলমানের ভিতর বিরোধের ভাব সম্প্রতি 
অত্যস্থ সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। দিল্লীতে এই মনোভাব এমন 
অবস্থায় আপিয়। ধ্াড়াউয়।ছে যে হাহার পরিণাস স্মরণ করিয়া অনেকেই 
শঙ্গিত হইয়া উঠিয়ছেন, উভয় সম্গরদায়েন ছুষ্ট লোকের! সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষন্দ্ধির দ্বার! ধর্েন্সাদনার হষ্টির চেষ্ট। করিতেছে । গত কয়েক 
নপ্তাহ ধরিয়া বালক-বালিকা অপহরণ এবং স্্ীলেকদের উপর অতা।চারের 
কাল্পনিক বিববণসমূহ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে | বিবোধ 
যাাতে আর বেণী দুর ন| গড়ায় নেতাব| ভ্ীভ'র জন্য বিশেষ বে চেষ্টা 
করিতেছেন । এই নম্বন্দে কণ্তবা নির্দীরণের জন্য উতিমধো সেখানে 
কংগ্রেন কমিটির উদ্বোগে ডা; আ'ন্নারির সন্গাপতিতে হিন্দু-মুনলম।নের 
প্রতিনিধিদের এক মলা »ইয়া গিয়াছে । সন্ভায় স্থির ইইয়াছে মে. 
একটি কেন্দ্রীয় মীন[ংন।-সমিতি গঠিত হইবে । এই সমিভিতে কংগ্রেসের 
পক্ষ হইতে ঠিশজন হিন্দু এবং তিনজন মুসলমান সভ্য থাঁকিবেন। 
ইহ। ছাড়া স্থাশীয় প্রতোক সম্প্রদায় ভইতে নিব্বংচিত ছয়জন করিয়। সভ্য 
খাকিবেন | হাকিম আজমল খ। এই নব গঠিত সমিতির সভাপতির 
কাজ* করিবেন । এই সভায় উহাও স্থিগ্ হইয়াঙ্টে যে, উভয় সম্প্রদায়ের 
নেতৃস্থানীয় দেডশত লোকে খ্াঙগরযুক্ত বিজ্ঞাপন সহরময় টাঙ্গা ইয়া 
দেওয়া হইবে। এইসকল বিজ্ঞাপনে জনসাধারণকে অনুরোধ করা 
হইবে নে, তাহার। অতিরঞ্সিহ নারী-নিগ্রহ এ নারী-হরণের নংবাদে ন। 
মাতিয়। সমস্ত শিধয় যেন কেন্ত্রীয় সমিতির গোচরীভূত করেন। 
স্থানীয় ও বিভিন্নদেশয় সপ্বাদ-পত্রননূচের সম্পাদকগণকে এবং তাহাদের 
মংবাদ-দাতাদিগকে, যেনকল বিষয়ে সাম্প্রদ।য়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে 
পারে, দেসৰ বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ-সম্বন্ধে বিশেষ সভকত। অবলম্বন 
করিবার জন্য অন্বরেধ কর! হইবে, নিগৃহীত রমণী ও বালক-বালিকা- 
দেব রঙ্গণাবেক্ষণ ও সাহাধা করাও এইরূপ মীমাংসা-সশিতির অস্ততম 
ক্ব্যেব ভিভর পরিগণিত হইবে, £সকল নিগৃহীত ব্যক্তিগণের সম্বান্ধে 
বিরোধের নিষয়ও অবিলম্বে এই সমিতিকে ভ্/পন কর।নো হইবে এবং 
দিতি যথারীতি অনুসন্ধান কণিয়! যে মীনাংসা করিবেন, তাহাই চূ্াস্ত 
বলিয়া গণ্য হইবে । 
এইলব বন্দোবস্তেন দ্বারা সত্যই কোনো সফল ফলিবার সম্ত।বন। 
গাছে কি না, ডাঃ আন্সরিকে সেনম্বন্ধে প্র করা হইয়াছিল। ভিনি 
উহার ব্যবস্থার হফল স্ঘদ্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ করেন না। বস্তুতঃ 
মাস্তরিক ইচ্ছ! লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা যদি বিরোধ-প্রতিকারের 
চেষ্টা করেন, তবে ফল ভাল ন! হইবার কোনোই কারণ ন!ই' । বিরোধের 
মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ম(মাদের পরস্পরের ভুল ধারণ! কাজ করিতেছে । 
এই ধারণাগুলি যদি ভাঙ্গিয়া দেওয়। যায়, তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলন 
যে ঢু ভিত্তির প্রতিিত তইবে, তাহার হ কিছুমাত্র সন্দেত নাত । 


দেশ-বিদেশের কথা ভারতবর্ষ 


আসামের আমলা শাসন__ 


সম্প্রতি আনামের লক্ষীপুর জেলার গরুমার! চাঁপাঁরিতে এক অমানুষিক 
অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে । আদাম ভ্যালি বিভাগের কমিশনার গরুমার! 
চাপারি গ্রামটিকে গোচারণের মাঠে পরিণত করিতে আদেশ দেন। উত্তর 
শ্বামের অধিবাসীগণ এই আদেশের বিরদ্ধে লাটের নিকট আবেদন করে। 
কিন্ত লাটের নিকট হইতে তাহাদের আবেদনের উত্তর আসিবার সময় 
উত্তীর্ণ হইবার পুর্বেই ডেপুটি কমিশন।র ফিলিপ সনের আদেশে ডিক্র- 
গড় আদ।লতের নাজির জনৈক দারৌগ। ও কয়েক জন সশস্ত্র পুলিশের 
সহিত সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়। গ্রামবাসীদের সকাতর অনুরোধ সব্বেও 
গৃহগুলি আ্বালাইয়। দিয়াছেন। ক্লে সমস্ত গ্রামখানি ভশ্মস্ত পে 
পরিণত হইয়।ছে। 
এই গৃহহীন লোকগুলির কষ্ট যে কিরাপ নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, 
তাহা আমরা মর্থ্ধে মর্মে অনুভব করিতেছি। বিগত ৭ই জুলাই 
আরিখে আসাম সর্কার এক ইস্তাহার জাবি করিয়; এব্যাপার 
ঢাকিনার চেষ্ট। কগিয়াছেন। নিজেদের হৃণয়-হীনত। দ্বারাই আমলা-তস্ত্ 
দেশের লোকের সহানুভূতি হইতে বফ্তি হইতেছেন-_-এজন্তে সার 
কাহাকেও দোষ দেওয়া চলে না।- 


বিনারক দামোদএ সভাবকী এ 


বোগ্াইএর ১ল| জুলাইএর খবরে প্রকাশ, বোদ্বাই ব্যবস্থাপক সম্ভার 
আগামী ঘধিবেশনে এই মর্খে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, 
ভ্ীযু্ধ বিনায়ক দামোদর সভারকারের উপর এখনও যে-সমন্ত কঠোর 
বিধি-নিশেধ মাছে, ভাহা। প্রত্যাহার করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ ন্বাধীনত। 
প্রদান কর! হটক 


গয়। মেবা-মমিতি 


গয়ায় নব বাঙ্গালা তার্থ যাত্রার উদ্দেশে গমন করেন, 
তাহাদিগকে অত্যাচার উৎপাড়নের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
গয়ার বাঙ্গালী অধিবাসীদের সমিতি সম্পতি একটি সত করিয়া 
ফরিদপুরের ব্রহ্মচারী বিনোদ অথব! রামকুষ্জ মিশনকে গয়ায় একটি 
সেবা-সমিতি গ্র'৩ষ্ঠ। করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন । 


গয়ায় সম্প্রতি একটি বাঙ্গালী মহিলা নৃশংসভাবে পূন হইয়াছেন।-_ 
গয়া-প্রবাসী বাঙ্গালীদের শ্িতর সেই খুনটি বিশ্ষেভাবেই চাঞ্চলোর 
ষ্টি করিয়াছে । উপরো্ত প্রস্তাবটি সম্ভবতঃ তাভারই ফল। 


জাহটে। হতাকাণ্_ 

গভ ১লা জলাই রায়ন।হেব অমপরনাথ জাইটে। গুলি-ম।র! মাম্লার 
বায় প্রকাশ কররিয়াছেন । ২২ জন ছআসামীই ভারতীয় দশ্ুবিধি আইনের 
১০৭ এবং ১৪৯ ধার।-অনুসারে দণ্ডিত ভয়াছে। শুচা সিং নামে যে 
বাক্তি মুক্ত ভববারী হস্ত ঘোড়ায় চড়িয়। জনতাকে পরিচালিত করিয়াছিল 
বলিয়া! প্রক।শ, তাহ।র প্রতি ১* বৎসর সঙ্গম কারাদণ্ডের এবং ১০**, 
অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । জরিণানার টাক। আদায় ন। হইলে 
তাহাকে আরে! ছই' বংসর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে । কৃষাঁণ 
কোর নামী যে রমণী দাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিল, তাহার প্রি 
চারি বৎসর বিনা শ্রনের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৭ জন 
মাসামীর প্রতেঃকে সাত বৎসর করিয়। কারাদণ্ড এবং হাজার টাকা 
হিসাবে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত ইউয়াছে। টাকা দিতে না পারিলে আরো 
দেড় বংসর ইহাদিগকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে । তিনজন 
অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্থ আসামীকে ৫ বৎসর কারাঁদও ও ১৯*** টাক! 


৫৮০ '  প্রবাসা--শ্রাবণ) ১৩৩১ 


দণ্ডে দ্ডিত কর! হইয়ছে। টাক। আদাপ না হইলে তাহাদের 
বাসের সময় আরো! এক বংসর বাড়িয়া! যাইবে। 

এইখানে বলিয়। রাখা আবশ্যক থে জাইটো হত্যা-উৎ্নব-সম্পকে 
ফারী এবং বে-মরুকাণী ইন্তাহারে ঢের প্রহেণ পরিলক্ষিত ১ঠয়াছে। 
| বান্ছলয এরূপ প্রভেদ একবারেই শশ্বাভাবিক নহে। 


ক্কার-আইন-তদন্ত কমিট-_ 


স্তার আলেকজাগার মুডিম্যানের সভাপতিতে শানন-সংস্ক4-মধন্ধে 
£ করিবার দন্ত ঘে কমিটি বসিয়াছে উহ কাধ্য-তালিক। প্রক।শিত 
ঢাছে। কমিটির আলোচয-বিষয় ;-_ 
(১) নংস্কার-আইন-অনুযায়ী কাজ করিতে গিহ। কেন্ত্রায় এব 
দশিক গবর্মেষ্টের কাধ্যে যে-সব জু বিধ। উপস্থিত হইয়াছে এবং উ্ত 
টনের মধ্যে যেনব গলদ বিদ্ভমান আছে দেগুলি পরা কর।। 
(২) উক্ত অস্গবিধ| ও গলদ দূর করিবার অতিপ্রায়ে উত্ত আইন- 
যায়ী অথব। উহার মংশোধন থার| প্রতিকরেঞ ডপায় উদ্ভাবন করা। 
টির সদস্যগণের নাম ;-- 
সভ্াপতি-স্তার আলেকঞজাগার মুডিম্যান। নদগ্তশণ-স্তার 
মদ সফি, স্তর হেপ্রী মন্খিক্‌ স্মিথ, র্‌ তেজ বাহাদুর বক্র, স্যার 
স্বামী আয়ার, বদ্ধমানের মহারাজা, স্তারু মার্থার ফম, মি; জিন্না, 
: ডাঃ পরাগ্রপে। মি: টম্কিন্পন্‌ এই কমিটির সম্পাদকণপে 
[ করিবেন। এই করিটির নয় জন সদগ্ডের ভিতর ছয়জন থে- 
চারা! 
স্তার্‌মুডিম্যান্‌ কমিটির রিপোর্টের ছিত্তির উপর একটি মেমো- 
ম্‌ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই মেমোরেওম্‌ হতিপুব্বেই প্রাদেশিক 
“মেট -সমূহের শিকট পাঠাইয় দেওয়। হইয়াছে । মাত প্রদান 
এই মেমোরেওাম্‌ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠাণ, এবং সভা-নমিতি 
তির নিকট পাঠ।ইয়া দেওয়। ইইবে। কিটির বৈঠক যাহা 
ষ& মাসের প্রথম সপ্তাহের ভিতর বদিতে পারে এবং উক্ত সময়ের 
চর যাহাতে কমিটি কাধ্য আরস্ত করিতে পারে সেজন্য মেমারেগামের 
ব₹ উত্তর ও আবেদনসমূহ ১ল! আগ্টের পূর্বে কমিটির নিকট 
ছান দর্কার। 


ক্ষকদের রাজনীতি-চচ্চা-- 

রাও বাহাদুর এ, কে, পাই বোথাই কপোরেনে গুলের শিক্ষকদের 
নীতি চষ্চায় যোগদানের বিঞ্ুদ্ধে নি্ললিখিত প্রস্তান উত্থাপন 
য়াছিলেন। স্কুল কমিটির কোনে! দন্ত স্কুলের কাম্য-নির্বাহের 
ঃর রাজনীতি ঢুকাইতে পারিবেন ন|, এবং স্কুলের শিক্ষকের। কোনে" 
'মর রাজনীতিতে মোগদান করিতে পারিবেন ন।। যোগদান করিলে 
দের কঠোর সাজা হইবে। 

জাতীয় দলের সস্তগণ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। 
প্রস্তাবের পক্ষে ৩১ এবং বিপক্ষে ২৭টি ভোট হওয়ায় প্রস্তাবটি 
ত হইয়াছে। 


ই ফেরুতে সত্যাগ্রহ-_ 

ভাই ফেরুতে গুরু লাঙ্গরের জন্য গুগর জমি হইতে কাঠ ও ফলমুল- 
হ-মম্পকে অকালী সতাগ্রহ এখনও সমান্ভবে চলিতেছে। 
রা পুলিশের হাঁতে গ্রেপ্তার হইতেছেন_ নির্যাতিত হইতেছেন। 
রে অনেক অকালী দীর্ঘ সময়ের জগ্যা কারাদণ্ডেও দণ্ডিত হইতেছেন। 
॥ শ্রীন্মের ভিতর লোহার হাজতে অকালীদের স্থান নির্দিষ্ট 
ছে, ফলে তাহাদের অনেকেই অনুম্থ হইয়। পড়িয়াছেন। এপয্য্ত 
সত্যাশ্রহে ৩ হাজার ১ শত ৬ঙঙ্গন অকালীকে গ্রেপ্তার কর! 
ছে। 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভারতীয় নারী-বিশ্ব-বিদ্যাপয়-_ 

সম্প্রতি পুনায় ভারতীয় নারী-বিশ্ববিদ্ঠালযের কন্ডোকেশন্‌ হইয়। 
গিয়াছে। বোম্বইএর দেওয়।ণ বাই।ছুর জি-এস্‌-রাও সঙাপতির আনন 
আঁক করিয়াছিলেন । মি: রও তাহার বন্ততায় ঝাঁলয়।ছেন_ এই 
বিশ্ববিদ্ঠাপয় এখন পণীক্ষার ধুগ কাটাইয়। উঠিয়াছে। এখণু ভগতের 
শিক্ষ।শেখে এহ বিখবিষ্ঠালয় স্থপ্রতিষ্ঠ। শ্ত্ীশিক্ষা সম্পকে ভারতীয় 
নেতাদের জাপণের পৃ্ঠান্ত তগ্ুসরদ কর। উচিত এবং বিশ্ববিদ্ঠ।লয়ের 
অধীনে মেয়েদের জন্য একটি খতন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠত হওয়া 


সলত। 
মতা পাঞ্ধতা দেবার খুকি 


গত ১৫হ জুন ফভেগড ছেল হহতে আমতা পাবা দেখাকে ঘুস্ত 
করিয়। দেওয়া হহয়ছে। ১৯১১ খুষ্টান্দের ডিসির মানে রাঞক্রোহ- 
*চক ৭5. ৩1 দেওয়ার আতিযোগে তিপি আভযুন্ত হণ । বিচারে তাহার 
প্রাত ছুই বতসরের জন্য সশ্রম কারাবাদের আদেশ প্রদত্ত হইয়াধিল। 
এক বৃত্র বাগাভোগের পর তাহার স্বাস্থা খ|গাগ হইয়া পড়ে । তাহাকে 
মুক্তি দিবার ভন্য গর পর বাবস্থপক মভায় ছুহটি প্রস্তাব গৃহীতও 
১ভয়াছিণ। 

অসহযেগ আন্দোলনে এহ পাবতী দেখা ভুত কম্ম-শর্তি এবং 
তেজা্ছত। দেখাইয়। জন-সাধাগণের বিশেষ আছ। অন্ন কগিয়াছেণ। 


স্থরাট মিউনিসিপ্যালিটির অপরাধ 


র(ট মিউনিণিপপিটি তাহার এলাকার মধ্যে জাতীয় শিক্ষা 
বিস্তারের গন্য মিউশিগিগালিটির তহধিণ হহতে টাকা সঞখুর 
করিয়াছিলেন । এই অপর।ধে গবর্মেন্চ, দরাটের মিউনিনিগযাল বোর্ডকে 
বাতিন করিয়। দিয়াছেন, ইহা ছাড়। ১২ জন কমিশনারের বিরুদ্ধে তাহারা 
মামল।৪ দায়ের করিয়াছিলেন। জেল! অঙ্গ বিচার শেম করিয়। এই ২২ 
জন কমিশনারের বিরদ্ধে ৪* হাজার টাক! ডিক্ত দিয়াছেন। মহা 


গাঞ্ধী এই সম্পর্কে স্ুরাটের অনহযোগা অধিবাদীদিশকে উদ্দেশ? 


পিয়ছেন_গবমেণ্ট যদি এই টাকা আদ।য় কারঠে চেষ্ট/ করেন, তবে 
স্থানীয় লোকদের কর্তব্য হইবে মিউনিসিগ্যালিটির ট্যা্স, বন্ধ করা। 
তিনি স্বরাজ্যপদ্থীধিগকেও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সার সদস্তের প% 
পরিভাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন । 


পুণার নদ বন্ধের ব্যবস্থা-- 

পুন[তে আব গা পরামশদাত। মিতির একটি বৈঠকে মদের প্রচলন 
$(ন-সম্পরকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে । 

(১) প্রত্যেক রবিঝ।রে, হিশ্ু-মুসলমানের পর্ববদিনে, মহরম, গণপতি 
এবং শিমাগে। উৎমবের পরের পাচ দিন এবং মকএসংক্রান্তিপ পরের দিন 
মদের দৌকানগুলি বন্ধ রাখ! হইবে। 


(২) দোকানগুলি যাহাতে অপরাহ্ন ওটা হইতে কুব্যাত্ত পযন্ত 
মাত্র থোল। থাকে তজ্জন্ত পরিদর্শক নিধুক্ত কর! হইবে। 


(৩) সহরের ৬টি দোকানের মধ্যে ৩টি একেবারে বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে । 


এই সমিতিতে পুলিশ স্থপারিপ্টেণ্ডেন্ট , সেটুলমেন্ট, ম্যাজিষ্েট গ্রণ ও 
জন-নাধারণের পক্ষ হইতে ৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। 
আবগারী বিভাগের তার-প্রাপ্ত মন্ত্রার অন্থমোদণ পাইলেই প্রস্তাবগুলি 
কাধ্যে পরিণ করা হইবে। 


প্ 


৪র্থ সংখ্য। 1 


নিজাশের খালফা-ভক্তি-_ 

হায়গ্রাবাণের নিজাম বাহাছু4 ভতপূর্রব খলিফা আব্দ,ল মজিদ খার 
ওন্ প্রতিমাসে ৪৫ হাজীর টাক। পৃত্তির বাবস্থ। করিয়াঞ্ছেন । তিনি 
যতদিন বচিয়। থাকিবেন ততদিন তাহ!কে এই বৃত্তি দেওয়। হইবে। 
জুলাই মান হউতে শিয়মিতভাণে |নঙ্জাম-বাজা হইতে এই পুত্তি 
পাঠাইবার বাবস্থ। কর! হউয়াছে। 


বিদ্যাণরে চুক] ও ভাভ- 

কাকিনাড়া নিনিদিপ্যালিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, মিউনিসিপ)। 
পিটিঃ শুঁলনমূহে মাহা চর্কা ও তাহের কা জানেন, তাহাধিগকেই 
বিশেষ ঈিধ! দেওয়! হউবে। দশহর! ছুটি সয় নিউনিপিপ্যাল স্কুল- 


সমূহকে শিক্ষকদের ভিতর প্তা-কাটায় প্রতিযোগিহাব দিন ধার্ধা 
হইয়াছে । 


চাযাপদের এংক্কার_ 


“জজ পত্রিকায় প্রকাশ, মিরাট জেলার শৃখবেড়া-গ্রামের চামাবেবা 
শিজেদের সামাজিক সংস্কারের জন্য বিশেসগ্রাবে চেষ্ঠা করিতেছে । 
তাহাদের গঞ্চায়েতে স্থির হয়ছে যে. তাহারা মদা ও গোমাংস ক্ষণ 
তাগ করিবে। এবং স্্ীলোকেবা নংশাবে জীবন যাপন করিবে । কিন্তু 
স্থানীয় হিন্দু ও মুনলমানের! তাহাদের এই সামাজিক সং্কারকে বিশেষ 
নজরে দেখিতেছেন না । ভীহাদের ধারণ। এই বমাজ-নংগ্জারের মলে 
রহিয়াছে চামারদের হিন্দু-খুনলমান বিদ্বেষশী হৃতরাং তাহারা দলবদ্ধ 
হইয়। চ।ম।রদিগকে জব করিবার চেষ্টা করিতেছেন । দোকানদারের। 
পমান্থ চামারদের নিকট কেন1-বেচ| বন্ধ করিয়াছে । 

নিজেদের প্রতি আবিগাস মামাদের অনেক দুর্দশার কারণ । খগ্াজ 
জছাতিদের প্রতি আমাদের বাবহাব-ধারা পরিবর্নেব ভন্তা আন্দে।লনও 
প্রচুর হয়া । তখাপি ধে আমাদের চোগ ফুটিতেছে না ইহা জাতির 
পক্ষে চরমতম হুর্ভাগোর কথ। ॥ 
মুত্রাজে শত গ্রহ 

মাদ্র।ছের 'এ ভারত নামন্‌, এর ম্যানেজার লিখিতেছেন-_ আসাদের 
আশ্রমের সভ্য এামান্‌ চিদস্বর ভারতী মুর বাজারের নিকট দাঁড়াই! 
বক্ত ৩। করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে লোক-চলাচলের ব্যাঘাত হয় 
বলিয়। তাহাকে গ্রেপ্তার কৰ। হইয়াছে । ইহাতে আমদের আশ্রমের 
সভ্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহারা শেন পথাস্ত এই সংগ্রাম 
চালাইবেন। আমাদের আশ্রমের মন্ততম সভা এ্মান্‌ সারঙ্গপাণি 
সেই মুর রাজারেব নিকটেই বক্তুত। করিবেন। জন-দাধ|রণকে 
অনুরোধ কর! হইতেছে, যেন তাহার! সর্বতোভাবে অহিংস থ।কেন 
এবং এই সত্যাগ্রহ সংগ্রামকে সফল করিবার গন্য যথ।সাধা চেষ্টা 
করেন। যাহারা এই সত্যাগ্রহ-মংগ্রামে যোগ দিতে ইচ্ছক তাহারা 
ভারত আশ্রমে উপস্থিত হইবেন । 

মাদ্রছে কি হয় জানি না, কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, থুষ্টান পাপ্রিবা ছট-বাজারে, বড় বড় রাস্তার 
চৌমাথায় দাড়াইক্জ! বন্ততা দেন। তাহাতে যদ্দি লোক-চলচলের 
অস্থবিধা ন| হয় তবে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ত তা দিলেই যে কেন দোষ 
হবে তাহার কারণ বোঝ! যায় না । যেখানে কর্তৃপক্ষের নজর সম্প্রদায়- 
ভেদে বিভিন্ন, সেখানে বিরদ্ধাচরণ কর! ছাড় আর অন্ত উপায়ই বা কি 
আছে? 


সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ_ 
দেওয়ার নাথ নামে একজন ভারতবাসী সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 


৫৪৯ 


মনন্ক করিয়। বোন্বাই হইতে প্রওন। হইয়াছেন । তাহার পাৰন্তের 
তেহারন্‌ নহরে পৌছিবার খবর পাওয়। গিয়াচে। রাশ্ডায় তিনি প্রায় 
নমস্ত স্তানেই সাদরে অভার্থিত হইয়াছেন। 

যেদেশে কোনোরকমেধ সাহদিকতার কাজ নাই, গেদেনের 
কষে এঠ সাহাদিকতাণ পরিচয় গুলি একবারে নির্থক নহে । 


পুনায় ট্যাক্স, এ 

পুন জেজোর পাজুরী-ন।নক স্থানে এবং তাহার চারি পাশের ভাখুকে 
“৯ চারি বৎসর কাল ধগিয়া হজন্মা। হওয়ায় ছু্িগ দেখ দিয়াছে। 
এত টিমের জন্ত গত ১৯২৭ সালের জনির খাজলা বাক] পড়িয়াছে। 
বন্ুনাণ কণেষ্টএ্রগণ গনদাধারণের ছুই ছুদ্িণা সঙ্গে বাকা খাজনা 
মাদায় আরগ্ত কারয়াছেন এব: গরনদাধরণ হার প্রতিবাদ-পরকাপ টাকা, 
ধিতে অন্বীকৃত হইয়াছে । ফলে অনেকেরই অস্থাবর সম্পত্তি শীলামে 
চড়িতেছে। শ্রীযুক্ত দত্তপহ ঘানেকার. চুনীলাল স্বরূপটাদ, তুকীরাম 
এব: হাদভাতে গ্রেপ্তার হইয়!ছেন। 


কমিউনিষ্ট রক্ষা সামতি_ 
বোগ্ধাইয়ে একটি 'ভারতীয় কমিউনিষ্ট -রক্ষা মমিতি' গঠিত হইয়াছে । 
এই কমিটি কানপুর বোল্ণেডিক ষড়যন্ত্র মামলার আপীলে আসামীদের 
পদ্ম সমর্থনের জন্য জনসাধারণের নিকট অর্থ প্রার্থন৷ করিয়াছেন । 
'এারতবধে কমিউপিষ্ট দল গঠন করা বে-আইনী কি না এই মামলার 
গালের বিচারে তাহার মীমাংসা হইয়া যাইবে । 


এএতের বাভিরে ভারতবালী -; 
ভারতের বাহিরে উপনিবেশগুলিতে কত ভারতবাসী আছে, ভাহার 


একটা! হিনব কিছুদিন পুরে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে আ.লাচিত 
হয়াছিল। হিসাবটি এখানে আমরা দ্ধ করিয়! দিলাম । 





দেশের শাম লারতবাসীর সংখা। 
কানাড সপ 
অষ্ট্রেণিয়। ১০৯৯ 
শিউজিলাগু, ৬০৬ 
দশ্সিণ আগিকা ১.৬১,৩৩৯ 
ছ্রঁট, সেটল্মেপ্ট, ১,০৪০৬২৮ 
ফরামী মালয় ষ্রেটুস ১,০৫,২১৯ 
ব্রিটিন মালয় ৬১৮১৯ 
পিংহল ৭৫৯,০০০ 
মরিশাম ২৮৪,৫২৭ 
কেনিয়। হি 
ভ্রিনিদাদ ১৯১,৪২০ 
ব্রিটিশ গায়ানা ১১৪,২৩৮ 
ফিজি ৬০,৬5৪ 
জ্াযামেক। ১৮,৪ ৬১ 
আমেরিকায় ১৭৫ 

২০,০১৯ ,এ২৮ 


হাতিয়ার বাবপ্ত।-পরিষদ__ 

সম্প্রন্তি দাঁতিয়ার মহীরাজের জন্ম-দিনের উৎসব হইয়। গিয়াছে । এই 
উত্মবে সমবেত প্রজা বৃন্দের সম্মুখে দতিয়ার প্রধান মন্ত্রী দাতিয়ায় ব্যবস্থা 
পক সম প্রতিষ্ঠঠর সংবাদ ঘোষণ। করিয়াছেন । এই সভায় সর্ব্বসূদ্ধ 


মি 


৩৫ জন সংস্থয ধাকিবেন। তি ৩৫ জনের ভিতর ২* জন | হইবেন 
নির্বাচিত সদন্য | পরিষদ রাজোর শীসন-সম্পকাঁয় ব্যাপারে মহারাজকে 
সাহায্য করিবেন। তাহার আইন এবং নিয্মমাবলী প্রণয়নেব পূর্ণ ক্ষমতা 
ব্যবস্থাপক সম্ভাকে দেওয়! হইয়াছে। 


ভূপালের হিন্দুর ছুর্দিশা-_ 


তৃপাল-রাজ্যে হিন্দুদের ছুর্দশা-সগ্বন্ধে অনেকগুলি অপ্রীতিকর ঘটন। 
প্রকাশিত হইয়াছে ৷ হিন্দু প্রজাদের রাজনৈতিক, সামীজিক এবং ধর্ম 
সম্বন্ধীয় অবস্থা নাফি সেখানে বিশেষ শোচনীয় হয়| উঠিয়াছে। বাজোর 
সর্কারী চাকুরীতে শতকর! ৯৯ জন মুসলমান এবং স্থানীয় কাউন্সিলে 
হিন্দু প্রঞ্জার প্রতিনিধি একজনও নাই। হিন্দুদের বিবাহ প্রভৃতি 
উৎসবের সংবাদ পূর্ববাহে কর্তৃপক্ষকে জীনাইতে হয়, মুসলমানদের জদ্যু 
ব্যবস্থা অবশ্ঠ অন্যরূপ । মুসলমান বস্তিতে হিন্দু মহিলার ইজ্জৎ সংরক্ষিত 
নহে । বক্রিদেব সময় হিন্দু শ্রমিকদদিগকে মুসলমানদের বক্রিদের 
গোমাংসও বহন করিতে জোর করিয়া বাধ্য করা হয়। মুসলমানদের 
গোরস্থানের মনত হিন্দুদের এমশান-ঘাটেব বিশেষ ব্যবস্থ! নাই। 
অভিযোগ গুলি যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই । হিন্দু: ঘুদলনানের 
মিলনেন জন্ক যেমন দেশের ভিতর বিরাট আন্দোলন চলিতেছে, এবং 
হিন্দু-মুদলমানের মিলন ভিন্ন দেশের কল্যাণ অসম্ভব একথা যখন চোখের 
উপর দিবালোকের মত হুল্প& হইয়। উঠিয়াছে তখন ভারতের কোনে। 
স্থানেই এইসব বষম্য থাক' কোনো প্রকারেই সঙ্গত নহে ! 


মধ্য প্রদেশের হ্বরাজা দলের কাষা-পদ্ধতি-5 


মধাপ্রদেশের প্রর।জাদলের সহিত গখণমেণ্টেও বিরোধ গমেই 
জটিল হইয়া উঠিতেছে। সর্কার পক্ষ নাকি কাটন্সিল ভাঙ্গিয়। 
দিয়। নুতন নির্বাচনের চেষ্টা করিতে মনস্ব করিয়াছেন। স্বরাজ 
দলের ভবিধাৎ কর্ধপন্থ! কি হইবে তাহ। নির্দিষ্ট করিয়া বল! কঠিন; 
তবে মোটামুটিভাবে তাহাপা নাকি এই কাজগুলিতে তস্পগেপ 
করিবেন +_ 

(১) বজেট্‌ প্রত্যাখ্যান কর! । 

(২) যে-সকল প্রস্ত।বের পা সর্কার শিজ শমত| বৃদ্ধি করিতে 
পারেন সে-সনন্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কর। । 

(৩) জাতীয় জীবনের ঝ্্নতির পঞ্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ প্রস্তাব 
বা বিল্‌ উপস্থিত করা । 

(৪) বিদেশীদের দারা 'ভারতেব অর্থ শোষণের স্রোত বন্ধ করা । 

ভবিষাতে কাটন্সিলার্দের নিকট উমুক্ত সমন্ত পদ লাভ করিতে 
এবং প্রততোক কমিটিতে প্রবেশ করিতে তাহারা চেষ্টা করিবেন । 
মধাগ্রদেশের স্বরাজা দলের নেত| মি; রাও নাকি এক সভায় বলিয়াছেন, 
স্বয়ং গভর্ণরুকে শাসন কাধোর প্রধান স্তান হইতে বিচাত কর! স্বরাজ 
দলের প্রধান কাজ হইবে। স্বতরাং তস্তাস্তরিত বিভাগগুলিতে 
গবর্ণ রের ক্ষমতা যতদুর সম্ভব নষ্ট করিয়! দেওয়ার জন্ত তাহারা নানা 
প্রস্তাব উ্।পন করিবেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মিউনিসিপ্যালিটি 
এবং আবগারী বিভাগ . প্রভৃতিংতই সরাজাদল প্রথমত: মআন্শক্তি 
নিয়ে'গ করিবেন । 
খাল্সা কলেজে ধর্শঘট-_ 

কিছুদিন হইতে অমৃতনরের খাল্দ। কলেজে যে গোলযোগের 
শৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা! ক্রমেই গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে । ছাত্রেরা 


গত ১৬ই জুন একযোগে ধর্দ্রঘট ঘোষণা! করিয়াছে । তাহার! অধ্যাপক- 
দিগকে ক্লাশে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। কতকগুলি ছাত্র 


প্রবাসী-শ্বাবণ, ১ ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কলেজের প্রবেশ-পথে এবং _আকিদের সুখে ধা রিতে আরগ্ 
করিয়াছে। কলেজের কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ছাত্রকে বহিদ্কৃত করিয়! 
দিবার হুকুম দিয়াছিলেন। ছাত্রদের ধর্মঘট করিবার তাহাই প্রধান 
কারণ। কলেজের কার্য-পরিচালক-বিভাগ অধ্যাপক বিজনরাজ 
চট্টোপাধ্যায়কে বর্থাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার প্রতি সহানুভূতি 
দেখাইতে গিয়া আরো! কয়েকজন শিখ অধ্যাপক কানে ইন্তাফ! দেন। 
এই ব্যাপার হইতেই ছাত্রদের ভিতর যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, তাহাই 
বর্তমানে ধশ্মঘটের আকার ধারণ করিয়াছে। 


গৌরশঙ্কর অভিযান-_ 


গৌরীশঙ্কর অভিযানের শেষ চেষ্টা দারুণ ছুর্টনায় পরিসমাপ্ত 
হইয়াছে । অভিযাত্রীদলের লেফটেন্যান্ট, মোলাপী এবং আর্ভিন্__ 
ইহার! দুইজনে চুড়ায় উঠিবার শেষ চেষ্ট! করিতে গিয়া মারা গিয়াছেন। 
রয়াল জিয়োগাফিক্যাল্‌ দোস।ইটির তূতপূর্বব সম্ভাপতি স্তার্‌ ক্রাল্সিস্‌ 
ইয়ং হাজব্যাণ্ সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, “অভিযাত্রী- 
দল প্রান চুড়ায় উঠিয়ছেন এমন সময় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহারা 
মতখ মি উ়্িতে উঠিয়াছিলেন, স্ুতখানি উঁচুতে পূর্যের কোন 
শভিষাত্রই উঠিতে পারেন নাই। এখন যে অন্ভিযান পরিতাক্ত হইবে 
সাহা ঠিক. অন্ততঃ এবৎসরের মত 1 


মহীশরের বাবস্থা-পরিষদ-_ 


মহীশূর বাবস্থা-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে সংবাদপত্র আইনের 
বিল্‌ উত্থাপন করা হউয়াছিল। শেষোক্ত আইনটি যে-ভাঁবে গৃহীত 
হয়ছে, তাহাতে কোন সংবাদপত্রে সম্পাদন, মুদ্রণ ঝা! প্রকাশে 
গবর্ণ মেন্টের অনুমতির আবগ্ক ইইবে না বটে উবে কোন সম্পাদক 
যদি রাজদে।হ কিন্বা সান্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারের ফলে দণ্ডিত হন, তাহ! 
হইলে গবর্ণ মেন্ট.ইচ্ছ। করিলে ডাহার পান্রিকাঁর প্রচার বন্ধ করিয়! 
দিতে পারিবেন । 
গে।-ভত্যা নিবারণের আইন-- 

পণ্ডিত শ্ামলাল নেহরু তীরতে গো-হতা!-নিবারণ-কপ্পে এক 
বিল্‌ প্রস্তুত করিয়াছেন । এসেম্ত্রারও আগামী অধিবেশনে সম্ভবত' 
এই বিল্‌ লইয়া আলে।চন! হইবে । গোমাংস বিদেশে রপ্তানির বাবসার 
জন্য সম্পূর্ণরূপে গে হত্য। বদ্ধ করাই এই বিলের উদ্দেশ্থা। ধন্ার্থে 
গে-হতা। বঙ্ধ করার কথা এ বিলে থাকিবে না। 

ভারতবর্ষে ব্যবসার খাতিরে বংসরে ৪৯ লক্ষ গর হতা। করা হয়। 
স্থতরাং এই গে।-হতা। বন্ধ করিতে পারিলে দেশের একটা বড়রকমের 
অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। 


বর 


বাংলার কথ৷ 


বাংলায় ঠলার চাষ 
কার্তিকের বীজ 
নদীয়ার কতক স্থ।নে, বীরভূম, বীকুড়া ও বদ্ধমানে কার্তিক মানেই 
সাধারণতঃ বীজ বপন কর! হইয়া থাকে । এ-বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কারণ নাই। বাকুড়ায় গত কার্তিকে যে-চাষ হইয়াছে, তাহা এখন 
ক্ষেতে আছে। আমরা যতদুর জানিয়াছি, এই স্থানে বীজ নিকৃষ্ট 
হইয়াছে । আগামী কান্তিকে চেষ্ট। করিলে বাঁকুড়া ও বীরভূমে ভাল 


৪র্থ সংখ্যা] 
জাতির বীর ইডি ভাল কাপাস পাওয়ার আশা করা যায়। 
থাকিতে এ বীজ খাদি প্রতিষ্ঠানে গাথা হইবে। 


বাংলায় ক্ষেত কাঁপাসের গাছ 
ক্ষেত কাপাসের গাছ যাহা বৎসর বৎসর ফল্স দেওয়ার পর উপড়াইয়া 
ফেল! হয় অথবা ক্ষেতেই পোড়াইয়। দেওয়া হয়, তাহাই বাংলায় গাছ 
কাপাস হইয়া বায়। একবার আশ্বিন মাসে ফুল দিয়। ও পৌষে ফসল 
দিলা চৈত্রে পুনরায় ফুল দিতে থাকে। 


কাপ্মসের জন্মই ভারতবধে 

মামেরিকা এখন তুলার চাষে জগতের মধ শ্রেষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে, কিন্তু কাপাদের জন্ম হইয়াছিল প্রথমে এই ভারতবর্ধে। 
আমেরিকার তুলার আঁশ যতই লন্বা এবং হুপ্র হউক না কেন, 
ভারতবর্ষের মাটির নঙ্গে কাপাসের যে একটি জন্মগত সম্বখ্ষ আছে, এই 
কথ! মেডলিকট, সাহেব বেশ স্পষ্ট ভাষায় তাহার “কটন্‌ গা বুক” 
নামক পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়! গিয়াছেন__ 

“আমেরিকার মাটিতে কাপান জন্মে বটে, কিন্তু সেই মাটি যে 
কাপানের নিজের মাটি নয়, ইহ! ত কাপাসের ীবনীশক্তি দেখিলেই 
স্পষ্টই বোঝ যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে যখন সেই কাপানের 
জন্ম হয়, তখন তাহার আয়ু বাঁড়িয়! যায়, কারণ ভারতবর্ষের মার্টিই 
কাপাসের প্রথম জন্মতূমি। আমেরিকার যে কাপাসগুলি এক বংসর 
ফল দিয়াই শুকাইয়। যায, ভারতবর্ষের মাটিতে সেইসকল কাপাস 
কখনও ছুই বৎসর তিন বংসর আবার কখনও বা ৪৫ বংমর পধাম্ 
ফল দিয়া থাকে; প্রথম বংসর অপেক্ষ। দ্বিতীয় বৎসরে আরও বেশী 
এবং ভাল ফমল দিয়। থাকে । তবে বর্ধার প্রান্তে প্রতি বৎনর একবার 
করিয়া গাছগুলিকে চাঁটিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়া হইতে সমস্ত 
স্মাগাচছা! তুলিয়! ফেল! এবং খ্ীশ্রকালে মধ্যে মধ্যে জলসেচন করা 
মাবস্তক |” শীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, 

কন্মা, খাদি প্রতিষ্ঠান, 

ও১, চড়কঢাঙ্গা রোড, 

* বেলেঘাটা, কলিকাতা । 
-শীহার 


সময় 


বুষ্টরোগীর চিকিৎসা দান ভিক্ষা 

ৰাকুড়া জেলায় এই ভীষণ রোগের প্রাছুভব যে অত্যন্ত অধিক তাহ! 
কাহা'কেও বলিতে হইবে ন1। লেপার্‌ মিশন্‌ ট্াষ্ট এসোসিয়েসনের দ্বারা 
এখানে একটি কুষ্ঠাএম স্থাপিত হয়। সেই আশ্রমে রোগগ্রস্ত ব€ 
লোকের স্থান আছে ; কিন্তু সকল রোগীই সেখানে যায় না। অনেকেই 
লৌকালয়ে ঝদ করি! জলবায়ু দূষিত করে, কাজেই এই ভীষণ পীড়া 
এ-জেলা হইতে দূর কর! বা কুষ্টরোগীর সংখ! হান করা ছুরূহ ব্যাপার । 

এই রোগ নিবারণ করিতে হইলে, ক্ষতযুক্ত রোগীগণকে কুষ্ঠাশ্রমে 
শ্াটুকাইয়। রাখা এবং এই রোগ যাহাদিগকে সবেমাত্র ম্পর্ণ করিয়াছে 
তাহাদিগকে ইন্জেকপন্‌ দ্বারা আরোগ্য কগ। ভিন্ন জনসমাজ্জের প্রকৃত 
হিতসাধন হইতে পারে না। ক্রমেই ইহা দেশময় বিগত হইয়া 
পড়িতেছে। 

বাকুড়। এুষ্ঠাশ্রমের রোগীদের দেনিক আহারের ব/য়ভার গবর্ণ মেণ্ট. 
বহন করেন। এই কুষ্টাশ্রমের কাধা পরিচালনের ভার এক কমিটার 
উপর অর্পিত আছে । এই কমিটীর দ্বাদাই এ আশ্রমের কাধ্য হুচারুরূপে 
নির্বাহ হইয়া আসিতেছে । বীকুড়ার রেভারেণ্ড জে, ডব্লিউ, সার্জেন্ট, 
এই কমিটার সম্পাদক। সমিতির সভ্যগণ গত অধিবেশনে 
স্থির করিয়াছেন, ষে কুষ্টাশ্রমের বাহিরে রাস্তার ধারে কুষ্ঠরোগীদের জগ্য 
একটি আউটডোর ডিস্পেন্দারী ব৷ চিকিংসালয় নির্্াণার্থ অর্থ সংগ্রহ 


দেশ-বিদেশের কথা-_বাংলা 
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করা হউক। হর গৃহাট নিশ্মীণের জনক ১৫**২ পনর শত টীকা মাত্র 
ব্যয় হইীবে। যাহাদের গায়ে সবে এ রোগের চিহ্ার্দি প্রকাশ পাইতেছে 
তাহার। কিছুতেই কুষ্ঠাশ্রমে যাইতে প্রস্তুত নহে । তাই লোক-সমাজে 
এই রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কুষ্টশ্রমের সন্নিকটে একটি 
ডিস্পেন্দারী খোলা ভইয়ছে। সেখানে বাহির হইতে অনেকগুলি 
রোগী গিয়া ইন্জেক্দন্‌ লইয়া আদিভেছেন। কিন্তু সেই গৃহটি নিতান্ত 
কষুত্র, তাহাতে সকল রোগীর স্থান হইতেছে না। সেইজন্ক ১৫০*২. 
টাক! ব্যয়ে, রী নূতন গৃহ নিশ্মাণের প্রস্তাব হইয়াছে । এরূপ মহৎ কাধ্য 
সম্পাদনার্ধথে সহদয় বীকুঢ়া-জেলাবাদী অদ্রমহোদয়গণ শ্বতঃই অগ্রসর 
হইবেন বলিরা আমীদের বিশ্বীস। তাই আমরা এই দেশ-হিতকর 
কাধ্যে তাহাদের দান ভিক্ষা করিতেছি । যিনি যাহ দ্রিবেন, তাহা 
তিনি কৃষ্ঠাশ্রমের সেক্রেটারী রেভারেও, জে, ডব্লিউ, সার্জেন্ট, মহোদয়ের 
নিকট পাঠাইবেন। 

-বাঁকুড়া-দর্পণ 
বঙ্গীয় পল্লী শ্রীসঙ্ঘ__ 


বঙ্গীয় পল্লী শরীসঙ্ব কলের!, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কালাহ্বর, শিশুমঙ্গল 
ও পল্লী সংস্কার প্রন্থৃতি বিষয়ে গ্রামে গ্রামে আলোক-চিত্রের সাহায্যে 
শিক্ষা ও আনন্দ প্রদ বক্তত! প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই 
সঞ্ঘ বাঙ্গালার প্রতি পল্লী হইতে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ কৰিবেন। 
ধাহারা আহ্বান করিবেন, তাহাদের নিকট উক্ত সঙ্ঘ একজন কর্মীর 
কেবলমাত্র যাতায়াত ও তথায় খাকিবার বাবস্থার প্রতাশ। করেন। ইচ্ছা 
করিলে সাহার! উক্ত প্রতিনিধিকে এক সময়ে এক সপ্তাহের জন্য জন. 
সাধারণের সেবায় নিয়োজিত রাখিতে পারিবেন । নিকটবস্তী কয়েকটি 
গ্রামের অধিবাসিগণ সনবেত হইয়। অনায়াসে ইহার ন্যবস্থ। করিতে পারেন। 
বাহার! ্রীনত্বের কন্মাগণের সহায়ত! কামনা! করেন ,ভীহারা ৩নং রমানাথ 
মজুমদার ছ্বীটে, পল্লী শ্রীপজ্বের সম্পাদক শ্রীযুত জ্ঞানাপগ্রন নিয়োগী অথবা 
যুত রাজেত্রচরণ ঘোষ মহাশয়কে জান উয়! অন্থগৃহীত করিবেন । 

--২৪ পরগণ! বান্ীবহ 

এই অনুষ্ঠানটি প্রদার লান্ত করিলে দেশের প্রকৃত হিতসাধন 
হইবে । বাংল! দেশ বলিতে বাংলার পলীসমূহকেই বোঝায়। সেই 
পল্লীর উন্নতি স।বিত হইলেই সমগ্র দেশের উন্নতি ঘটিবে। দারিদ্র ও 
অধ্বাস্থ্ো আজ বাংলার পল্লী ধ্বংসের মুখে । এই দাবিদ্রা ও অস্বাস্থা 
দূর করিতে হইলে, পল্লীবানীকে শিক্ষিত করার প্রয়ো্জন সর্বাগ্রে। 
সেই শিক্ষার ভার ধাহারা হাতে লতয়াছেন তাহাদিগকে সাহাব্য করা 
এবং ভাহাদিগের নাহাযা লওয়| দেশহিতেচ্ছ, নকলেরই কর্তব্য । 
পর্লা-সংসক্কার-__ 

আবাঢ় (১৩৩১) সংখায় ও*৫ পৃঠার “'কুমক” হইতে যে-অংশ 
উদ্ধত কর! হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি ভুল আছে। 

প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সনবায় সমিতির ঠিকান! 
১০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী না হইয়। ১২এ (প্রেমটাদ বড়াল দ্ত্রীট হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রোগে মৃত্ার যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, উহা 
ধবাপ না হইয়। নিম্নলিখিত কপ হইবে ।__“প্রতি ১] মিনিট অন্তর...... 
ম্যালেরিয়য়, ৩ মিনিট অস্তর ১ জন নিউমোনিয়া, ও মিনিট অস্ত্র 
১ জন ওলাউঠায় ও ১ জন আমাশয়ে, ৫ মিনিট অন্তর ১ জন ক্ষয়রোগে, 
৬ মিনিট অন্তর ১ জন টাইফকেডে, ৮ মিনিট অন্তর ১ জন স্থতিকায় 
(১২ মিনিট অন্তর ১ জন পেটের অন্থণে ), ১৫ মিনিট অন্তর ১ জন 
ধনুষ্ঙ্কারে এবং ৩* মিনিট অস্তব ১ জন কালাজ্বরে মরিতেছে।” ইহার 
সঙ্গে যোগ দিতে পারেন “মোটের উপর প্রতি ঘণ্টান্থ ১৬২ জন অর্থাং 
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২৭ সেকেওড শস্তর ১ জন বাঙালী মরিতেছে ৷ ভ্রাবিয়। দেখুন, নবগুলি 
যদ্দি চৌখের মামনে দেখ| যায় তকি অবস্থ। হয়।” 
ব্বাগোপালচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


বাংলায় নারী-নিধ্যাতন-_ 


সম্প্রতি বালা দেশে স্্লীলোকের প্রতি পাশবিক ম্মাচার অতাধিক 
মাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে। মফহ্বলের ও সঙ্গবের এমন সংবাদপত্র 
অল্পই আছে, যাহাতে ঘই-একটি ন।রী-নিধা।হনের সংবাদ না থকে । 
গত ১* জো হইতে আগ ১০ আমা পধ্যন্ত আমরা কোন্‌ কোন্‌ 
সংবাদপত্রে কতগুলি নারী-নিযাহনের সংবাদ পাইয়ডভি আহা নিয়ে 
দেখাইলাম - 

বৈকালী হটি; বান্দেনীতবন-_ হটি ; বঙ্গরতু ১টি; ১ম পরগণ। 
বার্ধীবহ--২টি ; ববিশাল-ঠিছৈধী ১টি; ঢাকা-প্রকাশহটি। 
আলোক-_১টি; শানন্দবাজাব পজকাঁ€টি : নীহার- ১টি এবং 
বল্ঘতী- ১টি । সপ্তাবনীতেও এবিষয়ে স্নেক নগ্বাদ বাহির হইয়!ছে । 

বা'লার স্মস্ত সংবাদপত্র পাইনে হয়ত আঁরে। বেশী সংবাদ পাওয়। 
যাইত) মাত! তষ্টক, একমাসের মধো একশটি নিষ্যান্তনের সংবাদ 
আমব। দিলাম | উহাও কম হুয়।বত ও শোচনায় বা।পাঁর নয়। নারীর 
মানসন্ত্রম বঙ্গা করা বাঁলা দেশে ক্রমেই ছচ্চৰ হইয়। পড়িতেছে । 
ঢু তত লোকে প্রভাপ মেন কমে বাড়ি পেচ । শ্ইসব লোককে দমন 
করিবাব জন্য নানারূপ নিধিবাস্থা গ্রহণ কবিতে ভইবে। আবার 
স্্ীলোককে শিক্ষ। ন! দিয়। সকল দিক্‌ ইইতে দুর্বল কবিয়া রাখিলে 
আল্সরক্ষার তাঙ্কাব। গে কনুটা অসমর্থ হইয়। পডন ন্াহাও আনেক স্থলে 
দেগ! যায়। প্ররুষেব শিক্ষা-বিল্তার আমাদের দেশে এখনও শটে 
নাউ : কিন্ত পুরুষের শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষাও সমভাবে 
মামাদিগকে বিশ্ব করিছে হবে । আব দেশের শিশ্সিনত ও সৎসাতসা 
লেংকদিগকে নারীবঙ্গা কল্লে নানাবিধ সমিতি ও অনুষ্ঠান গঠন করিতে 
হইবে, যাহাছে দ্রর্দ তৃগণের তন্ত হইছে সোয়েদের রশ্গা করিবার মত 
লোক গানে গ্রামে কাক করিতে পারেন) গত পজাষ্ঠ মামের প্রবাসীতে 
বিধিধ প্রসঙ্গে (১৮১ পৃষ্ঠ| ) খলিনয়ে বিশ্দ আলোচনা মাছে । 
এবিষয়ে একটি সুসংবাদ নাচে 

নাবীবন্ষা-সমিতি- 

টাঙ্গাইলে একটি নাবী-রক্গ-সর্শিতি গঠিত ভইয়।ছে | এই সমিতির 

কমিটিনে হিন্দ এব' মগলমান উন্ুষ সম্প্রদায়ে প্রন্িনিধিরাউ মাছেন। 
-ঢাঁক!-প্রকাশ 

বিপবা-বিলীত গ্রামার 

যে দেশে নারী-নিধাতন এত বেশী এনং লেংদেশে নাবীন প্রতি 
সমাজের অবিচাবের অঙ্থ নাউ, সে-দেশে নারীর পতি ম্রবিচাবের দ্ুই- 
একটি সংবাদ9 খুবই আনন্দে কাঁরণ। বাল-বিধধ।ব বিবাহ দেওয়া 
যে. মহাপাতকের কাস নয়, এই 'াঁব যে দেশে বিস্তৃত হইয়া কাগো 
পরিণত হইছ্ছে ভাতা খের বিষয । 

মিলচব বিপবা বিবাহ সমিন্দি 

গত ১৩৩০ সালে এই সমিভিন উদ্যোগে বেঙ্গল ও আসামে মোট 
৮১টি বিধবা-বিবাত হউযাছে। তনধো ট্বদা একটি, ব্রাঙ্গণ ৪টি, 
কায়স্ত ৭টি এব” «৯টি দা । 

মেদিনীপুবে বিধব। বিবাহ 

মেদ্রিনীপুবে গত ১৭1৫1১৪ আারিখে দুইটি বাল-বিধবাব বিবাহ 
হইয়াছ্ধে। ন্যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রন হইল | 

(9 মেদিনীণুব লেলার খাঙ্গারডিহি গ্রামে শীধুক্ত ভপতিচবণ 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ঘেোঁধ একটি বাল-ফিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । কন্যার নাম 
আীনতী পঞ্চমা দানী, বয়ন ১২ বৎসর, বৎসর বয়সে বিধবা হয়| 
বরকন্যা। উভয়ে নদগে।প-জাতীয়। 

(২) এ জেলায় খাকুরদা গ্রামে আযুক্ত বিষুপদ দত্ত একটি বাল- 
বিধবাব প।ণিগ্রহণ করিয়াছেন । কন্যার নাম শ্ীষতী সরোজিলী 
দাপা। বয়ন ১৩ বৎসর, ৭ বংনর বয়সে বিধবা হয় । বরকন্তা 
ডদয়ে কায়স্থ জাতায়। 

(5 গত ১৯৫২৪ তারিখে মেদিনাপুর গলার আমলাকুচি গ্রামে 
শাহ একটি বাল বিধবার বিবাহ-কাব? সম্পন্ন হইয়াছে । বরের নাম 
যুক্ত মিহিরচন্দ পাণ।।  কম্যার নাম শ্ীমতা কিরণবাল! দাপা। 
বয়ন ১১ বত্নর, ” বংমর বয়সে বিধব। হয়। বরকন্যা| উহয়ে 
কন্মকাব-জাহীয়। 

তিনটি বিবাহত হিন্দ্মুতে ভইরাছে। বিবাঠস্থালে মেদিনীপুর 
পিধব। বিধাভ সমিতির সভ্য ও বহু ভুদ্রলেক উপস্থিত ছিলেন। 
বক ও কন্যা-গা্সের আসায় কুটুন্বগণ আহারাদি করিয়। সান|জিকত। 
প্র] করিয়ভিলেন। 

৮৭১৩ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনাপৃরে বিধবা বিবাহ নখিতি 
স্থাপিত হয়। নমিতির দ্যোগে ইতিধো ১৫টি বিধবার বিব।5-ক(যা 
সম্পন্ন হইল । 


মত 
] 


শ্রীভাগবত্চঙ্স দ।ণ, 
মম্গাদক-বিধবা-বিবাহ-নামিতি, মেদিনীপুর | 
_বঙ্গএত 
পমিল্লায় বিধব। বিবাহ 
পরিপুরা হিন্দু মা সাকার সমিতির” উদ্যোগে গত ৮ই জোগ্ত 
গুহস্পতিবার প্রযুক্ত মনেশচন্দ্র ভট্টাচাা মহাশয়ের নহানুতি ও 
বকাস্তিক ৎসঞে তাহাই নিজ ভপনে ভরিপুর। বিখুপুর নিবাসী আমান্‌ 
মহিমচন্দ দের সুভিত কালীকচ্ছ-নিণ।মা ৬বিপিন্চঞ্র দের বিধব। কন্তা 
ঞসতা গিরিবাল' দে শু বিবাহ কীষ্য জম্পন্ন হইয়াছে | এভ বিবাহে 
কুমিলার গায় 1৮ শভ গণামান্য ভদ্রলোক টশাস্থিত ফিলেন । গায় দুই 
শতাধিক দদ্রমহিল। উপস্থিত হইয়। স্ত্রীমাচার এরস্থৃতি বাঙ্গাপক কাষ্য 
বম্পাপন করিয়াছেন । এই বিবাহে এীকাইল নিবাসী কুমির গণামখাাত 
উকিপ এমুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মাশয়ের দয়াশীল। পত্ভী ৫. টাকা 
দান করিয়াছেন। শ্রদেশহিতৈনী বিপ্যাত কিল খধুক্ত প্রকাশন 
লাশ মহাশয় এবং জনৈক ত্রাঙ্গণ ভদ্রলোক বিধব| বিনাতের সারবনু। 
সকলকে শুর্ঝাউয়। দেন। 
প্রচ্ডাক লুভন সংক্কাৰ ব। নৃতন [কছু প্রবন্তিন্চ হতে গেলে এক- 
গরকারে না এক-প্রকারে শাধা উপস্থিত হইবে £ এবং ইহাই পরিনেষে 
দংক্গারের সভ্যতা এবং আবশ্তকত। প্রতিপন্ন করিয়। থাকে । 
ব্রহ্মচধা বধণা-দীবনের আদর্শ, এই কথ ফেহ অন্বীকণ করে না । 
কিন্ত জোব করিয়। অসভায়। অবলাদিগেব উপর ব্র্গাচধা চ!পাইয়। দেওঘ। 
নি,বতারত নামাস্তর মাত্র । বালবিধবার ব্রঙ্মচ্যোর বেলায় সারা 
কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহই দিয় থাকেন, তাঠারাউ আবার মাট বংসরের 
বিপত্রীক পুদ্ধের নিমিত্ত যোড়শী ভাধ্যার ব্যবস্থায় মুক্তক হইয়। থাকেন। 
এসকল ব।!পাবে গা হাদের যুক্তির ব»র দেখিলে মবাক্‌ হয়া থাকিতে 
হয়। তথাকথিও সমাজপতিদেন এইবপ বিবেচনার ফলে ব্যভিচার, 
জাতিধন্ম পরিত্যাগ জ্রণহত্য।, প্রভৃতি পাপ অবাধে সমাজে প্র্য় 
পাইনেছে । চক্ষের টপয় এইসকল পাপের অভিনয় হইয়া সমাজকে 
কলুবি5 ও পাতিত করিতেছে । আর যখনই উহার প্রতীকারের চে্ট। 
হইতে থাকে তখনই তথাকথিত সমাীজপতিগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গগন- 
পবন মুখরিত করিয়া তুলেন। _ত্রিপুর। হিতৈনা 
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বিধবা বিবাহ প্রীত স্বরেশচজ্র ঘোষ নামক একজন ভদ্রলোক 
চক্রকোণ! দলমদলের অইটাদশবর্ষায়া এক বিধবার পাঁণিগ্রহণ করিয়াছেন 
স্থানীর বহু ব্রাদ্ধণ এই শুভকার্যো সাহাধা করিয়াছিলেন। সত্বর আরও 
২১টি বিধব! বিবাহ হইবার সম্ভাবনা আছে। 
--সত্যবাদী 


কচুরী, পাটের সার-_- 


কয়েক বংসব গত হইল (১৯১৫ সালে) যখন কচুবী প্রথমতঃ নগরে 
আইসে তখন ইহার সাবের গুণাগুণ বাহির করিবার জন্যা ঢাকা ফারমে 
অনেক পরীক্ষা কৰ। হয়। রাদায়নিক পরীক্ষার দ্বাৰা দেখ গিয়াছে যে পচ| 
কচুবীতে যবঙ্গীবঙ্গান ও সোরাশ্গানের হাগ অধিক ইহার গাছ পোড়াইয়। 
্সার কশিলে ইহার নধ্যে পোখাজানের ভাগ মধিক পাওয়া যায়। 

এইসকল পরীক্ষা দাবা বেশ জানা গিয়াছে যে কচুরী লাল মাটির 
পা্টেব উত্তব সাব। পচা কচুদী ও গোবর সমান ভাগে জমিতে দিলে 
কচুখই অধিক ফল দেয়। 

কেবল লাল মাটি নহে. পলি মাটিন্ওে এইবপ 1 ঢাকা জেল! বৃড়ি- 
গঙ্গার পাড়ে চধ দোলেশ্ববের মাটি গলিময়, ইনাতে একইপকম চ।রিথণ্ড 
জগিতে পখক্ষ। কৰ। হয ; উহার দুইখণ্ডে গোবর ও অপর দুইথণ্ডে সমান 
ভাগ কচ্বীর সার দেওয়া হয়। গত বংমরের পরীক্মীর ফল নিয়ে দেওয়! 
গেল :- 


প্রতি একত্রে গড়ে ফলন গোবর লারে--২৭।৫ সের 
পচা কচুর মারে-৩০।৫ সের 
পগ! কঢণীর সান দিয। গোবৰ আপেক্ষা প্রতি একরে ৩/* মণ অর্থাৎ 
প্রতি বিথায় ১/* মণ অধিক পাট পাওয়া গিয়াছে । ইহা, দ্বাবা বেশ বুঝ। 
যায় যে পচা কচুণীর সাব গোবর অগেন্গা ভাল। পূর্বববঙ্গে অনেক 
স্থানে কুবকের। ইত] বুঝিযান্ছে । তাভাবা পাট ও ধানের সারের জন্য পচা 
কচুরী ও উহার ছাই আধিক-পরিম।ণে বাবহার করিতেছে । 


পম্চিন বঙ্গে বাবিন্দ ভূমিতে ধানের জমিতে কৃষকেরা কচুবীর সার 
দেয়; এই নিগিত্ত বর্মার পূর্বে তাঁহারা গাড়ী বোঝাই করিয়। দুখ ৯ইতে 
ধান গেত্রে কটুনী লইযা যায এবং বৃষ্টি হউলে জমি কাদ! করিয়া উহাতে 
মিশাইয়। দেয় ; ফলে তাহাদের ফলল অধিক জল্মে। 

বোবা ধানের জসিতে ও শুকনা কচুরীব ছ।ইয়ের সাব দেওয়া হয় 
এজন্য কুষকেরা ধান রোপণেব জন্য জমি কদ। করিবার সম চাষ দিয়া 
মাটির সহিত ইঠ। মিশাইম| দেয়, ইহাতে ফলন পড়ে। 


এ পচাইউয়। ভাল ফল পাইতে ভইলে উহার গাছ উঠাইয়। প্রথমত 
ছুইদন রৌদ্রে গুক।উবে ; পরে উহ! এক জায়গায় গদি দিবে; ইহাতে 
সহজেই উহা পচিয়। যাইবে । গোবরের ম্যায় কচুরী ও ভালমত পচিলে 
সাব শ্তাল হয়। এইন্সপ পচা কটুরীর সাব দেখিতে পচ। গেবরের 
গুঁড়ার মত। 

কচুরীব ছাই তৈয়ার করিবার ছন্য গাচ্ছগুলি ভ।লমত গৌদ্রে শুকাইবে; 
পরে একটি গঞ্জের মধ্যে পোড়াইবে ; উহাতে ছাইয়ের কোনও লৌক্সান 
হইবে না। 

আথ কিম্বা খেজুরের রস জ্বাল দিবার সময় অন্ত আলানি কান্ঠের 


জ্মভাবে শুকৃনা কচুরী জ্রালাইবে। ইহাতে গুড় জাল দেওল! ও ডাই করা 
উভ্ভয় কাই হইবে। 


পি 


রবার্ট এস ফিন্লো, 
বঙ্গীয় কৃষি-বিছ্বাগের অধাক্ষ 
ঢাকা গেঙ্গেট। 


৬৯--১৫ 


দেশ-বিদেশের কথা-বাংল 


৫৪৩ 


দান ও ষছঠান__ 


লক্মটাক। দ।ন-_-শিলচবের বিপা(তি ধনী বি, সি. গুপ্ত কো, 


জ্ীহট কাছাড়ের জলক্ট নিবারণের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিবেন 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । 


-দেদিনীপুর-হিতেধী 
স্দমু্জান__ভমলুক মহকুমার লতাহাটার একটি দাবা চিকিংসালয় 
প্রতিষ্ঠার ভন্য স্ুতাচাটাব জমিদার পুল নসস্মকুমাব পও্। মহাঁশর 
মোদিশীপুধ জেলাবোর্ডের হস্তে ৫১ বিঘা জমি প্রদান কারয়াছেন। 
-নহার 
হ্তার্‌ কৃষ্ণ গেবিন্দ গুপ্তের দান_আমবা শুনিয়া সুপী হইল।ন, স্তার্‌ 
কেছি গপ্ত তাহার ঢ।ক। জেলার অন্তর্গত ভাটপাড গ্রামে একটি দাতবা 
চিকিংসালয় স্থাপনার্থ ঢাকা টেলা-বোর্ডের হস্তে ১৮০**২ টাকা দান 
করিয়াছেন । --ঢাকা-গেহজট, 


দাণ ।-_বালিয়াকান্দী দরিদ্র-নীরায়ণ সেবা-সমিতির ভ'নৈক সেবক 
তাহার শিডের সমপ্র সম্পত্তি অন্য কোন নিকটাক্ায় না থাকায় এই 
সেবা মিভিহে উইল কবিয়' দিয়! দিয়াছেন । এই সেবকটি বালিয়!কান্দী 
উচ্চ ই'ব্টী বিছ্যালয় ইইতে এবতসর মাটিবলেশন পরীক্ষা দিয়া 
ছিলেন। গত কয়েকমাস যাঁরং তিনি রোগ*্যাশ্াায়ী ছিলেন এবং এই 
সেবা-দমিঠিউ তাহার পর্িচ্যা। করিতেছিল। সেবক্টির নাম 
৬হ্যাকুদার দত্ত । -সম্মিলনী 

দ্বান 2--দানপুব খানার কেলেগোছ!-নিবানী শ্রীযূত রাধানাধ মাইতি 
মহাশয় স্বীয় পত্তীব ইচ্ছানুনাবে সোরাখালি গ্রামে একটি দ।তবা 
চিকিৎদালয় স্থাপন চচ্ ছেলাবোর্ডের হত্তে ৫***২ টাক! প্রদান 
করিতে শরীক হইয়াছে । ভদ্বাতীহ তিনি চিকিৎসালয়ের জা ভূমি ক্রয় 
ও গৃহনিশ্মাণে? বায় ও বহন করিতে সম্মত আছেন । 


সত্যবাদী 
সবাস্তবোন্ন হর চেষ্ট। স্থানীয় স্বাত স্থারম্নতির ভম্থা ভেলা বো তহলুক 
লোকাল বোর্ডেক ৫***২টাঁক। দান করিয়াছেন । এই তর্থে হঙ্গল কাট! 
নাল! পুষঙ্গপ্রিণী প্রভৃতি পবিষ্কার, মেল।য় জল সর্ববাহ ইশ্যাদি ক।ধ্য করা 
হইবে এবং ম্যাজিক লষ্টন-ঘেগগে সাধারণকে স্বাস্থাতস্ব শি দেওয়। 
হইবে। - সতাবাদী 
এযুক্ত সবধূপ্রনাদ বেহানী মহাশয় ডাহার তৃতীয় পুত্রের বিবাহো- 
পলন্গে গত ৮ই ক্ঞাষ্ঠ নিয়লিখিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্পে 
এককাঁপীন দান করিয়া”ডন। ভগবান্‌ নবদম্প্তীকে দীর্ঘাযুযুক্ত করিয়! 
সথথে রাখুন, ইহাই আনাদের আন্তরিক কামনা । 
ওরামবৃ্ণ সেবা-সমিতি ১০২, এ মিশন ১২৫২, ৬রঘুন!থ জীউর 
গাকুরবড়ী ১**২২, আচারী মহারাজের বাটী ২৫২, ধর্দুশীলা ১১৯২, 
কুতুবপূর ছুর্গাবাড়ী ৫*৯২, হীনপাতাল ৫*২২, বি ৫ে থিয়েটার হল 
২৫২, প্রবাতন মালদহের মিউনিসিপ্যালিটার অধীন পাঠশলা 
কয়টি চন্য ২৫২২, ছুর্গাদেবী পাঠশালা, কুতুবপুর পাঠশালা, 
মকছুমপুর হিরের চক, পুড়।টুলী পাঠশালা. নৈশ-বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী 
মক্তব, বাঁশবাডী মক্তব, মহাঁকালী পাঠশাল!, জ্ালালিয়া বালিকা 
বিচ্যালয় প্রতোকে ১৫২ হিসাবে, বাচামারী পাঠশালা ১৯২, 
মটু ক্ষাপা বাবাজী ১৫২, নবাবগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটার অধীন 
পাঠশাল। কয়টির জন্য ২৫৯২, হিন্দী পাঠশালা ৫১২২, অভয়! চতুম্পাঠী 
১৫২, মোট ৮৭৬২ টাঁক|। _মালদহ সমাচার 


হাওড়ায় মেডিক্যাল কলেক্স- হাওড়ার জনৈক ভদ্রলোক তথায় 
একটি মেডিকাল কজেক্ স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা মূলোর 


৫88 


২২ সেকেওড নম্র ১ জন বাঙ্গালী মরিতেছে ৷ ভাঁবিয়। দেখুন, সবগুলি 
যদ্দি চোখের সামনে দেখ! যায় ত কি'অনস্থ! হয়!” 
শ্লগোপালচন্্র চট্োপাধ্ায় 


বাংলায় নারী নিধ্যাতন-- 


সম্প্রতি বাংলা দেশে শ্ীলোকেব প্রতি পাশবিক মত্তা।চীর অস্ভাধিক 
মাত্রায় বাঁড়িয়! চলিয়াছে । মফহম্খলের ও সঙগরের এমন স"বাঁদপান্র 
অক্পই আছে. যাহাতে দুই-একটি নারী-নিধা।নের সংবাদ না| থকে । 
গত জোষ্ঠ তষ্টছে আজ ৩০ আসা পর্যন্ব আগরা কোন্‌ কোন্‌ 
লংবাদপত্রে কন্তগুলি নারা-নিধ্যাঙনের সংবাদ পাউয়াছি তাহা নিম্নে 
দেখাইলাম - 


বৈকালী শটি) বন্দেমীতধন- ৩টি ; বঙ্গরর-১টি; ১৪ পরগণা 
বার্তীবহ- ২টি; ববিশাল-হিহৈণী ১টি ঢাকা-প্রকাশ-সটি, 
আলোক..-১টি; শানন্দবাজার পা্রকা-.-৫টি : নীহাব-১টি এবং 


বনআ্ী -১টি। সপ্চাবনানেও এবিষয়ে শানেক নংবার বাহির হইয়াছে | 

বাংলার সমস্থ সংবাদপত্র পাইলে ভয়ত আরো বেশা সংবাদ পাওয়। 
যাইত যাভ। ভ্টক, একমনের মধো একশটি নিধাওনের সংবাদ 
আমব| দিলাম | উহ্াও কম ভয়াবহ ও শোচনীয় ব্যাপার নয়। নারীর 
মাঁনসপ্রম বঙ্গ করা বাঁল। দোশে কোমেউ দুক্ষণ ভইরা পড়িতেছে 
দুর্বতত লোকেৰ প্রচাপ সেন নামেই বাট়িতেছে। এইসন লে।ক"ক দমন 
করিবার জন্য ন।নারূপ বিধিবাবস্থা গ্র্ণ কবিতে তইবে। শীবার 
স্তীলোকাকে শিক্ষ। ন। দিয়। সকল দিকু হইতে দুর্বল করিয়া র।খিলে 
আশ্মাবক্ষার্ ভাবা মে কচট|। অসমর্থ হইয়া পান ভাহও আনেক স্থলে 
দেগা যায়। পরুষেব শিক্ষা-বিস্তাব আমাদের দেশে এগনও ঘটে 
নাই; কিন্তু পুরুষেব শিক্ষাৰ সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েদের শিক্ষীও স্মভ।বে 
আমাদিগকে বিস্তাব করিতে তঠবে | শাব দেশের শিক্ষিত ও সতসাহনী 
োকদিগকে নাবীরঙ্গণ কল্পে নানাবিধ সমিত্তি ও অনুষ্ঠান গঠন করিতে 
ভইবে, যাঁচাছে দুর্কা তুগণের তস্ত হইতে মেয়েদের বঙ্গ করিবান মত 
লোক গানে গামে কাজ কিছ পারেন | গত ঙ্গাষ্ট মামের প্রবাসীতে 
বিবিধ প্রসঙ্গে (১৮৯ পুষ্ট) এবিসয়ে বিশদ আলোচনা মাছে 
এবিষয়ে একটি সমংবাদ আছে 

নারীবঙ্ষ-লমিতডি__ 

টাঙ্গাইলে একটি নংবী-রক্গা-সমিতি গঠিষ্চ হইয়াছে | এউ সমিতি 

কমিটিতে ভিন্দু এব মৃগলমান উভয় সম্প্রদায়েন প্রত্দিনিধিরাউ আছেন । 
-টাঁকা-প্রকাশ 


বিপন।-বিলাত গ্রলী বর 


যে দেশে নারী-নিধাতন এত বেশী এব 
সমাজের অবিচাবের অস্ত নাউ, সে-দেশে নাবীর পণ্টি শ্ববিচারেব দ্বই- 
একটি সংবাদও খুবই আানন্দেন কারণ। বাঁল-বিধবার বিবাহ দেওয়া 
ষে. মতাপাতকের কাক নয়, এই দার যে দেশে নিন্ম হউয়া কঠবো 
পরিণত হউনেছে আহা খের বিদয | 
দিলচর বিধব| বিবীহ সমিতি 
গত ১৩5০ সালে এই সমিডির চগ্যোগে বেঙ্গল ও মাসানে মোট 
৮১টি বিধবা-বিবাভ হউযাছে। তন্মধ্যে টবদা একটি, ব্রা্গণ ৪টি, 
কায়স্থ "টি এব “৯টি দাস। 
মেদিনীপৃবে বিধন। বিবাত 
মেদ্িনীপুবে গঙ্ধ ১৭৫১৪ তারিখে দ্বঈটি বাল-বিধবাৰ বিবাহ 
হইয়াছে । তাহার সংঙ্দিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হউল ।-- 
(১ মেদিনীগুব জেলার খাঙ্গারডিহি গ্রামে শ্রীযুক্ত ভপতিচরণ 


নে-দেনে নাবীন প্রতি 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, সম টা 


ঘোষ একটি বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ কারযাছেন। কন্যার রর 
আদতী পঞ্চমী দাদী, বয়ন ১২ বসব, ৭বৎনর বয়সে বিধবা হয়। 
বরকল্যা উভয়ে সদগেপ-জাতীর়। 

(১) এজ্েপায় খাকুরদ। গ্রামে যুক্ত বিঞ্ুপদ দত্ব একটি বাল- 
বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । কন্যার নাম এফতী সরোজিনী 
দানা । বয়ন ১৩ বৎসর, ৭ বংদর বশ্ুসে বিধবা হয় । বরকন্তা। 
উহুয়ে কায়ন্্র জাতীয়। 

(2) গত ১৯৫২৪ তারিণে মেদিনাপুর জেলার আগলাকুচি গ্রামে 
আর একটি বাল-বিধবার বিবাহ-কাব£ দঞ্পন্ন হইয়াছে । বরের নাম 
যুক্ত মিডিবচন্দ রাণ।। কন্যার নাম আমতা কিরণবালা দাপা। 
বয়ন ১৯ বংগর, প বংসর বয়মে বিধব। হয়। ব্রকল্যা উহয়ে 
কম্মক[ব-জাহীয়। 

তিনটি বিবাহঠ হইয়াছে | বিবাইস্থলে মেদিনীপুর 
বিধবা বিবাহ সমিতির নহ্য ও বছু ভদ্রলোক উপস্থিভ ছিলেন। 
বন্বও কন্যা-গাঞ্সের আস্থার এুটুন্বগণ আহারাদি কারয়। সান(ডিকতা 
গণ করিয়াছিলেন । 

2৯৯5 মালের এপ্রিল মাসে মেদিনাপুরে বিধব। বিবহ নমিতি 
স্থাপিত ইয়। সমিতির চদ্োগে ইতিমধো ১৫টি বিধবার বিঝাতি-কাধ্য 
দম্পন্ন হইল । 


হিন্দমূতে 


শ্রীভাগব চন্দ্র দশ. 

মম্পাদক-বিধব/বিবাহ-দ[মতি, মেদিনীপুর । 

_ব্ঙযই 

বমলায় বিধব। বিবাহ 

পরিপুরা হিন্দু মাছ সক্ষার সমিতির" উদঘেগে গত ৮ই জো 
সুহস্পতিধার শ্রীযুক্ত মহেশচন্্র তটচানা মহাশয়ের নহামুভতি ও 
বকাস্তিক ডতসতে ভাহ।ই নি্গ হণনে পুরা বিপুর [নবাসী এমান্‌ 
মহিমচন্ত্র দের সহিত কালীকচ্ছ-নিঝসা এবিপিন্চন্দ্র দের বিধব| কন্যা 


মতা গিরিবাল। দে শু বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন হয়ছে । এড বিবাহে 
বুখিআর পান ৭৮ শহ গণানান্ত ছদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন । গায় ছুই 


শতাধিক তদদমহিল। উপস্থিত হইয়া স্ত্রীআাচর প্রভৃতি থাঙ্গলিক কাব্য 
গল্পাপন করিয়াছেন । এই বিবাহে একাইল নিবাসী বুমিলার স্বনামখ্যাত 
ঢকিল এধুন্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের দয়াশীল। পত্রী ৫, টাকা 
দন করিয়াছেন। স্দেশ-হিতৈনী বিগ্যাত টকিল শধুক্ত প্রকাশচন্দ 
দান অহ।শয় এবং কনৈক ব্রর্জণ ভদ্রলাক বিধণ। নিনাচের সারবনু। 
মকনুকে বুঝাউয়া দেন। 

প্রত্যেক নুভন সংস্কার বা পুভন কিছু প্রবন্তিন্ত হইতে গেলে এক- 
গ্রকারে ন! এক-প্রকারে বা উপস্থিত হইবে ; এবং ইহাই পরিশেষে 
মংজারের সভ্যতা এবং আবশকত। প্রত্তিপ্ন কবিয়। থাকে । 

ত্র্গচযা ধন্য-জীননের আদশ, এই কথ। কেহ অস্বীকার করে ন।। 
কিন্তু জোর ক্রিয়। অসহায়। আবলাদিগের উপর ব্রঙ্গধা চাপাইয়। দেওয়। 
নিষ্ঠ তার নামান্তর মাত্র। বালবিধবার প্রঙ্গচযোর বেলায় খাতার! 
কথায় কগায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়। থাকেন, ভীঠারাই আ।বার ষাট বৎসরের 
বিগঠীক বুদ্ধের নিমিত্ত খোড়শী ভাধ্যার বাণস্থায় সুন্তক্ হইয়। থাকেন । 
এসকল বাপাবে তাহাদের যুক্তির বর দেখিলে বাক হইয়! থাকিতে 
হয়। তথখাকথিঠ সমাজপতিদের এইরূপ বিবেচনার ফলে ব্যতিচার, 
পাতিধন্ম পরিতাগ জণহত্ত্, প্রভৃতি পাপ অবাধে সমাজে প্রশ্রয় 
পাইতেছে ৷ চক্ষের টপয় এইসকল পাপের গভিনয় হইয়া সমাজকে 
কলুণিত ও পাঁতিত করিতেছে । আর যখনই উহার প্রতীকারের চেষ্ট। 
হইতে থাকে তখনই তথাকথিত সমাজপতিগণ শাঙ্টের দোহাই দিয়া গগন- 
পবন নুখরিত করিয়া তুলেন। _ ত্রিপুর। হিটৈমী 


আপািস্পিিতিলন ০ ০৮ 


৪র্ঘ সংখ্য। ) 


বিধবা বিবাহ 2--্রীযুত স্ুরেশচক্্র ঘোষ নামক একজন ভদ্রলোক 
চন্তরকোণ। দরমদলের মক্টাদশবর্ষা য়া এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। 
স্কানীর বহু ব্রাহ্মণ এই শুভকার্ো সাহার্যয করিয়াছিলেন। সত্বর আরও 
২১টি বিধব! বিবাহ হইবার সম্ভাবনা আছে। 
--সত্যবাদী 


কচুরী, পাটের পার-__ 


কয়েক বংসন্র গত হল (১৯১৫ সালে) যখন কচুনী প্রথমতঃ নজবে 
আইনে তন ইহার সারে গুণাগুণ বাহির করিবার জন্য ঢাকা ফার্মে 
অনেক পরীদা কর! হয়। রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বাঝ। দেগা গিয়াছে যে পচ! 
কচুলীতে যী রজগান ও নোরাঙ্গানের ভাগ অধিক ইহার গাছ পোড়াইয়া 
কার করিলে উহার খধো মোঠাজানের ভাগ অধিক পাওয়া মায়। 

এসকল পরীক্ষা বা বেশ জানা গিয়াছে যে কটুরী লাল মাটির 
পাটের উত্তন সাব। পছ| কচুবীও গোবর সমান ভাগে জমিতে দিলে 
কচুশই অধিক ফল দেয়। ৃ 

কেবল লাল মাটি নহে. পলি মাটিনেও এইবপ | ঢাক জেলার বৃড়ি- 
গঙ্গাব পাড়ে চৰ দোলেশ্ববের মাটি পলিময় ইহাতে একইবকম চারিখণ্ 
জগিতে পশন্দ। কর হয ; উহার দুইপণ্ডে গোবর ও অপর দুইখণ্ডে সমান 
ভাগ কচুবীর সার দেওয়া হয় । গত বৎসরের পরীন্মার ফল নিলে দেওয়! 
গেল :-- 

৯ 
প্রতি একরে গড়ে ফলন গোবর সারে--২৭।৫ সের 
ঞঁ পচা কচুদীর মারে-৩০৫ সের 

পগ কটুণীর মার দিখ। গোবৰ আপেঙ্গণ প্রতি একরে ৩/* মণ অর্থাৎ 
প্রতি বিধায় ১/* মণ অধিক পাট গাওয়া গিয়াছে । ইহা, দ্বাবা বেশ বুঝ। 
যায় যে পচা খুনীর সাব গোবর অপেক্ষা ভাল। পুর্বণঙ্গে অনেক 
স্থানে কুঘকের। উঠা বুঝিয়াছে । তাহাবা পাট ও ধানের মারের জন্য পচা 
কচুরী ও উত্তার ছাই গরধিক-পণ্রমাণে বাবহার করিতেছে | 


পঞ্চিন বঙ্গে বাধিন্দ ভূমিতে ধানের জমিতে কৃষকেরা কটুবীর সার 
দেয়; এই নিশিত্ত বর্ধার পুর্বে তাঁহারা গাড়ী বোঝাই কবিয়। দূ ১ইতে 
ধান গেত্রে কচুরী লইয়। মাষ এবং বৃষ্টি হইলে জমি কাদ। করিয়! উহাতে 
মিশাইয়া দেয় ; ফলে তাহাদের ফসল অধিক জন্মে। 

বোবা ধানের জমিতে ও শুকৃল। কচুরীর ছাইয়ের সার দেওয়| হয় 
এগ কৃষকের! ধান বোপণের জঙ্থা জমি কাদ| করিবার সম চাস দিয়! 
মাটির সহিত ইন্। মিশাইয়। দেয়, ইহাতে ফলন পড়ে। 


বচুবী পচাউয়। ভাল ফল পাইতে শইলে উষ্ভার গাছ উঠাইয়। প্রথমত 
দুইদন রৌদ্রে শুক।ইবে ; পরে উহা! এক জায়গায় গদি দিবে; ইহাতে 
সহজেই উহা পচিয়। যাইবে । গোবরের স্যায় কচুবী ও ভালমত পচিলে 
সাব ভাল হয়। এইরূপ পচ। কচুরীর সার দেখিতে পচ। গোবরের 
গড়ার মত। 

কচুরীর ছাই তৈয়ার করিবার জন্য গাছগুলি ভালমত রৌদ্র শুকাইবে; 
পরে একটি গন্রের মধ্যে পোড়াইবে ; উহাতে ঢাইয়ের কোনও লৌক্পান 
হইবে না। 

আগ কিন্বা। খেজুরেব রস আল দিবার সময় অন্ত জ্বালানি কাঠের 
অভাবে শুকুনা কচুরী আলাইবে। ইহাঁতে গুড় জাল দেওলা ও ছাই কর! 
উত্ভয় কাজই হইবে । 


রবার্ট এস ফিন্লো, 
বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ 
ঢাকা গেছেট । 


৬৯-১৫ 


দেশ-বিদেশের কথা- _বাংল। 


৫8৩ 
দান ও সমান 


লক্ষটাকা দান-_শিলচব্ের বিপাত বশী বি, সি. গুপ্ত কো” 


জীহ কাছাড়ের জলকষ্ট নিবারণের জন্য একলক্ষ টাকা দান করিবেন 
প্রতিঞ্তি [দয়াছেন। 


-মেদিনীপুর-হিতেষী 
স্দনুধ্জান-তগলুক মহকুমার সৃতাহাটান একটি দানা চিকিংসালয় 
প্রতিষ্টাৰ জন্য স্ুভীহাটার জমিদার এ্মুজ্ বসন্ভুকুমাব পণ্ড। মহাশর 
মেদিশীপুর জেলাবোর্ডের হস্তে ৫* বিখা জনি প্রদান করিয়াছেন । 
-_নীহার 
গার কঃ গোবিন্দ গুপ্তের দান__আমনা শুনিয়া সুণী হইলাম, স্তার্‌ 
কেছি পুপ্ততাভার ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটপাড় গ্রামে একটি দতব্য 
চিনকংসালয় স্থাপনার্থ ঢাকা জেলা-বে।ের হস্তে ১৮***২ টাকা দান 
করিয়।ছেন। স-ঢালা-গেজেট, 


দান।-_বালিয়াকান্দী দরিদ্র-নারায়ণ সেবা-সমিতির ডনৈক সেবক 
তাহার নিজের নমপ্র সম্পত্তি শশ্থা কোন নিকটাস্বীয় ন! থ।কায় এই 
সেবা'মিতিতে উইল কবিয়: দিয়! দিয়াছেন। এই পেবকটি ধালিয়াকান্দী 
উচ্চ ইণেগী বিদ্যালয় হইতে এবংদর ম্যাটিবুলেশন পরীক্ষণ দিয়া- 
ছিলেন। গত কয়েকমান যাবৎ তিনি পোগম্যাশাী ছিলেন এবং এই 
সেবা-পনিভিউ ভাহার পরিচর্যা। করিতেছিল। নেবকটির নাম 
৬হুর্যাকুমাব দাব | সম্মিলনী 

দান 2--দা'সপুর থান(র কেলেগে।ছ।-নিবানী শ্রীযুত রাধানাদ মাইতি 
মহাশয় স্বীয় পত্তীব ইচ্ছ।নুলারে সোরাখালি গ্রামে একটি দাতবা 
চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য জেলাবোর্ডের হত্তে ৫০**২ টাকা প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হইয়াছে | ভন্বাহীত তিনি চিকিৎলালয়ের জন্য ভূমি ক্রয় 
ও গৃহনিন্মাণে। বায় ও বহন করিতে সম্মত আছেন। 


সত্যবাদী 

খবাস্থো'ন্নন্চিব চেষ্টা ১- স্থানীয় স্বাঁ স্থা'ন্নতির ভস্ভ ভেলা বো তমলুক 
লোকাল বে্ডেক 2***২টাকা দান করিয়াছেন । এই তর্থেভঙ্গল কাটা 
নালা পুক্ষরিণী প্রভৃতি পব্ষষার, মেল।য় জল স্র্বরাহ ইত্াদি কাধ্য করা 
হইবে এবং ম্যাজিক লগ্টন-যোগে সীধারণকে স্বাস্থাতব শিক্ষা দেওয়া 
হইবে। -_সঙ্তাবাদী 

এযুক্ নবযূপ্রনাদ বেতাঁনী মহাশয় তাহার তৃতীয় পুত্রের বিবাঙ্তো- 
পলক্ষে গত ৮ই ঢজাষ্ঠ নিয়লিখিত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতিকল্লে 
এককালীন দান করিয়া"্ইন। ভ্রগবান্‌ নবদম্পর্তীকে দীর্ঘাুযুক্ত করিয়া 
সুখে রাখুন, ইন্াই আদাদের আস্তরিক কাঁমনা। 

৬রানবৃষ্ণ সেবা-সমিতি ১০০২, এ মিশন ১২৫২, ৬রঘুনাথ জীউর 
ঠকুরবাড়ী ১০২২, আচারী মহাবাজের বাটা ২৫২, ধর্শশালা ১১০২, 
কুডুবপুর দুর্গাবাড়ী ৫৯২২, হানপাতাল ৫*-. বি দে থিয়েটার হল 
২৫২, প্রধাতন মালদহের মিউনিপিপ্য।পিটার অধীন পাঠশালা 
কম়্টির চন্য ২৫৯২, ছুর্গাদেবী পাঠশালা, কুতুবপুর পাঠশালা, 
মকছুমপুর মিরের চক, পুড়াটুলী পাঠশালা, নৈশ্ব-বিদ্যালয়, ফুলবাড়ী 
মন্তুব, বাশবাড়ী মক্তব, মহাঁকালী পাঠশালা, জালালিয়া বালিকা 
বিদ্যালয় প্রতোকে ১৫৯ হিপাবে, বাঁচামারী পাঠশালা ১৯২, 
মটু শ্যাপা বাবাঞছী ১৫২, নবাবগঞ্জ মিউনিসিপাালিটীর অধীন 
পাঠশালা কয়টিব জন্য ২৫২২, হিন্দী পাঠশালা ৫১২, অভ্যয়া চতুম্পাঠী 
১৫২২, মোট ৮৭৬২ টাক|। মালদহ সমাচার 


হাঁওড়ায় মেডিকা।ল কলেজ-_হাওড়ার জনৈক ভদ্রলোক তথায 
একটি মেডিকাল কলেজ স্থাপনের জন্য ৪ লক্ষ টাকা মূলোর 


৫৪৬ 


সম্পত্তি দান করিয়াছেন । কলিকাত। বিশ্ব- বিদ্যালয়ের অধীন এম্‌-বি 


পর্য্যন্ত তথায় পড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। 
৮ - হিন্ুরঞ্লিক। 
চীনে রবীন্দ্রনাথ 

১২ই এপ্রিল তারিখে হংকংএ কবি সর্দলে পৌঁছলে অন্তান্ত 
স্থানের মধ্যে মেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তত। কর্বার জন্য আমন্ত্রিত 
হন। আমাদের পূর্বপরিচিত হর্ণেল সাহেব এখন ওখানকার ভাইস্‌- 
চ্যান্সেলার। ২৩এ এপ্রিল তার। পিকিংএ পৌছন। সিনানে তাকে 
প্রথমেই তার বাণী শোনাতে হ'য়েচে ছ্বাত্রমহলে-__চাঁর হাজার ছাত্র 
তা শোন্বার জগ্ঠে হার্গির হয়েছিল। চীনে সমারোহের সঙ্গে তার 
জন্মোৎব পালিত হয়েচে। তুঁতপূর্বব সম্ভট, তাকে পরিচ্ছদ 
উপহার দিয়েচেন আর চীনে তার নুতন নামকরণ হ"য়েচে “চু-চান- 
তান”-__যার মানে বগ্ত্রগন্ভীর ভারত-প্রভাত। 

সমস্ত স্থানেই কবীন্দ্র মভিনন্দনের উত্তর দিয়েছিলেন । কি চীন, 
কি বর্দা মকল স্থানে সকল সম্প্রদায়ই বার বার করে” তাকে নিবেদন 
করেচে, তাবৎ এসিয়ার মহামানব তিনি-_দকলরকমে এত বড় 
বিরাট, ব্যক্তিত্বের সাক্ষাত তারা৷ আর পায়নি । চীনসম্প্রদায় বলেছে 
যে. তারা বিশ্বাদ করে, তাদের দেশের জশাস্ত অবস্থা তার উপস্থিতিতে 
দুর হ'য়ে যাবে; সত্য সুন্দর ও নং আর কারুর ভিতর এমন 


ুর্তি পরিগ্রহ করেনি। 
বিজলী 


ইক্ষু চাষ ও গুড়-- 

বাঙ্গলার ১৯২৩-২৪ সালের ইক্ষুচাষের অবস্থা প্রথমে কতকট! ভাল 
খাকিলেও মধ্যে অনাবৃষ্টির জন্ত থারাপ হইয়া যাওয়ায় শেষ ফল 
খুব আশাপ্রদ নছে। পূর্ববঙ্গের ফদল সস্ভোষজনক হইলেও উত্তর 
পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের ফসল আশানুরূপ হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসর 
অপেক্ষা এ-বৎনসর ৭৩** একর বেশী জমিতে চাষ হইলেও উৎপন্ন 
ফমলের পরিমাণ সাধারণ উৎপাদনের মাত্রার শতকর! ৮* ভাগ মাত্র; 
এই হার গত বৎসরে ৭৯ ভাগ ছিল। অনুমান--এই বৎসরে উৎপন্ন 
গুড়ের পরিমাণ ২২৩*** টন হইবে, পূর্ব বৎসরে ২১২৫** টন 
ছিল। এ-বংসর খেজজুরুগুড় পুর্ব বৎসরাপেক্ষা ১২৬** টন কম। 

--সন্বিলনী 


শ্রীরামপুরে অস্পৃস্তা বর্জন__ 
যুক্ত বিভূতি সুখোপাধ্যায়-নামক জনৈক ভদ্রলোক পীরামপুরে 
এফ কালীপুজা করেন। এই পুজা উপলক্ষে তিনি চামার, মেথর 
প্রভৃতি অন্প-্ঠ জাতিদিগকে নিমন্ত্রণ করেন এবং উচ্চবংশীয় হিন্দু- 
দিগের অনুরূপ অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হয়। 
_হিন্দুরপ্রিকা 


গৌড় রজক-সশ্মিলনী-_ 

বাকুড়া জেলার ছাতারডি গ্রামে মল্পভূম, ধলভূম, সিংভূম, সাতভূম, 
সামভভূম, সরভূম, সিকরতূম প্রভৃতি স্থানের রজকগণ গৌড় রজক- 
সম্মিলনী নামে একটি সন্ধেের প্রতিষ্ঠা করিয়্াছে। সুরাপান নিবারণ, 
বিলাতী বন্ত্র বর্জন, বিবাহে পণপ্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতির পরিচালন- 


দ্বার নিজেদের উন্লতিসাধন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেস্ঠ। (সারথি) 
--আনন্গবাজার-পত্রিকা 


বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন-__ 
নারী-শিক্ষা-সমর্তি দ্বার পরিচালিত হিন্দু বিধবাদিশ্ের জন্য 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
বিদ্যাসাগর বাঁণীতবনে এখনও কয়েকটি বৃত্তি খালি আছে। এই 
বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্তক কোন বেতন ওয়! হয় না। বৃত্তি 
হইতে থাকা এবং খাওয়ার খরচ নির্বাহ হইয়া যার়। ১০৫নং 
আপার সার্কুলার রোডে নারী-শিক্ষা-সমিতির সম্পার্দিকার নিকট 
আবেদন-পত্র পাঠাইতেগুহইবে | _ মশ্মিলনী 
কলিকাতায় মাদক দ্রব্যের দোকান-__ 

কলিকাত। সহরে বিলাতী মদের দোকান আছে ৯৬টি। দেশী 
মদের দোকান ৪৮, আঁফিমের দৌকান ৬৯, গাঁজা ৩৪, দিদ্ধি ১৩, 
চরশ ৩, তাড়ি ২৭। সর্ববহদ্ধ ২৮১টি স্থানে সর্বদা মাদক ভ্ব্য 
বিক্রয় ইইতেছে। - সম্মিলনী 


বাঙালীর সৎসাহস-_ 


'অমুতবাজ।র পত্রিকায়" একজন ভদ্রলোক লিখিতেছেন, গত ২৩শে 
জুন তিনি ঢাকা হইতে রওন! হইয়া নির্দিষ্ট সময়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনে 
পৌছেন। শিশুপুত্রটি তাহার কোলে ছিল, স্ত্রী পশ্চাতে আমিতে- 
ছিলেন। এমন সময় গৌলমাল শুনিয়া পিছনে চাহিয়। দেখেন, 
একজন বাঙ্গালী-যুবক একটি ইউরোপীয়ান্‌কে ধরিয়! বে-পরোয়৷ জুত! 
মাধিতেছেন। ঘটনা কি জানিবার জন্ত কৌতুহলী ভদ্রলৌককে, 
তাহার স্ত্রী বলিলেন, সাহেবটা তাহার আঁচল ধরিয়। টানিয়াছিল। 
বাঙ্গালী-যুবকটির কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সাহেব উর্দশ্বাসে 
ছুটিয়৷ পলাইল। স্বীয় স্ত্রীর মর্ধ্যাদারক্ষক ঘুবককে ভদ্রলোক ধন্যবাদ 
দিতে গিয়া পরিচয় জিজ্ঞামা করিলেন। যুবক পরিচয় দিলেন না, 
কিন্ত তিনি অন্ত লোকের নিকট জানিলেন, যুবকের নাম শ্রীযুক্ত 
শৈলেন্ত্ভূষণ দত্ত, ইনি চট্টগ্রামে ডাক্তারি করেন । 


-_মানন্দবাজার-পত্রিকা 
বাঙালীর কৃতিত্ব 
বোম্বাই সহরে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 
বোলপুর শান্তিনিকেতনের ভূতপূ্র্ব ছাত্র শ্রীমান্‌ ক্ষিতীশচন্র রায়, 
বোম্বাই সহরের “সার জে জে স্কুল-অব-আর্ট” হইতে ভাক্ষর্্য- 
বিদ্যার পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন । 
অধ্যক্ষ গ্লীডক্টোন্‌ লোমন সাহেব প্রীমান্‌ ক্ষিতীশচন্ত্ের খুব প্রশংসা 
করিয়াছেন । _বন্দেমাতরম্‌ 
গুঞক 


চি 


বিদেশ 


খ্খণ করিয়া! কোনওপ্রকারে সমরের বায়-সম্কুলান করাতে ফ্রান্সের জাতীয় 
খ্ষণের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়। উঠিয়াছে। ইংরেজ কিন্তু যুদ্ধের খরচ 
যোগ্রাইবার জন্ত প্রথম হইতেই অন্য উপার শ্মরণ লইয়াছিলেন। প্রজা- 
সাধারণ অনন্তষ্ট হইলে মন্ত্রী-সভার ক্ষমতা কমিয়৷ যাইবার সস্ভাবনা 
থাকে; মেজন্ক কর-ভার বাঁড়াইয়! রাজন্বের আয় বাড়াইতে ফরাসী 
সরুকার সাহস পান নাই। ইংরেজ-মন্ত্রীনভাকিস্ত প্রথম হইতেই শুষ্ক ও 
করের পরিমীণ বাঁড়াইয়! দিয়া রাজস্বের আর প্রভূতপরিমাণে বাড়াইয়৷ 
লইয়াছিলেন। সেজন্ত করাসী সাত্রাজের স্যার ইংরেজ রাজত্বের জাতীয় 
খণ অত বাড়িয়া উঠে নাই। সুদের টাকা দিতে রাজস্বের অনেকটাই 
খরচ হইয়া যায়, তাই ফ্রা্স. আপনার খণ শোধের জন্য জার্ানীর নিকট 
হইতে বধাণীত্র সম্ভব ক্ষতি-পুরণ আদায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
জার্্বানীর ক্ষতি-পূরণের সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াই অন্ঠায় জোর- 


৪থ সংখ্যা ] 


জবর-দত্তি আরম্ভ করিলেন। নূরু দখল, জার্ন্মান্‌ ব্যবসায়ীর উপর 
অত্যাচার, জার্মান্-শ্রমিকদিগের প্রতি নানারূপ জোর-জুলুম চলিতে 
লাগিল। ফ্রাল্সের অসম্ভব, অনঙ্গত ও অত্যধিক দাবী-_-এত অত্যাচারেও 
জান্মানী ক্ষতি-পুরণ করিতে পারিলেন না। ফ্রান্সের সকল চেষ্টাই নিরর্থক 
হইল। এদিকে খণদাত। বৈদেশিক শক্তিবর্গ খণশোধের জন্ত ফ্রাঙ্গকে 
তাগিদ দিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রা্গের শৃম্ত-প্রায় অর্থ-কোষে সদ 
দিবার অর্থই জোগাড় ছিল না, সেক্ষেত্রে মূল খণের টাকা আসে কৌথা 
হইতে? কাজেকাঙ্গ্ইে বিশ্বের হাটে ফ্রান্সের অপযশ রটিল, ফ্রান্সের 
মুদ্রার মূল্য কমিতে লাগিল। আর্থিক বিপদে বিপর্যস্ত হুইয়৷ ফ্রান্সের 
বিপন্ন জনসাধারণ এই বিপর্য্যয়ের জন্ত ফ্রান্সের মন্ত্রীভাকেই দায়ী 
মনে করিয়া! তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়। উঠিলেন। তথাপি প্রধান 
মন্ত্রী পয়াকারে রূরনীতি পরিহার করিতে অসম্মত হইয়া আপনার 
পথেই চলিতে লাগিলেন। মন্ত্রীসভার যেসকল সভ্য পঁয়কারের 
কাধ্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেন না, তাহীদিগকে সরাইয়। দিয়া পরাকারে 
এক নুতন মন্ত্রীভা গঠন করিলেন। ব্রনীতিকে ধাহীরা 
সমর্থন করেন, এমন সমন্ত লৌককেই বাঁছিয়। বাছিয়! 
মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করা হইল। 1,001] হইলেন-বাণিজ্য-সচিব, 
ক্ষতি-পুরণ কমিশনের ভূতপূরব্ব সভ্য, বার্তা শান্ত্-বিশারদ পণ্ডিত 1111 
হইলেন রাজন্ব-সচিব এবং ১101) পত্রিকার সহকারী সম্পাদক 1)।, 
10158 হইলেন শিক্ষা-দচিব | জাতিসমূহের সংঘে .1(11(1121 
রূরনীতির সমর্থন করিয়া ইতিপূর্ব্বেং যশস্বী হইয়াছিলেন। এইরূপে 
মন্ত্রীনভাকে পুনর্গঠিত করিয়! পঁয়াকারে ভাবিয়াছিলেন, যে, ফরাসীরা্ট্- 
তন্ত্রের উপর আপনার প্রভাব আরও সুদৃঢ় করিলেন। কিন্তু এতগুলি 
বিচক্ষণ লোকের সহায়তা লা্ঞ করিয়।ও পরাকারে আপনার প্রভাব 
অব্যাহত রাখিতে পাঁরিলেন না, ক্রমেই তীহার শক্তি কমিয়।৷ আসিতে 
লাগিল। পঁয়াকারের প্রভাব কমিয়া আসিতে দেখিয়া, সাম্যবাদীদল 
ফ্রান্সের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ-ভার তাহাদের হত্তে লইবার জলন্ত সচেষ্ট 
হইলেন। ইংলগ্র রাষ্ট্রনৈতিক নির্বাচনে শ্রমিকদল জয়যুক্ত হওয়াতে 
ফ্রান্সের শ্রমিক ও সাম্যবাদীদলের সাহস ও শক্তি বাড়িয়া গেল। 
পঁয়াকারে আপনার পরাজয় 'অবশ্যন্ত।বী দেখিয়া, সাঁমাবাদীদলের নেতা 
»[. 11,7716এর সহিত একট। রফা সম্ভবপর কিন তাহার চেষ্টা 
দেখিতে লাগিলেন । 11110 কিন্তু সমস্ত ক্ষমতা সাম্যবাদীদিগের 
হস্তেই রাখিতে চাঁহেশ। পায়াকারের এমনই ছুর্ভাগা যে এই আসন্ন 
বিপদের মুখেই আবার বিশ্বের হাটে ফ্রান্সের প্রচলিত মুদ্রা ফ্রাঙ্কের 
দ্ধাম আরও পড়িয়া গেল। এদিকে ১লা জুন তারিখে সাম্যবাদী- 
দিগের বাধিক বৈঠক হইয়া! গেল। সাম্যবাদীদলের সকল সম্প্রদ।য়ই 
1111100এর নেতৃত্ব স্বীকার করাতে 1]।111()1এর প্রভাব অসম্ভব- 
রূপে বাড়িয়া উঠিল। পয়াকারে-মন্ত্রীভা পদত্যাগ করিলেন। 
নুতন মন্ত্রীনতা গঠন করিবার জন্য 11।171)1এর ডাক পড়িল। 
ফরাসারাষ্ট্র তন্ত্রের সভাপতি মিলেরা পদত্যাগ না করিলে 11111 
প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন । মিলেরা!র রাষ্ট্রনৈতিক 
মতের সহিত যখন 111)1101এর মতের মিল নাই, তখন 
মিলেপণর রাষ্্রনায়কত্ব স্বীকার কর! 11111191 উচিত মনে করেন 
না। মন্ত্রীনভীর পতনের সহিত রাষ্ট্রপতির পুননির্ধ্বাচন ব্াবস্থ। কিন্ত 
ফ্রান্সের সংস্থিতির মধ্যে নাই। রাষ্ট্রপতির কাধ্যকাল ফুরাইবার 
পুর্ববে তাহাকে পদত্যাগের যে দাবী 11101 জানাইয়াছেন, তাহা 


দেশ-বিদেশের কথা__বিদেশ 


৫৪৭ 
বিধি-বহিভূ্ত বলিয়া মিলের প্রথমে পদত্যাগ করিতে অস্বীকার 
করেন। কিন্তু 111110)1 তাহাকে রাষ্ট্রপতি রাখিয়া মন্ত্রীসভা-গঠনে 
অন্বীকার কগাতে মিলের। পর়াকারে মন্ত্রীসভার রাজস্ব-সচিব 1:01- 
(এ)ন 90সথ[কে মন্ত্রীনভা গঠনের ভার দিলেন। সাম্যবাদীদল 
ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বলিলেন, যে, সভ্ভা-সংখ্যায় যে দল বলবান্‌ 
সেই দলের উপরই মন্ত্রীভা' গঠনের ভার দেওয়া ফ্রান্সের চিরাচরিত 
রীতি। ১10৯]এর নিয়োগ এই চিরস্তন বিধিকে লঙ্ঘন করিয়া 
হইতেছে ; সাম্যবাদীদল প্রজার এই অধিকারকে নষ্ট হইতে দিতে 
পারেন না । জাতীয় সভার বৈঠকে সানাবাদীদল সেজন্য প্রস্তাব 
করিলেন, যে, প্রজার রাষ্্রীয় হ্বত্ে হত্তক্ষেপ করিয়! ১1():11 মন্ত্রীসভা 
গঠিত হওয়াতে এই মন্ত্রীভাকে রাষ্ট্রীয় মহীসভা ম্বীকার করেন ন1। 
চেম্বারের অধিবেশনে ১২৯ জন সভ্য প্রস্তাবের শ্বপঙ্ষে ও ২১ জন 
বিপক্ষে গ্ডোট দেওয়াতে 30147] মন্ত্রীসভার পতন হইল এবং 
মিলের পদত্যাগ করিলেন । নূতন নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হইবার জঙ্গ 
প্রার্থী ছিলেন ১]. 1%11116৮0ও 3]. 1)0101)11%2165 80. 10000)ম্রে 
10" নির্বাচনে জয় লাভ করিয়া ফরানী সাধারণতন্ত্রেরে সভাপতি 
নির্বাচিত হইয়াছিল । [7671161 জান্মানীর সহিত বিরোধ মিটাইয়! 
ফেলিবার পক্ষপাতী; ভাই তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, যে ডয়েস 
সিদ্ধান্ত অনুসারে কাধ্য আরম্ভ হইলেই ফরাসী রূর পরিত্যাগ করিয়া! 
চলিয়! আআসিবেন। ইংরেজদিগের সহিত যে মনোসালিম্তের সুত্রপাত 
পঁয়াকারে মন্ত্রীসভা করিয়া গিয়াছিলেন ভাহা! দূর করিয়া পুনরায় 
মিত্রত বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য 11111) ইংলগ্ডের প্রধান মন্ত্রী 
র্যামজে ম্যাকৃডোনান্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লগ্ডনে আগমন 
করেন। প্রকাশ যে ইঞ্টাদের আলোচনা-ফলে সমন্ত মনোমালিন্য দূর 
হইয়াছে । এই আলোচনা সম্বন্ধে বিস্ত/রিত বিবরণ এখনও জান! যাই। 
কাজে কাজেই এখনও ররনীতি-সম্বদ্ধে কোনও শেষ সিদ্ধান্তের খবর 
দেওয়া সম্ভবপর নহে। 

ফ্রান্সের নুতন গুধান চন্ত্রী 1. 1011826 চ187161এর নিবাস 
1,5011৭ শহরে ॥ ইহার বয়ন এখন পঞ্চাশ বৎসগ £ 1,018 শহরের 
২[15ঃক্পে ইনি পুর্বে যথেষ্ট নুখ্যাতি তর্ন করিয়াছিলেন। 
[01৭ প্রদর্শনীর ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বৃহৎ 
অনুষ্ঠানের প্রবর্তন, সংগঠন ও পরিচালনে যে ইস্থার যথেষ্ট দক্গতা আছে, 
তাহা প্রতিপন্ন করেন। ইহার কর্ণদক্গতায় আকৃষ্ট হইয়৷ ভূতপূর্ব 
প্রধানমন্ত্রী 21. 11100 ইহাকে খাদ্য-সর্বরাহ-নচিব নিযুক্ত 
করেন। 11177101 অত্যন্ত শীস্তিপ্রয়াসী এবং যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি ইহার 
বিতৃষ্ণা আছে। ইহার মতে যুদ্ধে চিত্র-শভিবর্গের মধ্যে ইংলণ্ডের 
ক্ষতি সর্ববাপেন্দা বেশী হইয়াছে । যুদ্ধের ফলে ইংরেজের বাণিজ্য 
প্রাধান্ত লুপ্ত হইয়া পণোর হাটে মার্িনের এভ।ব বুদ্ধি পাইয়ছে। 
যুদ্ধে রাজালাও ইংরেজের ভাগ্যে বেশী ঘটে নাই ।  ফরাসীর 
বন্তমান ধণভার যদিও ইংরেজ অপেদ্দন অনেক বেশ, কিন্তু খনিজ- 
সম্পদে পূর্ণ রাজ্য লাভ করাতে ফ্রান্সের ভবিষাৎ ইংরেজের অপেক্ষা 
অনেক উদ্দ্রল। বৈদেশিক শক্তিবর্গ ক্রান্সকে ধেখণ প্রদান করিয়াছেন 
ফ্রান্সের সেই খণ পরিশোধ করিবার শ্গমতার প্রতি আস্থা বাড়িলেই 
ব্যবনায় শেত্রে তাহার যে প্রভাব প্রাপ্ত বাড়িয়া উঠিবে, তাহাতে 
ফ্রান্সের সমন্ত্ ক্ষতি পুরিয়া যাইবে । 
্ট গুভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 


বঙ্গের বাহিরে বাঙালী 


স্বর্গীয় সরোজকান্ত মিত্র ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরে 
শ্বামসিদ্দি-গ্রামে জমিদার মিত্রবাবূদের বংশে বাঙ্শাল! 
১২৯৮ সালে জন্মগ্রহণ পিতার নাম 
বাশ্রীকান্ত মিত্র । 


করেশ। 





্বর্গায় সরো্জকান্ত মিত্র 


মরোজকাস্ত ১৯১২ খৃঃ অবে ঢাকা কলেজ হইতে 
ইতিহাস অনাস্পহ বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় 
প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্‌-এ, এবং ইউনিভার্সিটিতে 'ল' 
পড়িতে থাকেন এমএ, ডিগ্রী লইবার পূর্বেই 
প্রিলিমিনারী 'ল' পাশ করিয়া ১৯১৩ সালে তিনি বিলাত 
গমন করেন। সেখানে কেন্বি,ঞ্জ ইউনিভার্সিটির অন্তর্গত 


ইমানুয়েল্‌ কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া তিন বৎসরে বিশেষ 
কৃতিত্বের সহিত ইতিহাৰ, ইকৃনমিক্স্‌ ও আইন বিষয়ে 
তিনটি উ্রাইপস্‌ পরীক্ষায় উত্ভার্ণ হন। তিন ব্সরে এই 
তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া অতীব পরিশ্রম সাধ্য। 
তৎপবে লগ্নে গ্রেজ ইন্‌ হইতে ব্যারিষ্টার হইয়। ১৯১৭ 
মালে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া কলিকাতা হাইকোটে 
ব্যাকিষ্ার হন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সিটি-খলেজে ইব্নমিক্স্‌ 
বর অধ্যাপক এবং ইউনিভাবৃসিটি 'ল+ কলেজে অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। ১৯১০ থৃং অন্দে পুসঃপুনঃ দুরারোগ্য বাত- 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ডাক্তার ইউনানের পরামর্শ-মতে 
ইনি কলিকাতা ছাড়িতে বাধ্য হন এবং যুক্ত-প্রদেশে 
বেরিলি কলেক্জে অস্থায়ী প্রিন্সিপালের পদ প্রাপ্ত হইয়া 
তথায় গমন করেন ; বিলাত হইতে কিছুকাল পরে ইংরেজ 
প্রিন্সিপাল আমিলে ইনি সেখানে সহকারী প্রিন্সিপ্যাল্‌ 
এবং ইকনমিক্স্এর অধ্যাপক হইয়া কাঁধ্য কগিতে 
থাকেন। মৃত্যুর পূর্ববে তিনি আরও একবার ৬ 
মাসের জন্ প্রাম্সপ্যাল হইয়াছিলেন। এই কয় বৎসরে 
যুক্তপ্রদেশের সুখী-সমাজে অনেক স্থানেই তিনি 
পরিচিত, হন। ইনি এলাহাবাদে ' বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সেনেটের এসোসিয়েটেড, কলেজ বোর্ডের এবং পাঠ্যপুস্তক 
নির্বাচন-কমিটির সভ্য ছিলেন। ছাত্রের! তাহাকে যথেষ্ট 
ভক্তি-শরদ্ধা করিত। যুক্ত-গ্রদেশের গভর্ণর স্ার্‌ হার্কোর্ট, 
বাটলার জন-সভায় ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
ইক্নমিক্স্‌ এবং আইন বিষয়ে ইহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি 
ছিল। পারিবারিক জীবনে ইনি আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্বামী, 
এবং আদর্শ পিতা, আদর্শ ভ্রাতা ছিলেন। পুনরায় 
কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্টারি করিবেন, ইহাই তাহার 
, একান্ত আকাজ্ষা ছিল। কিন্তু ভগবান্‌ তাহার আশা 
পূর্ণ করিলেন না। গত ৬ই জুন মাত্র ৩৩ বর বয়সে 
বুদ্ধ জনক-জননী, স্ত্রী, দুইটি শিশু পুত্র, ভ্র/ তা-ভগ্মী, আত্মীয়" 
পরিজন সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়। টাইফয়েড রোগে 
ইনি মানবলীল! সম্বরণ করিয়াছেন । 


৫৪৮ 





[ ৭ই বিভীগে চিকিংসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁণিজা প্রভৃতি বিময়ক প্রশ্ন ছাপ! ইইবে। প্রশ্ন ও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর ধতজনে দিলে ধহার উত্তর আমাদের ধিবেচনায় সর্বোত্তন ইইবে ভাতা ছগ। ইউইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহ।র। লিখিয়৷ জানাইবেন ৷ অনামা' প্রশ্নোত্তর ছাপ। হইবে না । একটি প্রশ্থ বা একটি উত্তর কাগজের 


এক-পিঠে কালিতে লিখিয়। পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে এক।ধিক প্রশ্ব ব। উত্তর লিখিয়! পাঠ।হলে তাহ। প্রকাশ করা হইবে ন!। জিজ্ঞাস! 
ও মীমাংসা করিবার সময় ম্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকৌম বা এন্সাইক্লে(পিডিয়ার অভাব পুরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরননের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্য লইয়৷ এই বিভাগের প্রবর্তন কৰা হইয়াছে । ভিজ্ঞাসা এরূপ হওয়! উচিত, যাহার নামাংসায় 
বহু লোকের উপকার হওয়| সম্ভব, কেবল খাক্তিগণ্ড কৌতুক কৌতুহল ব! স্ববিধার নস্ কিছু জিজ্ঞাস! করা উচিত নয়। প্রশ্্গুলির মীমাংসা 
পাঠ ইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়। যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত । প্রশ্ন এবং মীমাংসা ছুয়েরই 
যাথার্থ্য সপ্থন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না। কোন বিশেষ বিষয় লইয়। ক্রমাগত বাদ-প্রভিবাদ ছ।পিবার স্থান আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংস! ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন-_তাহার সম্বন্ধে লিখিত ব। বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ং আমর 
দিতে পারিব না । নুতন বদর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রপ্নগুলির নূতন করিয়।৷ সংখ্যাগণন! আরম্ত হয়। মুতরাং যাহার মীমাংসা পাঠ।ইবেন, 


তাহার! কোন্‌ বৎসরের কত-সখ্যক প্রশ্নের মীমাংদ! পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাসা 


(১) 
সেশিকের পোষাক 


হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে সৈনিকের পোষাক কিরূপ ছিল? 
কোন-প্রকীর 11111011) ছিল কি ন!? 


গোলাম গফুর 


(১১) 
ধানের পোকা 
কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আকাশে মেঘ হইলে ধানের ছড়ার 
একপ্রকার পোকা জন্মে। এই পৌকাগুলি অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই ধান কাটিয়া ফেলে। ফলে অনেক কৃষকের সর্বনাশ হয়। 
যদি কেহ এই-প্রকার পোকা নিবারণের কৌন সহ্জসাধ্য উপায় 
বলিয়! দিতে পারেন, তবে বাধিত হইব । 
উমহেন্্রনাথ দাশগুপ্ত 
(১২) 
ষড়যন্ত্র শব্গের উৎপত্তি 
ড়যন্ত্র শব্ের অর্থকি? সাধারণতঃ যড়ধস্ত্র শব্দে পরামর্শ বুঝায়। 
শবটির অর্থ ছয়টি যস্থ হওয়া উচিং। এই শব্দটি সস্কৃত ভাষায় 
আছেকি না? কেহ ইহার বুৎপত্তিগত প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলে 
বাধিত হইব। 
প্রীরমেশচন্ত্র রায় 


(১৩) 
মহাব্বত খা 
ফৌগল সেনাপতি মহাব্বত খাকে একখান! বিশিষ্ট নাট্য-গ্রন্থে 


£18৯ 


রাজপুত সগরসিংহের ধর্বত্রষ্ পুত্ররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে । ইহার 
ঈতিহানিক ভিত্তি কতটুকু? 
এম আর চৌধুরা 
(১৪) 
ললাটেশ্বরী-মন্দির-সম্পকাঁ় ইতিখুত্ত 
বীরভূম জেলার অন্তর্গত নলহাটী একটি পাঠস্থন। 'নলহাটা 
্টেশনের এক মাইল পশ্চিমে ললাটেম্বরী-মন্দির-সংলগ্ন যে পাহাড় 
আছে, তাহার উপরিভাগে পশ্চিম প্রান্তে একটি অনুমান ৬ কাঠা 
পরিমিত সমকোণী সমতল গ্েত্র আছে; পাহাড়ের অন্ত কোথাও 
এরূপ দেখা যায় না। এসন্বন্বে নানাপ্রকার কিংবদন্তী আছে ঃ 
কেহ বলেন_জগন্নাখদেবের মন্দির নিম্মাণার্থ এস্থানটি সমতল করা 
হইয়াছিল, কিন্তু কোন ক'রণবশত: মন্দির নির্মাণ হয় নাই। 
আবার কেহ বলেন-_বগীর হাঙ্গ।মার সময়ে দুরস্ত বারা এন্থানে 
শিবির স্থাপন করিয়াছিল। ক্রিআঞাস্ত এই যে, ইহাদের মধ্যে 
কোন্টি সত্য, এবং এন্বন্ধে কোনরূপ এরতিহাসিক বা পৌরাণিক 
তথ্য আছে কি? 
এবিজয়েন্ত্রনাথ গাঙ্গুলী 
ঞএনারায়ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


মীমাংসা 
(১৭) 
সৈয়র-উল্‌-মুতক্ষরীণের অনুবাদ 
কলিকাতায় হোষ্টিংস দ্্রীটস্থিত 13. (13111)1১7 & 09. সৈয়র-উল্‌ 
-মুতক্ষরীনের ৪ খণ্ড ইংরেজি অনুবাদ অনেক দিন আগে প্রকাশ 
করিয়াছেন । তাহার মূল্য ৬৪ টা/কা। 
্নগেন্্চ্ত্র ভটশানী 


৫৫০ 


(১৯৪) 
, শাহ মজা 


সুজা শাহজাহানের স্বিতীয় ছেলে। তিনি স্ুথী লোক ছিলেন। 
তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ভালবাসিতেন না-_আমোদ-প্রখোদ করিয়। দিন কাটান; 
সাদা কথায় দুনিয়ার শ্ডুর্তি লুটিবার আগ্রহটা তার খুবই ছিল; এবং 
১৭ বৎসর কাল তিনি বাংলাদশের জল-বাযুর মধ্যে অবস্থান করিয়! 
খত আলন্তপ্রিয়, দুর্বল, এবং কর্তবা-কর্মে বিমুখ হইয়া 

। 

তিনি শাসনকাধ্যে দক্ষ ছিলেন না, উপরওয়ালার এরূপ অপদার্থতার 
দরুন সুজার সৈম্ভদলও একেবারে নিস্তেজ ও “বিলাসী বাবু” হইয়া 
উঠে। কাজেই, রাজপুত্র সুজা! ৪১ বৎসর বয়সেই বার্ধক্য লাভ 
করেন। শাহজাহানের যখন অন্থ. তখন মুজা সে-সময়কার বাংলার 
রাজধানী রাজমহলে ছিলেন। শাহজাহানের অন্থ_-এই সংবাদ 
পাওয়া মাত্রই তিনি নিজকে 'ভারত-সম্রাট' বলিয়া! ঘোষণা করেন 
এবং নিজ নামের পিছনে কতকগুলি বিশেষণ লাগ।ইয।, মুদ্রা ছাপাইতে 
থাকেন। ১৬৫৭ থৃঃ স্থজা এই নাম ধারণ করেন--“আবুল ফায়াজ, 
নাসিরুদ্দিন মহম্মদ, ৩য় তৈমুর, ২য় আলেকৃক্লাগড।র, শাহ. সুজ! বাহাছর 
গাজী |” দিল্লী দখল করিবার উদ্দেশ্টে বাংলাদেশ হইতে পনাওওড়া” 
নামক বিখ্যাত নৌ-বাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুবরাজ স্থজা ১৬৫৮ 
ৃষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাসের শেষে কাঁপীতে পৌছেন। জোষ্ঠ পুত্র দারা 
স্ুজার দিল্লী-অভিযানের খবর পাইয়া স্বীয় পুত্র স্থলেমান্‌ শেখ. এবং 
রাজ! জয়সিংহকে বিপুল বাহিনীসহ কনিষ্ঠ ভাইয়ের বিরুদ্ধে পাঠাইয়! 
দিলেন। কাশীর ৫ মাইল উত্তর-পুর্ববদিকে বাহান্ুরপুর নামক স্থানে 
মজা যুদ্ধে হারিয়৷ যান (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৮ খুঃ)। এই যুদ্ধ 
উপলক্ষে সুজার ২কোটি টাকা লোক্নীন হয়। মজা প্রথমতঃ 
পানা, তার পর মুঙ্গেরে পলায়ন করেন-_সুলেমান্‌ শেখ এখানেও 
স্বাহাকে অনুসরণ করেন,__হ্ৃজা হুলেমানের সহিত সন্ধি-স্থত্রে আবদ্ধ 
হন (মে মাসের প্রথম ভাগ ১৬৫৮ খৃঃ)। অধ্যাপক যছুনাথ 
সরকারের আওরঙ্গজীব নাম বিখ্যাত ইংরেজী গ্রশ্থের দ্বিতীয় থণ্ডে সথজার 
বিস্তৃত ইতিহাস আছে। কাজেই এস্থনে আলোচ্য বিষয় খুবই 
সংক্ষেপে লিখিয়া গেলাম | « 

১৬৫৯ খুষ্টানবোর €ই জানুয়ারী সুজা আওরক্গজীব কর্তৃক “খাজওয়াতে” 
সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। তিনি বাংলাদেশে ফিরিতে বাধ্য হন এবং 
নিজ্জেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ২ বৎসর আওরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে 
চেষ্টীকরেন। ভাগ্যলক্ষ্মী কিছুতেই প্রসন্না হইলেন না। হতভাগ্য 
স্থজা ১৬৬* খৃঃ ১২ই মে সপরিবারে আরাকানে পলায়ন করেন । 

আরাকানবাসী 'মঘেরা* যে কিরূপ লোক-_তাহা আর তখনকার 
দিনে অবিদ্দিত ছিল ন1। পুর্বব-বাংলা তাহাদের হস্তগত ছিল বলিলেই 
হয়। দশ্থাতা, নরহত্যা, নিষ্ঠবতা এবং নানাধিধ পৈশাচিক লীলায় 
“মঘেরা” ছিল সকলের সেরা। স্থজার তখনকার অবস্থা, “জলে 
কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ" ইহার মধ্স্থিত ক্লোকের মত। একদিকে 
আওরঙ্গগীবের হাতে নিষ্ঠরভাবে মৃতু অপেক্ষা করিতেছে অপর 
দিকে 'মঘদের, আশ্রয় লওয়া আর সী্গাৎ মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করা একই কথা। আওরঙ্গজীবের হাতে ধর! দেওয়ার চেয়ে তিনি 
'মঘদিগের' আশ্রয় লওয়াটা ভাল মনে করিলেন। ৪৩ বৎসর 
পর্স্ত হিন্দস্থানে সুখে লালিত-পালিত হইয়__স্চাগ্যল্ষ্মীর নিষ্ঠর 
পরিবর্তনে ভারত-সম্রাটের আদরের পুত্র, মাত্র ৪* জন বিশ্বস্ত অনুচরসহ 
সপরিবারে জন্মভূমি এবং কর্দতূমির নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ 
করিলেন । আরাকানে যাইয়া সুজা কি করিলেন এবিষয়ে ্রতিহাসিক 
কামু ও কাফি খা নীর। অনেকদিন পর এক সংবাদ আসে যে সুজ! 


প্রবারী বার? ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পারস্াাদেশে চলিকগ িয়াছেন এবং ডাহার। ছেলে বুলেদ আধক্তার ভারতবর্ষ 
উপস্থিত। এই সন্দেহে ১৬৯৯ খু একজনকে এলাহাবাঁদের নিকট 
গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬৯৯ খৃঃ এবং ১৬৭৪ খুষ্টাব্ধ হইজন লোক নৃজা 
বলিয়৷ নিজকে জাহির করিতে থাকে । এসব নানা কারণে খুঁ-খুঁতে 
আওরঙ্গ জীব বিষম মুস্কিলে পড়েন। তিনি মির্জুম্ল্লা এবং সায়েস্তা খাকে, 
সুক্ষার সংবাদ সংগ্রহ করিতে বলেন। কিন্তু ভীহার! হুজার কোন খবরই 
পান নাই। যুরোগীয় রতিহামিক বলেন, হুজা। আরাকানে যাইয়া! অনেক 
অনুচর প্রাপ্ত হন এবং অনুচরবৃন্দের সাহায্যে আরাকান-রাজকে 
সিংহাসনচাত করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করেন। একথা আরাকান-রাঁজ টের 
পান। হুজা পলায়ন করেন। কিন্তু 'মঘেরা" তাহাকে খুঁজিয়৷ বাহির 
করিয়া হত্যা করে। 

ীনগেন্্চজ্র ভটশালী 


(১৮৬ ) 
অশোক 


অশোকের আক্রমণ-কালে কলিঙ্গের রাজা কে ছিলেন, তাহ! 
এ্তিহাসিকের। উল্লেখ করেন ন1। 

তখন ভারতে বৌদ্ধ-বিহার ছিল। রাধাকৃষ্ণ-নীমক মন্ত্রীর সাহায্যে 
অশোক রাজ! হইয়াছিলেন। 

অশোকের দিখ্বিজয়ী সেনাপতির নাম পাওয়া যায় না। অশোকের 
ভিন জন মহিষীর খবর মিলে--কারুবকি, অসন্ধিমিত্র! ও তিষ্যরক্ষিত! | 
অনন্ধিমিত্রা ও তিষ্যরক্ষিতার এতিহাসিক মূল্য নাই। ইতিহাস 
আলো!চনাকাপীর! কুণালের অন্তিত্বও শ্বীকার করিতে চাহেন ন|। 
ভাহারা তিষারক্ষিত৷ ও কুণ!ল-সন্বদ্ধীয় ঘটনাকে গল্পের কোঠায় ফেলিয়া 
রাখিয়াছেন। 


শ্রীনগেন্্রচন্ত্র ভষ্টশীলী 
(১৯৮) 
প্রাচীন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় 5 


লাহোর হইতে পেশোয়র যাইবার পথে সরাইকল! জংশন বলিয়! 
একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। সরাইকলা রাওলপিণ্ডি হইতে ২* 
মাইল উত্তরপশ্চিমে। এই সরাইকল। ঠিক পূর্বব-উত্তর কোণেই প্রাচীন 
তক্ষশিল নগরের লুপ্তোদ্ধার হইয়াছে । (55৭. 4 (011101১10) 18118 
1017001], 17), 110. ভারতবর্ষ, কান্তিক_-১৩২৬, ৬*৫ পৃঃ 
--৬১২ পৃঃ) 

তক্ষশিলার উৎপত্তি ও নামকরণ-সম্বন্ধে রাঁমায়ণে এখবরটুকুও 
পাওয়! যায়। শ্রীরামচন্ত্র তাহার রাজত্বের শেষ দিক্‌ দিয়া -পরীমান্‌ 
ভরতকে সিন্ধু-তীরবর্তা পরম শোভন গন্ধর্বদেশ জয় করিবার জন্য কিছু 
সৈম্যসহ প্রেরণ করিলেন। ভরতের মাতুল কেকর় রাজ যুধাজিৎ সনৈ্ 
ভরতের সঙ্গে, গন্ধর্বদেশের নিকটবস্ভী এক স্থানে আসির! যোগদান 
করেন। তক্ষ ও পুক্ধল নামে ভরতের ছুই পুত্র; তাহারাও এই যুদ্ধে 
উপস্থিত ছিলেন । গন্ধব্্বদের সৈগ্ত-সংখ্যা ছিল তিন কোটি। সাত রাত 
ধরিয় তুমুল যুদ্ধ চলে । গম্ধর্ধের! যুদ্ধে হারেন। ভরত গন্ধরবব-রাজ্যে 
ছুই পুত্রের নামে দুইটি নগর স্থাপন করিলেন। তক্ষের নাম হইতে 
তক্ষশিল। এবং পুফলের নাম হইতে নগরের নাম হইল পুর্চলাবত। 

( রামায়ণ উত্তরকাণ্ড; ১** সর্গ, ১* ও ১১ শ্লোক 
"7১০১ সর্গ, ১০১৫ শ্লোক ভষ্টব্য |) 

মহাভারতে রাজ! জনমেজয়ের সর্গ-যজ্ঞ-সম্পর্কে তক্ষশিলার উল্লেখ 
আছে। বুদ্ধ জাতকগুলি হইতে জানা যায় যে, খঃ পুঃ ৪র্থ এবং ৫ম 
শতাব্দী হইতেই তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় রসীয়ন-শান্ত্র, চিকিৎসা-শাস্্, 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


সাহিত্য এবং বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য বিখ্যাত ছিল। তার পর 

আলেকজান্দারের ভারত অভিযান হইতে আরম্ভ করিয়া, তক্ষশিলার 

খাঁটি ইতিহাস আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি কে স্থাপিত করেন, স্থির হয় নাই । 
পু ্রীনগেন্্রচ্জ ভট্টশীলী 


(১৯৯ ) 
"ঢোল সহরত* 
শোহরাত, অর্থ, ঘোষণা! । কেশোয়ারী নামক বিখ্যাত অভিধানে 
ইহা আর্বী শব্ধ ঝলয়া উল্লেখ আছে। সহরত এই শোহরাত, শব্দেরই 
অপত্রশ। মোছলমান বাদ্‌শাহগণের সময়ে সহরত বা সহরত, শবের 
স্তায় দলিল, নকিব প্রভৃতি অনেক আর্বী এবং পাশা শব্দ বাংলাভাষায় 
প্রবেশ লাভ করিয়াছে । 
মোহাম্মদ সেকেন্দর মালি 
(২১) 
খদ্দরের পাঁড়ের রং 
ফরিদপুর জেলায় মাদারীপুর-সহরে খন্দরের পাড়ের রং করিবার কাঁর্‌- 
খানা আছে। আমি নিজে তথ! হইতে পাড়ের রং করিয়! আনিয়াছি। 
প্রতি ১* হাতী কাপড়ের এক পার্থে ছাপ দিতে %* আন। করিয়া লাগে । 
পাড়ের ছুই পার্থে ছাপ দিতে হইলে, ৬/* আনা করিয়! দিতে হয়। 
খদ্দরের পাড়ের রং কিরপে প্রশ্ত করিতে হয়, নিয়ে উহার প্রক্রিয়। 
প্রদত্ত হইল। 
জলের সহিত হরীতকী-চুর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহা সিদ্ধ করতঃ কাথ 
প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। উহার সহিত লোহার জল ( গুড়-জলের 
সহিত গুলিয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া! তাহাতে লোহার চাদর বা পেরেক 
দিয়! ২1৩ সপ্তাহ রাখিলেই লোহার জল ব্যবহারের উপযোগী হইবে) 
মিশাইতে হইবে । এই প্রণালীতে হরিতকীর কাথের সহিত লোহার জল 
€৭ বার মিশ্রিত করিলেই পাঁক! কাঁল রং প্রস্তত হইবে। এই পাঁকা! 
কালীদ্বার! পাড় অনায়াসে ছোপান হইতে পারে। 
নগেন্্রনাথ সেন-প্রণীত শ্বৃহতৎ কেশরগ্রন পঞ্রিকাতে” বিবিধ কাঁলী 
প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত আছে । প্রশ্বকর্ী উক্ত বহিখানি একবার 


দেখিয়া লইতে পারেন। 
রী রমেশচন্্র চত্রবর্তীঁ 
শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী 
(২৩) 
পাটের পোকা! 

. পাঁট-গাছে পৌকা ধরিলে, কেরোসিনমিশ্রিত জল, চুনের জল, 
তামীক-ভিজান জল, হকার বাসী জল. ফটুকিরী বা কর্প,রল অথবা 
তূ'ঁতে-ভিজান জল--উহাদের যে-কোনটি জমিতে বা গাছের উপর 
ছিটাইয়। দিলে পোকা নির্ব্ংশ হইয়। বার। এক সঙ্গে ২৩-রকমের জল 
ছিটাইলে অধিক কল দর্শে। ইহা পরীক্ষিত। 

: পাট-পাতায় তামাকের গুল-ভি্লান জলের সহিত একটু কর্প্‌র ও 
সাবানের জল মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে পৌঁকার আর কোন ভয় থাকে 


না। 
জী রমেশচন্দ্র চক্রবর্তী 


(১) 
দিভী & 
ইতিহাসে আমর! দেখিতে পাই, দিল্লীর প্রাচীন নাম_ ইন্রপরস্থ। খৃষ্ট- 
পূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে “দিললী'-_এই নাম সর্বপ্রথম ইতিহাসে 


বেতালের বৈঠক--মীমাংসা 


৫৫১ 
ৃষ্ট হয়। দিল্লী নামের টৎপন্তি হইতে জানা মায় যে, মৌধ্যবংপীয় শেষ 
নরপতি 'দিলু স্বীয় নামানুমারেই এই নগরীর প্রতিষ্ঠ। করেন। কালক্রমে 
প্রথম অনঙ্গগাল ৭৩৬ খুষ্টাবে দিংহানন অধিকার করিয়! নগর-সংস্কীর 
পূর্বক এ দিলীতেই রা্ধানী স্থাপিত করেন। পূর্বে এখানে রাজ! 
ফব রাজত্ব করেন। দিল্লীর্ঘ পৌহন্তস্তগাত্রে যে লিপি খোঁদিত 
রহিয়াছে, তাহা হততে স্পষ্টই জান! যায় যে, প্রবরাজাই উহা প্রতিটিত 
করেন। তিনি থুীয় ওর্ঘ শতান্দীতে বর্তমান ছিলেন। 

ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝ| যাইতেছে যে, অনঙ্গপ।ল দিল্পী-নগরীর প্রথম 
স্থাপনকর্ত। নহেন। শৎপূর্বেই দিল্লী নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দিল্লী 
নগরীর সংস্কার করিয়াছেন মাত্র। বর্খীনান দিল্লার চতুর্দিকে পুরাতন 
রাজধানী-নকলের ধ্বংসাবশেষ দেখ! যায়। 

মোগল-সত্তাট, সা্জাহানই বর্তমান দিল্লীর প্রতিষ্ঠাত। ; ইংরেক্গ-প্রতি- 
টিত নৃতন রাজধানী সাঁজাহান-ির্ষিত দিল্লী-দহরেণ ৩৩ ক্রোশ উত্তরে 
স্থাপিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ধমান 
দিল্লী ও অনঙ্গপালের দিল্লী এক নহে। 


(রমেশচন্ত্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরপ্রপাদ শান্্রীর ইতিহাস হইতে এই 
প্রশ্নের উপকরণ দংগ্রহ করিয়াছি ।) 


.শ্রীরমেশচন্জ্ চক্রবর্তী 
(২) 
“আনারকুলী বাজার” 

লাহোরে 'আনারকুলী' বাজার ও সেই নামে যে কবর আছে তাহার 
মূলে এতিহাসিক সত্য আছে। কথাটা 'আনারকুলী” নয়; আনার- 
কলি অর্থাং ডালিমের কলি। ইহা কোনও তন্বী রূপমীর রাপবাগ্রক 
সংজ্ঞা মাত্র । আকবর বাদসাহের জনৈক ইরানী বীদী তাহার প্রিয়পান্রী 
ছিল, তাহার নাম শররীফউন্লীসা, পরে নাদীরা বেগম হয়। জনস্রুতি 
যে যুবরা্গ সেলিম তাহার সহিত হাসি-তামাস! করেন, সম্রাট তাহ! 
জানিতে পারিয়া৷ তাহাকে জীবন্কে সমাহিত করেন। "সেলিম 
জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়া! ১৬০৫ থৃষ্টাবে উত্ত কবরের উপরে একটি 
মর্মর-প্রস্তরের সমাধি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা আজও বিদামান 
আছে। ই*রেজ-আমলে ইহা! গির্জাধর-রপে ব্াবহৃত হইত? 
এখন রাজদগ্তরখানা মহাঁফেজখানা হইয়াছে । এই সমাধির 
মধাস্থলে একখণ্ড শিলালিপিতে পারস্ত ভাষায় একটি কবিতা উৎকীর্ণ 
ছিল; তাহার ইংরেজি অন্ুবাদ-_ 

৬111 1001711511010 10717055001 10157 00060৮০0015) 
10105] 0110 ৪1৮০ 000] 1001) 00500100000 010 
186) 011111571005 (15071) 02111151010 
10177161008 05 (5 উল 1412 305,0 

বিগত ১৯১৯ সালেও এই শিলালিপি স্থানান্তরিত হইয়া! পার্বতী 
এক গৃহ-কোণে রক্ষিত ছিলযুদেখিয়াছিলাম। ললব্বপ্রতিষ্ঠ কবি সাহাঁদাৎ 
হোসেন গত ১৩২৬ সালে শ্রাবণ মাসের পল্লী-বাণী মাসিক পত্রিকার 
“মরুর কুহম” শীর্ষক এক কবিতায় এই বাথ” প্রেমের করুণ কাহিণী 
কবি-কষ্সনায় একটু পরিবর্তিত আকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন 


শ্রদ্ধেয় ধতিহাসিক প্রযুক্ত ষছুনাথ সরকার মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন 
যে কোনও ইতিহাসে বা ইউরোপীয়ের ত্রমণ-বৃত্তান্তে তিনি একথার 
নিদর্শন পান নাই । ভারতবর্ষে যখন যাহা ঘটিক্নাছে, তাহার সব কথা 
ইউরোগীয়ের ভ্রমণ-ৃত্ান্তে নাই; আবার তখন ধারাবাহিক [ইতিহাস 
লিখিবারও নিয়ম ছিল না; বিশেষ তাহা! রংমহল-সন্বপ্ধীয় কোনও 
ব্যাপার হইলে সপ্তাটের খাস দর্বারের লিপিকরের লিখি না রাখাই 


৫৫২ 
সম্ভবপর। কিন্তু স্থানীয় কিংবদন্তী একেবারে অবিশ্ব(দ কর! চলে না। 
এক্ষেত্রে মবতার কবর আগও বিদামান রহিয়াছে । 

মুর্শিদাবাদ নবাবের দরুধারেও' ফৈজি (11111171547) নামে একটি 
্ন্বরী নপ্কুকী নবাবের প্রিয়পাত্রী হয়। পরে ইরূপ সন্দেহহেতু তাহাকেও 
ভী1স্ত সমাহিত করা হয়। একথা কিন্তু 'কানও ইতিহাপে বা ইউরো- 
পীয়েব ভ্রমণ-বৃত্বাস্থে পাওয়া যায় না। সম্মনভ।ঙ্গন এতিহাপক 
নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাহার পুস্তকে এই ঘটনার কথ। উল্লেখ 
মাত্র করিয়।েন। স্থানীয় পোক একথ! জানে ও বিশ্বাস করে। 
এইসকল বিষয বিশ্বান করিবার জস্ত সমুদ্রপারের প্রমাণ আবশ্যক 
করে না। সমুদ্রপারেও ভারত ইতিহাসের সব মাঁল-মম্লা নাই, তাহা 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এদেশেই 'চায়িদিকে স্থিত রহিয়াছে । আমরা যে [ ইতিছাদ দেখিতে 
পাই তাহা ভারত ইতিহাসের কবন্ধ মাত্র। 
ঘিজেন্ত্রনাথ রায় চৌধুরী 
জিজিরা কর 
প্িজিয় কর প্রবর্ন সম্বন্ধে ন'নামত দুষ্ট হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “মহম্মদ কোঁগলকই জিজিয়া-কর প্রথম 
স্বাপন করেন।” তাহার মত সমীচীন বলিয়। বোধ হয়। কারণ মহম্মদ 
তোগলকের অবাবস্থিততায় রাজোর মবস্থ। কিরূপ হইয়াছিল, তাহ! 
ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। 
প্রীরমেশচন্্র চক্রবর্তী 


কাজরী 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ রায় 
“জল-ছল্-ছল্‌ শাঙন-মেঘের আখির কোণ, “এন্‌ শন্‌ শন্‌ গাছের শাখার হাওয়ার ভিড়; 
বল্‌ বল্‌ স কিসের বাথায়:ভরুল মন! শোন্‌ শোন্‌ সই পরাণ কেন রয় না খির। 
হুম ভুম্‌ছুম বর্ধাধারার মুগর গাশ ওই ওই সই  ছ্রিড়ছে পাতা ফুলের সাজ, 
খুন ওলো খুন. করুলে আঙ্গিকে করুলে প্রাণ!” এই গাক্‌খাক. থাকল পড়ে? ঘরের কাজ ।” 


-্প্র্যাধারার বর্ধণেত 
আকাঃণেই উত্ভল হালি, বল্বে কি লো সব জনে ?" 


কাজের কথা থাকৃনা সই ; 
মন্ম-ব্যথা শোন্‌ না কই। 
শাওন-ধারার ঝরছে জল ₹ 
পরাণ কেন হয় উত্তল ?” 
--*শীউন-মেঘের বর্ষণে 
হঠাৎ থে তুই এখন হলি, বল্বে কিলো সব জনে?” 


“থাক থাক্‌ থাকৃ « 
শোন্‌ ওলো শোন্‌ 
ঝরু ঝরু ঝবু 
বল্‌ বল্‌ সই 


দোলায় পরাণ সমীরণ ; 
রের কথা ভোল্‌ এখন । 


“দরোল্‌ দোল্‌ দোল্‌ 
ভোল্‌ ভোল্‌ ভোল্‌ 


শোন্‌ শোন্‌ শুই বিশয় করে" যায় সেধে_ 
সই এলো সই সোহাগ-কাদন ওই কেঁদে? 1১ 


মেঘলা হাওয়ার কম্পনে__ 
তই যেন এ কেমন হলি, বস্বে কিলো সব জনে ?” 


--৫বাদল-বায়র নর্তনে__ 
ঘর ছেড়ে তুই কোথায় যাবি, বলবে কি লো সব জনে 1” 


“কিড় কড় কড় গর্জে” উঠে দেয়ার ডাক, 
মুহুমুন কে দেয় প্রাণে কে দেয় হাক! 
ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌ মেদেব নূপুর বাছছে ওই ; 
বাই যাই যাই ঘর করা এই রইল সই।" 
দেয়ার অধীর গল্নে-_ 
ঘরের বধূ বাউরী হবি,বল্বে কি লে| সব জনে?” 
“কুন্‌ ঝুন্‌ রুন্‌ নৃপুর-ধ্বনি বাহক সই; 
মেঘ্লা-সাঝে পরাণ-পিতম এল যে ওই! 
ঝুম্‌ নুম্‌ চুম্‌ বর্ষণে আজ হই বিভোর )-_. 
রিন্‌ ঝিন রিনা শিউরে উঠক্‌ অঙ্গ মোর 1” 
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ভর্‌ সাঝে তুই ভ্রন্দনে-_ 
বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিলি, লজ তোর কি নেইমনে?” * 


* পূর্বে প্রকাশিত একটি কবিতার ভাব-অনুদরণে কাঞজরী নৃত্যের 
ছন্ো রচিত। 





ভারতবর্ষ বৃহৎ কারাগার 


“আমি জেলেই থাকি বা জেলের বাহিবেই থাকি, 
তাহাতে কিছু আসে যায় নাঁ_জেলে যাইতে আমি ভয় 
করি না; কারণ, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বৃহত্তর 
কারাগার মাত্র ।” এইব্প কথা অসহযোগ আন্দোলনের 
আরম্ভ হইতে অনেকের মুখে অনেক বার শুন! গিয়াছে। 

ইহার মানে এই, যে, যে-দেঁশে জাতীয় স্বাধীনতা ও 
আত্মকর্তৃত্ব নাই, যে দেশে গবর্ণ মেণ্ট যখন ইচ্ছা ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন, তাহা বৃহত্তর 
কারাগার মাত্র । 

এরূপ কথাকে শুধু স্বাধীনতালিগ্ন র ভাবুকতাপপ্রস্থত 
আক্ষেপ বলা যায় না। ইহা শুধু আলম্কারিক কথাও 
নহে। সোজা! কথার সোজা মানে করিলেও, এইরূপ 
উক্তি যে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে 
পারা যায়। 

জেলের কয়েদীরা! কতৃপক্ষের অন্মতি ব্যতিরেকে 
জেলের প্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারে না। 
ভারতীয়েরাও ছাড়পত্র ব্যতিরেকে স্থলপথে বা জলপথে 
ভারতসাআজ্যের সীম! ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। 

খিলাফৎ সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের মত ও অভি- 
লাষ তুরক্কের কর্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্য একটি প্রতি- 
নিধির দল গঠিত হইয়াছিল । এইক্ধপ একদল প্রতিনিধি 
আঙ্গোর! যায়, সম্ভবতঃ ইহা ত্রিটিশ গবর্ণ মেপ্ট পছন্দ 
করেন না ;__অন্ততঃ কোন কোন ব্যক্তির যাওয়া সম্বন্ধে 
যে তাহাদের আপত্তি আছে, ইহা নিশ্চিত। এইজন্য 
মৌলান! শৌকৎ আলী ভারত গবর্ণ মেপ্ট কে জ্বানাইয়াছেন, 
যে, কয়েক জন প্রতিনিধির পরিবর্তে অন্ত কয়েকজনকে 
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লওয়া হইয়াছে, এবং এখন তিনি আশা করেন, যে, 
অত:পর ভারত গবর্ণ মেণ্টের আপত্তি হইবে না| 

এই যে অন্থমতি লইয়া তবে ভারতবর্ষের বাহিরে 
যাইতে পাওয়া, এই অবস্থাটি কয়েদীদের অবস্থার সমতৃল্য । 
এইরূপ নিয়ম সমুদয় সভ্য স্বাধীন দেশে আছে কি না, 
জানি না। যদি না থাকে, তাহা হইলে কয়েদীর অবস্থাটা 
বিশেষ করিয়া ভারতীয়দেরই ছুরবস্থা বলিতে হইবে। 
যদি থাকে, তাহা হইলে যে-যে দেশে আছে, তথাকার 
লোকেরা এই একটি বিষয়ে ভারতীয়দের মত বন্দীদশাপন্ন, 
স্থৃতরাং ঠিক স্বাধীন নহে। | 

অবশ্য কোন দেশের গবর্ণ মেপ্ট, যদি নিশ্চিত জানেন, 
যে, তদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি বিভ্রোহ ব! বিপ্লবের ষড়যন্ত্র 
করিতে বিদেশে যাইতেছে, কিংবা ফৌজদারী আইন 
অন্থুসাবে দণ্ডনীয় কোন গহিত কাজ করিতে তথায় 
যাইতেছে, তাহা হইলে তাহাকে যাইতে বাধা দেওয়ার 


'অধিকার এ গবর্ণ মেণ্টের থাকা! উচিত মনে হয়। কিন্তু 


সাধারণভাবে এই নিয়মটি বিবৃত করিলেও, এবিষয়ে 
গবর্ণ মেপ্ট কে অসীম ও অনির্দিষ্ট অধিকার দেওয়া যাইতে 
পারে না। কারণ, তাহা হইলে সামান্য কোন-কিছু 
মন্দেহ হইলেই রাজপুরুষেরা মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করিবে, ইহা নিশ্চিত। 

সম্প্রতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, এবং 
কাশীর বাবু শিবপ্রসাদ গ্রপ্ত ও তাহার পত্বী ইউরোপে 
যাইবার জন্ত যথাক্রমে বাঙ্গলা গবর্ণ মে্ট ও আগ্রা-অযোধ্যা! 
গবর্ণমেণ্টের নিকট ছাড়পত্রের জন্য দরুখাস্ত করেন। 
উক্ত মৌলানা নাহেব ও বাবু সাহেব স্বাস্থ্যলাভের জন্ম 
বিদেশ যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করেন।এউভয় প্রাদেশিক 


৫৫৩ 


৫৫৪ 


গবর্ণ মেন্ট, দর্খান্ত নামঞ্জুর করিয়াছেন। আবেদকগণ 
অতঃপর এবিষয়ে বিলাতী পালেমেন্টে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করান। উত্তরে অধ্যাপক রিচার্ডস্‌ হাউস্‌ অব. কমন্সে 
জানাইয়াছেন, যে, ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার উক্ত 
প্রাদেশিক গবর্ণ মেন্ট ঘয়ের নির্ধারণের উপর হস্তক্ষেপ 
করিতে প্রন্তত নহন। প্রাদেশিক গবর্ণ মেপ্ট, ছুটি 
তাহাদের আদেশে কোন কারণ দেখান নাই, লর্ড 
অলিভিয়ারও দেখান নাই। যদি বাংলার ও আগ্রা- 
অযোধ্যার ব্যবস্থাপক সভা ছুটিতে এবিষয়ে প্রশ্ন করা 
যায়, তাহা হইলেও, খুব সম্ভব, কারণটা জানিতে পারা 
যাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করায় দোষ নাই। 

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মুসলমান সমাজের, 
খিলাফৎ-কন্ফারেন্সের এবং কংগ্রেসের একজন মাহগণ্য 
সভ্য। বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ বারাণসীর ভিম্ুস্তানী বৈশ্ত 
সমাজের একজন অতি মানী ও ধনশালী ব্যক্তি। তিনি 
নিজ মাতৃভাষ! হিন্দীর পরম অনুরাগী এবং পূর্ণমাত্রায় 
স্বাঙজাতিক অর্থাৎ ন্যাশন্তালিষ্ট | “আজ” নামক 
হিন্দী দৈনিক কাগজ তীাহারই ব্যয়ে চলে। 
মৌলানা! আবুল কালাম আজাদ ভারতে বিদ্রোহ বা 
বিপ্লব ঘটাইবার জন্য বিদেশে যাইতেছেন, এরূপ সন্দেহ 
করা যায় না। বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত সন্ত্রীক, বিদ্রোহ 
ও বিপ্লব ঘটাইবার জন্য, বিদেশে যাইতেছেন, ইহাও 
সম্ভবপর নহ্১। ইহা সম্ভব, যে, ভারতের অনেক 
্বাজাীতিক মনে করেন, যে, যুদ্ধ না করিলে ভারতবর্ধকে 
গ্বাধীন করা যাইবে না। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজের 
একা, কিস্বা কোন শক্তিশালী জাতির সহযোগে, এখন 
যুদ্ধ করিবার স্থযোগ আছে বা অদূর ভরিষ্যতে ঘটিতে 
পারে, ইহা কোন প্রাপ্তবয়স্ক, পৃথিবীর রাজনৈতিক- 
অবস্থাভিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান্‌ ভারতীয় বিশ্বাস করেন বলিয়! 
আমরা অবগত নহি। আবেদকঘ্বয় ইউরোপ যাইবার 
ছাঁড়পন্ত্র চাহিয়াছিলেন। সে মহাদেশে এখন ছুটি জাতি 
পরস্পরের সমকক্ষ_ফরাসী ও ইংরেজ। ফরাসীরা 
ইংরেজের সহিত সন্ধিন্থত্রে আবদ্ধ। ইহাঠিক্‌ বটে, যে, 
যখনই কোন জাতির স্বার্থে আঘাত পড়ে, তখনই তাহারা 
সন্ধি অগ্রাহ করে। এবং ইংরেজ ও ফরাসীর বন্ধুতা 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অপেক্ষা শক্রতা ও প্রতিদ্বন্বিতাই অধিকতর ইতিহাসপ্রপিদ্ধ, 
ইহাও ঠিকৃ। কিন্তু আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া 
ফরাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়িবে, এ আশা বাতুল 
ভিন্ন কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না । যদি লড়িবার ইচ্ছা 
করে, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের কোন সাহায্য 
করিতে পারিবে না । কারণ, স্থলে ইংরেজ অপেক্ষা ফরাসী 
প্রবল বা অস্ততঃ ইংরেজদের সমকক্ষ হইলেও জলে ইংরেজ 
প্রবল। কিন্তু সমুদ্র অতিক্রম করিয়া না আসিলে ইউরোপীয় 
কোন জাতি আমাদের সাহাধ্য করিতে পারিবে না। 
ইউরোপের অন্ত কোন জাতির, যদিই বা ইচ্ছা হয়, তাহ! 
হইলেও একা একা ইংরেজের সঙ্গে লড়িবার সাধ্য নাই। 
অনেকগুল! জাতি একজোট হইয়া আমাদের পক্ষ অবলম্বন- 
পূর্বক ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবে, 
এবং তাহার পর আমাদিগকে নিজেদের পদানত না 
করিয়া স্বাধীন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, এরূপ 
“সাত্বিক” ও নিষ্কাম স্বভাব কোন জাতির নাই। 

আর-একটা কথ! এখানে বিবেচ্য । পৃথিবীর যে-যে 
জাতি অন্য কোন জাতির সাহায্যে স্বাধীন হইয়াছে বা 
স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, স্বাধীনতা-সমরে তাহাদিগকে 
নিজেই প্রধান কম্মী হইতে হইয়াছে, অন্তেরা কেবল সহায় 
হইয়াছে মাত্র। আমেরিকার যুক্তরাষ্্রসমূহ স্বাধীনতার 
জন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল, ফরাসীরা তাহাদেব 
সাহায্য করিয়াছিল; গত শতাব্দীতে গ্রীকৃর! তুর্কদের 
অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে লড়িয়া- 
ছিল, ইংরেজর। তাহাদের সাহায্য করিয়াছিল ; বর্তমান 
সমরে তুর্ক রা স্বাধীনতা ও স্বদেশ-রক্ষার জন্য লড়িয়াছে, 
ফরাসীরা তাহাতে তাহাদের সহায় ছিল। আমরা যদি 
অন্য কোন জাতির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদিগকে 
তাড়াইয়া দিতে চাই, তাহা হইলে যুদ্ধটা প্রধানত: 
আমাদিগকেই করিতে হইবে । তাহার মত নেতা, 
সৈম্তদল, এঁক্য, জলস্থলআকাশের রণ-শিক্ষা, অস্ত্রশস্ত্র, 
সরঞ্রাম, প্রভৃতি আমাদের কোথায়? 

অতএব ইহা! ধরিয়া! লওয়া যাইতে পারে, যে, কোন 
বুদ্ধিমান্‌ ও প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় স্বাজাতিক' যড়যন্ত্র 
করিবার জন্য বিদেশে যাইবেন না। ইউরোপে কেন 
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যাইবেন না, তাহা! আমরা দেখাইয়াছি। আমেরিকা! 
যাইবেন না কেন, তাহাও সহজবোধ্য । আমেরিকা 
আমাদের এমন বন্ধু, থে, যে-সব ভারতীয় আমেরিকার পৌর 
অধিকার পাইয়াছিলেন তাহাদের সে-অধিকার আমেরিকার 
লোকেরা নাকচ করিয়া দিতেছেন, এবং ভারতীয়েরা যাহাতে 
আমেরিকা যাইতেই না পারে, তাহার উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন--কেবল অনেক বাঁধাবাধির মধ্যে গুটিকতক 
ছাত্র যাইতে পারিবে মাত্র। জাপানীরা ত নিজেদের 
বিপদ্‌ এবং আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক সমস্তাসকল লইয়া 
বিব্রত। সেখানেও ভারতীয়ের! ষড়যন্ত্র করিবার উদ্দেস্তে 
যাইতে পারেন ন1। 

ফৌজদারী আইনে নগুনীয় গহিত কাজ করিবার 
জন্য বিস্তর টাক। খরচ করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার 
হইয়া মাহুষ__বিশেষতঃ প্রৌঢি শিক্ষিত সন্তান্ত মানুষ 
_-একা বা সন্ত্রীক যায় না। ও 
. অতএব, যে-সব ভারতীয় বিচারাধীন বা জামিনে 
খালাস নাই বা যাহাত্দর বিরুদ্ধে প্রকাশযোগ্য স্পষ্ট 
প্রমাণ নাই, চাহিব। মাত্রই ভাহাদিগকে ছাড়পত্র দেওয়া 
উচিত । 

ইহা! ঠিক, খে, ভারতীয়েখা! বিদেশে গেলেই এদেশের 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামারজিক অবস্থা এবং 
ইংরেজদের কাধ্যকলাপ তাহাদের লেখায় ও বক্তৃতায়, 
এবং, তাহারা লেখক ও বক্তা না হইলে, তাহাদের 
সাধারণ কথাবার্তায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহাতে 
বিদেশীরা! জানিতে পারে, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
নিজেদের যেরূপ ছবি আকে তাহারা তত ভাল নহে. 
ভারতের স্বখসৌভাগ্যের যে ছৰি ঘাকে ভারতের লোকেরা 
তত স্থখী সমৃদ্ধ নহে, এবং আমাদিগকে যত অসভ্য ও 
কুচরিত্র বলিয়! বর্ণনা করে, আমরা তত নিকষ্ট নহি। 
তাহাদের সম্বন্ধে এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে সত্য কথা জানা 
পড়িবার ভয় ইংরেজদের আছে। 

কিন্তু কয়েকজন ভারতীদ্বের বিদ্েশযাত্রা বন্ধ করিপ্ডে 
পারিলেই কি সত্যকথাটা চাপা থাকিবে? থাকিবে না। 
ছাড়পত্র দেওয়া-সম্বদ্ধে কড়া নিয়ম এবং ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রসকলের উপর কঠোর রাজপ্রোহী ও ইংরেজবিদ্বেষ 
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বিষয়ক আইনের প্রয়োগ সত্বেও অনেক সত্য কথ! নানা 
দেশে প্রকাশ পাইয়াছে, ক্রমাগত প্রকাশ পাইতেছে, এবং 
ভবিষ্যতে আরও প্রকাশ পাইবে। সত্য চাপা দিয়া 
রাখিবার শক্তি ইংরেজের নাই, কোন জাতির নাই, কোন 
জাতিসংঘের নাই। 

বিদেশগামী এরূপ বিস্তর ভারতীয় আছেন, ধাহারা 
ভারতে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত যুক্ত নহেন 
অথচ মতে বা অভিলাষে চরমপন্থী । ইংরেজের বিশ্বাস- 
ভাজন লোকদের মধ্যে, সর্কারী কম্মচারীদের মধ্যে. 
এরূপ লোক আছেন। 

গবর্ণ মেণ্ট যে উদ্দেশ্তে ছাড়পত্র সম্বন্ধে কড়। নিয়ম ও 
অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধ হয় 
নাই, হইতে পারে না; লাভের মধ্যে কেবল এই 
খ্যাতি রটিতেছে, যে, ভারতবর্ষ কারাগার, .এবং কাঁরাধ্যক্ষ 
ইংরেজের অনুমতি ভিন্ন বন্দী ভারতীয়দের কোথাও 
যাইবার জো নাই। কারাগারের এই প্রাচীর ভাঙিবার 
চেষ্টা করা, ভাঙ্য়া ফেলা সম্পূর্ণ বৈধ, না-ভাঙাটাই অর্শ 
এবং মানুষের অন্চিত। 


আকাশপথে ভ্রমণ 


ভারতবর্ষে ইংরেজ, মার্কিন পোর্তৃগীঞ্জ ও ফরাসী 
বিমান-নাবিকদের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আগমনের সংবাদ 
খবরের কাগজে বাহির হ্ইয়াছে। অন্তান্ত দেশেও 
আকাশপথে ভ্রমণের নান।- প্রকার প্রতিযো1গতা৷ চলিতেছে । 
ভারতীয় কোন ব্যক্তির কিন্তু এরূপ সখ. দেখা যাইতেছে 
না। ইহা অবশ্থ গরীবের সাধ্যের অতীত সখ্‌। কিন্তু 
ভারতের অনেক ধনী ত ঘোড়দৌড়ের অনেক ঘোড়া 
রাখেন; তাহাতে বিস্তর খরচ হয়, এবং তাহারা নিজে 
সে-সব ঘোড়ায় চড়িয়৷ বাজী জিতিবার চেষ্টা করেন না। 
বেতনভোগী সওয়ারের! সে-কাজ করে। তেম্‌নি, তাহাদের 
কেহ কেহ আকাশত্রমণে ভারতীয় সাহসী ও বলবান্‌ 
যুবকদিগকে উৎসাহ দিবার সখ পোষণ করুন না? 
ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় যে নৈতিক অবনতি হয়, এবং 
তাহাতে বাজী রাখিয়া যে অনেক গরীব লোকেরাও 
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সর্বন্থাস্ত হয়, এই সখের সেরূপ কোন অনিষ্টকারিতা নাই । 
অথচ ইহাতে পৌরুষ-বৃদ্ধির খুবই সম্ভাবনা আছে। 

বহুসংখ্যক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, আস্তাবল,সইস্‌, সওয়ার 
রাখিবার খরচ অপেক্ষা ইহার খরচ বেশী হইবে না। 
দুঃখের বিষয় ভারতীয় ধনীদের সখ অনেক সময়ে এ- 
প্রকারের যে হাতে দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক 
অবনতিই হয়। ভারতীয় যুবকেরা যে একাজে অসমর্থ, 
তাহা নহে। ব্যারিষ্টার মিঃ প্যারীলাল রায়ের পুত্র 
শ্রীমান্‌ ইন্জরলাল রায় গত মহাযুদ্ধে আকাশযোদ্ধ দলে 
ছিলেন, এবং অনেক জামঠান্‌ আকাশযানকে তিনি 
ভূপাতিত করেন । যুদ্ধে তাহার প্রাণ যায়। 


গৌরীশঙ্কর জয়ের চেষ্টা 


হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া গৌরীশঙ্করকে ইংরেজর! 
এভারেষ্ট নাম দিয়াছেন । উহা সমূদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২৯০০০ 
ফুটেরও অধিক উচ্চ। পৃথিবীর মধ্যেও ইহা অপেক্ষা 
উচ্চ পর্ধবতশিখর নাই। ইহা আরোহণ করিবার চেষ্টা 
বর্তমান বৎসরেও হইয়াছিল। কিন্তু এবারেও মান্ধষের 
পরাজয় ও গোৌরীশঙ্করের জয় হইয়াছে । এবার ম্যালোরী 
এবং “নানক ছুইজন ইংরেজ ২৮৯০০ ফুট উঠিয়া- 
ছিলেন, তাহার পর আর তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়! 
যায় নাই। তাহাদের একজন সঙ্গী কিছু নীচে থাকিয়া 
যন্ত্রের সাহায্যেতাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। 
তাহার মত. এই, যে, তাহার! সর্বোচ্চ স্থানে উঠিয়াছিলেন, 
কিন্তু তাহার পর আর দিনের আলো নাঁ-থাকায়, নামিতে 
পারেন নাই। তখন হয় তাহারা ঝড়ে কোথাও পড়িয়া 
যান এবং তুষার-চাপা পড়িয়া প্রাণ হারান, কিংবা মানসিক 
ও শারীরিক অবসাদে এবং প্রচণ্ড শীতজনিত আড়ষ্টতা 
ও জড়তার আবেশে নিদ্রিত হইয়া! পড়েন, ও নই অব- 
স্থাতেই তাহাদের মৃত্যু হয়। 

এই ছুইক্ষন বীর ইংরেজের মধ্যে আর্ভিনের বয়স 
মোটে ২১ বৎসর ছিল। 

সহজেই মনে হইতে পারে, এরূপ করিয়া প্রাণ দিয়া 
লাভ কি? কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা প্রবৃত্তি, একটা 
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প্রেরণা আছে, ষাহা তাহাকে সর্বপ্রকীর বাধা-বিক্ষের 


সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত করে। যাহা কেহ এখনও জানিতে 


পারে নাই তাহা জানিব, যে-দেশ এখনও অজ্ঞাত 
তাহা আবিষ্কার করিব, যে তথা ও নিয়ম এখনও 
অজ্ঞাত তাহা আবিষ্ধার করিব, এপর্যন্ত যাহা 
অসাধ্য বা ছুঃসাধ্য বিবেচিত হইয়া আমিতেছে, তাহা 
সাধন করিব,_মান্তষের পৌক্ুষ তাহাকে এই 


প্রবৃত্বি দিতে থাকে। ইহার প্রভাবে লাভালাভের 
কথা তাহার মনে থাকে না। অসাধ্যসাধন বা 


দুঃসাধ্যসাধন হ্ইয়া গেলে, ভবিষ্যতে হয়ত তাহা 
হইতে মা্ঠষের লাভ হয়, কিন্তু যাহার! প্রথমে রুতিত্ব 
প্রদর্শন করে, তাহারা লাভের আশায় করে না। এখন 
আমরা শুনিতেছি বটে, যে, উত্তর মের ও দক্ষিণ মেরুতে 
ভূগর্ভে অনেক মূল্যবান খনিজ আছে, এবং ভবিষ্যতে 
হয়ত এসকল ভৃখণ্ডে মানুষ বাস করিবে। কিন্তু 
ধাভারা সবমেরু ও কুমেরুতে পৌছিবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলেন, এবং শেষে ধাহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছিল, 
তাহারা ধনরত্বের লোভে তথায় যান নাই। তাহারা 
অজ্ঞাতের মুখোস্‌ খুলিবার ছুর্দমনীয় কৌতুহল নিবৃত্ত 
করিবার জন্য, জ্ঞান-পিপাস! মিটাইবার জন্য গিয়াছিলেন | 
পৌরুষের তাড়নায় তাহারা অজেয়কে, ছুর্জয়কে জয় করিতে 
বাহির হইয়াছিলেন। আকাশে উড়িবার চেষ্টাও এই- 
প্রকারে আরন্ধ হয়। কিন্তু সেইসকল চেষ্টা এখন কাজে 
লাগিতেছে । 


অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কারে এই-জাতীয় সাহস 
ও পৌরুষ্রে প্রয়োজন হয় না; কিন্তু ক্ষতিল'ভের গণনা 
না করিয়া অজ্ঞাতকে জানিবার, অন্ধকারের রাজ্যে 
আলোকের পতাকা গাড়িবার, সত্যের সন্ধানে প্রাণপণ 
করিবার প্রবৃত্তি এরূপ কার্যের মূলে বিদ্যমান থাকে। 

লাভালাভের কথা না ভাবিয়া শুধু সাহসের জন্তই 
সাহসের, পৌরুষের জন্তই পৌরুষের কাজ কর] যৌবনের 
ধর্ম । ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য, জাতির পক্ষেও তাহা! 
সত্য। বার্ধক্যগ্রস্ত জাতি সাহসের কাজ করে না; 
যৌবনধন্্রী জাতি তাহা করে। পাশ্চাত্য জাতিসকলের 
প্রবৃত্তি ও তাহাদের সভ্যতার প্রকৃতি তাহাদিগকে 
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মারামারি কাটাকাটির মধ্যে লইয়া গিয়াছে বটে; কিন্ত 
তাহারা জরাগ্রস্ত নহে। তাহারা শক্তিতে ভরপূর। 
তাহাদের সভ্যতার ও প্রবৃত্তির মুখ প্রকৃত সাত্বিকতার 
দিকে যখন ফিরিবে, তখন তাহারা জরা ও অবসাদগ্রস্ত 
ভারতীয় জাতিকে সাত্বিকতাতে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে । 
জুড়ভাব, অপৌরুষ, নির্জীবতা সাত্বিকতা নহে; উহা 
তামসিকতার৯ রূপান্তর । 

ব্যক্তিতে ও জাতিতে প্রভেদ এই, যে, ব্যক্তির 
যৌবন একবার অতীত হইলে আর ফিরিয়। আসে না|; 
কিন্ত যে জাতিকে আজ জরাগ্রস্ত ও মুমূর্ু মনে হইতেছে, 
তাহা আবার নবযৌবন ও নবজীবন লাভ করিতে 
পারে। এই নবযৌবন ও নবজীবন লাভ মান্থষের 
সাধ্যায়ত্ব। ইহা পাইবার চেষ্টা আমাদিগকে বিধিমত 
করিতে হইবে। 


গৌরীশস্করের চূড়ায় উঠিতে গিয়া বার-বার অকৃত- 
কাধ্য হইয়াও ইংরেজ জেদ -ছাড়িতেছেন না। এবারেও 
তাহারা ভগ্নো্পাহ হন নাই। তাহাদের রাজকীয় 
ভৌগোলিক সমিতির (রয়্যাল্‌ জিওগ্রাফিক্যাল্‌ মোসাইটার) 
সভাপতি স্তার ফান্সিস্‌ ইয়াংহাজব্যাণ্ড এ-বিষয়ে 
টাইমূসে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 
“এভারেষ্ট ( গৌরীশ্কর ) খুব দৃঢ়তার সহিত নানা ভীষণ 
অস্ত্রসহকারে যুদ্ধ করে। অলঙ্ঘ্য পাষাণরাশিতে 
তাহাকে ঘিরিয়া আছে। সে তুষারের পাহাড়। ঝড় 
ও হিমানী তাহার সাহাষ্য করে। কিন্তুসে অন্ধের মত 
যুদ্ধ করে। অভিজ্ঞত! দ্বারা শিক্ষালাভ : তাহার হয় 
না, এবং তাহার প্রতিদ্বন্বীর চেষ্টা, আয়োজন, সাহস, 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যেমন বাড়িতে থাকে, তাহার আয়োজন, 
অত্র দৃঢ়তা অম্নি সেই সঙ্্রে-সঙ্গে বাড়িতে থাকে না। 
অন্ত দিকে তাহার প্রতিহবন্ী মান্থুষের চেষ্টা, আয়োজন, 
সাহস, গ্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা বাড়িয়া চলিতেছে । নূতন 
নৃতন বাধা-বিস্ব অতিন্রম করিবার মত প্রতিজ্ঞার বল, 
বুদ্ধি ও কর্মিষ্ঠতা মানুষের আছে। পর্বতে ও মানুষে 
এই মন্লযুদ্ধে মানুষকে পাহাড় যতবার আছাড় দিতেছে, 
মান্য, ভয় না পাইয়া, না দমিয়া, ততবার নৃতন 
উদ্মে ও তেজস্থিতা-সহকারে তাল ঠুকিয়া দঁড়াইতেছে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ায় ভারতবর্ষ 
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স্থুতরাৎ গোৌরীশঙ্করের আৃষ্টে পরাজয় নিশ্চিত। মানুষ 
নির্মমভাবে তাহার দিকে অভিযান করিয়া চলিয়াছে। 
৪০ বৎসর আগে মান্ষ খুব বিনয়নতত্র ছিল, ২১০*০ 
ফুটের বেশী উঁচুতে উঠিবার কল্পনার আম্পর্ধা তাহার 
হয় নাই। ২০ বৎসর আগে সে ২৩০০* ফুট উঠিয়াছিল। 
১৫ বৎসর আগে প্রায় ২৫০০০ ফুট পর্যন্ত চড়ে। ছুই 
বৎসর পূর্বে ২৭০০০ ফুট আরোহণ করে এবং গত মাসে 
২৮০০ এর কম নহে। পাটাগণিতই দেখাইতেছে, যে, 
২৯০০০ ফুট আরোহণ অতঃপর আসিতেছে এবং 
গৌরীশঙ্কর পরাজিত হইবে ।” 

ভারতীয় লোকদের মধ্যে সাত জন ভারবাহী লোক 
গতবারের চেষ্টায় তখনকার সর্বোচ্চ স্থানে গিয়া তুষার- 
স্তপ পতনে মারা যায়। এবারেও মান বাহাদুর নামক 
একজন সর্দার ভারবাহী প্রীয় ২৮০ ফুটের নিকটে 
মারা পড়িয়াছে। স্থতরাং গৌরীশঙ্করের সর্বোচ্চ চূড়ায় 
উঠিবার মত শক্ত-সমর্থ মানুষ ভারতীয়দের মধ্যে, 
আছে, দাহসও আছে। কিন্ত মনের দৌড় নাই, 
যৌবনস্থলভ অসমসাহসের কাজ করিবার প্রবৃত্তি নাই, 
স্থশৃঙ্খল আয়োজন নাই, বৈজ্ঞানিক সরঞ্ামের জ্ঞান 
নাই, এবং এরূপ বিষয়ে ইংরেজ ব! অন্য কোন ইউরোপীয় 
ষে-যেপ্রকারের সাহায্য গবর্ণ মেণ্টের নিকট পাইয়াছে, 
তাহা ভারতীয় কেহ সহঙ্জে পাইবে না। মোটেই 
পাইবে কি না, তাহা চেষ্টা না করিলে বলা যায় না। 
চেষ্টা কেহ ত করেন নাই। 


ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ায় ভারতবর্ষ 

ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ায় দৌড়ে প্রতিযোগিতা করিবার 
জন্য ভারতবর্ষ হইতে একজন এংলোইতিয়ান্‌ এবং 
একজন মান্দ্রাজী গিয়াছিলেন। তাহারা কিন্তু প্রারভিক 
দৌড়েই হটিয়! গিয়াছেন; আসল প্রতিযোগিতায় যাইতে 
পারিবেন না। 

ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ায় পৃথিবীর সেরা খেলোয়াড়রা যায়। 
দৌড় আদি প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষ শিক্ষা, অভ্যাস, 
প্রভৃতি দর্কার। তা ছাড়া খুব সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর 
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ত চাই-ই। এ-সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে 
শুধু শুধু সেখানে গিয়া ভারতবর্ষের নাম খারাপ করিবার 
প্রয়োজন নাই। 

গত ওলিম্পিক্‌ ক্রীড়ায় ভারতীয়দের থাকিবার জায়গা 
খুব খারাপ ছিল। খাইবার বন্দোবন্তও ভাল ছিল না। 
এবারেও সেইরূপ হইয়া থাকিলে এখানকার প্রতিযোগীরা 
সেই কারণেও গোড়াতেই বিফল-প্রযত্ব হইয়া থাকিতে 
পারেন। 

কাশীতে বালকদের সন্ভরণ 

কাশী হইতে আমাদিগকে শ্রীযুক্ত হ্থনীলচন্ত্র মুখো- 
পাধ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদ পাঠাইয়াছেন।-_ 

“গত ১লা জুলাই মঙ্গলবার কাশীর সেন্টণাল হেল্থ, 
ইউনিয়নের তত্বাবধানে ১৪ বৎসরের ও তন্নিযবয়ন্ক স্থানীয় 
বালকদিগের একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। 
রামনগর হইতে অহল্যাবাই ঘাট পর্যযস্ত সস্তরণ হইয়াছিল । 
এই ছুই স্থানের দূরত্ব চারি মাইল। এই সময়ে গঙ্গায় শ্রোত 
খুব কম ছিল, এবং অনেক স্থলে প্রতিযোগীদিগকে 
বিপরীত স্রোতে সাতার কাটিতে হইয়াছিল। ১৮ জন 
বালকের মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই নির্দিষ্ট ঘাটে 
পৌছিয়াছিল। একটি বালকের বয়স ছিল ৪॥* বৎসর 
এবং আর-একটির বয়স ৬ বখসর ৭ মাস। ইহার! ছুই 
ভাই। ছোট ছেলেটির নাম শ্রী বলাইলাল দাস সরকার, 
সে ঠিক ২ ঘণ্টায় ঘাটে পৌছে; অপর ছেলেটির নাম 
শ্রী কানাইলাল দাস সরকার, সে ১ ঘণ্টা, ৪১ মিনিট, 
১০ সেকেণ্ডে পৌছে। প্রথম পাঁচটি প্রতিযোগীর নাম 
' নিয়ে প্রদত্ত হইল £. 

"প্রথম শ্রী হদয়চন্ত্র দাস, (সেপ্টাাল্‌ হেল্থ, ইউনিয়নের 

মেম্বর ), বয়স ১৩ বৎসর, সময় ১ ঘণ্টা । 

“দ্বিতীয়-গ্রী বিকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বয়স ১৪ বৎসর, 

সময় ৬২ মিনিট। 

“তৃতীয়-_শ্রী বিশ্বনাথ গাছুলী, (সেপ্টাল হেল্থ, 
ইউনিয়নের মেস্বর ) বয়স ১১ বৎসর, সময় ৬২।* মিনিট । 

“চতুর্থ শ্যামাপদ ভট্টাচাধ্য, (হেল্থ ইম্প্রভিং 
এসোসিয়েশনের মেম্বর ), বয়স ১৩ বৎসর, সময় ৬৪ মিনিট। 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


* "পঞ্চম-শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ( হেল্থ্‌ 
ইম্প্রুভিং এসোসিয়েশনের মেম্বর), বয়স ১৪ বৎসর, 
সময় ৬৬ মিনিট। 

“অনারেবল্‌ রাজা মোতী্টাদ সি-আই-ই, মহোদয় 
উপস্থিত থাকিয়া! পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন । রাজ! 
জগৎকিশোর আচাধ্য চৌধুরী, ডিষ্টিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, গৌসাই 
রামপুরী জী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
হিন্দুবিশ্ববিষ্যালয়ের রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ দে প্রতৃতি 
মহোদয়গণ এবং আরও অনেক গণ্যমান্ত ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। অহল্যাবাঈ ঘাট ও নিকটবর্তী ঘাট-সমূহে অসংখ্য 
লোক সমবেত হইয়াছিল। তীরবর্তী অনেক বাড়ীর 
জানালা, বারান্দা ও ছাদ নরনারীতে পূর্ণ হইয়াছিল। 
কেদারঘাট স্ত্রীলোকে ভরিয়া গিয়াছিল। ৪॥, বৎসরের 
শিশুটি কেদার-ঘাটের নিকটে আসিলে স্ত্রীলোকের! 
উলুধ্বনি দেন। 

*“১৫খানি নৌকায় জীবন-রক্ষক প্রতিযোগীদের সঙ্গে 
আসিয়াছিস ) ইহা ব্যতীত ভাক্তারের নৌকা এবং 
দর্শকদিগের আরো অনেক নৌকা সঙ্গে ছিল। ছুইজন 
ডাক্তার কম্পাউগ্ডার-সহ প্রতিযোগীদের সঙ্গে ছিলেন, এবং 
দুধ, গুধধ ও কম্বল প্রভৃতির বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। 
কুমীরের ভয় না থাকিলেও দুইজন ভদ্রলোক বন্দুক লইয়া 
সতর্ক ছিলেন, এবং প্রতিযোগীদিগকে একটি ঘরে লইয়া 
গিয়া শুশ্রষা করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। 

*পাচটি পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল, কিন্তু পরে অন্ত 
সকল প্রতিযোগীদিগকেই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। 

“এরূপ অল্পবয়স্ক বালকদিগের সম্ভরণ-প্রতিযোগিতা 
এদেশে এই প্রথম। সেপ্টাল হেল্থ ইউনিয়নের এই 
কাজে এবার কাশীর জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব 
উৎসাহ ও আনন্দের স্থষ্টি হইয়াছিল ।” 


খাদি প্রতিষ্ঠান 
খাদি প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র চরুকায় কাটা সুতার 


বিশ্তুদ্ধ খদ্দর প্রস্তত ও বিক্রী করা হয়। উহা আগে 
কলিকাতার সহরতলীতে অবস্থিত ছিল। এইজন্ত সহরের 


র্থ সখ্য] 


ক্রেতাদের স্থবিধা হইত না। এখন সহরের কে্দ্রস্থলে 
১৫নং কলেজ স্কোয়ারে উহা! উঠিয়া আসায় সকলেই সহজে 
খাটি খদ্দর ক্রয় করিতে পারিবেন । 


তারকেশ্বরের সমস্থ্যা 

ইণ্ডিয়ান্‌ জর্্যালিষ্টস্‌ এসোপিয়েস্ান্‌- অর্থাৎ ভারতীয় 
সাংবাদিকগণের সভা সম্প্রতি তথ্যনির্ণয়ের জন্ত তাহাদের 
সর্ভাপতি ও কয়েকজন সভ্যকে প্রতিনিধিস্বরূপ তারকেশ্বরে 
পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের রিপোর্ট আমর। এখনও 
পাই নাই। তাহা হস্তগত হইলে তারকেশ্বর-সমস্যা 
সম্বন্ধে তাহাদের মত জানা যাইতে পারিবে । তারকেশ্বর 
শিব-মন্দিরের বন্দোবস্ত, উহার সম্পত্তির ও আয়-ব্যয়ের 
বন্দোবস্ত ব্যক্তিবিশেষের হাতে না থাকিয়া, হিন্দুসমাজের 
প্রতিনিধিস্থানীয় একটি কমিটির হাতে থাকা বাঞ্নীয়। 
কোনও অসচ্চরিত্র লৌক উহার পুরোহিত বা সেবাইত 
থাকা বাঞ্চনীয় নহে। এবিষয়ে, বোধ হয়, কোন মতদ্বৈধ 
নাই। 

তারকেশ্বরের লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ ও মন্দির 
ক্যক্তিগতভাবে মোহাস্তের, না সর্ব-সাধারণের অবাধে 
তথায় গিয়া দর্শন ও পুজা করিবার অধিকার আছে, 
সে-বিষয়ে ঠিক খবর জানি না। সত্যাগ্রহী পক্ষের কথা, 
এই, যে উহা সর্বসাধারণের; উহা এখন যেরূপ 
মোহান্তের প্রাসাদের প্রাচীরের ঝেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত, 
বরাবর সে-প্রকার ছিল না? এরূপ বন্দোবস্ত আধুনিক । 
ইহা ঠিক খবর হইলে সর্ধ-সাধারণের অধিকার 
পুন:প্রতিষ্টিত করিতে হইবে । 

বর্তমান-প্রকারের সত্যাগ্রহই তাহা করিবা'র প্ররুষ্টতম 
উপায় কি না, সে-বিষয়ে আমাদের সন্দেহে আছে। 
অবশ্ট ইহা ঠিক্‌, যে, মোকদ্দমা করিলে তাহার ফল কিরূপ 
হইবে, বলা কঠিন। অনেক সময় যাহার টাকার জোর 
বেশী, তাহারই জিৎ হয়। কিন্ত আদালতের মীমাংসা 
ভিন্ন অন্ত-কোন মীমাংসা তাহার মত বলবৎ হইবে 
না। সালিসী মীমাংসা অবশ্ত হইতে পারে। কিন্তু 
কোন্‌ কোন্‌ পক্ষের মধ্যে হইবে, তাহা বল! কঠিন। 
মোহাস্তকে ত সত্যাগ্রহীরা আমল দিতে চান না। 


বিবিধ প্রসঙ্গ _তারকেশ্বরের সমস্থা 


৫৫৯ 


বর্তমানে স্বরাজ্যদূলের সত্যাগ্রহীদের পক্ষ হইতে 
তারকেশ্বরের মন্দিরের যে-বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাঁও 
স্থায়ী হইবে কি না, বলা যায় না। কারণ, তাহারা 
আদালত কথক নিযুক্ত রিসীভারুকে আমল দিতেছেন ন1। 
বর্তমানে মন্দিরের আয়ব্যয়ের হিসাব কে রাখিতেছেন, 
কে রসীদ দিতেছেন ও রাখিতেছেন, এবিষয়ে বৈধ অধিকার 
কাহার, মোটেই হিসাব হাথ হইতেছে কি না, সে-সব 
কিছুই অবগত নহি । 

স্বরাজাদলের লোকেরা আদালত মানেন না, বলিবার 
জো নাই। কারণ, তীহারা হাইকোটে দব্খাস্ত করিয়া 
মন্ত্রীদের বেতন মঞ্চুর সশন্গীয় প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় 
পুনর্বার পেশ করা আপাততঃ বন্ধ করাইরাছেন। স্থৃতরাং 
যেখানে তাহাদের দরকার ও স্ববিধা হইবে, সেখানে 
তাহারা আদালতের সাহায্য লইবেন ও তাহার আদেশের 
স্ববিধা ভোগ করিবেন, কিন্তু যেখানে আদালতের 
আদেশ তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাধা জন্মাইবে, সেখানে 
তাহারা “অসহযোগী” সাজিবেন,_যেমন রিসীভার্ুকে 
বেদখল রাখিবার বেল! সাজিয়াছেন,_-ইহা! একটা কৌশল 
বটে, কিন্তু সরল ও স্থসঙ্গত আচরণ নহে। 

ধশ্মার্থে লোক থে টাকা দেয়, তাহার ব্যয় সমাজের 
হিতার্থে ই হওয়া উচিত, কাহারও স্থখভোগের জন্য হওয়া 
উচিত নহে; জঘন্য পাপবাসন। তৃপ্তির জন্য, নারীর সর্বব- 
নাশের জন্য, তাহ] যে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়, তাহা ত 
বলাই বানুল্য। কিন্তু কেমন করিয়! এই উদ্দেশ্ট সিদ্ধ 
হইতে পারে, তাহাই বিবেচ্য । সত্যাগ্রহ চিরকাল 
চলিতে পারে না, এবং সত্যাগ্রহীরা যে-অধিকার স্থাপন 
ও বন্দোবস্ত করিয়াছেন বা করিবেন, সত্াগ্রহ বন্ধ: 
হইলেও তাহ! নির্বিবাদে চলিতে থাকিবে, এরূপ আশ! 
করা যায় না। 

ংবাদিক সভার প্রতিনিধিদের রিপোর্টে সমস্যার 

সমাধান সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব আছে কি না, দেখিবার 
কৌতৃহল আছে। 

তারকেশ্বরে যাহাতে নারীর অসম্মান ও সভীত্বনাশ না 
হয়, এবং যাহাতে সামাজিক পবিভ্রতা রক্ষিত হয়, এইরূপ 
ব্যবস্থা করা ও অবস্থা সংরক্ষণ করা সত্যাগ্রহীদের 


৫৬৩ 


অভিগ্রেত বলিয়া গ্রকাশ ৷ অতএব দেখা উচিত, যে, যে-সব 
পুরুষ ও নারী ' এই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়াছেন বা ইহার 
নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহাদের এরূপ উচ্চ কাধ্যের মত 
চারিত্রিক ও অন্তবিধ যোগ্যতা আছে কি না। এবিষয়ে 
নজর থাকা উচিত। 

তারকেশ্বরের মত ক্ষুদ্র জায়গার পক্ষে পতিতা৷ নারীর 
সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। খবরের কাগজে পড়িয়াছি, যে, 
বর্তমান ও ভূতপূর্বব মোহাস্তদের চরিত্রের ফলে অনেক 
নারীর চরিজ্রভ্রংশ ঘটায়, অংশতঃ, এই অবস্থা হইয়াছে; 
দ্বিতীয়তঃ, অধিকসংখ্যক যাত্রী ও দর্শক আকর্ষণ করিবার 
জন্তও, শুনিয়াছি, মন্দিরের কর্তৃপক্ষ পূর্বের এইরূপ অবস্থা 
ঘটাইয়াছে। 

সত্যাগ্রহীরা ইহার কি প্রতিকার করিয়াছেন বা 
করিতেছেন, তাহ! জানিতে ইচ্ছা হয়। স্থানটি তীর্থস্থান। 
ইহার নৈতিক হাওয়া সাত্বিক ও পবিআ হওয়া চাই। 
পতিত নারীরা যাহাতে সছুপায়ে জীবিক! অর্জন করিতে 
পারে, তাহার ব্যবস্থা সত্যাগ্রহীরা করুন। 

খবরের কাগজে পড়িয়াছি, যে, তারকেশ্বরে যে-সকল 
নারী সত্যাগ্রহ করিতেছেন, পতিতা! নারীরাও তাহাদের 
দলতৃক্ত এবং তাহারা অবাধে সকলের সঙ্গে মিশিতেছে। 
ইহা! সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে, ইহা! বাঞ্ছনীয় 
নহে; কারণ ইহাতে সামাজিক পবিত্রতা সংরক্ষিত ও 
বন্ধিত না হইয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনাই বেশী। 

যদ্দি অন্য উপায়ে তারকেশ্থরের সমশ্যার সমাধান 
সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে একটা দেশব্যাপী চাঞ্চল্য ও 
উত্তেজনা জাগাইয়া রাখা, এবং যুবকদের যে সময় স্বার্থ- 
ত্যাগপ্রবৃত্তি, শক্তি ও হিতৈণষার অধিকতর স্থফলদায়ক 
ব্যবহার হইতে পারে, হুজুগে তাহার অপচয় হইতে 
দেওয়৷ অন্চিত। এত গোলমাল ও উত্তেজনায় একান্ত 
আবশ্তক নানা হিতকর কার্ধ্য অবহেলিত হয়। . 


তারকেশ্বরে ও জেলে গুগামি 


লর্ড লিটন্‌ সম্প্রতি একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, 
তারকেশ্বরের ব্যাপারটা একটা বিরাট ছলনা মাত্র । 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


! ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


একথায় সায় দেওয়া যায় না। মোহাস্তের বিরুদ্ধে ও 
তাহার মন্দির ও জমিদারীর বন্দোবন্তের বিরুদ্ধে যে একটা 
সত্য এবং সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেশব্যাপী 
ক্রোধ ও উত্তেজন! জন্ষিয়াছে, তাহা! অস্বীকার করিবার 
জে! নাই। শত শত ব্যক্তি যে সরল বিশ্বাসে তারকে- 
শ্বরের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক ্বার্থত্যাগ ও কষ্ট 
স্বাকার করিয়াছেন, ইহার জন্য যে অনেকের প্রাণসংশয় 
পধ্যন্ত হইয়াছে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে । নেতারা 
সত্যাগ্রহ প্রবর্তন কি উদ্দেস্তে করিয়াছেন, সে-বিষয়ে 
মতভেদ থাকিতে পারে । কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই কেবলমাত্র 
তাহাদের রাজনৈতিক স্থার্থসিদ্ধির উপায়ন্বরূপ অবলম্থিত 
হইয়াছে, সদভিপ্রায় কিছুই নাই এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করি- 
বার মত যথেষ্ট তথ্যজ্ঞান আমাদের নাই । ইহা হয়ত অংশত 
রাজনৈতিক চা্ল। কিন্তু তারকেশ্বরের সংস্কার যে খুবই 
আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা বাঙালী কেহ মানেন না বলিয়! 
অবগত নহি । উপায়-সন্বন্ধে মতভেদ আছে ও হইতে পারে। 
লর্ড লিটন্‌ সত্যাগ্রহটাকে ত একটা বিরাট ঠকামি 
বলিয়াছেন; কিন্তু তারকেশ্বরে এত সশস্ত্র গুগ্ডার 
আবির্ভাব ও অত্যাচার কেন অবাধে হইয়াছিল, তাহার 
কোন খবর ও কৈফিয্ৎ তিনি লইয়াছিলেন কি? অন্তরা 
আইন কি ইহাদের জন্য অভিপ্রেত নহে? গ্তগামির 
বিরুদ্ধে কর্তব্য গবর্ণ মেন্ট, পক্ষ হইতে কিছুই করা হয় নাই, 
বলিতেছি না; কিন্তু যথেষ্ট নিশ্চয়ই করা হয় নাই । 
তাহার পর সত্যাগ্রহী নারীদের উপরও পুলিশের 
লাঠি চালান, তাহাদিগকে টানাহেচ ডা, তাহাদের বিবস্ত্রী- 
ভবন, এবং সেই অবস্থায় তাহাদিগকে হাজতে রাখিয়া 
দেওয়া, ইহা! কি অনিবার্ধ্য ছিল? নারী পতিতা হইলেও 
তাহাদের প্রতি ছুব্যবহার অমার্জনীয়। অবশ্ঠ লাঞ্ছিত 
নারীরা সকলেই পতিতা শ্রেণীর নহেন। 
এখানে কিন্তু ইহাও বল! দর্কার, যে, এরূপ টানা- 
হেচড়া ও ধস্তাধন্তির মধ্যে নারীদের যাওয়া উচিত নয়। 
এরূপ কাজের পক্ষে পুরুষের শক্তিই উপযোগী ও যথেষ্ট। 
বাকুড়া ও আর কয়েকটি জেলে সত্যাগ্রহী কয়েদী- 
দিগকে নিষ্্রভাবে প্রহার করা হইয়াছে। অন্ত 
ছুব্যবহারও হইয়াছে । যাহারা প্রহার করিয়াছে এবং 


৪র্থ সখ্য! ] 


যাহাদের হুকুমে করিয়াছে, তাহাদের কোন সাজ। হইয়াছে 
বলিয়া কাগজে পড়ি নাই। জেলের বাহিরে একজন 
বেসরকারী লোক অন্য একজন বেদর্কারী লোককে 
আঘাত করিলে যেরূপ শান্তি তয়, জেলের ভিতরেও 
কয়েদীদের উপর সেইরূপ অত্যাচারের দণ্ড ঠিক সেইরূপ 
হওয়। ত চাই*ই, বরং কিছু বেশী হওয়া উচিত। কেহ 
জেলের নিয়মভঙ্গ করিলে জেলের অধ্যক্ষের বিচার ও 
আদেশ অনুসারে কোন কয়েদীর শাস্তি হইলে সে-বিষয়ে 
আলোচনা অবশ্য, অন্যরকমে করিতে হইবে,_-যদিও 
অধ্যক্ষের হুকুম-অন্তপারে হইয়াছে বলিয়াই যে-কোন- 
রকম শাস্তি সঙ্গত ও বৈধ মনে করা যাইতে পারে ন]1। 

কোন কোন জেলে সত্যাগ্রহীদিগকে কাকর-৪ 
পোকামিশিত চালের ভাত এবং সিদ্ধ ঘাসের মত 
স্বাদবিহীন তরকারী দেওয়া হয়। তাহাতে তাহারা 
প্রায়োপবেশন করিবেন, কিম্বা! পীডিত হইবেন, ইহ! 
আশ্চর্যের বিষয় নহে । 

কয়েদীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারকরাম্ম গবর্ণ মেণ্টের 
কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, কেবল বর্বরতার অখ্যাতি 
রটে:।  গবর্ণমেন্ট, তাহাদের প্রতি ছূর্যবহার করিবার 
হুকুমু দিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কিন্ত 
দুবাবহার বন্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট উপায়ও ত অবলম্বিত 
»য় নাই। 

জেলে কঠোর নিষ্ঠুর ব্যবহার দ্বার কোন-প্রকার 
“অপরাধ” কোন দেশে কমে নাই,_রাজনৈতিক “অপরাধ” 
ত কমেই নাই। শত বৎসর পূর্বে ইংলগ্ডে লঘুণ্তরু 
প্রায় ছু'শ” রকম অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড হইত; কিন্ত 
তাহাতে অপরাধপ্রবণত। কমে নাই ;_-কমিয়াছে শিক্ষা 
বিস্তার ও অন্তান্য হুসভ্য উপায় দ্বারা । সভ্য ও স্বাধীন 
দেশসকলে রাজনৈতিক অপরাধ কমিয়াছে, জন- 
সাধারণের শিক্ষা, অধিকার ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে 
জুলুম, জবরদস্তি, কঠোর আইন ও অমানুষিক শাস্তির 
দ্বারা নহে। £ 

তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহের বিষয় লিখিতে গিয়া একটি 
সাধারণ কথা আমাদের মনে উদ্দিত হইয়াছে, তাহা বলা 
আবশ্ঠক। জাতীয় জীবনে এমন সময় কখন কখন আসে, 

৭১১৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ সিরাজগঞ্জে গোগীনাথ-সন্বর্ধনা 


৫৬১ 


বখন রাস্ত্ীয় শক্তির অবাণ্য হইয়া বিদ্রোহী হওয়! আবশ্যক 
এবং উচিত বিবেচিত হইর়| থাকে । অবাধ্য ও বিদ্রোহী 
না হওয়াটাই তখন অধশ্ম। কিন্ত সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় বিধি 
ও নিয়ম এবং কতৃপক্ষের আদেশ মানি 1 চলাই কর্তব্য, 
কেননা, থেমন বিধির আনুগত্য ব্যতিবেকে জড়জগৎ 
চলে না, তেম্নি সভ্যসমাজও চলে না । বিখি-সঙ্গত উপায়ে 
কোন অনিষ্টকর অবস্থার প্রতিকার না| হইলে অগত্যা 
বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করিতে হম্ব। কিন্তু প্রথমে 
বিধিসঙ্গত উপায়ই অবলঙ্গনীর় । তারকেশ্বরে তাহা হইয়াছে 
কি না, নেতার। ধীর-শাস্তভাবে ভাবির! দেখিবেন। 


সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ-সন্বর্ধন] 
এই বিষয়ে আষাঢ় সংখ্যায় আমাদের মন্তব্য মুদ্রিত 
হইয়া যাইবার পর “সারথি” কাগজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশের ইংরেজী অক্থবাদ অনুযায়ী বাঙ্গল। প্রস্তাবটি আমরা 
দেখিতে পাই। সেইটি ও তাহার আগের প্রস্তাবটি এ 
কাগঞ্প হইতে নীচে উদ্ধত করিতেছি । 


১। এই সম্মিলন বঙ্গের হৃসস্তান অশ্থিনীকুমাব দত্ত, নলিনীনাথ 
রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র ঘোষ, আশুতোব চৌধুরী এবং 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোক গমনে আত্তরিক ছঃখ 
প্রকাশ করিতেছে, এবং তাহাদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদন! জ্ঞাপন 
করিতেছে। 

২। এই সম্মিলন সর্বপ্রকার হিংসভাব বর্জন ও অহিংসভাবকে 
মূলনীতিত্থরূপ গ্রহণ করিয়াও মৃত গোপানাধ সাহার আত্মত্যাগের উচ্চ 
আদর্শ হ্ৃদর়ঙ্গম করি! মাতৃভূমির স্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে ত্রাস্ত হইয়াও 
যে মহান্‌ স্বাথত্যাগ করিয়াছে তন্রিমিত্ত তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিতেছে। 


প্রস্তাবটি প্রথমে যে-ভাষায় কাগজে ওরূপে বাহির 
হইয়াছিল, সিরাজগঞ্জের অধিবেশনে উহা মোটামুটি 
দেই আকারেই উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছিল বলিয়! 
আমরা মনে করি, এবং তাহা মনে করিবার কারণও 
আমর। গত সংখ্যায় লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা এ 
অধিবেশনে স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম না। স্থতরাং আমার্দের 
ভ্রম হইবার সম্ভাবন। আছে মনে করিয়া আমর! তর্কের 
খাতিরে উপরে মুদ্রিত বূপ ও ভাষাই উপস্থাপিত ও গৃহীত 
প্রস্তাবের ভাষা ও রূপ বলিয়! ধরিয়া লইতেছি। কিস্ত 
তাহাতে আমাদের গত মাসে প্রকাশিত মন্তব্যের বিশেষ 
কোন পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধ হইতেছে ন1। 


৫৬২ 


নিতান্ত আবশ্ঠক না হইলে, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 9 মৃত 
বান্তিব সমীলোচনা করা অন্ুচিত। আগে যাহা 
লিখিযাছিলাম, তাঁচাই যথেষ্ট । 

উপরে মুদিত পল্তাব-ছুটি হইতে বৃনা যাইবে, যে, 
সিরাজগঞ্জ রাই সন্মিলনের মনে গোপীনাথ সাহা ছাডা 
গত বংপর এমন শোন বাঙালী মলেন নাই, খাছার 
আ'গ্মলাগের আদর্শ উচ্চ গ্ষিল, গিনি মান স্বার্থ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, এবং পাহ!কে তাহার আনা অন্ধ! জ্ঞাপন 
করা চলে । 

গোলীলাথ মাগার “আম্লাগেব উচ্চ আদর্শ? ও 
প্মচান স্বার্ঁলাগ” সম্বঙ্গে শীমুক্গ চিত্তরঞ্জন দাশ অনেক 
লিগ্িঘাছেন ও বলিয়াচ্ছেন। কিন্তু সিরাজগঞ্জে সভার 
আগে তিনি তীচার কাগঙ্গ ফবোঘার্ডে তাহা লেখেন 
নাই; গোপীনাগের কার্যোর নিন্দা করিয়াছিলেন, এবং 
তাহার জগ দুঃখ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । দেশ তাভার সেবা 
হইতে বঞ্চিত তন এই আক্ষেপ করিয়াছিলেন | উচ্ভাউ 
যেন রক্ত কলক্কত শেষ বলিদান হয়, 'এই আশাও প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । তাহা কোন্‌ হৃদয়বান্‌-ব্যক্তি না করিবে ? 
ফরোযঘ়ার্ডেত্ধ আগেকার লেখায় গোপীনাথের সঙ্ধান্ধে 
বাঙালী জাতির ” আনন্দে ও গর্ব বৃ ফুলিয়া উঠা”্র 
কিন্বা “অন্তভূতি নত্য প্রকাঁশ” ঠ)করিবার একান্তিক চে! 
ও ক্ষমতার পরিচন্ম পাওয়া যায় নাই। 


আহমেদাবাদে গোগীনাথ সাহা 

আহমেদাবাদে নিখিশ-ভারতীয় কংগ্রেস্কমিটির 
অধিবেশনে গোগীনাথ সাহার কার্যের নিন্দা করা 
হয় এবং তৎ্কর্তক নিত মিঃ ডের পরিবারবর্গের প্রতি 
সমবেদন। প্রকাশ করা হয়। এরূপ ক'জ দ্বারা দেশের 
কি গতি ৩য়, তাহা বলা তয় এবং ইহার, সহিত 
কংগ্রেদের মূল উদ্দেখা ও অহিংস অসহযোগের কোন 
মিল নাই, তাহা! বলা হয়। 

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ ও তাহার দলের লোকেরা 
মনে করেন, মহাত্মা গান্ধীর এই প্রস্তাব, ইহার 
সংশোধক চিত্তপঞ্তন-বাবুর প্রস্তাব, এবং সিরাজগঞ্জের 
প্রস্তাব মূলত: এধং সারতঃ এক। ইহা ভ্রম। মহাত্মা 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


গান্ধীর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য কাঞ্জটির নিন্দা করা এবং 
তাহার অনিষ্টকারিতা ও কংগ্রেসের নীতির সহিত 
তাহার অসামপ্রশ্ত প্রদর্শন । গোপীনাথ সাহা দেশকে 
ভালবাদিলেও এই প্রস্তাবে কাজটির নিন্দা ও দোষ 
প্রদর্শন করা হইয়াছে । কিন্ধু স্বরাজ্য দলের প্রস্তাব- 
দুটির অভিপ্রাধ়, গোপীনাথের কাজটর সহিত অহিঃসার, 
কংগ্রেসের নীতি ও উদ্দেশ্যের এসং দেশের প্রীত 
হিতের বিবোধ খাকিলেঞ্৯ গোগীনাথকে অদ্ধা-প্রদর্শন 
এই কারণে উভগ্নবিধ প্রন্তাবকে এক মনে করা মহাত্মা! 
গান্ধীর মতে আত্মপ্রতারণা ৷ 

কোন মন্ধুষ কোন অপকন্ম করিলে তাহার চলচেরা 
বিগার করিনা ঠিক তাহার উদ্দেশ্যে কতটুক্‌ মহত্ব ছিল 
তাহ! স্থির করা, এবং মন্দ কাজটির জন্যই বা তাহার ঠিক 
কতটা নিন্দ। প্রাপা তাহা স্থিব করা, মানবের সাধ্যাম়ত্ত 
নহে।  এন্সপ চুলচেরা বিচারের ভার ভগবানের হাতে 
থাকাই ভাল। কেহ অপকশ্ম করিলে অপকন্মের সঙ্গে বা 
মূলে অল্প কিছু ভাল উদ্দেশ্য বা প্রেরণা থাকিলে, 
খুঁজিযা বাহির করিয়া তাহারই প্রশংসা করিলে, অপকর্মের 
নিন্দনীয়ত। ও অনিষ্টকারিতার লাঘব কর! হয়। এই 
হেতু এরূপ প্রশংসা সমাজের অহিতকর। বিশেষতঃ 
যদি দেখা যায়, যে, সৎকর্খের সঙ্গে বা মূলে ঠিক এরূপ 
ভাল উদ্দেশ্ট, প্রেরণ! ও আদর্শ থাকিলেও বিশেষ করিয়া 


তাহার প্রশ'সা হইতেছে না, কিন্তু অপকন্মের 
বেলায় হইতেছে, তাহা ভইলে লোকের এই 


ধারণা হইতে পারে, ষে, অপকন্দের সহিত জড়িত 
যাহা অল্লকিছু ভাল তাহাই প্রশংসনীয়, সৎকর্মের মূলী- 
ভূত তদ্রপ যাহা ভাল, তাহ! প্রশংসনীয় নহে । 

স্থতরাৎ অপকর্্ীর প্রশংসা করিতে হইলে অনেক 
বিবেচনা করিয়া! করিতে হ্য়। নতুবা অবিবেচনা, 
চিন্তাহীনতা বা হঠকারিতার ফলে, অপকন্ের অপ- 
কর্মত্বটা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারে । 

আহযমেদাবাদে ছুই দল 

আহযেদাবাদে নিখিল-ভারতীয় 1,কংগ্রেস্কমিটির 

অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অকপটভাবে নিজের উদ্দেশ্টা ও 


ধর সং্যা] 


আদর্শ অনুসারে বক্তৃতা ও কাজ করিয়াছিলেন। স্বরাজ্য 
দলের কাধ্যে ও বক্তৃতায় রাজনৈতিক কৌশল ছিল, 
এবং কখন কখন দর্পও প্রকাশ পাইয়াছিল । 

ংগ্রেস্সম্পকাঁয় কার্ধানির্ববাহক কমিটিগুলির সভ্য- 
দিগকে মাসে ২০০০ গজ সুতা কাটিতে হইবে, ধীভারা 
তাহা না করিবেন, তাহারা এ কাবণে স্বতঃই সভাপদ 


হারাইবেন, মহাত্ব গান্ধীর একটি প্রস্তাব প্রথমত: 
এইরূপ ছিল। উহা কগেসের ভিত্তিভূত নিম্মাবলীর 
'ন্ঠঘায়ী কিন্ব! তাভার বিরোধী হইয়াছিল, তাহার 


আলোচন। করিব না। ছুই দিকেই অনেক বলিবার ' 


আছে। আমরা কেবল উক্ত কমিটিগুলির সভাত্বের 
এই যোগ্যতা সন্ধে কিছু বলিতে চাই। কংগ্রেস 
কতকগুলি কাজকে জাতিগঠন-মূলক ও অবশ্য কর্তব্য 
বলিয়া স্থির করিয়৷ রাখিয়াছেন; সেই কাধ্যপদ্ধতি অন্থুহ্থত 
হইলে প্রয়োজনমত নিরুপদ্রব আইন অমান্য নীতির 
অন্নসরণ করিতে পারা মাইবে, কংগ্রেসের ইহাও মত। 
»রুকায় স্ৃতা, কাট! এ কাজগুপির মধ্যে একটি । কিন্ত 
বরাবর দেখা যাইতেছে, যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, মহাত্মা 
গান্ধী ও অন্য অল্পসংখ্যক লোক বাদে, অপরকে স্থতা 
কাটিবার উপদেশ দেন, কিন্তু নিজেরা কাটেন ন1। 
কথায় ও কাজে এরূপ অসঙ্গতি দীর্ঘ কাল একট! উপ- 
হাসের বিষর হইয়া আছে। স্থতরাং এই দিক্‌ দিয়] 
মহাত্মা! গান্ধীর প্রন্তাব খুবই ন্যাষ্য ও স্থসঙ্গত হইয়াছিল। 
ংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যপদ্ধতির পরিবর্তন না হইলে 
ও সত! কাটা তাহার মধ্য হইতে বাদ না ঘাইলে কিছ 
তাহ। ইচ্ছাধীন করা না হইলে, আমাদের বিবেচনায় 
কমিটির সভ্যদের হয় স্ৃতা কাটা! উচিত, নতুবা সভ্যত্ব 
ত্যাগ করা উচিত। স্বরাজ্য দলের নেতার! মহাত্স। গান্ধীর 


প্রস্তাবের প্রতিবাদ নিখিলভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে ' 


করিয়াছিলেন; তাহ! তথায় না করিয়৷ তাহাদের উচিত 
ছিল, কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে স্ৃতা কাটাকে 
কাধ্যপন্ধতি হইতে বাদ দিবার বা অবশ্ঠকর্তৃব্যের 
পরিবর্তে ইচ্ছাধীন করিবার চেষ্ট1! করা । 

স্থতা কাটা কংগ্রেসের কাধ্যপদ্ধতির অঙ্গীভূত বলিয়! 
যাহা বল! উচিত, তাহা বলিলাম। উক্ত কার্ধ্যপদ্ধতিতে 


বিবিধ প্রসঙ্গ_আহ মেদাবাদে ছুই দল 


৫৬৩ 


উহ। ন। থাকিলে অবশ্য ্য বিবেচনা করা চলিত, যে, স্্তা 
না কাটিলেও ভারতবধের পাজনীতি-ক্ষেত্রে ক শ্রিষ্ট হওয়া 
যার কি না, এবং প্রধান কর্মীদের শ্রেণীভুক্ত থাক যায় 
কি না। 

এহপ্রক।রে সাপাপ্রণভাবে বিধক্বটির আলে।চন। করিলে 
দেখ। যায়, ধে, চরুকায় স্থুত। ন। কাটিলে্র বেশহিতকর 
পাগনৈতিক ও অন্থবিব অনেক কাগজ কপ যায় । কিন্তু 
কাগেগের  বওমান জাতিসঠনঘূলক  কাধ্যপদ্ধতি 
এপধিবঞঙতগাবে কায়েম থাকিতে, নিশি কতা কাটেন 
ন। এমন কেহ কংগ্রেসের প্রধান কনম্মীবেদ শ্রেণীহ্ক্ত 
থাকিতে পারেন না। 

মহ্াত্ম। গান্ধীর প্রস্তাবটি কংগ্রেসের মূলনিনাবলীর 
বিরেবী বলিধ। তর্ক করির। স্বরাজ্যদল কমিটি-গৃহ হইতে 
চলিয়। আসেন । তাহার পর আলোচনানস্তর প্রস্তাবটি 
অর্ধিকাংশেপ মতে গৃহীত হয়। মহাত্মা গান্ধী কিন্ত 
বলেন, থে, স্বারাঞ্িকের! উপস্থিত থাকিলে মৃল-প্রন্তাবটি 
অবিকল গৃহীত হইত না। সেইজন্য তিনি, স্থৃতা না 
কাটিলেই কমিটির সভ্যত্ স্বতঃ লোপ পাইবে, প্রস্তাবের 
এই শাস্তির অংশটি নৃতন একটি প্রস্তাব পেশ্‌ করিয়া 
বাদ দেন। ইহা তাহার যোগ্য কাছ হইয়াছে । 

সত কাটার সহি স্বরাজ-লাভের সম্পর্ক অনেকে 
বুঝিতে পারেন না; সাক্ষাৎ সম্পর্ক ত পারেনই না। এই 
বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এখানে করিবার স্থান ও 
সময় নাই । কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যে, স্বরাজ 
একটি বিদেশীর দেয় জিনিষ নহে; বিদেশীরা কতকগুলি 
আইন ও নিয়ম করিয়া আমাদিগকে কতকগুলি অধিকার 
ও ক্ষমতা দিবে এবং তাহা হইলেই আমাদের স্বরাজ 
লাভ হইবে, আমর। এপ মনে করি না। স্বরাজের 
ভিত্তি জাতীয় এঁক্য, স্বাবলম্বন, শ্রমশীলতা প্রভৃতি । 
ধনী-নিধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, যুবা-বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, 
সকলেই যদি কিছু কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করিয়া কিছু 
সময় দিয়া, একই এমন কোন কাজ করেন যাহা 
জাতির পক্ষে আবশ্তক, তাহ! হইলে তাহ এক্যবিধায়ক 
অন্যতম উপায় হইতে পারে । চরুকায় স্থতা কাট। এইরূপ 
একটি কাজ। ধনী ও “শিক্ষিত”দের মনে সহজেই ইহার 


৫৬৪ 


প্রত্তি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের ভাব আসিতে পারে । কিন্ত 
দেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র; স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ 
“অশিক্ষিত” । দেশের লজ্জারক্ষার এই উপায়টির প্রতি 
তাহাদের অবজ্ঞা না হইতে পারে। সত্য বটে, হাতে স্থতা 
কাটিলে প্রভূত পরিশ্রমে. রোজগ্রার অল্পই হয়। কিন্ত 
অধিকতর লাভজনক কাজ হইতে দেশের অধিকাংশ 
লোককে টানিয়া আনিয়া এই কাজে লাগান হইতেছে না। 
বৎসরের অনেক সময় দেশের অর্ধিকাংশ পুরুষ ও নারীর 
কোন রোজগারের উপায় থাকে না। তখন সামান্য রোজ- 
গারও যাহা হয়, তাহাই লাভ। নিজের গ্রামে নিজের 
বাড়ীতে থাকিয়া সামান্য মূলধন খাটাইয়া রোজগার কিসে 
হয়, তাহার উপায় আমাদিগকে খুঁজিতে হইবে । আমরা ত 
চরুকায় সুতা কাটা অপেক্ষা সহজে অবলম্বনীয় এক্বপ কোন 
কাজের বিষয় অবগত নহি । হাতে স্ৃতা কাটা ও হাতের 
তাতে কাপড় বোনার আর-একটি স্থৃবিধা এই, যে, খাদ্যের 
পরেই মানুষের বস্ত্র প্রয়োজন বেশী; স্ৃতরাং 
কাপড়ের কাট্‌তি বেশী। এরূপ কাপড় মিলের কাপড়ের 
সঙ্গে দামে টক্কর দিতে পারে না, জানি। কিন্ত 
যাহারা নিজে সৃতা কাটিয়া কাপড় বুনিবে বা 
বুনাইবে, তাহাদের নগদ খরচ মিলের কাপড়ের দাম 
অপেক্ষাও কম পড়িবে__বিশেষতঃ যাহারা নিজের বাড়ীতে 
উৎপন্ন কাপাস হইতে স্তা কাটিবে। সেইজন্য ঘরে ঘরে 
কাপাসের চাষে বিস্তারও খুব দর্ুকার। যাহাদিগকে 
কাপড় কিনিয়া পরিতে হয়, তাহাদের মধ্যে ধনী ও সচ্ছল 
অবস্থার লোকদের খদ্দর ক্রয় ও পরিধান অবশ্যকর্তব্য। 
ইহার দ্বারা গ্রামবাসী ও দরিদ্র লোকদের সহিত সহান্থ- 
ভূতির বন্ধন দৃঢ় হয়। খদ্দর মাত্রেই মোটা ও ভারী নয়। 
মিহি অথচ খাটি খদ্দরও দেখিয়াছি | 


আমরা এরূপ বলিতেছি না, থে, চর্কায় সুতা কাটা 


ভিন্ন জাতীয় এক্য-বিধানের অন্য উপায় নাই, বা ধাহারা 
তা কাটেন না, তাহাদের স্বজাতিপ্রেম নাই; আমরা! 
সহজসাধ্য একটি উপায়ের কথাই বলিতেছি। আমরা 
নিজে স্ৃতা কাটিতে পারি না; আমাদের কংগ্রেসের সভ্য 
না হইবার এবং সভ্যর্ূপে অপরকে স্থতা কাটিবার উপদেশ 
না| দ্বিবার ইহা একটি কারণ। তথাপি, এবিষয়ের 


প্রবামী- শ্রাবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আটোচনা এইজন্য করিতেছি, যে, আরও বিস্তর এমন 
অনেক ভাল কাজের আলোচন! করি, যাহা আমরা নিজে 
করি না, করিবার সাধ্য, স্যোগ ও অবসর নাই। 

অবসর সময়ে চর্কা চালানর আর-একটি গুণ এই, 
যে, ইহার দ্বার! মানুষ নিয়মিত শ্রমে অভ্যন্ত হয় এবং 
আলস্য ও তাহার নানা কুফল নিবারিত হয়। ইহা পরম 
লাভ। অলস জাতির দ্বারা স্বরাজ লাভ ও রক্ষা হইতে 
পারে না। সমুদয় জাতিকে শ্রমশীল করিবার ইহা অপেক্ষা 
সোক্জা উপায় যদ্দি কেহ জানেন, ত তাহা নিশ্চয়ই 
বিবেচ্য । 

স্বরাজটা কেবল রাজনৈতিক ব্যাপার নহে । নিজে- 
দের সর্ববিধ প্রয়োজন নিজেদের চেষ্টায় সিদ্ধ করিবার 
ক্ষমতার নাম স্বরাজ। কাপাসের জন্ম ভারতে । অথচ 
ভারতীয়রা লজ্জা! রক্ষার জন্য অপরের উপর নির্ভর 
করিবে, ইহা হ্বরাজ নহে। ভারত নিজের সন্তানদের 
খাদ্য নিজে উৎপাদন করেন। বস্ত্র এখানে উৎপন্ন করা 
চাই। চর্কা ও হাতের তাত দ্বারা এই উদ্দেশ্য যত অল্প 
টাকায় ও বিদেশীর বিনা সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে, অন্য 
কোন উপায়ে তাহা হইবে না। মিল স্থাপনের ব্যয় অধিক, 
তাহাতে বিস্তর মজুর ও মজুরানীকে গ্রাম ছাড়িয়া নৈতিক 
ও দৈহিক অন্স্থতাজনক অবস্থায় থাকিতে হয়, 'এবং 
তাহারা কার্যতঃ অনেকটা মূলধনীদের দাস হইয়া পড়ে। 
পারিবারিক জীবনের ও গ্রাম্য জীবনের গুণ ও স্থবিধা 
এবং শ্রমসম্বস্ধীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বস্ত্রসমস্তার সমা- 
ধান একমাত্র চর্ক। ও হাতের তাতের দ্বারা হইতে পারে। 
রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌ পান্রীরা তাহাদের অনেক গ্রাম্য ও অন্ত 
বিদ্যালয়ে চর্কা ও তাত প্রবর্তন করিয়! সফল 
পৃইয়াছেন। 

মানুষ একদিকে স্বাবলম্বী এবং নিজ্রে অভাব নিজেই 
মোচনে ও নিজের কাজ নিজেই সম্পাদনে সমর্থ হইলে, 
অন্য দিকেও তাহ! সহজে হইতে পারিবে । ৃ 

এবন্িধ নান! কারণে চব্কার সমর্থন করিতেছি । কিন্ত 
সকল দিক্‌ বিবেচনা করিয়া ইহ অপেক্ষা প্ররুষ্ঠভর ,কোন 
উপায় নির্দেশিত হইলে চব্কা আক্ড়াইয়া থাকা কুসংস্কার 
ও গৌঁড়ামি হইবে। 


৪র্থ সংধ্যা]' 


স্তা না কাটিলে কমিটির সভ্যত্ব স্বতঃই লোপ পাইবে, 
মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব হইতে এই শাস্তিমূলক অংশ বাদ 
পড়িলেও, স্থৃতা কাটা যে চাই-ই, এই কর্তব্যনির্দেশ বজায় 
আছে। উত্তম লোকেরা কর্তৃব্যবোধে, ভাল কাজ ভাল 
বলিয়াই, পদোচিত কাজ করেন; মধ্যম লোকেরা দণ্ডের 
ভয়ে করে; অধূম লোকের! কর্তব্যবোধ কিম্বা দণ্ডের ভয় 
কিছুতেই না করিতে পারে। বর্তমানক্ষেত্রে এই সাধারণ 
নিয়ম প্রয়োজ্য কি না, কংগ্রেসের সভ্যগণ বিবেচনা 
করিবেন। 

ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া পরিঅম- ও 
স্থবিবেচনা-সহকারে কাজ করিলে দেশের কিছু উপকার 
করা যায় এবং কিছু অনিষ্ট নিবারণ কর! যায়. ইহা আমরা 
প্রথম হইতেই স্বীকার করিয়া আমিতেছি। কিন্তু গবর্ণ - 
মেণ্টের সকল কাজে বাধা দেওয়ার নীতির দোষও আমরা 
দেখাইয়াছিলাম। স্বারাজ্যিকরা সে-নীতি ত্যাগ করিয়! 
বুদ্ধিৰ পরিচয় দিয়াছেন-__যদিও তাহার! ব্যবস্থাপক সভা 
আদি ভাঙিম্বা দবার যে-আশা লোককে দিয়া ভোট 
পাইয়াছিলেন, তাহা! পূর্ণ করিতে না পারিয়া তাহারা 
অঙ্গীকারভঙ্গ ও অসঙ্গতি-দোষে দুষ্ট হইয়াছেন। 

বিলাতের লোকেরা তাহাদের পালেমেণ্টে ঢুকিয়া 
যে-পরিমাণে দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতে পারে, আমরা 
যদি তাহা হইতে পারিতাম, তাহা হইলে প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হইবার পরিশ্রম, উদ্বেগ ও অর্থ-ব্যয় কতকটা 
পোষাইত। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আমাদের প্রতিনিধিরা 
যতটুকু কাজ করিতে পারেন, তাহাতে এত পরিশ্রম, 
উদ্বেগ, রেষারেষি, দলাদলি ও অর্থব্যয় নিতান্তই অপব্যয়, 
তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। তথাপি কেহ 
যদি এতরকমে এতটা অপব্যয়ী হইয়াও ব্যবস্থাপক সভায় 
চুকিতে ও প্রতিনিধির কাজ করিতে চান, তাহাতে 
আমর! বাধ! দিতে অনিচ্ছক। 

কিন্তু ইহা পুনঃ পুনঃ বলিলে ক্ষতি নাই, যে. 

ংগ্রেসের গঠনমূলক কাজপগুলির মূল্য কৌন্সিলের 

কাজ অপেক্ষা অনেক বেশী । অবশ্ঠ কেহ যদ্দি কৌম্সিলে 
ঢুকিয়া গঠনমূলক কাধ্যের সহায়তা করিতে পারেন, 
কিম্বা কৌন্নিলের কাজ ছাড়া গঠনমূলক কাজও করিতে 


বিবিধ প্রপঙ্গ__আহ মেদাবাদে ছুই দল 


৫৬৫ 


পারেন, তাহ! ভাল; কিন্ধু এপধ্স্ত তাহা করা হইয়াছে 
কি? স্মস্ত জাতিস্বাবলম্বী ও নিয়মিতপরিশ্রমী (স্ৃতরাং 
সংযত) হইলে, খাদ্য বস্ত্র অভাব নিজেরাই পৃরণ করিতে 
পারিলে, অক্পৃশ্ঠতা দৃরীভূত হইলে, হিন্দু-মুসলমানাদির 
বিরোধ নিবারিত ও এঁক্য স্থাপিত হইলে, পান-দোষ 
ও অন্যবিধ নেশার অভ্যাস বিন হইলে, শুধু যে, 
স্বরাজলাভ অধিকতর সহজসাধ্য হইবে তাহা নহে, 
স্বরাজ অনেকট। লব্ধ হইয়াছেই বুবিতে হইবে । 

পঞ্চবিধ বর্জনের মধ্যে সরকারী ও সবুকারের অঙ্ছ্‌- 
মোদিত শিক্ষালয় পরিহারের সমর্থন আমর! কখন করিতে 
পারি নাই এইসব শিক্ষালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়, 
শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার পুস্তক, প্রভৃতির অনেক দোষ 
আছে জানি; কিন্তু তাহ! সত্বেও উহার দ্বারা একট, 
অভাব দূর হইতেছে যাহা “জাতীয় বিদ্যালয়” দ্বারা 
দূর হইতেছে না। বিকৃত ভারতেতিহাস শিক্ষা দেওয়া 
সর্কারী শিক্ষাপ্রণালীর একটা মহা দোষ । কিন্তু সেই 
দোষের প্রতিকার-স্বরূপ মেজর বামনদাস বস্থ মহাশয়ের 
লেখা ভারতেতিহাস বিষয়ক বহিগুলির মত বহিও ত 
সাবেক ইংরেজী শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা লিখিতেছেন। 

সর্কারী আদালতের সাহায্য না-লওয়া ও তাহাতে 


_ ব্যবহারাজীবের কাজ না-কর] পঞ্চবিধ বর্জনের অন্তর্গত । 


অনেক লোককে বাধ্য হইয়া মোকদ্রমায় বাদী বা 
প্রতিবাদী-ূপে লিপ্ত হইতে হয়। নতুবা তাহাদের 
খুব ক্ষতি, অনিষ্ট) বাঁ অন্থুবিধা হয়। এই কারণে 
আহমেদাবাদের একটি প্রস্তাব দ্বারা এপ্রকারের লোক- 
দিগকে পঞ্চবিধ বজ্জনের মধ্যে আদালতের সাহাধ্য- 
গ্রহণ পরিহার হইতে নিষ্কৃতি হইয়াছে। 
তছুপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ-সম্পাদিত ফর্ওয়ার্ডের 
সম্পাদকীয় স্তস্তে লেখা হইয়াছে, যে, ব্যবহারাজীব- 
দিগের রোজগারের উপার পরিত্যাগেও ত তাহাদের 
খুব ক্ষতি হয়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে বোধ হয় 
ইহাই বলা হইয়াছে, যে, কংগ্রেলপ মোকর্দমার 
পক্ষদিগকে যেমন নিষ্কৃতি দিয়াছেন, উকীলব্যারিষ্টার- 
দিগকেও তেম্নি বজ্জনের এই দফা হইতে নিষ্কৃতি 
দিলে ভাল হয়। কিন্ত তাহাতে বেশী কিছু আসে যাক 


দেওয়] 
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না) অল্লস-খ্যক লোক ছাড়া, আগে ধাহ ারা 1 আইনব্যবসা 
ছাড়িরাছিলেন তাহারা আবার তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
অবশিষ্ট লোকদের ইচ্ছ৷ হলে তাহারাও চক্ষুলজ্জা 
পরিত্যাগ করিয়া ভিতরবাঠিরের দ্বন্দ লোপ কবিতে 
পারেন। 

আহ্মেদাবাদে গোগীনাথ সাহা-সম্পন্গর প্রন্তাবটির 
উল্লেখ পৃর্পেব করিঘ়াভি। নহাত্ম। গান্ধা এবিষয়ে কোন 
বক্তৃতা করেন নাই, এবং কোন পক্ষে ভোটও দেন নাই ; 
তিনি, অন্য কেহ কোন্‌ পঙ্ষে ভোট দিবেন, তৎসগদ্ধে 


কোন প্রভাবপ্রয়োগে যথাণস্তব বিরত ছিলেন। শ্রীনুক্ত 
চিত্রগুন দাশ মহাআ্মার প্রস্তাবের সংশোধক-স্ব রূপ 


সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবটা উপস্থিত করেন, এবং বক্তৃতাও 
করেন। মান্ষের মনের ভাবকে গরর্ণ মেণ্টের ও 
ংলোইও্য়ান্দের বিরুদ্ধে চালিত করিয়া ব্বকার্ধ্য-সাধন 
একটা সাধারণ ফৌশল। চিন্তরঞ্ষন-বাবু এই কৌশল 
প্রয়োগ করেন; বলেন, এই উপলক্ষ্যে ১৮১৮ সালের নং 
রেগুলেশ্টান্‌ প্রয়োগের ভয় দেখান হইয়াছে, অতএব সেউ 
কারনেই, সেই ধমকের জবাবন্বরূপ, সভ্যপের সিরাজ- 
গঞ্জের প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেওয়া উচিত। 
ইহাতে গবর্ণমেন্টের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবের স্থধোগ গ্রহণ 


ছাড়া, পরোক্ষভাবে নিজে কমিটর সভ্যদের সমন , 


লাভ করিয়। নিঃশস্ক হইবার ইচ্ছা ও চেষ্টাও হয়ত ছিল। 
ইহাকে দয়ার* উদ্রেকের চেষ্টা বলা যায় কি না, ভাবিবার 
বিষয়। 

তাহার পর চিত্তরঞ্জন-বাবু বলেন, যে, এবিষয়ে 
অনিষ্টকর আন্দোলন প্রবর্তিত হওয়ায় বঙ্গের হৃদয় বিক্ষুব্ধ 
হইয়াছে; অতএব, সভ্যগণের বঙ্গের মনোভাবের সহিত 
যদি কোন সহানুভূতি খাকে, তাহা হইলে তাহাদের 
সকলের একমত হইয়া সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
দেওয়া উচিত। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের এক্পভাবে 
কথা বলিবার একট। অভ্যাস আছে, যেন তাহার! দেশের 
সমস্ত বা অধিকাংশ লোকের হৃদয়ের ও বিবেককে রক্ষী । 
আমরা বঙ্গের যে-সব কাগজ দেখিয়াছি, তাহার অধিকাংশ 
সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছে । 
হইতে পারে, যে, তাহার! বাংলাদেশের মনের ভাব জানে 
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[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


না, বা জানিয়াও, তাহা প্রকাশ করিবার সাহস তাহাদের 
নাই ; কেবল স্বারাজ্যিকদেরই সেই জ্ঞান ও সাহস আছে; 
কিন্তু আমরা অন্য কাহারও প্রতিনিধিত্বের দাবী না 
করিলেও নিজের মন জানিবার অধিকার রাখি। স্থৃতরাং 
বলিতেছি, অন্ততঃ একজন বাঙালী চায় নাই, যে, কেহ 
বাংলার মুখ চাহিয়া সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট 
দেয়। 
বাহা হউক, চিত্তরঞ্ন-বাবু পূর্ববোক্তরূপ ওকালতি 
করিবার পর ৭৮ জন মুল প্রস্তাবের ও ৭০ জন 
সংশোধনের পক্ষে ভোট দেয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, 
কংগ্রেসের অনেক মাতব্বর ব্যক্তির অহিংসায় বিশ্বাস 
ওষ্ট-গভীর। 
একজন মহারাস্থীয় সভ্য ত মহাত্মাজীকে বিদ্রপ করিয়া 
বলেন, যে, অহিংসাবিষয়ে মহাতআ্মার চরমপন্থিতা দেশের 
লোক গ্রহণ কগিতে অসমর্থ, তিনি তাহার অসম্ভব 
সাত্বিকতা জোর করিয়া! দেশের লোককে গিলাইতে চেষ্টা 
করিতেছেন । 
মহাত্মা তাহার ইয়ং ইপ্তিয়াতে আহমেদাবাদের 
অধিবেশন সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখ! 
যায়, যে, সিরাজগঞ্জ প্রস্তাবের পক্ষে ৭জন মত. দেওয়ার 
পর সভাস্থলে শোচনীয় লঘুচিত্বতার প্রাছুর্ভাব হয়," এবং 
তাহাতে তাহার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। বস্ততঃ যিনি একটি 
আদর্শের জন্য প্রাণপণ ও সর্বস্পণ করিয়া সর্বত্যাগী 
হইয়াছেন এবং কঠোর তপস্যা করিতেছেন, সেই আদর্শটি 
সাক্ষাৎ- বা! পরোক্ষভাবে তাহার তথাকথিত দলের 
লোকদের পরিহাস-উপহাসের বিষয় হইলে তাহার মূর্ম- 
বেদন। কল্পনা! করিবার সামর্থ্যও সাধনাসাপেক্ষ। 
বস্ততঃ, ধাহারা অহিংসায় বিশ্বাস করেন না, তাহাদের 
সিরাজগঞ্জের মত এমন কোন প্রস্তাবে মত, দেওয়া উচিত 
নয়, হিংসা-পরিহার ও অহিংস নীতির অনুসরণ জ্ঞাপন 
যাহার অংশ। পুরাপুরি হিংসা, বাহুবল ও অস্ত্রবলের 
সমর্থক কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাহার পক্ষে ভোট 
দেওয়া, কিন্বা চুপ করিয়া থাকা তাহাদের উচিত। নতুব! 
কপটতা হয়, ভিতরে বাহিরে মিল থাকে না। 


২ 4 ্ 
৪র্থ সংখ্যা] 


তেজ-বিকিরক পদার্থ 


.. . বর্তমান সংখ্যায় «ম্পর্শষণি” প্রবন্ধে ৪৬৯ পৃষ্ঠায় 
ভারতবর্ষে প্রাপ্তব্য যে-সব তেজ-বিকিরক পদার্থ উল্লিখিত 
হইয়াছে, তাহার ছবি এখানে দেওয়া হইল। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__রিফ ও স্পেনীয়দিগের যুদ্ধ 


মরোক্াতে পেলের সর্প 


বধ 
প্রথমে স্পাশিাটিদের পনাজয়ু 


তি 


* 
দেবে 
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নাকি তাহার জিতিয়াছে। কিন্ত এখনও জয়-পরাজয় 

সম্বন্ধে নিশ্চয়, কিছু বল! খায় না। যুদ্ধ মধ্যে মধ্যে ৩৪ 
বৎসর ধরিয়া হইতেছে । 

রিফরা মরোকোর একটি জাতি । তাহারা গাজী আব্দল 

! করিম্‌ নাক একজন শক্তিশালী ব্যক্তির নেতৃত্বে সাধারণ- 

তন্ত্র স্থাপন করিয়াছে । আব্দল্‌ করিমের এরূপ প্রতাপ, যে, 





রিফদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডে চুরি-ডাকাতী-আদি নিবারিত 
হইয়াছে। তিনি সভ্যদেশসকলের শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
ম্যায় জগতের নানা-বিষয়ক জ্ঞানে ওয়াকিব, হাল্‌, এবং 
চলিত মব বিষয়ে জ্ঞানবত্তা ও বিচক্ষণতার . সহিত 
কথোপকথন করিতে সম্র্থ। 


জমিদার ও রায়ৎ 
সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রার্দেশিক রাস্ত্রীর়া সশ্মিলনের 


অধিবেশনে বাংলার রায়ৎদের দ্বত্বসম্বদ্ধে নিম্নলিখিত ' 


প্রস্তাবটি ধার্ধ্য হয়। 


মিশা কু ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১৫। ৷ যেহেতু বাজার প্র্গাগণ সার জমির মালিক হওয়া 
সন্বেও প্রায় যাবতীয় স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত, সেই জন্য বতদিন 
পর্ধ্স্ত জমির উপর যাবতীয় স্বত্বাধিকার সহ প্রজাগণকে গাছকাটা, 
দালান ইমারতাদি তৈয়ার করা, পুকুর, ইন্দীরা খনন ৰরা প্রভৃতির 
অবাধ অধিকার ন| দেওয়! হয়, ততদিন পধ্যস্ত প্রজ্ঞার মনে স্বরাজ 
লাভের আকাজ্জ! ভাগরিত হওয়ার সম্ভাবন! ন! থাকায়, এই সম্মিলন 
আশ। করেন. যে, বঙ্গদেশের সর্ব শ্রেণীর প্রজাগণকে পুকুর ইন্দার! 
খনন, গাছ কাট! এবং দালান ইত্যাদি তৈয়ার করিবার ক্ষমতাসহ 
প্রকৃত মালিক বলিয়া স্বীকার করা হউক, এবং কোন স্থলেই খারিজ 
দ্খিলের নজর পণের উপর শতকর] ২২ টাকার বেশী না হয় তাহার 
ব্যবস্থা করা হউক। 


রায়তদের ন্তাধ্য অধিকার সংরক্ষিত ও স্থাপিত হয় এবং 
অব্যাহত থাকে, ইহা আমরা খুবই বাঞ্ছনীয় মনে করি। 
সেই জন্ত উপরের প্রস্তাবটিতে যে-বে দিকে প্রজ্ঞার অধিকার 
স্থাপন বা বর্ধনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণভাবে] 
আমর] তাহার সম্থন করি। কিন্ত আমাদের বিবেচনায় 
জিনিষটিকে স্বরাঁজলাভের আকাজ্ষ। জাগরণের সাহত না 
জড়াইলে ভাল হইত । 'দেশ যদি স্বাধীন থাকিত বা হইত, 
তাহা হইলেও প্রজাদের উক্ত অধিকারগুলি থাকা দর্কার 
হইত; পরাধীন অবস্থাতেও দবুকার আছে। 

স্বরাজলাভের সঙ্গে গ্রস্তাবটিকে জড়ানর ফলে 
জমিদার-সম্প্রদায়কে স্বরাজের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতে 
উত্তেজিত করা হইয়াছে-_অবশ্থয ইচ্ছা করিয়া নহে । কুমার 
শিবশেখরেশ্বর রায়ের চিঠি হইতে তাহা প্রতিপন্ন 
হইতেছে। 

প্রবাসী-সম্পাদকের জমিদারি ত নাই-ই, কোনপ্রকার 
রায়তী স্বত্বেও কোথাও একটুকু জমি নাই। স্থৃতরাং এ- 
বিষয়ে কতকটা অপক্ষপাত বিচার করিতে পারা যাইবে! 

অল্পসংখ্যক জমিদার ছাড়া, জমিদারশ্রেণী অপরের 
অমের ফল শোষণ করিয়া আলস্যে, বিলাসে, অনেক স্থলে 
পাপাচরণে, কালযাপন করে, অত্যাচারও তাহাদের দ্বারা 
অনেক হয়। ইত্যাকার অনেক কথা আমর অনেক বার 
বলিয়াছি। এখনও তাহার সমর্থন করি। কিন্তু রুশীয় 
বলশেভিক্‌ মত অনুসারে ভূম্যধিকারী শ্রেণীর লোপও 
আমরা বর্তমান অবস্থায় চাহিতে «7 
ত্বরাজ্যিকেরা চান, এরূপ ইঙ্গিতও আমরা! করিতেছি 
না। সাধারণভাবে বিষয়টির ।আলোচন1 করিতেছি । 
প্রবলতা-বশতঃ যাহারা .অত্যাচার করে, মানব- 


৪র্থ সংখ্যা] 


হিতৈষণা তাহাদের যধ্যে জাগিলে রক্ষার কাজও তাহার! 
ভাল করিতে পারে। জমিদারদের মধ্যে নারীনির্ধ্যাতক 
আছে জানি, কিন্তু নারীনিধ্যাতনের প্রতিকার করিবার 
ক্ষমতাও জমিদারশ্রেণীর আছে। হিন্দুমুসলমান 
উভয়বিধ কোন কোন জমিদার নারীনিরধ্যাতন দমন 
চেষ্টায় যোগ দিয়াছেন । এক-এক জনের হাতে প্রভৃত 
ধন সঞ্চিত হইলে তাহার অপব্যবহার হয় জানি, কিন্ত 
সব্যবহার দ্বারা বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রবর্তন, স্বাস্থ্যের 
উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি নানা কাজও তাহাদের 
দ্বারা হইতে পারে। দেশের কোন শ্রেণীর লোকেরই 
স্মৃতি হওয়া সম্বন্ধে নিরাশ হইলে চলিবে না। স্থুবুদ্ধি 
জাগাইবার চেষ্টা ক্রমাগত করিতে হইবে । 

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাস্্ীয় সম্মিলনের প্রস্তাবটিতে 
প্রজাদের যে-সব অধিকার সমর্থিত হইয়াছে, কিছু কাল 
পূর্ব ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচাধ্য মহাশয় মফঃম্বল-ভ্রমণ 
করিয়া! সঞ্তীবনীতে রায়ংদের এসকল অধিকার আবশ্যক 
বলিয়াছিলেন। আমরা তখন তাভা ঠিক মনে 
করিয়াছিলাম। 


সিদ্ধ নাগার্জনের ছবি 


“স্পর্শমণি” প্রবন্ধের জন্য তাহার লেখক সিদ্ধ 
নাগার্ছনের ষে ছবি ত্বাকাইয়াছেন, বলা বাহুলা, তাহা 
কল্পিত । তাহা চিত্রকলা-নৈপুণা প্রদর্শনের জন্য অস্কিত হয় 
নাই। তিরধ্যক্পাতন নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়া সিদ্ধ 
নাগার্জুন আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও তাহার যন্ত্র উদ্ভাবন 
করিয়াছিলেন। তাহা নাগাজ্জনের পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । বামদিকে, খনিতে প্রাপ্ত অশোধিত 
তাম্ন গলাইয়া খাটি তামা বাহির করিবার প্রাচীনকাল 
হইতে প্রচলিত প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাও 
নাগার্ছনের উদ্ভাবন হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি 
শিষ্াকে উপদেশ দ্রিতেছেন, চিত্রে এইবূপ আকা 
হইয়াছে । 


৭২---১৮ 


বিবিধ প্রসঙ্গ__-তারকেশ্বর-সম্বন্ধে তথ্য 


৫৬৯ 


তারকেশ্বর-সম্বন্ধে তথ্য 


“সঙ্ধীবনী”র সম্পাদক সাংবাদিক সভার সভাপতি 
এবং সম্প্রতি উক্ত সভার পক্ষ হইতে তারকেশ্বর গিয়া- 
ছিলেন। তীহার কাগজে তারকেশ্বর-সমস্যা-সম্বদ্ধে 
যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা উক্ত বিষয়ে আমাদের মন্তব্য 
লেখা হইয়া যাইবার পর আঘাদের চোখে পড়িয়াছে। 
তাহ] হইতে আমরা অধিকাংশ উদ্ধত করিয়া দিতেছি । 

পাপের শান্তি । 

পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে । নতুবা! পিপালিকার দংশনে মাও 


কখনও প্রাণভয়ে পলাইহ না। যে-মোহস্তের দোর্দড প্রভাপে প্র্া- 
কুল মস্ত. নারীকুল ভীত, আল দে দেশীস্তরিত।...... 


মোহস্তকে দূর কর। 

তারকেন্বরের যাত্রীদের উপর কেবল মোহস্ত নয়, পাণ্ডা, দোকানদার, 
পুজারি সকলেই অত্যাচার করিয়াছে । মোহম্ত পলাতক, দোকানদার 
ও পৃজারিদের বিষদন্ত ভগ্র। এমন কি তাহারাও আজ শডমুখে মোহাস্তের 
নিন্দা করিতেছে । তাহারাও বলিতেছ্ছে, মে।হস্তকে দূর করিয়া দেও। 

মোহস্তের অত্যাচারে প্রপীড়িত প্রজাগণের আর্দনাদে আকাশ 
প্রকম্পিত হইতেছিল। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে, অল্প 
লোকেরই তেমন সাহস ছিল। আজ কিন্তু ধনী-নিধ ন, শিক্ষিত-অশি- 
ক্ষিত, সমন্ত প্রজা প্রকাশ্তভাবে বলিতেছে, মোহস্তকে রাও । 

নারীদের কথা কি বলিব? তাহারা লৌকলজ্জা বিসঙ্জন করিয়! 
অক্ুতোভয়ে মোহস্তের পাঁপলীলার রহস্ত বাক্ত করিয়া বলিতেছে, উহাকে 
বংশে সরাইয়! দেও। মৌহস্তকে দূরীকরণ দম্বন্ধে দ্বিমত নাই, স্থৃতরাং 
মোহস্তকে তারকেশ্বর পরিত্যাগ করিতেই হইবে। 


ভলান্টিয়ার দল | 

মোহস্তকে মঠচাত ও জমিদারিচুত করিবার জন্য তারকেশ্্র মঠের 
প্রতিষ্ঠাতার কতিপয় বংশধর ও হুগলী জেলার অপর কতিপয় ব্যক্তি 
কুগলীব জজ শাদালতে এক মোকদ্দম। উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্ত 
উ।ঠাদের অর্থসম্পদ্‌ ন।ই, তাই বাদীদের মধ্য শ্রীযুত জটাধারী সিংহ রায় 
কনিকাত। আসিয়া তারকেশ্বর-সম্বন্ধে সাধারণের মনোযোগ আকর্ধণের 
নিমিত্ত কয়েকটি সভা করেন। সেই সভার কথা শুনিয়। স্বামী বিশ্বানন্দ 
তারকেশ্বর মঠ হইতে মোহ্স্তের অত্যাচার দমন করিতে কৃতসন্কল্প 
হন ও মহাবীর দল গঠন করেন। 

মহাবীর দল যে নিষ্পাপ হইয়া কাধা করিয়াছিল, তাহা বলা যায় 
না। কিন্তু তাহারা যে তারকেশ্বরের লোকদের ভয় ভাঙ্গিয়। দিয়াছিল, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 


মহাবীর দলে অনেক বেশ্তা ও ছুরস্ত পুরুষ ভলাট্টিয়ার হইয়াছিল। 
তাহাদের কাধো তারকেস্বরের অনেক লোক অসস্তষ্ট হওয়াতে কংগ্রেস 
তারকেশ্বর আন্দোলনের ভার গ্রহণ করেন। 

এখন তাঁরকেশ্বরে পাঁচ দল ভলাট্টিয়ার আছেন । 

১। মহাবীর দল। ইহীদের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু উঁহারাই 
মোহস্তের গদীতে বসিল্স। যাত্রীদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিক্পা থাকেন। 
ইহার! যাহা! সংগ্রহ করেন, তাহ! কংগ্রেন আফিত়ো জমা। দেন। কিন্ত 


৫৭০ 


কত টাক। জম! দেন, তাহার রসিদ রাখেন না । 
পালন করা অবশ্ঠ কর্তব্য । 


২। মন্দির-রক্ষক ভলাট্টিয়ার। ইহাদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ 
ও মাদারীপুরের ভলাট্টিয়ার। ইহাদের সবুজ রংএর সৈনিক পোবাক ৷ 
হাফপ্যান্ট, কোট ও টুপি সবই সৈনিকধরণের । 

পাছে হুগলী জজ আদালতের রিসীভার মন্দির দখল করেন, তাই 
এই ভলান্টিয়ারগণ মন্দিরের দ্বারে দিনরাত পালা করিয়। পাহারা দিয়া 
থাকেন। 


৩। চীপদানি সেবা-সমিতি । সত্যাগ্রহীদিগগকে লইয়া মোহন্তের 
বাড়ী দখল করিতে যাওয়া, ধৃত সত্যাগ্রহীর সহিত থানায় যাওয়া এবং 
খানা হইতে বন্দীদিগকে লইয়া রেলওয়ে স্টেশনে গমন কর! ও সহ্র পরি- 
সকার রাখা ইহাদের কার্য । এই ভলার্টিয়ারদের অনেকেই অল্পবয়ন্ক। 
তাহাদের অনেকেই বাঙ্গাল! স্কুল বা ইংরেজী স্কুলের নিয় শ্রেণী পর্যাস্ত 
পড়িয়। পাঠ সাঙ্গ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে একটি মুসলমান বালক 
আছে। সে পিতা-মাতার অনুমতি ন। লইয়া ভলান্টিয়'র হইয়াছে। 


৪1 সত্যাগ্রহী। মোহস্তের বাড়ী দখল করিতে যাইয়। জেলে গমন 
ফরাই ইহাদের কার্ধ্য। ইহাদের মধ্যে ভাল লোকের একান্ত অভাব। 
ইহার্দের অধিকাংশ বালক ও অল্পবয়স্ক যুবক । ইহাদের অনেকের গাত্রেই 
খন্দর দেখ! যায় না। সত্যাগ্রহী অথচ খদ্দরধারী নহে। 

৫। স্ত্রীলোক ভলাট্টিয়ার। সংবাদপত্রে লেখা হয় মহিলা 
ভলান্টিয়ার । প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি বেশ্ঠা, ও বাগ্দী ডোম প্রভৃতি 
নি়শ্রেণর স্ত্রীলোকদ্বারা! এই দল গঠিত। মন্দিরের দ্বারে দিনরাত বসির! 
থাক! ইহাদের কাধ্য। পাছে রিসীভার আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ এবং 
মন্দির দখল করেন, তাই ইহার! দ্বারদেশে বসিয়। থাকে। স্ত্রীলোক- 
দিগের গায়ের উপর দিয়া যাইতে রিসীভার সাহসী হইবেন না, 
তাই ইহারা দল বীধিয়া সারি সারি দ্বারে বসিয়। থাকে। এই 
স্বীলোকদের সম্মুখে প্রথম দলের কতিপয় ভঙাটিয়ার ফঁড়াইয়। থাকে । 

বেশ্ঠ। ও অপর শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের ভলাট্টিয়ার কর! ভাল হয় 
নাই। 


হিসাব-সম্বন্ধে নিয়ম 


আগে মঙ্সিরসংলগ্র ছুধ-পুকুরে স্ত্রী-পুরুষ যাত্রীরা একই ঘাঁটে, একক্ত্র 
জ্জান করিত। ভলাট্টিয়ারগণ লম্ব। বাশ দিয়! ঘট ছুই ভাগে বিশুক্ত 
করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের! উত্তরাংশে ও পুরুষের দক্ষিণাংশে শান করেন. 
কিন্ত পরস্পরকে বেশ দেখিতে পান। চেটাইএর বেড়া দ্বারা খাট দুই 
ভাগে এমন করিয়া:পৃথক্‌ করা উচিত, ফে, স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে যাহাতে 
বানের সময় দেখিতে না পান। 
মোহস্তকে দুর করিবার উপায় কি? 


মোহস্তকে মন্দির হইতে দূর করিয়! তীর্থবাীদের লাঞ্না অপসারণ 
ও তীর্ঘক্ষত্রের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্ত প্রথমতঃ চেষ্টা কর! হয়? তাঁর 
পর োহস্তের বাড়ী দখল করার চেষ্টা হইতেছে। 

প্রযুক্ত জটাধারী সিংহ রায় প্রভৃতি মোহস্তকে জমিদারি দেবোত্তর 
নম্পত্তি ও মন্দির হইতে চ্যুত করিবার অন্ত হুগলী জজ আদালতে নালিশ 
করিরাছেন। নালিশের চূড়ান্ত মীমাংস! অনুযুন ৭৮ বৎমরের কমে হইবে 
না। তাই মোহস্তকে মন্দির ও বাজার হইতে সরাইবার জষ্ট রিদীভার 
নিযুক্ত করিতে বাদীগণ দরখাত্ত করেন। জজ সেই ঈরখাপ্ত বঞুর করিয়া 
একজন পেক্গনপ্রাপ্ত প্রাচীন ত্রাঙ্গণ সব জজকে রিসীবার নিধুণ্ত করেন। 
ফিস্ত মহাবীন্প দছৌর নাক স্বামী বিশ্বাননা খৌঁষণা! করিলেন, যে, রিসীবয় 


প্রবাঁসী--আবণ, ১৩৩১ 
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একজন খৃষ্টান এই অমূলক কথাতে তারকেশ্বরবাসীরা উততজিত 
হইল। লোকে মনে করিল, র্রিসীভার মোহস্তেরই সহায়ত করিবে । 
স্বামী বিশ্বানন্দ মন্দির দখল করিয়া রাখিতে কৃতসন্ল্প হইয়। রিসীভারকে 
স্ত্রীলোক ভলাট্টিয়ারের সহায়তায় বেদখল দিলেন। 

এখন মন্দির কংগ্রেসের দখলে আছে। 

রিসীভার একটা গর্হিত কাধ্য করিক্াছেন। ভিনি মোহস্তের এজন 
কর্মচারীকে নিজের অধীনে কর্দ দিয়াছেন। মুতরাং লৌকে মনে 
করিতেছে, মোহস্তকে সহায়তা করাই রিসীভারের কাধ্য । এই ভম শীর্ 
দুর করা উচিত। 

আদালত রিসীভারকে মন্দির ও বাজার দখল করিতে আদেশ দিয়াছেন ঃ 
রিসীভার এপধ্যস্ত তাহ! দখল করিতে পারেন নাই। বাদী পক্ষ ইহাতে 
বিশ্মিত হইয়া বলিতেছেন, আদালত কি তীহাদের সহিত রহস্ঠ 
করিতেছেন? 

মোহস্তকে সরাইবার জন্ত নানা লৌক নান! পরামর্শ করিতেছেন। 

(ক) মোকদ্দম! করিয়! সরাইতে বু বৎসর লাগিবে। কিন্তু যদি 
জমিদীরি, দেবোত্তর সম্পত্তি, মন্দির €৬ণতর কার্ধ্য পরিচালনার কৌন 
একজন মর্ববপাধারণের বিশ্বাপভাজন বাক্তিকে রিসীবর নিযুক্ত করা 
হয়, তবে অবিলম্বে মোহস্তকে এব .. দণ্পত্তিচাত কর! যাইতে পারে। 

(*) কেহ কেহ বলিডেছেন, নতাঃগ্রহ দীর্ঘকাল রাখিতে পারিলে 
মোহস্ত দুরে সরিয়া যাইবে । অনেকেই ইহা! সপ্তব মদে কণে না। 
সত্যাগ্রহ দীর্ঘকাল তিগ্ঠিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, গবর্ণ মেণ্ট. 
তারকেশ্বরে পুলিশ ও স্পেশেল মাজি্টে১ রাখিয়াছ্ছেন £ সেই ভয়ে মোহগ্ 
সত্যাগ্রহীদিগকে তাড়াইয়। দিতে পারিতেছে না। যদি গবর্ণ মেন্ট, 
ম্পেশেল পুলিশ ও মাজিষ্টরেটকে সরাইয়৷ নেন, তবে মৌহস্তের দল ও 
সভ্যগ্রহী দলের মধ্যে রক্তারক্তি হইবে । তাহাতে বহু লোক মরিবে বটে, 
কিন্তু মৌহস্তকে দূর কর! যাইবে না । 

(গ) তৃতীয় উপায়, একখানি আইন করিয়া নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু কমিটি 
দ্বার! মন্দির ও জমিদারি পরিঠালন করা । ৩1৪ মাসের মধ্যে ব্যবস্থাপক 
সভায় এইরূপ এক আইন প্রণয়ন কর! সন্ভতব। গবর্ণমে্টও ইহা 
সমর্থন করিবেন । 

মন্দির ও জমিদারির উপর একজন স্তায়বান্‌ হিন্দুকে অবিলম্বে রিসী- 
ভার নিয়োগ করা ও ৩1৪ মাসের মধ্যে আইন প্রণয়ন করিয়! মন্দির ও 
জমিদারি পরিচালনের জগ্ঠ কমিটি গঠন করা, মোহস্তকে সরাইবার 
ইহাই শ্রেষ্ঠ উপার। 


সর্কারী ও বে-সর্কারী 
কন্ফারেন্দ 


গত ৪ঠা ও ৫ই জুলাই কলিকাতায় সর্কারী কৃষি, 
শিল্প, সমবায় এবং পশুচিকিৎসা বিভাগের সম্মিলিত কন্‌- 
ফারেন্দ বা আলোচটনা- ও মন্ত্রণা-সভা হইয়াছিল । ইহাতে 
সর্কারী কর্মচারী ছাড়া বে-সর্কারী ভত্রলোকও কয়েক- 
জন যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকগুলি প্রস্তাব 


উর্থ সংখ্য৷ ] 


ধার্য হয়। তদক্ুলারে কাজ হইলে দেশের উপকার হইবে, 
ত্বীকাধ্য। কিন্ত আমাদের বে-সর্কারী অনেক সভা- 
সমিতির প্রস্তাবের যত, সর্কারী কন্ফারেন্দের প্রস্তাব 
স্বকলও অনেক সময় ফলদায়ক হয় নাশ প্রস্তাব করিতে 
কিছু বাক্য, সময় ও কাগজ-কালী ব্যয় হয়; তাহা খরচ 
কর! কঠিন নন । কিন্তু কাঁজ করিতে হইলে অনেক টাকার 
দরকার হয়। টাকার কথা উঠিলেই গবর্ণমেণ্ট বলেন, 
রাজকোষ শুন্ত, তোমরা নৃতন ট্যাক্স ব1 টীদা দ্বারা টাকা! 
তুলিয়া কাজ চালাও । সাত্রাজ্য-বৃদ্ধি বা অন্য কোন 
মৎলবে যুদ্ধ করিতে হইলে টাকার অভাব হয় না; 
পুলিশের জন্তও টাকার অকুলান হয় না! 

কনফারেন্সের ছুটি প্রস্তাবের আমব। কিছু আলোচনা 
করিব। | 

একটি এই-_ 

«এই কন্ফারেন্সের “মতে, বিশেষরকমের সমবায়- 
সমিতি সকলের বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি সাদনের জন্য সব্কারী 
খণদান সম্বন্ধে উদার ও মুক্তহত্ত নীতি অবলম্বন, একান্ত 
আবশ্যক |” 

আর-একটি এই-_ 

শকৃষির উন্নতির জন্ত জলসেচনের আবশ্তকতা, 
বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, এই কন্ফারেন্স নির্বন্ধ-সহকারে 
গবর্ণমেন্টের গোচর করিতেছেন ; এবং পশ্চিম বঙ্গে 
জলপেচনার্থ কর ক্ষ্দ্র অনুষ্ঠানের বিকাশ হওয়ায়, সমবায়- 
কর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধির, এবং যে-সব জেলা এইকপ 
বিকাশ হইতেছে বা হওয়া সম্ভবপর তথায় যোগ্য জলসেচন- 
এক্জিনীয়ার-নিয়োগের সমীচীনতাও এই কন্ফাকেন্দ, 
গরর্ণ মেন্ট.কে বিশেষভাবে জানাইতেছেন।” 

প্রথম প্রস্তাবটিতে যেসকল বিশেষ রকমের সমবাক়- 
সমিতির কথা বলা হইম্নাছে, তাহার মধ্যে চাষের জমিতে 
জলনেচনের জন্ত এবং স্বানপানাদির নিমিত্ত জল সব্‌- 
বরাহের জন্ত পশ্চিম বঙ্গে ( যেমন বাকুড়ায়) পুরাতন 
পুকুরের পক্ষোদ্ধার করিবার ও ছোট নদীতে বাধ দিবার 
উদ্দেশে যেসকল জলসেচন সমবায় সমিতি গঠিত 
হইয়াছে ও হইতেছে, তৎসমুদয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এইন্সপ কোন কাজ করিতে হইলে কতকগুলি লোক অল্প 


পাশাশিসপসপিশীশীিিি 





বিবিধ প্রসঙ্গ-_-সর্কারী ও বে-সর্কারী লোকদের কন্ফারেম্স_ 
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অল্প টাদা দিয়া একটি সমিতি গঠন করেন ও তাহা রেজি- 
্টারী-করেন । তাহার পর তাহারা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাক্ষের 
নিকট হইতে টাকা ধার পান। এইপ্রকারে পুকুরের 
পক্কোদ্ধার এবং নদীতে বাধ দেওয়া হয়। গত বৈশাখের 
প্রবাসীতে আমর! চিত্রসহ জল সর্বরাহের এই সকল 
চেষ্টার কিছু বৃত্তান্ত দিয়াছি, এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা ও 
উপকারিত। প্রদর্শন করিয়াছি । গত চৈত্রের প্রবাসীতে 
আমর! দেখাইয়াছি, ষে, পশ্চিম বঙ্গের বাকুড়া, নদীয়া, 
মেদিনীপুর, প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় বুট খুব কম হয়, ও 
ফসলও সেইজন্ত কম হয়। এইজন্য জলসেচনের বন্দো- 
বন্তের খুব দবুকার আছে। 

বৈশাখের প্রবাসীতে “বাকুড়ার উন্নতি”-নামক প্রবন্ধে 
আমরা লিখিয়াছিলাম £-_ 


গবর্ণ মেন্ট, একজন হ্ুযে!গ্য কৃষি ও জলসেচন এপ্লিনীয়ার এবং 
তাহার অধীনে একজন সার্তেয়ার নিযুক্ত করিয়াছেন বটে। কিন্তু আরও 
অনেক কম্মচারী ও টাকা চাই। গ্রামে গ্রামে গিয়া সমিতি গঠন করিতে 
লোকদিগের প্রবৃত্তি উৎপাদন ও তাহাদের দ্বার সমিতি গঠন করাও 
দর্ফার। তাহার জন্য অনেক লোক চাই। বতগুলি ছোট নদীতে 
সন্বৎমর জল বহে, তাহার নিকটবন্তা স্থান জরিপ করিয়। বীধের নকৃসা- 
আদি প্রস্তুত করিবার জন্ত আরো সার্ভেয়ার্‌ চাই । তা ছাড়! কেন্দ্রীয় সমবায় 
ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে সমবারসমিতিগুলিকে খণ দিবার জন্য যথেষ্ট টাকা 
পার, তাহার বন্দোবস্তও চাই। দানে ৮৮ 


ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে, ষে, কন্ফারেন্দে ষে-ছুটি প্রন্তাৰ 
গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা আমরা আগেই 
দেখাইয়াছিলাম। বীকুড়ার লোকেরা যে স্বাবলম্বন দ্বার। 
কিছু করিয়াছে, তাহ! লর্ড লিটন্ও স্বীকার করিয়াছেন। 
আমরা বৈশাখের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম £-_ 

“গত জানুয়ারী মাসে লা" লিটন্‌ বাকুড়। দেখিবার পর তথাকার 
মাজিষ্টরেট যুক্ত ব্রজদুল্প ভ হাজরা মহাশয়কে চিঠি লিখিয়া স্বীকার 
করিতে বাধ্য হুইয়াছেন, যে, জল সর্বরাহ-সমবায়-সমিতির কাজগুলি 
উৎসাহজনক। এই সকল সমিতির সভ্যেরা দেখাইয়াছেন, যে, 
দরিদ্র জনসমন্িদ্বারাও কিপ্রকারে ধন উৎপন্ধ হইতে পারে, এবং আমি 
আশ! করি, যে, তাহাদের দৃষ্টান্ত ব্যাপকভাবে অনুন্থত হইবে। আমি 
পূর্ধ্বেকোন কোন উপলক্ষ্যে বলিয়াছি, যে, স্থানীয় লোকের! যে-পরি- 
মাণ চেষ্টা করে, গবর্ণ মেন্টের সাহাষ্য সেই অন্পাতে হওয়া উচিত: 
এই নীতি-অন্ুদারে বীকুড়ার লোকের! গবর্ণ মেন্ট, সাহায্যের উপর 
বলবৎ দাবী স্থাপন করিয়াছেন । আমি এই প্রশংসনীর চেষ্টা ভূলিৰ না, 
এবং দেখিব, যে, ইহ! যথাযোগ্য উৎসাহ লাভ করে।” 

এই 


ম্যাজিষ্টরেটকে লিখিত লর্ড লিটনের চিঠির 
আংশিক অস্বাদ ছাপিয়া আমরা বৈশাখে লিখিয়াছিলাম, 
“লর্ড লিটন্‌ তাহার অঙ্গীকার-অনুসারে প্লীকুড়াকে সর্কারী 
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সাহাধ্য দিতে বাধ্য ।৮ এখন আবার সেই কথা 
বলিতেছি।, গব্্ণমেন্টকে ভিগা দিতে বলিতেছি 
না; কন্ফারেন্ে গৃহীত প্রন্তাব-অন্থ্দারে সরকারী খণ 
যথেষ্টপরিমাণে দ্রিতে বলিতেছি। সেই খণ লোকেরা 
হুদসহ শোধ করিবে; এ পধ্যস্ত করিয়াছেও। দুর্ভিক্ষ 
হইবার পর ভিক্ষায় ও খণদানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর! 
অপেক্ষা আগে হইতে ছুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য জলসেচনার্থ 
অর্থব্যয় যে শ্রেয়ঃ, তাহাও আমরা বৈশাখের কাগজে 
দেখাইয়াছি। যথা__ 

“গত দশ বৎসরে বীকুড়ায় দুইবার ছুর্ভিক্ষে সর্কারকে সাড়ে তের 
লক্ষ টাকা খরচ করিতে হইয়াছে । ইহা কেবল অন্নদান-আদির ধ্ায়। 
এ-টাকা আর সর্কারী তহবিলে ফিরিয়া আসিবে লা। ত] ছাড়া ছু 
বারে যোল লক্ষ টাক! কৃষি-খণ দিতে হইয়াছে! থর কথা ছাড়িয়। 
দিয়। আমরা কেবল দানের টাকাটার বিষয়েই ক।নতেডি। কয়েক 
বৎসর অন্তর ছুডিক্ষ ব'াকুড়ায় প্রায়ই হয়। হাত! নেখরণের জন্য 
দুইবারে সর্কারী তহবিল হইতে যে সাড়ে তের লক্ টাকা বায় করিতে 
হইয়াছে, ভাহার একটি পয়সাও ফিরিয়! আসিবে না। কিন্ত যদি, 
এ সাড়ে তের লক্ষ ব! দশ লক্ষ টাক ব্যাঙ্কে মজুদ রাখিলে তাহার যত সুদ 
হইত, বৎসর বৎসর সেইপরিমীণ টাক জল-সর্বরাহ-সমিতি স্থাপন 
ও তাহাদের সাহাধ্যার্থ গবর্ণ মেণ্ট, বায় করেন, তাহা! হইলে মূলধনটাও 
বজায় থাকে, এবং বাঁকুড়। জেলায় ছুর্ভিক্ষও আর হয় না। লড. লিটন্‌ 
তাহার অঙ্গীকার অনুসারে বাকুড়ীকে সর্কারী সাহায্য দ্দিতে বাধ্য। 
সাহায্য করিবার ষে উপায় আমরা নির্দিষ্ট করিলাম, তাহা তিনি 
বিবেচনা করিয়! দেখুন ।” 

জলসেচন-সমিতি-গঠন-সম্পর্কে গবণ,মেন্টের সহিত 
যতটুকু স্ন্ধ রাখা দর্কার, তাহা যে অসহযোগীদেরও 
রাখা উচিত,»*এবং তাহার! নিজ-নিজ অন্ত প্রয়োজনবশতঃ 
সেরূপ সম্বন্ধ যে রাখেন, তাহাও আমরা বৈশাখের 
প্রবানীতে দেখাইয়াছিলাম। ছুঃখের বিষয়, জলসেচন 
সম্পর্কে, আমরা যত দূর জানি, কংগ্রেস্-নেতারা 
বাকুড়ার লোকদিগকে উপদেশ দান, প্রবৃত্তি জন্মান, কিন্বা 
তদপেক্ষা বেশী কোন সাহায্য করেন নাই । . আমাদের 
বৈশাখের লেখার কোন প্রতিবাদও হয় নাই। তাহার 
পর তস্বরাজ্যদল দস্তর মতগবর্ণ মেণ্টের সহযোগিতা করিয়া- 
ছেন। সম্প্রতি দেখিলাম, বাকুড়ার স্বগাজা-নেতা শ্রীযুক্ত 
অনিলবরণ রায় মহাশয় ১৯শে আযাঢ়ের “সারথি”তে 
লিখিয়াছেন :₹-_ 

“নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অন্ততঃ বাকুড়া জিল! বম্বত্ষে আমার 
এভিজ্ঞত| হইয়াছে, যে, দেশের অধিকাংশ লোককে খন্দর পরাইতে 
হইলে নিম্নলিখিত ব্মুস্থার একান্ত প্রয়োজন। (১) চাষের জন্য 


প্রবাসী- আবণ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তত পপ ০২ 





'চারুরণে জলমেচনের বাবস্থা করিতে হইবে, (২) উদ পরশালীতে 


কার্পাস-চাব শিক্ষা দিতে হুইবে, (৩) বিলাতী ও মিলের বস্ত্র উপর 
অতিরিক্ত টেক্স বনাইতে হইবে ।” 


যদি অনিলবরণ-বাবুর এই অভিজ্ঞতা আগে হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তিনি ও তার সহকর্ত্ারা লোক- 
দিগকে জলসেচন-সমিতি গঠন করিতে কেন উপদেশ 
দেন নাই, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আর যদ্দি অভি- 
জ্ঞতা সম্প্রতি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আশ] করি 
এখন তাহারা হয় সম্পূর্ণ বেসরকারী জলসেচনের ব্যবস্থা 
করিবেন, কিন্বা গবর্ণ মেন্টের ব্যবস্থার স্থযোগ ও স্থবিধা 
ণইয়া জলসেচন-সমিতি গঠন করিতে পগ্রামে গ্রামে 
ঘুরিয়া” লোকদিগকে উপদেশ দিবেন। 


শপ 


নারীনির্য্যাতন 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ীয় সম্মিলনে নারীনিধ্যাতন 
সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ধার্যা হইয়াছে £-- 


যেহেতু দেশের বিভিন্ন স্থানে ছুর্বব ত্তগণ-কর্তৃক নাঁরীঞ্জাতি অবমানিতা 
ও নির্যাতিত! হইডেছেন, সেই হেতু এই সম্মিলন বিভিন্ন জিল! সমিতি 
ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে অনতিবিলম্বে এরূপ উপায় 
অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে, যাহাতে নারীজীতির উপর 
ভবিষ্যতে অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত ন! হইতে পারে । 


এখন যে-দল বাংলার কগগ্রেস্‌-প্রতিষ্টানগুলি দখল 
করিয়া আছেন, তাহারা এই প্রস্তাব অনুসারে কি কাজ 
করিয়াছেন, অবগত নহি । কাঁজটিতে হুজুক, হাততালি 
বাহবা ইত্যাদি নাই, এবং ইহার দ্বারা দলের ভাগ্ডারে 
অর্থাগমেরও সম্ভাবনা নাই। স্থতরাং ইহা অবহেলিত 
হওয়। আশ্চধ্যের বিষয় নহে । 

অবশ্য ইহ! ঠিক, যে, কোন একটি প্রতিষ্ঠান ছারা 
নারীর উপর অত্যাচারের সম্পূর্ণ প্রতিকার হইবে না কিন্ত 
অনেকটা হইতে পারে। 

নারীকে পুরুষ যে-চোখে সাধারণতঃ দেখে, তাহার 
পরিবর্তন আবশ্তক । নারীদেরও এরূপ শিক্ষা ও সাহসবৃদ্ধি 
চাই, যাহাতে তাহারা পুরুষদের শ্রদ্ধা আদায় করিতে এবং 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। পুরুষদের মধ্যে অনেকে নিজে 
ত নারীনির্্যাতন করিতে চানই না, বরং অত্যাচার দমন 
করিতেই ইচ্ছুক । কিন্তু তাহাদের এবিষয়ে যথেষ্ট মনো- 


৪র্থ সংখ্য। ] 





যোগ নাই, অনেকের সাহস নাই, এবং এই একাস্ত-আবশ্তক 
সৎকাজটির জন্য শৃঙ্খল দলবদ্ধতা নাই। ছু-চার জন 
দুর্বৃত্তের ভয়ে শতশত লোক শঙ্কিত থাকে, কারণ ছুর্বঘ তেরা 
মন্দ কাজের জন্য কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় “মরিয়া” কিন্তু ভাল- 
মানুষেরা! সৎকাজের জন্য “মরিয়।” নহেন। 

খবরের বগজে নারীনিধ্যাতনের যত খবর বাহির 
হয়, তাহার অধিকাংশে অত্যাচারী পুরুষরা মুসলমান, 
নির্যাতিতার! হিন্দু। কিন্তু হিন্দুরমণীর উপর হিন্দুর 
অত্যাচার এবং মুসলমান রমণীর উপর মুসলমান পুরুষের 
অত্যাচারের বৃত্বাস্তও মধ্যে-মধ্যে দেখা যায়। বেশীর 
ভাগ খবরে অত্যাচারীরা মুসলমান, এবং অধিকাংশ 
খবরের কাগঞ্জ হিন্দুদের; ইহা হইতে মনে হইতে পারে, 
যে, ব্যাপারটি হিন্দু বনাম মুসলমান । কিন্তু তা নয়। পূর্বেই 
বশিয়াছি, মুসলমান স্ত্রীলোকের উপরও অত্যাচার হয়। 
তবে, অত্যাচারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বেশী বটে; 
কোথাও কোথাও তাহারা দল বাধিয় প্রকাশ্যভাবে দিনে- 
ছুপরে হিন্দু নারী হরণ করে) এবং ইহাও দেখা যায়, যে, 
যখনই হিন্দুমুপলমানে মনকষাকষি হয়, যেমন বঙ্গের 
অঙ্চ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইয়াছিল এবং 
বর্তমানে “প্যাক্টের” চাকরী ভাগ লইয়া হুইয়াছে, তখনই 
নারীনির্ধ্যাতন বাঁড়ে। ইহার কারণ কি, তাহা দেশহিতৈষী 
ও মোস্লেমসম্প্রদায়-হিতৈষী মুসলমান-নেতার৷ অন্ুসন্ধান- 
পূর্বক স্থির করিলে ভাল হয়। আমাদের মনে হয়, এইরূপ 
কুকাজের বিরুদ্ধে মুসলমান-সমাজে লোকমত প্রবল নহে, 
এম যথেষ্ট সামাজিক শাসন নাই। এবিষয়ে উন্নতি 
বাঞ্ছনীয় । কারণ, অত্যাচার দমন না হইলে হিন্দুসমাজের 
ক্ষতি, মুসলমান-সমাজের ক্ষতি, সমুদয় জাতির ক্ষতি । 

কোন কোন মুসলমান কাগজে এইধরণের লেখা দেখা 
যায়,ষে,যেহেতু হিন্দু সমাজে অনেক যুবতী বিধবা! আছেন, 
এবং তাহারা অ্থ্যম্পশ্। নহেন, সেই কারণে কোন কোন 
শ্রেণীর মুসলমানদের দুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ায় তাহারা 
এইরকম কাজ করে। বালিকা! ও তরুণীদের চির- 
বৈধব্যের বিরুদ্ধে আমর! অনেক লিখিয়াছি, ভবিষ্যতেও 
লিখিব। কিন্ত বিধবার অস্তিত্ব বারা বদ্মাইস্দের কাজ 
সমর্থিত কিন্বা তাহার গ্থিততার লাঘব হইতে পারে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__নারীনির্য্যাতন 
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না। তাহা হইলে বলিতে হয়, যেহেতু ক্লেস্কারের 
দোকানে মূল্যবান জিনিষ থাকে, সেই জন্তই লোভের 
বশবর্তী হইয়া! গুগ্ডারা তাহা লুট করে। এপ্রকার 
যুক্তিতে দোষট। দুর্বৃত্ত লোকদের স্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ 
বা অনেকট। অন্তের স্বদ্ধে ফেলা হয়। 

তা ছাড়া, ইহা৷ সত্যও নহে, যে, কেবল বিধবাদের 
উপরহ অত্যাচার হয়। সধবারা৪ তাহাদের বাড়ী 
হইতে স্বামী ও অন্যান্ত আত্মীয়ের নিকট হইতে হৃত 
হন। শ্াত্সীয়দের নারীরক্ষার অক্ষমতা লজ্জার বিষয় সন্দেহ 
নাই; কিন্তু গ্ুগাদেরও ইহা গৌরবের বিষয় নহে। 

আমাদের মনে হয়, মুসলমান সমাজে স্থশিক্ষার 
বিস্তার হইলে কিছু প্রতিকার হইবে । তাহাদের মধ্যে 
স্ীশিক্ষার বিস্তার হইলে আরো অধিক প্রতিকার 
হইবে । বহুবিবাহ যে-কোন সমাজে প্রচলিত থাকে, 
তথায় নারীদের সম্বন্ধে ধারণা হীন হয়। শিক্ষিতা 
নারীরা উহ] সহা করেন না । এইজন্য স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার 
হইলে বহুবিবাহও কমে ও পরে লোপ পায়। তুরফ্কের 
লোকেরা মুসলমান, মুসলমান শান্ত্র-অনুসাবে বহুবিবাহ 
কর! চলে; কিন্তু তথাপি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি- ও বিস্তার- 
বশতঃ তুরক্ষে বহুবিবাহ প্রায় উঠিয়া গরিয়াছে। স্ত্রী- 
শিক্ষা হইতে নানা স্ৃফল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আমর! 
সর্কারী শিক্ষারিপোর্টে দেখিয়া স্থখী হইয়াছি, যে, 
মুনলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার ত্রুত বিস্তৃতি হইতেছে। 

হিন্দধর্শ-অন্ুসারে ও হিন্দুসমান্ধে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ 
নফে। কিন্তু নানা কারণে উহা অপ্রচলিত হইয়া 
আসিতেছে । মুনলমান-সমাজেও তাহা হইবে । 

নারীনিধ্যাতন-সমস্তাকে হিন্দু-মুঘলমানের ঝগড়ার 
নৃতন একটা কারণ করিলে, হিন্দু বা মুসলমান কাহারও 
লাভ নাই, অধিকস্ব তাহাতে স্ত্রীলোকস্ছদর বিপদ 
বাড়িবে। জেদ্-বশতঃ ছুবুত্তেরা সর্বদা অত্যাচারের 
স্থযোগ অন্বেষণ করিবে। লাভের মধ্যে ইংরেজ আম্লা- 
তন্ত্রের ক্ষমতা ও স্থৃবিধা বাড়িবে। 

হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া ব্যাপকভাবে দেশময় বিস্তৃত 
হইলে হিন্দুরাই নিশ্চিত হারিবে, এমন বলা যায় না। 
ভারতবর্ষে হিন্দুদের সংখ্যা বেশী, এবং তাহাদের সাহসও 
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যে জন্মিতে পারে, ইংয়েক্স রাজত্বের পূর্বে হিন্দুপ্রাধান্ত 
তাহার প্রমাণ। 

কিন্ত এই সমস্টাটির সমাধান বলের ন্যুনাধিক্যতার 
উপর ক্লাড় করাইতে চাই না। নারী-স্বন্ধে সামাজিক 
আদর্শ যে-ষে উপায়ে উন্নত হইতে পারে, সেইসব 
উপাম্ন অবলম্বন কর শ্রে়ঃ মনে করি। নারীর রক্ষার 
জন্য পুরুষেরা প্রাপপণ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। সর্বধা- 
পেক্ষা বাঞ্নীর নারীদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা-বৃদ্ধি। ' 

মুনলমানদের শাস্ত্র ও সাহিত্য-সম্বন্ধে আমাদের 
জান অতি সামান্ত। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানেরা, 
বিশেষতঃ শিক্ষিত মুসলমান মহিলারা, নিশ্চয়ই 
তাহা হইতে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশ্চক উক্তি ও 
ঘটনা সংগ্রহ করিতে গারিবেন। ছুবৃত্তদের 
কাজের সাফাই অন্বেণ না করিয়া এইসকল উক্তি 
ও ঘটনার বহুলপ্রচার ঘ্ারা সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি 
বিধানের চেষ্টা করিলে মুসলমান সাংবাদিকের স্বসম্প্রদায়ের 
ও হ্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন । 

ভূপালের বেগম্‌ সাহিবার একখানি উর্দু, বহির 
ইংরেজী অনুবাদে প্রথম পড়িয়াছিলাম, যে, হজরৎ 
মোহাম্মদের মতে স্বর্গ জননীর পদতলে । তাহার পর এই 
উক্তি “মিশকাৎউল্-মসাবীহ্‌* নামক গ্রস্থের কোন কোন 
অংশের পাদ্রী গরোল্ডস্যাক্‌ কতৃক ইংরেজী অনুবাদে 
দেখিয়াছি। কিছুদিন পূর্বে পূর্ব-আক্রিকায় 
আরবদিগের দ্বারা' এক সভায় অভিনন্দিত হইয়া 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু এই উক্তির উল্লেখ করিয়া নিজের 
মাতৃত্বের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন । যাহাদের শাস্ত্রে 
মাতার এত সম্মান, মানৃজাতির লাঞ্ছনা তাভাদদের কাহারও 
দ্বার! হওয়া উচিত নয়। 

“মিশ ঝাৎ-উল্্‌-মসাবীহ”-পুস্তকের কয়েকটি উক্কির 
ইংরেজী অনুবাদ ইচ্ধাত করিতেছি। 
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আশুতোষের স্থৃতি-রক্ষ! 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বে-সব কাঙ্গ করিয়া! 
গরিয়াছেন, গাহাতেই তাহার স্বতি রক্ষিত হইবে বটে। 
কিন্তু একথা ত প্রত্যেক বিখ্যাত লোকের পক্ষে সত্য । 
তথাপি 'জনেকের স্বছিরক্ষার নিষিত নানা উপায় 
'বলম্থিত হইয়াছে। দ্বাণ্ডতোছের জন্যও তাহা করা 
প্রয়োজন । এই উদ্দেস্টে কলিকাছার সর্বসাধারণের 
সভায় বঙ্ধমানের মহারাজাপ্িরাজকে সভাপতি করিয়া 
এক কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে । কলিকাতার এই সম্ভায় 
সভাপতিরূপে লর্ড লিটন্‌ বলেন, যে, যে-নকন প্রতিষ্ঠান 
আশুতোষের স্ৃতিরক্ষা করিতে চান, সাহার ভাহ। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ না করিয়া একয়োগে করিলে তাহার উপতঘোগী 
স্মারক কিছু করা যাইবে, নতুবা না! যাইতেও পারে । ইহা 
ঠিক কথা। উচ্চ শিক্ষার জন্ত বিশ্ববিস্ালয়ের যে পোষ্ট - 
গরান্ুয়েট বিভাগ আছে, ভাহারই সম্পর্কে কিছু করিয়া, 
আঞানরিষ্তার ও গবেষণার হ্থবিধা করিম! দিতে পারিলে 
তাহাই ন্মাণততোষের যোগ্যতষ ম্মারক হইবে 


বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্কারী সাহাব্যদান 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের গত উপাধিদান সভায় 
লর্ড লিটন্‌ বলিয়াছেন, যে, বিশ্ববিস্ঠালয়ের বজেটে বত 
টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে, তাহা গবর্ণমেপ্ট, দিবেন ; কেবল 
বিস্তারিত হিলাবের অপেক্ষা । 
গবর্ণ মেপ্ট , এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা! করিতে পারিলে এবং 


_ “অপব্যয়-নিবারণের বন্দোবস্ত বিশ্ববিদ্া্পয় করিতে 


পারিলে, ইহাতে দেশের কল্যাণ হইবে । 

গবর্ণ ছেন্ট, এখনও এই টাকাটি মঞ্জুরীর জন্য সপ্লিষেন্টরী 
ভিম্যাণ্ড বা প্রপূরক দাবীর 'অন্তভূণ্ডি করেন নাই। 
ভবিষ্বতে খন করিবেন, খন অসহযোগী নামে পরিচিত 
ব্যবস্থাপক সভার সত্যের! কি করেন, দ্রষ্টব্য । ্টাক্ণর!1 


৪র্থ সংখ্যা] 


গোলামখান! ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, শিক্ষাপরি- 
দর্শকদের বেতন বাবতে দাষী মঞ্জুর করেন নাই; 
বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন তাহারা কি নজরে দেঁথিষেন, 
আগে হইতে বলা যায় না। যদি বিশ্ববিষ্তালয়ের তরফে 
কিছু বলিলে-করিলে তাহাদের দলের জনবল ও ধনবল 
বাড়িবার সম্ভাবনা! থাকে, তাহা! হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সাহাষ/ দিতে তাহার! নিশ্চয়ই রাজি হইবেন। 


আমৃদানী কাগজের উপর সংরক্ষণ-শুন্ক 

পণান্ত্রব্য উৎপাদনের জন্য যখন কোন দেশে প্রথম-প্রথম 
কার্খানা স্থাপিত হয়, তখন তাহা, যে-সব দেশে এরূপ 
কার্থান! প্রভৃতি মূলধন ও বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে অনেক 
দিন হইতে চলিতেছে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
পারে না।' সেইজন্য বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর 
ট্যাক্স বপাইয়! উহার দাম এত বাড়াইয়া দেওয়া হয়, যে, 
দেশ জিনিষ তখন উহার সহিত টক্কর দিতে সমর্থ হয়। 
ফলে, এ পণ্যন্্রব্য বিদেশ হইতে যত সন্তায় আগে পাওয়া 
যাইত, শুন্ধ বদাইবার পর তার চেয়ে বেশী দামে এ 
জির্নির্ধ, দেশী ও বিদেশী ছুই-ই, কিনিতে হয়। তথাপি, 
এই বেশী দাম দেওয়া সার্থক এইজন মনে করা হয়, যে, 
দেশে একটি.নৃতন পণ্যশিল্প তদ্বারা প্রতিষ্িত হয়, তাহাতে 
অনেক দেশী মূলধন খার্টে, অনেক দেশী লোক বড় ও ছোট 
কাজ পায়, অনেক শ্রম্জীবীর অন্ন হয়, এবং মোটের উপর 
ূর্বাপেক্ষা দেশে অধিক ধন উৎপন্ন হওয়ায়, তাহা 
অল্লাধিক পরিমাণে নকলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। 

কিন্তু এইসব স্থফল লাভ করিতে হইলে দেখিতে 
হইবে, যে, আম্দানী ভ্রব্যের উপর পণ্যশ্ুষ স্থাপন 
করিয়া! যে পণ্যশিল্প ও কার্খানাকে দীড় করাইবার 
চেষ্টা হইতেছে, তাহা বাস্তবিক দেশী নামের যোগ্য 
কিনা। কোন কার্খানা ভারতবর্ষে অবস্থিত হইলেই 
তাহা ভারতীয় ব1 দেশী, হয় না। দেখিতে হইবে, ষে, এঁ 
কার্খানার মালিক কাহারা, মূলধন কাহাদের, পরিচালক 
ও উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি কর্মচারী কোন্‌ দেশের 
লোক, এৰং আপাততঃ উহাতে, দেশী বিশেষজ্ঞের 
অভাবে, বিদেশী লোক রাখিতে হইলেও, দেশী লোক- 
দিগকে' সবরকম কাজ শিখাইবার জন্ত শিক্ষানবীস্‌ 
লওয়! হয় কি মা । এইসকল বিষয়ে কার্খানাটি পূর্ণমাত্রায 
দেশী হইলে, সংরক্ষণ-গুষ্ক স্থাপনের সমর্থন কল্প যায়; 
অন্ততঃ রকম বার আনা হইলেও করা যায়। কিন্ত 
বেঈগ ভাগ ছূলধন ও পরিচালক এবং বিশেষজ্ঞ বিদেশের 
হইলে, সংযগণ-গুধের সমর্থন কোন দতেই করা যাস্ধ না। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-আঁগ্দানী কাজের উপর সংরক্ষণ-শুক্ব 


৫৭৫ 


বিদেশ হইতে আগত দিয়াশলাইয়ের উপর কর 
আছে। সেই হুযোগে স্থইভ ও ইংরেজের! বিষ্তর মৃূল- 
ধন সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষে চারিটা বড় কার্খানা 
করিতেছে । তাহাতে লাত এই হইবে, যে, দেশী 
দিয়াশলাইয়ের কার্ধানাগুলি নষ্ট হইবে, নৃতন দেশী 
দিয়াশলাই কার্খানা স্থাপিত হইবে না, অথচ আমাদিগকে 
বেশী দামে দিয়াশলাই কিনিতে হষ্টবে। কিন্তু যদি 
আইন এইরূপ হইত, যে, দ্িয়াশলাইয়ের ও অন্য সৰ 
রকম জিনির্ষের কারখানার মূলধন শতকরা ৭৫২ টাকা 
দেশী লোকের হওয়া চাই, পরিচালকদের তিন-চতুর্থাংশ 
দেশী হওয়া চাই, সবরকম কাজ চালাইবার জন্য যখা- 
সম্ভব দেশীলোক রাখা চাই, সবরকম কাজ শিখাই- 
বার জন্য দেশী শিক্ষানবীস্‌ রাখা চাই, এবং দিয়াশলাই- 
কাঠের গুঁড়ি প্রভৃতি বিদেশ হইতে আসিলে তাহার 
উপরও ট্যাক্স দিতে হইবে, তাহা হইলে দেশে ভারতীয় 
দের দিয়াশলাইয়ের কার্খান৷ স্থাপিত হইতে ও টিকিতে 
পাধিত। 

ভাঁরতে স্থাপিত কাগজের কার্খানাগুলি যে সংরক্ষণ 
চাহিয়াছে, তাহার ঁচিত্য বিচার করিতে হইলে এইসব 
কথা মনে রাখিতে হইবে । একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি । 
রাণীগঞ্জে কাগজ তৈয়ার করিধার জন্য বেঙ্গল পেপার 
মিলস্‌ অছে। উহার মূলধনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র 
দেশী। পরিচালক চারিজনের মধ্যে মাত্র একজন দেশী। 
সবরকম কাজ শিখাইবার জন্য দেশী শিক্ষানবীস্‌ নাই। 
এই কার্খানার পক্ষে যে ইংরেজ ট্যারিফ বোর্ডের 
( সংরক্ষণ-শু্ক-সমিতির ) সমক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহার 
মতে দেশী যুবকেরা, ভাল করিয়া "কাজ শিখিবার জন্য 
যতদিন শিক্ষা করা দরুকার, ততদিন শিক্ষা করে না, কিন্বা 
কাগজের কাজটাই শিখিতে চায় না, কিন্বা তাহা শিখি- 
বার যোগ্যতাই তাহাদের নাই। অথচ জেরায় তিনি 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন, যে, একটি দেশী যুবক ১৮মাস 
শিখিবার পর আসাম গবর্ণ মেপ্ট, কর্তৃক তাহাদের বিশে- 
ধজ্জের পদ পাইয়া! রাণীগঞ্জ হইতে গিয়াছেন! মোট- 
কথা, রাণীগঞ্জের কাগজের কার্খানায় শিক্ষানবীস্‌ নাই। 
মূলধনের অংশ.ও পরিচালকদের সংখ্য! বিবেচনা করি- 
যাও ইহাকে দেশী বল! যায় না। স্থতরাং এরূপ কার্‌- 
থানার সুবিধার জন্ত আমর] দেশী ও বিদেশী কাগজের 
বেশী দাম দিতে প্রস্তুত নহি। 

কাগজের দাম বাড়িলে পুস্তক, মাসিক শ্ৈদাসিক 
পত্র, ও খবরের কাগন্দের ব্যয় ও মূল্য বাড়িবে; যদি 
দাম না বাড়াইয়। বর্তমান মূল্যেই বেচিতে হয়, তাহা 
হইলে নিক্কষ্ট কাগজ ব্যবহার করিতে হইযে। তাহাতে 


৫৭৬ 
ছাপা ভাল হইবে না, এবং চক্কর ক্ষতিও হইবে । অধি- 
কন্ত কাগজ নিকৃষ্ট হওয়ায় পুস্তক সাময়িক পত্রসকল 
বাঁধাইয়। রাখিলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়! 
যাইবে । মোট-কথা, কাগজের মৃল্য-বৃদ্ধি জ্ঞানবিষ্তার 
ও শিক্ষা-বিষ্তারের সাহাষ্য না করিয়া উহাতে বাধা 
জন্মাইবে। 

চিঠির ও পুস্তকের পুলিন্দার ডাকমাশুল দ্বিগুণ 
হইয়াছে, অল্প টাকার ভ্যালুপেয়েব্ল্‌ পুলিন্দার কমিশন 
দ্বিগুণ হইয়াছে, সমুদয় ভ্যালুপেয়েবল্‌ পুলিন্দা রেজিষ্টার 
করিতে হয়। ইহাতে জ্ঞানবিস্তার ও শিক্ষাবিজ্তারের 
ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এবং প্রকাশকদের ব্যবসার ক্ষতি 
হইয়াছে । ইহার উপর কাগজের দাম বাড়িলে আরও 
বাধা জন্মিবে। 

' ষ্দি কাগজের কলগুলি লক্ষ্মোয়ের কলের মত দেশী 
হইত, তাহা! হইলেও বা আমরা কিছু দিনের জন্য 
বেশ দামে কাগজ কিনিতে রাজী হইতাম। কিন্ত 
ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী বণিক্দিগকে ভারতের অর্থ- 
শোষণে সাহায্য করিবার জন্ত আমরা আম্দানী কাগজের 
উপর পণ্যশুক্ধ বসাইবার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে পারি না । 


আলাদিনের ছবি 


.- শ্রীযুক্ত গগনেন্্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত আলাদিনের যে 
. ছবির গ্রতিলিপি আমর! এবার দিলাম, তাহা আলাদিনের 
গল্পের কোন ঘটনার নহে। আলাদিন্‌ পর্বতগুহায় এক 
রহস্তময় আলোকের মধ্যে রহিয়াছে, ইহাই তিনি 
আকিয়াছেন। 


মন্ত্রীদের বেতনের প্রস্তাব স্থগিত 


বাংলার মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুরীর প্রস্তাব গবর্ণ মেপ্ট, 


আবার কৌন্সিলে পেশ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্ত 
যুক্ত কুমুদশঙ্কর ও কিরণশঙ্কর রায় এবিষয়ে হাইকোর্টে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩৩১ 


মোবকগ্দমা করায় বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 


: [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
আদেশে প্রস্তাব উপস্থিত করা স্কগিত আছে। গবর্ণ সেন্ট, 
পক্ষ হইতে ইহার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে। 

প্রস্তাবটি স্থগিত রাখিবার আদেশ হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট 
কৌন্সিলের অধিবেশনই স্থগিত রাখিযাছেন। তাহা 
করা ঠিক্‌ হয় নাই। কারণ এই প্রস্তাবটি ছাড়া কৌন্সি- 
লের আরও বিস্তর কাজ ছিল। তাহাতে অকারণ বিলম্ব 
ঘটান অনুচিত হইয়াছে । চটিয়! হঠাৎ কোন কাজ কর! 
বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। 


পতিতাদের কবল হুইতে বালিকাদের উদ্ধার 


পতিতাদের গৃহে কলিকাতায় প্রায় ২০০০ বালিক৷ 
আছে, যাহাদিগকে, বড় হইলে, তাহার! পাপ ব্যবসায়ে 
লিপ্ত করিবে। ইহাদের উদ্ধার সাধনের ক্ষমত' পুলিস্‌কে 
নৃতন আইন দ্বারা দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু তাহাদিগকে 
কোথায় রাখা হইবে, তাহা স্থির না হওয়ায় পুলিশ 
তাহাদিগকে পাপ-নিকেতন হইতে সরাইতে পারিতেছে 
না। খপ মিশনারীরা তাহাদের ভার লইভে 
পারেন; কিন্তু তাহা হইলে কথা! পারে, যে, 
গবর্ণ েপ্ট প্রকারাস্তরে খুষ্টিয়ানের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। 
এইজন্য একটি অখুষ্টিয়ান্‌ আশ্রমের জন্য কলিকাতা ' 
ভিজিল্যান্স. এসোসিয়েশ্ঠন্‌ সম্প্রতি সভা করিয়া এক 
লক্ষ টাকা তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ২৫ নং 
চৌরঙ্গীতে এই সভার অবৈতনিক সম্পাদকের . নামে 
টাকা পাঠাইতে হইবে । 

যে-কোন ধন্মের আশ্রয়েই হউক, বালিকারা সৎ- 
জীবন-যাপনের জন্য শিক্ষিত ও পালিত হইলে আমরা 
তাহাতে কোন আপত্তির কারণ দেখি না বিশেষতঃ যদি 
হিন্দুসমাজ এবিষয়ে নিজের কর্তব্য না করেন। কিন্তু 
গবর্ণ মেণ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়া! ভালই করিয়াছেন । 
আশ্রম-স্থাপনে. সাহায্য সকলেরই করা! কর্তব্য । 





ভ্রম-সংশোধন 


এই মাসের প্রবাসীতে ৪৭২ পৃষ্ঠার পরে ৪৬৫ হইতে ৪৭২ পৃষ্ঠ! ভূল- 
ক্রমে পুনরায় দেওয়! হইয়াছে । অতএব ৪৭২ পৃষ্ঠার পর হইতে পাঠকগণ 
অনুগ্রহ করিয়! পরবর্তী! ৮ পৃষ্ঠা ৪৬৫ (ক), ৪৬৬ (ৎ) এইরূপ ধরিয়া 
লইবেন। 


এই মাসের ৪৬৭ পৃ্ঠীর-_ 
অশুদ্ধ গুদ্ধ 
২য় কলম ৩য় লাইন ধুলিহীন ধূলিলীন 
৪৬৮ পৃ্টায়_ 
১ম কলম ১৬শ লাইন নিরাশায় নিরালায় 
ই ২৫শ লাইন নিরাশীয় নিরালায় 


শুদ্ধ অশুদ্ধ 
৪৬৯ পৃষ্টায়-_ 
১ম কলম ২৫শ লাইন তপলন্ধ তপোলন্ধ 
২য় কলম ১ম লাইন বাধা বাধা 
২য় কলম ৩৬শ লাইন এতদিন একদিন 


গত জোষ্ের প্রবাসীতে ২১৯ পৃষ্ঠায় ২য় কলমের নীচের দিকে 
“্ষ্টায-মাইল নৌকা" প্রসঙ্গটিতে প্ধনটার-মাইল” না! হইনস! “মিনিটে- 
চ হইবে, এবং প্রসঙ্গটির তিতরেও সেইর়প পরিবর্তন ধরিতে 
|] 





রাগিণী মেঘ-মল্লার 
চিত্রকর শ্রী পৃর্ণচন্দ্র সিংহ 


প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা! । 





গো বধূ সুন্দরী, 
নধ মধু-মঞজরী, 


সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন; , 


পর্ণের পাত্রে 
. ফান্রাতরে 
বর্ণের বর্ণের ছন্দের রন্ধন । 
". এনোছি বসন্তের 
অঞ্চলি গন্ধের, 
পলাশের কুঙ্ুম, ঠাদিনীর চৃষ্ুন। 


| ,শিরীষের হিন্মোন, 

মঞুন বন্পীর বন্ধিম কন্ধণ। 
উল্লাস-্উতরোর 
বেণুবন-কল্পোল 

কম্পিত কিশলয় মলয়ের চু্বন। . 
তব জাখি-পল্পবে 
দিন আখি-বন্লভ 

গগনের নবনীল স্বপনের অর্ধন। , 

রবীন্দ্রনাথ গ্রাকুর 


* পীযুক্ত গণনেন্রনাধ ঠাকুরের অস্ধিত * পা বাক | 
চিরহযোথ গরিা-উপহররগেরটিত।' নু 





নাই যদি বা এলে তৃষি 


, বিরহ মোর হোক না আবুল; 
এড়িয়ে যাবে তাই বলে? পরেই বিরহের:সরোবরে 
' অন্তরেতে নাই কি তুমি . মিলন-কমল এঁ ত দোছুল 
সাম্‌নে আমার নাই বলে? ? অঙ্রজলের ঢেউয়ের "পরে । 
মন যে আছে তোমায় মিশে” : 'তৰু- তৃষায় মরে আখি, 
আমায় তবে ছাড়বে কিসে? তোমার লাগি? চেয়ে থাকি, 
প্রেম কি আমার হারায় দিশে ' বুকের "পরে পাব না কি 
অভিমানে ষাই বলে'? চোখের 'পরে নাই বলে? 
ৃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি 
| মহেশচন্দ্র ঘোষ 
গোতম্‌ ধন-উীশ্বধ্যের মধ্যে প্রত্িপালিত হইয়াছিলেন। আলাড় কালাম 


কিন্ত ক্ুভাগবিলাস তাহাকে বিপথগামী করিতে পারে 
নাই।' বাল্যকীল হইতেই তিনি ধর্্রপিপাস্থ ছিলেন। 
খুন, ধৃভিনি গহস্থ্য অবস্থাতে ছিলেন, তখনও তিনি 
নেক, সয়ে ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন ( মজ.বিম, 
রর )। সংসারে, থাকিয়াই তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন এই সংসার অনিত্য, এবং .ছুঃখ ও পাপে 
*পূর্ণ। তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, যে, পাপ- 
, তাপের অতীত এক নিরাপদ অচ্যুত পরম ' অবস্থা 
' আছে। তিনি. সঙ্ষল্প করিয়াছিলেন, এই অনিত্য 
ও ছু'খময় অঙ্গতের অতীত হইতে হইবে এবং ,সেই 
নিত্য পরমাবস্থা লাভ করিতে হইবে। 
পরমপদ লাভ করিবার উপায় কি? 
'ইহী লাভ ক্ররা যায়"না, ইহ। তিনি নিজ জীবনেই 
্রত্ক্ষ করিয়াছিলেন গৃহত্যাগ করিলে হয়ত এই 


অবস্থা লাভ হুইতে পারে, 'এই ভাবিয়া, তি ৃহস্থার্রম 
ঃ কেবল আবিকন্-আয়তনের অবস্থা) . 


ত্যাগ করিলেন ! 


ৃ কিন্ত এই. 
ভোগ-বিলাসে 


গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি আলাড় কালাম-নাঁমক 
একজন সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আলাড় কালাম 
একজন পরম যোগী ছিলেন। তিনি ধ্যানে এমন গভীর- 
ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিত্তে পারিতেন, যে, সে-সময়ে 
তিনি বান্থজগৎকে অতিক্রমূকরিতেন। মহা১পরিনিব্বান 
স্বত্বে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ৫** শকট তাহার 
গান্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া! গিয়াছিল, তবুও তিনন যৌগ- 
ব্চ্যিত হন নাই। তিনি ইহা! বুঝিতেই পারেন নাই, 
যে, শকট তাহার গা স্পর্শ করিয়া চলিয়। গিয়াছিল। 
গোতছ এইপ্রকার সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়! 
যোগাত্যাস করিতে লাগিলেন। ঘোগ-সাধনে কালাম যতদুর 
অগ্রসর হুইয়াছিলেন, গোতমও ততদূর, অগ্রসর হইলেন । 

এই সময়ে তাহার মনে হইল, এখানে এই যে ধর্শ- 


সাধন করিলাম, ইহা দ্বারা নির্কেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, 


উপশম, “অভিজ্ঞা: নির্বাণ লাভ করা যায় না? ইহা 


সপপিপপিপসপাপাসপপিপপপপাশাপাপাপাশিসপসপাপাসাপাসাপপিপাশীপাশাশি। 


যে-অবস্থাতে কোন বস্তর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় নাঃ 
সেই অবস্থার নাম 'আকিক্ন্য-আরতন, | . এই অবস্থা 
শৃন্তময়। . পরে .আমরা দেখিব যে, গোত্ম অনুভব 
করিয়াছিলেন যে, ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর অবস্থা আছে। 
আলাড় কালামের সাধনপ্প্রণালীতে গোতঘ সন্ত 
ও নিশ্চিন্ত হইটঠ পারেন.নাই । 
রাম-পুত্র উদ্দক 
ইহার পরে তিনি রাম-পুত্র উদ্দক-নামক একজন 
গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। উদ্দকের যাহা-কিছু 
শিখাইবার ছিল, তাহা সমুদায়ই তিনি শিখিলেন। 
কিন্ত ইহাতেও গোতম পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। 
তাহার মনে এইপ্রকার চিন্ত। হইল £-- 
আমি যে-ধশ্নম লাভ করিলাম, ইহা দ্বারা নিরবে, 
বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্োধ এবং নির্ববাণ 
লাভ করা যায় না। এই অবস্থা কেবল সংজ্ঞা ও 
অসংজ্ঞা-_এতদুভয়ের অতীত অবস্থা । 
উরুবেল! 
এইজন্ত তিনি উদ্দকের আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন । 
ইহার পরে তিনি মগধ দেশে উরুবেলা-নামক গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। তাহার মনে হইল--এই স্থান কি 


রমণীয়। অদূরে শুভ্রপপিলা শোতম্বতী প্রবাহিত 
হইতেছে; এস্বলে চিত্ত ম্বভাবতঃই প্রসাদগুণসম্পন্ন 


হইয়া থাকে। গ্রামও সঙ্গিকটে, ভিক্ষারও বিশ্্ ইইবে 
না। এই স্থানই কুলপুত্রগণের সাধনের উপযুক্ত । 
এই স্থানেই তিনি কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি কি-প্রকার কঠোর তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহা! 
“গোতমের তপস্তা”-নামক প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। 
যখন তিনি দেখিলেন এপ্রকার তপন্তায় সিদ্ধিলাভের 
কোন সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি কচ্ছ-সাধন পরিত্যাগ 
করিলেন। ইহার অন্ত প্রণানী অবলম্বন “করিয়া সাধনে 
প্রবৃত হইলেন। ৫ ৃ ডি 
নির্জন-সাধনা 
কচ্ছ-সাধন পরিত্যাগ , করিবার পরও গোতম 
নির্নে' সাধন করিতেন। কিন্তু রিক্ধন- -সাধন সহজ 


গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি: . 
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০৯৯টি 


ব্যাপার নহে। এক সময়ে আাহসলোদি নামক একজন, ' 





লোক গোতম বৃদ্ধকে এইরূপ বলিয়াছিলেন :__ 


“হে গোতম ! অরণ্যে বাস, প্রাস্তরে অবস্থান অত্যন্ত 
কষ্টকর; নিঞ্জনে কালাতিপাত অতি ছুষ্ষর; একাকিত্ব 
ছুঃখময় | যে-সমুদায় ভিক্ষুর মন সমাধিতে মগ্র হয় না, 
বনে তাহাদিগের প্রাণ উৎক্ষিপ্ত হয়» | 

গো বলিলেন :-- 

“হে ব্রাহ্মণ! 
বুদ্ধত্ব লাভ করি, নাই, যখন কেবল বোধিসত্ব ছিলাম, 
তখন আমারও মনে এইপ্রকার ভাব, হইয়াছিল। * 
যে-সমুদায় শ্রমণ ও ক্রাক্ষণের কায়িক, বাচনিক ও 
মানসিক কার্ধ্য পরিশুদ্ধ হয় নাই, যাহাদের' জীবিকা 
অপরিশুদ্ধ, যাহারা লোভপরায়ণ, কাম্য বস্ততে যাহা- 
দিগের তীব্র অনুরাগ, যাহারা হিৎসাপরায়ণ ও যাঁহা- 
দিগের সঙ্কল্প প্রদুষিত, যাহাক্না আলম্পরায়ণ ও নিশ্চেষ্ট 
যাহারা উদ্ধত ও অশান্তচিত্ত, ধাহাদের প্রাণ অনিশ্চিত; 
ও সন্দেহপূর্ণ, যাহারা আপনাকে গৌরবান্কিত ও 


: অপরকে হীন করে, যাহার! ভীত ও স্তত্ভিত, যাহার! 


লাভ সংকার ও প্রশংসা কামনা! করে, যাহারা 
কুসীদ ও হীনবীধ্ধ্, যাহাদিগের স্থৃতি বিভ্রান্ত ও যাহারা 
অসম্রজ্ঞ, যাহারা অসমাহিত ও বিভ্রান্তচিত্ত, যাহারা 
ছুশ্রজ্ঞ ও মূর্থ, সেই-সমৃদায় শ্রমণ ও ব্রাক্ষণের পক্ষে 
অরণ্যে অবস্থান ও প্রান্তরে বাস ভয়ভৈরবপূর্ণ-_. 
যেহেতু তাহাদিগের জীবন অপরিশ্ুদ্ধ। কিন্ত আমার 
সমূদরায় কাধ্য পরিশুদ্ধ ছিল, কাম লোভ ' অহঙ্কারাদি 
বিদুরিত হইয়াছিল, মৈত্রীভাবপ্ধারা৷ আমার প্রাণ পূর্ণ: 
হইয়াছিল। ইহা! আমি সম্যক অঙ্গভব করিয়া অরণ্যে 
বিহার. করিতাম শ্রবং ইহাতে আমার হৃদয় আননে 
পুর্ণ হইত.” ( ভয়ভেরব স্থত্ )। 
ভয়-ভৈরব-পরাভব 
ইহার পরে গোতম বলিয়াছিলেন, £ একদিন আমার 


মনে হইল রাস্ত্রিতে অষ্টমী, বা! চতুর্দী বা পঞ্চদশী তিথিতে: 


কোন আরামের বন্ভূমিতে বা বৃক্ষসমীপরান্ী কোন 
চৈত্যে গমূন্‌ করিয়া পমুদায় রাজি বাস করিব। যদি 


.লোমহ্ষণকারী তঙ্কর স্থানে বাঁস, করি, তাহা! হইলে 


৫৮০ 





ভয় ও ভৈরব কি তাহা অনুভব করিতে পারিব। এই- 
রূপ চিন্তা করিয়া আমি এইরূপ স্থানে গমন করিতাম। 
যদি ম্বথগ বিচরণ করিত, পক্ষী যদ্দি বৃক্ষশাখায় উপবেশন 
করিত এবং তজ্জন্ত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ নিপতিত হইত, 
কিংবা যদি বায়ুপ্রবাহে শুফপত্র সঞ্চালিত হইত,-_এই- 
সমুদায় শব্ধ শ্রবণ করিয়া! আমার মনে হইত, এই ভয়- 
ভৈরব আসিতেছে । তখন মনে করিতাম_-আমি কেন 
ভয়ের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? যে-ভাবে ইহা 
আগমন করিবে, আমি সেইভাবেই ইহাকে পরাভব 
করিব; আমার যে-অবস্থাতে এই ভয়-ভৈরব উপস্থিত 
€ইবে, আমি সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ইহাকে জয় 
করিব। খন বিচরণ করিতাম, সেই সময়ে যদি ভয়- 
ভৈরব আগমন করিত, তখন আমি দণ্ডায়মান হইতাম 
না, বা উপবেশন করিতাম না, ব! শয়ন করিতাম না, 
বিচরণ করিতে করিতেই সেই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত 
-করিতাম। যখন দগ্ডায়মান থাকিতাম, তখন যদ্দি ভয়- 
ভৈরব আসিয়। উপস্থিত হইত, তখন সেই অবস্থাতেই 
থাকিতাম, বিচরণ উপবেশন বা শয়ন করিতাম না; 
বিচরণ করিতে করিতেই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত 


করিতাম। 
এইরূপ ঘখন উপবিষ্ট থাক্ষিতাম বা শয়ন করিয়া! 


থাকিতাম, তখন যদি ভয়-ভৈরৰ উপস্থিত হইত, আমি 
সেই-সেই অবস্থাতে থাকিয়াই ভয়-ভৈরবকে পরাভূত 
করিতাহ” (মজঝিমনিকায়, ভয়-ভেরব স্থৃত্ত )। 

ভয়কে অতিক্রম করিবার জন্য অল্পলোকই নাধনা 
করিয়া থাকেন। ইহা যে আবশ্তক, ইহার যে উপকারিতা 
আছে, এপ্রকার চিস্তা অল্পলোকের প্রাণেই উদ্দিত হয়। 
এমন অনেক লোক আছেন, ধাহার! গ্ভাবতঃই সাহসী । 
কিন্ত ইহারাও সম্পূর্ণরূপে ভয়কে অতিক্রম করিতে 
পারেন না।. মনে কর, একজন সাহসী ব্যক্তি বনভূমিতে 
বাত্রিকালে অন্ধকারে অবস্থিতি কঞ্িতেছেন। হঠাৎ 
এক বিকট, ভীষণ, অশ্রতপূর্বব ও অন্বাভাবিক শব শ্রবণ 
করিলেন। তখন কি তাহার দেহয়ন অচঞ্চল ও নির্বি- 
কার থাকিবে? মনন্তত্ববিৎ ও ্রাণতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
বলেন, পূর্বোক্ত ঘটনাতে সেই সাহসী ব্যক্তির প্রাণও 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৩১ 


. 
[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


স্পেস 


অজ্ঞাতসারে ভয়ার্ত হইবে, তাহার দেহমন কম্পিত ও 
রোমাঞ্চিত হইবে । ইহাই সাধারণ নিয়ম । 

এপ্রকার হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, মানব 
কেবল মানব নহে, মানব একাধারে পশু ও মানব। 
পশু চায় আত্মরক্ষা করিতে, ভয় সেই আত্মরক্ষার এক 
প্রধান উপায়। ভয় না থাকিলে পশুগণ জীবনরক্ষার 
জন্য সংগ্রামও করিত না কিংবা পলায়নও করিত না। 
মানুষ যে অনেক সময়ে রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হয়-_ 
তাহার মূলে প্রাণ-ভয়। ভয় একটি পাশব সংস্কার; 
চিন্তা আসিবার পূর্বেই মানুষ এই সংস্কার-দ্বার] চাকিত 
হইয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। মানুষ এস্থলে পণ্ড, 
সংস্কারের অধীন। এই মানষের স্বাধীনতা কোথায়, 
কোথায় তাহার স্বতন্ত্রতা ? 

মহাত্মা গোতম এই পশু-প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার 
জন্য সাধন করিয়াছিলেন এবং সেই সাধনায় সিদ্ধও 
হইয়াছিলেন। তিনি ভয়-ভৈরবকে পরাজয় করিয়া 
ছিলেন এবং দেহ-মনকে সম্পূর্ণরূপে আত্মবশে রাখিয়া- 
ছিলেন। এ-বিষয়ে তাহার উক্তি এই :_-“"আমি আরব্ধ- 
বীর্ধ্য ছিলাম; আমি কখন ভয়ে ভীত হইতাম না) 
আমার স্থতি সর্বদা স্প্রতিষ্ঠিত থাকিত; কখনও 
অগ্রতিষ্ঠ হইত ন1। দেহ প্রস্তব্ধ থাকিত, কখনও চঞ্চল 
হইত না। চিত্ত সমাহিত ও একাগ্র থাকিত। ( মজব 
বিম, ভয়-ভেরব স্থত্ত )। 

দ্বেধা-বিতর্ক 


বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পুর্বে গোতম পাপ তাপ দূর 
করিবার জন্ভ কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ 
তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বর্ণনা করিয়াছেন। 


কাম, ব্যাপাদ, হিংসা 


দ্বেধা-বিতক্ক-স্থত্তে লিখিত আছে, যে, গোতম এক 
সময়ে ভিক্ষগণকে সম্বোধন করিয়া এই-প্রকার বলিয়া- 
ছিলেন £--' 

“হে ভিক্কুগণ! যখন আমি বুদ্ধত্ব লাভ করি নাই, 
যখন আমি কেবল বোধিসত্ব ছিলাম, তখন আমার মনে 
এই-প্রকার ভাব হইয়াছিল--যখন আমার প্রাণে নানা- 


৫ম সংখ্যা ] 


প্রকার ভাব আদিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই সমূদায় 
ভাবকে ছুই ভাগে বিভাগ করি না কেন? ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগকে বিচার করিয়া দেখি না 
কেন? এইপ্রকার স্থির করিয়া কাম, ব্যাপাদ (- অপরের 
. অশ্তুভ-ক।মনা। বিদ্বেষ-বুদ্ধি) ও হিংসা এই কয়েকটিকে 
একদিকে রাখিশ্টাম এবং নৈষ্কাম্য অ-ব্যাপাদ ও অহিংসা 
এই কয়েকটিকে অপর দ্রিকে রাখিতাম। তাহার পরে 
আমি অপ্রমত্ব, সাধন-পরায়ণ ও সমাহিত হইয়া! এইভাবে 
বিচার ও বিতর্ক করিতাম--এই কাম-বাসনা উৎপন্ন 
হইয়াছে,_ইহা নিজের অকল্যাণকর, ইহা অপরের 
'অকল্যাণকর এবং ইহা উভয়ের অকল্যাণকর। ইহা 
প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ আনয়ন করে এবং 
নির্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। এইপ্রকার চিন্তা 
করিতে করিতে কাম-বাসন প্রাণ হইতে বিদূরিত হইত। 

এইরূপ ব্যাপাদ ও হিংসা-বিষয়ে চিন্তা করিয়া 
বুঝিতাম, যে, এই সমুদ্রায় নিজের অকল্যাণ সাধন করে; 
অপরের অকল্যাণ সাধন করে এবং সকলের অকল্যাণ 
মাধন করে? এই সমুদায় প্রজ্ঞাকে নিরোধ করে, বিনাশ 
আনয়ন করে এবং নির্বাণলাভে বাধা প্রদান করে। 
এইপ্রকার চিন্ত। করিতে করিতে এ-সমুদ্রায়ও প্রাণ হইতে 
বিদূধিত হইত। 

অপর দিকে ধখন নৈষ্ধাম্য ভাব উপস্থিত হইত, 
তখন আমি ভাবতাম-এই নৈষ্ষাম্য ভাব উপস্থিত 
হইয়াছে, ইহা নিজের পক্ষে কল্যাণকর, অপরের পক্ষে 
কল্যাণকর এবং উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর । ইহ! প্রজ্ঞা 
বর্ধিত করে, বিনাশ নিবারণ রে এবং নির্বাণ-লাভে 
সাহাব্য করে। আমি রাত্রিতে এইপ্রকার চিন্তা 
করিতাম, দিবাভাগে এইপ্রকার চিন্তা করিতাম এবং 
দিবারাত্বি এইপ্রকার চিস্তা করিতাম। এইরূপ 
অব্যাপাদ্দ ও অহিংসার বিষয়ে বিতর্ক-বিচার করিয়া 
বুঝিতাম, এসমুদায় নিজের কল্যাণ সাধন করে, অপরের 
কল্যাণ সাধন করে এবং উভয়ের কল্যাণ সাধন করে; 
এসমুদায় প্রজ্ঞা বর্দিত করে, বিনাশ নিবারণ করে, 
নির্বাণলাভে সাহায্য করে। রাত্রিতে, দিবাভাগে এবং 
দ্িবারাত্রি এইপ্রকার চিন্তা করিতাম। 


গোতমের সাধন। ও সিদ্ধি 


৫৮১ 


যে-যে বিষয়ে বহুক্ষণ চিন্তা করা যায়, সেই-সেই 
বিষয়ের দিকেই চিত্তের গতি হয়। নৈষ্ষাম্যাদ্ির বিষয় 
অন্থক্ষণ চিন্তা করাতে কামাদি-বাসনা তিরোহিত 
হইয়াছিল এবং টনৈষ্ষাস্যা্দি ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল 
এবং এই সমুদ্রায় ভাবের দিকেই আমার মনের গতি 
হইয়াছিল” । (মজঝিম্নিকায়, দ্বেধা-বিতকক স্ত্ত )। 


পঞ্চ-নিমিত্ত 


ছন্দ ( -্রাগ, কাম্যবস্তঃ ভোগে অনুরাগ ), ঘ্েষ ও 
মোহ নিবারণ করিবার জন্য গোতম পাচটি উপায় নির্দেশ 


করিয়াছেন। এই পাঁচটি “নিমিত্ত” মজঝিমনিকা় 
গ্রন্থের বিতন্ক-দস্ান স্ৃতে বিস্তৃতভাবে বিবৃত হুইয়াছে। 
প্রথম উপায় 


যদি প্রাণে ছন্দ-ছ্েষ-মোহ-মূলক পাপচিস্তা উপস্থিত 
হয়, তাহা হইলে প্রাণে কুশল-চিস্তা আনয়ন করিতে 
হইবে। এ কুশলভাব চিন্তা করিতে করিতেই পাপচিন্তা 
বিদূরিত হইবে । যেমন মিষ্বী ক্ষুদ্র কীলক (খিল) দ্বারা 
বৃহৎ কীলককে বাহির করে, তেম্নি কুশল-চিন্তা দ্বারা 
পাপচিস্তাকে অপসারিত করা যায়। 

দ্বিতীয় উপায় 

ইহাতেও যদি পাপচিস্তা বিদুরিত না হয়, তাহ! হইলে 
&ঁ পাঁপচিন্তার স্বণিত ও বিষময় ফলের বিষয় ভাবিতে 
হইবে ; এইপ্রকার করিলে পাপচিন্তা বিদূরিত হইবে । 

যদি কোন পুরুষ বা রমণীর কণে সর্প বা কুকুর বা 
মন্ষ্যের মুত-দেহ সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা৷ হইলে 
তাহাদিগের প্রাণে স্বণা ও ন্তককার উপস্থিত হয়। তেম্নি 
পাপের বীভৎসবূপের বিষয় চিন্তা করিলেও প্রাণে ঘ্বণা ও 
স্তক্কারের সঞ্চার হইবে। 

তৃতীয় উপায় 

ইহাতেও যদি পাপভাব বিদুরিত না হয়, তাহা হইলে 
মনকে পাপচিস্তা হইতে আকর্ষণ করিয়া বিষয়াস্তরে লইতে 
হইবে। 

যদি কেহ কোন বস্ত দর্শন করিতে ইচ্ছা না করে, 
তাহা হইলে সে চক্ষু নিমীলিত করে বা অপরদিকে দৃষ্টি- 
পাত করে। তেম্নি পাপচিস্তা উপস্থিত হইলে মনশ্চক্ষ 
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শশী তি তি পপি শাপীশাপাপশশিশীশীপীিপিপশিসশীপাশীিশপীশিশীশািটি পি 


নিমীলিত করিতে হইবে কিংবা অপর দিকে মনকে চালিত 
করিতে হইবে। 
চতুর্থ উপায় 

ইহাতেও যদি পাপচিস্ত! বিদূরিত না হয়, তাহা হইলে 
অভ্যাস-দ্বারা ক্রমশঃ মনকে পাপচিস্তা হইতে নিবৃত্ত 
করিতে হইবে । এবিষয়ে গোতম এই উপমা দিয়াছেন । 
মনে কর, একব্যক্তি দ্রুত গমন করিতেছে ; সে মনে করিতে 
পারে__কেন আমি এত ভ্রুত গমন করিতেছি, আমি ত 
শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে পারি। তাহার পরে সে যখন 
মৃদু গতিতে অগ্রসর হইবে, তখন সে মনে করিতে পারে__ 
কেন আমি এইভাবে অগ্রসর হইতেছি, আমি ত 
দণ্ডায়মান থাকিতে পারি। সে দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাবিতে 
পারে__ আমি কেন দণ্ডায়মান রহিয়াছি, আমি ত উপবেশন 
করিতে পারি। সে উপবেশন করিয়! ভাবিতে পারে__ 
আমি কেন উপবেশন করিয়া রাহিয়াছি, আমি ত শয়ন 
করিতে পারি। এই ব্যক্তি যে-ভাবে ধাবমান অবস্থা 
হইতে শয়নাবস্থাতে উপস্থিত হইল, আমরাও তেম্নি 
পাপচিস্তা বিষয়ে ভোগের অবস্থা হইতে নিরাহারের 
অবস্থায় আগমন করিতে পারি । 

পঞ্চম উপায় 

ইহাতেও যদি রাগ-দ্বেষ-মোহ-মূলক চিন্তা বিদূরিত না 
হয় তাহা হইলে দৃঢ়ভাবে দস্তে দস্ত সংলগ্ন করিয়া, তালুতে 
জিহ্বাকে সংশ্লিষ্ট করিয়া বলদ্বারা চিত্তকে নিগ্রহ করিতে 
হইবে। এইপ্রকার করিলে পাপচিস্তা প্রাণ হইতে 
তিরোহিত হইবে, এবং চিত্ত শান্ত ও সমাহিত হইবে। 
(মজ.বিম, ২০)। 

গোতমও এক-সময়ে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । 
তিনি এক-সময়ে বলিয়াছিলেন, পদস্তে দস্ত সংলগ্ন করিয়া, 
তালুতে জিহবা সংশ্লিষ্ট করিয়া এমনভাবে বলের সহিত 
চিত্তকে নিগ্রহ করিতাম যে, আমার কক্ষ ( বগল ) হইতে 
ঘন্ম বিগলিত হইত ।” ( মজ.বিম, মহাসচ্চকস্থত্ত )। 

গোতমের ধ্যান 
(ক) 

গৃহ ত্যাগ করিবার পর গোতম এইপ্রকার নান! 

উপায়ে পাপবাসনা দুর করিয় চিত্তকে শান্ত ও সমাহিত 


প্রবাসী ভাদ্র, ১৩৩১ 





[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইপ্রকার প্রশাস্ত চিত্ত 
লইয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন। আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি বহুদিন এই অবস্থায় নিমগ্ন থাকিতে 
পারিতেন। এবিষয়ে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন £-_ 

“আমি দেহকে স্থির করিয়। বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, 
এক দিবাপ্াত্রি, ছুই দিবারাত্রি, তিন দরিবারাত্রি, চারি 
দিবারাত্রি, পাচ দিবারাত্রি, ছয় দিবারাত্রি এবং সাত 
দিবারাতরি-..বাস করিতে পারি।” (মজবিম, ১৫)। 

(খ) 

তিনি কি-প্রকার গতীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে 
পারিতেন, তাহা মহা-পরিনিব্বান স্তৃত্ে বর্ণিত আছে। 
এক-সময়ে তিনি আতুম! নগরে ভূষাগারে ধ্যানে মগ্ন হইয়া 
ছিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়৷ দেখেন, সে- 
স্থলে মহা! জনতা । তখন যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি 
এইভাবে বর্ণন1 করিয়াছেন__ 

সেই সময়ে একজন লেঁককে জিজ্ঞাসা করিলাম-_ 
“এখানে এত জনতা কেন ?” 

সে বলিল-_“কিছুক্ষণ পূর্বের প্রবলবেগে গল্গল্‌ করিয়া 
বৃষ্টি বধিত হইতেছিল, বিছ্বাৎ চমকিতেছিল, অশনি 
নিপতিত হইতেছিল, ইহাতে এই তুষাগারে ছুই কৃষক- 
ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা- 
দিগকে দেখিবার জন্য আতুমা নগর হইতে বহু লোক 
সমাগত হইয়াছে । এইজন্তই এই মহা৷ জনতা 1৮ 

তখন সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল__“হে 
ভদন্ত! আপনি কোথায় ছিলেন ?” 

আমি বলিলাম__“হে আযুম্মান! আমি এই স্থলেই 
ছিলাম |” 

“আপনি কি এই সমুদায় দর্শন করেন নাই ?” 

“হে আযুম্ান! আমি এসমুদায় দর্শন করি নাই ।” 

“হে ভদস্ত! আপনি'কি হ্ৃপ্ত ছিলেন ?” 

“হে আমুন্ান্! আমি হত ছিলাম না।” 

“হে ভদস্ত! আপনার কি সংজ্ঞ। ?হল ?” 

“হে আয়ুষ্মান্! আমার সংজ্ঞ। ছিল।” 

“তাহা হইলে হে ভস্ত! আপনি সংজ্ঞাবান্‌ ও 
জাগ্রৎ ছিলেন, আর তখন প্রবলবেগে গল্গল করিয়! 





৫ম সা] 


বৃষ্টি নিপতিত হইতেছিল, বিদ্যুৎ 'চমকিতেছিল, অশনি 
নিপতিত হইতেছিল, ছুই রুষক-ভ্রাতা ও চারিটি বলীবর্দ 
বিনষ্ট হইয়্াছিল--আপনি এসম্দায় দেখেনও নাই, 
শুনেনও নাই !” 

"হে আয়ুম্মান্‌! ঠিক তাহাই ।” (মহানিঃ, ৪।৩০-৩২ ) 

এই ঘটনা হতে বুঝা! যাইতেছে, গোতম কি-ভাবে 
ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া! থাকিতে পারিতেন। 

(গ) 

মনের উপর গোতমের এতই ক্ষমতা ছিল যে, তিনি 
ইচ্ছামাত্রই ধ্যানে মগ্ন হইতে পারিতেন। তিনি নিজেই 
বলিয়াছেন £__ 

“আমার যখনই ইচ্ছা হইত তখনই আমি.*-প্রথম ধ্যানে 
--পদ্বিতীয় ধ্যানে...তৃতীয় ধ্যানে...চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইয়া 
বিহার করিতাম” ( সংযুত্তনিকায়, কস্সপসংযুত্ত, ৯)। 





আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ 
ক। আবিষ্কার 


সর্বপ্রকার আশ্রব ( সব্বাসব ) বিনাশ করিয়া, চিত্তকে 
শাস্ত ও সমাহিত করিয়া, গোতম ধ্যানে নিমগ্র হইতেন। 
এই অবস্থায় তাহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল, 
সম্দায় সন্দেহ বিদুরিত হইয়াছিল এবং নির্ববাণলাভের 
পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পথ আবিষ্কারের বিষয়ে তিনি 
বলিয়াছেন £-- ৪ 

আমি চক্ষুলাভ করিয়াছি, আমি জ্ঞানলাভ করিয়াছি, 
প্রজ্ঞালাভ করিয়াছি, বিগ্যালাভ এবং আলোকলাভ 
করিয়াছি। ( সংযুত্তনিকায়, ১২।৬৫।১০১১৮ )। 

তিনি যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা অপরোক্ষ, 
প্রত্যক্ষ ও সাক্ষাৎ জ্ঞান। তিনি ইহাকে প্রজ্ঞা, বিদ্যা 
ও আলোক নাম দিয়াছেন। এপসমুদায়ের অর্থ এই যে, 
তিনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা এই পথ উদ্ভাবন করেন নাই, এ- 
পথ স্বকপোল-কল্পিত পথ নহে। ইহাতে কেহ-কেহ মনে 
করিতে পারেন, তর্্রে বুঝি গোতমের ধর্ম কেবল বিশ্বাসের 


ধর্ম, এ-ধশ্মে বুঝি যুক্তি-তর্কের স্থান নাই। কিন্তু এ 


প্রকার বিশ্বাস ভিত্তিবিহীন। গোতম শিল্যগণকে 


উপদেশ দিবার সময় ভূয়োভূয়ঃ যুক্তি-তর্কের অবতারণ্ 


গোতমের সাধন! ও সিদ্ধি 


শপাপাপাশিস্ীপাপাপাপাশশীাটাপিশাপাপাশাপিপীপািশীশাশিশিসীপাতিশিপিসাসপিশপিশিশাপাপিশিপপীিপিসপীপপীপিসিপপিপানপাপাপিপিসিপাশিশ 


করিতেন; যুক্তি-তর্ক দ্বারা রর যেতীহার প্রদর্শিত 
ধশ্ম উপকারী, উপযোগী, যুক্তিযুক্ত ও উপাদেয়; এবং 
শিশ্কগণকে এই পস্থা অবলম্বন করিবার জন্ত উপদেশ 
দিতেন (ব্রহ্ষজাল স্ৃত্ত, ১)। কিন্তু এমন অনেক তত্ব 
আছে, যাহা! তর্কগম্য নহে ( অতক্কাবচার, দীঘ, ১২৮; 
মজ, ৭২) সংযুত্ত ৬১) বিনয়, ১61৩)। এসমুদায় 
সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষভাবে অনুভব করিবার বিষয়। 
নির্বাণ-ধর্শের অনেক তত্বই এইপ্রকার) বুদ্ধ দিব্য 
আলোকে, দিব্য চক্ষু দ্বারা এইসমুদায় সত্য দর্শন করিয়া- 
ছিলেন; বুদ্ধ অনেক স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন । 


খ। প্রাচীন পথ 


বুদ্ধ যে-পথ দেখাইয়াছেন তাহা জগতের পক্ষে নৃতন। 
কিন্তু গোতম বলিয়াছেন যে, ইহ পুরাতন পথ; প্রাচীন 
কালের বুদ্ধগণ এই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং 
তিনি সেই প্রাচীন পথই নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন । 
এবিষয়ে তিনি এই উপম দিয়াছেন :- 

“মনে কর, একব্যক্তি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 
এক পুরাতন মার্গ, প্রাচীন পথ দেখিতে পাইল। প্রাচীন 
কালে এই পথে মন্ুয্যগণ যাতায়াত করিত। তখনই সেই 
ব্যক্তি সেই পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিল। 
যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল যে, এক পুরাতন নগর, 
এক পুরাতন রাজধানী রহিয়াছে ; প্রাচীনকালে বহু মানব 
এই স্থলে বাস করিত। এই নগর আরাম, উপবন ও 
পুফরিণী-সংযুক্ত এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। তখন সেই 
ব্যক্তি রাজা বা রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমূদায় 
ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন রাজা এবং রাজমস্ত্রী সেই 
নগরকে উদ্ধার করিলেন এবং কালে সেই নগর বহু- 
জনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিযুক্ত, বদ্ধিষু$ ও বিপুলতাপ্রাপ্ত হইল।» 
এই দৃষ্টান্ত দিয়া গোতম বলিলেন__ 

“আমিও এই প্রকার এক পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ 
আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীনকালের সম্যক সম্ভুদ্ধগণ 
এই পথে বিচরণ করিতেন” ( সংযুত্তনিকায়, ১২।৬৫।১৯ 
-২১)। 

ইহার পরে তিনিব্লিয়াছেন :- 


৫৮৪ 
“আমিও এই পথ অবলম্বন করিয়! অগ্রসর হইয়াছি” 


(১২৬৫।২২)। 

গোতম এই পথকে প্রাচীন পথ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন; কিন্তু গ্রকৃত পক্ষে এই পথ নৃতন। গোতম 
বিশ্বাস করিতেন, তাহার পূর্বেও অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তাহার! নিশ্চয়ই এই পথ অন্গসরণ 
করিয়। বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। 


গ। কোন্‌ পথ? 


বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরই গোতম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে 
এই পথের বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। সে উপদেশ 
এই ২ 

“হে ভিন্ষুগণ! পরিব্রাকগণ ছুই অস্ত পরিত্যাগ 
করিবে। সেই ছুই অন্ত কি? প্রথম হীন গ্রাম্য ইতর- 
জনভোগ্য অনাধ্য, অনর্থ-সংযুক্ত কাণ্য বস্তর উপভোগ । 
দ্বিতীয় দুঃখময় অনার্ধ্য, অনর্থ-সংযুক্ত দেহ-পির্যাতন | 
এই ছুই অন্ত অতিক্রম করিয়া তথাগত মধ্যম পথ আবিষ্কার 
করিয়াছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, 
প্রাণ প্রশাস্ত হয়, অভিজ্ঞ সন্বোধ ও নির্বাণ লাও কর! 
যায়। হে ভিক্ষুগণ! তথাগত যে মধ্যম পথ আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা কোন্‌ পথ? ইহা! এই আধ্য অষ্টাঙ্গিক 
মার্গ-(১) সমাক্‌ দৃষ্টি, (২) সম্যক্‌ সঞ্ষপ্ল, (৩) সন্যক্‌ 
বাক, (৪) £সম্যক্‌ কর্মান্ত, (৫) কম্যক্‌ আজীব, 
(৬) সমাক্‌ ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্বৃতি এবং (৮) 
সম্যক সমাধি । 

হে ভিক্ষুগণ! তথাগত এই মধ্যম পথ আবক্কার 
করিয়াছেন; এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ 
প্রশাস্ত হয়, অভিজ্ঞ। সন্বোধ ও নির্বাণ লাভ করা যায়।” 
(সংযুত্ব, ৫৬।১১।১-৪ ; বিনয়, মহাবগগ, ১/৬।১৭,১৮) 


গোতমের ব্যাখ্য। 


দীঘনিকায়ের অন্তর্গত মহার্সতিপট্ঠান স্থত্বস্তে এবং 
মজ.ঝিমনিকায়ের অন্তর্গত সতিপট্ঠান স্থত্তে মজবঝিম- 
নিকায়ের সচ্চবিভঙ্গ স্থত্বে গোতম এই অষ্টাঙ্গ মার্গের 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন । নিম্নে এই ব্যাখ্যা উদ্ধত হইল। 


প্রবাসী ভাপ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


১। সম্যক্‌ দৃষ্টি 
দুঃখ কি, দুঃখের উৎপত্তি কি-প্রকারে হয়, দুঃখের 
নিরোধ কি, এবং কি-প্রকারে ছুঃখের নিরোধ হয়--এই 
সমূদায় জ্ঞানের নাম সম্যক্‌ দৃষ্টি। 
২। সম্যক্‌ সন্বল্প 
নৈষ্ষাম্য, অবিদ্বেষ এবং অহিংসা এইসমুদায় বিষয়ে 
সঙ্কল্পের নাম সম্যক্‌ সঙ্কল্প। 
| ৩। সম্যক্‌ বাক্‌ 
অসত্য বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষবাক্য, অপার প্রলাপ- 
বাক্য এই সমুদ্ায় হইতে বিরত হওয়ার নাম সম্যক্‌ বাকু। 
৪। সম্যক্‌ কর্শাস্ত 
প্রাণ বিনাশ না-করা, অবত্ব-বস্ত গ্রহণ না-করা, কাম- 
ভোগ হইতে বিরত থাকা-_এইসমুদায় সম্যক্‌ কশ্মাস্ত। 
৫। সম্যক আজীব 
অন্ায় উপায়ে জীবিকা উপার্জন না করিয়া ন্যারসঙ্গত 
উপায়ে জীবিকা! উপাজ্জনের নাম_-সম্যক্‌ আজীব। 


৬। সম্যক্‌ ব্যায়াম 
“ব্যায়াম”অর্থে “চেষ্টা” বা শষ 10 যাহাতে প্রাণে 
পাপ ও অকুশল ভাবের উদয় না হইতে পারে ) (২) প্রাণে 
যে-সমুদায় পাপ ও অকুশল ভাবের উদয় হইয়াছে, যাহাতে 
সেইসমুদায় বিদূরিত হইতে পারে ; (৩) যে সমুদায় কুশল- 
ধশ্ব প্রাণে উদ্দিত হয় নাই, যাহাতে সেই সমুদায় উদ্দিত 
ভইতে পারে $ (৪) যে-সমুদ্রায় কুশল ধশ্ম প্রাণে উদ্দিত 
হইয়াছে, যাহাতে সেই সমুপায় স্থায়া হইতে "পারে, বৈপুল্য 
ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে-_-এঠ সমুদ্ায় বিষয়ে চেষ্টার 
নাম সম্যক্ব্যায়াম। 
৭। সম্যক্‌ স্থৃতি 
সর্ববিষয়ে স্থৃতিকে জাগ্রৎ রাখার নামই সম্যক্‌ স্বৃতি। 
কোন্‌ কোন্‌ বিষদ্বে স্বৃতি জাগ্রৎ রাখিতে হইবে, গোতম 
তাহ! বিস্তৃতভাবে ব্যাথ! করিয়াছেন । যে-যে বিষয়ে তিনি 
স্থৃতিমান্‌ হইতে বলিয়াছেন তাহা এই ৯ 
» কে) দেহমূলক সমূুদ্বায় ঘটনা__যেমন ভ্রমণ, উপবেশন, 
শয়ন, অশন, বাক্‌-উচ্চারণ ইত্যাদি । 
5 (খ) সখছুঃখ-মূলক সমুদায় অবস্থা । 


€ম সংখ্যা] 





(গ) চিত্ত-বিষয়ক সমুদায় অবস্থা--যেমন রাগ, দ্বেষ। 
মোহ। 

(ঘ) (১) পঞ্চ নীবরণ (কাম, ব্যাপাদজ্ত্যানমিদ্ধ অর্থাৎ 
দেহমনের জাডাদোষ, ওদ্ধত্য-কৌকৃত্য অর্থাৎ উদ্ধতভাব 
ও কুকশ্ম-পরায়ণতা, এবং বিচিকিৎস! )$ (২) রূপঃ বেদনা, 
সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্বন্ধ ; (৩) চক্ষু, শ্রোত্র, 
স্রাণ, জিহবা, কায় ও মন এই ছয়টি আয়তন ; (৪) স্থৃতি, 
ধর্মান্ুসন্ধান, বীর্ধ্য, প্রীতি, প্রশাস্তভাব, সমাধি, উপেক্ষা 
এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং (৫) দুঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের 
নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়। 

এইসমুদায় বিষয়ে সর্ববদ! স্থ্তিমান্‌ থাকাই সম্যক্‌ 
স্থৃতি। 

৮। জম্যক্‌ সমীধি 

চারিটি ধানকে সম্যক্‌ সমাধি বলা হইয়াছে । গোতম 
যে-ভাবে ধানে মগ্ন হইতেন, তাহ! তিনি নিজেই বাক্ত 
করিয়াছেন । 

ক। প্রথম ধ্যান 

গোতম বলিয়াছেন-- 

আমি কাম-তাগ করিয়া অকুশল-ধশ্ম ত্যাগ করিয়া 
বিত্কপূর্ণ, বিচারপূর্ণ বিবেকজ (-নির্জনতা-মূলক ; 
অসঙ্গজনিজ) এবং প্রীতিস্থখপূর্ণ প্রথম ধ্যানে নিমগ্ন 
হইতাম । 

খ। দ্বিতীয় ধ্যান 
ভাগার পরে বিতর্ক ও বিচার অতিক্রম করিয়া, 
অধ্যাত্ম সম্প্রসাদ লাভ করিয়া, চিত্তের একাগ্রতা সংসাধন 
করিয়া, বিতর্কবিহীন, বিচারবিহীন সমাধিক্গ, গ্ীতিন্থথ- 
পূর্ণ দ্বিতীয় প্যানে বিহার করিতাম। 
গ। তৃতীয় ধ্যান 

তাহার পরে প্রীতির অতীত হইয়া, উপেক্ষা-ভাৰ 
লাভ করিয়। স্বৃতিমান্‌ ও সম্প্রজ্ঞ হইয়া তৃতীয় ধ্যানে 
বিহার করিতাম। আর্ধ্গণ এই অবস্থার বিষয়ে বলিয়। 
থাকেন__“ধাহাণ [াত্যান ও সম্প্রজ্-_তাহারা স্ুখ- 
বিহারী |” 

ঘ। চতুর্থ ধ্যান 
উর পরে স্থথের অতীত হইয়া দুঃখের অতীত 


গাতমের সাধনা ও সিদ্ধি 


পীরে শীশশীশীশীশীশীশীশীশী শা ২ পিশশীশীশিশিতিশিশিত শীট শি পপাশীশীশিপাশপাশাশিশীশিশশাশশিশিশাশাশীশীশীশি 
তিশা টিসাশিশাসিশীসশাশাশীশিিপীশপাশীশীপীশীশাপিপিশিশিসপিপাপাপিশা পিপি 


৫৮৫ 


হইয়া ( মৌমনশ্য ও দৌর্মনস্ত ) অতিক্রম করিয়া, ছুঃখ- 
রহিত, স্থখরহিত, এবং উপেক্ষা ও স্বৃতিদ্বারা পরিশুদ্ধ 
চতুর্থ ধ্যানে বিহার করিতাম।” (মজবিম, ভঙ্ব 
ভেরবস্থত্ত, দ্বেধা-বিতকন্থত্ত ; অঙ্গুত্তরনিকায়, মহাবগগ, 
৩1৬৩।৫ ইত্যাদি ) 

এই চারিটি ধ্যানের নাম সম্যক সমাধি । 


অনুকূল উপায় 

সমাধি আষ্টাঙ্গক মার্গের শেষ সোপান। এই 
সোপানে অধিরোহণ করিতে হইলে, প্রথম সাতটি সোপান 
অতিক্রম করিতে হয়। এই সাতটি উপায় সমাধির সহায়; 
অর্থ বুঝাইবার জন্য এসমুদ্রায়কে 'সপ্ত-সমাধি-পরিক্থার, 
(সপ্ত-সমাধি-পরিষ্কার ) বলা হইয়াছে ( দীঘ, ১৮।১২৭) 
মজ ঝিম, ১১৭ )। 

বহুস্থলে বল! হইয়াছে, যে, ধ্যানে মগ্ন হইতে হইলে 
'পঞ্চনীবরণ' বিদুরিত করিতে হয়| দীঘ, ২৭৪, ২৫1১৭ 
মজ্‌ঝিম ৫১, ৬০, ৭৬ ইত্যাদি )। পঞ্চনীবরণাদি ক্ষীণ 
না হইলে ধ্যান সম্ভব হয় না; আবার ধ্যান সাধন ন! 
করিলেও এসমুদায় নিশ্মল হয় না। প্রথমে হিংসা 
বিদ্বেষাদি ক্ষীণ করিয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহার 
পরে ধ্যান-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এসমুদায় ক্ষীণতর হইবে 
এবং সর্বশেষে সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । 


পথ ও লক্ষ্য 


কেহ-কেহ মনে করেন ধ্যানই যেন উদ্দেশ্য ; কিস্ত 
তাহা নহে, ধ্যান লক্ষা নহে; ধ্যান একটি পথ। ইহার 
লক্ষ্য “একান্ত নির্ব্বেদ, বৈরাগা, নিরোধ, শাস্তি, অভিজ্ঞা, 
সপ্োধ, এবং নির্বাণ” ( দীঘ, ২৯1২৪ )। এইসমুদায় 
লাভই ধ্যানের উদ্দেশ্য । 


ধ্যান ও উদ্যমশীলতা৷ 


অনেকে মনে করেন ধ্যানের সময়ে অস্তরে কোন- 
প্রকার উদ্যম থাকে না। কিন্তু এ-বিশ্বাস ত্রমপূর্ণ। বুদ্ধ 
স্বয়ং বলিয়াছেন, যে, চতুর্থ ধ্যানে চিত্ত সমাহিত হয়, 
পরিশুদ্ধ ও স্থচ্ছ হয়, নির্দোষ ও নিষ্পাপ হয়, মৃদুতা 
( অর্থাৎ কোমলতা ) প্রাপ্ত হয়, কর্ণ্য ( কম্মনীয়) হয়, 


৫৮৬ 
স্থির ও অবিচলিত অবস্থা, প্রাপ্ত হয় (দীঘ, ২৮৩; 
মজঝিম, ৪7 অঙ্ৃত্তর, ৫1৭61১২, ৫৭৬1১২ ইত্যাদি )। 

চিত্ত এসময়ে নিশ্চেষ্ট থাকে না, কর্ষণ্যই থাকে। 
চতুর্থ ধ্যানের পরও চিত্ত আরও উচ্চতর সোপানে আরো- 
হণ করিবার জন্ত চেষ্টা করে। 
অরূপ ধ্যান 
বৌদ্ধ-গ্রন্থে সচরাচর চারিটি ধ্যানের কথা বলা হয়) 
কিন্তু ইহা অপেক্ষাও পাঁচটি উচ্চতর অবস্থা আছে; এ- 
সমুদ্ায়কেও কোন-কোন স্থলে ধ্যান বলা হইয়াছে । 
পঞ্চম ধ্যান 
প্রথম চারিটি ধ্যান রূপ-মূলক? কিন্তু শেষ চারিটি 
ধ্যান অরূপ ধ্যান । 
পঞ্চম ধ্যানে সাধক রূপ-মূলক সমুদ্ধায় জ্ঞান, ইন্জিয়ের 
সমুদায় বিষয়, এবং নানাত্ব বোধ-_-এসমুদ্ায়ই অতিক্রম 
করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় যে “আকাশ 
অনন্ত” এবং তখন সাধক আকাশের দিকে অনস্ত আয়তনে 
বিহার করেন। 
বষ্ঠ ধ্যান 
এই ধ্যানে সাধক “আকাশের অনস্ত আয়তন” এজ্ঞানও 
অতিক্রম করেন। কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত হয় 
যে বিজ্ঞান অনন্ত' এবং তখন তিনি বিজ্ঞানের অনন্ত 
আয়তনে বিহার করেন । 
সপ্তম ধ্যান 
এই অবস্থায় সাধক “বিজ্ঞানের অনস্ত আয়তন" এ- 
জ্ঞানও অতিক্রম করেন । কেবল এই জ্ঞান প্রকাশিত 
হয় যে, “কিছুই নাম” এবং তখন তিনি আকিঞ্চন্যের 
(অর্থাৎ “কিছুই পাই” ইহার ) অনন্ত আয়তনে বিহার 
করেন। 
অষ্টম ধ্যান 
এই অবস্থায় সাধক “আকিঞ্চন্যের অনন্ত আদ্মতন”, 
" এ-জ্জানও অতিক্রম করেন। তখন কেবল এই জ্ঞান 
প্রকাশিত হয়। যে, সংজ্ঞা (1১০1:061)91) এবং অসংজ্ঞা 
কিছুই নাই এবং তখন তিনি “সংজ্ঞা বা অসংজ্ঞা! কিছুই 
নাই” ইহার অনস্ত আয়তনে বিহার করেন। 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩৩১ 


€ 
[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২০০ পপেস্পার্পীটী পতিত 


নবম ধ্যান 


অষ্টম ধ্যানে যে আয়তনের কথা বল! হইল-_তাহার 
বিষয়ে এই বল! যায়. যে, “ইহা সংজ্ঞাও নয়-_অসংজ্ঞাও 
নয়।” বম ধ্যানে সাধক এজ্ঞানও অতিক্রম করেন। 
তখন তিনি এমন অবস্থাতে বিহার করেন যে অবস্থাতে 
বেদনা (৯)৯৪০০) বা সংজ্ঞা (১000)09)) কিছুই 


থাকে না। প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে তাহার সমুায় পাপ বিনষ্ট 
হইয়| যায়। এই সাধকের বিষয়ে গোতম আরও 
বলিয়াছেন-_- 


“তিনি নিশ্চিতভাবে গমন করেন, নিশ্চিন্তভাবে 
দণ্ডায়মান হন, নিশ্চিতভাবে উপবেশন করেন এবং 
নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করেন |” 

গোতম আলাড় কালামের নিকট সপ্তম ধ্যান এবং 
রামপুত্র উদ্ধকের নিকট অষ্টম ধ্যান শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। নবম ধ্যান কাহারও নিকট শিক্ষা করেন 
নাই, নিজেই সাধনবলে এই অবস্থায় প্রবেশ করিতেন। 
(মজঝিম-নিরায়, অরিষ-পরিয়েসন-ন্ত্ত )। 


মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা 


মিত্রের প্রতি যে ভাব, সেই ভাবের নাম মৈত্রী; 
বর্তমান যুগে আমরা প্রেম, ভালবাসা (10০), ইত্যাদি 
শব্ধ "দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকি । প্রাণের যে 
অবস্তায় অপরের ছুঃখে দুঃখ উপস্থিত হয়, অপরের ছুঃখ 
এ অঠিত দূর করিবার বাপন। হয়, সেই অবস্থার নাম 
করুণা । প্রাণের যে অবস্থায় অপরের গ্লখে সুখ উপস্থিত 
হঘু, সেই অবস্থার নান মুদিতা। এই তিন অবস্থা 
অতিক্রম করিয়া যখন মানুষ ছুঃবে অন্ুদ্ধিগ্রমনা 'এবং স্থথে 
বিগতম্প্ৃহ হয় এবং নিত্যই শাস্তভাবে অবস্থিতি করে, 
সেহ অবস্থাকে উপেক্ষা বলা হয় । 

মৈত্রী-ভাবনা, করুণা-ভাবনা, মুদ্তা-ভাবনা ও 
উপেক্ষা-ভাবনা, বৌদ্ধ-ধশ্মের এক বিশেষ সাধনা । বৌদ্ধ- 
শান্গের বুগ্থলে এই বিষয়ে উপদেশ দেও! হইয়াছে। 

গোতম নিজেও এইপ্রকার সাধন করিতেন । 
স্থলে এইপ্রকার বলিয়াছেন £__ 

“আমি তৃণপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে 


এক 


৫ম সংখ্যা] 
যোগাসনে উপবেশন করিতাম এবং দেহকে খজুভাবে 
স্থাপন করিয়া মনকে স্থির করিতাম। 

তাহার পরে মৈত্রী-পরিপূর্ণ চিত্ত ছ্বারা জগতের 
একদিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার করিতাম; এইরূপ দ্বিতীয় 
দিক্‌, ততীর় 'দিক্‌ ও চতুর্থ দিক্‌ ব্যাপ্ত করিয়া বিহার 
করিতাম। উর্দু, অধ, তিষ্যক্‌ এবং সর্বত্র, সর্বস্থানে, 
সর্ধঘলোকে আমি বিপুল, মহত্বপ্রাপ্ত,। অপরিমেয়, অবৈর 
ও হিংসাবিহীন এবং মৈত্রীপরিপূর্ণ চিত্ত দ্বারা ব্যাপ্র 
করিয়া বিহার করিতাম। ( অন্কুত্তরনিকায়, মহাবগ্গ, 
৩৬৩1৬ )। 

ইহার পরে ঠিক এই ভাষাতেই বলিয়াছেন, যে, তিনি 
পূর্বোক্ত প্রকারে করুণা, মুদিতা ও মৈত্রী দ্বারা সর্বজগৎ 
ব্যাপ্ধ করিয়। বিহার করিতেন। 

এবিষয়ে তিনি “রাহুল”কে 
দিযাছিলেন।-_ ্ 

“হে রাহুল! মৈত্রী-ভাবনা সাধন করিবে, মৈত্রী- 
ভাবনায় বিদ্বেষ-বুদ্ধি ( “ব্যাপাদ? ) বিদূরিত হইবে। হে 
রাহ্ছল। করুণা-ভাবন৷ সাধন করিবে; করুণা-ভাবন! 
দ্বারা হিংসা-বুদ্ধি বিদূরিত হইবে | হে রাহুল! মুদিতা- 
ভাবনা সাধন করিবে, যু্দিভা-ভাবনা দ্বারা 'অ-রতি'-ভাব 
বিছুরিত হইবে। ঠে রাহুল! উপেক্ষা-ভাবনা সাধন 
করিবে, উপেক্ষা-ভাবন! দ্বার 'রাগ' (অর্থাৎ আসক্তি, 
কাম) বিনষ্ট হইবে । (জবি, ৬২, মহারাভলো- 
বাদ সৃত্ত )। & 

মৈত্র্যাদি-ভাঁবনা দ্বারা বে বিদ্বেষাদি ভাব অপগন্ত হয় 


এইপ্রকার উপদেশ 


আর্টে ধর্ম ও নীতির স্থান 


৫৮৭ 


তাহা অনান্য স্থলেও বরিত হইয়াছে। (দ্রীঘনিকায়, 
সঙ্গীতি স্থত্তস্ত, ২২1১৭ )। 
সম্যক সমাধি ও ব্রহ্মবিহার 

সম্যক সমাধি ও ত্রক্ষ-বিহার উভয়ই সাধনের পথ । 
কিন্তু প্রণালীতে পার্থক্য ন্নাছে। মজ্‌বিমনিকায়ের 
অন্তর্গত মহা-বেদল্ল স্বত্তে এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 
সম্যক সমাধিতে চিত্তের যে বিমৃক্তি হয়, তাহার নাম 
অনিমিত্ত চিত্ত-বিমুক্তি, আকিঞ্চন্ত চিত্র-বিমুক্তি এবং 
শন্ততা চিত্তবিযুক্তি। সমাধির উচ্চ অবস্থায় কোন 
বাহ বস্ত চিন্তার বিষয় হয় না, এইজন্য ইহা অনিমিত্ত 
(নিমিন্তবিহীন )। তখন অন্তরে এই চিস্ত। উপস্থিত 
হয় “কিছু নাউ? “কিছু নাই'$ এইজন্য উহার নাম আকি- 
ধন্য (কিছু নাই-__এই ভাব )। তখন আমিত্বজ্ঞান ও 
মমত-বোধ বিদুরিত হয় এইজন্য ইহার নাম শূন্যতা । 
কিন্তু ব্রদ্ম-বিচারে চিত্তের যে বিমুক্তি, তাহাতে চিত্তের 
প্রসারতা বর্ধিত হয়, তাভা অসীম, ও অপ্রনাণ অর্থাৎ 
প্রমাণ বা পরিমাণরহিত । এইজন্য ইহার নাম দেওয়া 
হইয়াছে অগ্রমাণ চিত্ব-বিমুক্তি | 

প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও এতছুভয়েরই লক্ষা ও 
ফল একই | সম্যক সমাধি ও ব্রক্ষ-বিহার উভয় সাধনেই 
রাগ, দ্বেষ, মোহ বিদূরিত হয়; উভয়ই অহত্বপ্রাপ্তির ও 
নির্বাণ-লাভের উপায় । (মজ.ঝিম, ৪৩, মহাবেদল স্বত্ত)। 

উভয় পথই ধ্যানের পথ, উভয়ই গোতমের অন্ধ- 
মোদি এবং উভয় পথেই গোতম সাপরনা করিয়াছিলেন | 
এউ সাধনার ফল বুদ্ধত্ব-লাভ। 


আর্টে ধর্ম ও নীতির স্থান 


শ্রী সরোজেন্দ্রনাথ রায়, এম্-এ 


ভূমানন্দের প্রকাশ বলিয়া রবীন্দ্রনাথের-_-তথা 
ভারতীয় সাহিত্য £& কলার-__মধ্যে এক গম্ভীর সন্ত। চিত্তকে 
পুলকিত করে।& এক অজ্ঞাত পদক্ষেপ-ধ্বনি শুনিতে 


পাই-_মনে হয় কার যেন রডীন আচলখানি চোখের 
উপর হইতে সরিয়া যাইতেছে-__-লুকাইবার ব্যর্থ প্রয়াসে । 


এইজন্য বিদেশীয়ের। ভারতের সাহিতাকে ধশ্ম-সাহিত্য 
বলে। ভারতীয় সাহিত্য ধম্ম-সাহিত্য হইবে তাহাতে 
আশ্চধ্য কি? ভারতীয়েরা থে ধশ্মার্ধিপতিকে সকলের মধ্যে 
দেখিতে পায়! প্রাণের ছুয়ারে সে যে চির-অতিথি 
-শরতের শিউলি ফুল--বসন্তের রঙীন আকাশ-_ 


৫৮৮ 





বর্ষার কৃলভরা গম্ভীর জলরাশি যে তাহাকে প্রাণের 
কত কাছে পাইয়। ধন্ত হয়। সে যে অগ্রহায়ণে নবান্নের 
অতিথি, মে যে পৌষ-পার্বণে পিঠেপুলির আনন্দোৎ- 
বের প্রধান নিমন্ত্রিত-_সে যে বৈশাখের পাকা আমটির 
নিবেদন আগে পায়। হিন্দুর প্রত্যেক গার্স্থয-অনুষ্ঠানে 
আল্পনার ধবল চিহ্ছে যে তাহারই অনৃশ্য পদ-চিহ্ 
দেখিতে পাই-_সে ষে নবজাত শিশুর মধ্যে বারে 
বারে জন্মগ্রহণ করে-_আবার ষখন ছুঃখের দিনে চক্ষের 
জলের মধ্যে পরিবারের প্রিয়তম অংশীটি চির-বিদায় 
লা কৃলহার! সাগরের পথে যাত্রা করে তখনও সে 
ধন্য হয়। 

সকলপ্রকার দৈনন্দিন কাধ্যের মধ্যে ভূমাকে দেখিয়াছিল 
বলিয়া ভারতীয় সাহিত্য ধশ্ব-সাহিতা । ধশ্মকে আশ্রয় 
করিয়া ভারতীয় সাহিত্য, স্থপতি, চিত্র, ভাস্কর্য প্রভৃতি 


জন্মলাভ করিয়াছিল। ধশ্শ হইতে বিচ্যুত করিয়া 
দেখিলে ভারতীয় কলার কিছুই থাকে না। স্থদূর 
বিদ্ধ্যাচলের গিরি-গুহার গোপন-চিত্রমালাই হউক 


আর উদীর প্রাস্তরের রহস্যময় প্রন্তর-স্তস্তই হউক 
সকলেই সে-অনস্তের অন্তহীন লীলার পরিচয় দিতেছে । 
সংস্কত সাহিত্য রস ও ভাবের মধ্যে এক কৃত্রিম 
ব্যবধানের ত্ষ্টি করিয়াছিল। রস ইহজগতের বস্তব 
লইয়া সাধারণ বিষয়ী মানুষের জন্য। ভাব ভূমাকে 
লইয়া-_-ভক্তের জন্ত-__অবিষয়াসক্তের জন্ব । কিন্তু সংস্কৃত 
সাহিত্যে কি এই বিভাগ রহিয়াছিল?- স্থন্দর ও মঙ্গল, 
রস ও ভাব কি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত নহে? 
কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তলমূ আদিরসাশ্রিত কাব্য 
হইলেও তদানীন্তন কালের যা ধশ্মান্ুভূতি তাহার ছাপ 
ইহাতে আছে। ভবভূতির উত্তররাম-চরিতের ত 
কথাই নাই। প্রসাদ ও ওজ:গুণের কি আশ্চধ্য সমাবেশ ! 
কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে যে মানুষের রক্ত-মাংসের 
আকাজ্ষা ও পিপাসার আহ্বান নাই তাহা নহে। 
এইসব কারণে সংস্কত-নাটক বা কাব্য পড়িলে মনে তক্তি, 
আনন্দ ও বিন্ময়ের যুগপৎ উদয় হয়। সুন্দর ও মঙ্গলকে 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করাই ভারতীয় আর্টের কৃতিত্ব। 
ভারতের প্রত আর্ট। কোন দিন জাতীয় জীবনের অম্ঙ্গল 


প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১৪ খণ্ড 


ও ব্যক্তিগত জীবনের দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয় নাই । সৌন্দরয্য- 
প্রীতি ও শোভনতা৷ মানুষকে অনেক পাপের হাত হইতে 
রক্ষা করিয়াছে । এই কথ। শুধু ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য 
নহে__ইহা সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার কথা। রবীন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন, “অসংযমকে অমঙ্গল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে 
যাহার মনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সে তাহাকে 
অস্থন্দর বলিয়া ইচ্ছা। করিয়। ত্যাগ করিতে চাহিতেছে। 
সৌন্দর্যা যেমন আমাদিগকে ক্রমে-ক্রমে শোভনতার 
দিকে, সংযমের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে, 
সংযমও তেম্নি আমাদের সৌন্দর্ধ্য-ভোগের গভীরতা 
বাড়াইয়া দিতেছে ।” এই কথাই শ্রীঅরবিন্দ 9118171'2 
নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন---+0)0), 91150 01 ৮1106 
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0৮101101011) 0010006৮ অর্থাৎ আমাদের ধন্মভাবের 
ধারণা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে যা স্বন্দর তার সঙ্গে 
জড়িত, আর আমাদের পাপের ধারণা আমাদের আচরণে 
যা কুৎসিত তার সঙ্গে সম্পৃক্ত । আমাদের ক্ষমা, প্রেম, 
ভক্তি ও অহিংসা এই সৌন্দধোর ভূমিতে প্রতিষ্টিত। 
উচ্চাঙ্গের আর্টু-যাহ! সুন্দর__তাহার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ 
হইবে যদি মে আমাদের প্রাণে উচ্চভাব ও পবিত্রতা 
আনিয়া না দেয়। অন্ত কথায় বলিতে গেলে, ইহাই 
বলা যায়, যে সে-আট. আর্টই নয় যাহার সৌন্দধ্যের 
মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত নাই । 

ধন্ম সাধনার বস্ত । সাধনার সঙ্গে-সঙ্গে একট! কৃচ্ছে র 
ভাব লাগিয়৷ রহিয়াছে । অপর দিকে সৌন্দধ্য আনন্দের 
বস্ব-_ ইহাতে শুফতা ব। কঠোরতার লেশমাত্র নাই। 
সেইজন্য ধন্দশ ও সৌন্দধ্যের মধ্যে কোন-কোন সময় 
বিশেষত; ইউরোপের 1১01080 যুগে একটা বিরোধ 
ঘটিয়াছিল। আমাদের দেশেও ইহা! হইয়াছিল। ব্রাহ্ধ- 
ধর্থ এককালে মল ও সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
সৌন্দর্যকে বিসঙ্জন দিতে বাধা হইয়াছিনৃ । তখন আমাদের 
দেশে ললিতকলা পাপ ও ব্যভিচারের ' আশ্রয়স্থল ছিল। 
রবীন্দ্রনাথের মতে সংযম ব্যতীত সৌন্দধ্য ভোগ কর! 
অসম্ভব। তিনি বলিয়াছেন-__“ঘথার্থ সৌন্দর্য্য সমাহিত 


৫ম সংখ্যা] 








সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ । লোলুপ ভোগীর কাছে নয়।” 
“আমাদের লৌন্দর্ধয-প্রিয়তার মধ্যেও যদি সেই সতীন্বের 
সংযম না থাকে তবে কি হয়? সে কেবলই সৌন্দধ্যের 
বাহিরে-বাহিরে চঞ্চল হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; মত্ততাকেই 
আনন্দ বলিয়া ভূল করে।” তখনকার দিনেও আমাদের 
দেশে তাহাই ঘটিম্মছিল। তাই তখনকার দিনে যাহারা 
নীতি ও চরিত্র সামাজিক ও বাক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহাদের তদানীন্তন ললিত- 
কলার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। পবে ত্াহা- 
দিগের বুঝিতে হইয়াছে যে, সৌন্দধ্য ও মঙ্গল ছুইএর 
কাহাকেও ছাড়িলে একদিনও চলে না। তাহাতে সমাজ 
এক পাও অগ্রসর হয় না । অরবিন্দ বলিয়াছেন_-আমান্দের 
মঙ্গল সৌন্দধ্যের দাস হইবে ন|। সত্য, কিন্ত স্বন্দর ও 
আনন্দপূর্ণ হইবে । এইখানে সে শুধু মঙ্গল থাকিবে না। 
আমর। ধশ্মাচরণের জন্য জীবনধার্ণ করি না, কিন্তু ধর্মের 
জন্য করি, আনন্দের জন্ত করি । মানবের উন্নতি সৌন্দর্যা ও 
আনন্দকে ত্যাগ করিয়া নয় কিন্তু হীন হইতে উচ্চ ও 
খণ্ড হইতে অখণ্ড আনন্দ ও সৌন্দয্যের দিকে অগ্রসর 
হওয়ায় | (801811088,-88001081 81010 01 87৮) 1 
আটের উচ্চ-নীচ স্তর-ভেদকালে আমাদের এই কথা 
স্মরণ রাখ! দর্ুকার । অনেক সময় দেখা যায় যে, সৌন্দর্য্য 
আনন্দ দেয় বলায় যাহ| কিছু আনন্দদায়ক তাহাকেই 
সৌন্দধ্য বলা হয়। পরে আনন্দ এই কথাটির সঙ্গে যে 
একটা পবিত্রতার স্বাচ লাগিয়া আছে তাহাও চাঁলিয়া 
ঘায়। প্রাচীন কালের এপিকিউরাসের উচ্চ আনন্দবাদ 
যেমন এখন পান-ভোজনে নামিয়াছে তেম্নি কালে 
আমোদ ও আনন্দ এক হইয়! দাড়ায় এবং যে-আর্ট আমোদ 
দেয় তাহাকেই প্রকৃত আর্ট বলা হয়! ইহার ফলে ষে- 
সমন্ত লোক ধশ্মকে চায় তাহারা সৌন্দধ্যকে ত্যাগ করে । 
কিন্তু এই মিথ্যার বিরুদ্ধে আমাদের সাবধান থাকিতে 
হইবে । আট, ধর্মকে সহজ করিয়া দেয়__তাহার শুক্কতা 
অপনোদিত করে | | মিষ্ট হয়। 

আমরা বারাস্তরে বলিয়াছি গান ব্যতীত সকলপ্রকারের 
সাহিত্য বিশেষ উদ্দেশ্ট ও চেষ্টার ফল। কেবল গানেই 
বোধ হয় কবির নিজের চেষ্টা খুব কম_-নাই বলিলেই 


আর্টে ধর্ম ও নীতির স্থান 


বারের 


৫৮৯ 





চলে। দেহহীন স্থরকে আকার দিতে যতটুকু চেষ্টা লাগে 
তাহাই প্রকৃত গানে আবশ্বক। তবে গানে মানুষের 
প্রাণ তাহার ব্যক্তিত্ব-_-তাহার সমগ্রতা জাগ্রত হয় বলিয়! 
ইহাতে দেব-ভাবই প্রকাশ পায়-_মন্দের ছাপ ইহাতে 
বড় একটা লাগিতে দেখা যায় না। প্ররুত গান হৃদয়ের 
বন্ত বলিয়। ইহা পবিভ্র। যে গান নীচ-ভাবকে জাগ্রত 
করে তাহা কোন দিন রচয়িতায় হৃদয়ে আবেগের স্থষ্টি করে 
নাই-_রচয়িতা হৃদয়ের গোপন কোণে তাহার সন্ধান পাইয়! 
আশ্চধ্যে ও আনন্দে অধীর হ্ইয়। অপরকে দ্বার জন্ 
ব্যাকুল হন নাই। প্রকৃত গান বা সত্য সাহিত্য হইতে 
কোন দিন কাহারও অপকার হয় নাই । নাটক ও উপন্যাসে 
রচয়িতার কৌশল পরিস্ফুট হয়। সেখানে বিচিত্র ঘটনা, 
স্থান, কাল ওবাক্তির সমাবেশে একটা জিনিষ ফুটাইয়! 
তুলিবার চেষ্ট। হয়। অনেক সময়ে গ্রন্থকার একটা 
ছোট প্লটের আশ্রয়ে তাহার বিচিত্র বহুদখিতা, অভিজ্ঞতা 
নানাবিধ রসের ম্ধ্য দিয়া প্রকাশ করেন। উদ্দেস্ত 
প্রকাশ করিয়া অপরকে আনন্দ দেওয়া-_সকলকে বলিয়া! 
নিজের স্থথ বা দুঃখের ভার ভাগ করিয়া হান্কা করিয়া 
লওয়া। রোলার জঁ। ক্রিম্তেপ-এ নানা ঘটনার সমাবেশে 
মানবজীবনের কতকগুলি দিক্‌ ব্যক্ত করা হইয়াছে । 
এখানে দেখিতে হইবে গ্রস্থকার কিরূপ-ঙাহার 
চিন্তার গভীরতা। কতটুকু__শ্তাহার হৃদয় কিরূপ-_সামার্ধিক 
ও ব্যক্তিগত জীবনে তাহার আদর্শ কি-_মানবকে লইয়া 
তিনি কি বলিতে চাহেন-তাহার মুখ কোন্‌ দিকে 
ফিরিয়া আছে_ঠাহার হৃঙ্টির সঙ্গে তাহার প্রাণের কিরূপ 
যোগ-__তীাহার মতের জন্য তিনি কি লাঞ্ছনা সহ করিতেও 
প্রস্তুত ? 

এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহাদের এ-সব প্রশ্নে 
ঘোরতর আপত্তি। তাহারা বলেন, আর্টের খাতিরে 
আর্ট কে দেখিতে হইবে-া)াছাণ্ট 1১9] ]'৮। চিত্রে 
আটের (90710 অর্থাৎ রীতি ঠিক হইয়াছে কি নাঁ_ 
কাব্যে সে ভাবগুলি উত্তমরূপে প্রকাশিত করিয়া মানব- 
মনে প্রকাশ-জ্রনিত আনন্দ দিতেছে কি না__ইহাই 
দেখিবার বিষয়। উদ্দেস্তের সহিত তাহার কোন ষোগ 
নাই-_ফলীফলের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। 
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ফরাসী দেশের অন্তর্গত হথবিখ্যাত সবুবন (901)01716 ) 
বিদ্যা-পীঠে ভিজর্‌ কুজা। ( ৮1091 00ানা] ) ১৮১৮ 
ৃষ্টান্ধে বন্তৃতী-কালে আটকে অন্য বিষয় হইতে পৃথক্‌ 
করিয়। বিচার করিবার কথা বলিয়াছিলেন। তিনিই 
উপযুক্ত বিখ্যাত বাকাটির আষ্টা। (110161 ঘ।ঞাা 
1811 00170701701 0৮710770107 0402) 
পরবর্তী কালে দার্শনিক-প্রবর ক (0160) 
আটকে ধন্ম, নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি পরিপার্খ ভইতে 
পৃথক্‌ করিয়া দেখিতে বপিয়াঙেন । যে-কোন কারণেই 
হউক এই বাক্যটি প্রায় শতাব্দী-কাল পরিয়। আর্ট -চর্চা- 
ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতেছে | আট-অর্থে যদি 
আমরা শুধু পচনা-পদ্ধতি সুঝিতাম, ভাহা হউলে ইহ। 
সম্ভব সন্দেহ নাউ । কিন্তু আরট-অর্থে আসর! 
একটা সমগ্রকে বুঝি | ই£| হইতে কবির মন, দেশ, কাল, 
পাঠকের মন্গলা-নঙ্গল, পশ্ম-নীতি ইত্যাদি বাদ দেওয়া চলে 
না। ইহ। এখন আমাদের কাছে শুধু রচন|-প্রণালী নয়। 
আশ্চধা কৌশলের সঙ্গে ঘদি নানা-বূপ রঙের সমাবেশ করি 
বা সরল রেখার মাশ্রপ্ ত্যাগ করিয়। ঘদি খুব নিপুণতার 
সহিত অঙ্কিত বৃত্তা'শর সাহায্যে আমার চিত্র অগ্ষিত 
করি তাহা হইলেই তাহা সুন্দর চিজ তইবে না| যদি 
এমন হয় যে লতান হাত-প. ব! চীনাদের মত চক্ষু অঙ্কিত 
করা খুব কঠিন কাজ এবং চিত্রবিশেষের ধারা, তাহ। 
অঙ্কিত করিতে পারিলে কোন মণ্ডলীর লোকদের কাছে 
বাহবা খুব পাওয়। যার, তবু তাহা অতা-সতা 
চিত্রিত বস্তকে স্থন্দর করে কি না দেখিতে ভইবে। 
খোৌবন-স্কীত। শকুপ্তলার অনিন্দাগতন্দর মুন্তি যাই] বন্কল- 
বন্ধনের মপে। থাকিতে পারিতেছে নল তাহা রোগা পিট 
পিটে একটি গারে। রমণীর মত করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে 
দেখিয়াছি। চক্ষু চৈনিক হইয়াছে, উপরের ঠোট বেশ 
.পুরুহউগ়াছে । তাহাতে হয়ত চিত্রের বিশেষ-কোন-পন্ী 
লোকের৷ তৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্ত তাহা সত্য-সত্য স্বন্দর 
হউয়াছে কি? আনন্দ-বিধান করিয়াছে কি? অপর দিকে 
নিখুত সুন্দর মুদ্ধি ঘর্দি হৃদয়ের উচ্চ-ভাব প্রকাশ করিতে 
অসমর্থ হয় তাহা হইলে হুন্দর আর্ট, হইবে না। 
সেইরূপ কাব্যের রচনা-প্রণালী ঘদি কৌশলপূর্ণ হয় তা্তা 


হইত 


প্রবাসী-_ভা্র, ১৩৩১ 


পাস শিপ িশাপপীশীন তশাশিশীপাশিাশিশীপিশীতিশশিশীশীপাটিশীশীশি শ পাশপাশি উিশীশিশিিি১ 5এ, পেশী ৩ পপ টন শশিশাটি পাতি রিলিস লাল 
পশলা শত পাশাপাশি টি চির ₹ ৮-শপাটিশাশাপীশিশাশসি সি 


[ ২৪শ ভাগ ১ম খণ্ড 


হইলেই আমরা সন্তষ্ট হইব না। নাটকীয় আর্ট-হিসাবে 
হয়ত সেক্সপীয়র্‌ তাহার পরবর্তী কালের আর্টিষ্টদের 
সমকক্ষ ছিলেন নাঅনেক বাহুল্য কথা, অনাবশ্তাক 
দৃশ্ঠ, ডতপ্রেত, নেপথ্য-বাণী, স্বগত চিন্তার সাহায্যে 
নাটকীয় ঘটনাবলীর উদঘাটন প্রভৃতি যাহা বাস্তব 
জীবনে দুষ্ট হয়* না, এইরূপ অনেক দোষ তাহার নাট্য- 
শিল্পের আছে। ইবসেন্‌ প্রভৃতির নাটক এ-সব দোষে দুষ্ট 
নহে । কিন্তু তবুও সেক্স পীয়র্-এর মধ্যে যাহা আছে তাহা 
অপরের মধ্যে নাই --তীহার চরিত্রাঙ্কন তাহাকে অমর করিয়। 
রাখিবে । অনেক অন্গুবিধা-সত্তেও সেক্স পীররের্‌ পাঠকের 
অভাব ভইবে না। শ্ততরাং দেখ গেল, এক্ষেত্রে আর্ট, অর্থে 
আমরা শুধু রচনা-প্রণালী বুঝি না গল্প, চবিত্রচিত্রন, 
নানা-ভাবের ক্রীড়। ও প্রভাব প্রভৃতি আরও অনেক 
ব্ঝি | স্থতরাং এ অর্থে আটের খাতিরে আট. এই বাক্যের 
প্রয়োগ হওয়া সঙ্গত মনে হয় না। আটের অর্থে ঘদি 
আটের বস্ত বুঝার ভবে বস্তুটি কেমন সেই প্রশ্ন ওঠে । 
বাহ স্ন্দর ভাহার ফপও স্বন্দর। তাহার উত্পভি স্কান৭ 
স্বন্দর | স্বন্দর বস্ত্র লক্ষণ কি? তাহার মধ্যে এমন একট। 
কিছু আছে। খাহ। অপরকে তাহার সৌন্দযা দ্র প্রভাবান্বিত 
করে। তাহা মানব-জীবনকে ম্ন্দর করে এইখানে নীতির 
পঠিত ইঠার সন্বন্ধের কথা আাসে। নীতির কথাতে আর্টিষ্টাদের 
মনেকের ঘোর আপত্তি উঠিতে দেখা যার । ইহার অথ এই 
(্ঃ আর্ট, মানবতের স্বাধীন্ত। আনে, আর নীতি তাহাকে 
নাগপাশের বন্ধনে বাধে । আটের সাহায্যে মানবের 
বাক্তিত্র, তাহার ভাব, চিন্তা, ইচ্ছ। অনিচ্ছা, রুচি-অরুচি 
প্রকাশ হয়। প্রকাশের সঙ্গে একটা আরাম একটা মুক্তির 
ভাব আছে। কিন্ধ নীতি অনেক জিনিষকে 'নেতি” 
বপে -এনেক-কিছুকে ভাগ করিতে বাধ্য করায়--না, 
করিবার একট দুঃখ, একট। বাথ! আছে । সেইজন্য নীতির 
নামে লোকে ভয় পায়। কিন্তু তাই বলিরা নীতি কতক- 
গুলি শুষ্ক প্রাণহীন নিয়ম নতে। মানব মাত্মার অনন্ত 
বিকাশের দিক্‌ আছে-_যাহ। অবন্নস্বন করিয়া অগ্রসর 
হইলে সে ভূমার সহিত যুক্ত হইতে গারে। আত্মার এই 
পূর্ণ বিকাশের যে প্রয়াস তাহাতেই নীতির জন্ম । নীতি 
জীবানের গভীরতম দেশের বস্ত। উহা মানুষকে বাহির 


৫ম সংখ্যা | 


হইতে হৃদয়ের অস্তঃপুরে লইয়া যায়। পুর্ণ বিকাশ কাশ কখনও 


অসুন্দর হইতে পারে না। নীতিবিহীন আর্ট, কখনও স্থন্দর 
হইতে পারে না। আর্ট, নীতিকে সরস করে ও ভূমার 
সহিত যুক্ত হইতে সাভাষ্য করে । মানব-হৃদয়ের মধ্যে যে 
সৌন্দধ্যের খনি রহিয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া! উপবাসে 
রাখিলে সমস্ত জীবন ছুঃখ পাইবে- সমগ্র মানবদ্ধের কখন ৪ 
বিকাশ সম্ভবপর হইবে না। জীবনে মঙ্গল ত চাইই, 
কিন্তু সৌন্দধ্যকে ত্যাগ করিতে পারি না। সেই জীবনই 
ধন্য যাহা সত্যকে চিনিয়। লইয়াছে এবং সেই পরিপূর্ণ 
সতোর অখণ্-মৃত্তির মধো সুন্দর 9 মঙ্গলকে সথ্য-বন্ধনে 
নিত্য আবন্ধ দেখিয়াছে | 

ধর্মে ও সাহিত্যে আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, 
মানবাত্মা স্বাধীন । প্রত্যেক মানব শিজ নিজ আলোকের 
অন্থসরণ করিয়া বিকাশের দিকে অগ্রমর হইবেন। ইহা 
সত্য। ইহার ফলে আমর! কতকগুলি ভাব প্রচারিত 


নিষ্বণ্টক 


৫৯১ 


শিট পি িশীশীসশীত 5 শপ ভিশিশ শি শাসন 


হইতে দেখিতেছি। যেমন প্রত্যেক মান্তষের রুচি, ইচ্ছা 
ও সংকল্প তাহার নিকট সত্য--উহ্া সমষ্টির অন্নুকুল হউক 
বা প্রতিকূল হউক । প্রত্যেক জাতির মঙ্গল তাহার নিকট 
সত্য- ইহাতে অপরাপর জাতির যতই অনিষ্ট হউক। কিন্তু 
দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সতা ইচ্ছ।, সতা সংকল্প ও সত্য 
মঙ্গল তাহা ব্যক্তি বা জাতিকে ভূমার দিকে লইয়া যায়__ 
যাহা ক্রমার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাই মতা । ম্বজাতি-প্রেম 
শ্রেষ্ট, কি বিশ্বমানবতা শ্রেষ্_-ভিংসা ৭ স্বার্থপরতা শ্রেষ্ট, 
কি বিশ্বের কল্যাণের জন্য বিন্দু বিন্দু করিয়া মাধ্মবলিদান 
শ্রেষ্ট --ক্ষতুতা শেঠ কি উদারতা শেষ্ঠ _প্রবৃ্ির তুষ্ট সত্য 
কি তার বিসঙ্জন শ্রে্ট-_অণুর আহবান সত্য কি আদর্শের 
স্বপ্ন সভা, এই ভূমার সহিত ঘোগে বুঝিতে পারি । আট, 
একটি ক্ষ সম্পর্কবিহীন বিষয় নহে । জীবনের দঙ্গে ইহ! 
গভীর যোগে ঘুক্ত। আমরা যেমন জীবনকে লটয়া ধুলা- 
খেলা করিতে পারি না, আটকে লইয়া ও সেরূপ পারি না। 


নিষ্কণ্টক 


জুড়নজীনন মুখোপাধ্যায় 


রামজীবন খদ্দরের চাদরখানা গায়ে ফেলিয়া প্রত্যুষেই 
নিস্তার-মাপীর বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হইল। তার পর 
নিঃশব্দে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্বেগ-উতৎকণ 
কানছু'টি গৃহদ্ারে স্থাপিত করিয়া ধীরে ধীরে একটা! 
স্বন্তির নিশ্বাস ফেলিল। বাহিরে আসিয়া গোশালা 
হইতে গরুটিকে বাহির করিয়া ও চাবিদিকি একবার 
শিরীক্ষণ করিয়া ত্বরিতপদে বাহির হইয়া গেল। 
কান্তিকমাস হইড্রেও বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। 
শরতের শেষটায় ম্যা্টলরিয়া তাহার বিজয়বাদ্য বাজাইয়া 
একটু নিরন্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন দেখিয়া 
নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, এই স্বযোগে ভূভার হরণাথথ 


বঙ্গপলীতে দেখ। দিয়াছেন, চরিদ্র বিধবা নিম্তারিণীর 
বালক-পুত্র নিউমোনিয়ার অন্ুগ্রঠে স্বজলা-সৃফলা বঙ্ক 
ছাড়িয়া একেবারে চিরমলয় সৌবত স্বগবামেহ আশ্র্ 
পাইতে বলিরাছিল; কিন্তু অব্বাচীন পরামজীবনটার এন্য 
সে-সৌভাগা হইতে বঞ্চিত হইল । গ্রামের প্রবীণ জ্ঞানী 
ব্ক্তিলা বলিলেন যে, পরমায়্‌ থাকিতে কেহ মরে না, 
থাস্থষের চেষ্টা অনর্থক,একমুঠা নেহা কপালে ছিল বলির়াই 
নাকি রক্ষা পাইঞ গিরান্ছে, কেনন। মানুষের চেষ্টায় যদি 
প্রাণরক্ষা হ₹ইত তাহা হইলে সপ্মম এড ওয়ার্ড, মরিতেন 
না। এই অকাট্য যুক্তির প্রয়োগের সময় বক্তার সগর্ধ 
হাস্ত দশ-বিশ জন অনুমোদকের হাস্তের সহিত ঘ্িশিয়। 


৫৯২ 


মানুষের সমস্ত শক্তিকে এম্নিভাবেই অস্বীকার করিল, 
যে, শ্রোতামাত্রেই উপলব্ধি করিলেন, উদ্যোগ ও পৌরুষ 
ঘেন শুধুই নির্বদ্ধিতা-প্রস্থত। 

বৃদ্ধ হুটবিহারী চাট্রধ্যে হকাটা টানিতে টানিতে 
ফণী চৌধুরীদের বাটার দিকে আদিতেছিলেন, কালো 
মোজার উপর সাদা-মোজা-আবৃত পা ছু*টি যে 'চটি- 
জোড়াটির' মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিল, তাহার প্রক্কত বর্ণ 
বিশেষ পর্ধ্যবেক্ষণের পর জানিতে পারা যাইত। গাত্রে 
তুলার একটি কুদ্তি ও তদুপরি মস্তক আবৃত করিয়া 
বালাপোষ। রামজীবনকে হন্‌ হন্‌ করিয়া আসিতে 
দেখিয়। চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন, “এত সকাল সকাল 
এদিকে কোথায় চলেছ হে?” 

“আজ্ঞে, গয়লাবাড়ী যাব একবার ।” 

“চায়ের নেশা! করেছ বুঝি ? এই ত বাপু, শ্বদেশী 
স্বদেশী করে' বেড়াও, কেন ও বিলিতী নেশা বলদিকি ! 

এঞ্গর পরুলেই স্বদেশী হয় না। আমরা ওসব দেখে শুনে? 
টুপ হায় আছি।” ী 

“আজে না, চা ত আমি খাই নে। গয়লা বাড়ী যাচ্ছি, 
সাতু গয়লাকে ডেকে গঞুটা ছুইয়ে নেবে 1” 

“এত সকালে দুধ কে খাবে? তোমার বুড়ো পিসী, 
না তুমি? বাড়ীতে ত দু'জন লোক মোটে ।” বলিয়া 
রামজীবনের মিথ্যা জবাবদিহিটা তিনি যে নিতান্তই 
ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও এই প্রশ্নে তাহার মত এম্‌এ-পাশ 
ছোক্রাকে যে"একেবারে বোকা বানাইয়া ছাড়িয়া 
দিয্মাছেন এইভাবে একটু হাসিয়া তিনি হুঁকাটায় একটা 
টান দিলেন ও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন । 

রামজীবন মৃদুম্থরে কহিল, “আমি কি মিথ্যা কথা 


ইতে 
বল্লাম? কি আশ্চর্য” বলিয়া সেও অগ্রসর হইতে 


উপক্রম করিল। 
কথাটায় তাহার স্বতঃসিদ্ধ ধারণার প্রতিবাদ করার 


ৃষ্টত। প্রকাশ পাইল অন্তব করিয়া চটোপাধ্যায় ফিরিয়া 
ফলাড়াইয়। কুক্ষকঠ্ঠে কহিলেন, “দেখ, ছোটমুখে বড়কথা 
ভাল নয়। লেখাপড়া শিখে একটা হস্তিযূর্খ হয়েছ 
কিনা! তোমার বাপের থেকে বয়সে বড় আমি,তা 


জান?” 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩৩১ 


॥ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


*হৃতভন্ব হইয়া রামজীবন কহিল, “কেন, আমি ত 
আপনাকে কিছু বলিনি” ! 

“আবার কি বল্‌বে ? ধরে' জুতে! মারবে? আমি 
আশ্চধ্য লোক হ'য়ে গেলাম ?” 

রামজীবন কহিল, প্জ্যেঠামশায় আপনি শুনতে তুল 
করেছেন; তা৷ হ'লেও আপনি রাগ ক'র্বেন না, ক্ষমা 
করুন ।” 

অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, 
“আহা, ক্ষমা তোমায় কেন কর্ব না! কথাটা হচ্ছে 
একটু বিনয়ী হবে, যতই লেখা পড়া শেখ আমাদের যে 
অভিজ্ঞতা, এ পেতে হ'লে এই বয়স হওয়৷ চাই, বুঝ লে-_ 
তবে বুঝে সম্ঝে কথা কইতে শিখবে । (তোমাকে 
মিথ্যুক কি আমি বলিছি বলদিকি? হ্যা, তা এত 
সকালে ছুধ কি হবে ?” 

“আজে, নিম্তার-মাসীদের বাড়ীর জন্তে। জানেন ত 
ছেলেট৷ এযাত্রী বোধ হয় রক্ষা পেলে, কিন্তু মেয়েটাকে 
আবার ধরেছে। ডাক্তার চুধট1] খেতে বলেছে বেশী 
করে'। তা ভগবানের কৃপায় ওদের গরুটা ছুধ পধ্যাপ্তই 
দেয়। সকালবেলা! রোগীছুটির পথ্যের জন্যই দুধ দর্কার ৷” 

“মেয়েটা, সেই বিধবা! মেয়েটা বুঝি ।৮ 

“আজে হয11” ৭ 

“তার পথা দুধ! তা ভ'ল। কি রোগটা তার /” 

“স্্রীরোগ-গোছের 1৮ 

*বিধবা-মান্ষের আবার স্ত্রীরোগ ! তার যানে ?" 

“আজ্ঞে, বিধবা হ'লেও স্ত্রীলোক ত বটে । ম্যালেরিয়ায় 
ভুগে” ভুগে” কাহিল শরীরের উপর ভায়ের অস্থখের সময় 
অত্যাচার হয়েছে, ঠাণ্ডা লেগেছে । তার থেকে 
হেমারেজ, হয়ে রক্তহীন হ'য়ে পড়েছে ।" | 

"দেখ রামজীবন, বিধবা মানুষের ঠাণ্ডা-লাগা-টাগ! 
কিছুনয়। অস্ুখ হয়েছে বলে অত বিবির মত যত্ব 
করা, ডাক্তার-দেখানো, ছুধ-খাওয়ানো, তার উপকার 
করা নয়, মহা অপকার কর] । চি বিধবা, রোদে 
আগুনে জলে ভাজা-ভাজ! হবে, সে 5 বিবি নয়। ওসব 
কাজ ঠিক নয়। আগুনের ফুল্কির মত মেয়ে, ও কোনও- 
রকমে মরে' গেলেই ওর মায়ের জঞ্জাল যায়, তা জান? 


৫ম সংখ্যা ] 


ওর পক্ষে ও স্থুখের | বিধবার বেচে ত সুখ নেই । মখলেই 
মঙ্গল। আর তুমিই বা অতটা যত্র ওদের কেন নিচ্ছ 
বলদিকি? একট! কুৎসা রটে” গেলে ওদেরই বিপদ্‌ বেশী, 
সেট। তোমার বোঝা উচিত ।” 

“আজ্ঞে, আমার প্রতিবেশী, নিঃসহায় দরিদ্র, বিপদে 
দেখব না?” 

“মান্ধষের সহায়ের কোনও মূল্য নেই--হাঁ। বেশী 
ওদের দেখাশোন| করতে যেও না। এই বৃদ্ধের বচনটি 
ম্নে নিও |” 

রামজীবন চলিয়া যাইতে যাইতে আপনমনে বলিল, 
“নীচ লোকের শক্রতার৪ কোনো মূল্য নেই। সে শুধুই 
উপেক্ষার |” 

দুধ দেওয়া শেষ হইলে রামজীবন ডাফিল, “ও মাসী, 
এইবার ওঠ গো। বেলা হ'য়ে গেছে ।” মাসী উঠিয়া 
বাহিরে আপিলেই জিজ্ঞাস! করিল, “রাত্রে বেশ স্থনিদ্রা 
হয়েছে ত ওদের? আর ভয় নেই মাসী। আমি একে- 
বারে তিনদিনের ওষুধ এনে দিয়ে আজ কল্কাতায় চলে? 
যাব। খুব সাবধানে রেখো! কদিন_ বুঝলে ?” 

মাসী চক্ষ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, “কলকাতায় কেন 
যাবি, বাবা ?” 

“দর্কার 


আছে একট । এই ঘে আমাদের 
জনাদ্দিন ঠাকুরদা" ছিলেন তার ছেলে হরিশ কাকাকে 
তোমরা দেখেছ ত ?" 

“তা আর দেখিনি ' দে যে বিলাত থেকে "জজ 
ব্যারিষ্টারি পাশ করে" কল্কাতায় মস্তলোক হ'য়ে 
বসেছে |” 

“হ্যা, সেই তাবই কাছে আমি যাব। বিলাত 
ফেরৎ, হ'লে কি হয়, অতি স্বন্দর লোক । খুব স্বদেশী, 
আমাদের গ্রামের উপরও কত টান যে আছে কি বল্ব' 
আমার কাছে সকলের খবর পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেন। 
তিনি একদিন এখানে আস্বেন সেইসব বন্দোবস্ত 
করতে যাচ্ছি । এঞ্রানে একটা মেয়ে ইস্কুল কর্বার টাক! 
দেবেন। টির বিনা-মাইনেতে পড়তে পারে 
এমন একটা ইস্কুল কর! হবে । আরও সব অনেক মতলব 
আছে, মাসী । যখন হবে দেখতে পাবে ।” বলিয়া তাহার 


৭৫---৩ 


নিক্ষণ্টক 


৫৯৩ 


পল্লীমা'তার ভবিষ্যৎ রাঁজ্জীতের নিশ্চিত সম্ভাবনায় পুলকিত 
হইয়া সে হাসিতে লাগিল । 
(২) 

বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় দীরে ধীরে গ্রামের ঘন্তকসদৃশ 
ফণীন্দ্র চৌধুরীর বাটাতে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের 
রোয়াকের উপর হইতে হাফিলেন, “ওরে জগা! ব্যাটা 
ডেমো-গয়লা বজ্জাতের বাড়ী; “রায়াকটাতেও এখনও 
ঝাটাণ বাড়ী দিতে পারেনি 1” 

বুদ্ধ চৌধুরী বাহিরে আদিলেন। 
একেবারে শীতের জাঁক দেখে' বাচিনে। 
দাদ।, 'এত শীত এখনও পড়েনি |” 

“আরে না ভাই, বুড়ো হাড় যত্র না করুলে কি টি'কিয়ে 
রাখ। বায়? ঠাণ্ড। লাগলে আর রক্ষে নেই। দেখছ 
না| নিউমোনিয়ার ধূমটা । তোমার গিয়ে এখনও বয়েস 
আছে। হাজার হোক আমার থেকে পাঁচ-ছবছরের 
ছোট তুমি ।” 

“ঠ্যাবফেস নেই আবার! 
আবার করা চলে, ন। দাদা ?” 

ভূত্য জগ! রোয়াকের উপর সতরঞ্চিটা বিছাইয়! দিতে 
আসিতেই চট্টোপাধ্যায় কহিলেন, “এই এদিকে এই রোদ্‌- 
টায়। ব্যাটাকে তিন্‌শে! তিরিশ দিনই বল্তে হবে। হ্যাঃ! 
আমার কি জান, এই সার! শীতকালটা তোমাদের বাড়ীর 
এই রোয়াকটায় সকাল-বিকেলট। কাটান চাই। ব্রহ্গাণ্ডে 
রোদ্দ.র আস্বার আগে এই রকৃটাতে আস্বেই । আবার 
ওবেল।, মজাটা দেখ, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, 
এখানটার বোদ্দ,রট। আছেই । সেকালের সব লোকের 
মাথা ছিল, বলিহারি ! বিশেষ আমার নবীন-জ্যাঠার | 
কোন ব্যাটা ইঞ্জিনিয়ারের মাথায় আস্থক দ্িকি আজ- 
কাল এইসব ফন্দি। কল্কাতায় সব বড়-বড় বাড়ী, 
বুঝ লে ভায়া, না আহে রোদ্দুর না আছে হাওয়া। তোর 
ইঞ্জিনিঘারের কাথায় আগুন 1” 

ক্রমে আরও ছুইচারিজন বুদ্ধ ও তদ্দলতুক্ত লোক 
আসিয়। সেখানে সমবেত হইলেন। বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় আরম্ভ 
করিলেন, “বুঝ লে ফণী-ভায়া” আজ যখন তোমার এখানে 
আস্ছি, দেখি তারিণীর বেটা রামজেবন। এমৃএ পাশ- 


“নীদার যে 
করেছ কি 


বোধ হয় একটা বিয়ে 


৫৯৪ 


কর! রা বাদর, হন্‌ হন করে' চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম 
কোথায় চলেছ এত. সকালে হে? বলে গরলাবাড়ী। 
আমি বল্লাম যে কাক-পঙ্গী ওঠেনি, এখনই এত সকালে 
গয়লাবাড়ী কেন? না, গরুপোয়াতে দোয়াল ডাকৃতে 
যাচ্চি। তখন আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম যে, এত সকালে 
দুধ কি হবে, চা খাবে বুঝি! ব্যস্‌ একেবারে চটে? 
আগুন! বলে আপনি ত আশ্যধ্য পোক দেখছি। চ। 
থাই আর না খাই আপনার তাতে কি? বোঝ একবার 
আম্পদ্দ 1” 

একজ্জন প্রবীণ ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, “আপনার পায়ের 
স্থুতাটা! ছিল কোথায়? ছু'চার খা দিয়ে দিতে হয়। 
তার পর আমরা দেখে" নিতাম কি করে। অকাল কুম্মাণ্ড! 
আমি বলি তারিণীর ছেলেটা বুঝি মানুষ হয়েছে ।” 

কলিকাতে ফু দিতে দিতে জগা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া 
কহিল, “পায়ের জুতে। আবার কম্নে থাকবে কত্তাঃ 
ছিরিচরণেই ছেল ।” 

চট্টোপাধ্যায় ধমক দিয়া কহিলেন, “থাম্‌ ব্যাটা । হ্যা, 
মানুষ সাবার হয়নি, খুব হয়েছে । ব্যাপার শোন, 
এ যে নীলকণ্ঠর বিধবা বউ নিস্তার; একট! ছেলে আর 
বিধবা মেয়ে। সেই মেয়েটার নাকি অস্থখ, ডাক্তার 
দুধ খেতে বলেছে, তাই উনি সকাল-বেলা দোয়াল 
ডাকৃতে বেরিয়েছেন 1” 

প্রাতঃকান্মেই এইরূপ মুখরোচক আন্দোলনের গন্ধ 
পাইয়া সকলেই উল্লসিত হইয়া! উঠিলেন এবং বোধ হয় 
কাহার মুখ দেখিয়া আজ শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন সেই 
সুলক্ষণ ব্যক্তিবিশেষকে ম্মরণ করিবার চেষ্টায় সকলেই 
একবার আত্মনিয়োগ করিলেন । 

জনৈক মহাপ্রত্‌ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ ওর ছেলেটার 
ব্যামোর সময় যখনই ছোড়া গিয়ে খুব দেখা-শোনা করুছে 
তখনি ভেবেছি এর মধ্যে গুড় আছে বাবা, তা না হ'লে 
অম্নি শুধু-শ্ুধুই যায়।” 

দলের মধ্যে বৃদ্ধ প্রিয়নাথ ছিলেন দরিদ্র ও অত্যন্ত 
সতস্বভাব। তিনি কহিলেন, “দেখ হারান-দা, যাই বল, 
গীয়ের মধ্যে এত লোক, একবার কেউ চোখ দিয়েও 
দেখেনি । পাছে কিছু সাহায্য করতে হয়। যা হোক্‌ 


। ২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কই তদবির করে? ছেলেটাকে বাচিয়েছে। নইলে 
বিধবার সম্বল-_” 

চট্টোপাধ্যায় কর্কশকণে ডাক ছাঁড়িলেন, “দেখ প্রিয়, 
তুমি একটি বদ্ধ বোকা । আর-জন্মে বোধ হয় গা! 
ছিলে। সবার আগে গিয়ে গায়-পড়! হয়ে ও-ই থখন 
দেখতে আরম্ভ করুলে তখন মাবার গাল্গদ্ধ গিয়ে অনেক 
সন্ন্যামীতে গাজন নষ্ট করতে খাব কি-জন্যে ? আর ৪ 
একট! স্বার্থের মত লবে দেখছে বলে' আমরা সব টুপাপ 
ছিলাম। কেননা ও প্রাণ্পণে দেখ বেই, ওর স্বার্থ আছে। 
আমরা ভেবে ঠিক কর্লাম যে, এই করে নীলকর ছেলেটা 
সেরে উঠক না, তার পর «কে ছুই ঝাটায় দিধে করে 
ওপথ বন্ধ করে" দেব। ব'ড়ের চাল্টা একবার বোঝ । 
ভাত না খেয়ে ঘাস খেতে পার না!" 

সকলের মুখপাত্র হইয়া একজন বলিয়া উঠিলেন, “তা! 
বৈকি। নটর্দার এ মতলব আমরা সবাই মনে-মানে 
টের পেয়ে ওৎ পেতে বসে? ছিলাম |” 

এইব্ূপে এবিষয়ের আন্দোলন গড়াইয়া চলিল। 
মাসল কথা দরিদ্র তারিণীর পুত্র রামজীবন দারিদ্র্যের 
সহিত যুঝিয়া ৫1৭ খানা গ্রামের ভিতর এমএ পাশ 
করার সম্মানটা ত্বাহাদের ছেলেপুলের মধ্যে সে একাই 
অঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে-_-ইহা। তাহাদের ' অসহা 
হইয়া উঠিয়াছিল । 

ইহার উপর সে যদ্দি একটা! গবর্ণ মেণ্টের ভাল চাকুরা 
পাইয়া যাইত তাহা হইলে ছুই চারিজন যে হিংসার 
উত্তাপে মারা পড়িত ইহা! নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। 
কেনন! যেদ্দিন তাহার এম-এ পাশ হওয়ার সংবাদট। 
গ্রামে আমিল সেইধিন পাশ করার যে কোনও মূল্য নাই, 
পরীক্ষা ষে আজকাল কত সহজ, এমনকি সাবেক ছাত্র- 
বৃত্তির সহিত যে ইদীনীংকালের এম্‌-এর তুলনা করা 
চলে না এবং কলিকাতায় যে কত বি-এ, এম-এ পাশ 
ট্রামওয়ে কগ্ডাক্টার ও রাধুনীবামুন ছড়াছড়ি যাইতেছে-_ 
এইসব আলোচনার পর যখন প্রিয়নঠথ বলিয়া বসিল যে, 
এরাই ত আবার ডেপুটা মযাজিষ্টরট৫ই ত্যাদিও হইতেছে 
তখন সকলেই কিরূপ নিরানন্দমুখে চিস্তাকুল হইয়। 
পড়িয়াছিলেন তাহ দেখিলেই অন্থমান করা যাইত। 


রঙ 
৫ম সংখ্যা ] 


তখন একজন নিশ্বাস ফেলিরা বলিয়াছিলেন, “তা ছড়ার 
যেরকম বরাত-জোর, আশ্চধ্য নয়, একটা কিছু বাগিয়েও 
ফেল্তে পারে ।” তার পর যখন রামজীবন নন্-কো- 
অপারেশন্‌ করিয়া চাকুরির চেষ্টা ছাড়িয়া দিল এবং 
স্বীঃ গ্রামে আসিয়৷ তাহার উন্নতি-সাধন-কল্পে উঠিয়া- 
পড়িয়া লাগিয়া "মল ও সামান্য পৈত্রিক সম্পত্তির আয় 
হইতে খাশি-পা ও মোটা-কাপড়ের জীবনটাই বাছিয়া 
লইল তখন সকলে মনে মনে আনন্দিত হইলেন বটে, 
কিন্তু তবুও ইচ্ছা হইত মে উহার এমৃ-এ ডিগ্রীটা নামের 
পশ্চাতে যদি না থাকিত। 

কোথায় এইরূপ একটি শির্ষিত যুবক গ্রামে 
আপিয়া থাকিলে তাহাকে একটা ভরসাস্থল বিবেচন। 
কারয়া আনন্দিত হওয়া উচিত, তত্পধিবর্তে তাহার 
উপর তাহার বিরূপ হইরা উঠিলেন, তাহার কারণ, 
মে যাহা স্যাব্য তাহাই . প্রচার করিতে চায়। 
গ্রামের সকলকে মানুষ হইতে বলে, দেশী কাপড় 
ব্যবহার করিতে অনুরোধ করে, অতবড় শক্তিশালী 
বব্যকান্তি হংরেছের পদাশ্রর ছাড়িয়া স্বাধীন হইবার 
স্পদ্ধ৷ রাখে এবং সর্বোপরি মোকদ্দম। ন। করিবার জন্য 
সকলের পারে দিয়া অনুরোধ করে। এরূপ লোকের 
সঙ্গে ধতি করা যে বিপদ্‌কে ডাকিয়া আনা! শুধু কি 
তাই, একট। চাষার পাঠশাল। খুলিয়া! দিয়াছে ও তাহাদের 
নানারূপ উপদেশ দেয়। বোধ হয় কোডসেস্টা, কম 
দিবার পরমর্শও দিয়া দিততছে। তাহারা একটাক1 খাজন! 
ঠইলে থে চারি আন। রোড.সেস্‌ বলিয়। আদায় করেন 
এবং তাহাদের বুঝাইয়াছেন, যে “বাপু, কোম্পানীর 
গয্সা, কম দিলেই একটি কলম লিখে" দেব; ব্যান্‌ বল্‌্বে 
না, কইবে না, সটান ধরে" নিয়ে গিয়ে জেলে পৃরে দেবে 
আর বাড়ী-ঘর, গরু-বাছুর বেচে দশগুণ আদায় করে? 
নেবে ।” রোড সেস্‌ বাড়িতেছে কেন জিজ্ঞাসা করিলে 
তাগরা বলিতেন থে, কোম্পানী যুদ্ধ করিতে করিতে থে 
সর্বস্বান্ত হইয়া যটতেছে, কিরূপ পয়সার দরকার সে 
খেয়াল কি তাহাদের নাই? দেশ উড়াইরা দেয় যে 
(তাপ, শুধু তারই একটার খরচ দশলাথ টাকা, ইত্যাপি। 

এইসব কারণে বরামজীবনেএ উপর তাহাদের বি”শ্ষ্‌ 


নিষ্ষণ্টক 


৫৯৫ 


অদ্ধা ছিল না, তবে 'আর-একটি শ্রেণীর লোক ছিল, 
যাহারা রামজীবনকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত অথবা 
পুত্রাধিক স্সেহ করিত। তাহারা দরিদ্র গৃহস্থ । 

৮৩ র্‌ 

ব্যারিষ্টার হরিশ্চন্দ্রের ভাবী আগমন-বার্তী দেশময় 
রাষ্্ হইয়া গেল। রেলওয়ে-ষ্টেশনে বিপুল জনতা । 
ব্যারিষ্টার একট] কি-প্রকার জীব ইহা দেখিবার জন্য ৫।৭ 
ক্রোশ দূর হইতেও বিস্তর অশিক্ষিত লোক আসিয়াছে। 
পূর্বোক্ত বৃদ্ধের দল পুরোবন্তী ইইয়া হরিশ-বাবুর 

ভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান আছেন। টেন আসিল। খদ্দর- 
পরিভিত হরিশ্চন্্র ও রামজীবন গাণ্ড়ী হইতে অবতরণ 
করিল, বুদ্ধেরা প্রম্পর পরস্পরের দিকে বিশ্মিতহান্তের 
মঠিত তাকাইয়। অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্্র আসিয়। যথাযথ 
অভিবাদনাদি করিলেন । নটবর চট্টোপাধ্যায় আরম্ত 
করিলেন, “দেখ বাবা, সম্পর্কে আমি তোমার কাক! হই। 
ইনি এই ফণীন্ত্র চক্রবর্তী, ইনিও তাই। তোমার মত 
গত বড় 'একটা আত্মীম থাকৃতে দেশের অবস্থা দেখ। 
আমি- রামজীবনকে বলি-তুই ত বাব! জানিস্‌ 
হরিশের ঠিকানা । আমরা ত কলকাতার কিছু চিনি- 
নে। তাঁকে একবার দেশে-ঘরে নিয়ে আয়। সেকি 
আমাদের পর? সে আমাদের হাঁজার ফেলুক, আমরা 
ভাকে ফেলত পারিনে ।” 

“আজ্ঞে না, আমি কি £ফল্তে পারি_? 

“আহা নাতাকি পার। ধর যদিচ ফেল, ফেল্বে 'ত 
নাইউ, তা ভ'লে আমরা কি তোমায় আন্তে পারি? 

মি একটা এতবড় বিদ্বান্‌, যশস্বী, তুমি কি আর একটা 
মা নয় তা ঈরুতে পার ?” 

“না, তবে যদি বলেন আমি এতদিন আসিনি কেন, 
তার কারণ পাড়াগায়ের সামাজিক সব নানা গোলমাল, 
দলাদলি, ওট। আমি বড় ভয় করি।” 

“কিমের গোলমাল % কাব বাবার সাধ্যি গোলমাল 
করে। নটু-চাটুধো আর ফ্ণী-চক্করৃতি থাকৃতে? সে 
আর কিছু ভাবতে হবে না বাবা, তুমি চল, গাড়ীর কষ্টটা! 
বিআমে লাঘব করবে চল ।” 

ক্ুঁতবড় একটা (ভোজের আশ্ড সম্ভাবনা উপস্থিত 


৫ 


রি 
চা 
রা 


ম 


২ 


৫৯৬ 
অপরাহ্থের মজলিসে এই আলোচনা হইতে সাবেককালে 
ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে : ভোজের ভূরি-আয়োজনের বে গল্প- 
গুলি আসিয়া পড়িল তাহাতে সকলেরই জিহ্বা রসাল 
হইয়া উঠিল। কেহ বলিলেন, “এই নন্দপুরের বায় 
চৌধুবীদের বাড়ী, মিষ্টিই করৃত্ ধর ২০।৩০রকম। 
আর যত খাও, যত বেঁধে নিয়ে নাও ।”  এইসমস্ত গল্পের 
ঘার। তাহাদের পছন্দসই আদর্শ-ভোজের যেমন একটা 
চিত্র অস্কিত হইল তেম্নি তাহাদের লালসাবৃত্তি৪ বোধ 
হয় ইহাতে কিঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল। 

যাহা হউক নটু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গ্রামের ফন্দিবাজ 
বুদ্ধের দলের একটা যে আশ! হইয়াছিল বে তাহাদের 
নিষম্মা সুযোগ্য পুত্রপ্থলির এক-একটা চাকুরী এঈবাসু 
বুঝি হগ্িশের সাহায্যে হইরা যায়, তাহা অচিরেই 
ভন্মীভূত হইল। ছুই-একদিন পরে এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
হইবামাত্র হরিশ উত্তর দিল, “দেখুন, চাকুরি করা যদি 
ভাল বোধ কর্তাম বা যদি কারও চাকরি করে" ধিতাম ত 
সে রামজীবন। কেনন!, সে উচ্চশিক্ষিত, অতি অল্প 
চেষ্টাতেই 'তার চাকুরি করে, দেওয়া আমার পশ্দে সম্ভব 
হ'ত, কিন্তু দেখুন সে-ই গ্রামে এসে চাষা হ'য়ে বসেছে। 
আমাদের যে দিন-কাঁল পড়েছে, তাতে আব ওরুত্তি 
চল্বে না। আপনারা দেশে আছেন, দেশে থেকে পল্পী- 
গ্রামের উন্নতি করুন। সকলেই যাতে বাংলা লেখাপড়াটা 
শেখে সে-ব্যখস্থা করা হোকু। গ্রামের মধ্যে চবুকা, 
তাত সব চলুক। স্থখে-ম্বচ্ছন্দবে আমাদের ঠাকুমার 
আমলে যেমন সব ছিলেন, আবার তেঘ্নি হোক্‌।৮ 

চট্টোপাধ্যায় উত্তর করিলেন, “তা বাবা, তুমি ব্যারি- 
্টারিটা কি ছেড়ে দিয়েছ ?” 

পনাই-বা ধরি দিয়ে থাকি তাই বলে কি আপনারা 
সব ব্যারিষ্টারি বা চাকৃরি কর্‌তে স্থরু করবেন? একটি 
হীন লোক বদি একটা সত্য বা নীতি-কথা বলে তা? 
হ'লে কি সেটা সত্য নয় না নীতিকথা নয়? আমার কথা 
ছেড়ে দিন। অবশ্য আমি ছেড়েও দিয়েছি । আমি 
এখন অন্ত ব্যবসা করছি । এই রামজীবন এখানে রইল । 
ও-ই সব করুবে কম্মাবে । ওর সঙ্গে পরানর্শ কৰে শ্রমের 
যাতে মঙ্গল হয় আপনারা নকলে একযোগে তাই করুন । 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উপস্থিত একটা ছেলেপুলের ইস্কুল শীঘ্রই করা হবে। 
আমাদেরই বাড়ীর বাইপের ঘরট। মেরামত আরস্ত করে' 
দিয়েছি, ওইখানে ইস্কুল বস্বে, যাতে সকলেই স্বল্প খরচে 
চিকিৎস। পান তার বাবস্থাও কর্ব। আমি সামান্য 
আর্থিক সাঙাযা করুব মাত্র। বাকী সবই আপনাদের 
কব্তে হবে, অবশ্ত নিজ্জেদেরই মঙ্গলের জন্য 1 

রামজীবনের সহিত পরামর্শ করিয়া কাধ্য করা 
মঅপেক্গা পদব্রজে যমালয়ে গমন যে অেরস্কর তাহা এক" 
বাক্যে সকলেই স্বীকার করিলেন? হরিশটা যে একান্ত: 
অপদার্থ এবং নেহাতই এক টাকা ফি-এর ব্যারিষ্টার ছিল 
ভাহাও মীমাংসিত হইল। 

গ্ামে স্কুল স্থাপিত হবার পূর্বেই ক্ষমতাশালী এই 
বুদ্ধরা বাড়ী বাড়ী গ্রিয়া বশির! আপিম্বাছিলেন যে, ে-কে5 
তাহার বাটার ছেলেপুলেধের শ্্রেচ্ছ হবিশের 
পাঠাইবেন, তিনি সঘাজচ্যত হউবেন। একটা সাষানি 
ইস্কুল খুলিয়া নাম কিনিবার আর স্থাণ বোধ হয় মিলে 
নাই, তাউ তরিশ মন্তার স্বপল্লীতে নাম কিশিতে আি- 
মাছে, গপব এক পয়সার বারিট্রারী চাল তাহারা 


পুলে 


বোঝেন । ৃ 
স্থণ-খোলার দিন রাম্জীবন প্রিযনাখের সাক্ষাৎ লাশ 


করিয়। কহিল, *প্রির কাকী, দেশে-ঘরে এসে কি-রকদ 
১৭ ক্রমে ক্রমে বস্ছি দেখুন | 

ণকগ!ল হাপিয়া প্রিযনাথ কহিলেন,“তা বসবে নৈ কি 
বাব।। দেশ-ঘর কি মোজা কগা মাতৃভূমি, যার মানে 
বাপের ভিটে ।  উজ্জ্রপ কর বাবা, রাজা £৪1” 

মাতৃভূমির অর্থশ্রবণে রামজীবন হাসিয়া কহিল. “ক 
মা খুপ্লাম, ছেলেপুপে সব পাঠিয়ে দেবেন |” 

“| বাবা, দেখি । আমার নাতি আর ছোট খোলা 


বড়ই ছোট । ওই এদের ছেলেরা যদি ডেকে নিয়ে বাধ 
তবেই ঘেতে পাবুবে 1” 
স্কুলে ছেলে হইল না । রামজীবনদের প্রতোক 


শনষ্ঠানে বৃদ্ধেব দল বাধা দিতে লাসিল | শুধু তাই নয়, 
তাহার সহিত জড়িত ইয়া নিন্তার মাসীরাও ধিনাদোষে 
একথ'রে হইলেন । তবে সমাজপতির। বপিলেন যে, বিশেষ 
অকাট্য প্রমাণের অভাবহেতু তাহারা এইটকু করিতে 


৫ম সংখ্য! 


পারেন ষে, রামজীবন অচিরাৎ গ্রাম ত্যাগ করিলে তাহার! 
সমাজে পুনরায় প্রবেশাপিকার পাইবেন। তাহার! 
জানিতেন যে, ইহা রামজীবন শুনিলেই গ্র“ম ত্যাগ করিয়। 
যাইবে । তাভার মত কর্তব্যনিষ্ঠ লোক কখনই নিজের জন্য 
পর একজনের শাস্তিভোগ সহ করিবে না। ঘটিল৪ তাহাঈ। 
রামজীবন মাতৃত্মিকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল । 


" দৃষ্টিহীনের আহ্বান ও অনুরোধ 


৫৯৭ 


সা ক গা চি 


মজপিসের মধো দন্ত-পংক্তি পুনরায় বিকশিত হইল, 
এবং নট চাটুয্যে কহিলেন, “কি ফন্দি করেই তাড়ান 
গেল। থাক্‌, গ্রাম আজ নিষ্কণ্টক হল 1”* 


ক. স্ুহাংালাউবের" হইতে হর্ণনণি প্রতিষোগিতা-গদক প্রাপ্ত । 


দুষিহীনের আহ্বান ও অনুরোধ 


শ্রী নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ 


আছি ঘে-বিষয়ে দেশের জনসাধারণকে কিছু বলিতে 
উচ্ছ। করিগাছি সে-বিষয়ে আঙ্গরা সাধারণত: বিশেষভাবে 
কোন আলোচনা দেখিতে পাই না। হাই আমি 
দৃষ্টি ভারাইয়া যে সামান্য অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছি 
তাহাউ বলিতে ইচ্ছা করি । 

ভারতে অন্ধের সংখ্য। জগতে মধ্যে প্রায় সমত্ত 
দেশ অপেক্দ! অনুপাতে কিস্ব উয়োরোপের 
প্রার' সমঞ্ত দেশ আযেরিনা, জাপান প্রভৃতি স্কানে 
অঞ্জদের কি-প্রকার অবস্থা আমর। ভারতে তাহ অন্ঠভব 
করিতে অক্ষন। সে-সব দেশে অন্ধদের দিন ,কেমন 
সহজে চলিয়। মায় তাহা আমরা ধারণ। করিতে পারি 
অনেক দেশেই অন্ধদের ভিক্ষা করা একটা দোষের 


অপিক। 


না। 
মধ পরিগণিত হয় আমেরিকা, জান্দানি, ইৎলগু, এব 
আহা অনেক স্থানে করা একটা 
শপরাধ বিয়া পরিগণিত উয় | েই-সব স্থানে বহুসংখ্যক 
দৃষ্টিঠান ব্যক্রি স্বকীয় (ষ্টায় যথেষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া ও 
ধনবান্‌ হইয়া শ্রচ্ছলভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। 
এসব স্থানে অন্ধদিগের মধ্যে অনেক খড় বড় ব্যবসারা 
আছেন, গায়ক | আছেন ও অন্যান্য অনেকে বিবিধ 
উপায়ে অথোপাঁজ্জন করিয়া মনের আনন্দে দিন 
কাটান । আর ইহা কি নিতান্ত ছুঃখের বিষ নয় যে, 
আমরা ভারতে অন্ধদিগের মনুষ্যত্ব ও অস্তিতে পদাথাত 


অন্ধদের ভিক্ষা 


করিয়া, তাহাদিগকে সমাজে কোন স্বান না দিয়া, 


দয়। করিয়। ভিক্ষাবৃত্তি শিখাইয়া, পদদলিত করিয়া 
রাখিছাছি, তাহাদের অলস-জীবন ভারযুক্ত করিয়া তুলি- 
তেছি? অন্ধদিগের মধ্যে এমন অনেক আছেন যাহারা 
উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে সমাজে যে-কোন স্থানে গণ্যমান্য 
ও প্রতিষ্াবান্‌ ভইতে পারেন । কিন্তু হায়! আমাদের 
পেশে “অন্ধ” এই কথা মনে পড়িলেই শিশুশিক্ষার সেই 
“অন্ধজনে দয়। কর? এই কথাটি মনে পড়ে । অন্ধকে 
দা করিতে কইবে, সাহাধা কছিতে হইবে, উহা সত্য ২ 
কিগ্ত সেদয়ার ধারা পূর্বকখিত পখে না চলিলেই ভাল 
হয়। কারণ তাহাকে ভাহাদের অলমগানার প্রশ্রয় দেওয়া 
বং ঞলতঃ তাহাদের উপকাপ্ণ অপেক্ষা অপকারই 
সম্পাদিত হয়। আনেকে তাহাদের দুষ্টিহীন 
সন্তান-সম্মতি ও ভাই-ভগ্রীদগকে কিছু করিতে না 
দিয়া নিতান্ত অবম্মণ্য করিয়া গাখেন, আর তাহার 


ফলো অত্যন্গু 


অপিক 


তাহাদের সমস্ত জাবন ভারযুক্ত ও 
করিমী। তোলেন । ঘখন তাহাদের জ্ঞান হর, 
ভাহাপা জগতে আপনাদের কোন স্থান নাই 
দীঘনিশ্াসে আপনাদের জীবন কাটাইয়া! 
এসব বিষয়ে চিন্তা করেন তাহার! 
বলিয়াছেন--06 70000070001 90) 076 1)11)0 
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তখন 

দেখিয়া নিরথক 
দে) যাভার! 
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প্রধানতম কষ্ট দৃষ্টিহীনতা নয়, অকন্মণাতা__বাস্তবিক ইহা 


নিতাস্ত সত্য। অন্ধিগকে কাজ দিতে হইবে ও 
শিখাইতে হইবে | 
ভারতে ১৪টি অন্ধবিদ্যালয় আছে। আভ্রকাল 


ছুই-চারিটি বাড়িয়াও থাকিতে পারে। কিন্ত এতবড় 
একট। দেশে এই কয়টি স্কুল আদৌ যথেষ্ট নহে। এই 
বঙ্গদেশে একটিমাত্র অন্ধ-বিছ্যালয় আছে, ইহা নিতান্ত 
দুঃখের বিষয়। বাংলায় বছুসহম্র অন্ধ বালক-বালিকা! 
আছে) এখানে 'একটি বিদ্যালয় কি করিতে পারে? 
সম্প্রতি অন্ততঃ প্রত্যেক বিভাগে এক-একটি অন্ধ-বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করা নিতান্ত দর্কার হইয়া পড়িয়াছে এবং 
এইসব কাজের জন্য উৎপাঠী সহ্ৃদয় শিক্ষকের আবশ্ক | 
আজকাল কলিকাতার স্কুলে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া 
নিয়মিতই হইতেছে । আর গান বাজনা ও বেতের কাজও 
শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে । অন্যান্য যে-সব 
বিবিধ শিল্পকারধ্য অন্যান্ত দেশে অন্ধদ্গকে শিক্ষা দেওয়া 
হইতেছে তাহারও অনুষ্ঠান করা দবুকার এবং এইসব 
কার্ধা যাহাতে স্থচাকুরূপে সম্পন্ন হয় সে-বিষয়ে অন্ধ-বিদ্যা- 
লয় সমিতি যদি কিছু মনোধোগ দেন তাহা হইলে খুব 
ভাল হয়। শুনিতেছি, ষে সম্প্রতি ঢাকায় 'একটি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত করিবার সন্ত চেষ্টা হইতেছে। এই টেষ্টা 
যাহাতে বিফল না হয় তাহাই আমাদের একান্ত উচ্ছা। 
প্রথমে যে-ভাৰেই আরম্ভ হউক, উৎসাহী ও উদ্যোগী 
লোক থাকিলে ইহ! ভবিষাত্তে বেশ ভাল হইবে আশা 
করা যায়। কিস্তু কেবল ঢাকায় একটি অন্ধ-বিছ্যালয় 
হইলেই হইবে না। এইরূপ স্থানে-স্থানে বিদ্যালয় স্তাপন 
কর] দর্ুকার। দেশের ধাহারা কক্ষ, উদ্যোগী ও অগ্রণী 
তাহারা যদি কেহ এবিষপ্ুটিতে মনোযোগ দেন তাহা 
হইপে আমরা নিশ্চি হইতে পা্রি। আর খাভার! 
অন্ধদের জনক-জননী, তাহারা যেন সন্তানের অন্ধ- 
মায়ায় বশীভূত না হইয়। যাহাতে তাহাদের উপকার হয় 
সে-বিষয়ে চেষ্টা করেন। প্রথম কথা এই যে, ছেলে- 
মেয়ে অন্ধ হহলেও তাহাদিগকে আত্মনির্ভর হইতে 
শিখাইতে হইবে। যাহাতে তাহার খাওয়া-দাওয়া 
প্রভৃতি দৈনিক কার; নিজে সম্পন্ম করিতে পারে 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তাই আজ কি প্রকারে 
তাহাদের অবস্থা আমেরিক। প্রভৃতি স্থানের মত করিতে 
পারা যায় সেই দিকে দেশের কর্দিগকে কিছু যত্ববান্‌ 
হইতে অন্থরোধ করিতেছি । সহসা কোন উন্নতি ন! 
হইলেও ভবিষ্যতে বিশেষ উন্নতি হওয়৷ নিতান্ত সম্ভব । 

আর-একটি কথা এই যে, অনেকেই মুক-বধির- 
বিদ্যালয় ও অন্ধ বিদ্যালয় এই ছুইটিকে এক বলিয়া মনে 
করেন। কিন্তু বাস্তবিক এ-ছুইটির পরস্পর কোন সম্পর্ক 
নাই। 

মানষের ইন্দ্রিয়ই কি তাঙার সর্বস্ব ॥ যাহার চক্ষু 
না মে হতভাগ্য, জগতে তাহার কিছুই নাই, 
এইবূপ মন্ম্পশী সহান্ভূতি দেখাইয়া তাহার প্রাণ 
লইয়। খেলা করিবার মানুষের কি অধিকার আছে? 
যাহার চক্ষু আছে সে দৃষ্টিহীনের কোথায় ছুঃখ কেমন 
করিয়। বুঝিবে ? যখন দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত করুণ 
সস্তাষণে চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তি সহানুভূতি দেখাইয়া এজগতে 
দুষ্টিহীনের স্থান নাই বঝাইঘ়া দেন তখন তাহার 
জদয়ের অন্তপ্তম স্থল হইতে যে একটা বেদন। আসিয়া 
তাহার প্রাণটাকে নাড়িয়। চাড়িয়া ভাঙিরা ফেলিতে চায় 
কেহ কি সেই ছুখ বুঝিতে পারেন। মানুষের কোন 
একটি অঙ্গবিক্ৃতি হইলেই কি তাহার জীবন ব্যর্থ ও 
স্থখশন্য হইয়া যায়? কে বলে? প্রাণের ভিতর 
চাঠিয়া দেখিলে কেহই একথা বলিতে পারেন না। 
অনেক অন্ধ কত আনন্দে দিন যাপন করে দেখিয়াছি এ 
শুনিয়াছি। আবার অন্যপিকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিকারী 
হইয়াও কোন কোন ব্যক্তি শান্ত ছুঃনভ, ভারময়, 
জীবন বহন করিয়া থাকেন; আর তাভারাই দৃষ্টি- 
হীন্ের সামান্য দৃষ্টির অভাব দেখিয়া ছুঃখ প্রকাশ করেন ! 
বাহা ইন্দ্রিয়াদির পশ্চাতে যে একটা বাস্তব অতি 
মূলাবান্‌ পদার্থ আছে তাহ! আমরা ভুপিয়! যাইব কেন? 

যখন বস্কিম-বাবুর *রজনী” পুস্তকখানি পাঠ করি 
তখন দেখিয়া বড় আনন্দ পাই 1য, তিনি চক্ষুম্মান্‌ 
হইয়াও অদ্ধের প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া তাহার প্রাণের 
আলোড়ন-বিলোড়ন লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্ধের প্রাণেও 
কবিত্ব আছে, ভাব আছে, ভাষা! আছে; সেও প্রকৃতির 


৫ম সংখ্যা] 


সৌন্দধ্য অনুভব করিতে পারে । আমেরিকাবাসী মিস্‌ 
হেলেন্‌ কেলার্‌ অতি বাল্যাবস্থায় দৃষ্টি হারান এবং সঙ্গে- 
সঙ্গে তাহার বাকৃশক্তি ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের শক্তি9 বিকৃত 
হয়। তিনি এই অবস্থায় যে নিজের কতদূর উন্নতি করিয়া- 
ছেন তাহা ভাবা অনস্ভব। তিনি এখন বিছুষীদের 
একজন অগ্রণী।* তিদি বলিয়্াছেন--“157৮ 2100 
91 11) 1000 14 8 ৮110154061৯” বাস্তবিক চক্ষু ন! 
থাকিলেও অন্তান্ত উন্দ্িয়ের নাহাখো মানধষ জগতের 
সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে। সে কোন নিশ্ুপ্ধ 
জনশূন্য প্রান্তরে ষখন মৃছুল বায়ুর স্পর্শ অন্থভব করে 
অথবা ঘদি নদীর ধারে বসিয়া শীতল বায়ু সেবন করিতে 
করিতে নদীবক্ষবাতিনী-তরণীস্থ দাড়ের উত্থান-পতনের শব 
অবণ করে অথব। উদ্ভানস্থিত পুষ্পের স্থস্রাণ আঘ্বাণ করে 


রোমান্ন 


৫৯৯ 


অথবা ঘি গভীর নিশীথে সেই গম্ভী প্ররুতির অব্যক্ত 
সঙ্গীতপ্বনি উপলব্ধি করে তবে সেও সেই অসীম 
প্রক্চৃতির মধুর আহ্বানে আ+নাকে ঠাব্রাইরা বসে। 
শিক্ষা না পাইলে অন্ধ কেখন করিয়া বুঝিবে তাহার 
জীবনের সেই নিতান্ত অকশ্মণ্য অবস্থার মধ্যে িবূপে 
সে প্রাণকে জাগাহবে 2 যাহাতে এদেশের সহঅ সহজ 
অন্ধ জীবন্মুত প। হয় এবিনয়ে দেশবাসী দেখিবেন কি ৯ 
আমি দেশবাসীকে পুনংপুন: অনুরোধ ৪ আহ্ব।ন 
করিতেছি ষে, একব।র নৃতনভাবে এই হতভাগাদিগকে 
উন্নত করুন এখন ত কশ্মের দিন। চারিদিকেই 
“কাজ কর” “কাঙ্গ কর” বলির সাড়। পড়িয়! গিরাছে। 
এই নৃতন যুগে সাহস করিয়' সকলকে এই 
অন্ধানের ছুঃখ-মোচন করিবার জন্ত আহ্বান করিতেছি । 


তাহ 


রোমান্স 


শ্রী স্বুরেশচন্দ্র চক্রবত্তী 


মাসিক পত্রিকাখানির নাম শুচ্ছে «উৎসব ও উপাসন।" 
এই পত্রিকাটিকে আমি প্রতিমাসে একটি করে" প্রবন্ধ 
লিখতুম আর প্রতিমাসে ঠিক আমারই প্রবন্ধের, পরে 
ভাতে একটি করে' কবিতা ছাপা হণত.আর সে 
কবিতার নীচে নাম থাকৃত কুমারী মুকুলিকা দেবী। 
শুদ্ধ মাত্র এই ঘটনাটিকে ধরে' আমার মনে আমার 
অজ্ঞাত্সারে যে একটা রোমান্স গড়ে" উঠছিল তা 
আমি প্রথমে টের পাইনি। বখন টের পেলুম 
তখন দেখলুম যে. রোমান্স. আমার অলক্ষ্যে অনেকটা 
অগ্রসর হয়ে গেছে আমার অন্মতির কিছুমাত্র 
অপেক্ষা রাখেনি--আর মুকুলিকা দেবীর কবিতার 
অনেক লাইন আস্|র মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। 

সেই প্রথম আমি উপলব্ধি কর্লুম যে, মানুষ একটি 
আশ্চধ্য স্থষ্টি। প্রতিদিনের নেহাৎ সহজ আটপৌরে 
কাজকর্শের মধ্যে কোন্-একট্র স্ুত্রকে ধরে” যে সে 


সি 


দৈনন্দিন ব্যপ্ততাকে ছাড়িয়ে ওঠে-_-মাছে-কি-নেই 
এমন একটি ছায়াকে ধরে তারই উপরে আপনার 
অন্তরের র” চড়িয়ে যে সে প্রতিমুহূর্তের স্পষ্টতার 
বন্ধন থেকে কেমন করে? মুক্তির আয়োজন করে” 
নেয় তা ভাবলে আশ্চধ্য হ'য়ে যেতে হয়। কোথায় 
একখানি শাড়ীর প্রান্ত একটু বিশেষভাবে দুলে? 
উঠল কি না, চুড়ির ঠিনিঠিনিটা এক্ট্র বেশী মুখর 
ঠ,য়ে গেল কি না, আখি-পল্লব-ছায়ে চোখের তারা- 
ছুটি একটু অতিরিক্ত সলঙ্জ হ'ল কি না তার ঠিক 
নেই. কিন্তু এ নিশ্চিত-অনিশ্চিত ব্যাপারগুলো যে 
একটা স্বপ্রলোকের দরজা ধীর্পেধীরে খুলে” দেয় 
তাতে কিছুণাত্র অনিশ্চয়তা নেই। কোন যুক্তিতর্ক 
বিবেচনাই আর সে দরজাকে বন্ধ করে" রাখতে পারে 
না। 


কিন্তু একটা মানবচিত্তের দোষই বা কি? এই 


৬০০ 


স্টি রহল্তটাকে যদি এক বশ ভাগে ভাগ করা যায়, 
তবে তার নিরানব্বই ভাগের ব্যাপাবগুলো সমন্ত 
বাজে বা সময় কাটাবার কতকগুলো ফন্দিমাত্র, আর 
এ বাকি এক ভাগই হচ্ছে আসল, প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব- 
প্রকৃতির ঘা মতলব; আর এই মতলব হচ্ছে ছুটি 
চিত্তের মিলন--ছুইটি তেমন চিত্তের মিলন থাকে 
আশ্রয় করে আবার একটি নবীন চিত্ত গড়ে উঠতে 
পারে। বিশ্বপ্রকৃতির এই ঘে মতলব এইটেই তার 
কেন্ত্রগত মতলব-_আর এই মতলবের কাছেই যুগ- 
যুগান্তর হ'তে পুরুষনারী আনন্দের সঙ্গে আপনাদের 
আন্ছতি দিচ্ছে! মানব-জীবনে এই-ই হচ্ছে একমাত্র 
যজ্ঞ। মানুষের জন্ম থেকে যৌবন পধ্য& ঘযা-কিছু 
সে-সবই হচ্ছে এই যজ্ঞেরই স্বস্তিবাচন, আর যৌবন 
থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাকিছু তা হচ্ছে এই যজ্জঞেরই 
'বিসঙ্জন-মন্ত্র। পাণগ্বেরা খুবই বড বটে, কিন্তু সমস্ত 
ব্যাপারটা চল্ছে পার্চালীকে ঘিরে? । 

কিন্তু সে যা হোক উপরে যে, একটু গভীর 
দার্শনিক বা জীবতত্বের বা জ্্টিতত্বের গবেষণা 
কৰা গেল তা সত্যই হোক বা মিথ্াই হোক এ-কথা 
খাটি সত্তা যে আমার অজ্জরে রং ধরেছিল। সারা 
বছরের তৃণলেশ-শ্নন্য ক্ষেত্রে প্রথম বর্ধাবারি-ম্পর্শে 
যেমন করে" নয়নাভিরাম রং ধরে, কদলীবৃক্ষে 
পূর্ণাঙ্গ ও স্পষ্ট কদলী-গাত্রে রৌন্ররশ্মিতাপে যেমন 
'করে+ জিহ্বা-জল-সঞ্চারক রং ধরে তেম্নি করে? 
'ধীবে ধীরে আমার অন্তরে রং ধরেছিল। তবে এ-বং 
হরিতও নয়, হরিদ্রাও নয়__এরং ছিল গোলাপী। 
সেই সঙ্গে-সঙ্গে টের পেয়েছিলুম যে, এই গোলাপী 
রডের একটা মাদকতা আছে, যা আর-যে-কোন 
মাদকতার চাইতে বেশী মোহন, বেশী মধুর-মত্ততা 
“আনে। 7 
আসলে জীবন ভরে* মানুষের একটা কোন নেশা 
'চাই-ই চাই-__তা এ নেশা কোন স্থরারই হোক বা! 
কোন স্থরেরই হোক্‌--আধিভৌতিকই হাক বা 
'আধ্যাত্বিকই হোক্‌। কেউবা বাইরের স্থরার নেশায় 
"অন্তর রঙিয়ে তুল্ছে, আর কেউ বা অন্তরের স্থুরের 


প্রবাসী-ভাদ্র, ১৩৩১ 


টির ভি ১ম খণ্ড 


_ তিল শশা পপি পাশা 


টানার বাহির রডিয়ে তুল্ছে। জ্ঞানের নেশা, কন্মের 
নেশা, ধঙ্মের নেশা, দেশোদ্ধারের নেশা, পরহিতের 
নেশা, যে-কোন একটা নেশাকে ধরে' মান্য তার 
ধমনীতে ধমনীতে শোণিত প্রবাহৃকে চাঙ্গা করে 
রাখবার প্রয়াস পাচ্ছে। আর এইসব নেশার মধ্যে 
সবার চাইতে নিবিড় নেশা, সবার চাইতে বিশ্ববিজয়ী 
নেশা হচ্ছে প্রেমের নেশা । হঠাৎ কেন যে, একদিন 
প্রথম শরতপ্রভাতের মিষ্টি আমেজটুকু একটা নবীন 
অভপ্ির বেশ দিয়ে ছেয়ে যায়, হঠাৎ কেন যে, এক 
দিন বসন্ত-সন্ধ্যার স্থখের আভাসট্রকু একট। নতুন 
আগ্রহের অপেক্ষা দিয়ে ভরে? ওগে, হেমস্ত-গোধুলির 
ককুণ স্থরে স্থুরে কেন যে, ধরা-যায়-না, ছোয়া-যায়-না। 
এমন একটা আশার বঙ্কারের রেশ বাজতে থাকে, 
তার কোন কারণ খুঁজে? পাওয়া যায় না কিন্তু তার 
অথ বুঝতে বিশেষ দেরী হয় না। এর অথথ হচ্ছে 
এই, যে, যৌবনের শঙ্খ বেজেছে, প্রেমের দেবতা ধীরে 
ধীরে চক্ষু উন্নীলন কর্ছেন। এখন এরে আত্মভোলা! 
পথ করু, পথ কর । এখন আর কিছু চল্বে না। 
কম্মের কঠোরতা, রাজনীতির কচকচি, পরহিতের 
সেবাত্রত, দেনাপাওনান্ন হিসাবনিকাশ, চিওছুয়ার 
থেকে সমস্তকে সরিয়ে ফেল্‌। এখন শুধুই ফুলের 
মেল। স্তরের খেলা । আজ যে অলক্ষ্যে আর. একট 
চিত্ত তোমার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে আস্ছে। 
সে-চিন্তকে অভিলধিত করবার জন্য অবহিত হও। 
তারহ আভাস যে শরত্প্রভাতের মিষ্টতায় হেমন্ত- 
গোধূলির কারুণ্যে বসন্ত-দন্ধ্যার স্থখ-হিল্লোলে তোমার 
কাছে ধরা পড়েছে। এখন ওরে আত্মভোলা পৃথ কর্‌, 
পথ কর্‌। সম্রাট তার সাম্রাজ্য অদ্ধিতীয়রূপে সিংহাসন 
গ্রহণ করবেন । 

মান্ষের জীবনে এইটে সবার চাইতে বড় কথ! 
কি না জানিনে, কিন্তু এটা সবার চাইতে নিবিড় 
কথা, সবার চাইতে মধুর কথা, সেঁংসবন্ধে কোনই ভুল 
নেই । হাজার কম্ম-কোলাহলের মাঠঝ এ-যেন একমাত্র 
সঙ্গীত যা আমাদের কানে লাগে, হাজার স্পষ্টতার 
মাঝে এ-যেন একমাত্র স্বপ্ললোক যা আমাদের চোখে 


ওম সংখ্যা] 
ফুটে” উঠে, আমাদের হাজার প্রচেষ্টার মাঝে এইটে একমাত্র 
সহজ যা আমাদের .আটপোরে মুহূর্তগুলিকে পোষাকী 
করে? তোলে, জীবন-যাত্রার প্রয়াসগুলিকে কাব্যসম্পদ্‌- 
পূর্ণ করে তোলে, গণদ্যময় কণ্ঠবাণী একটা বিশেষ 
অভিাঞ্জনায় ভরে? দেয়, চিত্তের বিক্ষিপ্ত ও বেস্থরে! 
স্থরগুলিকে সংহত *করে? একটা অর্থপূর্ণ শঙ্গীত রচনা 
করে-__যা আমাদের বিচ্ছিন্ন ও লক্ষমীছাড়া জীবনধারাকে 
শ্রীমস্ত করে; তোলে । অথচ ব্যাপারটি মোটে ও অংপূর্বব 
নয়__এটি আবহমান কাল থেকে চলে' আস্ছে__ 
আর এটি হচ্ছে পুরুষ ও নারীর পরস্পরের মিলনের জন্তে 
আকুলতা 

সে যা হোক্‌ মাসের পর মাস “উৎসব ও উপাসনা” 
& যে আমার একটি করে? প্রবন্ধ আর তারই ঠিক 
পরে-পরে মুকুলিক৷ দেবীর একটি করে? কবিতা এ-যেন 
আমার মানস-জগন্দেে পাশে পাশে একখানি করে? 
গান। মাসের পর মাস সে কবিতাগুলির কত বিভিন্ন 
ছন্দ, বিভিন্ন স্বর, বিভিন্ন লয়-_-কত বিভিন্ন রং, বিভিন্ন 
গন্ধ, বিভিন্ন রূপ, কিন্ত তার মল অর্থ এক। সেই 
অর্থ যেন তার বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন স্বর, বিভিন্ন ছন্দের 
ভিতর দিয়ে এই এককথা প্রকাশ করুছে_-হে পথিক, 
আমি 'তোমারি কাছে-কাছে তোমারি পাশে-পাশে 
অবিরাম জাগ্রত আছি। হে বহুদূরের যাত্রী, তোমার 
পুরুষের মন্তিষ্ষের পাশে-পাশে একথানি নারী-্বদয় 
সদা জাগ্রত। হে রণ-পিপাসী, তোমার পুরুয়-চিত্তের 
ছুরাশার পাশে যশ মান গৌরব, 'আাকাজ্ষার পাশে 
নারী-চিত্তের একখানি স্সেহনীড় সদা উন্মুক্ত--তোমার 
বিজয়-মাল্লযই তার শ্রেষ্ঠ কাভরণ। 

যে-মান্থষটিকে দেখিনি এবং যার সঙ্গে দেখ! হবার 
হয়ত কোন দিন সম্ভাবনাও নেই অথচ মনের কাছে যাব 
অস্তিত্ব সত্য হ,য়ে উঠেছে, প্রাণের নানা স্থুর ও চিত্ত- 
লোকের বিভিন্ন আ-লখ্যের ভিতর দিয়ে তার অস্তর- 
লোকের আভাস মাঃ সে মানুষটি যে কেমন সে- 
সম্বন্ধে কল্পনা কোনদিনই নিশ্চেষ্ট থাকে না। “কিমাসীত 
ব্রজেত কিম্‌” বা “কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি” 
এ-সব প্রশ্নকে কল্পনা প্রশ্নর্ূপেই থাক্তে দেয় ন1। এর 
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রোমান্ন 
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খ্ি 


প্রতিপ্রশ্নের উত্তরে একখানি করে' ছবি তার অন্তরে 
আপনা-আপনিই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। বলা বাহুলা, কল্পনার 
এইসব ছবির মধ্যে সত্য যতটা! না থাক্‌ তার চাইতে 
বেশী থাকে আপন মনের সন্তোষ । 
ধারে ধীরে মুকুলিকা দেবীর অপ্তিত্ব আমার কাছে 
সত্য হ'যে উঠেছিল এবং এ-মান্থষটি যে কেমন এ-প্রশ্নও 
আমার মনের কাছে অনিবাধ্য হ'য়ে উঠেছিল। আমি 
মনে কর্তে চেষ্টা কর্তুম__আচ্ছা, যার অস্রে এই মনো- 
ভাব ফুটেছে__ 
বনেতে আজি শিইরি” গেল বনের বনলতা, 
উতল। কাপি* বিটপী কাছে কহিল মনোব্যথা, 
উঠিজা ধীরে জড়ায় স্থথে তাহার গ্রীবাখানি, 
শাখার "পরে মরমে মরি" বিছাল তঙ্গখানি ; 
আজিকে এই প্রথম মধু-বসস্তে 
«হুক সখি দুইটি হিয়া একাস্তে__ 
তার বয়েস কত? কিস্বা 
জীবন-তর্ণীথানি 
যাও যাও বাহি গো । 
কত শত গোধূলির গৃহে-ফেরা বাশরীর 
গানে হিয়। চঞ্চল চোখ ছুটি ছল ছল্‌, 
কত স্থথে আকুলিত 
কত রূপ চাহি গো, 
জীবন-তরণী তাই 
খাও যাও বাহি গো। 
এই আকাক্ষা যার চিত্তে সঙ্গীত হরে ফুটে উঠেছে, 
তার অন্তরলোক কেমন? এইসব প্রশ্নের উত্তরে 
আমাৰ কল্পনা উধাও হ'য়ে ছুটেছে। নানা বস্ত থেকে 
নানা রং নানা স্থুর নানা গন্ধ কুড়িয়ে তাই দিয়ে একটা 
মানসীমৃন্তি গড়িয়ে তার" নাম দিয়েছে মৃকুলিক! দেবী। 
জ্যোহস্স। থেকে রং কুড়িয়ে, মেঘ থেকে নিবিড়তা কুড়িয়ে, 
পন্ম থেকে 'লাবনি' কুড়িয়ে, গোলাপ থেকে লালিম। 
কুড়িয়ে, চম্পক থেকে কোমলতা! কুড়িয়ে, সাগর-বুকের 
মুছু তরঙ্গ-হিলোলের ক্ীড়া-চঞ্চলতা৷ কুড়িয়ে, যে-একটি 
কিশোরীর পরিচ্ছন্ন মৃদ্তি আমার মনে গড়ে উঠেছিল 
তাতে কোথাও এতটুকু খত থাকবার সম্ভাবনা ছিল 


৬০২. 


না। মানস-লোকের সৌন্দর্য্যের দাবীর আমরা একচুলও 
ছাঁড়িনে, কল্পনদেবীও আমাদের সে-দাবীর যোল- 
কলা পূর্ণ করে' দিতে কোন কার্পণ্যই করেন না। 

এমনি করে, প্রায় আড়াই বছর কেটে গেল। 
“উৎসব ও উপাসনা”র পৃষ্ঠায় প্রতিমাসে আমার 
প্রবন্ধ ও মুকুলিকা দেবীর কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে আমার 
মনের উৎসব ও উপাসনার ভিতর দিয়ে আমার অস্তুরে 
একটা কল্পলোক গড়ে” উঠেছিল। এই কল্পলোক-সঙ্বন্ধে 
আমার সবার চাইতে আরামের ব্যাপার ছিল, এইটে যে, 
বাস্তবজগতের স্পষ্টতার স্পর্শ একে কোন দিনই ক্ষুণ্ন 
বা খিক্ন কর্‌তে পাবৃবে না। 

কিন্তু মানুষের মনন্তত্ব বোধ হয় একটা জটিল ব্যাপার। 
সহসা একদিন সম্পাদককে জিজ্ঞাসা কর্লুম-_“মুকুলিকা 
দেবীটি কে জানেন?” 

সম্পাদক উত্তর কর্লেন_"তা কি করে? জান্ব 
বলুন ।” 

“ইনি এই বিশাল মহীর কোন্‌ অংশ অলঙ্কত করে, 
বিরাজ করছেন তাও জানেন না ?” 

*ন], সেটা আমার অজ্ঞাত নয় ।+ 

সম্পাদক তার দেরাজ খুলে" একখানি ছোট্ট চিঠি 
বের কর্লেন। সেই চিঠিখানি খুলে" ত্তার চোখের 
সামনে রেখে বল্লেন_এর হাল সাকিম হচ্ছে বেল- 
তলা রোড়; 'অঙ্-নিবাস, ভবানীপুর, কলিকাতা 1" 

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম-_“আচ্ছা, বলুন ত গত ছু'- 
বছর আড়াই-বছর ধরে" প্রতিমাসে ঠিক আমারই 
প্রবন্ধের পরে মুকুলিক! দেবীর কবিতার স্থান দান করেন 
কেন? 

সম্পাদক আশ্চর্য হলেন__বল্লেন-“তাই নাকি ?” 

তার টেবিলের উপর কয়েক মাসের পত্রিকা পড়ে? 
ছিল। আমি প্রতিসংখ্য! খুলে' তাকে দেখিয়ে দিলুম-_ 
প্রতিমাসে আমার প্রবন্ধ প্রথমেই থাক্‌ বা শেষেই 
থাক্‌ বা মাঝেই থাক্‌, মুকুলিকা দেবীর কবিতা ঠিক 
তার পরে-পরে ছাপা। 

সম্পাদক বল্লেন-_“বা£! এটা ত আমি কোন দিন 
খেয়াল করিনি” * তার চোখ-ছুটোতে একটা কৌতুকের 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হাঁসি ফুটে উঠূল-_বল্লেন-বোধ হয় কোন অনৃশ্ত- 
লোকের স্থক্্জীব আমাকে দিয়ে এটা করিয়ে নিয়েছে 

“সে-সব বিশ্বাস করেন নাকি ?” 

“কি-সব ?” 

“ ্রই যে অদৃশ্ঠলোকেন জীবরা মানুষের জীবন নিয়ে 
খেলা করে ।” 

সম্পাদক আমার মুখের দিকে একটু বিশেষ করে 
তাকিয়ে দেখলেন__তার পর মৃদ্ধ হেসে বল্লেন-_ 
“আপনি প্রশ্নটা যখন এমন গম্ভীর করে? জিজ্ঞেস কর্ছেন 
তখন ঠিক বল্‌্তে পারিনে যে বিশ্বাস করি বা বিশ্বাস 
করিনে 1” 

সম্পাদকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি বেরিয়ে 
পড়লুম। 

কিন্তু দেদিন থেকে এটা টের পেতে বেশী দেরী 
লাগল না, যে আমার অক্জর-লোকের ম্বরগ্রামে একটা 
বেস্থরো স্থুর জেগে উঠেছে । একটা নিশ্চিত অনির্দেশ্যকে 
ঘিরে" ধাছুকর আপন খেয়াল, আপন রুচি-অন্গসারে একটা 
নিখুত সঙ্গীত রচনা করেছিল, একট! কল্পনালোকের 
আলেখ্য রচনা করেছিল, সেইটে যেন অনিশ্চিত একট! 
স্পষ্টতার স্পর্শে কিরকম-একরকম গুলিয়ে দিয়ে গেল। 
এতদিন আমি মনে করৃতুম, যে, এই বিশ্বব্ধাণ্ডে মুকুলিকা 
দেবী বলে, একজন কেউ আছেন ত৷ সে রাওয়ালপিপ্ডি- 
তেই হোক্‌ বা পেঙগুনেই হোক্‌, গন্ধর্বলোকেই হোক্‌ 
বা মঙ্গল গ্রহেই হোকৃ_এই অনির্দেশ্ততাই মু্জুলিক। 
দেবীকে আমার চিস্তার অতিরিক্ত করে' রেখেছিল, 
তাই প্রত্যেক মান্গষের মধ্যে ফ্একটি কবি-চিত্ আছে 
যে-একটি আর্টিষ্টের আত্ম! আছে, আমার . মধ্যেকার 
সেই কবি-চিত্তটি সেই আর্টিষ্টের আত্মা, তার 'একট| সহজ 
নাগাল পেয়েছিল। কিন্তু যখন শুন্লুম যে মুকুলিকা- 
দেবীর আবাস-স্থল এই কলিকাতার ভবানীপুরে বেল- 
তলা রোডে, তখন কল্পলোকের হাজার স্থুর দিয়েও আর 
তাকে ছোয়া গেল না বাস্তবতা" কঠিন স্বর্গে সমন্ত 
স্থুর যেন ছিন্নবিছিন্ন হয়ে কর্ঠোর কর্কোলাহলের 
মাঝে ঝরে? পড়তে লাগল। 

সেই দিন আমি এই একটা জিনিস লক্ষ্য ফর্লুম 


৫ম পা 


০০তিশাা তি ও ২১৯ পপি শিপিশশ ীিটিশিশ তাত শশী ৩৩ 


যে, মাঙ্থের অস্তর-জগতে যতক্ষণ তৃপ্তি থাকে, তার কল্প- 
লোকের স্থরের জালে যতক্ষণ বিষয়াতিরিক্ত সত্তার একটা 
স্পর্শ থাকে, ততক্ষণ বাইরের দ্রকের কোন দাবীরই সত্য 
হয়ে উঠ্বার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু খন এই 
স্থবের জাল কোনক্রমে গুলিয়ে যায়, কল্পলোকের আর 
কোন আনন্দের স্পর্শ পাওয়া যায় না, তখন বাইরের দিক্‌ 
থেকে এই আনন্দের তল্লাস পড়ে' যায়। কল্পলোকের 
দারিদ্র্য আমরা বাস্তব-জগতের সম্পদ দিয়ে ভরে" 


রাখতে চাই। 

সে যা হোক মুকুলিকা দ্বেবীকে যখন আমার কল্প- 
লোকের সুর দিয়ে ছোয়া গেল না, তখন ত্বার চাক্ষ্ষ 
পরিচয়ের একটা আকাজ্ষা! ধীরে ধীরে আমার অন্তরে 
মাথ। তুল্‌তে লাগল । মুকুলিকা দেবীর পরিচয় স্পষ্ট 
হয়ে মনের কাছে তা এমনি আবছা হ'য়ে উঠল, 
নিকটে এসে তা এম্‌নি একটা দূরত্ব রচন। করুলে যে আমার 
অস্তর-লোকের একট! পরিপূর্ণ সন্তোৌষের কোঠা একেবারে 
শন্য হ'য়ে গেল। এখন এই শন্ততা পূর্ণ কর! যাস কি 
কবে"? যে-সঙ্গীত থেমেছে অথচ যার রেশট্ুকু এখনও 
শরং-প্রভাতের নিপ্ধ স্পর্শের মতো স্বৃতি জাগাচ্ছে, সে- 
সঙ্গীতের ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্থরগুলিকে আবার গেঁথে তোল! 
যায় কি“ করে? এম্নি কতগুলো অস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে 
আমার মধো মুকুলিক দেবীর পরিচয়লাভের আকাঙ্ষা 
নীরে ধীরে মাথা তুল্লে । আসলে তখন মনন্তত্বের এমন 
বিশ্লেষণ করার অবসর ছিল কি না সন্দেহ, কিন্ত এইটে 
অত্যান্তই সতা ছিল, যে, আমি যেন ছু*-বছর আড়াই- 
বছর ধরে" নিজের জন্যে একটা দায়িত্ব গড়ে” তুলেছি আর 
সেটা হচ্ছে এ মুকুলিকা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

অথচ বাপারটি সহজ মোটেও নয়। আমাদের বাঙালীর 
সমাজে কোন অপরিচিত পুরুষের পক্ষে সম্পর্কলেশহীন 
পরিবারের কোন অনাত্মীয় মহিলার পরিচয় লাভ কর্বার 
কোন স্থযোগই নেই । আমাদের দুজনের লেখ! একই 
মাসিক পত্রিকাতে গরেরোয় শুদ্ধ এই ঘটনাটাই আর কিছু 
সামাজিক রীতিনীর্তিকে নাকচ করে" দেবার দাবী নিয়ে 
ক্ড়াতে পারে না। সমাজের হাতে এমন কোন যন্ত্র নেই 
যা দিয়ে অস্তরের আত্মীয়তার ঠিক পরিমাপ কর্‌তে পারে 


নোমান 


৬০৩ 


খ্ি 


এবং সেই- “অনুসারে সামাজিক রীতিনীতিকে প্রয়োজন- 
মত ডাইনে-বীয়ে সরিয়ে দিতে পারে । সামাজিক রীতি- 
নীতির উদ্ধত প্রাচীর এম্নি একটা নিজ্জাব ব্যাপার যে 
কোন স্থরের স্পর্শই তাকে বিন্দুমাত্রও চঞ্চল করে তোলে 
না। 

কিন্তু অপর পক্ষে মুক্ুলিক! দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা 
ব্যাপারটা আমার কাছে যত কঠিন বলে' মনে হ'তে 
লাগল এই সাক্ষাৎ করার বাসনাও তত প্রবল হয়ে উঠতে 
লাগল। আর সেই-সঙ্গেসঙ্কে ভবানীপুর বেলতলা 
রোডের “অশ্র-নিবাস” আমার কাছে একট! পরম 
রহস্তের আবাস হ'য়ে উঠল। “অশ্র-নিবাস” কত 
সৌখীন লোকের কত বাড়ীর নাম শুনেছি । .কতরকমের 
আবাস নিবাস নিকেতন ভিলা-_কিন্তু এ-পর্য/স্ত “অস্র- 
নিবাস” বলে কোন নাম কোথাও শুনিনি । অশ্র- 
এ কার অশ্র?-_কিসের অশ্র?_-এ কি কোন ব্যক্তি- 
বিশেষের জীবন-ব্যাপী দর-বিগলিত অশ্রু, না এই পৃথিবীর 
থমূকে-থাকা অবাক্ত অশ্রু? কে এমন মানুষটি যে এমন 
ছুংখের সংজ্ঞা দিয়ে আপন 'আবামস্থানকে ঘিরে” রেখেছে? 
কি এমন তার অন্তর-বেদনা য! এই পৃথিবীর সহ চাঞ্চল্য 
ভুলিয়ে দিতে পারেনি, জীবন-সংগ্রামের শত সভম্র 
আশা-আকাজ্ষা হাল্কা করে" তুল্তে পারেনি? কে 
সে এমন মানুষটি যার অন্তরে দুঃখের দেবতা এম্নি স্থায়ী 
আপন পেন বসেছেন, যে, এই পৃথিবীর সকলপ্রকার 
স্থথের স্থরই সেখান থেকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে; 
যে, সেখানে শরৎ-উষার মুগ্ধ প্ররূতিঃ জ্যোতন্নাযামিনীর 
স্থদূরের আমন্ত্রণ, বসম্ত-সন্ধার একটা চির-অবাক্ত 
আকুলতা কোন নব চাঞ্চল্ই আর সত্য করে" তুল্‌তে 
পারে না! ই যে রৌদ্র করে নারিকেল-শাখাগ্র 
ঝিল্‌ মিল্‌ কর্ছে, বহুদূর থেকে একটা চিলের ডাক 
বাতাসে ভর করে" ভেসে আস্ছে, গৃহ-পালিত পারাবতের 
বক্-বকম্কুম্‌ ক্ষণে-ক্ষণে শোনা যাচ্ছে, এ যে একটা 
মোটর-গাড়ী “হবুন্‌, বাজিয়ে তার কোন স্থদূর গন্তব্য স্থানে 
ছুটে' গেল__এসব কি তার অস্তরে কোন নব স্থখ নবীন 
আকাঙ্ষা দিয়েই ভরে দেয় না? কোন্‌ কঠোর সমাপ্তির 
কঠিন রেখা তার জীবন-কাহিনীতে দ্রাড়ি টেনেছে ? 
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এম্‌নি করে'ই দিন কাটতে লাগল। কিন্তু মুকুলিক! 
দেবীর সে পরিচিত হবার কোন পস্থাই আবিষ্ার কর্তে 
পারুলুম ন1। 
পরের মাসের “উৎসব ও উপাসনা” এলে দেখলুম যে 
আমার প্রবন্ধ থেকে মুকুলিকা দেবীর কবিতা বিচ্ছিন্ন 
হয়েছে। বুঝলুম সম্পাদকের সঙ্গে আমার কথোপকথনের 
ফল। কিন্তু এই ছোট্ট ব্যাপারটা আমার্‌ অন্তরকে একটা 
মন্ত দোল দিয়ে গেল। | 
মনে হ'ল যেন কতদিনকার একটি অত্যন্ত পরিচিত 
বান্ধব, যিনি আমার অন্তরের পাশে-পাশে চির-জাগ্রত 
ছিলেন তিনি হঠাৎ আমার বেদনা-স্থত্র থেকে বিচ্ছিন্ন 
হ'য়ে কোথায় স্থদুরে ছিটকে? পড়লেন। ধার অস্তিত্বের 
স্পর্শ আমার মনোমন্দিরে আশা-আকাজ্ষা দিয়ে ভরে, 
রাখত সে-অন্তিত্ব যেন দূরে সরে" গিয়ে আমার মনো- 
মন্দির একেবারে শুন্ করে” দিয়ে গেল। মানুষের জীবন 
পূর্ণ হয়ে থাকে হৃখ-ছুঃখ দিয়ে। এই স্থখ-ছুঃখের উপাদান 
কোথায় চলে” গিয়ে যেন আমার জীবনকে মুহুর্তে ভারা- 
ক্রান্ত করে; তুল্লে। আর এ কি কেবল আমার একলার 
জীবনকেই শৃগ্ত করে' তুল্লে? মুকুলিকা দেবীর কি 
এতে কিছুই হয়নি? একদিকৃকার দুঃখের ঢেউ কি 
'অস্থদিকে কোনই অনুরূপ তরঙ্গের দোলা দিয়ে যায় না? 
তবে মুকুলিকা দেবীর কবিতায় আজ এন্র ফুল কেন? 
সহে না বধু সহে নাকি? 
তৃষিত আখির আকুল চাওয়া, 
বকুল বনের ব্যাকুল হাওয়া, 
7 আজি এ ঘন বসম্তেতে 
দহে না প্রাণ দহে নাকি? 
সহে না বধু সহে নাকি? 


সহে না বধু সহে না আর। 
আজি যে গত সরম-ভার। 
স্বগত আজি বিলাপ শুধু 
ঘিরিয়া আছে জীবন ছার। 
আমার মনে হ'ল--যে আমার মণ্ম-ছুয়ারের হতাশার 
দীর্ঘনিশ্বাস মুকুলিক! দেবীর হ্ৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারিত হয়ে 
_ উঠেছে, যেন তীর চোখের ছু'-ফ্রোটা গড়িয়ে-পড়া। নীরব 
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অশ্রর" সঙ্গে । একখানি কাব্য লিখিত হ'তে হ'তে: 
অর্ধ পথে যেন লেখনী থেমে গেল, এ-যেন তারি বেদনা_ 
একটা গান গীত হ'তে হ'তে যেন অন্তরায় এসে স্তব্ধ হঃয়ে 
গেল, এযেন তারি আক্ষেপ-চিত্রের রেখাই টানা 
হ'য়ে থাকল তাতে যেন বর্ণ-সংযোজনার আর সময় হ)য়ে 
উঠল না, এ-যেন তারি একটা নিবিড় ক্রন্দন । তাই বুঝি 
মুকুলিক! দেবীর এই কবিতাটিতে তারই 'আভাস ছত্রে- 
ছত্বে জেগে উঠেছে। 

বহে নাৰধু বহে নাকি? 

নীরব ছুটি আখির "পরে 

যে নীরটুকু গুমরি' মরে? 

সে নীরটুকু উলি” ছুখ 

মুছিয়৷ নিতে চাহে নাকি? 
বহে নাবধুবহেনাকি? 


বহে না বধু বহে না আর। 

নয়নে নাহি নয়নাসার 

স্বগত আজি বিপুল স্বতি 

আনিছে শুধু দুখের ভার। 

মুকুলিক৷ দেবীর এই কবিতার সঙ্গে আমার তখনকার 

মানসিক অবস্থার এমন একটা মিল ছিল যে, তা সামাজিক 
বিধি-বন্ধন একেবারে মিথ্যা করে? তুল্লে। সেদিন মনে 
হ'ল যে মানুষ বৎসরের তিন শ' চৌষট্ি দিন সমাজের 
বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলুক, কিন্তু বাকী একটা দিন যদি সে 
আপনার মনের স্বাধীনতা ঘোষণা না করে তবে সমাজের 
প্রাণরক্ষাই দুরূহ হয়ে উঠবে-_মনে হ'ল যে সমাজের 
হাজার-করা ন” শ* নিরেনববই জন সামাজিক আইন- 
কাঙ্নকে পুঙ্জা করে? চলুক কিন্তু বাকী একজন যদি 
আপনার অন্তরের সত্যকে পুজা কর্বার সাহস না করে 
তবে সমাজ সেই বস্ত থেকেই বঞ্চিত থাকৃবে যে-বস্ত বন 
কেটে নগর বসিয়েছে, উর ক্ষেত্রে ফসল ফলিয়েছে, 
প্রাচীর ভেঙে আলো-বাতামের ব্যবস্থা করেছে--এই 
বস্তই না মুককে মুখর করেছে, গঙ্গুকে উল্লজ্যনের শক্তি 
দিয়েছে, কাপুরুষকে ছুঃসাহসিক করে তুলেছে। এক- 
জনের এই অন্তর-পৃজাই সমাজকে নব-নব পথে নব-নব 
আশীর্বাদ লাভের জন্ত সচেতন ক'রে তুলেছে। সে! 
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হোক্‌ আমি সেদিন তাই একটা দুঃসাহসিকের কাজ ক'রে 
ফেল্লুম, মুকুলিকা দেবীকে একখানি চিঠি লিখে" ডাকে 
ফেলে" দিলুম | 
ছোট্ট একটু চিঠি। চিঠিখানিতে বিশেষ কিছু ছিল 
না। শুধু ছিল এই যে, মুকুলিকা দেবীর কবিতা আমার 
বড় ভাল লাগে এমন ভাল লাগে যে আমি এই কবিতা- 
গুলির লেখিকার সাক্ষাৎ-পরিচয়ে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করুবার জন্যে উৎস্থক, এবং আশা করি, আমার 
এ বেয়াদবি মার্জনা লাভ কর্বে। 
তিন দিনের দিন আমার চিঠির উত্তর পেলুম। 
ছোট্র একটু চিঠি, কিন্তু তার ওজন আমার কাছে মনে 
হল মহাকাব্যের চাইতেও বেশী । চিঠিখানি এই-_ 
“অশ্রনিবাস” 
বেলতলা রোড, 
ভবানীপুর । 
সবিনয় নিবেদন-__ 
আপনার ক্ষুত্র চিঠিখানি পেয়ে যে কতদূর আনন্দিত 
হয়েছি তা বল্তে পারিনে। আপনার লেখা আমি 
সাগ্রহে পড়ে' থাকি। আপনার লেখার মধ্যে এমন একটা 
মিষ্ট ও সরস ভঙ্গী আছে যে, একবার পড়লে তা ভোলা যায় 
না” আপনার সাক্ষাৎ-পরিচয় লাভের জন্যে আমিও 
উতস্থক। আগামী শনিবার বিকেল পীচট। ও ছয়ট।র 
মধ্যে যদি আপনার দর্শন পাই, তবে কৃতার্থ হ'ব । ইতি 
শী মুকুলিকা দেবী । 
চিঠি পেয়ে আমার অন্তর এতথানি স্বষ্ট হ'য়ে উঠল 
যে, বুঝ লুম যে আমার লেখা চিঠির উত্তর পাবার আশার 
চাইতে না-পাবার আশঙ্কাই আমার মনে বেশী ছিল। 
/ ক চা ক চু 
রসা রোডের ট্রাম থেকে যখন নাম্লুম তখন পাচটা 
বেজে তের মিনিট। বেলতলা রোডে “অশ্র-নিবাস” 
খুঁজে? বের করুতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। 
একখানি মাঝাধি-রকমের একতলা লাল রঙের বাড়ী 
গভীর গজ দুরে দীড়িয়ে। রাস্তার 
উপরেই ফটক। ফটক খুলে' ভিতরে ঢুকে” দেখি, একটি 
পরিপণ্টী ফুলের বাগান। সেই বাগানের মাঝ দিয়ে 


রোমান্ন, 


পাপন সতত পতিত পাপী পিপল পিশীতিশিসিস্ীশাত ৯০ তোশিশীিশতটিতশীশাীপিশা্পাতি তি 
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একঢ| সরু লাল কাকর-বিছান রাম্তা সোজ! দালান 
পর্যান্ত গিয়েছে । রাস্তার ছু*-কিনারে চন্ত্রমলিকার ঝাড়, 
তাতে পাতা নেই বলে"ই হঠাৎ অনুমান হয় এম্‌নি তাতে 
ফুল ফুটেছে। 

দালানের সামনের দিকে একটি বারাদ্দা। আমি সব 
রাধ্খাটি বেয়ে সরাসর বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। সেখানে 
গিয়ে দেখি একটি গোল টেবিলের উপর একটি টিয়ে-পাখী 
আর সেই টেবিলের পাশে দাড়িয়ে একটি মহিলা টিয়ে- 
পাখীটাকে এক-একটি করে" বাদাম তুলে" দিচ্ছেন আর. 
পাখীটি মহা আনন্দে তাই গলাধঃকরণ করছে! 

আমি কোনরূপ ভনিতা৷ টনিতা। না করে'ই একেবারেই 
জিজ্ঞাসা কব্লুম__“মুকুলিকা! দেবী এখানে থাকেন 1” 

মহিলণট উত্তর করুলেন__“আমারই নাম মুকুলিকা 
দেবী ।” 

এই উত্তরের সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হ'ল যেন হঠাৎ 
কোন্‌ অদৃশ্ত শক্তি আমাকে উদ্তিদে পরিণত করে” ফেল্লে, 
আর এক নিমেষে আমার ছু*পা থেকে সহন্র শিকড় গজি্ 
সিমেন্ট, ভেদ করে” তাই পৃথিবার বুকে চালিয়ে দিয়ে 
আমাকে সেখানে বজ্মুষ্তিতে ধরে? রাখলে। 

দেখ লুম আমার পাম্‌নে মুকুলিকা দেবী । যেমন লম্বা 
তেম্নি মোটা । গায়ের রং আবলুস কাঠের মতো, নাসা- 
রদ্বের নীচ দিয়ে একটি স্ক্্স গৌফের রেখা, বয়েস 
চলিশও হ'তে পারে পঞ্চাশও হ'তে পারে । 

প্রায় আধ মিনিটের মধ্যে আমার উত্ভিদ্‌ অবস্থা কেটে 
গেল। সেই সঙ্গে আমার শিরায় শোণিতপ্রবাহ আবার 
গল হয়ে উঠল আর তারই সাথে সাথে আমার সর্বা। 
বেয়ে সহস্র ধারা হ'য়ে ঘাম ঝরতে লাগল । এম্নি একট 
অসোয়ান্তিতে আমার সাগা অন্তর ভরে? উঠল ষে তা 
তুলনা মেলে না। মুকুলিকা! দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে; 
একটা ধারা কল্পনায় হাজার বার গড়ে? তুলেছি তার 
খেই যে কোথায় হারিয়ে গেল, কেবল তাই নব, সে-সময 
আমার চোখ ছুটির দৃষ্টি যে কোথায় স্থাপন করুব, প্র 
তাই একটা বিষম সমস্া। হ'য়ে উঠল) মনে হ'ল ( 
মুকুলিকা দেবীর দিকে তাকিয়ে দেখাই তার প্রতি এক 
বিশ্বাসঘাতকতা করা। সেখানে আর এক-মুহূর্ত থা 


৬০৬ 


স্পাপাশিপিশীপিশিকপীসাপিিতপিপাটী পাশাশীশীপশীশিশিশা পিশিশাশশোতিতিত 


আমার পক্ষে সাংঘাতিক ব্যাপার কিন্ত আবার তৎক্ষণাৎ 
বিদায় নেওয়া তার চাইতেও হাস্তজনক | মনে হ'ল, যেন 
আমি একটা জালবদ্ধ শিকার অথচ সহানুভূতির আশা! 
কোন দিক্‌ থেকেই করা! চল্বে না। 
এম্নি যখন আমার একটা সাংঘাতিক ন-যযৌ-ন-তস্থো 
অবস্থা তখন বিছ্যাৎঝলকের মতো! একটা ফন্দি মনে খেলে 
গেল। আমি বল্লুম-_«আমার নাম গঙ্গারাম। উৎপল 
আমার বন্ধু। উৎপলের আজ আপনার সঙ্গে দেখা কর্তে 
'আস্বার কথা ছিল। কিন্তু আজ বেলা তিনটের সময় 
সে তার বাড়ী থেকে এক টেলিগ্রাম পায় যে নন্‌কো- 
অপারেশনের সম্পর্কে তার বাবা ও দাদা ছু' জনেই গ্রেপ্তার 
হয়েছেন, সেইজন্যে তাকে আজ দাঙ্জিলিং মেলে বাড়ী 
চলে+ যেতে হয়েছে । যাবার সময় আমাকে বলে? যায় 
আপনাকে খবরটা দিতে যেন আপনি তার জন্তে অপেক্ষা 
.করে' না থাকেন ।” 
এ্ুকলিক। দেবী একটু আম্তা আম্ত। করে” বল্লেন 
0.তা- একা রাম-বাবু বস্ন্‌ না ।” 
আমি বল্লুম--"নাঁ_আমায় মাফ কর্বেন, আমার 
একটু জরুরী কাজ আছে” 
তার পর একটা নমস্কার জানিয়ে মুকুলিক! দেবীকে 
আর কোন কথা বল্বার অবসর না দিয়েই আমি বেরিয়ে 
7 পড় লুম । 
যখন মেসে পৌছলুম তখন সন্ধ্য। হ'য়ে এসেছে । রা্তায়- 
ব্রাস্তায় গ্যাসের বাতি জলে' উঠেছে । লোক-প্রবাহের 
কোলাহল, ট্রামের ঘর্ঘর, ফেরিওয়ালাদের ডাক-ই"ক সব 


পরবাসী-ভান্ত : ১৩৩১ 
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ক-সঙ্গে মিলে" ' একটা বিরাট্‌ বাস্ততা সৃষ্টি করেছে । জামা 
দিত চুরুট ধরিয়ে যখন বিশ্রাম করুতে 
বস্লুম তখন মনে হ'ল যে মানুষের জীবন ট্র্যাজেডি ও 
কমেডির একটা অপূর্ব মিশ্রণ । 

তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে কি কড়া চাবুক আমার জন্যে 
তৈরী হচ্ছে। 


০ ক সং ০ 


তিন দিন পরে এই চিঠিখানা পেলুম। 


বেলতল! রোড 
ভবানীপুর । 
উৎপল-বাবু-_ 
আমি আপনাকে পূর্বের ছু'বার দেখেছি । কোথায় 
সে-কথা এখন বলে' কোন লাভ নেই । আমার চেহারার 
জন্যে আপনার কাছে ক্রটি স্বীকার করা উচিত ছিল, কিন্তু 
সেদিন সে-শ্রযোগ আমাকে দেননি । আশা করি আপনার 
বাড়ীর খবর ভাল । ইতি-_ 
শ্রী মুক্ুলিক৷ দেবী । 


চিঠিখানা পড়ে আমার এম্নি অবস্থা হ'ল যে কেউ 
তখন আমাকে দেখলে মনে করত যে আমার নির্ব্বিকল্প- 
সমাধি-অবস্থা 

তার পর থেকে “উৎসব ও উপাসনা” লেখা ছেড়ে 
দিয়েছি-_সে মেসও পরিবর্তন করে আব-এক মেসে উঠে' 
গেলুম, আর সেই থেকে নব্য ফ্যাশানে দাড়ি-গৌঁফ 
কামাই । 





! রমেম্দ্রনাথ তব কর্তৃক কাঠ-খোদা ই 


শাঙনের ধার! 


আজি, শাঙনের ধারা ঝর্‌ ঝরু ঝর্‌ 
শরিছে বিপুল নিঝ রে; 
ত্রিলোক-পালিনী জননীর কোটি 

স্তনমুখ হ'তে ক্ষীর ঝরে । 
চলিছে ছুটিয়া কল কল কপ 
করতালি দিয়ে হেসে খলথল 
কালে। জল-ধারা পাগলের পার 

জাগাইয়া ঘত জীব-জড়ে 


ঠৈমবরণ এ কে চরণ 
বাড়াইল বাকা বিদ্যুতে ! 
বজ-নৃপুরে নাচন গড়িয়া 
তাড়াইয়া ফিরে নিদ্‌-দৃতে । 


মল্লাবে তান ধরেছে বাদল, 
বাজে মৃদ্ব মধু মদউ-মাদল, 
গগনে শ্যামল নবমেঘদল 

সে গান শ্বনিতে ভীড় করে। 


আধার মেঘের কাচলিতে কার 
স্ধার উৎস রয় ঢাকা। 
পাব ছলছল নয়নে সঙ্গল 
স্থদূর দিল আকা। 
ঝল্সে বিঙ্বলী উতল উজল, 
তরাসে তিমির তোলে অঞ্চল । 
ত্রস্থ ধরার বস্ব তিতিয়া 
ভীতি-ভরে বুঝি ম্বেদ ঝরে! 


কারাগারে 


শী ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এক 
রতি দ্বিপ্রহর। কার।গারের মধ্যে গভীর নিস্তন্ধত! বিরাজ করিতে- 
ছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন পাহারাওয়ালার পদ-শব্দ শোনা যাইতে- 
ছিল। বন্দী-গৃহের শিখরদেশের ছিদ্রগুলি নিকটবর্তী অন্ন স্থানের 
তুলনায় অধিক অন্ধকারময়, মৃত্যুর চক্ষুর মতই ভয়ঙ্কর 

জেলের স্ুপারিন্টেণ্ডেপ্টের ঘরে একট! আলো! হ্ুলিতেছিল। একটি 
টেবিলের পার্থে ছুটি লোক মুখোমুখি হইয়া বসিয়াছিল। একজন 
হপারিন্টেণ্ডেট, অপরটি তাহার সাহায্যকারী । তাহারা একটি 
পেল্সিল দিয়া সেইসব কয়েদীদের নামের পার্থ দাগ দিতেছিলেন 
যাহারা কাল প্রাতে বিচারের জন্ত প্রেরিত হইবে । 

বন্ঝনন্! বন্-ঝনন্‌!-- 

“আবার সেই!” পেন্সিল ফেলিয়! দিয়! স্ুপারিন্টেণ্ডেট. চীৎকার 
করিয়া উঠিলেন। 

সঙ্গীটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যপার কি?" 

“একটি নুতন , শিকলের শব্দে দিনরাত আমাকে এমনি 
করে" আ্বালাতন করে। 

“কেন এমন শব ট্রে?” 

“কেন তা কি করে' জান্য? অনবরত এ কুকুরটা! হাটাহাটি করে-_ 
একদণ্ও আমাকে বিশ্রাম কর্তে দেয় না। বত বছর আমি এখানে 
আছি তাঁর মাঝে এমনটি আর দেখিনি। কি অন্ভুত শবা।” 

ঝনন্‌! বন্‌-ঝনন্‌-__ 


এব।র শব্দটি'আরও বিকট । 

“অসহ্য [” স্থগারিন্টেপ্েপ্ট, গর্জন করিয়। উঠিলেন। আর সহ কর! 
যায় না। কাল রাত্রে এর জন্কা আমি এক মিনিটের জন্ত চোখ বুজ তে 
পারিনি ।” 

মাহাযাকারীটি হাসিয়। উঠিলেন। 

“কি, হাসূছেন যে?” 

“কেন হাস্ছি, বাঘ মেষের ভয়ে কাতর একথা শুন্লে দিদ্ধ 
মুরগীটি পযান্ত হেসে উঠে। আপনার রাগ বা অসস্তোষের কারণ কি? 
ওকে চুপ করিয়ে দিন্‌ না ।” 

“চুপ করিয়ে দেব? বলা! খুবই সোজ। 1" 

“ওকে ঘুমুতে বলুন ।” 

“যদি ও ন! ঘুমোয় তা হ'লে £” 

“ঘুমোতে বাধ্য করন। তাব জন্য ভাল ওষুধ নেই কি?” বলিয়! 
তিনি দেওয়ালে গাঁয়ে ঝুলান চাবুকের সারির দিকে ইঙ্গিত করিলেন। 
তাহার ছোট-ছোট চৌখ-ছুটি নিষঠ,রতার আগুনে অঙ্গ বল্‌ করিয়া 
উঠিল। 

ঝনন্! ঝন-বন্ন!_ আবার *%সেই জীর্ণ লৌহের ভয়ঙ্কর শব্দ । 
হপারিন্টেণ্ডে্ট, চিন্তান্িত হইলেন ও দীতে ওঠ চাপিয় ক্রোধতরে 
ঘব হইতে বাহির হইলেল। তিনি যে দেল হইতে শব্দ আসিতে- 
ছিল সেই সেলের দিকে অগ্রসর হইলেন, গ্রোলাকার জানালাটি খুলিয়া 
গর্ধধন করিয়া উঠিলেন,_ 


৬০৭ 


৬০৮ 

শচুপ. কর ুকুর, চুপ করে, খাক্‌।” 
“আমিত কিছুই করছি না 1”--ভিতর হইতে উত্তর আমিল। 
গ্সব সময় এমন করে? শব্ধ কেন করিস?” 

“কেন? শিকলগুলোর গায়ে গায়ে ঘ৷ লেগে শব্দ হয় ।” 
“চল|-ফেরা কেন কর?” 

“তবে কি করব আমি 1” 


“ঘুমোবে, ঘুমোবে । যদ্দি না ঘুমোও তা৷ হ'লে",__হ্পারিন্টেণ্ডেন্ট. 


কথাট। শেষ করিলেন না। 

পথুমোব._হ! বল! খুব সোজা বটে”, বন্দী মনে মনে বলিল। 

“মানুষের স্বাধীনতার রক্ষক যে সে কি পারে ঘুমোতে ?- যদি 
তাঁকে রাখা হয় জীয়স্ত গোর দিয়ে, আর ন! থাকে তার বিন্দুমাত্র 
জাশ! ?” 

হিদাকের মন ছিল আগ্নেয়গিরির মত। সেলটি অতান্ত অপরিসর 
ও শৃঙ্থলটি ভয়ঙ্কর ভারী। শৃঙ্খলের শব্দ, যথেচ্ছাচারীর ভীতিময় 
সঙ্গীত-_যে-সঙ্গীত হৃষ্টির আদি হইতে কারাগারের প্রাচীরে প্রাচীর 
গ্রতিধ্বনিত। 

হুপারিন্টেণ্ডে্ট, চলিয়া গেলেন। বন্দী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া 
রহিল, কথাগুলি. চিত্ত করিতে লাগিল। তার পর আবার বিচরণ 
করিতে আরম্ভ করিল। সে দেওয়ালের নিকট দিয়া একপা-এক- 
পাঁ করিয়া অতি সতর্কতীর সহিত হাটিতে চেষ্টা করিল ৷ কিন্তু রাক্জির 
নিশ্তক্ধত। ভেদ করিয়া শৃক্ধল বাজিয়। উঠিল। 

সাহাযাকারীটি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কত দিন ধ'রে এ অপদার্থ টি 
এখানে আছে? 

"তিন দিন হ'ল 101)724-0%1 তাকে ধরা হয়। অত্যন্ত ছুর্ভাগা 
ওর, এমন কি খুমোতে পর্যন্ত পারে ন1। কেউ বল্তে পারে না কে ও, 
বা কোথা থেকে এসেছে 1” 

“ঝুল্বে কি ? 

“কিসে? ও! আপনি বল্ছেন ফাসির কথা? নিশ্চয়ই !_যাঁ? 
আঁদৈশ হর ।” 

তার পর তাহার! নিস্তন্ধ হইলেন। বিষয়টি আলোচনার পক্ষে 
মোটেই অনুকূল ছিল না। তাই সেটি তাদের মনে-মনে বহক্ষণ 
আঙ্গোলিত হইতে লাগিল। কেহই একটি কথ!. বলিলেন ন!। 
হঠাৎ শ্িকলের একটি কর্কতী শবে সে নিস্তব্ধতা বাধা প্রাপ্ত হইল। 

“কাল সকাল পথ্যস্ত অপেক্ষ! কর্‌ কুকুর!” সথপারিন্টেণ্ডেন্ট, অষ্পষ্ট- 
স্বরে বলিয়া উঠিলেন। 

সাহায্যকারী উঠিলেন ও বিদায় লইয়! প্রস্থান কবিলেন। 

পরদিন প্রভাত হইল ও বন্দীদিিগের প্রাতর্ভোজনের সময় আসিল। 

“এখন তুমি চিরকালের জন্য শাস্ত হবে কাফের 1” 

নুপারিন্টেণ্ডেটে, একখানি খাবারের থাল! হাতে করিয়া সেলের 
দিঢুক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

তিনি দরজা! খুলিয়া খাবারের থালাঁটি মেঝের উপর রাখিলেন, বন্দী 


তখন খুমাইতেছিল। নুপারিন্টেণ্ডটে আস্তে আত্তে দরজা বন্ধ করিয়া: 


দিলেন কিন্তু চলিয়া গেলেন না। কিসে যেন তাহাকে সেথানে 
ধরিয়া রাখিল। তিনি দরজার ছিদ্ু দিয়া ভিতরে লক্ষ্য করিতে 
লাগিলেন । বন্দীটি দেখিতে সুন্দর । চেহারার মধ্যে বংশ-গৌরবের 
লক্ষণ বিদ্যমান। তাহার প্রশস্ত প্ উজ্জ্বল লট উচ্চ ও মহৎ চিস্তার 
অভিবান্তি । মুখমগ্ডলে চরিত্রের ,দৃঢ়তা সুচিত হইতেছিল। নিদ্রিত 
বন্দীর চেহারার মধো এমন কিছু ছিল যাহাতে স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট. 
' বিশেষভাবে 'বিচলিত হইলেন। মনে ভর হইল। তিনি তাহার 
মনের ভাব দমন করিতে চেষ্ট। করিলেন।-কেন আমি এখানে 
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বড়াই "উহাকে লক্ষ্য করিতেছি ? চলিয়া বাইতেছি না কেন? 
তিনি কিছুই বুঝিলেন না। চিন্তা করিতে ইচ্ছা হইল না । তিনি 
নিজেকে কেবলই প্রশ্ম করিতে লাগিলেন। 

তিনি দেখিলেন বন্দী উঠিয়া খাবারের নিকট আদিল। তাহার 
পা৷ কাপিতে লাগিল, অতি কষ্টে দরজার সহিত আড় হইয়! রহিলেন। 
তিনি চলিয়! যাইতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাহার তালু 
শুকাইয়। মাসিল। এমন স্বন্দর লল।ট ও জ্যোতিংপূর্ণ চক্ষু! ৫- 
যুবককে কিছুতেই নষ্ট হইতে দিব ন1। 

তিনি দরজা খুলিয়া! বলিয়া! উঠিলেন,__ 

“থাম । থাম!” 

বন্দী বিশ্ময়ে তাহার দিকে চাহিল। 

“থাম, আমি এ পার্য না। শিকলের শব তোমার বত খুমী 
করতে পার |” 

তিনি থালাটি উঠাইয়া৷ লইলেন ও দ্রুত খর হইতে বাহির হইয়া 
দরজ। বদ্ধ করিয়া দিলেন। বন্দী সমস্ত বুঝিল। শুধু একটু মৃদু 
হাসি তাহার ছোট ঠেট দু-থানির উপর দিয়া খেলির! গেল অন্ত- 
গামী স্যর অস্পষ্ট লালিমার মত। সে উৎফুল্ল হইল। বদ্ধ কারার 
ক্ষুদ্র কক্ষে থাকিয়াও সে মাজ জয়ী । 


ছুই 

কয়েক সপ্তাহ-কাটিল! 

ঝনন্। ঝনন্‌-_এবার “এ--” পল্লীর ভিতর দিয়া সঙ্গিন্ধারী 
পাহারায় বেষ্টিত হইয়! বন্দীর দল চলিয়াছে। তাহাদিগকে বধ্যতৃমিতে 
লইয়! যাওয়া হইতেছিল। দিনের বেলাও এই শিকলের শব্ধ ভয়ম্বর 
শ্রনাইতেছিল। দরস্তা, জানাল! সমন্তই বন্ধ করিয়। দেওয়া হইল। 
এই শব্দে গ্রীমবাসীর মনে জুয়ের সঞ্চার করিল, এমন কি সাহদী হাদয়ও 
কাপিয়৷ উঠিল। স্কোয়ারের বাহিরে বিরাট জনতার সৃষ্টি হইল, যেখানে 
ছিল কেবল বিচারক, উকিল ও অগ্ান্ক কণ্মচারী, হুপারিন্টেণ্ড্ট, ও 
তাহার সহকা পীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন । 

“মামার দোষ নয়।” শ্রুপারিপ্টেণ্ডে্ট, মনে মনে ঝুলিতে 
লীগিলেন। বিচারক বন্দীর দিকে ফিরিয়। জিজ্ঞাস]! করিলেন) 

“তুমি এ-পল্লীর 'এ--? 

“না আমার বাঁড়ী 'এ' পল্লীতে নয় 1” 

“ কি তোমার বন্ধু? 

“জামি তাকে চিনি না।” 

“তুমি “জি-*কে হতা করিয়াছিলে ?” 

“হ্যা! সে গ্গামার শন্রে।” 

“তুমি অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া শ-_-এর নিকট গিয়াছিলে 1” 

“না; আমি অস্ত্র সংগ্রহ করি নাই 1 . 

স্থপারিপ্টেগ্ডেট্টের সাহাধাকারীটি এ-পধ্যস্ত অন্নস্ক-ভাবে 
শুনিতেছিলেন, সে এখন বিচীরকের কানে চুপে-চুপে কি বলিল। 
বিচারকের ইঞ্জিতে সে বন্দীর সম্মুখে খুব নিকটে গির। দাড়াইল। 

মকলেই নিস্তব্ধ হইল। একট! নৃতন-কিছুর আশঙ্কায় সকলেই 
উৎকষ্ঠিত হইল । তাহাদের চোখ প্রচুটি লৌকের উপর নিবদ্ধ রহিল। 
শুধু ছুটি লোক মুখোমুখি দীড়াইয়াছিল না,--ছিল চারিটি চক্ষু, চারিটি 
অগ্রিস্কুলিঙ্গ ; দর্শকবৃন্দ ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কিছু যেন ঘটিবে, 
অসাধারণ কিছু। তথাপি তাহারা পরম্পরের [কে তাকাইয়া বহিল। 
চোখে পলক নাই। ওঠ নড়িল না, ক্র কুধ্চিত হইল না। এমন কি 
একটি কথা পধ্যন্ত কহিল না। তাহার! চাহিয়াই রহিল; একজন 
শৃদ্খলাবদ্ধ কিন্ত তেজোদীপ্ত-_অন্তজন তু্ক কর্মচারীর পোবাক-পরিহিত 
তবুও ভীত-কম্পিত। 


৫ম সংখ্যা ]' 


বন্দী কয়েক পদ পিছনে সরিয়। গেল। 

শৃঙ্খল বাজিয়। উঠিল । সে ঘৃণায় তাহার মুখ সরাইয়। লইল। দর্শক- 
গণ ক্ষণকালের জন্য চ্চল হইয়! উঠিল। 

“আমি তোমাকে চিনি | তুমি 'এ_+ " 

অপরটি উত্তর করিল, “ই৷ তুমি আমার বন্ধু ছিলে ।” 

বন্ধু! একি কথা! 

কথাটি বিরাটুকায় একটা দৈত্যের মুর্তি ধরিয়া যেন তাহার সম্মুখে 
ন্াসিয়া৷ দাড়াইল। নিজেকে সে হীনতায় মণ্তিত দেখিতে পাইল। 
নিজের মুক্তিতে সে নিজেই শিহরিয়! উঠিল । আঃ! কত মনুষ্য-রক্তের 
বিনিময়ে এই উদ্দ্ল বোভাম-বিশিষ্ট সর্কারী পরিচ্ছদ সে লাভ 
করিয়াছে । নিজের অজ্ঞাতসারে সে একটি বৌতীমের উপর হাত দিল। 
উঠ! বরফের মত শীতল ! সে ভাহার হাত সরাইয়! লইল। হায়, কত বছর 
ধরিয়। যে এই গ্বাধীনতার উপাসক বীরের বন্ধুর ভাণ করিয়াছে । কৌশল 
বিস্তার করিয়া তাহার ধ্বংসের আয়োজন করিয়াছে! সে তাহার 
তরবারি স্পর্শ করিয়৷ হাত পশ্চাতে সরাইয়া৷ লইল। মে একবার তাহার 
বন্ধ, স্বাধীনতার সমরে পূর্ববনঙ্গীর কঠিন লৌহ-শৃন্খলের দিকে তাকাইল। 
কোন্টি গৌরবের. তুক, কশ্মচারীর তরবারি ? না স্বাধীনতার হদীশের 
কদাকার লৌহ-নিগড় ? এ প্রশ্ব যে সে বহু পূর্বে মীমাংসা করিয়াছে। 
ইহাই আবার নুতন আকারে তাহার নিকট দেখা! দিল। 


তিন 


অন্ধকারময় রাত্তি__-অন্ধকারের রন্ধে, রন্ধে, কাহার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস 
গুম্রিরা গুম্রিয়া ফিরিতেছে। অশান্ত বাতা কালো আকাশের তলে 
উদাস হইয়। ছুটিয়াছে ! সহকারী কর্মচারীটি কারাগৃহের দিকে চলিল। 
স্থপারিণ্টেণ্ডেট, তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। তাহার মনে অনবরত 
কতকগুলি চিন্ত। প্রবেশ-লাভ করিতে চেষ্ট। করিতে লাগিল, তাহাদিগকে 
নে কিছুতেই দুর করিতে পারিল না। সেদিন সকালে যগন “এ” ফাসি- 
কাষ্ঠে আরোহণ করে তখন সে শত চেষ্টাও নিজকে লুকাইতে পারে 
নাই। বন্দীর চক্ষু দুইটি তখন যেন তাহাকেই খুজিয়৷ ফিরিতেছিল। সে 
ভাহার দিকে তেম্নি করিয়া! চাহিল যেমন করিয়া সে বিচারের দিনে 
চাহিয়াছিল। নেই দুইটি চক্ষু-_জ্বলস্ত ছুইটি চক্ষু সে সেই অন্ধকারের 
মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইল । সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না, পথের 
মধ্যে দীড়াইয়৷ পড়িল। চক্ষুদুইটি তাহার ব্কুরই চক্ষু ঠিক্‌--তেম্নি, 


তেম্নি বড়। সে আর অগ্রসর হইবে কি না বুঝিতে পারিল "না, ভয়ে - 


চক্ষু নিমীলিত করিল; চৌথ খুলিতেই আবার সেই ছুইটি চক্ষু । সে 
পলাইতে চেষ্টা করিল। চক্ষু দুইটি অদৃষ্থ হইল। একটি বিড়াল 
লাফাইয়। পড়িয়। পলায়ন করিল । সে নিজের ভয়ে হাসিয়৷ উঠিল, কিন্তু 
অগ্ঠ দিনের চেয়ে দ্রুত হাঁটিয়। চলিল। 

হেঃলর প্রাঙ্গণে আসিয়! সে সভয়ে বধতূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
লাগিল। সে ভাবিল নিশ্চয় তাহাকে এতক্ষণ গোর দেওয়া হইয়াছে 
ভার সব শেষ হইয়াছে । কিন্তু সেই গভীর অন্ধকারের ভিতর 
দিয়াও দে তাহার মৃতদেহ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। থাকিয়া! থাকিয়া 
বাতাস যখন ফাসিকাষ্ঠে আঘাত করিতেছিল তখন বৌধ হুইতেছিল যেন 
উহা! করুণস্বরে আর্তনাদ করিতেছে । কোন দিকে ন! চাহিয়া সাহাষা- 
কারীটি অগ্রসর হই; ফাসিকাষ্ঠের নিকট আসিতেই তাহার গতি 
লঘু হইয়। আসিল। সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ অনুভব করিল। 
কাপিতে কীপিতে ে সুপারিণ্টেণ্ডপ্টের ঘরে প্রবেশ করিল । ঘরে 
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একটি আলো ব্বলিতেছিল। 
করিলেন না; তিনি 
নির্ববাক্‌। 

“এখন ৬ আপনি ঘুমোতে পারেন” সেই গভীর নিস্তব্ধতা তঙ্গ 
করিয়া সাহাধ্যকারীটি বলিয়া উঠিগ। “এখন আ'র শৃদ্খলের শব শোন! 
যাইবে ন।” “সেকি! আপনি গুন্তে পাচ্ছেন না?" বাহির 
হইতে বাতাসের সঙ্গে ফ'সী-কান্ঠের সংঘের একটি অম্পষ্ট শব ভাসিয়া 
আমিতেছিল; অতাস্ত করুণ, বিশেষত্বহীন ও মৃত বীরের দেহের উপর 
ঘুম-পাড়ানি গানের মতই একঘেয়ে। 

“কেন? তাকে গোর দেওয়া হয়নি ?” 

“সেইজন্ই ত আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। কাল সকালে 
আপনি তাকে নিয়ে গোর দেবার ব্যবস্থা কর্বেন,_-কারণ আপনি 
ছিলেন তার বন্ধু ।” 

সাহাযাকারীটি 'নিস্তন্ধ রহিলেন। রসিকতার কি তীব্র পরিহাস! 
তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল ন।। 

হ্বপারিপ্টেখ্ডে্ট, তাহার মস্তক নত করিলেন, তাহার চক্ষু বাশ্পপূর্ণ 
হইয়া আদিতেছিল। সাহায্যকারী ধীরে ধীরে উঠিল, আলোটি লইয়া 
স্থপারিপ্টেণ্ডেন্টের কম্পিত মুখের উপর ধরিতেই তিনি ক্রোধে মুখ 
সরাইয়া লইলেন। তিনি আলোটি তাহার হাত হইতে কাড়িয়! লইয়া 
মেঝের উপর ফেলিয়৷ দিলেন। আলোটা চূর্ণ হইয়া গেল! 

“ভীরু বিশ্বাসঘাতক, সে যে তোমার বন্ধু 1” 

ঘরটি অন্ধকীবময় হইল। ঘরের প্রতি-কোণে অসংখা জলস্ত চক্ষু 
উচ্দ্বল হইতে উদ্জ্বলতর হইতে লাগিল ! সে দৃষ্ত বাস্তবিকই ভীতিপ্রদ। 
দে পলায়ন করিতে চাহিল কিস্তু কোন দরজা খৃ'জির। পাইল না; বুধ 
ঘরময় ঘুরিতে লাগিল। অবশেষে সে অতিকষ্টে একটা দরজা পাইয়া 
খুলিয়া বাহিরে আসিয়। পড়িল। বাহিরের দৃশ্ও কম ভয়ঙ্কর ছিল 
না.__ভীষণ অন্ধকার. প্রবল বাতাস ও ফাঁসিকাষ্ঠের অদ্ভুত শব । ওঃ! 
কি ভীষণ শব্দ !_-যেন তাহার হাড়ের ভিতর গ্রিয়া বিধিতেছে। সে 
কোথায় যাইবে! সে যথাশক্তি দৌড়াইতে চেষ্টা করিল। তাহার 
সন্মুধে গাঢ় অন্ধকার-_তাহার মধ্যে জ্বলভ্ত রক্তমাখা ছুইটি চক্ষু! 
তাহার প| ভাঙিয়া আসিতেছিল। কীপিতে কাপিতে সে সুপারিন্টে- 
ডেপ্টের দরজার নিকট আদিল । 

“ভীরু, বিশ্বাসঘাতক” কুপারিপ্টেডেন্ট. বলিয়া উঠিলেন। সাহাধা- 
কারীটি আবার ফিরিল, কিন্ত এবার প্রবল বাতাসে তাহার পথ রুদ্ধ 
করিল, শেষে সে দেখিল যেনে ফাসিকাষ্ঠের নিকট দীড়াইয়া আছে। 
এবার ম্বত লোকটিকে মোটেই কুদ্ধ দেখাইল না, বরং বোধ হইল 
শান্ত সহানুভূতির দৃষ্টিতে সে তাহার দিকে চাহিয়৷ আছে। ওঠ ছুইটি 
ঈষৎ নাড়িয়। যেন সে বলিতেছে-_“বন্ধু, বন্ধু!” 

সে হামাগুড়ি দিয়া নিকটে গেল। মইটিকে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া 
তাহার উপর আরোহণ করিল। দড়ি খুলিয়া দিতেই মৃতদেহ নীচে 
পড়িয়া গেল। অনি শীপ্র সে চামড়ার দড়িটি নিজের গলায় পরিয়া 
শগ্যে ঝুলিয়া৷ পড়িল। তুদ্ধ বাতাসের গর্নের সহিত মন্ুযা-কণ্ঠের 
একট! অষ্পষ্ট শেষ আকৃতি মিশিয়া গেল -_তার পর আর সে শব্দ শোন। 
গেল না। গুধু ছুইটি মৃতদেহ পরল্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল,__ 
একটি মাটির উপর, আর-একটি শুনোর অন্ধকারে প্রবল বাতাদের 
কোলে ।% 
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হুপারিপ্টেণ্ড্টে, তাহাকে লক্ষ্য 
কি যেন চিন্তা করিতেছিলেন। ছুইজনেই 


উহ এ 


ফাঁকি | 
- শ্রী মণীব্দ্রলাল বসু 


দ্াদামশাই ! 

এখনও ঘুমোস্‌নি স্ধা। কি কষ্ট হচ্ছে মা? 

না, দাদামশাই কোন কষ্ট নয়, তুমি এবার ঘুমোতে 
যাও, কোন দরকার হ'লে ভাক্বো"খন । 

সে ঘুমের ওযুধটা__ 

না, দাদামশাই:* ওষুধ খেলেও আমার ঘুম হবে না, 
ভার চেয়ে তুমি একটু গল্প করো, আমি গল্প শুনতে 
শুন্তে ঘুমিয়ে পড়ি। 

মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা স্থধাকে কত 'রাত, কত গল্প 
বলিয়৷ দ্াদামশাই ঘুম পাড়াইয়াছেন, কিন্তু আজ এ 
মৃত্যুপথযাত্রিণী যক্ষারোগাক্রান্তা নারীকে তিনি কি গল্প 
বলিয়। ভূলাইয়া ঘুম পাড়াইবেন! তাহার হৃদয় কত 
সখ-ছুঃখের স্থৃতিতে ভারী হইয়া চোখ দুইটি জলে ভরিয়া 
আদিল,ভাঙা গলায় তিনি বলিলেন, দেখ স্বধার__তার পর 
আর-কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু দার্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া 
বেদনায় শুদ্ধ হইয়! রহিলেন। অদূরে সমুদ্রের একটানা 
করুণ কল্পোল-ধ্বনি তাহার ভগ্ন জীবনের দীর্ঘ হতাশ্বাসের 
মত কানে আসিয়া বাজিতে.লাগিল, বাহিরে মৃছু জ্যোতস্া 
থম্‌ থম্‌ করিতে লাগিল। " 

এঘরের অন্ধকারময় স্তন্ধতা পাষাণ-ভারের মত 
দাদামশায়ের বুকে যেন চাপিয়া! ধরিল, তিনি ধীরে ধীরে 
পাশের ঘরে গিয়া বলিলেন, ন্থধা, এখন একটু বেদানার 
রস খাবে? 

আচ্ছ। দাও দাছু,__কটা বেজেছে এখন 1 

এখন প্রায় দশটা। 

মোটে দশটা? আমার মনে হচ্ছে যেন কত রাত হয়েছে, 
যেন এরাতের আদি নেই__শেসও হবে নাঁস্থ্যা, দাদা- 
মশাই, আলোটা এঘরে নিয়ে এম, ওই কোণে রাখ 

চোখে লাগবে যে ্ 

না, লাগবে নাঃ বাইরে বড় জ্যোৎা, চোখ ছৃ'টো 


যেন জালা করছে, ঘরে আলো থাকৃলে বাইরেট! তবু 
অন্ধকার হবে__ 

দাদামশাই আলোটা মাথার দিকে জান্লার পাশে 
রাখিলেন। তারা-ভরা আলোছায়াময়ী রাত্রি এতক্ষণ 
মৃতার মত স্তব্ধ রহস্যময় নি:শব-চরণে শিয়রে দীড়াইয়াছিল, 
ঘরে আলো আসাতে ঘর হইতে একটু সরিয়া াড়াইল। 

বেদানার রস খাইয়া স্থধা কিছুক্ষণ চুপ করিয়। 
দেওয়ালে ঘরের নানা জিনিষের অদ্ভূত ছায়াগুলি দেখিতে 
লাগিল। দাদামশাই ভাবিলেন, স্বধার এবার ঘুম 
আসিতেছে । 

সহসা সে বলিয়া উঠ্িল-_আচ্ছা দাদামশাই তুমি কি 
দুপুরে গুর চিঠিটা পড়ে? শুনিয়েছিলে ?__আমার ঠিক মনে 
পড়ছে না_ 

চিঠির কথা হইতেই দাদামশাইয়ের বুকের পাঁজর 
যেন অসহনীয় বেদনায় কীপিয়া উঠিল, আপনাকে দমন 
করিয়া তিনি বলিলেন--হা, তোমাকে ত বল্লুম__ 

হা, ঠিকই ত তুমি বললে, উনি এক জরুরী মকদদমায় 
ব্যস্ত, শেষ হলেই আস্বেন দেখ আমার সব এলোমেলো 
হয়ে যায়, আমি বল্ছলুম কি, গুর যদি বিশেষ কাজ 
থাকে উনি এখন নাই বা এলেন, আমি ত একটু সেরে 
উঠেছি__ 

না, আমি লিখে দিয়েছি শীগগির আস্তে, এ বুড়ো 
[ক তোর সেবা করুতে পার্বে, নাতজামাইয়ের এসবায় 
ছু'দিনেই মেরে উঠবি--শেষের কথাগুলি পরিহাসের 
সুরে বলিলেন বটে, কিন্তু কথাগুলি বাঙ্গের মত শোনাইল, 
শ্লেষবাক্যগুলিতে নিজেই মর্মাহত হইয়া স্তব্ধ হইলেন । 

কিন্তু কথাগুলি হুধার বুকে বিশেষ, আঘাত করিল 
না, তাহার হৃদত্র যেন অসাড় হইয়া গ্রিয়াছে, বাহিরের 
অন্ধকারের দিকে ' চাহিয়| . সে ধীরে বলিল-_আমি 
বল্ছিলুম কি দাছ, খোকাকে শুধু.যদি পাঠিয়ে দিতে 
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পারে, একদিনের জন্ত, কত দিন আমি তাকে দেখিনি, 
মনে হচ্ছে যেন কত বছর, কতদিন হবে ? 

প্রায় একমাস হবে-_ 

একমাস--আচ্ছা ঠাকুর-পো"'র এখন ছুটি, ওর! যদ্দ 
খোকাকে একব।র পাঠায়, ছু"দিনের বেশী আমি তাকে 
রাখব নাঁ_আমি শুধু একবার দেখ্ব-_আচ্ছা দাদামশাই, 
থোকা এখানে এলে তার কি কোন ভয় আছে, তা যদি 
থাকে-_ 

না, মা, সে আমি ঠিক ব্যবস্থা কর্ব__ 

আচ্ছা, আমি কোলে নিতে পারুব ত তাকে 1? 

কোন ভয্ন নে, তোমার খোকা তোমার কাছে এলে 
তার কোন রোগ হবে না 

তুমি কাল ডাক্তার-বাবুকে একবার জিজ্ঞেস কোরো-_ 
ওরা কবে আস্বে লিখ ছে,__কাল ? 

ছু'-একদিন দেরী হবে, মকদ্দমীটা শেষ না হ'লে__ 

হা, ঠিক, মকদ্দামার কথাটা! আমি ভূলে গেছ লুম__ 


আচ্ছা, ডাক্তার-বাবুকে জিজ্জেন কোরো৷ আমি এখন একটু 


বেড়াতে পারি কি না, তা হ'লে কাল সকালে কতকগুলো! 
ঝিুক কুড়িয়ে নিয়ে আপি-_ 

সে আমি নিয়ে আস্ব্থন। 

'না, তোমার কষ্ট হবে, খোকা ঝিনুক পেলে নিশ্চয় 
খুব খুসি হবে, আর সেই মুচিটাকে একবার আস্তে 
বোলো ত-হরিণের চাম্ড়ার কি সুন্দর , জুতো 
নিয়ে এসেছিল খোকার পায়ে বেশ মানাবে, নয় 
দাদামশাই 1 

হা, বেশ মানাবে । 

আচ্ছা, চিঠিটা কি তোমার কাছে আছে ? 

আর এখন চিঠি শোনে না মা, তা হ'লে রাতে একে 
বারে ঘুম হবে না 

এ+'-রাত আমার একটুও ঘুম হয়নি, জান, একটু 
ছুল আসে হঠাৎ চুকে উঠি, মনে হয় যেন খোকার পায়ের 
নিষ্টি শবধ-_কিস্ত চোখ চাইলেই কোথায় মিলিয়ে যায়-_ 
আচ্ছা ও ত সমুষ্ের ডাক-_ | 

, না, বাতাসে ঝাউগাছগুলোর শব্ধ হচ্ছে। 
ও, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন গাড়ীর শব শুন্ছি, যেন 


রঃ ফাঁকি 





৬১১ 
গাড়ী করে আমার খোক1 আম্ছে; সব এমন গুলিয়ে 
যায়।-_দাদামশাই । 

কিমা! 


মেই চিঠিটা একবার, না, তোমা পড়তে” হবে না, 
আমায় শুধু দাও আমি হাতে করেদ_ 

সেটা কোথায় যেন রাখ লুম মনে পড়ছে ন। ত, দেখি 
বোধ হয় ওঘরে__ 

দাদামশাই আলো লইয়া পাশের ঘরে গেলেন, এবং 
আলোটি সে ঘরে রাখিয়া দিয়া যেন কোন অজ্জানা 
অন্ধকার পথে একা দিশাহারা হইয়া অসাড়ভাবে 
ধাড়াইয়া রহিজেন। 

স্থধার সকরুণ জীবনের মত চিঠিটাও একটা মস্ত 
ফাকি। প্রায় একমাস হইল দাদামশাই সথধাকে তাহার 
মাতাল স্বামীর ঘর হইতে জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, . 
এই এক মাসের মধ্যে স্থধার স্বামীর কোন চিঠিই আসে : 
নাই। দাদামশাই যখন স্থধাকে লইয়া আসেন তখন ম্বামী 
কিছু আপত্তি করিলেও শাশুড়ী বিশেষ কিছু আপত্তি 
করিলেন না। স্থধ। যখন সুস্থ, সবল ছিল তখন তাহাকে 
দিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করাইয়া লওয়৷ চলিত, কিন্তু এখন 
এ কুগ্রা, অকশ্মণ্যার জন্য শুধু ঝির খরচ নয়, ডাক্তারের খরচও 
বাড়িয়াছে, একট! যন্ত্র ভাঙ্গিয়। গেলে যেমন স্বেটাকে দূর 
করিয়া লোকে নৃতন যন্ত্রের অর্ডার দেয়, স্থধার শাশুড়ী 
তেম্নি স্থধাকে ঘর হইতে বিধায় দিয়া তাহার এক নৃতন 
কর্ধপরায়ণা বধূর দর্কার একথা ঘটকী-মহলে জানাইয়। 
দিলেন। তবে দাদামশাইয়ের আদিক্ষেত1 বা দরদটা যে 
তিনি পছন্দ করিলেন না তাহা লোক-সমাজে জানাইবার 
জন্য তিনি স্থধার চার-বছরের খোকাকে নিজের কাছে . 
আট্‌কাইয়া রাখিলেন, বলিলেন তোমাদের মেয়ে 
তোমরা নিয়ে যেতে পার, আমার নাতিকে আমি 
দেবে না। অপ্রেম-অনাদর-নির্ধ্যাতনের মধ্যে স্বামীর" 
ঘরে স্থধা এই খোকাকে বুকে করিয়া সকল দুখ 
সহজে বহিয়াছে, থোকাকে আবার দেখিতে পাইবে এই 
ভাবিয়া তাহার মন ছুলিতেছিল। ্- 

দাদামশাই ন্ৃধার স্বামীকে আসিবার জন্তু কয়েকখান। 
চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই পান নাই, শপ 
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৭৮ শীত পিসি, 


. মাঝে ্বামী কিছুটাকা পাঠাইয়া দিছিল, আর মনিঅর্ডার+ 


. কুপনে ছু'লাইন লেখা ছিল, এখন আদালতে বড় বেনী 


।. কাজ, মকেলরা কিছুতেই ছাড়ে শা, যাবার সময় নেই-_ 
' স্বার-বারপচিঠি লিখে বিরক্ত করুবেন না। 


. 


দাদামশাই! খুঁজে পাচ্ছ না রবি, আচ্ছা থক-_ 
এই ষে মা-- 

আচ্ছা কাল দিও, আমি কি ভাবংছিলুম জান? 

কি রে ?-- 

কি আশ্চধ্যি আমার এতদিন কখনও মনেও হয়নি__ 
কিমা? 

আচ্ছা দাছু, মার মূখ তোমার মনে আছে ত? 

তোর মা! 


মার সত্যিকার মুখ আমার খুব অন্পষ্ট মনে 
% আছে, তবে সেই যে ফোটোটা আছে-_দেখ দা 


“খোকার মুখ ঠিক্‌ মায়ের মুখের মত হয়েছে, চোখ . 


রর ছুটো ত ঠিক সেইরকম টান! টানা_-আমি কি করে" 


নুবলুম জান, আমার মনে হ'ল, মা যেন ওই 


_জানাঙ্গার কোণ থেকে আমার দিকে চেয়ে আছেন, ঠিক 


" তার মত একথানা মুখ__হঠাৎ সে মূখ মিলিয়ে গেল, 


আবার ঞ্চসে উঠল, দেখি, সে ত মার মূখ নয়, খোকার, 


কিন্তু ঠিক মায়ের মুখের মত-_-কৈ চিঠিটা? 
. দ্বাদামশীই তাহার পর্কিট হইতে একখান। আফিসের 


“চিঠি বাহির করিয়া কম্পিত-ইন্তে স্তধাকে দিলেন। সুধা 


ইংরেজী জানে না এই ভরসা । 
বাহিরের মেঘে চাদ ঢাকা পড়িয়াছে, বাতাস উদ্দাম 


. হইয়া! উঠিয়াছে, সাগরের ডাক ভমরুধ্বনির মৃত বাজিতেছে। 


কাশিয়া কাশিয়া বুকের যে পাজরুষ্ঠুলিতে ব্যথা হইয়াছে 
,তাহাদের উপর রোগণীর্ণ হাতে চিঠিটা ধরিয়া স্থধা শাস্ত 

স্তইল। অন্ধকার রাত্রির তারাগুলি মাতার করুণ 
ব্যাকুল অনিমেষ চাউনির মত তাহার রোগ-শয্যার উপর 


শঞুঁকিয়া পড়িল। দাদামশাই . বীরে. ঘর হইতে বাহির 


হুইয়৷ সম্মুখে বালির উপর বসিয়া অন্ধকারময় খনস্ত 
টসসুের দিকে শৃন্তনয়নে চাহিয়া : রহিলেন। কিছু 
টাবিবার, কাদিবারও ভীহার শ্রমে শক্তি নাই। 


টি পি হাপি০শি জা 2 


ই [২৪শ ভাই 


৪ 

দুপুরবেলা ইঞ্জি-চেয়ারে শুইয়া খোকার জন্ত রেশমের 
মোজা বুনিতে-বুনিতে শ্রাস্ত হইয়া হ্থধা একটু ঘৃমাইয়া 
পড়িয়াছিল। দাদামশাই ধারে তাখুর পাশে আসিয়া 
দাড়ালেন, ধীরে মাথায় হাত বুলীইতে লাগিলেন, চুল 
কত উঠিয়া গিয়াছে, মাথাট! যেন..শুকাইয়৷ ছোট হইয়া 
গিয়াছে । কয়েকটা মাছি মুখে উড়িয়া বসিতেছে 
দেখিয়া তিনি ধারে ধারে পাখার মৃদু বাতাস করিতে 
লাগিলেন, শীর্ণ মুখখানি রোগের আভা-মগ্ডিত হইয়া কি 
করুণ। 

সুধা একটু উস্ধুস করিয়া জাগিয়৷ উঠিল? দাদামশাই 
পাখার বাতাস করিতেছেন দেখিয়া! মিটিমিটি চাঠিয়া 
করুণ-মধুর হাসিল? তার পর দাদামশাইয়ের হাত হইতে 
পাখাটি লইয়া বলিল-_দাও না দাদামশাই, তোমায় 
একটু হাওয়া করি__ 

আমি এই জানালাটা খুলে" দিচ্ছি, তা হ'লে খুব হাওয়। 
আস্বে 

আচ্ডা দাও, আজ কত তারিখ দাদামশাই ? 

আজ বোধ হয় ১২ই-- 

ও! তাহ'লে তিন দিন আড়ে, জান যোলই হচ্ছে 
খোকার জন্মদিন, ও এখনও মোজাটা কত বাকি, কিছু 
বোনা হয়নি, খালি ঘুমিয়ে পড়ি-_ 

এখন তোমার যে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দর্কার । 

নাঃ এ আমায় বারণ করতে পার্বে না, এ-তিনদিনে 
এটা আমায় শেষ করতেই হবে, আচ্ছা, ষোলইএর মধ্য 
খোকা নিশ্চয়ই এসে পড়বে-_জানে! আমি কি স্বপ্র দেখ 
ছিলুম ?__আমি দেখ ছিলুম, খোক। এসেছে, আমি “তাকে 
এই মোজাটা পরিয়ে দিলুম, তার পর হরিণ-চাম্ড়ার হুন্দর 
জুতো-_ কি স্বন্দর দেখাচ্ছিল__-আমার গল! জড়িয়ে চুমো 
খেয়ে বল্লে,_ভারি দুষ্ট, মাঁ, আমায় ফেলে এসেছিলে, 
আমার মন কেমন করে যে _দ্লাছু, আচ্ছ। আন্লাটায় ত 
তোমার কাপড় আর পাঞ্জাবী রয়েছে অ?_ হাঁ, ঠিক মনে 
হচ্ছিল খোকার মেই লাল জরিপাড় ধুতিটা আর সিক্কের 
পাঞ্জাবীটা ঝুল্ছে--খোকা” খ্যা!-_.+ 

সহসা হুধার এক কাশির, বেগ আসিল, কাশিতে 


স্পার্ীশশট 





-চাদদবাঁব ( প্রাচীন চিত্র 


দীযুদ্ হরিহর শেঠের তসৌজন্ডে প্রা র্‌ 


৫ম সংখ্যা ] 


কাশিতে খানিকটা রক্ত মুখ দিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ বসিয়া 
মৃদু আর্তনাদ করিয়া শ্রাস্ত হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া 
পড়িল। তাহার হাতে-বোনা রেশমের মোজা-পরা 
খোকার কচি পা-ছুটি মুদদিত নয়নের অন্ধকার-পটে 
,বারবার ভাপিয়া উঠিতে লাগিল। সেই জুতোমোজ। 
পরিয়া খোকা যেন দশ্ডিপনা করিয়! ঘুরিয়া বেড়াইতোছে, 
তাহার ছুরস্ত পায়ের শব্দের মত সাগরের তরঙগধ্বনি তাহার 
কাণে আসিয়। বাজিতে লাগিল । 
১] 
গভার রাতে স্থধা ঘুমাইয়! পড়িয়াছে ভাবিয়া দাদা- 


মশাই নিঃশব্দ চরণে তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার শয্যার. 


পাশে বসিলেন। স্তধা কিন্তু জাগিয়াছিল, সে ধীরে বলিয়া 
উঠিল কে, দাদামশাই? তোমায় আজ সারাদিন 
দেখিনি কেন ? 


দাদামশাই শিহরিয়। উঠিলেন, তাহার চোখ দিয়া 
ঘে টস্টস্‌ করিয়া জল পড়িতেছে তাহা স্ত্ধা অন্ধকারে 
বুঝিতে পারিল ন1। 

আচ্ছা, দ্াছু কাল ত সকালে ওর1 আস্বে, দেখ, আমি 
ভোরে প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ি, আমায় কিন্তু কাল ভোরে 
জাগিয়ে দিও, ভোরবেলাইত টেন আসে__ 

দাদামশাই গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন-_মা গো ! 

তাহার স্বামী ও পুত্র কাল সকালে আসিবে এই 
্বপ্নমাধূরীতে স্থধা নিমগ্ন ছিল, স্রেহস্থধায় তাহার জ্হদয় 
কানায়-কানায় ভরা । ধীরে সে বলিল__আচ্ছা, আজ 
কোন চিঠি আসেনি ? 

চিঠি সত্যই সেদিন একখান! আসিয়াছিল। সেটা 
সুধার ক্ষামী লেখে নাই, তাহার দেবর দাদামশাইকে 
লিখিয়াছে । সে লিখিয়াছে, খোকার কয়েকদিন হইতে 
খুব জর, বৌদির জন্য ভয়ঙ্কর কাদে। দাদা খোকার 
কান্নার জন্য বিরক্ত হইয়া আর রাতে বাড়ীই আসেন না, 
তিনি আগে মাঝ রাত বাড়ী ফিরিতেন, এখন সমস্ত রাতই 
বাহিরে থাকেন। বৌদিকে দেখিবার জন্ত তাহার 
ভয়ঙ্কর ইচ্ছা করে, ঠস্ তাহার মা শানাইয়াছেন, যে, সে 
যদি দে'খতে আসে তবে তাহাকে আর বাড়ী ঢুকিতে 
দিবেন না। এদিকে খোকার চিকিৎসার কিছুই হই- 


ফাকি 


৬১৩ 


তেছে না, দে ষে কি করিবে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না । বৌদি কেমন আছেন তা যেন তাহাকে 
নিশ্চয় জানানে। হয় । তরুণমনের অনেক ব্যথার কথাই সে 
লিখিয়াছে। তাহার চিঠিখানি পাইয়া! দাদামশাই আজ 
দিশাহারা হইয়া গিাছেন। 

স্থধা বলিল, মোজাটা কিন্তু একটু বোন] বাকী আছে, 
তা তার জন্তে খোক। রাগ কবৃবে না, কালই আমি শেষ 
করে” দেবো--কিন্ত তুমি এলে, আর মনটা কেমন হু ছু 
ক্র্ছে--এতক্ষণ আমি আকাশের দিকে চেয়ে যেন খোকার 
মুখ দেখ ছিলুম-_তারাগুলে| যেন তার স্থন্দর চাউনি__না, 
আমার কেমন ভাল লাগছে না...মনে হচ্ছে, খোকার 
যেন ভয়ঙ্কর অন্থথ করেছে, সে মা, মা, বলে কাদ্‌্ছে-_ 
অন্ধকাবে হাড়ে বেড়াচ্ছে, "আমাকে খু্জে' পাচ্ছে না 
দাদামশাই 

দাদামশাহই আর আপনাকে দমন করিয়া রাখিতে ; 
পারিলেন না, এ মিথ্যার মাগা-জালে ভারাক্রান্ত হইয়া 
ছট্ফট্‌ করার চেয়ে সত্যে মুক্তি ভাল,-_সে মুক্তি যতই” 
নির্মম ক্রুর বেদনাময় হোক! 

তিনি ভাঙা-গলায় বলিয়া উঠিলেন--ওরে সব ফাকি, 
তোকে সব মিথ্যা - 

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন। স্থধার কাশির বেগ 
আসিয়াছে । কাশিচ্ে কাশিতে সে উঠিয়া" বসিল, ঝড়ে. 
দোল। লতার মত কাপিতে লাগিল, বিছান। রক্তে ভাসিয়া 
গেল। 

কাশি থামিয়া গেলে, স্থধা যখন একটু শান্ত হইল, 
দাদামশাই আর তাহাকে কিছু বলিতে পারিলেন ন1। 
অশ্রসিক্তকঠে ডাকিলেন, মা: 

না, দাছু, কষ্ট না, কিছু কষ্ট না, আমি এখন একটু 
ঘুমোতে চেষ্টা করি, আমায় কিন্তু ভোরে জাগিয়ে দিও । 

৪ 

পরদিন বিকেল-বেলায় সমুদ্রতীরের সম্মুখে বারান্দায় 
বসিয়। স্থধা তাহার খোকার ফোটোটি দেখিতেছিল। এ- 
ফোটোটি তাহার দেবরের এক বন্ধু তুলিয়া! দিয়াছিল। খুব 
ভালো! ওঠে নাই, তবু এই অস্পষ্ট ছবিখানি সে খোকার 
রূপমাধুরী দিয়া ভরিয়া ছুই চোখ দিয়া পান করিতেছিল। 


৬১৪ 


ঘরের ভিতর দাদামশাইফ়ের পায়ের শব্ধ শুনিয়া সে ধীরে 
ডাকিল- দাদামশাই |. 

অপরাধার মত"দাদামশাই তাহার পাশে আসিয়। 
দাড়াইলেন। 

তোমায় এমনি ভাক্লুম দাদামশাই, বোসে! না 
চেয়াখটায়। 

দাদামশাই, তোমার পাকাচুলগুলো৷ তুলি এস ত-_ 

ওরে আমার সব চুলই যে পাকা! 

দেখ তকানেকি ময়লা_বলিয়া স্ধা আচল দিয়া 
কান পরিষ্কার করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু একটা 





কান পরিফার করিয়াই পরিষ্কার করিবার উত্সাহ চলিয়া 


গেল। দাদামশাই তাহার মাথায় ধারে হাত বুলাইয়! 
বলিলেন-কেমন আছিল, স্থধা ? 

মন্দ কি, কিন্ত আমার মনে হচ্ছে কি জান, আমি 
যেন নেই, আমি থাকা না-থাকার বাইরে গেছি-_তুমি 
অমন করে? চেও নাঁ_হা,আমার এখন কিরকম মনে হচ্ছে 
'জআন ?-_আমরা সব ছায়া, সব ফাকি, বাস্তব কিছু নেই__ 
এই সামনে বালির পাড়, ওই থে সমুদ্দর ঠিক যেন ছবির 


মত আমার চোখে লাগছে, এই যে তুমি বসে" আছ, ওই. 


যে লোকজন চলেছে, সব যেন ছবির মত ভেসে চলেছে__ 


ওই যে খোকার ফোটোট। আর এই যে বাইরের ঘর-বাড়ী , 


জিনিষ পত্তর লোকজন আমি কোন তফাৎ বুঝতে 
পারিনে--সব ছায়াবাজ্ীর মত মনে হয়-__মাঝে- মাঝে 
আমি নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখি সত্যি আমি আছি 
কি না_ফাকা সব ফাকা, এই ঘর, এই মন, এই আকাশ, 
সব ফাকা, তার মধ্যে নবাই ছায়ার মত ঘুরুছি--তোমার 
কি এরকম মনে হয়_ 

সত্যিইরে ফাকি সব ফাকি, আমি মিথ্যা দিয়ে একটু 
স্থখন্বর্গ তোর জন্যে রচনা করুছিলুম--কিন্ধ ফাকি 
দিয়ে--ওরে-- 

তুমি কেদে না দাদামশাই, আমি জানি, আমি ঠাকুর- 
পোর, চিঠি পড়েছি ! 

দাদামশাইয়ের সমস্ত দেহ রিম্বিম করিয়া উঠিল, 
তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিলেন। ছুই চোখ দিয়া 
টস্টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল । 





| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পপি পা, 


. "তুমি কাদ্‌ছ, কিন্ত আমার চোখে ত জল আসে না 
দাদামশাই, আমার কাছে সব মায়া, মিথ্যা মনে হচ্ছে, 
কে এলকে না এল, কাকে দেখলুম, কাকে দেখলুম 
না, সব মিথ্যা-এ-হাস ঠুমিধ্যা, এ-কান। মিথ্যা, ।এ-সখ 
মিথ্যা, এ-বেদন| মিথ্যা, সমস্ত সংসার যে ফাকি-_তুমি 
কেদে! না দাদু-_ওঃ !--উঃ 1 ৃ 

স্বধার চোখে অশ্রু উতৎ্সারিত হইয়া উঠিল না বটে, 
কিন্তু কাশির বেগ আদিল এবং বুক হইতে চাপ-চাপ 
রক্ত উঠিতে লাগিল। 


সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, আকাশে 
কয়েকটি তারা ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। স্বধা বারান্দা হইতে 
উঠিয়া! ঘরে চুপ কাঁরয়া বিছানায় শুইয়াছিল। 

সহসা সে বলিয়৷ উঠিল, দাদামশাই, তুমি ভেবে না, 
তারা আস্বে, খোকার আসার সময় কাছে আস্ছে আমি 
বুঝতে পার্ছি, আস্ছে তারা-_ 

দাদামশাই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! চুপ করিয়া রহিলেন। 

আচ্ছা, সবই যদি মিথ্যা হয় ত ঠাকুরপোর ও-চিঠিও 
ত মিথ্যা, তবে খোকা আস্বে না কেন? মাঝে-মাঝে 
অন্ধকার দেওয়ালের গায়ে আরম কি দেখতে পাই 
জান ?--খোকার কাপড়, জামা, খেলনা, বাপন--তার 
ইঞ্জিন-গাড়ীটা একনিমিষের জন্য দেওয়ালের গা দিয়ে 
চলে কোথায় অন্ধকারে পাড়ি দিলে_-ওই তা? পন্মকাটা 
রেকাবখানা, দেওয়াল দিয়ে গড়িয়ে পড়ল--তার দুধের 
বাটি তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে_ওরে বাছা 

স্থধা, চুপ কর | 

চুপ কর্ব কি, আমি যে শুন্তে পাচ্ছি, দেআস্ছে-_ 
উনিও আস্ছেন_ আস্বেন তিনি--তখন হয়ত আমার 
জ্ঞান থাকৃবে না, তখন হয়ত আমি তাকে চিন্তে পারব 
না, কিন্তু তার পায়ের ধূলৌ একটু আমার মাথায় দিও | 


রাত্রি আরও গভীর হইয়াছে, আকাশ তারায়-তারায় 
ভরিয়া গিয়াছে? মৃদু চাপা আর্তনাদে* মত সমুদ্রের ডাক 
বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে ।. 

না দাদামশাই, আমার কোন ছুঃখ নেই, কারুর 
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৯ »পাশশপতি১পপত শিীশিশিশীশশিতসীশাশাশিিশাটিশিস্পিশীাটি 


ওপর আমার) রাগ নেই, তোমার কাছে আজীবন যে 


স্েহ পেয়েছি, তা" ত ফাকি নয়; আমার যাবার সময় 
আস্ছে, কিন্ত তোমাকে আমি ছাড়ব না_-আর-জন্মে 
তুমি নিশ্চয় আমার ছেলে হয়ে জন্মাবে__-তুমি আর ফাকি 
দিয়ে পালাতে পাবুবে না-_ 


*. না, মা তোকে আমি ফাকি দেবো না 


হা, দাদামশাই, এজন্মে তুমি আমার যা কণ্ছে তার 
কিছু আমি শোধ দেবো, ছেলেবেলায় কবে যে বাপ-মা 
হারিয়েছি কিন্তু তাদের অভাব কোনদিন আমায় বুঝতে 
দাওনি-_এবার তোমাকে আমি বুকে করে' মান্থষ কর্ব 

ই, মা, আমাকে তুই ছাড়িস্নে তুইও যদি যাস্‌ 
ত আমাকে নিয়ে চল্‌। 


কিন্ত তুমি ভাবছ দাদামশাই, আমি মিথ্যে বল্ছি-__ 
না, থোকা আস্ছে, আমি যে দেখুতে পাচ্ছি, সেই ছোট 
ঘরের কোণে ক্নান প্রদীপের আলো, ময়লা বিছানায় 
সে এতক্ষণ ছটফট কর্ছিল, ঠাকুর-পো তাকে কোলে 
করে" বসেছিল-_সে কাদ্‌্ছিল, আমার জন্যে গুম্রে 
মর্ছিল-_-তার কান্না থাম্ল, হৃদয়ের বেদনা শেষ হ'ল, 
এবার সে যাত্রা করেছে-_ 

স্ধ্!! 

হা, এবার আমাকে তৈরী হ'তে হবে তার জন্তে, তার 
মোজাটা আমার হাতে দাও ত, কিন্তু ঝিহ্ুক, তুমি কিছু 
বিচ্ুক কুড়িয়ে নিয়ে এস__বিনুক নিয়ে আমার গঙ্গে 
খেল! করবে | 

মা! 

কার সঙ্গে সেআস্ছে জান, সে মিথ্যা নয়, সে ফাকি 
নয়, সে মুত্যু, সে স্বয়ং যম। 


ক 
৬১৫ 


পিস সপ পা পম বলল 


৫. 
ক 


বৌদি! 

দেখ স্থধা কে এসেছে। 

কে? মা, যাই মা, একটু ধলাড়াও, এখনও ষে খোকা. 

বৌদি! বৌদি কেমন আছেন দাদামশাই ? 

ও তআজ সন্ধ্যে থেকে ভুল বকৃছে, জ্ঞান নেই। 
থোকা কৈ? 

খোকা ত নেই দাদামশাই, তাকে বাচাতে পার্লুম না 
তাই ছুটে? এলুম বৌদিকে যদি বাচাতে পারি । 

তোমার মান্আস্তে দিলেন? 

মাকে বলে, এসেছি, মা, তোমাদের আমায় তাড়াতে 
হবে না, আমি তোমাদের ছেড়ে চল্লুম । 

পগো॥ কি মদের গন্ধ তোমার শায়ে, কত মদ খাও 
তুমি-_উঃ, কেমন জর-জ্বর লাগছে. কত বাসন মাজ রা 

ভুল বকছে-_ 

ভূল, ভূল সব ভূল--ওগো, চল্লে, কটা রাত হবে__ 
শরীরে যে কিছু নেই তোমার-_আজ নাই বা গেলে-_ 

বৌদি, আমি 'এসেছি-_- 

এসেছিস, আয়, আয় বাছা, কোলে আয়_-তোর ম 
তোর জন্তে মরতে পারছে না উঃ--উ:--ও+- 

প্রবল কাশির বেগ আসিল। রক্তবমন করিয়া 
স্থধা বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস টানিতে 
লাগিল। 

অকুল অন্ধকারে সাগর হইতে ঝোড়ো বাতাসে ঘরের 
আলোর শিখ। কাপিতে লাগিল, দাদামশাইয়ের চোখে" 
সমস্ত সংসার অন্ধকার ফাকি মনে হইল, তিমিপাবগুত্িতা 
রহস্যময়ী স্তপ্ধ ন্গি্ধ রাত্রির মত মৃত্যু নিংশবচরণে ঘরে 
প্রবেশ করিল। 


কণ . 
শ্রী প্যারীমোহন সেনগগ্ত 


[কর্ণের জীবন আগাগোড়া ব্যর্থতায় ভরা | অজ্জুনের শরে যুদ্ধা- 
ক্ষেত্রে কর্ণ নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে জানান বে, কর্ণ তাহার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । ইহাতে শৌক-রিহবল হইয়া অজ্জুন তৎক্ষণাৎ কর্ণের 
মাথা আপনার কোলে তুলিয়! লইয়! তাহার পরিচধ্য। করিতে থাকেন। 
অঞ্জনের কোলে কর্ণ বিলীপ করিতেছেন । ] 


কর্ণ 
কে রে? কার স্পর্শ পাই ?-_ছুষ্যোধন ? ছুষ্যোখন বুঝি ! 
এস ভাই, কর্ণ হত প্রাণপণে তব তরে যুঝি” ! 
এস সখা ! এস মিত্র ' লহ শেষ বিদায় আমার ' 
অজ্জবন 
ছুধ্যোধন নহি ভাই, আমি পার্থ অনুজ তোমার | 
কর্ণ 
এটা! এয । পার্থ 1--দেখি দেখি-_বটে ত অজ্জ্বন ! 
কি সংবাদ চিরদ্বন্বী? শক্র তব বিক্ত-ধন্থ-তুণ 
মৃতপ্রায়! আর কেন ? 
সজ্বুন 
ক্ষমা কর মোরে, সঙ্তোদর; 
জ্যেষ্ঠ মোর, ভ্রাতা মোর, অপরাধ করেছি বিস্তর | 
* কর্ণ 
মহোদর। জ্যেষ্ঠ তব! ' শক্রজনে এ কি সম্ভাষণ । 

, তুমি অরি, আমি অরি._-এই ভাই মোদের বন্ধন | 
জ্যেষ্ঠ আমি ? জ্যেষ্ঠ বটে ! আজ প্রা্ধে শুনি তাহাই ; 
তুমি আমি সভোদর- সিংহে,বলাপ্রে, -শুনিস্থ বৃথাই । 
আজ্জ প্রাতে, আগে নয়, শুনিয়াছি তোমারই জননী 
আমার জননী সে , জ্যেষ্ঠ আমি; ধন্য মনে গণি। 
চিরদ্বেষী, চির্বন্বী, চিরঅরি সর্প ও নকুল 
এক গর্ভ হ'তে এল,- ভূল ভাই, বিধাতার ভূল! 
কর্ণ অধিরথ স্থৃত অবজ্ঞাত,- সেই ছিল বেশ) 
অরি-হাতে হান হত সেই ভেবে মুছে যেত ক্লেশ। 
বড় ব্যথা, বড় ফ্রেশ ! পদ্মাবতী ! বৃষকেতু নাই ? 

অজ্জন 


ভাই, ভাই, কেঁদে। নাকো, ধৈধ্য ধর, শাস্ত হও ভাই ! 


কণ 

শান্ত হব, ভেবো নাকো ; এ হোথা ডুবে দিন-স্বামী 
পন জনক মোর চিরারাধ্য যাই পিতা আমি! 
শান্ত হব, যাব ভাই, মহীতলে তুমি রবে বীর 
বন্বীহীন দ্ী দৃপ্ত মৃত্যু মোর নহে যে জুস্থির ! 
না, না, ভাই, ক্রোধ নাই, ছেম নাই, হিংসা নাই আর, 
আমি তব জ্যেষ্ঠ ভাই, তব শুভ ইচ্ছি বার বার। 
মৃত্যু আসে, শান্তি আমে, জানি ভাই মুদদিব নয়ন, 
দুটি কথা বলে" মাই দু'টি কথা-_হৃদয়-বেদন ' 

অজ্জুন 
বারও না আপনারে, ছাড় খেদ, ছাড় সহোদর ' 


কর্ণ 
খেদ ভাই, খেদ বটে, ঝড় খেদ, কহি পর-পর,_ 


বড় বাথা, বড় ছুথ জমে" আছে, ঢেকে আছে বুক; 
পার্থ ধীর, ভ্রাতা মোর, তব পাশে নামাই সে দুখ ।-_- 
যে ব্যথা বলিনি কারে সে বাথা আজিকে ব'লে যাই, 
ধরণী দিল যে ব্যথা, ধরণীতে রেখে যেতে চাই । 
পা ডাই, ভেবে দেখ--অবহেলা, দ্বণা, অপমান 
শৈধাব হইতে পে নিতি আমি মানবের দান,-- 
ব্যর্থত। বিপুল শুধু পদে-পদে নিঠর ব্যর্থতা; 
কীত্তি-শৈলে উঠি-_পড়ি, ঠেলে পদ গুপ্ত পিচ্ছিলতা 
শৈশবে ত্যজিলা মাতা লজ্জায় গোপনে অবজ্ঞায়। 
কৈশোরে খন প্রাণ মুগ্তরিল বীরত-ব্যথায় 

অস্থযগুরু প্রোণ-পাশে মাগিলাম অস্ত্রের শিক্ষণ, 


,দিল। গুরু প্রত্যাখ্যান, রাধা-স্থতে ফিরাল বদন । 


গে 'জামদগ্নয-পাশে- অস্ত্রশিক্ষা নভিচ্চ অপার * 
ক্ষত্র নহি জানি” গুরু দিলা শাপ, দ্িল। তিরস্কার, 
শাপ দিল1_ ছবন্বীমুখে ব্যর্থ হবে তোর বাণ-বল । 
ছুজ্জয় এ চিত্তে তবু কোন ব্যথা করে।ন দুর্ধ্বল | 
ছুর্ববার এ বীর্য-তেজ আপনাতে সম্বরিতে নারি+ 
ছুটে" গেছি দভভী দৃপ্ত-_যে-দিন নিপুণ অস্ত্রধারী 
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জিনিলে সবারে তুমি পরীক্ষায় করি সবে শ্লান, 
আমি প্রতিদ্বন্দী তব গেন্ সেথা, বীধ্য-অভিমান 
ফোলে বক্ষে; অধিরথ-স্থত জেনে দিলা সবে গ্লানি, 
দুর্য্যোধন নিজগুণে হীন কর্ণে করি' দিলা মানী; 
অগ্রসরি* গেন্ছ আমি দেখাইতে অস্ত্রের কৌশল, 
“বার্তা এল --কুস্তী-গীড়া, সঙ্গে ভঙ্গ হ'ল সভাস্থল ! 
ব্যর্থ শিক্ষা অভিলাষ, ব্যর্থ আশা, পেন বড় ক্ষোভ । 
বড় ব্যথা, আজে। বাজে সমাজের অবিচার-কোপ । 


৫ 

থামে। ভাই, থামো, থামে, গত ছুংখ গত হ'য়ে বাক । 
কর্ণ 

গত ছংখ গত হবে । ব্যথা তার থাক ভাই থাক, 

করুণার তরে নয়-কেবল কর্ণে পরিচয়-* 

'ভাগ্য-সনে দ্বন্দ তার, ব্যর্থতাধে দিতে পরাজয় । 


আরো আছে -আরে। ব্যথা, শোনে। পার্থ, অস্তর-মাতনাঃ 


তোৌপদীর স্বযপ্ধরে হাসি পেল হেরি" বীরপন। 
বীর্ধাহীন ক্ষত্রিয়ের, লক্ষ্যভেদে ভন অগ্রসর, 
(দীপদদী লাঞ্ছিল মোরে, অধিরথ-স্রতে মাহি বর 
বরিবে সে কৃ, ব্যর্কাম, ব্যথশক্তি ব্যর্থ-আশ, 
অপমানে অবজ্ঞার পুড়ে ম'ল উচ্চ অভিলাষ 1 
পিঞ্তরে আবন্ধ বস্ত্র নিক্ষল আক্রোশে ঘথা মরে 
সম্মুথে হেরিয়। তার মুক্তিনাশী অতিক্ষদ্র নরে । 
অজ্ছন 

সে ছুঃখের ভাবে, ভাই, বাড়ায়ো ন। আজিকার ভার ; 
মানুষ ভাগোর শিশু, আীডনক ছুঃখ-ঘাতনার | 

গু ক 
শাজি প্রাতে, শোনো ভাই, তপনে বন্দিরা প্রাণ ভরি” 
প্রতিজ্ঞ। করিনু দুঢ়-_দৃঢ় বলে আজ মারি" অরি 
দপী পার্থে, নিষ্ষণ্টক করি পথ; কর্ণ-জয়-গান 
ধ্বনিয়৷ রণিয়া আজ ধরঁদকে-দিকে বাজাই বিষাণ । 
সহসা কুস্তীরে ভেক্তি নতমুখী, মুখে মাথা ব্যথা, 
ন্নেহশীল1 ধীরে ধীরে জানাইল। সে বজ্র-বারত| 


৭৮---৬ 


আনি কর্ণ পুত্র তার । নিমেষে টুটিল অন্ধকার 1 


কর্ণ ৬১৭ 


চিত্তে মোর একসাথে বেজে গেল হর্ম, হাহাকার ! 
ছুঙ্জয় জয়ের বন্ধি শান হস্ল, নিবে নিবে যায়, , 

এ নব বিচিত্র স্থখে, জননীর লেহের বাতায়। 
দুর্দিন বাসনা মোর অরিন্দম প্রতিজ্ঞ! ছুর্বার 
মন্ত্বদ্ধ সর্প-সম ব্যর্থ রোষে ফোলে অনিবার । 
চলে' আসি রণাঙ্গনে ;-ভিক্ষা-আাশে আসিল ত্রাঙ্গণ, 
মাগিল কঠোর ভিক্ষা, মাগিল সে জীবনের ধন-- 
শেষের সঙ্ভায় মোর আত্মরক্ষী কবচ-কুগুল, 

দিন তাহ]; আশা শেষ, দিম্থু ভাই জীবন-সম্থল ! 
তবু হেরিয়াছ, ভাই, এ কর্ণেব অক্লান্ত প্রতাপ, 
প্রচণ্ড প্রবল শক্তি ২ -হায়, হায়, মৃত্তিক্কার চাপ 
গ্রাসিল রথের চক্রে, আনায়ে পড়িল সিংহ বাধা! 
সনাতন সেউ ছুঃখ, সনাতন ব্যর্থতার বাধা 

পদে পদে এল কাছে, পদে পদে পরা'ল শঙ্খল ; 
সামি বিপাতার শাপ, কীগ্িগীন, জীবন নিক্ষল ! 
জননী ভাসায়ে দিপ ঘবজ্ঞায়,-..ভেসে ডেসে আসি 
মবজ্ঞা-উপলে পিষ্ট, ন্রেভভীন, ব্যর্থ উচ্চ-মাশী | 
পুত্র হ'য়ে মাতিত্যক্ত, বীব ৬দ্ে স্থুনিম্মল খ্যাতি 
লিনিক, চিভ-আশ। চিন্তে কয়, গর্কা আত্মঘাতী | 
মামি এন্ ধূমকেতু প্রয়োজনভীন আলো লয়ে" 
আকাশের বাথ কষ্টি তপনে চন্দ্রেতে যবে বহে 
অজন্ন মালোর স্রোত তারায় তারায়। তুমি ভাই, 
বাঁব বটে বংশগববী, শুত্র-খ্যাতিঃ কোনো গ্লানি নাই । 
জয়ী তুমি, তৃপূ তুমি, বীরত্বের দেখালে ব্যঞ্জন।, 
আমি পেন্ত অনাদর, অভিশাপন ব্যর্থতা, গঞ্জনা । 
হীনত, দীনতা, লজ্জ। উচ্চ শির করিয়াছে নত; 
জ্োষ্ঠ বটে শ্রেষ্ঠ নই, কীন্ডি নাই বলিবার মত! 
কর্ণ নাম মুছে যাক্‌, খেদ নাই --শ্রধু অন্তুরোধ, 
তুমি মনে রেখে। মোর এ লাঞ্চন।॥ অপনান-বোপ। 
শত্রু নয়, ছন্দী নয়, ভাত। বলে মনে দিও ঠাই ; 
ধরণীতে যা হ'ল ন। ম্বর্গে হবে,_রব ভাই ভাই। 
আর নয়, বড় ব্যথা, যাই ভাই, ভেঙে ঘায় বুক! 
পার্থ ভাই, আশীর্ববাদ করি তুমি লভ চিরস্থথ । 


সুইস্‌ নর-নারীর ধরণ-ধারণ 
শ্রী বিনয়কুমার সরকার, এম্‌-এ 


ভারতে আমরা শুনিয়াছি যে, স্বইস্‌ নর-নারীরা বাস্তশিল্পী-এপ্ষিনিয়ারের পত্ঠী বলিতেছেন :-__“কথাটা 
প্রত্যেকে তিন-তিনটা! ভাষায় ওস্তাদ । জুরিখের একজন কাগজে-ক্লমে ঠিক। ইস্থুলে আমরা ফরাসী, জার্মান্‌, 


নদ 


০ 01 ৮৪৪ ও 


মে 





এবং ইতালিয়ান এই তিনটাই 
শিখিতে বাধ্য। বাস্তবিক 
পক্ষে কিন্ত নিজ মাতৃ-ভাষ! 
ছাড়া অপর ছুইটা আমাদের 
দখলে আসে না 1৮ ইনি নিজে 
জাশ্মান্ভাষী পিতামাতার 
কন্তা। ফরাসী জানেন কিছু- 
কিছু, ইতালিয়ান একদম 
না। 

ফরাসী-স্থইট্সাল্যাণ্ডের এক 
নগরের নাম ফ্রাইবুর । এই- 
খানে এঁকটা বিশ্ববিদ্যালয় 
আছে। ক্যাথলিক পান্দ্রীদের 
হোটেল হেলহেবটুসিয়া__কাষ্টাঞ্োলা প্রভাবক এই পাঠশালায় 








অত্যধিক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যা- 
পকের পত্বী শীত কাটাইতে আসিয়াছেন 
ইতালিয়ান্‌ স্থইট্‌সার্ল্যাণ্ডে। ইনি বলিতেছেন £_ 
“জাশ্মান্‌ শিখিবার জন্য পাঠশালায় ত ব্যবস্থা 
ছিলই । অধিকন্তু পরে রিয়েনা সহরের 
নিকটবর্তী এক অতি প্রসিদ্ধ অষ্্িয়ান্‌ বালিকা- 
বিদ্যালয়ে গিয়া জাশ্মান্‌ শিখিযা আসিয়াছি।» 
তথাপি ইহার সঙ্গে জান্মীনে কথা বলিয়া জবাব 
পাঁইতেছি ফরাসীতে ! 
(২) 

"হোটেল হেল্হ্বেটুসিয়ার” আশে-পাশে যে 
ছু-চারঘর গ্হুইস্‌ বাসিন্দা দেখিতেছি__তাহারা 
সকলেই ইতালিয়ান্‌। কাষ্টাঞ্জোলা, কাসারাতে, 
রুহ্বিস্লিয়ানা ইত্যাদি সকল পলীই ইতালিয়ান্‌। 
এখানে ব্ান্তায়-ঘাটে যে-সব গাড়োয়ান্‌, মজুর, 
চাষী, কুলী ইত্যাদির £দজে দেখা হয় তাহার! 
ফরাসীও বুঝে না জাম্মানুও বুঝে না। 

পাঠশালার ছাত্রছাত্রীর পাল প্রায়ই চোখে 
পড়ে। ইহারা দেখা হইলেই “বোন জোর্পো”, 
'বেনো সেরা” ইত্যাদি বলিয়া সম্ভাষণ করে। 


লুৎসান্‌-তালের য়ে.ড্ল-গায়ক পরিবার 


৬১৯ 





৬২০ 


ইতালিয়ান্‌ ভাষায় 
দিনের বেলায় ওক্ান্ধ্য।- 
বেলায় এইরূপই সম্ভাষণ- 
রীতি। 

বাজেল শহরের 
“শ্বোআইটুসার বক্ষ, 
ফারাইন্‌” নামক প্রসিদ্ধ 
স্থুইস্‌ ব্যাঙ্কের কন্মচারীর 
সঙ্গে আলাপ হইল । 
ইনি ইতালিয়ান্‌ 
জানেন না। উচ্চশিক্ষিত 
শিক্ষক-শিক্ষযিক্রী, ব্যব- 
সাদার, চিকিৎসক 
ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেরা 
অনেকেই জাশ্মান্‌ এবং 





১৩৩১ [ ২৪শ তাগ,'১ম খগ্ড 
ফরাসী ছুইই জানে। ইতানিয়ান্‌-জানা ইস্‌ 


গুন্তিতে খুবই কম। 
(৩) 

এইনব দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইতেছে যে, 
উচ্চ-শিক্ষিত সুইস্রা উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীদের 
চেয়ে ভাষা হিসাবে উন্নত নয় । আমরা নিজ 
মাতৃ-ভাষার উপরে একট! দ্বিতীয় ভাষা 
(বর্তমানে ইংরেজি ) ইস্তামাল করিতে অভ্যন্ত। 
এইধরণেই  ফরাসী-স্ইস্রাও জান্মান শিখে 
দ্বিতীয়-ভাষা-স্বরূপ | জাম্মান্‌ স্থইস্দের পক্ষে 
ফরাসী দ্বিতীর ভাষা ।»: ইতালীয়-সথইস্ব! 
হর ফরাসী না হয় জাম্মান্‌ শিখে। কিন্তু 
একটা তৃতীয় ভাষা উচ্চশিক্ষিত সুইস্দেরও 
দখল নাউ । নিম্- শিক্ষিতদের পর্ষে এমন কি 
একট। ছ্িতীয় ভাষাও অনেন সময়ে বিরল । 

একট ততার ভাষার: এক্তাদ হওয়া (লোড 
কথা নর । স্ুইট্সাপাগ্ডের মতন একটা ছোট 
দেশেও আইনের জোরে তিনটা ভাষাকে প্রত্যেব 
নরনারীর সমান দখলে রাখিবার ব্যবস্থ। কর 
সম্ভবপর হয় নাই । 





কাষ্টাঞ্েল! 


৫ম সংখ্যা] 


প্রত্যেক দেশেই ছু-চ -চার-দশ জন লোক বিদেশী ব্যবসার 
জন্য, পররাষ্ট্রনীতিব কার্বার সামলাইবার জন্য, উচ্চতম 
জ্ঞান-বিজ্ঞানে গবেষণা চালাইবার ক্ন্য তিনচারটা ভাষা 
আয়ত্ত করিয়া থাকে । কিন্ধ তাহারা অপিকাংশ স্থলেই 
মাতৃভাষা এবং একটা দ্বিতীয় ভামাই আটপৌরে কাজ 


গালাইবার জন্য বাযবখ্ার করিতে অভ্যস্ত । 


 হুইস্‌ নর-নারীর ধরণ-ধারণ 


কির কি পাহাড়ের কোলে, কি বনের ফাকে- 
ফাকে, কি পর্বতচূড়ায় সর্দত্রই দেশীবিদেশী লোকের 
ভিড | ইহারা হর রোগ-চিকিৎসার জন্য না হয় 


ব্যারাম সারিবার পর জলবামু পরিবঞ্ঁনের জন্য স্থুইস্- 
উপত্যকার অতিথি হয়। 
কাজেই “লানাটেরিযুম? আরোগ্যশাল 


(হাসপাতাল, 





স্ইট্সার্ল্যাপ্ডের ছোটেল-গয়ালারা প্রত্যেকেই চার- 
পাচট। ভাষায় কথা বলিতে পারে। স্বদেশী ভাষ৷ 
তিনটা! ছাড়া ইংরেজিতে দখল না থাকিলে ইহা- 
দের কাজ চলে না। স্থইস্-সমাজে "হোটেল 
চাঁলাঞ্চনা এক অতি বড় ব্যবস।। এই ব্যবসায় 
পাকা হইয়া উঠিবার জন্য যুবারা হ্োটেল- 
বিদ্যালয়ে তিন-চার বৎসর কাটাইয়া থাকে। 
এই পাঠশালায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষার দ্রিকে 
নজর দেওয়া হয খুব বেশী। 


৪ (৪ ) 
স্থইস্‌ আল্পন্‌ স্বাস্থ্যের খনিবিশেষ। হ্থুইট্সা- 
র্্যাণ্ডের প্রত্যেক পললীই স্বাস্থা-নিকেতন। কি হ্দের 


পান্তরনবাস, গগষ্ট  ভোফও ( অভিথি-শালত ) 
প্পাসিয়াশ হোটেল ইত্যাদির সংখ্যা হাজার" 
হান্তরে। বার বদন প্য়সার ছোর সে তেখন 
ব্বাসের আড্ড| টুড়িয়া থকে । 

সঙ্গত মোরিস্‌, ডাছেবোস। আরোজা ইত্যাদি 
পর্পী বা শহর উঠি পাহাড়ের ডগাদ বা ভালো? 
( অর্থাৎ উপত্াক!দ 1 অবস্থিত। শীতকালের বাঘ! 


শীতের সময় এখানকার বায়ু খইখটে শুকৃনা। চারিদিক্‌ 
আবার জন অআুলাই আগষ্ট মাসের ' 
এইসকল জনপদই আরামদায়ক 

এই ছুহ খতুতে সাঙ্ষট্‌ 
গর স্থাস্থ্যান্বেধীদের মক্কায় পরিণত 


বরফে সাদ! । 
প্রচণ্ত 
ঠাণ্ডা । 
মোরিস্‌ ২ 


হয়া 


গরমের সমর 
£ই কারণে 


ইতাছি 
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লুইনির আকা “মা মরী স্প্দুশ্বীনোর 


গ্রীষ্মের! [পূর্বে বসন্ত এবং কড়া শীতের পূর্বে 
শরৎ বা হেমন্ত ইয়োরামেরিকার পতু-বিধান। 
এই ছুই খতুতে আরাম-ভোগ করিতে হইলে 
লোকেরা আসে লুমানো, লোকানো মত্রো 
ইত্যাদি শহরের “কুর্ট» বা স্থাস্থা-নিকেতনে । 
এইসকল শহর ইতালীয় ও ফরাসী-স্ইট্সার্লাণ্ডের 
হোটেল-কেন্দ্র। 


(৫) 

“কুরর্ট» বা স্বাস্থ্াজনপদগুলা স্থইট্সা- 
ল্যাণ্ডের হোটেল পাসিয়-কেন্দ্র সন্দেহ নাই। 
সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, আরোগ্- 
শালা ইত্যাদির কেন্দ্র-হিসাবেও এইসব পল্লী- 
নগর স্থইস্‌ নরনাপীপ ব্যবসাস্থল। স্বতরাং 
রেল কোম্পানীও এইসকল কেন্দ্রে পয়সা 
রোজগারের পথ টুড়িয়া পায়। 

নেহাৎ যাহারা মরণাপন্ন রোগী তাহারা 


“সানাটোরিয়ুমে” শয্যাগত থাকে। কিন্তু আর- ১ 
সকল লোক চব্বিশ, ঘণ্ট। নানাপ্রকানন খেল!- টেসিনের শিকারী 





৫ম*সংখ্যা ] 


টেসিন-ক্যাণ্টনের "জাতীয়" পেযাক 


ধলা এবং আমোদপ্রমোদের স্থযোগ পায়। শীত- 
কালে বরফের উপর নাচাকুদা! দৌড়লাফ করার জন্য 
গণ্ডা-গণ্ডা খেলা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পম্বি” চালানো 
এক-প্রকার মারাত্বক আমোদজনক খেলা । এই খেলা 
বহু দূরদেশ হইতে নরনারীদিগকে ডাহ্বোস্‌ ইত্যাদি 
কেন্দ্রে টানিয়া আনে । 

অস্যান্য খতুর জন্ত ও সময়োপযোগী সকলপ্রকার 
স্বাস্থ্যকর খেলার আয়োজন স্থইট্পার্ল্যাণ্ডের সর্বত্রই আছে। 
টেনিস্‌ গল্ফ, ফুটবল ইত্যাদির ত কথাই নাই। তাহার 
উপর হ্রদে নৌক! বাওয়া, আর পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে 
শিকার করা ত আ্জাছেই। ঘরে বনিয়া থাকিবার জন্ত 
কেহই “কুরর্টে” আসে না। 

(৬) 

খেলা-ধূলা যোগ দেওয়া! পেয়সা-সাপেক্ষ, অধিকস্ত 

প্রত্যেক খেলার অন্থরূপ পোষাক দর্কার। তাহার 


স্ুইস্‌ নর-নারীর ধরণ-ধার+ 





৬২৩ 


জন্যও অনেক খরচ 
একমাত্র পয়সাওয়ালা 
জন্ত হুইট্সার্ল্যাণ্ডের 
অতিথি হইয়া থাকে । 

বর্তমান যুগে শক্তি ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত 
নানা-প্রকার অন্ষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
কিন্ত টযাকে টাকা না থাকিলে রোগীর পক্ষে 
চিকিৎসা চালানো সম্ভব নয়, অথবা সুস্থ 
সবল হইবার জন্য খোলা মাঠে নানা-প্রক্কার 
দৌড়-ধাপের ব্যবস্থায় ভিড়িয়! 
সাজে না। 


করিতে হয়। কাজেই 
লোকেরাই স্বাস্থ্যাম্বেষণেব 
হোটেলে পাঁসিয়নে 


যাওয়াও 


আজকালকার বাজার-দর ছুনিগ্নার সর্বত্রই 
চড়া। কুইট্সার্সাণ্ডে ত বটেই। সর্বাপেক্ষা সন্তা 
হোটেলে কিম্বা পাসিয়নে বসবাস করিতে হইলে 
কোনো স্থইস্‌ “কুরর্টে” ভারতীয় নয় টাকার কমে 


রোজ চলে না। ঘর-ভাড়।, এবং তিন-বেলা 
খাওয়ার খরচ ধরা হইল। মামুলি কাপড়- 
চোপড় ধোলাইও ইহার সামিল। খেলিতে 


যাওয়া, বেড়াইতে যাওয়া, গান শুনিতে যাওয়া 
অথব! নৌকায়, স্টীমারে, অটোমবিলে প্রাকৃতিক 
দৃশ্ত দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি সবই আলাদা খরচের 
অন্তর্গত। তাহার উপর, যদি ডাক্তার ডাকিয়া 
ওষুধ-পথ্য করিতে হয় সেকথা স্বতন্্। তবে কোনো! 
শহরে পৌছিয়া এইধরণের একটা সম্তা হোটেল 
ঢুঁড়িয়া বাহির করিতেও গলদ্ঘন্ম হইতে হয়। গরীবের 
জন্য ব্যবস্থা ছুনিয়ার কুত্রাপি নাই। 

প্রত্যেক “কুরর্টে”ই ছেলে-পুলেদের জন্য ইস্কুল 
আছে। “অতিথিরা” স্বাস্থ্াম্বেধী হইয়! আঙসিলে এই- 
সকল বিদ্যাপীঠে সন্তান-সম্ততিদিগকে পাঠাইয়া নিশ্চিত 
থাকিতে পারে। 

(৭) 

স্থইস্‌ নর-নারী সকল তরফ হইতেই তাহাদের পাহাড়, 
বন, হুদ, উপত্যকাগুলাকে মানব-জীবনের শক্তি, স্বাস্থ্য, 
আনন্দ ও সৌন্দধ্যের সেবায় লাগাইতে পারিয়াছে। 
ভারতে পাহাড়ের অভাব আছে কি? স্বাস্থাকর বন, 
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আজকাল একটু-আধটু. করিয়। যাওয়া-আসা 
করিতেছে । | 

অধিকন্তু রেল-কোম্পানীর প্রভাবে ভারতের 
বহু অপরিচিত অথচ 'সৌন্দধ্যময় জনপদে 
কুলী-মজুর ও কেরানীদের আড্ডা-হিসাবে অনেক 
পল্লী 'গড়িয়। উঠিয়াছে। এইসকল পল্লীর দিকেও 
স্বাস্থ্যান্েষীর ক্রমে-ক্রমে ঝুঁকিতেছে। 

(৮) 

কিন্ধ ভারতীয় নর-নারী বর্তমান' যুগে কোন 
স্বাস্থ্-কর নগরনিম্মাণ বা উপনিবেশস্থাপনের 
দিকে দৃষ্টি দিতে অগ্রসর হয় নাই। আজকাল 
যুবক ভারত স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতেছে। 
খোলা হাওয়ায় খেলা-ধূলা, দরিয়ায়-সাগরে সাতার 
কাটা, অটোমবিলে, সাইকেলে অথবা পদকব্রজে 
ভাটিয়। শত শত মাইল মাওয়া ইত্যাদি সথ 
আমাদের জীবনে দেখ! দিয়াছে । 

ভারতী প্রারুতিক সৌন্দধ্যকে নিত্য-নৈমিতিক 
জীবনের সহচর করিবার দিকে এবং স্বাস্থ্য 
শক্তিকর স্তযোগপগ্ুলাকে আটপৌরে খাওয়া-পরার 
আব-হাওয়ায় আনিরা ফেলিবার ঠিকে আমাদের 





টেসিনের কিষ।ণদল্দ ত. 


*উপবন, নাগর, দরিয়ার 
অভাব আছে কি? 
কিন্তু আমরা কোধখায়ও 
এখন পর্যান্ত খাটি “কুরট ৮ 
নামক শক্তি-ম্বাঙ্ের 
জনপদ গড়ির়। তুলিতে 
পারি নাই । 

হংরেজর। ভারতীয় 
পাহাড়গুলাকে নিজ 
দর্কার-মত নিজ স্বাস্থা, 
বিলাপ ও আমোদ- 
প্রমোদের কেন্দ্র তৈগারা 
করিয়। লইয়াছে। সেই- 
সকল কেন্দ্রে পরসা- 
ওয়ালা ভারত-ঈস্তানের। টেদিনের গির্জ।--কাষ্টাঞ্োলায় 
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.২পসপািিিিশিাটাট শিপ শীিত পিপিপি সিপাশিপপ শ্পানাপ্পসপ্পিসিপ ৯০৫ পাল ০ 





টেসিনের এক কুটীর-শিল্প 
উৎসাহ ও অধ্যবসায় অক্পকালের ভিতরই প্রযুক্ত হইতে 
থাকিঘে আশ। করি। পল্লীসেবাই বলি আর প্রকৃতি-পৃজাই 


তমা সিকাত চাস ত১দি 


আল্পস-পাহাড়ে গৌসেব! 





শা পাশিশীশাশীশিটিশশশীশিশাশীশিশিশসিসাপাশিসিপস্পীশপীপিপাপিস্পাশসসপাসপাপিসিপিসিসপিপিসপিসিস 


বলি অথবা যৌবন-আন্দোলনই বলি সকলের 
সঙ্গেইঃ শারীরিক শক্তির পীঠস্থানস্বরূপ “কুরষ্ট ”- 
গুলার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। 

মান্ধাতার আমলের তীর্ঘক্ষেত্রগুলায় ভারত- 
সন্তান স্বাস্থ্য-ভোগও করিয়া থাকে। যুবক 
ভারতকে এখন স্বাস্থ্যতীর্ঘের জন্যই কতকগুলা 
বিশিষ্ট কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে হইবে । বাপ-দাদারা 
যাহা করিয়া গিয়াছে একমাত্র তাহা! লইয়া সম্তষ্ট 
থাকিলেই চলিবে না। ভারতীয় নর-নারীকে 
বর্তমান যুগের স্বধর্ম-ঘাফিক্ই জীবনের সাড়া 
প্রকটিত করিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে। তাহা 
হইলেই ছুনিয়। বুঝিবে যে ভারতেও জীবন-শ্রোত 
চলিতেছে। 

(৯) 

ভারতের ভিন্ন-ভিম্ন জনপদ-সন্বদ্ধে সচিত্র ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত আজকাল ভারতীয় পত্রিকার একটা বিশেষ 
অঙ্গ। ছুটির সময়, কংগ্রেসের সময়, সাহিত্য 
সম্মিলনের সময় উচ্চশিক্ষিত ভারতসম্তান বিপুল 
মহাদেশের নানা নগর-পলীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক 
ধরণ-ধারণগুল! হা আনিতেছেন। 


৬২৬ 





মাদোনা দেল সাসো-লোকানে। 


এই হিসারে বলিব, যুবক ভারতে প্রক্কতি-পৃজার 
. সুত্রপাত হইয়াছে। এই-সঙ্গে একট অভাব মনে 
'পৃড়িতেছে। ভারতীয় চিত্র-শিক্ীরা এখনো কোনো 
ভারতীয় প্রারকতিক সৌন্দধ্যকে নরনারীর চোখের সম্মুখে 
: আনিয়া ধরিতে পারেন নাই। সুকুমার শিল্পের ওত্তাদ- 
. গণের নিকট ভারতবাসী স্বদেশের সম্পদ্‌-বৈচিত্রয-সম্বদ্ধে 
'জ্ঞানলাভ করিবার : আশা রাখে। প্রাকৃতিক রসে 


ভরপুর কোনো উল্লেখযোগ্য ছবি ভারতীয় চিত্রকরের 
কাধ্যাবলীর ভিতর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 
ভারতের উপত্যকা, বন-মাঠ, পাহাড় দরিয়া, হুদ, 
ঝর্ণা আর সাগরকিনারাগ্রলাকে সাধারণ গৃহস্থের 
নিকট চিত্তাকর্ষক করিয়। তুলিবার আরী-এক উপায় 
হইতেছে কবি ও উপন্যাসিকদের দৃগ্ত-বর্ণনা। খাঁটি 
সৌন্রধ্যময় আবেষ্টনের ভিতর বসিয়া তাহার খুঁটিনাটি 


৫ম সংখ্যা ] 


ইতালীয় পরিবার 


টেসিনের 


সরসভাবে বিবৃত করিয়া যাইবার দায়িত্ব গদ্য ও পদ্য- 
সাহিত্যের নান। রচয়িতাদের ঘাড়ে রহিয়াছে ।' 

তীহারা যদি শিজ নিজ কথাবস্গুণাকে প্রকৃতির 
রসে ভিজাইতে সমর্থ হন, তাহা হইলেই *প্রক্কতি-পৃজা” 
নাস্ভক জিনিষটা সাধারণ্যে ঈাডাইয়। যায়। এইদিকে 
নবীন ভারতের সাহিত্য-রসিকেরা যাহা কিছু করিয়া- 
ছেন তাহার দাম বেশী নয়। ভ|রতের অপূর্ব প্রাকৃতিক 
এম্বধ্য বাংলা বা হিন্দী সাহিত্যে প্রায় একরূপ অজানা 


রহিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্য-অষ্টারা ভারতের কোন্‌ 


কোন্‌ জেলা, নগর, পাহাড়, দরিয়া বা পল্লীকে জনগণের 
নিকট প্রিয় কষ্দিয়া তুলিয়াছেন এই হ্থত্রে তাহার আলো- 
চনা স্থরু করিলে সাহিত্য-সমালোচকেরা একট! নৃতন 
চিন্তাক্ষেত্র পাইবেন। 


ইস নর-নারীর ধরণ" "ধারণ 
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(১৭) 
জাপানে দেখিয়াছি পুরুষ নাপিতের1 কাষায় 
সত্রীলোককে। ইতালিয়ান্‌-হুইস্‌ মুন্তুকে পুরুষকে 
কামাইতেছে নাপিতানী। কাঠের জুতা পায়ে 
দিয়া জ্ীপুরুষেরা চলা-ফেরা করিতেছে । শীতকালে 
আঙ্গুরের ক্ষেতে কাজ নাই । তবে ঘরের ভিতর 
বেতের চুপড়ী তৈয়ারী হইতেছে। পাহাড়ের 
আকা-বীকা পথে মাল-দাড়ে টেসিন্‌ নারীদের 
সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। হিমাশয়ের ভূটিয়া-দৃশ্ঠ 
এনে পড়ে। 
টেসিনের পল্গীগ্তলা বড়ই বিচিত্র। একট। 
ঘরের ঘাড়ে আর-একটা! ঘর উঠ্িয়াছে। লোকানের্ঁর 
নিকটবর্তী ব্রিয়োনে গ্রামের অকথ্য দুর্গন্ধ সুইট্স।- 
ল্াাণ্ডের ধলগ্চ। একজন শিক্ষরিত্রী বলিতেছেন 
_-"জার্মান্‌  স্থইট্সার্ল্যাপ্ডের পল্লীতে এরূপ 
নোতরা দৃশ্য দেখিতে পাইবেন ন1।” 
শ্গানে। হ্রদের এক অঞ্চলে একদম জলের 
উপর হইতে গান্দরিয়। গ্রাম উঠিয়াছে। এক-একট! 
বাড়ীর ঘাড়ে আর-একটা বাড়ী অবস্থিত। এই 
পল্লীট! চিত্র-শিল্লী ফোটোগ্রাফারদের চোখে বড়ই 
স্ন্দর। বাহ রূপের তরফ হইতে বাস্তবিক 
ঘরস্যাবেশটা মনোরম বটে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া দেখি, এখানে বলবাস অসম্ভব | 
মোন্টে ব্রেপাহাড় আর স] সাল্হ্বাতোরে পাহাড়, 
এই ছইটাই লুগানোর ছুই অঞ্চলে জমকালো । ছুইয়েই 
উঠিবার জন্য "কুনিকোলেখার” আছে । অর্থাৎ রেলপথ 
উঠিয়াছে প্রায় সোজ। খাড়|। হাটিয়া উঠিতে লাগে 
তিন-চার ঘণ্টা । পায়দলেই মোন্টে ত্রে দেখিয়া! আস! 
গেল। পথে পড়িল রাখাল বালক । ইহার! ধেহু চরাই- 
তেছে না, চরাইতেছে ছাগলের পাল। 
১9: 
টেসিনের পল্সীগিজ্জাগুলা গড়নে বিশেষত্ব-পুর্ণ 
লোকান্ণের “মাদোনা দেল সান্মো” সুইস্-সমাজে অতি 
প্রদিদ্ধ। ইয়োরোপের বাস্ত-রসিক এবং চিন্রশিল্পীর 
এই মন্দিরের তারিফ করিয়া থাকেন । 


৬২৮ 


গি্জাহীন পল্লী একপ্রকার নাই বলিলেই 
চলে। গিজ্জার মোহস্তপন্ধীর কিষাণ, রাজমিন্্ী, 
মুচি, গোয়ালাদের উপর একছত্র শাদন-ভোগ করে। 
ক্যাথলিক নরনারীর চিন্তায় পুরুত ঠাকুর সাক্ষাৎ? 
দেবতা বিশেষ। বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা 
ইহাদের আধ্যাত্মিকতার মামুলিকতা। 

লুগানো হ্রদের এক কিনারায় মোর্কোতে 
শহর বা পল্লী। কাষ্টাঞ্জোল! হইতে ট্রামারে চড়িয়। 
পল্লীট| দেখিয়া আগা টুরিষ্ট মাত্রের সখ। মন্দিরট! 
উল্লেখযোগ্য । লুগানো সহরের ভিতর নানা- 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গিঙ্দী ত আছেই। অধিকস্ত 
টেসিনের খাটি ত্বদেশী অর্থাৎ ইতালীয় গিজ্দাও 
চোখে পড়ে। 

মন্দিরগুলার ভিতরে ইতালীয় চিত্রকরদের 
আকা ছবি আছে,বলাই বাহুলা। লুইনির খ্াকা 
“মা মেরী” শিল্পীদের মহলে স্থপরিচিত। হোটেল 
হেল্হ্বেটসিয়াতে ঘরে বসিয়াই কাষ্টাঞ্চোলার 
গির্ছাটা চৌপর দিন-রাত দেখিতেছি। রবিবার 
সকালে আর দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর 
ঘণ্টা-ধ্বনি কানে প্রবেশ করে । আর রাস্তায় 
দেখি মন্দিরযাত্রী পল্লীবাসীদের সারি। ধর্মের 
আওতা ক্যাথলিক-মহলে বেশী কি হিন্দু-মহলে বেশী 
ভাবিয়া-চিস্তিয়া বিচীর করিবার বিষয়। 

(১২) 

“ফিও (ফুল ), “ফি” বলিয়া এক পাচছয় বৎসরের 
ইতালীয় বানিকা প্রায়ই আসে, হোটেলে বেগুনী ফুল 
বেচিতে। ইহার ভাই যায় স্কুলে, আর বাপ কাজ করে 
সড়কে রাজমিন্ত্রীর। হোটেলের অনতিদূরেই পাহাড়ের 
গায়ে উহাদের বাড়ী। 


একদিন ইহার মার সঙ্গে হুখছুঃখের কথা হইল। 


শুনিলাম, “হোটেলওয়ালা আমাদিগকে বিপদে-আপদে 
সাহায্য করে। ইহার ছেলে-মেয়ের জামা-কাপড় পুরানো 
হইয়! গেলে আমার শিশুরা সেইসব পায়। দেখিতেছি, 
পাড়াপড় শীদিগকে মনে রাখা ভারতীয় পল্পী-পঞ্চায়তেরই 
একচেটিয়া সদ্‌্গুণ নয়। 


প্রবাসী__ভাদ্র, ১৩০১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





স্থইস্‌ ইতালী নাপিতানী 

এক ব্যবসায়ী তাহার স্ত্রীকে বামুপরিবর্তনের' জন্য 
হোটেলে রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে ফিরিয়া! গেল। স্ত্রী, স্বামী 
ছাড়িয়া একলা থাকিতে রাজি নয়। কান্নাকাটি 
চলিতেছে দিনরাত। লুগানো হইতে বাজেল পধ্যস্ত 
টেলিফোনে কথাবার্ত! হয় প্রতিদিন । ছেলেপুলেদেরকে 
ফেলিয়া দূরদেশে নিজ স্বাস্থ্যস্থখ ভোগ কর! এই স্থইস্‌- 
নারীর চিন্তায় বিলাস ও পাপবিশেষ। ভারতীয় 
নারাদের ভিতর ধাহারা অতি সতী তাহারা এই 
স্থইস্-ব্যবসাদারের পত্থীকে হারাইতে পারিবেন 
কি? 

আমাদের দেশে যেমন সীতা, সাবিত্রী ইত্যাদি পতি- 
ব্রতার কাহিনী আছে, সেইধরণের কাহিনী ইয়োরোপের 
সাহিত্যে গণ্ডা-গণ্ড। শুনিতেছি। জান্মান্থ নরনারীরা! সেই- 
সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই জীবন গড়িয়া তুলিতে 
শিখে। 


শীতকালে হুয্যের রোদ খাওয়৷ ইয়োরোপীয়, নগর- 


জীবনে একপ্রকার অসম্ভব। যে-সকল ঘরে রোদ 
আসে তাহার ভাড়া অত্যধিক। জাম্মানিতে যতদিন 
ছিল্লাম ততর্দিন কোনো ঘরে রোদ দেখি নাই। কাজেই 
কাষ্টাঞ্চোলার “হেল্হ্বেট্সিয়ায়” ডিসেম্বর-জান্থয়ারিতে ও 
সাত-আট ঘণ্টা রোদে পোড়া হইয়া ভাবিতেছি, 
মানুষের জীবনে স্থধ্যেরও দাম আছে। 

এক মুচি এই হোটেলে অতিথি । উনি বলিতেছেন :__ 
"আমি যখন ব্যবসা রি করি, তখন হাতে একট! আধ লাও 
ছিল না। এখন আমি বাড়ী করিয়াছি, গাড়ী করিয়াছি, 
বাগান করিয়াছি,&নিঙ্গ কম্মশ।লায় কয়েকজন চাকরও 
বাহাল করিয়াছি। বৎসরে একবার করিয়া ছুটি ভোগ 
করিবার জন্য দূর দেশেও গিয়া থাকি। স্ত্রীকে সঙ্গে 


স্থইস নর-নারীর ধরণ-ধারণ 





৬২৯ 


আনিতে পারি নাই। ছুইজনেই একসঙ্গে বাহিরে 
থাকিলে সংসার ও ব্যবসা চালানো অসম্ভব । 
কিন্ত আমি ফিরিয়া! গিয়াই স্ত্রীকেও কোনে কুরে 
পাঠাইব।% 
সপরিবারে ছুটি ভোগ করিতে আসিয়াছেন 
এক কুটিওয়ালা। ইহাদের ছেলেমেয়েরা দেশ: 
বিদেশের ডাক-টিকেট সংগ্রহে মাতিয়াছে | ডাক- 
টিকেট সংগ্রহ করা ইয়োরোপের সর্বত্রই একটা! 
বাতিক, খেলা এবং ব্যবসা । 
(১৪) 
জুরিখের নিকটবত্ী ওবালিকন পল্লীর এক 
বড় অটোম্বিল ফ্যাক্টরিতে প্রায় এক হাজার 
মজুর খাটে । ফ্যাক্টারির পরিচালক-এঞ্িনিয়ার 
বলিতেছেন :__+ন্ুইট্্‌-সার্ল্যাণ্ডে জিনিষ-পত্রের দর 
বাড়িয়াছে। কাজেই মজুরের বেশী বেতন 
চায়। কফ্যাক্টারির মালিকেরা বেতন বাড়াইতে 
অরাজি ছিল। অধিকন্তু তাহারা মজুরদিগকে 
পুরানো বেতনেই রোজ আট ঘণ্টার ঠাইয়ে নয় 
ঘণ্ট কাঙ্জ করাইতে সচেষ্ট ছিল। আমি মজুরদের 
সপক্ষে মনিবদের বিপক্ষে রায় দিয়াছি।» 
( এপিনিয়ারের স্ত্রী পূর্বে স্কল-মাষ্টার ছিলেন । যৌবনে 
শিক্ষয়িত্রী, সম্প্রতি গির্ী, এইধরণের নারী অনেককে 
দেখিতেছি । একজন জজসাহেবের স্ত্রী বলিতেছেন £-_ 
“আমি এখনো মাষ্টারি করিতেছি । আমার স্বামীর যদিও 
টাকার অভাব নাই, তবুও আমি ভাবিতেছি যে, আর 
হু-এক বতমর কাজ করিলেই পুরাহারে সব্কারী পেন্শ্ন্‌ 
পাইব। কিন্তু কাজে ইস্তফা দিলে পেন্শ্ন্টা সবই মাঠে 
মারা যাইবে ।৮ 
ধর্মশিক্ষা লইয়া সথইট্সার্ল্যাণ্ডের পাঠশালায় লড়াই 
চলিতেছে । ক্যাথলিক পরিবারের তাহাদের সম্তান- 
সন্ততিকে সরুকারী স্কুলের “নীতি”-শিক্ষার ক্লাস হইতে 
বাচাইতে যায়। এক ক্যাথলিক স্কুলমাষ্টার বলিলেন £-_- 
“নীতিশিক্ষার ওজর করিয়। প্রটেইটাপ্ট, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা 
আমাদের ছেলে-মেয়েকে অধশ্খ শিখাইতেছে।” এক 
্রটেষ্টাপ্ট নারী বলিলেন £-_“ক্যাথলিকর। এমনই গোড়া; 


টিবি 
টেসিনের মিল্ি 
ও পরমত-বিদ্বেষী যে, তাহাদের চিন্তাধারা হইতে সামান্য 
মাত্র প্রভেদ ঘটিলেই সব কিছুই অশশ্ম বা ছুনীতি !” 


রি 
আশী বছরের এক বুড়ী পাহাড়ের গৌরব 
করিতেছেন । সঙ্গে আছে এক পুত্র ও এক কন্য!। 
প্রত্যেকেই কয়েক ছেলের জনক-জননী। উহার] 
আপেন্সেল ক্যান্টনের লৌক। বুড়ী পূর্বে কখনো 
টেসিন্‌ ক্যাপ্টন দেখেন নাই । 
বৃদ্ধা আপেন্থসেলের উপভাষায় গান শুনাইয়। 
বলিতেছেন £-_“এইধরণের স্বন্দর ভাষা হ্থইট্সার্লাণ্ডের 
অন্ত কোনও ক্যান্টনে শুনিতে পাইবেন ন11” ইহার 
মুখে অন্ান্য ক্যাণ্টনের জার্দান্‌ ভাষা ও উচ্চারণের ঠাট্টা 
শুন! গেল অনেকপ্রকার | 
“হেল্হ্বেটসিয়া” সুইট্সাল্াণ্ড দেশেরই অন্ততম নাম । 
এই নামের হোটেলে স্থুইস্-মুন্নুকের সকল ক্যাণ্টন্‌ হইতে 


১৫) 
প্রচার 
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৬7৩ সপাং 


অতিথি আসে। বর্তমানে আপেন্খসেলের আত্ম- 
সরিত্ব শুনিবামাত্র বুড়ীর চারিদিকে লোক জমিয়া 
গেল। ক্যান্টনে ক্যান্টনে লড়াই দেখিলাম 
খাঁনিকক্ষণ ধরিয়া। বুড়ী নাছোড়বান্দা । 

উৎস্থগ শহরের এক কিগার-গার্টেন স্কুলের 
শিক্ষয়িত্রী বলিতেছেন «এতদিন আমরা! ছেলে- 
পুলেদিগকে আৰগুবি গল্প শিখাইতাম | রাক্ষস- 
খোকুসের কাহিনী, ভূত-পেত্বীর কাহিনী, অদ্ভুত 
জানোয়ারের মিথ্যায় ভরা গল্প, এইসবই ছিঃ 
ছেলে-ভূলানো ছড়া । এইসকলের বিরুদ্ধে আমর 
আজকাল উঠিয়৷ পড়িয়া লাগিয়াছি। শিশুদে, 
চিত্তে ভয় প্রবেশ করানো কোনো মতেই 
মঙ্গলজনক নয়। অধিকস্ত যতদুর সম্ভব প্রত্যেৎ 
গল্পেই বৈজ্ঞানিক এবং এতিহাসিক সত্য প্রচা 
করার দিকে লক্ষ্য রাখ! উচিত ।” 


(১৬) 


বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে লুগানে।, কাষ্টাঞ্সোল 
পযারাদিসো ইত্যাদি সকল কেন্দ্রই লোকে লোক 
রণা। বহুসংখ্যক জাম্মান্নর-নারী সুইট সার্লযাে 
সকণ কুরটেই অতিথি । স্থইস্রা বলিতেছে £ 
স্থইটসার্ল্যাণ্ডের বড় বড় প্রাসাদ-তুল্য হোটে। 
আসিয়া বিলাস ভোগ করিবার ক্ষমতা দেখিতে' 
হাজার হাজার জান্দানের। অথচ ইহারা ন্বদদেশে 
দুঃস্থ নরনারীদের জন্য স্ুইস্-সুপ্পক হইতে ভি' 
সংগ্রহ করিতে লঙ্ঞা বোধ করে না!” এই মন্মে লে 
পড়িতেছি ও “বু ( ব্যর্ণ ), «“নাটুসিওনাল সাইট, 
(বাজেল ), “জুর্নাল্‌ দ' জেনেহব”' এবং “নয়েখস্যির্ৎ 
হসাইট্ুউ” কাগজে । জান্মানির পররাষ্ট্রসচিব স্রেজেমা? 
লুগানোতে স্বাস্থ্যান্বেষী । 

লোকার্নোয় “কামেলিয়েন্” উুটলের মেলা হই 
এইরূপেই টেস্িনে বসান্তোৎসব সুরু হয়। মার্চ-এি 
মাস অবশ্ঠ জান্নানিতে এক উত্তর স্ুইট্সার্ল্যাণ্ডেও ৫ 
শীতকালই বটে। কিন্তু দক্ষিণ সুইট্সার্ন্যাণ্ড, ইত' 
দক্ষিণ ফ্রান্স, দক্ষিণ টিরোল ইত্যাদি জনপদে এখন সবু। 


৫ম সংখ্যা 
এবং রংবেরঙের ফুলের আওতা । ঘরে বসিয়াই 
ফুলের গৃদ্ধ শুকিতেছি। তাহা ছাড়া চাদের 
আলো, রোদের ঝাজ আর নীল হ্রদের হাওয়। ত 
আছেই। 

(১৭) 

নৈশ ভোজনের সমন্ধ সপ্তাহে দুইতিনবার 
করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন গায়কের দল আসিয়। গান 
গাহিয়া পয়সা রোজগার করিতেছে। ইতালীয়ান্‌, 
রুশ, জার্মান, ফরাসী, সকলপ্রকার ওন্তাদের গানই 
শুনা যাইতেছে। কাষ্টাঞ্জোলার এক অন্ধ যুব! 
হব্যাদি, বাখ্মানিনফও গোদারু ইত্যাদির তৈয়ারী 
গৎ পিয়ানোয় বাজাইলেন । 

“য়োডল্‌"-নামক স্থর বা রাগ্রিণী আল্পস্পাহাড়ের 
খাস আবিষ্কার । টিরোলে, বাহেবেরিয়ায়, সুইট সা- 
লযাণ্ডের সর্বত্র পাহাড়ের “তাল ”ব! উপত্যকাগুলা 
এই সঙ্গীত-ধ্বনিতে মুখরিত হয়। হিন্ন-ভিন্ন 
তালের পৌষাকও বিভিন্ন । উপভাষ। এবং উচ্চারণ, 
বিভিন্্র বটেই । 

এই সঙ্গীতের প্রধান যন্ত্র হইতেছে “গিথার” | 
ত্রিশ-চল্পিশটা তারে এই যন্ত্র তৈয়ারী। যন্ত্র 
কাঠের গ্লাতবিশেষ । টেবিলে শোয়াইয়া অথবা 
কোলে বাখিয়৷ দুই হাতের আন্গুলে বাজাইতে হয়। 

(১৮) * 
ব্যন্" অঞ্চলের এক চাষী সপত্বীক য়োভল গাঁভিয়া 
গেল। লুৎসান্টতালের য়োডল্ও শুনিলাম। বসস্তের 
গান, হ্রদের গান, বরফের গান, গরুবাছুরের গান, 
ছাগলের খান, গোয়ালা-গোয়ালিনীর গান,_এইসবই 
য়োডলের "মুদ্বা” | 
প্রকৃতি এইসকল গানের কথাবস্ত মাত্র নয়। 
সঙ্গীতের সুরগুল! সবই প্ররুতির বিভিন্ন ধ্বনি বিশেষ। 
এক গানে বুঝিলাম,ঠাঁ্ধ্যার সময়ে রাখালেরা মাঠ 
হইতে গরুর পাল বা ছাগলের পাল ঘরে ফিরাইতেছে। 
কিন্তু যে ব্যক্তি ভাষা বুখিবে না, সেও আওয়াজের লহরেই 
বুঝিবে যে, গরুগুলা হাটিতেছে, গোয়ালা-গোয়ালিনীরা 
গরুগুলাকে ডাকিতেছে, ইত্যাদি। গোধূলির আব্‌-হাওয়ায 


স্থইস নর-নারীর ধরণ-ধারণ 
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টেসিনের কিষাণ-নারী 


১১৪, ০৮ খ 
নি : 
টি উট ও 


বা-কিছু কল্পনা করা সম্ভব সবই য়োডলের স্বরে 
পাইতেছি | ইহাও প্রক্কতি-পূজা সন্দেহ নাই | 

য়োডলের রাগিনীতে প্রতিধ্বনির ঠাই অনেক। 
পাহাড়ীরা খোলা মাঠে আকাশ ফাটাইয়া গাহিতে 
অভাস্ত। কাজেই হৃদের, পর্বতের, বনের এক তাল 
হইতে অপর তালে ধ্বনিগ্ুলা লাকালাফি করিয়া 
থাকে। সেই লাফালাফ্টা স্থরের রূপে ধরিতে পারা 
যায়। 

( ৯) 

পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্থররচয়িতারা নিজ-নিজ সৃষ্টির 
ভিতর প্রকৃতির বহু ধ্বনি ধরিয়া বরাখিয়াছেন। কি 
শীত, কি গ্রীক্ম। কি ঝোরা, কি দরিয়া, কি নিশীথ, কি 
মধ্যাঙ্গ, কি কীট-পতঙ্গ, কি বিহঙ্গকুল, দুনিয়ার আব- 
হাওয়ায় যাহা কিছু দেখা যায়, শুন! যায়, সবই পাশ্চাত্য 





টেসিনের পল্লীভবন 
কম্পোক্তারদের তুপূর্ব রাগ-রাগিণীর ভিতর পাকৃড়াও 
করিতে পারি। 

ভৈদ্ববী সকাল বেলার গান, আর পূরবী সন্ধ্যার গান, 
এইধরণের প্রভেদ করিতে ভারত-সস্তান অভ্যন্ত। এই- 
সকল প্রভেদের জোরেই ভারতবাসী লম্বাগলা করিয়া! 
প্রচার করিতেছেন,_-“ভারতীয় সঙ্গী তশিল্পে প্রকৃতির সঙ্গে 
মানবের এক আধ্যাত্মিক ₹'যোগ আছে। বিশ্বের নারীর 
সঙ্গে মানবাত্মার এই ষে যোগাযোগ তাহা ভারতেরই 
একচেটিয়া বস্তু |” 

ভারতবাসীর! আন্পস্‌ পাহাড়ের য়োডল শুঙ্গন। 


প্রবাসী-ভাদ্র, ১৩৩১ 
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তাহা হইলে তাহারা বলিবেন :--*দেখিতেছি 
ুষ্টান, চাষী গোয়াল! নরনারীরাও প্ররুতিনিষ্ঠ এবং 
আধ্যাত্মিকও বটে।” 
তাহার পর ইয়োরামরিকার শহুরে ওত্তাদদের 
“লিম্ষনি,”  এওহবার্টিয়োর্”  “সোলাটা,” 
“গাহবট্‌” “রোন্দো” ইত্যাদি রাগরাগিণীতে প্রবেশ 
করিবার ক্ষমতা যেদিন হইবে সেদিন ভারতীয় 
আধ্যাত্মিকতার পাড় প্রচারকেরা বলিতে স্থ্রু 
করিবেন £--“ভারতীয় শিল্পীদের স্থা্ি, ভারতবামীর 
প্রকৃতি-নিষ্ঠা সবই নেহাৎ ছেলেখেলা ।” কথাটা 
শুনিবামাত্রই হয়ত আমাদের অনেকের বুক ফাটিয়া 
যাইবে। কিন্তু কি করা বায়? জগৎ বাড়ি- 
য়াছে। ভ্ত আর তানসেনই ছুনিয়ার শ্রেষ বীর 
নন। 
( ২* ) 
এবার ইষ্টারের ছুটিতে সুইস্‌ রেলে দুর্ঘটন 
ঘটিল। লুগানোর নিকটেই টেপিনের বড় শহ্‌র 
বেলিনাংসোনা। এইখানে ছুই ভাকগাড়ীছে 
রাত্রিকালে সংঘর্ষের ফলে বছ লোকের মৃতু 
হইয়াছে। ' 
মারা পাঁড়বার মধো জান্মান্‌ টুরিই্ইদের সংখ্যাঃ 
বেশী । “ডায়েচ নাটমিওনাল” দলের প্রধান কর্ত 
হেল্ফেরিখ তাহাদের অন্যতম। হেলফেরিখের মৃতু 
জার্মান্‌ সমাজের দুর্ভাগ্য । ইনি ছিলেন ফ্রান্সের যম এব 
ইংলগ্ডের মৃগ্তর। যুবক জার্মানি হেল্ফেরিখকে হিট্লা 
এবং লুডেন্ডোফে'র মহনই পৃজা করিত। মন্্রী,কুনো 
আমলে রুর্‌ লইয়া! জান্মানিতে যে সত্যাগ্রহের লড়া 
চলিতেছিল তাহার আধ্যাত্মিক মেনাপতিই হেল ফেরি 
বার্মান্রা সথুইস্‌ রেলকোম্পানীকে যারপরনাই গালাগা 


করিতেছে। $ 


কবি-প্রশস্তি 
শ্রী কালিদাস নাগ 
[ চীনদেশে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিনে পঠিত ] 


লোইরাঙ্‌, কল্যাণতীর্থ চীন-ভারতের ইতিহাসে-_ 
কত্ত না মৈত্রীর ধার! মিলেছে হেখায় 
কতই অমর শিল্প সত্য সাধনায় 
এসিয়ার প্রাণক্ষেত্র পুণা করি' পূর্ণ করি” আসে । 
চিন্ত মোর চাহিছে লুন্টিতে 
পৃত পথধুলি পরে? করিতে প্রণতি ৷ 
ছু-ধারে যবের ক্ষেত্র-শ্টাম সিন্ধু পারা 
বহে তরঙ্গিতেঃ, 
চাষ করে চাষী ভোথা অম-শান্তি-ধৈধ্যের মৃধতি 


সহস। বিক্ষুন্ধ কি” সে প্রশান্তিবারা, 

বিকট কর্কশ শব্দে ধুলিপুঞ্জে দিগ্বিপিক্‌ ভি? 

এল সৈনিকের পাল, 

ঝলমিল কপাণ করাল, 
কিরীচে বন্দুকে থেন প্রাতঃস্থধ্যে বিদ্ধ খণ্ড করি 

ক্রমশঃ মিলাল তারা 

. লুপ্ত হ'ল অস্ত্বের ঝঞ্চনা; 

অশান্তির ঘুর্থে খেন শান্তির অতলে হ'ল হার! 
দেশ 70. বলে শিশু, খাটে চাষী- কি অনন্বনা ! 


স্স্পি ৩ 


-* সপ্ররুতির পটভূমিকায় 
শরসিকের অমর তুলিক1 
ফুটাইল ধ্যানমূর্তিশিখা 
গবখন্ম সৌন্দর্যে দীপ্ত অমর্ত্য রেখায় । 
প্রভাতের পটে এই ক্ষণিকের ছবি, 
এ রব নাট্যলীলা, একটি কোণের 
সহসা ভরিয়া দিল আমার মনের 
সকল মহল! ; 
স্ষমায় গলা 
স্সিগ্ধ প্রভাতের নব রবি 


নব ব্ধপকের রঙে ভবে" যেন দিল পটখানি__ 
দেখিহ্ু বিস্মঘ্ঘ মানি", 
চিরন্তন ইতিহাস শান্তিব তরঙগ-ভঙ্গে নেচে নেচে চলে 3- 
দেশে দেশে মানুষে মাচষে কোলাকুলি 
রূপে ব্ধূপে রসে রসে মিলনের তলে 
শাশ্বত হুষ্টির উৎস ক্ষণে ক্ষণে ঘায় দেখি খুলি ;_ 
ভিংস। দ্েষ ধ্বংসের ঝাটকা 
ক্ষণতরে শাঝ্ডিধার। বিক্ষু্ পঞ্চিল করি তোলে, 
রক্তের কোলে 
ডুবে যাষ স্যাম পৃর্থী_ঢাকে বিশ্ব মৃত্যু-কুগ্বাটিকা ! 
কিছুকাল হত্যাযুদ্ধ জয়দর্পে সুখর করিয়া 
মানবের ভীরু ইতিহাস, 
মিলা নিষ্টর মায়! ; 
তরুলভা আবার বিতরে নিপ্ধ ছায়া 
আবার প্রাণের নিত্য বেখাটি ধরি 
ধরিজী ওনারে' তোলে ফুল-ফল-ন্বর্গ্য পরিহাস ! 
ক্ষমা- শান্তি মৈত্রী- মন্দাকিনী 
চিরদিন বহিতেছে বাজাইয়ে হুষ্টির কিঞ্ধিণী । 
সেই স্থরনিঝরের স্বপ্নভঙ্গ যবে 
হ'ল ভারতের এক কোণে, 
কে জানিত তবে 
তাহার অমৃতধারা ভেদ এাখনঘন বনে 
উল্লজ্ঘি' বঙ্গের সীমা প্লাবিক্না সনগ বিন্দুস্থান 
ডূবাইয়া একে একে সর্বব ব)বধান 
মানব-মানববাঝে 
প্রেমের প্রাণের স্রোতে আলির্গিবে নিখিল ধরায় ? 
মৈত্রীক্ল্যাণের কংজে 
যুগে যুগে বিশ্বঙ্ননে ভাকিয়াছে শাশ্বত ভারত, 
বৃদ্ধকে জাগায়েছে সীমাহীন পূর্ন করুণায়, 


৬৩৪ প্রবাসী-_ভাদ্দ, ১৩৩১ 


সেই ডাকে বন গিরি উত্ভঙ পর্বত, 
মাথা করিয়াছে নত, 
আত্ম-ভোল! কারুণ্যরলিক শত শত 
ছুটিয়াছে বিশ্বের কল্যাণে +-- 
বিরাট্‌ সাম্রাজ্য ছাড়ি' ধম্মরাজা স্থাপনের লাগি" 
মহান্‌ আকৃতি তাই ধন্মাশোক-প্রাণে 
সিংহাসন ছাড়ি” তাই আজ রহে জাগি 
গুণবম্মণের গুণ নিংহলে জাভায় 
চানের মন্দিরে দঠে_ রূপ-তলিকার 
বোধিধশ্ম তাই 
ভাষা-হারা কল্যাণের অথগ্ড বাধনে 
বেঁধেছেন জনে জনে, 
চীন ভক্তগণ তাই তার নাম জপিছে সদাই । 
হে শাশ্বত ভারতের মন্ত্্রষ্ট। কবি! 
তব কে জাগিয়াছে ভারতের সনাতন গান, 
তব কাব্যে তাই দেখি অপূর্ব মহান্‌ 
বিশ্বমানবের বূপচ্ছবি, 
বাণী তব বিশ্বের ভারতী, 
ছন্দ তব নাচিতেছে বিশ্বতালে রেখে" রেখে" তাল, 
প্রাণ তব বিশ্বদেবে করিছে আরতি 
বেদনায় বেদনাঘ জালি দীপ উদার বিশান । 
তাই ত তোমার ডাক সবার দাঝারে 
পশ্চিন-সাগর হ'তে পুর্ব-পাগরের পরপারে ; 
নরনারী আনে .বহি' সমস্যার ভার 
লভিবারে নিদ্দেশ তোমার; 
যুবা আসে সৌন্দরধা-স্স্টিব ক্ষুধা নিয়ে, 
তব চির যৌবনের ধ্যানমন্ত দিয়ে 
কর তারে আশীর্বাদ ; 


2 চর ৮ ০৯৯ পীপশপিপাপাপিসিিিশিস্পিত শি পাশীশীশশিশিশ উতি ত এ 


ছোট ছেলে মেয়ে আসে নিয়ে ছোট সাধ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বলে “গান কর কবি! মোর। ভালবাসি 
তুমি গাও, তারা নাচে-_মুখে স্বগ্য হাসি! 
বিরাটের সাথে 
সহজেরে মিলায়েছ__বিশ্বমানবের বেদনাতে 
পশেছ সহজ প্রেমে, 
কাব্য হ'তে কল্যাণের পথে তাই আসিয়াছ নেমে, 
ধন্ত তুমি, কবি নাম সার্থক তোমার, 
ভারতগৌবরবরবি ! তোমারে করি হে নমস্কার ! 


হে বিশ্বপ্রেমিক কবিগুরু । 
করাল হিংসার মেঘে ছেয়েছে মানব-ইতিহাস, 
ংসের বিছ্যৎফণা লেহি লেহি খণ্ডিছে আাকাশ, 
বজে বাজে প্রলম্ব-ডস্বরু ! 
তার মাঝে মকম্পিতবুকে, 
বহিয়া চলেচ উর্ধে প্রেম শাস্তি মৈক্রীর কেতন 
শ্গের মহিম[-ভরা-মুখে 
গাহিয়া চলেছ ভুমি চষ্টির সঙ্গীত চিরন্তন ! 
তুচ্ছ ভণ তুষারপর্বতে করে' জয় 
বনময় 
ফুলে ফুলে ভপ্ি উঠে, শীতের মরণ ছল্মবেশ, 
জাগে চিরবসন্তের মৃত্তাপ্গয়ী চঙ্গন-খাবেশ, 
আলোকের অগ্রদূত গাহে পাখা “রাত্রি হ'ল দুর!” 
মহাঘানবের নিত্য-মিলনের স্থুর 
বঙ্কছে গম্ভীর মন্দ্রে প্রাণভরা তব ব্রক্ষবীণ 
সত্যলোকে চিরজীবী, প্রেমলোকে শাশ্বত নবীন .. 
হে মোদের কৰি বন্ধ সাধনার ধন। 
আত্মার প্রণতি আজি তোমারে করি হে নিবেদন ॥ 


শিপির মেলা 
ত্ী প্রভাত সান্যাল 


আমাদের দেশের নুর-নারী গ্রাম্য মেলা বা ত্র শ্রেণীর একখানি ছবির মত দেখায়। এখানে প্রতিবংসর জ্যোষ্ট- 
অন্ত প্রতিষ্ঠানে বিশেষ আনন্দ-সহকারে যোগদান করিয়া আষাঢ় মাসে একটি মেলা বসে। নিকটবর্তী সমস্ত পার্বত্য 
থাকেন। ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রদেশেই এরূপ বাৎসরিক গ্রাম হইতে সকল সম্প্রদায়ের লোক এই মেলাতে যোগদান 
মেলা বসে ৪ জনসাধারণে উৎসব করে। করিয়া আমোদ-আহলাদ করে। ভারতের নান প্রদেশের 
লোক এখানে আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করে। 
এই মেলাতে অনেক বিদেশী লোকেরও সমাগম হয়। 
কতদিন হইতে শিপির মেলার উৎপত্তি হইয়াছে একথা 
কেহই সঠিক বলিতে পারে না। অনেকে বলেন, যে, 
গুরুখা রাজত্বের সময় হইতে এই মেলার উৎপত্তি 





রাণ! রথুবীর সিংহ, কোটি-রাজ্যের রাজ! 


পিমলা শহর হইতে ৭ মাইল দূরে মাশোবার! গৃহাড়ের 
পাদদেশে শিপি নামক একখানি ছোট গ্রাম আছে। 





একটি পাহাড়িয়। সুন্দরী 





শিপি কোটি-রাঙ্জের পাহাড়ীদের দেবতার নাম। 

শির্পি*মেলাতে লমাগত পাহাড়িয়৷ রমণী উহ! হইতেই এই স্থন্দর স্থানটির নামকরণ হইয়াছে। 
গ্রামথানির প্রারুতিক দৃষ্ত অত্যন্ত চমৎকার । চারিদিকে পাহাডীরা ভক্তিভরে এই দেবতার উদ্দেশ্য পূজা, বলি ও 
পাহাড়ের গায়ে এই দেবদাক বৃক্ষ স্থশোভিত গ্রামথানি ঠিক মানপিক দেয়) 
৬৩৫ 


৬৫৬ প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩৩১ [২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





মেলাতে বালকবালিকাদিগের নৃত্য 


একটি ছোট মন্দিরের ভিতর শিপি বিগ্রহ অধিষ্ঠিত। 
বিগ্রহটি পিত্তল-নিশ্রিত_-দক্ষিণ হস্তে একটি ত্রিশূল ও 
বাম হস্তে একটি পদ্মফ্ুল। পাহাড়ীরা ভক্তিলহকারে 
এই দেবতাকে অর্থ্য প্রদান করে ও মেলায় আসিয়া 
প্রথমেই এই মন্দিরটি দর্শন করে। এই মন্দিরের 
পূজারীকে এদেশের রাজা-প্রজা! সকলেই সম্মান ও ভক্তি 
করে। 


প্রতিবংসর মেলার সময় রাজা, রাণী ও রাজ- 
পরিবারের অন্তান্ত লোক এই মন্দিরে পূজা! দিতে আসেন। 
মন্দিরে এই উপলক্ষে অনেক ছাগ বলি হয়।. পৃজা 
শেষ হইলে পৃ্জারী রাজাকে আশীর্ববাদ করেন ও তৎপরে 
তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণস্থ একটি সামিয়ানার নীচে আসন 
গ্রহণ করেন। সেখানে সমবেত নর-নারী তাহাকে 
অভিনন্দিত করে। 


বালিকারা ও মহিলার! নানা অলঙ্কারে ও বেশে ভূষিত 
€ 
হইয়া একটি পৃথক্‌ স্থানে ব্স। তাহাদের নান! রংএর 


বেশভূষা দূর হইতে রামধন্থর মত দেখায়। পূর্বে এই 
,শিপি মেলার ঝোল্না মেলা” উপলক্ষে সমবেত নরনাবীর মধ্যে বিবাহাদির 





৫ম সংখ্যা] 


প্রস্তাব হইত! কিন্তু ক্রমে ক্রমে লোকে এখানে বালিকা 
বিক্রয় আরস্ত করে। এই কারণে বিবাহাদি প্রথা এখন 
উঠাইয়। দেওয়া হইয়াছে । 


হিমালয় বিদ্া-প্রবদ্ধিনী সমিতির প্রচেষ্টায় এই স্থানের 
, অন্তান্ত কুপ্রথাগুলি (জ্য়াখেলা মগ্যপান ইত্যাদি ) ক্রমে 
উঠিয়া যাইতেছে । 


, এই মেলার সময় এখানে নানাপ্রকার উৎসব হইয়া 
থাকে । তন্সন্ধধ্য পাহাড়ী বালকদের সঙ্গীত ও নৃত্যই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইহা-ভিন্ন এখানে অন্য- 
প্রকারের নৃত্যগীতাদিও হইয়া থাকে । তাহ] ছাড়া মেলার 
সময় অনেক সাপুড়ে, বাঞ্জিকর ইত্যাদিরও সমাগম 
হয়। পাহাড়ী বালিকারা ঝুলন ক্রীড়াতেই বিশেষ আনন্দ- 
সহকারে যোগদান করে । এই মেলার আর-একটি দ্রষ্টব্য 
বিষয় ভিখারী-সম্প্রদায়। নানা দেশ হইতে নান! শ্রেণীর 
ভিথারীর1 এখানে সমবেত হয়। এমন কি দাক্ষিণাত্য 
হইতেও অনেক ভিথারী মেলার সময় এখানে আসে । 

যদিও শিপির মেলা অল্প কয়েকদিন ধরিয়া বসে, 
তথাপি সিমলা ও তন্নিকটবত্তী পাব্ধত্য গ্রামগুলির মধ্যে 
এই মেলাটিতেই বেশী লোক সমাগম হয়। 





মা 


মা 
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একজন পৃদ্ধ| ম.দ্রংঙ্লা ভিথারিনী 


শ্র জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর 


সেদিন প্রাতে আমাদের চিত্রকর বন্ধু বি--র সঙ্গে দেখা করতে 
“মৌন্ট -ভালেরিয়ীয়" গিয়েছিলেম। বি-- একজন সেন্-পণ্টনের* 
লেফটেম্যান্ট,। চমৎকার লোক। সেই সময় সে পাহারা দিচ্ছিল। 
জায়গ! ছেড়ে তার কোথাও যাবার জে নেই। কাজেই ওখানে 
আমাদের দাড়িয়ে হ'ল। আমর। জাহাজের প্রহরী 
নাবিকদের মত সি লাগলেম। প্যারিসের কথা, যুদ্ধের 
কথা, অনুপস্থিত প্রিয়জনদের কখা আমর! বলাবলি করতে লাগ লেম। 
আমাদের লেফ টেনেন্ট, ভায়া, তখনও পূর্বের মত কলার উন্মত্ত ভক্ত, 
হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে একট! ভঙ্গী করে' 'আমার হাতট। ধরে" 
নি়ন্বরে আমকে বল্লে £-_“দেখ দেখ | কেমন ছুটি মাণিক-যোড় 1” 

তার ছোট কট। চোখের কোণট।, শিকারী কুকুরের চোখের মত 
ঘলে উঠল; সে আঙুল বাড়িয়ে ছুইটি বুড়ো-বুড়ীকে দেখিয়ে দ্বিলে। 


এই বুড়ো-বুড়ী ঠিক সেই সময়, মৌন্ট-ভ্যালেরিয় র মাল-ভূমিতে এসে 
উপস্থিত ভয়েছিল। বৃদ্ধটির গায়ে চেষ্টনট্রংএর কোত্ত।; বেটে, 
পাতলা, লালমুখ, নীচু কপাল, গোল চোব, পাচার ঠোটের মত নাক । 
বল্লি-রেখা-বিশিষ্ট পাখীর মত মুগ, গান্তীর ও নির্বদ্ধ। ছবিট। সম্পূর্ণ 
হয়, যি বলি--একট। ফুরকাটী কার্পেটের ব্যাগ. থেকে একট! বোতলের 
গলা বেরিয়ে আছ্ছে, আর বগলের নীচে, এক বাক্স মোরববা-_ভবিষাতে 
পারিদের কোন লোক যদি এই টিনের বাক্স আবার দেখে ত পাচ- 
মীদবাপী অবরোধের কথ। না ভেবে খকৃতে পারবে না। জার 
বৃদ্ধার প্রথমে সার কিছুই দেখতে পেলেম ন!--কেবল মাথায় একট 
প্রকাণ্ড টুপী, আর গলা থেকে প৷ পয্যন্ত সমস্ত শরীরে একট! শাল 
এটে জড়ানো ॥ মধ্যে মধ্যে, সেই টুপী4 ভিতর থেকে তার ছু চোলে। 
নাকের ডগ! ও ছু'চারটি পাক! চুলের গোছা! বেরিয়ে,পড় ছিল। 


৬৩৮ 


মালভূমিতে পৌছে, দম নেবার জন্ত সেইখানে থেকে বৃদ্ধ কপাল 
পুতে লাগল। গভেম্ব মাস। তেমন গরম হবার কথ নয়। 
কিন্তু খুব ভাডাতাড়ি চলে' আসায় হাঁপিয়ে পড়েছিল। 

বৃদ্ধা না খেমে একেবারে খিড়কী-ফটকের কাছে এল। সে 
ইতস্ততোতাবে আমাদের দিকে একবার তাকালে--যেন আমাদের কিছু 
বল্তে চায়; কিন্ত আফিসরের সাঁজ-সঙ্জা দেখে' একটু ভগ্ন-স্তস্ভিত 
হ'য়ে পড়েছিল__তাই আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা ন| করে' শাস্ত্রীকে 
জিজ্ঞাসা করাই শ্রের মনে কর্লে। সে তয়ে-ভয়ে তার ছেলেকে 
দেখবার জন্চ তার কাছে অনুমতি চাইলে । সে বল্লে তার ছেলে 
“৬ নম্বর প্যারিস-পল্টনের একজন পদাতিক * 

শাস্ত্রী উত্তর করুলে £_ 

"এইখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি. তাকে বলে" পাঠাচ্ছি।'” 
বুড়ির আনন্দ আর ধরে না সে একট! আরামের হাপ ছেড়ে, 
ছুটে" স্বামীর কাছে এল। তার পর, দু'জনে একট! ঢালু জমির ধারে 
এসে" বস্ল। 

অনেকক্ষণ ধ'রে, ওর! অপেক্ষ। কর্তে লাগল। মৌন্ট -ভ্যালেরিয়া 
নগর-দুর্গট। এত প্রশত্ত ; ওর ভিতরে এত অঙ্গন, এত ঢালু পাড়, এত 
বুরুজ, এত বারিক, এত গুপ্ত খিলান-ধর রয়েছে, মনে হয় যেন, একটা 
গোলক-ধাধা। এই জটিলতায় মধ্য-থেকে ৬নং পদ্গাতিককে বের 
করা বড়ই কঠিন। তাতে আবার সেই সময় কেল্লার ভিতর 
তুরী-ডেরী বাজ.ছিল, সৈনিকের! ছুটোছুটি কর্ছিল, টিনের ন্ুরাপাত্র 
হাতে ঠন্-ঠন্‌ শব হচ্ছিল। যার বদলি হচ্ছিল, তাঁদের এক-একজনকে 
বিশেষ বিশেষ কাঞ্জের ভার দেওয়া হচ্ছিল, রলদ বন্টন কর! হচ্ছিল। 
সৈনিকের! একজন রস্তমাথ! শত্রুর গোয়েন্দাকে বন্দুকের গুতো 
দিতে দিতে নিয়ে আস্ছে ; চাষার! সৈনিকদের অত্যাচারের জন্য, নালিশ 
করতে সেনাপতির কাছে এনেছে ; একজন আর্দালি ঘোড়া ছুটিয়ে 
এসে পড়েছে-_নিজেও ক্রাস্ত, ঘোড়াও ঘেসে উঠেছে। দূরের আডড 
থেকে খচ্চরদের পিঠে ঝোলানো আহতদের ডুলী ছুল্‌তে দুল্‌তে 
আস্ছে। আহতের মুছুষ্বরে আত্ননাদ কর্ছে। "মারে! ঠযাল! 
হেই হো” বলে' তুরীনাদের সঙ্গে একট! নূতন কামান উপরে ওঠানে। 
হচ্চে । কেল্লার মেবদের নিয়ে লাল পাজামা-পরা কঞ্চি হাতে, মেষ- 
পালকের! উঠানে যাতায়াত কর্ছে, আবার ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। 

মা বেচারী এইসব দেখছে আর ভাব্‌ছে, “আমার ছেলেকে 
বল্তে ভুলবে না ত?” প্রত্যেক পাচমিনিটের পর সে উঠে দাড়াচ্ছে, 
আস্তে আন্তে ফটকের কাছে যাচ্ছে, প্রাচীরের পিছন থেকে যে 
বহিরঙ্গণ একটু দেখ! ঘাচ্ছে সেই দিকে সে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্ছে ; 
কোন কথা কাউকে জিজ্ঞামা করতে আর তার সাহস হচ্ছে না, পাছে 
তার ছেলে হাহ্যম্পদ হয়। বৃদ্ধ ওর “চয়েও আরও ভয়্-তরাসে, 
সেতার কোণটি ছেড়ে একপাও নডছিল ন।। তার স্ত্রী বিষ-মনে, 
হতাশভ্তাবে যখন প্রতোকবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বস্ছিল ; 
বেশ দেখা গেল. তার স্বামী, অধৈয্ের জন্য স্ত্রীকে ধম্কাচ্ছে এবং 
যুদ্ধের চাকুরীতে কি কি দরকার সেই-সব বোঝ|চ্ছে--অতি নির্ব্বোধ 
'য়েও বিক্ঞহার ভাপ করুছে। 

ব্যক্তিগত জীবনের এইসব নীরব দৃগ্ভ আমার দেখতে বড় ভাল 
লাগে। বতট! দেখ! যান তার চেয়ে মান্নাজে অনেকট। বোঝ। যায়। 
বখন রাগ্তায় ভিড় ঠেলে বেড়িয়ে বেড়াই, কত মুখ-নাড়া-নাড়ি, কত- 
রকম অঙ্গ-ভঙ্গী দেখা যায়--এইরক ম এক-একট। অঙ্গ-তঙ্গিতেই লোকের 
জীবন-ধারা বাক হ'য়ে পড়ে। 

এইদিন উদ্্বল প্রভাতে আমি কল্পান| কর্লেম, একজনের মা যেন 
এইরকম মনে-মনে ভাবছে £_ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯০৩ পপি তা শিস তি 


“জেনেয়াল ত্রোশুর হুকুমের স্বালার অস্থির হ'তে হয়েছে। আর 
পারা যায় নাঁ। তিন মাস হু'ল আমীর ছেলেকে আমি দেখিনি। আমি 
ঠিক করেছি, আমি ছেলেকে একবার দেখে' আস্য।' 

ছেলের বাঁপ ভীতু ও সাংসারিক কাজকর্ে নিতাস্ত আনাড়ি £ তার 
ভয় হ'ল, একট! অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করতে অনেক বেগ পেতে হবে__ 
তাই প্রথমে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে। 

“না, মাই ডিয়ার, একথা মনেও এল না! মৌন্ট-ভ্যালেরিয়, সে 
কি এখানে? দে অনেক দুরে । একটা গাড়ী না হ'লে সেখানে কি 
করে" যাবে? তা ছাড়া এটা! একটা নগর-দুর্গ। মেয়ের। তার ভিতর 
যেতে পারে না। 

_স্্ী বল্লে --"আমি ভিতরে বাব” । তার যা! ইচ্ছে হয়, সে না'করে 
ছাড়ে না । কাজেই তার স্বামীর যেতে হ'ল । সে “দেক্টরের” আফিসে 
“মেয়ারের” আফিসে গেল, “ফের” সদর-আডডীয় গেল, “কমিসারি”তে 
গেল। যাবার সময় ভয়ে গা" দিয়ে ঘাম ছুট্ছে.শীতে শরীর জমে যাচ্ছে,ভুলে” 
এ-দর্জার, ও-দর্জায় ঢুকে? পড় ছে-_একটা আফিসে গিয়ে ছু-ঘপ্টা ধরে” 
বসে' আছে-_শেষে টের পেলে সে ভুল আফিসে এসেছে । অবশেষে 
রাত্রে গভর্ণরের কাছ থেকে একটা অনুমতি-পত্র নিয়ে বাড়ী ফির্ল। 
পরদিন খুব সকালে জেগে উঠল-_খুব ঠাণ্ডা, তখনো প্রদীপ জবল্ছে। 
ছেলের বাপ আপনাকে গরম কর্বার জন্ত কিছু থেয়ে নিলে, কিন্তু ছেলের 
মার তখন ন্গির্দে ছিল না। মা মনে কর্‌লে, সেখানে গিয়ে দ্বেলের সঙ্গে 
একত্র আহার করবে । মনে করলে ছেলে-বেচারী সেখানে ৩ ভাল থেতে 
পায় না-তাকে একটা ভালরকমের ভোজ দিতে হবে। তাই নে 
অবরোধ-কালের যে-সব বা(তল খাম্ভ-জ্ব্য পড়েছিল, সেগুলে! তাড়াতাডি 
একটা ঝুড়ীর মধ্যে ভরে' নিলে £- চকোলেট, মোরবা, সিল্‌-মোহর- 
কর ম্ররা--সমস্ত। এমন কি, একটা বাক্সও সঙ্গে নিলে। এই 
বাঝ্সটা ৪ টাঁক। দিয়ে এর। কিনেছিল- ছুর্দিনের জদ্ঘ এটাকে 
খুব সযত্রে সঞ্তি করে? রেখেছিল । যখন এরা ছুর্গ-বুরুজের কাছে এসে 
পৌছ ল, তখন ছুর্গের ফটক সবেমাত্র খোলা হয়েছে । এখন অনুমতি- 
পত্রটা দেখাতে হবে । এইবার মা-ই ভয় পেলে। কিন্তু চ্খো গেল 
সবই ঠিক আছে। সৈনিকদের আযাড জুটেপ্ট, বললে 

“ওদের যেতে দেওয়৷ হোক্‌!” 

এই কথা শুনে” মা হাপ ছেড়ে বাচল। 

লোকটি বড় ভদ্র"? 

মা তাড়াতাড়ি ছুটে' চল্ল। বাপ তাকে ধরে' উঠতে পার্ছিল না। 

“মাই ডিয়ার, অত দৌড়ে চোলো! না!” 

কিন্তু দা! তার কথায় কর্ণপাত করলে না। এ ওথানে দিগন্তের 
কুয়াসার ভিতর থেকে, মৌন্ট-ভ্যালেরিয়! হাত-ছাঁনি দিয়ে যেন তাকে 
ডাকছে :_-"শীত্র এস, সে এখানে আছে ।” ৃ 

এখানে পৌছে আবার তাদের একট! নূতন কষ্ট আরম্ত হ'ল। 
যদ্দি তাকে দেখতে ন! পেয়ে থাকে! যদ্দি মেনা আমে! 

হঠাৎ সে চমকে উঠল, বুড়োর হাত ছুয়ে দে একেবারে লাফিষে 
উঠ্ল। কতকট! দূরে, খিলেন-ওয়াল। খিড়কি ফটকের নীচে, তাৰ 
ছেলের পায়ের শব সে চিন্তে পার্লে। 

এ সেই! যখন সে এসে উপস্থিত হ'ল, ১খন ছুর্গের সপ্দুখটায আলে 
জ্বালানো হয়েছিল। 

লোকট। বেশ লম্বা-চওড়া । সোজ। খাড়। হ'য়ে আছে। পি? 
জিনিষের ঝোলাটা ঝুলছে, জার কাধের উপর তার বন্দুক রয়েছে । 
জ্আান্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে এল। সমস্ত মুখে হাসির রেখা ফু” 
উঠেছে। সে পুরুষোচিত উৎফুল্ল-্বরে বললে 

“প্রণাম মা।” 


৫ম নি 


সপ পপি পাপিিসিশাপিশি পাশ ২৩ 


তখনই মা প্রকাণ্ড ট্গীটার ভিতর,_-তার জেলের বোনা, লা, কোর 
শিরস্ত্রাণ সমপ্তই পুরে ফেললে । বাপ জিজ্ঞাস! কর্‌লে 7 

“কেমন আছ? গরম কাপড় পরেছ ত? সাদা সুতোর কাপড় 
যথেষ্ট আছে ত?” 

চ্বন, অশ্র ও হাসি-বর্ষণের মধয-মায়ের হদীর্ঘ স্নেহ-দৃষ্টি তার 
*আপাদমত্তক আচ্ছন্ন করে অ:*ছ। মাতৃন্েহের তিন মাসের বাকি-বকেয়। 
ষেন একেবারেই পরিশোধ করা হ'ল। বাপের মনও খুব বিচলিত 
হচ্ছিল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ কর্বে না বলে" স্থিরসন্কপ্প হয়েছিল । 
আমর! তাঁর দিকে তাঁকিয়ে আছি জান্তে পেরে, আমাদের দিকে একটু 
চোখ. টিপে যেন এই কথা বল্লে ;__ 

“তোমরা কিছু মনে কোরো ন।,--ও মেয়ে মানুম |” 

এইরকম আনন্দ-উল্লাস চল ছে--এমন সময় একট। বিউগল বেগে 
উঠল-- আনন্দের উচ্ছাস নিবে" গেল । ছেলে বলে" উঠল 

“এ যাবার ডাক পড়েছে__এখনি আমাকে যেতে হবে ।” 

"কি? তুমি আমাদের সঙ্গে প্রাতর্ভোজন কর্বে ন! ?” 

*ন।, আমি ত ত। পার্ব না। ই ছুর্গের মাথায় ২৪ ঘণ্ট। আমায় 
পাহারা দিতে হাব ।” 

মা-বেচাদী শুধু বললে ঃ 

৭21 আর কিছুই বলতে পারলে না। 


অহিফেন- ব্যবসায়ে ব্রিটিশ-রাজ 


২ পস্পীাপিপিপা্িস্পিপা- 4 পালিত পতিত শত 


৬৩৯ 














তিনজনই একট। ভয়ের ভাবে, পনস্পরের মুখের দিকে মুহত্রের জন্ত 
চেয়ে' রইল। তার পর বাপ হাদর়বিদারক স্বরে বললে ₹_ . 

“নিদেন এ বাঝটট। তুই নে” । কিন্তু যাত্রার গোলমালে ও বাস্ত- 
তায়, নে বাসা খুঁজে পেলে না । কম্পিতহাতে ওর! খুজতে লাগল, 
হাৎ্ডাতে লাগ ল। চোখ দিয়ে ল পডছে, গলা হেঙ্গে গেছে-সে যদ্ধি 
দেখতে । কেবলি ধলগে-_বাল্সট। কোথায় ?--বাক্সটা কোথায়? 
তার পর নধন বাক্সটা পাওয়। গেল, -ওদের মাধো বিদার-আালিঙ্গন 
বিনিময় হ'ল। ছেলে মাবার ছুটে দুর্গের ভিতর ঢুকে" পড়ল। 

এট। যেন মনে থাকে, এই প্রাতর্ভোজনের জন্য ওর! অত দুর থেকে 
এমেছিপ_ এর। এট। একট। উৎসবের ব্যাপার মনে করেছিল। 
এমন কি, আগের রাজ্রে মা ঘুমোয়নি। খল দেপি, এই বিফল 
যাত্রা সগ হাতে পেঙেপেতে ফসকে যাওয়া--এএ চেস্গে হাদয়- 
বিদারক ব্যাপার কখনে। কি কল্পনাও কর্তে পার? নেইখানে ওর। 
খানিকঙণ চুপ করে" দাড়িয়ে রইল। যেপান দিয়ে তাদের ছেলে 
চলে গিয়েছিল, সেই খিড় কীফটকের দিকে এক দুষ্টে চেয়ে রইল। 
অবশেষে বাপ আাপনাকে একটু ঝাকা দিয়ে একটু ঘুরে' দাড়াল; 
মুখে সাহার ভাব এনে দুই-ভিনবার কাশ লে। তার পর চেঁচিয়ে বলে 
উঠল £- 


“চল পি মা. এইবার আমরা যাই |” 


রঙ্গ আল্ফ' স্‌ দেদে হইতে 


অআহিফেন-ব্যবসায়ে ত্রিটিশ-রাজ * 


মন, গাজ।, আফিম। কোকেন, মরুফিয়া প্রভৃতি 
মাদক দ্রব্য গুলি মানুষকে এত শীঘ্র অকম্মণ্য করিয়! ছেলে 
যে, ইহাদের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশেই 
তীব্র আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
যে এবিষয়ে সকলের অগ্রণী তাহা বল। বাহুল্য । আইন 
করিয়া প্েখানে মদ্য-বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে । বর্তমানে 
অহিফেন, মর্ফিয়া, হিরোইন, কোভিন, কোকেন প্রভৃতি 
মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে তীত্র আন্দোলন সেখানে জাগিয়। 
উঠিগ্নাছে। আফিম ও তজ্জাত মর্ফিয়া প্রভৃতি এত শী 
পুরুষত্ব নষ্ট করিয়া দে যে, ইহাদের প্রচারে “জাতিকে 
জাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিব্বীধ্য হইয়া 
পড়ে । ইহাদের নেশা অতি তীত্র__একবার ব্যবহার 
করিলে ছাড়া দুষ্কর । অনেক জায়গায় ছোট-ছোট ছেলে- 
মেয়েরা পর্যযস্ত আফিম ও কোকেনের নেশা করিতে স্থরু 


শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় 


করিরাছে। পৃাঁথবীর প্রায় সব দেশেহ আফিম ও 
কোক্নন-বিক্রয় ডাক্তারের প্রেস্ক্রিপশন্‌ না হইলে হয় 
না। আইনই সর্বত্র ইহ। সম্ভব করিয়াছে । কিন্তু নেশা- 
খোঞ্দের নেশাবৰ যোগান দেওয়া অত্যন্ত লাভজনক 
বাবসায় বলিয়া পৃথিবীর সব্ধত্রই আফিম ইত্যাদির 
লুক্কায়িত অবৈধ বিক্রয়কারীর সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া 
গিয়াছে । বাজশক্তির চক্ষে ধৃলা দিয়া ইহার! স্বচ্ছন্দ 
নিজেদের এই পাপ-ব্যবসায় চালাইয়া যাইতেছে । প্রায় 








« এই প্রবন্ধ লিখিতে মামি 901২২ 100) ২. 1400019 
কৃত 110), 101111 ৭ 01 1010000) নামক সদাপ্রকাশিত গ্রস্থ হইতে 
যথেষ্ট সাহাধা পাইয়াচি। এতন্বতীত আমেরিকার 1100৯ 0% 
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৬৪৩ 


প্রত্যহই কেহ না কেহ আফিম প্রভতি বে-আইনীভাবে 
চোরা গোপ্তা আম্দানি বা বিক্রী করায় ধরা পড়িতেছে-_ 
কিন্ত একদল ধরা পড়িলে সেস্থলে দশট। দল দীড়ায়_তাই 
পুলিশে আর কত ধরিবে! সাধারণতঃ এই-সব পাপ. 
ব্যবসায়ীরা ছোট-ছোট ছেলেদের এই নেশায় আসক্ত 
করিয়া পরে কোথা হইতে কি-কি চালাকি করিয়া এই- 
সব মাদক ভ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহা শিখায়; একবার 
ইহাতে অভ্যন্ত করিতে পারিলেই তাহাদের কার্ধয-সমাধ! 
হইল। কারণ এই-সব নেশা এমন প্রকৃতির যে, শত 
চেষ্টাতেও ইহ1 ছাড়া যায় না। এই সব মাদক-জুব্য- 
ব্যবসায়ীরা একথা জানে; তাই তাহারা যা-তা দামে 
ইহা বিক্রয় করে। 

যুক্ত-রাষ্ট্রে দেখ| গিয়াছে যে, এই-সব নেশা-খোরের] 
প্রায় প্রথম যৌবনেই নেশা করিতে শেখে । ১৯১৯এর 
১৫ই এপ্রিল তারিখে যুক্ত-রাষ্ট্রের মাদক-দ্রব্য-তদ্-সমিতি 
এইনম্বদ্ধীয় রিপোর্টে লেখেন__ 

“1100 (0101010690৭ 01 01070107018 076 00 
11010700001 8610106 00) 00৯00001005 00150)015 
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কমিটার মতে তখন যুক্তরাষ্ট্রে নেশা-খোরদের 

খ্য| ছিল ১০ লক্ষ ।"''নেশা-খেরদের বয়ল ১২ হইতে 
৭৫এর মধ্যে। ইহাদের অধিকাংশই মরুফিয়া, আফিম, 
অথব। তজ্জাত কোন নেশাসক্ত | হিরোইন (আফিম 
হইতে প্রস্বত একরকম, নেশ।) গেবারা প্রারই অগ্র- 
বয়ন্ক, অনেক ছেলে-মেয়ের বয়স ২০এর নীচে । কৌঁকেন- 
খোরদের বেলাতেও এই কথাই খাটে। 

১৯১৯এর পরে ইহাদের সংখ্যা থে ঢের বাড়িয়ছে সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। অল্প-বয়ন্ক ছেলে-মেয়েদের 
রক্ষা করিতে আল যুক্তরাষ্ট্র চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে। কিন্ত 


প্রবাসী ভাদ্র, ১৩০১ 
পৃথিবীর অন্যান্ত রাষ্ট্রগুলি যদি নিজেদের স্বার্থ রাখিতে 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





সচেষ্ট না হয়, তাহা হইলে একা যুক্তরাষ্ট্র কিছুই করিতে 
পারিবে না। আফিম হইতেই অধিকাংশ নেশার জিনিষ 
প্রস্তুত হয়। আফিম ও কোকেন এই ছুইটি জিনিষ প্রস্তুত 
করা বন্ধ করা বর্তমানে অভ্যাবশ্ঠক হইয়া পড়িয়াছে। 
কারণ ইহার] মানুষের মন্থত্ত্ব-নাশের পক্ষে চমৎকার 
নেশা । 

পৃথিবীতে আফিম সব চেয়ে বেশী' প্রস্তুত হয় 
আমাদের দেশে; তার পর তুরষ্ক, পারস্য ও চীনে। 
ইংরেজ আসিবার পূর্বে এদেশে আফিমের চাঁষ ছিল সত্য) 
কিন্তু তাহা আমাদের “ক্রিশ্চিম্নান কর্তার যেভাবে বৃদ্ধি 
করিগ্রাছেন, সেভাবে কখনই ছিল ন1। সামান্তপরিমাণে 
আফিম উৎপন্ন হইত; এবং তাহা দেশেই ব্যয়েত হইত। 
কিন্তু বর্তমানে ইংরেজ-সর্কার অহিফেন বেচিয়া পৃথিবীর 
লোককে আফিমের নেশায় আসক্ত করিতে যে বিরাট্‌ 
কার্বার ফাদিয়া বসিরাছেন-_-তাহাতে তাহারা আফিম 
বিক্রী করাটাকে পাপ বা অন্থার় বলিয়া যে জ্ঞান করেন, 
তাহা মনে হয় না। আফিম-চাষ হইতে সুরু করিয়া 
আফিম খুচরা বিক্রী করা পর্যন্ত সর্কারের একচেটিয়া 
ব্যবসায়। পৃথিবীর সর্ধত্র ভারতবর্ষের আফিম প্রচলিত । 
একদিকে আমাদের ও অপরদিকে সারা পৃথিবীকে 
নেশা-খোর করিবার “মহান্‌ কর্তব্য” ভারতের ইংরেজ- 
সরকারের হাতে! 

ওঁষধের জন্য আফিম ও কোকেনের খানিকট! দর্কার। 
বিশেষজ্ঞদের মতে গড়পড়তা বার্ধিক ১০* টন (১টন-২৮ 
মণ) আফিম হইলে পৃথিবীর ওষধ-ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞা- 
নিকদের কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু বসরে প্রা ১৫০০ 
টন আফিম পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। তাহার অর্থ ১৩০০। 
১৪০০ টন আফিম পৃথিবীতে প্রতিবৎ্সর নেশা-খোরদের 
সেবায় লাগিতেছে। মানুষকে এই ভীষণ নেশার কবল 
হইতে উদ্ধার করিতে হইলে এখনই এই উদ্বত্ব অহিফেন- 
চাষ বন্ধ কর] প্রয়োজন। কিন্তু কে বন্ধ করে ? 

ইওরোপের খুষ্টায় জাতির থে'জিনিষটা সবচেয়ে 
বেশী চেনে তাহা হইতেছে--আর্থিক লাভ। তাহারা 
বোঝে টাকা । তাহার! দেখিয়াছে যে, এশিয়ার চতুর্দিকে, 


৫ম সংখ্যা] 


পপি পসিশীশশিশিশিশিট শীপিপািীপিসপী 


যে টাকার খনি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা পকেটে পুবিতে 
হইলে সর্বপ্রথমে প্রয়োজন- সম্তায় শ্রমিক । সস্তায় 
শ্রমিকও এশিয়াতে মেলে, কিন্তু তাহারা পনিবেশিক 
সবীপগ্ুলির অস্বাস্থ্যকর আব হাওয়ায় তেমন খাটিতে রাজি 
নয়। তাই থুষ্টের এই পরম ভক্কেরা সন্তায় আফিম 
জ্বোগাইয়া ইহাদের ?নিশা-খোর করিয়া তুলিল। পরে 
এই-সব দ্বীপগ্ডলিতে সহজে আফিম যাহাতে পাওয়া 
যায়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া নেশাসক্ত হতভাগ্যদের 
ক্রীতদাসরূপে* খাটাইয়া নিজেদের স্থার্থ-সিক্ধি করিয়। 





চলিল। সিঙ্গাপুর হইতে সরু করিয়া ফেডারেটেড, 


ট্রেটে, জোহোর, কেডা, ব্রিটিশ উত্তর বোর্ণিয়ো, 
মারাওয়াক্‌, ক্রনে, হংকং, ওলন্দাজ উপনিবেশগুলিতে, 
পর্তগীন্ত উপনিবেশগুলিতে, ফরাসী ইঞ্খো-চীনে, 
শ্যামদেশে, চীনে- সর্বত্র ইওরোপীয় খুষ্ট-চেলাদের 
এই অপুর্ব অহিফেন-কীন্তির- মাহাত্ম্য ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

ভারতের ইংরেজ-সর্কার এই পাপ-ব্যবসায়-প্রচারে 
অগ্রণী। পাশ্চাত্যের তথা-কিত অপূর্ব সভ্যতার 
হাতে চীন দেশের যে ছুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহ! পৃথিবীতে 
পাশ্চাত্য জাতিগুলির ইতিহাস মণীসিক্ত করিয়া রাখিবে। 
চীনে*যদিও অহিফেনের প্রচলন বহুদিন ধরিয়া আছে, 
তথাপি উহ! অতি সামান্ত পরিমাণেই তথায় ব্যবহৃত 
হইত। খৃষ্টায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা চীনদেশে 
তামাকের সঙ্গে আফিমের ধূমপান-প্রথার প্রবর্তন করে। 
গোয়া হইতে পর্ত গীজেরাই প্রথম অহিফেন চীনে 
চালান দেয়। চীন-সম্রাট ইয়ুং চিং ই 
অপকারিতা বুঝিয়৷ ১৭২৯ থুষ্টাব্ষে অহিফেন-বিং 
অহিফেন- ধুম-পানের বিরুদ্ধে আইন জারী করেন। টা 
গ্কাশ্চাত্য জাতিগুলি চীনের দুর্ববলত! বুঝিয়া ক্রমাগতই 
চীনের সম্রাটের আজ্ঞা তুচ্ছ করিয়। অহিফেন চালান দিতে 
থাকে । ১৭২৯ সাঢ়া ২০০ বাক্স অহিফেন আসিয়াছিল, 
আর ১৭৯ সালে আসিল ৪*** বাক্স। ১৭৯৬ সনে 
সম্রাট, আবার অগ্রিফেন প্রচার নিষিদ্ধ করিলেন। কিন্ত 
তৎসত্বেও পাশ্চাত্যের অর্থ-পিশাচ জাতিগুলির চেষ্টায় 
চীনে ক্রমাগতই অহিফেন প্রচার বাড়িতে থাকে । নিমের 


৮১- 


অহিফেন-ব্যবসায়ে ত্রিটিশ-রাজ 


৬৪১ 


-৮পাপিপিসিপিসপপী 


তালিকা হইতে এই বৃ্ধির পরিমাণ অনেকটা বুঝা 
যাইবে :-_ 


১৭২৯--২০০ বাক্স 


১৭৯০----৪১০০০ *% 
.১৮২০-77৫)৩ ০০ 
১৮৩০---১৬১০০৩ 


১৮৩৮২০১০৩০৩ * 


ঞ 


১৮৫৮ ৭০১০০০ ৯ 

বলা বাহুল্য ইহার সমস্তই ভারতীয় অহিফেন। 
রাজকীয় সকল প্রচেষ্টাকে তুচ্ছ করিয়া অহিফেনের এই 
প্রচার-বুদ্ধির প্রথম কারণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা, দ্বিতীয় 
কারণ ভারতের ইংরেজ-সর্কার । ইংরেজ দেখিয়াছিল 
যে, ভারতে অপধ্যাপ্ত অহিফেন উৎপন্ন হইতে পারে এবং 
সামান্য চেষ্টা করিলে চীনে তাহা চালান যাইতে পারে। 
পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের চেষ্টায় চীনার| অহিফেনের 
আস্বাদ প্রথমেই পাইয়াছিল; এবার ইংরেজ তাহার 
অগ্রমেয় সৈনিক শক্তির সাহায্যে চীনে অহিফেন চালাইতে 
নামিল। 

চীন-সব্কার অহিফেনের প্রসারে ভীত হইয়!:বার- 
বার ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্টকে অনুনয় করিতে লাগিল-_ 
তোমরা এই বে-আইনী সর্বনাশকর আফিমের ব্যবসা বন্ধ 
কর চীনেদের সর্বনাশ এমন করিয়া করিও না। কিন্তু কে 
কার কথা শোনে? ইংরেজ দেখিল চীন-সরুকারের শক্তি 
নাই যে তাহার বিরুদ্ধে দ্াড়াইতে পারে, তাই তাহার 
কথায় কর্ণপাত করার কোন প্রয়োজনই সে মনে করিল না। 
চীন-সরুকার যখন দেখিল যে, ইংরেজের ধর্শ-বুদ্ধির ও 
নীতি-জ্ঞানের উপর দোহাই দিয়া কোন ফল নাই, তখন 
তাহারা নিজেরা উহার প্রতিকারে নামিল। অহি- 
ফেনের বাক্স ধরা পড়িলেই তাহারা তাহা চুন 
ও লবণ মিশ্রিত করিয়! নষ্ট করিতে লাগিল। ইংরেজ 
দেখিল বিপদ্‌-__তাহার পাপ-ব্যবসায় ত বুঝি বন্ধ হয়! 
ফলে যুদ্ধ লাগিল। ইহাই প্রথম অহিফেন-সংগ্রাম নামে 
ইতিহাসে পরিচিত। হৃতশক্তি চীন হারিয়া হারিয়া ১৮৪৩ 
ৃষ্টান্বে সন্ধি করিল। হংকং ইংরেজের হইল; ইংরেজ 
২১০ লক্ষ ডলার খেসারৎও পাইল। ইহা ছাড়া ক্যাণ্টন্‌: 
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শাম, ফু চৌ, লিং পো ও সাংহাই এই কটা বন্দরে 
ভারতীয় অহিফেন আসিবার অঙ্গমতি চীনকে দিতে 
হইল। ইহার পরে ১৫ বৎসর ধরিয়া ইংরেজ এই 
কয়টা বন্দরের মধা দিয়া চীনে অহিফেন চালাইতে 
বাগিল। চীন-সর্কারের শত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া 
ইংরেজ-ব্যবসায়ীর সহায়তায় চীনে অহিফেন বিক্রী 
চলিতে লাগিল । আবার যুদ্ধ বাধিল'। ইংরেজ আবার 
জিতিল। এবারও ৩* লক্ষ ডলার খেসারৎ ও কতিপিয় 
বন্দরে অহিফেন-আম্দানির অনুমতি ইংরেজ পাইল । 
পরে ১৮৫৮ সালে সন্ধি-সর্ভে চীনে ভারতীয় অহিফেন 
আম্দানি আইনাহ্থমোদিত হইল । এমন করিয়াই খৃষ্টীয 
ইংরেজ-সব্ৃকার চীনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অম্বত ফল 
কক খাওয়াইতেছে ! 

তাহার পর চীন বাধা হইয়া নিজেই অহিফেন উৎপন্ন 
করিতেছে_বুথা কেন বিদেশীকে টাকা তাহারা দেয়। 
চীনের ভারতীব অহিফেন এখন কমিয়া যাওয়া সত্বেও 
ভারতে যে-পরিমাণ অহিফেন উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথিবীর 
পক্ষে অনিষ্টকর। ভারতবর্মে যে অহিফেন উৎপন্ন হয় 
তাহা সাধারণতঃ চতুর্ববিধ উপায়ে ব্যয়িত হয়: 

১। ভারতের বাহিরে চালান দিবার জন্য-_ 
কলিকাতায় নিলাম করা হয়? 

২। ই্ট্রেট সেনুল্মেনট, স্হংকং, নেদার্ল্যাণ্ডস্‌ ইত্ীজ, 
শ্যাম ব্রিটিশ নর্থ বোনিয়ো ও সিংতলে পূর্ব-নির্ষি চক্তি- 
অনুসারে ভারত-সর্কার বিক্রয় করেন; 

৩। ভারতের ওঁষধালয়গুলিতে 'ইষধ-প্রস্তরতের জন্য 


& বিক্রীত হয়ঃ 
৪! আব গারী-বিভাগকে খুচরা বিক্রয়ের জনয দেখা 


হ্য়। 
উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে য়ে, 


ভারত-জাত অহিফেনকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে 


“* পারে। এক, বহির্ভারতে রপ্তানির জন্য, আর-এক, 


ভারতে ব্যবহারের জন্ত। 


«  অহিফেন হইতে মবুফিয়! তৈয়ারী হয়। মরুষ্িয়া অহি-: 


ফেন হইতে অধিকতর উত্তেজক ও দামী । ভারত-সরুকার 
বলেন যে, ,ভারতের অহিফেন হইতে ভারতে মবৃফিয়া 


প্রবামী_তাপ্র, ১৩৩১, 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


-পশিশী তিতা ০৯১শা পাশপাশি তিক্ত পি ািপাশিিতিাপিপিিশাশীী শা 


তৈয়ারী হয়না। ভারতের অহিফেন হইতে শতকরা ৮ 
ভাগের বেশী মর্ফিয়া নি্কাশিত হয় না। সেজন্ত ভারতের 
অহিফেন হয় আন্ত খাওয়া হয়, নয় তাহার ধৃম পান করা 
হয়। এইরূপভাবে অহিফেন ব্যবহার করা যে অত্যন্ত 
মারাত্মক তাহা সাধারণ 'ুদ্ধিতেই সহজেই বোঝা যায়। 
চীনে নূতন করিয়া অহিফেন উৎপন্ন হইতেছে দেখিয়া, 
লগুনের *টাইম্স্ পত্রে ৭ এপ্রিল ১৯২৩ তারিখে অত্যন্ত 
দুঃখপ্রকাশ করিয়া লেখা হয়| 


11) 2]] :0010110105 ত107 700101)980 0111158- 
0011৯, 00000 10010 (9 01)1101015 8৯ 6) 00 
10১51081810 10015] 1010 ৮70৮0110106 
(40110001)00900 01 010৯0 ৯০০৮1 যাস ০ 


800100101)- 

_এই-সব মাদক দ্রব্য ব্যবহারে শারীরিক ও নৈতিক 
যে অবনতি ঘটে, সে-সম্বন্ধে ইয়োরোপীয় সভ্যতা-বিশিষ্ট 
কোন দেশেই ভিন্ন-মত নাই । 

“্টাইম্স্‌” পত্রের এই মত খারা সত্য হইলেও ইহা থে 
নিঃস্বার্থতা প্রণোদিত নহে, তাহা পাঠক-পাঠিকা নিঃসন্দেহে 
বুঝিঘ়াছেন। চীনে আফিম উৎপাদিত হইলে ইংরেজের মন্ত 
বড় একট। বাজার খসিয়৷ যায়, তাই এই মাছের শোকে 
বকের ক্রন্দন ! ভারতের অহিফেনই যে সর্বত্র ইংরেজ ক্রয় 
করিয়া ভারতবাসীর তথা পুথিবীবাসীর “শারীরিক ও 
নৈতিক ধ্বংস+ ()1551091 800 100181 1010) সাধন 
করিতেছে-_তাহা কি টাইম্স্‌ জানে না? 

ভারতবর্ষ হইতে কোন্‌ বৎসরে কত অহিফেন রপ্তানি 
হইয়াছে তাহা মিম্নের তালিকা হইতে বোঝা যাইবে £-- 
বাক্স 
১৯১৮-১৯--১২১৫০০ ॥ 


১৯১৭-১৮-:১৪১৪৯৯ 


রত 


১৯১৯-২০-7 ৭১৪০০ ৮ 

১৯২০-২১- ৫১৮০০ ৯ 

১৯২১-২২-৭7 ৭,৫০০ ৯ 

( এাষ্টমেট ) 
. এক-এক বাক্সে ১৪০ পাউগ্ড প্রা ১1০ মণ আফিম 

থাকে । ১৯১৯ হইতে ১৯২১ পর্ধ্যস্ত ষে হাস তাহার 


কারণ পৃথিবীর সর্বজ্র ব্যবসায়ে মন্দী পড়িয়াছিল 


১৯২২-২৩-- ৯1০৩০ রি 


২২৭০ পর্পাপিপাশক্িশি ০৮ ১০৩ 


স্পা প্পাপ্পাশশাপা পাশ পপাপিশীশাশীত পাশপাশি পাশীপিপাশাটশ পি 5 


বলিয়াই। পরে কিং হইতে আবার ব্ধি বেশ.আরঞ 
হইয়াছে । ভারত-সর্কারের .১৯২৩-২৪এর বৃজেট, 
রিপোর্টেই উল্লেখ আছে__ “ 

“006 1350861 051700869 না 1122-23 10051890 
10 076 ১৪1০ 91 8000% (090 019১5 01 01101) 10) 


০077৯01006107 0565109  170018---:0108 0) ৪ 


1006" 007087000৮১) 00 000 ঢা [095 00180), 


89 81000198600-17) 10 1300866-7 টন 00৯ 8১0- 
1710/00 &)%% 88:36. 0094৭ ৮11] 106 0131)086৫ 01 
11) 816. 00701656981. (07. 01. 1. 1005 11 
19237241094), 

রপ্তানির জন্য যে অহিফেন তয়ারী হয়, তাহার 
সমস্তই প্রতিবৎসরে রপ্তানি হয় না) কিছু-কিছু জম 
করিয়া প্রতি বৎসরই রাখা হয়। 

যে-সৰ দেশে, যে-পরিমাণ ভারতীয় অহিফেন রপ্তানি 
হয়, তাহার হিসাব নিম্নের তালিকায় পাণরয়া যাইবে-_ 


(বাক্সের সংখ্য। ) 


১৯১৭-১৮  ১৯১৮-১৯  ১৯১৯-২ 
ঈংল্যাগড ৩০৫১ ২৪০০ ৪ 
সিংভল-- 
স্রুকার ০ ০ ৬০ 
সাধারণ ব্যবসায়ী ৬০ ৭০ রী 
ট্রেটিস্‌ সেটেল্মেপ্ট ₹ 
সরকার ৪৭৮৯ ৩৯৬১ ৩৭৫০ 
সাধারণ বাবসায়ী ৩৮৫ ১৪২ ২৭৫ 
ক ৰ 
সবুকার ৪০৫ ৪৫০ ৪৫৩ 
সাধারণ ব্যবসায়ী ০ ৫১ ৩৬৯ 
ম্যাকা ৩ টা 
সাধারণ ব্যবসায়ী ৪৫০. 4০০ 
দ্রাপান__ / 
. সাধারণ ব্যবসায়ী ৯৭১ ১,৯৩০ ৯৮০ 
ইঞ্ডোচীন-- ৪ 
সাধারণ ব্যবসায়ী ৩০৫৩ ৩১৪৯? ৯৯৫ 
জাভা! সবুকার ১৮০০ ২৪০০ বত 
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৬৪৩ 
গড়ে 
শাম 
সবৃকার ৮৫০ ১১৭৫০ ১,৪০৪ 
সাধারণ ব্যবসায়ী ৮০০ ০ 
বুটিশ উঃ বোর্ণিও_- 
সরকার ২ ১৪০ ১৪৪ 
মরিশান__ 
. সবুকার ৯ « ৮ ১২ 
সাধারণ ব্যবসায়ী ১৫ 3২ ২৩ 
বুটিশ ওয়েস্ট ইশ্তীজ-_ রর 
সাধারণ ব্যবসায়ী ১১ 5 * 
নিউ সাউথ ওয়েলস ৃ 
সাধারণ বযবসারী ? 
ফিজি-_ 
সাধাক্সণ ব্যবসায়ী ১ ০ ১ 
ব্রাজিল 
সাধারণ ব্যবসায়ী ত ২ ্ 
মোট বাক বপ্জানি হইয়াছে 
৯১১৭-১৮ ২৯১৮-১৯ ১৯১৪৯ ২০ 
সাধারণ ব্যবসায়ী ৫১৭৩৮ * ৬২২৭ ২৯৬৪৩ 
'ইপনিবেশিক ৪ অন্যান্ত 
গবর্ণ সেন্ট, ৭৮৬৫ ৮১৭০১ ৭১৮১৬ 
(গ্রট বুটেন ৩,০৫১ ২১৪০০ ৯০০ 
একুন ১৬১৬৫৩ ১৭৩২৮ ১১১৩৫৯ 
“ধারণ বাবসায়ীদের» যে মাল দেওয়া হয় তাহাই 


ঘে পৃথিবীর সর্বদেশে অবৈধ অহিফেন বিক্রুয়ে ব্যয়িত হয়, 
ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তাই মনে হয় ইংরেজ 
সর্কার পৃথিবীতে অহিফেন সেবন-রূপ পাপ-প্রচারে 
একটুও দ্বিধা বোধ কবে না। 

বপ্ধানি ব্যতীত ভারতে ব্যবহারের জন্য নিম্নপরিমাণে 
অহিফেন প্রস্তুত হইয়াছিল 
বাক , 


১৯১৮-১৯ ৮৫১২ 
১৯১৯-২%- ৭5২৮৯ ৬ 
১৯২০-২১-- ৭০৭৪  % 
১৯২১-২২- ৫১৬২৮ ১ 


্খ 


৬৪৪ পু 


ভারতে ব্যবহাধ্য অছিফেনের এক বাঝে ১২৩ পাড় 
অহিফেন থাকে? : এই অহিষেন ব্যতীত করদ' াত্যপগুলি 
হইতেও অহিফেন আসে। করদ রাজ্যগুলির মধ্যে মালব- 
রাজ্য হইতেই সবচেয়ে বেনী অহিফেন আসে ' এই-দব 
অহিফেন বাহিরে রপ্তানি হয় না; ভারতেই ইহা! ব্যবহৃত 
গছয়। চীন যখন ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পর্য্যন্ত. দেখিজ 


ফে, প্রাশ্চাত্য অর্থনৃপ্, সভ্যতার নিকট, লয় ধর্ম স্য "স্বলি্া 


কোন খাচ-বিচার নাই, তখন বিদেশী অহিফেন শকনিয়া 
বিদেশে অর্থ-প্রেরণ অপেক্ষা নিজেই সেই অর্থ রাখিতে 
স্বদেশে অহিফেন-চাষ ভাল নে করিল । ফলে ভারতীয় 
অহিফেন সেখানে রপ্তানি হওয়। বন্ধ হয়। মালব-রাজ্যে 
তাহার ফলে ৬৯,০০০ বাক্স অহিফেন উদ্ধৃত্ত থাকিয়া 
যায়। সদয় ইংরেজ রাজ মালবের এই ছুরবস্থা ঘুঢ়াইতে 
বৎসরে-বৎসরে কিছু+কিছু করিয়া এ অহিফেন নিজেরা 
,কিনিয়া আমাদিগকে অহিফেন-খোর করিবার সুব্যবস্থা 
করিয়াছেন । ১৯১৬-১৭ হইতে ১৯২১-২৯ পধ্যস্ত কত 
বাক্স মান্্লাবজাত 'অহিফেন ভারত-সনুকীর তাহাদের 
নিজের প্রজাকে অহিফেন-সবী করিতে ঘরের টাকা 
খরছ্$করিয়া কিনিয়াছে,' তাহা নি চট” হইবে। (১২৩ 
পাউণ্ডে এক বাল্স ) 


১৯১৬-১৭_-৫,২৫৭ 
১৯১৭-১৮৪,৯১৩ 
১৯১৮১৯৫১৩১৪ 
* ১৯১৯-২০-৫৯ 
+১৯২০-২১০ ৭৫৮ 


১৯২১-২২৮২০২৯৭, ২৯৭ 
মোট ব্রেন বাক্স । 


অতএব, দেখা যাইতেছে ৬০,৯০৮ উদ্থত্ত বাঝ্মের মধ্যে. 
এখনও 8১,০৯৯ বক্স ভারত সরকার আমাদের জন্য 
কিনিম্বন।' সাধু!, 

এতগ্যতীত 'যুক্ত-প্রদেশের অহিফেন-চাষের বাতি 
কমাইবার জন্য বিশেষ-বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে অহিফেন-চাষ 
হয় (ইপ্ডিয়া হাউস্‌ হইতে, প্রকাশিত “গুখ।০ গগ্া। 
8000৮ [100019]) 00101 1). ভুষ্টব্য )। ভারত-সর্কার 


খপ্রবাসী-সতভাদ্র। ১৪১. 


॥ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সে অহিফেনও ভারযানীদের জন্য কেনেন। তাহার 
পরিহণ নিয়ে দৃষ্ট হইছে : চা 

১৯১৬-১৭-২২ রা 
১ ১৯১৭-১৮--২,৩১৫ চরে 
১৯১৮২-১৯১১২০০ ০৮৩ 
৯৯১৯-২০-১৮০৩ সু 
১৯২১২১৬৭৫০৭ রি, 


২১৯২১২২৮৭২০ ৩ 





ঘট ২২,৭৬৮ বাক্স 
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, এক ভারতবাসীকে 
অহিফেন-সেবনরূপ সৎকার্ধো যোগান দিতে ভারতের সদয়- 
হৃদয় ইংরেজ ভাগ্য-বিধাতারা গত ছয় বৎসরে নিজেদের 


তত্বাবধানে প্রস্তুত ৪৫,৮০২ বাল, মালব *ও অন্যান্ত 


করদ রাজ্য হইতে প্রাপ্ধ ৪১,৩৬৯ বাক্স, একুনে ৮৭,১৭১ 
বাক্স, অর্থাৎ ৪,৭৮৬ টন (১ টন প্রায় ২৭ মণ ৯ সের) 
অহিফেন ভারতবাসীকে খাওয়াইবার পুণ্য অর্জন 
করিয়াছেন! 

সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া অহিফেন প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের 
বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, বুটিশ-রাজের উপর তাহার 
সফলতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে। কারণ পৃথিবীর 
হধো  ইংরেজাধিরুত ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক- 
পরিয়াণে অহিফেন জন্মে। এই অহিফেন-চাষ বন্ধ না 
করিলে, রাজশক্তি কোন আইন পাশ করিয়া অহিফেন- 
প্রচার খবন্ধ করিতে পারে না। 

অহিফেনের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম স্বর করিবার 
বিপুল গৌরব যুক্ত-রাষ্ট্রের । প্রেসিডেন্ট ট্যাফ ট ১৯০৯ 
সনে সাংহাই হরে আন্তর্জাতিক অহিফেন-সংসদ্‌ 
আহ্বান করেন ।” পরে সে-বৎসরে সেপ্টেম্বর-মাসে হেস্‌ 
সহরে উহার আত্ম”্এক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে 
অহিফেন-সন্বনধে প্রথমে কতকগুলি (বধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ 
হয়) উহা পুণ)০ মূ9889 020] 000%0000) 
নামে বিখ্যাত। ১৯১২ সনে ২৩শে ধরানুয়ারি গ্রেটবৃটেন, 
জার্ম্েনী, ফ্রান্স ইতালী, হল্যাণ্ড; পর্ত,গাল, রুশ, চীন, 
জাপান, শ্যাম, পারত ও যুক্তরাষ্ট্র উহাতে সন্মত হইয়া 





৫ম সংখ্যা] 


সহি করেন। ১৯১৩ ও ১৯১৪ সনে ইহার আরও ছুই 
অধিবেশন হয় 4 

যে-সব রাষ্ট্র অহিফেন-ব্যবসায়ী তাহারা নিজেদের 
স্বার্থ যাহাতে ক্ষপ্ন না হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা 
হেগে করে। গ্রেটবুটেন একদিকে যেমন সর্ববাপেক্ষা 
শক্তিমান্‌ রাষ্ট্র অপর্র দিকে পৃথিবীতে সেই সর্বাপেক্ষা 
অধিকপরিমাণে অহিফেন উৎপন্ন করে। ফলে তাহার 
চেষ্টায় অহিফেন-সম্বন্ধে যে নিদ্ধীরণ হয় তাহা দ্বারা 
জগতে অহিফেন-নিবারণের যে কোন সহায়তাই হইবে 
5) ইহা স্বতঃই বোঝা যায়। এই নির্ধারণের দ্বিতীয় 
অধ্যায় ৬ষ্ঠ সর্তে আছে-__“ণাণা€ 
18195 81781] (510 0199501৭011 009 0780091 


10100) 00008061102 


170009061৮0 901)1)7095101] ০01 006 17200190- 
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-বৃহত্বম শক্তিগুলি ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিন্তভাবে 
অহিফেনপপ্রস্তত। উহাতে ব্যবসায় এবং অহিফেন-জাত 
অন্থান্ত ভ্রবা নিজ নিজ দেশের অবস্থা! বুঝিয়া বন্ধ করিবার 
প্ন্ত--যদি কোন আইন না থাকে তবে-_আইন প্রণয়ন 
করিবেন। রর 

এহ সর্ত অর্থহীন | «07800181” “ক্রমে ক্রমে, “ধীরে 
ধীরে? শব্দটা ভুয়া-কথ! ব্যতীত আর কিছুই নয়। একটা 
নির্দিষ্ট সময় উল্লিখিত না হওয়াতে এই সর্তের সকল 
উপযোগিতা নষ্ট হইয়! গিয়াছে | স্বার্থ বড় বিষম “চীজ;। 
এই স্বার্থের লোভেই ইংরেজ-রাজ আমাদের 7991002851016 
€0০৮0শ)090 বা স্বায়ত্ শসন 40180081”- 
ভাবে-_ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে দিতেছেন ; অহিফেন- 
প্রচার বন্ধও ঠি. সেইরূপ ধীরে ধীরে করিতেছেন । 
এক পাউগ্ড, অর্ধসের করিয়া বৎসরে অহিফেন-চাষ 
কমাইলেও ত খই সর্ভের অঙ্গীকার বজায় থাকে। 
১৯২১-২২ সালে ভারতে ব্যবন্ৃত হইয়াছে ২*৩৫০,৩৫ 
পাউগ্ড অহিফ্ষে [| এক পাউও করিয়া বদি সদয়-প্রাণ 


10 10109. 


অহিফেন-ব্যবসায়ে ব্রিটিশ-রুজ .. 





৬৪৫ 


পাশপাশি িতিপিপাপিস্পীপাপিপাপীপশপািশ পপ ৩ 


ভারতের ভাগ্য-বিধাতারা এই অহিফেন-চাষ কমান, তবে 
মাত্র ২৭ লক্ষ বৎসর এই .অহিফেন-ব্যবসা একেবারে বন্ধ 
হইতে লাগিবে, কিন্ত স্বীকার ত ঠিক রাখা হইবে! 

এইরূপ আর একটি সর্ত-নি্ধারণের ২য় অধ্যায়ের 
৭ম সর্ত 


“0 000018080£ 098)5 91181] 10006 9০ 
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_সর্তে স্বাক্ষরকারী রাষ্্রগণ স্ব-্থ রাষ্ট্রে অহিফেন 
হইতে প্রস্তত ভ্রব্যাদির আম্দানি ও রপ্তানি বন্ধ 
করিবেন। তবে যে-সব রাষ্ট্র উহা! বর্তমানে বন্ধ করিতে , 
রাজি নহেন, তাহারা ষত শীগ্্ হয় তাহা করিবেন। 

এই সর্থটিও ঘষে “আইনের ফাকি” ব্যতীত অন্ত কিছু 
নহে, তাহা একটু বিচার করিলেই দেখা যায়। অহিফেন 
হইতে প্রস্তত কোন দ্রব্ই (অর্থাৎ মফিয়। প্রভৃতি) 
বর্তমানে আর কেহ রপ্তানি করে না। “কাচা অহিফেনই, 
বর্তমানে রপ্তানি করা হয়, এবং যে-সব রাষ্ট্রে উহ! বিক্রীত 
হয়, তাহারাই উহাকে মফিয়া ইত্যাদিতে পরিণত করিয়া 
লয়। হংকং, সিঙ্গাপুর, সেইগন, ম্যাকাও প্রভৃতি 
সুদূর প্রাচ্যের ( মু 1089) সর্বত্রই অহিফেনুর 
মফিয়া প্রভৃতিতে 'পরিপত করার কাব্খান! স্যাছে। 
তাই তাহারা কেহুই অহিফেন-জাত ত্রব্যাদি আম্দার্ন 
করে না। এইরূপেই হেগ-নির্ধারণের *ম সর্তকে বজায় - 
রাখা হইয়ছে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদের যদি সত্যসত্যই 
অহিফেন-পাপ নিবারণের জন্ত আন্তরিক ইচ্ছা থাকিত, 
তাহা হইলে তাহারা কীচা অহিফেন রপ্তানি ও আম্দানির 
বিরুদ্ধেই সর্ভত করিত। 

গৌঁজা-মিল দেওয়ার একটা গুপ্ত ইচ্ছা এইরূপ কতক- 
গুলি সর্তের মধ্য দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া! উঠিয়াছে। 
ইংরেজই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অহিফেন- 
ব্যবসায়ী; ইংরেক্জই স্বাক্ষরকারী শক্তিগুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শরক্কিমান্। তাই স্তায় ও ধন্দ বাচাইতে যে 


৬৪৬ 


২ সী পক্পিশী এ ৩ 


স্ হইয়াছে, তাহা ইংরেজের তথা প্রাচ্য উপনিবেশ 
প্রাচ্য-"কুলি”*-নিয়োগ্-কর্ত' পাশ্চাত্য জাতিগুলির স্বার্থকে 
সর্বাভাবে সংরক্ষিত করিয়াই প্রণীত হইয়াছে। 

গত মহাযুদ্ধের পরে ( 168806 
আন্তর্জাতিক বৈঠক: অহিফেন সম্পকিত আস্তর্জাতিক 
বিষয়ও নিজের আলোচ্য বিষয়গুলির অস্তত,ক্ত করিয়া 


সে-সম্পর্কে এক পরামশ-সমিতি গঠন করে ( 40৮1৯০1 
রি 
ঞহ 
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(90101071660 91) 070 12010 01810) 1 
সমিতি একটি স্তারী সঙ্ঘ। ইভার অধিবেশন নির্দিষ্ট 
সময়ে হয় এবং অহিফেন-সম্পর্কিত বিষয়ে ইহ! যৈ-সব 
তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন করিয়াছে তাহ মূল্যবান্‌। 
জেনেভা-সহরে আগামী নভেম্বর মাসে ইহার এক 
অধিবেশন হইবে। এই সামতির কায্য কেবল লীগ- 
অব-নেশনের কাউন্সিলকে অহিফেন-ঘটিত বিষয়ে 
পরামর্শ-দান ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। বস্থতঃ লীগ-অব- 
নেশনের সাধারণ সভার ( 4১5৪৫/00]5 ) সভ্যদের 
সর্বসম্মতি ব্যতীত এই তদস্ত-সমিতির নিদ্ধীরণগুলি 
ফলবান্‌ হওয়ার কোন আশাই নাই । তবু পৃথিবীর 
লোকেরা এই সমিতি হইতে অহিফেনের অপকারিতা- 
বিষয়ে বহু জ্ঞান লাভ করিতে পারে বলিয়৷ ভবিষ্তে 
ইহ হইতে স্থফল পাওয়ার আশা আছে । 

যে-সকল বাষ্টগুলির স্বার্থ অহিফেনের বিস্তৃতিতে, 
তাহার। স্বভাবর্তিই এই তদন্ত সমিতির কাধ্যাবলীকে 
বাধা দিতেই চেষ্টা করিবে ।' তবে নেহাৎ চক্ষু-লজ্জার 
সস্কোর্টটই এই বাধা অতি স্কৌশলে দিতে তয় । নহিলে 
সভ্যতার মুখোস্‌ থাকে না। ১৯২১ সালে বৈঠকের 
সাধারণ অধিবেশনে চীন-প্রতিনিপি মিঃ ওয়েলিংটন 
প্রস্তাব আনেন-__ 
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_-অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বৈঠকের অহিফেন-সমস্যা- 
সম্বন্ধে মনোযোগ থাকা-হেতু এবং “কেবল চিকিৎসা! ও 
বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্য” অহিফেন বাদ দিয়া উদ্ধত 
অহিফেন-চাষ ও প্রস্তত বন্ধ করার জন্য চতুদ্দিকে 
আন্দোলন-হেতু অহিফেন-ব্যবসায়-পম্পর্কিত সমিতিকে 
অস্রোধ করা হউক যে, তাহার আগামী অধিবেশনে 
পৃথিবীতে সকল দেশে কাচা অহিফেন ও তজ্জাত ভ্রব্যাি 
কেবল চিকিৎসা-কাধা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের জন্য ক- 
পরিমাণ আবশ্তক ইহ! নিষ্ধারণ করিতে এক কমিশন 
বসাইবার প্রয়োজন স্থির করা হউক । 

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অহিফেন-স্বার্থ- বিশিষ্ট: নকল 
জাতিই প্রথমে দণ্ডায়মান হওয়াতে ইহা গোড়াতেহ মার। 
ধাইর্ডে বসিয়াছিল। ভারতের ইংরেজ-সর্কারের 

প্রতিনিধি, ভারতের প্রতিনিধি-পরিচয়ে, মিঃ শ্রীনিবাস 
শাস্ত্রী এই সুন্দর প্রস্তাবটির কয়েকটি শব্দের অদল বদল 
করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা একরূপ বিনষ্ট করিলে পর 
তবে ইহা। ফ্্যাসেন্ব পীতে গৃহীত হয়। তিনি +50104১৮ 
( কেবল ) কথাটি উঠাইয়া দেন এবং 77091017081 8104 
১০০০৮ ( চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের ) 
স্থলে" 41081009000” ( আইনাহছমোিত) এই কথাটি 
বসান। শেষে এই সংশোধিত প্রস্তাব সভায় গৃহীত 
হয়। “চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন” শব্দ গুলির 
পরিবর্তে আইনাহ্ছমোদিত কথা বসানোতে মিঃ কু'র 
পরস্তাবটির সকল উপকারিতাই নষ্ট হইয়া যায়। কারণ 


৫ম 'সখ্যা | 


'ভারতবর্ধ ও হং 
গুলির অধীন দেশে অহিফেন মক্চিয়ার ধূমপান ও কাচা 
গিলিয়া খাওয়া আইন-সঙ্গত । অথচ এই “আইন-সঙ্গত” 
ব্যবহার দেশের ও জ।তির পক্ষে সর্বানাশকর। যদি 
«কেবল চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ভিন্ন” অহিফেন 
ও তজ্জাত দ্রব্যাদি প্রস্তত হওয়া “বৈঠক? হইতে 
নিষিদ্ধ হইত, তবে সর্বত্র অহিফেন-চাষ কমিয়া যাইত। 
কিন্তু বর্তমান প্রস্তাব অনুারে তাহা আর তইবে না। 

একজন “তেশহিত-ব্রতী” শিক্ষিত ভারতবাসী কতক থে 
এরপ প্রস্তার উত্থাপিত হইতে পারে, তাহ! পৃথিবীর সমক্ষে 
ভারতবাসীর আত্ম-মধাদা-জ্ঞান-হীনতা। প্রচার করিয়াছে । 
মিঃ শ্রীনিবাস শান্ত্রী ইংরেজ-সর্ুকার কর্তক মনোনীত 
হইয়া যে নিজ স্বাধীনচিত্ততাকে জলাঞ্লি দিতে 'একট্র 
ইতন্ততঃ করেন নাই__ইহাই সর্বাপেক্ষা বাথার ও দুঃখে 
কথা ১০1৮8101008 ৯701৮ র সভাপতির 
পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্ককর ব্যবহার ঘে আর কি হইতে 
পারে তাহা জানি না! অহিফেন আমাদের দেশের ষে 
কি ভীষণ সর্বনাশ করিতেছে তাহা সমাক্‌ জানিয়াও মিঃ 
শাস্ত্রী এই প্রস্তাব আনয়ন করিয়া দেশের অতিবড 
শত্রুর কশ্মই করিয়াছেন । 

মিঃ শান্ত্রীর এই কীন্তির পর আযামেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্ 
দেখিলেন যে. ত্তীহারা সাংহাইতে যে মানব-কল্যাণের ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা স্বারান্ধ ব্রিটিশ-সর্কারের কূট- 
নীতিতে ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ইওরোপের 
রাজনৈতিক দ্বন্বের সহিত সংলিপ্ত থাকিতে ইচ্ছুক নহেন 
বলিয়া তাহার। আন্তর্জাতিক বৈঠকে যোগদান করেন নাই। 
কিন্তু আৃহিফেন-সমস্তা সুষ্ট'রূপে সমাধান না হইলে তদ্দারা 
মানব-সমাজের প্রভূত অকল্যাণ সাধিত হইবে বলিয়া 
তাহারা সাংহাই কন্ভেন্শনের আহ্বায়ক বলিয়া লীগ অব. 
নেশনের অহিফেন-শাখাতে যোগ দিবার দাবি কর্নিলেন। 
নীগ তাহাতে শ্বীরৃঞ্ভ হইলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিখিগণ 
অহিফেন-বৈঠকে যোগ দিয়াছেন । যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা- 
পরিষদের সভ্য ( শ্র০১০ 01 101)79961168৮65 ) মিঃ 
পোর্টারের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ গত বৎসর 
মে মাসে জেনেভায় উক্ত বৈঠকে যোগ দেন। তাহারা 


 অহিফেন- ব্যবসায়ে ্রিটিশ-রাজ 


₹ প্রভৃতি প্রাচোর পাশ্চাতারাষ্ট- 


| ৩৪৭ 
খুব খোলাখুলিভাবে তাহাদের মতামত উক্ত বৈঠকে 
প্রকাশ করেন। 

ভীহারা বলেন যে, হেগ-বৈঠকের নিদ্ধারণকে যদি সরল- 
ভাবে কাধ্যে পরিণত করার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কেৰল 
চিকিৎসা-কাধ্য ও বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য-কোন- 
ভাবে অহিফেন ও তজ্জাত দ্রব্যাদির বাবশ্তারকে আইন- 
সঙ্গত বলা অত্যন্ত অন্যায়। দ্বিতীরতঃ 'এই-সব দ্রব্যাদি 
যাহাতে অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত না হর সেজন্য চিকিৎসা « 
বৈজ্ঞানিক কাধ্যাদিতে ঘতটুকু প্রয়োজন ততট্রকুর বেশী 
অহিফেন বাহাতে পৃথিবীতে উৎপন্ন না হয়, তাহা দেখিতে 
হইবে । মিঃ পোর্টারের এই স্পষ্ট কথায় স্বাথপর রাষ্ট্রগুলি 
ধে নানা বাধা উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা 
যায়। প্রথমে এক চীন ছাড়া সকল রাষ্্রই আমেরিকার 
প্রস্তাবগুলির বিপক্ষে দাড়ায় । পরে আন্তে আস্তে সকল 
রাষ্ট্র মিঃ পোর্টারকে সমথন করে । কেবল এক ভারতের 
ইংরেজ-সরকারই ইহার বিপক্ষে শেষ পধান্ত দাড়ায়! 
আছেন। ভারতের পরম হিটৈষী কর্তাদের অভিমত 
এই যে, অভিফেন-খাওয়া ভারতবাসীর পক্ষে মোটেই 
অনিষ্টকর নহে । বরং চিকিৎসকের অভাব-হেতু সাধারণ 
লোকে অহিফেনকে উষধ-ন্ূপে ব্যবহার করে এবং 
তাহাতে তাহারা উপরূতই হয়। 

কোন সত্য শিক্ষিত জাতি যে এরূপ কথ! প্রকাশ্য 
সভায় পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মুখে ঈাড়াইয়া 
কহিতে পারে-_ইহা! আমাদের ধারণাতেই আসে সা । 
পৃথিবীর সর্বত্র চিকিৎসকদের অভিমত এই ষে, সাধারণতঃ 
লোকে যে-সব বিভিন্ন উপায়ে অহিফেন ব্যবহার করে 
তাহার মধ্যে অহিফেন গুলি পাকাইয়া খাওয়াটাই শরীর 
ও মনের পক্ষে সর্ববাপেক্ষ। অনিষ্টকর। আর ভারতবর্ষে 
এইভাবেই অহিফেন ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর সকল 
দেশের লোকের শরীরের পক্ষে যাহা অনিষ্টকর, এই রুপ্ন 
শীর্ণ দীন ক্ষুধা পীড়িত জাতির তাহাতে কোন অনিষ্ট হয 
না-_ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বাণী কোন দেশে কখনও 
উচ্চারিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। 

ভারতের ইংরেজ ক্ট্রাষ্টাপ্রা ভারতবাসীর শারীরিক 
স্বাস্থা-রক্ষার্থে অহিফেন-ব্যবহার-সম্পর্কে না হয় অত্যন্ত 


৬৪৮ 


মনোযোগী) কিন্ত ডাহারা ছি বখ্সর বৎসর 
এত অধিকপরিমীণে 'অহিফেন কেন রপ্তানি করেন? 
স্বার্থ-প্রণোদিত না! হইলে এই রপ্তানী-বাণিজ্য নিশ্চয়ই 
তাহারা বন্ধ করিতেন। 

আগামী নভেম্বর মাসে জেনেভাতে লীগ, অব.নেশনের 
অহিফেন-শাখা-সমিতির অধিবেশন হইবে। এই 
অধিবেশনে ইংরেজ-সরুকারের মনোনীত প্রতিনিধি যে 
ভারতবানীর মনোনীত প্রতিনিধি নহে, ইংরেজ-সর্কারের 
অহিফেন-নীতি যে দেশের সকল স্থার্থের ও কল্যাণের 
পরিপন্থী,-_ইহ। বুঝাইবার জন্ত আমাদের এক বা ততোধিক 
প্রকৃত প্রতিনিধি পাঠান অত্যন্ত প্রয়োজন । পৃথিবীর 
সকল জাতির নিকট ইংরেজ্জ-সব্কারর এই স্বার্থ-প্রণোদিত 
হ্বাতির-পক্ষে-অমঙ্গলকর নীতির কথা প্রকাশ করিবার 
জন্ত আমাদের প্রতিনিধি পাঠান অত্যন্ত প্রয়োজন । 
অহিফেন ইত্যাদিতে দ্িন-দিন যে-ভাবে জাতির জীবনী- 
শক্তি হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে শীপ্রই অহিফেন-চাষ কমান 
ব্যতীত উপায় নাই। পৃথিবীর অন্য সকল রাষ্ট্রের চাপে 
ইংরেজের এই স্বার্থ-লিপ্না ধ্বংস করিতেই হইবে-_এই 


কও 





প্রবামী-_ভাু, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাশাপাশি শিপ শশীশিশী শি তোশিশিগটাশিশশিশীশীপীপীশীশীশাপাটীশীশীশী 


পাপ-ব্যবসীয় হইতে ইংরেজকে তথ! সমগ্র ভারতবাসী ও " 








 পৃথিবীবাসীকে রক্ষা পাইতে হইবে । 


বর্তমানে শ্রীযুক্ত ফ্যাণ্ডজ পৃথিবীতে মানব-হিতাকাক্ী 
বলিয়া পরিচিত; তাহাকে আগামী জেনেভা-অধিবেশনে 
পাঠান একান্ত প্রয়োজন । যুক্তরাষ্ট্-অধিবাসী অধ্যাপক 
তারকনাথ দাসও এ-সন্বে বু আলোচনা করি- 
য়াছেন এবং বিশ্ব-রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি স্থপ্রতিষ্ঠিত। 
তাহাকেও শ্রীযুক্ত য্যাগ্ুজের সহকারীরূপে পাঠান আবশ্তক | 
হয়ত অধিবেশনে তাহাদের ঠাই মিলিবে না, কিন্ত 
যে-সব রাষ্ট্র অহিফেনের বিরুদ্ধে দাড়াইয়াছে তাহার! 
ইংরেজ-সরুকারের ভারত-প্রতিনিধিদের কথার অসারতা 
প্রতিপাদন করিতে ইহাদের সাহায্য স্বতঃপ্রবৃতত 
হইয়া গ্রহণ করিবে । কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির 
প্রধান কর্তবা ঘষে ত্বাহারা ইহাদের বা অন্য কাহাকেও 
প্রতিনিধি নির্বাচিত কবিয়। জেনেভায় পাঠান ॥ জাতীয় 
মহাসভার প্রতিনিধি বিশ্বের অন্যান্ রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের 
সমকক্ষ বলিয়া আইনত: না হইলেও স্যায়তঃ গৃহীত 
হইবেনই। 


আজকাল আমাদের শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই 
নানা কারণে উচ্চদরের যন্ত্র ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষা] করিতে 
ব্যগ্র। ইহা যে দেশের পক্ষে আশার কথা, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ভারতের মোট শিক্ষিতের সংখ্যা ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অপর চারটা রাজ্যের শ্বেতকায় শিক্ষিত 
অধিবাসীর সমষ্টির চেয়ে আজকাল বেশী হইলেও, 
পাই বিজ্ঞান-শির-চর্চায় শিক্ষিত ভারতবাসী এত পিছনে 
পড়িয়া আছে যে, ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। ইহার 
,* অন্ততম কারণ, দেশের বেশীর ভাগ ভালো ছেলে কেবল 
কাব্য-দর্শনের স্থধাপান করিতে এখন ব্যাকুল। আর 
যে-সব ছেলে হয়ত এইসব বৈজ্ঞানিক কাজেই উন্নতি 


করিবার আশা করিয়াছিল তাহারা অনেকে নান। 
ক্ষমতা থাকিতেও মাটিক্‌ স্কুলে বিদেশী ভাষাতে 
ব্যুৎপত্বির অভাবে একেবারে অকন্মণ্য উপাধি পাইয়া 
ছাত্র-জীবন হইতে অবসর লইতে বাধ্য হয়। কার্যকরী 
বিজ্ঞান-শিক্ষা। দেশের শক্তি ও সম্পদের প্রধান সহায় । 
জার্মানীর বর্তমান বিশৃঙ্খল! ও দুর্দশা সত্বেও সে-দেশে 
এখনও [81700 1070দ9এর বলে ফুলের গাছেও পোক। 
লাগিতে পারে না। আর আমাদের বাংলায় প্রত্যহ এক 
ম্যালেরিয়া রাক্ষপীই একহাজার লোক গ্রাস করিতেছে । 
আমাদের উদ্যমশীল ছাত্রদের সাহস শক্তি কষ্ট-সহিষুণতা 
ও কর্তব্য-নিষ্ঠা বিকাশের ক্ষেত্র চাই। , নিজ্ঞানকে 


সংখ্যা নব 


দশের কাজে, দেশের জালে কেমন তি কাস হয়, 
তা তাহাদের শিখিতে হইবে, তবেই সেই সঙ্গে তাহারা 
কেরানী-গিবি, ম্যালেরিয়া ও ব্বঙ্গীর্ণ-অক্ের হাত হইতেও 
রক্ষা পাইবে । আপাততঃ পানের বাটা, ফুলের মালা, 
তবলা বায় 9 বিশেষ কথিয়া আলম্যকে দূরে রাখিতে 
শিথিতে হইবে । একাজে যতই বিলম্ব হইবে, ততই 
ছাত্রদের শক্তি ও উদ্যম অনেকস্থলে স্বাভাবিক ও 
অন্বাভাবিক উপুয়ে নষ্ট হইতে থাকিবে । 

উচ্চদরের বিশুদ্ধ বিজ্ঞানপাঙ্ের চেয়ে আপাততঃ 
শ্রমশিক্প-সংক্রান্ত অন্যান্য ফপিত বিজ্ঞানের যথার্থ শিক্ষা 
বেশী আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। জাতির উথানের 
সঙ্গে শুধু এই একটা অঙ্গের বিকাশ আংশিকভাবে 

বঠইবে কি? আচাধ্য 'গস্ুল্লচন্দ্র, মহারাজা মণীন্্ 
নন্দী ও মার৪ ছু্চারজন বাংলার স্থসম্তান এদিকে 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্ত 
ধাভীরা পাশ্চাতা শিক্ষায় অগ্রণী ছিলেন, তাহাদের 
বেশীর ভাগ এদিকে তেমন নজর দেন নাই। 
দেশের হাওয়া এখন এদিকে সামান্তরূপ অন্গকূল। 
ভাই গুটিকতক পুরানো বাজে কথা বলিতে সাহসী 
হইতেছি । 

(১) কাধ্যকরী বিজ্ঞান- ৪ মন্ত্রনিশ্বাণ-বিদ্য!- শিক্ষার 
ক্ষেত্র ৪ প্রাথমিক শিক্ষাদানের প্রণালী অতি সঙ্ীর্ণ ও 
স্ম্চপথে:গী। থেসব ছাত্র যন্ত্রশিল্লাদির কাজে যাইবর্রেন, 
তাহাদের সে-বিষয়ে শিক্ষার আবরস্ত অন্ততঃ চৌদ্দ' ব্ছর 
বয়স ভইতে স্তর হওয়া চাই | অভিনব সরল যন্ত্রাদির 
সঙ্গে তখন হইতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় চাই। যন্ত্র-অঙ্কন, 
মন্ত্রপিজ্ঞাঞ্, পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের প্রথম ভাগ মাটিক্‌ 
পরীক্ষার ছাত্রদের ইচ্ছামত পড়িবাধ অধিকার থাকিলে 
মন্দ হয় না। অবশ্য বাংলা ভাষাতে শিক্ষা দিতে চেষ্টা 
করিতে হইবে । তবে যেসব শব্দ বাংলাতে নাই, সেই- 
সব বৈজ্ঞানিক শব্দ /সব প্রদেশের পণ্ডিতরা মিলিয়া 
“হিন্দী”তে অনুবাদ করিয়া ভারতের স্ধত্র চালাইতে 
পারিলে চমৎকার চ্য়। এখন মাপ্রাজী, মারাঠী বা 
পাঞ্জাবীর সঙ্গে কহিতে হইলে আমাদিগকে 
বিদেশী ভাষার আশ্রয় লইতে হয়। একি লজ্জার কথা। 

উ৮২---১০ 


কথা 


আমাদের কার্য্যকরীশিক্ষা 


৬৪৯ 


ইইউ ৮ ০ িশাসি 


আশা করি, অতি শীত ভারতের সব প্রদেশে হিন্দী 
অবশ্থা পাঠ্যন্ূপে শিখান হইবে। 

যদি শিল্প-বিজ্ঞানের পৃথক বিদ্যালয় ও কলেজ হয়, 
তবে সেগুলি প্রথমে শিক্ষিত ও উচ্চলমাজে বেশ আদৃত 
হওয়া চাই । 

বি-এস্সি, এম-এস্‌সি পাশ করিবার পর আমাদের 
অনেকে আশা করেন যে ছু”-এক বৎসর বিদেশে ব। দেশে 
খাটিয়া একটা যেমন-তেমন উঞ্ধিনিরাব না হইঘা নিরন্ত 
হইব না। কিন্তু 'এই শিক্ষাতে সচরাচর তাহারা আসল 
কাধ্য-ক্ষেত্রে সনাতন কলম-পেষ। ছাড়া বড় কিছু করিতে 
প্রায় পারেন না। মখন বিশ, বাইশ বা চব্বিশ বছরের 
সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিঞগাঁপোল ছাড়িয়া 
বাতির হই, তখন আমরা ড্রপ্সিং বোর্ড ব। ট্রাম টন্বাইন্‌ 
(বাষ্প প্রবাহ্-চালিত শরানচক্র ) 
সাহা অনেক বৈজ্ঞানিক জানে না। “বাব হয় ভাল 
করিয়া পেন্সিল কাটিতে হইলেও মাথা ধরে কিন্ত 
ইঞ্সিনিয়ার হইবার তীব্র বাসনাটা খাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এই পরাক্ষা পাশ করিবার পর আবার সাত বৎসর 
অন্থতঃ পাচ বৎসর কার্খানাতে শিক্ষানবীশের জীবনে 
যে কষ্ট-সহিষুণত।, উদান ৭ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দবৃকার, তাহা 
অনেকেরই থাকে না। অর্থউপাজ্জনের৪ অনেকেরই 
প্রয়োজন হয়। ইংলপ্ডে বার তের বৎসরের ছেলে-মেয়ে 
গ্কুলে যন্ত্রপাতি আকিতে শেখে, আর রসায়ন, পদার্থ- 
বিদ্যা ও যন্ত্-বিজ্ঞানের প্রথম-ভাগ স্তরু করে । ছেলেরা 
বাড়ীতে ছোট ছোট, লাবোরেটারী খুলে। অন্ুুবীক্ষণ 
ফোটে ক্যামেরা, রাসায়নিক আগার ও ছবি আকিবার 
যন্ত্রপাতি বাডীতে অনেক ছেলেরই আছে। 

(২) এই জাতীয় স্কুল ও কলেজের বিজ্ঞানাগার ও 
কার্খানার যন্ত্রপাতি ৭ সাজ-সরঞ্জামের সাধারণ স্কুল- 
কলেজের চেয়ে অনেক বেশী অর্থ ও সময় আবশ্যক । 
অন্তত; দু'টি-একটির প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ এখন দেশের 
লোক দিতে রাজি হইবে, আশা করা যায়। 

কলিকাতার অতি সন্লিকটে গোটাছুই বড় শিল্প- 
বিজ্ঞানের কলেজ ও কাবৃখান1 অবিলম্বে স্ত্রু হওয়া চাই। 
তাহাতে প্রাহাজ, এরোপ্লেন, রেলের ইঞ্জিন, তড়িতাগার' 


কিরূপ দেখিতে, 


৬৫০ 


ও সাধারণ কলকল্সার ( 018018৩) ১) নিশ্মাণ, পরিচালন 
ও সংস্কার-শ্রিক্ষা দেওয়া হইবে । জলীয় বাম্পের পুরানে। 
ইঞ্জিন, রেলগাড়ী চালান ও কার্খানাতে ছোট ছু'চারটি 
মোটামুটি কাজের জন্যই শুধু ব্যবহার হয়। বড় জাহাজে 
জলীয় বাম্পের ব্যবহার হয় হ্বীম্‌ “টারবিনে”-_তাহার 
কা্য-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিগ্ন । কিন্তু মোট এ-বোট, টর্পেডো, 


লাঞ্চ, সাবমেরীন্‌ বোট ইত্যাদিতে তেল ও গ্যাসই 
সব শক্তি সরবরাহ করে । আধঘেরিক। ত ছু”একটা বড় 
যুদ্ধজাহাজ শ্রদ্ধ তড়িতে্র শক্তিতেহ চালাইতেছে। 


এরোপ্লেনের চারিশত অশ্ব-শক্তি অতি সাধারণ» __ঘণ্টাতে 
৭৫ মাইল বেগ । তাহ] এত হাক্ষা থে প্রতি অশ্ব-শক্কি 
পিছুমাত্র এক-সেপ গেড়-সের গজন। শুধু ইঞ্জিনটিতে 
১১০০।১২০০ বিভিন্ন অঙ্গ আছে। এ-সব শিক্ষ। কত 
সময়- ও পাধন।-সাপেক্ষ তাহ। মহজেই অসমের | 
কার্খানাতে অন্ততঃ পাচ বৎসর হাতে কাজ না! 
করিলে কেউ কোথাও বিশ্বান-বোগ্া কাত দেয় ন।। 
গরীব দেশে মাত্র কয়েকজন যোগ্য ছাত্র যুঝোপ- 
আমেরিকাতে শিক্ষাথ্থে যাইবার স্থুযোগ পায় । আর 


বাছা ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 


' বিদেশী হাওয়ার মাঝে শিক্ষা তুলনাতে অন্থবিধাও 
নিতান্ত কম নয়। স্তরাৎ দেশেই এখন যুরোপ, 
আমেরিক। হইতে দু'চার জন অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক কারিগর 
আনিগ্লা বেশী অর্থ খরচ করিয়া এইরূপ কলেজ-পত্তন, 
প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদানের জন্ত কয়েক বৎসর রাখিতে 
হইবে। কাজ এখন স্থরু ইইলে প্রথম কারিগরদল' 
কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করিবে বছর আট-দশ পরে। 
কাজেই বিলম্ব কর! সঙ্গত হইবে না বোধ হয়। 

দুঃখিনী বাংলা মায়ের কোলে জকন্ষিয়া আমর! 
আত্মরশ্শঘ অন্ত্রধারণের অধোগ্য বলিয়। আরে! কতকাল 
মানুষের সবচেয়ে বড় অপমান সহ করিব তা অন্তধ্যামীই 
জানেন। কিন্তু আমদের খে শুধু চোগা-চাপগান পরিয়। 
পান চিবাইতে চিবাইতে কেরানীগিপি করিতে হবে, 
ম্ভাব, ব্যাপি, দুশ্চিন্তা, ও কাপুরুষভাতে পচি্না-পচিয়া 
রুগ্ন হীন ক্রাতবাসের মত ম্রিতে হইবে, তাও বোৰ হয় 
আর ধিখনাথের অভিগ্রেত নয়। 


--প্রবাসী ছাত্র 


ঃ ছুরী- ও বাঁক-খেলা 


কী পুলিনবিহারা দাস 


বিভিন্ন অসৎ মভিসন্গি-হেতুই ছূর্বাভ্তগণ ছুরী ৪ 
বাকের প্রয়োগ করিয়া থাকে 5 কিংবা নিশীগে অথবা নিজ্জন 
স্থানে ভর শ্রধশন করাহদ্বাও, জীনচেতা ঠোরগণ নিঃসহার 
পথিকগণ হইতে ধন-সম্পত্তি কাড়িয়। লয়। তান ছুরাঁও 
বাক খেণার স্থদগ্ষ হইতে পারিলেই এসমণ ছুর্বব ভ্ুগণের 
দুষ্ট চেষ্টা বাথ করিয়! সম্পূর্ণন্ধপে মাত্মরক্ষা সম্ভব হইতে 
পারে। বিশেষতঃ রমণীগণ ছুরী খেশায় সুদক্ষ হইলে, 
এবং ছুরী কিংবা! ভোঙ্ালী আদি তাহদের সঙ্দে থাকিলে 
পাষগ্ুগণ আর কদাচ তাহাদের প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার 
করিতে সাহস কিবে না । এইরূপ কল্পন। করিঘাই ছুরী 
€ বাক খেলার পদ্ধতি কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে অগ্রসর 


হইলাম । এ-বিষয়ে কোনরূপ ভ্রম-্রত্তি ও ক্রুটি পর্ি- 
লর্ষিত ভইলে, গধীগণ হাহ এবং তৎসহ অন্ত কোনও 
নৃতন রহস্য জানাইঘ়। দিলে চিগ-কুতজ্ঞ খাকিব। ১ 
প্রথমতঃ অপির অগভাগের অন্ুরূপে একপ্রকার ক্ষুজ 
অস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহ! উভয় পার্থেই ধার থাকিত, এবং 
সাধারণতঃ 'সততান্বীৰ অতি সন্রিকটবন্তী হহয়া যেকোনও 
মম্বস্থলে ইহাকে সম্পৃরনরূপে প্রবি্ করাইবার নিমিত্ত 
ব্যবহৃত হইত, কখনও কখনও বা দূর হইতেও কৌশলে 
আততারীর প্রতি নিক্ষিপ্ন অর্থাৎ ছোড়। হইত বলিয়াই 
উহ্ার নাম ছুড়ী ও ছোড়া হইয়াছে, এবং ছেদন অর্থে 
“ছুর” ধাতু হইতে ইহার নাম “ছুরি” (ছ্রী) হইয়াছে; 


৫ম সংখ্যা ] 

আবার কতিপয়প্রকারের আকৃতি বক্র অর্থাৎ বন্ধ হইত 
বলিয়াই “বক্র” এ প্বস্ক* শব্দ হইতে অপভ্রংশে “বাক” 
শবের উৎপত্তি হইয়াছে । 

সময়, স্থান, শিক্ষার্থী, শিক্ষাগত প্রভৃতি সম্পর্কে “লাঠি 
ধখেলা ও অসি-শিক্ষা” মধ্যে যেব্প বর্ণিত হইয়াছে ছুবী ও 
বাক খেলা সম্পর্কেও তাহ। সম্পৃণৰপেই প্রযোজ্য | 

ছুরবী ও বাকের বর্ণনা সাধারণতঃ ছুরী ৪ বাক মুষ্টি- 
* সত ষোড়শ অঙ্গুলী দীর্ঘ হইয়া থাকে; তন্মধ্য মুষ্টির 
দৈথ্য প্রায় ছয় অর্থুলী হ়। নিয়ে কতিপয়প্রকীরের ছুরী 
ও বাকের আকুতি চিত্র দ্বার! প্রপশিত হইল £-_ 


উহা ব্যতিরেকে আরও বিভিন্ন কতিপয়প্রকারের 


আকুতি-বিশিষ্ট ছুরী কিংবা বাক দৃষ্ট হয় বটে, কিন্ত 
তাহাদের সকলগুলির /ব্যবহারে বিশেষ স্থফল পাওয়। যায় 
না। শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে হইলে ২য় চিত্রের 
অনুরূপ বাকই শ্রেষ্ট&কোনও অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইলে ১ম 
চিত্রের অনুরূপ বাকই শ্রেষ্ঠ। 

অনেকে নেপালী-ভোজালীও ছুরীর পরিবর্তে ব্যবহার 
করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার “প্রয়োগ” সম্পূর্ণদূপেই অসি- 


ছুরী- ও বাঁক-খেলা 


৬৫১ 


প্রয়োগের অশ্ঠরূপ এবং "প্রতিকার” সম্পূর্ণরূপেই অসি 
সম্পর্কিত “বিনোদেব” অনুরূপ । 

বাকের উভগ্ন পাশেই ধার থাকে, সাহাতে বাক সহজেই 
শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে । 

খরপ্রকারের বাকের মবাদেশে উভয় পৃষ্ঠেই দৈথ্যের 
পরিমাপে একটি শিরাবৎ উচ্চ এংশ থাকে । এই উচ্চ 
অ.শের উভয় পার্থে দুইটি খাত থাকে, এবং অগ্রবিন্দুর ছুই 
মন্ুপী উদ্ধীপধ্যন্ত অংশ ঈষৎডাবে অপেশারুত ক্রমিক 
স্তপ ঠইয়। থাকে । এইরূপ ্মাকুৃতিতে বাক প্রস্ত ৩ হইলেই 
শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াকালে ঘর্ষণ বাদ। (11071001 





1051518115১ সামাগ্ণমাত্রই উৎপন্ন হয়, কাজেই গুড়দিশের 
(গরদেশের) গতিতে চালিত হইয়া আসিলে অতি সহজেই 
বাক শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। 

আবার মধ্যদেশে শিরা ও তাহার উভয় পার্থে খাত 
থাকাতে, বাক শরীর-মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার সময় ক্ষত, 
মুখের চতুষ্পাশস্থ মাংস ও পেশীগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক 
বিস্তৃত হয় বলিয়া, ক্ষত-অভ্যন্তরে বৃহির্বাযুর সংস্পর্শও 
অপেক্ষাকৃত অধিক ঘটিয়া থাকে; তাহাতে বহি্বামুস্থ 





স্ম্্রকণিকাদি কিংবা কোনওপ্রকারের বিষাক্ত অগুপরমাণু- 
আদিরও অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে ক্ষত-মধ্যে প্রবিষ্ট 
ইওয়ার সম্ভাবন। থাকে, স্থৃতরাং ক্ষতও ছাশ্চকিতস্ত এবং 
দুরারোগ্য হওয়ারই সপ্ভাবন! আঁধক হইয়া থাকে। 

এত্দুদ্দেশ্তেই অন্তান্ত আকুতির ছুণী কিংবা বাকেরও 
মধ্যদেশে এবং দৈধ্যপথে একটি কিংবা ছুইটি খাত থাকে। 
আবার কোন ছুরীর মধ্যদেশ একেবারে বা শুন্যগর্ভও 
থাকে; কোনও ছুরার মধ্যদেশস্থ শৃন্তগর্ভেগ উভয় পারে 
দুইটি করিয়া” খাতও থাকে । খাত থাকার জন্য ছুরী 
অপেক্ষাকৃত লঘুও হইয়া থাকে । 

ছুরী ও বাক খেলার সম্পর্কে যেসমন্ত সাক্কেতিক নাম 
ব্যবহৃত হইবে, তাহা প্রায় সমস্তই “লাঠি-খেলা৷ ও অসি- 
শিক্ষা” মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে । কাজেই এস্বলে এসমস্তের 
পুনরুল্পেথ নিশ্রয়োজন মাত্র । 

স্থিতি (ঠা) ৮_শিক্ষাভ্যাসকালে উভয়ে পরস্পর 
জানগুতে-জান্ুতে সংলগ্ন করিয়া সাধারণভাবে ও সহজ 
পদ্ধতিতে আনন করিয়া উপবেশন করিবে 7; অথব! উভয়ের 
অগ্রপদের বৃদ্ধানুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া “লাগি-খেলা ও অসি- 
শিক্ষায়” বর্ণিত একাঙ্গেন স্থিতির অন্ুব্পে অগ্রপদের জানু 
ভঙ্গ করিয়া দীড়াইবে। 

মুষ্টিব্ধ করিয়া ছুরী ধারণ করিলে, ছুরীর অগ্রবিন্দু 


প্রবাী-_-ভাদ্র, ১৩৩১ 


কনিষটঙ্ুলীর দিকে থাকিবে, এবং বৃদ্ধানুষ্ঠ “ছু 
মন্তকোপরি থাকিবে, যথা নিয় চিত্রে :-- 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





উপবেশন করিয়। ক্রীড়ার প্রারস্তে উভয়েরই নিজ-নিজ 
হন্তদ্য় নিজ-নিজ জানৃপরি উর্দধ-পৃষ্ঠভাবে থাকিবে । 
দাড়াইয়া ক্রীড়ার প্রারস্তে “ছুর।” সহ হস্ত নিজ-নিজ নাভি- 
সম্মুখে উর্ধধ-পৃষ্ঠভাবে থাকিবে, অপর হস্ত পার্খীদেশে স্বাভা- 
বিকভাবেই থাকিবে । 

অভিবাদন £_ প্রথমতঃ ছুরীসহ হস্ত উত্তোলন করিয়া 
*গুড়দিশে” (গরদেশে) খুরাইয়। উভয়েই প্রতিপক্ষের বাম- 
কর্ণমধ্যে (তামেচায়) আঘাত-প্রয়োগের উপক্রম করিয়াই, 
আঘাত সংহরণ করয়া আনিয়। উভয়ের বঙ্ষদেশের মধ্য 
পথে নিজ-নিজ ছুরী প্রতিপক্ষের ছুরী ও হস্তপ্রকোষ্টের 
মধ্যে চালিত করি প্রতিপক্ষের ছুরীকে প্রতিরোধ করিরা 
রাখিয়া» অপর হস্তদ্বার! ছুরীমুষ্টি ধা্ণ করিবে; পরে উভয়ে 
পূর্ব-হস্তে পূর্ব-হস্তে মিলিত করিয়া নিজ নিজ মস্তক ও 
ললাট স্পর্শ রিয়া অভিবাদন করিবে, পরে পূর্বব হস্তদ্বারা 
পুনরায় যথারীতি ছুরী ধারণ করিয়। ক্রীড়। আরম্ভ করিবে । 

ক্রীড়া আরম্তভকালে ও ক্রীড়া শেষ করিয়: সর্বদাই 
অভিবাদন করিতে হইবে । অভিবাদন প্রয়োজন পলাঠি- 
খেলা ও অসি-শিক্ষা” সম্পর্কেই সবিশেষ বর্ণিত 
হইয়াছে। 

আঘাত-প্রয়োগ-প্রণালী :_ প্র-ত্যক আঘাত-প্রয়োগ- 
কালেই মণিবন্ধ “গুড় দিশে” ( গরদেশে ) ঘুরাইয়া আর্ত 
করিতে হইবে, পরে প্রয়োজন-মতে, কিংবা আঘাত 
বিশেষে হস্তচালনায়, কখনও বা৷ “জড়বিশের+ ( জার্কের ) 
কখনও বা "ত্রাসের” প্রাধান্ত হইয়া থাকে । “হুল” 


শি 
৫ম সংখ্যা ] 


“আণী", “অংসহুল”, “উদর”, “বন্তি,” “হঞ্জুর” প্রভৃতি 
কতিপয় মাত্র আঘাতের প্রয়োগেই “জড়বিশের” 
(জার্ষের) প্রাধান্য হইয়া থাকে । "মন? ও “দে” » 
প্রয়োগ-কালে যথাক্রমে দক্ষিণ ও বাম “বেতসী” অবলম্বন 
করিতে হইবে ; “জনাদ্দন” “উর্ধবুক্ক” প্রভৃতি যেসমন্ত 
আঘাত নিয় হইতে উর্দাদিক অভিমুখে প্রয়োগ করিতে 
হয়, তাহাদের প্রয়োগ-প্রারস্তে “জান্-বিজান্ক” গতিতে 
ঈষৎ "অবনমন" অবলম্বন করিতে হয়। 

প্রত্যেকটি আখাতেরই প্রয়োগকালে, হস্তগতির সঙ্গে- 
সঙ্গেই শরীরের উদ্ধাংণেব সামান্ত অগ্রগতি করাইতে হয়। 

প্রতিরোধ-প্রণালী দক্ষিণ হস্তে ছুরী ধারণ করিয়া 
ক্রীড়াকালে প্রতিপক্ষের আঘাতের প্রতিরোধকল্পে বাম 
হস্তেব সমস্ত পাঁচটি অঙ্গুলী একত্র রাখিয়া, বাম 
করনপ-মধা-দ্বারা প্রতিপক্ষের দক্ষিণ গ্রাকোষ্ঠে ( পুরো- 
বাহুতে ) পব্যান্র থাবাবৎ” সম্জারে আঘাত কিয় প্রতি- 
পক্ষে বাহু দূর করিয়। দিতে হ্হবে। আঘানকারার 
প্রকোষ্টমধ্যে মণিবন্ধের যত সন্নিকটে প্রত্রোধকারীব 
বামকবতণের আঘাত পতিত হইবে, প্রতিরোধ তত 
অধিক তীব্র ও সন্তোষজনক হইবে । 

তবে, যেসমস্ত আঘাতের প্রয়োগ-প্রারস্ত ছুরীধৃত 
হঞ্ডের বিপরীত পাশ্ব হইতে করিতে হয়, তাহাদের 
প্রতিরোধকল্লে গ্রতিরোধকারীর করতপের আঘাত কোন- 
কোন অবস্থায় আঘাতকারীর কফোণির ( কন্টুইএর ) 
ঠিক উর্ধে প্রগণ্ডোপরিও হইতে পারে । 

আঘাত যেদ্িক-অভিমুখে অগ্রসর হহতে থাকিবে, 
প্রতিরোধহ্েতু করতলের আঘাতও সাধারণতঃ ঠিক 
তথ্ারীত দ্রিকেই প্রয়োগ করিয়া সঙ্গে-সঙ্গেই আঘাত- 
কারীর হস্ত অবস্থা-বিশেষে দক্ষিণে কিংবা! বামে অপসারিত 
করিয়া দিতে হইবে। 

করতলের আঘাত প্রয়োগ কালে ও হস্তচালনায় 
“গুড়দিশের" (গিরদেশের ) প্রাধান্য হইলেই সহজে 
স্থঞ্ল প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিরোধ-কল্পে বাম কর- 
পল্পবের কোন*অংশ কদাচ যেন আঘাতকারীর মণিবন্ধ 
অতিক্রম করিয়া তাহার করপল্পবোপরি পতিত না হয়। 
নতুবা সহজেই প্রতিরোধকারী হস্তে ছুরীর আঘাত 


ছুরী- ও বাঁক-খেল৷ 


৬৫৩ 


পাইতে পারে । ঘেসমন্ত আঘাতের প্রয়োগ নিয় হইতে 
উর্ধাদিকৃ অভিমুখে হইয়া থাকে, তাহাদের প্রতিকার- 
কল্পে প্রথমতঃ করতলের আঘাত উর্ধ হইতে নিম্ন দিকে 
প্রয়োগ করিয়াই অপ্রতিহতগতিতে হশ্তচালনায় গ্রায়োগ- 
কারীর হন্তকে অবস্থ-বিশেষে বামে কিংবা দক্ষিণে দূর 
করিয়া দিতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গেই “জানু বিজান্ু” 
গতিতে “অবনমন” ও অবলম্বন করিতে হইবে । 


আগাতকারীর দক্ষিণ মণিবন্ধে একটি বিন্দু, এবং 
প্রতিরোধকারীর শরীরের যে অংশ লক্ষা করিয়া আঘাত 
প্রযুক্ত হইবে তথায় অপর-একটি বিন্দু কল্পনা করিয়া 
লইলে, প্রতিরোধকারীর বামকরতল, সর্বা আঘাত- 
সম্পর্কেই প্রতিরৌধকালে এ উভয় বিন্দুর মধ্যে প্রতি- 
পক্ষের প্রকোষ্ঠোপরি পাতিত করিতে হইবে । নতুবা 
আঘাত প্রয়োগকারীর হন্তগতি সম্পূর্ণ প্রতিহত হইবে 
না, এবং সহজেই সে হন্ত ঘুরাইয়া অন্য কোনও লক্ষো 
আঘাত করিতে পারিবে ; সে-অবস্থার অপ্বিকাংশস্থালেই 
প্রতিরোধকারী পুনঃ প্রতিরোধে অসমর্থ হইয়া পড়িবে । 

[ শিক্ষাভ্যাস-কালে সর্বদাই এ-বিষয়ে সতর্ক থাকিতে 
অভ্যাস আয়ত্ত ভইয়। গেলে আর বাহক 
মতর্কতার প্রয়োজন হয় না।] 


হইবে; 


এ-বিষয়ে সতর্ক থাকিলেই বিভিন্ন আঘাত-সম্পর্কে, 
প্রতিরোধকারীর করতল কখনও বা আঘাতকারীর 
মণিবন্ধের সম্মূণে, কখনও বা মণিবদ্ধের পৃষ্ঠে, কথনও বা 
মণিবন্ধের পার্খে পতিত হইবে । দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিয়ে 
তিনটি চিত্র 'প্রদশিত হইল। 





তামেচ। 





কটা 


প্রতিরোধ-হেতু হস্তের পাচটি অন্গুলী একত্র করিয়া 
বাখিলেই সংহতি-হেতু আঘাতের তীব্রতা অধিক হইয়া 
থাকে; আবার বৃদ্ধাঙ্থুলীটি বিচ্ছিন্নভাবে থাকিলে, 
মধিকাংশ-স্থলেই আঘাত-কারীর প্রকোষ্ঠের প্রতিঘাতে 
দ্ধানুষ্টের মূল সন্ধি বিকল হইয়া পড়িবার ও মচকাইয়া 
রাইবার সম্ভাবনাও অধিক থাকে । 

প্রতিরোধ-কল্পে করতলের আঘাতে আঘাত-কারীর 
স্তদুর করিয়া তন্ুতর্তেই হস্ত-চালনা-দ্বারা ভবিষ্যৎ ক্রিয়া- 
হতু প্রস্তত হইতে হয়। যুযুতস্থর কৌশল-প্রয়োগের 
ভি প্রায়-ব্যতিরেকে কদাচ আঘাত-কারীর হস্তাদি ধরিয়! 
ফলিতে নাই। " 

যেমন গুটিক] ক্রীড়া-কালে দন্ত ও গুটিকার সংস্পর্শ 
নমেষ-কালমাত্র হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিপক্ষদ্বয়ের 
গ-প্রকোষ্ট এবং হস্ততলের সংস্পর্শও নিমেষ-কালমাত্র 
ইবে। নতুবা আঘাত-কারী মণিবন্ধের চালনা-দ্বারা 
ধতিরোধ-কারীর অঙ্থুলী-আদি আহত করিতে সমর্থ 
ইতে পারে। 

বামহস্তে ছুরী ধারণ করিয়া ক্রীড়া-কালে 'প্রতিরোধ- 
প্লে, পূর্বব বর্ণনা-মধ্যে “দক্ষিণণ-স্থলে “বাম” ও “বাম»- 
লে “দক্ষিণ” ধরিয়া লইলেই হইবে। 

পাঠাভ্যাস-কালে, প্রত্যেকটি পাঠ ক্রম-সম্পর্কেই 
ধ্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি আঘাতেরই প্রয়োগ ও প্রতিকার 
রিতে করিতে ক্রীড়াম রত থাকিতে হইবে । 


প্রবাশী- ভাদ্রেঃ ১৩০৩১ 
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জনার্দন 


প্রথম পাঠগ্চলি ধীরে-ধীরেই অভ্যাস করিতে হইবে; 
দ্রুত চালন! ক্রমে আরম্ভ করিতে হইবে; এবং প্রাতি- 
মন্দবেগে হস্ত-চালনা আরম্ভ করিয়া 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ক্রীড়া- 


বারেই প্রথমতঃ 
হস্ত-গতির বেশ 


কালে কোনরূপ ভ্র্ম-্রান্তি হইয়া পড়িলে, পুনরায় 
মন্দবেগে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দ্রুত চালনায় রত হইতে 
হইবে । 


প্রত্যেকটি পাঠই অপেক্ষারুত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমে 
আরম্ভ করিবে, পরে অপর ব্যক্তি প্রথমে আরম্ভ করিয়া 
সমভাবে সেই পাঠটিরই অভ্যাস করিবে। 

প্রত্যেকটি পাঠ-সম্পর্কেই প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তে ক্রীড়া 
করিয়া পুনরায় সমভাবে ও সমপরিমাণে বামহস্তে ক্রীড়া 
করিতে হইবে। 

পাঠ-ক্রম 

একখাত ( একের চোট )। 
১। তামেচ।। 

দ্বিঘধাত ( দুইয়ের চোটু)। 
২। তামেচা, বাহের|। 


৫ম ঈংখ্যা ] | 


ত্রিঘাত (তিনের চোট্‌)। 
শির, তামেচা; বাহের|। 
চতুর্াত (চারের চোট্‌ )। 

৪। তামেচা; বাহেরা, কটী, ভাগার। 
পঞ্চঘাত (পাচের চোট )। 
€। বাহেরা, তামে5 ভাঁওার, কটা, শির। 
যড়খাত ( ছয়ের চোট )। 


৬। শির, তামেচ।, বাহে4।, কটা, ভাগার, উদ্ধী বুক । 

উদ্বধুরু বক্গাস্থির নিম্ন পার্থর মধ্যবিন্দু যেস্থলে উদরের উদ্ধ মংশে 
মিলিত হইয়ার্ছে তথা হইতে ছুরা বের মধ্য-প্রদেশে প্রবেশ করাইবার 
নিমিত্ত উদ্বমুখে আপাত । ইহার অপর নাম “উপ্টাসিকন্‌” ॥ 


৩ 


সপ্ুথাত (সাতের চোট )। 

৭। শির, বাহেগ।, তামেচা, কটা, 
উদ্ধবুক । 

অংসহল উত্তর-বাম-পার্থের সম্মুখ স্বদ্ধাস্থির এক অঞ্জুলী উদ্গে, 
বিদ্ধ করিয়া ডুরী বান খদ্ষমধ্যে প্রবেশ কর।হ্বাব শিমিত্ শাঘাত। 
উহার অপর-একনাম “ইয়কম।” | 


অংসহুল উত্তর, ভাগার, 


অষ্টঘাত (মাটের চোট )। 

৮| দর, কটা, ভাওার, অংসছল দক্ষিণ, দে, ঘটিক। উত্তব, হুল, 
গলবিন্দু। 

কটা “লাঠিখেলা ও অসি শিক্ষায়” বর্ণিত কোমর” ই “কটা? । 

আংস্হণ দগ্গিএ -দর্গিণ পার্থের সমুখস্থ স্্ধান্থির এক মঙ্গুলী 
উদ্ধে বিদ্ধা করিয়। ছুবী দক্ষিণ পঙগানধ্যে প্রবেশ করাইবার নিগি্ত 
আখ । ইহার মন্থান্ত নন "উন্ট। উয়কমা” ও “উয়কম। রাস্তা" | 

ধাঁটিক। টন্তর _ গলপষ্ঠে বাম পার্ধে মাধাঠ। ইহার অপর-এক 
নান “উপ্ট। হাল্গুমা। 

গলবিন্দ-সগলদেশ ও ব্স্থপ যথায় মিলিত হইর।ছে, ভাহার সুখস্থ 
বিন্ধু হইতে ছুরী ধ-মধো প্রবেশ করাউনার নিমিত্ত আখাত। “পিহেণু" 
এবং ' জঞ্রে মধ)” উহার পর দুত নান। 

নবথাত (নয়ের চোটু)। 

৯ (ক)। শিব, বাহে, ভামেচা, কটা, আংমহল 
সাটিকা দক্ষিণ, বুঝ দগি'ণ, উদ্দবুক্ধ | 

ঘাচিক। দিন বগল পৃষ্ঠের দিন পার্খে আপাত ।  ইহাৰ অপর 
নাম হাল্কুষ। 

বুক-মধ্য _বক্ষস্থির নিষ্পার্থের মধাবিশ্দু যেস্কুলে ঈদরের উদ্ধ, অংশে 
মিলিত হইয়াছে, তখায় বদ্দ-ক্ষেতোগরি মমকোণে শরীব-মধো ছুরী 
প্রবেশ করাইনার নিমিত্ত আবাত। ইহার অপর নাম “মাঝানি”। 


নবঘাত ( প্রকাগ্রান্তর )! 

৯ (খ)। উদ শুক, তাগার, কা, অংসহুল উত্তর, মন্‌ ঘাটিকা দক্ষিণ, 
বুকব-মধা, উর্দবুক, শির 

পশঘাত (দশের চোট্‌)। 

১০1 শির, বাহের। তামেচা, অংসহুল উত্তর, ভার, ঘাটিক! 
দঙ্গিণ, পুর্ব-মধা , ভাগার-ঘাত. উর্দ,বুক। 


দত্ত, ভাণ্তার, 


ছুরী- ও বাঁক-খেলা 


৬৫৫ 
ভাগুর-ঘাতস্বাম কটা-পার্খব হইতে আরস্ত করিয়। পাযুমূল-অভি মুখে 
আঘাত। 


একাদশ খাত (এগারব চোট )। 

১১। তামেচা, দে, বাহের।, হুল, গ্রীবানূ, আনী, বন্তি-উত্তধ, উদর, 
বস্তি-দর্শিণ, দক্ষি মানী, জনদিন | 

বস্তি উত্তরষ্মুররশালীর উদ্বস্থ ভ্রিকোণাকৃতি স্থানের নাম বস্তি। 
বস্তির উত্তর পার্থ ইইতে মানস্ত করিয়। পারুমূল-মন্িপুধে আঘাতই 
“বপ্তিরউত্তর | 

বন্তি দক্ষিণশ্বস্তির দক্ষিণ পাখ হইতে আরশ কথিয়। পাযুমূল- 
অভিমুখে আঘাত । | 

হন।দন-্চিবুকের এক শঙ্কুলী পণ্চাতে হন্ুতলে উদ্দনথে ছুরী 
বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আাথাত। “জনক-দান” ও “হনুতল" ইহার 
অপর দুউ নাম। 

দ্বাদশ ঘ।ঙ (বারর চোট )। 

১২। বাহেরা, মন্‌, ভামেচা, হিনাএল, দঙ্গিণ আংনী, বন্তি-দর্ষিণ, 
বস্তি-উত্তর, উত্তর আনী, নেজহল- গতর, গলবিপ4, উপর, পস্তি-ঘধ্য। 

শেত্রভণ দর্তর বাম চগুতমধ্যে ছুবী প্রবেশ করাহবার নিমিত্ত 
খথাত। 

বস্তি মধ্য _বভ্তি প্রদেশের মধা-দেশে ছুরী বিদ্ধ করাইবার 
মাধাগ। 


নিমিত্ত 


হগসোদশ থাত। তাহ চোটু )। 
বুগ্ধমধা, চন, কটা খাতি, দে, মন্‌, জনার্দন। | 

কটা-থত স্দপ্সিণ কটাপখ হইতে শারগ্ত করিয়। গাবমূল-অভিমুখে 
আংশাতি। | 


১5] শির, বাহের|, তামেচা, কটী, উদ্ধবুক্ষ, হাওর, ঘাটিক!-দঙ্গিণ 
ন 


১তুদ্শ ঘাত (চোদ্ধণ ঠোট )। 

১৪। ভিমাএল, মন্.উগ্র।- দক্ষিণ, কল্প-টিদ্ুর, ধবেগ। দ্িণ, জনাদিন, 
দে. আনী, পেও্রহল দগিণ, অংনগল-টত্তব, বস্তি-মধা, দর, নেত্রহুল- 
'ন্তুর, অশিখদ্ধ- পুষ্ট 

দ্র দদিদ পদর্িণ স্তন-চুটকেব ছুই মঙ্গুণী উদ্ধু ও দক্দিণ হইতে 
বকুছাবে ছা প্রবেশ কধাইয়া দখিল ফুদকুম শিদ্ধ করিবার মিমি 
হহ।ব অপর নাম শযিগর” (গিগব 11 

ক্নচণ বাম শ্তন-হকের ছুই মন্গুলী বাস ও নি হউতে হষৎ 
উঞ্ধুথে ব্লাবে ডুী প্রণেশ করাহয়। জরয় ও পিও-কেোন বিদ্ধ করিবার 
নাত আপাত | উহপ পর নাম কিলগা। 

যবেগ। দাদ গনপেশের দাগিন পা ৩ইতে আরগ্ক করিয়া গলদেশ 
ও শখ দেশের নধি পরাদু সংশএধো গোর সনাগ্তবাঁপছাবে আঘাত । 

নেতরতপদঙ্িতদশিন চঙ্ছামধো ছুণী প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত 
আ2। 

মনিবন্ধ-পৃঠ _ কর-পৃষ্ঠের দিকে মধিবন্ধে আখাত। ইহার অপর 
নাম হাহকাটি পা । 


আাত। 


প৮শ থাত (পনরর চোট )। 

১৫1. আবান, দে, ভগ্রা-িত্তর, কলীদক্ষিণ, ঘবেগ|-উত্বুব, মন্‌, শঙ্থা- 
দক্ষিণ, *জা-উদ্বর, উত্ভর-শানা, দক্ষিণ-আনী, নেত্ররল-ত্তর, নেত্রহল- 
দক্ষিণ, বপ্তিমধা, উদ্বুদ্ধ, জনাপিন। 


৬৫৬ 

উ্র- উত্তর বাম ুনুঢুকের ছুই অজুলী বাম ও জ্ হ্ই্তে 
বক্রষ্ভীবে ছুরী প্রবেশ করাইয়। হৃদয় বিদ্ধ করিবার নিমিত্ত আঘাত। 

কল্প-দক্ষিণ -দক্গিণ স্তন-চুচুকের ছুই তঙ্থুলী দক্ষিণ ও নিয় হইতে 
ঈষৎ উর্ঘমুখে বক্রভাবে ছুগী প্রবেশ করাইয়া! দক্ষিণ ফুসফুস বিদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত আঘাত। 

যবেগা-উত্তর -গলদেশের বামপার্থ হইতে আরগ্ত করিয়া গলদেশ ও 
হ্বন্ব-দেশের সন্ধি-পধ্যস্ত অংশ-মধ্যে ক্বন্ধের সমান্তরালভাবে অ।ঘাত। 


শব্ধ দক্ষিণ ললাটের দক্ষিণ পার্থ্দেশে, কর্ণ ও ললাটের মধ্যে 


রে 


হা ১৩১১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


. স্বোড়শ ঘাত (যোলর চোট)। 

১৬। শির, তামেচা, (কটী, তামেচা, কটা), অংসহল-দক্ষিণ, 
ভাণ্ডার, ঘাটিকা-ক্ষিণ, বুক-মধ্য, ভাগার,কটা, দে, ভার, (উদ্ববুক, 
শির, উদ্ধবুক )। 


বর্ণনা £--যোড়শ ঘাতের ক্রীড়া-কালে বন্ধনী-মধ্যস্থিত 
তিন-তিনটি আখাতই এক-সঙ্গে প্রয়োগ করিতে হইবে । 
যোড়শ ঘাত-মধো, একত্রে তিনটি মাঘাত-প্রযোগের 


জ-পুচ্ছের প্রান্তে উপরিভাগে ছুরী ঈষং নিষ্মমুখে বক্রভাবে বিদ্ধ করিয়া নির্দেশ রখিয়াছে বলিয়া "ত্রি-ধারা” ইহার একটি 
মন্তক-মধ্যে প্রবেশ করাইবার নিমিত্ত আথাত। নিজে 
শব্খ-উত্তর - পূর্ব বর্ণনানুরূপ ললাটের বাম-পার্থে আঘাত। (ক্রমশঃ ) 
মেরুর ডাক 
শ্রী প্রমথনাথ বিশী 


আবার মোরে ডাক দিয়েছে তঘার-মেরু উত্তরে, 

সে রব শ্বনে বিপদ্‌ গুনে কেমন করেঃ রই ঘবে। 
ছাদের বাধা আল্গ। হ'ল, ডাকছে তাবু ইঙ্গিতে 
মেরুর পানে মরার টানে) রবই পড়ে" কোন্‌ ৬রে। 


হিমের বায়ে মরণ-শাদা দিউছি আমার পাল তুলে, 
জাহাজ গুলো ডাক্রভে আমায় রিক্ত শাখার মাস্তলে, 
জলের ঝাপট্‌ লাগছে আমার নিদাঘ-দাগ। পঞ্জবে, 
তাই ত কাদে পরাণ আমার-_দাটের বাধন দেয় খুলে? | 


তীক্ষ হেষায় মৃতা-নেশায় পধন হাকে ভীম রবে; 
উড়ছে কানাৎ, টুট্‌ছে তাবু, বঞ্ধা বিপুল বয় যবে , 
ফুবিয্ধে এল খাবার প্রাজ, ছিন্ন আমার বস্ত্র গে। ৮ 
মৃত্যু বুঝি মুচকে হাসেন] হয় মরণ তাই হবে! 


তাই বলে" কি রইব পড়ে? বিযুব-রেখার অন্দরে-- , 
ক্র নিদাথ জ্বালায় যেথা তপের আগুন মরে ? 
ব্যর্থ হবে মেরুর সে গান, ব্যর্থ হবে জয়-গাথা_ 
মৃত্যু যেখ) হাঙ্জার রূপে জমাট্-জলে সন্ভরে ! 


সবুজ-আভা! বরফ-রাশি বয় গো সেথা দিক্‌ জুড়ে, 
সিন্ধু-ঘোটক বিশাল দাতে তুষাৰ-মাটি খায় খুঁড়ে; 


পেঙ্ুইনের পঙ্গুদপে বিজ্ঞভাবে এয় চেয়ে 
ঝাপটে ফেলো ডানার বরফ কচিৎ পাখা থায় উড়ে। 


দিগন্তেরি ধারট্রকুতে নিতেজ বি যায় দেখা, 

হাদার তারার দ্বিগুণ আলো তুষার পরে হয় লেখা, * 
স্থির ৮পলা মেকুপ্রভা জ্বালায় রঙের ফুলঝুরী__ 

কার থেন এ শব-সাধন| চল্ছে দিধা-রাত একা ! 


আবার ডাকে শোন্‌ গো তোরা,শোন্‌ গোতোরা কান পেতে 
আমা॥ ণিরে কাখিস্‌ মিছে, মেরুর মুখে দিসু যেতে; 
তন্দীর কাছি তীরের কাছে চাচ্ছে এবার মুক্তি গো 
প্রলক্নস্বাসে পাল ফোলে রে উঠছে তরীর হাল মেতে! 


সিন্ধু-শধুন পাখার বাতাস বুলিয়ে গেল মোর গায়ে, 
বিজন দ্বীপে চিত্ত ঘোবে নারিকেলেন সেই ছায়ে 

আলোক-ছাস্বা4 মাল্য গাথা চপল ঢেউয়ের উচ্ছ'সে, 
আমার স্তরত্তি বাজ্ছে আজি উপল-নৃুর যাব পায়ে! 


এবার আমায় ভাক দিয়েছে তৃষার-মেরু উত্তরে 

চক্ষে যে দেশ হয়নি দেখা-কাদ্‌ছে পরাণ তার তরে। 
শ্তামল ধরার কোমল বাহু লাগছে ন! অ'র মোর ভালো. 
মেরুর পানে ভাস্ব এবার মরণ-শাদা পাল-ভরে। 


রাজপথ 


৮ শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 


[ ৩০ ] 
পরদিন প্রত্যুষে নিপ্রাভঙ্গ হইতেই পূর্ববিনের কথা 
স্মরণ করিয়া বিমানবিহারীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। 
দুরাপস্থত হইয়াও স্থরেশ্বর, ছুরপনেয় শক্তির মত, স্থমিত্রার 
উপর এমন প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে 
দেখিয়া সে তাহার বিরক্তি-বিরূপ চিত্তে আর কোনও 
সাত্বনা অথবা! আশ খু্জিয়া পাইল ন।। মনে হইল, যে 
যাছু-বিদ্য। স্থরেশ্বর স্থমিত্রার' উপর প্রয়োগ করিয়। গিয়াছে, 
হা হইতে স্থ্মিত্রকে উদ্ধার করিবার মত কোনও 
বিদ্যাই তাহার জানা নাই. এবং যতই সে-কথা মনে 
হইতে লাগিল, ততই একটা নিক্ষল আক্রোশে তাহার 
প্রণয়-প্রনারিত হ্ৃবদয় সঙ্কৃচিত হইয়। আসিতে লাগিল। 
কিন্ত পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে, স্থরেশ্বরের গৃহের 
বাদ সে না রাখিলে সে-গৃহের সহিত স্থমিত্রার ঘনিষ্ঠতা! 
বদ্ধিত হইবার আশক্কা আছে তখন কোন্‌ সম্ভাবিত 
বিপদ্ঘ নিবারণের উদ্দেশ্যে স্থগেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য 
সে সহ্‌সা প্রস্তুত হইল, তাহা মনস্তত্বের একটি জটিল 
সমস্তা ! 
বিমানবিহারী যখন স্থরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইল, 
তখন তারাহ্ুন্দরী তাহার পুজার ঘরে বসিয়। ইষ্ট-মন্ত্ 
জপ করিতেছিলেন এবং মাধবী তাহার চর্কা-ঘরে চব্কা 
কাটিতেছিল | বাহিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং গৃহাঙ্গণে 
বাসন'মাজা ও জপ-পড়ার শব্দ শোনা যাইতেছিল। 
ভিতরের দ্বারে নিকট ক্ষণকাপ দড়াইয়। 'বেয়ারা' 
“বেয়ারা» কবিয়া বিমান ডাকিতে লাগিল, ভূৃত্যের নাম 
মনে পড়িল না। * 
কানাই বাহিরে আসিয়। বিমানকে দেখিয়া! তাড়া- 
তাড়ি বাহিরের ফর খুলিয়া দিল; সে বিমানকে চিনিত। 
বিমান উপবেশন করিলে সে বিষণ্রমুখে বপিল, “দাদাবাবু 
ত বাড়ী নেই বাবু, তার এক বছরের জন্যে-_আপনি 
৮৩--১১ 


জানেন না বাবু? খবরের কাগজে পড়েননি ?” জেল 
হইয়াছে_-সেকথ কানাইয়ের মুখ দিয়! নির্গত হইল ন]। 

বিমানবিহারী বলি, “হ্যা, সে কথা আমি জানি। 
ম|কি বড় বেশী কাতর হয়েছেন?” 

কানাইয়ের চক্ষু সজল হইয়া আসিল; আর্দরকণ্ে 
বলিল, “ত। আর হবেন না বাবু? কত আদরের ছেলে! 
তবে মুখ দেখে” কিছুই কৌঝবার জো নেই, মুখে সদা- 
সর্বদ। সেইরকম হাসি লেগে রয়েছে। কিন্তু সেই 
জন্যেই ভয় হয় বাবু। আগুন বেশীক্ষণ চেপে রাখা ভাল 
নয়!” 

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমান বলিল, "আর 
তোমার দিদিমণি? তিনি কেমন আছেন?” 

“কে? মাধুদিদি? তার কথা আর বল্বেন না 
বাবু! ঘেমন ভাই, তেমনি বোন্! দাদাবাবুর আটক 
হয়ে পথ্যস্ত মাধুদিদি নিঞ্জের ভাগ স্থতো! কেটে দাদাবাবুর 
ভাগ পথ্যন্ত কাট্ছেন! আমি একদিন বল্‌্তে গেছ লাম 
থে, ম!ধুদিদি তুমি একলা অত পরিশ্রম কোরে না, আমিও 
নাহয় দাদাবাবুর ভাগ খানিকটা করে” কেটে দেবো, 
তাতে হাসতে হাস্‌তে তিনি বল্লেন ষে, ঘা যা কানাই, তুই 
নিজের চবুকায় তেল দিগে যা!” বলিয়া কানাই 
হাসিতে লাগিল। 

কৌতৃহলী হইয়া বিমান-বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, 
তুমিও চর্ক1 কাট নাকি ?” 

কানাই স্মিতমুখে বলিল, “কাটি বই কি বাবু, না 
কাটলে কাপড় পাব কি করে? এ-বাড়ীতে সকলকেই 
স্থতে৷ কেটে কাপড় পর্তে হয়। মা-ঠাকরুণ পর্যন্ত 
নিজের স্থতো নিজে কাটেন; খদ্দর-ভিন্ন এ বাড়ীতে 
অন্য কাপড় চলে না।” বলিয়া কানাইলাল বিমান- 
বিহারীর বস্ত্র ঘন-ঘন পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্ত 
তদ্দিধয়ে কোনও প্রশ্ন করিল না! । 


৬৫৮ 
ই 


প্রশ্ন না করিলেও তাগর মনের ভাব যণানুরূপ 
উপলঞ্ধি করিয়া বিমানবিহাবী মনে-মনে ঈষৎ অপ্রন্তভ 
হইল এবং তদ্ধিময়ে আর কোনও প্রশ্থ না করিয়া বলিল, 
“মাকে গিথ্বে বলো যে, বিমানবিহারী দেখা করতে 
এসেছে 1” 

অকম্বে আহত হইয়া বিমান-বিহারী অঙ্ঃপুরে 
উপস্থিত হইল। তারাহ্ন্দরী তাহার অপেক্ষায় সহাস্য- 
মুখে দাড় ই 1 চিলেন, বিানবিহারী তাড়াতাড়ি নিকটে 
গিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল। 

আদীর্বাদ করিয়া তারান্বন্দরী বলিলেন, "আমি মনে 
করেছিলাম লে) "মাত্র এছেলেট একেবারে আমার 
শঙ্গ'যাক্রার দিন গাম্ছ্া কাধে কবে এসে" দাড়াবে ; তার 
আগে যে তুমি আম্বে মে অ'শ] ক্রমশঃ ছেড়ে দিয়ে- 
ছিলাম ।” বলিষা হাসতে লাগিলেন । 

বিমানবিহ্বীরী অপ্রভি- হইয়া বলিল, “আমি কিন্ মা, 
তার পর অদ্ুনকবার এ-বাড়তে এসেছি $ তবে আপনার 
সঙ্গে দেগা করা হয়নি 1” 

তারাম্বন্দবী শ্মিতমৃগে বলিলেন, “তা আমি জানি। 
স্থরেশের কাছে তোমার খবর আমি সর্বদাই প্তোম |” 

তাহার পর বিম।নবিহারীকে বসাইগা তারাহ্ন্দরী 
একে-একে তাগার গুভেব সংবাদ লঈতে লাগিলেন। 

স্থুলেশ্ববের জেলের প্রসঙ্গ উ্াপিত করিবার জন্ত 
বিমানবিগাবী? বাগ্র হইয়া ছিল, কিস্ব কি-ভাবে কথাটা 
আর্ত করিবে, তাগ ঠিক করিতে পারিতেছিল না। 
ংক্ষেপে তারান্নরীর প্রশ্নসমৃতের উত্তর দিয়া সে 
সেকথা তুল্িল। একট ইতন্ততং করিয়া বলিল, 
একাল খবরের কাগঙ্ছে স্রেশ্বব্রে খবর পেয়ে আমরা 
অতান্ত ছু'খিত হয়েছি ।” কথাটা একট বেখা। মত 
গুনাইল, উপস্থিত আর-কিছু না বলিয়া! বিমানবিহারী 
খামিয়া গেল। রি 

একটু চিষ্কা করিয়া তারাম্বনদরী বলিলেন, “আসলে 
কিন্ত এতে দুঃখিত হবার রিশৈষ কিছু নেই। যে ষে- 
বিষয়ের কারবার করবে তার বোঝ! তাকে বহন 
কর্তেই হবে। তা" ছ'ড়া, জ্লেলের কষ্টর চেয়ে জেলের 
বাইরের কষ্ট যে কম মনে করে না তার তুমি কি করুবে 





| .* প্রবাসী- ভাঙ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম. খণ্ড 








বলো? আমি বেশ করে? ভেবে দেখেছি বিমান, দুঃখিত 


হবার কারণ কোশে] দিক্‌ থেকেই কিছু নেই। আমার 
ছেলে জেলে না পিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে আমার' পক্ষে 
খুবই ভাল হয়। কিন্তু সেইরকমে সকলেরই ছেলে 
যদি শ্বশ্তংবাড়ী যায়, তা হ'লে দেশ কৌথায় যায় বলো? 
দেশের ত আর শ্বশুরবাড়ী নেই!” বশিয়। তারা-হুন্দ্রী 
হাদিয়া উঠিলেন। | 

তারাহ্থন্দসীর কথ! শুণয়া বিস্বয়ে ও পুলকে বিষান- 
বিহারী ক্ষণকাল নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। বঙ্গ- 
দেশের একজন পুবাতন যুগের স্ত্রীলোক, ধাহার একমাত্র 
পুল্র কারাগ্গারে অবরুদ্ধ, এমন করিয়া! যে ভাবিতে এবং 
বলিতে পারেন, তাগা এপর্যন্ত তাহার আভিক্মতার 
বহিভূত ছিল। সে হর্যোংফুক্স-নেত্বে বলিল, “আপনি ষাঃ 
বল্ছেন তা হাজার বার সতা, কিন্তু ক'জন মা! আপনার 
মঙ্তন ভাবতে পারেন 1” 

শি্শ্চালনা করিয়া ত্ারাঙ্থন্দরী বলিলেন, “না, না, 
তা বোলো নাবাব! আম আরকি এমন ভাক্ছি? 
আমি ত ভাব ছি, যে, এক বংসর পরে আমার ঘরের ছেলে 
ঘরে ফিরে আস্বে। কিন্ত কিছুকাল আগে আমাদের 
দেশে যারা নিজের হাতে স্ব'মী পুত্রকে যুদ্ধের সাজে 


সাজিয়ে দিত, তার! কতখানি ভাবত ভেবে দেখ দেখি! 
সেই দেশেই আমর] বাপ কর্ছি, কিন্তু সে-সব যেন- 


মনে হয় কোন্‌ আরব্য উপন্যাসের কথা !” 

বিমুগ্কচিত্তে বিমানবিহারী বলিল, “সত্যি!” 

অদূরে মাধবীকে গ্েধখে গেল। ভারাহন্দ্দী ডাক 
দিয়া বলিলেন, “মাধবী, বিমান এসেছেন 1” 

মাধবী নিকটে আসিয়া বিমানবিহারীকে নমস্কার 
করিল। 

প্রতি-নমন্কার করিয়া বিমান সহান্মূখে বলিল, 
“মা'র মুখ থেকে দেশ-লেবার মন্ত্র শুন্ছি। দেখুন, 


আবার দ্বিতীয় বত্বাকর দ্বিতীয় বাল্'কি না হয়ে ওঠে !” 


মাধবী ম্মিতুখ বলিল, “উঃ ! সে যে ষাট হাঙ্জার 
বংসর লাগবে! তার চেয়ে এমন কে]্নো! উদাহরণ নেই 
যাতে 'এক দণ্ডে কার্য্যোদ্ধার হয়?” বলিয়া মাধবী 
হাপিতে লাগিল। 





[বযানশবিহারী হাপিতে হাসিতে বালল, সে একমাত্র 
যাছু-দণ্ডের স্প্শেই হ'তে পারে। যদি তেমন কোনো 
যাছ ৮ণ্ড জানা থাকে ত স্পর্শ করিণে, ০ আমার 

কোনে আপত্তি নেই 1”, ৯ 

জারান্ুন্দরীও রহস্যে যোগ দিয়া স্মিতমুখে ঘলিত, 
“আমি আশীর্বাদ করুছি বিমান, সে যাছু-দণ্ডের স্পর্শ 
তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ীতেই পায়ে । আমি ন্থরেশের 
মুখে মতটুকু শুনেছি তাতে বুঝতে পেক্েছি যে, তুষি 
শৃশুররাড়ী গেলে দেশের ক্ষতি হৰে না, লাভই হবে।” 
বলিয়া হাসিতে লাগিলেন । 

তাববস্থন্দরীর কথ শুনিয়া মাধবীও মুছু মহ হামিতে 
লাগিল, কিন্তু মেঘের ম.ধ্য রজের মত, নে হান্যের মধ্যে 
এবট। বেদনাও দপদপ, করিতে লাগিল। পুলিশ কর্তৃক 
ধৃত হওয়ার পর গৃঠত্যাগ করিয়া যাইবার পুর্বে স্থরেশ্বর 
মাধবীকে প্রতিক্ষিত করাইফা লইয়াছিল ষে এমন কোন 
ফাধ্য সে করিবে না যাহা বিমানের সহিত স্থমিত্রার 
মিলনের পক্ষে বি্বক্র হইতে পারে। সেই প্র্শ্রতি- 
হেতু নিজের অক্ষম] ্মরণ করিয়া মাধবীর মনে বিমান- 
নিতাখার প্রতি একট। স্থক্র বিদ্বেষের মত ভাব জাগিয়! 
₹হিল। 

* কথায় কথায় স্থরেশ্বরের দণ্ডের কথা উঠিল। বিমান 
বলিল, “অপরাধের তুলনায় শাখা অত্যন্ত বেশী 
হয়েছে!” 

একটু নীরব থাকিয়৷ তারান্থন্দমরী বলিলেন, “আমি 
কিন্তু তা মনে করিনে বাবা । যে-কাজ সুরেশ কর্ছিল 
তা? যদি অপরাধ বলে? মনে কর, ত। হলে শান্তি একটুও 
বেত্রী হয়নি, বরং কম হয়েছে । থে তোমার শাসন আর 
বিধি-ব্যবস্থা ওলটূগালট্র করে” দেবার চেষ্ট' করুছে তাকে 
যদি তুমি এক বসব জেলে আটকে রাখবার ব্যবস্থা কর 
তা হলে আর তোমাকে এমন কি দোষ দেয়া যায়? 
আবার বিনা অগকাধে স্ুরেশ্বরের শান্তি হয়েছে বলেই 
যদি মনে কর, তা হলেও কিছু বল্বার নেই । যারা 
অবিচার কবুডে বলেঃ তোমাদের ধারণা তাদের কাছে 
স্থবিচার প্রত্যাশা কর কেমন করে? 7? গালে যে চড় 
মার্ছে--পিঠে সে হাত বুপিয়েদেবে সে আশা! করা বৃথা !” 


৬৫৯ 


পশীীপাীশিপাশাপাশিশীপাশিসপাপাীসাপিাপিপাশপাশপিাপাপাশীপাপীপাশিপাপাশীপিসিশাশিিপিপীিশিশশিপাপাপিপাশীপীপাপাদি 


তাগান্থন্দরীর কথার উত্তরে বলিবার মত কোনও 
কথা খুঁজিযা ন। পাইয়া বিমানবিহারী চুপ করিয়। রহিল। 

মাধবী মুছু হাদিয়া বলিল, “ম| যে কোন্‌ পক্ষের হ'য়ে 
কথ! বল্চ, তা বোঝ। শক্ত। কোনে। পক্ষই তোমার 
কথা শুন্লে সঙ্থ্ও হবে না, অসম্থষ্টও হবে না।৮ 

সেকথার উত্তর বিমানবিহারী দিল; বঙ্গিল, "উচিত 
কথার একটা বিশেষ্জই হচ্ছে এই যে, তার দ্বারা বোনে! 
পক্ষকে বেশী রকম নঙ৪&৭ করা যায় না, অসস্কইও 
করা যায় না। মানষকে বেশী রকম সন্থই দ্মথবা 
অনস্থষ্ট করবার একট। প্রধান উপায় হচ্ছে তার বিষন়্ে 
অযথা কথ] বল্ল | 

মাধবী শ্মিতমুখে বলিল, 
বল্লে ত সে চটে? যায়?” 

বিমান কহিল, “তা যায়, কিন্ত তাকে পাল্মপলাশ- 
লোচন বল্লে বোধ হয় আরও বেশী চটে? ধায়।* | 

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, “স্যা, তা যায় বটে।% ' 

বিমানবিহাণী বলিতে লাগিল, “মান্ষকে খুসী করতে 
হলে তার ক্রটিগুলোকে একটু কৌশল করে? গুণে 
পরিবন্িত করতে হয়। মিথ্যাবাদীকে চতুর বল্‌্তে হয়, 
গুণ্ডাকে বীর বল্তে হয়, আর ডেপুটিকে বোধ হয় 
ধর্মাবতার বল্তে হয়।” 

বিমানের কথ' শুনিয়। মাধবী ও তারাহুন্দরী উভয়েই ॥ 
হামিতে লাগিলেন । | 

স্থসেশ্বরের এক বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া 
অবধি মাধবী ও তারাহুন্দরীর অন্তরে যে অন্ুচ্গারিত 
বিষগ্নতা। গুরুভারের মত চাপিগ ছিল, বিমানবিহারীর 
আগমনে ও তাহার সহিত কণাবার্বায় তাহ! অনেকটা 
জঘু হইয়া গেল। মেঘ কাটিয়া আকাশ নিশ্মল হইয়া 
গিয়াছল এবং প্রথম বসন্তের নাতিশীতল প্রভাতবাযুতে 
এবং অগ্লান হূর্ধা-কিরণে একট! প্রশান্ত প্রসন্নতী বিরাজ 
করিতেছল। তাহার উপশমক ক্রিয়ার প্রভাবে বিবিধ 
বেদনায় বিদ্ধ তিনটি প্রাণীর .এই সম্মিলন চিন্ধংবর্থক 
হইয়া উঠিল । 

বিমান বলিল, “গল্প করে করে? আপনাদের সকাল- 
বেলার কাজ-কশ্মের ব্যাঘাত করুছি।” 


“কিন্ধ কাণাকে কাণ! 


৬৬৩ 





তারাস্থন্দরী বলিলেন, “সকাল-বেলার কাজ কর্ণ 
মানে ত" তিনটি প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা? তাতে 
কতই বা সময় লাগে, আর ছুই-এক ঘণ্টা দেরী হ'বেই 
ঘ্নাকি আসেযায়? তোমারই বরং কাছারীর কাজের 
ক্ষতি হচ্ছে ।” 

তারাঙ্নন্দরীর কথা শুনিয়৷ আরক্তমুখে বিমানবিহারী 
বলিল, “একদিকে ক্ষতি-শ্বীকার না করলে অন্যদিকে 
লাভ করা যায় না!” 

মাধবী হাসিতে-হাসিতে বলিল, “কিন্তু বেশী ক্ষতি 
করে অল্প লাভ করা আবার ভাল নয়।” 

“লাভ-লোক্সানের হিসাব স্কুলে যেরকম করে- 
ছিলাম, জীবনে যদি সে-রকম কর্তাম তা" হ'লে জীবনটা 
এ-রকম বে-হিসেবী হ'ত না।” বলিয়া বিমানবিহারী 
হাসিতে লাগিল। 

ড্লারাস্থন্দরী সহান্তমুখে বলিলেন, “হিসেবটা জমা- 
খরচের খাতাতেই ভাল, জীবনে বেশীরকম হিসেবী 
হলে জীবনের পথে এগোনোই যায় না; পদে-পদে 
দাড়িয়ে পড়তে হয়। তাই বলে? যেন মনে কোরো না 
যে, ক্মামি তোমাদের বিবেচনাহীন হ'য়ে চল্তে বল্ছি 1” 
ধলিয়! ছাসিয়া উঠিলেন। 

বিমানবিহারীও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দ্াড়াইয়া 
বলিল, “তা হ'লে মা, বিবেচনাহীন হ'য়ে আর আপনাদের 
সময় নষ্ট কর্ব2না; এখন আমি চল্লাম। আমি 
আজ আপনাকে বল্তে এসেছিলাম যে, স্বরেশ্বর যত 
দিন না ফিরে” আসুছে, ততদিন তার কর্তব্যের কতকটা 
অংশ আমাকে বহন করতে দেবেন। মাঝে-মাঝে 
আমি এসে খবর নিয়ে ত যাবই ! কা ছাড়া যখন 
দরুকার হবে, দিনে হোক, রাতেক্ট হোক, সকালে হোক, 


সন্ধ্যায় হোক, আমাকে খবর দিলেই আমি এসে হাজির : 


হব 1% রি 
_ বিমানবি কথা শুনিয়া .তারাহুন্দরীর চক্ষে 
অশ্রু ভরিয়া জাদিল। তিনি বশিলেন, “তুমি যে আমাদের 


পর নও তা বুঝতে পেরেছি। দর্কার হলে কোনো 
কথাই তোমাকে বল্‌্তে আমি দ্বিধা করব না। যখনই 
তোমার সময় আর স্থবিধা হবে আমাদের খবর নিয়ে 


প্রবাসী ভাঙে» ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যেয়ো ।” তাহার পর মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! 
কহিলেন, “মাধবী, কানাইকে দিয়ে বিমানের জন্তে কিছু 
মিষ্ট আনাও 1” 

বিমানবিহারী কিন্তু কিছুতেই তাহা করিতে দিল 
না; বলিল, “মা আর ছেলের মধ্যে আমি কোনো- 
রকম সীমার্জিকতার স্থান রাখতে দেবে! না। যে-দিন 
ক্ষিদে পাবে, নিজে চেয়ে খেয়ে যাব ৮ 

মাধবী তারাস্থন্দরীর দিকে চাহিয়া মৃছুত্বরে কহিল, 
“মা, দাদা জেলে কি খাচ্ছেন, বিমান-বাবু বোধ হয় 
সে-খবর আনিয়ে দিতে পারেন |” 

তারাম্বন্দরীর অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া 


বিমান কহিল, “আমি নিশ্চয়ই সে খবর আনিয়ে দেবো; 
আর খুব সম্ভবতঃ তার খাওয়ার বিষয়ে একটু স্থ- 
ব্যবস্থাও করিয়ে দিতে পার্ব ।" 


তারাঙ্থন্দরী কহিলেন, “আমি জানি তা” তুমি 
পার্বে, কিন্তু তার দব্কার নেই বাবা। এ-রকম 


আব্বার-অন্ুরোধ করলে নিজেকে একটু খাট করতেই 
হয়। তা” ছাড়া ব্যবস্থা করে'ই বা তুমি কি কর্বে? 
আমি ত' স্থরেশকে জানি, জেলের যা মামুলী বরাদ্দ 
তার বেশী একটি কণাও সে স্পর্শ করবে না। স্পর্শ 
করা উচিতও নয়। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থায় 
কখনই কারো মঙ্গল হয় না।” 

এরূপ স্বাধীন ও সবল যুক্তির দ্বারা স্বীয় প্রস্তাব 
খণ্ডিত হ্ওয়ায় মনে-মনে অগ্রতিভ হইয়। বিমানবিহারী 


বলিলঃ “তবে স্থরেশ্বর জেলে কি খাচ্ছে জেনে কি 
হবে মা?” 


মাধবীর দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া 
তারাঙ্ন্দরী শ্মিতমুখে কহিলেন, “মাধবীর মতলব, যে- 
রকম খাওয়া স্থরেশ জেলে খাচ্ছে, যতটা সম্ভব সেই- 
বুকম খাওয়া আমাদের বাড়ীতেও জারি করে। দেশের 
আর ঘরের স্থ-সন্তান যে খাওয়া খেয়ে জীবন ধারণ 
কর্ছে, বাড়ীর অন্য লোকের তার চেয়ে ভাল খাওয়া 
উচিত নয় এই তার কল্পুন/।”ন*স্বাহার পর হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন, “তাই কি সে অপেক্ষী করে আছে? 
আন্দাজি যতটা! পারে প্লারি মধ্যে জেলের খাওয়া জারি 
করে' দিয়েছে!” বলিয়ু! হাসিতে লাগিলেন। 


৫ম সংখ্যা ] 





বিশ্মিত বিমুগধনেতে মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান- 
বিহারী দেখিল, নির্বিিকল্পমুখে যাধবী মৃদু-সৃছু হাস্য 
করিতেছে । তাহার মুখে লজ্জা! অথবা সঙ্কোচের এমন একটি 
রেখা পর্ধ্স্ত ছিল না যদ্দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, এই আহার- 
সংক্রান্ত ব্যাপারে সেযাহ : বিয়াছে অথবা করিয়াছে 
তাহার মধ্যে অসাধাপ্রণ কিছু ছিল বলিয়া সে একবারও 
বিবেচনা করে ! নিঃশব্দ প্রশংসায় বিমান মাধবীর 
নির্বিকার মুখ্রে দিকে চাহিয়া রহিল। 
“জেলখানার কয়েদীদের কি বিছানা! দেয় জান 
বিমান ?” 
এ-বিষয়ে বিমানবিহারীর সম্যক জ্ঞান ছিল না) 
বলিল, “না, ঠিক জানিনে |” 
তারাস্থন্দরী কহিলেন, “আমিও ঠিক জানিনে ; কিন্ত 
একখানা কম্বল আর একটা ইট দিয়ে মাধবী যে নিজের 
বিছানা! করেছে, জেলখানায় তার চেয়ে ভাল বিছান! দেয় 
বলে" আমার মনে হয়।” 
মাধবী বলিল, “আমার ত তবু একটা ইট আছে, 
তোমার যে তাও নেই মা!” 
তারাস্থন্দরীর শান্ত-শুত্র মুখ আরক্ত হইয়া, উঠিল; 
বলিলেন, “সে ত আর আজকের কথা নয়, সে এখন 
বুঝতেও পারিনে। এ ত অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু ইটে 
মাথা দিয়ে শোওয়ার চেয়ে শুধু-মাথায় শোওয়া ভাল ।” 
বৈধব্যের পর তারাস্থন্দরী বহুবিধ দ্রব্যের সহিত 
উপাধানও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কথা'বুঝিতে 
পারিয়া বিমানের মনে তারাঙ্গন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধার সার 
হইলেও উপস্থিত তজ্জন্ত বিশেষ কিছু কষ্টবোধ হইল না। 
কিন্তু মা্ধবীর কঠিন শয্যার কথা শুনিয়া সে বান্তবিকই 
ব্যথিত হইল; ছুঃখিতন্বরে বলিল, “এ কষ্টটা না করলেই 
হস্ত! এ যে কঠোর তপস্তার মত কঠিন !” 
বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, 
"তপস্যাকে অত ছোট করে? দেবেন না! ইট যত শক্ত; 
ইটে মাথা দিয়ে শোওয়া তত শন বিশেষত কম্বল দিয়ে 
ঢেকে নিলে। রর 
বিমান স্মিতমুখে বলিল, “কবল দিয়ে ঢেকে নিলে, কি 
কথা দিয়ে ঢেকে নিলে তা” ত ঠিক বুঝতে পার্ছিনে |» 


রাজপথ ৬৬১ 


স্প্ীপিসপিপপালাশি পাপা শিশপীশীশাীশীশীশীশীীশীশী শিিশিশ ভিশিশীশাশিশিটাশীপীশাক্পীত প্পনশি শি পিশিশিশীশী পশিপিশাশাশী পাশীসপাশিশাশীপাশীশিশি 


বিমানের পরিহাসে তারাস্ন্দরী এ এবং মাধবী উভয়েই 
হাসিয়৷ উঠিলেন। 

প্রস্থানোদাত হইয়া ফিরিয় দাড়াইয়া মাধবীর দিকে 
চাহিয়া বিমান আরক্তমুখে বলিল, “সেদদিনকার সেই 
স্থুতো-পোড়ানোৌর অপরাধের জন্তে আজ সর্ববাস্তঃকরণে 
ক্ষমা চাচ্ছি। আজ ঠিক বুঝতে পাবৃছি যে, সেদিন 
দেবালয়ে পশুহত্যা করে” গিয়েছিলাম 1) 

ব্যস্ত হইয়া কুষ্ঠিতম্বরে মাধবী বলিল, “না, না, ও-সব 
কথা আবার কেন বল্ছেন? ও-সব কথা ত সেই দিনই 
শেষ হঃয়ে গিয়েছে 1” 

তারাঙ্বন্দরী কিছু বুঝিতে ন! পারিস সকৌতুহলে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কথা ?” 

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, “সে একটা অত্যন্ত অন্তায় 
কথা মা! সে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে ।” 
মাধবীর প্রতি চাহিয়া বলিল, “অপনি সময়-মত মাকে 
কথাটা শুনিয়ে দেবেন।” তাহার পর এক মুহূর্ত চিন্তা 
করিয়া মুখ তুলিয়া ম্মিতমুখে বলিল, “আপনারা ত 
প্রায়শ্চিত্ত করেইছিলেন, আমিও করেছিলাম) ইচ্ছায় নয়, 
বাধ্য হ'য়ে পরদিন যখন মনে পড়ল যে আমার অপরাধের 
জন্য আপনি আর স্থবেশ্বর প্রায়শ্চিত্ত করছেন, তখন আমার 
গলাটা একেবারে যেন চেপে গেল! সমস্ত দিন আর জল 
পধ্যন্ত খাবার শক্তি ছিল না।৮ 

কাতরমুখে মাধবী বলিল, “দেখুন দেখি কি অন্যায় 1” 

“কার অন্যায় ত মার দ্বারা বিচার করিয়ে নেবেন।” 
বলিয়া হাসিতে-হাসিতে বিমান প্রস্থান করিল । 

পথে বাহির হয়! চ্ঠাহার মনে হইল যেন কোনও 
দেবালয় হইতে সে নিষ্কান্ত হইয়াছে। লঘু পদক্ষেপে এবং 
নঘুতর চিত্তে সে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। আসিবার 
সময়ে সে মনে করিয়া আসিয়াছিল,সে প্রত্যাবর্তনের সময়ে 
সুমিত্রাকে জানাইয়া! যাইবে যে, স্থরেশ্বরের গৃহে গিয়া 
সে মাধবীদদের সংবাদ লইয়াছে। কিন্ত এখন আর তাহার 
কোনও প্রয়োজন 'সাছে বলিয়া মনে হইল না । মনে 
হইল, সেকথা স্থ্মিত্রা জানিলেই বা কি.আর না জানিলেই 
বা কি? মাধবীদের গৃহে আপগিয়। ঘনিষ্ঠ হইলেই বাকি 
আর না৷ হইলেই বা কি? ৫7 


৬৬২ 


কর্ণওয়ালিস্‌ সীট দিয়া য ইতে যাইতে বিষান দেখিল, 
একট। দোকানে. বড়-বড় অক্ষরে খদ্দরের বিজ্ঞাপন 
ঝঠিয়াহে। হঠাৎ কি খেয়াল হইল, সে দোকানে টুকিয়া 
পড়িল এবং সর্বো তুষ্ট একট শাড়ী ও ব্লাউল্‌ ক্র করিয়! 
বাহির হইয়া আপিল। 

গৃহে পৌছিঘ। স্থুরমার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বাণ্ুলটা বাহার হস্তে শিয়া বিমান বলিল, "বউদি, 
তোমার জন্তে একটা নতুন জিনিষ এনে ছ, মাঝে মাঝে 
ব্যবহার কোরো” 

উংন্থকোর সহিত বাগ্ডিলটা খুলিয়া দেখিয়া স্থরমা 
সাশ্চর্যে বলিল, “এ যে দেখছি খদ্দর 1” 

“কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না?” 

“পছন্দ হবে না কেন? খুব পছন্দ হচ্ছে। তুমি 
:» ডেগুটি মানুষ 2য়ে খদ্দর কি করে? কিনুলে তাই ভেবে 
আশ্চর্ধয হচ্ছি!” 

“কেন বউদ্দি, ডেপুট মান্ষ কি এতই অমানুষ ষে, 
একখানা খদ্দ? কিন্ত পারে না?” 

সুরমা! হানিতে হাসিতে বলিল, “তোমাকে ত আর 
সেকথ। বল! চলে না ঠাকুর-পো ! বিশেষত্তঃ যে ডেপুটির 
সী অবা ভাবী স্ত্রী শুধু খদ্দর পরে না, চরুকাও কাটে, 
তার অমাহষ হবার উপায় কোথায়?” 

স্বরমার কথার কোন৪ উত্তর না ধিয়| বিমান মৃছ- 
মু হাসির্তে লাগিল। 

বৈকালে কোর্ট হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিমান 
দেখিল সথরম! খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউস্‌ পরিয়া কাজ করিয়া 
বেড়াইতেছে। 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নিকটে আনিয়৷ সে হ'দিমুধে কহিল, “বড় চমৎকার 
দেখাচ্ছে বউদি! মনে হচ্ছে, আঙ্জ যেন আমাদের 
বাড়ীতে একটা নতুন আলে। এপে পড়েছে !” 

মিষ্ট হাস্য হালিয়। স্থরমা বলিল, “তা মনে হোক। 
এখন তাড়াতাড়ি জল খেছে নিয়ে আমাকে ও-বাড়ী নিয়ে 
চলো । ম| বলে+ পাঠিয়েছেন, বড় জরুরী কি.কথা আছে। 
রাত্রে তুমি ওখানেই খাবে | 

সব্ম্মিয় বিমান বলিল, “এই বেশে সেখানে যাবে 1” 

“কেন, তুমি ভর পাচ্ছ নাকি?” ও 

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়। বিমান বলিল, “আমি ভয় পাই 
আর না পাই, তুম পাচ্ছ না?” 

স্থঃমা হামিতে হাসিতে বলিল, “কার জন্তে ভয় 
পাব? মার জনো? মা যখন একটি. মেয়েকে সহ 
করছেন, তখন আর-একটি মেয়েকেও সহ করুবেন !” 

মুছু হান্তের সহিত বিমান বলিল “সে মেয়েটিকে 
এখন আবার ভিন্ন মৃর্ততে »হা করতে হচ্ছে।” 

বিস্মিত হইয়। হৃগম। বলল, “কি-রকম 7” 


“গেছেই দেখতে পাবে। খদ্দর ছেড়ে স্থমিত্রা এখন . 


আবার যোল-আনা বিলিতী কাপড় ধরেছে। অসাধুকে 
সাধুর বেশে দেখলে লোকে যেমন* মন্্রস্ত হ'য়ে ওঠে, 
স্থমিত্রাকে বিলাতী কাপড়ে দেখে মা হেম্নিস আস্ত হঃয়ে 
উঠেছেন__লক্ষণট! ভাল না মন্দ সেটা ঠিক বুঝে? উঠতে 
পারুছেন না! বোধ হয় সেই বিষয়ে পরামশের জন্যই 
তোমার তলব পড়েছে ।” বলিয়। হাপিতে হাপিতে 
বিমানবিহারী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। 
ক্রমশঃ 


কান্তনামা 


. সমালোচনা , 
(দেওয়ান মানুষ্লা মণ্ডল কৃত। ্রনলিনীকান্ত ভষ্টধাঙ্ী, এম্‌-এ, সম্পাদত | ঢাক। সাহিত্য পরিবং গ্রস্থাবলী নং ৮) ১০৭ পুষ্ট: । মুলা ॥ত আনা ।) 
কাশি-বাঞ্জারের রাক্লবংশের প্রতিষ্ঠতার নাম কান্থবাবু। ভাঙার হটটযাষ্টিলেন। এই চারি রাঙ্জার কীতি এই গ্রন্থে পদো বর্ণিত 
মামানুদারে এই গ্র্থর,নান, কাস্থনামা ; অর্থাৎ কাস্বাবুর ইতগ্াদ। হইয়াডে। সঙ্গে সঙ্গে রাগধনও ব্যাথাত হইয়াছে। এই হেতু এই 
ফাঙ্কবাবুর পরে লোকনাখ, তদনস্তর হরিন।ধ, তদনভ্তর কৃষ্ণনাথ রাজা! গ্রন্থে অপর নাম, রাসধর্মা। 


শি 


,£ম সংখা] 

কাষুনামায় লিখিত আছে, ১১৭২ সালে কাগ্বাবু রাগ হইয়াছেলেন। 
সম্পাদক লিপিয়ান্ধেন পুথী শেষ পৃষ্ঠায় ১২৫০ সালন লিপিত আছে। 
১২৫২ সালে মহারাঞ্জ কৃষনাধ পবলোক গমন করেন। 
ফাজেই গ্রন্থকার কুষ্খনাথেহ সময়ে ছিলেন। ১২৫* সালে গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল । সে আক ৮১ বংসর পুবে'। 

পুখীখানি তত পু ধ। নহে এবং পদাঙ্গাত্ধে কাবাও নহে । কিন্ত 
পুথীমাত্রেই ইতিহাদ। কারণ, করবি যেবনই হউন, তিশি কাল- 
প্রবাহের বাচিবে যাইতে পাবেন না। তিনি কালের নগণা বিন্দু হইলেও 
তাহাকে অতিক্রম কর্খা তাহার সাধা নয়। এই হিনাবে কাস্নামার 
মুলা আছ্ে। সম্পাদকমহাশয় পুথীধানি উদ্ধার করিয়া ভাল 
করিয়াছেন 

কবির দিবস ছিল, দিনাজপুরে, মহারাঞ্জা কুফনাথের জমিদারীর 
মো । দেখানে তাহা বহুকালের ঘান। তাহার উপাধি 'দেওয়ান 
হইতে বুঝি, তিনি সন্ত্ান্ত বংণে জন্িয়পিসেন। মণ্ডল? পদ্ধতি 
হইতেও বু, গ্রামের মধে। তিনি মানু গণা ছিলেন। তাহার উর্দতন 
পঞ্চম পুরুষে ও পদ্ধত 'মগ্ডর' ছিল। 

কবির বংশধরগণেব বাড়ীতে পুণী পাওয়া গিয়াচিল। ইহারা 
কবিকে 'লেখনদার' বলিয়া এপনও ম্মরণ করেন । কবিও পুরীর মধো 
আপনাকে 'পেখনদার” বলিয়াছেন । তাহার ভ'্য। দেখিয়া বোধ 
হুইহেছ্ে, তিনি তংকালের প্রচলিত বাঙ্গালা জ্রাশিতেন, কি, বাক্গাল! 
পেখেন নাই । ভাষায় অনেক আগা ফানী শব্দ আছে, কিন্ত সে সবও 
এমন অশদ্ধ, যে, সম্পাদক মর্থ দিতে প'বেন নাই। গ্রন্থ ভাবা ও 
ভাব দেখিলে তাঠ।কে গ্রানা কবি বলিতে হয়। তিনি লেখনদার 
চিলেন অর্থাৎ বাকা-রচনা করিতে পাবঝিডেন। প্রনাদ গণ গ্রাম্য 
কবির প্রধনগণ। অণধকাংশ প্রাচীন কবির াষায় এই গণ বতণনান 
ছিল। এই গণেই পাঠকের চিত্ত শাকুষ্ট হইত, ভাহারাও কবির ধেগ্য 
আদর পাইতেন। 

বৃদ্ধ বয়সে যখন কবির দেহ জরায় ঈীর্ন রোগে ক্রিঈ, তপন তিনি 
কাল্গনুমা লিখিয়াছিলেন। তাহার শোক তাপেরও অবধি ছিল ন!। 
ছয় গাই, সাত পুত্র ছুই ছাই পো, াই-বট কশ্য়া একে একে পরিবারের 
কুণ্টক্ন গহ। ই হবধো গৃঠদাহও হইধ! গিয়ছে £ পুী শ্মশানে 
পরিণত) তাহার এই দুঃখের কাহিশী পড়লে কর্ণায় মন ভরিয়া 
আসে। 





থেদ আনার মন রাগে ধরি খাএ বনের বাধে 
তবে আমার জুড়াইভ হিয়া । 


নাহি পাই পথেব দিশ খায় মরি জহর বিষ 
নহে মরি জলে ঝাম্প দিয়া ॥ 
গমহে ত মগ্রিতে পড়ি কখন কিবা মনে করি 


কোথা গেলে বাছার পাব দেপা। 
এ ভব-সংসার মাঝে বৃথা রইলাম কিব। কাজে 
এহি ছিল কপালের লেখা ॥ * 


কিন্তু কবি ঈশ্বর বিশ্বানী, ঈশ্বরের কৃপায় নির্ভ'শীল মুলমান । 


“এহি রূপে নিরগ্রন বুঝেন আমর মন।” একদিন কবি স্বপ্রে শিরঞনের 
বাগ শ নিলেন, * 


শালী শট 


* যাবতীয় উদ্ধত পদের শঙের বানান পাঠকের সুবিধার নিমিত্ত 
শন্ধ করিয়া লেখা গেল। 


কা. 





৬১৮৩ 


নাম। 
লিখহ রাজার কীর্তি রাজা সে বানিবে স্ীতি 
এহি বাকা নিরপ্রন কএ। 

কিন্ত এ যে কঠিন আ'দশ। 
কিরূপে লিখিব ম।মার মশ্রেষ জান । 
রোগে শোকে কোন মতে নাহি লাগে ভাল 

তা ছাড়া, 
আর ত রাজার কার্তি পিখিতে জাগে ভয়। 
ন। জানি বাসিবে মন্দ রাঙ্গ! মহাশয় ॥ 

এমন সময় শৃপ্ষ বাণী হইল, 
লিখিন। রাজার কীর্তি মামার বাচনি। 
কান্তি শুনিয়। য্দু রাক্সা নাহি মানে, 
পিত। উদ্ধাবণ তার হইবে কেমনে ॥ 


রাঙ্গা কৃষ্ণনাথের পিতা রা্রধর্ পালন করেন নাই। এই হেতু 
তাইংকে নরক-যগুণ। ভোগ কগ্তে হইতেছিল। দে-কথা কৃঙ্গনাথ 
শনিলে পুপাকম” গাগ নিশ্চই পিঠার প্রাপ্তির উপায় কবিবেন। 
এই উপকারের জন্যও, রাজার জ্রীতি ইউক না! হউক, কবিকে কাঁতি 
লিখিতে ও রাঞ্গাকে শুনাইতে হইবে | কবি সাধ করিয়া কান্তনামা 
লেখেন নাই, কেহ লেখাইচাছিলেন। 


গুপ্ত াণে কহে বাকা অশ্তরে মামার । 
পুস্তকে পিখিএ মামি করিয়! প্রচার ॥ 
আপন প্রতিষ্। কিছু না লিখি আপনি। 
নাচার হইয়। লিখি ঈশ্বর বাচনি॥ 

প্রকৃত কবি প্রেরণার বণে কাবা লিখিয়। থাকেন। 


বোধ কবি, প্রকৃত ঈন্ব ভর্তও ঈশ্বরের নাম বিচার করেন না। 
তাহার ।নকট সব না.উ মধুর, সব নাই সেই এক। মাম না 
না করিয়া! ধান কবিতে পরে না. সে নাম যাহাই হটক। মালুল্ল। মণ্ডল 
দেখিতেছি, মুসলমান ভইয়াও *শ্রীণহরি সহায়" লিখিয়া প্রস্থারত 
কৰিয়ছেন। হরি হর নাবাণ এই তিনও সেই এক। 


হরিহর নারায়ণ ভ্রিজগতের পতি । 
ইহ নাম বিনে লোকের মন্য নাহি গতি ॥ 
হরি ব্রন্ধ হরি ব্রহ্ম সর্ধাশাপ্ে কএ। 
স্বর্গ মন্টু পাতালে জানে। হরি নর্ববাএ | 
তাহার অনস্রপ শনস্থ নাম, অথচ তিনি নিরাকার, নিরপ্রন। 
নকলের সঙ্গে ফিরে কেহ এ দেখিতে নারে 
তিল অর্দে না ছাড়ে কাহার। 
পুরুষ প্রকৃতি নএ কে কহিতে পারে তাএ 
কিছু গ্গাকার নাহিক তাহার। 
প্রাচীন মনেক মুললমান কবির মনে হিন্দুর উপ|স্ক দেব-দেবীর 
সহিত মুদলশানের একেস্বর-বাদের সমমৃক্স হইয়ছিল। কাম্তনাসায় 
হরি বলিতেছেন, 
আমি ব্রহ্মা আমি বিচ আহি মহেস্বর | 
আন কেট বলিতে লাহি আমার উপর ॥ 
আমি রাম আমি রহিম আমি হরিধ্যনি। 
বলির কাছে ত্রিপদ ভূন রঃ 
দন লৈলাম আমি। 
এই কারণে হিন্দুও স্তানারার়ণ-পুজা-পদ্ধতি করিয়াছিলেন । 
রাঙ্গা কৃঞ্ণনাথক বাঁজধম” শিক্ষ! দেওয়া কবির অভিপ্রায় । এবি 
এক প্রাচীন আখ্যান আছে। শ্রচন্ত্র নামে এক ধন্ুধর ব্লবান্‌ রাজা 








৬৬৪ না সী--ভ 


ছিলেন। কতদিন তীর ভালয় ভালক় গেল পরে এক পত্র জন্মিল। 
তাহার অশ্র-প্রাশনের পর বিবাহ হইবে। রাঁজ। এই এই বাবদে প্রজার 
নিকট মেলাঁমি চাহিলেন। ইতিমধ্যে রাঙ্জার পিতাও বর্গারোহণ 
করিলেন। কাঁজৈই হাড়-পোড়ানি আর এক বাধদ আদিয়। জুটিল। 
এক সঙ্গে তিন বাবদে, অল্প নয়, টাকার ছয় আনা, আদায় হইল। 
প্রজার ছুঃখ হইল, রাজার প্রতি ঈশ্বর নারাজ হইলেন, মৃত্যুর পর রাজা 
নরক-যস্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন । 
ফল কথা, 


রাজ। হৈলে পিত৷ হয় প্রজা হয় বেট! । 
প্রজা-পুত্র বলি কদর আর বুঝে কেটা ॥ 


ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ, রাজ। হরিনাথ । তাহার সময়ে ইজারাদার 
প্রজার নিকট অন্ঠায় করিয়া এ-বাবদ সে-বাবদ করিয়! অতিরিক্ত কর 
লইতে লাগিল। প্রপ্লা রাজার গোচরে ছুথ্ের কথা জানাইল। কিন্তু, 
রাজা জবাব দিলেন না। পরদিন আবার প্রজা রাজার নিকট খাড়া 
হইতে গেল, কিন্তু সে দিন রাঁজা পটে বসলেন না, দর্বার হইল না । 
এই রুপে ষ্লের দিন গত হইল. রাঁজার সঙ্গে পুনশ্চ আর দেখা হইল 
না। এদিকে খরচ ফুরাইয়! গেল, প্রজা নাচার হইল। 
প্রজা বলে পুনরপি যাব দরবারে । 
হএ না হএ আজিকা। ফিরি ন! যাঁব ঘরে ॥ 
এতেক ভাবিয়৷ প্রজা চলিল তখন। 
রাজার দখলে যায়। দিল দরশন ॥ 
দেখে রাজা বদি আছে পাটের উপর । 
দ্রানি যাইতে না দেএ রাজার গোচর ॥ 
যাইতে না পায়া দিল দোহাই রাজার । 
দেখিয়া জবাব রাজ1 না দিল তাহার 1 
দ্বারের দরান কৌন মতে যাইতে দিল না, রাজীও শ.নিলেন ন1। 
প্রজাকে চোখের জল ফেপিতে ফেলিতে ফিরিতে হইল। ছয় দিনের পথ 
আসিয়াছিল, সম্বল আর কিছু মাত্র নাই। ক্ষুধায় আকুল হইয়! 
প্রজা উপবাসী রহিল। ভিক্ষা করিয়া খাইয়! কতদিনে ঘরে ফিরিল, 
নিরগ্রন পুণ্যমস্ত রাজার পাপ টুকিয়। রাখিলেন। 
কতদিন পরে রাজার মৃত্যু হইল। দান-ধম: পুণ্য কম“হেতু বৈবুষ্ঠে 
স্থান হইল। তিনি সিংহাসনে বসেন, নানা উপচারে স্বর্ণের থালে 
অন্ন ভৌজন করেন । সবই শখ, এক ভ্বালাতে তিনি ছটফট করিতে 
লাগিলেন । প্রজাঁকে উপবাপী কৰ্ুইয়ছিলেন, তাহার অঙ্গে হাওয়া 
লাগে না, সদা! গ্রীন্মক্বালা ভে।গ করিতে লাগিলেন । ত্রিলৌকের নাথের 
দয়া হইল, তিনি দ্বিজরপে দেখা দিয় ছয় আন! ত্বালা নিবারণ 
ক্করিলেন। তাহারই অংশে পুত্র কৃষ্ণনাথ জন্মগ্রহণ করিরা দানধম £ 
পুণ্যকম”দ্বারা পিতাকে উদ্ধার করিলেন । 


মহা ধান্শিক রাজা হৈল কি কহিব তার। 
যাহার সম পুণ্যমস্ত রাঁজ| নাহি আর 1 
দিগ-জোড়া নাম “হল ভাটি আর উজানি। 
রহিবেক নাম যশ যাবৎ মেদিপী ॥ 


১ ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অহারাঙ্গ কৃ্নাধের নাম, ভাহার পদ পরাতান্মরীগা মহারা বর 

ময়ীর নামে ঢাকা পড়িয়াছে। কান্তনামার সম্পাদক ঠিক লিখিয়াছেন, 
“পৌরাণিক এবং জন্রুতি-মুলক চরিতাখ্যান লইয়! কাব্য-রচনা বাঙ্গালা- 
সাহিত্যে বহুলভাবে প্রচলিত থাকিলেও এঁতিহাসিক ও সমসাময়িক ব্যক্তি- 
বর্গের কথা কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করার উদাহরণ অভিনব ।” বেশী দিনের 
কথ! নয়, মাত্র এক শত বৎসর পুবে” রাজা-প্রজার কি সম্বন্ধ ছিল, 
কবি আমাদিগকে দেখাইয়। গিয়াছেন। সে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ এখন 
-ছুলভ হইয়াছে । ্ 
পিত৷ রাজ। পালন করে নানান যতনে । 

পরে মারে অবিচারে দয়! নাহি জানে ॥ 


অবগত তখনও ছুদস্ত প্রজা ছিল, রাজাকে মানিত না, রাজকর দিত 
না। কান্তবাবুর এক নুতন জমিদারীর নাম ছিল বাহিরবন্দ। 


বড় খল রাঙ্জ্য সেহি খল তার প্রজ।। 

খাজন। ন। দেএ কাকেও নাহি মানে রাজ! ॥ 
এক এক রাঁয়তের জম। ছুই চারি হাঁজার। 
কুপ্তর আছয়ে বান্ধা ফিলখানার মাঝার ॥ 
কাহার পুক্ষণীর জল কেহ নাহি খাএ। 
কাহার জাঙ্গাল দিয়া কেহ নাহি যাএ ॥ 


এত ধনবান্‌ ও থল প্রজা! শানন করিতে কাস্তবাবুকে কষ্ট পাইতে 
হইয়াছিল। পরে কিন্ত 


দয়ার শরীর রাজার দয়। হেল মনে। 
ইনসাফ করিল বাবত না দিঅ কখনে ॥ 


এইর,প কিন্ত নান! কথার মাঝে মাঝে মানুল্লা মগডুলের শোকধ্বনি 
উত্থিত হইরাছে। তিনি কেন কীতিকথ| লিখিতে বসিলেন? ইহার 
উত্তর নানাস্থানে দিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় আসল উত্তর, তিনি 
মহারাজ! কৃষ্ণনাথের পুণ্যে মুগ্ধ হইয়(ছিলেন। যে-সে তাহার পুণা- 
কীতি লিখিতে পারিবে না। ত্রিলোকন।থ ভাবি্লেন, 
পুত্রত্রাতা লেঞ। আগে মন তৌলাইব। 
তবে ত রাজার কীন্তি পশ্চাতে লেখাব ॥ 
£খ পায়া আমার ন।ম না ভুলে যে জন। 
সেহি সে লিখিবে কীন্তি পিতা-উদ্ধারণ ॥ 
এই' হেতু তিনি 
পুত্র ভ্রাতা মারে আমার লেখাএ আমার হাতে। 
পুত্র-শোকের শেল অ।মাগ রৈল কলেজাতে। 
সে সব কহিতে আমার প্রাণ জারে জার। 
ঈশ্বর বাচনি লিখি হইয়! নাঁচার ॥ 
হায়রে দারুণ বিধি কঠিন তোর হিয়া । 
কীন্তি লেখাইলে আমার বুকে শেল দিয়া ॥ 


এই ষে স্বাভাবিকতা, ইহার দন্ও বাঙ্গালী পাঠক মানুল্ল। মিঞার 
কীতি স্মরণ করিবে। 


ঃ 


শ্রী যোগেশচক্দ্র রায় 





মহিল। -প্রগ্তি 
প্রীমতী দেবী 


ভারতবর্ষে কোচিন রাজ্যই সর্বপ্রথম নারীদের ভোট 
দিবার অধিকার এবং নির্বাচনে দ্ড়াইবার অধিকার 
দান করেন। সেখানেই নারী এবং পুরুষদের মধ্যে সকল- 
রকমের প্রভেদ একেবারে দূর করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি 
একটি তালিকায় দেখা গিয়াছে, যে, ১৮০** ভোটদাতার 
মধ্যে মাত্র ১২০০ জন মহিলা । এই কম-সংখ্যক নারী 
ভোটদাত্রীর সাহায্যে কোন মহিলারই নির্বাচিত হইবার 
আশা নাই। এইজন্য এইখানে নারীদের উন্নতির 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়। কাউন্সিলে ১৫ জন বিশেষ নির্বাচনের 
মধ্যে অন্ততঃ চারটি পদ নারীদের জন্য রাখিয়! দেওয়৷ 
উচিত। কোচিন প্রদেশের মত ভারতবর্ষের অন্ত কোন 
প্রদেশের নারীরা এত শিক্ষিত নহেন। শিক্ষিত নারীর 
সংখ্যা৪ কোচিনে অন্ান্ত প্রদেশ অপেক্ষা বেশী। কোচি- 
নের মহারাণীও খুব শিক্ষিত এবং প্রজাদের উন্নতির 
জন্য সতত ব্যস্ত রহিয়াছেন। তাহার সাহায্যে নারীদের 
এই অধিকার লাভ করিতে বিশেষ দেরী না হইতেও 
পারে। | 
বন্ধের একজন বর্ণিক দাতার অর্থে বেনারস হিন্দু 
বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীদের জন্য একটি বিশেষ হোষ্টেল 
নির্মিত” হইয়াছে । এই ছাত্রী-আবাসটি একটি দেখিবার 
মত জিনিষ এবং দাতার দান সার্থক হইয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। এই বিশেষ কাধ্যে দাতার দানকে প্রশংসা 
না করিয়া পারা যায় না, কারণ দাতা স্পষ্টই বুঝিয়াছেন, 
যে, নারী এবং পুরুষ একমুঙ্ষে না চলিতে পারিলে 
দেশের কোন আশা নাই। এই কথাটি অতি পুরাতন, 
কিন্তু বার বার ধলিয়াও দেশের লোকদের চেতনা 
হইতেছে না। কিন্ত এই হোষ্টেল খোলার সঙ্গে-সঙ্গে 
আর-একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। এতদিন পর্্যস্ত মাত্র ছয়টি 


৮৪--১২ 


ছাত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছে। তাহাদের পড়াণ্ুন! 
ইত্যাদি সবই পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে একই ঘরে হইয়াছে । 
এই নূতন ছাত্রী-আবাসে ১০* জন ছাত্রী থাকিবার মত 
স্থান হইয়াছে । এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়কর্তারা স্বতন্ত্র 
নারী-বিভাগ করিতে চাহিতেছেন, তাহারা এত বেশী- 
সংখ্যক ছাত্র এবং ছাত্রী একসঙ্গে একই ক্লাসে পড়াইতে 
সাহস করেন না। তাহাদের নানাপ্রকার আশঙ্কা হইয়াছে। 
কিন্তু ধাহাদের লইয়া এত কথা তাহারা কোনপ্রকার 
আলাদা বন্দোবস্ত চাহেন না, তাহার পুরুষ [ছাত্রদের 
সঙ্গে সকল বিষয়ে সমান স্থৃবিধা এবং অধিকার চাহেন। 
তীহারা বলেন, যে, তাহাদের নিজেদের চরিত্রের উপর 
বিশ্বাস আছে, অনীবশ্যক ভয় করিবার কিছু নাই। 
পুরুষ-ছাত্রেরা অনেক সময় নানাপ্রকার বেয়াদবী 
করে। তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া মধ্যে-মধ্যে মনে হয়, 
যে, তাহারা ক্কোন কালে নারী দেখে নাই, এবং তাহারা 
ভন্্রতা ভব্যতা শিষ্টতার ধারও ধারে না। এই-সমস্ত 
বদ্‌রোগের ওষধ মেয়েদের হাতেই আছে। তাহারা রাস্তায় 
যদি চাবুক লইয়! বেড়ান এবং দর্কার-মত তাহার ব্যবহার 
করিতে পারেন, তবে দেশের অনেক উপকার হইবে। 
বেনারস্‌ হিন্দু-বিশ্ববিদ্ভালয়ের বড়কর্তীরা মেয়েদের 
জন্য আলাদা বন্দোবস্ত ন1 করিয়া পুরুষ ছাত্রদের জন্ত 
একটি বিশেষ ক্লাস খুলিলে পারেন, এই ক্লাসটির নাম 
হইবে-_“মহিলাদের প্রতি ভদ্রব্যবহার শিক্ষার ক্লাস”। 
অবশ্য সকল ছাত্রকেই যে এই ক্লাসে পড়িতে হইবে 
তাহার কোন মানে নাই, যাহাদের একান্ত প্রয়োজন 
কেবলমাত্র তাহারাই বিনাবেতনে পড়িতে পাইবে । 
মান্দ্রাজের আদায়ার বিদ্যালয়ের মেয়েদের একজন 
ডাচ মহিলা! বাইসাইকেল চড়া শিখাইুতেছেন। তিনি 


৬৬৬ 


স্পাশপশাটীপিিীশীশীশীোশাশীশীশীতাি 


তাহার নিজের বাইসাইকেল এই কার্ধ্ে দান করিয়াছেন। 
গত ছুই মানে 5৫ জন মহিলা বেশ ভাল বাইসাইকেল 
চড়িতে শিখিয়াছেন। ইহাতে তাহাদের কাধ্যের অনেক 
স্থুবিধা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে খোলা হাওয়ায় ব্যায়ামের ভন্য 
শরীরও ভাল হইতেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও 
এইরূপ ব্যবস্থা আছে কি না, জানি না। কলিকাতার 
মেয়ে-বিদ্যালয়গুলিতে এই ব্যবস্থা অনায়াসেই করা 
যাইতে পারে। বাইসাইকেল চড়িতে শিখিলে মেয়েদের 
অনেক সময় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার স্থবিধা 
হয়, এবং এপাড়া হইতে ওপাড়া যাইতে হইলে থার্ড 
ক্লাস গাড়ী ডাকিয়া ছয় আনা পয়সা ভাড়া দিতে হয় না। 

আফগানিস্থানের বর্ধমান আমীর আমান-উল্লা 
দেশের নানাপ্রকার উন্নতি করিবার সময় নারীদের 
তুলিয়া যান নাই। ছুই বৎসর পূর্বে মহারাণীর 
নিজ কর্তৃত্বাধীনে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় খোল! 
হইয়াছে। ইহার পূর্বে এই দেশে আর কখনও 
নারী-বিদ্ভালয় খোলা হ্য নাই। বিদ্যালয়টি 
পর্দ-বিগ্ভালয় হইলেও ইহাতে দেশের অনেক উপকার 
হইতেছে । বিদ্যালয়ের চারিদিকে কড়া পাহারার 
বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিদ্যালয়টিতে ৩৫০ জন ছাত্রী আছে। 
সকলেই দেখিতে সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। বিদ্যালয়ে 
পাঁচ বৎসর পুড়িতে হয়। ছোট মেয়েদের সাত বছর 


-পশীশীশীশাশীশিশিশাাশিশিশীািশী পিট 


প্রবাসী-_ভাব্র, ১৩৩১ 


..&. শি শশীশশীশীশীশাশীশশশীশীশাশীশাশশীািাশিশিশাশীপিশাীাীশোশীট 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বয়স হইতে লেখা-পড়া। স্থুরু করিতে হয়। বিদ্যালয়ে, 
পড়া লেখা অঙ্ক ভূগোল ইতিহাস চিত্রাঙ্কন সেলাই- 
শিল্প ইত্যাদি সহজভাবে শিখান হয়। শিক্ষকেরা 
ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষিত হইয়া গিয়াছেন। এই 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্বে মেয়েদের শিক্ষার , 
বন্দোবস্ত মেয়েদের পিতার দয়! কিয়া করিলে কিছু 
হইত । তাহাও কোরান্-পাঠেই শেষ হইত। 

সুদুর চীনদেশের উচাও সহরের নারীরা একটি দৈনিক 
কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চীনদেশের 
পুরুষ পরিচালিত খবরের কাগজ গুলিতে মহিলারা বিশেষ 
আমল পান না, তাই তাহাদের এই উদ্যোগ । এই 
কাগঞ্জে নারীদের সংক্রান্ত ব্যাপার এবং সংবাদাদি ছাড়া 
অন্য কিছুই থাকিবে *।| 

জাপানে নারী-অমিকদের একটি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। 
বর্তমানে ইহার সভা সংখ্যা ১০*। এই সংখ্যার মধ্যে 
সকলরকমের নারীই আছেন । এই সঙ্খ ক্রমশঃ তাহাদের 
দল বাড়াইতেছেন এবং ক্রমে তাহার। জাপানের সমন 
নারী-শ্রমিকদের কেন্ত্র-সগ্ঘ হইবেন বলিম্বা মনে হয়। 
সঙ্ঘ নারী শ্রমিকদের সকলপ্রকার উন্নতির দিকে দৃষ্টি 
রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন । ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ- 
গুপিতে এইপ্রকার নারী-শ্রমিক-সজ্ঘের বিশেষ প্রয়োঙ্গণ 
আছে। 


হুতন ছন্দ 
শ্রী গোলাম মোস্তফা 


এই কোলাহল-মুখরিত জগতে ছন্দ ও সুরের অবধি 
নাই । মেঘ-মন্ত্রে। গিরি-পদ্ধে, বিহগ-সঙ্গীতে, তরঙ্গ- 
ভঙ্গীতে, সর্ধত্রই ছন্দ বিরাজমান । বিশ্বের দৈনন্দিন 
কর্ম-কোলাহলের মধ্যেও ছন্দ ও নর ধ্বনিত হইতেছে । 
যাহার কান আছে, সেই তাহা শুনিতে ও বুঝিতে পারে । 
. নিষ্বের ছন্দগুলি এইরূপভাবেই আমি প্রকৃতি হইতে 


ধরিয়া লইয়াছি। ইচ্ছা করিলে থে এইরূপ ছন্দ আরও 
আবিষ্কার করা যায়, তাহা বলাই বাহুল্য । 


১। ছন্দ-ন্থত্র , 
“মহত্ব গান্ধী-কি জয়!” 
লোকে যে-ভীবে মহাক্বার নামে জয্পধ্বশি করিয়। থাকে, সেই 
নুর ও তাল সর্ধ্বত্র বজায় রাখিতে হইবে। 


৫ম সংধ্যা] নুতন ছন্র ৬৬৭ 
না গরথী-কি জর! খোষ্টাবোোর 
স্বরাজ্য মিল্বেই নিশ্৮ য়! ছোট্া চেহারা! 
অসংখ্য বন্ধন দৈন্তে-_-র, কোন্‌ গা! হ'তে গো। 
হুহঙ্কার মিথ্যার সৈম্তে-_র, আস্ছে ইহার! ! 


টুটবেই রে, টুটবেই একবা--র-_ 
আস্বেই দিন_ সেইদিন দেখবা-_র! 
অদৃম্য মুক্তির ক্রন্দ__ন, 
সংক্ষুব্ধ অস্তর-স্পন্দ-__ন, 
উদ্‌দ্ধ দাস্তের এই জ্ঞা-_ন, 
আন্বেই শেষ স্বর্গের কল্যা-_-ণ! 
*. ওভক্তের এই রক্তের অর্পণ 
*নিংদন্দ মুক্তির দর্প-ণ! 


২) ছন্দ-্ত্র 


“আল্লা নবী , 
__হেই--ও! 
আদম চবি 
_হেই."-ও 1” ইত্যাদি। 


কোন ভারী বস্্ স্থানান্তরিত করিতে 
লোকে ধেরপ বোল ব্যবহার স্করে। 
ওগে! সাধের 


হইলে, 


ময়না ! 
কানন-রাণীর 
গয়না ! 
মধুব তুমি-_ 
সুন্দর ; 
স্ববাস-মাথা 
কুন্দ'র ; 
কোমল তব 
অন্তর, 
চরণ-ধ্বনি 
মন্থর, 
এস হৃদয়- 
কুণ্ে_ 
কোমল কুন্বম- 
পুঞ্জে ! 
গু 
৩। ছন্ব-স্ত্র ₹_-উড়ে বেহারাদের পাল্কী-গানের 
বোল £- 
“হেন যাব রে! 
হালায় যাব রে! 
ধাইকিড়, নাকড়।” ইত্যাদি। 
শেযোল্ত, শবগুলি (যথ! £__"ফাব রে”, “চলে রে” ইত্যাদি) 
অপেক্ষাকৃত 2 হইবে, নতুব! ছন্দের গতিভঙ্গি অন্যরূপ হইর়| 
হঈলাড়াইবে। 
| পাল্কি চলে রে! 
পাল্কি চলে রে! 
ঘোম্টা ঘের! কে 
বউ-ঝি টলে রে! 


(এই ছন্দের সম্পূর্ণ কবিতাটি পূর্ব্বেই “প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়া 
গিয়াছে ।) 


৪ | ছন্দস্ত্র 


“কুতুর্‌ কুতুর্‌ ময়না 
আজও বিয়ে হয় না”--ইত্যাদি। 


ছেলে-মেয়েদের ছড়ার ছন্দ অনুসরণ করিতে হইবে £-_ 
তোজন্মল ছোঁক্‌র! 
দ্ত-পড়া বোক্রা ! 
হাড়ে হাড়ে দুষ্ট, 
সবাই অসস্তষ্ট 
করে কেবল ঝগড়া, 
কাপায় ঘাড়ের মগর! ! 
ভাই-বোনে ছুইটি-_ 
যেন কীথা-স্থইটি! 
এক খানে হয় না, 
ভাল কথ! কয় না. 
মুখ করে ভেকৃচি__- 
কানা-ভাঙ ডেক্চি ! 
৫। ছন্দস্থত্র £₹_ 
“আগাড়ুম বাগাড়ুম ঘোড়াডুম-সাজে !” 
এই ছড়ার ছন্দে শেষ শব্দের উপাস্ত স্বরে টান দির। 


পড়িতে হইবে ৫ 
মধুময় ফাগুনের ঝুঞ্ঠের-মাঝে 
আজি কার রা পার মঞ্্রীর-বাজে ! 
এলে! চুল ছুল্‌ ছল্‌ চল্‌ চুল্‌-অধি, 
পুশ্পের হার আর পুপ্পের-রাখী, 
বৃক্ষের ছায় যায় মগ্থর-পাঁয়ে, 
ধঙ্ষের অঞ্চল চঞ্চল-বায়ে! * 
৬। হছন্দন্ত্র 
পাখীর গান-_“বট কথা-কও !” 

বউ কথ। কও! 

বুউ কথা কও! 

মোর পরাণ যায় 

তুই কোথায় হায়! 

কোন্‌ হদুর দেশ, 

দর আখির শেষ, 

কোন্‌ বনের ছায়, 

নীল গগন গায়, 

খেজ কোথায় তোর ? 

বল হাদয়-চোর! 

* এবগ্ ইহার অনুরূপ ছন্দ স্বর্গীয় স মতোবরনাথ নাথ তাহার *্চর্কার 
গানে” ধরিয়া রাখিয়াছেন। 


৮ জী 


৬। ছন্দ-স্থত্র-- 
শ্চংডংডং 
উংঢংঢ২।” 


ষ্টেশনে গাড়ীর ঘণ্টার শ্ব্‌-_ 

ঢং ঢং! 
ঢংঢংঢং! 
ট্রেন ওই যায়, 
আয় আর আয়। 
ঝটপট ওঠ, 
তোল সব মোট, 
বস্বার ঠাই 
একদম্‌ নাই। 
গায়-গারগ! 
সবজায়গা ! 


৭ | ছনা-স্যত্তর ৪ 
শ্ঘচা-ঘচ, 
ঘচা-ঘচ.” 

ট্রেন চলার শব্দ-_ 
ঢাকা মেল 
দিল 'বেল", 
দেরী নাই, 
ব'সে যাই ! 
বারোমাস 
পরবাস, 
মনে তাই 
ব্যথা পাই! 
বাড়ী যাই! 
বাড়ী যাই! 

৮।, ছন্দ-স্থত্র £--স্থানের নাম-- 

কে) “ভারতবর্ষ” 
ভারতবর্ষ! 
ভারতবর্ষ! 
আমার পুণ্য 
আমার হর্ষ! 
নিখিল বিশ্ব 
হউক শিষ্য 

_* ধরার অঙ্গে 
চরণ পর্শ? 


1 
আরবী-“ম ফাঈলুন” ছন্দ-সুত্রের অনুরূপ। 
(খ) “50, 81119002 

29, 11111) 

আজ থেকে ভাই শ্বর্গ-পুর ! 

ঘুচল এবার সব. অভাব 

আমঙাদূআলীর দাও জবাব! 

সব ভাল, সব জম্কাল' 

বিজ্‌ল বাতী চম্কালো ! 


প্রবাসা- ভাদ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


'লাও বাবুর্চি, লাগ খান !" 
'আইয়ে হুজুর মাওলুন। ! 
বা-ফারাগাৎ বইঠিয়ে, 
্বর্গে যাবার মইটি এ!” 


। 
আরবী “মফ তাআলুন ফাএলুন" ছন্দের অনুরূপ । 


৯। 


ছন্দস্থত্র মানুষের নাম 


(ক) গাজী মোস্তফা! কামাল পাশা 


গাজী মোস্তফা কামাল পাপা। 
অগা লীন জাতির আশা! 
চালাও বজ্রতীম তোমার অনি, 
সকল দৈসত-ভয় পড়ুক খি! 
আবার ইস্লামের আইন হ্বালো, 
মিিনিংারিউজ সনে 


(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ 
ধারাল মেধ! চাঝুর ! 
মুকুট সকল কবির, 

বাণর সাগর গভীর ! 
সকাল-সাঝের স্মরণ 
বরণ করি চরণ ! 


(গ) চণ্ডীচরণ মিজ্র 


চণ্তীচরণ মিত্র 
আঁকৃতে পারেন চিত্র, 
মুগ্ধ তাহার দৃষ্টি 
দ্বিধ্ধ পুলক-বৃষ্টি! 


(ঘ) কাজী নজরুল্‌ ইস্লাম 


কাজী নজরুল ইস্লাম ! 
বাদায় একদিন গিছ লাম ; 
ভায়া গান গায় দিনরাত, 
হেসে লাফ দেয় তিন হাত! 
প্রাণে হের ঢেউ বয়, 

ধরায় পর তার কেউ নয়! 


(ড) সত্যেন্জনাথ দত্ত 


সত্যেন্্রনাথ দত্ত, 

ছন্দের গানে মন মত্ত। 
বঙ্গের কবিদের গর্বব, 
বিশ্বের বীণা-তীন-সর্ব্ব। 
অস্তর ভরা তার ছন্দে, ৭ 
এই দীন কবি আজ বন্দে! 


এইরপভাবে যে-কোন নাম লই” এক-একটি নূতন ছন্দ রচনা 
কর! যাইতে পারে। জামি বাঙ্গালার কবিদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ের 
গ্রতি আকর্ষণ করিতেছি। 


“নিশীথ রাতের বাদল-ধার।” 
চিন্্রকর শ্রাধুক্ত সতোব্রনাখ বিশা 








বৌদ্ধ-সাহিত্যে প্রেততত্ব ডাক্তার প্র বিমলাচরণ লাহা, 
এমএ, বি-এল, পি এইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক গুরুদান চট্টোপাধ্যায় 
এও, সঙ্গ, ২*৩১।১ কর্ণওয়ালিস ছ্রীট, কলিকাতা । দাম আট আন! । 
বৈশাখ, ১৩৩১1 


বৌদ্ধ-ধর্্নকে বুঝিতে হইলে প্রেত-সন্বন্ধে বৌদ্ধদের ধারণ! কিরূপ 
ছিল তাহা জান! দর্কার। স্বৃত্যুই মানুষের শেষ নহে, স্ৃত্যুর পরেও 
একটা জীবন আছে এবং নে জীবনে তাহাকে ইহলোকের করান সারেই 
ফলভোগ করিতে হয়-_এই বিশ্বাসের উপরেই বৌদ্ধধন্্দ প্রতিষ্টিত। 
সুতরাং প্রেতের অস্তিত্ব বাধ্য হইয়াই বৌদ্ধদিগকে স্বীকার করিতে 
হইয়াছে। প্রেত-সম্বদ্ধে বৌদ্ধ-সাহিত্যে যে-গ্রদ্থখানিতে বিশেষ আলোচন! 
আছে তাহার নাম 'পেতব”। ধর্ম-পাল এই বইখানির ভাব্য লিখিয়! 
গিয়াছেন। বিমলাচরণ-বাবু ধশ্ুপালের (মই ভাষ্য হইতে সন্কলন করিয়া 
কতকগুলি প্রেতের কাহিনী এই গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 

এইসব প্রেতের কাহিনীর ভিতর দিয়! সে-যুগের রীতি-নীতি, 
সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্মের উদারতা ও গৌঁড়ামি-_ ইত্যাদি অনেক 
জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়। এক কথার এই প্রেতের আখ্যানগুলি 
বৌদ্ধ-যুগের ইতিহাসের একট! খুব বড় উপাদান। যে-যুগে রূপকের 
ভিতর দিয়া ইতিহাসকে লুকাইয়! রাখিবার রেওয়াজ ছিল, এগুলি সেই 
যুগের কাহিনী ; হ্বতরাং এই উপাখ্যানগুলিও রূপকের অন্তরালে 
আম্মশ্টোপন করিয়া! আছে। ইহাদের অঙ্গ হইতে সেই রপকের আবরণটা! 
খুলিয়। ফেলিতে পারিলেই বৌদ্ধযুগের ইতিহীসের চেহারাট। ধর! পড়ে। 

ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা। বৌদ্ধ-ধশ্থের ইতিহাসের দিকে এই 
গ্রশ্থের দ্বারা আমাদের অনুসন্ধিংন! আকর্ষণ করিবার চেষ্ট করিতেছেন-_ 
এজন্য তিনি ধন্তবাদাহ। বইখানির ভিতরে কেবলমাত্র" তাহার 
অনুসন্ধিৎসা নহে, জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার 
বলিবার ভঙ্গীও বেশ সহজ এবং সরল । এই বলিবার ভঙ্গীতে সেকালের 
এই পুরাণো গল্পগুলি একালের গল্পের মতই সজীব হইয়! উঠিয়াছে। 
শরশ্থের ছাপা কাগজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট । সে-হিসাবে দাম খুবই কম বলিতে 


ডাক- গর মন্মধ রায়, বি-এ প্রপ্নীত, প্রকাশক গুরুদাস 
চট্টোপাধ্যায় এও. সঙ্গ, ২*৩১।১ কর্ণ ওয়ালিস দ্রীট, কলিকাতা ,দাম 1/ 
এখানি একথানি একা্ক নাটক। রবীন্দ্রনাথের ছুই-একথানি রূপক 
নাটক ছাড়া বাংলায় একাঙ্ক নাটক খুব রুম। ইউরোগীয় 
সাহিত্যে অবস্ত একান্ক নাটকের, অভাব নাই। কোনে! একটা 
জটিল সমস্তাকে জুমাট করিয়া! তুঁলিয়া৷ ইউরোগীয় সাহিত্য-রথীদের 
অনেকেই অদ্ভুত কৃতিস্ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই নাটকখানিতে 
সেরূপ কোনো অসাধারণত্বের পরিচয় পাঁওয়! যায় না! বটে, তবে গ্রস্থ- 
, খানির ভিতরে জেখকের বৈশিষ্ট্যের ছাপ অনেক জায়গায় আছে। মোটের 
উপর বইথানি পড়িয়! আমরা সুখী হইয়াছি। 
রায় 


চক্্রলোকে যাত্রা রাজেন্্রলাল আচাধ্য, বি-এ প্রণ্ীত। 
ঞ ব্রজেত্রনাথ দত্ত কর্তৃক ৫৭1১ কলেজ গ্রীট, হইতে প্রকাশিত। মূল্য 
আট আনা পৃঃ ৭৪ (১৩৩১)। 
বইখানি স্ুপ্রসিদ্ধ ফরাসী উপস্তাস-লেখক জুল ভ্যার্পের গ্রচ্থের ইংরেজী 
অনুবাদ “01008 0) 12711) 60 086 21001)” নামক গ্রস্থাবলম্বনে 
লিখিত। রাজেন্দ্র-বাবু ইতিপূর্বে জুল ভ্যার্ণের অন্যান্ত গ্রস্থাবলম্বনে 
“আশীদিনে ভূপ্রদক্ষিণ', 'বেলুনে পাচ সপ্তাহ ও 'গাতাল' এই 
তিনখানি বই লিখিয়া বশম্বী হুইয্লাছেন। এই বইখানিও বেশ 
সুখপাঠা হইয়াছে। পুস্তকখানি বালক-বৃদ্ধ সকলেরই চিত্বীকর্ষণ করিবে 
সন্দেহ নাই। বইখাঁনির ছাপা ও বীধাই মনোরম হইয়াছে । 
প্র 


ত্রিবেণী প্রা অবিনাশচন্্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান 

অল্‌ ইতডিয়। পাবলিশিং কোম্পানী; লিমিটেড, ৩* কর্ণ ওয়ালিস্‌ ছ্রীট , 
কলিকাতা ৷ দাম বারে! আনা। 

কবিভার বই। কবিতাগুলির তিনটি বিভাগ করা হইয়াছে_ স্বপ্ন 
ও জাগরণ, বিরহ ও মিলন, এবং হাসি ও অশ্রু। কিস্তু বিভাগগুলির 
সহিত কবিতাগুলি স্থুসঙ্গত হইয়াছে বলিয়। মনে হয় না। গ্রোড়ার দিকে 
ছুই-একটি কবিত! মন্দ হয় নাই, যেমন টেনিসনের এনক্‌ আর্ডেনের 
উপাখ্যানের অনুরূপ কবিতাটি। অধিকাংশ কবিতায় ছন্দের ক্রুটি আছে। 
হাসি ও অশ্রু বিভাগে লেখকের হাসাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । তবে 
লেখকের কবিত্ব কিছু আছে। 

বইখানির ছাপা ও কাগজ চলনসই। 

গুপ্ধ 


দণ্ড-রহিত-শিক্ষা-প্রণালী-_ প্রকাশক অধ্যাপক আর 
কে কুলক্ণা, এম্‌ এ, এল্‌ এ্‌-বি, ভিক্টোরিয়া কলেজ গোয়ালিয়র । 
দাম ছুই আনা 
দণ্ড ন! দিয়া শাসন না করিয়৷ কেবল বত্ব ও ভালবাসায় ছোট- 
ছোট ছেলেদের কেমন করিয়! শিক্ষা! দেওয়া যায় ও পাশ্চাত্য দেশে 
কেমন করিয়। সেই কাঙ্জ হইতেছে তাহা! সংক্ষেপে এই পুস্তিকায় বিবৃত 
হইয়াছে। এদন্বন্ধে কয়েকটি চিন্তা-পূর্ণ মতামতও উদ্ধৃত হইয়াছে। 
এরূপ আলোচনা যত হয় ততই দেশের মঙ্গল। প্রকাশকের উদাম 
প্রশংসনীয় । 


মায়ের দান-প্রীমতী গিরিবাল! দেবী। প্রকাশক শ্রীরণজিৎ 
কাপ্রিলাল, ৯৩1১1এ বহুবাজার প্রীট কলিকাতা । দাম বারে! আনা । 
কবিতার বই। একটি দীর্ঘ কবিতাতেই বইটি সম্পূর্ণ। দ্য 
রত্বাকর নারদের উপদেশে রাম নাম জপ করিতে করিতে কিরূপ 
সাধুত্ব পাইয়াছিল তাহীরই বিবরণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ভগবৎ- 
তন্ব! ভগবত্তত্বের গুক্ষভীরে কবিত্ব চাপ! পড়িয়াছে। নুতরা: 
ইহাকে রত্বাকরের কাহিনী বলার চেয়ে ভগবৎতন্ব-ব্যাখ্যা বলাই সঙ্গত৷ 
একটি জিনিষ কিন্তু বিশেষ প্রশংসার আছে লেখিকা আন্দামান- 


৬৭০ 


নির্বাসিত প্রীযুজ হাধীকেশ কাঞ্জিলালের পত্থী। স্বামীর নির্্বাসনের 
পর, দিনের পর দিন. ছুংখ ও যাতনার আগুনে পুড়িয়। পুড়িয়া৷ তিনি 
কিরূপে অসহায়ের অবলম্বন ভগবানকে উপলদ্ধি করিতে পারিয়া- 
ছিলেন এবং ধর্মপ্রস্থাদি অধ্যয়নের দ্বারা কিরপে তাহার শ্বরূপ 
নির্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার পরিচয় বা লেখিকার ধর্- 
ভাবের ক্রমোক্পতি বইটিতে বেশ স্পষ্ট পাওয়! যায়। ছুঃখ-কষ্টের 
মধ্যেও আনন্দ লা করিয়! লেখিকা ধেরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। বইটি সাধারণ 
পাঠকের নিকট গুরু হুইবে, তণ্বজ্ঞের নিকট আদর পাইবে! 
বইটির শেষে ছুইটি অন্ত কবিত! আছে। ছুইটিই ভালে । স্বাধীনতার 
যজ্ঞে ভীবন আহুতি দিয়াছেন ধীহার স্বামী, বাঙ্গালীর ঘরের 
এমন এক পীড়িত মেয়ে স্বাধীনতা ও বিপ্লবের যেরনপ উপলব্ধি 


করিয়াছেন তাহা হ্থন্দর। স্বাধীনত| ও বিপ্লবকে উদ্দেশ করিয়। তিনি 
বলিতেছেন- 

স্বাধীনতে, হে অমতে, ভব মহিমায় 

উত্তাদিত, আনন্দিত নিখিল ভুবন ! 

প্রকৃত স্বরূপ তুমি নিখিল জীবের, 

আনন্দের অমৃতের তুমি প্রশ্বণ । 

তুর্মি উৎস শিল্প-বিদ্া-জ্ঞান-বিজ্ঞীনের ; 

স্বাধীনতে, জগতের তুমিই জীবন! 

রঙ ঙ্ঃ ক 

স্বাতস্ত্রোর ক্রোধবহি তুমি হে বিপ্লব, 

স্যায়ের দারুণ দণ্ড, হে চির-বিক্লয়ী, 

মনোহর শক্রুভয়কারী রূপ তব 


নিরখি পুলকে মম প্রাণ উঠে ভরি! 


শিখ-পরিচয়-_প্রীদেবেদ্রনাথ মিত্র, বি এ। বি, প্র, 
ভাগার, বসস্তকুটার, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর,। দাঁম চার আনা। 
বইটিতে শিখ জাতির দশটি গুরুর জীবন-কথা, তাহাদের উপদেশ ও 
শিধ জাতির ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। অল্পের মধ্যে 
যাহারা শ্রিখদিগ্ের পরিচয় জানিতে চাঁন, বইটি তাহাদের কাজে 
লাখিবে। ্ 
শাস্তি-_-ঞন্দিতীন্্নাথ ঠাকুর । আদি ব্রাঙ্-সমাজ যন্ত্রাল়, 
€৫ আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ৷ দাম বারে! আন! । 
গান ও কবিতার বই। 
লতাপাতা -্রীঅমূল্যরতন বিশ্বাস, বি-এ | প্রকাশক 
প্রীঅমূতলাল দত্ত, খাসিয়াল, যশোহর। দাম এক টাকা। 
পদ্যের বই। না আছে ছন্দ, না আছে ভাব। এমন বই প্রকাশ না 
করাই উচিত ছিল। 
রামকৃঞ্চ মন:শিক্ষী-_অন্দা ঠাকুর দ্বারা প্রাপ্ত। 
প্রকাশক শ্রীনলিনচন্্র পাল বি, এ, ১* নং মেছুয়াবাজজার দ্্রীট, কলি- 
কাতা। দাম এক টাক। 
রামকৃঞ্ধপরমহংসর উপদেশ পদে গ্রথিত। 
কল্যাণী- প্রনিতানিরগ্রন সান্তাল। প্রকাশক শ্রীবিষ্রপ্রন 
সান্তাল, মলপ। দাম আট আন! । 
কবিতার বই। কয়েকটি কবিতা মন্দ নয়। মাঝে-মাঝে ছন্দের 
দৌষ আছে; ছাপার ভূলও অত্যন্ত বেশী। ্ 
গু 


প্রবাসী-_ভাব্র, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সরল গঠন-তত্ব_প্রী শৈলেশ্বর সাল্তাল বি-ই। প্রকাশক 
দি বুকৃ কোম্পানি, কলেজ ক্ষোয়ার কলিকাতা । দাম এক 
টাক! মাত্র। ১৩৩১। 
এই বিষয়ের বই বাংলা! ভাষাতে বেশী নাই। এই বইখানি 
প্রণয়ন করিতে গ্রস্থকারের বিশেষ চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় 
প্রত্যেক পাতায় পাওয়া যায় । বইখানিতে কতকগুলি পরিভাষা 
প্রণর়ন কষ্ট-কজনা করিয়। কর! হইয়াছে এবং ভাহা' অনেকের 
পক্ষে সহজে বোধগম্য হইবে বলিয়াও মনে হয় নাঁ। আমাদের 
দেশের ঠিকাদারের! এবং অনেক ইপ্রিনিয়ার পূর্তবিভাগের কার্ধয- 
ক্ষেত্রে নামেন বিশেষ ব্যাবহারিক জ্ঞান না! লইয়াই; ভীহাদের 
পক্ষে এই বইথানি বিশেষ উপকারী হইবে, এবং আশা কর 
যার এই বইখানিকে তীহারা কাঞ্জে লাগাইবেন | বই- 
খানিতে পূর্তবিদ্যার কেবল মাত্র নিয়মাদি এবং নির্মীণ-কৌশলই 
আলোচিত হয় নাই, ইহাতে পুর্তবিদ্যা-ব্যবসায়ীদের অবশ্যজ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলি, যেমন ব্যয়-নির্ণয়, পরিমাপ-নির্ণয়, বিভিন্ন দ্রব্যের ওজন 
ইত্যাদি অন্তান্ত অনেক বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে । চিত্র-সপ্বলিত 
হওয়ায় বইখানি সহজ-বোধ্য হইয়াছে। মাঝে মাঝে ফুটনোট দেওয়ায় 
ভাল হইয়াছে, কারণ এই-সমস্ত বিষয়ে এখনও এমন অনেক 
কিছু আছে, যাঁহ! বাংলা অপেক্ষা ইংরেপ্জিতেই আমর! ভাল বুঝি 
কথাট। দুঃখের হইলেও সত্য। মোটের উপর বইখানি প্রণয়ন করিয়। 
জেখক সকলেরই ধন্যবাঁদার্হ এবং বিশেষ করিয়! বাঙ্গালী পূর্তবিদ্যা- 
ব্যবসায়ীদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন । বইখানির বাধাই, ছাপা, 
কাগঞ্জ সবই ভাল। ইংরেজি টেক্নিক্যাল্‌ বইএর তুলনায় দামও কম। 


পাখী-__এরজগদানন্দ রায় প্র্ীত। প্রকীশক ইত্ডিয়ান প্রেস্‌ 
লিমিটেড, এলাহাবাদ। প্রাপ্তিস্থান, ইগ্ডয়ান পাবলিশিং হা্টস, 
২২1১, কর্ণ ওয়ালিস তরী, কলিকাতা ৷ দাম ১২ । ১৩৩১। 
বাংলা-সাহিত্যে জগদানন্দ-বাবুর নূতন পরিচয় অনীবস্তক। বর্তদানে 
বাংলীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় এমন শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-জন-মনোহরণ করিয়া 
আর কে লিখিতে পারেন জানি না। আলোচ্য বইথানি শিশুদের 
জন্য লেখা । বইখানিতে পাখীদের সম্বন্ধে যাহা জান! দর্কাঁর 
সবই ক্কাছ্ে। তাহাদের জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্য কিছুই বাদ নাই। 
আমাদের দেশের পীখীদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন। কর! 
হইয়াছে । বইখানি যাহাদের জন্য লেখা তাহারা ইহা একবার 
আরম্ভ করিলে, শেষ না! করিয়া উঠিবে নাঁ_-এবং ইহার আনন্দ হইতে 
বুড়ারাও বাদ যাইবেন না। বইএর ছবিগুলিও ভাল হইয়াছে। শিশু- 
কাল হইতেই যদি বালকদের মনে এই-সমস্ত পুস্তক পাঠ করাইয়। 
বিজ্ঞান-বিষয়ে তাহাদের একটা স্বাদ জন্মান যায়, তবে বড হইয়! 
তাহারা পৃথিবীর অন্যান্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অনেক কিছু মনোযোগ 
দিয়া পাঠ করিবে আশ! আছে, এবং তাহাতে উপকার ছাড়া অপকার 
নাই। আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে যে-সমন্ত বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাঠ 
করান হয়, তাহাতে শিশুর কচি মন বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ হইল 
যায় উ-সম্ত বই ইংরেজি বৈজ্ঞানিক বইএর “মখি-লিখিত 
স্থসমাচারের” মত অনুবাদ। দ্বনুবাদকের কোনপ্রকার বিদ্য/ আছে 
বলিয়া মনে হয় না। জগদানন্দ-বাবু নিজে বৈজানিক এবং তার উপর 
পাক। শিক্ষক, "শ্লুল-মাষ্টার” নন, কাজেই শিশুদের মন আকৃষ্ট করিবার 
মত করিয়! বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখিবার তীহার যথেষ্ট ক্ষমতা এবং 
জ্ঞান আছে। কিন্তু আমাদের ছুর্ভাগোর বিষয় জগদানন্দ-বাবুর এই-* 
সমস্ত বই স্কুলপাঠা হইবে না । বইখাঁনির ছাপা কাগজ বীধাই 
ইত্যাদি সবই ভাল, তবে একটা বিষয়ের ক্রেটি আছে মনে হয়-_ 


৫ম সংখ্যা ] 








বইখানি উপরের পরি-নপনা আর একটু রংচঙে কর! এবং ভিতরেও 
কয়েকখানি ত্রিবর্ণ এবং দ্বিবর্ণ চিত্র দেওয়া উচিত ছিল। তাহাতে 
সামান্ত খরচ বেশী হইলেও বইএর উপকারিতা বাড়িয়া বায়। 


গলগ্রহ-_(উপস্ঠাস)_প্। প্রিয়নাথ বন্থ। এক টাকা। 
জোন্ঠ, ১৩৩১। 
বইখানি পড়িতে একরকম ভালই লাগে। শেষে; দিক আর- 
' একটু ভাল হইবে আঁশ্/ করিয়াছিলাম। মামুলী প্লট, তবে লেখার 
গুণে সরদ হইয়াছে। বইখানির মাঝে মাঝে বিলাতী গল্পের ছায়া 
দেখা যায়। 


ঝাড়ের আলো--( উপন্যাস )- প্রা প্রফুল্লকূমার মণ্ডল। 
১০) জ্যোষ্ঠ, ১৩৩১। 
চলন সই। 


শুভযোগ-( উপগ্তাদ )-শ্রীফণীক্রনাথ পাল, দি বুক 
কোম্পানি 81৪এ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা! ৷ 
ফর্ণীবাবুর এই বইখানি বেশ ভাল লাগিল। আগাগোড়া প্লটের 
বাধুনি আছে। বইখানি বর্তমান সময়ের উপযোগী হইয়াছে। 
আশ! কবি, বাংলার উপম্যান-পাঠক এবং পাঠিকার দল এই বইখানি 
পড়ি আনন্দিত হইবেন। বইথানির দাম, ছাপা, কাগজ এবং 
বাধাই সবই ভাল। বইখানির প্রায় গোড়াীতেই “উপহা র-পৃষ্ঠ খানি 
বাদ দিলে ভাল হয় না? ৪ কুল্রীনোংর! জিনিষটি আঞ্জকাল বাংলার 
প্রায় সব বই-এর ঘাড়ে ভূতের মত চাপিয়াছে। আলোচ্য বইখানির 
*উপহার”-পৃষ্ঠ। তবু ভাল। কতকগুলি এমন বই আছে, যাহাদের 
যাত্রাদলের যুধিষ্টিরের মত “উপহার”"-পৃষ্ঠার ভড়ং দেখিলে বমি আসে। 
আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদেরও সময়ে সময়ে রূচি জিনিষটার 
অভ্ভাব চোখে বড় বেশী লাগে। 
্রস্থকীট 


ঘুক্তি-সাধনা__্বামী সত্যানন্দ প্রণীত পৃঃ ১০ ৮৯৩ মূলা ৪০ 


গ্রন্থকার কর্তৃক ডি এম্‌ লাইব্রেরী ৬৪২ কর্ণওয়ালিস দ্্রীট 
কলিকাত। হইতে প্রকাশিত । 

এই পুস্তকে উদীরভাবে হিন্দুধর্মের অনেক তত্ব আলোচিত 
হইয়াছে । আলোচ্য বিষয় ঈশ্বর ও সৃষ্টি, ধর্ম, ধর্ম ও জাতীয় 51৯ তপন, 
আশ্রম ও সঙ্ব, সন্ন্যাসী, সক্ঘ ও লাধনা, সাধনা । গ্রন্থ কখোপকথনচ্ছলে 
লিখিত। 

সত্যযুগ- হি জগচ্চন্দ দান বি-এ প্রণাত। গ্রস্থকার কর্তৃক 

প্রকাশিত ॥ পৃ ৭৪। মূল্য ॥*। 

জীবস্ব, মনম্তত্থ, সমাজতন্ব প্রভৃতির সুল গস বিষয়ও লেখক 
অবগত নহেন। 


মহেশচন্দ্র ঘোষ 
আপনার জন, প্রথম খণ্ড, এ্রমৎ দামী স্বরপানন্দ প্রণীত। 
প্রকাশক প্রী মনোরগ্রন চৌধুরী ও রী ভুবনমোহন ভট্টাচাধ্য ২৩. গুরু- 
প্রসাদ চৌধুরীর লেন কলিকাতা । পৃ?৪১। মূল্য ।/*। 
১১ খানা চিঠি, স্বাক্ষর 
৪ “আপনার জন” | সুন্দর! 


আশুতোষের ছাত্রজীবন__ঈ অতুনচন্্ ঘটক এম্‌-এ 


প্রণীত ও রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্র দেন বাহাছুর ডি-লিট লিখিত তৃমিক! 
সম্বলিত, কলিকাতা ইউনিভা সিটি প্রেম। এক টাকা । ১৯২৪। 


পুস্তক-পরিচয় 


৬৭১ 
বাংলার পুরুষ-ব্যান্র স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
জন্ম বধি ছাত্রাবস্থার ভিতর দিয় কর্মজীবনে প্রবেশ পধ্যন্ত জীবনকথ! 
ও তাহার পিতৃমাতৃপরিচয় এই পুস্তকে ছাত্রদিগের উপধুক্ধ করিয়া 
সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যে শক্তিমান্‌ পুরুষের প্রভাবে সমস্ত বঙ্গ- 
দেশ শ্রদ্ধাসন্নত হই চিল. ধাহার অকম্মাং তিরোধানে সমস্ত ভারতব 
শোকার্ত হইয়! হাহাকার করিয়াছে, তাহার পাঠীনুরাগ ও বিদ্যানুরাগ, 
অসাধারণ মেধা ও কুশাগ্রনুদ্ধি, বন্ুন্তার শক্তি অনুশীলন, গণিতের 
মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্ব, ছাত্রজীবনে ইচ্ছানুবূপ কাধ্য করিবার শক্তি 
ও সাহপ, এবং স্বাবলম্বন, তাহার শুভানুধ্ায়ী বন্ধুর্দিগের' তাহার 
সহিত স্গেহ ব্যবহার, বিদ্যালয়ে কৃতিছ্বের জন্য পিতার নিকট 
উৎসাহ ও পুরক্কার লা এবং পাঠ।মুরাগের জন্য পুণ্যঞ্লেেক বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের নিকট হইতেও পুরস্কার প্রাপ্তি, পুস্তকসংগ্রহের অদম্য 
আগ্রহ, এবং তাহার কর্ণপটুতার অনুরূপ ভোঙ্জনপটুতা -প্রভৃতি 
বহু কৌতৃইলোদ্দীপক ও কৌতুককর কাহিনী এই গ্রশ্থে স্বয়ং সার্‌ 
আশুতোষের মুখ হইতে গুনিয়। ও নানা স্থান হইতে সুশ্রহ করিয়া 
লিপিবদ। হইয়াছে । এই মহাপুরুষের তিরোধাণের সঙ্গে সঙ্গে এই 
জীবনী প্রকাঁশ করায় গ্রস্থকারের উদ্যম ও তৎপরভ। এবং ধাহার 
জীবনকথা তাহার উপর তাহার অসাধারণ শদ্ধ! ও অনুরাগ প্রকাশ 
পাইয়াছে। বইখানি পর-পর বিধৃত ঘটনা-সমষ্টি হইলেও বিষগ্ন-বস্ত্ুর 
গুণে ও সমাবেশ শৃঙ্খলার গুণে সৃথপাঠ্য হইয়াছে । ভাষা প্রাঞ্রল 
ও বিশুদ্ধ-_ছাঁপায় স্থানে-স্থানে নর্ণাগুদ্ধি আছে, তাহার জন্য দায়ী 
মত্বর পুস্তক প্রকাশের ব্যগ্র আগ্রহ । এই পুস্তক পাঠ করিলে ছাত্রগণ 
একজন পরবন্তিকালে প্রখ্যাতনাম! বিশিষ্ট ছাত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
হইয়। বিশেষ লাশ্তবান্‌ হইবেন. এবং এই বিরাট প্রতিভাবান্‌ পুরুষের 
অনুনরণ করিয়! যদি তাহার! ছাত্রজীবনে সাফল্য লা করিয়া কর্ম 
জীবশে উহাদের মাদর্শ-পুরুষের শক্তিমত্তীর শতাংশ মাত্রও পরিচয় 
দিতে পারেন তাহা হইলে ভাহারা ধন্ত হইবেন, ভাহাদের জাতি ও দেশ 
ধন্য হইবে। এইজন্ত এই পুস্তকের বন্ুল প্রচার আমরা কামনা করি। 

"এই পুস্তকে অনেকগুলি ছবি আছে, তাহার একখানি বডীন। 
বইখ|নি কাপড়ে বাধা, সোনায় নাম লেখা । 


কৌোর্মান শরিফ, আম্-পারা_এমোহান্মদ আক্রম্‌ 
খা প্রণীত। মোহম্মদী বুক এজেন্সী, ২৯ আপার সারকুলার রোড 
কলিকাতা । রেশমী কাপড়ে হন্দর বীধা, সোনার জলে নাম-লেখা । 
দ্বাম ২০1 
কোর্গান্"শরিফ জগতের মধ্যে একটি প্রধান ধর্মসন্প্রদায়ের ধর্ম- 
স্থ। কোর্মান ত্রিশ থণ্ডে বিভক্ত, ইঞার এক-একটি খণ্ডকে যুজ 
বা পারা ধলে। ত্রিংশ বা শেধ খণ্ড আম্পার! নামে অভিহিত হইয়। 
থাকে। পুস্তকখানিতে মাম্পারার মূল অনুবাদ টাক! ও ভাবার্থ দেওয়া 
হইয়াছে। মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি ছুই শস্তে সজ্জিত হওয়াতে 
ইহার উপকারিতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে; ধাহাদের আরবী অক্ষর ও 
ভাষার সহিত সামান্য পরিচয়ও আছে তাহার! মূল ও অনুবাদ পাশাপাশি 
মিলাইয়। পড়িবার ছুলণ্ভ ক্যোগ পাইবেন ; এই এনন্থুবাদের নীচে 
ভাবার্থ এবং বিশেষ-বিশেষ শব্দ ও উক্জি-স্বন্ধে টাকা দেওয়। হইয়াছে। 
কোর্মানের স্ুরাগুলি মন্ধি ও মাদানি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা 
হুইয়া থাকে ; হজরত মহম্মদের শাবিঙাবের পূর্বে মক্কায় প্রচলিত 
ও পরে সংগৃহীত হ্থরাগুলিকে মন্কি বলে, এবং মদিনায় মহম্মদের প্রচারিত 
ধর্মৃতন্বগুলিকে মাদানি বলে ; মঞ্চ শরাগুলিতে সাধারণত ইস্লামের 
মূল নীতিসমূহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এবং মাদানি স্থরাগুলিতে সাধারণতঃ 
নান! দিক, দিয়! সেগুলির বিশ্লেষণ, কার্াক্ষেত্রে সেই নীতি পালনের 





৬৭২ 


পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কর্ম স্বারা মানবজীবনে সেই জ্ঞান নীতি ভাব ও 
ভক্তিকে বদ্ধমূল করিবার উপায় নিরূপণ করিয়া দেওয়! হইঙ্জাছে। 
আম্পারার প্রার সমস্ত হুরাই ম্কি এবং ইস্লামের প্রাথমিক ঘুগের। 
মুদলমানেরা প্রতাহ পাঁচবার নমাজের সময় বহুবার এই হ্থরাগুলি 
আবৃত্তি করিয়৷ থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাহার মর্ম গ্রহণ 
করিতে পারেন না; ইহার ফলে সাধারণ মুসলমানগণ ইস্লামের 
প্রকৃত শিক্ষা হাদয়ঙ্গম করিতে পারেন না । লেখক মহাশয় বাঙালী 
মুনলমানদিগের মাতৃভাষায় আম্পারার অনুবাদ করিয়! বাঙালী মাত্রেরই 
ধন্বাদভাজন হইয়াছেন । শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতত্ব কোনে! 
সম্প্রদার-বিশেষের নিজন্ব সম্পত্তি নয়, তাহ! বিশ্বমীনবের সম্পত্তি । সতা- 
ধর্দধ যে-কালে ও যে-দেশে ধাহার দ্বারাই প্রচারিত হোক না কেন 
তাহাতে জগতের সকল নরনারীর সমান অধিকার ; এই সুন্দর সংস্করণ 
প্রকাশিত হওয়াতে সত্যধর্ের সন্ধানী ধর্মপিপান্থ সকল সম্প্রদায়ের 
নরনারীই বিশেষ উপকৃত হইবেন; স্বর্ণের তত্ব যেমন অনুশীলন ও 
হদয়ঙ্গম করা আবশ্বাক, পরধর্্ন সম্বন্ধেও সেইরূপ ; বিবিধ দেশ-কালের 
ধর্দৃতত্ব তুলনায় সমালোচনা! না করিলে শাশ্বত সত্যধর্টের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে 
না। সুতরাং এই বইখানি হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর ধর্দসম্প্রদায়ের 
লোকের নিকট তুল্যভাবে সমাদৃত হইবার বিশেষ দাবী রাখে। পুস্তক 
অতান্ত উপাদেয় ও হুরচিত হইয়াছে। 
পারস্ত-প্রতিভা _পারন্ত কবিদের জীবন ও কাব্যালোচনা, 
প্রথম খণড। প্রা মোহম্মগগ বর্কতুল্লাহ এমএ বি-এল্‌ প্রণীত। রায় 
এগ, রারচৌধুরী, ২৪ দোতলা! কলেনস্্রীট-মার্কেট, কলিকাতা । ১৮১ 
পৃষ্ঠা । কাপড়ে বাধা, সোনালিতে নাম-লেখা! । পাঁচ সিকা। ১৩৩। 
এই পুস্তকে পারস্ত-সাহিত্যের একটি মোটামুটি পরিচয় এবং ফির্দৌসী 
হাফিজ ওমরখাইয়াম সাদী ও জালালউদ্দীন-রুমীর জীবনী ও কাব্যালোচনা 
প্রদত্ত হইয়।ছে; গ্রস্থকার নিজের জ্ঞান ও বিচারের সহিত বহু পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের গবেষণার সংমিশ্রণে এই উপাদেক্ প্র্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। 
ধর্ট্দে ও সাহিত্যে জাতিভেদ নাই ; স্থানও কালের বিভিন্নতায় ধর্টে- 
ধর্মে ও সাহিত্যে-সাহিত্যে যে পার্থকা ঘটে তাহাতে অসীমরসপিপান্থ 
মানবমন বিচিন্ত্রতার রসাম্বাদ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবার 
অবসর পায়। গ্রস্থকার এই অসাধারণ আনন্দ বঙ্গের নরনারীকে 
পরিব্ষণ করিয়! প্কলের ধন্তবাদতাঁজন হইয়াছেন। কবির জীবনের 
সহ্বিত তীহার কাব্যের সম্পর্ক প্রদর্শন ও তাহার কাব্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ 
বিশেষ নিপুপতার সহিত করা হইয়াছে । কেবল একটি অভাব আমাকে 
ছুঃখ দিতেছে, তাহা এই-_লেখক বলিয়াছেন "পার্সী-ভাষানভিজ্ঞ বাঙ্গালী 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


"পাঠককে কবির রচনা-ভঙ্জি বুঝাইবার উপায় নাই। বঙ্গভাবার সে 
সৌনধ্য বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা ।” এইজন্ক লেখক রচনার নমুনা 
মূল গার্সী উদ্ধত ন! করিয়৷ কেবল মাত্র তাহার ইংরেজী ব! বাংল! 
অনুবাদ দিয়াছেন ; কিন্তু ইহাতে তৃপ্তি বৌধ হয় না। মুল বুঝিতে না 
পারিলেও তাহার শব্ববঙ্কার গুনিবার জন্ঘ চিত্ত উতল! হইয়৷ উঠে। 
গ্রন্থকার মূল কবিতাগুলিও বাংল! অক্ষরে লিখিয়! দিলে এই গ্রন্থের মূল্য 
বদ্ধিত হইত। স্থানে স্থানে গ্রস্থকার পার্সী শ্লোক বাংলা অক্ষরে 
লিখিয়াছেন; কিন্তু অক্ষারাস্তকরীকরণ সর্বত্র বিশুদ্ধ হয় নাই। গ্রস্থকারের 
পদ্যান্ুবাদও সর্ব্বত্র ছন্দ ও ভাব রক্ষ। করিয়। চলিতে পারে নাই। এই 
ত্রুটি সন্বেও বইথানি সাহিত্যরসিক ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে ; 
এবং সেরূপ হওয়ার যোগ্যতাও ইহার নিজের আছে । 


পোলাও- _শ্রীবেনোরারিলাল গোস্বামী, গাইবীধা রংপুর। 
১৭৭ পৃষ্ঠা । পাঁচ সিকা। ১৩৩০। 

এই কবি বহুকাল পূর্বে খিচুড়ি পরিবেষণ করিয়া! বঙ্গসাহিত্য- 
ক্ষেত্রে হপরিচিত হইয়্াছিলেন । আজ তিনি আবার পোলাও লইসা' 
আনন্দভোঙ্জ দিবার আয়োজন করিয়াছেন,__তীহার ভাগারে 'একাদশ 
হাড়ী' পোলাও আছে। এই পুস্তকে পদ্যে বঙ্গদেশের বহু প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তির এবং বিবিধ ঘটনার সরস সমালোচন! ও ব্যঙ্গ আছে ; সেই- 
জন্ক এই ধরণের পুস্তক বিশেষ মনোরম এবং পক. 
হইয়া থাকে, এখানিও হইয়াছে। কিন্তু এই পুস্তকের রচন! বেশ 
সুশৃঙ্খল নহে এবং ছন্দের পন্গুতা পদে-পদে পাঠে ব্যাঘাত ঘটায়। 
বিষয়বিস্তাস এলোমেলো হওয়াতে কবির বক্তব্য সর্বত্র সুস্পষ্ট 
হইয়া উঠিবার অবসর পায় নাই; তাহাতে তাহার উদ্দেস্ঠও পণ্ড হইয়াছে। 


রসাঙ্কুর- শ্রীফণীক্রনাথ ঘোষ, চুচুড়া। ১১০ পৃষ্ঠা । বারো. 
আনা । ১৩৩০। 

কবিতার বই। ইহার ৰবিতাগুলিতে কবিত্ব ও ছন্দবৈচিত্র্য 
দেখিয়া আমর! প্রীত হইয়াছি। 


চয়ন- _সন্বলয়িত! পরী বিজয়কুমার ভৌমিক বি-এ, নৈহাটি- 
সিরামপুর খুলনা । ২৪৯ পৃষ্ঠা । কাগজের শক্ত বীধা। পাঁচ সিকা। 
১৯২৩ । 
বিগণ্লয়পাঠ্য সংগ্রহপুস্তক | বন্ধ প্রসিদ্ধ লেখক-লেখিকার গদ্য 
পদ্য ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে ; নির্ববাচন উত্তম হইয়াছে । বিদ্যালয় পাঠ্য 
হইবার উপযুক্ত । 
মুদ্রারাক্ষস 


বাঙ্গল! সাহিত্য-প্রসঙ্গ 


প্রী যোগেশচন্দ্র রায় 


( প্রণেতা ও প্রকাশক-_মোহীন্মদ আহবাব চোধুরী, বিষ্যাবিনোদ, 
বি.এ) প্রীহট । ১৩৩০ সাল। ৭৫ পৃষ্ঠা। দাম ।%* আনা ॥) 

্রশ্বকার বইখানি আমায় উপহার দিয়াছেন। ইহাতে আমার 
প্রতি তাহীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইতেছি। আমার অভিমতও 
চাহ্ছিয়াছেন। ইহাতেও শ্রদ্ধ! প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রদ্ধার বিনিময়ে 
শ্রদ্ধা আপনা হইতে জম্মে। কিন্তু সকলে তাহা প্রকাশ করিতে জানে 


না, গ্রস্থকার অবশ্য দেখিয়াছেন | 'তিনি পুরাতন ও নূতন বাঙ্গালা বই 
অনেক পড়িয়াছেন,বত মান সংবাঘপত্র ওবহ সাহিত্যুপত্র পড়িয়া থাকেন। 
ইদানী মুসলমানের মধ্যে অনেক ক্ষমতাশালী 'ধাঙ্গালা-লেখকের উদয় 
হইক্সাছে। কিন্তু আমার পড়া-শ না অল্প; বাঙ্গাল! সাহিতাজ্ঞান আমার 
নাই বলিলেই হয়। গ্রন্থকার যে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা 
আমার ছ্থারা ঠিক হইবে কি না, সন্দেহ। 


৫ম সংখ্যা ] 


বইখানির ভাষ! সরল, স্পষ্ট কোথাও পেঁচ নাই, ধুআ। নাই । বিশেষ 
গুণ, ফেনা নাই। কিন্ত, জায়গার জারগায় হঠাৎ আরব বা ফার্সী শব 
থাকাতে আমার বুঝ! মুস্কিল হইয়াছে। এক এক শাস্ত্রে, এক এক বিদ্যার 
এক এক পরিভাষ। আছে। সাবধান লেখক সে সে শান্ত ও বিদ্যা 
ব্যাখ্যা করিবার সময় পরিভাঁধাও সাধারণের বোধ্য ভাষায় বুঝাইয়! দিয়া 
থাকেন। আমার বোধ হয় না, এই পুস্তকে ব্যবহৃত আবাঁ ফার্সী শব্দ 
সেইর প পরিভাষা । 

স্ব. মোট-কথা বুঝিতে কষ্ট নাই। বতগ্সান বাঙ্গালা 
ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য দ্বারা বাঙ্গাল! দেশের মুনলমানের কি 
ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে, বইখানিতে তাহা দেখান! হইল্লাছে ; কিন্তু, গোঁড়! 
হইতে আগা পধ্যস্ত এক অসন্তোষের মুর বরাবর বাজিতেছে। গ্রস্থকার 
বাঙ্গাল! ভাষা চান, কারণ, বাঙ্গাল! ভাষা তাহীর মাতৃ-ভামা। কিন্তু, সে 
ভাষায় তাহার জান! ও অ্যন্ত শব্ধ সব নাই। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য 
চান, কারণ “জাতীয় জীবনের সহিত সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ।” কিন্ত 
বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু-ভাবে ভরা । আমি তাহার অসন্তোষের 
নিন্দা করিতেছি না; তাহার তুল্য আরও অনেক মুসলমানের সে 
অসস্ভোষ থাকাও স্বাভাবিক । 

তাহীর নিবেদনে কথাট। আরও স্পষ্ট আছে। তিনি লিখিয়াছেন__ 
“সত্য বলিবে, প্রিয় বলিধে, কিগ্ত অপ্রিয় সত্য বলিবে না। এই 
কথাটি ব্যক্তিগতভাবে খাটিতে পারে। কিন্তু সাজ ও দেশ হিসাবে 
খাটিবে না। আমার কোন কোন_লেখ। কাহারও নিকট সন্্ীর্ণ 
জাতীয়ত। (90101001101 1110140) বলিয়! বিবেচিত হুইতে 
পারে, কিন্ত আমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহ। অপ্রিয় হইলেও 
প্রকাশ করিতে দ্বিধ। বোধ করি নাই। মেলেরিয়ায় ধরিলে কুইনাইন 
তিক্ত হইলেও সেবন করিতে হয়।” 

ইহার পরেই লিখিয়াছেন, 

“সভা-সঙ্গিতির মিষ্ট কথার লেপনে, মৌখিক ভ্রাতৃত্ব ও গরজের 
বন্ধুত্বে হিন্দু-মুসলমানের মিলন স্থায়ী হইবে ন|। মামার সাহিত্য 
হইঞে হিংসা-বিদেবের গলিত অংশ চিবাইয়া [1] বাহির করিয়! 
উভয়ের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে ।” 

অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ শ্বীকার করিয়৷ মিলনের পথ 


খুজিতেছেন। 

এই ভাব লইয়া বইখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। “আজ আমাদের 
সকলেরই এক আমন। 'আজ হিন্দু-মুসলমীনের গৌরব-গাঁথ! অতীতের 
বিশ্বৃতি-দাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তবে কেন আমরা অবোধ 
শিশুর স্তায় পরেব কথায় পরস্পরের মধ্যে বে-ফায়দা ঝগড়া করিয়া 
নিজের অনিষ্ট সাধন করিতেছি। অতএব আহুন, আমরা মনের 
কাল্গিা। দুব করিয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রেম।লিঙ্গন করি ।” 

কিন্ত নিবেদনে তিনিই বলিয়াছেন মৌখিক ভ্রাতৃত্ব ও পরম্পর বন্ধুত্ব 
স্থায়ী হয় না । যে-হেতু আঙ্গ ধরাতলে আমাদের সকলের আমন এক, 
অতএব এস আমর! ভাই হইয়। যাই । এ-কথা তিনি অস্বীকার 
করিয়াছেন। অথচ ইহা ব্যতীত তাহার অন্য উপদেশ নাই। 

অতএব সাহিত্য-প্রসঙ্গের নধ্য দিয়া এমন প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, যাহা 'শীজ 
কীল খুব বড় প্রসঙ্গ হইয়াছে। মহাস্া গম্ধী আর্দি' শত শত হিতকামী 
দেশচিন্তক এই কথা ভাবিতেছেন।* তাহারা ঘে কলহের নিবারণ-চিন্তা 
করিতেছেন, দুই দর্ীটা সর্কারী চাকগী, ছুই-দশটা পদ, কিংবা মস্জিদের 
কাছে বাঁজ না, অথহী। হিন্দু পাড়ার মধ্যে গো-হত্যা--এইরপ বিষয়ের 
নিষ্পত্তি হইয়। গেলেই দে কলহ চুকিয়! যাইবে না। এক এক রোগ্নের 
নান। উপসর্গ থাকে ; আমাদের দেশকে যে রোগে ধরিয়াছে, সে রোগের 


৮৫--১৩ 


বাঙ্গাল। সাহিত্য-প্রসঙ্গ 


৯৭ ৮৯৮০৪১১০৯দী িনল াপিপাননই সি ৯ হাসি নত 


৬৭৩ 


22২৩ ০০ দশটি িণশীশীশিত 5 পিউ পাপন তি িসািপিশিশটশশাপিশীপাাশিসি 


এ-সব মাত্র কয়েকটা উপসর্গ । আসল রোগ, ভিতরে ; মনের অসস্তোষে। 
এই অসস্তোষের বীজ ধরিতে না পারিলে নিত্য নূতন উপসর্গের শাস্তি 
খুজিতে হইবে। আকাঙ্ষ। তৃপ্ত না হইলে অসন্তোষ জন্মে। এক 
বিরোধী গাকা ওক জুটিয়। প্রথমট।কে তৃপ্ত হইতে দেয় না । মনের এইর প 
ছুই বিপরীত ইচ্ছার অস্তিত্ব আমর। সব সময় বুঝিতে পারি না। কিন্ত 
বুঝি মন যেন বেহরা বাঁজিতেছে-_একটা তার যে স্থরে, অস্থাটা সে 
স্বরে নয়। এই লয়ের অভাবে মনে করি, বুঝি এইট! পাইলে 
অসম্ভোষ চলিয়া যাইবে । আমার মনে হয়, গ্রন্থকার চৌধুরী সাহেব 
দো-টান! মনের ছন্দে পড়িয়াছেন। আমি যে, সে দ্বদ্ব দেখাইতে পাঁরিব, 
কিম্বা তাহীকে মানাইতে পারিব, মে আশা করি না । কারণ আমার 
কাছে যেটা সত্য, তাহীর কাছে সেটা সতা নয়। আরও বাধা, আমি 
যে হিন্দু, একথা তিনি কদাপি ভুলিতে পারিবেন না। 


সম্প্রতি তাহার মনের অ-স্থখ অন্বেষণ না করিয়া তাহার সত্যের 
বিশ্লেষণ করি। প্রথমেই দেঁখিতেছি, ভাষা! ও সাহিত্য যে ছুই পৃথক্‌ 
বন্ত, তাহা তিনি বহ, স্থলে ভুলিয়া গিয়ছেন। আমি সাহিতা-শব্বে 
বুঝি, মানব-মনোজগতের বাহ প্রকাশ-বিশেষ। চিত্রে এই প্রকাশ 
দেখি, সেটা চক্ষুর গ্রাহা। কানে যখন শুনি, তখন সেটা ধ্যনিময়। বখন 
সেধ্বনির উৎপত্তি চিন্তা করি, তখন বলি বাকৃময়। যখন সে বাকের 
মুতি কল্পন! করি, তখন তাহা অক্ষরময়। এই বিশ্লেষণ হইতে বুঝি, 
মানব-মনের প্রথম প্রকাশ চিত্রে ও গানে হইয়াছিল। পরে সাহিত্যে 
সম্পূর্ণ বাকৃময় হইয়াছে। ভাষ! সেই বাক-সাহিত্যের আশ্রয় ও বাহ্‌ন। 
আরও পরে তাষার ধ্বনি বিশ্লেষণ করিয়া, কৈমিতিকের মুল পদার্থের 
মত, ভাষার বর্ণ আবিষ্কার করিয়াছি । সঙ্গে সঙ্গে এক এক বর্ণের 
এক এক রপ কল্পনা করিয়। অক্ষরর প চিত্র গ্বার! ভাষার ধ্বনিকে বীধিয়া 
ফেলিয়ছি। এখন চিত্র দেখিবামীত্র কানে ধ্বনি শ,নি, আর মনে 
সে ধ্বনি বা! শব্দের অর্থ উদয় হয়। কিন্তু, এই যেবাক্‌, তাহা সমাজ- 
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন | জীবন-ধারণে ও সুখ-ভোগে সুবিধা হয় দেখিয়া! আমরা 
দল বাঁধিয়া সমাজ গড়িয়াছি, তেমনই বহ. বিষয়ে নিজের পায়ে বেড়ীও 
পরিয়াছি। কেহ সেবেড়ী ভাঙ্গিলে তাহার কৈফিয়ং চাই, তাহাকে 
এক-ঘরো করি, সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিই। কারণ সে সমাজের 
শৃষ্খলকে বিশৃঙ্খল করে । অবশ্ সমাজের পৃদ্থলের পরিবত ন হয়, সকলে 
পরিবতন গ্রহণ করে, যানে। কিন্ত, পরিবতন দ্বার! আমাদের ছুঃখের 
মাত্রা হাস, স্থখের মাত্রা বৃদ্ধি দেখিতে না পাইলে মানে না। ভাষার 
শব্দের বানান (মুলধবনি ) সকলের কানে সমান নয়, মুখেও সমান নয়। 
কিন্তু শব্দের চিত্র, যে সঙ্কেত শিখিয়াছ্ছে, সে দেখিবামাত্র অর্থ গ্রহণ 
করে। এখানে আমার নিজের কথা ধলিতে হইতেছে। কেহ কেহ 
মনে করেন, আমি বানান বদ্লাইতেছি। কথাট! কিন্তু, ঠিক নহে; 
আমি বানান ঠিক রাখিতেছি, অনেক অসাবধান ও অলস লেখক 
ঠিক বানান লেখেন ন| দেখিয়! দুঃখিত হই। আমি কোন-কোনও 
বর্ণের চিত্র বা ছ্যেতক পরিবতনের পক্ষপাতী। এই দুয়ের মধ্যে 
আস্মান্‌ জমিন ফরক। কোন কোন মু্লনান লেখক, বাঙ্গাল! 
ভাষায় উত্তম জ্ঞান থাকিতেও, বানান বদ্লীইতেছেন। তাহা! বাঙ্গাল! 
অন্গরের ধ্বনি জানেন না, বলিতে পারি না। আমি আবাঁ ফার্সী 
জানি না। কিন্ত, মৌলবীর মুখে আরা 'সিন” আমার কানে “স*, 
ধ্বনি বোধ হইয়াছে। উহা! যে 'ছ" ধ্বনির তুল্য নহে, তাহা! আমি 
কেন পূব বঙ্গের ছুই-এক স্থান ছাড়া! অপর সকল বাঙ্গালীর কানে 
ধর! পড়িবে। একথা লেখাও বাহ,ল্য হইবে না যে, পশ্চিম বঙ্গের 
এমন কি খাঁদ্‌ কলিকাতার বহ, বহ, বাঙ্গালীর মুখে “স* ভিন্ন অগ্য 
ধ্বনি বাহির হয় না? দুঃখের বিষয়, বাঙ্গীরা বর্ণমাল! শেখান! 
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হয় না; শেখান হয় অক্ষর, সে অক্ষরের ধ্বনি যাহাই হউক। 
শুধু পাঠশালায় ও বিদ্যালয়ে নয়; সংস্কৃত বিদ্যালয়ে ও টোলে বর্ণের 
উচ্চারণ কণ্ঠে ও কর্ণে না থাকিয়া বাকরণেই থাকে । ফলে বাঙ্গালী 
পণ্ডিতের সংস্কৃত উচ্চারণ ভারত জুড়িয়। অখ্যাতির বিষয় হ্ইয়াছে। 
আমি জানি আমরা যেমন লিখি তেমন পড়ি না, যেমন বলি 
তেমন লিখি না। কিন্তু, শিক্ষা- ও সংসর্গ-ভেদে ইহার তারতম্য 
আছে। কিন্তু, কালীর আঁথরে তারতম্য করিলে চলে না, লিখনের 
প্রয়োজন বার্থ হয়। অতএব যখন কোন মুসলমান লেখককে নোয়াব, 
জোয়াব, মস্কিল, ছাহেব, মৌছলমান লিখিতে দেখি, তখন বুঝি-_হয় 
তিনি বাঙ্গাল! ভাষা জানেন না, কিংবা! পৃথক্‌ উচ্চারণ চালাইয়া 
বাঙ্গালী হিন্দু হইতে পৃথক্‌ থাকিতে চান । এইরপ, যখন দেখি 
অনাবশ্ক আর্বা-ফার্সী শব্দ বদাইতেছেন, তখন বুঝি,__তিনি তাহীর 
ও তাহার সমশ্রেণীর জানা-শোন। শব্দের কদর করিতেছেন, সাধারণ 
বাঙ্গালী পাঠকের প্রতি নিদরন হইতেছেন। আমি মোটরে চড়ি, কি 
গোর র গাড়ীতে চড়ি, নৌকায় যাই,কি হাঁটিয়। যাই, আমি যে, 
সেই 'খাকি। কিন্তু, হাটিয়া যে পথ যাইতে পারি, কিংব! সম্ভার 
যানে যাইতে পারি, সে পথ যাইতে যদি মোটরে চড়ি, তাহা হইলে 
অন্ত বুঝিবে, যাওয়! একটা! উপলক্ষ, মোটর দেখানা, ধন দেখান! 
আমার উদ্দেশ্া। কিন্তু, সে কথ! আমি মানিব কি? সেইর.প. আমি 
যখন সাহেবী পৌষাক পরিয়৷ বাহির হই, তখনও আমার ওজুহাতের 
অভাব হয় না। কিন্তু, যাহার চোখ আছে, তিনি বুঝিতে-পারেন, 
আমি মনের সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতেছি। চৌধুরী দাছেবের অনেক 
যুক্তিতে মনের এইবপ দ্বন্ঘ আছে। তিনি বলেন, আল্ল। শব্দের 
পরিবতে ঈশ্বয় বা! ভগবান্‌, নমাজের পরিবর্তে উপাসনা, রোজার 
পরিবতে” উপবাস, ইত্যাদি হইতে পারে না। “এক জাতির ভাষ! 
ও শব তম্ক ভাষায় অনুবাদ করিলে সেই শব্দের তেজ অনেকট।! 
নষ্ট হইয়। যায় এবং অর্থ বিকৃত হইয়! যায়।” তিমি লিখিয়াছেন, 
“আমর! হিন্দু-মুদলমান-মিলপের প্রত্যাশী. কিন্তু মাথার টুগী ফেলিয়া 
কপালে সিন্দুর পরিয়! হিন্দু-বেশে তাহাদের সহিত মিলিতে পারি ন|। 
আমর! চাই মিলিতে নিজে মুসলমান থাকিয়া. নিজে ইস্লামিক 
ভাব ও মুসলমানিত বজীয় রাখিয়া ।” 

তিনি বাঙ্গাল! সাহিতা-সন্বঙ্ছে এক স্থানে লিখিয়াছেন, "নুমল- 
মানগ্রণ বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্মদত| না হইলেও তাহারা বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের প্রাগরক্ষা। করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ স্বীয় মুঢ়তা- 
বশত: অনেক পিছনে পড়িয়া! রহিলেন। তাহারা রাজ্য. হারাইয়। 
জেদ করিয়। ইংরেদী ও বাঙ্গল! শিক্ষায় অধাহল! প্রদর্শন করিলেন. 
আর তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দু:ভ্রীতাগণ ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
স্বীয় মাতৃ-ভাধার এবৃদ্ধি-সাধনে যত্ত প্রকাশ করিলেন এবং আধুনিক 
মাহিত্যকে মুসলমানের হা হইতে ছিনাইয়। লইয়া নিজে পুরাদস্ত্র 
দখল করিয়া ফেলিলেন।” পরে লিথিয়াছেন, “ঠাহাদের;( যুদলমান- 
দ্রিগের) এই মোহ-নিদ্রার সুযোগে ছোট বড় হিন্দু সাহিত্যিকগণ 
তাহাদের প্রাণে আঘাত দিতে বা ভাহাদের চরিত্র কলঙ্ক কালিমায় 
লেপন করিয়া কালি-কলমের অপব্যবহার করিতে ক্রুটি করেন নাই। 
«তাহারা উঠিয়। দেখিলেন, হিন্দুর। বত আগে পৌছিয়া কেল্প। দখল 
করিয়া ফেলিয়ছেন। মুসলমানের! সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাহাদের 
' প্রতি দার রুদ্ধ । সমালে।চক পাঁহারাওয়ালার! কড়া! সরে প্রবেশ 
নিষেধ করিতেছে।” ইত্যাদি । 

সত্য হউক, মিথা। হউক, এখানে অসস্তোষের একটা কারণ পাওয়! 
গেল। আমার বোধ হয়, এখানেও তিনি ভাষাকে সাহিত্য মনে 
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করিয়া গোলে পড়িয়াছেন ! সেষাহা হউক, তিনি কি মনে করেন. 
কোনও ভাষা! কাহারও বল| বা জেখা কেহ বন্ধ করিতে পারে? 
সমালোচক ফোনও রচনা ভাল ব! মন্দ বলিতে পারেন। বাঙ্গাল! 
ভাষায় যাহীর অধিকার আছে, তিনি বলিতে পারেন, কোন্‌ রচনা 
তাহার মাপে প্রমাণ দীড়াইয়/ছে, কোন্‌ রচন! দাঁড়ায় নাই। ভাষার 
আদালৎ যদি বা ছোট, সাহিতোর আদালৎ পৃথিবী-জোড়া। 
রবীন্দ্রনাথ যে নোবেল-প্রাইক্প পাইয়াছেন, তাহা সাহিত্যের আদা- 
লৎ হইতে পাইয়াছেন, যে আদালতে তাহার ভাষা! কেন বোঝেন 
না। অবশ্ঠ দেশ-কাল-পাত্র অতিক্রম করিয়। সাহিভা-নিমণ 
সকলের সাধ্য নয়। অধিকাংশ সাহিত্যে এই তিন প্রায়ই থাকে। 
হিন্দুর সাহিত্যে হিন্দুয়ানি, মুসলমানের সাহিত্যে মুদলমানি থাকা! 
আশ্চধা নয়. এবং হিন্দুর লেখায় সংস্কৃ, মুসলমানের লেখায় আর্বা- 
ফারাঁ শব্দ অধিক থাকাও স্বাভাবিক। কিস্তু, যদি জোন হিন্দু 
তার রচন! মুসলমানের পাঠ্য করিতে চান, তাহাকে পাঠক বিবেচনা 
করিয়া লিখিতে হইবে। সেইর.প মুসলমানের রচনা হিন্দুকে পড়িতে 
বলিলে হিন্দুর প্রমাণে লিখিতে হইবে। মুমলমানের সহিত মিশিতে 
গেলে মুসলমানের আদব-কায়দা শিখিয়া ও মানিয়৷ হিন্দুকে চলিতে 
হইবে; হিন্দুর সহিত মিশিতে গেলে হিন্দুর আচার-বাবহার শিখিয়া 
মানিয়া মুসলমানকে চলিতে হইবে। ইহা সামাম্ শিষ্টাচার । 
নইলে উদ্দেন্ট বার্থ হয়। অথচ এই জ্ঞানের অভাবে সংসারে যে 
কত অনর্থ ঘটিতেছে, তাহার উয়ত্ব। নাই। 

চৌধুবী সাহেব যে বলিয়াছেন, হিন্দুর! অনুগ্রহ করিয়া কতকগ লি 
আর্বাঁ-ফাসাঁ শব্দ লইয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। অনুগ্রহ করিয়া নয়, 
গরজে গড়িয়া। এখনকার বাঙ্গালী নয়, পুব কালের বাঙ্গালী । মুসলমান 
রাজত্বের সময় এই-সকল শব্দ আম্দানি হইয়াছিল, বাঙ্গালা ভাষায় 
অনেক রহিয়! গিয়াছে, কিছু বাদও পড়িয়াচে। কালের ধম'ই এই। 
এখন আমর! অনেক ইংরেন্ী শব্দ লহতেছি, তাহাও দায়ে 0েকিয়।। 
বাঙ্গালী জ্ঞাতসারে ইন্ছা! করিয়া, মিটিং বসাইয়া, রিজোলিউশান্‌ পাদ 
করিয়া এ-সকল শব্দ গ্রহণ করে নাই। ইংরেজীর ধমকেও নগরব:লী 
সংখাদপত্রের জ্ঞানের অভাবে কত পুরাতন বহ প্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ 
বাহি ত্রাহি ডাক ছাডিয় দুর গ্রামের নিরাল! কোণে লুকাইয়|ে । 
কলিকাতা শহরে হিন্দস্থনী লোকের সংসর্গে কত হিন্দী কথ| কলিকাতায় 
বাঙ্গালীর অন্ধারে পধাপ্ত ঢুকিয়! পড়িয়াছে। কোথাও অনুগ্রহ-নিগ্রহ 
নাই। 

বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর হইলেও যার ইচ্ছ| সেই ইহাকে নিজের 
করিয়। যেমন ইচ্ছা তেমন সাজাইয়। বাবহার করিতে পারে। ইংরেজী 
ভাঁষ। ইংরেজের। কোথাকার কে আর! স্বচ্ছন্দে এই ভাষ| পড়িতেছি, 
লিখিতেচি, বলিতেছি। কিন্ত, যদি ইংরেজী লিখিয়! ইংরেজ পণ্ডিতের 
কাছে যাই, তিনি বলেন, এই শব্দটা তাঠারা এমন বদান না, এই বাকাটা 
তাহাদের মতন হয় নাই, এইর,প প্রয়োগ এখন তাহাদের মধ্যে চলে না, 
ইত্যাদি। কেহ বলিলেন, আমাদের ইংরেজী 1310) 1772118।1 
আমরা ভাজার সেকৃস্পীয়রের দোহাই দিই, তিনি ঘাড় নাড়েন। আমা- 
দিগের কাচে এই সমালোচনা! অপ্রিয় বটে, কিন্তু, নাচার। ইংরেজী ভাষায় 
ইংরেজই প্রমাণ। অবশ্ঠ যে-সে ইংরেজ নয়। যিনি নিগ্ের ভাষ! উত্তম- 
র.প জানেন, তিনিই প্রমাণ। যদি আমর! ইংরেজী ভাষা পরথ করাইতে 
না যাই. কোন বালাই থাকে না, আমি যাহ! লিখি তাহাতে আমার মন 
তুষ্ট হইলেই হইল। ্ 

চৌধুরী সাহেব একথ!না বহির সমালোচন! উপলক্ষে লিখিয়াছেন, 
“যাহারা বাঙ্গাল! দেশে বাদ করে-হিন্দুই হউক আর মুলমানই হউক, 


যা | 
তাহারা বাঙ্গাণী 1 কিন্ত প্রানীর অভিধানে াঙ্গানী অর্থ এখানে কেবল 
হিন্ুকেই বুঝাইয়াছে। মুসলমান বাঙ্গালী নহে, সে ত মুনলমান। কেবল 
প্রবাগীরই দোষ দেই কেন? আজকাল দৈনিক সাপ্তাহিক ও মানিক 
পত্রিকার, গল্প ও উপন্থাসেও সাধারণ কথাবার্তীর বাঙ্গালী বলিতে কেব্ল 
হিন্দুকেই বুঝায় ।” ইত্যাদি। বাঙ্গালী বলিলে কেন কেবল হিন্দু বুঝায়, 
এরহন্ত বহ্‌কাল আমারও জান! ছিল না। আমি যখন কটক যাই, 
সেখানেও গুড়িয়। বলিতে কেবল হিন্দু বুঝাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া- 
ছিলাম। কারণ ওড়িষ্যায় অনেক মুসলমানের ও অনেক বাঙ্গালীর বাস 
আছে। সেখানে মুসলমান ও বাঙ্গালী, ওড়িয়। নহে। ওড়িষ্যাবাদী 
বাঙ্গ।লী বলিলে, বাঙ্গালার মুনলমান নহে, হিন্দু বুঝিতে হইবে । প্রথম 
প্রথম আমি এইর [প ভাগ দেখিয়া, চৌধুরী সাহেবের মতন আশ্চযা 
হইতাম । এক দিন এক ঘটনায় আমার চোখ ফোটে । আমার এক 
মুসলমান ছাত্র ছিল। সে লেখাপড়ায় যেমন ভাল, ব্যবহারেও তেমন 
ভাল, কিন্তু তার সাংসারিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না । এ-কথা আমি 
জানিতাম, আরও জানিত।ম তাহার নিবান ওডিষ্যা়। শনিলাম ছাত্র- 
বৃত্তি দেওয়৷ হইবে । একটা বৃত্তি সে নিশ্চয় পাইবে, এই “ধারণায় এফ 
দিন তাহাকে আঙ্ান দিই । কিস্ত, আমার কথায় তাহার মুখের ভাবান্তর 
দেখিয়া গিজ্ঞাম। করি, কেন তুমি নিরাশ হইতেছ? “আমি ত ওড়িয়। 
নই, এই ব্বত্তি ওড়িয়ার প্রাপ্য ।” “তুমি তবে কি?” “আমি মুদলমান” 
"এই বলিয়া আমার অজ্ঞতা দেখিয়। হাগিয়! ফেলিল। তখন বুঝিলাম, 
সুনলমানের! ওড়িম্যাবাসী ছিলেন না, ভাহার। বিদেশী । ওডিম্যা তাহাপের 
আদি দেশ নহে | অতএব ভাগট। এইক্প,__ 

ওড়িযযাবাসী। ! চিরকালের বাস-.-ওড়িয়। 
 আটিরকালের বাদ। (১) মুনলমান 

(২) হিশু (বাঙ্গালী -.... 

ওডিয়ামাত্রেই হিন্দু ওডিষ্যার আদিনিখানা। ওড়িযাতে অনেক 
বাঙ্গাণীরও (হিন্দু) খান বহুকালের। ইহাদের কথাবা্। ওডিয়। কিংব! 
ভাঙ্গ। ওড়িয়। | কিন্তু, ইহহরও আপনাদিকে বাঙ্গাল। বলেন, গড়িয়া 
বলেন না। অতএব উ্রপরের ভাগ ঠিক শয়। (এখানে একট। নুন 
শব্দ চাই । ইংরেজী 1:04", বাঙ্গালায় 'রয়' করিলাম । ) ভাগটা এয় 
বৰিয়।। ওডিয়। গয়, মুনলমান এয়, খাঙ্রালী রয়। 'ড়িষ্যায় মুসলমান- 
পিগের এক সাঝারণ নাম পাঠান আছে । সৃতরাং রয়িক ভাগে দোষ হয় 
নাই। 





বাঙ্গালা সাহিত্য-প্রসঙ্ 


৬৭৫ 


পেপাপীস্পিশীিসপপীসপীশ এ পিল শশা শি পপ শিস 


শুধু গড়ি নাম কেন? মরাঠী, পঞ্জাবী, বিহ্বারী প্রভৃতি নামে এক 
এক প্রদেশবাসী হিন্দু বুঝায়। বাঙ্গালী নামেও তাই। বহ, পৃরকাল 
হইতে একখওড দেশের নাম বঙ্গ আছে। তৎদেশবাপী এই অর্থে আল প্রত্যয় 
কারয়! বঙ্গ +আল--বঙ্গাল, এই নাম হইয়াছিল। বঙ্গালের ভাষা 
বঙ্গালী। এই নাম শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যাকরণসপ্মত। একট! ভূলে দেশের 
নাম বঙ্গাল হইয়াছিল। তাহা! হইতে বঙ্গাল-দেশবাসী- বঙ্গালী। 
বঙ্গাল দেশের ভামাও-_বাঙ্গালী। বহমান বাঙ্গীলী সেই পুরাতন 
বঙ্গালীর বংশধর বলিয়া গণ্য। 

ওড়িয়! বাঙ্গালী বিহারী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রয় না হইতে পারে। 
কিন্তু, উৎপত্তি ব্যতীত অগ্য লক্ষণ রয়-তুল্য হইলেও বাস্তবিক রয় ন! 
বলিয়। জাতি বলা ভাল । জাতি অর্থে ০5৯ | যখন বলি আম এক- 
রকম ফল, তখন বুঝি ফলের এক ভ্রাতি। এইর প, হিন্দু জাতি বলিলে 
বুঝি ইহাদের আচার-বাবহার অন্যের মতন নয়। হিন্দুধম বলিলে বুঝি 
হিন্দুস।তির আচার-ব্যবহার। বান্তবিক এই ছুই নাম বেশী দিনের নী 
ভারতে মুনলমান আসিবার পুবে” হিন্দু নাম ছিল না । কেহ বলিল 
দেশের নাম সিদ্ধু, বিদেশী শ্রোতার ভাষার নিয়মে সিদ্ধু হইল হিন্দু। 
দেশের নামে দেশবাসীও বুঝায়। হিন্দু এক দেশের নাম এবং সঙ্গে সঙ্গে 
সেই দেশবাঁপীরও নাম । ক্রমে সে দেশবাপীর আচার-ব্যবহার ভারতখণ্ডের 
বিহার. বঙ্গ, ওড়িষ্যা প্রভৃতি অন্য দেশবাসীর মধ্যে দেখ। গিয়াছিল। 
ইহারাও হিন্পু নামে পরিচিত হইল। এই কারণে ভারতবর্ষের নাম 
[1011 হিন্বস্থান বা হিন্দুস্ত।ন। 

তারতের ত্রি-সীমার ঝ|হিরে হিন্দুদের মাথ! গুঁজিবার ঠাইও নাই। 
দে বংদর কত মুদপমান অভিমান-ভরে হিন্ুস্থান ছাড়ির। সপরিবারে 
পশ্চিমদেশে চলিয়! গেলেন। কিন্তু, শতপদ-দলিত হইলেও হিন্দুকে এই 
দেশেই পড়িয়। মরিতে হইবে। হিন্দুর য-কিছু গৌরব ও কীতি, সাধনা, 
ও কৃটি-_সব এহ দেশের মাটিতে জড়িত। মুদলমানের পক্ষে সে মাটি 
ভারতের বাহিরে। নুদলম।নও যদি এ দেশের মাটিকে হিন্দুর চোখে 
দেখিতে পারিতেন, ম। শুবিয়। কদর করিতে পারিতেন,দরদে দরদী হহতে 
পারিতেন, তাহ। হইলে স্বরাজ্যলাত কেহ মাঁট কাইতে পারিত কি? 

চৌধুরী সাহেব আনেক পড়িয়। শনিয়। হাবিয়া চিন্তিয়! 
তাহার বইখানি লিগিয়ছেন। মামিও আদরপুব ক তাহার “সত্য 
আলোঁচন! করিতে বাঁসয়াছিলাম | দুঃখ হইতেছে, সম্পূর্ণ করিতে পারি- 
লন ন|। প্রবানীগত্রে মর স্থান পাইলাম ন|। 
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শাল-বীথিক! 
এী মণীন্ত্রভূষণ গুপ্ত কর্তৃক কঠ খোদা 
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অস্ত্ীয়াতে ভারত-সভা-_ 


* সুদূর অস্্ীয়াতে শিক্ষার্থী ভারতীয় ছাত্রের “ভারত-সভা” (10001) 
88৮2) নামক একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। সভার প্রধান 
হইতেছে বস্তুত এবং পুস্তিক| প্রচার দ্বারা এ দেশবাসীকে 
ভারতের নৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মৃতত্ব বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় প্রদ'ন 
ফরা। 
সম্প্রতি একদল ভারতীয় যুবক অস্ীয়ার ভিয়েনা-বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিদ্যাশিক্ষার্থ গিয়াছেন। হীরা বলেন যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
চিকিৎসা-শাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন ও যন্তরবিজ্ঞান ইউরোপের অন্যান্য 
স্থান হইতে ভালভাবে শিক্ষা! দেওয়! হয়। এখানে আর একটি স্থবিধ! 
এই যে, এখানকার সাধারণ লোক ও অধ্যাপকের! এই সভার সাহায্য 
ভারতীয় সভ্যতার ও ভারতবাসীদের জ্ঞানের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া 
ভারতীয় ছাত্রদিগকে বিশেষ আদর করিতেছেন । অস্থীয়ার অনেক লৌক 
এখন ভারতের স্বরূপ জ্রানিতে পারিয়াছে এবং সকলেই ভারতীয় 
ছাত্রদিগের কার্ধ্য-কলাপের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে । 
সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিশোরীকুমার মাথুর আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন ষে, কল্প ও অর্থের অভাবে সমিতির এই অবশ্ঠপ্রয়োজনীয় 
কার্ষের আশানুরূপ প্রসার হইতেছে না। 
আমরা আশা করি ভারতের সর্ধ্ব সম্প্রদায়ের লোক অর্থ সাহায্য 
করিয়া এবং পুরাতন পুস্তিক! ও সংবাদপত্রাদি দান করিয়া প্রবাসী 
ছাত্রদের এই এভ অনুষ্ঠঠনটি বাচাইয়! রাখিবেন। প্রবাসী ভারতীয় 
ছাত্রগগণও বউ! ও অর্থাদি সাহীয্য করিয়া কল্মাদিগকে উৎসাহিত 
করিতে পারেন । সমিতির ঠিকানা 11701077455, 
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ডখা 1 
/773018 
আমর! এই অনুষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করি। 
শ্রী প্রভাত সান্যাল 
আইরিশ সমহ্যা-_ 


ফে-প্রকারেই হউক *আয়ার্ল্যাণ্ডে শাস্তি স্থাপন করা! নিতান্ত 
প্রয়োজন বোধ, হওয়াতে লয়েড. জর্জের মন্ত্রীসভা আপ্ই্টার সমস্যার মুল 
গণ্ডগোলের কোনও সুমীমাংসার ব্যবস্থা না করিয়া নানারকম গৌজা মিল 
দিয়া সামরিক-ভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডে শাস্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়- 
ছিলেন। সন্ধিসর্তের মধ্যে কতকগুলি এমন মন্ত ফাক রহিয়৷ গিয়াছিল, 
যাহার জন্য এখন আবার গোল দেখ! দিয়াছে। আল্ট্টারের অরেঞ্জ 
দলকে শাস্ত করিবার জন্য ১৯২* থৃষ্টাবে ইংরেজ-সর্কার আল ষ্টার 
বলের সহিত যে রফা-নিষ্পত্িতে উপস্থিত হন, ভাহাতে আলষ্টার 


প্রদেশের স্বাতস্্র স্বীকৃত হয় এবং উত্তর প্রদেশে স্বারত্ব-শাসন-প্রণালী 
প্রবর্তিত কর! হয়। আল্ষ্টারের জননার়ক সার জেমূস্‌ ক্রেইগ উক্ত 
প্রদেশের শীসন-পরিষদ্‌ ও ব্যবস্থাপক সভা। কর্তৃক প্রধান মন্ত্রীর পদে 
নির্বাচিত হন। কিন্তু আল্্টারকে আয়ারল্যা্ড হইতে সম্পূর্ণ 
বিভিন্ন একটি রাষ্টরকূপে স্বীকার করিতে আইরিশ জাতি ভয়ঙ্কর নারাজ 
ছিলেন। যদিও বা আইরিশ ফ্রিষ্টেটের অধীনে আলষ্টারে স্থায়ত্ত-শাসন 
প্রবর্তিত করিতে আইরিশ জননায়কগণ স্বীকৃত হইতে পারিতেন, তখাপি 
আলষ্টারের যে-সব অংশে রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায় তুক্ত জাতীয় 
দলের লৌকই অধিবাসীদিগের মধ্যে সংখ্যান্থপাতে অধিক সেই-সমন্ত 
অঞ্চলও ইংরেজদিগের সহিত আলষ্টরারের সন্ধিস্থত্রে আলষ্ট্ার প্রদেশের 
সহিত জুড়িয়। দেওয়াতে আয়ার্ল্যাণ্ডে মহা অসস্তোষের সধর হউয়াছিল । 
ইংরেজ সর্কার যখন ১৯২১ থুষ্টাব্বে আইরিশ জননায়কদিগের সহিত 
সন্ধিস্থত্রের আলোচন! করিবার উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিয়- 
ছিলেন তখন আইরিশ জননীয়কগণ বলিলেন যে আলষ্টারের গোল- 
যোগের মীমাংসার একটি পন্থা আবিষ্কৃত না হওয়। পথ্যস্ত ইংরেজদের 
রাষ্ীয় প্রাধান্য আয়ার্ল্যাণ্ শ্বীকার করিতে পারে নাঁ। কারণ আলষ্টার- 
সমস্তার সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় সন্মান এমন ভাবে জড়িত যে, 
তাহাকে কোনওপ্রকারে ক্ষুপ্ণ হইতে দিলে আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যাদার 
হানি হইবে। আইরিশ জননায়কদিগের দৃঢ়তা দেখিয়। ইংরেজ- 
সর্কার বাধ্য হইয়া! একটা পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন । 
কিস্তুসে পথের কণ্টক হইয়! দাড়াইলেন আলষ্টার-নেতা স্তার জেম্স্‌ 
ক্রেইগ। তাহার ভাবগতিক দেখিয়! মনে হইতে লাগিল যে, ইংরেজ- 
সরকারের আবিষ্কৃত পন্থা! কাধ্যতঃ গৃহীত হইলে আলষ্টীর বিদ্রোহ- 
ঘোষণা ক্ষরিতেও কুঠিত হইবে না। ইংরেজ-সর্কার বাধা হইয়! 
গোঁজামিল দিয়া কাজ চালাইয়া লইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন এবং 
পর্ড বার্কেন্হেড ও লয়েড, জর্জ সেই গোৌঁজামিলের পদ্থাও আবিষ্কার 
করিয়া! ফেলিলেন। ১৯২১ খুষ্টান্দের শেষাশেষি ল-ন শহরে আইরিশ 
নেতৃবর্গ সমবেত হইয়! ইংরেজ-সর্কারের সহিত যে সদ্ধিন্ত্রে আবদ্ধ 
হন, তাহাতে নানা জটিল সমস্তার মীমাংসা হৃইয়। গেল £ কেবল 
আলষ্টার-সমস্ত।র হুমীমাংসা হয় নাই। এই সুযোগে একটা মন্ত গোৌঁজা- 
মিল দিয়া তখনকার মত কাধ্যসিদ্ধি করাইয়া ইংরেজ-সর্কার একটা 


'মন্ত রাষ্্রনৈতিক চাল চালিরাছিলেন। এই সন্ধিতত্রের বারে! নম্বর 


সর্তে স্থির হয় যে, আল্ষ্টার প্রদেশ আইরিশ স্বাধীন রাজ্যের বস্তা 
স্বীকার করিবে কি.ন! তাহার সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার 
জন্ত আল্ুষ্ঠার প্রদেশে আরও একমাস সময় দেওয়! হইবে। 
তাহার পর যদি আল্ষার পন শ্বাতত্ত্র সম্পূর্নরপে বজায় 
রাখিতে চীহে-_তবে উল্ত প্রদেশের সীমানা! পুনরায়" স্থির করিবার অন্ঠ 
একটি সাঁলিদী বসিবে। ফার্মাগ নাগ, টাইরোল, প্রস্ঠুতি বে-সৰ 
অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী জাতীয় দলভুক্ত সেগুলির অংশ-বিশেষ, 
প্রজার অভিপ্রায় অবগত হুইয়! সেই-অনুসারে এই সালিসী সভা! আয়ার- 


€ম সংখ্যা ] 


ল্যাপ্ডের সহিত পূর্ণযুক্ত করিবেন। এই সালিদী সভার ইংরেজ, আইরিশ, 
ও আল্টার মন্ত্রীনভা একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন । 


আইরিশ জাতীর দল এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে এবং সন্ধিসর্তের 


অন্তাগ্য সর্তগুলিও উভয় জাতি স্বীকার করিয়। লওয়াতে আইরিশ সন্ধিপত্র' 


স্বাক্ষরিত হয়। ইংরেজপক্ষে লয়েড. জর্জ, লর্ড, বার্কেন্হেড, অষ্টেন্‌ 
চেম্বারুলেন্‌, উইন্ষ্টন চার্চহিল, স্তার এল্‌ ওয়ার্দিংটন ইভাঙ.; স্তার 
হ্যামার খ্রিন্উড ও স্তর গর্ন্হিউয়ার্ট, এবং আইরিশ পক্ষে গ্রিফিথ, 
* বার্টন, কলিঙ্গ: ডুগাল ও,গাভান ডাঁফি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধি- 
পত্রে আল্ষ্টার পক্ষের কাহারও স্বাক্ষর নাই। যে অংশে আলাষ্টার 
সংক্রান্ত একটি সর রহিয়াছে অন্ততঃ সেই অংশটুকুতে আল্‌ষ্টার-নেতৃবর্গের 
সম্মতি ও স্বাক্ষর লওয়! উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না লওয়াতে এখন 
নুতন গোলযোগের স্থ্টি হইয়ছে। 


ইংলওের প্রধান মন্ত্রী র্যামূজে ম্যাকৃডোনাহ্ড. আইরিশ জাতির নিকট 
ইংরেজ-সর্কারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা! করিবার উদ্দেশ্য আল্টারের সীমা 
পুনরায় নির্দেশ করিবার জন্ সালিসী নিয়োগের ব্যবস্থা! করিতে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন। কিন্তু আল্ষ্টার-সর্কার সালিসীসভায় প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। আল ্টার-সর্কার বলেন যে, 
আইরিশ সন্ধিস্থত্রের সহিত আলষ্টারের যখন কোনও সম্পর্ক নাই, 
তখন সন্ধিসর্তের বারে! নম্বর ধারা মানিয়৷ লইতে আলষ্টার বাধ্য নয়। 

আলষ্টার যখন ব্রিটিশ সাম্রাজোর অস্তগত, তখন ইংরেজ-মন্ত্রীসভাঁর 
সিদ্ধান্ত আল্ষ্টার ব্যবস্থাপক-সভা! না মাবিয়া লইলে আল ষ্টারের শাসন- 
করাকে সিদ্ধান্ত-অনুসারে সালিসী-সভার় প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে 
বাধ্য কর! যায় ফি না তাহা স্থির করিবার জন্য ম্যাক্ডোনাঞ্ড, প্রিভি- 
কাউন্সিলের নিকট এক আবেদন করেন। প্রিভি-কাউন্সিলের জুডি- 
শিয়াল্‌ কমিটির বিচারকগণ রায় দিয়াছেন যে, যখন সন্ধি-মর্তে আল- 
্টারের সম্মতি গ্রহণ কর! হয় নাই, এবং ১৯২০ খুষ্টান্ে আল ষ্টারের সহিত 
ইংরেজের যে রফ| হয়, তাহা যখন বাহাল আছে, তখন তাহাকে উপেক্ষা 
করিয়া ১৯২১ থুষ্টান্দের আইরিশ সন্ধি-সর্ত বলবত্বর করা চলে না। 
এই সন্ধি-সর্ত মানিয়া লইতে হইলে ১৯১ থুষ্ঠাব্ধে পাল ধমেন্ট- 
সভা আল্ট্ারে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রবর্তনের জঙ্ত যে আইন পাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার পরিবন্তন সাধন করিয়া! নূতন আইন পাশ ন! 
করিলে উপায়াস্তর নাই। এদিকে আইরিশ সাধারণ-তস্ত্রের সভাপতি 
কাস্শ্িভ আল্ষ্টার সমস্তার সত্বর একটি মীমাংসায় উপনীত হইবার 
জন্য ইংরেজ-সর্ুকারকে তাগিদ দিতেছেন। আইন পাশ করাইয়। লইতে 
হইলে শুধু শ্রমিকদলের মত লইয়৷ কায্ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া 
ম্যাক্ডোনাল্ড. সমীচীন বোধ করেন নাই। তাই আইরিশ সন্ধি-সর্তের 
ইংরেজ-স্বাক্ষরকারীদিগকে ও রক্ষণশীল এবং উদারনৈতিক জননায়ক- 
দিগকে$ তিনি একটি বৈঠকে উপস্থিত হইয়া এ-সম্বদ্ধে একট। চরম 
সিদ্ধান্তে আসিতে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্য দিকে সহজে কোনও একটা 
মীমাংস! সম্ভবপর কি ন! তাহ! দেখাইবার উদ্দেশ্ঠে তিনি স্যার প্রেম্সৃক্রেগ, 
ও কন্শ্রিভকে লগ্ুন-সহরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমন্ত্রণ- 
লিপি প্রেরণ করিয়াছেন। ১ল! আগষ্ট, পালমেন্ট, মহাসভায় ভূতপূর্বব 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ বন্ড উইনের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র-দচিব মিঃ টমাস্‌ বলিয়া- 
ছেন যে,প্রিভি-কাউল্সিলের বিচারকগণের রায় বাহির হওয়ার পর ইংলগ্ডের 
সন্দুথে এক মহা! সম্ত। উপস্থিত হইয়াছে । আয়ার্ল্যাণ্ডের সহিত যে 
সন্ধিসর্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহার সর্ত পালন করিতে ইংরেজ-জাতি 
স্কার়তঃ ধর্দতঃ বাধ্য ।* সর্কার-পক্ষ আশ! করেন যে, আলষ্টার-দঙের 
বুদ্ধির উদয় হইবে এবং তাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন। প্রধান 
মন্ত্রী আল ই্টার-জননায়কদিগকে এজন বিশেষ অনুরোধ করিবেন। ব্রিটিশ 


দেশ-বিদেশের কথা-_ভারতবর্ষ 


পাপীশীাশিশিশিশাটিশাসিতিিশ শাীপাশীশীশিট তর শিশীশিশীশশিশ শীশীীশীশিপশিশীশীীপিশাতিশিশিটি পাশপাশি িশাশীপীপীনী শী শিশীিশিশী তিশা শিশির শীট তি তত 
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জাতির মঙ্গলের জন্য নিশ্যরই তাহার! এজনুরোধ পালন করিবেন। 
তবে যদি শুনিতে একান্তই রাজি না হন তখন ইংরেজ-সর্কারকে বাধ্য 
হইয়া আইন পাশ করিয়া লইতে হইবে। ইহাতে হয়ত আল ষ্টারে 
অশান্তির আগুন জবলিবে। আপনার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্ক এই বিপদের 
সম্ভাবনা! থাক সর্খেও এই কাধ্যের জন্তই ইংরেজ-সর্কাঁর বন্ধপরিকর। 
লয়েড, জর্জ এই প্রস্ত(ব সমর্থন করিতে গিয়া বলেন যে, তিনি ও তাহার 
সহচরবর্গ এই কাধ্যে শ্রমিকালের মন্পূর্ণ সহায়তা করিবেন। রক্ষণশীল 
সম্প্রদায় কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরোধী। তীহাঁরা আল ষ্টার-দ্লকেই সমর্থন 
করিবেন। আলষ্টারে কিন্তু ইতিমধোই মহ! আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছে । কস্শ্রিত লগুনে উপস্থিত হইয়াছেন : আলষ্টার-নেতা স্তার্‌ 
জেম্স ক্রেগ অনুস্থ, সেজন্য তিনি বৈঠকে উপস্থিত হইডে পারিবেন 
ন1। ভাহার পাঁরবর্ধে আল ষ্টার অরেগ্রদলের পক্ষে মাকু ইস অফ. লগুন- 
ডেরি লগ্ডনে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু অরেগ্রদলের যেব্প অভিপ্রায় 
দেখা যাইতেছে, তাহাতে বৈঠক নিক্ষল হইবে বলিয়। মনে হইতেছে 
তখন নুতন আইন স্থজনের ব্যাপার লইয়া! মহা! আন্দোলন হইবে । এমন 
কি নব নির্র্ধাচনেরও সম্তাবন! আছে ; পূর্বের গৌজামিল দূর করিয়া 
শেষ সিদ্ধান্তে আসিতে ইংরেজ-সর্কারকে কত বাধাবিদ্ অতিক্রম করিতে 
হইবে কে বলিবে? 


শ্রী প্রভাত্চন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় 


ভারতবর্ষ 


দক্ষিণ-ভারতে বন্তা__ 


জল-প্লাবন ভারতবর্ষের বার্ষিক ব্যাপারের ভিতর আসিয়! 
দ্াড়াইয়াছে। গত বৎসর বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রস্ভৃতি স্থানে পর্জন্য-দেবের 
অনুগ্রহ বেশ পূরা-মাত্রাতেই বর্ধিত হইয়াছিল । এবারেও মান্রাজ বনায় 
ভালিয়! গিয়াছে । ত্রিবান্ধুর কোচিন, কানাড়া, মহীশুর প্রভৃতি স্থান 
হইতে প্রতিদিন নানারকমের শোচনীয় সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত 
হইতেছে। এই-সব সংবাদের ভিতর নিরাশ্রয় গৃহহীন নিঃসন্বল 
লোকদের সংবাদ ত আছেই ; মৃত্যুর সংবাদও বড় অল্প নহে। বহু 
মৃতদেহ বন্যার জলে ভাসিয়া যাইতে দেখা যাইতেছে । কত গৃহ বে 
ভুমিসাৎ হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। এই বম্যার সঙ্গে ভূমিকম্পও 
ছিল। কোচিনের অন্তর্গত সোরানুরের একটি স্কুলের গৃহ চাঁপা পড়িয়া 
৬৫টি ছাত্র এবং একজন শিক্ষক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন । রেল- 
লাইন অনেক স্থলেই ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। 

দেশের সমন্ত কেন্দ্র হইতে বিপন্নদের সাহায্যের জঙ্থা অর্থ-সংগ্রহের 
চেষ্ট। হওয়া উচিত। বন্তাপীড়িত্র অঞ্চলকে সাহাধা করিবার জন্তু 
্রিবাঙ্কুরের রাজসর্কার পধ্গন্ন হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন । লেজিস- 
লেটিত এসেম্রিতে শ্রীযুক্ত রঙগস্বামী আয়েঙ্জার বন্যাপীড়িত অঞ্চলকে 
এক কোটি টাক! দিয়! সাহাধ্য করিবার জন্য সপারিষদ্‌ গবর্ণর জেনারেলের 
নিকট অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ 
দিয়াছেন। 

বস্তায় ভাঞ্জোর ব্রিচিনপল্লী কৈরয়াম্বাটুর মালাবার প্রক্ষিণ-কানাড়া, 
মহীশূর ত্রিবাস্থুর কোচিন প্রসৃতি স্থানই বিশেধভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। ক্গতির পরিমাণ ঠিক কর! এখনও সম্ভবপর নহে। 


দিল্লীর দাঙ্গা-_ 


মন্প্রতি দিল্লীতে হিন্দু-মুসলমানে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়! গিয়াছে। 
একটি সংবাদে প্রকাশ, ১২ জন হিন্দু হত ও ১৮ জন আহত এবং ১ জন 
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মুসলমান হত ও ৫* জন আহত হইয়াছে। হতাহতের সংখ্য। ধে 
এই সংখ্যাকে ঢের ছাড়াইয়া গাছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 
ব্যাপারে শান্তিরক্ষা করিতে গিয়৷ পুলিশকেও গুলি চালা ইতে হইয়াছিল। 
তাহাদের ৪ জনের আঘাত নাকি একটু গুরুতর-রকমের | হিন্দু-স্্রীলোক 
এবং শিশুদের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহ। মমানুধিক পাশবিকতায় 
ভরা। 

হিন্দুদের মন্দিরগুলি অপবিত্র কর! হইয়াছে । হাকিম আজমল 
খাঁ বলিয়াছেন এরূপ বর্ধরোচিত কাধ্যের পুনরভিনয় যাহাতে ন| 
হয়, সেজন্য জামায়েৎ-উল্‌-উলেম। এবং খেলাফ২ কমিটির বিশেষভ।বে 
চে কর উচিত। 

মৌলানা মহম্মদ আলী বলিয়াছেন_“আমার বড়ই লজ্জ। 
বোধ হইতেছে যে, আসার সমধশ্মীদের কেহ কেহ স্ত্রীলোক ও 
শিশুদের উপর আক্রমণ করিয়াচে এবং একটি দেব-মন্দির 
অপবিত্র করিয়াছে । আমি এমন কোনে! উত্তেজনার কারণ 
কল্পন! করিতে পারি না, যাহাতে এই ধরণের অত্যাচার সমর্থন করা 
যাইতে পারে। উচ্চ কে এই-সমস্ত কায্যের নিন্দ। করিতে হইবে। 
হিন্দু গুগ্াদের ভার আমি হিন্দু ভ্রাতাদের হাতেই ছাড়িয়া! দিতেছি, 
হিন্ু-সমাজেও গুগ্ডার অণ্ডাব নাই ।” 


স্থতা-কাটার সিদ্ধান্ত-_ 


গুজরাট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক উচ্চপদস্থ কর্্চারী 
স্থির করিয়ছেন যে, তাহাগা প্রতিমাসে অন্ততঃ তিনশত গজ সুতা 
কাটিবেন এবং অতিরিক্ত ছুই হাজার গজ গৃত| সংগ্রহ করিবেন। 

বারদৌলী তালুকের শিক্ষকেরা স্থির করিয়াছেন যে, তাহারা 
গুজরাট প্রাদেশিক-কংগ্রেন-কমিটিতে প্রতিমাসে [তিন হাজার গজ এব: 
যদি মস্তব হয় তবে পাঁচ হাজার গঞ্জ শত! প্রদ্ধান করিবেন । 

বারদৌলী তালুক কংগ্রেস-কমিটি স্থির করিয়াছেন যে মহাক্স! গান্ধী 
যখন বারদৌলী গমন করিবেন তখন বাগদৌলী তাপুকের প্রত্যেক নর- 
নারী যাহাতে ভাহাকে আন্বা আড়াই।পোয়! করিয়। সত উপংটীকন 
দিতে পারেন সেজন্য তাহাদিগকে অনুরোধ কর! হইবে । 


মিউনিপিপ্যাপিটির কণ্মপন্থ।__ 


তাশিল কংগ্রেস-কমিটি, অঞ্ধ, কংগ্রেস-কমিটি, খিপাফত কমিটি, 
তামিল-অন্ধ, সবত্রাঙ্যদল ও মহাঁজন-মভ! একত্র মিলিত হইয়। মিউনিসি- 
প]ালিটি-শ্বন্ধে* তাহাদের কণ্মপস্থা নিদ্ধীরগ করিয়াছেন এব* কংগ্রেস 
হইতে যে-সব সদস্ত মিউনিসিপ্যালিটিতে নিব্বাচিত হইয়াছেন, তাহারাও 
সেই কণ্ম-পন্ধতি মাশিয়৷ চলিতে শ্বীকৃত হইয়াছেন। এই কম্ম-পদ্ধতি 
অনুসারে-_ 

(১) মিউনিসিপ্যালিটির সদন্তদিগকে খদ্দর পরিয়। কপৌরেশনের 
সভাসমুহে এবং মন্ত।ন্ত সভাসমিতিতে উপস্থিত হইতে হইবে। 

(২) গবমেণ্টের কোনো কম্মচাপীর সম্মানের কোনো অনুষ্ঠান 
হহলে তাহার। সেঞুপিতে যোগদান করিতে পারিবেন না| । 

(৩) বড়ল|ট, প্র।দেশিক গবন্র, শাসন-পরিষদের সদস্ত ব। মস্ত্রীদিগকে 
তাহার। অভিনন্দিত করার পক্ষে ভোট দ্রিবেন না। 

($) কর্পোরেশনের ভিতর দিয়! ইঁহার। কংগ্রেমের গঠন-মুলক কাধ্য 
করিতে ধথ।সাধ্য চেষ্টা করিবেন। 

এই দল নিক্মলিখিত উদ্দেশ্য লইয়! কাঁজ করিবেন £- কপৌরেশনের 
স্ুলসমুহে ভাহাঞ জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা! করিবেন, ক্ষুলসমূহে 
চর্ক। প্রচলিত করিয়! এবং শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করিয়৷ জাতীয় ভাবের 
যাহাতে পরিপুষ্টি হয় তাহার ব্যবস্থা করিবেন, সহরের বালক- 


প্রবাসী-_ভাদ্দ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবেন, মদ বন্ধের চেষ্ট। 
করিবেন, খদ্দর প্রচারের জন্তু সকল-বকমে চেষ্ট। করিবেন, গরীবদ্দিগের 
জন্ত বিনা পয়সায় রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। যেখানে 
সম্ভব বিদেশী জিনিষের ব্যবহার বন্ধ করাইবেন। বিদেশী লোকের 
নামে যে-সব ইমারত রাস্তা প্রভৃতি আছে তাহাদের নাম বদ্লাইয়া 
ভারতবাদীর নামে সেগুলির নামকরণ করিবেন, মিউনিমিপ্যালিটির 
কাজে বিদেশী লৌক রাখিবেন না । 


ভারতীয় হিন্দু শুদ্ধিপভা-_ 
১৯২৪ গষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে জুন মান পধ্যস্ত নিম্মলিখিতরূপে 
মালকানাদিগকে হিন্দু কর! হইয়াছে-_- 
জানুয়ারী- ১৫* জন, 
ফেব্রুয়ারী-_ ৩৫* জন. 
মার্চ: ৮** জন, 
এপ্রিল ৪৯৫৭ জন, 
মে ৩০৭ জন, 
জুন ২০০ জন। 
নাগপুর-বিশ্ববিদ্যালয়-_ 


নাগপুর-বিশ্ববিদ্/ালয়ের এক সভায় ভাইস্-চ্যান্সেলার স্তারু বিপিন$*: 
বঞ% মহাশয় বোষণ। করিয়াছেন যে, স্যার মেকেঞ্জি দাদাভাইয়ের আইন- 
পুস্তকের লাইব্রেপী, বজপুতন। কিমণগড় রাজের দেওয়ান বাহাছু4 
পোনাস্বরের প্রদত্ত শতকর! সাঙে তিন টাকা স্রদের সত্তর হাজার টাকা 
ও অমরাখতীর মিঃ মোটের প্রদত্ত চারি হাজার টাক। দানস্থরূপ 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে । মিঃ পৌনাঙ্থরের প্রদত্ত টাকায় 
দাতার স্ত্রীর স্মৃতির উদ্দেণ্ঠে স্থানীয় স্ত্ীশিক্ষীর উন্নতি বিধান করা হইবে 
এবং মিঃ মোটের টাকা বেরারেধ শিক্ষার্থীণণের মধ বিজ্ঞান শিক্ষার 
উৎসাহ প্রদানার্থ ব্যয়িত হইবে। 


নাগ্পুবের মিল ছুঘট না 


গত ২৯শে জুলাই গুঞ্জরাটের একটি তুলার কল ভূমিসাৎ হইয়াছে। 
ব€% কারিকর তখন কলে ভিঙগ কাজ করিতেছিল । হুতরাং বনুণোক 
চাপা পডে। গত ১ল! আগস্ট, রাত্রি ১০টার সময় ধ্বংসন্তপ গর।নোর 
কাজ শেন হইয়াছে । মোটের উপর ২৯ জনের মৃতদেহ ধ্রংসম্ত পের 
ঠিতর পাওয়। গিয়াছে। ছুইজন আহত ব্যক্তি হাসপাতালে মার! 
শিয়ছে। ৩৬ জন জখমীর মধ্যে ১৪ জন হাসপাতালে শযা।শায়ী 
হইয়া গাছে। মিল-কর্তৃপক্ষ আহতদের পরিবারবর্গকে একমণ হিদাবে 
খাছ্াদ্রবা এবং মৃতের নতকারের জন্য ১০২ টাক| করিয়া দান 
করিয়াছেন। 
কাশ্মীরে মুর ও সেনাদলে সংখ 

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের দিকের কারখানার মজুরেরা কার্থানার 
নুতন ব্যবস্থায় আপত্তি করিয়া উত্তেজিত হইয়! উঠে। অবস্থা স্গীন 
দেখিয়৷ সৈম্তদল তলব কর! হয়। কাশ্ীর রাজোর অশ্বারোহী মেনাদের 
সহিত উত্তেজিত জনসংঘের সংঘর্ষ খটে। ফলে গুলি চলিয়াছিল। 
গুলির আঘাতে ৭ জন দাঙ্গাকারী মার গিয়াছে এবং ৪* জন এজরথন 
হইয়াছে । উংরাজ-গভগে টের দৃষ্টান্তের চমৎকার অনুকরণ । 


গ্রেসের প্রেসিডেন্ট 


১০টি প্রােশিক কংগ্রেস-কমিটির মধো গুজরাট হালা কংগ্রেসের 
জন্ট কাহারও পক্ষে মত প্রকাশ করে নাই। আজ্মীর-মাডোয়।রের 


৫ম সংখ্যা ] 


শিপ ৩০ পপি ০০ পট পিপাসা পিসপিসলাশী ৭০০ তাটাশিশিসপিসিি 5 


মত এখনও জান! যায় নাই। অবশিষ্ট কংগ্রেদ-কমিটিগুলির মধ্যে 
কর্ণাটক, বুকতপ্রদেশ, অন্ধ,, তামিল নাড়ু, এবং বিহার মহাত্মা গান্ধীকে 
মনোনীত করিয়াছেন । মোটের উপর ১৬টি 
গান্ধীর পক্ষে ভোট দিয়াছেন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে দিয়াচ্চেন ৮টি 
এবং ৮টি ভোট দিয়াছেন মিঃ রাজাগোপাল আচ।রীকে । তার পর লালা 
লাজপত রায়, কোঙ্গাবেঙ্কটপুর, ডাক্তার মুঞ্সি, সার্‌ পি, সি রায়, 
যুক্ত শ্ঠামস্ন্দর চত্রবত্তাঁ, বাবু রাজের প্রসাদ, হস্রত মোহানী, মিঃ সি, 
এফ. এও রুজ,.পগ্ডত হুন্দরলাল ও পণ্ডিত জহরলাল, ডাক্তার কিচলু, মিঃ 
বল্পভভাই পটেল, মৌলন মৌকত আলী, ডাঃ আন্দারী, মিঃ প্রকাশম ; 
যুক্ত শ্রীনিবাস আয়েক্গার. দেশবন্ধু দাশ. আব্বাস তায়বজী__ ইহাদের 
নামও উঠিয়াছে। , 


আবার গৌরীশস্করে-_ 


“ডেলিমেল” পত্র বলেন, যি সাবস্তক অর্থনাহাযা পাওয়। যায়, 
তাহা হইলে ১৯২৫ খৃষ্টানদের প্রারস্েই গৌরীশঙ্কর-শূঙ্গে পুনরায় 
গাধোহণের চেষ্টা হইবে । এবার সুইজার্ল্যাও, দেশীয় পর্ববতায়োহণ- 
পটু বাক্তিগণই এই কাধ্যে নিযুক্ত হইবেন। 

এই কাধ্যে প্রধান উৎসাহী যিনি তিনি একজন স্থইস্‌, এবং আল্প স্‌ 
পর্ববত-শঙ্গে আরোহণ কপিয়! তিনি সর্ববনাধারশের সুপরিচিত । তাহার 
হিমালয়-মারোহণ সম্ধন্ধেও অভিজ্ঞতা আঁচে । বাছা-বান্ছা লোককে 
পথ- প্রদর্শক গ্রহণ করা হইবে ; তাহাদিগের বয়দ ৩৫ বদরের অনধিক 
থাহাতে হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হইবে। 

নিশ্বাস-প্রশ্থাসের সবিধার কারণ এখার অগ্রজান সর্বরাহের জন্থ 
কোনে। ভারী মরঞ্জীম সঙ্গে লওয়। হইবে না । পব্বতারোহীশ্ণ স্থির 
করিয়াছেন, তাহারা ছে।ট ছোটি নলে ঘনীকৃত অল্পঙগান পুরিয়। লইবেন। 
যখন শিশ্বাসপ্রশ্থাস কষ্টকর হইবে, তখন উহা! পিচকারী ভ্বারা দেহেগ 
গন্যস্যরে প্রবিষ্ট করানো হইবে। 

একেই বলে জীবিত জাতির অদমা উতপাহ। হিমালয়- 
পৌছিয়। ক্লোনো! বৈষয়িক লাভ নাই; কিন্তু ছুগন পথ উল্লজ্ঘণ করিয়। 
প্রগাতর মহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া নঙ্কলিত লক্ষো উিপনাত হওয়ার সফলশাই 
পরম লাভ ও পুরুৰকারের চরম পুরষ্কার ! 
পশলক্ষ টাক। দান_ 5 

বোম্বাঠ প্রেপিডেক্সর দুনলনান ছাত্রেগা যাহাতে বিদেশে গিয়। 
চিকিতন! দশন প্রচ।ন হতিহাস আরব নাহিত] ব্যবস। বাখিঞ্জা প্রভাত 
বয়ে শিক্দীণাড কারতে পারে এজস্ত বৃত্তিধনে কারবার এদেঞ্ডে স্যার 
ফ্জলভাহ করিমভাহ; শ্ঘ(র করিমভাই এবং ভাই কানুভাই নূরমহম্মদ 
[জিরাজভাই পীপভাহ্‌ শিক্ষা সম্বন্ধীয় টাষ্টের পঞ্ হইতে বোস্বাই 
বিশববিষ্ঠালয়েঞ্গশণক্ষ টাক। দান করিয়াছেন। 


লে!ক্মান্তের মুনি প্রতিষ্ঠা 

পুণা-নহরে পরলোকগত লোকমান্ত তিলকের একটি প্রতিমুণ্তি 
স্থাপিত হইয়াছে । স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল মাকেটের সম্মুখে এই 
শাতিথুস্তি স্থাপন কগাইয়াছেন। পঞ্ডিত মতিলাল নেহরু উহার আবরণ 
"স্মোচন করিয়াছেন। ইতিপূর্বেব গবর্ণম্ঠে হইতে এই মন্দে এক 
শদ্ধোজ্ঞ। জারি কর! হইয়ঠছিল যে এই দ্দেস্টে মিউনিসিপ্যালিটার 
এক কপর্দকও কেহ ব্যয় কন্ছিতে পারবে ন। |. তার পর শিল্পীকে এউজছা 
অগ্রিম যে ছয় হাঙর টাক। দেওয়া! হয়াছিল, তাহ! আদায় করিবার 
পস্তও আদালতে এক মামৃল। র'জু করা হঠয়াছিল। এই-সকল প্রতি- 
ধক থাকা সন্তেও মিউনিসিপ্যালিটি যে এই মর্মরমুন্তিটা প্রতিগিত 


দেশ-বিদেশের কথা- বাংলা 





কমিটি মহাত্মা * 


৬৭৯ 


- পাশ ২ পিশীশিপীশীটি। 





পাশপাশি পাপাসপিস্পিসপি 


করিয়ান্ছেন তাহাতে তাহাদের সংসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে । 

দশপহশ্রধিক লোক সমবেত হইয়া! লোকমান্তের শ্বতি পুলা 
করিয়াছে। ইহাব পব পণ্ডিতজী তিলক-মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি 
স্বাপন করিয়াছেন । 
বিশ্ববিদ্যালয়ে দান__ 

এন্প্রেস্‌ শ্বদেশী মিল্‌স্‌ এবং আহ মদ।বাদ শ্যাড ডান্স মিল্সের পক্ষে 
মেদাস্‌' টাটা এও. সন্স নাগপুর-বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন নিন্মাণের জন্য 
১ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। কাঁধাকাদী কাটন্সিল দাতার 
এই দান সাগ্রহে গ্রহণ করিয়! ভবনটির নামকরণ জম্শেদ নসরওয়ানজী 
টাটার নামে করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়ছেন। 
বশ্ববিদ্যালয়ে সামরিক শিক্ষা রি 

ডাক্তার পরাঞ্রপে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে বিশ্ববিদ্যালরে 
সামরিক শিক্ষা বাধাতামূলক করিবার জন্য একটি প্রস্ত।ব তুপিবেন ; 
প্রস্তাবের একটি সংশোধন প্রস্তাবও উপস্থিত কর! হইবে। 
তাহার মশ্ম এই-_বোন্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধীনে যে-দকল আর্ট 
কলেজ আছে, সেগুলির ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্রদের পক্ষে শরীরচচ্চ। বাঁধ্যতা- 
মূলক করা হউক। 
পক্ষ টাক] দান 

মযূরতগ্র ষ্েেটের সামস্তরাড লেফ টেনা্ট পূর্ণচন্্র ভঞ্জ দেও কটকের 
র্যাভেল| কলেজের ল্যাবরেটারীর উন্নতির জন্তে বেহার ও উড়িমা! গবন্‌ 
মেণ্টের শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ১,**,***২ টাকা দান করিয়াছেন। 
ল্যাবরেটারীর নাম “মযুরভঞ্র, ল্যাবরেটারী” রাখিতে হইবে। 

পায় 


বাংলার কথা 


কপিকাতার সাময়িক পত্রিক।_- 


কলিকাতা ও হপনগরে ৩১ খান। দেনিক, ৩ থাশি অর্ধ-সাপ্তাহিক, 
৭* খানা নাপ্তাহিক, ১৫ খানা এপার্গিক, ১৭৭ মাসিক, ২৭ খান! 
প্রেঘ(সিক, ১ খান! অন্দ-বাৎনরিক 5 খানা বাৎনরিক পত্রিকা গত 
বছর ছাপা হয়েছে । গোটা কলকাতায় ছাপাখানা! আছে ৬০*। 

-বেকালা 

নৃতন আইন-- 

উঁকিলর! হা ইকোটে অরিজিশেল সাইডে মোকর্দমা দ!য়ের করৃতে 
পরবেন কি না, এনন্বন্বে বিবেচন| কর্বাপ জঙ্য বার-কমিটি পামক 
একটি কমিটি শিযুক্ত কর! হয়েছিল । এতদিন এ নধিকার ব্য।রি- 
ষ্টারদের একচেটে ছিল। 

বার-কণিটির রিপোর্ট, বিবেচন। করে' হাইকে।6. থেকে নিষ্নলিখিত 
আইন কণা হবে স্থির হয়েছে-_ 

ভকিল কিন্ব। এটর্ণি, যারা অন্ততঃ ১* বসব যাবত কাছ করে, 
আস্ছেন, তারা এই অধিক।র পাবেন। 

হাইকোর্টের উকিল যাঁদের কাজ ১* বংসব পূর্ণ হয়নি, তারা 
বিশেষ একটা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে এই অধিকার গাবেন। 

হাইকোর্টের এটপিদের ১* প্লৎসর কাগ পূর্ণ হ'য়ে থাকলে পরীক্ষা- 
বোর্ডের পেক্রেটারার শিকট হ'তে এই মর্মে সার্টিফিকেট আন্তে 
হবে যে, তীদের বাবস।-মাইন-সম্পবে- যথেষ্ট জ্ঞান আছে। 


৬৮০ 

কো লৌক বি-এ কিন্বা' বি-এস্সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে এবং 
হাইকোর্টের এড তোকেটের নিকট এক বছর শিক্ষা! লাভ করলে এবং 
কোন বিশেষ বিষয়ে পরীক্ষায় উত্ভীর্ঘ হ'লেও হাইকোর্ট তাদের এই অধি- 
কার দিতে পারেন । 


_বৈকালী 
পুলিশের জয়গান-__ 


লর্ড লিটন যে “জবরদন্ত'” গবন্র, তাহার পরিচয় তিনি ক্রমেই 
দিতেছেন। সেদিন হুগলীতে যাইয়া সমস্ত তারকেস্ব'রর সত্যাগ্রহ 
ব্যাপারটাকেই তিনি 1]0: বা দমবাঁজি বলিয়! উড়াইয়া দিয়াছিলেন। 
এবার ঢাকা সহরে অবতীর্ণ হইয়া, তিনি প্রাণ ভরিয়া পুলিশের 

হখুণকীর্তন করিয়াছেন। পুলিশ হাজার অত্যাচীর-মনাচীর করুক না 

কেন, আমলাতন্ত্র গবন্মেপ্ট. তাহাকে সমর্থন করিতে বাধ্য; কিন্ত 
কথাট। মনে-মনে বুঝিলেও, একজন গবন্রের মুখে পুলিশের এমন 
নিল্পজ্জ প্রশংসা, নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হয়! 

লর্ড লিটন পুলিশের যে আদর্শ-চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা! আদর্শ 
হিসাবে ঠিকই বটে; হয়ত বা অন্তাগ্ক সভ্য দেশের পুলিশ কতকট৷ 
ধরূপই। কিন্তু বাঞ্জালা৷ দেশে আদর্শ.পুলিশের সঙ্গে বান্তব-পুলিশের 
এতটা আকাশ-পাতাল তফাৎ যে, লর্ড লিটনের কথাগুলি বিদ্রপ 
বলিয়্াই মনে হয়! লর্ড "লিটন বলিয়াছেন,_ 

“পুলিশ লৌকমমাজের ভৃত্য-_কেবলমাত্র গবন্‌মেন্টের ভূতয নয়। 
পুলিশ দরিদ্র, অসহাপ্-ও নির্দোষ ব্যক্তিদের রক্ষকম্বরূপ। যাহারা 
শাস্তিভঙ্গ করে বা সামাজিক বিধি অমান্ত করে, তাহারা ব্যতীত 'মার 
কেহ যেন পুলিশকে দ্েখিয়৷ ভয় না পায়। পুলিশ অন্তার প্রতি 
ধৈধ্যশীল হইবে এবং উত্তেজনার মধোও শীাস্ত থাকিবে তাহাদের 
সাহস, সাধুতা ও শিষ্টত।র উপরেই সমগ্র সঙ্ববদ্ধ সমাজের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠিত । যদ্দি তাহারা এইরূপ আচরণ ন। করে, তবেযে কেবল 
গবন্‌ মেক্টের প্রতিই তাহার কর্তব্য লঙ্ঘন করে, তাহা নয়, লোকসমাজের 
প্রতিও ভাহার। তন্দবার বিশ্বাঘাতকত! করে ।” 

বন্ত তা-হিসাবে লর্ড লিটনের বাকাগুলি চমৎকার হইয়াছে। বাঙ্গা- 
লার বাহিরে জালিয়ানওয়ালাবাগ. গুরু-কা-বাগ, নাগপুর প্রস্তুতি স্বানের 
পুলিশের কথা ছাড়িয়া দিই ; এই বাঙ্গালাদেশেই চাদপুর, মির্জাকপু, 
সলঙ্গাহাট, "হাওড়া, বরিশীল, কানাইঘাট, মাইজভাগ প্রভৃতির কথা 
কি লোকে ইতিমধোই ভুলিয়া! গিয়াছে? শাস্তি ও শৃঙ্লা-রক্ষার 
নামে বাঙ্গালার পুলিশ এসব স্থানে যে কীর্তিকলাপ করিয়াছিল, 
তাহ! চিরদিন জ্বলন্ত অক্গরে এদেশবাদীর হাদয়ে লেখা থাকিবে । 
লর্ড লিটন বক্তৃতা করিবার সময় এ সব স্থানের কাহিনী কি তুলিয়া 
গিয়াছিলেন ? 

একেবারে যে ভুলেন নাই, তাহার প্রমাণ তিনি পরক্ষণেই দিয়াছেন 
তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, লগ্ডনের পুলিশ তাহার 
আদর্শ চিত্রের কতকট। অনুরূপ । এদেশের পুলিশ ঠিক তেমন নয়। 
কিন্ত সে দোষ কাহার? লোকে বলিবে যে, উহা! এদেশের পুলিশের 
শিক্ষার্দীক্ষ। ও আব হাওয়ার দৌষ, যে আমলাতন্ত্র শানন-প্রণালীর তাহার! 
বাহন, তাহার দোষ,-াহীদের ইঙ্গিতে এদেশে পুলিশ চালিত হয়, 
তাহাদের দোষ! কিন্তু পাঠকবর্গ শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, লর্ড, 
লিটন মৌলিক গবেষণা করিয়! সম্পূর্ণ নুতন কারণতন্ব আবিষ্কার 
করিয়াছেন । তিনি বলেন যে, এদেশের পুলিশ যে লগ্ন পুলিশের 
মত আদর্শ পুলিশ হয় নাই, তাহার জঙ্কু দায়ী এদেশের জনসাধারণ || 
তাহীর1 পুলিশের কাধ্যে সহায়তা! করে না, পুলিশকে ভীতির চক্ষে 
দেখে ও তাহাকে ড়াইয়। চলে, পুলিশকে তাহারা আপনাদের রক্ষা- 


প্রবাসী- ভান্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কর্তী মনে করে না, বরং উপ্টা তাহাদিগকে নানারূপ তীব্র সমালোচনা 
ও গালিগালাজ করে। আর এইসব কারণেই এদেশের পুলিশ আদর্শ- 


পুলিশ হইতে পারে নাই। কেহ গালাগালি দিলে, পালট! জবাবে 


গালাগালি দিয়! প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার প্রথা -কলহপ্রিয় বালকদের 
মধ্যে প্রচলিত আছে বটে ; কিন্তু বাঙ্গালার গবন্‌রও যদি বালক-মহলের * 
সেই সনাতন প্রথ! অবলম্বন করেন, তবে তাহ। নিতান্তই হান্তরসায্মক 
হইয়। পড়ে। , 

সাধারণ লোকদের সঙ্গে পুলিশের কোন সহানুভূতি নাই, শাস্তি 
ও শৃঙ্খলা-রক্ার অজুহাতে তাহার! বিনা কারণে বা সামান্ত কারণে 
লোকর্দের উপর অত্যাচার করে। কোনপ্রকারে একবার পুলিশের 
সংস্পর্শে আদিলে, লৌককে নাস্তানাবুদ হইতে হয়, মু্বোপরি এদেশের 
পুলিশ নিজেদেরকে জনসাধারণের ভৃত্য মনে করে ন।, “সর্ববময় প্রভূ'ই 
মনে করে,এই সবই পুলিশের প্রধান দোষ বলিয়া কথিত হইয়! 
থাকে। এমন কি, বিহার-উড়িষ্যার পুলিশের বড় কর্তা, মহীশূর 
পুলিশের বড় কর্তা! প্রভৃতির মত খড় বড় অভিজ্ঞ পুলিশ কন্মচারীরাও 
এইরূপই বলিয়াছেন। আর আজ জর্জ লিটন তরজাওয়ালাদের মত 
উপ্টাপাণ্ট। গাহিয়! সেইসব কথ। উড়াইয়! দিতে চাহেন। 

লর্ড লিটন এমন একটা! কথ! বলিয়াছেন, যাহা! সমগ্র ভারতবাসীর 
পক্ষে ঘোর অপমান-স্বরূপ। 

“ভারতবর্ষে যে জিনিষটি আমাকে বেশী পীড়া দিয়াছে, তাহা 
এই £_ কর্তৃপক্ষের প্রতি ঘবণাবশত; ভারতবাসী পুরুষেরা ভারতীয় 
রমণীদ্দিগকে মিথ্যা করিয়া নিজেদের সম্মান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে 
অপরাধ শ্থাষ্টি করিতে প্রবুদ্ধ করে এবং কেবলমাত্র পুলিশের বদ্নীম 
করিবার জন্তই এরপ কর]! হয়।” 


এপধ্যস্ত ভারতের কোন দাস্তিক বড়লাট ব ছোটলাট, ভারতবাসীর 
প্রতি এমন নীচ মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিতে সাহস পান নাই। 
পুলিশের বদনাম করিবার শ্রন্ত এদেশের পুরুষেরা মেয়েদিগকে মিথ্যা 
কথা বলিতে শিখার_আর মেক্সেরা মিথ্যা করিয়। কেবলযাত্র পুলি- 
শকে জব্ষ করিবার জন্ত অগ্লীন-বদনে নিজেদের ধর্ব ও সতীত্বনাশের 
কথা লোক-সমক্ষে প্রচার করে। মৌকদ্দমা! আপীল আদালতে বিচা- 
রাধীন বলিয়! লর্ড লিটন নাম না করিলেও তিনি যে চরমনাইরের ঘটনার 
প্রক্িলক্খ্য করিয়! এই কথা বলিয়াছেন, তাহ। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। 
গবন্রের এই মন্তব্য আপীল আদালতের উপর কিরূপে প্রভাব 
বিস্তার করিতে পারে, বোধ হয়, তিনি তাহা! ভাবিয়া দেখেন নাই। 
লর্ড লিটনের দৃষ্টান্ত আমরা অনুসরণ কঞ্গিতে চাই না । তবে ভাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কি সত্যই এদেশের মেয়েদের সম্বন্ধে 
এই নীচ ধারণ! পোষণ করেন? তাহার মতে চরমনাইর গ্রামের 
সাজুবিবি, অষ্টমা দাসী প্রভৃতি ম্যা্জিষ্টরেটের আদালতে নিজেদের 
সতীত্বনাশের ষে কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহা কি সব মিথ্যা? 

উপসংহারে পুলিশকে অভয় দিয়! লর্ড লিটন তাহার মুল্যবান্‌ 
বক্তুতা বা উপদেশ শেষ করিয়াছেন । দেশের লোকে পুলিশের যতই 
তীব্র সমালোচন। ও নিন্দ। করুক না কেন গবন্মেন্ট যে তাহাদিগকে 
পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়! রক্ষা! করিবেন, তাহাদের সর্বপ্রকার ছু:থকষ্ট 
দুর করিতে সতত যত্ববান্‌ থাঁকিবেন, একথা গবন্র দৃচস্বরে বলিয়া- 
ছেন। আমরা বলি তথান্ত। কিন্তু গবন্র ঘদি মনে করিয়! থাকেন, 
যে, তাহার এই রক্তচক্ষু দেখিয়। দেশবাদী অত হইবে, পুলিশের সর্বর- 
প্রকার অত্যাচার ও অনাচার তাহারা নীরবে সম্হ করিবে তবে তিনি 
নিশ্চয়ই হতাশ হইবেন। 

- আনন্দবাজার পত্রিকা 


€ম সংখ্যা] 





লোকমাম্য টিলক মহাশয়ের প্রতিমুস্তি 
পুনায় প্রতিষ্ঠিত ৪ 
শ্রীযুক্ত ন ব বীরকর কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্র।ফ, হইতে মুদ্রিত 


শ্রীযুক্ত প্রভাপচন্ত্র গু রায়ের কারাবরণ-_ 


চরমনাইয়ের মোকদ্দমায় শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্ত্র গুহ রায় মহাশয় এক 
বৎসরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ইয়াছেন। দেশে "শান্তি ও 
শৃহ্বলার রক্ষক! সরকারের পেয়া। পুলিস চরনাইরে শ্্রীলোকদিগের 
চপর যে পাশবিক বর্ধবরোচিত ব্যবহার করিয়।ছিল তাহ! প্রতাপ-বাবুই 
প্রথম প্রকাশ করিয়! ততপ্রঠি জননাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। ইহাই 
প্রতাপ-বাবুর অপরাধ । ফরিদপুরের গেলা-ম্যাছি্টেটের রিপোর্টে বিষয়- 
টাকে যেপ্রকার ধামাচাপা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল, প্রতাপ-বাবুর 
প্রতিবন্ধকতায় তাহ! বিফল তইয়াছে । বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংখ্রেস- 
কমিটার সভায় প্রতাপ-বাবু মর্খবম্প্ী ভঙ্গায় পুলিশের মহা।চার-কাহিনী 
যেভাবে বর্ণনা করেন, ভাহার ফলে কংগ্রেসের »দস্ত কমিটি গঠিত হয়, এবং 
কষিটির রিপোর্ট, অনুসপ্ির প্রহাপ-বাবুর মারোপিত এভিযোগের সত্যতাই 
প্রমাণিত হয়। ম্যায় ও সত্যের অন্বরোধে পুলিশের 'ত্যাচারের স্যান্কার- 
জনক স্বপ্ূপ লোক-সমক্ষে প্রকাশের কনা সম্পাদনেব পরই আজ 
প্রতপ-ধাবু রাজদণ্ডে দণ্ডিত । দেশ্বামী কিন্তু শ্রদ্ধাপ্ জদয়ে তাহাকে 
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দেশ-বিদেশের কথা- বাংল 
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আশীর্বাদ করিতেছে | চরমনাইরে নিগৃহীত অধিকাংশ স্ত্রীলোকই 
মুসলমান। এই উৎপাড়িতা রমণীগণের পক্গাবলম্বন করিতে গিয়াই 
প্রতাপ-বাবু দণ্ডিত হইয়াছেণ। মুসলমান সমাজ সবৃতজ ভ্বদয়ে 
হা চিরদিন স্মরণ রাখবে | 

মোহাম্মদী 
কলিকাতা খেষ্টবেন্ট- 


কলিকাতার প্রায় রাণ্ডায় আজক!ল বিলাতী কায়দায় (?) রেষ্টরেপ্ট, 
খোলা হইতেছে । চা. চপ, কাটলে, ডিম, কার কত কি সেখানে 
বিঞ্রুয় হয়। প্রায় সবগুলি দোকানই অতিশয় নোংর!।_.এমন 
কি খুব “নামকরা” এই ধরণের হোটেলগুলিও মৃত্যুর আড়কাটি। 
এইউ-সমন্ত হোটেলের পরিষ্কার-পরিচ্ন্নতা পরীক্ষা করিবার জঙ্থা 
কর্পোরেশন হইতে লোক নিযুক্ত আছেন। তাহার! কিভাবে পরীক্ষা 
করেন জানি না. তবে কলিকাতার পৌনে যোল আনারও বেণী রেষ্টরেন্ট - 
এর খাদ্য ও বসিবার স্থান এবং প্লেট, গ্লাস্‌ ইত্যাদি অস্বাস্থাকর ও নোংর1। 
নানা কারণে আঙ্জকাল ইই! লোকে গ্রহণ কবে। কিন্তু খাদা্রবা- 
পরীক্ষকদের এদিকে উপেক্ষা করার কোন কারণই গ্রহণযোগা নহে। 
বঙ্গে ডাকাতি-_ বু 
গত জুন মাসে সমগ্র বঙ্গদেশে ৯১টা ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
ইহাই কি শৃঙ্খলা: ও শাস্তি রক্ষার আদর্শ] এত ডাকাতি বৃদ্ধি হইলে 
ইহাকে মোগল আমল মনে হইতে পারে না কি? 
-বরিশাল-হিতৈষী 
শ্রমজীবী সঙ্ঘ__ 
আমাদের শান্ত্রকারেরা লিয়! গিয়াছেন, “সংহতিঃ কাধ্যসাধিকা”। 
দেশ, সমাজ ও জাতি রক্ষার জন্য দেশবাসী সকলেরই যে সংহৃতিবদ্ধ 
হইয়া থাক! প্রয়োজন, তাহা তাহারা বুঝিতেন। এখন এক একটা 
সম্প্রদায় অপর সকল হইতে তন্ত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে দলগঠনকরতঃ 
আত্মপ্রাধাগ্ থ্যাপশের চেষ্টা করিতেছে । ইদানীং শ্রমজীবীসঙ্ঞ সর্বত্র 
প্রবল হইয়। চঠিতেছে। রেজওয়ে, টেলিগ্র/ফ, ডাক, প্রীমার, কয়লার 
খনি, লৌহের কার্খানা, পাটের কার্ধানা, কাপড়ের কল-_ সর্বত্র 
সাধারণ কর্মচারীরা ও শ্রমজীবীর। সঙ্ববদ্ধ হইয়া আত্মশক্তি খ্যাপন 
করিতেছে । বিলাতের ঝুলিরা ত দৈনিক ৩৪ টাকা রোজগার করে, 
এখানেও চারি পঁঠ আনার স্থলে বার আনা হইতে দেড় টাকা ছু'টাকা 
প্যস্ত উঠিয়াছে। ছয় সাত টাকার পিয়ন ২২৫ টাক! পাইতেছে। 
এই শ্রমজীবী স্ব কোথায় কিরূপ প্রবল হইয়া! উঠিয়।ছে আমাদের 
দেশের সাধারণ লোকের! তাহ।র খবর রাখে না। বিলাতের শ্রমজীবীর! 
এইশণ মগগ বুটিণ সাআাজোর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । মাফিনের 
শাসনকর্তারাও শথাকার শ্রমজীবীদের করধূত পুতুলের মত। অল্পদিন 
মধ্যে ভারতেও সেই ভাব আদিয়! পড়িয়াছে। শিল্প বাণিজ্যের প্রাবল্য 
যত বৃদ্ধি পাইতেছে রাজা-শামন যতই শিল্পী ও বণিক্দের অনুগ্ত্ত 
হইতেছে, ততই শাসনকর্তৃত্ব শ্রমঞ্জীবীদের হাতে গিয়া" পড়িতেছে। 
বোন্বাই নগরেই শ্রমজীবীর! বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে । সেখানেই “অল্‌ 
ই্ডয়! ট্ডে, ইউনিয়ান্‌ কংগ্রেল” স্থাপিত হইয়াছে ॥ বোস্বাই নগরে ১০টি 
ইউনিয়নে ২৭,৮৮৮ জন মেশ্বর, আহমদবাদ নগরে ৭টি ইউনিয়নে 
১৫৮৫* জন, এবং অন্যান্য গেলায় ৬টি ইচনিয়নে ৮৩৯১ জন, মেটের 
উপর বো্বাই প্রদেশে ২৩ট ইউনিয়ন ৫২,১২৯ জন মেম্বর। তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রতোক রেলওয়েতে, ট্টীনারঘটে, কয়লার খর্নিতে, পাটের 


৬৮২ 


কলে, টামওয়েতে, সন্কারী প্রত্তোক বিভ্তাগে সাধারণ কর্মচারীরা ও 
শ্রমজীবীর। সঙ্ঘদ্ধ হইতেছে। সম্প্রতি “অল ইপডয়া টর্. ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের”? জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ জিন্ওয়ালা ভারতের সমস্ত 
ইউনিয়নকে লইয়া এক “লেবার ফেডারেশন” গঠনের আয়োজন 
করিতেছেন । ইহার ভবী ফল কি দাড়াবে, চিন্তাশীল বান্তিগণ ভ।বিতে 
থাকুন। আমর! বারান্ত্রে তৎসঘ্ন্ধে অ/লৌচন। করিব। 
--জ্চোতি 

গাছ পাথরে পরিণত 

প্রায় মাসাবধি হইল আসানসোলের অনহিদুরে রেলওয়ে লাইনের 
জন্য নাটি ক।টিবার সময়, ১০ফুট নীচে একটি গাছ পাথরে পরিখত 
হইছে, দেখা যায়। এই সংবাদ পাউবানাত্র গবর্ণ মেপ্টের পক্ষ হইতে 
ভূতন্বশ্দি একজন নাহেব এবং একজন বাঙ্গালী বাবু আপিয়াছেন। 
তীহারা এ গাছটি কলিকাত। লইয়। যাইবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে- 
ছেন। লোৌক পরম্পরায় শুনা বাইঙেছে ঘে. কিভাবে এ গাছ পাথরে 
পরিণভ হইয়ছে তাহা পরীক্ষা করিবার ভস্ক উংলণ্ডে পাঠান ইইবে। 
গাছটি দেখিবার জন্ত প্রত্য৯» বহু লেকের সমাগম হইতেছে । 

-আনশবা্গান-পত্রিক। 

ছুরপনের কলগ্ক-- 

দেশের দরিদ্র লোকদের মৃত্যুর কবল হইতে পক্ষা করার অমোঘ 
উপায় গদ্দর প্রচ।রের জন্য ীযুত প্রফুল্লচশ্ রায় বৃদ্ধ বয়মে একরপ 
আহার নিদ্রা ত্যাগ করতঃ ক্ষীণ দেহখানি লইয়া, সারাদেশ থুরিয়। 
বেড়ীইতেছেন, নিজের সঞ্চিত পঞ্চাশ হাঙ্গার টাক। তাহাতে দিয়াঙেন। 
ভাহার প্রেরণায় বনু টদ্যমশীল যুবক লোকের ঘরে ঘরে গিয়! ঢরকায় 
হুতাক।টা শিখাইয়াছে, কাপড় বুনন শিখাইয়।ছে । উত্তরবঙ্গের জল- 
প্লীবিত স্থানের শত শত লোক চর্কীয় সুতা কাটিয়! মৃত্যুর কবল 
হইতে রক্ষা পাইয়াছে, আর আজ কি ন| শুনিতেছি, তাহ খদ্দর- 
প্রতিষ্ঠানে কাপড় মজুত হইয়। যাইতেছে, দেশের লোক ঙাহা কিনি- 
তেছে না। খদ্দর ফেলিয়। যাহার বিলাতী ও দেশী মিলের সরু 
কাপড় পরে ও বাঝুগিরি দেখায়, তাহার! একবার ও।বিবে কি তাহাদের 
এ কলঙ্ক ঢাকিবারু স্থান জগতে গাছে কি ন1? 

-জোতি 


খুলনায় ভীঘণ গো-মড়ক-_ 

ংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই এই ভীষণ গো-মড়কের কথা অবগত 
আছেন। খুলন!। সেবাশ্রমের আশাশুনি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী 
যোগানন্দ যাহ। জানাইর়।ছেন. তাহাতে কৃষকের অবস্থ। চিন্তা করিয়া 
হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আশ্রমের শক্তি সীমাবন্ধ। মাত্র 
১৩১৪টি জনবিরল ক্ষুদ্র গ্রামের দেবা করিতেই তীহাদের শক্তি 
নিঃশেষিত হইতেছে । এই সামান্য কয়টি গ্রামেই ইতিমধ্যে ৫ 
শতের উপর গর মরিয়াছে এবং এখনও বহুতর গর মৃত্যুর অপেক্গ। 
করিতেছে । *নদী দরিয়া অবিরত মুত গরুর দেহ ভাসিয়। যাইতেছে ; 
গ্রামগ্ুলি পুতিগন্ধে ভরিয়! উঠিয়াছে। ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবল হইতে 
কোনওরূপে উদ্ধার পাইয়|. এখন কৃষকগণ এই আর-এক ভয়ঙ্কর 
বিপদের সন্পুখীন হইয়াছে। গত বৎসরও এই সময়ে এইরূপ মড়ক 
উপস্থিত হইয়াছিল। কুষকগণ কোথাও ধনী নহে,-এ অঞ্চলে ত 
তাহার! ছুর্ভি্ষকে নিত্যসহচররূপে পাইয়াছে, ম্যালেরিয়-রাক্ষসীকে 
দলে দলে প্রাণ বলি দিতেছে । গরু তাহাদের একমাত্র ধন। এই 
ধনও মদি প্রতিবত্র এইরূপে বিসর্জন দিতে হয়, তাহা হইলে, 


প্রবাসী- ভান; 


১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাহাদের ভবিষাৎ কিরুপ ভয়াবহ হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও ষ্ঠ 
হয়। এ-বৎসর বনু আন্দোলনের পর দুইজন পশু-চিকিংদক এই 
অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু রোগ যেখানে এরূপ বিস্তুত, 
সেখানে ছুঙ্গন মাত্র লেকে কি করিবেন? ফলে ভাহাদের দ্বার! 
যে কিছু সাহাব্য পাওয়া যাইতেছে তাহা কৃষকগণ অনুভব কগিতেই 
পারিতেছে না। মড়ক যখন প্রতিবৎনর যথাসময়ে উপস্থিত হইতেছে, 
তপন উহার কারণ নির্ণয় করা এবং তৎসঙ্গে কি করিলে কুষকগণ পূর্বব 
হইতে সাবধান হইতে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দানের ব্যবস্থা কর! 
গবর্ণ সেণ্টের একান্ত কর্তব্য। মড়কের কারণ নির্ণীতি হইলে এবং 
প্রতিনেধকের বাবস্থা হইলে দেবাশ্রমের সেবকগণই কুষকগণকে যথেষ্ট 
সাঠাধা করিতে পারিবেন, পশু-চিকিৎসক প্রেরণের নিশেষ প্রয়োজন 
হইবে না । আশ! করি, গবর্ণ মেণ্ট, স্বর এবিময়ে যথাযোগ্য অনুসন্ধান 
করিনেন। -_ সেক্রেটারী, 
- খুলনা রিলিফ কমিটি 
»বৃক1 কাটা 
বাঙ্গলার নে।-চেগ্রা(রগণ সেদিন কলেজ স্কোয়ারের সভায় চর্কা 
কাটিয়া সভায় উপস্থিত লেকের দেখাইয়াছেন। শত বজ্ত ত৷ হইতে 
১হা কাধ্যকরা । জাতিগঠনমূলক কাধ্াকে নে-চেগ্র'রগণ যদি সফল 
করিঠে চাহেন, তবে আদশকে কায়ণনোবাকো আক্ড়াইয়া ধরিতে 
হইবে। আদর্শে নিষ্ঠাহীন আমাদের আহ্বানে জাতি বদি যথেষ্ট সাড়া 
ন| দেয়, দৌষ কাহার? কথায় কায্যে সঙ্গতিই হইল সত্যনিষ্ঠার 
গোড়ার কথ। | ভার সত্যে যদি জাতির নিষ্ঠ। আশ্রয় করে, তবে, 
জাতির মানুষ হইতে কতদিন লাগিবে? জাতি যদি মানুষ হয় তবে 
চর্ক1 ঢলুক ন! চলুক স্বরাজ কেহ আটুকাইতে পারিবে না। আমর! 
আশ! করি, পাকে যাহারা চর্ুক! কাটিয়। “চর্কা-প্রদর্শনীকে” সফল 
করিয়াছেন, প্রদর্শনীর বাহিরে ঘরেও তাহাদের চর্কা নিয়ত ঘুরিবে। 
চর্ুক। কাট! শ্বভাবটি আয়ত্ত করিতে হইলে হঞ্জ,ত-হুজুকে হইবে না, 
ঘরের নীরব কর্মনিষ্টায়ই তাহা নম্তব হইবে। জাতিকে ধাহার! ,নিশ্ধাণ 
করিতে চাহেন, সত্যনিষ্ঠাকে তাহাদের আশ্রয় করিতেই হইবে। 
_ ম্বরাঁজ 
নুতন দল__ 
যুক্ত শ্যামহুন্দরের নেতৃত্বে বেঙ্গল নন-কে।-খ্রপারেশন লীগ নাষে 
একটি দল সম্প্রতি গঠিত হইয়াডে। ইহারা গশ্্ণ মেট. ও স্বরাতাদলের 
সহিত অসহযোগিতা করিবেন, এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়। 
দেশের কাঁজ করিবেন । পরে দেশের শরদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিলে অনায়াসেই 
কংগ্রেস দখল করিয়। লইবেশ। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র খোন, বরিশালের প্রীযুত 
শরংকুমার ঘোষ, এযুত হ্রদয়াল নাগ প্রমুখ ৮* জন বাক্তি এই ছলে ভস্তি 
হউয়াছেন। -_খুলনাবাসী 
ছাত্রদের উপর নোটিস্‌__ 
বিগত ১২ই জুলাই তারিখে আসামের শিক্ষ-বিভীগের ডিরেক্টার মিঃ 
জে. আর, কানিংহ।ম সি, আই, ই এই মর্মে বিভিন্ন সর্কারী বিদ্যালয়ে 
নোটিন জারি করিয়াছেন বে, ছাত্রগণ কোন রাঙ্জনৈতিক প্রতিষ্ঠানে 
প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারির্ঘ না এবং রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে 
যাইতে পারিবে না। 
.. -জনশক্তি 
ঢাকুরিয়া কৃষি-ক্ষেত্র--- 
২৪ পরগণা ঢাকুরিয়। কৃষিক্ষেত্রে প্রীযুত অধরচন্্র লঙ্কর 
মহাশয়ের প্রস্তুত নৃতনপ্রকৃতির লাঙ্গলের সাহাযো চাষ-আবাদ 


৫মণ্সংখ্য। ] 


দেশ-বিদেশের কথাস্বাংলা 





* কাবেরী নদীতে বন্যা বনে দাক্ষিণাত্যের সর্ববাপেঙ্গ। বৃহৎ ও দীর্ঘ পুলের চিহ লোপ 
প্ীরঙ্গ নবাসী শ্রীযুক্ত র বেস্কোবরাও কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রফ হইতে মুক্ট্িত 


হইতেছে । যে কেহ তথায় যাইলে নুতন লীঙ্গলের চাষের সহিত 
পুরাতন লাঙ্গলের চায়ের তুলন! কবিয়! দেখিয়। আসিতে পারিবেন। 
-_ম্বরাজ 


শীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ 


শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম এ-দেশের কাভারও আপরি- 
জ্ঞাত নহে । ইনি আদি ব্রাঙ্গীসম।জের একজন শ্রেনঠ বাক্তি, বয়সে প্রবীণ । 
ইহার স্বপ্ন এক্ষণে ৮৬ বংসর | এই বৃদ্ধ বয়সে ইনি বুঝিয়ছেন, 
চর্কাই মুক্তিলাভের উপায়। তাই নিজে চর্কায় হত কাটা আর্ত 

করিয়াছেন । 
-_কাশীপুর-নিবাসী 


হ্যাশনাল ফণ্ডের ঠিসাব_ 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ১৯৭৫ খুব ঘে. ম্যাখনাল ফা, 
হইয়াছিল, তাহার সম্পাদক ীনুত *যোগে*চন্্র চৌধুরী ও প্রীযৃত 
সত্যানন্দ বস্থ মহাশয় ুত্ডের ১৯২৩ খুষ্টাব্দের হিসাব প্রকাশ করিয়।- 
ছেন। গত বৎসরের খেষে ফণ্ডে ৭৭,৮৯1/৫ পাই ছিল, লো চাবরষে 
১০৯৫৯৩/৫ পাই খরচ হইয়াছে ও হাতে মঙুদ ৬৬১৩৮ ছিল। 
হিসাবপরীক্ষক মিঃ জে সি দান হিস।ব পরীদ্দ। করিয়া দেখিয়াছেন, 


তাহা ঠিক আছে । ফণ্ড হইডে নানা জনতিতকর প্রতিষ্ঠানে আলোচ্য- 
বর্ষে ২৪৮* টাক। প্রদান করা হইয়াছে | ক্যাল-কাট। পোর্ট টাষ্ট, ডিবেধ- 
রের দর কমিয়। যাওয়ায় ফণ্ডের ১১৪০০।১৫ গণ্টি হইয়াভিল ও ওয়ার- 
ফণ্ডের দর বাড়ায় ১২০৪৪ পাই লান্ত হইয়াছে । 

স্বরাজ 


চাকরী ও মেম্বরী-- 

কলিকাত! কর্পোরেশনের নূতন কর্ধাকর্তুগণ সম্প্রতি ৩৫ খানি 
চাকরীর ১৫ খানি মুসলমানদিগকে এবং ১* খানি হিন্দুদিগকে দিয়াছেন । 
ইহ লইয়। কলিকা তার কোন কে।ন সংবাদপত্র চিন্দদের প্রতি মবিচার 
হইল বলিয়। সমালোচন! করিতেছেন । এদিকে চট্টগ্রাম ভিদ্বীক্ট, 
বোর্ডে ২* জন মেশ্বরের মধ্যে ১৮ জন মুসলমান এবং ২ জন হিন্বু বা 
হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি অমুসলম!ন সম্প্রদায়ের পচ হানে, মেম্বব নিযুজ 
হইয়াছেন দেখিয়।ও স্থানীয় আমুনলমানের। মেন নঃগ্ু হইয়াছেন । 
কেহ কেহ যখন পিরুদ্ধ লমলেচন। কণিনেছেন খন আম্তের। 
নীরব থাকিলে মুমলমান-সম্প্রধায় মনে করিতে পারেন যে. হিন্দু-মাজেই 
এক্ম্য মুসলম।ন সম্প্রদায়ের প্রন্তি বিদ্বেষ পোষণ করিছেছেন । আমরা 
বলিব, জনকতক শার্থচুংপ্রি্ইট লোক ছড়া মুসলমান-সমাজের প্রতি 
হিন্দুসমীজের বিদ্বেঘভাব কেন, বিরক্তির ভাবও নাঠ। কোথায় সমাজ, 


৬৮৪ 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৩ 


[২৪শ ভাগ, এ খণ্ড 


আর কোথায় চাকরী আর মেশবরী। এই ছইটা পার ৬০1৭ বৎসর হিজরি পশুবলের বিরুদ্ধ নমংশুগণের এই পংসাহ বাস্তবিকই 


পূর্বে পর্যন্ত এদেশের জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল। ইংরেঞ্জ গবর্ণ মেন্ট. 
ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং হিন্দুরা তাহার পার বৃদ্ধি করিয়া 
দিয়াছেন-__বাবুগিরি ও বাহাছুরীর দ্বারা তাহাকে জনসাধারণের লোভনীর 
করিয়াছেন। হিন্দুসমাজের আত্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থ! ধাহারা চিন্তা 
করেন ভারা মুক্তকণ্ঠে বলেন এই মোহাবর্ডে পড়িয়াই হিন্দুর! মনুষ্যত্ব 
'হারাইতে বসিয়াছে, জাতিকে ধ্বংস এবং পূর্বপুরুষের পুণা ও এশ্বধ্য- 
পূর্ণ বসতিস্থানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে । ুতর।ং যাহার! চাকরীর 
মজা বুঝে নাই তাহার! কিছুদিন বুঝুক, হিন্দুসমাজের ভাহাতে কষ 
হইবার কোন কারণ নাই। যে-সমাজের দুইসহস্রাধিক গ্রাজুয়েট প্রতি- 
বৎমর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া অন্নসংস্থানের পথ খু'জিয়! পার 
না, সেই সমাজ ২৩০টি চাকরীর জন্য কেন ব্যাকুল হইবে ? মুসলমান- 
সমাঞ্জকে বলিব,_বাঁপু হে. তোমরাও সাবধান থাক, চাকরীর মোহে 
দিশীহার! হইও না। 
--জ্যোতি 


সহবাপ-সম্মতি আইন-_ 

গত মঙ্গলবার কলেজ স্কোয়ারস্থ বৌদ্ধবিহারে ডাঃ গড়ের প্রস্তাবিত 
সহবাস-সম্মতি বিলের প্রতিবাদ করার জন্ত একটি স্চা হইয়া! গিয়াছে । 
সতীয় অনেকেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রস্তাবিত বিল 
হিন্দধর্শের পরিপন্থী । বিলটির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া! সভায় ১একটি 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । | 
--আনন্দবাজার-পত্রিক! 


উদ্ধারাশ্রম-_ 

কলিকাতার পতিতা রমণী ও বালিকাদের জন্য "টদ্ধারাশ্রমের” যে 
ফত গুরুতর প্রয়োজন, সে-কথ।-আমর! ইতিপূর্বে বলিয়াছি | র।চি হইতে 
উ্মতী স্থপ্রভা সরকার ও আযুক্ত মহেঞ্নাথ সরকার এ-সম্বন্ধে একটি 
সুন্দর প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন যে, প্রাতঃম্মরণীয় 
মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের বসতবাটা এখনও খণমুক্ত হয় নাই; হিন্দুস্থান 
ইনশিওরেল্স কোম্পানী ৭* জ্কাজার টাকায় উহ! কিনিয়! রাঁখিয়াছেন। 
যদি বাঙ্গালী জগুতির পক্ষ হইতে অবিলম্বে ৭* হাজার টাক! তুলিয়া 
আমরা উ বাড়ী ধণমুক্ত করিতে, পারি এবং (খানে বিধবা-ভবন ও 
ও উদ্ধারাশ্রম গ্বাপন করি, তবেই বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত শ্ৃতিরক্ষা! কর 
হইবে। বাঙ্গালী জাতি কি এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবে না? আমর! 
কেবলই কথা বলি ও বক্তা করি, কিন্ত কোন একটি ভাল কাজই 
আমাদের দ্বারা হয় না। শুলিতে পাই, খাঙ্গল! দেশে বছ বিদ্যাসাগর- 
ভক্ত সাছেন, কিন্তু কাধ্যে তাহার ত কোন লক্ষণ দেখিতেছি ন|। 

-_আনন্দবাঙ্তার-পত্রিক! 


নারী-নিধ্যাতনের বিরুদ্ধে নমঃশূ্র- 


সহযোগী স্বরাজ জানাইতেছেন, কিছুদিন পূর্বে্ধ বিক্রমপুরের মধু- 
মণ্ডলের কল্ঠাকে কতগুলি দুর্ববত্ত মুসলমান জোর করিয়া! ধরিয়! লইয়া 
যায়। ইহার কিছুদিন পরে গ্রামের লোকসমূহ অনেক খোজের পর 
. মেয়েটিকে উদ্ধার করে। মুন্সীগঞ্জ আদালতে ইহা লইয়া মোকদ্দম! 
চলিতেছে ৷ কিন্তু ইতিমধো গত ৩র! আধাঢ় রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটার 
সময় ৪*৫* জন মুসলমান জোট করিয়া মধু মণ্ডলের কল্ঠাকে রর 
করিয়া! লইতে আদে। কিন্তু মাত্র সাত জন নমশুদ্র সেই ৪৯1৫* 
মুসলমানকে হটাইয়। দেয়। এবং এতগুলি দর্ব ততের সঙ্গে শব 
একজ্জন মুসলমানকে বাঁধিয়া রাখে। এই বাপারটি লইয়াও মামলা 


প্রশসেনীয়। এই নমংশূত্র-সমাঙ্গঈই এখনও হিন্দু-সমাজ্ের প্রকৃত 
বাহুবল। তাহাদের টি বীর্যা এধনও বিলাপ-ব্যসনে অরাগ্রস্ত হয় 
নাই। অথচ আত্মাভিমানী অকর্ধপা হিন্দু-সমাজের নিকট এখনও 
ইহারা পতিত ॥ সমাজে ইহাদের স্যাষা প্রাপা স্বান দিবার মতো উদ্দারতা৷ 
সঞ্চয় করিতে আমাদের সমীঞজ্পতিবা এখনে কু! বোধ করেন। এই 


ব্যাপারেও কি তাহাদের চক্ষু খুলিবে না ? 
-_বরিশাল-হিতৈষী 
তুলার কলে উৎপন্ন জিনিস__ 
গত এপ্রিল মাসে ভারতে মোট ৫71০৩৩৪৪৪ পাউও লতা ও 


৩৫০***** পাউটণ্ড২ ওজনের কাপড় তৈয়ার হইয়াছে । গত বৎসর এই 
মাসে যথাক্রমে ৬১০০৩০০৬ পাউগ্ড ও ৩৯৯০০০৩৩ পাঁউও. হইয়াছে । 
হৃতরাং বহমান বৎসর সুতার কমৃতি শতকর! ১***৬ ও কাপড়ের কম্তি 
শতকর!] ১১ হইয়াছে। ৬ 

গত ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২৪ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত ৫ 
মানে ২৮৫**০০* পাউগু সুতা ও ১৯৮০০**** পাশ কাপড় তৈয়ার 
হইয়াছে । এবং তাহার পুরর্ষ মন্থমের এ ৫ মালে ৩******* পাউও, 
সত! ও.১৭২০০০০০* পাঁটগ২ ওজনে কাপড় হইয়াছে। ১৯২৩ সনের 
এপ্রিল হইতে ১৯২৪ সনের জানুয়ারি পধ্যস্ত ১* মাসে ৫৭৪০**০০৯ 
পাউগ্ু, হত ও ৩৫১০০০১* পাটগু২ওজনের কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে । 
ই ১ মাদে ভারত হইতে সমুদ্র-পথে বিদেশে প্রায় ৩৫****** পাউগ্ড, 
এবং তাহার পূর্ববর্তী রই মস্থুমে যথাক্রমে ৫***০০*০ ও ৭১০০০০০৭ 
পাঁউণ্ড ওজনের স্তা বিদেশে গিয়াছে । 


বিধবা-বিবাহ__ 


ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা অঞ্চলে পোঃ জফরগগ্র, ফুলতলী বিধবা- 
বিবাহ-সমিতির উদ্যোগে নিয়লিখিত কয়েকটি বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন 
হইয়াছে। প্রতোক বিবাহেই ব্রাহ্মণ ও ভদ্রমগ্ডুলী উপস্থিত থাকিয়া 
যোগদান ও আশাতীত উৎসাহিত করিয়।ছিলেন । সকল বিবাহেই বিধিমত 
ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হইয়াছে । বিধব1-বিবাহের জোর প্রচলন-হেতু 
আমর। সমিতির পক্ষ হইতে ্থরমা-উপতাকাবাসী প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর 
সাহায্য ও যাহাতে শ্রীহট্েও একটি সমিতি স্থাপিত হইতে পারে, তদ্ধেতু 
বিখ্যাত'জনশক্তি-পত্রিকার সাহায্যে উৎদাহু আকর্ষণ করিতেছি। 
গত ১৪ই ফাঞ্ন তারিখে কাযস্থ মধ্যে তিনটি; ২৯শে ফান্ধন একটি 
ও ৮ই জযোষ্ঠ একটি । ২৯শে ফাস্ধন তারিখে শীল মধ্যে একটি ; ২৩শে 
জ্যেষ্ঠ একটি, ও ১৫ই আষাঢ় একটি, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ নাথের মধ্যে তিনটি । 
ইহার কিছুদিন পূর্ব ব্রাঙ্মোণের মধ্যে একটি । মোট ১২টি বিধবা-বিবাহ 
সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । ্ 
প্রীকামিনীমোহন চক্রবর্তী 
ফুলতলী বিধবা-বিবাহ-সমিতি, ত্রিপুর। । 
-জনশক্তি 


শতার কলে উৎপন্ন জিনিস-__ 


গত ফেব্রুয়ারীমাসে ভারতের কলগুলিতে মোট ২৯****** পাউও্ 
ওজনের সুতা ও ২৪****০* পাউ্ড ওজনের কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। 
তৎপুর্ধ্ব বৎসরের এসময়ে যথাক্রমে ৫১০০**০০ ও ৩২***০০৭ পাউগ্ড, 
হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপন্ন সুতা শতকরা ৪৬ ও কাপড় শতকরা ২৪ কম 
হইয়াছে । ১৯২৩ সনের সেপ্েগ্বর হইতে ১৯১৪ সনের ফেব্রুয়ারী পরাস্ত 
৬ মাসে মোট ৩১৪০০০০৪৪ পাউগ্ সৃতা ও ২২২*০**** পাউণ্ু. কাপড় 
প্রশ্বাত হইয়াছে । তৎপূর্ব বরে এসময়ে যথাক্রমে ৩৫৪৯*৯০০৬ 


দেশ-বিদেশের কথা--বাংল। 





রি লোকমাম্থ টিলক মহোদয়ের মৃদ্ি প্রতিষ্ঠার উৎমব (পুন) 
ত্ীযুক্ষ ন ব বীরকব কর্তৃক গৃহী 2 ফটো গ্রাফ, হইতে মুদ্রিত 


পাউণ্ড ও ২*৪ পাঁউগু. হইয়াছে । ১৯২৩ সনের এপ্রিল হইতে ১৯২৪ 
মনের ফেব্রুয়ারী প্যাত্ত ১১ মাসে ৫৭৭*০*০** পাঁউও গুতা ও 
৩৭৫**৯০০* পাঁউও কাপড় 'য়ারী হইয়।ছে। 


-বাণিঙবানী 


নবদ্বীপে একাদশীর উপবাস বন্ধ__ 


নবন্ধীপ হইতে কোন সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন “ননবদ্ধীপের বিধবাগণ 
কমিটি করিয়া একাদশীতে উপবাস করিবেন না স্থির করিয়াছেন । গত 
একাদশীতে কমিটির সিদ্ধাস্-অনুমারে কা্ধাও হইয়! গিয়াছে। 
-_বরিশীল-হিতৈধী 


পতিতার সংখ্যা-_ 


১৯২১ সালের আদম-হুমারীতে খান কলিকাতায় পণ্চিত! নারীব 
সংখা। ৮৮৭৭ জন লিখিত হইয়াছে ৭ এছাড়। হাওড়ীতে ১৯৯৬ জন 
এবং সহরতলীতে কণ্রেক শত পতিত! নারী গণনা করা হুইয়াছে । বল! 
বাহুল্য, যাহ! বাঁরাঙ্ঈন!-বৃত্তি অবলম্বন করিয়! জীবিকা নির্বাহ করে, 
তাহাদের প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশী, বোধ হয় বিশ হাজারের 
কম হইবে না। বৈধবী, আধা-গেরন্ত, পানওয়ালী, বি. অভিনেত্রী, 
যাত্রী প্রভৃতি নামের অস্করালেও বহু বারাঙ্গনা আস্মগোপন করিয়। থাকে । 


এইসমপ্ত হিলাব ধরিলে অনুমান হয়, কলিকাত। সহরে ১৫ হইতে ৪* 
বৎসর বয়স্বা ক্ীলোকদের মধ্যে প্রতি ১৮ জনের মধ্যে একজন বারাজনা- 
বৃত্তি করে। এই সহরের নেশ্ঠার দখা! দেখিয়াও মহাস্মা শিহরিয়। 
উঠিয়াছিলেন-. আমাদের সমাজ-মেবক-স্জ্ব একবার শিশুমঙ্গল করিয়াউ 
কন্তবা শেষ করিলেন__ইভাদিগকে সহরের বাহিরে কোথাও স্থান করিয়! 
দিয়। এবং ইহাদের মধ্যেও যাহারা ভাল আছে, তাহাদিগকে পথে 
আনিবাঁব একট! চেষ্ট| করিলে হয় না? 
-বরিশালহিটতধা 

নিখিল-ভারত অনাথ শামা 


*বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁভিছ ঈখব, 
ঘীবে প্রেম করে যেই জন, সেইক্ষন সেবিভে ঈশ্বর | 
--বিবেকা নন্দ 
পিতৃমাঠহীন, পরিতাক ও নিরাশ্রয় নাথ শিশুদের আশ্রয়- 
প্রদান ও লালন-পালন সমাজের শশন্ততম ক্তবা। প্রতিদিন নর- 
নারায়ণ-রূপী কত অনাথ শিশু গন্নবন্ধ ও আহয়ের অভাবে অকালে 
কালগ্রাসে পতি হইতেছে, তাহার ইয়ন্ত্! নাই। 
কয়েক বৎসর পূর্বে" ভবানীপুরে “নিখিল ভীরত 'অনাথাশ্রম" 
নামে এক অনাথ-নিকেতন প্রতিষ্ঠিত ইয়ািল। টক্ত আমের 


৬৮৬ 


অধ্যশ্ের ধিরুদ্ধে নানা কুৎদিত অত্যাচারের অভিযোগ ।বিচারালরে 
উপস্থিত হওয়ায় সম্প্রতি উহ! ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে । উক্ত আশ্রমের 
নিধ্যাতিত কতিপয় অনাথশিশ আমাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করায় আমরা 'কর্ঠব্য নিদ্ধীরণের নিমিত্ত বিগত ১১ই মার্চ তারিখে 
মিত্র ইনষ্টিটিউশন-গুহে এক জনসভার আহবান করি। উক্ত সভার 
নির্দেশ-অনুনারে উক্ত শিশুগণকে লইয়। “দক্ষিণ কলিকাত। সেবাশ্রম” 
নামে এই নুতন ননাথাশ্রন প্রতিষ্ঠা করি। উত্ত আশ্রমকে হুগঠিত 
ও হুপরিচালিত করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন । 
সহদয় জনসাধারণের নিকট বিনীত নিবেদন, তাহারা যথ।সাধ্য 
অর্থানুকুলযে এহ মহৎ অনুষ্ঠানটিকে সফল করিয়া! তুলিতে অগ্রপর 
হউন। যথখোচিত আর্থিক সাহায্য পাইলে এই আঁশ্রমেই বালকগণ 
প্রতিপালিত ও শিক্ষপ্রাপ্ত হইয়। কালে দমাজ-সেবায় আত্ম-নিয়োগ 
করিতে পারিবে। তাহাদের মধ্যে হয়ত এমন প্রতিভাশালী ও 
নহাপ্রণ কম্মীর সন্ধান পাওয়! যাইতে পারে, যাহারা ভবিষ্যতে স্বীয় 
কর্ম ও চরিত্রগুণে দেশের ও সমাঙ্জের নুখোজ্বল করিতে সক্ষম 
। 
এস্থলে আমর! জনন।ধ।রণকে নিঃসন্দেহে জানাইতে পারি যে, 
বর্ধমান প্রতিষ্ঠানটি যে ত্যাগ ও সেবাপ্রবণ চিত্রের ভিত্তির উপর 
স্থাগিত হইয়াছে এবং সাধারণের বিশ্বীসভাঁজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ- 
কর্তৃক গঠিত কাধ্যনির্ববাহ-সমিতি দ্বার! পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে 
অর্থব! অন্ত কর্তবা-সন্বদ্ধে ক্রুটি-িছ্যাতির কোন সম্ভাবনা নাই। 
আশ্রমকে জনসাধারণ কি কি উপায়ে নাহ।যা করিতে পারেন ১ 
(১) মাদিক, ব।ধিক ব। এককালীন শর্থ-সাহায্য দ্বারা ; 
(২) চাউল, ডান্টল, লবণ, “তল প্রস্থৃতি আহাধ্য-বস্ত দ্বারা ; 
(৩) কাপড়, জাম, বিছ।ন! প্রভৃতি সাহায্য দ্বার! ঃ 
(8) থাল!, ঘটী, বাটা প্রস্থৃতি ধাতুময় দ্রব্যাদি দ্বারা ; 
(৫) পুস্তক, পত্রিকা, কাগজ, কালি, প্রভৃতি শিক্ষার সরগ্রাম দ্বারা ; 
(৬) দৈনিক মুষ্টিভিক্ষ। প্রদান ও সংগ্রহের দ্বারা ; 
(৭) ক্রীড়। ও ব্যায়ামের প্রয়োজনীয় সরপ্লাম ইত্যাদি দ্বারা। 


যিনি যাহাই দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহ। আশ্রমের কোা- 
ধ্যক্ষ এীযুক্ত নির্্দলচন্জ চন্দ্র, মভাপতি, সম্পাদক বা ক্ষমতা প্রাপ্ত কমার 
হস্তে প্রদান করিতে পারেন। 

আশ। করি ৪সনাথ-নারায়ণ পুজার এই মহা আয়োজন সকলের 
সাহায্য ও সহানুভূতি-ল।ভে বঞ্চিত হইবে না । বিনীত-_ 


মভাপতি-শীচিত্তরগ্রন দাখ। 
সম্পাদক--শ্রীহ্বভাষচন্ত বন্থ । 


ভারতের রেশম-শিল্প-_ 


ইষ্ট, ইত্ডিয়। কোম্পানী আমলে প্লেশম ভারতের উৎপন্ন দ্রবোর 
মধ্যে একটি প্রধান পণা ছিল, এখন উহা! অপেগকুত হীন দশায় 
নীত হইয়ছে। এখন দক্ষিণ মহীশুরে, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে, কাশ্মীর 
ও জগতে এবং উত্তপ্ত পশ্চিম পঞ্াবে ইহা উৎপন্ন হইয়। থাকে। 
অধিকাংশ রেধমহ কুটার-শিলে বাবহঠ হইয়। থাকে ।  ১৯২২২৩ 
খুষ্টান্দে ভারত হইতে বিদেশে ১২ পক্ষ গাউগু১ওগনের কাচ! রেশমের 
হুত। বিদেশে রপ্তান হইয়াছিল । হার পুর্ধবর্তী তিন বংগরের 
হিসান করিয়। গড প্রতি বৎসর যত রেশমী শঠা বিদেশে নীতি 
হইয়ছিল, আলোচা বধষে তাহা অপেশা ডহার রপ্তানি কিছু বাড়িয়া- 
ছিল । ইহার মূলা ইয় ৩৮ লক্ষণ ১৭ ভাজা টাক।। আর রেশমের 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩৩১ 


*বন্ত্রাদি রপ্তানি হয় ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার। পক্ষান্তরে বিদেশ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইতে ভারতে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার রেশমী কাপড় 
আম্দানি হইয়।ছে__ ইহার প্রান অর্দেক আসিয়াছে জাপান হইতে। 
ভরত এখন বিদেশ হইতে রেশম গ্রহণ করিতেছে,_কিন্তু উহা! বিশেষ- 
ভাবে উৎপন্ন করিতেছে ন। 

--২৪-পরগণাঁ-বার্তীবহ। 


স্বেচ্ছা গরী-ত্যাগ-_ 

আযুক্ত পাঠিকের মামলা যদি না উঠত, ত! হ'লে দেশের লোক এক 
শুভ প্রভাতে খবর পেত যে, মেবারের রাঁণ। সন্গ্যাস-গ্রহণ-মানসে পুত্রের 
হাতে রাজ্যশীসন-ভার অর্পণ করেছেন। এই ত্যাগীর দেশে সবাই সে 
কথা বিশ্বাম কর্ত, অনিত্য বিষয়-ভোগ-্পৃহ! ত্যাগ করেছেন বলে 
আধ্যাক্তিক এই জাতি মেবারের রাণার জয়-গান কর্ত। দেশের কেউ 
জান্ত না স্বেচ্ছায় এই গদী-ত্যাগ কর্বার সত্যিকার কারণ কি! 


পাঠিকের মাম্লায় আসল ব্যাপারটি বেরিয়ে পড়েছে । মেবরের 
রাণা গদী-ত্যাগ কর্‌তে অসম্মত, কিন্তু তাকে তা৷ কর্তেই হবে, কেনন! 
ভারতবাসীর দেশীয় রাজাদের ভাগ্য-বিধাতার তাই ইচ্ছা! । 


অবশ্য জিজ্ঞাসা করুতে পারেন, মেবারের এই রাণা কি অপরাধ 
করেছেন? গার প্রথম অপরাধ এই যে, তিনি রাজ্য-শীসনের সকল 
বিভাগগুলিই নিজের আয়ত্তে নেবার চেষ্টা করেছেন। মনে রাখবেন, 
দেশীয় রাজাদের পক্ষে এ একটা গুরুতর অপরাধ । সব কাজ বদি 
তারাই কর্বেন, তা হ'লে পলিটিক্যাল এজেন্ট র৷ আছেন কেন? মেবারের, 
রাণ। এজেন্টের হাতে রাজ্য-শাসনের সকল ভার স্থস্ত করে' বসে' থাকেন 
নি, এ কি অপরাধ নয়? 


মেবারের রাঁণার দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তিনি রাজ্যশীসন-পদ্ধতির 
সংস্কার করেননি যদিও বার বার সে সংস্কারের দাবী উপস্থিত কর! 
হয়েছিল। কিন্তু সে দাবী কে করেছিল। ব্রিটিশ বুরোক্রেশী, না 
প্রধার দল? ব্রিটিশ বুযরোক্রেশী যদি সে দাবী উপস্থিত করে” থাকেন, 
তা হ'লে তা অগ্রাহ্ত করে মেবারের রাণ। নিশ্চিতই কোন অপরাধ 
করেন-নি, আর প্রজার দবি যদি তিনি অগ্রান্ত করে? থাকেন, ত হ'লে 
অব্য তিনি অপরাধী। কিন্তু সে অপরাধের জঙ্য ব্রিটিশ বুযুরোক্রেশীর 
আদেশে তাকে গদী ত্যাগ করতে হবে কেন? তা৷ যদি কর্তে হয়, তা 
হ'লে দে. আদেশ দেবার আগে বুরোক্রেশীর নিজেরই ত বহুদিন 
আগ্গে শ।সন-ভার ত্যাগ কর! উচিত ছিল। বু[রোক্রেশীর প্রজাও ত 
বহুদিন থেকেই সংস্কারের দীবী করেছে । সে দাবীও ত বুরোক্রেশী 
কখনও পুর্ণ করেননি । ভাদের নিজেরই রায় অনুসারে তীদের ত 
রাজ্যশাসন-ভার ছেড়ে দিতে হয়। 

আর মেবারের রাঁগাকে যদি গদীচাত কর্তেই হবে, তা, দেশের 
লোকের কাছে প্রকাশ করাই কি ভালে! না? 

মেবারের রাণ।কে বলা হয়েছে যে, তিনি যদি কোনরূপ গোল না 
করে পাঁজাশাসন-ভার পুত্রের উপর গর্পণ করে” আজ নরে, দাড়ানতা হ'লে 
লোকের মনে কোনরূপ সন্দেহ জাগবে না|; সবাই মনে করুবে বার্ধীকা- 
বশতঃ তিনি স্বেচ্ছায় পুক্রকে গাঙ্গে অভিষিক্ত করে' বানপ্রস্থ অবলম্বন 
কর্ছেন। এ ছলনার প্রয়োজন কি ছিল? যদি সঙ্গত কারণেই তোমরা 
তাকে গদী-চাত কর, ত| হ'লে জাগ্বার ভয় কর কেন? ভিতরেযে 
গলদ আছে, তা ত এমন করে' ব্য।পারটাকে €।প। দেবার প্রয়াসেই 
প্রকাশিত হয়। র্‌ 


--বৈকালী 





[ এই ধিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড় সাহিতা, দর্শন. বিজ্ঞান, শিল্প, বাঁণিজ্জা প্রভৃতি [বষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে । প্রশ্নও 
উত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওরা বাঞ্চনীয়। একই প্রশ্নের উত্তর বহুজনে দিলে ধাঁহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ধেোত্বম হইবে তাহাউ ছাপা.হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়া জানাইবেন। অনামা প্রশ্নোন্তর ছাপা হইবে না। একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
এক-পিঠে কালিতে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন ব। উত্তর লিখিয়! পাঠাইলে তাহ। প্রকাশ কথা হইবে না। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ ব! এন্সাইক্লৌগিডিয়ার অভাব পূরণ করা সাময়িক পত্রিকার সাধাতীত। যাহীতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেশ্ঠ লইয়! এই বিভ্তাগ্নের প্রবর্তন কব! হইয়াছে । জিজ্ঞাঁস। এরূপ ওয়া উচিত, ঘ!ঠার মীমাংস্ু় 
বহু লোকের উপকার হওয়। সম্ভব, কেবল বাক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা সুবিধার জন্য কিছু জিজ্ঞান। করা চিঠ শয়। প্রশ্ণগুলির মীমাংসা 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া বা আন্দাজী না হইয়! যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লঙ্গা রাখ! উঁচ | প্রশ্ন এবং মামাংসা ছুয়েরই 
যাথার্থা সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি নাঁ। কোন বিশেষ ব্যয় লইয়া! প্রমাগত বাদ-প্রন্তিবাদ ছ।পিবার স্থান আমাদেঃ 
নাই। কোন জিজ্ঞাসা বা মীমাংসা ছাপা বা না ছাপা সংপূর্ণ আমাদের ইচ্ছ।ধীন-_-তাহার স্থন্ধে লিখিত বা! ধাটনিক কোনরাপ :কফিয়ৎ আমর 
দিতে পাঁরিব না । নূতন বংসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রগ্নগুলির নূতন করিয়। সংখাগণন। আরম্ভ হয়। সুতরাং যাহাবা মীমাংদ। পাঠাবেন, 


তাহারা কোন্‌ বৎসরের কত-সংখাক প্রশ্নের মীমাংস। পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞাঘা 
6১] 
গুখল পাঠান 


হিন্দস্থানের মুস্লিন্‌ বাদশাহগণ পাঠান ও মুঘল নামে পরিচিত। 
আদলে ইহার! পাঠ।নও নয়__মুঘলও নয়। এই এব দুটি কোথা হ'তে 
ফিভাবে উতিহামে স্থান পেলে? হিশুস্থানের ইতিহানের মুঘল-পাঠন 
বংশ-সম্পকে এই শব ছুটির ইতিহাগিক ভিত্তি কতটুকু? 
£ নারগিস দার খানম 


(১৬) 
শরতের সিংহাননারোহণ 
বালীকি-রাঁমায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে অইটম সর্গে মগ্থরা-কেকেয়ীসংবদের 
মধো লিখিত আছে . 
*ভরতশ্চাপি রামস্ত ধবং ববশতাৎ পরম্‌ 
পিতৃপৈতামহং রাজ্যমবাগনাতি নরহভঃ।' 
পঞ্চানন তক্রত্ণ সম্পাদিত রামায়ণ ১৫৪ পৃঃ 
তরীনকার দিনে এমন কি প্রথ! থ(কিতে পারে যদ্দীরা ভরত অগ্রজ 
বর্তমানে পিতৃপিতামহের রাঙ্ত্য একশত বঙনগ পরে নির্বি্ববাদে পাইতে 
পারেন? এরূপ কোনও নিয়ম প্রচলিত না থাকিলে উক্ত শ্লোকের 


সার্থকতা! কি থাকিতে পারে ? ্ 
শ্রী ফণীজ্্ মুখোপাধ্যায় 
(১৭) ৃ 
দেশলাইয়ের 'কার্গানা 
ৰাঙ্গলাদেশে ছোট ছোট অনেক দেশলাইয়ের কার্খানা আছে। 
তাদের সকলের নাম ও ঠিকান! কিরপে এবং কোথার পাওয়া যার? 
কলিকাতায় কমার্শিয়াল মিউজিয়মে খোঁজ করিয়াও কোন খবর পাই 


নাই। 
ঞ্ প্রশাত্তকুমার ঘোষ 


(১৮) 
শিলং এর জলপ্রপাত 
আনামের বাজধনী শিলংএ বিন্‌ ফ্ল্মৃ, বিশপ, ফশ্য এবং এলিফ্যান্ট 
ফলস নদে তিনটি খিখ্য।ঙ গ্ল-প্রপাত আছে । শীত, গ্রন্থ, বধা_-সকল 
ধতুতে এইমকল প্রপাতের যোগে প্রভৃতপরিম।ণে জল নিগনন 
হহতেছে । কোন তুধারখ্েত্র বা হিমধারার ((711719.) সহিত এই- 
মকল প্রপাতের কোন মংস্পণ আছে বলিয়া মনে হয় না; এত জল 
কোথ। হইছে আলে এবং প্রতি সেকেণ্ডে কত জলহ ব। এইবপে নিগ্ন 
হইভেছে কেহ বপিতে পারেন কি ? 
ঞী দহাতুদণ খেন 
(১৯ ) 
মের পর্বত 


পুরাতন কাবা সাহিহোোে প্রচুরপরিনাণে শহুমের” গকতের উল্লেখ 
দেখ! যায় । এই পর্বতের কোন নেসাক অগ্ডিত্ব ছিল কি? বর্মানে 
ইহার ভৌগোলিক অবস্থান-দন্বপ্ধে তথ্য কোথায় প।ওয়। যায় ? 
আমহী পঙ্কজণাপিনী দেন 


মীমাংসা 


(২) 
আনারকলি 

আঘাঢ নংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্্ বহ 'গনারকলি' সম্বন্ধে যে প্রশ্ন 
করেন, আবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'নীমাংনায় তাহার সছুত্তর পাওয়া 
যায় নাই। সমসাময়িক ফ।সী ইতিহাদে আনারকলির কথা ন| 
থাকিলেও, ইউরোপের হ্াহারা নে সময় ভারতে আগমন করিয়া 
ছিলেন, তাহাদের কাহারও কাহারও গ্রন্থে আছে । 

উইলিয়াম্‌ ফিন্চ, (100. 171111) জাহাঙ্গীরের রাজত্কালের 


৬৮৮ 


প্রাবন্তেই এদেশে আসেন । ১৬৬৭ ত্রীষ্টাব্ে লাহোর দেখিয়! তিনি 
যাহা লিখিয় গিয়।ছেন তাহার একস্লে আছে $-- 

117১৯]1006 পিঞ৮ ১080 বি 2000 মালি 
/11)3110) 101110000১0 দিত: 101000 10 (1107 
001 10110 9ত0ছ 10101658৮10 10110 0701শি)ম) 8 
[1 10010100111 1011 আয 01041000014 1010601 
(10১50500001 10018 সত, ৬101৬100101 11 15 সর 7 
এগ) (1000৭ 08000001270 1081101100) [0707 07006 
৮4 15010170611176 [মাত 1 50107010, 01101027006 
1.0770]1] 111000)10010101067 1001 তা])017 11001071214] 1015 
10017, 11010457010711511 ত110110 ৮ 81117 0015 ত751 
1103 00510561200 10111011012 11111000101 1014 100৬, 
18010100017 1৮ 70000101000) 1001001১160) 10000111101 ১1016, 
1) 10101001171 01 15 10)0151171200001711111110110]5 ত৭11151 
২1101751105 100 01504110010) 60527 1712101117 14 
6105 01101011010110 001১1000010 11115115710 10121 
1) ৬0111500110], ও111) 71170112101115) 20011111091 ৬10 
1001110৭ 0401810-75$00- ৮0101110101 1917141511৭ 111৭ 
18111190174, 15, 07, 81717 14901)1৭ 

ইংলগ্ডের রাজদূত স্যার টমাস্‌ রো-র পুরোহিত রেঃ টেরী এদেশে 


ছুইবছরেরও বেশী (১৬১৫-১৮) ম্মবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার 
গ্রন্থে সংন্গেপে লেখা আছে” 
11 11110) 11100) 71011 10171 11৯17115017 


(৮৮) 0128779110৯ উ/1101 01000100100 1001) 00100) 11011 15৭1 
61 48100101055 00151080111৯ 000041151105181 ত116 5550 
47771771/) 17151711181, [81 ৬1৭) শাদগ151,41)85 (155), 
ফিন্চ, বা! টেরীর লেখ! পড়িয়। মনে হয়, তাহারা যখন এদেশে 
গেলেন, তখনও আনারকলির স্মৃতি লৌকের মন হইতে মুছিয়। যাঁয় নাই। 
আনারকলি সম্বন্ধে আলোচনা! এই বইগুলিতে সসাছে £-- 


1. ২611৭ 810 (0111101-71 1 
417/17/71/)7/, 11017, 10), 11171), 
ও. [3ম 15নত50871/1111 1)10811161)114411 10111118718, 
71, 
31010511115 171, 1117 1511111)/1 


11111011111111/11 


/)141)11, 1২৯৭1, 1 


187, 
শীখুরজেন্্নাথ বন্দোপাধ্যায় 
(১১) 
ধানের পোকা! 


একবার মামাদের গ্রামে পোকা উঠিয়া! ধানগাছের ছড়া কাটিয়। 
সর্ধনাশ সাধন করিযাছিল। সে-বার আমরা নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন 
করিয়া (আমান পরীমর্শ-মত ) আশাতীত ফল পাইয়াছিলীম | সেই 
পরীক্ষিত উপ।য়টি প্রশ্নকর্ভার গেচরার্থ নিম়ে প্রদত্ত £ইল। যথা £-_ 
তামাকের গুল (তামাক খাওয়ার পর কন্কিতে যে পোড়া জিনিষ 
গড়িয়া থাকে) জলে ভিত্ঞাইস্লা সেই জলের সহিত সামান্ত কর্পর ও 
সাবানের জল শিশ্রুত করিয়া লউন। এক্গণে এই মিশ্রিত পদার্ঘটি 
পিচ কারীর সাহাযো ধান-গাছে ছিট।ইয়। দিলে, চুশিশ্চিতই পোকার 
উৎপাত কমিয়া ধানের আর কোনরূপ অনিষ্টের ্ঃ থাকে না। 
শ্রী কমেশ্চন্তর চক্রবর্তী 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(১৩) 
মহাব্বত থা 
« শব্দটি মহাবত, খা । টড তাহার রাঙ্স্থানে লিখিয়াছেন ১11 
£158 91018014ধ1018075 1000 11104101017)10 01 নরমাল 
ভিন এ15 নব ঘা) 815 উুগছত(0], 2 
(0. ২1,100 3,171 2047917 )-রাণ। প্রতাপের এক জ্রাতা 
নগরজী ভাইকে ছাড়িয়া অক্বরের চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। কিন্ত 
টড এখানে ভুল করিয়াছেন। মাআর-টল-উম্রা ও জহাঙ্গীর 
লিখিত তুজকে মহাবতকে খাঁটি অফগান বলা হইয়াছে । এই 
সামস্তদের কতকগুলি নিজের সৈনিক থাকিত, মহাবতের নিজের 
ছয় সহস্র (৬***) সৈনিক ছিল, এগুলি সব রাজপুত, সেইজন্য বোধ 
হর ভুল হইয়া থাকিবে। মহাব চিরকাল রাক্্রপুত-পক্ষপাতী ছিল, 
অতএব তাহাকে রাজপুত সন্দেহ করা হইয়াছিল মহাবতের আত্মীয় 
কুটুম্বরাও অধিকাংশ অফ গান ছিল। 
এ অমুতলাল শীল 

কর্ণেল টড (1100) তাহার 1//45/)%)। গ্রশ্থে লিখিয়াছেন উদয়- 
সিংহের পুত্র সাগরসিংহের (সাগরজী ) ছেলেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিয়। মহবৎ খ| নাম গ্রহণ করেন। টডের এই উক্তি অবলম্বন করিয়। 
অনেক এঁতিহ।সিক ও নাট্যকার তাহাদের গ্রস্থে মহাবৎকে 'রাজপুত' 
চরিত্ররূপেই খাড়। করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মহাবৎ জাতিতে 
রাজপুত ছিলেন না। তাহার প্রমাণ বাদশাহ জহাঙ্গীরের আত্মকথা-_ 
'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী'। জহাঙ্গীর লিখিতেছেন ৫ 


*1150৭1150000008 [ক ৯7101 01107017001 
101)1], ৬110) 10784 সিনা] 10015 1070100015 11501770015 


(00110170001, 21011 105 ভা] 1 অনল 1105 1040 (7011) 
10711 070111 001187111111 16010878000), হাতা) 1111) 
11061111101 91511513510 58 707010700010001 1900. 
1111 0৯ 1৭0011)ঘ1 5 07151101107 101৮0181027) 
11710101101 (4/11/1)11-11516)-- 7111 :11/1-1-11177)871/7/,117 44 
2011 তত 101, 
মহাবৎ শৈশব হইতেই জহাঙ্গীরের পরিচিত এবং বাদৃশীহের শেষ 
জীবনের ইতিহাসের সহিত তাহার নাম বিশেষভাবে বিজড়িত, এ-অবস্থায় 
মহাবতের বংশ-পরিচয়ে জতাঙ্গীরের ভুল হওয়া সম্ভব নয়। 
 ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যার 
্রী বিদ্যাপতি ভর্টা চার্ধা 
রী গঙ্গাগোবিন্দ রায় 
শ্রীমতী নার্গিস আদার খানম্‌ 
ঙ 


(২৭৯) 
খদ্দরের পাড় ও রং 

আচার্য প্রফুল্লচন্রের "দেশী রঙ” পুস্তকের বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজী 
ভ্রিধিধ সংক্করণই আছে। উহাতে কাল এবং অন্তান্ত রঙ, প্রস্তুতের প্রণালী 
পাঁওয়। যায়। হাতে-কলমে শিখিবার জন্য খারদিপ্রতিষ্ঠানে গেলে দেখিতে 
পারা যায়। বেনারসে "চৌক"এ খোল ফুটপাথের উপর কাঠের ছাপ 
কিনিতে পাওয়া যায়। পরিকল্পনাঁআঁকিঘ়া দিলে দেশীয় হতোর মিন্তীরা! 
নব রকমের ছাপ তৈয়ার করিতে পারে। চর্দননগর খদ্দর-প্রচার- 
সমিতিও কাষ্ঠের ছাপ ও কালি প্রস্তুত করেন। * 

গুহ ঠাকুর ও 


রী বীরেন্দ্র সেন 





বারাণসীর প্রাচীন পরিচয় 
শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 


আমদের জাতীয় জীব:নর প্রথম উন্মেষ সপ্তসিদ্ধুপ্রদেণে, তৎপরে 
্রক্মধি দেশে, মধাদেশে ও আধ্যাবর্তে ; কিন্তু উহার পূর্ণ প্রকাশ হইল 
কুরু-পঞ্চল প্রদেশে, কোশলে, কাশীক্ষেত্রে এবং বিদেহ রাজো। 

বারাণদীর আম।র| প্রথম পরিচয় পাই অথর্বববেদে (৮-৭-১) 
সেইখানে বরণাবতী ননীর নাম উল্লেখ আছে। সেই নদী আজও 
বহতা। তাহার উপকূলে আজও বারাণসী নগরী বিদ্যমান । তৎপরে 
বর্মণ ও উপনিষদের যুগে, আনুমানিক খুঃ পুঃ ১*** অন্দে, কাশী 
ভারতের মধো একটি প্রধন সত্যভার কেন্ত্র হইয়া উঠে। তখন 
কাশীধামের ক্ষত্রিয় রাজগণ অবধি সব্েবোচ্চ পরাবিদ্যার, ব্রহ্মাবিদ্যার 
অধিকারী হইয়/ছিলেন। 

আমরা শতপথ-ব্রাহ্গণে (61519), শপুহদরণাক্‌ (২১১) ও 
কৌধীতকি উপনিষদে (৪1১) কাশীরাঁজ অজাতশব্রুর বিদাবন্তার বিশেষ 
পরিচয় পাই । 

ভারতের ইতিহাসের প্রারস্ত বেদিক যুগ হইতেই কাশীক্ষেত্র 
আধ্যধন্ম ও বিদার এক প্রধান কেন্স্থান হ্ইয়াছিল। বেদপ্রহ্ুত 
বারাণসীর ইতিহ।স শাবহমানকাল গঙ্গাপ্রবাহের ম্যায় চলিয়। আপি- 
তেছে এবং যুগে যুগে নান। শুরে এ ইতিহান গঠিত হইয়। রহিয়।ছে। 
এই ইতিহানের ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি চি ছিন্ন ভান ও ধর্মের আন্দো- 
লনের “পরিচায়ক | বাস্তবিক ভাবরাছ্যে ভারতে যতগুলি প্রধান 
প্রধাণ আন্দোলনের আবিঠাৰ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই এই 
পুণার্সে্রকে স্পর্শ করিয়। তাহার নিদর্শন রাখিয়। গিয়াছে ॥ মেউ- 
সকল নিদশন কখনও গ্রন্থে ও সাহিত্যে নিবদ্ধ, কখনও ব। প্রাকৃতিক 
জগতে, প্রন্থরে, মন্দিরগাত্রে, শিলাস্তস্তে, বিহারের ভগ্রাবশেষে 
প্রকটিত। 

এই বারাণসী ম্রঞ্চলে ভারতের কেন, দ্গতের সাহিত্য-সশ্মিলন 
প্রথম অধিষ্ঠিত হয়। পথ্যটক বিদ্যর্থিগণকে শাস্ত্রে চারক নামে 
অভিহিত কর! হইয়াছে । বিদ্যালোচন।য় ইহ্।রা দেশের নানা জায়গায় 
পরস্পর মিলিত হইতেন এবং সেই মিলন-স্থানগুলি দেশের উচ্চশিক্ষার 
কেন্্রস্থল হইয়! উঠিয়াছিল। 

দেশের নানা স্থানে এবং বিশেষতঃ রাজসভায় দার্শনিক ও ধর্ম 
তত্বের আলোচনার জন্ত তখনকার বিদ্বন্মগুলী প্রায়ই এইরূপ সাহিত্য- 
সশ্মিলনে সমবেত হইতেন। বাস্তবিক আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পৎ ও 
গৌরবের বস্ক যে উপনিষদ ইহা একপ্রকার এই প্রাচীন সাহিত্য- 
সম্মিলনের আলে।চন। অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে। 

বিদেহরাজ জনক জশ্বমেধজ্ঞের আয়োজন কিয়! সমগ্র কুরু- 
পঞ্চালদেশের বিদ্বৎসমাঞজজকে নিমন্ত্রণের দ্বারা এক মহাদশ্মিলনের 
আহ্বান করেন। তথায় জটিল দার্শনিক তথ্ব লইয়া যে বহুবিধ 
আলোচন! হয়, তাহাতে আট জন প্রধান খধির পরিচয় পাওয়! যায়। 
ধাহার! বিদ্যা ও তর্কে সভায় অগ্রণ। হইয়ছিলেন, তাহ।দিগের মধ্যে 
একজন ব্রদ্ষবাদিনী স্ত্রীলৌকও ছিলেন, তাহার নাম গার্গাবাচক্ষবী। 


৮৭7১৫ 


এই সঙ।য় মর্ধববাদিসন্মতিধমে খমি যাজবক্ষোর বিদ্য। ও বর্গানের 
প্রাধান্য স্বীকৃত হয় এবং গেই প্রধান্যো নিদশশধগীপ রাজ। জঞ্ুন। 
তাহ।কে শবর্ণশূঙ্গশোভিত সহন্প সবত্মা গা যপঙাব প্রদান করেন । 

বিদ্বংনন্গার অ(লোচন। দবার। শিশবিজ্ঞ!বের এই চিবস্থুন এপালী 
ঘে আবহমনকাল চলিয়৷ আসিতেছে, তাহার পনাণ এই বারাণসী- 
ক্ষেত্রে অদ্যাপি প্রত্যক্ষ রহিয়।ছে। 

সথবিখ্যাত গ্রীক ল্লেখক ট্র্যাবে। পধ্যন্ব ভারতের এই প্রাচান 
সাহিত্য-সম্মিলণ ও দাঁশনিক আলোচনার কথ বলিয়! গিয়াছেন। 
শরীক রাজদূত মেগাস্থিনিম মৌধ্য রা্জসগ্চায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়। 
ভারতের আচার বাখহার প্রভৃতি লইয়। যে বিবরণী সংকলন করিয়। 
গিয়াছিলেন, তাহ। হইতে ট্রাংবো দেখাইয়ছেন যে, ভারতবধে প্রতি 
বৎসর রাজা এক বিরাট নুবী-সন্মিলন প্রচলিত এথানমরে আহান 
করিতেন । মেই নম্মিলনের উদ্দেন্ঠ তকের ছার। বংসরে? মধো 
আবিফ্ুত তধনমুহের মীমাংসা কর! । সেই-সমস্ত তথা শুধু যে ধর্শ ও 
দর্শনবিনয়ক তাহ! নহে । দিহ। কুলি কিংবা পাশ্ুপালা বিময় লইয়াও 
উপস্থাপিত হইহ। রাদ্ার কর্খা ছিল, ই-নকল বেদ্দানিক তগোর 
যাথ৫া বৈডানিকগণের পরীঞ্গা দ্বার নিকূপণ কর|। যিলি এই 
মহাপভায় শিক্ষের মও প্রতিষ্ঠ। করিতে পারিতেন, তিনি বাঙ্গার 
নিকট যথেষ্ট পুরন্গ।র পাতেণ। ট্র্াবোর মতে এইগাপ জয়ী বিছান্কে 
রাষ্্ীয় সকলপ্রকারের দাবি হইতে মুক্ত করিয়। দেওয়। হইত। 
রাজকে কোনওরপ কর দিতে তাহাকে হইত না। কিন্তু যাহ)র ম 
ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইত, তাহাকে শঠঞচরণের মগিষে।গে 
দণ্ডিত করা হইত। মিথা-প্রচারককে চিরকাল পৌনব্ত গ্রশণ 
করিতে বাধা কর! ইইত। ই্র্যাবের এই গ্রদাণ হতে দেখ। যায় যে. 
পঞ্জাব প্রদেশে প্রাচীনকালে খু পৃঃ ৩** শঙানদী পথান্ত উপনিষদূ-যুগে 
প্রবঠিত শিক্ষাবিস্তার-প্রণ/লীগুলি বিশেষহ্ছাৰে পঠলিত ফিলি। আ।৭ 
সেই প্রথ।লীর আবির্ভাবের স্থান এই ভারতে পুর্বহগ বারাণনী 
'অঞ্চল। বারাণমীর বিদা! ভারতের সর্বত্র বাপ্ত হইয়। পডিয়।ভিলি। 

বৌদ্ধধর্মের আবিাবকালে আমরা দেখিতে পাই থে. পারাণমীই তখন 
ব্রাহ্মণা ধশ্মের প্রধান ক্ষেত্র । কারণ বুদ্ধদেব গয়য় গিদ্ধি লা করিয়। 
নিজের ধর্ম ও মত প্রচ|র করিব।র জন্য প্রথমেই খারাণদী অভিমুখে 
যাত্রা করেন। তাহার অভিপ্রায় তগন এঠ ছিল যে, ব্রাঙ্ষণয ধর্শের 
যেখানে সর্ববাপেক্ষ। প্রতিপান্ত ও প্রসার, নেইখ(নে * স্ব প্রথমে 
তাহার নূতন মতের প্রতিষ্ঠ| না করিতে পারলে সদগ্র দেশে উহ 
কখনই গ্রাহা ও প্রচারিত হইতে পারিণে ন|। পুরাতন সমরনীিতে 
আছে, কোনও দেশ জয় করিতে হইলে, দে স্থানে তাহার সমন্ত 
বল ও শক্তি রক্ষিত থাকে, *সেই ছর্গের জয় অথে কর্তব্য । নুষ্ধ- 
দেবের সময়ে বৈদিক ধন্মেরওদ্প্রধান আশ্রয় ও রক্ষার স্থান ছিলবারাণসী। 
বারাণসী নগরীর অনতিদুরে খ্ধমিপত্তন বোধ হয় একটি প্রসিদ্ধ ধমিকুল 
ছিল। তাই সেইখানেই বুদ্ধদেব সর্বাগ্রে তাহীর ধর্পচক্র প্রবর্ন 


৬৮৯ 


৬৯৩ 


করিলেন। পালিগ্র্থ হইতে জানা যায় যে, সেখানে বুদ্ধদেব প্রথমে 
পঞ্চ ব্রাঙ্মণ সন্্যাসীকে : উপদেশের দ্বারা নিজ মত গ্রহণ করান। 
তউ £দিগের নান কৌনগুণা, ভদ্্রিক, মহানাম, অশ্বজিৎ ও বাস্প | বৌদ্ধ 
সঙ্ঘ গঠিত হয় কাশীর এই পঞ্চ ব্রাঙ্মাণ লইয়।। কাশীর পুণ্য ক্ষেত্রেই 
বান্তবিক বৌদ্ধধর্থের জন্ম । বুদ্ধগয়ায় বৃদ্ধদেব বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়- 
ছিলেন, কিস্তু সেখানে তিনি তাহার তপস্ঠালন্ধ সত্য নিজের মধ্যেই 
রাগিয়াছিলেন, জগহের কাছে প্রকাশ করেন নাই । যখন খষিপত্বনের 
প্রধান পচ জন খধি নৃতন ধরতে দাঁক্ষিত হইজেন, তখন সমগ্র বারণনী- 
সদাঞ্জে একটি বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইল । ভাবপ্রবণ যুবকবৃন্দ 
দলে দলে নুদ্ধদেবের নিকট উপাস্থাত হইতে লাগিল। সেই-সঃস্ত 
যুবক বেশীর ভ।গই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তাহাদের নেতা! ছিসেন যশ; 
ক্রিনি কাশীর একজন ধনী শ্রেষঠীর পূত্র। 

কাশীতেউ ৬* জন ভিক্ষু লইয়। বুদ্ধদেব সঙ্ব সৃষ্টি করিলেন এবং 
প্রত্যেক গিক্ষুকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রচারকা যো নিযুক্ত করিলেন। 

ইহার পর কাঁশীর বিদাচর্চার পরিচয় জানক-গ্রন্থে কিছু কিছু 
পাওয়। ধায়। বিশেষজ্ঞদের মতে জাতকের যুগ খৃঃ পৃঃ আন্দাজ৬**-_ 
২৫* পর্যান্্। জাতক গ্রন্থ হইতে দেখ! যায়, এই সময়েও বিদ্যা- 
লোচনায় বারাণনীর প্রাধান্ত নক্ষুণ ছিল। কিন্তু তৎকালে ভারতবর্ষে 
স্দশেষ্ঠ শিক্ষার কেন্ত্র ছিল উত্তর-ভারতের তক্ষশিল| নগরী। তাই 
প্রায় দেখ। যায়, বার।ণশীষ অনেক বিদ্যার্ধা উচ্চতব নানাবিধ বিদ্যার 
আলে চনার্থে তঙ্গশিলাতিমুে গমন করিতেন। এই সম্বন্ধে জাতক- 
সমূহে অনেক প্রমাণ আছে । 

হন্দশিকায় শিক্ষা সমাপ্ত করিয়। বারাণদীর যুবকগণ স্বদেশে শিক্ষা- 
বিদ্ত 4 কামো ব্যাপৃত হউহ। যে-সমভ্ত উচ্চ অঙ্গের বিদ্য। তক্ষশিলার 
বিদরা।লিয়ের সিজন্ব মম্পত্তি ছিল, সেইগুলি এই স্বদেশপ্রেমিক যুবকগণ 
বাবাণসীনে প্রভ্ভাগত হইয়া প্রচার করিতেন | এইরূপন্ভাবে চিকিৎসা" 


প্রবাী- ভাষ্দ্র, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শান্তর ও অধবর্ধবেদের আলোচনার জন্ত তক্গশিশ্ীয় যেরূপ শ্রেণীর 
বিদ্যালয় ছিল, বারাণদীতেও তন্তং বিষয় অবলম্বন করিয়া অনেক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহাতে বারাণসীর শিক্ষিত সমাঙ্গে ষে নব- 
জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনও সনেহ নাই । 

তক্গশিলার গ্তায় বারাণসীরও অনেক শান্স নিজপ্ব শিক্।র বিষয় হইয়।- 
নচিল। বারাণসীবাসিগণের মধোও অনেক বিশ্ববিএত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতগণেতর প্রাভাকেরউ ৫** শত শিষ্য চিল, 
এইরূপ মনেক জাঁতকে বর্ণিত হয়ছে । যে সমস্ত কলালিদা ও শানু 
বারাণসীর নিজপ্ব সম্পত্তি ছিল, তাহার মাপা সঙ্গীতবিদা। একটি প্রধান । 
ধুত্তিল জীকে বারাণমীর একজন নর্জীতবিশারদের উল্লেগ আইছে, 
যাহ।র সমকঙ্প সমগ্র াবতনর্ষে কেহই ছিল না। সঙ্গীতবিদা! প্রচাতে 
জন্য ভিনি বার'ণপীতে একটি বিদালয় স্থাপন করিয়।ছিলেন। 

বার।ণসী হইতে শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় প্রেরিত বিদার্গিগণের 
মধো কেহ কেহ দেশ ও সদাজের সেবার জন্য এহ্াাগত না 
হইয়া ধশ্নের জন্য সংনাব তা।গ করিতেন । 

জাতকের যুগের পরবর্তীকালে বারাণসী মগধ-স।মাজাভুক্ত হওয়াতে 
ভাহার ইতিহাস সমগ্র সাত্রাঙ্গোর ইতিহাসের সহিত মিলিত হইয়া 
গিয়ছে। কিন্তু তাই বলিয়। তহ।র নিজের স্বাতম্বা, ছাবরাজো 
তাঙ্াব বৈশিষ্ট্য ও প্রাধান্য লুপ্ত হয় নাউ । যুগে যুগে রাদ্ীয় আন্দোলন এ 
বিপ্লবের মধোও বারাণসী মাক্ববন্গ। করিয়। আসিতেছে । ভাববাজো, 
ও ধর্ম ও বিদ্যান্ুশীলন সম্বন্ধে ভাহার স্বায়ত্তণাসন, তাহার সামজিক 
স্বরাজ্য দুতাবে রঙ্গণ করিয়। আসিয়াছে । সংসারের পরিবর্তন ও 
বিবর্ধন বারাণপীকে স্পর্ণ কবিহে পাবে নাই £ কারণ, বারাণসী সংসার 
বিমুখ, অস্তমুখী, আত্মস্থ, ও বিশ্বনাথের শ্যায় আপনারই ধানে নিমগ্ন । 
আজও বারাণসীর শান্ত সুধীনমাক্ষ বিদেশীয় ব্াইবন্ত্রের কোনরূপ বশতা 
স্বীকার না করিয়। ভাবদাজে শাত্মবশের স্থগ উপচ্োগ করিতেছেন । 


সপ পারানারাররারারারারাররাহারার 


জয়ে 


পরাজয়ে 


শ্রী কাস্তিচজ্্র ঘোষ 


আমি ত জানিনে আজে'_এদেছিলে কৰে 
আমার নিরাঁলা কুঞ্ছে ; আবাহন-বাণী 

কণে পশেছিল কার? অতৃপ্ু পরাণী 

স্বপ্পে জাগরণে মোর মগ্ন ছিল যবে ? 


আ.দিলে গোপন-পায়ে , বেণুবীণা-রবে 
ঝঞ্ারিয়া উঠে নাই নিকুপ্চ বনানী; 
পদ্পে নাঠি গন্ধ ছিল_ শুষ্ক মালাখানি 
কণ্ঠে দিয়েছিলে মোর একান্ত নীরবে ' 


কখন ফুরায়ে গেল অভিসার-রাতি, 
ঘাত্বে রচ' বাসরের মিলন হরষ 
একটি নিঃশ্বাসে কার নিভে গেল বাতি! 


আজিকে বিদায়-ভোরে-_ আলোক-পরশ 
লাগিতেছে দেহে মনে--মোর জয়ভাতি 
এ যে উঞ্জলিবে মোর দীরঘ দিবস! 


আজিও জানিনে আমি_মোর কতখানি 
রেখেছিলে ঢেকে এই বক্ষপুটে তব, 
কগে বেজেছিল সে কি স্থর অভিনব 
পিঠির পরশে সুছি শিরাশীর গ্রানি । 


ক্ষদ্র অভিমান কত--স্কঠোর বাণী, 
নম্রনত শির- ক্ষুব্ধ বেদন।-নীরব, 
কত তুচ্ছ মনে হয় আগ্রিকে সেসব - 
পরাণ আজিকে তৃষ্ণ পরাঞ্জর মানি । 


তবু কেন গর্ধ-হ্ষুগ্ন মিলনের গীতি ? 
ছিন্নমাল! চেয়ে আছে অতীতের পানে-_ 
শুধু আছে!গন্ধটুকু__বাসরের শ্বতি ! 


আজি কেন মনে পড়ে--সজল নয়ানে 
সেই কবে চেয়ে দেখা ? কী অজানা ভীতি 
মিলন-ম্বপনে মোর জাগিছে পরাণে! 





কাঠ-খোদাইএর বাহাছুরি-_ 

সামান্ত একট। ছুরীব সাহামো খেলনা-বেলগাড়ী অতি হন্দর-ভাবে 
কাঠ হইতে খোদাই কর! হইয়াছে । এই ছোট্ট কাঠের রেলগড়ীতে 
কলকজ। সবই মানে ইন্ট্িনখাশি অবিকন আসল ইঞ্জিনের মতন, 





কাঠের খোদাই রেলগাড়ীর মডেল 


কোথাও সামান্ত খুতও নাই। প্রদর্শনীতে বহুলোকে এই ইঞ্জিনটিকে 
নেখিয়। 'বাক্‌ হইয়! যায়। এই বাহাদুর মিস্ত্রির নাম আর্নেষট 
ওয়ার্থার্‌, ইনি ওছিওব ডোভার নামক স্থানের বাসিন্দা! । 


সবচেয়ে ছাট এবং সবচেয়ে পুরানো বহ- 


হাতের আঙ্গুলে যে ধইটি দেখিতেছেন, উহ। বাাণিলোশিয়ার উপর- 
বংশের রাজত্বের সময়কার কতকগুলি ব্যবসা-বাণিজ্য মংক্রাস্ত চিন্ে 





পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা হুর কেতাব 


শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


অক্ষিত একটুকুরা পাথর । পাথরটি ১ ১,৪বর্গ ইঞ্চি এবং ৫*** বছরেরও 
বেণী পুরানো । 


তালুতে যে বইখানি দেখিতেছেন, উহ! কয়েক বধ পুর্বে 
একজন লোক তৈরী করেন। এইখানিতে কয়েক*ত পাত। আছে 
এবং ইহা! অতি গর, হাতের তাপুতেই ইহাকে রাখা যায়। ঞ্চ 


বাছুর-বওয়! মোটরবাইক্‌-- 


ওয়েলসের লোকের! সহর হইতে অতি দূরে বাস করে। তাহাদের 
অবস্থা মোটরলরী !কিনিবার ম্ত নয়। তাই তাহারা নেটএবাইকে 





বাছুর বওয়। মোটরবাইক 


করিয়া জিনিষপত্র হাট-বাজারে লইয়া যায় এমন কি দরুকত মন 
একট। বেশ বঙ বাছুবকেও তাহারা মোটরবাইকে করিয়া জইয়। 
যাইতে পারে। 


গাছের উপর বাড়ী-- 


৮২ বছরের বুড়োর কাণ্ড! রসিক বুড়া স্ববিধা-মত গাছ পাইয়া 
কেমন একটি সুন্দর ছোটগ।ট বাড়ী নিশ্ধাণ কৰিয়।ভে ! বাঁড়ীভে বর্মান 
সভা-জগতের-সকল রকম স্বথ স্বাচ্ছন্দ্য আঁছে | বাড়ীর ছুপানি খর বিশেষে 
বিশেষ অতিথিদের ভস্ খিশেষ ভাবে সজ্দিত। বাড়ী মাটি হইতে 
ত্রিশ ফুট উচ্চে অবস্থিত। 


৬৯২ 





ুক্ষাবাদ 


ডান্পিটের কাণ্ড - 


হিলারি ল' একজন পলিদ্ধ সার্ক।স্ওয়াল। | সার্কাদে কন 
বকুন মবঙ্ুত প্ররণয়ায় যায়গোছেব গেলা যে লোককে তিনি 
দেখাইয়াছেশ ঠাড। বল। যাব ম্ী। উচু স্বান হইতে লাফ দিয়! পড়া, 
মেন লইয়। শৃল্যে লাফাইয়! উঠ, ইতাদি কাস উাহ।র কাছে ছেলে- 
মান্মেৰ খেলা বলিলে বাড়াইয়! বলা ইয়ন। | এই সমস্ত কা ঠিনি 
কেবল মার হার অগীম সাহম এবং মনের খলের দ্বারা কার্রতে 
সক্ষম হন নাই; বিজ্ঞান এবং অঙ্কশ|ন্ত্ের সাহ।যা তিশি পদে-পদে 





বী দিকের অঞ্চল হইতে নীচের সমতলে পতন- পড়িবার সময শুস্কে একটি 
ডিগবাজিও খাওয়! হয় এবং পড়িবার সময় সোজ। দীড়াইয়! পড়া হয় 


প্রবাসী-_ভান্দ্র, ১৩৩১ 
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০৮৬, 6! 
০/%. 





হীলারি লং-_বিখ্যাত সার্কাস্‌ অভিনেতা 


গ্রহণ করিয়ছেন। এক-কগায় বলিতে গেলে তিনি পদার্থাজ্ঞানে 
প্রায় মকল নিয়মকে তাহার কাছে লাগ।ইয়াছেন। মাধ্যাকর্ষ, 
ভ।র-সমতা, গঠির কমবৃদ্ধি, বেগ, কেন্ত্র।তিগ বিপ্রকর্ষণ ইত্যা 
সবরকম নিয়ম তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। এই লোকটি তাহা 
সাত বছর বয়সের সময় হইতে সার্ুক|সর নানারকম খেলা নি 





মোটর লাফ-_1) মারা মোৌটরক।র পরে যাত্রারস্ত করিয়া! আগে 
আগে লাফ শেষ করে, তাহার কারণ “মার্কা গাঁড়ীকে 
বেশী উচুতে উঠিতে হয় যদিও 
13এর পূর্ব্বে সে ধাত্রারস্ত করে 


বাড়ীতে অভ্যাদ করিতেন । এই অল্প বয়মে পদার্থ-বিজ্ঞান সন্ধে 
তাহার কোনগ্রকার জান ছিল না, কিন্ত অজানা অবস্থাতেই তি 
সহজবুদ্ধিবলেই পদার্থ-বিজ্ঞানের সাহায্য লইতেন। এখন তীাহ। 
কতকগুলি কাণ্ডের ছবি দেখিলে তাহার বিদ;ংর কিছু পরিচয় পাওয় 
যাইবে। 


ঙ 
৫ম সংখ্য! ] 





শৃম্যে( উপ? একটি দে।লায়মান ঢাণ্ডার উপর একটি বল রাখিয়। তাহার 
উপর মীথ| রাখিয়। উপ্লটামুখী হইয়। থাকা _ভার সমতার বিশেষ 
জ্ঞান না থাকিলে এই কা্য সম্ভবপর নয় 


আগুন-লাগ। বাড়ী হইতে নামিবার উপায়__ 


পিটার পি ভেস্কতি নামক একজন ভরদ্দলেক মাগুন-লাগা বাঁড়া 
হইতে অবতরণ করিবার এক চমংকার উপায় ঠওথাইয়াছেন। 
পকেটের মধ্যে ছোট একটি কুগুলী-পাকানে। ৭৫ ফুট লঙ্বা 
হস্পাশ্ডের ফি! থকে । এই ফিতা অতি পাতলা হইলেও ৭৫০ 
পাঁউও, ওজন ঝুলাইয়৷ রাখিতে পারে । এই ফিতার কৌটাকে শরীরের 


পঞ্চশস্ত-_তুর্ণীবাতাসের ছবি 


সবাগুনলাগ! বাড়ী হইতে প1লাউবা 
'আভিনব উপায়--একটি 
পাতলা তারের দড়ি * ফুট হয়। দু্ণাবার হইবার |বশেন 


৬৯৩ 


সঙ্গে বেশ ভাল করিয়! বাঁখিয়৷ লইয়া খুব উচু স্থান হই তেও নির্ভয়ে 
অবতরণ করা যায়। ভদ্রলোকটি নিক্ে একটা আধ তলা বাড়ীর 
জানালাতে এই ফিতা লাগাইয়া দিয়া তাহার সাহায্যে ন/চে অবতরণ 
করিয়াছেন । 


যুক্ত টেলিস্কোপ, এবং মাইক্রোস্কোপ,_ 
ভদ্রলোকটির চোগে যে যগ্রটি লাগান রহিয়াচে, তান. ইচ্ছা এবং 


ক ৭ 









টে।লসকোপ এবং মাহকোসকোপ একআঙত 


প্রয়োজন-মত. দৃরবীগণ কিনব 
অনুবীক্ষণ উভভক্রপ্রকার কাজেই লাগান 
মাইতে গাবে। টেলিসুকোপটির মধ্যে 
আ।র একটি ছে নলের মণ মঞ্ু 
লাগাইয়। এই পরিবর্ধন মাধন কর! 
যায়। 


ঘণীবাতাসের ছলি - 
ঘৃণীবাধু সোজা লা উপণে ৪ঠিযা 
বিষমগঞ্গনকারী মেঘে গিয়। 'ঠকে। 
সাইক্লোন ঠত্যাদি সাদ বগস্থান বপিয়। 
হয়, এবং ইত সাখনের দিকে হীণের 
মহ বেগে ছুটিয়া চলে, ইহীর পথে 
যাহ। পডে সব একেবারে » রুমার 
হই উড়িয়। যায়।  পূর্ণী হাম 
এইপ্রকারের নয়। ঘূর্ণাণাু এবং 
মেঘের নাঁচের পরিধি বড়জোর ১.০৭৭ 


স্থান এবং সময় এতরপ নিদিষ্ট 
আছে। সাইক্লোঝের সঙ্গে লও 


৬৯৪ 
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জলন্তস্ত--প5 ম।ইল দূর হইতে ছবি ভোন!। নেব্রান্থায় এইটি দেখ! যায় 


ইচ্বার আগমন দেগা যায়। মার্চ, এপ্রিল এবং সেমাসেই 
দৃবাযু বেণী দেখা যায়। অনেক পুস্তকে লেগ! দেগ! য'য় যে. 
ভরা গরমে ঘূর্ণীবায়ুব উৎপত্তি হয়, কিন্ত এখা4ণ। ভুল । এই লেখার 
সঙ্গে যে কয়েকটি ঘূর্ীবামুর ছবি দেওপস! হল সব ক'টিই এপ্রিল 
অথবা মে মাসে হয়। ঘূর্াবাযুর তাপিকা-পুস্তক হইেও দেখা 
মায় যে শতকরা ৮*টি ঘূ্ণীনাযু বসম্ত কালেরই অবাবহিত পরে হয়। 


পৃশ্তীহৃত বর্ষণ মুখ মেঘ ভরিয়। যায়। বৃষ্টি হয়, এবং ভার পর শি 
পড়তে আরন্থ হয়। হার পর দেশ। যায় কুঞ্নীল মেঘ পাক 
খুইয়। লধঘ। হই হইতে ভাতার পাড়ের মত মাটিতে আসিয়। লাগে । 
এাং তাহার পর হাহার ধুংসের লীল! আন্ত তয়। 





$ শেষাবহ্|_নীচে স্তস্তের শেষে ধুলার ঝড় দেখুন 


ঘৃণায় খুন সকালে কিন্থা সন্ধার দিকেই বেগীন্ ভাগ হয়। চীন ও 
আমেরিকার মুষ্তবাঠেই ইহার কথ। বেশী ভাগ শেন। যায় এবং 
মিদিসিপি উপত্যকা ই ইহার প্রধান আ।ড9। বলিলেও চলে। মিদিসিপি 
উপত্যকায় ঘূরণাবায়ু হইবার পূর্বেেঃ কয়েকদিন বেশ গরম পড়ে। 
মাঝে মাঝে ভয়ানক ঝড় এবং বঞ্নির্ধেষ হয়। বুষ্টিও মাঝে মাঝে 
হয়। এই কয়েকটিই, ঘৃর্ণীবামু উঠিবার পূর্ববলক্ষণ। সমস্ত আকাশ 


পোকাদের স্থাপত্য-বিগ্ঠা- . * 


আমরা মানুষ যেমন করিয়। নালীরকম ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া 
বাসদ করিয়া থাকি, পে!কাগ।কড়েবাও হ্েম্নিভাবে তাহাদের 
সুবিধা এবং মনোমত ঘর বাড়ী তৈয়ার করিয়। লয়। এ-বিষয়ে 
তাহারা মানুষের নিকট হইতে কিছু ধার করে নাই। 





বেলতার বাসা 


একটি রীন বৌল্ভার বাসা দেগুন। ইংরেছীতে ইহ।র নান 
151111৭1110 আনব, স্শ্াচীন শোনভার বাপাও নানারকম রঙে 
রঞ্সিত। আগা কোন পোক|। বোব হয় এমন পুর করিয়া বান! 
ইয়ার কঙিহে পাবে না। বাসাও প্রবেশ করিবার গন্য একটি ছুয়ান€ 
মাছে। দুর হইচে বাঁনাটিকে দোলে একটি লাণগে-ধুনন বঙ্ের বল 


এক প্রকার প্রজাপতির গুটির বন! 


বলিয়া মনে হয়। এই বাদাটির মাঝে মাঝে শাদা, লাল, সবুজ 
ইত্যাদি রং ফলানে। আছে । 

শ্রীন্ঘ প্রধান দেশের এ্রুকপ্রকা পোকার গুটি কেমনভাবে সুরক্ষিত 
দেখুন । গুটিটি রেশমের একটি ফানেলের মভ দেখিতে । গ!যের কট! 
গুলিও থু পাতলা এবং শক্ত রেশমের তৈরী ।* একটি ১০ ইঞ্চি লন্ব। 





ইউমেলিড নামক বোন্তার বাদ! 





৬ 


টাইন্জলিঅন বোল্তার বান 


রেশমী শুতার গাহাঘো ইহাকে গাছের ডালে সুবিধামত জায়গায় 
বুলইয়। দেএ। এই গুটি? উপর ইহার শত্রু পোকামাকড়ের 
ধদবার ব| গাড়াইব।র কোন-প্রকার প্রবিধা পায় না, কাজেই গুটির 
মাধোপ পোক। নিশ্চিন্তে বাড়িতে খাকে। 





ব্লন্বিয়। প্রদেশে প্রাপ্ত বোলতাব বাসা 


কাদ।র (ত। ভিমরুলের বাস! দেখুন। এই বাসার মধ্যে নান! 
রডে রঞ্ত্রিত ব€হ খোপ আছে । এই-সমঘ্ত খোঁপে ভিমরুলের ভিম রক্ষিত 
হয়। এই কাদার বানা দেখিলে ভিমরুলেব আশ্চম্য বুদ্ধি এবং ধৈর্যোর 
পবিচয় পাওয়। যায়। 


প্রধাসী_ভাত। ১৩৩১ 


ৃ | ২৪শ ভ ভাগ, ১ম খৎ 
'মার-একটি বোলতার বাদা। ই বোলতার ইরেজী 

[10100305011 ৪81, পৌকাদের তৈরী বাদ! এক বিচিত্র কার্থা 
বাদাটির গড়ন দেখিলেই বুঝা যায়, ইহা দেখিতে কি চমৎকার 
সুন্দর | এই বাসাও কাদার তৈরী। যে-সমন্ত খোপগু? 
বোলতাদের বাচ্চ| ধাকে তাহার দেওয়ালগুলি কাদার তৈরী হই 
খুব গাৎলা কাগজ অপেক্গ।ও পাংল1। ছবিতে বাঁসাটিকে প্রায় চার 
বাড়ানে। হইয়াছে। 

একরকম প্রীতির ওটি দেখুন। নানাপ্রকার শক্র গে 
মাকড় হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রজ্লাপতি গুটিটিকে এ 
পাত। হইতে ঝুলাইয়! দেয় এবং আত্মরক্ষার জন্য গুটির চারিদিকে এ 
জ।লের বেড! বুনিয়। দেয়। ছবিতে গুটিকে বড়, করিয়! দেখা 
হইন্নছে। 

বোলতার সারবন্দি আবাম-গৃহ। কলম্বিয়। প্রদেশের এক জঙ্গলে ' 
বাসাটিকে গাছের ডাল হইতে গুলি করিয়! ছিন্ন করিয়া মাটিতে যে 
হয়। এই বাস।টির রং শাদ। এবং 'পাপিয়ে মাশে'র মত শক্ত। বাঁদ 
তিন ফুট লম্বা। বাসাটির গায়ে অজশ্র কাগজের প্রকোষ্ঠ আছ 
প্রকোষ্ঠগুলি সারি সারি করিয়! সুন্দরভাবে সাজানো আছে। এ 
রকন বাস! কলম্বিয়া! প্রদেশের জঙ্গলের গাছের মাথায় পাওয়। যা' 
একটি বাসাতে লক্ষ লক্ষ বৌলতার বাস। 


পাচ লক্ষ বংসর আগেকার ফড়িং 


বরফের ভলায় বেচারীরা চপ! পড়িয়। আছে, প্রায় পঞ্চাশ ল 
বছর ধরিয়।। এই ফডিংগুলিকে মাউণ্ট২ ওয়াইজের উত্তর দি 

রফের তলায় পাওয়া গরিয়ছে। ফড়িংগুলি প্রায়ই স্তরে স্তরে জমি 
রে ফড়িংগুলিকে দেখিতে বর্তমান কালের ফড়িংদের মতই- 
একটু আধটু অমিণ আছে। ইহারা হয়ত দেই বহু যুগ পূর্বে এ 
পাহাড়ের নিকট দিয়। অন্য কোন দেশে উড়িয়। যাইতেছিল, শর প 
কোনপ্রকারে বিষম খণ্ডের মুখে পড়িয়া এই বরফের পাহাড়ের উপ 
পড়িয়। যায় এবং বরফের চাপে পড়িয়! সেই সময় হইতে জমি: 
আছে। মিস্‌ মার্গারেট লিগুস্লে নামে একজন জঙ্গগ-রক্ষ: 
নাপী এই ফড়িংদের অনেকগুলি নমূন! জোগাড় করিয়াছেন। ব 
কষ্ট সন্থা করিয়া এবং একটি বিপজ্জনক জমাট-হুদ পার হইয়া এ 
পাহাড়ের ধারে যাওয়া যায়। 


অপরাজিত পক্ষী 


মানুষ এরোপ্লেনে করিয়৷ পৃথিবীর চারিদিক্‌ ভ্রমণ করিতেছে 
কয়েকজন বিমীনবীর আশ্চ্ধ্য-রকম দ্রুত বেগে সার! পৃথিবী বিমানে 
করিয়। টহল দিতেছেন। কিন্তু এত করিয়াও মানুষ পদ্গীকে গতিবেগে 
হার মানাইতে পারে নাই। উত্তর মেরুর কাছাকাছি দেশসমূহে 
একপ্রকার পক্ষী বাম করে। তাহারা প্রতিবৎসর তাহাদের ডিম 
পাড়িবার স্থান হইতে ২২,*** মাইল দুরের খাদাসংগ্রহের স্থানে যাঃ 
এবং 'মাবার ফিরিয়া! আসে। 


* অভ্র 
শ্রী কেদারনাথ চট্টোপাধ্ায় 


৮.) 
খনি হইতে অ।নীত অভ্রজ্বক প্রথমে অল্প স্থল তক্তিতে 
বিভক্ত করা হয়। তক্তিগ্তলি পরে কাটিয়া ছাটিয়া 
পরিষ্ষ।র কর! হয়, যাহাতে তক্তির মধ্যে কোন অংশ ভগ্ন 
বা দোষযুক্ত না থাকে । এইরূপ কর্তন কয়েক প্রকার 
প্রথায় হইয়া থাকে । 


“কীাচি-ছাটা” (১107-000700001 1) বা মান্দ্রাজী-ছাটা 
(0150145-017700000 ) প্রথায় অন্রস্তর কাচি দ্বারা কাটা! 
হয়। এই প্রথায় তক্তিগুলি মোটামুটি চতুরশ্র বা চৌকা 
আকারে কাটা হয়। খান্জ্রাজে এই প্রথ! প্রচলিত । 

“কান্তে-ছাট।” 100টি 
(777100৭1) প্রথায় দেশী কান্তের সাহায্যে অজ্ের তক্তি 


( ব1001071010001))641 0] 





অত্রস্তবক কর্ন (মান্দাজে প্রচলিত প্রথ। ) 

এই প্রথার অন্রের দোযঘুক্ত অংশু অতি সুক্ষ 

ভাবে ছাট। 5য়; ফলে ছাটা তক্তি অনেক কোণ এবং 

এই প্রথা বিহার অঞ্চলে প্রচলিত । 

শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। 

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অ্ছমোদিত বিভাগ এই কয়টি, যথা £_ 
(1081 (07050012006 ১(800810)- পরিষ্কার 


,.. এআঙ্কুল-ভাটা” ( 07001)11)-001)011)11 4 প্রথায় তন্তি 
গুলি হাতে ধরিরা আঙ্গুলের ঠাপে মোটামুটি ছাট হয়। 
এই প্রথা আফ্রিকার ঘুক্তরাঞজ্ে এবং কানাডাদেশে 
প্রচলিত । 
“ছুরি-ছাটা” (10106-030010004)  প্রথায় তক্তির 
দোবযুক্ত অংশ ছুরির সাহাঝো কাটিয়৷ ফেলা হয়। 
৮৮০১৩ 


ছটা হয়। 


আকারযুক্ হয়। 
কণ্ধিত অশ্র পরে বিন 


৬৯৮ 


রাশ ২ শিস পাশাপাশি 


[থা] 9691700. (00581017000 9600810 )- 
আংশিক দাগযুক্ত । . 

99000. 0041165 0199-২য় শ্রেণীর পরিফ্কার। 

36০070 0181165 01927 19005 5080190--২য় 
শ্রেণীর পরিষ্কার, অংশদাগী । 

মগ" ১883790- পরিষ্কার দাগী। 

07010875- সাধারণ । 

809100- দাগী । 
» *00156]5 50211)00- ঘন দাগযুক্ত । 

13180 ৪])০৮০-_কাল-দাগী 1 

বাবলায়ে চলিত নাম কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের, যথা £- 

0198 পরিষ্কার। 

9110)05 821090-_কিঞ্িছ দাগী। 

ঢ1৮ 8691790--+পরিষ্কার দাগী। 

31700- দাগী । 

[19119 860০৫- খুব দাগী। 

13190 8)০৮6০4-_কাল-দাগী । 

শ্রেণীবিভাগের পর পরিমাপ অস্থ্যায়ী বিভাগ কর! 
হয়। কারণ, যদিও অভ্র ওজন অনুসারে বিক্রয় হয়, কিন্ত 
বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র আকারের সামগ্রীর মূলোর যথেষ্ট তারতম্য 
হয়। অর্থাৎ একমণ ওজনের ছয় বর্গ-ইঞ্চি প্রমাণ অভ্রখণ্ড- 
সমস্টির মূল্য একমণ ওজনের বার বর্গ-ইঞ্চি প্রমাণ অন্রখণু- 
সমষ্টির মূল্যের অর্ধেক”আন্দাজ হয়। 

এদেশে প্রচলিত বিভাগনির্দেশ এইরূপ । যথা £-- 
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বিভিন্ন দেশে অন্রের শ্রেণী-বিভাগ বিভিন্ন পদ্ধতি- 
অন্দারে হয়, ইহা বলা বোধ হয় নিপ্রয়োজন। 

' ক্ষুদ্র আকারের অব্রতক্তি সাধারণত: চিরিয়া ফেলা 
হয়। অতি স্থক্্ম অভ্রপত্র (সচরাচর এক ইঞ্চির সহস্রাংশ 
স্কুল) এইরূপে তীক্ষধার ছুরির সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়। 
বাণিজ্যের ভাষায় এইরূপ বস্ত্র নাম “স্পিটিংস্” (81108 
801166085)। বিদেশে ইহ! দ্বার মাইকানাইট, নামক 
পদার্থ প্রস্তুত হয়। 

প্রথমে চাপ দ্বারা এই-সকল পত্র একত্রিত করিয়া 
একটি ইচ্ছামত লঙ্কা এবং চওড়া পাত তৈয়ারি করা হয়। 
পরে পাভটির উপর সমানভাবে স্থরাসারে ভ্রবীভূত লাক্ষা 
মাখান হয়। তাহার উপর আর-এক স্তর অভ্রপজ্র, পরে 
পুনর্ববার লাক্ষাত্রব, তাহার পর অভ্রপত্র, এই রূপে ক্রমে 
ক্রমে উত্তাপ এবং চাপের সাহায্যে ইচ্ছামত স্থল অভ্রের 
তক্তা তৈয়ারি হয়। প্রস্তরত হইবার প্র এইরূপ অভ্রের 
তক্তায় শতকরা তিন-চারিভাগের বেশী যোজক পদাৎ 
( লাক্ষাদ্রব ইত্যাদি) থাকা উচিত নহে। এই বস্তি 
মাইকানাইট ()11০81)6) নামে পরিচিত । 

মাইকানাইট. যে-কোন আকার ব। স্থলতা-বি শিষ্ট * 
ইহাকে হয় কাটিয়! গড়িয়া বা চাপ দিয়া যেকোন 
আরুতিযুক্ত করা যাস্ন। বৈছ্যাতিক যন্ত্রাদি নিশ্বাণ ইত্যাি 
নানা কাজে ইহার অজন্র প্যবহার হয়। 

পূর্রেই লিখিয়াছি, যে, রসরত্বসমুচ্চয়ে আছে “সুখ. 
নিমেচ্য পত্রঞ্চ তদভ্রং কাস্তমীরিতম্‌” । এই সহজে পত্র 
নিমেচন অর্থাৎ স্তর-বিচ্ছেদ গুণই অন্রের গুণাবলীর মণে 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । 

শ্রেষ্ঠ অভ্র অতি সুম্ক স্তর-বিচ্ছেদেও ফাটিবে ন', ব 
অসমান ভাবে বিচ্ছিন্ন হইবে না। অভ্র-মধ্যে অন্য, পদাৎ 
সন্গিবিষ্ট থাকিলে বা অভ্রখণ্ডের স্ফাঁটিক গুণ বিকৃত হইছে 
স্তর-বিচ্ছেদর উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। 

সাধারণতঃ এদেশে দেখা যায়, যে, খনি হইতে উত্তে' 
লিত অভ্রের শতকর। দশউাগ মাত্র কার্যোপযোগী অভ্র 
পত্রে পরিণত হয়। বাকী অংশ সম্পূ্ভাবে আবর্জন 
বলিয়া গণ্য হয়। 

কাঠিন্য-গুণ কোন কোন. কার্ধ্যে আবশ্বীক এবং অন 
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স্থলে দোষ বলিয়া গণ্য। যথা, বৈছাতিক মোটরের 
কমিউটেটার নির্মাণে কোমল অভ্র বাবহ্ৃত হয়, কেন ন! 
অন্র, যন্ত্রের তাঅ-অংশ অপেক্ষ। কঠিন হইলে, তাম ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হওয়ায় মোটর বিকল হইবার সম্ভাবনা থাকে । 

অন্রের ব্যবহার প্রধানত: বৈদাতিক কার্বার-সকলে 
হয়। বিছ্বাৎ ইতাঠদির চালন-রোধক (178012101 
11601711) পদার্থ হিসাবে ইহার আবশ্তক | চালন- 
রেধন শক্তি, সহঙ্জ-নিমোঁচন গুণ, তাপসহন শক্তি, 
ইত্যাদি গুণণবলীর কারণে অন বিছ্বাৎসংক্রান্ত যন্্াদিতে 
অপরিস্াার্ধা বস্ত্র বলিয়া পর্রগণিত হইয়াছে । 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অভ্রেব বাবহাব কি কি কাজে 
হইয়াছে, তাহার প্রতোক বংসর একটা তালিকা প্রকাশিত 
হয়। তাহাতে পাওয়: যায়, যে, অভ্রের বাবহার এইরূপে 
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সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীর অভ্র ফোনোগাফ বা গ্রামোফোন 
বঙ্গের “শব্ব-উত্পাদক”" অংশে ব্যবহৃত হয়। তারহীন 
টেলিগাফ, ইতাদির অংশবিশেষেও সম্পূর্ণ দোষহীন 
অহ্রের প্রয়োজন ভয়। 

বৈদ্যুতিক কনডেন্সার নিশ্মাণে ও মাগ্নেটো নৈশ্মাণে 
অভ্র অনেক পরিমাণে বাবহত হয় । এই দুই, কাজেই 
ভারতীয় রুবি-অভ্র ভিন্ন অন্য কিছু চলে না। 

এত বিভিন্নরূপ ও প্রকারের কাধো অভ্র বাবহৃত হয়, 
যে, ইন্তা খনির অধিকারী স্বয়ং ব্যবহারককে সর্বরাহ 
করিতে পারেন না। স্বতবাং দালাল ও চালানদারের 
সাহাযা ছাডা কোনও কাজ হওয়া অসম্ভব । 

ভারতবর্ষের অভ্র সর্বতেষ্ঠ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
কিন্তু অভ্রের ব্যবসা এদেশের একচেটিয়া নহে । আমে- 
রিকার যুক্তরাষ্টে ও কানার্ভীয়, এবং আফ্রিকায় পূর্ব- 
অগফ্রিক এবং দক্ষিণ-আফিকায় যথেষ্ট অন্তর পাওয়া যায়। 

এদেশের অশ্র এত ভাল হওয়া সত্বেও এবং অভ্র- 
খনির অনেকাংশ ( বোধ হয় অধিকাংশ ) এদেশীয় 


অন্র 
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লোকের হাতে থাকা সত্বেও ইহা এখন বিশেষ লাভকর 
বাবসা নহে, অন্ততঃ এদেশী ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে। 
তাহান্র প্রধান কারণ, অনেক হাত ফেরায় অভ্রের দাম 
অতি বিষম এবং অস্থির হইয়া াড়াইয়াছে। নিয়লিখিত 
তালিকা হইতে তাহা স্পষ্টই দেখা যায়__ 
লগুনে রুবি-ক্লিয়াব অশ্রের দাম 
(দাম প্রতি পাউও ওজনে শিলিংএ দেওয়া আছে ) 
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তাহার উপর এদেশী অভ্রব্যবসায়ী সম্বন্ধে বিদেশে 
এইরূপ ধারণা হইয়াছে, যে, তাহারা স্বভাবাতঃই শঠ ও 
প্রবঞ্চক। কেন না, দেশী চালানে কখনই নমূনা-অন্নযায়ী 
জিনিষ থাকে না, পিছু খারাপ বা কম-দামী জিনিষ মেশান 
থাকে । এরূপ ধারণা যে ভিত্তিহীন, জাহা বলা চলে না। 
কেন না, বিদেশী বাবসায়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনেক 
বেশী দাম দিয়া ল্ুনে অভ্র খরিদ করে। 

উপসংহারে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ 
করিব । 

জ্যেষ্ঠ মাসের প্রবাসীতে “বত্বু-আদি খনিজ্জ” প্রবন্ধে 
আমি বলিয়াছিলাম, যে, আমাদের দারিদ্রের কারণ ও 
হেতু সম্পূর্ণভাবে বিদেশী শাসনকর্ত। ও বিদেশী শিক্ষা 
নহে । অনেক অংশে (বোধ হয় অধিকাংশে ) উহা! 
আমাদেরই দোষ । অভের ক্ষেত্রে দোম প্রায় সম্পূর্ণভাবেই 
আমাদের । 

নন্রের খনি বোধ হয় এদেশীয় অপিকারীদিগের তত্মেই 
অধিক পরিমাণে আছে । বিদেশে অন্রের চালীন পাঠান, 
পাট কিন্বা চায়ের মত বিদেশী সমবায়ের একচেটিয়া অধি- 
কার নহে। অভ্রের চাহিদা কিরূপ, তাহ! উপরোক্ত মুল্য- 
বৃদ্ধির উদাহরণ হইতে সম্যক বোঝ! যায়। অথচ এদেশীয়- 
দিগের মধ্যে অভ্রের বাবসায়ে সেরূপ ধনীর নাম ছু-এক 
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জন ছাড়া পাওয়া যায় না। এবং ধাহাদের নাম পা এয়া 
বায়, তাহার! প্রায় সকলেই যুদ্ধের দরুন ধনী হইয়া এখন 
ক্রমেই সর্বস্বান্ত হইতেছে । 

ইহার কারণ কি? এই প্রপ্নের সজে উত্তর দেওয়া 
যায় না; কিন্তু বোধ হয় প্রধান কারণ অজ্ঞতা % শঠত। 
বলিলে বিশেষ ভূল হয় না। 

অজ্ঞতা-নিবন্ধন খনন ব্যয়সাধা হইতেছে। 
নিবন্ধন খননকালে বিস্তর (শতকর। ৮০ ভাগ ) অভ্র নষ্ট 
হইতেছে । অজ্ঞতা-নিবন্ধন কাট! ছটা খরিদ্বারের 
যনঃপৃত না হয়ায় মাল বহুকাল পড়িয়। থাকিতেছে। 


অজ্ঞত।- 


গুপ্ত আশ্রম 
পর মণীন্্ভ্ষণ গুপ্ত কর্তৃক কাঁ০-খোদাই 


প্রবাসী-_ভাদ্রে, ১৩৩১ 





| ২৪শ ভাগ, ১* খণ্ড 
পরিত্যক্ত অত্র চূর্ণ করিলে বেশ বিক্রয় হয়, কিন্তু এদেশে 
তাহা আবজ্জনা হিসাবে পড়িয়া থাকে । মাইকানাইট, 
ইত্যাদি অভ্র হইতে প্রস্তুত পদাথ এখানে জন্মায় ন|। 
ইহ] অজ্ঞত। ভিন্ন আর কি? 

শঠতা-নিবন্ধন খরিদ্দরের বিশ্বাস হারাইয়া ফেলার 
বিদেশী অশ্রের দালালের দ্বারস্থ হওয়াতে বিয়ের কোনও 
ছ্িরিত। নাই । মুল্যেরও কোন শ্থিরত। নাই । 

এরূপ অবস্থার অভ্র-ব্যবসায় যে এদেশীর পক্ষে লভ- 
জনক নহে, তাহ। আর বিচিত্র কি এব সেজন্য দায়িতর 
কাহার? 


চির ৮ 
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ভারতের পুরুষ ও নারীদের চরিত্র 


ভারতবমের পুরুষ ও নারীদের কাহারও কোনই দোষ নাই, 
কিন্তু যে দোষ আমাদের 
জাতিগত নহে, তাহ। আমাদের চরিত্রে আরোপ করা 
উচিত নয়। লর্ড লিটন সম্প্রতি তাহা করিয়াছেন ঢাকায় 
পুণিস্‌ কম্মচারীদের সমক্ষে তিনি বলিয়াছেন :-- 

শা] 11107021107 0125 1117115৯৯৭1 100021105)5710121) 
21510010109) 05) 10500 1001017 80010170071 
101১1) 10101161001 20010110111) (ক0) 01১11001080 100100 0) 
1011101551110170 00021000190 11185012111 না 
111117110৬1) 10001000011 1011515 10010110102 014155111 010) 
[11017801001115717)61- 

তাংপযা। “ভারতীয় পুরুষেরা ভারতীয় নারীদিগকে তাহাদের 
সৃতীত্বের বিগদ্ধে মিথ্য। করিয়! অপরাধ উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত করে। 
কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের বিরদ্ধে বিদ্বেষ ভারতীয় পুলিস কর্মাচা গীদদিগকে 
অপযশভ।জন করিবার নিমিত্ত ভারতীয় পুরুমদিগকে এগুপ ব্যবহারে 
প্রবৃন্থ করে। আমার ভারত শ্রাগমনের পর ইহাই আমাকে সর্বাপেক্ষা 
ছুখে দিখছে |” 


লঙড লিটনের ভ।ষ৷ হউীতেই বুঝা বাইতেছে, যে, তিনি 
পতিত নারীদেখ কথ। বলেন নাই, গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েদের 
সম্বপ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিভেছেন। শ্তরাং 
অসঙ্কোচে, কোনও দ্বিধা অনুভব না করিয়া, বল। 
ধাইতে পারে, ধে, এইরূপ কথ! বলায় লর্ড লিটনের 
আচরণ নিন্দনীয় হইয়াছে । 

নারীর চরিত্রে অসতীত্ব আরোপ সম্বদ্ধে ভারতবধের 
লোকদের সংক্ষোভাতা এত বেশী, বে, তাহার আতিশষ্য 
একটা দোষে পরিণত হইয়াছে । এরূপ ঘটন। বিস্তর 
ঘটে, ষে, নারী ধধিত1 ও অপমানিতা হইয়া লোক-লঙ্জ] 
বশতঃ তাহা প্রকাশ করেন,না; কথন কখন লাঞ্চিত] 
নারীগণের পুরুষণ্াত্মীয়েরাও ঘটন। ভ্ানিয়াও তাহ! 
লোক-নিন্দার ভয়ে'চাপা। দিয় থাকেন, এবং এইজন্য দুবৃত্তি 
লোকদিগকে দণ্ডিত করিবার কোন চেষ্টা পধ্যস্ত হইতে 


তাহার। তাহ যনে করে না। 


এই 


পারে না। ছুবুত্ত লোকে ভয়-প্রদশন ও বল-প্রয়োগ 
দ্বার কোনও নারীর ধণ্মনাশ করিলে অনেক সময় তাহাকে 
তাহার আত্মীয়-স্বজন ও সমাজস্থ লোকেরা গৃহে স্থান 
দেয় না। তাহাতে কখন কখন তাহারা! মুললমাক্স-* 
*সমাজের আশ্রয় গ্রহণ কবে, কখন ব! পাপ ব্যবসায় 
অবলম্ধন করে। এই কারণে লাঞ্চিত নারীদিগকে 
সমাজে স্থান দেওয়ার অন্নকূলে সভা-সমিতিতে প্রস্তাব 
উপস্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে । ছুরাত্মাদের দ্বারা নারীর 
লাঞ্ছনা হইলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। অনেক সময় 
কঠিন হয়। চরমনাইনে এইরূপ অত্যাচারের অঠিযোগ 
হওয়ায় ততসপ্দদ্ধে অন্ুুমন্ধান করিবার নিমিত্ত থে বেসরু- 
কারী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার রিপোর্টে যথেষ্ট 
প্রমাণ সংগ্রহের এই বাধার উল্লেখ আছে। 

ইহা হতে ভারতীয় পুরুষ ও শারীদের এ বিষয়ে মনের 
হাব এবং এবিষয়ে লোকমত সহজেই অন্গমিত হইবে। লর্ড, 
লিটনের সপ্তবতঃ এ বিষয়ে কোনই জ্ঞান নাই। সম্ভবতঃ 
সেই কারণেই তিনি এরূপ গঠিত ৭ গুরুতর অবিবেচনার 
কাজ করিয়াছেন। কিন্তু যাহার ঘে বিষয়ে জ্ঞান নাই, 
সে বিষয়ে তাহার চপ করিয়া থাকাই ভাল। এই হেতু 
যদি অজ্ঞতাই লঙ্‌ লিটনের অপরাধের কারণ হয়, তাহ! 
হইলেও তাহ মাজ্জনীয় নহে । 

সকল দেশেই ভদ্র-সমাজে পুরুষদের পক্ষে কোনও 
স্বীলোকের মিথ্যা নিন্দ। বটান কাপুরুষের কান বলিয়! 
বিবেচিত হয়; কারণ নিন্দুককে স্বয়ং সমুচিত শাস্তি দেওয়া 
নানা কারণে স্্ী্াত্ির পক্ষে ঘটিয়া৷ উঠে না। , আমাদের 
দেশে ত তাহ] অসস্তব । অধিকস্ধ লজ্জার বিষয় এই, গে 
আমাদের দাসত্-বশতঃ আমরা লড় লিটনের মত বাষ্ট্ 
ভৃত্যকে পদচ্যত করিতে অসমর্থ | 

ইংলণ্ডে স্বামী ও*স্্ীর বিবাহ-বন্ধন আইন অনুসারে 


৩২ 


সপ শ পাশাশিন তি তি 


ছিন্ন করিবার জন কখন কখন এরূপ ঘটে, ষে, উভয় পক্ষ 
পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের মিথ্যা প্রমাণ আদালতে 
উপস্থিত করে। ক্খন কখন তাহা ধর! পড়ে, কখন কখন 
ধন্সা না পড়ায় দম্পতির উদ্দেশ্ট দিদ্ধ হয়, এবং তাহারা 
পুনর্বার অপর স্ত্রীলোক ও পুরুষকে বিবাহ করে। 
'পুরুষবিশেষের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার 
জন্য বা আক্রোশ ও বিদ্বে-বশতঃ তাহাকে জব্দ 
করিবার জগ্ত কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের উপর 
আক্রমণের মোকদ্দম! কখন কখন বিলাতে রুজু করে 
হাণ্কবিবার ভয় দেখায়। এবন্িধ নান মোকদ্দমা 9 
ঘটনা বিলাচ্ষে বিরল না 
এরূপ মনে করি নাই এবং বলি নাই, যে, ইংলগ্ডের 
পুরুষ ও নাবীদের চরিত্রে এইরূপ দোষ এত বেশী, যে, 
তাহা সাধারণ ভাবে উল্লেখষোগা । 


আমাদের দেশের প্ুক্ুষঘ ও স্ত্রীলোকদের নামে লর্ড, 
লিটন যে ভাষায় দোষ আরোপ করিয়াছেন, তাহার মানে 
অবশ্থা ইহা নহে, যে, ভারতীয় পুরুষ ও নারীদের কলে 
বা অধিকাংশ এই দোষে দোষী । কিন্তু যদি ইহা ধরিয়া 
লও়া যায়, যে, ছুই-এক স্থলে লর্ড লিটন-কর্ভক উল্লিখিত 
দোষে ২১ জন ভারতী পুরুষ ৭ স্বীলোক € শী হইয়াছে, 
তাহ] হইলেও, তাহার উক্তির মত সাধারণভাবে প্রযুজ্য 
উক্তি ন্যায়সঙ্গত হয় ন|; এবহ্দিখ বহুসংখ্যক ঘটনার সত্য 
প্রমাণ" থাকিলে তবে এমন কথা বলা চলে। অবশ্ঠ 
এরূপ ২।১ টা ঘটনাধধী বিষয়ও আমর অবগত নহি। 
কোন দেশে যদি কচি কখন ২১ জন মাতৃহতা। কবে, 
তাহা হইতে এরূপ মন্ধব্য প্রকাশ করা চলে না, যে, 
“বড়ই দুঃখের বিষয় যে এ দেশের লোকেরা মাতৃহস্তা ।” 

লঙ লিটন নিজে সাক্ষাৎভাবে নিশ্চয়ই তাহার উক্তির 
অনুযায়ী একটি ঘটনার বিষয়ও অবগত নহেন। 
তিনি কোন কোন হাকিম ৪ পুলিম্‌ কম্মচারীর কথায় 
বিশ্বাম করিয়। এরূপ বলিয়া থাকিবেন। তীশ্ার 
নিজের দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও অন্যান্য উদ্দেশ্টে 
যেরূপ জঘন্ত অভিখোগ অনেকস্থলে প্ররুষ ও স্ত্রীলোক 
উভয়েই করে, তাহা তিনি জানেন বলিয়াই, আমাদের 
দেশের পুরুষ ও ক্বীলোকদের সঙ্গদ্ধে তাহার নীচ ধারণ] 


প্রবাসী ভাজ, ১৩৩১ 


তইলেও, আমরা কখন . 


চি ভা ১ম খণ্ড 


২০১৩ পপি পাশাশপাপিীকপাশাশীশীশীশী পীশিপীসিপীত প শা িপিসরীটিপিতিশ তিল 


সহজে, জ হইয়াছে, এবং সেই বিশ্বাসের বশবর্তী কইয়া 
তিনি অনুচিত কথ বাঁলয়াছেন। ইংরেজরা ছলে, বলে, 
কৌশলে ভারতবর্ষের মালিক হইয়াছেন বলিয়! তাহারা 
অনেকে মনে করেন, যে, তাহার]! সকল বিষয়েই ভারত- 
বর্ষের লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কোন কোন বিষয়ে যে 
আমরা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, সে কল্পনা সাধারণত: তাহাদের 
মনে স্থান পায় না। এইজন্য তাহাদের পক্ষে ইহা মনে 
করা স্বাভাবিক, যে, যে-দোষ তাহাদের সমাজে আছে, 
তাহার মত বা তাহা অপেক্ষাও জঘন্য দেশষ আমাদের 
মধ্যে আছে। 

ইহ। অন্কমিত হইয়াছে, যে, লর্ড লিটন চরমনাইরের 
ঘটনা স্মরণ করিহা ভারতীয়দের নিন্দা করিয়াছেন । 
এই অন্তমান অমূলক মনে হয় না। চরমনাইবে পুলিস 
স্ীলোকদের উপর অত্যাচাব করিয়াছে, ইত্যাদি নান। 
কথ। রটনা করায় ডাক্তার প্রতাপচন্ত্র গু রায়ের উপর 
দণ্ডের আদেশ হইয়াছে । তিনি তাহার বিরুদ্ধে আপীল 
করিঘ়াছেন। স্বতরাৎ মোকদ্দমা বিচারাধীন | এই অবস্থায় 
গবর্রের আলোচ্য এই উক্তি ন্যায়বিচারের অস্তরায় 
হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, এবং তাহা পরোক্ষভাবে 
আদালতের অবমাননা ৭9 বটে। কিন্তু ভিনি লাট সাহেব, 
সুতরাং মান্তষের আদাপতে তাহার বিচার হইবে না, 
যদিও বিশ্বপতির স্তায়দণ্ড কাহাকেও অব্যাহতি দেয় ন। ৷ 


০০০ 


বাংলার মন্ত্রীদের বেতন 


স্বরাজ্য দলের লোকেরা হাইকোটে মোকদ্ম। 
করিয়া বাংলার মন্ত্রীদের বেতনের বরাদ্দ পুনর্বার 
ব্যবস্থাপক সভার নিকট উপস্থাপন স্থগিত করিয়াছিলেন 
এবং গবর্ণ মেণ্ট, তাহার বিরুদ্ধে আপীল ও করিয়াছিলেন। 
কিন্ত মাগীল নিষ্পত্তি হইবার আগেই বড়লাট নিয়ম জারী 
করিয়াছেন, ষে, ব্যবস্থাপক সভা কোন বরাদ্দ নামপ্ুর 
করিলে বা কমাইয়া দিলে উচ্৷ পুনর্ববার বাবস্থাপক সভায় 
উপস্তিত করা চলিবে । স্ৃতরাৎ সব্ৃকার-পক্ষ হইতে 
স্মুপীল প্রত্যাহার করা হইয়াছে: এক্ষেত্রে ভারত-গবর্ণ- 
মেন্ট, কলিকাতা হাইকোটের সম্মান রক্ষা না করিয়া 


শপশসিস্পীশিিপিশিশিশিশতশ পালিশ সপীশিষ্পী পতি সীট লি তি 


প্রকারান্তরে অপমান করিয়াছেন। কিন্তু আইনে 
ইহার কোন সাজা নাই। এরূপ করিবার কারণ 
নানাবিধ হইতে পারে। আপীল নিষ্পত্তি হইতে হয়ত 
বিলম্ব হইত; বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ও 
তাহাতে মন্ত্রীদের বেতনের বরাদ্দ উপস্থাপন তত দিন 
স্থগিত রাখা হয়ত সপ্বিধাজনক মনে হয় নাই | মন্ত্রীদের 
বেতনটা মঞ্জুর করান চাই-ই; অথচ আপগীলে জজদের 
রায় কি হইবে, তাহার স্থিরতা নাই; এইজন্য একটা! 
উপায় শীঘ্র অবলম্বন আবশ্যক বোধ হইয়া থাকিবে । 
তৃতীয়তঃ, আগীলে যদি জজেরা এই রায় দিতেন, যে, 
একবার যাহা ব্যবস্থাপক সভায় নামপ্ুর হইয়াছে, তাহ! 
আবার সেই ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা আইন-বিরুদ্ধ, 
তাহ। হইলে সেই বায় নাকচ করিয়া নিয়ম জারী করিলে 
হাইকোর্টের অধিকতর অপমান হইত ; এবং তাহা৷ বড়- 
লাট করিতে পারিতেন কি না, অপ্ততঃ সদ্য সদা করিতে 
পারিতেন কি না, সন্দেহ । 

এখন আবার মান্ত্রাজের কোন কোন ভারতীয় 
আইনজ্ঞ বলিতেছেন, যে, বড়লাটের এরূপ নিয়ম 
করিবার অধিকার নাই। শেষ পথ্যন্ত কোথাকার জল 
কোথায় দাড়ায়, দেখ! যাক। 


ব্যারিষ্টারের অপমান 


হাইকোর্টের জগ পেজ ব্যারিষ্টার শরচ্চন্দ্র বনস্থকে 
তাহার আদালত হইতে বাহির হুইয়। যাইতে হুকুম 
করেন। এরূপ অপমান করিবার কোন কারণ ছিল না, 
এবং জজের তাহা করিবার অধিকার% ছিপ না। 

এই অপমানের কথা অবগত হইয়। ব্যারিষ্টারদের নেতা 
এডভোকেট জেনের্যাল্‌ যুক্ত সতীশরঞন দাস মহাশয় 
জজ পেজের আদালতে গিয়া দৃঢ় ও ভদ্র ভাষায় তাহার 
আচরণের প্রতিবাদ করেন। জজ তাহাতে অনুতপ্ত হওয়া 
দূরে থাক, অধিকল্দাস বহাশয়কেও ছু-কথা শুনাইবার চেষ্টা 
করেন, এবং বলেন, থে, ব্যারিষ্টার্‌ বস্থকে তিনি গ্ররুতর 


শান্তি দিতে পারিতেন কিন্তু লঘু ব্যবস্থাই করিয়াছেন ;' 


এবং যদ্দি মিঃ বস্থ ক্ষমা চান, তাহা হইলে তাহা 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ব্যারিষ্ঠারের অপমান 


৭০৩, 


বিবেচিত হইবে। বাংল! গ্রাম্য গ্রবাদে প্রথিতকীন্ডি 
যেসকল লোক পথ অপরিষ্কার করে এবং চোখও 
রাঙায়, এই জজ টি সে শ্রেণীর লোক। 

এডভোকেট জেনার্যাল্‌ দাস মহাশয় জজ. পেজের 
আদালতে বিফলপ্রযত্ব হইগ্া চীফ জষ্তিসের নিকট যান। 
তিনি বলেন, যে, এই ব্যাপারের শুনানি প্রকাশ্ত আদালতে 
হইতে পারে না) এইজন্য মিঃ দাস প্রচলিত রীতি 
অবলম্বন করিতে উপদিষ্ট হন। জ্দহুসারে চীফ জষ্টিসের 
নিকট এক আবেদন পেশ, করা হ্ইয়াছে। তাহার ক 
অবগত নহি। 

প্রকাশ্য আদালতে একজন মানুষ অকারণে আর- 
একজন মানুষের অপমান করিলে প্রকাশ্য আদালতে 
কেশ তাহার আলোচনা পধ্যস্ত হইতে পারে না, তাহা 
বুঝি না। 

খুব চটপট. কলিকাতার টাউন-হলে জজ পেজের 
আচরণের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এক সভা হ্য়। 
তাহাতে উকীল ব্যারিষ্টার্রা যোগ দেন নাই বলিলেও 
চলে; কেন, তাহা জানি না। হইতে পারে, যে, তাহার! 
চীফজঙ্িসের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন , কিন্বা 
হয় ত কোন দলাদলিঘটিত কারণ ছিল; ভয়ও থাকিতে 
পারে। যাহা হউক সভাটি যেমন হওয়া উচিত ছিল, 
তেমন হয় নাই । একটি বক্তৃতা কপোত বা বুল্বুলের 
মত গঞ্জনকারী তস্তবায় বটমূকে ম্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। 
এলাহাবাদের “পণ্ডিত” শ্তামলাল নেহর এলাহাবাদের 
উকীল ব্যারিষ্টারদের বীরত্বের সহিত তুলনা করিয়। 
কলিকাতার সেই সেই শ্রেণীর লোকদিগকে লজ্জা দিতে 
চেষ্ট/। করিয়াছিলেন। ধাহারা এলাহাবাদের খবর 
রাখেন, তীহাদের পক্ষে এই অভিনয় উপভোগ্য । 

ঘাহা হউক, টাউন-হলে কলিকাতার সর্বসাধারণের 
সভা করিতে হইলে সকল শ্রেণীর যথেষ্টসংখ্যক, লোকের 
সমাগম ধাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা না করিয়া সভা করা 
উচিত নয়। চেষ্টা করিতে হইলে কিছু সময়েরও দর্কার 
হয়; বেশী তাড়াতাড়ি ভাল নয়। 

শুনিয়াছি, হাইকে্্টের উকীল-ব্যারিষ্টারদের একজোট 
হইয়া কোন জজের আদালত বর্জন কর! হাইকোর্টের 


০৪ 


নিয়মবিকদ্ধ। তাহা হইতে পারে; কিন্তু আত্ম-সম্মান- 
বিশিষ্ট প্রত্যেক ব্যবহারাঞ্ধীব যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়৷ 
জজ পেজের আদালতে না যান, তাহা হইলে ত নিয়ম- 
ভঙ্গ হইবে না। 

কিন্তু এদিকে জজ. ছুটি লইয়া ঘর-মুখো হইয়াছেন । 
শীতকালের আগে ফিরিবেন না। ততদিনে সব ঠাণ্ডা 
হইয়া ধাইবে। জজটির বুদ্ধি ও ভবিষাদ্দর্শিতা আছে, 
স্বীকার করিতে হইবে । 
* * মফংস্বলে হাকিম-কর্তক উকীল মে:ক্তারের পেয়াদা 
স্থারা কান ধরিয়া বহিষ্ষরণ ও তাহাদের আদালত-কক্ষের 
কোণে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতে বাধা হওন, 
ইত্যাদি ঘটন1। সংবাদপত্রে ক্ষচিং কখন বাহির ইয়া 
থাকে । তখন কোন প্রকাশ্ট প্রতিবাদ-সভা কেন হয় 
না, তাহা সকলে ভাবিয়। দেখিবেন | 


বি-এ পরীক্ষার ফল 
এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা প্রভৃতি 
পরীক্ষার ফল বাহির হইতে দেরী হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা 
'অধিক বিলম্ব হইয়াছে, বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইতে । 
পরীক্ষার ফল বাহির হইতে বিলঞ্থ হইলে তাহাতে নানা 
কুফল ফলে । ষাহার। পরীক্ষ। দ্যে, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল 
অনিশ্চযের মধো থাকিতে হয়। উহা ক্লেশকর ৭ 
অনিষ্টজনক। এই দীঘপময় ছাত্রেরা প্রায় মালন্টে 
কাটায়। পাস্‌ হইলে তনু অন্য কিছু একটা করিতে পারে, 
ফেল্‌ হইলে আবার পড়িতে পারে, কিন্ব কোন খবব 
বাহির না হইলে কোন কাজে মন বসে না। 
বিলম্বের কারণ প্রকাশিত হম নাই । যদি আশু-বানূব 
মৃত্যুতে বিশৃঙ্খলা ঘটায় এরূপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
তাহা একনায়কন্ের ক্ুপরিচিত পরিণামের অন্যতম 
দৃষ্টান্ত মাত্র। 


ব্রাহ্মণ-সভ। এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য আচরণ 
দিরাজগঞ্জে হিন্দুসভায় “অস্পৃশ্ত” ৪ “অনাচরণীয়” 
জাতিদের অম্পশ্যতা ও অনাচরণীয়তা দূর করিবার জন্য যে 


প্রবাসী--ভাঁঙ, ১৩৩১ 


শে ীশীশীশিটি তি শিীশীশাশগাশীশীশীশীশীটিটাতিশিশীশিটাশিতিিশাীশীীশীত পশিশীাপিশাশীশ শীত শত পিল 


টি 
/ ২৪শ ভান, ১ম খণ্ড 


প্রস্তাব ধাধ্য হয়, খবরের কাগজে দেখিয়াছিলাম ব্রাক্মণ- 
সভা! তাহা দৃষণীয় বলিয়াছেন । আরও দেখিলাম, শ্রীযুক্ত 
শশধর রায় নামক একজন ভদ্রলোক “অনাচরণীয়ে”র 
জলগ্রহণ করায় ব্রাহ্মণ-সভা তাহার পুরোহিতকে তাহার 
পৌরোহিতা না করিতে অনুরোধ করেন । অন্থরোধ 
রক্ষিত হয নাই। পুরোহিত ঠিক কান্্ করিয়াছেন । 
আমরা জা'ত মানি না; আমাদের কথা না হয় নাই 
ধরিলেন। কিন্ত অনেক নিষ্ঠাবান, ব্রাহ্মণ যে অস্পৃশ্ঠতার 
বিরুদ্ধে মত দিতেছেন, এবং কেহ কেহ অস্পৃশ্যতার বাবস্থা 
'অগ্রাহা করিতেছেন, ব্রাঙ্গণ-সভা তাহার কি প্রতিকার 
করিবেন ? 
ব্াহ্মণ-সভার সভার্দের অনেকে কলিকাতায় বাস 
করেন । এখানে চ। ও আমিষ-আভাযোর দোকানে 
যাহাধা বসব জিনিষ তৈরী ও পরিবেষণ করে, তাহাদের 
জা'ত কেহ জিজ্ঞাস! করে না, কোন্‌ জানোমারের মাংস 
এবং কোন্‌ বিহঙ্গমের অণ্ড তাহ! কেহ জিজ্ঞাসা করে 
না। এই-সব পোকাশে তোজনকারী ব্রাহ্ষণ, অত্রাঙ্গণ, 
হিন্দু, অহিন্দু সকলে এক টেবিলে “ভোজন কর। ব্রাহ্গণ- 
সভা ইহা অনংগণ নহেন । শশবধর রায় বা স্লফর 
ট্টাচাধ্যের নামটা ছাপা হইয়া গেলেই কি যত দোষ হয়? 
লাট-বেলাটের সঙ্গে কে কখন, খানা খাল, তাহাদের 
তালিক। কাগজে ছাপা হয়। তালিকায় হিন্দ-সমাজের 
লোকদের নামও থাকে | রাঙণ-সভ। তাহাদের কি দণ্ড 
নিধন করেন বা করিতে পাত্রেন ৮ 
ব্রাঙ্গণ-সভা পগুশ্রম করিতেছেন: 
না, টেক্কা উচিত নহে। 


জা” টিকিবে 


লর্ড রোনাল্ড শের জাতিভেদের গুণ-গান 

' সম্প্রতি বিলাতের এক সভায় লড. রোনান্ডশে হিন্দু 
সমাজে জাতিভেদের তারিফ করিয়াছেন । থিওসফিক্যাল 
সোসাইটার অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী ম্যাদাম ব্রাভাটস্বী 
একবার বলিয়াছিলেন, যে, যতন, জাতিভেদ আছে, 
ততদিন ভারতবষে ইংরেজদের প্রস্তর লোপের কোন 
ভয় নাই। স্তরাং ল্ড় রোনাল্ডশের বক্তৃতা যে 
খাঁটি স্বজাতি-প্রেম-প্রস্থত, তাহাতে সন্দেহ নাই । 


৫ম সংখ্যা ] 


অপর দিকে স্বজাতি-বংসল: মহাতম। গান্ধী মনাতনপন্থী 
হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াও অস্পৃপ্ঠতার উচ্ছেদ 
সাধনে বদ্ধপরিকর । অথচ তিনি বর্ণাশ্রম-ধম্মীও বটে? 
কিন্তু তিনি বণাশ্রম-ধশ্মের ব্যাখ্যা প্রচলিত বিশ্বাস 
অন্থ্যায়ী করেন ন" নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে করেন । 

অন্পৃশ্ঠতা ও অন*চরণীরূতা জাতিভেদের চরম কুফল । 
অন্ততঃ এই ছুটির উচ্ছেদ হইইপেও তবু কিছু মঙ্গল হয়। 
শ্রেণীভেদ সকল দেশেই আছে ও থাকিবে; কিন্তু অন্য 

. প্রতোক শ্রেনীতেই নিত্য নৃতন লোক প্রবেশ করিতেছে । 

বিলাতের নর্ড বা অভিজ্ঞাত সম্প্রদায়ে প্রতি বংসরই 
নৃতন লোক স্থান পাইতেছে । আবার লর্ডদের জোট 
সন্তান ছাড় অন্য সন্তানেরা লর্ড থাকিতেছে না। 
বিলাতের ধে-কোন শেণীর লোক রেভারেগ উপাধি- 
বিশিষ্ট খুষ্টায় পুরোহিত ও ধশ্মথাজক হইতে পারে ও 
হইয়া খাকে। আবার ধশ্মধাজকদের একটি ছেলেও 
ধশ্মযাজক না হইয়। আর-কোন-না-কোন কাজে নিযুক্ত 
হইতে পারে। 

আমাদের দেশেও বহুকাল হইতে এপ ঘটিতেছে। 
বামুনের ছেলে অথচ খঙ্গন-যাজন অধ্যাপন করে না, এরূপ 
লোক ত অপু্তি আছে । বামুনের ছেলে মর্দ, মাংস, চাম্ড়া, 
জুতা এবং অন্য নানা দ্রিনিষ বিক্রী করে, এরূপ লোকেরও 
অভাব নাই । কিন্তু ইহাদের কাহারও ব্রাঙ্গণত্ব লোপ 
পায় ন1। সর্দববাদীসম্মত খুব গঠিত কাজ করিয়া,কেহ 
জেলে গেলেও ভাগার জানত মায় না। অবশ্য ইহারও 
একট। ব্যাখ্য। মাছে । খথা__পূর্ববজন্মের সুতির ফলে থে 
ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহ।র ব্রাহ্গণঞ্ ইহজন্মে 
লোপক্ুরে কাহার সাধ্য! তাহা সত্য হইতে পারে, 
কিন্ত পূর্বব্জন্মে কে কি করিয়াছে তাহার প্রমাণও কাহার 
নিকট নাই। আছাড়া, কোন্‌ স্থরুতির ফলে বামুনের 
ছেলে ইহ-জন্মে শুড়ির কাজ করিতেছে ও শুড়ির 
মুরুবিব হইতেছে, তাহা বলা খুব, সহ নয়। 


*নারীনির্ধ্যাতন 
রাত্রে ও দিনে-ছুপুরে নারী হরণের, আত্মীয়-স্বজনের 
চক্ষের সম্মুখে হরণের, ও পরে তাহাদের উপর পৈশাচিক 
৮৯-7১৭ 
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অত্যাচারের সংবাদ এখনও ১ কাগজে বাহির হইতেছে। 
অধিকাংশ স্থলে অত্য।চারীর1 মুপলমান-নামধারী, এবং 
অত্যাচরিতারা বিন্দুসমাজের স্ত্রীলোক । মুপলমান স্ত্রী- 
লোকের উপর মৃলমান-নামধারী ছুর্ব ত্বের অত্যাচারের 
ংবাদও মধ্যে মধ্যে বাহির হয়। মুসলমান-নামধারী 
ুর্বস্তেরা তাহাদের সমাজের, ও নারীপক্ষায় অসমর্থ হিন্দু- 
সমাজের লোকেধা তাহাদের সমাজের কলঙ্ক, এবং উভয়েই 
সমগ্র দেশবাসীর লজ্জার কারণ। 

শুভ লক্ষণ ছু'টি আছে। কোথাও কোথাও হিদ্র-. 
মুনলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নাগী-হরণ নিবারণের ও 
ছুর্বত্তদের শান্তি দিবার সম্মিলিত চেষ্টা করিতেছেন এবং 
সেই চেষ্টা কিয়খ্পরিমাণে সফল হইয়াছে; ছুই-এক স্থলে 
নারাঁর সাহপিকতায় ছুর্বত্তেরা বিফলকাম হইয়াছে। 





রাষ্ট্রনীতির চর্চা | 
এইরূপ একটা ধারণ চলিত আছে, যে, যে-কেই 
শিক্ষকের কাজ করিতে পারে । এইজন্ত দেখা যায়, যে, 
অন্য কোন কাজ না জুটিলে অনেকে শিক্ষক হইবার 
চেইা করেন। সেইরূপ খবরের কাগজের সম্পা+ক বা 
লেখক হইয়! রাষ্ট্রনীতি-খ্ষিয়ে কলম চালানও সকলেরই 
সাধ্যায়ন্, এই ধারণাও অনেকের আছে। কিন্তু এই 
উভয় ধারণাই ভ্রান্ত । শিক্ষাদান যে অন্ঠান্ত বিদ্যার মত 
একটি বিদ্যা এবং ইহা! যে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর 
স্থাপিত, তাহা বহুব্সর হইতে উপলন্ধ হইয়াছে, এবং 
সেইজন্য যে-সব দেশে অন্যান্য বিজ্ঞান ও বিদ্যার 
চচ্চা হয়, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও বিদ্যার চচ্চাও তথায় 
হইয়া থাকে। সেইরূপ সাংবাদিকের (জানা লিষ্টের) 
কাজের জন্তও যে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ইঠা কয়েক 
বতমর হহতে অন্্ভূত হইয়াছে । তজ্জন্য আমেরিকার 
অনেক বিশ্ববিদ্যালরে এবং বিপাতের লগুন বিশ্বুবিদ্যালয়ে 
ইহা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত আছে । 
অবশ্য ইহা ঠিক, যে, শিকা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাবিদ না 
শিখিয়াও অনেকে উংরুষ্ট শিক্ষক হইয়াছেণ। সেইক্বপ 
সাংবাদিক বিদ্যায় রীতিমত শিক্ষা না পাইর়াও অনেকে 
বিখ্যাত ও বিচক্ষণ সম্পাদক হইয়াছেন,। কিন্তু, কোন 
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. ০, ০শপীপপশাশীশীশীশশীতশীশিশিপিশীশাশপীশীপাী শশিপাশাশীশপী পাপা, 


মেডিক্যাল কলেজে না! পড়িয়াও অনেকে কোন কোন 
রোগের চিকিৎসায় ও. অন্ত্প্রয়োগে কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন ; এবং বাণিজা-কলেজে না পড়িয়াও অনেকে 
বড় সওনাগর হইয়াছেন। তাহাতে যেমন মেডিক্যাল 
কলেজে ও বাণিজ্য-কলেজে শিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রমাণ 
হয় না, তেমনি পৃর্বেধাক্ত শিক্ষক ও সম্পাদকদিগের কৃতিতে 
তাহাদের বৃত্তিশিক্ষার অনাবশ্কতা প্রমাণ হয় না। 

শিক্ষাদান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ, পরীক্ষা 
“কিয়া সার্টিকিকেট দেওয়] প্রধান কান্স নহে, ভারতবর্ষে 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ই এই সভাটি প্রথমে উপলব্ধি 
করিয়া তদন্থদারে কাজ করিতে প্রথমে প্রবুন্ত হইয়াছেন। 
অতএব আরো কোন কোন বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়কে স্বদৃষ্টান্ত প্রনর্শন করিতে হইবে। ইহাতে 
রাষ্ট্রনীতিবিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার বর্তমানে যে ব্যবস্থ। 
আছে, তাহার উতকর্ষ-সাধন ও সম্প্রসারণ আবশ্যক। 
আমেরিকার কোলাম্বিয়! বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত-অন্থুারে 
বিশ্বরাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে একটি অধ্যাপকের পদ আমাদের 
বিশ্ববিষ্াালয়ে হু হওয়া উচিত। তাহার জন্ত লোকের 
অভাব হইবে না। দৃষ্টান্তম্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে, 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বিদ্যাবত্তা, প্রাচ্য ও 
পাশ্চত্য নানা দেশের অভিজ্ঞতা, এবং ভূয়োদর্শনে এই 
প্দ্র উপযুক্ত । 

ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'সাংলদিকের বিছা ও কাযা শিক্ষা 
দিবার জ্ন্তও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থ। কর! উচিত। বেকার. 
সমন্সার সমাধানের নিমিত্ত বৃত্তিশিক্ষা-বিষয়ে কলিকাত৷! 
বিশ্ববিদ্তালয় কন্ফারেন্স ডাকিয়াছিলেন। তাহাতে 
অনেক প্রস্তাব ধার্ধা হইয়াছিল, এবং তদন্ঘপারে শিক্ষা 
পদ্ধত এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকার খস্ড়াও প্রস্তত 
হইয়াছিল । শুনিতে পাই, গবর্ণ মেণ্টের অনুমোদন না 
পাওয়ায় এখনও 'কোন কাজ ভয় নাই। ঠিক খবর 
জানি না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কূপণের ধনের মত 
সংবাদগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখেন। নিজের দবর্কার 
হইলে গোপনীয় সংবাদও কোন কোন সম্পাদককে 
দেন, নতুবা সাধারণতঃ ফেলে: বাতীত কাহাকেও 
কিছু না জানানটাই রীতি । অথচ বিশ্ববিদ্যালয় 


প্র বানী--ভাদ্রেঃ ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ীশীশিশিগাীীিিিশিপিিপীশীী তি শিশির িশিাশিশীপি শী শাশাশীপা পপ 


সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও সাহাযা চান! এই 
অবান্তর কথা রাখিয়া দিয়া, আমরা যাহা বলিতে- 
ছিলাম, এখন তাহাই বলি। 

আমাদের দেশে খবরের কাগজের এবং মাসিক পন্দ্ের 
ংখা। বা'ড়য়া চলিয়াছে । উহ্ার পরিচালন ও উহাতে . 
প্রবন্ধাদি লিখন বন্দেশে যেরূপ একটি বুত্বি, আমাদের 
দেশেও সেইরূপ বৃত্তি হয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা 
শিখিবার ও শিখাইবার বন্দোবস্ত নাই । অনেক বৎসর 
হইত্তে আমাদের নিকট অনেক যুবক মধ্যে মধো আসিয়া 
জিজ্ঞাসা করেন, সংবাদপত্র পরিচালন করিতে 
হইলে কি শিক্ষা করা উচিত; অনেকে আমাদের 
কার্যালয়ে শিক্ষানবীস৪ থাকিতে চান। অনেক দৈনিক 
ও সাপ্তাহিক কাগঙ্জের সম্পাদকের নিকট নিশ্চয়ই আর 
অনেক বেশী লোক যান। ইভা হইতে বুঝা যাউতেছে, 
যে, এই বৃত্তিটি শিখিবার লোক ও তাহাদের আগ্র্ 





আছে। এইজন্য কলিকাতা বিশ্ববিজ্ঞালয়ের উচা 
শিখাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। 
ইহা পাটাগণিত বা ভৃগোলের মত কোন একটি 


বিদ্যা নহে। অনেকগুলি বিদয় শিখিলে তবে ভাল 
কারয়া সংবাদপত্র চালাইতে পারা ঘায়। তাহার তালিকা 
এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। কেবল থে বিষগটির উল্লেখ 
আগে করিয়াছি, সেই বিশ্বরাষ্টনীতি বা অন্ধর্জীতিক 
রাষ্টনীতি ভাল করিয়! জান। ঘে ভাবতীয় সম্পাদকদের 
খুব ধরৃকার, তাহাই পুনর্বার বলিতে চাই । 

আমরা সকলে মুখে বলি বা নাই বলি, সবাই 
স্বাধীনতা চাই। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতার সহিত 
বিশ্ববাষ্্রনীতির কি সম্পর্ক, ভারভবধের স্বাধীন হউতে 
হইলে অন্য অনেক দেশে কিরূপ রাজনৈতিক পরিবর্তন 
আবশ্যক, তাহ। আমরা সব সময় ভাবি না, অনেক 
সম্গ জানিতে বা বুঝিতে পারি না। কিন্তু আসল' 
কথ! এই, যে, অন্ত কতকগুলি দেশ স্বাধীন না হইলে 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে না, এবং ভারতবর্ষ 
স্বাধীন না হইলে মন্ত কতকগুলি 'দেশ স্বাধীন হইতে 
পারে না। এখানে এ বিষয়ে স্থুল স্থূল দু-একটা কথা 
বলিতে পারা যায়। 


৫ম সঙ্ষ্যা | 


কয়েকটা রাজনৈতিক চা'ল 


পাঠকেরা কিছু দিন আগে খবরের কাগজে দেখিয়া, 


থাকিবেন, বে, মিশর-দেশের নেতা জঘলুল্‌ পাশ। চান, 
যে, স্থুদান দেশ আগেকার মত মিশরের সহিত যুক্ত 
' থাকে। কিন্তু ব্রিটিশ, গবর্ণ মেন্টের পক্ষ হইতে ব্রিটিশ 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ ঝা।ম্জে ম্যাকৃডোনান্ড তাহাতে রাজী 
নন, উৎবেজ্জরা স্থুরানকে নিজেদের হাতেই রাখিতে চান। 
অথচ তাহারা বলিতেছেন, ঘে, মিশরকে তাহারা স্বাধীন] 
'দিয়াছেন। কতকটা ক্ষমতা থে দিয়াছেন, তাহাও ঠিক। 


পূর্ব হইতে মিশরের অন্তভুতি স্দানকে কেন এখন 


মিশরের সহিত যুক্ত হইতে দিতেছেন না. সেইজন্য 


তাহার কারণ বুঝা আবশ্যক | 

স্রধানে কার্পাসপ ও এন্যান্য অনেক ফসল হইতে 
পারে । এইসব কুধিকায্যের স্বিবার জন্য ইংরেজব! 
দানে নাঁণ-নধকে বাধিয়। বৃহৎ কত্রিম হুদ প্রস্তত 
করিয়। ও খ।প কাটিয়া জল-৫লচনের বিশাল বন্দোবস্ত 
করিয়াছেন । কিছু ক্ধিকাধোর দ্বারা ধনবান্‌ হওয়া 
ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ত নহে: মিশর-দেশের নির্ভর 
কাপ।সমাদি চাষের উপর | নীল-নদের জলে 
প্রতিব্গদর মিশব-দেশ প্লাবিত হওয়ায় সেই চাষ সম্ভব 
হয়; প্রাবন বন্ধ হইলে চাষও বন্ধ হইবে। নীল-নদ 
আমে হথদান-দেশের ডিতর দিয়া। ইংরেজরা সেই 
স্থদানে এক্রপ বাধ, কৃত্রিম হুদ, ও খাল নিশ্মাণ কাঁরয্া- 
ছেন, যে, তীাহার। ইচ্ছা করিলে যে-কোন বৎসর নীলের 
জল তাহাতে রাখিয়া ও চালাইয়া মিশরে উহার প্লাবন 
বন্ধ কাঁথতে পারেন. তাহা হইলে মিশরকে খুব বিপন্ন 
ইতে হইবে। হ্তরাং যদি সুদান ইংরেজের হাতে থাকে, 
হা হইলে মিশর নামে স্বাধীন হইলেও কাজে 
ইৎরেজের মুঠার মধ্যেই থাকিবে । কারণ, যখনই মিশর 
কোন বিষয়ে ইংরেজের স্বার্থ ও সুবিধা*অনুসারে না 
চলিয়া স্বতন্ত্র পথে চলিতে চাহিবে, তখনই ইংরেজ 
তাহাকে জব্দ কণ্ঠিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করিতে 
পারিবে । 

তা" ছাড়া, হ্য়েজ্ খালটি ও তাহার সন্ষিকটবর্তী! স্থান 


গে দু 


বিবিধ প্রমঙ্গ__কয়েকটা রাজনৈতিক চাল 
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৭০৭ 


২০১০ এ পাশ শশী তিতা পলাশ শিশাশাশাপাশিপাসপিশাপা 


ও তৎসমুয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভারও ই. রেজ নিজের হাতে 
রাখিয়াছেন, এবং তাহার জন্ত তথায় সৈন্য রাখিবার 
অধিকারও রাখিয়াছেন ;__যদিও স্বয়েজ % তৎসঙ্সিহিত 
স্থাননকশ মিশর-দেশের অন্তর্গত। সুদানের মত স্ুয়েজও 
ইংরেজের হাতে থাকায়, এবং উ্তয়ন্্র ইংরেজের সৈন্য 
রাখিবার ক্ষমতা থাকায় মিশব স্বাধীন হইয়াও পরাধীন 
থাকিবে । মিশরকে এহরূপে পরাধীন রাখবার উদ্দেশ্য 
কি? অহ ন'না উদ্দেশ্ত থাকিতে পারে। কিন্তু একটা! 
প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ধকে ব্রিটেনের অধীন রাখা । 

ব্রিটেনের সমুদয় উশ্বর্ষযোর ও শক্তির মূল ভারতবধ-* 
অধকার। ভাগতবধ ইংরেজের হইতে গেলে 
ব্রিটেনের ঘরে-ঘরে হাহ তাশ পড়িবে, গু উহার আস্তজী- 
তিক শক্তির খুব হ্াস হইবে। এইছন্য ভারতবর্ষকে 
স্বাধীন হইতে দেয়া ত দূরে থাক, উতাকে সামান্য প্ররুত 
ক্ষমতা দিতেও ইংরেজরা এত নারাজ । ভারতবধকে হাতে 
রাখিতে হইলে সহজে ভারতবর্ষে যাতায়াত, এবং তথায় 
যুদ্ধজাহাজ, সৈন্য ও অস্বশস্্র প্রেরণ করা আবগ্তক। 
স্থয়েজ খাল ও ত২সন্িহিত গ্বানসকল অন্য কোন স্বাদীন 
জাতির হাতে গেলে ভারতবধে যানায়াতের পথে বিশ্ব 
পড়িবে । এইজন্ত ইংরেজ সুয়ে খালকে হাতে পাখি- 
য়াছে, এবং মিরকে নামে স্বাধীনতা দিয়াও, সুদান এবং 
স্বয়েজ স্বহপ্তে রাখিয়া, উহাকে নিজ আজ্ঞানুবন্তী 
রাখিতে সচেষ্ট ! 

অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে সমুদ্রপথে সৈল্ত ও অন্্স্্াদি 
ন| পাঠাই, আকাশমার্গে তাহা প্রেরণ সম্ভব হইতে পারে । 
কিন্তু আকাশত্রীকেও ত কতকগুলি দেশের উপর শিয়া 
উড়িয়া আপিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে কোন আড্ডায় 
৪ আবশ্যকমত মেরামত আদি 
ইংরেজের হাতে থাকিলে, 


হাত 


নামিয়া তেল লহতে 
কথিতে হয়। সেই-সব দেশ 
অন্ততঃ তাহারা মিত্রভাবাপন্ন থাকিতে বাধ্য হইলে, 
ইংরে'জর সুবিধা । সংবাদপত্র পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া 
থাকিবেন, যে, অনেক 'আকাশ-জাহাজ মিশরের রাজ্জধানী 
কায়রোতে নামে, এবং কোন-কোনটা বাগদাদে নামে। 
এই্জন্ধ যখন আকাশ-তরীর দিন আপিবে, তখনও 
মিশর এবং মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশ ইংলগ্ডের 


৭০৮ 


আজ্ঞাধীন ৰা অন্ততঃ প্রভাবাধীন থাকিলে ইংলগ্ডের খুব 
সুবিধা; না থাকিলে অত্যন্ত অন্থবিধ। | 

আরব দেশও ভারতবর্ষে আপিবার পথে পড়ে । এই 
জন্ত আরব দেশকেও ইংরেজ নিজের প্রভাবের অধীন 
রাখিতে চায়। নতুবা মরুভূমি-প্রধান আরব দেশ 
লোভের জিনিষ হইত নাঁ। তা? ছাড়া, অবশ্ত আর- 
একটা কারণ আছে । আরব ও প্যালেষ্টাইনে মৃপলমানদের 
প্রধান তীর্থস্থানগুলি অবস্থিত। এই উভয় দেশ ইংরেজের 
প্রভাবের অধীন থাকিলে ভারতীয় মুসলমানের উপর 
পরোক্ষভাবে ইংরেজদের কতকটা প্রভাব থাকিবে ।-মনে 
রাখিতে হইবে, যে, ভারতে যত মুসলম!নের বাস, কোন 
হ্বাধীন মুসলমান দেশেরও লোক-সংখ্যা তত নহে । 

ইংরেজ যে আজ ভাবতবর্ষের রাজা, তাহার কারণ 
শুধু সাহস বা বাহুবল নহে; দুরদর্শিতা এবং স্থদূর 
ভব্ষ্যতে কি আবশ্যক হইবে অনেক আগে হইতে 
তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখ, তাহার অন্যতম কারণ। 
পাশ্চাতা দেশের লোকদের বর্তমান প্রাধানোর একটি 
কারণ এই, যে, আগে লোকে ধে-সব কাজ শুধু দৈহিক 
বলে করিত, এখন তাহা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বারা বেশী- 
পরিমাণে ও অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়।  এই-সব 
যন্ত্র প্রধানতঃ ই্ীম বা বাম্পীয় শক্তিতে চলে। 
কয়লা পুড়াইয়া বাষ্প উৎপন্ন করিতে হয়। কয়লা 
ক্রমশ: ছুলভি হইক্প আপিতেছে। পরে আরও ছুললভ 
হইবে। এখনই ফেরোমীন এ তৎসদৃশ খনিজ তৈল 
পুড়াইয়া এরূপ বিস্তর যন্ত্র চালিত হইতেছে, যাহা 
পূর্বে কেবল কয়লা পুড়াইয়। চালান হইত। পরে 
তৈলের অবস্থপ্রয়োজনীয়তা আরো বাড়িবে। এইজন্য 
দূরদর্শী জাতিরা খনিন্ত তৈলের শ্ষেত্রগুলি এখন হইতে 
দখল করিতেছেন ও করিতে চেষ্টা করিতেছেন । পারস্থয- 
দেশের তৈলক্ষেত্র ইংরেদরদের এলো-পাসিয়ান্‌ অয়েল্‌ 
কোম্পানীর হাতে আছে । মোসল ও এশিয়ামাইনরেব 
অন্য কোন কোন তৈলক্ষেত্রে ইংরেজ নিজ বর্তমান 
অধিকারকে স্থায়ী করিবার চেষ্টায় আছেন। 

মোট কথা, ভারত্বধকে হাতে রাখিবার জন্য ইংরেজ 
অন্য কতকগুলি দেশকে হাতে বাখিয়াছেন ও রাখিতে 


প্রবাসী-_-ভাদ্রে, ১৩৩১ 


পপ শিস তিশিশতিশিশি শাীশিপাপিশিশিত ০ পাপী পশিপিসিিপশীপিটপশিপিপশাশীশীশীত পিটিশ পাশিিপিশিপিপাল পলাশ 2৮০ 


২৪ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চান? সেইগুলি হাতছাড়া হইলে ভারত্ব্ধ তাহার 
হাতছাড়া ও স্বাধীন হইতে পারে। আবার ভারতর্ধব 
স্বাধীন হইলে এ-সকল দেশকে অধীন রাখার কোনও 
প্রয়োজন নাই। অতএব ভারতের ভাগ্য যে অন্য নানা 
দেশের ভাগ্যের সহিত জড়িত, তাহা সহজেই বুঝিতে 
পারা যায়। এশিয়ার রাষ্ট্রনীতির মত অন্যান্য মহাদেশের 
রাষ্্রনীতিরও ভারতের ভাগ্যের সহিত সম্পর্ক আছে 1 


শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস 

শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসের নাম সুংবাদপত্র-পাঠকদের 
নিকট পরিচিত । তিনি অনেক খবরের কাগজে লিখিয়া 
থাকেন। তাহার লিখিত “ইপ্ডিয় ইন্‌ ওয়ার্লড. পলিটিকৃম্‌” 
“বিশ্বরাজনীতিতে ভারতবধ্ঠ-নামক একখানি উৎকৃষ্ট 
উতৎরেজী পুস্তক আছে । তিনি সম্প্রতি আমেরিকার 
জজ টাউন্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আন্র্জাতিক রষ্রনীতি ও 
আন্তর্জাতিক আইনে দি-এইচডি উপাধি লাভ কধিয়াছেন। 
এই বিষয়ে আমেরিকায় এই উপাধি হিন্দুদের মধ্যে বোধ 
বরিলেন। ইহা বলিবাক উদ্দেশ্য 
উঠা নহে, যে, এউ বিষয়ে উপাধি লাভ করা অন্য 
সমুদয় বিষয়ে উদ্াধি লা অপেম্সা কঠিন; উদ্দেশ 
এই বিষয়টির সম্যক ভ্ভানলাভ 


হয় ভিনিই প্রথমে লাভ 


এই, বে, করা ভার- 
তায়দের পক্ষে খুব আবশ্াক হ ওজন শ্রীযুক্ত তারকনাথ 
১থ-গ্রাদখক হইয়া ভারতীয় বিদাথীদের 
উপকার করিয়াছেন । তত্ডিম্ন তিনি বহুদিন হইতে যে 
দেশ সেবার কাধা কহিয়। আসিকেছেন, এখন তাহা আরও 
'াপ করিয়া করিতে পারিবেন । 

তিনি ১৯০৬ সালে কলিকাতা হইতে জাপান যাত্রা 
করেন । তিনি আধ্য-মিশন বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । তথাকার ছাত্ররপে তিনি “বর্তমান 
শিক্ষা-প্রণালী এ ভাহার কাধাকারিত।৮-বিষয়ে বাংলা 
প্রবন্ধ লিখিয়া বীরেশ্বর সেন পদক প্রাপ্ত হন। প্রবেশিকায় 
উত্তীর্ণ হইয়া ফ্রীচাচ, ইন্ট্টিটিউশ্তানে ভন্তি হন, এবং 
তথা হইতে প্রবন্ধ এচনা করিয়া সরস্বতী ইনৃষ্টিটিউটের 
পদক প্রাপ্ধ হন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল, “ভারতের বর্তমান 
ও অতীত কষি শিল্প ও বাণিজ্য ও তাহার উন্নতির উপায়।” 


দাস, এ-বিযয়ে প 


গম সংখ্যা 





জাপানে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি আমেরিকা যান 
এবং ১৯১* সালে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ 
উপাধি এবং অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানে ফেলোশিপ, 
লাভ করেন। পর বৎসর তিনি মাষ্টার অব. আটুস্‌ হন। 
তত্তিন্ন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিবার সার্টি- 
ফিকেট পান। 
অতঃপর তিনি 
ক্যালিকর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ে ও বাঁপিন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন । 
তাহার পর জাপানে 
শিক্ষকের কজ করেন, 
এবং তুরক্ষে ও এশিয়া- 
মাইনরে তথাকার বাষ্ট্র- 
নৈতিক সমস্যা সম্থদ্ধে 
জ্ঞানলাভ করেন। চীন- 
দেশে থাকিতে তিনি 
“ইদ্দ জাপান এ মেনেস্‌ 
টুর এসিয়া ?” “জাপান 
কি এপিয়ার ভয়ের" 
কারণ?” নামক নিবন্ধ 
বচনা ও প্রকাশ করেন। 
তিনি “ফ্রী হিন্ুস্থান'" 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_লোকমান্য টিলক 





৭০৯ 


-  শীশশীপিশাশিশীন শী ীপীশীশী শশা বাপি 


ও নানা দেশে অভিজ্ঞতা । লাভ করিয়৷ লিখিবার যোগ্যতা 
অর্জন করিরাছেন বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখা উচিত 
মনে হইল। 


লোকমান্য টিলক 

শত মাসে (লাকমান্স টিলক মহোদয়ের মৃত্যু হয়। 
; তছুপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের 
নান। স্থানে তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত 
হইয়াছে । এ 
তিনি যৌবনে যে 
দেশহিতত্রত গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা 
ভীবনের শেষ দিন 
পর্যান্ত রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন । দারিদ্রের 
সহিত সংগ্রাম, রাজ- 
পুরুষদের রোষ, কারাদণ্ড 
দৈহিক ব্যাধি, কিছুতেই 
্াহাকে প্রতিজ্ঞাচ্যত 

করিতে পারে নাই । 
ভারতীয় বাঁজনীতি- 
ক্ষেত্রে যে-দকল ভারত- 


নামক কাগজের সম্পাদক সন্তান কাজ করিয়া 
ছিলেন। এই কাগজেই যু ভকনাবদাস গিয়াছেন। তাহাদের 
প্রথমে আমেরিকার মধ্য টিলক মহাশয়ের 


ুক্তপ্র্ট-মগ্ডলের ন্যায় স্বাপীন ভারতের যুক্তরাষ্ট্র মণ্ডল- 
স্থাপনের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়। দাস মহাশয় 
আরো অনেক পুন্তিক! ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা বিদেশে, বিশেষতঃ 
আমেরিকায় ও জাপানে, রুতী ভারতীয় ছাত্রদের পরিচয় 
নিয়মিভরূপে প্রকাশ করিতীম। তাহার পর, আর 
উহার আবশ্তকনাই বুঝিয়া উহা আমণা বন্ধ করিয়াছি। 
্রীযুক্ত তারকনাথ দাস ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্রনীতি ও তাহার 
সহিত অন্যান্ত দেশের রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক-বিষয়ে অধ্যয়ন 


ইংরেজের 
প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহার কোন ভ্রম কখন 
ইংরেজকে ও তাহার গবর্ণমেন্টকে খুসি 
তাহাকে কুলাইয়া আমর। রাজনৈতিক 
ক্ষমতা লাভ করিতে পারিঃ এ বিশ্বাস 
তাহার কোন কালে ছিল না। এইজন্য তিনি গবর্ণ- 
মেণ্টের মন জোগাইতে কখন চেষ্টা করেন নাই। 
গবর্ণ মেন্টও সেইজস্ত তাহাকে নত করিতে বা ভাঙ্গিয়া 
ফেপিতে বরাবর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 


বিশেষত্ব এই, যে, ইংরেজের প্রকৃতি এবং 
গবণঘেন্টের 
জন্মে নাই । 
করিয়া ব। 
অধিকার এ 


৭১০ প্রবাপী--ভ 


মেরাণ্ড কিছুতেহ নত হয় লাই, সেলাৰ করার অভ্যাস 
তাহার জন্মে নাহ; তিনি ভগ্নও হন নাই । 

তাহার মনের' জোর কিরূপ ছিল, তাহা তাহার 
কাগগারে রচিত পুস্তক হইতে প্রমাণিত হয়। তাহা 
তাহার পাগ্ডিত্যের প্রমাণ বটে। যেরূপ পুস্তক কেহ 
স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বগৃহে প্রয়োজনীন্ন পুস্তকরাজিপরিবৃত হইয়া 
রচনা করিলে প্রশংসাভাজন হন, তিনি তাহা কারা- 
গারের নানা কষ্ট, অন্থবিধা ও মানসিক অশান্তির 
কারণ সত্বেও রচন1 করিয়া দেশবিদেশের পণ্ডিতমগ্ুলীর 
শিম্্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন । 

তাহার গীতাভাস্ত তাহার শাস্ত্রজ্ঞতা ও ধশ্মপ্রাণতার 
পরিচায়ক । 

শিক্ষার অভাব এবং দারিদ্র্য বশতঃ ভারতবর্ষের 
অধিকাংশ" লোকের দ্েশহিতকর প্রচেষ্ট। সকলের সহিত 
এখনও যথেষ্ট যোগ নাই । টিলক যখন কাধ্যক্ষেত্রে 
অবতীণ হন, তখন এবিষয়ে দেশের অবস্থা আরও 
খারাপ ছিল। তিনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত 
অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগ স্থাপন, এবং দেশহিতকর 
প্রচেষ্টাসকলে সর্বসাধারণের আগ্রহ উৎপাদন করিবার 
জন্য দেশী রীতি অবপন্থন করেন। গণপতি-মেলা 
ও শিবাজী-উৎসব তাহার দ্বারাই মহারাষ্ট্রে প্রবর্তিত 
হয়। এই উৎসব ছুটিকে গবর্ণ মেপ্ট, ছু" চক্ষে দেখিতে 
পারিতেন না, এবং উহাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ যথাসাধ্য 
চেষ্টা করিয়াছিলেন।* 

শিক্ষা বিস্তারের, ও তন্মন্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের 
প্রয়োজনীয়তা টিলক মহাশয় সম্যকূরূপে উপলব্ধি করিয়া- 
ছিলেন। সেইজন্য তিনি যৌবনে কয়েকঞ্জন বন্ধুর 
সহিত মিলিয়া দাক্ষিণাত্যা-শিক্ষাসমিতি ও তাহার ভব্বা- 
বধানে এক উচ্চা ব্যাপয় স্থাপন করেন। ইহা পরে 
ফাগু সন কণেজ নামে পঠ্িচিত হয়। এই সমিতির 
সভোর! সামানা গ্রাসাচ্ছাদনের বায় মাত্র লইয়া শিক্ষকতা 
করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। টিলকও অনেক বংসর 
এই অর্তে শিক্ষকত| করিয়াছিলেন। পরে তাহার 
সঙ্গীদের সহিত ধোন কোন বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় 
তিনি সমিতি ও কলেজের সংশ্রব ত্যাগ করেন। 


) ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১২ খণ্ড 


ওরালভী কিয়া প্রভূত অর্থ-উপাঞ্জন করিবার 
মত শিক্ষা উপাধি ও যোগ্যতা টিলকের ছিল। তিনি 
নিজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদমায় যেরূপ দক্ষতা 
এবং মান:সক স্ধ্যৈে & দুটতার সহিত আত্মপক্ষ সমর্থন 
করিয়াছিলেন, তাহা অসামান্য । তাহা হইতেই বুঝা 
যায়, থে, আইন ব্যবসার দ্বারা লভনীয় কোন এই্বধ্য 
সম্মান ও পদ তাহার সাধাতীত ছিল না। কিন্তু তিনি 
তাহার শক্তি দেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন । 
নিখাশ হইয়া তিনি তাহা করেন নাহ, ইংরেজের উপর রাগ 
করিয়া করেন নাই, দলপতি হইবার জন্য করেন নাই, 
শিক্ষা সমাপনের লোকহিত্ুত্রত গ্রহণ করিয়া, 
তাহা করিয্াছিলেন। মহারাস্থীয় স্বাধীনতার গৌরবময় 
স্বৃতি তাহাকে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল। 

তিনি নিজে ভারতবষের উন্নতি- 
সাধনের, যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কখনও 
পরিত্যাগ কিন্ত তিণি ভাল করিয়া 
জানিতেন, যে, পথ এক নহে, বহু । সেইজন্য তিনি 
ভিন্নপন্থাবলঙ্থখ মহাজনকে আঅঙ্কা করিতে পারিতেন। 
তিনি নিজে শাস্নিদ্দি্ই আচার ও দেশ্াচার খানিয়! 
চলিতেন, রবীন্দ্রনাথ সকলশ্থলে তাহা করেন না। হাহা 
সবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপে ভারতবষের কাজ 
কবিতে অন্তরোধ করিয়া পঞ্চাশ ঠাজার টাকা প্রেরণ 
কণ্নে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে জানান, ঘে, তিনি তাহার 
প্রণালী' অন্থমারে কাজ করিতে অসমর্থ। টিলক বলেন, 
যে, তাহা তিনি জানেন, এবং ইহাও বলেন, যে, রবীন্দ্র- 
নাথ নিজের পন্থ। ত্যাগ করি অন্ত কোন পস্থা অব- 
ললপ্ধন করেন, ইহ] তিনি চান না; বরং তিনি তাহা করিলে 
ছুঃখিতই হইবেন )রবীন্দ্রনাথ নিজের প্রণালী ও মত 
অনুমারে ভারতবর্ষের বাণী পাশ্চাত্য দেশসুকলে প্রচার 
করেন, ইহাই তাহার অভিপ্রায় । রবীন্দ্রনাথ এই টাক, 
গ্রহণ করেন নাই | কিন্তু ঘটনাটি হইতে টিলকের শ্বদেশ- 
প্রেমে, স্থম্্দর্শিতার ও উদধ্যের পরিচয় পাওয়া বাষ।' 
প্রণালী, ও পদ্ধতির ঝগড়ায় যাহারা লক্ষ্যের ও 
উদ্দেশ্যের এক ভূলিয়া যান, টিপকের দৃষ্টান্ত হইতে 
তাহারা শিক্ষা লাভ করিলে দেশের কল্যাণ হয়। 


পর 


লোকহিতের, 


করেন নাহ । 


বা 
রগ 


ঠ 
৫ম সংখ্যা ] 
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পূর্বের বলিয়াছি, টিলক শাহ্ীয আচার ও লোকাচার 
মানিয়া চলিতেন। ইহা কতট। ধর্মবিশ্বাদজাত, কতটাই 
বা রাজনৈতিক কারণ হইতে প্রস্থত, তাহা আমরা 
জানি না। কিন্ত তাহার সম্বন্ধে যাহ! জানি, তাহাতে 
ভাহাকে গোপনে নিষিদ্ধমাংসভোজী 5 প্রকাশ্যে মাল।- 
তিলকধারী গৌড়া "হন্দু মনে করিবার কোন ক্কারণ নাই। 
“অস্পৃশ্গ তা” বিধির অদৌদ্ক্রকতা তিনি বুঝিতেন। 
ভিন্ন ভিন্ন জাতির উদ্তবের পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ 
করিয়। তিনি এক বক্তৃতায় ধলিয়াছিলেন, যে, মানব 
দেহের প্রতোক অংশ যেমন অন্ত সব অংশের সহিত 
যুক্ত, কোন অংশই অনাবশ্যক, £ঠয় ও অষ্পশ্য নহে, 
তেমনি ব্রঙ্মার শরীরের যে অঙ্গ হইতেই মাহার জন্ম 
হয়া থাকুক না, বঞ্জনীয় ৭ ম্পুশ্য 
নছে। 

প্রত্যেক মান্ডষকেই ঈশ্বর-স্বঞস্ব আত্মা ও হৃদয় মন 
দিয়াছেন । হার উদ্দেশ্রা এই, যে, কেহ কাহারও ঠিক 
নকল হইবে না। এইজন্য মচাজনগণেন প্রতোক মত 
৭ কার্ধাপ্রণালী অপর-সাধারণকে গহণ করিতে হইবে, 
উদ্দেশ্তা 'এবৎ 


কেহই হেয়, 


এমন নয়; কিন্ত তাহাদের জীবনের মহত 
ভাভার জন্য সাবন। ৭ তপস্যা মকলেএই পক্ষে দৃষ্টান্তস্থুল | 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


ঈশ্বরচঞ্জ বিধ্যসাগর মহাশয় তাহার মনষাও এ দয়া 
জন্য চিরকাল পৃদিত হইবেন । তাহার বিধবাবিবাত 
চালাইবা« চেষ্টার ধাভারা সম্পণ বিরোদী তাহারা 
তাহার জীবনের অন্য কোন কোন কাজের উল্লেধ 
করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি জানাইতে বাধা হন। 
কারণ, তাহার গুণের আদর করিতে না পারিলে, 
তাহা ঘিনি না পারেন, ভীশ্রারহ সেটা ত্রুটি বলিয়া 
ণিত হয়। ্ 

অথচ, বিপবাবিবাহবিররোপীরাও যদি ভাবিয়া 
দেখেন, তাহা হইলে তীাহারাও বুঝিতে পারিবেন, যে, 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে নারীজাতির দুঃখ মোচনার্থ ও 
কল্যাণ সাধনার্থ সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আজীবন 


বিবিধ ্রসঙ্গ--বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা 
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১ শিশোশীশাসিশীশিটপি শশী পাটি শাশিশাশাপাশিসট 


চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেই অনন্যসাধারণ কীর্ঠির রশ্মি- 
পাতই তীহার জীবনের অন্য চেষ্টাগুলিকে মহিষাপ্থিত 
করিয়াছে । 

তিনি অপেক্ষারুত অল্প ব্যয়ে দেশীয় অধ্যাপকদের 
দ্বারা উচ্চশিক্ষাদ্ানের প্রথা প্রবর্থিত করেন। এইরূপ 
চেষ্টা অন্যেরা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জন্তু তাহার মত 
শ্রদ্ধাভক্তি লাভ কবিতে পাবেন নাই। তিনি অনেক বাংলা 
উতরুষ্ট বিছ্যালয়পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, এবং 
ন্ট পুস্তক রচনা দ্বারাও বাংলা সাহিতাকে সমৃদ্ধ করিয়া; 
ভিলেন। এরূপ কাক্ত তাহার আগে ৪ পরে অন্বা অনেকে 
করিয়াছেন । কেহ কেহ এবিষয়ে কোন কোন দিকে 
ভীত! অপেক্ষা শেঠ | কিন্ত তথাপি তাহার| কেহ বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের মত প্রাতঃম্মরণীয় হইতে পারেন নাই । 
হুর্ভিক্ষক্রিষ্ট ও ব্যাপি গ্রস্ত লোকদের সেব। তীঠা অপেক্ষ। 
বেশী অনেকে করিয়াছেন; কিন্তু তাহারা তাহার মত 
ভক্তিভাজন হইতে পারেন নাই । এইরূপ আরও অনেক 
বিষয়ে ঠাহাব সহিত অন্য অনেকের তুলনা করা যাইতে 
পাবে। কিন্ধু সকল স্থলেই দেখ যাইবে, যে, এক এক 
বিষয়ে কেহ কেহ তাহার সমকক্ষ ব। তাহ। অপেক্ষা শ্রেঃ 
হইলেও বাংলার মন্চষাত্ের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের থে 
স্থান, তাহাদের স্থান সেরূপ নহে। 


বিধবাপিসাঠের সফল চেষ্টাব প্রবর্তন করিলেন বাঙালী 
বিদা।সাগর বাংলায়, কিন্তু তাহা বাংলাদেশ অপেক্ষা এখন 
ভারতবসের শন্য কোন কোন. প্রদেশেই বেশী চলিতেছে । 
সর্দাদেক্ষা বেশী চেষ্টা হইতেছে পঞ্জাবে | যাহ] হউক 
হথের বিষয় এই, যে, কিছু দিন হইতে বাংলা 
দেশেপ্ বিধবাবিবাহের চেষ্টা আগেকার চেয়ে অধিক 
হইতেছে-বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর নে জেলায় ক্ন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন সেই যেদিনীপুব জেলায় । 


কিঞ%িহু 


বিধবাঁবিবাহের প্রয়োজনীয়তা 
হিন্দুসমাজে বিদবাবিবাহের প্রচলন যে কিরূপ 
আবশ্যক, তাহ! হিন্দুবিধবাদের সংখ্। হইতেই বুঝ! ধায়। 
১৯১১ সালের সেন্সস্‌ অনুসারে ঠিন্দু বিপত্রীক ৪ বিধবা- 


৭১২ 
দের সংখ্যা বয়দ অন্ুমারে নীচের তালিকায় দেওয়। 

হইল। 
বয়স বিপত্বীক বিধব। 
৩০১ ৯. ৪৫ 
১২ ৩৪ ২৫ 
২৩ ১৫ ১২৪ 
৩-৪ ৩৩ ৩২৫ 
৪-৫ ১৩৭ ৯২০ 
৫-১৩ ৮৯৫ ৮৭৫১ 
»১৩-১৫ ২৩৭৫ ৩৬৩২৩ 
১৫-২০ ৬৫৬৩৯ ৯৬৪৭০ 
২০-২৫ ১৭১০৪ ১৫১০৮৬ 
২৫-৩০ ৩৮১০৭ ২৩০ ৭৯৩ 
৩০-৩৫ ৪৯৭২৬ ২৬৫৪৮২ 
৩৫-৪০ ৫৭৩৩১ ২৬৪৮৬৯ 
৪০০৪৫ ৬৯৮৭৩ ৩২- ৯৩২ 
৪৫-৫০ ৫৯৮৭২ ২৩৪২৭৭ 
৫০-৫৫ ৭০৪৪৮ ২৯৮৭২৭ 
৫৫-৬০ ৪৪০১০ ১৫৫৯০৫ 
৬০-৬৫ ৬০২৮৫ ২২৮৩৫৬ 
৬৫-৭৩ ২৩৭৫৪ ৭৫৬৭৯ 
৭০ ও তদুর্ঘা ৫৫ ৭৬৫ ১৫৯৭২২ 
_ মোট সংখ্যা ৫৫৬৩৬১ ২৫২৮৮০৩ 


নিঃসন্তান! বা সন্তান যে-কোন বয়সের সব বিধবার 
বিবাহ হওয়া উচিত, ইহ। আমাদের মত নহে। ষাহারা 
বালিবা বয়সে বিধবা হইয়াছেন, ধাহাদের সন্তান হয় 
নাই, এবং ধাহার! বৃদ্ধ। ব। প্রৌ। নহেন, এইরূপ 
নিঃসন্তান! বিবাহধোগ্য বয়সের বালবিধবাদের বিবাহ 
তাহাদের মত লইয়া নিশ্চয়ই দেওয়া কর্তব্য, ইহা 
আমাদের মত । 

এইরূপ মতপ্রকাশ সত্বেও আমরা প্রৌঢা ও বৃদ্ধ! 
বিধবাদের৪ সংখ্যা কেন দিলাম, তাহার অনেক কারণ 
আছে। এখন যাহারা প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধ! তাহাদের মধ্যেও 
অনেকে বালবিধবা। তীগারা যখন বালিকা ও তরুণী 
ছিলেন, তখন যদি আবার তাহাদের বিবাহ হইত, তাহ! 


| ২৪শ ভাগ, ১৭ খণ্ড 


হইপ্পে দেশে মেট “বিধবার সংখ্যা এবং প্রৌড়। ও বৃদ্ধা 
বিধবার সংখা! কম হইত । ভিন্ন ভিন্ন বয়সে বিপত্বীকদের 
*৪ বিধবাদের সংখ্যার পার্থকা কিরূপ বেশী, তাহা দেখানও 
আমাদের উদ্দেশ্ট । বিস্তারিত ভাবে তাহ৷ বলা অনাবশ্ক | 
পাঠকেরা নিজেই তালিক হইতে তুলপা করিতে পারি- 
বেন, এবং বুঝিবেন, যে,কচি বয়সের ছেলে ও মেয়ের জন্ত 
সামাজিক ব্যবস্থার পার্থক্য কিরূপ। 


বাল্কালে ও যৌবনেই যে বিপত্বীক ও বিধবাদের 
ংখ্যার এই পার্থক্য লক্ষিত হয়, তাহ! নহে, প্রো বয়সের 
সংখ্যাতেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সর্বাপেক্ষা শোকের 
কারণ অন্ভূত হয়, বুদ্ধ বিপত্বীক ও বৃদ্ধা বিধবাদের 
সংখ্যার তারতম্য দেখিয়া। ইহাতে বীভৎস রসেরও 
উদ্রেক ইয়। প্রবীণ! বিধবার] যে আবার বিবাহ করিবেন 
না, উহা স্বাভাবিক ও আদর্শাহ্ুযায়ী। কিন্তু বুদ্ধ 
বিপত্বীকদের সংখ্যা যে এ বয়সেব বিধবাদের সংখ্যা 
অপেক্ষ। অনেক কম, তাহাতে বুঝা যায়, যে, পুরুষেরা 
একন্টিতার আদর্শ পালনে মনোযোগী নহে । 

বালবিধবাদের বিবাহ ন। হওয়ায় তাহাদের প্রতি 
অবিচার ও শিষ্ঠ্রতা হয়। যে সমাজে এরূপ বিবাহ 
প্রচলিত নাই তাহার লোকসংখা প্রয়োজনাহুবূপ বৃদ্ধি 
পায় না, কোন কোন প্রকার পাপের প্রাদুর্ভাব হয় এবং 
তাহাতে সংশ্লিষ্ট বিধবাদের দৈহিক মানসিক টনতিক ও 
আধ্যাত্মিক অকল্যাণ হয়, এবং সামাঞ্জিক অপবিভ্রতা 
বুদ্ধি পায়। বিধব| ও পতিত। রমণী বুঝাইতে একই 
গ্রাম্য কথার প্রয়োগ বে বু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়। 
আসিতেছে, বালবিধবাদের চিরবৈধব্যের সহিত সামান্গিক 
অপবিভ্রতার সম্বন্ধের তাহা অন্ততম অথগ্ুনীয় গমাণ। 

নিঃসন্তান বালবিধবাদ্দের বিবাহ যে হিন্দু শাস্ত্র 
অনুসারে বৈধ, তাহা বিদ্যাপাগর মহাশয় দেখাইয়া 
গিয়াছেন। তাহার সহিত তর্ক করিয়া কেহই তাহাকে 
পরাস্ত করিতে পারেন'নাই। এইজন্য অন্ত নানা যুক্তিও 
উথ্থাপিত হইয়াছে । কিন্ধু'সবগুলাই অসার। কেহ কেহ 
আগে, সেম্সস্‌ রিপোর্ট না দেখিয়াইট বলিতেন, যে, 
আমাদের দেশে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলৌকদের সংখ্য| বেশী; 
অতএব বিধবাবিবাহ চালাইলে অনেক কুমারী অবি- 


৫ম সংখ্যা] 


বাহিতা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবন!। একথা তাহারা 
এখন বলেন কি না, জানি না। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, 
যে, ভারতবর্ষ এবং তাহার অন্তর্গত বাংল! দেশে পুরুষ 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম। শুধু মোটের উপর কম 
নহে। ভিন্ন ভিন্ন এক একটি হিন্দু জা”তের মধ্যেও কম। 
১৯২১ সালের সেন্দস্‌ রিপোর্ট হইতে বঙ্গের কতকগুলি 
হিন্দু জাতির প্রতি "হাজার পুরুষে কত স্ত্রীলোক আছে, 
তাহার তালিকা দিতেছি। 


বৈষ্ণব ১১৬৭ আগ্তরী ৯৩৬ 
ভূমিজ রর ১০০৬ শুড়ী ৯৩১ 
বাউরী ১০০১ লোহার ৯২৮ 
বাগদী ৯৯৭ নাপিত ৯২৬ 
কৈবর্ত ৪৮৫ বারুই ৯২৫ 
তান্ুলী ৯৮০ রাজবংশী ৯২৫ 
ভোষ ৯৭৫ কামার ৯২৪ 
সদ্‌গোপ ৯৭৩ স্যত্রধর ৯২৩ 
কপালী ৯৭২ ধোব। ৯১৪ 
নমঃশুদ্র ৯৬৯ কায়স্থ ৯১১ 
হাড়ী ৯৬৮ কলু ৯০১ 
যুগী বা যোগী ৯৬৬ গন্ধবণিক ৮৯০ 
বৈদ্য ৯৬৫ ময়রা ৮৮৪ 
ক্যাওর। ৯৬৩ তাতি ৮৮১ 
পোদ ৯৬১ মুচী ৮৪৮ 
ভুইমালী ৯৬১ ব্রাহ্মণ ৮৪৫ 
শাহ ৯৫৩ গোয়াল! ৮০৭ 
সোনার বেনিয়া ৯৫৩ তুইয়া ৮০১ 
পাটনী ৯৪৬ সোনার ৭৯৫ 
কোচ ৯৪১ বাজপুত (ছত্রী) *৫৫৮ 
কুম্হাব ৯৩৮ দোসাধ ৪১৭ 


নিম্ন শ্রেণীর কয়েকটি জাত ছাড়া আর সব জা*তেই 
পুরুষ অপেক্ষা হ্গীলোকের সংখ্যা কম। 

বাঙালী হিন্দু পুরুষদের যেরকম ধয়সে বিবাং 
হয়, এবং বাঙালী হিন্দু মেয়েদের যে-রকম বয়সে 
বিবাহ হয়, সেই সেই বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 

হ্যা ঘি সেন্সস্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, তাহা হইলেও 
স্ীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী দৃষ্ট হইবে । 

অতএব ধাহার! পুরুষদের, চেয়ে মেয়েদের সংখ্য। 
বেশী এই ভ্রান্ত ধারণা বশর্ত; বিধব।-বিবাহের বিরো- 
ধিতা৷ করিয়াছেন, ভ্রাহাদের সেই বিরোধিতা! ত্যাগ করা ত 
উচিতই ; অধিকন্তু তাহাদের এই তর্ক করা উচিত, 
যে, বিপত্বীকদের আর বিবাহ হওয়া উচিত নহে, কারণ 
তাহা হইলে অনেক পুরুষ চির-কুমার থাকিতে বাধ্য 
হইবে! বাস্তবিকও এখন পান্রীর অভাবে বঙ্গে অনেক 


বিবিধ উর দের মাথাব্যথা 


নত 


জাতের পুরুষদের বিবাচ ী কঠিন হইয়াছে, এবং 
অনেকের বিবাহ না হওয়ায় বংশ-লোপ হইতেছে। 
বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে এই সমস্যার সমাধান 
হইতে পারে। 

সমুদয় 'ারতবধে গড়ে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন 
সতরীলোক আছে। বাংলা দেশে গড়ে প্রতি ভাজার 
পুরুষে ৯৩২ জন স্ত্রীলোক আছে । বাঙালী মুসলমানদের 
মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষে ৯৪৫ জন স্বীলোক আছে। 
বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে প্রতি ভাজার পুরুষে ৯১৬ 
জন স্ত্রীলোক আছে । বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও 
পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখা। কম বটে ; কিন্তু তাধা-« 
দের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় এবৎ [হন্দু- 
সমাজের মত তাভাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকা 
পাত্রীর অভাবে বিবাহ ন| হওয়া খুসলমান-সমাজে দুষ্ট 
হয়না । ত।' ছাড়।, তাহার। অন্য যে-কোন ধশ্মাবলধী 
স্বীশোককেও বিবাহ করিতে পারে। 

ইংলগ্ডে পুরুষ অপেক্ষ। ক্বীলোকের মংখা। প্রা মাঠার 
লক্ষ বেশী; কিন্তু তাহার জন্য কেহ সেখানে বিধবা-বিবাহ 
বন্ধ করিতে চেষ্ট। করিতেছেন । 

অনেকের এইরূপ অদ্ভুত ধারণ! আছে, যে, বিধব।- 
বিবাহ প্রচলিত হইলে সকল বিধবাই বিবাহ করিতে 
চাহিবে। স্্বীজাতি যে স্বভাবতঃ পুরুষ অপেঞ্চ। একনিষ্ঠ, 
একথা তাহার ভুলিয়া যায়। হয়ত এ-কথ! তাহারা 
বিশ্বাস করিবে না। সেইজন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
ইংলণ্ডে বিপত্ীকের বিবাহে এবং বিধবার বিবাহে কোন 
সামাঞ্জিক বাধ! আগেও ছিল না, এখনও নাই। তাহ। 
সত্বেও দেখ! খায়, যে, তথায় বিপত্বীক অপেক্ষা বিধবার 
খখ্যা বেশী । অর্থাৎ বাধ। না থাকিলেও সে-দেশে পত্বীর 
মৃত্যু হইলে যত পুরুষ পুণর্ধার বিবাহ করে, পতি 
সৃত্যু হইলে তত স্বীলোক পুনরায় বিবাহ করে ন| | ঠিক 
সংখ্যাপ্ডলি ধিতেছি। ১৯১১ সালের সেন্সস-অন্থসারে 
ইতলগু ও ওয়েল্‌সের পুরুষদের মদ্যে হাজারে ৩৮ জন 
বিপত্ঠীক, কিন্তু স্ত্রীলোকদের মধ্যে হাজারে ৭১ জন 
বিধবা। 


লর্ড দের মাথাব্যথা 

বিলাতের পার্লেমেন্টে লর্ড দের অথাৎ অভিজাত ব্যন্ডি- 
দের সভার কয়েক দিন আগে ভারত-হিতৈষণার ঝড় 
বহিয়াছিল। এইযে ভারত, শহার মানে এদেশের 
আজীবন অল্লাশন-পীড়িত, বুহুক্ষিত, রোগ-ক্রিষ্ট, নগ্ন ও 
অর্দদনগ্ন, গৃহহীন বা অস্থাস্থ্যকরগৃহবাসী, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ 
কোটি কোটি লোক নহে; ইহার মানে মোটা বেতন- 
ভোগী প্রায় দেড় হাজার ইংরেজ সিবিলিয়ান্‌। তাহাদের 


৭১৪ 


এবং তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্তাদের ঘোর দুঃখে লর্ডরা 
অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। যদি সিবিলিয়ান্দের বেতন 
আরও বাড়াইয়! দেওয়া হয়, যদি তাহাদিগকে আরও শীস্ত 
শীপ্্ ছুটি লইয়া মধ্যে মধ্যে ভারতীয় প্রজাদের প্রদত্ত 
জাহাজ-ভাড়ায় বাড়ী যাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
এই ছুঃখের অবসান হইবে । নতুবা নহে। 
ইংরেজদের মুখে বরাবর যেমন নিজেদের প্রশংস৷ শুনা 
যায়, লর্ড -সভায় এবারও তেম্নি শুনা গিয়াছে । অধিকস্ত 
ইংরেজরা যেমন বরাবর বলেন, যে, তাহারা কেবল 
ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকদের কণ্যাণার্থ, বিশেষতঃ 
শনিয়-শ্রেণীর লোকদের কল্যাণাথ, এদেশে বন্ধ কষ্ট সহা 
করিয়া কাজ করেন, এবারও তাহা নান। মুখে ব্যক্ত 
হইয়াছে । এইজন্য আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, 
যে, যদি তোমরা মানব-হিতৈষণ।-বশতঃই এদেশে আসিয়। 
বাস কর, তাহা হইলে ক্রমাগত টাকা, টাকা, টাকা, 
চাই টাকা” এই রব কেন উখিত হয়) তোমাদের দেশের 
লোকদেরই দৃষ্টান্ত গ্রশ্ণ কর। যে-সব ইংরেজ খুষ্টীয় 
মিশনারী এদেশে কাজ করেন, তাহারা পিবিলিয়ান্দের 
চেয়ে কম বেতন বরাবরই পাইয়া আসিতেছেন, এবং 
তাহারা অনেকে সিবিলিয়ান্দের চেয়েও দুর্গম অখ্যাত 
ও সঙ্গী-বিহীন জায়গায় কালযাপন করিয়া থাকেন । তাহারা 
বলেন, যে, তীহারা ভারত হিতৈষী; সিবিলিয়ান্‌ ও 
তাহাদের গুণ-গাঘ্কর। বলেন, থে, মিরিদিনানিরাও ভারত- 
হিটতমী। আমরা গ্রতোকের কথাই সত্য বলিয়া ধরিয়। 
লইতেছি । ভাহা ধরিয়া লইয়৷ দেখিতেছি, বে, একদল 
ভারত-হিতৈষী কম বেতনে ভারতবধে স্থস্থ শরীরে কাজ 
করেন, এবং তাহাদের মবোঞ্ত খুব বিদ্বান ও কাষ্যক্ষম 
লোক আছেন; আর একদণ পোক বরাবর খুব বেশী 
টাকা পাইযা আসিতেছেন, অথচ তাহারা ক্রমাগত 
আব বেশী টাক। ৪ সুবিধার জন্য ঠেঁচাইতেছেন। 
পাদ্খীদের মধ্যে অল্প লোক ভারতবযের রাজস্ব হইতে 
বেতন পান; বাকী সকলের টাকা তাহাদের নিজের 
মিদের দেশ হইতে আসে-আবগ্ত তাহাও হয় ত 
অনেকাংশে পরোক্ষভাবে ভারতবন হইতে আহত। 


সিবিলিয়ানদের টাকা সমস্থ ভ।রতবযের রাজদ্ব 
হইকে প্রাপ্ত । সেইজন্য আমাদের বোধ হয়, যে, 
আমাদের: টাকায় যাহার আমাদের কফল্যাণ-পাধন 


করিতে চায়, তাহাদের হিতৈষণ। ও কাধ্যকারিতার 
পু ক্রমশঃ অধিকতর টাকার জন্য চীৎকার। 

"৪ হইতে পারে, যে, যেহেতু ভারতীয় শাস্ত্রে লেখা 
জা “অ্থমনর্থং ভাবয় নিতাম্‌” “অর্থকে নিত্য অণর্থ 
বলিয়া ভাবিবে”) সেইঞ্জন্ত আমাদের পরম হিতৈধী 
সিবিলিয়ানেরা ও তাহাদের বন্ধুরা অর্থরূপ অনর্থের 
বোঝ! আমাদের স্বদ্ধ হইতে ' নামাইয়া নিজেদের স্কন্ধে 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩৩১ 


1 ২৪শ ভাগ, ১৪ খণ্ড 


লইতে সর্বদাই ব্যগ্র। কারণ, এই অনর্থ হইতে নিন্কাতি 
সিড আমরা যত দরিদ্র হইব, ততই আমাদের মঙ্গল 

বে? 

লর্ড উইপ্টার্টন্‌ এশিয়াটিক রিভিউ কাগজে স্িবিলিয়ান্‌- 
দের কার্যাকারিতার প্রশংসা শতমুখে করিয়াছেন ; 
বলিয়াছেন, ধে, ব্রিটিশ কশ্মচারীদের মত কর্মদক্ষ ও 
কশ্মিষ্ঠ কর্মচারী অন্ত কোন দেশে নাই ; তাহার! একে- 
বারে “আনিম্পীচেব্ল্‌” অর্থাৎ অনিন্দনীয় এবং “ইম্পে- 
কেব্ল্‌” অর্থাৎ নিষ্পাপ নিখুঁত। এ-বিষয়ে পরে কিছু 
বলিব। লর্ড-সভায় অনেক বক্তাও তাহাদের জা”তভাই 
সিবিলিম্বান্দ্রে “এফিসিয়েন্সীর” খুব প্রশংসা করেন। 
“এফিসিয়েম্সীর” মানে ফলোৎপাদকতা, এবং “এফিসি- 
ফেপ্ট” এর মানে কাধাকারী, কাধ্য-তৎ্পর, কণ্টিষ্ঠ ইত্যাদি। 
ইংরেজর। বলেন, ভারতীয়েরা! এফিসিয়েপ্ট, নহে, তাহারা 
নিজে খুব এফিসিয়েন্ট , এবং তাহাদের এফিসিয়েন্সী 
অভুলনীর । এফিসিয়েন্দীর মানে যখন ফলোৎপাঁদ কতা, 
তখন উচ্ভার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে উৎপন্ন ফলের 
দ্বারা। 

এই ফল ইংরেজরা চান এক রকম, আমর] চাই আর 
এক রকম । স্থতরাং সিবিলিয়ান্রা নিজেদের ও তাহাদের 
স্বদেশবামীদের বিবেচনায় খুব এফিসিয়েপ্ট হইলেও 
আদাদের বিবেচনায় তাহারা এফিসিয়েপ্ট নহেন। 

ইতরেজর। এদেশে আসিয়াছিলেন, টাকার জন্য, এবং 
এখনও আছেন প্রধানতঃ টাকার জন্য | তাহার! থে ক্ষমতা 
« প্রতৃ্ব চান, তাহার মাদকতা লোভনীয় হইলেও"বস্তরতঃ 
তাহাও তীহারা চান টাকার জন্য । ভারতবর্ষের উপর 
রাজনৈতিক প্রড়খখ থাকাতে তাহারা কেবল যে বড় বড় 
এবং নেক মাঝারি ও ছোট চাকরীর বেতনগুলি পান, 
তাহা নহে; ভারতবর্ষের শিল্প-বাণিজাও খুব বেশী 
পরিমাণে তাহাদের হাতে থাকার তাহারা প্রভূত ধনশালী 
হন। রাজশক্তি হাতে খাকিলে যে বাণিজ্যের সুবিধা 
কত বেশী হয়, তাহার বিশ্তর দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি 
দৃষ্টা্ দিতেছি । চীন ভারতবর্ব অপেক্ষা বড দেখ 
এবং উহার লোক-সংখ্যাও ভারতবধ অপেক্ষা বেশী। 
কিন্তু চীন ইংরেজের অধীন নহে, ভারতবর্ষ ইংরেজের 
অধীন। ইহা মনে রাখিয়া উভয় দেশে বিলাত হইতে 
কত টাকা মূল্যের জিনিষ আমদানী হইয় থাকে, তাহা 
দেখুন। এই অঙ্কগুলি ,১৯২৩ সালের ই্টেট্স্ম্যান্স্‌ 
ইয়যারু বুক হইতে গৃথীত। ১৯২০-১১ সালে ( অর্থাৎ 
১৯২৭এর ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২০এর ৩১শে মার্চ 
পধ্যস্ত এক বৎসরে ) বিলাত হইতে ভারতবর্ষে হুইশত 
চারি কোটি উনষাট.লক্ষ উননব্বই হাজার ছয় শত ষাট 
টাকার জিনিষ আসিয়াছিল ; ১৯২১ সালে বিলাত 
হইতে চীনে চুয়াল্লিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ ছয় হাজার 


৫ম সংখ্যা ] 


আট শত পয়তাল্লিশ টাকার জিনিষ আসিয়াছিল। 
অর্থাৎ চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহৎ ও জনাকীর্ণ দেশ 
হওয়। সত্বেও উহাতে বিলাত হইতে ভারতের বিলাতী* 
আম্দানির মোটামুটি এক পঞ্চমাংশ জিনিষ আসিয়া- 
ছিল। ভারতবর্ষের উপর ইংরেজের প্রতৃত্ব থাকায় কেবল 
যে বিলাতের ইংরেজর! এদেশে বিস্তর জিনিষ পাঠাইয়া 
পাভবান্‌ হয়, তাহ॥ নহে; ভারতের বড় বড় কারখানা, 
খনি, যৌথ কারবার ও সওদাগরী হৌসের অধিকাংশ 
ইংরেজদের । ভারতে যত বিদেশী মাল সমুদ্র-পথে আসে, 
তাহার অধিকাংশ ইংরেজের জাহাজে আসাম কোটি 
কোটি টাক। ইংরেজের সিন্ধুকে যায়। 

এই সব কথা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা 
খাইবে, যে, ইংরেজ এফিসিয়েন্সীর বিচার করিবে, স্বদেশের 
ও স্বজাতির উদ্দেশ্-সাধনের দিক্‌ দিয়া। অর্থাৎ 
তাহার! দেখিবে, যে, সরুকারী কর্মচারীরা দেশের 
শাসন-কাধ্য এবূপ ভাবে চালাইতে পারিতেছে কি না, 
যাহার দ্বার দেশের উপর হংরেজের প্রত্ত্ব থাকে, 
ইংরেজের শিল্প-বাণিজোর স্থুবিধা হয়, চাকরী দ্বারা 
টাকা রোজ গারটা মোটের উপর না কমিয়া বরং বাড়ে, 
ট্যাক্স বেশী আদায় হয়, টৈনিক বিভাগ ইংরেজের 
হাতে থাকে, দেশী লোকের। ইংরেজকে প্রভু বলিয়া 
স্বীকার করিয়। তাহার অধানতা-পাশে ঠাণ্ডা থাকে, 
ইত্যাদি। অবশ্য, এই-সব মূল উদ্দেস্তের দিকে সম্পূর্ণ 
দৃষ্টি রাখিয়া এখন কাজও করিতে হইবে, এবং ভারতীয়- 
দিগকে এমন পদ ও “অর্ধিকার”ও দিতে হইবে, যাহাতে 
তাহারা ও জগতের লোকের। মনে করিতে পারে, ঘে, 
ইংরেজ-শ।সনের মুখ্য উদ্দেশ্য লোকহিত-সাপন । 

এই মাপকাঠি অঙ্গলারে বিচার করিলে বুলিতে 
হইবে, যে, সিবিপিয়ান্‌ ও অনা ইংরেজ কশ্মচারীরা 
খুব এফিসিয়েপ্ট, কারণ ইংরেজ-জাতি যে মল চায়, 
তাহারা তাহা উৎপন্ন করিয়া আমিতেছে। 

কিন্তু আমরা চাই অন্য পকম ফল। ইংরেজ 
ছাড়া “জগতের অন্য সভ্য জান্তিরাও চায় অন্য রকম 
ফল দেখিতে । আমরা কি চাই? 

আমরা চাই, যে, দেশের সমুদয় নর-নারীর যথেষ্ট 
অন্ন-বস্থ ও স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ থাকে । আমরা চাই, 
যে, দেশে একেবারে দুর্ভিক্ষ না হয়। খন ঘন ছুর্ভিক্ষ 
হয়, তাহা ত চাইই না, ইউরোপ-আমেরিকার 
সভ্যদেশ-সকলে গ্লেমন বর্তমান যুগে মোটেই ছুর্ভিক্ষ হয় 
না, ভারতের সেই* অবস্থা চাই। ভারতবর্ষের লোকদের 
মধ্যে নানা গীড়ার প্রাছুর্ভাব অত্যন্ত বেশী, মৃত্যুর সংখ্যা 
খুব বেশী, নগর ও গ্রামসকল, বিশেষতঃ গ্রামসমূহ, 
সাতিশয় অস্বাস্থ্যকর । এখানে ইন্কুয়েঞধার মত কোন 
মীরী আসিলে, ইউরোপ অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ- লর্ড দের মাথা-ব্যথা 


নী ৫ 


ত্রিশ বৎসর পূর্বে যে প্লেগ আপিয়াছে, তাহা এখনও 
চলিতেছে । এই-সব বিষয়ে আমরা ভারতবর্ষকে সভ্য 
স্বাধীন দেশ-সকলের সমান দেখিতে চাই। সভ্য ম্বাধীন 
দেশ সকল অপেক্ষা শিক্ষায় ও জ্ঞানের বিস্তারে ভারতবর্ষ 
অত্যন্ত অধিক অনগ্রসর । আমরা চাই অস্ততঃ সকলের 
সমান হইতে । কৃষি শিল্প বাণিজ্যে, নিজের প্রয়োজ্জন-য় 
নানা দ্রব্য উৎপাদনে, আমর সমুদয় সভা দেশের সমকক্ষ 
হইতে চাই । আমাদের দেশ অস্তঃশক্র ও বহিইশক্র হইতে 
রক্ষা করিবার ভার আমরা নিজে লইতে চাই এবং 
তছপযুক্ত স্বাস্থ্য বল সাহস শিক্ষা ও সর্ববিধ আয়োজন 
যাহাতে হয়, তাহার ব্যবস্থা আমরা করিতে চাই; অর্জাৎ০ 
সকল বিষয়ে স্বাধীনতা! চাই। মাহ্ষের মত খাড়। $ইয়া 
্াড়াইতে চাই । এই-সকল বিষয়ে মামাদের বেতন- 
ভোগী সিবিলিয়াস্রা যদি আমাদের উদ্দেশ্সিদ্ধির সহায় 
হইয়া আমাদিগকে গন্তব্পথে যাইতে সমর্থ করিতেন, 
অন্ততঃ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে তাহাতে বাধা না 
দ্রিতেন, তাহা হইলে আমরা তাহাদের এফিসিয়েম্সীর 
প্রশংসা করিতে পারিতাম | ভারতব্ধ দীর্ঘকাল 
সভাঙ্জাতির গবণমেণ্টের অধীনে আছে। কিন্তু ইচ্া 
সভ্যজাতির গবর্ণমেন্ট-শাসিত অন্য প্রতোক দেশ 
অপেক্ষা দরিদ্রতা, রোগ, অজ্ঞতা ও ভীরুতার জন্য অধিক 
অখ্যাতিভাঙ্গন। স্থতরাং আমরা ইহার প্রধান সর্কারী 
কর্মী পিবিলিয়ান্দিগকে কার্য্যদক্ষ না বলিয়া অত্যন্ত 
অকেজে৷ বলিতে বাধ্য । 

লর্ড ইঞ্চকেপ এবং অন্য অনেকে বলিয়াছেন, যে, 
ইহাদের খরচ খুব বাড়িয়াছে। তাহা সত্য । কিন্ত 
মেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সতা, যে, ভারতবর্ষের সকণ অধি- 
বালীরই খরচ বাড়িয়াছে, অথচ আয় তাস্কুকূপ বাড়ে নাই। 
স্বতরাং সাংসারিক বায় বৃদ্ধির পজুহাতে ভারতবর্ষের 
মোটা মাহিনার চাকরদেরই পুনঃপুনঃ বেহন-বৃদ্ধি কখিবার 
ক্ষমতা আমাদের নাই । ভারতবধের লোকদের গড় আয় 
সঙ্গন্ধে সরৃকারী ও বেসর্কারী ইংরেজ] নানারূপ অনুমান 
করিয়া থাকেন। তাহার! দেখাইতে চান যে আয় খুব 
বাড়িতেছে। অথচ ইংরেজ-সর্কার এবিষয়ে দস্তরমত 
সরুকারী ও বেসরুকারী বিশেষজ্ঞদিগের ছারা অগ্নসন্ধান 
করিতে নারাজ । 

গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর টাকায়, পরিমিত 
আয় যদিই বা বাড়িয়াছে বলিয়া ধরি! লওয়। খায়, তাহ। 
হইলেও শুধু তাহা হইতেই ভারতীয়দের আয় বাঁড়িয্লাছে 
বল! চলে না। দেখিতে হইবে, যে, আগে ধাহাৰ যত 
টাক! আয় ছিল, তাহাতে দে যত খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় 
করিতে পারিত, এখনকার আয়ে তাহা অপেক্ষা কম, 
বেশী, না তাহার সমান খাদ্যবস্ত্রাদি কিনিতে পারিতেছে । 
আমরা নিজে যতটা বুঝিতে পারি, এইরূপ বিচার করিলে 


টি 


দেখা যাইবে, যে যে, মোটের উপর ভারতবর্ষের লোকেরা 
ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতেছে। 

সণর্‌ শঙ্গরন্‌ নায়ার ভারত-গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ 
সদস্য ছিলেন। ভারত-গবর্ণমেণ্টের খয়েরথা হইয়া 
গগাদ্ধী ও অরাজকতা” নামক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। 
তাহার প্রণয়ন জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
অনেক উপকরণ পাইয়াছিলেন, এবং গবর্ণমেপ্ট উহার 
অনেক খণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন । এহেন শঙ্করন্‌ নাষার 
বিলাতের একখানি কাগজে লিখিয়াছেন, যে, ভারতবর্ষ 
ক্রমশঃ দরিভ্রুতর হইতেছে । 


লর্ড উইপ্টট্ণন্‌ তাহার এএসিয়াটিক রিভিউয়ের 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যে, এসিয়াবাসীবা কখনও উৎরেজের 
মত এফিসিয়েপ্ট, হইতে পারিবে না। তাহার কোন 
প্রমাণ তিনি দেন না । আমব। কিন্তু একটা প্রশ্ন 
করিতেছি । পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জাপাঁনীর1 মধ্যযুগের 
অবস্ত। হইতে কল-কারুখান। বাণিজাজাহ।জ মুদ্ধজাহাজ শিল্প 
বাণিজা কৃষি প্রভৃতি বিসযে এবং রাস্্রীয় বিষয়ে পৃথিবীর 
চারিটি কি পাচটি ধক্তিখালা জাতির মধ্যে পরিগণিত 
ভইয়ানে । ইউরে।পের বা পৃথিবীর অনা কোন জাতি এত 
অল্প সময়ের মধো এরূপ কারাকারিতা কখন দেখাইতে 
শারিঘাছে কি ? 

ইতরেজ খুব এফিসিয়েন্ট , আমর। নঠি; এহ কারণে 
উন্টারটন চিরক।গ হংগেঞ্জের ভারতের প্রভূ থাকিবার 
দাবী করেন। অনেক বিবয়ে জাম্য ণন্রা, আমেপিকান্রা, 
ফরাসীর! ইংরেজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ । স্থতরাৎ ন্তায়তঃ 
উহ্াদেএও ইংলগ্ডের প্রভু হয়া উচিত। 

উইণ্টাটন্‌ এয়। করিয়া বলিয়াছেন, যে, যদিও ভার- 
আয়ে এফিসিয়েট নথে, তথাপি ইহাও স্বীকাধ্য থে 
ইউরোপের কোন কোন জাতিও তাহাদের মত কম 
এফিশিয়েন্ট | তাহা হইলে জিজ্ঞাসা এই, যে, এই-সব 
“অকেন্সো” অথ৯ স্বাধীন ইউরোপায় জাতিদের উপর 
“কেজো” ইংরেজ প্রততের দাবী কেন করে না? তাহার 
অকেজে” হহয়াও যদি স্বাধীন থাকিতে পারে, তাহা 
হইলে তাহাদেরহই সমান কম-এফিসিয়েট আমরা 
চিরদাসত্ব বাতীঙ আর কিছু যোগ্য বলিয়া কেজে 
ইংরেজদের দ্বার! স্বীরুত হইল না কেন? উইন্টার্টন্‌ 
ধলেন, থে পপলারে যে ভাবে স্থানিক স্থায়ত্ত শাসন 
চলে, তাহার সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশৃঙ্খলতম মিউনি- 
সিপালিটিরও তুলনা করিলে তাহা নিকুষ্ট মনে হইবে 
না। এই পপলার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লগুনের 
একটা অংশ। ইংরেজরাই তথাকার কাজ চালায়। 


পি 


প্রবাসী__ভান্রু ৯ ১৩৩১ 


1 ২৪শ ভাগ, $ম খণ্ড 
অথচ উইন্ার্টন একই মুখে ইৎরেজকে কেজোতম এবং 
এসিয়াবাসী্দিগকে অকেজো! বলিয়াছেন । 


উইপ্টার্টনের অসাবধানতা 


উইণ্টার্টন্‌ ছু একট! সত্যি কথা হঠাৎ বলিয়া ফেলি 
য়াছেন। তিনি যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার তাৎ্পধ্য এই, 
যে, শুধু বেতন কম বলিয়াই যে ইংরেজরা ভারতে কাজ 
করিতে অনিচ্ছুক, তাহা! নহবে। তাহারা ভারতীযদের 
অধীনে কাজ করিতে চাঁয় না। তবে ষদি তাহাদের 
পাওনাটা কিছু বাড়াইয়া দাও, তাহ! হইলে, জানই ত, 
পেটে খেলে পিঠে সয়! 

আরও ছুটা সত্যি বথা তাহার প্রবন্ধে পাওয়া যায়। 
তিনি লিখিয়াছেন £-- 


শশা1 00016 আগা, 017(71110011011107৯, 2070 110- 
(111৭0105100 0 01]01যা)সটিতন 70 2৯ ৮ 010651 
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তাংপর্যা। শক্ত কাজ ও খাটুনি, পারিপার্থিক অবস্থার কঠোরত। 
এবং বেতনের অপ্রচুরত! সত্বেও ইংরেজর! যে সাগরপারে সিবিলিয়ানী 
করিতে পরাম্থুখ হয় না, আফ্কায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 

অতঃপর তিনি দেখাইয়াছেন, যে, উগাণ্ডা, কেন্যা, 
সুদান, ও উত্তর রোডেসিয়াতে চাকরী করিবার নিমিত্ত 
ইংরেজের অভাব হয় না। তাহার নিজের কথ এই £- 
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“বিষুব-রেখার সন্নিহিত শ্রীন্মপ্রধান প্রদেশ-সকলে সান সিবিল 
সাবিসের ব্রিটিশ জাতীয় কোন চাকরোর অপেক্ষা ক্লেশকর জীবনের 
কথা ভ্তামি ধারণা করিতে পারি ন! বলিলেও চলে ।”" 

অথচ সেখানেও লোক জুটে । কিন্তু ক্রমাগত 
অধিক হইতে অধিকতর বেতন না দিলে কেবল ভারত. 
বমেই লোক জুটে না! 

ইংরেজদের নিজের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী 
যুবকদেরও যে আজকাল জীবিকা! উপাজ্জনের পথ খুব 
সংকীর্ণ এবং কম ট1কাতেও অনেকে ভারতে আসিতে 
পারে, উইপ্টার্টন্‌ তাহা লিখিয়াছেন ; অথচ বলিয়াছেন, 
আর কিছু জুটে না বলিয়া নাচার হইয়া এই-সব কৃতী 
যুবক ভারতীয় সিবিল্‌ সাধিসে প্রবেশ করে, তাহা 
তিনি চান না! এর মানে ইহ! ভিন্ন আর কি, যে, আর 
কোথাও জোর করিয়া বেতনের ব্লন্দোবস্ত করিবার 
জো নাই, ভারতবর্ষে আছে, অতএব) যত বেশী পার 
ভারতবর্ষের নিকট হইতে আদায় কর। উইন্টার্টনের 
একেবারে বুদ্ধি নাই, বলা যায় না; কারণ তিনি স্বদেশ- 
বাসীদিগকে ঠারে ঠোরে বলিয়াছেন, 'ভারতবর্ষের উপর 
বেশী চাপ দিও না; জানই ত বিলাতে'সব বৃত্তি ও 


৫ম সংখ্যা ] 
ব্যবসাতেই জীবন অধিকতর আরামদায়ক না হইয়া 
কঠোরতর হইয়াছে। তাহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া এই 
মন্তব্য শেষ করি। ৯ 
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জমৃশেদৃপুরে আরও ইউরোগীয় আম্দানী । 


_ জম্শেদ্‌্পুরে তাতা কোম্পানী যে বৃ লোহা ও 
ইস্পাতের কার্খানা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইতে 
দেশের খুব উপকার হইতে পারে। কিন্তু এই কার্খানার 
কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে বরাবর এই অভিযোগ শুনা যাইতেছে, 
যে, তীহারা ভারতীয়দিগকে সব রকম কাজ শিখাইবার 
বন্দোবস্ত করেন নাই, ভারতীযুধিগকে যথেষ্ট উৎসাহ 
- দেন ন|, এবং অত্যন্ত বেশী বেশী বেতনে ইউরোপীয় ও 
আমেরিকান্‌ কম্মচারী রাখেন। যুদ্ধের সময় জাম্ম্যান্‌ত 
দিগকে বিদার দিতে হহ্য়াছিল। তখন হইতে তাহ।দের 
অনেক কাজ ধাওতালর। করিতে সমথ হইয়াছে? শ্থতরাং 
অন্য সব কাঁজও বে ভারতীয়ের1 শিখিতে পাইলে করিতে 
পারিবে, ভাঙাতে পন্দেহ নাভ । কিন্তু তাহার যথেষ্ট 
বন্দোবস্ত কোথায় ? 
ক্যাথলিক্‌ হেরান্ড, অধ. ইগ্ডিয়া! সংবাদ দিতেছেন, যে, 
উংলগু. হইতে আশাঙ্গন ধোবৃম্যান্‌ বা সদার্মিস্ত্রী অস্শেদ্‌- 
পুরে কাজ করিতে আনিতেছে। 


হিন্দু-মুসলমানের মিলন 

সকলেই উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন, যে, হিন্দু-মুসলমানের 
মিল্‌ নদ হইলে স্বরাজ লাভ করিতে পারা যাইবে না 3 -- 
যেন তাহাতেই হিন্দ্-মুসলমানের মিলন হইয়া যাইবে। 
স্বরাজ বা অন্যকোন বস্ত অপেক্ষা হিন্দুর চোখের সাম্‌নে 
গোরু জবাই করিবার উচ্চ অধিকার বতদিন বিস্তর 
মুসলমান শ্রেষ্ট মনে করিবে, এবং স্বরাজ বাঁ অন্ত কোন 
বস্ত অপেক্ষা মুনলমানদের পর্বে প্রকাশ্য-গোবধ নিবারণ 
কর! অনেক হিন্দু £বশী আবশ্তক মনে করিবে, ততদিন 
পূর্বোক্ত উচ্চ চীৎকারে কোন ফল হইবে নঠ। এক দল 
লোক বরং নরহত্যা করিবে তাও সই, তবু তাহারা 
নিজেদের বাঞ্িত প্রকারে গোবধ করিবেই, এই তাহাদের 
প্রতিজ্ঞা। আর এক দল মান্থষ বরং নরহত্যা করিবে, 
তবু পূর্বোক্ত দলের পূর্বোক্ত প্রকারে গোবধ বন্ধ কর! 


বিবিধ প্রসঙ্গ__হিন্দু-মুসলমানের মিলন 


৩. স্পীত পিস্পিশীশাপিন শতশত পিসিসপিতি 


৭১৭ 


পাপা শিশির শাপাশপাপিপাসপিপাপাাশিসাসিসপিস্পিসিশপাশপিিপিসপসশি 


তাহাদের চাই-ই। এমন স্থণৃদ্ধি লোক যে-দেশে আছে, 
সে-দেশের বর্তমান মনিবর। লর্ড-সভায় এবং আরো কত 
জায়গায় ত বলিবেই, যে, “আমরা ভারতবর্ষ হইতে 
চলিয়া আসিবামাত্র ভারতীয়েরা পরস্পরের ট্রটি চাপিক্থা 
ধরিবে।” 

স্বরাজ পাওয়া বাক বা ন! যাক্‌, সব সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সষ্ভাব চাই; নতুবা কোন সম্প্রদায়েরই ধশ্ম, উন্নতি 


' বা এ্রশ্বযযলাভ হইবে না; -খশ্বধালাভ হইবে, সকল 


গোলামদলের মনিব ইংরেজদের । ধর্মের কথা এখানে 
না তুলাই ভাল। কারণ ঝগডার মধ্যে সাত্বিকতার 
পেশনাত্র নাই । কেহ ঈশ্বরের নামে গোরু মারিয়া স্থখেন 
তাহার মাংস ভোজন করিলে কিছুমাত্রও ধন্ম হয় না, অপর 
কেশ ঈশ্বরের নামে ছাগল বলি দিয়া স্থথে তাহার মাংস 
খাইলে তাহাতেও ধশ্ম হয় না। নিজের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি- 
সমহকে বলি দিয়া বা বশে রাখিয়। জীবন যাপন করিলে 
তবে ধর্শ হয়। ঈশ্বর কোন জঙ্কর মাংস বা কোন নিরা 
মিষ নৈবেদ্য ভোজন করেন না। তাহার হুষ্ট কোন 
জীবকে মারিয়। তাভাকে সন্তষ্ট করিবার চেষ্টা অপেক্ষ। ভ্রম 
আগর নাউ । 

প্রাচীন ইহুদীদের .ধর্মেণ প্র।ণী বলি দিবার বাবস্থ। 
আছে। এঁতিহাসিক জোসেফাস্‌ লিখিয়াছেন, যে, এক 
বৎসর জেরুঙ্দগালেমের মন্দিরে আড়াই লাখ মেষ বলি 
দেপয়ায় রক্ের ম্োত বহিয়াছিল। ইহা অতুক্তি 
হইতে পারে। কিন্তু বলিদান খুব বেশী হইত । ইহুদীরা 
এথন৪ বলি দেয় কি না জানি না। কিন্তু তাহাদের ধণ্ 
হইতে উদ্ভূত খুষ্টীয় ধর্ম হইতে ঈশ্বরের নামে গ্রাণী বলি 
দেওয়া উঠিয়! গিয়াছে । জ্ঞানবিস্তার ও পশ্ম সম্বন্ধে উচ্চ- 
তর আদর্শের উপলব্ধি সহকারে অন্যান্য ধশ্ম হইতেও জীব 
হত্য। দ্বার! ঈশ্বরকে সন্তষ্ট ঝরিবার ইচ্ছ উঠিয়া যাইবে । 

আমপা কাহারও ক্রিয়াকলাপে বাধা দিতে চাই ন1। 
নুসলমানর। ঘত ইচ্ছা গে।-বধ করুন? যখন ইহার অনিষ্ট- 
কারিতা বুঝিবেন, তখন ছাড়িয। ধিবেন। আমর! 
তাহাদের মশ্জিদের সম্মুখে কোন বাদ্য বাজাইতে, গান 
গহিতে বা টুশবও করিতে চাই শা। কিন্তু তাহারাই 
ভাবিয়া! দেখুন, যে, মোটরের ভেপু; ট্রামের ঘর শব্দ, 
ম্রমের ঢাক ইত্যাদিতে যদি মস্জিদের কোন ক্ষতি 
না] হয়, তাহা হইলে অন্ত রকম গোলমালের ,জন্তই ব। 
উত্তেজিত হইয়৷ সাংঘাতিক মারপিট করা অনিবাধ্য 
কি ন।। 

হিন্দুদের মধ্যে একদল লোক আছেন, ধাহার। স্বরাজ 
মানে এখনও হিন্দুত্বরুজ বুঝেন। আবার মুসলমানদের 
মধ্যেও বিস্তর লোকের আচরণে এই মনের ভাবই প্রকাশ 
পায়, যেন স্বরাজ পাওয়া ও ভারতব্র্ষকে স্বাধীন করা 
বিশেষভাবে হিন্দুদেরই পিতৃমাতৃপায়। ইহার কোনটাই 


৭১৮ 
সত্য নয়। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ছোট বড় সম্প্রদায়ের 
লোক মন্থম্ুত্ব লাভ করিয়া দেশের কাজ চালাইতে সমর্থ 
হইলে তাহার নাম হইবে স্বরাজ । ধর্সম্প্রদায় অনুসারে 
কোন ভাগাভাগি তাহাতে থাকিতে পারে না। কোন 
সময়ে এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে খুব যোগা লোক 
বেশী থাকিতে পারে, অন্ত সময় অন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যোগ্য লোক বেশী থাকিতে পারে । 

মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক লোক যদি মনে করেন, 
যে তাহাদিগকে সর্ধপ্রকারে খুপী না করিলে ত্তাহারা 
স্বরাজ হওয়ায় মত দিবেন না, এবং তাহ। হইলে শ্বরাজও 

“হইব না, অতএব হিন্দুরা তাহাদের সব দাবীতে সম্মত 
হইতে বাধ্য, তাহা হইলে ইহা তীহাদের ভ্রম। 
ধর্মসন্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতীয় অনেক লোকের 
মধ্যে স্বাধীনতাম্পৃহা! ও শক্তি যখন জাগিবে, তখন 
কেহ তাহাদের চেষ্টায় বাধা দিতে পারিবে 
না। সামান্য ছুএকট। দৃষ্টান্ত লউন। পর্ড মিন্টোর 
আমলে ঘে ভারতশাসনসংস্কার ভইয়াছিল, তাহ 
স্বরাজ নঞ্েে, কিন্ত সামানা প্রগতি বটে। তাহ টিয়া 
ছিল প্রাধানত্তঃ হিন্দুদের চেষ্টায় ও আন্দোলনে । মুসল- 
মানেরা তখন হিন্দুদের আন্দোলনে রুচিৎ যোগ ণিতেন। 
যখন মিন্টো দেখিলেন, হিন্ুদিগকে কিছু একটা ন| দিলে 
চলে না, তখন তিনিই গোপন াহ্বানে মুসলমানদের 
প্রতিনিধিদিগকে নিজের নিকটে হাজির করাইরা সাম্প্র- 
দার্িক প্রতিনিধিত্বূপ অনর্থ ঘটাইলেন। ইহ। মলীর 
জীবন-স্থতিতে আছে, এবং মৌলানা মহম্মদ আলী তাহার 
অভিভাষণে স্বীকার করিয়াছেন । মাবার যখন মন্টেশব. 
চেম্স্ফোর্ড সংস্কার হইল, তাহাও প্রধানতঃ ভিন্দুদের 
আন্দোলনে ও অন্ত নানাবিধ কারণে যাহার ষূলে প্রধানতঃ 
হিন্দুরা ছিল। কিন্তু ভাগ মুসলমানেরাও পাইলেন । 
সেইরূপ ভবিষ্যতে প্ররুত রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রধানত: কোন 
এক সম্প্রদায়ের চেষ্টাতেই ভারতীয়েরা পাইতে পারে, 
যদিও তাহার লাভটা সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই 
পাইবেন। 

ভারতবর্ষের অত্রীত ইতিহাসে মুসলমানদের বাধ। 
সত্বেও ভারতবধের কোন কোন অংশ আত্মকতৃত্ব লাভ 
করিয়াছিল । অতীতে যাহ্‌' যুদ্ধের দ্বারা ঘটিয়াছিল, এবং 
ভারতবধের কোন কোন অংশে ঘটিয়াছিল, বর্তমানে তাহ! 
সমগ্র ভারতে বিন! যুদ্ধে, এবং তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের 
বাধ সত্বেও, ঘটাইতে হইবে। এইজনা এই কঠিন 
কাধো সকল সম্পদায়ের লোকের আস্তরিক যোগ ও 
সমবেত চেষ্টা চাই। কিন্তযদি কোন সম্প্রদায় সংকীর্ণ 
স্বার্থবুদ্ধি-বশতঃ মনে করেন, যে, তাহাদের বিশেষ স্থবিধা 
না হইলে বরং তাহার ইংরেজের গোলাম থাকিবেন, 
তথাপি অনা সব ভারতীয়ের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টাম যোগ 


প্রবাসী-_-ভাদ্ে, ১৩৩১ 


পাশ পাপা পাশাপাশি তি শি শিি তিশী তি শশী শীপিশাগোীপশাাশীতা শিস 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দিবেন না, ভাহ! হইলে অনিচ্ছাসত্বেও বলিতে হইবে, 
যে, তাহা তাহাদের ভ্রম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হহবেই, 
ইহা! কেহ আট কাইয়া রাখিতে পারিবে ন1। অবশ্ঠ সকলে 
যোগ দিলে বত সহজে হইত, তত সহজে হইবে না, এই 
প্রভেদ আছে। তাহা সত্বেও লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রদর 
হইতে হইবে। যিনি ইহাতে যোগ দিবেন না, তিনি 
নিজেই ক্ষতিগ্রন্ত হইবেন, পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন। 


বিপ্লবের ভূলমন্ত্র ," 


আজকাল দেখা যাইতেছে, যে, সকল বিষয়েই ভারত- 
বম খুব দ্রুতগতিতে পাশ্চাতা সভ্যতা ও তাহার শাখা- 
প্রশাখার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। যুদিও 
সর্বক্ষেত্রে লারতীয় স্বীকার করিতে চায় না, যে, সে 
পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতেছে, তবুও তার স্বাদেশিকতার 
পাতলা ওড়নার ভিতর দিয়। অতি অল্প আয়াসেই, সে যে 
হ্াটুকোটপরিহিত, এটা! ধরা পড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য. 
দর্শনের মাথায় পাগ্‌ড়ি বাধিয়া তাহাকে বেদাস্ত বলিয়া 
চালান বায় বটে; তবে কতক্ষণ এবং কাহার নিকট, 
তাভা শা বলাই ভাল। প্রশ্ন উঠিতে পারে, “পাশ্চাতা 
সত্যন্ত সত্য ভারতীয় সত্যও সত্য; তবে কি 
কিয়া বলি, যে, ভারতী পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিয়াই 
সে নতো উপনী-ঠ হইয়াছে? সে অনায়াসেই আপন! 
হইতেই ত তাহা আবিষ্কার করিতে পারে ?” 

উত্তম কথ; কিন্তু যদি দেখা যায়, যে, আবিষ্কারট! 
একটা মারাত্মক বকম অনতা অর্থাৎ ভূল এবং ভুলটা একই 
প্রকার কোন একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একই ভাবে 
প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত হইতেছে ও পাশ্চাত্যে সেই 
ভুলটা প্রথম যখন করা হইয়াছিল তখনকার কাল হইতে 
আজ অবধি নিত্য নব আবিষ্কৃত সত্যকে অবহ্লো করিয়াও 
ভাহাকে দাড় করাইয়া রাখা হইয়াছে-_উদ্দেশ্ট-সিদ্ধির 
খাতিরে; তাহ! হইলে বলিতে ইচ্ছা করে, যে, ভূলট। উভয় 
ক্ষেত্রে একই হওয়ার কারণ ঘটনাচক্র নয়, তাহা অনুকরণ 
করা এবং তাহার মূলে উদ্দেস্ত সিদ্ধি। 

আঙ্গ হুকাল ধরিয়া পাশ্চাত্যে ধনিক ও শ্রমিকে 
পড়াই বাধিয়াছে। প্রথমে ধনিক যথার্থই শ্রমিকের উপর 
অত্যাচার করিত, তাহার,ক্ষুধার অন্ন কাড়িয়া ও তাহার 
শীতবন্ত্রের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া অুম্বারোহণে শৃগাল 
তাড়াইয়া কৃষকের ফসলের সর্বনাখা সাধন করিয়! 
বেড়াইত। কিন্তু আজ আর সে দিন নাই। ক্রমাগত 
সংঘবদ্ধ হইয়া! বিবাদ করিয়া শ্রমিক তার নিজস্ব প্রায় 
সবটাই পাইম়্াছে এবং শীপ্রই সবটাই পাইবে, এরূপ আশা! 
করা যায়। এই ঝগড়া-বিবার্দের জের এখনও চলিতেছে 


এবং 


৫ম সংখ্য। ] 


এবং ফলে পুরাতন সব ধনিকের অত্যাচার-কাহিনী এখনও 
পাশ্চাত্য শ্রমিকরা উপকথার মতই শিশুকাল হইতে 
শুনিতে শুনিতে বাড়িয়৷ উঠে। ঝগড়ার ধাক্কায় পাশ্চাত্য 
অর্থনীতি বিজ্ঞাপনী-সাহিত্যের নীতি অনুসরণ করিতেছে । 
ধনিকের বন্ধু বলিতেছে, শ্রমিক আরামে বসিয়া, কুঁড়েমী 
করিয়া সমাজের সর্বনাশ করিতে চায়; শ্রমিকের বন্ধু 
বলিতেছে, ধনিক "বসিয়া সকলের রক্ত শুধষিয়া অকারণ 
উৎপীড়নের কেন্দ্রূপে জৌকের মত ফুলিয়। উঠিতেছে। 

আসলে উভয়েই করিয়াছে ভুল। সামাজিক অর্থ- 
নীতির দিক্‌ দিয়! ধনিক ও শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী 
দুইএরই প্রয়োজন আছে। প্রথম দ্বিতীয়কে বঞ্চিত 
করিলেও তাহা দোষ এবং দি তীয় প্রথমকে বঞ্চিত করিলেও 
তাহ। দোষ। কিন্তু ঝগড়ার খাতিরে শ্রমিকবন্ধু অর্থ- 
নৈতিক বিপ্রববাদী ক্রমাগত চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 
“ধনিক আমাদের ও সমাজের শত্র__তাহাকে দূর করিয়া 
দাও.” 

ইহার মুলে অবশ্ রহিয়াছে ধনিকের অত্যাচার, 
কিন্তু রোগীকে হত্যা কর। রোগের প্রতিকার নয়। 
ঘর্দি ধনিকগণ ুষ্টই হয়, তাহা হইলে তাহাদের দোষ 
নষ্ট করাই প্রয়োজন, তাহাদের সমাজ হইতে নিঃশেষে 
দূর করিলে লাভ ত নাইই, বরং সমাজ চগা ছু্কর 
হইয়! উঠিবে। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই এখনও 
ধনিকবংশ-নির্বংশবাদ একটা ধম্মের মতই প্রান শ্রমিক- 
জগতে জাগ্রত হইয়। রহিয়াছে__-কিন্ধ অল্পে অল্পে সকলেই 
ইহার নিরব দ্ধিতা বুঝিতে পায় শান্ত হইয়া আসিতেছে । 
কুশিয়া নিজের ভুল বুঝিয়! ক্রমশঃ তাহ সংশোধন 
করিতেছে । বর্তমানকালে পাশ্চাত্যের কোন চিন্তাশীল 
ব্যক্তিই ভাবেন না, যে, সমাজের সকল ব্যক্তিকে প্রিয়া 
জোর করিয়া ইট বহান অথবা হাতুড়ি পিটানর কাজ 
করাইয়া লইলেই সমাজের অনন্ত উন্নতি হইবে । ইহাও 
কেহ ভাবেন না, যে, সামাজিক শ্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য বুদ্ধির 
উপায় সকল ব্যক্তিকে এক ছাচে ঢালিয়া তখাক্থিত 
সাম্যনীতির প্রতিষ্ঠা অথবা! সকল পাকস্থলীর অথবা! 
স্বাযুর অবস্থা-নির্বিশেষে সর্বজনের একই থাদ্য, বস্ত, 
ও জীবনধাত্রা-প্রণালী নিদ্ধারণ করা। 

আজকাল * আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের ঢেউ 
আসিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার মাথার 
পাগড়ি থাকিলেও আমরা তাঁহার পাশ্চাত্য রূপ ধরিয়া 
ফেলিয়াছি। ধনিকু-শ্রমিক-সংখাতের ক্ষেত্রেও দেখিতেছি, 
ভারতবর্ষে পাশ্চাঞ্ত্যর পুরাতন কথাগুলি নূতন উচ্ছ্বাস 
ও উৎসাহের নাজ পরিয়া আসিয়াছে । 

ভারতে শ্রমিক বড়ই উৎ্পাড়িত-কে নয়? 
শ্রমিকের উন্নতি হয়, আমরা সকলেই চাই। কিন্তু 
তাই বলিয়! অর্থনীতি ও সযাজনীতির শ্রাদ্ধ আমাদের 
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চোখের সম্মুখে সম্পন্ন হয়, ইহা ত চাই দা। শ্রমিককে 
উন্নত করিতে হইবে বলিয়া" সকল মিথ্যা ও অর্ধ-সত্যকে 
মানিয়া লইতে হইবে, তাহা নয়। ভারতবর্ষে পাশ্চা- 
ত্যের অনুকরণে অর্থনীতি ও সমাজনীতি-জ্ঞানহীন 
একদল ঢোক নানাপ্রকার আজগুবি কথা বলিতে 
সুরু করিয়াছে । তাহাদের মতে, ১। ইতিহাস শুধু 
অর্থনৈতিক কারণেরই ফল, ২। সকল দুঃখের শেষ 
হইবে যদি সমাজে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ আনয়ন করা 
যায়, ও ৩। সকল অর্থ ও এশ্বধ্যের মূলে আছে শুধু 
শ্রমিকের শ্রম । 


আমাদের সম্মুখে একখানা এক পয়সা মূল্যের সাপ্তাহফ 
রহিয়াছে । তাহাতে দেখিতেছি, ইয়োরোপীয় এ চির- 
পুরাচ্ছন তিনটি ভুল ভাল করিয়া প্রচার করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে । দেখিতেছি, “এই যে দেশব)।পী বিরাট. 
অসন্তোষ, এই যে দারিদ্র্যের ম্খস্দ জালা”, ইভার মূলে 
নাকি “পনী সম্প্রদায়ের বাড়ী, গাড়ী, বিলাস, ব্যসন,” 
ইত্যাদি। 


আমাদের মনে হয়, দেশব্যাপী অসন্তোষের মূলে 
রহিয়াছে, নান। লোকের উচ্চাকাজ্ষা, অত্যাচার, 
অপমান, ভয়, হিংসা, ধর্ম, আত্মশ্লাঘা ও আরও অনেক 
কিছু । গাড়ী, বাড়ী, বিলাস, ব্যসন লইয়। এই যে ধনীরা 
রহিয়াছে, ইহারা কি সকলেই পরম সন্তোষে দিন কাটা- 
ইতেছে? ইতিহাসের ঘটনাচক্র শুধু অর্থনীতির ধাক্কাতেই 
নড়ে, এ সুঁলট। ভারতবর্ধ প্রথম করে নাই ; তার আগে 
করিয়াছিলেন কাল্‌: মার্কস্‌; তাহারই ধাক। আজ এদেশে 
পৌছিয়ছে। 


দরে মাছে শুধু চার মৃঠ। চাল, খাবার লোক চার 
জন। সকলের মধ্যে চালট্রকু সমবিভাগ করিলেই কি 
তাহ! পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে; 'আমার্দের সম্মুখের 
এক পয়সার সাপ্তাহিকখানার মতে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত 
হঈলেহ কোন অর্থনৈতিক জাছুর সাহায্যে সামাজিক 
স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইবে। ধরা যাক্‌ 
ভারতবষের লোকের আয় লোক-প্রতি ব্সরিক ৩০২ । 
ইঠার অথ এই, যে, কাহারও কাহারও আয় ইহ। 
অপেশ্গ। অনেক বেশী, কাহারও অনেক কম। কিন্ত 
সকলের আয় একজ্র করিয়া সম্বিভাগ করিলে প্রত্যেকে 
মাত্র বাৎসরিক ৩০২ পাইবে । আশার কথা সন্দেহ নাই ! 
তাহাতে সকণে পরম সুখে কাল কাটাইবে !। সাম্য হইতে 
স্বাচ্ছন্দা পাইতে হইলে সর্বাগ্রে যাহা বণ্টন কণ্য়া সামা- 
নীতি প্রতিষ্ঠঠ করা হইবে, তাহার পরিমাণ বর্ধন 
প্রয়োজন । শুধু সাম্য হইলেই স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে না। 
বরং অকালে সাম্য আসিলে সামাজিক সঞ্চয়ে 
বাধ! পড়িয়া সমাজের ভবিষ্যৎ উৎ্পাদনী শক্কি 


৭২০ 


কমিয়া শিয়া এ বাৎসরিক ৩০২ টীকাভেও ঘ! 
লাগিবার সম্ভাবন1। এই দ্বিতীয় ভূলটাও কাল” মার্কস্‌ 
করিয়াছিলেন সাম্যনীতিকামী এক পয়সার সাপ্তাহিক- 
খানি বড়ই বর্ণনপ্রিয় । ইহাতে দেখিতেছি, “এত বড় বৃটিশ 
সাআঙ্গ্য-_-সেই সাআজ্্ের কেন্দ্র ইংলগ্ডের অবস্থাই বা আজ 
কি? সেখানেও আঙ্গ এইরূপ ( ভারতের মত ) দারিদ্র্য, 
এইরূপ বেকার-সমস্থা। বিপ্লবের বীজ বপন করিতেছে । 
সেখানেও আজ লক্ষ লক্ষ গৃহহীন, অন্নহীন, দরিদ্র লগ্ডন- 
ব্রিজের নিয়ে পুরুষান্ুক্রমিক ভাবে বাস করে কেন ?” 

প্রশ্নটি বড়ই বিপদ্জনক | আমাদের দেশের মধ্যবিত্তের 
"সমান অর্থ যে দেশের লোকেরা বেকার অবস্থায় সরুকার 
হইতে সাহায্যক্ূপেই পায়, যে দেশের লোকেরা একটি 
কাম্রায় দুইজন থাকিতে হইলেই তাহাকে গৃহহীনতা 
নাম দেয়, চারবার উত্তমরূপে আহার না করিতে পাইলেই 
তাহাকে অনাহার বলে, সে দেশের সহিত আমাদের 
দেশের তুলনাই বাণ্তুলতা। আর “লগুন-ক্রিঞ্” নামধেয় 
কোন ব্রিজের নিয়ে, কেহ থাকে বলিয়। কথন শুনি নাই__ 

মিক ভাবে যদ্দি কেহ সতাই এরূপ নামের কোন 

ব্রিজের নিম্নে থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহা 
তাহাদের বংশগত বদ-অভ্যাস অথব। সামাজিক রীতি। 
ধর্মসংক্রান্ত কিছুও হইতে পারে । 

প্রকৃতি আমাদের খাহা অকাতরে দিতেছেন, তাহা 
কি আমাদের শ্রমলন্ড ? সাগরকুলে বেড়াইতে বেডাইতে 
একটি মুক্তা অথবা একটি মংসা কুড়াই্া পাইলে কি 
তাহ। শ্রমলগ্ধ বলিতে হইবে, ন। বলিতে হইবে, তাহার 
মূল্য নাই, তাহা এশ্বধা নহে? মান্ধন যত কিছুকে 
রশ্ব্য বলে তাহা প্রথমত প্রক্কতিব দান, দ্বিতীয়ত 
অতীত সমাজের * সঞ্চয়ের ঘপ, ও তৃতীয়ত বর্তমানের 
মানুষের অমলক্ধ। কাজেই সকল এশ্বধ্, অর্থ বা মুলাবান্‌ 
্রবা শুধু অমিকের শ্রনপ্রস্থত, ইহ। সতা কথা নহে । 
ুদ্ধি জীবীর বুদ্ধির ফলে কত ব্্ উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
বৈজ্ঞানিক কত সাঁধনার ফপে আজ নানবসমাজকে এই 
অবস্থায় মানিতে পারিয়াছেন। নৃশুন উপায়ে মানব- 
সমাজের ইশ্বধ্য বুদ্ধি করিবার জন্ত পত ধনবাঁন্‌ সর্বস্ব 
বিসঙ্জন (দিয়াছেন । সকল ভুলিয়া, পাশ্চাত্য বিপ্লববাদের 
নিশান উড়াইবার উন্মাদনায় আমরা কি বলিব যে, শুধু 
শ্রমিক, 'এই-সব মুড শ্্ান মৃক মুখের অধিকারী শ্রমিকরাই 
সামাজিক এশ্বর্যের একমাত্র অ্টা % 

এ ভুলটাও কাল্‌ মার্কস্‌ করিয়াছিলেন । কোন কোন 
ধনী অর্থবলে ও রাজশক্তির সহায়তায় কোন কোন 


প্রবাসী- ভাদ্র ১৩৩১ 


শশী তশিতশশীশশীতিিশশিশাশিশিটিশিশীশাশি পাশিশাশাশীশীশর্জীশীশীশিীশীশীি শশী পাশপাশি 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
শ্রমিকের উপ অত্যাচার করিতেছে, একথা শ্বীকার্ধ্য। 
কিন্ত সকল ধনীই অত্যাচারী, একথা মিথ্যা। কোন 
কোন শ্রমিক ব! ধরা ষাক সকল অ্রমিকই তাহাদের ন্যায্য 
পাওনা পায় না, কিন্তু স্াষ্য পাওনা লাভের উপায় 
একটা আরও বড় অন্তায়ের স্থষ্টি নয়। তারতবর্ষের 
ইতিহাসের আরম্ভ হইতে অনেক ধনীকে দরিদ্রের সহায় 
ও ন্যায়ের সেবক দেখা যাইতেছে । গৌতম, অশোক, 
আকৃবর প্রমুখ মহাধনীরাই এর উদাহরণ-_-সহম্র 
সহত্র মন্দির, জলাশয়, অন্ছত্র ইত্যাদি এর সাক্ষী । 
আজ ভারতের ইতিহাস ও আদর্শ ভুলিয়া, অর্থনৈতিক 
সত্য অবহেলা করিয়া আমরা কি পাশ্চাত্যের মোহে 
ভুলিয়া মিথ্যাকে অবলম্বন করিব? কার্ল মার্কসের 
ছাত্ররা স্থযোগ বুঝিয়া আজ ভারতে সমাগত- _অল্পবুদ্ধি 
শ্রমিক তাহাদের পাল্লায় পড়িয়৷ ও তাহাদের “অকাট্য” 
যুক্তির প্রভাবে আজ সমাজনীতিবিরুদ্ধ বিশ্বাসে হৃদয় 
বোঝাই করিতেছে । আমাদের এখন প্রয়োজন, অর্থ- 
নৈতিক শিক্ষার প্রচার ও তদনুসারে সন্ধত্র কাধ্যারস্ত 
করা । 

অ 


আশ্বিনের প্রবাসী 
আশ্বিনের প্রবাসীর সহিত 
শীঘুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন নাটক 


“্রক্তকরবী” 


আদ্যোপান্ত প্রকাশিত হইবে । 
রবীন্ত্রনাথের “অচলায়তন” ও “মুক্তধারা”ও এইরূপে 
প্রবাসীর এক এক সংখ্যায় সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছিল। 


বিজ্ঞাপনদাতাদিগের প্রতি 


১। বিজ্ঞাপনদাতাগণ লক্ষ্য করিয়া! থাকিবেন, যে, 
কেক মাস হইতে প্রবাসীর বিজ্ঞাপন প্রবন্ধাদির মতই 
উত্কুষ্ঠ কাগজে ছাপা হইতেছে। অক্ষর-সজ্জীও পূর্ববা- 
পেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতেছে । ইহাতে আমাদের ব্যয বেশী 
হলেও বিজ্ঞাপনের মূল্য বাড়ান হয় নাই । 

২। আশ্বিনের প্রবাসী অন্থান্ত সংখ্যা অপেক্ষা বেশী 
ছাপা হইতেছে। কিন্তু বিজ্ঞাপনের মূল্য সমান থাকিবে । 
বিজ্ঞাপন ১৫ই ভাদ্রের মধ্যে দেওয়া চাই । 





“সত্যম্‌ শিবমূ জুন্দরমূ” 
“নায়মাত্বা ব্লহীনেন লভ্যঃ” 


২৪শ ভাগ | 
চর আশ্গ্রিস১ ১৩৩০৯ | : ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
অশ্বপতির ব্রল্মবাঁদ 
মহেশচন্দ্র ঘোষ 


কথিত আছে, অশ্বপতি-নামক একন্গন ক্ষত্রিয় কেকয়- 
দেশে রাজহ করিতেন তিশি এক মময়ে ছয় জম 
ব্রা্ণকে বর্গ বিধা-বিরষে উপদেশ দিয়াছিলেন। 
শত্প্থ-ব্রাঙ্গণ (১০15১) এ ছান্দোগা-উপনিষদে এই 
বিষয় খর্ণিত আছে । আমরা উঠ গ্রন্ের সাহাধোই 
এই ব্রঙ্গবাদের বিষর আলোচনা করির। ঘাজ্বন্ধোর 
্র্ধাবাদ এক ৫খরণার ; অশ্বপতির ব্রঙ্ষবাদ অন্যপ্রকার | 
দাশনিক ঘগতে উভয়ের স্থান অতি উচ্চ। যাজ্ঞবক্কোর 
মতামত অল্লাধিক-পর্িমাণে অনেকেই জানেন; কিন্ত 
অশ্বপতির ব্রঙ্গবাদ অনেকেরই স্থপরিচিত 'নহে। এই- 
জন্য ইহা কিছু বিস্তৃতভাবেই আলোচনা করা আবশ্তক। 
যাজ্জবন্ধ্য যে-ছাষায় ও যে-ভাবে ত্রহ্গ-তব ব্যাথা। 
করিয়াছিলেন, তাহা সর্বকালের উপযোগী | কিন্তু 
অশ্বপতি যে-ভাষায় ও যে-ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা 
কেবল তীহারু সময়েরই উপযোগী । বিশেষ ধৈধ্য ও 


মনোযোগের সহিত পাঠ না করিলে তাহার মতামত 
-বাধগমা হইবে না| এই-ক্ন্য ধৈধ্যের সহিত এবিষয়ে 


আঁলোচন। করিতে হইবে । 
পঞ্চ ব্রাহ্মণ 


এক মমধযে পাচ জন ত্রাঙ্ষণ একস্থলে সন্মিলিত হইয়া 
ছিলেন। ইহাদিগের নাম এই (১) উপমঙ্গার পৃত্ত 
প্রাচীন শাল, (২) পুলুষ-পুত্র সতাধজ্, (৩ ) ভাল্লবি- 
পুত্ধ ইন্দ্র, (৪ ) শর্করাক্ষ-পুত্র জন, এবং (৫) অশ্ব- 
তরাশ্ব-পুত্র বুড়িল । খধি ইহাদিগকে 'মহাশাল (মহা 
গৃহস্থ) ও মহা-আ্রোত্রির় বলিয়াছেন। হারা সম্মিলিত 
হইয়া এই বিচার করিয়াছিলেন--“কে আমাদিগের আত্মা ? 
্রদ্ষ কি?” তাহারা ,এ-বিষয়ে কোন মীমাংসায় উপস্থিত 
হইতে পারিলেন না। এই-জন্ত তাহারা স্থির করিলেন 
“সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মাকে 


ই 


শ্বগত আছেন। তাহার নিকট গমন ম করা বাউক ৮. 
তৎপরে ভাহার| উদ্দালকের নিকট উপস্থিত হইলেন 
(ছাঃ ৫1১১)। 

এন্কলে “বৈশ্বানর"' শব্দের ব্যাখা! কর। আবশ্যক । 
বিশ্ব এব" নর এই ছুইটি শব্দ হইতে বৈশ্বানরের 
উৎপত্তি। বিশ্ব-্সমূদায়। নর-মানব। “নর' নৃধাতু 
হইতেও হইতে পারে | তাহা হইলে নর-্নেত|। 
বৈশ্বানরের অনেক অর্থ কর হইয়াছে । ভাহার মধো 
কয়েকটি এই-( ১) ঘিনি সমুদয় নরের মধো বর্তমান 

) মিনি সকলের নেতা; (৩) খিনি সমুদ্বায় নরের 
হিতক্র₹ (9) সমুদয় মানব ধাহার। 

উদ্দালক 

এই বৈশ্বানর-আত্মার বিষয় জানিবার জন্ত সেই 
পঞ্চ ব্রাঙ্গণ উদ্দালক-সমীপে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাতব্য 
বিষয় উত্থাপন করিলেন । উদ্দালক তখন চিন্তা করিতে 
লাগিলেন -“এই-সমুদায় মহাগৃহস্থ ও মহ]-শ্রোত্রিয় আমাকে 
প্রশ্ন করিবেন। সম্ভবতঃ আমি সমুদগ্ প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারিব না। স্থৃতরাং ইহাদিগকে অন্ত উপদেষ্টার 
কথা বলিয়া দিই |” এই স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে 
বলিলেন--“হে ভগবদ্গণ, সম্প্রতি অশ্রপতি টৈকেয় 
এই বৈশ্বানর-আত্মাকে অবগত আছেন । তাহার নিকট 
গমন করা যাউকু যি 

অশ্বপতি-সমীপে 

অনন্তর ভয়জনই অশ্বপতিপ সব্রিধানে উপস্থিত 
হইলেন । গাজা যথাবিধি তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন । 
তখন তীাহাঝ। রাজাকে বলিলেন কেন তাহারা সমাগত 
হইয়াছেন | স্থিরীরুত হইল, পরদিন পূর্বাহে রাজা 
ভাহাদিগের প্রশ্থেব উত্তর দিবেন । তাহারা ছয়জন যথা- 
সময়ে সমিৎপাণি হইয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। কিন্ত 
গজ তাহাদিগকে উপনীত না করিয়াই উপদেশ প্রদান 
শখিলেন। 


প্রাচীন শাল ও্পমন্তাব 
অশ্বপতি প্রথচীণ শালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_দহে ওপমন্তব ! তুমি কাহাকে আত্ম-রূপে 
উপাসন! কর ?” 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


 ইপমন্তব বলিলেন-_ হে ভগবন্‌! বাজন্‌। চুক 
-দ্যোকেই আত্মা বলিয়া উপাসনা করি ।” 

অশ্বপতি বলিলেন-_পতুমি ধাহাকে আত্মা বলিয়া 
উপাসনা কর, ইনি নিশ্চয়ই শ্রেষ্ট তেজঃসম্পন্ন টরশ্বানর- 
আত্মা। এইজন্ত তোমার কুলে সত, প্রন্থত ও আস্থৃত 
(নামক সোমরস) দৃষ্ট হয়। ... যিনি এইরূপ বৈশ্বানর- 
আত্মাকে উপাসনা করেন, তিনি অন্ন ভোজন করেন, 
তিনি প্রিয়জন দর্শন করেন এবং তীহার কুলে ব্রহ্মবঙ্চন 
বর্তমান থাকে। 

কিন্ত এই দ্য আত্মার যুদ্ধ মাত্র । (৫1১২) 


সত্যযজ্ঞ পৌলুষি 


ইনার পরে অশ্বপতি সতাধজ্ঞকে “আত্মাবিষযে 
পূর্ববোদ্ত প্রশ্নই করিয়াছিলেন । সত্যাঘজ্ঞ বলিলেন__“ঠে 
ভগবন্‌! হে রাজন্। আদিত্যকেই আত্মরূপে উপাসনা 
করি ।” 

রাজা বলিলেন “তুমি ধান্ভার উপাসনা কর, তিনি 
বিশ্ব্ূপ নামক বৈশ্বানর-আত্ম!। মেই-জন্য তোমার 
কুলে “বিশ্বরূপ ধন, দুষ্ট হয় ।--.কিস্ব এই আদিত্য আত্মার 
চক্ষু মাত্র ৷” (৫1১৩) 

ইন্দ্রত্যন ভাল্লবেয় 

রাজার সেই প্রশ্নের উত্তরে [ইন্্রছ্যয় বলিলেন 
ভগবন্‌! হে রাজন্‌' বায়কেই আমি আত্মরূপে 
উপাসনা করি 1” 

অশ্বপতি বলিলেন--*তুমি যাহার উপাসনা কর, তিনি 
পৃথক্‌ বত্মর্-নামক বৈশ্বানর আত্মা। সেই-জন্ত পৃথক্‌ 
পৃথক বলি তোমার নিকট উপস্থিত হয় এবং পৃথক পৃথক্‌ 
রথশ্রেণী তোমার অন্ুগমন করে । -** কিন্তু এই বায় 
আত্মার প্রাণ মাত্র |” (৫1১৪) 


জন শার্করাক্ষ 
রাজার প্রশ্নের উত্তপ্রে 'জন? বলিলেন--“হে ভগবন্‌ । 
হে রাজন! আকাশকেই আমি আত্ণ বলিয়া উপাসনা 
করি।” 
রাজা বলিলেন-“তুমি যাহাকে বৈশ্বানর-আত্মা 
বলিয়া উপাসনা কর, তিনি “বহুল"-নামক ধৈশ্বানর- 


ণ্ঠে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


অশ্বপতির 


আত্মা; সেই-জন্য তুমি সন্ততি ও ধনে 'বহুল' হইয়াছ। 
২২০ কিন্তু এই আকাশ আত্মার মধ্য-দেহ।" (৫1১৫), 
বুড়িল আশ্বতরাশ্ি 

রাজার সেই প্রশ্নের উত্তরে বুড়িল বলিলেন_“হে 
ভগবন্! হে র'জন্। জলকেই আমি আত্মারূপে 
উপাসনা করি ।” 

রাজা বুলিলেন -“তুমি ধাহাকে আত্মা বলিয়৷ 
উপাসনা কর, তিনি বগি (ধন ) নামক বৈশ্বানর- 
আত্ম। সেই-জন্য তুমি রয়িমান্‌ ও পুষ্টমান্‌।+--:- 
কিন্ত এই জল আত্মার বস্তি-দেশ |” 


উদ্দালক আরুণি 

অনন্থর অশ্বপতি উদ্বালক আরুণিকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন- “হে গোতম ! তুমি কাঠাকে আত্মা বলিয়। 
উপাসন। কর 2” - 

উদ্দালক বলিলেন, "হে ভগবন্! হে 
পৃথিবীকেই আমি আত্মা বলিঘ়। উপাসনা করি ।” 

রাজ। বলিলেন “তুমি ধাভাকে আত্মরূপে উপামন। কর, 
তিনি প্রতিষ্ঠানামক বৈশ্বানর-মাজ্স। | সেই-জন্ত তুম 
সন্তত্তি ও পশু লাভ করিয়। প্রতিষ্ট। প্রাপ্ত হইয়'ছ 1----5.5, 
কিন্ত এই পৃথিবী আত্মার পাদদ্বয় মাত্র | (৫1১৭) 


অশ্বপতির মীমাংসা 
ক 

ইহার পরে অশ্বপতি & ছ্রয়জনকেই সম্বোধন করিয়। 
বলিলেন_ 

"৭ এই বৈশ্বান্র-আত্ম। পুখক্‌ পৃথক নহেন কিন্তু) 
তোমর। উহাকে পৃথক্‌ পৃথক কল্পন। করিয়া অন্নভোজন 
করিতেছ । ঘিনি এইরূে এই বৈশ্বানর আত্মাকে 
প্রাদেশ মাত্র' ও "অভিবিমান'রূপে উপাসনা করেন, 
তিনি সর্বলোকে, সর্বভূতে, ও সর্ধব-আত্মাতে অন্নভোজন 
করেন ।৮ (৫1১৮।১) ৪ 

শেষ অংশেঠ অর্থ এই “তিনি সকলের সহিত 
একত্ব অনুভব করেন। স্থতরাং তাহার ভোগে সকলের 
ভোগ ও সকলের ভোগে তাহার ভোগ হইয়া থাকে ।” 

ইহার পরে অশ্বপতি আরও বলিলেন_“স্থতেজা, এই 


(৫1১৬) 


রাজন্‌। 


ব্রহ্মবাদ ৭২৩ 


বৈশ্বানর-আত্মার মৃদ্ধা; বিশ্বূপ ইহার চক্ষু; পৃথগ, 
বক্তা ইহার প্রাণ; 'বহুল” ইহার শরীরের মধ্যভাগ ; 
রয়ি ইহার বস্তি এব* পৃথিবী ইহার পাদদয় ( ছান্দোগ্য । 
৫1১৮২) 
থ. 

প্রাচীন শালা-প্রমুখ ছয়ঙ্জন ব্রাঙ্ষণ যখাক্রমে দে, 
আদিত্য, বাযু। আকাশ, জপ, পুথিবী এই ছয়টিকে 
বৈশ্বানর বলিয়। জানিতেন। অশ্পতি বলিলেন, এ 
সমুদরই আংশিকভাবে সতা। কিন্তু এ ছয়টির কোন- 
টিই পূর্ণ বৈশ্বানর-আস্ম। নহে) এসমুধয় বৈশ্বানর আত্মার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। ইহাই আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার 
জন্য তিনি বলিলেন দেণী ইহার শপ্তক, আদিত্য ইহার 
চক্ষু, বায়ু হার প্রাণ, আকাশ উহার মধ্য-দেহ, 
জল ইহার বস্তি এবং পৃথিবী ইহার পার । 

পরমাত্মাকে এক বিরাট, পুরুষরূপে কল্পনা করা 
হহম্মাছে। বিখব-্র্গণ্ডে যাহা-কিছু আছে, সমুদয়ই এই 
আত্মার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । আত্ম। গং হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ 
নহেন, আবার পৃখক্‌ পুথক্‌ বন্তও আত্ম। নহে । ধাহাতে 
এই সমুদয় সম্মিলিত হইয়াছে, তানহ খাত্মা, তিনিই 
পরমাত্ম। তিনিই ত্রন্। ইহাকে প্রারেশ মাত্র ও 
“অঠিবিমান” বল। হইয়াঙ্ছে । এই ছুইটি কথ। ছুর্বেবোধ্য, 
সেই-জনা কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন । 


প্রাদেশ মাত্রম্‌ 


প্রদেশ মাত্র/-শব্দের প্রকৃত অথথ কি, সে বিষিয়ে অতি 
প্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে | আমরা 
নিয়ে কয়েকজন আচাধ্যের মত উদ্ধৃত করিতেছি। 


আশ্মরথ্যের মত 


বদ্ধাঙ্থুলি ও তঙ্জনী বিস্তুত করিলে একের অগ্রভাগ 
হইতে অপরের অগ্রভাগ পরাস্ত ঘে পরিমাণ, সেই পরি- 
মাণের নাম পপ্রাদেশ” । আশ্মরথা-মুনি বলেন হৃদয়, 
প্রাদেশ-পরিমিত । পরমাত্ম। এই হ্বদয়ে বাদ করেন, 
এই-জন্য তাহাকে 'প্রাদেশ মাত্র” বল। ভহয়াছে ( বেদান্ত 
স্থত্র, ১/২।২৯, শঙ্কর-ভাষ্য )। 


৭২৪ 
বাদরির মত 
অন্স্থতেঃ বাঁদরিঃ ( বেদান্তন্ত্র,১।২৩০ )। শঙ্কর এই 
সথত্রের ছুইটি নর্থ করিয়াছেন । 

(১) মন প্রাদেশ মাত্র স্বদয়ে অবস্থিত। এই মন 
পরমাত্মার প্যান করিয়। থাকে । এই-জন্ত পরমান্মমকে 
'প্রাদেশ মাত্র' বল! হইয়াছে । 

(২) প্ররুত-পক্ষে পরমা প্রাদেশ মান নহেন। কিন্ত 
. তিনি প্রাদেশ মাত্র কূপে অন্স্থত অর্থাৎ চিন্তনীয়। এই- 
জন্ত তাহাকে প্রাদেশ মাত্র বল! ইইরাছে। 


জৈমিনির মত 

শতপথ-ত্রাঙ্গণে (১০।১/১০,১১) লিখিত আছে থে, 
অশ্বপতি এক সময়ে আরুণি সতাবজ্ঞ প্রভৃতিকে এইরূপ 
বলগাছিলেন --'দেবগণ বৈশ্বানরকে প্রাদেশ-মাত্ররূণে 
জানিয়া তাহাকে পাভ করিয়াছিলেন । আমি তাহার 
ঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে বণনা করিব যেন 'প্রাদেশ 
নাক্্র বন্ধ স্তাহার উপমান হইতে পারে।' ইঞার পর 
অশ্বপতি অঙ্গুলি হবার! নিজের মস্তক দেখাইয়। বলিলেন _ 
ইহাই “অতিষ্ঠা” নামক বৈশ্বানর। চক্ষঘয়কে দেখাইয়। 
বলিলেন _ইহাই 'স্থতেজা'নামক বৈশ্বানর। নাসিক 
দেখাইয়া বলিলেন ইহাই 'পৃথগ্‌ বজ্ম-নামক বৈশ্বানর। 
নুখের অভ্যন্তরস্থ আকাএকে দেখাইয়। বলিলেন - ইহাই 
'বন্থলা-নামক বৈশ্বানর | মুখের লাল! দেখাইরা বলিলেন _ 
ইহাই "রয়িনামক বৈশ্বানর । চিবুক দেখাইয়। ধলিলেন _ 
ইহাই 'প্রতিষ্ঠা-নামক বৈশ্বানর। 

এইরূপে মন্তক হইতে মারস্ত করিয়া চিবুক পধান্ত 
সমুদয় অংশকে বৈশ্বানর-রূপে কল্পনা করা হইল । এই 
অংশের পরিমাণ এক 'প্রাদেশ' অর্থাৎ এক বিঘং; 
এই-জনা বৈশ্বানর-আত্মাকেও 'প্রাদেশ মাত্র বল 
হইয়াছে ।” ইহাই জৈমিনির মত (বেদান্ত-সুত্র, ১)২।৩১)। 

এস্থলে একটি গুরুতর আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে । 
শতপথ-ব্রাঙ্গণে মস্তক হইতে আরস্ত করিয়। চিবুক 
পর্যন্ত অংশকে বৈশ্বানর-রূপে কল্পনা কর! হইয়াছে । 
এই অংশের পরিমাণ 'প্রাদেশ মাত্র"; স্থৃতরাৎ এই 
আত্মাকে 'প্রাদেশ মাত্র'-রূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৬৬১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
কিন্তু ছান্দোগ্য-উপনিষদে মন্তক হইতে আরম্ভ করিয়া 
গ্রাদদ্বর পর্যন্ত সমুদায় দেহকে বৈশ্বানর-রূপে কল্পনা কর! 
হইয়াছে । এ অংশের পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র নহে? স্থৃতরাং 
এস্থলে শতপথ-ত্রাঙ্ষণের অর্থে বৈশ্বানর-মাত্মাকে 'প্রাদেশ 
মাত্র” বলা যাইতে পারে না। 
জাবাল শাখাধ্যায়ীদিগের মত 

চিবুক হইতে মৃদ্ধা পথ্যস্ত অংশ প্রাদেশ-পরিমিত। 
ভর ৪নাসিকা ইহারই অন্তর্গত।। এই ভ্রও নাসিকার 
সন্ধিস্থলে পরনাত্বা অবস্থিত | এই-জন্য পরমাক্মাকে 
'প্রাদেশ মাত্রা বলা হভয়াছে (বেঃ সঃ শাঞঙ্কর 
ভাষ্য )। 


১২৩২) 


শঙ্করাচাধ্যের মত 

শঙ্গরাচাধ্য ইহার চারটি অর্থ করিয়াছেন : 

(১ ছ্যলোক হইতে পৃথিবী পণ্যন্ত প্রদেশ দ্বার! 
তিনি পরিমিত হন (মীয়তে, মা ধাতু) অর্থাৎ জ্ঞাত 
হন, এই-জন্য তিনি 'প্রাদেশ মাত্র” । 

(২) তিনি মুখ প্রভৃতি প্রদেশে ভোত্রূপে পরিজ্ঞাত 
হন, এই-জন্য তিনি 'প্রাদেশ মাত । 

(৩) ছালোক হইতে পৃথিবী পধ্যন্ত সমুদয় প্রদেশ 
ঠাহার পরিমাণ, এই-জন্য তিনি 'প্রাদেশ মাত্র | 

(৪) ছ্যালোকাদি বিষয়ে এাস্ত্রে প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ 
দে! হয়। এই-জন্য এই সমুদয়ের নাম প্রাদেশ 
(- প্র+আদেশ )। এই প্রাদেশই তাহার পরিমাণ, এই- 
জন্য তাহাকে 'প্রাদেশ মাত্র বল। হইয়াছে । (ছাঃ ভাঃ 
৫1১৮) 

অভিবিমান 
'অভিবিমান” খবর অথ লইয়াও অনেক মত-ভেদ। 
শঙ্করের মত |] 
শঙ্করাচাষ) ইহার চারিটি অর্থ দিয়াছেন - 

(১) তিনি প্রতাগাত্মারূপে অভিবিমিত হন অর্থাৎ 
“অহম্‌* (আমি) বলিয়া জ্ঞাত হন 1 এই-ন্য তিনি 
'অভিবিমান? (ছাঃ ভাঃ ৫1১৮; বেঃ ভাঁঃ ১২৩২) 

(২) প্রত্যগাত্মা বলিয়া! তিনি সকলের নিকটস্থ 
(অভিগত); এই-জন্ত তিনি অভিবিমান(বেঃ ভাঃ ১1২।৩২)। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


(৩) তাহার পরিমাণ করা যায় না, এইজন্য তিনি 
অভিবিমান (বে: ভাঃ ১২৩২ )। 

(৪) জগতের কারণ বলিয়া তিনি সমুদয় পরিমাপ 
করেন (অভিবিমিমীতে ) অর্থাৎ সমুদয় অবগত আছেন, 
এইজ্রনা তিনি অভিবিমান ( বেঃ ভাঃ ১২।৩২ )। 

রামানুজের মত 

রামান্ুজ ইহার এইরূপ অর্থ দিঘ়াছেন_ তিনি অভি- 
ব্যাঞ্চবান্‌ (অর্থাৎ সর্বব্যাপী ) এবং বিগতমান ( অর্থা 
অপরিমেয়); এই-জন্য তীভান্ নাম “অভিবিমান 
(বেঃ ভাঃ ১১1৩০) | 

সিদ্ধান্ত 

দেখ! যাইতেছে এই ছুইটি শব্দের অথ লইয়! অত্যন্ত 
মত-ভেদ | .আমাদিগের মনে হয়, যে অথ গ্রহণ করিলে 
পূর্বাপর সামগ্রস্ত থাকে, সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। 
দেখা যাউক এই অংশের পূর্বে এবিষয়ে কি বল। হইয়াছে । 

ছান্দোগ্য-উপনিষদে ইহার পূর্ববর্তী ছয়খণ্ডে বৈশ্বানর- 
আত্ম-বিযয়ে যাহা বর্িত হইয়াছে তাহ! এই ₹ 

যিনি দেী অর্থাৎ স্থৃতেজা-নামক বৈশ্বানর-আত্মাকে 
উপাসনা করেন, তাহার কুলে স্থৃত প্রস্তুত ও আন্ত দৃষ্ঠ 
হয় (৫1১২১ )। সুুতেজা শবে হত", এবং স্থৃত, প্রস্থত, 
ও মানত শবেও নত"; এই-জনাই বোধ হয় জুতেজার 
সভিত স্থত-প্রঙ্গতাপির সম্বন্ধ "খান হইয়াছে । শতপ- 
্রাঙ্ধণে অন্ুরূপ-স্থলে স্থতেজা-গ্থণে ্ততেজ। ব্যবহৃত 
হইয়াছে (১০1৬১ )। ূ 

ইহার পরে বল! হইয়াছে 'খিনি আদিত্য অর্থাৎ 
বিখবুপ বৈশ্বানর-আম্মার উপাসন! কগেন, তাহার কুলে 
“বহু বিশ্বর্ষপ” বস্ত দৃষ্ট হয় ( ৫1১৩1১)। 

যিনি বাষু অর্থাৎ 'পৃথগ ধস্মাম্ম।' বৈশ্বানরের উপাসন। 
করেন, তাহার কুলে “পৃথক বলি আগমন করে 
(৫1১৪1১)। 

যিনি আকাশ অর্থা২ *'বহুল'-নামক বৈশ্বানরের 
উপাসনা .করেন্। তিনি প্রজা ও ধনে ণবহুল” হন 
(61১৫১) । 

যিনি আপ অর্থাৎ রয়ি-নামক বৈশ্বানরের উপাসন। 
করেন, তিনি “রয়িমান্ হয়েন (৫1-৩১)। 


অশ্বপতির ব্রহ্মবাঁদ 


৭২৫ 


যিনি পৃথিবী অথাৎ প্রতিষ্ঠানামক বৈশ্বানরের 
উপাসন। করেন, তিনি প্রতিষ্ঠ। লাভ করেন ( ৫1১৭১ )। 

এই কয়েকটি স্থল পাঠ করিয়! বুঝা যাইতেছে যে, 
প্রতিষ্ঠার উপাসনার ফল প্রতিষ্ঠা, রয়ির উপাসনার ফল 
রয়ি, বনুলের উপাসনার কল বহুল ইত্যাদি। উপাস্য 
বস্ত ষেপ্রকার, উপাসনার ফলও তদনুরূপ। 

পূর্ধ্বোক্ত ছয়-প্রকার বৈশ্বানরের উপাসনার কথ! 
বলিয়া অশ্বপতি বলিতেছেন থে, প্রকৃত বৈশ্ব(নর প্রাদেশ 
মাত্র এবং অভিবিমান; তাহার উপাসনার ফল সর্ধলোঁকে,” 
সর্বভূতে ও সর্বআত্মায় অন্নভোজন । উপাস্য যাহা, 
উপামনার ফলও ঘখন তাহাই, তখন ইহাই সিদ্ধান্ত 
পরিতে হইবে ধে, সর্বলোক, সর্বভূত ৭ সর্বআত্মা যাহা, 
প্রাদেশ মাত্র এবং অভিবিমান৪ তাহাই । এখানে প্রথমে 
বল! হউতেছে তিনটি বস্তর কথা_ সর্বলোক, সর্বভূত 
ও সব্নআত্মা। এই তিনটিকে বল! হইল প্রাদেশ দাত্র 
এবং মভিবিখান। এস্থলে তিনটি বস্তকে দুইটি বিশেষণ 
দ্বারা নির্দেশ করা হ্ইয়্াছ্ে। ইহার ছুই অর্থ হইতে 
পারে । 

প্রথম অর্থ 

সর্বলোক ও সর্বভূত-_এই দুইটির বিশেষণ প্রাদেশ- 
মাত্র এবং সর্ব-মাত্মাপ বিশেষণ অভিবিমান। 

সর্বপোক ৭ সর্বাভ্ত্র অর্থাৎ ছ্যলোক হইতে ভূলোক 
পধ্যন্ত সমুদয় প্রদেশ এবং এই প্রদেশস্থ সর্ববস্ত ইহার 
মাছ।। এইজন্য ইহার নাম প্রাদেশ মাত্র (শক্ষরের ১ম, ৩য় 
অথ উষ্টব্য )। 

শন্ন আত্মারপে ইনি অভিবিনিত হন অথাৎ সর্বব 
আত্মান্ধপে ইহাকে জানা যায়, এইজন্য ইহার নাম অভি- 
বিমান (শঙ্করের ১ম ও ২ম অর্থ ডষ্টব্য )। 

প্রদেশ মাত্র নাম দ্বারা সদুদায় 'নাত্মবস্তকে বৈশ্বা- 
নরের অন্তভূতি করা হইল এবং “অভিবিমান, শ্্ধ ব্যবহার 
করিয়। বল। হইল এই বৈশ্বানর আত্ম-বস্ত অর্থাৎ ইনি 
আত্মা। 

দ্বিতীয় অর্থ 
".. কে), 
দ্বিতীয় অর্থ এই :- প্রার্দেশমাত্র 'বলিলে সর্বলোক, 


ডি 


র্ধভূত ও  সর্ধ-আত্মা_ এই তিনটিকেই বুঝিতে হইবে। | 
সর্ব আত্ম প্রদেশের বাহিরে, এ-প্রকার আশঙ্কা করিবার 
কোন কারণ নাই। এস্থলে "আত্মা" অর্থ অবশ্যই “অশরীর 
আত্ম" নহে। যখন অন্ন ভোজনের কথা আছে, তখন 
বুঝিতে হইবে এ আত্ম! 'সশরীর আত্মা'। স্থৃতরাং 
'প্রাদেশ মাত্র" দ্বার সর্ববলোক, সর্বভূত ও সর্বা-আত্মা এই 
তিনটিকেই বুঝাইতে পারে। 

ৃ্‌ (খ্)' 

অভিবিমান -অভি+বি+মা+অনট। ম৷ ধাতুর 
অথথ 'পরিমাণ করা? । যাহার পরিমাণ নাই, তাহার নাম 
“অভিবিমান? (শঙ্করের তৃতীয় অথ দ্রব্য )। রামাহজ 
“অভিব্যাপ্ত” অর্থে অভি” এবং 'অপরিমেয়? অথে “বিমান? 
গ্রহণ করিন্বাছেন। রামান্ুজের অর্থ ওশস্করের তৃতীয় অর্থ 
একই শ্রেণীর । 

(ক) এবং (খ) 

প্রাদেশমাত্র বলিলে বৈশ্বানরকে দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন 
রূরা হর; এই-জন্ত “গ্রাধেশমাত্র বলিয়া সেই সঙ্গে সঙ্গে 
বলা হইল ইনি অভিবিমান অর্থাৎ অপরিমেয (কিংবা 
সর্বব্যাপী ও অপরিমেয় )। 

*গ্রাদেশ মাত্র" বা?! বল। হইল বৈশ্বানর-আত্ম। জগৎ- 
রূপে প্রকাশিত : 'অভিবিমান' দ্বাবা বপা হইল 'জগহ 


প্রবাসী-_আশ্ষিন, ১৩৩১ 


ছারা তাহার পরিমাণ করা ায় না, 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তিনি জগতের 
অতীত ।' 
সামঞ্জস্য 

সর্বলোক, সর্বভূত ও সর্ব-আত্মা এই তিনটির সঙ্গে 
কিভাবে প্রাদেশ মাত্র এবং 'অভিবিমান, এই দুইটির 
সংযোগ করিতে হইবে; সে বিষয়ে মত-ভেদ থাকিতে পারে, 
কিন্তু একটা স্থলে মত-ভেদ নাই। তাহা এই: পরমাত্মা 
“প্রাদেশ মাত্র' ও “অভিবিমান” । সর্বলোক, সর্বভূত ও 
সব্দ-আত্মা তাহার অঙ্গীভূত ; তিনি জগতরূপে প্রকাশিত . 
কিস্ত জগৎ দ্বার! তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা ব৷ 
পরিমাণ করা যায় না। তিনি অপরিমেয়, তিনি 
অভিবিমান। 

যাজ্ৰবন্ধ্য ও অশ্বপতি 

বাজ্ঞবস্ক্যও অদ্বৈতবাদী এবং অশ্বপতিও অদ্বৈতবাদী। 
কিন্তু উভয়ের অদ্বৈতবাদ এক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদ নহে। 
যাজ্ঞবক্ক্যের অদ্বৈতবাদে জগতের স্ান নাই; তাহার বর্গ 
অস্তধাহ্রহিত : ইহার অভ্যন্তরেও কিছু নাই, বাহিরেও 
কিছু নাই। কিন্তু অশ্বপতির অদ্বৈতবাদে জগতের একটি 
বিশেষ স্থান আছে । ঘাহ। কিছু আছে, সমুদরই বর্ষের 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; ব্রহ্ম জগং-বিশিষ্ট। জগত ত্রন্মের বিশেষণ। 

বর্তমান যুগে অনেকেই এইপ্রকার 
করিবেন। 


মতের আদর 


ফ্যাসিউ আন্দোলন-সন্বন্ধে ছু-একটা কথ 


শ্রী ফণীন্দ্রকুমার সান্যাল 


আজ জগতের পোক ছুটো। পরস্পরবিরোধী আন্দোলনের 
দিকে চেফে আছে দেখ বার জন্যে যে শেষ পধ্যপ্ত তাদের 
মধ্যে কোন্ট। সত্যই জয়া হয়। মান্গষের চিরপুরাতন 
সামাজিক বিধিব্যবস্থার চাপে মাশ্তয এত অস্থির হয়ে 
উঠেছিল যে সে তার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে চাচ্ছিল একটা! 
বিরাট পরিবণ্তন। যা" কিছু পুরাঁতন সেসমস্ত ভেঙে 
দিয়ে সে চাচ্ছিল, নতুন করে' সত্যিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠ 


করুতে। এর ফলে জেগে উঠ্‌ল রুশিয়ার ভীষণ বিপ্লব । 
থে ঘনান্ধকার রুশিয়ার ভাগ্যাকাশ ধীরে ধীরে ছেয়ে 
ফেল্ছিল নে অন্ধকার দূর .১কবুবার জন্তে বদ্ধপরিকর হ'য়ে 
কম্মবীর লেনিন তাকে যে নতুন আলোকু দান করেছিলেন 
সে আলোকের ওজ্জল্যে সমস্ত জগৎ চমকিত হ'য়ে গিয়েছিল 
আর তার উত্তাপ সকলের পক্ষেই ভয়ানক অসহা হ'য়ে উঠে- 
ছিল। কিন্তু প্রথমটা অসহনীয় হ'লেও রুশিয়। তার অেষ্ঠ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সস্তানের দান আজ আদর করে, গ্রহণ করেছে । অদ্ভুত- 
কন্ধা লেনিন আজ আর নেই। তিনি যে ষজ্ঞ আরম্ভ 
করেছিলেন তাতে তার নিজের জীবনকে আহুতি দিয়ে 
রুশিয়ায় নবজীবনের সঞ্চার করে” গেছেন। জগতের 
লোক তাই চে" আছে দেখ্বার জন্যে যে রুশিয়৷ কি- 
ভাবে তার নতুন জীবন যাপন করে। 

মার একদিকে আর-এক কম্মবীরের অভ্যুত্থান হয়েছে। 
তিনি মুসোলিনি; বর্তমান ইালীর মন্ত্রপ্তরু | যে- 
মন্ত্রের সাধনা করতে ইতালীকে তিনি আহ্বান করেছেন 
জগতের চিন্তারাজ্যে তা সম্পূর্ণ নতুন না হ'লেও বর্তমান 
চিন্তাক্রোতের বিরুদ্ধগামী সে-মন্ত্র। এ-মস্ত্র াধন। ইতালীকে 
মিদ্ধির পথে কতখানি এগিয়ে দেয় তা বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করবার । 

বিগত যুদ্ধের বহুপূর্ব থেকেই ইতালীতে সোশ্যালিষ্ 
দল গড়ে উঠছিল । কিন্ত তখনকার শাসনপদ্ধতির সঙ্গে 
তাদের অন্তরের যোগ না থাকলেও -সে-পদ্ধতির সমূল উচ্ছোদ 
করুতে তারা চাইত না। তারা চাইত যাতে ধীরে ধীরে 
কতকগুলো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি সাধারণের সম্পত্তি 
বলে" পরিগণিত হয় এবং রাষ্ট্রশক্তি ধীরে ধাঁরে ব্যক্তিখিশেষের 
হাত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য কেড়ে নিয়ে জনসাধারণের 
জন্তে সেগুলো চালায়। কিন্ধ যখন সমস্ত বাধা-বিপঞ্ভি 
অতিক্রম করে” বলশেভিক্বাদ রুশিয়ায় জরী হঃয়ে ট্টাড়।ল, 
তখন জগতে সমস্ত সোশ্ঠালিষ্টট দলের মধ্যে একট। 
চাঞ্চল্য এসে উপস্থিত হল। বলশেভিকৃদের আদর্শ ছিল 
সমপ্ত জগতে একটা বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করুবে, সেঠ আদশে 
অনুপ্রাণিত হয়ে বলশেভিক্‌ নেতারা সমস্ত জায়গায় তাদের 
দূত পাঠিয়েছিলেন । ইভালীতেও এ-আন্দেলন প্রবল- 
ভাবে চালাবছুর চেষ্টা তারা করেছিলেন। যুদ্ধের ফলে 
যেসমন্ত দেশ ধ্বংস যেতে বসেছিল, জীবনধারণ মাত্রও 
যেসব দেশে একটা মহা সমস্যার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল, 
বলশেভিক্বাদ €সথানে সহজেই জনসাধারণের প্রাণে 
আশার সঞ্চার কর্রে। সেজন্টে যুদ্ধবিধবন্ত ইতালীতে প্রচারের 
কাজ জোর চলে। ফলে সেখানে প্রবলভাবে ধশ্মঘট 
আরম্ভ হয় এবং সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম বন্ধ হয়ে 
যায়। তার" পর অরাক্রকতা প্রভৃতি থেকে যে অবস্থা 


ফ্যাসিষউট, আন্দোলন-সন্বন্ধে ছু,-একটা কথা 


৭২৭ 


০০ তশীলিট পিশশিসাপাশাশিপীশা 


দাড়ায় তাতে তখনকার মন্ত্রী সিনিয়র নিটি মন্ত্রীসভা 
ভেঙ্গে দিয়ে তার মন্ত্রীত ত্যাগ কর্তে বাধ্য হন। রাজ 
ভিক্টর ইমানুয়েল গাওলিটিকে ডেকে নতুন মন্ত্রী সভা 
গড়তে বলেন। কিন্তু এ মন্ত্রীসভাও বেশী কিছু করে' 
উঠ্তে পারেননি । 
এমন সময় মুসোলিনির আবর্ভাব হ'ল। তিনি পূর্বের 
পোশ্ালিই্ট দলভুক্ত ছিলেন ; কিন্তু রুশিয়ার অবস্থা দেখে 
তিনি তার আদর্শ পরিবর্তন করেন। তিনি তখন 
ফ্যাসিষ্টু (৯4৭) নাম দিছ্ধে একটা দল গঠন কর্‌তে 
মারস্ত করুলেন এদের প্রধান উদ্দেশ্তা হ'ল বলশেভিক্বাদকে 
দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং ইতালীর পুরাতন নষ্ট- 
গৌরব আবার ফিরিয়ে মানা । এরা সোশ্যালিজম্‌ 
থেকে দু'একটা ভাল আদশ নিলেন বটে ; কিন্ত রীতিমত 
অস্ত্রশস্ব সাহান্যে যুদ্ধ করে? সোশ্যাপিজম্কে দূর করে' 
দিতে এরা বদ্ধপরিকর হলেন। এইভাবে যে বল গড়ে? 
উঠল তাদের নাম হ'ল ফ্যাসিষ্ট সেনাবাহিনী বা [।২0খা, 
18000) 514 | ফ্যাসিই শব্দের ব্যুৎ্পভ্তিগত অর্থে বোঝায় 
ব্যাণ্ডেজ বা বন্ধনী । ক্ষত বা আহত স্থান নীরোগ 
কর্বার জন্তেই এ বন্গনীর প্রয়োজন । বলশে।ঠিকৃবাদ 
প্রচারের ফলে ইতালীর বুকে ভীষণ ক্ষত দেখ। গেল এবং 
সডা সাগাবাব জন্তে এই দল গঠিত হয়েছিল বলেই সেই 
দলকে খ্যাসিষ্ট নামে অভিহিত করা হয়। মুসোশিনির 
দলগঠনের অদ্ভতশক্ি এ অপাধাণণ বাক্তিত্বের জোরে 
তিনি ক্রমশই তার দল বাড়িরে তুলতে মারস্ত করুলেন। 
প্রতিদিন দলে দলে লোক এসে সার দলে ধোগদান করতে 
লাগল। তার পর সোশ্তালিই্দলের সঙ্গে তাদের প্রবল 
ংঘর আরম্ভ হয়। সমস্ত ইতালী অস্তযুদ্ধে শতবিক্ষত 
হয়ে উঠে । অধশেষে ফ্যাসিই দল যুদ্ধে সোশ্যালিষ্টদের 


সম্পূর্ণরূপে পরাদিত করে। বিধ্বস্ত সোশ্যালিষ্টরা দলে 


দলে এসে ক্যাসিষ্ট দলে যোগদান করুতে আখ্বস্ত করে। 
কেবল মাত্র পশ্তশক্তির সাহায্যেই ফ্যাসিষ্ট দলের জয় হয়। 
এই জন্তে 11007510111) নামে একজন লেখক 


মুসোলিনিকে বলেছেন “8. 7706 ১০শেধ1150 ৮10 
00105060106" বা 1]1খেথা।ও 01 0120 10 0990100 
৪৭ 81) 21200 01 097066077, ( “01101180010 
ঠাপ], 1924) 


টু 

তার পর ১৯২১ সালে অক্টোবর মাসে ফ্যানিষ্ট 

ংগ্রেসের অধিবেশন মুসোলিনি সিনিয়র গাওলিটির মন্ত্রী 
সভার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং এ মন্ত্রীমভা 
ভেঙে দেবার প্রস্তাব করেন। অবস্থার গুরুত্ব-বোধে 
গাওলিটি মন্ত্রীসভা ভেঙে. দিতে বাধ্য হন এবং রাজ! 
ইমান্থয়েল মুসোলিনিকে ডেকে মন্ত্রীনভ। গঠন কর্‌তে 
অন্থরোধ করেন। 
, ,এইভাবে ফ্যাসিষ্ট দল গঠন করে? মুসোলিনি আজ 
সমস্ত ইতালীর ভাগ্যনিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন । মুসোলি- 
নির মত সোশ্ঠালিষ্ট মতবাদের একরকম সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে । 
তিনি ধনী ও শ্রমজ্ীবীর মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ দূর করে, 
দিতে চান না, তবে তাদের পরম্পরের শহ্বন্ধ থাতে মধুর 
হয় তার ব্যবস্থা তিনি করৃতে প্রস্তত | ব্যবগা বাণিজা 
ব্যক্তিবিশেষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে »৭- জনসাধারণের 
জন্যে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা চালিত ধর| তার মত নয়। পরস্ত 
বর্তমানে ইতালীতে বেসমন্ত বিষয় এইভাবে জনসাধারণের 
সম্পত্তি হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় তিনি 
সে-সমন্ত ধীরে ধীরে পুনরায় ব্যক্তিবিশেষের তাতে সমর্পণ 
করুবেন বলে" মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। সোশ্যাপিষ্টদের 
যায় ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নষ্ট ক'রে তাকে সাধারণের 
সম্পত্তিতে পরিণত কর! তার মত নয়। জনগণের বিভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগ তিনি দূর করে" দিতে চান না। দেশের 
শাভিজাত্কে নষ্ট করে? দিতে বা নাগরিক ও গ্রামা 
সম্প্রদায়ের প্রভেদকে দূর করে? দিতে তিনি প্রস্তত নন। 
এককথায় সামাজিক বৈষমাকে দূর করে" 'একীকরণ তার 
মত নয়। এমন কিযারা এই একীকরপপ্রয়াসী তাদের 
দমন করতে পশুশক্তি বাবহার করতে তিনি সর্বদাই 
প্রস্তৃত । বৈষমাকে বজায় রেখে বৈষমোর কঠোরতা ও 
অত্যাচার দূর করা হচ্ছে তার মত। এইজন্তে পূর্ণগণ- 
তন্ত্রের তিনি পক্ষপাতী নন। রাষ্ট্রশক্তি জনসাধারণের 
হাতে নিহিত করা তিনি অন্তান্ম মনে করেন এবং প্রতি- 
নিধিমূলক রাষ্ট্রশক্তির উপরই তার আস্থা! দেখা যায়, কিন্ত 
এই প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা তিনি সমগ্র জনসাধা- 
রণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে রাজি আছেন। দেশের 
001$810 (কাল্চাঁর) যাতে বৃদ্ধি পায় তার আয়োজন 


প্রবাসী-_আশ্ষিন,, ১৩৩১ 


২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


. কর্‌তে তিনি পরস্থত। দে দেশে সবকুমার শিল্প, কলা, সাহিত্য 


প্রভৃতির উন্নতির তিনি বিশেষ পক্ষপাতী এবং তার 
বিশ্বাস বৈষম্য না থাকলে ০1010 বাড়বে না আর 
০010%-বিহীন একীকরণ কঠোর ও অন্তায় বৈষম্যেরই 
রপান্তরমাত্র। যুদ্ধের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন 
এবং যুদ্ধের জন্য সর্ববদা প্রস্তত থাকাও বিশেষ প্রয়োজন 
মনে করেন। 

এই হচ্ছে ফ্যাসিষ্টদলের মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমতবাদ জগতে চল্বে কি না। তাই 
সমস্ত জগৎ চেয়ে আছে এর পরিণাম দেখবার জন্তে। 
একথা অবশ্যই অস্বীকার করা যায় না যে অনেক বড় 
কথা মুসোলিনির মতের মধ্যে নিহিত রঘেচে। কিন্ত 
আবার অনেক গলদও এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যাঁয়। 
অবশ্য ঘতরকম মতবাদেরই হৃষ্টি হোক না কেন 
সবগুলোর ভিতরই থে পূর্ণ সত্য নিহিত আছে একথা 
কেউ বল্বে না। কিন্তু প্রত্যেক মতবাদের মুলে থাকে 
একটা আদর উপলব্ধি করুবার চেষ্টা! এবং সেই আদর্শ 
উপলান্ধ করতে ঘেপরিমাণে সে-মতবাদ সহায়তা করে 
সেই পরিমাণেই সে-মতবাদকে সত্য বলে' মা শেন 
নেবে। ফ্যাসিষ্ট মতবাদ কতখানি সত্য তা প্রমাণ হবে 
তাদিয়ে ইতালীর বর্ধশান আদর্শ কতখানি উপলব্ধ 
হাল ন্তাই দেখে? । কিন্তু যেভাবে এআন্দোলন এখন 
চল্ছে তাতে অনেকের মনে অনেকরকম সন্দেহ হ'তে 
আরম্ভ করেছে । এসম্বন্ধে 
লিখেছেন তা বিশেষ ভাববার । ভাগ লেখা থেকে কিছু 
অংশ নীচে উদ্ধত করেই এপ্রবন্ধ শেষ কর্ুব। 'তিনি 
লিখেছেন £ 

তাহার এই আন্দোলনের মুলে যে দশাত্মবোধক- 
কর্তব্যবুদ্ধির কতকগুলি সুন্দর আদরশ আছে, একথা 
স্বীকার করা যেতে পারে ; তিনি দৃঢ়চরিত্র এবং সামরিক 
শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে লক্ষ্য 'রাখেন একথাও মেনে নেওয়া 
যায়। কিন্তু মাষ যে গণতন্ত্রের ভারে '্ীস্ত হ'য়ে পড়েছে 
এই কথাট। তিনি প্রমাণ কবুতে চান, ফ্যাসিষ্ট সৈম্দলকে 
যতদিন খাড়া রাখ। যায়, ততদিন মানুষকে এবিষয়ে তার 
মতামত প্রকাশ কর্‌তে বাধা দিয়ে। অভিজাত-সম্প্রদায় 


11010051100101)5115 যা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জুয়া খেলে ধ্বংস পাওয়ার হাত থেকে 


তিনি রক্ষা করেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদের * 


সোশ্তালিজম্‌ ও সোভিয়েটিজমের হাত থেকে স্থ্রক্ষিত 
*করে? রাখবার দাবীও করেন। যাহার! সামাজিক ও 
"আর্থিক স্বাধীনতা * স্পষ্ট্ূপে কামনা করে, তাহাদের 
বিরুদ্ধে তাহার একমাত্র অস্ত্র পাশব-শক্তি স্তায় কি 
অপইনের ধার তখন তিনি ধারেন না। ইতালিয়ান্‌ 
মহাজনরা যতদিন তাহাকে, আশ্রয়স্থল বলে" জান্বে 
ততদিন পার্লামেন্ট ও নিয়মতত্ত্রেরে প্রতি তাহার 


বিস্ফোরক 


৭২৯ 
রা ক ূ মা পারো । 
প্রতিক্লতাকে তাহারা বিনা আপত্তিতে চলে" যেতে 
দেবে। 

দক্ষিণ ইউরোপীয় প্রকৃতির এমন কতকপ্চলি বিশে- 
বত্ব আছে যাহাতে এই কপট শ্থিভ্যাল্রি ও খুহাজনী সম্ভব 
হয়েছে; কিন্তু সকলরকম বেদখলী বাপারের মত ইহার 
শক্তিও নিরবচ্ছিন্ন নাটকীয় সাফল্যের উপর নির্ভর করে। 
এই শক্তির শেষ সীম। যে অতিক্রান্ত হয়েছে তাহার চিহ্ন 
ইতিমধ্যেই দেখ| যাচ্ছে । "ভিতরের দলাদলি ও বাহিরের 
অবিশ্বাস মুনোলিনির শক্তির মূলক্ষয় স্থরু করেছে। 


বিস্ফোরক 
শ্রী যোগেন্দ্রমোহন সাহা 


মানুষ দিন-দিন দৈহিক হিসাবে ঘতই দুর্বল হ্ইয়া 
পড়িতেছে ততই তাহাকে সেই শক্তি-হীনতার ক্ষতি- 
পূরণের জন্য কৃত্রিম শক্তি-উৎসের সন্ধানে ঘুরিয়৷ বেড়া 
ইতে ছইতেছে। সেই সন্ধানের সফলতার মধ্যে 
বিস্ফোরক-আদির উদ্ভাবন প্রধান। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, এই সাধনার ফ্ল মান্থষের কল্যাণের চেয়ে 
অকল্য।ণেই বেশী নিয়োজিত হইয়াছে । সেকালে রসায়ন- 
শাস্ত্র ষখন শিশু-দোলায় দোল খাইতেছে, তখন নেপো- 
লিয়ান্‌ ১৫ বৎসরের যুদ্ধে মোটে দশ লক্ষ লোকের 
প্রাণনাশ করিয়াছিলেন । আর একালে রসায়ন উদ্দাম 
যৌবনে ১৫ মাসের চেয়েও কম সময়ের ভিতর প্রায় বিশ 
লক্ষ নর নারীকে নিহত করিয়াছে । আর এই দুইয়ের 
পার্থক্য স্থষ্টি করিয়াছে রাসায়নিকের সাধন! এবং তাহার 
বিস্ফষোরক-আদি | 

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের ধু বিশেষতঃ রসায়নের । 
এই যে সেদিন পশ্চিমে এত বড় যুদ্ধটা হইয়া গেল, তার 
মূলে কি মানুষের দৈহিক শক্তি ছিল, না সেনাবল ছিল? 
সে শক্তি-উৎস হইতেছে রাসায়নিকের ল্যাবোরেটরি বা 
তাঁর টেষ্ট টিউব । 


১ 


"16 
_-তরোয়ালের চেয়ে কলম জোরাল--সে কথাটি এযুগে 
আর খাটে না। মার্টিন সত্যই বলিয়াছেন--10)01)014176, 
210 (0 100)0 001 1170 21019701৭40 (৭1001001010 0171) 
(00 1011).- রাসায়নিকের নিক্তি আর পরখ-নল বাণ 
চেয়ে শক্তিমান্‌ ! 

বিস্ফোরক মানে কি? যেকোনও বস্ত সহস! 
অত্যধিক-পরিমাণে সম্প্রসারিত হয় ও তাহাও 
ফলে প্রচণ্ড শক্তির স্ষ্টি করে, তাহাকেই বিস্ফোরক 
(931)11৯1৮0) বলা যায়। আপনারা হয়ত শিয়া 
বিস্মিত হইবেন যে, জলের ন্তায় এমন অনপকারক 
বস্তও অবস্থা-বিশেষে সাংঘাতিক বিম্ফোরকের স্তায় 
আচরণ করে। পৃথিবীর বুকের ভিতর অহনিশি আগুন 
জলিতেছে। যখন উপরকার জল মাটির স্তর ভেদ 
করিয়া কোনগক্রমে সেই মধ্যেকার প্রজ্লিত ধাতু 
গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যের সংস্পর্শে আসে তখনই 
উহা বাম্পে পরিণত হয় ও উহার পরিমাণ হাজার- 
হাজার গুণ বাড়িয়া" যায়। এই সম্প্রসীরণের ফলে 
যে ছুঃসহ চাপের সৃষ্টি হয়, তাহা চারিদিকৃকার 
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গলিত পদার্থ-সমৃহকে মাটির স্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর 


বুক চিরিয়া আকাশে বছ: উর্ধে প্রক্ষিপ্ত করে, আর. 


এই মুজির ম্পন্দনে সমস্ত পৃথিবী কীপিয়া উঠে। 
সাহিত্যের ভাষায় ইহাকেই ভূমিকম্প কহে। লোক- 
লোচনের সীমার ভিতর যুগযুগ ধরিয়া পৃথিবীর 
যে ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, তাহার অনেকখানিই এই 
ভূমিকম্পের দরুন্। এই যে সেদিন জাপানে এত বড় 
ভূমিকম্পটা হইস্া গেল, তাহাতে কত হাঙ্জার-হাজার 
লোক মরিল, কত কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি ন্ট 
হইল, তাহার ইয়ত্ত। নাই । অনেকেই অনুমান করেন, বহু 
ধ্গ পূর্বে জাপান এসিয়ামহাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। 
তারপর হঠাভূমিকম্পের ফলে বর্তমান জাপান ও এসিয়ার 
মধ্যেকার সমস্ত ভূখণ্ড ধসিয়া গেল এবং তাহার স্থান 
সমুদ্র-জলে পূর্ণ হইয়া! জাপানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। 
আর ছোট-খাটরকমের ভূমিকম্প ত জাপানে বারমাসে 
তের পার্বণের মত লাগিয়াই আছে। কতবড় একটা 
নগরী, তাহার সমস্ত সমৃদ্ধি, সমস্ত সভযতা-সমেত চিরদিনের 
মত মুহূর্তে লুপ্ত হইয়া! গেল। 

১৮৮৩ থৃষ্টান্সে ক্রাকাতোয়াতে যে ছোট-খাটরকমের 
ভূমিকম্পটি হয়, তাহার ফলে এক বর্গমাইল-পরিমিত 
গোটা! একটি পর্বত ধূলি-মুষ্ির ন্যায় শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল 
প্রায় ছুই হাজটর মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে এই কম্পনের 
ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল ও দেড়শত মাইল দুরের দরজা- 
জানালার কাচ ইহার প্রবাহের ধাক্কায় চরমার হইয়া গিয়- 
ছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকায় জোহান্পেসবার্গ নগরের রেল- 
ষ্টেশনে ১৮৯৬ খুষ্টাবে প্রায় ৫৫টন (এক টন প্রায় ২৭ 
মণের সমান ) বিদারক জেলাটিন নামক একপ্রকার 
বিস্ফোরক দৈবাৎ সংঘর্ষণের কলে বিদীর্ণ হইয়া যায়। 
বজনিনাদে ও প্রচগুকম্পনে সহরবাসীগণ শিহরিয়া 
উঠিয়া! উদ্ধেদৃষ্টিপাত করিয়া! শুধু নিবিড় মেঘের ন্যায় 
পুপ্নীভূত ধৃমরাশির ভিতর হইতে উিত একটি প্রজ্জলিত 
অগ্রিশিখা দেখিতে পাইল। কিন্ত এত বড় সাংঘাতিক 
বিস্কুরণের ফলে অকুস্থানে মোটে ৩০ শত ফুট দীর্ঘ, 
৬৫ ছুট প্রশস্ত ও ৩০ ফুট গভীর একটি খাতের স্থষ 
হইল ও চতুর্দিকে প্রায় ১০০০ গজ পরিমিত স্থানের 


প্রবাসী-_আশ্মিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাড়ীঘর চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া গেল। মান্থযের এই কৃত্রিম 
বিস্ফোরকাদি প্ররুতির বস্শক্তির তুলনায় কত ক্ষীণ! 

এইবারে একটি-একটি করিয়া বিশ্ফোরক গুলির 
উপাদান, প্রস্তত-প্রণ।লী ও তাহাদের ধর (1)101)01) ) 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। 


বারুদ 
ইহার উপাদান-- 
৭৫ ভাগম্থর] (199108৯1010) 71006) 
১৫ ভাগ কয়ল| (011710)01 ) 
ভাগ গন্ধক ( স0]1)110)) 

উপরোক্ত পদার্থগুলি উত্তমরূপে গুড়। করিয়। উত্ত- 
পরিমাণে মিশিত করিতে হয়! কামান-গড়ার 
উপযোগী তাম-দন্তা-মিশ্র ধাতুকে অথবা তাম্রে নিশ্মিত 
ভিতরে ফলা লাগানে। বৃহৎ ঢোপে এই মিশ্রণ-কাধ্য 
সম্পাদিত হয়। অতঃপর চালুনী দিয়! ছাকিয়া 
হাইডরুলিক প্রেস বা জল-পীড়ন-যস্ত্র দ্বারা চাপ দিয়! 
উহাকে একটি বৃহৎ তালে পরিণত করা যায় ও 
পরে উহা হইতে আবশ্যক-অন্থ্যায়ী আকারবিশিষ্ট খণ্ড 
বারুদ প্রস্তুত হয়। মোটামুটিভাবে এই হইল উহার 
প্রস্তত-প্রণালী। কানান বন্দুক প্রভৃতি হইতে গুলি 
ছুড়িবার জন্যই সাপারণত: এই বারুদ ব্যবহৃত হইয়! 
থাকে। নলের ভিতরে প্রথমে খানিকটা বারুদ পৃরিয়া 
গুলি ঠাসিয়া দিতে হয়। অতঃপর যেই পশ্চাৎদিক্‌ হইতে 
বারুদে আগ্তন দেওয় হয়, অম্নি তঙক্ষণাৎ উহা! জলিয়! 
গ্যাসে পরিণত হয় ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে সে-সময় 
যে ভীষণ তাপ উত্পাদিত হয়, তাহা উক্ত গ্যাসকে বহু- 
গুণে বদ্ধিত করে ও এই সম্প্রসারণের ফলে ভয়ানক 
চাপের সৃষ্টি হয়। সন্মুগে খোল। পাইয়! গ্যাস 'গুলিটিকে 
সেই দিকে ঠেলিয়! দেয় ও উহা বিষম-বেগে সম্মথে 
বহুদুরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

কিন্তু বিস্ফোরক-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই 
বারুদের ব্যবহার অনেক কমি "গিয়াছে ও ধুমহীন 
বারুদ উহার স্থান অধিকার করিয়াছে । প্রথমতঃ এই 
বারুদ পোড়ানয় ঘে দুর্গন্ধের হুষ্টি হয়, তাহা চারিদিকৃকার 
বামুকে দূষিত করে ও গুলি-নিক্ষেপ-কারীকে বেষ্টন 


ও 


ট 
শি 


ডষ্ঠ লংখ্য। ] 


করিয়া ধোয়ার সৃষ্টি করে ও ফলে 
উহাকে দুরস্থিত শক্রর গোচরীভূত 
করে। তখন তাহার আত্মরক্ষা 
অসম্ভব হইয়া গড়ায় 
ডিনামাইট্‌ বা নাঁইট্রোগ্লিসেরিন্‌ 

ডিনামাইট প্রস্তুতের মূল পদার্থ 
হইতেছে গ্লিসেবিন। অনেকেই এই || 
স্বচ্ছ মিষ্ট তৈল-জাতীয় পদাথটি || 
দেখিয়াছেন। অসৎ ব্যবপায়ীর |& 
অনেক সময় মধুতে গ্লিসেরিন্‌ তেজাল | 
দিয়া থাকে | সাবান্‌ ও চর্বিি-বাতি 
প্রস্তুতের প্রক্রিয়া-কালে গৌণ পদার্থ 182 
রূপে ইহ] পাওয়া যায়। ডিনামাইট 
প্রস্তুতের জন্য যে গ্লিসেরিন্‌ ব্যবহীত 
হয়, তাহা অতি উত্তমরূপে বিশ্তদ্ধ 
করা একান্ত আবশ্যক । 

সীলক-নির্টিত চৌবাচ্চায় নাইটিকৃ এপিড, ও সাল্‌- 
ফিউরিক্‌ এসিডের ঠাখা মিক্শ্চার রাখিয়া তাহাতে 
কুস্্র ঝর্ণা-ধারায় গ্রিসারিন বৃষ্টি করিতে হয়। চৌবাচ্চার 
চারিদিক্‌ 'বরফ-জলের ঝেষ্টনীর দ্বারা সর্বদা ঠা] 
রাখা হয়। উহার তলদেশে অসংখ্য ছিত্রপথে বাুবুদ্ধদ 
চালিত করিয়! আসিভ, ও গ্লিসেরিন্কে উত্তমরূপে মিশান 
হয়। এই মিশ্রণের ফলে নাইটি.ক্‌ এসিড. ও গিসারিনের 
মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া হয় ও নাইট্রো-গ্রিসেরিন্‌ প্রস্তত 
হয়। অত্তঃপর উহাকে উত্তমরূপে জলদ্বারা বার-বার 
ধৌত কর! হয় ও অবশেষে ক্ষার-জলে (আযাল্কলি-জলে) 
ও পুনরায় বিশ্তুদ্ধ জলে ধৌত করা হয়। তার পর যে 
ভারী টৈল-পদার্থ, পা ওয়া যায়, উহাকে বিশুদ্ধ লবণের 
ভিতর দিয়া ফিল্টার করা হয় অর্থাৎ ছাকা হয়! কথায় 
বলিতে ইহা খুব সহজ, কিন্তু কার্যে এই প্রস্তত-ব্যাপার 
যে কত শক্ত ও বিপজ্জনক তাহা বঁলিতেছি। 

নাইট্রো-গিসেরিন্‌ প্র্তীতের নিমিত্ত সাধারণতঃ তিনটি 
ঘরের” প্রয়োজন। ঘরগুলি পরস্পর হইতে প্রায় অর্ধ 


সমাইল দূরে অবস্থিত ও তূগর্ভে প্রোথিত হওয়া! আবশ্বক। 


একটি ঘরে তিনজনের বেশী লোক কাজ করে না ও 
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লিব্যার্ডে নামক যুদ্ধ-জাহাগ 
১৯১১ সালে বারুদে আগুন লাগিয়! যাইবার পরের অবস্থ। 


প্রত্যেককেই সাধারণ পাছুকার পরিবর্তে বনাতে নির্মিত 
পাছুক। বাবহার করিতে ও নিঃশব্দে অতি ধীরে সাবধানে 
চলা-ফেরা করিতে হয়, যেন কোথাও কোনরূপ সংঘর্ষের 
সষ্টি ন। হয়। প্রথম গৃহে আযাসিডের সহিত গ্রিসেরিন্‌ 
মিশান হয়। প্রতিমুহুর্তেই চৌবাচ্চায় থান্মোমিটার 
নিমজ্জিত করিয়া তাপ পরীক্ষা করিতে হয়, যেন কোন- 
ক্রমে উহা ২৫ ডিগ্রির বেশী না হয়। যদি কোন কারণে 
হঠাঁৎ তাপের মাত্র। বেশী হইয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ 
গ্িসেরিন্‌ বৃষ্টি বন্ধ করা হয় ও চৌবাচ্চায় ভাসমান তৈলকে 
বরফজলে পূর্ণ অনা এক চৌবাচ্চায় লইয়া গিয়া তাপ 
কমান হয়। ইহার কোনোখানে যদি তিলমাত্র বাতিক্রম 
হয়, অম্নি কুদ্রনাদে গগন-ভেদী বিক্ফোরণ শব্দ হইবে। 
এইসব বিপদ্‌-নিবারণের জন্ঞই ঘরগুলিকে তৃগর্ভে 
প্রোথিত, যথাসম্ভব কমসংখ্াক লোক নিযুক্ত ও 
বনাতের পাছুকার বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাহাতে 
বিস্ফোরণ সংক্রামক না হইতে পারে, তাহারও বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিতে হয়? মৃত্তিকা-প্রোথিত * সীসার 
নলের ভিতর দিয়া গৃহ হইতে গৃহাস্তরে তল সর্বরাহ 
করা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীর গৃহে ধৌত করা ও ছাকার 


৭৩২ 
কাজ সম্পাদিত হয় ও এতছুভয়েই পূর্বোক্তরূপ সাবধানতা , 
অবলম্বন করিতে হয়। প্রথম গৃহকে নাইট্রেটিং হাউ্‌ 
বা নাইট্রেট করার ঘর দ্বিতীয়কে ওয়াশং হাউস্‌ ঝ! 
ধৌত করার ঘর, তৃতীয় গৃহকে শু করার ঘর বলে। 
নাইট্রো-গিসেরিনে লেশমান্র আযসিডও লাগিয়া থাকিলে 
উহা অকালে স্বতঃস্ফুরিত হইয়৷ জীবন নাশের কারণ 
হইয়৷ দাড়ায় ও এইজন্য ধৌত-কাধ্য খুব উত্তমরূপ হওয়া 
'আবশ্ক। 

সামান্য-মাত্র অনাবধানতায় কিরূপ সাংঘাতিক শাস্তি 
পাইতে হয়, একটি দৃষ্টান্তেই তাহা অন্গমেয়। ১৯০৪ 
ৃষ্টাব্বের ৫ই জাহুয়ারী বেলা ১০ট1 ৫৫ মিনিটের সময় 
হেল্‌ নগরের নাইড্রোগ্লিসেরিনের কার্খানায় একটি 
কারিগরের একটু অসাবধানতায় বিস্ফোরণ হয়। 
দুরে দূরে অবস্থিত থাক! সত্বেও মুহূর্ত-মাত্র সময়ের 
মধ্যে তিনটি ঘরই ধৃলি-কণায় পরিণত হয়। প্রায় ৯০ 
মাইল দূর হইতে বভ্রধ্বনর মত এ বিদারণ-শব্ব শোন! 
গিয়াছিণ এবং ৪ মাইলের ভিতর প্রায় সমস্ত ঘর-বাড়ীর 
দরজা-জানালার কাচ চুর-মার হইয়া গিয়াছিল। 
নাইট্রোগ্লিসেরিনের স্বাদ বেশ মিষ্ট কিন্তু ইহা অতি 
বিষাক্ত । বেশী-পরিমাণে খাইলে ইহা কুচিলা-বিষের 
(ছ্রিক্নিন্‌) ন্যায় কার্য করে ও অচিরেই মৃত্যু ঘটায়। 
কিন্তু অল্প মাত্রায় সেবনে হ্বদ্-যস্ত্ের ক্রিয়া বেশ ভ্রুত চলে । 
ইহা প্রায় সকল জিনিসের ভিতরেই অতি অদ্ভূতভাবে 
প্রবেশ (881) করে। দেহের যেকোন অংশে 
রাখিলে ইহ ত্বকের ভিতর প্রবেশ করিয়। রক্তের সহিত 
মিশে এবং তাহাতে মাথ। ঘুরে ও হৃদ্‌-যন্ত্র বিকল হয়। 
বারুদের তৃলনায় ইহা দশগুণ ক্ষমতাশালী । কিন্তু 
আশ্চর্যের বিষর নাইট্রোগিসেরিন্‌ অত সহজে বিদীণ 
হয় না। এমন কি একটি প্রজলিত দীপশলাক। উহার 
ভিতরে নিমজ্জিত করিয়া নির্বাপিত কর! যায়। কিন্তু 
অকম্মাৎ তাপ বা আঘাত পাইলেই উহা বিদীর্ণ হয়। 
নাইট্রোগ্সিসেরিনের একটি ধর্দ হইতেছে ঠাণ্ডাতে 
ইহা জমিয়া বরফের নায় শক্ত হইয়! যায় ও ইহার 
পরিমাণ বর্ধিত হয়। এরূপ হওয়া অতি বিপজ্জনক, 
কারণ শক্ত নাইট্রোগ্লিসেরিন্‌ অতি সহজেই বিদীর্ণ হয়। 


প্রবানী-__আশ্বিদ, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

বস্ততঃ হির্য়ব্যার্গের একজন খনিজ-পূর্তবিস্তা-বিশারদ 
মাইনিং এগ্রিনিয়াজ জমাট নাইট্রো্িসেরিন্‌ টুক্‌র। 
টুকরা করিয়া ভাঙ্গিতে গিয়া প্রাণ হারায়। আর-এক 
বার এক বাক্স নাইট্রোগসিসেরিন্‌ স্থানান্তরে প্রেরণের পথে 
এক রেল-ষ্টেখশনের গুদাম-ঘরে পড়িয়া ছিল। রাত্রিতে 
ঠাণ্ডা লাগিয়া উহা! জমিয়। বরফ হইয়া যায় ও 
উহার পরিমাণ বদ্ধিত হওয়ার দরুন্‌ বাক্সের ডালা 
উত্তিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসে। পরদিন সেই 
গুদামের একটি কর্তৎপর বালক উহা দেখিতে পাইয়া 
যন্ত্রপাতি সহ বাক্সটিকে ভাল করিয়া প্যাক করিতে 
লাগিয়া যাঁয়। ফলে অচিরাৎ উহা! বিদীর্ণ হইয়! 
মমন্ত ষ্টেশন-গৃহটিকে তগ্রন্তপে পরিণত করে ও প্রায় 
৩০টি প্রাণীর ইহলীল সাঙ্গ হয়। কলতঃ এই ঘটনা 
পর হইতে রেল ও ট্টিমার-কোম্পানীর মালিকগণ 
নাইট্রোগ্সিসেরিন্‌ লাগেজ গ্রহণ বারণ করিয়। 
নিষেধাজ্ঞ। প্রচার করেন। এই-সকল কারণে তদানীন্তন 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাইট্রোগ্রিসেরিন্‌ প্রস্তত-কারক স্থইডেন্-দেশ- 
বাপী এম্‌ নোবেল, (1. [0০] -সুবিখ্যাত নোবেল- 
প্রাইজের প্রতিষ্ঠাতা ) এই ব্যবসা ছাড়িয়। দিবেন 
কি না ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় দৈব- 
ক্রমে একটি উপায় আবিষ্কৃত হয়। বালি স্বীয় ওজনের 
প্রায় তিনগুগ-পরিমাণ নাইট্রোগ্িসেরিন্‌ অনায়াসে শোষণ 
করিতে পারে। এই বালি-মিশ্রিত নাইট্রোগ্রিসেরিন্‌ 
দেশ-বিদেশে রপ্তানি করিবার পক্ষে খুব স্থবিধ। | কারণ 
ইহ! অত সহজে বিদীর্ণ হয় না, পরন্ত ইহার কাধ্যকারিতা 
অবিমিএ নাইট্রোগ্লিসেরিনের চেয়ে কোন অংশে হীন নহে । 
সাধারণতঃ কিয়েজেলগুর্‌ (00২018011)নামক একপ্রকার 
অতি উৎকুষ্ট বালি দ্বারা উহা] শোষণ কুরান হয়। ইহাকে 
কিয়েজেলগুর্‌ ডাইনামাইট বলে। কিন্তু অধুনা ইহা 
হইতেও উৎরুষ্টতর একটি শোষক দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
কোলোইডিয়ট্‌ (001101019।) নামক (ইহার প্রস্তত-প্রণালী 
পরে বিৰৃত হইবে ) একপ্রকার “তুলার (৭ ভাগ) সঙ্গে 

নাইট্রোগ্লিসেরিন্‌ (৯৩ ভাগ) ৪০ ডিগ্রি তাপে উ্মরূপে * 
মিশ্রিত করা হয়। ঠাণ্ডা করিলে ধূত্রবর্ণের যে সক্ষোচ--4 
প্রসারশীল স্থিতিস্থাপক বস্ত পাওয়া যায় তাহার সহিত 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


স্থরা ও দারু-চূর্ণ বা কাঠের গুড়া মিশাইয়া এই 
বিস্ফৌরকটি প্রস্তত হয়। ইহার নাম বিদারক জেল।টিন্‌। 

যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়া মানবের অনেক কল্যাণকর কার্যেও 
এই ডাইনামাইট্‌ ব্যবস্ত হ্য়। বড়-বড় খাল কাটা, 
অনাবশ্তক পাচছাড়-পর্ববত উচ্ছেদ করা! ও তাহার ভিতর 
দিয়া রেল-পথের জন্য সুড়ঙ্গ প্রস্তত কর। প্রস্থৃতি 
কল্পনাতীত ছুষ্কর কার্ধ্যগুলি আজ মানুষ ডাইনামাইট্‌ 
সাহায্যে 'অক্রেশে সম্পন্ন করিতেছে । বস্ততঃ এই-সব 
কাধ্যের জন্য আজকাল বৎসরে হাজার হাজার টন্‌ 
ডাইনামাইট্‌ প্রস্তুত হইতেছে । অবশ্য ইহার বে 
অপব্যবহারও হয় নাই তাহা নহে । আমেরিক। ও 
ইউরোপে আজকাল এরূপ একদল ডাকাতের উত্তব 
হইন্াছে, যাহারা ডাইনামাহট্‌ সাহায্য অতি অক্রেশে ও 
অল্প সময়ে তালা, লোহার সিন্কুকের ডালা প্রভৃতি ভাঙ্দিন। 
গৃহস্থের সর্বস্ব অপহৰণ করিয়। বেড়াইতেছে। 
সেদিনও লগ্ডনের হিপোর্মে এরূপ একটি ডাকাতি হইয়। 
গিয়াছে। 

এই বেল! ডাইনামাইট্‌ ও বারুদের ভাইনামাইট্‌-এর 
কধ্যকারিতার পার্কোর কথা একটু বপা দর্ধার। 
বারুদের শক্তি-বেগ একমুখো, কিন্তু ভাই নামাইট্‌এর সর্ববতো- 
মুখ । সেজন্য প্রক্ষেপণ বস্তু (107৫1201151 8100), 
হিসাবে ডাইনামাইট্‌ ব্যবন্বত হয় না। বারুদকে রুদ্ধ 
অবস্থায় না রাখিয়! আগ্তন ধরাইয়| দিলে ইহা! বিদীণ 
হয় না, আস্তে আস্তে পড়িয়া ভন্ম হইয়া যায়। এই- 
জন্ই বন্দুক কামান প্রভৃতিতে ছাড়া বারুদের বড় 
+একট! ব্যবহার হয় না। কিন্তু ডাইনামাইট্‌ দ্বারা বন্দুক 
ছুড়িলে উহা মালিক-সমেত বন্দুকটিকে চুর্ণবিচ্ণ করিয়া 
ফেলিবে॥। কোন প্লাহাড়ের উপর বারুদ পোড়াইলে 
পাহাড়ের কিছুই হইবে না। কিন্তু ভাইনামাইট পোড়া- 
ইলে উহ। পাহাড়ের সেই 'অংশকে খধুলি-মুষ্টিতে পরিণত 
করিবে। , £ 
গান্-কটন 

চর্বিধ (৮ ও 7০৯৫) হইতে মুক্ত বিশুদ্ধীকৃত কার্পাস 
তুলা, ১ ভাগ নাইটিক্‌ আযাসিড্‌ ও ৩ ভাগ সাল্ফিউরিক্‌ 
আাসিডের মিকৃশ্চারে প্রায় ৫৬ মিনিট-কাল নিমজ্জিত 


পি 
এহ ত 


৬ ০০৮ 


বিস্ফোরক 


৭৩৩ 


করা হয়। অন্রঃপর তুলা তুলিয়া ইহা হই 
অতিরিক্ত এসিড. নিংড়াইয় ফেলা হয়। পরে ইহা 
উপর নাইটিক্‌ আযাসিডের ক্রিরার পূর্ণতা প্রাপ্তির জ 
ইহাকে প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল শীতল মৃৎ্-পাত্রে রা 
হয়। অতঃপর উহাকে যন্ত্রসাহায্যে কুচি-কুচি করি: 
কাটিয়। জল ও সোডা দ্বার উত্তমরূপে খার-বার ধৌ' 
করা হয়, ঘাহাতে লেশমাত্র আমিড.9 অবশিষ্ট না থাকে 
পরে ইহাকে ভিজ! ' অবস্থায় জল-গীড়ন-খস্ত্রে বিশি 
আকার প্রদান করা হয়। দেখিতে ইহা ঠিক তুলরই ম 
থাকে। ইহাতে খতকরা প্রায় ১৫।১৬ ভাগ জল থাবে 
কিন্তু ব্যবহার করিবার পূর্বে ইহাকে উত্তমরূপে জ. 
ডুবাইয়৷ লওয়া হয়, যাহাতে শতকর!1 প্রায় ৩৫ ভ 
জল থাকে । ইহার ব/তিক্রম হইলেই বিপদ্‌ অবশ্স্তাব 
কারণ শুষ্ক গান্-কটন অতি সামান্য আথাতেই-__এ' 
কি ক্জোরে হাওয়া লাগিলেই-_বিদীর্ণ হয়। গত ১৯ 
খৃষ্টানদের ৩র| মার্চ সোমবার নোবেলের আম্মার্শায়া 
স্থিত কার্খানায় ঠিক এই কারণে অতি নিদারুণ এং 
বিস্ফূরণ হইয়া গিয়াছে। 

ইহার স্বভাব অনেকট। বাকরুদের 
অবস্থাতেই ইহার বিধারণ ক্ষমত। প্রকটিত হয়; অনব 
অবস্থায় ইহা পুড়িয়া শুধু ধোয়ার শৃষ্টি করে। 

গান্-কটন কার্টিজ টোটা প্রত্ততে খুব বাবন্ৃত ২ 
এই প্রশঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনার উল্লেখ করিতো 
নটিংহামের নিকটবর্তী কোন স্থানে একদা রবি 
অপরাহ্রে ছইজন খনির মজুর তাহাদেপ এক বন্ধুকে বি 
বরণের নমুন1 দেখাইবার জন) এক মাঠে গিয়া এ 
কাবুরিজে আগুন ধরাইয়া উই। দূরে নিক্ষেপ করে। 
প্রভুভক্ত কুকুরটি মনে করিণ উহাকে উপলক্ষ করি 
এই খেল! ; উনি অমূনি ক্গিপ্রগতিতে ছুটিয়। গিয়। কার্ 
মুখে প্রভুদের সমীপে আপিয়। হাজির এই দেখি 
তাহারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল, কুকুরটিও তাহ, 
পিছু পিছু ছুটিয়। চলিপ-_কি ভয়ঙ্কর দৃশ্ঠ ! কিন্তু সে 
গ্যের বিষয় অতি অণ্ন সময়েই কুকুরের মুখের ল 
কাব্টিজের আগুন নিবিয়া যায় ও সে-বাত্রায় বন্ষত্রয় 
পায়। 


মতি । 


৭৩৪ 


কার্পাস তুলার উপর যদি নাইটিক্‌ আ্যাসিডের কিমা 
পরিণত হইতে না.দেওয়া যায়, তবে যে-জিনিষটি'পাওয়া 
যায়, তাহাকে কলোডিয়ন্‌ কহে। ইহা ভিনামাইট ও 
কলোডিয়ন্‌ প্রস্ততে ব্যবহৃত হয়। আজকাল এই 
কলোডিয়ন্‌ ও গান্-কটনএর সংযোগ জিল্যাটিনাইজড, 
গান্কটন্-নামক একপ্রকার ধৃমহীন বারুদ তৈরী 
হয়। “ফ্রেঞ্চ বি পাউভার্”-নামক যে বারুদটি 
তাহা ২ ভাগ গান্কটন ও এক, ভাগ কলেভিয়ন্এর 
দৎযোণে প্রস্তত। এইপ্রকারের বারুদ সহসা বিদীর্ণ 
য়না। কিন্তু পুরাতন হইলে অনায়াসে বড় ভীষণ- 
চাবে বিস্ফুরিত হয়। এই জন্যই ফরাপী নৌ-সেনা- 
চর্তৃপক্ষগণের আদেশ আছে--৪ বৎসরের অধিক দিনের 
ারুদ সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া বিনষ্ট করিতে হইবে। 
নেক অনর্থের পরেই তাহারা এ শিক্ষাটি পাইয়াছেন। 
প্রথমে জেনা নামক ফরাসী যুদ্ধ-জ'হাজটি পবংস হয় । 
চার পর ১৯১১ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভোর 
টা ৫৫ মিনিটের সময় ট্রলন্‌ পোতাশ্রয়ে লিবার্টি নামক 
দ্ব-জাহাজখানাতেও একটি ভীষণ বিস্ফুরণ হয়। তাহাতে 
** শত লোক হত ও সমগ্র জাহাজখান। ভর্রন্ত,পে 
রিণত হয়। প্রায় ৩০ মাইল দূর হইতে বিদারণের 
দ্রধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল। অতঃপর" অন্গসন্ধানের দ্বারা 
[না যায়, ৪ বৎসরের অধিক পুরাতন “বি পাউডার”এর 
ই কাজ। প্র 


কার্বাইট,_ (68110) এর উপাদান 
1001]5001111৮--৩০ ভাগ 

৬৫ ভাগ 

৫ ভাগ 

এইগুলিকে উত্তমরূপে মিশাইয়া ন্যাল্নেলে অবস্থায় 
বশ্টকাহ্থরূপ ছ[চে গড়িয়া অতি নিপুণতা ও সাবধানের 
£ত শুষ্ক করা হয়। ইহা ধূমহীন ও অকালে বিদীর্ণ 
মার কোনই সম্ভাবনা নাই। কামান-বন্দুকের পক্ষে 
1 অতি উত্তম বারুদ। 

পিক্রিক্‌ আযার্সিও :--ফিনল বা কার্ববালক্‌ আলিডের 
ত নাইটি,ক্‌ আসিভ, মিশাইয়! ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার 


(01) 00661) 


৮8460111৮৮৮ 


প্রবাসী-আঙ্ছিন, ১৩৩১ 


(২৪শ ভাগ, ১ম টা 


স্তর প্রণালী খুব স সহজ ও আদপেই বিপজ্জনক নহে। 
ইহ অতি স্বন্দর হলুদে রং-বিশিষ্ট। রঞ্চন-কার্য্যে পোড়া- 
ঘায়ে ও শেল-প্রস্তত-কাধ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। মার্কারি 
ফুলমিনেট-নামক একপ্রকার অতি সাংঘাতিক পদার্থ- 
সাহাযো ইহাকে বিদীর্ণ করা হয়। শেল ফাটিয়া ইহা 
হইতে নানাপ্রকার বিষাক্ত মারাত্মক গ্যাস্‌ বাহির হয়। 
নিশ্বাসের সহিত উহা গ্রহণ করিলে অতি অল্প সময়ের 
ভিতরেই মৃত্যু ঘটে; স্থানীয় গাছ-পালা, ঘাট-মাঠ 
গীতাভা প্রাপ্ত হয় ও দর্শন-মাত্রেই বুঝ! যায়-_ইহ পিকৃরিক্‌ 
আসিডের কার্ধা। 

কিন্তু বিস্ফোরক-হিসাবে ইহার এমন একটি মারাত্মক 
দোষ আছে, মাহার জন্য টিনাইট্টোটোলুয়েন্‌ নামক আর- 
একটি বিস্ফোরক ইহার স্কান দখল করিয়াছে । আল্‌- 
কাতরা হইতে প্রাপ্ত টলুয়েন্‌ নামক একপ্রকার তরল 
পদার্থের সহিত নাইটিকু এসিড মিশাইয়া ইহা 
প্রস্তুত হয়। ইহা অসাধারণরকম স্থিতি-স্থাপক ও 
শক্তি-হিসাবে পিকৃরিক্‌ আযসিডের চেয়ে হীন নহে । অতি 
উতরুষ্টঘরণের শেল-প্রস্ততে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহাকেও 
মার্কারি ফুল্মিনেট, দ্বারা বিদারণ করা হয়। 

মার্কারি ফুলমিনেট-ইহা অতি ভীষণরকমের 
বিস্ফোরক । 1১001951011 ০81), 0০0৮0108111 [সম 
প্রভৃতি প্রস্তুতির জন্য ইহ! ব্যবহৃত হয়। পারদের সহিত 
নাইটিক্‌ আমিড ও আ্যাল্কহল্‌ মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। 
ইহা কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ ও শক্ত এবং একটু-মাত্র আঘাতেই 
বিদীর্ণ হয়। 

নাইট্রোজেন ক্লোরাইড. ১৮১১ থৃষ্টান্বে ভুলঃ 
নামক ফরাসী রাসায়নিক ইহা আবিষ্কার করেন। 
কিন্তু ইহা লইয়। পরীক্ষা-কালে তাহার একটি, চক্ষু নষ্ট 
ও হাতের তিনটি অঙ্গুলি দেহ-বিচ্যুত হইয়া যায়। 
অন্েরও এই বিপদ" হইতে পারে ভাবিয়া তিনি এই 
সাংঘাতিক আবিষ্কারের কথা খগাপন রাখেন। কিন্তু 
২ বৎসর পরে ১৮১৩ খৃষ্টান ফ্যারাডে নাক ইংরেজ 
রাসায়নিক ইহা স্বাধীনভাবে আবিষ্কার করেন ও পরীক্ষা- 
কালে ইহা ফাটিয়া তাহার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া 
যায়। 


৬ষ্ঠ ₹খ্য। ] 


আযামোনিয়াম ক্লোরাইড.-নামক ভ্রব্য জলে গুলিয়া 
তাহার ভিতরে ক্লোরিন্‌ গ্যাস প্রবেশ করাইলে পান্দ্ের 
নীচে একপ্রকার তৈল জম। হয়। ইহা এত বিকার্ধ্য 
(56119161%0) যে, স্ধ্যের আলোর স্পর্শে বা হাওয়ার 
স্পন্দনেই ইহা *বিদীর্ণ হয়। এরূপ সাংঘাতিক দ্িনিষ 
বিস্ফোরকে অবশ্ঠই বাবহার কর! চলে ন|। 

অতঃপর হয়ত জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যদি এতটুকু 


মণিহার 


৭৩৫ 


ডিনামাইট বা শেলের ভিতর এত প্রচণ্ড শক্তি নিহিং 
আছে, তবে তাহা শুধু ধ্বংসের কার্যে নিয়োজিত দ 
করিয়া এঞ্রিন কল ফার্থানা প্রভৃতি চালানোর কারে 
কয়লা, তৈল, তাড়িত "প্রভৃতির পরিবর্তে কেন ব্যবহ্ৃ 
হয় না? তাহার উত্তর এই যে, এই শক্তি ঠাণ্ডা ও প্রচ, 
হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা! নিঃশেষিত হইয় 
বায়_স্থায়ী কাজ পাওয়া ইহ দ্বারা অসম্ভব । 


মণিহার 
ক্রী সীতা দেবী 


(১) 
হিমানীর কাছে আকাশট। সে-দিন যেন অন্বাভাবিক-রকম 
কালো হইয়। উঠিয়াছিল। আষাঢ়ের সন্ধ্য। মেঘভারাক্রাস্ত ; 
কিন্ত আকাশের পশ্চিম প্রান্ত তখনও রক্তপদ্মের পাপড়ীর 
মৃত রডীন্‌ হইয়া আছে। কিন্তু হিমানীর বিরক্ত মন তাহার 
দৃষ্টিকে সেদিকে ফিরিবার কোনো! অবকাশই দিল না। 
সারাদিন তাহার কেবল খাটুনীর উপর খাটুনী, দিনাস্তে 
যদি-বা একটু হাসি বা আমোদের ভিতর সমস্ত, দিনের 
ঘ্ানিটাকে বিসর্জন দিবার সুবিধা জুটিয়াছিল, অমনই 
ভগবানের চোখ আসিয়া পড়িল তাহার উপর । বৃষ্টিটা 
আরে। ঘণ্টা-খানেক আগে হইয়। চুকিয়া গেলে, বা ঘণ্টা- 
দুই ঠারে আরম্ভ হইলে বিধাতার স্থষ্টি কিছু আর উল্টাইয়া 
যাইত না। 
গাড়ীটা আর্তনাদ করিয়া ঠিক এই সময়ে থামিয়া গেল। 
রাস্তার বাতি তখনও জলে নাই, আধ-অন্ধকাঁরে কাদায় 
ভর] সরু গলি দিয়া হাটার ফলে এই তক্ষণীটির বিরক্তি 
আরো! যেন ছুইগুণ বাড়িয়া ন্উঠিল। বাড়ীর সদর দরজা 
ভেঙ্গানো কি বন্ধ-্তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিয়াই 
,সে সশবে করাধাত করিয়া বলিল, “সবাই কি এখন থেকে 
কানে তৃলো গুঁজে" ঘুমোচ্ছ নাকি ?” 
দরজটধীরে ধীরে খুলিয়া গেল। খোল! দরজার 


পথে শাদা থান-পরা একটি রমণী-মুপ্তিকে দেখিয়া হিমান 
তিক্ত-কে বলিল, “আচ্ছা, ছোট পিসী, রোজ বি 
এখানে একটা আলো! রাখতে, তা কি কিছুতেই হ* 
ওঠে ন। তোমার দ্বারা? আমার পাস্টা খোঁড়া হ'য়ে গেদে 
তোমাদেরও কিছু স্থবিধা হবে না।৮ 

তাহার ছোট পিসী সাবিত্রী স্সিপ্ণকঠে বলিলেন, “ত 
তজানি ম1। আমি আলো দিতেই আসছিলাম, এম, 
পময় তুই এসে পড়লি। চল্‌ উপরে ; আমি আবার কড় 
চড়িয়ে এসেছি। খাবার করাই আছে।” 

পিসীর পিছন-পিছন উঠিতে-উঠিতে হিমানী বলিল 
“দেখি, খাবারটা! এখুনি আর খাব না, বৃষ্টি যদি না আসে 
তাহ'লে মবণালের ওখানেই যাব, সে অনেক করে? যেতে 
বলেছিল। এইটুকু হেঁটে যেতে পাচ-ছ' মিনিটের বেন 
কখখনো লাগবে না। তা রাস্তায়, যে কাদা হয়েছে 
হাটুতে ইচ্ছাও করে না। খোকার নিশ্চয়ই যাবার মতল: 
নেই, তাকে ত ধারে-কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না 1” 

সাবিত্রী বলিলেন, “যাবার মতলব যথেষ্টই আছে 
বেটাছেলে নেমন্তন্ন খাবার লোভ কখনও ছাড়ে নাহি 
কখন? স্কুল থেকে এসে যেই শুন্লে যে, .মৃপালদের বাড় 
রাত্রে খাবার জন্ভে বলেছে, চা নয়, অম্নি লাফাতে লাফাতে 
আবার বেরিয়ে গেল। এখুনি আস্ঘে।” 


চা 


কথা বলিতে-বলিতে পিশী- ভাইঝি দুজনে উপরে 
আসিয়। পৌছিল। রীন্নাঘর বলিতে -এই দরিক্র 
পরিবারের কিছু ছিল না, সক্ধীর্ণ বারাগ্ডাটার একটা কোণ 
চট ও দ্র্মার সাহায্যে ঘিরিয। লইয়া তাহারই ভিতর 
রান্নার কাদ্ধ সারা হইত। চটের পরৃদার বাহিরে 
ধ্লাড়াইয়া হিমানী বলিল, “আমি কাপড় ছেড়ে আস্ছি, 
তুমি খাবার দাও ।” 

একটি ভাড়াটে বাড়ীর ধো-তলায় একখানি মাঝারী 
আর একখানি অতি ক্ষুদ্র ঘর লইয়া এই পরিরারটি বাস 
করে। হিমানীর পিতা অক্ষয়কুমার ধনবান্‌ কোনো 
কালেই ছিলেন না, তবে জীবনের প্রথম ভাগে তাহার 
দিন স্বচ্ছলভাবেই কাটিয়াছিল। মধ্য-বয়সে অকম্মাৎ 
গীড়িত হইয়! পড়িয়া, দীর্ঘকাল তাহাকে কম্ম হইতে 
অবসর 'গ্রহণ কবিতে হয়। নিজের সঞ্চিত অর্থ, পত্বীর 
অলঙ্কার এবং দেশের ভদ্রাসন বাটার অংশটুকু সমস্তই 
এই অবসর-কালে একে একে বিদায় গ্রহগ করিল। 
শরীরটা যখন অল্প একটুকু সারিয়া উঠিয়া তাহাকে আর 
কিছু ভাবিবার অবকাশ দিল, তখন অক্ষয়কুমার সচেতন 
হইয়া দেখিলেন, সংসারে সম্পত্তির মধ্যে অতিপরিশ্রমে 
মৃতপ্রায় পত্বী এবং দুইটি পুত্র-কন্যা ছাড়! বড় বিশেষ-কিছু 
অবশিষ্ট নাই। ইতিমধ্যে হৃদ্যস্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ 
হইয়া তাহার স্ত্রীও পরলোকে প্রস্থান করিলেন। হিমানী 
তখন বারো! ব্সরের, অমিয় তাহার চেয়ে বছর তিনের 
ছোট। 

চারিদিক হইতে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া! অক্ষয়- 
কুমার একেবারে যেন মুষ ড়াইয়া "গলেন। কিন্তু দরিদ্রের 
শোক করিবার ও'অখণ্ড অবসর নাই, ভগ্ন দেহ-মন লইয়াই 
তাহাকে কাজের সন্ধানে বাহির হইতে হইল। কাজ 
চলন-সইরকম জটিল বটে, কিন্তু ছেলে-মেয়েকে বাড়ীতে 
রক্ষকবিহীনভাবে রাখিয়া কাজ করিতে যাওয়াও তাহার 
পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিল। এমন সময় তাহার 
ছোট বোন সাবিত্রী বিধবা হইয়া ভাইয়ের আশ্রয়ে 
আসিয়া পড়িলেন। আশ্রয় যে কে কাহাকে দিলেন, 
তাহ! বল! শক্ত । কিন্তু অক্ষয়কুমার বোনকে পাইয়া বাচিয়া 
, গেলেন। মাসাস্তে কয়েকটি টাক আনিয়া! বোনের হাতে 
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দিয়া তিনি পরম ম নিশ্চিত হইয়া ভাবিতেন, তাহার 
সাংসারিক সকল কর্তব্যই সম্পূর্ণভাবে পালন কর! হইল। 
এই টাকায় সংসার চলিতে পারে কি না, এবং পারিলেও 
সে কিপ্রকার পারা, তাহার খোজ করা তিনি সম্পূর্ণ 
অনাবশ্তক বোধ করিলেন । 

সংসার চলিতেই লাগিল। ঠিকা ঝিটিকে সাবিত্রী 
বিদায় করিয়া দিলেন। হিমানী বই-খাতা ছাড়িয়া 
তাহার সঙ্গে বাসন-মাজা, রান্না.করা এবং ঘর-ঝাঁট 
দেওয়ার কাজে লাগিয়া গেল। এই বন্দোবস্তের নৃতনত্টা 
ধেকদিন রহিল সে ক'দিন তাহার ভালই লাগিল। 
“লেজেওুস্‌ অব্‌ গ্রীস্‌ এও রোম” এবং গৌরীশঙ্কর দে'র 
অঞ্চের বইয়ের উপর ধূলার রাশি অবাধে জমিতে 
লাগিল। 

হঠাৎ একদিন দেখ। গেল, হিমানীর চোখে জল, মুখ 
ভার। সাবিত্রী অনেক কষ্টে তাহার মৌনব্রত ভঙ্গ 
করিয়া ব্যাপারখানা আবিষ্কার করিলেন। পাশের 
বাড়ীর মুণাল এতকাল হিমানীর সঙ্গে এক ক্লাশে পড়ি- 
য়াছে। আজ সে স্কুলে যাইবার সময় হিমানীকে ডাকিয়া 
বলিয়াছিল, “এই হিমুঃ তুই আর পড় ৰি না ?” 

হিমানী গাল ফুলাইয়া বলিল, “পড়ব না, কে বল্লে 
তোকে ?” 

“তার মানে আমাদের সঙ্গে তআর পড় বি না?” 

হিমানী বলিল, “কেন, মোটে এক মাস ত স্কুলে 
থাইনি, ঠিক তোদের সঙ্গেই পরীক্ষা দেব আমি” 

মৃণাল বলিল, “স্থ্যা, পরীক্ষা কিনা অম্নি না পড়ে'ই 
দেওয়। যায়? তুই ত আর মুকুলের মত সব বিষয়ের" 
ন'স, যে ক্লাসে ন৷ গেলেও ফাষ্ট; হবি? শেষে পক্কজিনীর 
মত এক-পাল ছোটমেয়ের মধ্যে তালগাছু হ'য়ে বসে" 
থাকৃতে হবে ।" 

স্কুলের সহিস এই সময় প্রচণ্ড গঞ্জন করিয়া 
ওঠাতে স্বণাল বক্তৃতা থামাইয়৷ উদ্ধ্থাসে ছুটিয়া গাড়ীতে 
উঠিয়া পড়িল। টা 

হিমানী রাগে অভিমানে কীদিয়া ফেলিল। তাহার, 
বাবার টাকা নাই বলিয়া যাহার খুপী সেই আসিয়া 
তাহাকে যা-তা বলিয়! যাইবে নাকি? ম্বণালের স্ত ভারি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বুদ্ধি, তিনট ভূল ন1 করিয়া সে এক লাইন্‌ ইংরেজী 
লিখিতে পারে না। কতদিন সন্দেশ কলা ও আচারের 
লোভ দেখাইয়া! সে হিমানীর কাছে পড়া বলিয়া লইয়াছে, 
তা না হইলে সরোজিনীদির ক্লাসে রোজ তাহাকে বোর্ডের 
পাশে দীড়াইয়া খ্বীকিতে হইত। সে কাল হইতে রোজ 
নিশ্চয় স্কুণে যাইবে, বাসন মাজিতে তাহার একটুও ভাল 
লাগে না, সেকি ঝি হইবে নাকি? তাহার লেখাপড়া 
শিখিতে হইবে ন1? 

সাবিত্রী মহা ভাবনায় পড়িলেন। তাহার দাদ1টিকে 
কোনো বিষয়ে সচেতন করা একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার । 
আর সচেতন করিয়াই বা হইবে কি? মেয়েকে স্কুলে 
পড়াইতে হইলে টাকার দর্কার, কিন্তু টাকা সংগ্রহ করার 
বিদ্যা অক্ষয়কুশারের একেবারেই জান] নাই । 

হিমানী নিজেই তাহাকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিল। 
তাহার বাব! আপিস হইতে ফিরিবামাত্র সে একটি ছোট- 
খাটো ঝড়ের মত তাঁহার উপর আছড়াইয়। পড়িয়া বলিয়া 
উঠিল, “আমি কি শিবির মত ঝি হব, যে তুমি আমাকে 
আর স্কুলে দিচ্ছ না? খোকা ত রোজ স্কুলে যায় 1” 

তাওত বটে। ভাবনার আতিশয্যে অক্ষয়কুমার 
ঘরে ঢুকিতেই ভুলিয়া গেলেন। অনেক ডাকাডাকি 
করিয় সাবিত্রী তীহাকে ঘরে আনিয়। বসাইলেন। 
জলযোগট। সারিয়া তিনি আবার ভাবিতে লাগিলেন, 

সাবিত্রী দেখিলেন, এধরণের নায় কোনো লাভ 
নাই। ভাত চড়াইয়া আসিয়া 'দতনি ভাইয়ের কাছে 
বসিয়া বলিলেন, “বাড়ীর কাজ আমি একলাই চালিয়ে 
নেব গ্লেমন করে" হয়, ছেলেমান্ুষ কান্নাকাটি করুছে, ওকে 
স্কুলেই দাও ।” 

“মাইনে দেব কোথা থেকে? বইয়ের খরচ-টরচও 
আছে ।” 

এই-সকল প্রশ্নের উত্তর সাবিত্রী খানিকটা ভাবিয়াই 
আসিয়াছিলেন। তিনি বর্রিলেন, “আর ত ছু'তিনটে 
মাস কোনো রক্টর্ষদিয়ে দাও। বই ত নৃতন কিছু 
শ্র্ষিন্তে হবে না এখন । পরের বছর ওদের ক্লাশে একটা 
স্কলারুশিপ আছে, সেটা যদি পায়, তা হ'লে ভাবনাই 
থাকবে না। ,তা ছাড়া ও-স্ুলে বিনে-মাইনেতে ত কত 


মণিহার 


৭৩৭ 


মেয়ে পড়ে, অনেকদিন মাইনে ফেলে রাখলেও নাম কাটে 
না। মাসেমাসে না পার, ছু"দিন বাদেই না হয় টাকা 
কণ্টা দিয়ে দিও ।” 

অক্ষয়কুমার হাপ ছাড়িয়া বাচিলেন। যে কাঙ্জ ছুদিন 
পরে করিলেও চলে, তাহার জন্ত ভাবনা ভাবিতে বসা 
অপবায় মনে করিয়া তিনি আর সে চেষ্টা করিলেন না। 
হিমানী আবার পূর্বের মত রোজ স্কুলে যাইতে লাগিল । 
তাহার মাহিনা দিবার কথা তাহার বাবা বেশ খুসী হইয়া 
ভুলিয়া রহিলেন। 

কিন্ধ এবিষয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর স্বভাব 
একটু উপ্টা-রকম দেখা গেল। দিন কয়েক তিনি 
হিমানীকে টিফিনের ছুটীর সময় ডাকিয়া আনিয়া এ-বিষয়ে 
তাহার বক্তব্য যাহ! কিছু ছিল বলিলেন। তাহার পর 
সঠিসের হাতে অক্ষয়কুমারের নামে চিঠি পাঠাইলেন। 
হাতেও ফললাভের কোনে। সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি 
হিমানীকে জানাইয়া দিলেন, যে, সব মাসের মাহিনা শোধ 
কবিতে না পারিলে তাহাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়! 
হইবে না। 

হিমানী রাগে জলিয়া গেল। তাহার অক্ষম পিতার 
প্রতি তাহার মনোভাবটা যে-প্রকার হইয়া উঠিল, তাহার 
ভিতর পিতৃভক্তি খুবই কমছিল। পিসীর কাছে গিয়া 
কাদ-্কাদ হইয়া সে বলিল, “আমার হাতেব চুড়ি ছু'টো 
বেচে ফেল্লে বারে! টাকা হয় না?” 

সাবিত্রী বলিলেন, “ছি মা, খালি হাত কি করে? 
আর তুমি ছেলেমান্ুষ, তোমার কি ওসব বেচতে 
আছে? ও তোমার বাবার জিনিষ। দাদা আহ্বন, 
আমি তাকে ভাল করে” বুঝিয়ে তোমার মাইনের টাকা 
দিয়ে দিতে বল্ব 1১? 

“বাবা ছাই দেবেন, তার কিনা টাকা আছে?” 
বলিয়া মুক্তকঠে কাদিতে কাদিতে হিমানী ঘর ছাড়িয়া 
চলিয়া গেল । 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমারকে বলিয়া কোনে! লাভ ছিল 
না। নিরুপায় হইয়। সাবিত্রীকে অবশেষে নিজের স্বর 
পুঁজির উপর হাত দিবার উপক্রম করিতে হইল। 
পাশের বাড়ীর রধুনীর সঙ্গে তিনি একটি সোনার মাকৃড়ী 


৭৩৮ 


বিক্রয় করিবার পরামর্শ করিতেছেন শুনিয়া হিমানী 
বলিল, “আমার ছুটে। মল আছে, সেই ছুটো বেচে 
দাও, ওত আর কেউ পর্বে না। তোমার মাকৃড়ী 
থাক না, তুমি যে বল্ছিলে ওগুলো খোর বউকে 
দেবে 1? 

ভ্রাতাকে, না জানাইয়া ভাইঝির মল বিক্রয় কর! 
ঠিক হইবে কি না সাবিত্রী হঠাৎ তাহা ভাবিয়া ঠিক 
করিতে পারিলেন না । হিমানী কি যেন ভাবিয়া লইয়! 
বলিল, “ও ত আর বাবার জিনিষ নয়, ও আমাগ ম! 
দিয়েছিলেন ।” 

মা ও বাবার ঞ্রিনিষের তফাৎ বুঝাইবার জন্য সাবিত্রী 
তখন ব্যস্ত ছিলেন ন|। অনেক ভাবিয়া তিনি. মল- 
জোড়া বিক্রম করিয়াই ফেলিলেন। সেবারকার মত 
হিমানীকে আর মাথা হেট করিতে হইল না। পরীক্ষা 
সে নির্বিস্বেই দিল এবং পাশও করিল। দুঃখের বিষয় 
স্কলারুশিপ, সে পাইল না, পাইল বড়লোকের মেয়ে 
মুকুল। যাক্‌, মৃণাল যে পায় নাই, এই সাস্বনাতেই 
মে কোনোপ্রকারে ছুঃখটাকে সহনীয় করিয়া! লইল। 

পরের বছর অনেক কষ্টে একটা ফ্রিসিট জোগাড় 
করিয়া তাহাকে পড়া চালাইতে হইল। স্কুলের গাড়ী 
ব্যবহার করিতে হইলে মাহিনা ছাড়া আরও ছুণ্টাকা! 
করিয়া দিতে হুইত। তাহা দেওয়া সম্ভব হইল না, 
স্থতরাং গাড়ী ছাড়িয়া তাহাকে হাটিয়া স্কুলে যাইতে 
হইত। 

ইহার পর কয়েকটা বছর ঠিক একইভাবে যেন 
কাটিয়া গেল। পিতার অর্থহীনতার অপরাধ সে কিছুতেই 
ভুলিয়া উঠিতে পারিত না। ইহার ফলে যখন যত 
বেদনা তাহাকে পাইতে হইল, সব কণ্টাকে মে মনে 
চিরজাগরূক করিয়া রাখিয়া দিল। দরিদ্র হওয়! তাহার কাছে 
একট! খুব বড় ক্রটি হইয়াই রহিল, এবং আত্মাভিমানটাও 
ঘা খাইয়! খাইয়া তাহার মধ্যে অস্বাভীবিকরকম উগ্র 
হইয়া উঠিল। তাহার ভিতর স্বভাবতঃ মাধুপ্য বা 
লালিত্যের অভাব ছিল না, কিন্তু তাহা এমনভাবে 
আত্মগোপন কারয়া রহিল, যে, উহীদের অপ্তিত্ব সম্বন্ধে 
বিশেষ কোনে অরে প্রমাণ পাওয়া গেল না। 


8, কি ০, 





পপি 








প্রবাশী- আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সে ম্যাটিকুলেশন্‌ পাশ করিয়া কলেক্ষে পড়িবার চেষ্টা 
"করিল, কিন্তু অর্থাভাবে তাহাকে কলেক্সে না ঢুকিয়া 
ট্রেনিং ক্লাশে ঢুকিতে হইল। ইতিমধ্যে তাহার 
সমপাঠনীর দল কেহ বা বিবাহ কগিয়। সংসার করিতে 
গেল, কেহ বা কলেজে ঢুক্লি। মুকুল আর মৃণাল ছিল 
তাহার সব চেয়ে বন্ধু। মুকুল পরীক্ষায় খুব উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়া সগর্ধে কলেজে পড়িতে গেল, মৃণ্ঘল 
শরীর খারাপের ছুতা করিয়া পড়া ছাড়িয়া বাড়ীতে বপিয়া 
রহিল। 

স্কুল হইতে বাড়ী কিরিয়া একদিন সে শুনিল, 
মুণালের নাকি বিবাহের আয়োজন হইতেছে, আজ 
তাহাকে সন্ধার সময় একজনর! দেখিতে আসিবে । 
হিমানী অবাক্‌ হইয়া বলিল, “বুড়ে! মেয়েকে দেখ তে 
আস্ক্'শ্থিআবার ! ও কি কচি খুকী যে মুখে পাউডার 
মেখে আর সিছুর-টাপ কেটে দেখা দিতে বেরবে। 
ওর লজ্জা কর্বে না?” 

সাবিত্রী বলিলেন, “হিন্দুঘরের মেয়ের আবার 
ওদিকে লঙ্জ| বলে? কিছু আছে নাকি? সোনা-রূপোর 
জিনিষের মত কত লোকে যাচাই করে" দেখবে, তার পর 
কারো যদি মনে ধরে, তখন তার ঘরে যাবে ।” 

হিমানী বলিল, “তাই বলে" আঠারো-উনিশ বছরের 
নে 

বাধা দিয়া সইত্রী বপিলেন, “হ্যা, ওর মুখে ওর 
বয়স লেখা থাকবে ফি না? চোদ্দ-পনেরো বলে? 
চালিয়ে দেবে ।” | 

মুণালদের বাড়ী খুবই কাছে। তাড়াতাড়ি.ভাত- 
মুখ ধুইয়া, ছুই টুকরা রুটি কোনোরকমে গিলিয়৷ হিমানী 
বলিল, “ছোটপিসি, একটু দেখে আসি ওরা মবণালটাকে 
কেমন সং সাজাচ্ছে।” পিসীর অন্ুমতিব অপেক্ষা না 
করিয়াই সে দুড়ছুড় করিয়া পিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া 
গেল। ৭ 


মালের সাজসজ্জা তখনও আছস্, হয় নাই। সে 
হাত-মুখ ধুঈতে বানের ঘরে গিখাছে। *হিমানী তাহার, . 


ঘরে ঢুকিতেই ম্বণালের মা হাসিয়া বলিলেন, "এই যে 
হিমু বন্ধুর বিয্বের নাম শুনেই ছুটে এসেছ দেখ ছি।” 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


হিমানী হাসিয়া বলিল, “মণালের সাজ দেখতে 
এলাম একটু ।” ১ 

মৃণালের দিদি কমল বলিল, “সত্যি, তোর মত যদি 
মুণালটা দেখতে হত, তা হ'লে আর আমাদের কোনে! 
ভাবনা থাকৃত ন&্। বড়মান্য়ের ছেলে, পছন্দ হবে 
কি না ঠিকানা নেই। হিমুর বিয়ের সময় ওর বাবাকে 
কিছু ভাবতে হবে না, যা রং তাই দেখেই সাহ্ব- 
বর জুটে যাধে। 

হিমানী ভদ্রতার খাতিরে বলিল, “আহা, কি তোমার 
কথার ছিরি, কমলদি! বরের জন্য ত আর আমার ঘুম 
হচ্ছে না!” 

মুণাপের মা বলিলেন, “আর বাছা তোরা হলি 
ব্রাহ্মসমাজ্জের মেয়ে, তোদের ওসব বল! সাজে । আমা- 
দের ঘরে মেয়েকে যতই লেখাপড়া বেগ ।'তার বড় 
কর, সেই বিয়ে দিতেই হবে, আজ হে:ক, 1৮ হোক । 
এর্মর্দতে কেউ না নেয়, ভিটেমাটি বেছে? টাকা ঢেলে” 
দিতে হবে।” 

কমলের বিবাহে দশ হাজার টাকা পণ দিতে 
হুইয়াছিল, কাছেই কথাটা তাহার গায়ে লাগিল। সে 
নাক-খুখ সিট্‌ুকাইয়৷ বলিল, “তা এম্দনতে ত তোমরা 
মেয়েকে আধ পয়সাও দিতে চাও না, সবই ছেলের 
জন্যে তুলে াখ। দায়ে পড়ে দিতে হয় বলে” তবু 
মেয়ে বেচারীরা কিছু পায়।» 

তাহার মা বলিলেন, “এ কি আর মেয়েকে দেওয়া 
হ'ল বাছা? ও ত বারে ভূতে লুটে খায়।” 

এমন সময় মৃণাল মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া আসিল। 
অগ্রীতিকর আলো'চনাট। চাপা দ্রিবার জন্য তাহার মা 
বলিলেন, “নে বাছ। তাড়াতাড়ি করে”, আবার কখন 
তারা এসে পড় বে। কমল আল্মারীর চাবিটা রাখ । 
আমি যাই একটু বান্না ঘরে, দেখিগে' জলখাবারের 
কি করলে তার11” ০৮ 


মুণালের টি চুল বাধিতে বসিলেন। ছুই 
.র৪বানে এম্নি কিছু মনাস্তর ছিল না, কিন্ত ছোট মেয়ে 
বলিয়া মালের প্রতি মা-বাবা একটু অন্তায়রকম 
পক্ষপাত দেখান, এই ছিল কমলের বিশ্বাস। তাহা 


মণিহার 
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ছাড়া কমলের রং বেশী কাল বলিয়! তাহার বিবাহে 
যত টাক লাগিয়াছে, মৃণালের বিবাহে ঠিক তত ন! 
লাগিতে পারে এইপ্রকার ইঙ্গিত মাঝে-মাঝে শোনার 
ফলে তাহার ভগিনী-ক্ষেহে একটুখানি অন্নরস মিশিয়! 
গিয়াছিল। 

মণাল এবদৃষ্টে আয়নার দিকে চাহিয়া নিজের 
চুল-বাধার তদারক করিতেছিল। হঠাৎ সে বলিয়া 
উঠিল, “ওকি দিদি, আমি কি চিড়িয়াখানার বাদর ষে 
আমার সমস্ত কপালটা ঢেকে দিচ্ছ ?% এ 

দিদি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, “তবে নিজে বাধ,না 
বাপু? আমার যা ভাল মনে হয় তাই ত করুব?” 

ছুই বোনে খানিকক্ষণ কথা-কাটাকাটির পর চুলের 
পাতাকাটা বাহার একটুখানি কমাইয়া হিমানীর কাছে 
ছুই চারিবার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া চুল-বাধার পর্ব 
শেষ হইল | তার পর মুখে ক্রীম এবং পাউডার মাথা 
হইবে কি, শুধু পাউডার; শাড়ী গোলাপী-রঙের পরা 
হইবে কি, মভরডের; কোন্‌ ব্লাউসের নে কি শাড়ী 
মানায়, তাহাই লইয়া তর্ক চলিল। 

একখানা হান্কা গোলাপী রঙের বেনারসী কাপড় 
তুলিয়। ধরিয়া কমল বলিল, “এইটে পরুবি, তোর রঙে 
মানাবে এখন। এর জামাটারও কাট্‌ বেশ ভাল ।” 

মৃণাল ঠোট উল্টাইয়া বলিল, “মাগো! পচা রঙের 
কাপড় আজকাল মেথর-চামার সবাইকার ঘরে আছে।” 

কমল বলিল, “যে-রড়ের কাপড় ছুনিয়ার কারে ঘরে 
নেই তেমন কাপড় পাব কোথায়? তোমার আগে 
নিজের ঘর হোক তখন যত অসাধারণ কাপড় এনে ঘর 
বোঝাই কোরো । এখন সাধারণ কাপড়গুলোর মধ্যে 
কোন্থানা পর্বে ?” 

মুণাল গাল ছুলাইয়৷ দীড়াইয়৷ রহিল। অনেক 
বকাবকির পর বাসত্তী-রঙের একখানা ব্রেপের শাড়ী 
এবং মুক্তার কষ্ঠী ও চুড়ি পরিয়া৷ সে সাজ সাঙ্গ করিল। 
তাহার উপর একটা ভারী সোনার হার পরাইতে 
যাওয়াতে, সে রাগ করিয়া! সেটা খাটের উপর ছুড়িয়া 
ফেলিয়া দিয়! গৌজ 'হইয়া বলিয়া রিল? কমল মেট 
তুলিয়া লইয়া বলিল, *বিয়ের নামেই এই মেজাজ, বিফ 
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হ'লে নাজানি কি করবে তুমি!” পে ঘর ছাড়িয়া! মায়ের 
সন্ধানে চলিয়া, গেল। 

অল্লক্ষণ পরেই মুণালের বড় ভাই আসিয়া তাহাকে 
বৈঠকথানা-ঘরে ডাকিয়! লইয়া গেল। পিছন-পিছন 
কৌতৃহলে ফাটিয়া পড়িতে পড়িতে চলিল হিমানী এবং 
কমল। পাশের একট। ছোট ঘর হইতে দরজার খড়খড়ি 
তুলিয়৷ তাহারা উকি মারিয়া দেখিতে লাগিল । 

বর নিতান্ত আধুনিক ছেলে,,সে নিজেই কনে দেখিতে 
আপিয়াছে। তবে প্রাচীনপন্থী বাপ-খুড়োর দলকে 
একেবারে বাদ দিবার মত সাহস তাহার হয় নাই, 
তাহারাও ছুই চারিজন সঙ্গে আসিয়াছেন। 

হিমানী ফিস্ফিস্‌ করিয়া বলিল, “বরটি বেশ দেখতে 
ত ভাই। 

কমল বলিল, “অতথানি বেশ না হ'লেও হত । 
মিহটাকে পছন্দ হ'লে হয়, অত ফর্শা বর, ফরুশ। কনে 
চাইবে ত?” 

হিমানী বলিল, “কি জালাতন বাপু হিন্দু-সমাজের 
মেয়ে হওয়া! আমার গায়ের বরং যা আছে, আমারই 
আছে, তাই নিয়ে কে কোথাকার সব এসে নাক পিঁট্‌- 
কতে বস্বে, এ মনে কবর্‌্লেই রাগ ধরে ।” 

সমাজের নিন্দায় ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কমল বলিল, 
“তোদের সমাজে বুঝি আর লোকে ফর্শা মেয়ে চায় না, 
সবাই কালে! বউ কর্‌তে ছুটে” যায়?” 

“তা চাইবে না কেন? তবে আমাদের ত আর বাপন 
কি আস্বাবের মত পছন্দ কর্বার জন্তে হাটের মাঝে 
টেনে নিয়ে বেড়ানো হয় না? 

এমন সময় বরের এক বৃদ্ধ আত্মীয় মবণাল ক'খান! 
ইংরেজী বই পড়িয়াছে এবং সে কার্পেটের সেলাই জানে 
কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া কনের বাড়ীর সকলকে চমক্‌ 
লাগাইয়। দ্বিলেন। মুণালের মুখখানা! কেমন যেন হইয়া 
গেল। তাহার এক ছোট ভাই ফিকৃ করিয়া হাদিয়া ঘর 
ছাড়িয়া ছুটিয়া পলাইর্ল। বর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া 
লইল। অল্পক্ষণ পরেই মাল পরীক্ষা দেওয়া শেষ করিয়া 
বাড়ীর ভিতরে চলিয়া আমিল।' কমল কর্তৃপক্ষের 
॥ কাছে খবরাখবর শুনিতে দৌড়িল। হিমানী মৃণালকে 
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জিজ্ঞাসা করিল, “হারে, বর পছন্দ হ'ল? বেশ 
দেখতে ত?” 

মৃণাল বলিল, “তোরই দেখছি তাকে বেশী পছন্দ, 
তুইই বিয়ে করে? নে না?” 

হিমানী তাহার পিঠে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিল | 

বরের ক'নেকে খুব বেশী পছন্দ হয় নাই, কিন্ত 
তাহার উপরওয়ালারা মেয়ের বাপের টাকার গুণে মুগ্ধ 
হইয়া এইখানেই বিবাহ দেওয়! স্থির করিয়া' ফেলিলেন। 
মহাধুমধাম-সইকারে বিবাহ হইয়। গেল। বিবাহের দিন 
হিমানীর জর আসাতে তাহার আর বিবাহে যাওয়া ঘটিয়া 
উঠিল না। অমিয় নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া বিবাহের 
ঘটার বর্ণনা করিয়া করিয়া! দিদির ছুই কান বোঝাই 
করিয়া দিল। মাল বিবাহ করিয়। বেশী দুরে গেল না, 
তাহার শত্ধ্বা়ী। কাছেই। সে প্রায়ই বাপের বাড়ী 
বেড়াইতে 14৩, কাঞ্জেহ পুরাতন বন্ধু-বান্ধবদের সহিত 
দেখা-সাক্ষাৎ তাহার বন্ধ হইল ন। 

আজ মুণালের জন্মদিন, তাহার বাপের বাড়ীতেই 
উত্সবট। হইতেছে । তাহার স্বামীর উদ্যোগেই অবশ্ঠ 
এডটা ঘট। হইতেছে; তাহা না হইলে মেয়ের জন্মদিনে 
এত আড়ম্বর এ-বাড়ীতে বিশেষ কখনো দেখা যায় নাই! 
নিজের বাড়ী অতিরিক্ত সেকেলে বলিয়া মুণালের স্বামীর 
সেখানে নিজের মনের মত করিয়া কিছু করা শক্ত, তাই 
তিনি 'অপেক্ষাকৃত আধুনিক শ্বশুরবাড়ীটাই পছন্দ করেন 
বেশী। শ্বশ্ুরবাড়ীতেও ইংরেজী ধরণে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে 
বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, আলাপাদি কর! খুব যে চলিত 
ছিল তাহা নয়, তবে নৃতন জামাইয়ের সথ্‌, তাহারা বিশেষ 
কোনো আপত্তি তুলেন নাই। ূ 


ম্লান বর্ষার সন্ধ্যায় অন্ধকারপ্রায় ঘরে বসিয়া হিমানীর 
মনে বিগত জীবনের কত কথাই একের পর এক ভাষ্ি 
যাইতে লাগিল । দিনগুলা কি ক্রতবেগেই কাটিয়া: 
চলিঘ্বাছে। এই যেন সে-্ঘিন সে স্কুলে পড়িত, আর আজ। 
আটটা ক্লাশ পড়াইবার ভার তাহ কাঁধে আসিফ! 
চাপিয়াছে। তাহার সঙ্গিনীর দল এখন কে কোথায় 
ছিট্‌কাইম৷ পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, সেই কেবল 
পুরাণো স্কুলের চৌ-সীমানার মধ্যে আটক হইয়া আছে। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 


হঠাৎ বাহির হইতে অমিয় চীৎকার করিয়া বলিয়া 
উঠিল, “একি দিদি! এখনো রেডী হওনি, তুমি যাঝেনা 
বুঝি ?” 

হিমানী বলিল, “না যাব কি আর! তুমি নিজে 
রেডী হও ত, সামার তার ঢেপ আগে হয়ে যাবে ।” 

“তা আর হ'তে হয় না, মেয়েদের সাজ কর্তে কখনো 
পাচ ঘণ্টার কম সময় লাগে?” বলিয়া! অমিয় চলিয়। 
গেল। * 

কাধ্যকালে যদিও দেখা গেল, হিমানী প্রস্তত হ্হয়া 
বাহিরে ধাড়াইয়া, আর অমিয় তখনও একমনে চুল 
আচ্ড়াইতেছে। সাবিত্রী রান্নার জায়গা হইতে মুখ 
বাহির করিয়া বলিলেন, “তোর সেই সিক্কের শাড়ীটা 
পরুলি না কেন মা, বড়মান্ষের বাড়ী যাচ্ছিস্‌।” 

হিমানী বলিল, “ভারি ত এক ছাইয়ের পিক্ষের শাড়ী, 
তাই উঠতে বসতে পর্তে হবে। ওটা কম হলেও উপরি 
উপরি দশবার পরেছি । আমার সুতি কাপড়ই ভাল ।৮ 

অল্পমূল্যের একখানি কালপেড়ে ঢাকাই শাড়ী ও সেই- 
রকম পাঁড়-বসানো। একটি হাতকাটা ব্লাউসেই তাহাকে 
এত ভাল দেখাইতেছিল থে, সাবিশ্রী স্বীকার না করিয়া 
পারিলেন না, যে, তাহার ভাইঝিকে স্বন্দর করিবাপ জন্য 
রেশম ব। অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় না। এমন সময় অমিয় 
ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল, “চল, চল, আর পিঙ্ক, 
পর্তে হবে নাঃ ঢের হয়েছে। যানা চেহারা, তা সাজ 
কব্‌লেও কিছু ভাল হবে ন1।” 

হিমানী মুখ বাকাইয়! তাহাকে এক তাড়। দিয়া সিড়ি 
দিয়া নামিয়! চলিল। রাস্তায় নামিয়া৷ অমিয় জিজ্ঞাসা 
করিল, “গাড়ী কর্ব, না হেঁটেই যাবে ?৮' 

“এইটুকুরু জন্তে আর গাড়ী চড়ে না, চল্‌” বলিয়া 
হিমানী হাটিয়৷ চলিল। 


(২) 
মবণালের বাড়ী পৌদ্্যি্ত যে সমরটুকু লাগে, ভাগ্য- 
ক্রমে তাহার সেনার বৃষ্টি আসিল না। ভাই-বোনে 
এউতসব-ক্ষেত্রে পৌছিয়৷ দেখিল, অভ্যাগতের দলে বসিবার 
ঘর প্রায় ভরিয়া উঠিগনাছে, বারাণ্ডা ও খাবার-ঘরও 
খালি নাই।. সকলেই এধার ওধার ঘুরিয়! বেড়াইতেছে, 
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বসিয়া গল্প করিবার আগ্রহ কাহারও বিশেষ দেখ 
বাইতেছে না। অমিয় বলিল, “এ! আমাদের সত্যি! 
দেরি হ'য়ে গেছে, সব শেষে এসেছি দেখ ছি।, 

তাহার দিদি বলিল, “নব আগে এসে বসে” ঘাকা 
চেয়ে সব শেষে আসাই ভাল ।” 

বসিবার ঘরে ঢুকিতেই কমল ছুটিয়া আসিরা তাহা 
গাল টিপিয়া ধরিয়। বলিল, “কি গো, বড় থে মা. 
বেড়েছে, একেবারে শেষ মুহুর্ত ছাড়া আস্তে নেই 
মিন কতক্ষণ বসেছিল তোর অপেক্ষায়, আর' কা; 
চুল বাধা তার পছন্দই হয় না”, 

হিমানী মুণালের জন্য একখানি বই উপহার লইয় 
আপিয়াছিল। সেটা ধথাস্থানে পৌছাইয়া ধিবার উদ্দেশে 
সে বলিল, “মিন কই, এখানে ত দেখছি না?” 

“মে এখনো শোবার ঘরে বধে" সাঞ্জ শেষ করুছে 
খুব ভাল সাজ করে” না বেরলে আজ যে তার বরে: 
মান থাকৃবে না, তার সব বন্ধুরা আজ এসেছে ।” 

মৃণালের ঘরে ঢুকিয়৷ হিমানী দেখিল তাহার সাজ 
সজ্জা প্রায় শেষ হইয়া আপিয়াছে। বিবাহের লা 
শাড়ী ও জাম! আজ আবার তাহার অঙ্গে উঠিয়াছে 
তবে গহনার সংখ্যা কিছু কম। বর নব্য যুবক, অলঙ্কার 
ভারাক্রান্ত ভাবটা বোধ হয় তাহার চোখে ভাল ঠেকে 
না। মৃণাল কীপড়-পর1 শেষ করিয়া, একটি বহুমূল 
জড়োয়া কঠহার গলায় পরিতে ব্যস্ত ছিল। মোট 
সোনার হারের তলায় যাহাতে তাহার অপূর্ব কারুকার্ধ, 
চাপা না পড়ে বা ব্লাউসের উপর তাহা ঝুলিয়া না পড়ে 
ইহাই দেখিতে সে তখন মহাব্যন্ত । 

হিমানী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, “বাপ রে! তোর কি 
আবার আজ বিয়ে নাকি? এ যে কনের সাজকেও হার 
মানায় !” 

মৃণাল সগর্ধে হাসিয়া বলিল, “তা ভাই উনি বল- 
লেন বিয়ের কাপড়গুলে? পরতে, না পরে আর কি করি? 
আর এই নেক্লেস্ট। উনি সখ. করে? দিী থেকে করিয়ে 
এনেছেন, আজ আমাকে দিলেন। এটা ত পরুতেই হবে ? 
আর এমন কি বেশী পরেছি?” 

মুণালের গায়ে কম করিয়া চার প্চি হাজ:র টাকার 
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গহনা । সেটাও তাহার কাছে বেশী কিছু নয়, শুনি 
হিমানীর হাপি পাইল। অবশ্ত মুণাল ঠিক এই কথাই 
শুণিবার জন্য যে উক্ত মন্তব্যটি করিয়াছে সে-বিষয়ে 
হিমানীর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু মুণালের ধনগর্বকে 
তুষ্ট করিবার ইচ্ছ। তখন তাহার মোটেই ছিল না, সে 
কথা ঘুরাইয়া বলিল, “ওমা! কি সুন্দর কাজ তোর 
নেকৃলেস্টার, দেখি একটু ভাল করে” ।” 

স্ববাল অগ্রসর হইয়া আসিয়া' তাহার সম্মুখে দাড়া- 
ইল। এমন সময়, “এই মিনি, তোর কি আজ আর সাজ 
করা শেষ হবে না?” বলিয়া তিন-চারটি মেয়ে হুড়মুড় 
করিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। হিমানীদের 
সমপাঠিনী মুকুল তাহাদের মধ্যে একজন, অন্তগুলিও 
তাহার অপরিচিত নয়। 

সবাই নৃতন নেকৃলেসের প্রশংসায় উচ্ছৃসিত হইয়া 
উঠিল। ম্বণালের গলা হইতে সেটা ফস্‌ করিয়া টানিয়! 
লইয়া মুকুল সেটা হিমানীর গলার কাছে ধরিয়া বলিল, 
“বাঃ! কি সুন্দর দেখায় তোকে ! তোর বরকে বলিস্‌ এই- 
রকম নেক্লেস্‌ কিনে, দিতে 1” 

হিমানী বিদ্রপ করিয়া বলিল, “বরের কি দরুকার? 
আমি নিজেই একটা গড়াব ভাব্‌ছি, মোটে ছ, শ টাকা 
দ্বাম ত?” 

মুকুল বলিল$“তা হ'লে ত ভালই ।” 

মবণাল তাহাদের আলোচনায় বাধা দিয়া ব্যস্ত হইয়া 
বলিয়া উঠিল, “দে ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশী 
'দেরি করলে উনি রাগ করুবেন, ওপ সব বন্ধু-বান্ধবের! 
এসে বনে আছে।” 

মুকুল বলিল, “ইস্‌! ভারি এক উনি হয়েছে তোমার, 
আর কারো কখনো হয়নি! আমাদের সঙ্গে ছু'টে। কথ৷ 
বল বারও মেয়ের সময় নেই !” 

মৃণাল অপ্রস্তত হইয়া বলিল, “আহা, তোদের যেন 
আমি এখানে বাসিয়ে রেখে বরের কাছে দৌড়চ্ছি আর 
কি? আমার শোবার ঘরে ত এখন সভা করবার কথা 
নয়?” রর 

“সেজ দি, জামাই-বাবু ভাক্‌ছেন তোমায়,” বলিয়া 
মুণালের ছোট্ট ভাইখ্মাসিয়া হাজির হইল। 


প্রবাী- আশ্বিন,.১৩৩১ 
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“এ রে! তলব এসেছে! বলিয়া তরুণীর দল 
পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া 
পড়িল। 

চারিদিক তখন লোকে একেবারে ভরিয়া উঠিঘাছে। 
এধরণের ব্যাপার এবাড়ীতে নৃতন বলিয়া, বাড়ীর ছেলে - 
মেয়ের দল, যাহার যত বন্ধু ছিল সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
আনিয়াছে। হিমানীর চোখ ছুটি যেন এই তরুণ তরুণীর 
মেলায় উৎস্থক হইয়া কাহার সন্ধান করিতেছিল। হয়ত 
তাহাকে দেখা যাইবে, এই আশায় তাহার শুভ্র গণ্ড মাঝে- 
মাঝে রক্তিম হইয়। উঠিতেছিল। 

যখন তাহারা বপিবার ঘরের কাছাকাছি আসিয়া! 
পড়িয়াছে, তখন “এই যে, আপনি কখন্‌ এলেন?” এই 
কথাটা! শুনিয়া সে দীড়াইয়া পড়িল; তাহার সঙ্গিনীর দল 
অগ্রসর হইয়া গেল। 

যেযুবকটি হিমানীর সাম্নে আসিয়া দাড়াইল তাহার 
বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, শ্তামবর্ণ দোহারা 
চেহারা। মুখের ভাবটা কেমন যেন বিষঞ্প ও চিন্তাকুল। 

হিমানীর বুকের ভিতর একটা পুলকের শিহরণ থেলিয়া 
গেল। এই একটি মান্য কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া 
যে কখন তাহার জগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া 
বসিয়াছিল, তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই। 
বিনয়ের সঙ্গে পরিচয় তাহার বেশীদিনের নয়, বড় জোর 
এক বৎসর হইবে। মুকুলদের বাড়ীর এক নিমস্ত্রণে তাহার 
সহিত হিমানীর আলাপ হয়, তাহার পর এখানে-ওখানে 
মাঝেমাঝে দেখা হইয়াছে । অক্ষয়কুমারের সহিত 
পরিচয় না থাকায় সে নিজে কখনও হিমানীদের বাড়ী 
আসে নাই। 

বিনয়কুমার দরিদ্রের সম্তান। অত্যন্ত কষ্ট করিয়া 
তাহাকে পড়াশুনা চালাইতে হইয়াছে। পড়ার সময়ও 
তাহাকে গ্রামবাসিনী বিধবা মাতা, ও ছোট ভাই-বোনের 
সাহাঘ্যার্থে নিজের কষ্টলন্ধ টান্তা হইতে অর্ধেকই পাঠাইয়া 
দিতে হইত। তরুণ জীবনের আশন্ক্ যেন. তাহাকে 
সযত্বে এড়াইয়! চলিত, হাড়ভাঙ্গ। খাটুনি আর শুষ্ক কর্তব্য 
পালন ছাড়া তাহার জীবনে আর কিছুরই খোজ পাওয়া 
যাইত না। কিছুদিন হইল সে পড়াশুনা সারিয়। চাক্রীর 
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সন্ধান কনিতেছিল। কলিকাতায় বন্ধ চেষ্টায় পঞ্চাশ টাক|র 
মাষ্টারি ছাড়া যখন আর কিছু কোনোপ্রকারেই রি 
উঠিল না, তখন হঠ।ৎ একদিন সে মাপ্রান্তে বেশী মাহিনার 
এক কাঙ্জ জোগাড করিয়া কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়! গেল। 
সে যাইবার কিছু পূর্প হইতেই হিমানী নিজের কাছে 
নি্গে ধরা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কর্মহীন অবসর 
পাইলেই যে বিনয়ের চিন্ত। আসিয়া তাহার মন জুড়িয়া 
বসে, ইহা দে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু এখন 
দেখিতে লাগিল অবসর-নিরবপর সবেরই তলায় এই একটি 
কথা মন্তঃসলিলা কন্ত-নরীর ঘত বহিয়। যাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে__এ পৃথিবীটাতে বিনয় আছে। কিন্তু আছে 
ত তাশ্ভার কি? 
তাহার যাহাই হউক, এই কথাটিই সমস্ত জগতের 
উপর আজকাল মায়া-অঞ্জন খাইয়া দিয়াছিল। নিজের 
জীবনের দৈন্য ও কুপ্রীতার দ্রিক্‌ হইতে হঠাৎ তাহার মন 
কখন যেন অলক্ষ্যে ফিরিয়া গেল। এই পৃথিবীর গ্রপ্ত 
সৌন্দর্যের ভাগারের চাবী যেন কখন কে তাহার হাতে 
দিয়া গেল। 
কোথাও যাইবার নামেই আঙ্জকাল হিমানীর সর্বাগ্রে 
মনে হইত, বিনয় কি সেখানে আসিবে? যদি আসার 
সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সেখানে যাইবার উৎসাহ 
যেন এই মেয়েটিত্র দশগুণ বাড়িয়া যাইত। তাহার সামান্য 
পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে কোন্টিতে তাহারে সর্বাপেক্ষা] 
ভাল দেখাইবে, ইহা সে অনেক বিবেচনা করিয়া! ঠিক 
করিত। উৎসবক্ষেত্রে গিয়া তাহার দৃষ্টি উৎস্থক হইয়া 
বিনয়েরই অন্বেষণ করিত। তাহার দেখা না পাইলে 
সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে আগাগোড়া! তিক্ততা ও 
রিক্ততায় ভরিয়া উঠিত। দেখা পাইলে, তাহার সমস্ত 
অস্তিত্ব জুড়িয়া যেন আনন্দের বান ডাকিয়া যাইত। 
অথচ এ দেখা-পাওয়ার ভিতর কিই বা"ছিল? একটু 
মুখের হাসি, নিতান্ত ছু'চুমুট সাধারণ কথা, ইহার বেশী 
কিছুই নয়। বি যপর্থভাবত:ই অল্পভাষী ছিল, হিমানীরও 
তাহাকে দেখি কথার শ্োত হঠাৎ যেন বন্ধ হইয়া 
যাইত। তাহার অন্তর যতই আনন্দমুখর হইয়া উঠিত, 
কঃ ততই যেন নীরব হইয়া আপিত। 
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নিজের অবস্থা দেখিয়া! সে যাঝে-মাঝে নিজেকে তীব্র. 
তিরস্কার করিতে বসিত। এ কি অচ্ছেত্য জালে সে. 
নিজেকে দিন-দিন এমন কবিয়। জড়াইতেছে? ইহা! 
হইতে মুক্তি পাইনার আশা বা! আকাজ্র। কিছুই তাহার 
নাই, বরং সেরূপ কোনো! সম্ভাবন] মাত্রই তাহার বুকে 
আতঙ্কের শিহরণ জাগাইদ্না তোলে। কিন্থ ইহার 
পরিণাম কি হবে ? বিনয়ের মনের কথ! সে কিছুমাত্র 
জানে না। তাহার হৃদয় বলে__বিনগ্েব অন্তরে একই 
স্থর বাজিতেছে, তাহা না হলে হিমানীকে দেখিলেই 
তাহার শ্ানমূখ উজ্জ্বল হঈয়। উঠে কেন? অন্য সকলের 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সে যতটকু সম্ভব সময় হিমানীর সঙ্গেই 
কাটাইতে চায় কেন? দূরে থাকিলেও তাহার দৃষ্টি 
হিমানীকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকে কেন? 

হইতে পারে সবই হিমানীর কল্পনা । আর যদি 
কল্পনা নাও হয়, এই দারিদ্রাপীড়িত জীবনের সঙ্ষে 
তাহার জীবন মিলাইবার সাহস কি হিমানীর আছে ? 
দারিদ্রোর কলঙ্ক যে তাহার তরুণ জীবনের আগাগোড়াই 
মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেকি সাধ করিয়া এই 
বিভীষিকাকে তাহার চিরজীবনের সঙ্গীরপে বরণ 
করিয়া লইবে? সে শক্তি কি তাহার আছে? দারিদ্রাকে ষে 
সে এতকাল অতান্ত বড় পাপেরই মত করিয়া দেখিখাছে। 
ক্ষণিকের মোহে কি সে চিরকালের জন্য এই পাপেরই 
পঙ্কে ডুবিয়া যাইবে? কিন্তু যুক্তি তর্কের উপরে হঠাৎ সে 
দেখিতে পাইত, বিনয়ের বিষঞ্জ দৃষ্টি তাহাকে দেখিয়' 
হাপিয়া উঠিতেছে! তাহার পর যুক্তি-তর্কের কোথায় 
যে সমাধি হইত, উহাদের আর সন্ধানই পাওয় 
যাইত না। 

বিনয়ের কথার উত্তরে সে হাসিমুখে বলিল, “এই 
এসেছি খানিক আগে। মাদ্রাজ থেকে আস্বার পরে 
আপনার তত আর দেখাই পাওয়া যায় না। কতদিন 
আছেন ?” 

বিনয় বলিল, “আপনাদের বাড়ী যাব প্রায়ই ভাবি, 
তবে আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ নেট, তাই ধেতে 
কেমন একটু সঙ্কোচ লাগে। আমি এবার আছি অনেক 
দিন, কোম্পানীর কাজেই এসেছি । / নিশান বাড়ীর 
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কাছেই এবার আমার আড্ড! হয়েছে । রাস্তার উপরেই 
যে বোর্ডিংটা, তার পাশেই ছোট বাড়ীটাতে উঠেছি ।* 

হিমানী বলিল, “একদিন এলেই ত পারেন, তা হলেই 
বাবার সঙ্গে আলাপ ভয়ে যাঁয়। খোকার সঙ্গে ত 
"আলাপ আছেই, আস্তে আর কি?” কথাটা বলিয়। 
'ফেলিয়াই তাহাব মনে হইল হয়ত অতিরিক্ত আগ্রহ 
দেখানো হইতেছে । বিনয় কিছু ষদি মনে করে? 

'কিছু মনে করিবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বিনয় 
বলিল, “স্থ্যা, তাই যাব । মুক্সিল হয়েছে যে, সঙ্গার সময় 
ছাড়া আমার অবসর থাকে না, আর সেই সময় এমন 
বুষ্টি নামে যে, ঘর থেকে বেরনো! দায়। মান্্রাজ থেকে 
কতগুলো অদ্ভুত অন্তুত জিনিষ নিয়ে এসেছি, আপনাকে 
দেখাতে নিয়ে যাব। বিকেলে আপনি রোঙ্জই কি 
বাড়ী থাকেন ?” 

হিমানী হাসিয়া! বলিল, “বাজী ছেড়ে আর যাব 
«কোথায় ?” 

ইতিমধো নিমন্ত্রকারীর দল মহা কোলাহল 
করিয়া সকলকে বসিবার ঘরে বলিতে লইয়া চলিল। 
অনিচ্ছানত্বেও অগত্যা এই দু"টি মানুষ পরস্পরের 
লোভনীয় সঙ্গ ত্যাগ করিয়া লোকের ভিড়ের মধ্য গিয়া 
বসিল। 

মণালের স্বার্মী তখন তাহার বন্ধুর দলকে এক এক 
করিয়া আনিয়া নিজের স্বীর সহিত পরিচয় করাইয়া 
'দিতেছিল। তাহার সঙ্গিনীর দল অল্প একট দূরে 
বসিয়া তাহাদের সমালোচনা করিতেছিল। হিমানী 
আসিয়া তাহাদেরই মধ্যে একটু জায়গা করিয়া বসিয়! 
পড়িল। মুকুল একটু ঠাট্টার সুরে বলিল, “কি গো! 
আস্তে পারুলে? আমি ভাবলাম তোমার বুঝি 
'শিকড গজিয়ে গেল, আর ওখান থেকে নড়তে 
পারৃবে না!” 

হিমানী মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “ওসব শিকড়- 
টিকড় গজানো তোমাদের জন্ত ভাই, আমরা গরীব 
হাস্য, আমাদের পাগুলোকে সচলই রখ তে হয়।” 

ভাগ্যক্রমে-্ার-একটি মহিলা আবার মৃবপালের 
নেকৃলেদের কথা তুলিয়া এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ চাপা 
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ন্ট ফেলিলেন। মুকুল বলিল, “স্যাক্রাটার ্বণালকে 
কিছু “কমিশন্" দেওয়া উচিত, ওর খুব বিজ্ঞাপন হয়ে 
গেল ।” 

অতঃপর খাওয়ার ডাক আসিল। খাওয়া চকিয়! 
যাইবার পর নিমন্ত্রিতের দল আর এক-জায়গায় আসিয়া 
বমিতে রাজী হইল না। কেহ ব| বিদায়-গ্রহণের 


' জোগাড় করিতে লাগিল, কেহ বসিবার ঘরে গান-বাঙ্জনার 


দলে ভিড়িয়! গেল, কেহ ভিজা মাটি এবং ঘাসের ক্রটিটুকু 
উপেক্ষা করিয়া বাড়ীর সাম্নের ছোট 'লন্”টিতে বাহির 
হইয়া পড়িল। 

'লনের' এককোণে একটি হাস্নাহানা ফুলের ঝাড় 
ফুলে-ফুলে ভরিয়া উঠিয়া তীত্র সৌরভে বাতাসকে 
ভারাক্রান্ত করিয়! তুলিয়াছিল। হিমানী কমলের ছোট 
মেয়েটিকে সাম্নে পাইয়া বলিল, “খুঝু, গাছটায় কেমন 
ফুল ফুটেছে দেখেছ ? ওটা না তোমার গাছ ?” 

“হ্যা আমার, চল তোমায় ফুল দেব।” বলিয়া খুকা 
তাহাকে টানিয়া লইয়া চপিল। হিমানীর যাইতে 
কোনও আপত্তি ছিল না, কারণ “লনে' যাহারা ঘুরিয়! 
বেড়াইতেছিল তাহাদের মধ্যে এই অন্ধকারেই সে 
বিনয়ের মৃদ্ঠি বেশ ভাল করিয়াই চিনিতে পারিয়া- 
ছিল। 

ফুলের ঝাড়ের কাছে আসিয়৷ খুকী এক গোছ! ফুল 
ছিড়িয়। হিমানীর হাতে গুঁজিয়া দিল। হিমানী বলিল, 
“এস খুকু, তোমার মাথায় পরিয়ে দিই 1” 

খুকু মাথা নাড়িয়া৷ বলিল, “না, আমাকে না, ছি পর, 
তোমার যে মন্ত বড় খোপা ?” 

হিমানী হাসিয়া বলিল, “খোপা না থাকলে ইস 
পরুতে নেই? আমি যেবুড়ো হ'য়ে গিয়েছি, আমাকে 
ফুল পরুতে দেখলে সবাই হাস্বে ।” 

খুকু বলিল, “আচ্ছা, তবে ভলীকে ডেকে আনি, তার 
চুল বেশ এম্নি এম্‌নি !” েঁনি্জর ছোট চাপার কলির 
মত আঙল ঘুরাইয়া ভলীর চুলের ধরশং'। দেখাইয়া দিল। 
তার পর তাহাকে ডাকিবার জন্গ বাড়ীর দ্বিকে দৌড়- 
দিল। 


খুকী চলিয়! যাইতেই পিছন ফিরিয়া হিমানী দেখিল, 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 





বিনয় ধরাড়াইয়া আছে। একটুখানি অপ্রস্থত হইয়! 
বলিল, “আপনি কখন এলেন, দেখতে পাইনি ত?” 1 

বিনয় হাসিয়া বলিল, “চুঁপচুপি এসে আপনাদের 
ইন্টাণেষ্টিং আলোচনাটা শুনে" নিলাম। আপনার বুঝি 
ধারণা হ'য়ে গিয়েছে, বে, আপনি ভয়ানকরকম স্থবির 
হয়ে পড়েছেন ?” ৫ 

হিমানী বলিল, "যা, তিনশ মেয়ে মিলে? প্রতিদিন 
শরদ্ধা-ভক্তির আতিশয্যে আমাকে একেবারে বার্ধক্যের 
গণ্ডীতে পৌছে দিয়েছে |” 

হঠাৎ শোন। গেল ফুলের ঝাড়ের ওপাশ হইতে 
কাহারা যেন কথা বলিতেছে। হিমানী চিনিল একটি 
কঠম্বর মুণালের, আর একটি কাহার সে ঠিক বুঝিতে 
পারিল না । তখন অন্ধকার বেশ ঘন হইয়৷ আসিয়াছিল। 
পত্র পুষ্পের অন্তরালে কেহ য়ে অন্য কাহাকেও দেখিতে 
পাইবে, তাহা'র বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। শোন গেল, 
মুণীল বলিতেছে, "স্থ্যা, ভাই । জিনিষটা সকলেরই খুব 
পছন্দ হয়েছে । অনেকেই ঠিক করেছে এইরকম এক- 
*একটা গড়াবে । তা বল্কাতায় ঠিক এমনিটি হওয়া শক্ত, 
যা না ছিরির সব এখানকার স্যাক্রাগুলি !” 

তাহার সঙ্গিনী বলিল, “তবু একবার চেষ্টা করে 
দেখব । তর কে-কে গড়াবে বল্‌লে ?” 

মুণাল বলিল, “এই মুকুল, রমা, হিমানী-_” 

বাধা দিয়া তাহার সঙ্গের মেয়েটি বলিল, “"ইমানী ! 
ওদের গুষঠিকে বেচলেও যে ওর দাম উঠবে না। 
বামন হ'য়ে চার্দ ধর্বার সব আশা !” 

হিমানীর মনটা যেন অপমানের আঘাতে মৃচ্ছিত 
হইয়। আদিল। তাহার সামান্য ঠা্টার কথাটাকে 
উপলক্ষ্য করিয়া! এত বড় আঘাতের অস্ত্র যে রচিত হইতে 
পারে, তাহা আগে কেন সে ভাবিয়া দেখে নাই? আর 
শেষে বিনয়ের সাম্নেই তাহাকে এমন কথাটা শুনিতে 
হইল! এই দ্রারিক্র্ের লাগীনা কি চিরজীণন তাহাকে 
অনুসরণ করিয়ে? অল্লক্ষণ আগেই এই' পৃথিবী 
তাহার চোখে, ক সুন্দরই ঠেকিতে ছিল ! হঠাৎ যেন তাহা! 
প্রেতপুরীর মত ভীষণ হইয়৷ উঠিল । 

বিনয় কের্সারা ধাড়াইয়া দাড়াইয়া সঙ্কোচ ও অস্বস্তিতে 
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ঘামিয়৷ উহ্ঠিতেছিল। অনেক কষ্টে সে বলিল, “চলুন, 
ভির্তরে যাওয়া যাকৃ্‌। বেশীক্ষণ ভিজে ঘাসের উপর 
বেড়ালে আপনার অস্থথ করবে |” 

হিমানী বলিল, “থাক্‌, আর ভিতরে যাব না। একটু 
যদি খোকাকে ডেকে দেন ত বাড়ী যাবার চেষ্টা দেখি।” 

বিনয় অমিয়র সন্ধানে চলিল। হিমানীর তখন বুঝ 
ফাটিয়া কান্না আমিতেছিল, সে কোনোপ্রকারে নিজেকে 
সাম্লাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই অমির বিনয়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির 
হইল। বলিল, “খেয়ে-দেয়েই অম্ঙ্জি দৌড় মাযুবার চেষ্টা । 
একটু যে আড্ডা দেব, তারও জো নেই তোমার জালায় 
"এখুনি ঘেতে হবে ?” 

হিমানী বলিল, “আমায়পৌছে' দে, তার পর ফিরে। 
এমে আবার আড্ডা দিস্‌।” 

দ্যা, তা নয়ত আর কিছু ! চল।* বলিয়া মুগ্ন হাঁড়ি 
করিয়া অমিয় চলিতে আরস্ত করিল। বিনয় আহাদের 
সঙ্গেই চলিল। 

বাড়ীর দরজার কাছে আপিয়া বিনয় বলি, "আমি 
কাল-পরশুর মধ্যেই একবার আস্ব।৮ . 

হিমানী অস্ফুটকঠ্ে বলিল, “আচ্ছা ।” 

(৩) | 

ম্ণালদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণের পর প্রায় একমাস কাটিয় 
গিয়াছে । হিমানী বারাগায় দাঁড়াইয়া স্ির করিতে চেষ্ট 
করিতেছিল, যে, তাহার ভিজা! কাপড়গুল! এখানে মেলিয় 
দেওয়া চলে কি না? বৃষ্টি তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিং 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পিছন হইতে অমিয় ডাকিয়৷ বলিজ 
“দিদি, আমায় একটা টাঁকা দেবে ?” 

হিমানী বলিল, “রোজ রোজ টাকা! কোথায় পাৰ 
এই ত পবৃশুপদিয়েছিলাম, আজ আবার কি করুবি টাক 
নিয়ে?” | 

“সেদিক্সকার টাকা ত তোমার বন্ধুর সেবাতে উদ 

গিয়েছে। 4 


তাদের সঙ্গে যাব।* রর 
খা দ্বারে 


তাহার শেষের ক 
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দিদা হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, “আমার কোন্-বন্ধুর ্ 
আবার তোমার টাকা গেল?” 

৪৬৪৮8 
দিয়ে আস্তে আস্তে দেখলাম, যে, র্যাপার মুড়ি দিয়ে 
শুকনা ঘুখ্ব করে দোতলার বারাণ্ডায় প্লাড়িয়ে আছেন। 
জিগগেষ করাতে বল্লেন, 'জর হয়েছে একটু । কাল 
খবর নিতে গ্রিয়ে দেখলাম, একটু নয়, বেশ বেশীই জর 
হয়েছে, এবং তার গুণবান্,চাকরটি সময় বুঝে” চম্পট 
দিয়ে্টেন। একটু চা করে* দেব ভেবে" ভাড়ারের সন্ধানে 
গিষ্কে দেখ লাম, এক হাড়ি চাল ছাড়া আর কোথাও কিছু 
'£মই। চা, চিনি, দুধ এই-সব জোগাড় কর্তে টাকাটা 
খরচ হ'য়ে গেল ।” 
হিমারীর মন আনঙ্কান্ক কালো হইয়া উঠিল। সেই 
িমণের ব্যাপারের, পর বিনগ্ব বার-ছুই তাহাদের বাড়ী 

অঠসিয়াছিল। তাহারপর কি একটা কাজে সে কলিকাতার 
বাহিরে দিন কয়েকের জন্ত যাইতেছে বলিয়া যাঁয়। ইহার 
পর বিনয়ের আর কোনো খোঁজ খবর সে' পায় নাই। 
হঠার্থ এমন সংবাদ শুনিয়া ভয়ে তাহার বুকের ভিতর 
রা 

. অত্যন্ত উদ্িপ্মুখে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে 
তর ঘরিস্নি কেন? ভদ্রলোক একলা অস্থথে 
পড়ে? কি. করছেন, জর টি সেই। আজ খোজ 
নিয়েছিলি?” * 

অমিয় বলিল, “বলতে তুলে? গিয়েছিলাম । পাশের 
বাড়ীর মেমের একজন ছেলেকে বলে? এসেছি, তারাই 
দেখছে বোধ হয়। টাকা দিতে পার্তধ এখন ?” 
” অন্তদিন হইলে এত সহজে অমিয়ের আবেদন গ্রাহথ 
হইত না। আজ হিমানীর যেন কথা বলিবারও ক্ষমতা 
ছিলনা । সে যন্ত্রচালিতের মত টাকা বাহির করিয়া 
দিল। অমিয় খুসি হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গৈল। 

বিনয় এক্‌লা! অসুখে পড়িয়া, কেহ তাহাকে দেখিবার 
নাই, চারটা-হদ্ধ সরিয়া পড়িয়াছে; এই, কথাগুলা 
আ্মাগত তাহার মনে ঘুরপাক খাইতে লাগিল। তাহার 
. মনের জীযার ক্রণেই' নিবিড় হইচ্ছে নিষিড়তর হইয়া উঠিতে 
'জাখিল। কিরে - -কিছুডেই সে ধেন ভাবিয়া ঠিক 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ৯৩৩১. 
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পারিতেছিল না, অথচ কিছু না করাও যেন 
আ'স্ভব মনে হইতেছিল। 
বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। সাবিষ্্রী :ভিতর হইতে 
ডাকিয়৷ বলিলেন, “হিমু ভিজ্‌ছিস্‌ কেন সন্ধ্যে-বেলাটা। 
জরজারির দিন, একটা অর্ুখ-বিস্থখ হ'য়ে পড়লে তখন 
বিপদ্‌ হবে । ূ 
হিমানী নিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের ভিতর উঠিয়া 
আসিল। ভিতরটা অন্ধকার, টেবিলের উপর হ্থারি- 
কেন ল্যাম্পটা ঝি রাখিয়া গিয়াছে, সেটা জ্বালিবার কথা 
এখন পর্যন্ত কাহারও মনে হয় নাই। হিমানী একবার 
দেশলাইয়ের বাক্স হাতে করিয়া সেটা জালিতে গেল, 
পরমৃহূর্তেই দেশলাই ফেলিয়া দিয়া বিছানায় লুটাইয়া 
পড়িয়া কাদিতে আরম্ভ করিল । 
বর্ষা-রঙ্জনী তাহার বিপুল অন্ধকারের পসরা লইয়া 
ধীরে ধীরে ধরণীর বুকে নামিয়া আসিল। নীচে দরজার 
কপাটের শব্ধ শুনিয়৷ সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, “খোকা! 
রঃ নাকি রে? দরজাটা! দিয়ে আসিস্‌ ভাল কণে+ তা 
হ'লে ভিতরে এক হাটু জল দাড়িয়ে যাবে 
এখন,” বলিয়া তিনি আবার অসমাঞ্ণ ডা মন 
দিলেন। 
জরের ষষ্ত্রণায় সারাদিন ছট্ফট্‌ করিয়া. সন্ধ্যার দিকে 
বিনয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোঞ্ধে- আলোর “স্পর্শ 
অন্থভব 'করিয়া সে চোখ খুলিল। চাহিয়াই তাহার মনে 
হইল এখনও তাহার ঘুম ভাঙে নাই, যে স্বপ্রলোকে পরম 
প্রিয় সাথীটির সঙ্গে সে এতক্ষণ ঘুরিয়া 'বেড়াইতেছিল, 
এখনও সেখানেই সে আছে। কিন্তু এধারণা তাহার 
বেশীক্ষণ রহিল, না, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যে বলিল,' 
“আপনি এখানে এলেদ কি করে'? বেশ খানিকটা 
ভিজে*ও এসেছেন দেখছি।” 
বিনয় তাহাকে দেখিয়া না জানি কি' বলিবে, এই 
আশঙ্কায় এতক্ষণ হিমানীর' তক, একীপিতেছিল। কিন্ত 
তাহার * মুখের ধদিকে চাহিবামাজ রর মুখে যে 
অনির্বচনীয় তৃপ্তির চিহ্ন ফুটয়া উঠিল, খাহাতে তাহার, 
সব ভয় দূর হইয়া গেল। সে হাসিনা বলিল, "ধোকার 
কাছে আপনার অস্থথের কথা শুনে? ফেৃত. এলাম। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


আপনার গুণবান্‌ চাকরটি ফেরেনি দেখছি । কি রঃ 
“ঞছন আজ সারাদিন 1 . 
বিনয় বলিল, “থোকা! আবার আপনাকে ব্যত্ত করতে 
গেল কেন?” 
হিমানী বন্ধিল, “না কর্বারই তার ইচ্ছা ছিল, কথায় 
কথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। বেশ মানুষ য। হোৰু আপনি, 
এক্লাটি অস্থখ করে, পড়ে" রয়েছেন, একটু খবর দিতে 
নেই? এট বুঝি আপনার বন্ধুদের প্রতি খুব স্থবিচার ?” 
বিনয় বলিল, "এখানে আমার বন্ধু বলতে কেই ৰা 
আছে ?” একটু থামিগ়া বলিল, “এক আপনি ছাড়া। কিন্ত 
আপনাকে নিজের আরামের জন্ত্ে এখানে আস্তে বল্ব, 
এত স্বার্থপর এখনও হইনি । নইলে অস্থৃথে পড়ে” সবার 
আগে আপনাকে জানাতেই মনটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল 1 
বিনয়ের মুখে এ-ধরণেরু কথ। হিমানী ইহার পূর্বে 
একটাও শোনে নাই । ছু'জনের মনে যাই থাক্‌, বাহিরের 
কথায় ছুজ্জনেই নিতান্ত সাধারণ পরিচিত মানুষের মতই 
ব্যবহার করিত। রোগের যন্ত্রণায় আজ কেমন করিয়! 
ঘেন বিনয়ের মুখ একটুখানি খুলিয়! গেল। সবার চেয়ে 
নিকটতম বন্ধু বলিয়া সে হিমানীকে স্বীকার করিয়া 
লইল। 
হিমানী বলিল, *্মনেই যদি হয়েছিল ত একটু খবর 
দিলেই পারুতেন 1 আমি সব সময় আস্তে না পারি, 
খোকাকে পাঠাতাম। কিন্তু সে যাক্‌, কিছু খেয়েছেন ?” 
বিনয় বলিল, “না, সকালে মেসের ছেলেরা ছুধসাগ্ড 
দিয়ে গিয়েছিল, খেতে ইচ্ছ। কর্‌লে না, এ টেবিলের উপর 
ঢাক] আছে।” 
“বেশ কাণ্ড! ডাক্তার নিশ্চয় দেখাচ্ছেন না 1 
বিনয় বলিল, “ছুই একদিন, ন1 হয়, তিন চার 
দিনে ছেড়ে যাবে মনে করে, আর, ভাক্তারঃটাক্তার 
ডাকিনি, দেখি আর ছু'-চার দিন।” * * 
হিমানী ,আর. কিছু ঠা বলিয়া তাহার ্াওয়ার 
জোগাড় করিস পা খাওয়া-দাওয়া চুকাইয়া বন্দ, 
.»পজর নিয়ে এ থাক্বেন* একটা বাড়ীতে ? মেসের 
ছেলেরা কেউ এসে একটু থাকৃতে পারে না?” 
বিনয়, বদি, তাদের কারো! সঙ্গেই আমার “তেমন 





অণিহার 
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আলাপ নেই, অমিয়র বথায় ছু-একজন এক. 
আধবার আসে। কিন্ত সে বর আপনি আদ 
রাত কর্বেন না।” 

হিমানী বলিল, “তবে টির ফিরে, পাঠিয়ে নং 
গিয়ে। আপনার এত জর নিয়ে এক্‌লা থাকা কিছুতে 
ঠিক হবে না।”. তাহার ইচ্ছা করিতেছিল, বিনয়ে' 
জর-তপ্ত কপালে একবার হাত বুলাইয়া, দিতে, কিং 
সঙ্কোচ আপিয়া তাহাকে বাধা দিল। এম্মি যতটা ৫ 
অগ্রসর হইয়াছে, সামাজিক রীতি-অন্থুসারে “তাহা ত্য 
বাড়াবাড়ি, কিন্তু এই বাড়াবাড়িটা ন! করিষঁ-তাহাং 
উপায় ছিল না। ইহার পরিণামে তাহাকে যাহাই সহ 
করিতে হউক, তাহার জন্য সে প্রস্তত্‌ হইয়াই 
আমিয়াছিল। 

দরজার কাছে অমিয়র গলা শোনা গেল, পি, য 
হোক্‌ থেকে থেকে এক কাণ্ড কর। পিনিমাকে বলে 
এলে না কেন? ভাগ্যে চিঠি 'লিখে' রেখে এসেছিলে, তা 
না হ'লে এতক্ষণ আমায় থানায় দৌড়তে হস্ত।” 

বিনয় একবার *হিমানীর আরক্কিম মুখের দিবে 
চাহিয়৷ দেখিল, খানিকটা তাহার অজ্ঞাতসারেই একট 
দীর্ঘনিশ্বাস তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির ' হইয় 
আসিল। তাহার জন্য হিমানী “যে কতখানি ছুঃখ বর 
করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তাহার অজান!. রহিল ন! 
কিন্তু এতটা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা তাহার কোথায়? 

হিমানী বলিল, “আচ্ছা, এখম টা গিয়ে 
অমিয়কে পাঠিয়ে দেব ।” 

বিনয় বলিল, “না, না, আজকাল যা তি, ঘ্ 
ছেলেমান্ুুষ ওকে আবার ধবুবে ?” 

হিমানী বলিল, “ও পাশের-ঘরে থাকুবে না হা 
ভারি তজ্র, কাল এসে দেখ'বৰ সেরে গেছে ।” 

হিমানী এবং অমিয় বাহির হইয়া গেল। পা' 
ফিরিয়া শুইয়া বিনয় ভাবিল, অন্থথের ভিতরও ভগবা 
তাহার জন্ত এত হ্থখ রাখিয়াছিলেন!, 

কিন্ত পরদিন হিমানী আদিয়া দেখিল, বিনয়ে 

জর ছাড়ে নাইই, বর বেশ. খাঁনিকট! বাড়িয়া 
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*খোকা, একজন ভাল ডাক্তার ভাকৃতেই হবে, কাছে 
কেউ আছেন?” 

খোকা বলিল, “কাছে না থাক্‌ দূরে ত আছেই) 
কলকাতায়” আবার ডাক্তারের ভাবনা । তবে “ফি্টা 
একটু মোটা-রকমের হবে। এখুনি যাব নাকি ?” 

তাহার দিদি বলিল, “একবার টেম্পারেচাবটা নিয়ে 
'তবে যা, মুখের চেহারা দেখে? ত মনে হচ্ছে, জর খুব 
বেশী ।” , 

থার্শোমিটারের*সাক্ষ্যেও তাই দেখা গেল। আশঙ্কায় 
অভিভূত হইয়া হিমানী বলিল, “তুই এখুনি যা 
থোকা, বেশ 'ভাল ডাক্তার নিয়ে আয়।” 

অযিয্ন বলিল, বিবার একবার জিগগেষ করে, 
যাব না?” 

& . হিমানী বৃূলিল, “জরের ঘোরে একেবারে কেমন 
যেন হয়ে রয়েছেন, গে এখন আর ডাকাডাকি 
হাকোরো না।” 

খোকা চলিয়া গেল। 

ডাক্তার আসিলেন, যথাবিধি পরীক্ষা করিলেন, ষধ 
লিখিয়!দিলেন এবং অন্যান্ ব্যবস্থা দিতেও ক্রুটি করিলেন 
না। তিনি বিদায় তুইবার সময় অমিয় মৃুম্বরে বলিল, 
আপনার ভিজিট্টা ?” 

“সে হবে এখন, তার জন্তে অত ব্যস্ত, কেন ? যেরকম 
দেখছি তাতে আমাকে "মারে! ছু-চার বার আস্তে 
হবে ।” বলিয়া ডাক্তার চলিয়৷ গেলেন। 

সেদিন হিমানী যখন বাড়ী ফিরল) তখন বেলা 
প্রায় বিপ্রহর। সমস্ত হুখ শাস্তি যেন তাহার পক্ষে 
জগৎ হইতে বিদায়” লইয়াছিল। স্থুর হইতে সে এক 
. সপ্তাহের ছুটি লইল, এ ছুটিটা তাহার পাওনাই ছিল। 
বাড়ীতে পিতা ও পিসির .বিরক্তিকঠিন মুখ অবস্থাটা 
আরো অসহ্ 'করিয়া তুলিল, একমাত্র খোকাই নির্বিচারে 
মিদির পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাকে' সাহাধ্য করিতে 
লাগিল। 

বিনয়ের অন্খ. শীত্র সারিবার« কোনো লক্ষণই 
দেখাইল না। তৃতীয়বার ডাক্তার আসার পর অমিয় 


চুপিচুপি হিমানীকৌনতবুলিল, “দিদি, আর ওকে টাকা 


প্রবাসী-__আশ্বিন্ ১৩৩১. 
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দেওয়া ভাল দেখায় না, এর পর ডাকৃতে 

লজ্জা কর্ুবে। তোমার কাঁছে'টাকা আছে?” 

হিমানী বলিল, “গর “ফি” কত? আমার কাছে 
ঘিশেষ কিছু নেই ।” 

অমিয় বলিল, "যোল টাকা করেঃ। তা ছাড়া, ভিস্‌- 
পেন্সারীতেও গোটা! পনেরো টাকা ধার রয়েছে।” 

হিমানী শুদমুখে বলিল, "ওর অর্ধেক টাকাও আমার 
কাছে নেই। আচ্ছা, তুই যা এই ওষুধটা নিয়ে আয়, 
আমি দেখি কোথা থেকেও জোগাড় করতে পারি 
কিনা।৮ 

অযিয় চলিয়া যাইবার পর, সে কিন্তু ভাবিয়! কিছু কুল- 
কিনারা দেখিতে পাইল না। - তাহাদের দরিপ্রের সংসারে 
অর্থের অনটন চিরকালই, একসঙ্গে পাচটার €বশী টাকা 
কখনও থাকিতে পায় না। বিনয়ের এই সাংঘাতিক 
অন্থুখের মধ্যে অর্থের জন্য তাহাকে ব্যত্ত করা চলে না। 
বিশেষ সে যখন ডাক্তার ডাকিতে বলে নাই, হিমানী 
নিজেই ডাকিয়াছে। এ অবস্থায় কি করা যায়? 
_ পাশের ছোট্ট ঘরটাতে বিনয়ের লিখিবার পড়িবার 
আড্ডা ছিল, জিনিষপত্রও বেশীর ভাগ এইখানেই 
থাফিত। হিমানী তাহার হাতবাক্সটার কাছে গিয়া 
ইতন্ততঃ করিতে লাগিল। ইহার চাবী তত এখানেই 
রহিয়াছে; খুলিয়া দেখিলে হয়, টাকাকড়ি কিছু আছে 
কি না। রীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়াই ত তাহার দিন 
কাটিতেছে, অন্তের অজ্ঞাতসারে তাছার বাক্স খোলাটাও 
ন| হয় তাহার অনৃষ্টে জুটিল। সংসারের কাছে খানিকটা 
অপরাধী তাহাকে সাজিতেই হইয়াছে, বাকি যেটুকু হাছে 
বিনয়ের জন্ত তাহার সে সহিতে পারিবে । 

চাবী আনিয়া হাত-বাক্সটা সে খুলিয়া! ফেলিল। 
উপরাতর্শে রাজ্যের আবর্জনা বোঝাই, ছেঁড়া ক'গজ, 
ভাঙা করম*পেন্সিল। বোতাম, সেফটিপিন প্রচুর দেখা 
গেল, কিন্ত পাচ-ছ আনা পঞগ্া ভি আর বেশী অর্থের 
সন্তান মিলিল না। িযানী,  উপুডালাটা তুলিয়া 
ফেলিল। পু 

নীচে একটি মখমলের বাক্স-। খিয়ানী বিন্মিত 
হইয়া সেটি হাতে করিয়া তুলিতেই বাটা খুলিয়া 


ভষ্ঠ সংখ্যা ] 


. ৭3৯ 





গেল। ভিতরে একটি জড়োঁয়া নেক্লেস, স্বণালের 
গলায় যেরকম দেখিয়াছিল, "অবিকল সেই জিনিষ 
ছোট এক টুক্রা কাগন্জে হিমানীর নাম লেখা,* কাগজটা 
পিন দিয়া বাক্সের গায়ে আট.কানো। | 

হিমানীর ছুই, চোখ, জরে ভরিয়া উঠিল । অস্থথের 
সময় কেন যে বিনয় ডাক্তার ডাকিতে বা. গঁধধ খাইতে 
শুদ্ধায় নাই, তীহার কারণ বেশ স্পষ্ট করিয়াই সে 
বুবিল। বাক্সটা হাতে ' করিয়া অন্ধকার ঘরে সে অনেক- 
ক্ষণ চুপ করিয়া দীড়াইয়া রহিল। 

খানিক পরে হাতবাক্সের ডালা বন্ধ করিয়া সে 
আবার বিনয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। অমিয় ওষধ 
আনিতে কেবলই দেরী করিতেছে, হিমানীর মন 
অসহিষ্ হইয়া উঠিতেছিল; সে বিনয়ের মুখের দিকে 
চাহিয়া দেখিল, জরের ঝৌঁকেস্তাহার সমস্ত মুখ রক্রবর্ণ 
হইয়া! উঠিগ্াছে, নিশ্বাসও যেন আগের চেয়ে ক্রত চলি- 
তেছে। হ্িমার্মীর বুকের ভিতরটা ভয়ে যেন কেমন 
করিতে জাগিল। বিনয়ের অস্থখ যদি নাই সারে? 
তাহা হইলে, জগতে আর কিসের আশায় সে বাচিয়া 
থাকিবে? কিন্তু বাচিয়। যে থাকিতে হইবে, সে বিষয়ে 
তাহার' সন্দেহও ছিল না। কারণ বাঁচিয়া যাহাদের 
কোনোই. আনন্দ নাই, তাহাদেরই বাচাইয়৷ রাখিতে 
বিধাতার যেন উৎসাহের সীমা. থাকে না, ইহাই সে 
চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। 

অমিয় গোটা-ছুই শিশি হাতে করি ঘরে ঢুকিয়া 
তাহার চিশুআ্োতে বাধা দিল। বিনয়ের পাশে বসিয়! 


তাহান্ক গায়ের তাপ পরীক্ষা করিয়া, বলিল, «দিদি, : 


টেম্পারেচার ত আরো উঠেছে । কি কর্ব? ডাক্তারকে 
আবার খবর দেব?” 

হিমানী বলিল, দাই যা।” 

আবার অন্ধকার ঘরৈ এক্লা বসিয়া “যত কাল্পনিক 
বিভীষিকার সহিত যুব ীলা। জরের ঘোরে বিনয় 
এপাশ ওপাশ করি ছল, তাহার মুখ.হইতে মাঝে মাঝে 
ক্ক-একটা অর্দূর্ট কাতরোক্তিও বাহির হইয়া আসিতে- 
ছিল। হিমানী 9ভাহার মাথার. পাশে বসিয়া কপালের 
উপর নে বিনয় আরক্ত চোখ 


মেলিয়৷ একবার তাহার দিকে চাহিয়! দেখিল, তাহার ; 
পর তাহার হাতের উপর জরতপ্ত মুখ রাখিয়া একটু 
হেন স্থির হইয়াই ঘুমাইয়। পড়িল । 

ডাক্তার আসিয়া ঁধধ ব্যবস্থা সবই বদল করিলেন 
ও রাত্রে রোগীর কাছে একজন লোক থাকিতে বলিয়া 
বিদায় হইলেন। অমির কলিল, “দিদি, আমিই থাক্‌ব 
এখন । মেস থেকে রমেশকে ডেকে আন্ব, সে আর 
আমি পালা করে" রাত" জেগে ওষুধ খাওয়াব এখন ।” 

হিমানীর পরীর সারাদিনে পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় 
যেন ভাডিয়া »পড়িতেছিল। সে ক্লাস্তক্ঠে বলিল, 
“আমায় তা হ'লে এবার বাড়ী রেখে আয়.: তোর বন্ধুকে 
ডাক ততক্ষণ:এখানে:একটু বন্ধক |” 

যাইবার সময় হিমানী' মখমলের বার্কাটি লুকাইয়া 
সঙ্গে লইয়া গেল। 

মুকুলের চিরকালই ঘুম হইতে উঠিতে দেরি হইত, 
বেলা আটটা-নটার সময় সে সবে হাত মুখ ধুইয়৷ চা 
থাইতে বঙিয়াছে, এমন সময় হিমানীকে ঘরে ঢুকিতে 
দেখিয়া সে বেশ খানিকটা অবাক্‌ হইয়া গেল। জিজ্ঞাস! 
করিল, “এমন প্রেজেন্ট, সারপ্রাইজ, কেন অকম্মাৎ?” 

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, “একটা! " জিনিষ কিন্বি 
কি না, তাই জানতে এলাম |” £ এ 

স্মন্ত মুখ কৌতৃহলে ভরিয়া তুলিয়৷ মুকুল বলিল, 
“কি জিনিষ আগে দেখি?” 

জিনিষটা দেখিয়! তাহার বিস্ময় বাড়িল বই কমিল না, 
জিজ্ঞাস করিল, “এ তুই বেচে দিচ্ছিস? কবে গড়ালি? 

হিমানী বলিল, “সম্প্রতি একটু টাকার দর্কার, তাই 
বেচছি, আবার 'স্থবিধা হ'লেই গড়াব |” 

মুকুলের গহনাটাঁ এত বেশী পছন্দ হইয়াছিল, যে, 
সেআর বেশী বাক্যব্যয় না করিয়া কেনার কাজটা 
সারিয়৷ ফেলল । যদিও গরীবের মেয়ে হিম্মীনী কোথা 
হইতে এমন বহুমূল্য গহনা গড়াইল, তাহা জানিবার 
জন্য কৌতৃহলে তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্ত 
হিমানী এত তাড়াত্যুড়ি চলিয়া গেল, যে বিশেষ কিছু 
জিজ্ঞাসা করিবারও তাহার সময় হইল না 

ডাক্তারের ভিজিটের টাকা, ডিুর্েন্সারীর বাকি 


৭৫৪. 


টাকা সব একসঙ্গে পাইয়া,, কিঞ্চিৎ, অবাক হইয়! অশিষ্ব 
জিজাসা করিল; “দিদি খত নি রঃ জোটালে কি . 


করে? ?” রি 


দিদি সংক্ষেপে বলিল, রা বেচে 1৯ ' 
আরো কয়েকদিন সমানে ভূগিচা বিনয় একটু ভালর 


দিকে ফিরিবার লক্ষণ দেখাইল । দদ্ধ্যার সময় ঘরে, 
ছুঁকিয়া হিমানী দেখিল, সে বালিশে ঠেষু দিয়া উঠিয়া". 


বসিয়াছে। হিমানীকে দেখিয়া 'বলিল, প্স্থীজ.ষে এত 
দের? কখন থেকে আপনার আশায় বন্সে, আছি।” 
হিমানী বলির, “মাধ আমায় স্ুলে যেতে হয়েছিল, 
তাই আম্তে দেরী' হযে ।গেল। আগনি একটু ভাল 
আছেন মনে হচ্ছে” .. %? !॥ 
বিনয় খএকটুখানি হাসিয়া ” রি “এতেও 
যদি ভাল না হই, ত আর কিসে হব? যা পেলাম 
তা পাবার জন্তে যমের বাড়ী থেকেও ফিরে আস্তাম।” 
হিমানী চুপ করিয়ী গেল, এমন স্পষ্ট কথার উত্তরে সে 
ই বলিবার খুঁজিয়া পাইল না। , 
"* বিনয় বলিল, “আমার একটু কে এসে বস্‌বে ?৮ 
. নীরবে উঠিয়া আসি হিমানী তাহার পাশে বসিল। 
বিনয় তাহার একটি হাত নিজের ছুই হান্তের মধ্যে তুলিয়া 


'লইয়। ন্িজাসা, করিল, “অযিয়র কাছে. শুনলাম তা কি ৃঁ 


সৃত্যি? তুষি নলের গয়না বেছে আমার. অন্থখের খরচ 
া 


.১হিমানী খানিকপ্ষুণ চুপ করিয় রহিল, তাহার পর 


'প্রবাসী_আহিন, ১৩৬১ + 


৭১১ চে ৰা কা চে রর 
/ & 


.. [২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লিল, পুৃত্যি কি মিথ্যা আপনিই ভাল করে বুঝবেন, 

বেচেছিয়াম ঘটে, দ্িজের জেনেই বেচেছিলাম, 
কিন্তু €ন আপনারই দেওয়া । “ন।স্বানিয়ে আপনার বাঝ 
খোলা আমার নার হয়েছিলু কিন্ত সে ন্ায় করা ছাড়া 
তখন আর দ্ছামান উপায় দপ ন।% ৃ 

বিনয় তাহার হাত ধরিঞ্জা আর-একটু কাছে টানিয়া 
আনিল।. বলিল, “কিছু অন্তায় করনি! আমার কেবল 
ছাখ হচ্ছে তোমার গঙ্গায় নিজের হাতে, পরিয়ে 
দেব বলে ঘা কিনেছিলাম, তা অন্ত মাহষের গলায় গিয়ে 
উঠল । ' যাক, তূমি সেট? নিয়েছিলে এই আমার ঢের” 

হিমানী তাহার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়াই রহিল । 
তাহা ই চোখ তাহার হই হা ছু বলবার বলিয়৷ 
দিল। 

দু-হাঁতে তাহার' মাথা নিজের বুকের উপর টানিয়া 
আনিয়। বিনয়' বলিল, “আমার সামান্য উপহারট। 
নিয়েছিলে, সব চেয়ে বড় আমার যা দেবার আছে, তা কি 
নেবে?” ইহার উত্তর সে ঘে ভাষায় পাইল, তাহাতে 
উরিনিননাল বিরহ | 

অনেক পরে হিমানীর শুতর স্বন্্র গ্রীবার উপর হাত 
বুলাইয়৷ বিনয় বলিল, “কি সুন্দর দেখাত তোমাকে! 
টাকা হ'লেই আমি আবার এরকম. আর-একটা নি 
দেব তোমায়। ৃ 

জিরো হিমানী ঠা 
“এর চেয়ে ভাল কোনো. গহনার আমার দর্কার নেই।” 


টুর এ 


কষশ-সাহিত্যের আর সেদিন নাই। এখন আর তাকে: 
জান্দান-ফরাসী সাহিত্যের আদরের দরজায় ঈীড়িয়ে তাথুল- 
করঙ্ক-বাহিকার “ মতন অপেক্ষা করৃতে দখা যায় না. 
নিজেকে জাহির ব্যর্থ চেষ্টায় রান ক্ষ ফরাসী - 


খি, 
সাহিত্যের ধা রি পড়াতে হয়না , 
তাদের আদব- কায়দা,ডাব-ভর্গীর জাবর, টাও সে বদি... 
ছেড়ে, দিযেছে। সমস্ত ছেড়ে দিয়ে বিগত একশত 
বৎসরের মধ্যে রুশ-সাহিত্য নিজের কটা মনোরম 


মি 
৮৮4 ্ 





ভষঠ সংখ্যা] ই 
্বাত্য গড়ে' নিয়েছে, ফে উগ্র জগতের যুগপৎ না. 
তার উপরে গিয়ে.পুড়েছে। _তাঁর ভাণডারের থ্রেষ্ঠ 
এখন নানা ভাষায় অস্থবাদিত হ'য়ে, পৃথিবীর সীষা হাতে 
সীমাস্তরে আরই জঙ্প্তাকা! বিজয়গর্ধে গুড়াচ্ছে+ তাই 
'গোগোলের 'ম্বৃত-স্মাত্বা%. এখন ঘআম্নান্নের অবসক-সহটর 
হ'তে পেরেছে। সথদুর-ব্গপন্মীর নিভৃত কোণে বসে” তারই 
ফলে আজ আমরা, টুর্গেনিভ্বের উপন্তাস পড়ি_ 
পুশকিনের 'কবিতীঁ কথায় কুথায় আওড়াই-ডষ্টয়েভ-স্কির 
সাইবিরিয়ার মির্বাসন-কাহিমী পড়ে” ভয়ে বিদ্ময়ে অবাক 
হ'য়ে থাকি। সেইন্ট খবি টলস্য. আর আমাদের পর 
নন। তীর “শক্তি ও সংগ্রাম” পড়ে আজ আন্দরা মুগ্ধ 
হই, আর “আনা-কারেনিনা” পড়ে তার প্রতিভার 
প্রশংসা আমাদের মুখে ধরে না। 

কিন্তু রূশ”সাহিত্যকে উন্নতির এই তুশূঙ্গে আরোহণ 
করাতে গিয়ে, মহিমাময় দেবীর মতন জগতের সাম্‌নে 
সাদরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তার কত একনিষ্ঠ 
সাধক যে লাঞ্ছিত অবমানিভ এমন কি প্রাণদণ্ডে পর্যন্ত 
দণ্ডিত হয়েছে, তার সংখ্যা নাই। 

রাজ-ররাষ রু্-সাহিত্যের স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠবার 
পক্ষে ছিল মহা-অস্তরায়। রুশিয়ায় মুদ্রান্ত্রে স্বাধীনতা 
ছিল না, এখনও নাই ।, 

রাজশক্তির দারুণ অত্যাচারে _ছূর্বহ করভার ক্রমাগত 
বহন করতে কর্‌তে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। 
লোকের মনে শাস্তি ছিল না। সম্াট বিছানায় শুঁয়ে 
বিজ্ঞোহের "প্র দেখতেন_-ভাবী বিদ্রোহের আশঙ্কার 
প্রধানহুসেনাপতি নিয়ত সৈন্তসংখ্যা বাড়াতেন, আঁর সেই 
বিপুল বাহিনীর রসদ যোগাবার খরচ সংগ্রহ হস্ত প্রজাদের 
কাছ থেকে। দুর্ভিক্ষ: অসম্ষ্ঠীষ এবং অঝ্যাত্বকতা যেন 
মৃদ্তি পরিগ্রহ করে? কুশিয্ার. 'বুকেন্* উপর দিয়ে তাণ্ডব 
নৃত্য করে? বেড়াচ্ছিল। দেশেক্স এই অবস্থায় হঠাৎ কে 
কি লিখে একটা! অধথা হাঙ্গামু; বাধিয়ে তোলে' এই ভয়ে 
গভর্ণ মেট সর্বদা ধর খাকৃতেন। লেন্দর্‌ (ধীর! ছাপার 
আগে লেখ! পরীক্ষা করেন) খিশেষভাবে 'পরীক্ষা 
না করে' সহসা কিছু ছাপাবার, ,অহুমতি' দিতেন ন]।. 
কারো লেখার ঢধ রাজজ্রেহের সামান্ একটু গন্ধ 'পেলে 





রুশ-সাহিত্য ' 


9৫১. 
স্পািসপাইাসোশপিিসপিসিীন্পা পিপল পাপা পাপা শশা এ পাপা ০৯ পলাশ তপিসিশপিাশিশিসি তত শশা সী 


অথবা €দশেয় ছুঝবস্থার সামান্ত ছুটো-একটা! বর্না থা ধাক্লে 
ফাকে সহজে নিষ্কৃতি দওয়া হ'ত না। তার লেখা 


* ছাপাঁকার অনুমতি দেওয়াঁত' দূরের কথা, সেই দিনই 


তাকে সাইবিরিয়াক-রওন্ব চুওয়ার ব্যবস্থা করে? দিয়ে তবে 
শাসক-সম্প্রদ্য় নিশ্চিন্ত হতেন. ফলে লেখা-পড়ার 
আলোচনা %েঁশ থেকে একররূুম উঠ্ঠেনই গ্রিয়েছিল। প্রাণ 
খুলে" স্বাধীন চিন্তা ধারে প্রকাশ করার উপায় ছিল না। 
আড়ষ্ট ধরণের হ্রস্কাঁলসার? একটা সাহিত্যের নামমাত্র 
অস্তিত্ব ছিল ঘটে, কিন্তু কেউ তা পড়ে” কখনও তৃষ্টিলাভ 
কর্ত না১। দেশের ধনী এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
এবিষয়ে যথেষ্ঠ : ক্রটি ছিল।* সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে 
কোনরকম চেষ্টা তব তীরা করতেনই না, অধিকন্ত নিজের 
মাতৃ-ভাষাটাকেও অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন। খাটি রূশ- 
ভাষা! ছিল.কুলী-মজুরদের ভাষ/;রাজভাষা ছিল--ফরাসী। 
সম্রাট-সম্াজ্জী থেকে আরম্ভ করে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
সম্প্রদায় পথ্যস্ত-_সকলেই ফরাসী ভাষায় কথাবার্তা 
বলতেন। রূশভাবাঁ যে কখনে। ভন্তরলোকের কথ্য, শ্রাব্য, 
লেখ্য এবং পাঠ্য- তাষা হ'তে পারে শিক্ষিত লোকের! 
কেউ একথা মান্তেন না। তারা ফরাসী ভাষাটা ভাল 
করে শিখ তেন ; কেউ.কেউ বা জার্দান্টাও.'অতিরিক্ত 
পড়চতন। চিঠি-প্র লেখা, বস্তা দেয়া" মাঝে মাঝে 
এক-আধখানা ঘই-টই লেখা এসবই চল্তকরা্পী ভাষায় $ 
মাতৃভাষাটাকে . দশজনে যেন্ন হাতাহাতি করে+ একেবারে 
দেশ থেকে বিদায় করে? দেবার জন্যে কোমর বেধে 


- লেগেছিলেনী ; 


দীনা ক্ষীণা উপেক্ষিতা রুশভাষা যখন এইরকমভাবে 
নিজের বাসতৃমবে প্রবাসী হায় ভীত ব্যারুলচিতে সমাজের 
নিয়ন্তরে আশ্র গ্রহণ করেছিল, তখন সেখান থেকে তাকে 
সর্বপ্রথম' উদ্ধারের চেষ্টা »ক্করেন সাইমন্‌ পোলোটোন্কী। 
এঁর 'বাড়ী ছিল কিভ (নগরে)। জাব্‌ থিয়োডোরের 
গৃহশিক্ষক হগস্ে ইনি মস্কোতে আসেন । কুশিয়ার মধ্যে 
মক্কো ছিল তখন শিক্ষার সর্কপ্রধান কেন্ত্র। মস্তোতে 
এসে পোলোটোম্ীই প্রথমে রুশভাষায় পদ্য-লেখার পথ 
দেখান? ক্ষশভাষায় যে এমন স্থন্দর কবিতা লেখা যেতে 
পারে,আর সে কবিতাতেও যে অতি প্রতি মাধ থাকৃত 


৭৫২ 


সািাপীপীপাশিিশিপাশাপাপাপাপাশীসাপাপাশীপিশপাপাশীশাাপাশাপপািপিসপসিাশীশািসিশি 


: পারে, দেশের লোক এব আগে একথা ভান্ত না। 
তার লেখা ছুটো-একটা! কবিতা পড়ে'ই দেশের সকল শ্রেণীর, 
লোকেরই মাতৃভাষার উপর একটা আস্তরিক টান আঁদ্তে 

'স্থুরু হল। তারপরে 'উড়ন্চড়ে ছেলে! নামক নাটক- 
খানা যখন তিনি বের করুলেণ» শিক্ষিত লোকেরা তখন 
সকলেই ফরাসা-জাশ্মান ছেড়ে নিজের ভাফার চচ্চা কর্‌তে 
আরম্ভ করে' দিলেন্স। বছুলোক রুশভাষায় বই লিখতে 
লাগলেন। অন্থবাদই হ'তে লাগল বেশীর ভাগ । ছু'চার- 
খানা মৌলিক গ্রস্থও লেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু ফরাসী 
সাহিত্য-রথাণের স্পষ্ট প্রভাব সেগুলির উপরেও আগা- 
শোড়া-ছিল। সাহিত্য-হ্বিসীব এ-সব বইয়ের কোন স্থায়ী 

: মুল্য ন৷ থাকলেও এগলির খুব বেশী সামদ্বিক মূল্য ছিল। 
এদেরই ভিত্তির উপরে বর্তমান কুশ-সাহিত্য গড়ে 

«উঠেছে। ৪৫৪ 

জার্মমান-ফরাসী পাহিত্যের প্রভাব কাটিয়ে নতুনরকমের 
স্বাতন্ত্যলাভের প্রয়াস রুশসাহিত্যে প্রথম দেখা যায় ১৮১৫ 
খষ্টা্বে। পৎপ্রদর্শক হয়েছিলেন নিকোলাস কারাম্জিন্‌- 
কারাম্জিনেরর্পিতা ছিলেন জারের সেনাদলের একজন 
সেনানায়ক-__জ্রাতিতে তাতার। তার আধিক অবস্থা 
বেশ স্বস্থপ ছিল। কারাম্ছিনের প্রথম শিক্ষা মস্কোতে 
আরভ হয় & ঠৌথানকার শিক্ষ। শেষ হ'লে সেন্ট, প্টার্্‌- 
বর্গে এসে তিন্টিকটেজে ভণ্তি হন। তিনি মেধাবা এবং 
অসাঁধারণ-গ্রতিভা-ম্পন্ন ছিলেন। বিশেষ প্রশংসার 
সঙ্গে কলেজের পড়া শেষ করে; জাশ্মানী ফ্রান্স স্থুইজার্- 
ব্যাড এবং ইংলগু থেকেঘুরে' এসে তিনি মস্কোতে, 
একখানা খবরের কাগজের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন 
. এবং অল্পদিনের মধ্যেই 'ুশ-পর্ধ্যাটকের পত্রাবলীর' নার্চঘ 
তিনি একখান! বই লেখেন। গ্রীক-লাটিন, এবং আষ্ুনিক 

- কয়েকটি ভাষার অনেকগুলি বইও €তিনি এই সময়ে অনুবাদ 
করেছিলেম। কিন্তু এসব করে" সাহিত্য-অগরতে তেমন 
খ্যাতি লাভ করতে পারেননি । এগুলি ছিল তখনকার 
দিনের মামুলী কাজ__এতে সাধারণের দৃষ্টি তেমন 
আকর্ষণ কর! যেত না। কারাম্জিনের সাহিত্যিক প্রতিভা 
লোকের কাছে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিন তার 
রুশ-সাযাজৌরসটতহাস নামক বিখ্যাত বইখান। লেখায়। 


পা 








ঞ 


শ্রধাশী-পসাস্বিন, ১৩৩১ 


দিকে চেষ্টা চল্তে লাগল। 


1 ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রুশভাষায় ইডি কুশ+দেশের, কোন ধারাবাহিক, 


হাত্হদ ছিল ন্ম। জাতীয় সাহিত্যের এ অভাবট। মরে. 
মর্মে বেশ, অন্গুভব করে”,১৮১৫ খৃষ্টান কারাম্জিনের 
ইতিহাস লিখতে আরভকরেন। , 

রুশিয়ায় তখন প্রথম '্মালেক্জাগারের রাজত্বকাল। ' 
আলেক্জাগ্ডার সাহিত্যামোদীী রূসিক পুরুষ ছিলেন। তার 
সমমে মুদ্রাঘস্ত্ের অবাধ স্বাধীনতা না থাকৃলেও দেশীর 
সাহিত্যের উপর থেকে সরূকারী হদৃষ্বির তীত্রতাটা অনেক- 
থানি কমে' গিয়েছিল। ইতিহান লেখায় কারাম্জিনের 
তিনিই. ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা |, ইতিহাসের যখন বে 
থণ্ড লেখ! শেষ হত সেই খণ্ড কারাম্জিন তাকে পড়ে'শোনা- 
তেন। এইরকম করে? ১৮২৬ খুষ্টাব্ৰ পথ্যস্ত এগার খণ্ড লেখ। 
শেষ হওয়ার পরে কারাম্জিনের মৃত্যু হয়। ইতিহাসও 
অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এমনই হুন্বর সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল 
এবং ওজস্বিনী ভাষায় কারাম্জিন্‌ তার ইতিহাসে . 
দেশের স্থখ-ছুঃখের কথা আলোচন! করেছিলেন যে, 
সেগুলি পড়ে” সমগ্র কুশজাতির ভিতরে জাতীয়তার 
একট সার্বজনীন বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছিল। 
সাহিত্যের দিক দিয়েও এ বইখানাক্ক ল্য হয়েছিল 
খুব বেশী। এখান! পড়েন্ই রুশ-সাহিত্যিকেরা, প্রথম 
বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাহিত্য-স্থজনের মিমশল্লা 
রুশদের নিছক জাতীয় জীবন থেকে গ্রহণ করুলে তা “- 
বিদেশ থেকে আমদানী জিনিষের চেয়ে ঢের ভাল এবং 
গ্তাণস্পর্শী হবে। কথাটা বোঝা মাত্রই এবিষয়ে চারি 
দুদশখান! বইও অনেকে 
লিখে" ফেললেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়েছিল আলেকজেগডার 
গ্রিবনডভের লেখা ০ দুর্ভোগ” বলে” একখানা 
নাটক। ৃ | 
' ঠিক এই সময়ে নন “একজন লোক এসে সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ কর্লেন। এর নাম আলেক্জাগ্ার 
পুশ কিন্‌--রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি। এরই অক্লান্ত চেষ্টায় 
শুধু যে রুশ-সাহিত্য ,বিশেধভান গর্থিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল 
তা নয়, রুশ-সাহিছ্যের ধারা ৬৪ গিয়েছিল। 


' পুশুকিনের আগে সাহিত্যে শুধু ছটি জিনিষেরই হট, 


হচ্ছিল- প্রথম, গুরুগন্ভীর-কাজেই ধারণের দুর্ববোধ্য 


ভষ্ঠ সংখ্যা] 


ভাষায় বিদেশী বইয়ের অক্ষম অহৃবাদ $ দ্বিতীয় হঃ যে. 
গুলি ঠিক অন্গবাদ নয় সেগুলির ভিতরেও বিদেশ 
ভাবের অপরিবপ্তিত প্রচলন । এ-ছুয়ের একটিও দেশের 
লোকে ঠিক নিজের দ্রিনিষ বলে গ্রহণ কর্তে 
পার্ছিল না । কাক্সাম্জিনের ইতিহাস এবং গ্রিক্বডভের 
নাটক অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে দেখে' 
পুশকিন দেশের লোকের রুচি এবং অস্থবিধা শীগ গিরই 
বুঝতে পেরেছিলেন। এর প্রতিবিধান-কল্পে তিনিই 
প্রথম সাহিত্যে সাধারণের কথিত ভাষা চালাতে আরম্ত 
করুলেন। অন্থবাদও কর্‌তে লাগলেন বটে, কিন্তু সেটা 
ভাষার না হয়ে হ'ল জ্াবের। জনসাধারণ এইবার 
থেকে সাহিত্যের রসাস্বাদ ভালভাবে কর্‌তে শিখলে । 
রুণ-সাহত্য৪ নতুনভাবে নতুন পথে চলতে লাগল। 

১৭৯৯ থৃষ্টাবধে মস্কো নগরে পুশ.কিনের জন্ম হয়। 
ইনি প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছিলেন সেন্ট, পিটাস্বর্গের 
কাছে একট। ছোট সহরে। ছেলেবেলা থেকেই 
পুশকিনের কবিতার উপরে স্বাভাবিক ঝোক ছিল। 
স্কুলে পড়ার সময়ে অতি অল্প বয়সেই তিনি স্থকবি বলে' 
খ্যাতি লাভ করেছিলেন । পুশ্‌কিনের প্রথম রচনাগুলি 
সবই ফরাসী ভাষায়। শেষে তিনি রুশ-ভাষণয় লিখতে 
আরম্ভ করেছিলেন। সবৃকারী কাঙজ্জের খাতিরে বহু 
দিন তাকে ককেশাস্‌ পর্বতের উপরে এক গ্রামে বাস 
করুতে হয়েছিল । অনেকে বলেন এখানকার অতুলনীয় 
প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য; ই পুশ.কিনের স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তিকে 
বিশেষভাবে বিকশিত বরে" তুলেছিল । এখানে থাকার 
সময়ে তিনি যতগুলি কবিতা লিখেছিলেন তার মধ্যে 
জিপ সী জীন' নামক একটি কবিতাই সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছিল। 
তার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের নাম হচ্ছে “ওলেজি। সেকৃস্‌- 
পিয়রের অন্থকরণে বারিস্গোডোনোভ, বলে” একখানা 
এঁতিহানিক নাটকও লিখেছিলেন? কিন্তু "সম দারদের 
কাছে সেখানা তেমন প্রতিট। লাভ করুতে পারেনি । 
৩৭ বৎসর বয়সে ক্রীসৌক-ঘটিত একট। কুৎসিত ব্যাপারে 
কিনি হত হন। £ 

পুশকিন বড়দরের গীতিকাব্য-লেখক ছিলেন। 
মৌলিক রচনার ক্ষমতা অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে 


রুশ-সাহিত্য 


৭৫৩ 


0:910৮9  €00155 বলে সেটা. পুশকিণের খুবই 
কম ছিল বটে. কিন্তু তার প্রতিভার অত্যাশ্চধ্য 
বিশেষত্ব ছিল এই যে তিনি অপরের ভাব অতি 
সহজে আপনার করে" নিয়ে নিজের স্বভীব-সিদ্ধ সরল 
ভাষায় স্থন্নর মৌলিকভাবে প্রকাশ কর্‌তে পার্তেন। 
তাতে উচুদরের সাহিত্যের সরলতা এবং স্বাভাবিকতা্ড 
বেশ ফুটে' উঠত। 

মাইকেল সের্ুমনটভ* এবং আলেক্পিস্‌ কেপ ট্‌ নাষে 
আরো ছুইজন লিরিক বা গীতিকাব্য-রচয়িতার নাম 
এখানে করা যেতে পারে । এরাও স্থকবি ছিলেন, কিন্তু 
পুশ্‌কিনের যুগে জন্মেছিলেন বলে” তখনকার শিক্ষিত- 
সমাজে তেমন নাম কর্তে পারেননি । শেষে দেশের 
লোক এদের লেখার কদর বুঝেছিল। 

আমাদের সংস্কৃত কথা-সরিৎসাগর, হিতোপদেশ, 
পঞ্চতন্ত্র শ্রেণীর একখানা ভাল বই রুশ-সাহিত্যে আছে। 
এখানার লেখক হচ্ছেন ইভান ক্রাইলভ. এ-বইখানার 
অর্দেকট হচ্ছে ফরানী লা! ফান্তাজম্‌ ফাবল, নামক বইএর 
অনুবাদ আর বাকী সমস্তটা তার নিজের লেখা। 

রুশ ভাষায় সমালোচনা সম্বন্ধীয় ভাল বই নেই বল্লেই 
চলে। যা ব! ছুই-একখানা আছে তাও বেশীর ভাগ 
গালিগালাজেই ভরা। তা পড়ে নতুন কিছু শেখার 
উপায় নেই। ইতিহাসের অভাব এখনও যায়নি। 
কারাম্জিনের মত এঁতিহাসিকের এখনও প্রয়োজন 
আছে। 

রুশিয়ার প্রথম নামজাদ! ওপন্তাসিক হচ্ছেন নিকোলাস্‌ 
গোগোল। ইনি ছিলেন জান্ডিতে কনাক। এর জন্ম 
১৮০১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু ১৮৫২ সালে । গোগোল প্রথম-জীবলে 
গভর্ণমেন্ট আফিসে কেরাণীগিরি কর্তেন। শেষে 
সেন্ট পিটাস্বর্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক 
হয়েছিলেন । 

ইনস্পেক্টর-জেনেরাল নামে একখান! হাশ্রসাত্মক 
নাটক লিখে গোগোল অসামান্য যশ অঞ্জন করে- 
ছিলেন। ইউরোপের সকল দেশের নাট্যশালাতেই 
সেখানার অভিনয় হয়েছিল। তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 
'্বত-আত্মা লিখেছিলেন রোচ়ে। এ-বইথানা 


আসপপাশীপাশপাশীশাশিসীশাপীপীপশিপিীশীপশাীপপীশাশীশশিশিশিপশশীশীশাশিশীিশতাপিশাশাশািিশাপীপাপিশিশি শিস শাশীশাশীশীশাশীশীপীশীশীশশীপশিশাশীপীশাপাশীপীপীশীপশিশিপপীাীীশীশীশশীশীপীপাশিপিপপপাসিপাপশিসীিিিপিপাপিপাপাশাশাশীপীশিশশী 


তার তিন খণ্ডে লেখার মতলব ছিল; কিন্তু প্রথম 
খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের খানিকটা ক্লোখার পরেই তিনি 
মারা যান, বই আর শেষ হয়নি। তার উপন্যাস 
লেখার ক্ষমতা! যে অসাধারণ ছিল তা এই বইখানা 
পড়েই বেশ বোঝা যায়। কিছু বেশী দিন বেঁচে 
থাক্‌লে রুশ-সাহিত্যকে তিনি আরও সম্পৎশালী করে, 
তুল্‌তে পাব্তেন। 

রুশিয়ার বাহিরে রুশ-সাহিত্যকে জনসাধারণের কাছে 
স্থপরিচিত করে' দিয়েছিলেন আইভ্যান টুর্গেনিভ 
(১৮১৮--৮৩)। অধিকাংশ রুশ-সাহিত্যিকের মতন তাকেও 
প্রথম-জীবনে সর্কারী কটাক্ষের অপ্রীতিকর তীব্রতার 
ভিতর দিয়ে খ্যাতির পথে অগ্রসর হ'তে হয়েছিল । 
ছুই বছর তার নিজের বাড়ীতেই কুশ-গভর্ণ মেন্ট তাকে 
নজরবন্দী অবস্থায় রেখেছিলেন । খালাস পাওয়ার পর 
প্রথম কিছু দিন তিনি জাশ্বানিতে গিয়ে থাকেন। 
তার পরে সেখান থেকে 'পারীতে" গিয়ে একেবারে স্থায়ী- 
ভাবে বসবাস করেন। 


তার সমস্ত উপন্তাসই পারীতে লেখা । টুর্গে- 
নিভের লেখার কায়দা! একটু ম্বতন্ত্রকমের। অতি 
মার্জিত পরিপাটী ভাষায় তিনি লিখতেন। তার 


সমসাময়িক রুশ-সামাজের চিত্র আকৃতে গিয়ে তিনি কিন্ত 
তেমন কৃতকাধ্য হ'তে পারেননি । রুশিয়া থেকে 
সর্বদাই বেশী তফাতে থাকার দরুন সমাজের অনেক 
তথ্যই সম্ভবতঃ বুঝতে ভুল করেছেন। যেখানে বাস 
করতেন, লেখার সময় সেখানকার পারিপার্থিক প্রভাবও 
তার মনের উপর অনেকখানি কাজ কর্ত। টলষ্টয় 
ডষ্টয়েভক্কি গোগোল প্রভৃতির উপন্তাস-বর্ণিত রুশ-চরিত্র 
গুলির সঙ্গে টুর্গেনিভের উপন্যাসের রুশচরিত্রগুলি মিলিয়ে 
পড়লে তার তুল বেশ ধরা যায়। উল্লিখিত 
খপন্তাসিকদের বিচিত্র চরিত্রগুলি বিদেশী পাঠকের 
কাছে নিশ্চিতই অতিরপ্রিত এবং অস্বাভাবিক বলে? বোধ 
হবে, কিন্ধু বাম্তবিকপক্ষে সেইগুলিই আগল রুশ-চরিত্রের 
নিখুত চিত্র। টুর্গেনিভ, মোলায়েম এবং হ্বাভাবিক 
করে, যে চরিত্রগুলি একেছেন, সেগুলি অন্তদেশের অন্য 
সমাজের হয়ত বি প্রতিক্কৃতি হ'তে পারে, কিন্তু রুশ 


[চরিত্র ধারা বোঝেন, তার! পড়ে'ই বলবেন, যে, খাটি 
£রুশ-চরিত্রের সঙ্গে এদের বড় বেশী মিল নেই। টুর্গেনিভ 
বড়দরের ওপন্তাসিক হ'লেও তাঁর পরিমাণ-জ্ঞানটা একটু 


কমই ছিল; তিনি পাঠকের ধৈর্য্যের দ্রিকে মোটেই * ", 


তাকাতেন না। অল্প কথায় বক্তব্য শেষ করাও ছিল 
তার অভ্যাসবিকুদ্ধ। একটু স্থযোগ পেলেই কথার ফোয়ারা! 
ছুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়তেন। 

খেলোয়াড়ের নক্সা টুর্গেনিভের প্রথম লেখা । 'পূর্বব 
ও উত্তর পুরুষ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হলেও তিনি দেশ- 
বিদেশে খ্যাতিলাভ করেছিলেন 'ভদ্র-ঘরান।' লিখে । 
'অক্ষত ক্ষেত্র লেখেন বুড়ো-বয়সে। আগে লেখা অন্যান্ত 
বইয়ের সঙ্গে তুলনায় এখান! তেমন ভাল হয়নি। 

রুশ-চরিত্র সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাদের 
মতে থিওডোর ডষ্য়েভ স্কিই হচ্ছেন রুশিয়ার শ্রেষ্ 
গপন্তাসিক। ভষ্টয়েভ স্বি সমর-বিভাগে চাকুরী করবেন 
বলে? যৌবনে সামরিক শিক্ষাই পেয়েছিলেন । সাহিত্যচর্চ্চা 
শেষে আরম্ভ করেছিলেন সখের খাতিরে । সর্বপ্রথম 
তিনি জনসমাজে পরিচিত হন গগরীবলোক" লিখে? । 
তার পরে রাজদ্রোহীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অজুহাতে 
হঠাৎ পুলিশ একদিন ত্বকে গ্রেপ্তার করে। বচারে 
প্রথমে তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছিল ; শেষে কয়েকজন 
পদস্থ ব্যক্তির স্থপারিশে গভর্ণ মে্ট সে আদেশ প্রত্যাহার 
করে" চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ মহ তাকে 
সাইবিরিয়ায় নির্বাসিত করেন । এই নির্বাসনের স্মৃতি 
তার মনের উপর একটা অনপনেয় ছাপ একে দিয়েছিল। 
নির্বাসন-দণ্ডের ফলে তীর স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য ভগ্ন 
হয়েছিল- সন্যাস-রোগও জন্মেছিল। 

ডষ্টয়েভস্কির চরিত্রে এমনই শাস্ত সমাহিত করুণ 
একটা ভাব ছিল, যে, তার সঙ্গে কথা বললেই লোকে তা 
বেশ বুঝ ত এবং তাতে মুগ্ধ হ'য়ে যেত। সাইবিরিয়ার 
কয়েদীদের উপর অমাহুষিকতআজুত্যাচার হ'তে দেখে” তার 
ধারণা হয়েছিল যে, এ-ভাবে মীক্্ংআর বেশী দিন 
মানুষের উপর অত্যাচার কর্‌তে ঈক্ষম হবে নহ.।... 
শীগ্গিরই ভগবানের তরফ. থেকে এর এমন একটা 
গ্রতিক্রিয়া আস্বে যাতে সমগ্র মানবজ।তির নৈতিক 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


এবং আধ্যাত্মিক জীবনের আমূল পরিবর্তন হওয়া সম্ভবপর 
হবে। মানুষ আর তখন কারণে-অকারণে অকাজ-কুকাজ* 
করে" নিজের পাপের বোঝ! বাড়াতে ইচ্ছুক হবে না। 
ভাইও আর তখন তুচ্ছ স্বার্থের জন্য ভাইয়ের বুকে ছুরী 
বিধিয়ে দিতে উদ্া'ত আগ্রহে ছুটে" আম্বে না। মানুষ 
আবার মান্য হবে। একদিন বাসম্তী উষার দ্গিপ্ধ রক্তিম 
কিরণে রুদ্ধ পুলকের ফুটন্ত আবেগে জগতের সবাই 
আবার নতুন প্রাণে প্রাণবস্ত হ'য়ে জেগে উঠবে, হিংসা 
ছেষ স্বার্থপরতা নীচতা৷ সব তুলে' গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত 
লোক একান্নব্তী শান্তিপ্রিয় পরিবারের মতন স্থখে-ম্চ্ছন্দে 
কাল কাটাবে। 

'সাইবেরিয়ায় জীবস্তে কবর' নামক পুস্তকে ডট্টয়েভ স্থি 
তার কারা-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। রুশ-গভর্ণ মেণ্টের 
পৈশাচিক অত্যাচার-বিবরণ “যদি কারো জানবার 
কৌতু্ল থাকে, তবে তিনি যেন এই বইখানা পড়ে" 
দেখেন। এভিম্যান্স্‌ লাইব্রেরী পর্যায়ে অধিকাংশ 
রুশ-লেখকদের বইয়েরই ইংরেজী অন্থবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে। “দোষ ও দণ্ড নামক পুস্তকে সাইবেরিয়ার 
অত্যাচারের কথা উপন্তাস-আকারে লিখেছেন। যে 
বইখানা লেখায় রুশিয়ার একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রাস্ত 
পধ্যন্ত তার যশ ছড়িয়ে পড়েছিল, সেখানার নাম হচ্ছে 
'ইডিযট” বা 'বোকা?। ডষ্টয়েতক্কির লেখায় যদিও 
টূর্গেনিভের ভাষার পারিপাট্য, টলই্টয়ের সরল সোজাভাবে 
অতি অল্প কথায় বক্তব্য-প্রকাশ, পুশকিনের হাস্য-রসো- 
দ্দীপক বাছা-বাছ! শব্ব-বিন্যাস__এ-সব কিছুই নেইস্তথাপি 
তার কনার ছত্রে-ছত্রে এমন একটা মধুর করুণ বিষাদের 
ভাব নিহিত রয়েছে যে, তাই পড়ে” আজ-_সমন্ত 
পৃথিবীর সাহিত্যুরসিক চিত বিশ্মিত এবং মুষ্ধ। 

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ড্টয়েভ স্থির মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও 
তিনি ম্বঞ্জাতির কাছে যে সম্মান পেয়েছিলেন, বোধ হয় 
এপর্যন্ত কোন দেশের ঝোন লব্প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকই 
ততখানি সম্মান* অর্জন করতে পারেননি । মৃত্যুর 
পন্বর রুশিার প্রত্যেক গ্রদেশ থেকে অসংখ্য নর-নারী তাঁর 
শবান্থগমন করৃতে এসেছিল। জন-সংখ্যা এতই বেশী 
হয়েছিল যে,রুশ-গভর্ণ মেন্ট, সমাধি-ক্ষেত্র থেকে আর্ত করে, 


রুশ-সাহিত্য 


৭৫৫ 


সারা সহরময় কসাক-সৈন্ত সমাবেশ করে" শাস্তিরক্ষার ব্যবস্থা 
করেছিলেন। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে তার দেহ সমাহিত 
করা হয়। 

টূর্গেনিভ এবং উষ্টয়েভস্কি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ উপস্থ।- 
সিকদের মধ্যে গণ্য হ'লেও জগতের লোকে সব-চেয়ে 
বেশী চেনে কাউন্ট লিও টলষ্টয়কে। টলষ্রয় জনহিতকর 
বহু বিষয়ে বই লিখেছেন। উপন্তামের ভিতর দিয়ে 
ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি সমাজতত্ব প্রভৃতি জটিল 
বিষয়ের সরল ভাষায় এমন স্ন্দর মীমাংসা করে' লোকের 
সাম্‌নে ধরেছেন, যে+সে-সব বই যে পড়েছে সেইই মুগ্ধ হঃয়ে 
তার শিষ্যত্ব ম্বীকার না করে" পারেনি । একজন 
বিখ্যাত ইংরেজ লেখক তার সম্বন্ধে লিখেছেন-_'10196০১ 
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_টল্ট্রয় সাহিত্য-জগতের এক দর্শনীয় সামগ্রী; কথাটা 
খুবই সত্যি। শুধু রুশিয়া কেন, সমগ্র পৃথিবীর 
মধ্যেও আজকাল টল্ষ্রয়ের সমকক্ষ লোক মেলা বোধ 
হয় কঠিন। তিনি যত বই লিখেছেন তার মধ্যে 'শাস্তি 
ও সংগ্রাম" এবং “'আনা-কারেনিন।” হচ্ছে সর্ধববাদীসম্মরতি- 
ক্রমে তীর শ্রেষ্ঠ রচন|। 

টলষ্ঘ় ছিলেন খাঁটি রুশ। রুশ-চরিক্রের সন্কীর্পতা 
একগুয়েমি প্রভৃতি দোষগুলি যেমন তার মধ্যে পুর্ণ 
মাত্রায় বিদ্যমান ছিল, আবার রুশের সদাশয়তা, ত্যাগ- 
স্বীকার আতিথেয়তা দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্গ্রণগুলিও 
তেম্নি তার মধ্যে ছিল। তিনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন 
লেখক ছিলেন। রচনা যে বিষয়েরই হোক্‌ না কেন,তাকে 
সুম্পষ্ট সহজ্জগ ও উচ্চ সাহিত্যের গুণসম্পন্ন করে+ তোলবার 
ক্ষমতা তীর ছিল। বক্তব্য সরস করে' বলবার প্রয়োজন 
থাকলে তিনি তা সরস করে'ই বলতেন, মর্খস্পর্শা করার 
প্রয়োজন ঞ্জ'লে তাই কর্তেন। "শাস্তি ও সংগ্রাম" রচনা- 
কালেই তার সাহিত্যিক শক্তি সর্বাপেক্ষা *জোরালো 
হয়েছিল। এই মহাকাহিনীটির দ্বারা বিচার করুলে তাকে 
জগতের একজন শ্রেষ্ঠ পন্যাসিক বলা যায়। তার অনান্য 
রচন। ও তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মান্থযকে গ্ধকরে। 

সাইমন পোলোটোঙ্কী যে ব্রত আরস্ত করেছিলেন, 
কাউন্ট, টলষ্টয্ তার উদ্যাপন করেছেন। আজ রুশ- 
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সাহিত্য তারই ফলে উন্নত বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হ'তে পতিকে রুখতে পাগেনি। বাধ-ভাঙ্গা নদীর মতন 
পেরেছে। পাশবিক অত্যাচার, যুগা্তব্যাগী অবহেলা, গর্জন করতে .কর্‌তে সমস্ত অন্তরায় ভাসিয়ে নিয়ে 
অবজ্ঞা, শতসহম্র বাধা-বিস্, কিছুই এর স্বাভাবিক পরি- অবশেষে কুশ-সাহিত্য বাঞ্ছিত স্থানে এসে পৌছেছে। 


। স্বদেশী বাঁশী 


শ্রী সনৎকুমার চক্রবর্তী 


সন্ধার আলো-আধারীর মধ্যে খাদের কুলী-কামিনগ্ুল! 
যখন শ্রান্তদেহে দিনের কাজ শেষ করিয়া, গাইতি কাধে ও 
ঝোড়া মাথায় করিয়া একে একে পৃথিবীর তলে 
যাতায়াতের সথড়ঙ্গটি দিয়া বাহির হইয়া! আসিতেছে, ঠিক্‌ 
সেই সময় খাদের হাওয়া-চানকের নিকট হইতে একটি তীক্ষু 
করুণ বংশী-ধ্বনি শোন! গেল। 

বাশীর শবের সঙ্গে-সঙ্গেই যেন সেই কম্ধ-ক্লিষ্ট অবদক়্ 
কুলী-কামিনদের হৃদয়ের মধ্যে একট। তড়িংগ্রবাহ খেপিয়। 
গেল। যে স্থাজ-দেহে উন্মুক্ত আকাশের তলে আসিয়া 
ধাড়াইয়াছিল, সে সচকিতে জ্যা-মুক্ত ধন্থকের ন্যায় সোজ! 
হইয়া! খাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে চারিদিকে 
চাহিতে লাগিল$ হড়ঙ্গের মুখ পর্য্যস্ত যে আপিয়াছে, সে 
তাড়াতাড়ি খাদের বাহিরে যাইবার চেষ্টা! করায় নিজের 
অদাবধানতার জন্ত আচখ্থিতে মাথা উচু করিয়া কপালে 
বিষম ধাক্ক। খাইয়া বসিয়া পড়িল? 'মার যাহারা তখনও 
মিট মিটে ভিবিয়া হস্তে খাদের ভিতরেই আনাগোনা 
করিতেছিল, আশঙ্কায় উদ্বেগে তাহাদের মুখ শবের গ্থায় 
নিশ্রভ হইয়! গেল । 

খাদের ভিতর রমণীগণের করুণ চীৎকার ও ঞ্ক্রুষগণের 
শুক আশাঁহীন কের অভয়বাণী, সমস্ত মিলিয়া একটা 
বিষম গণ্ডগোল পাকাইয়া উঠিল। এক লহমার মধ্যে 
যেন একটা অ্ন্ত্পূর্্ব বিপর্ধ্যয়ে সমন্ত ওলট্পালট্‌ হইয়া 
গেল! ॥ 

কলা পাচ ছয় টব কয়ল! কাটিয়া অবসন্ন শরীরে 
উপদ্বে চলিয়া! আনিয়াছিল, ও তাহার স্ত্রী মাহি পার্খে 


বাতিটি রাখিয়া দিয়! নিজের ধাওড়াতে পুড়াইবার জন্য 
খাদের ভিতর ঝোড়াটি কয়ল! পূর্ন করিয়া লইতে ছিল । 
মাহি ঝোডা পুর্ন করিয়া! মাথার উপর সেটি তুলিয়৷ ভান 
হাতে ডিবিয়াটি লইয়। চলিয়া আপিবার উপক্রম করিতেই 
সেই ভীতিপ্রৰ তাক্ষ বংশীধ্বনি শুনিতে পাইল। সে 
থর্থর্‌ করিয়া কাপিতে লাগিল। তাহার কাছে একটিও 
মানুষ নাই, একেবারে নীচে গ্যালারীতে সে দীড়াইয়া। 
তাহার ভয় হইল, এ অমঙ্গলন্থচক বংশীরবের পিছানে- 
পিছনে যদি কোনও একট। গভীর অমঙ্গল তাহার উপর 
এই দণ্ডেই আসিয়া পড়ে । বংশীধ্বনিতে সকলকেই 
একইরকম শঙ্কিত করিয়া তুশিয়াছে; সে চীৎকার 
করিলেও কেহ সেখানে আপিবে কি না সন্দেহ । 

মাহির পা হইতে মাথা পধ্যস্ত এত ক'পিতেছিল, যে, 
সে মাথার উপর কয়লার ঝোড়াটি কিছুতেই ঠিক্‌ রাখিতে 
পারিল না। হঠাৎ সেটা একদিকে কাথ হইয়া গেল। যে 
হাতে তাহার ডিবিয়াটি একটা তারে বাঁধিয়া ,ধরিয়৷ 
রাখিয়াছিল, সেই হাতটির উপর মাথার ঝোড়া হইতে 
একটা কয়লার চাংড়া আসিয়া পড়িল। উঃ করিয়া 
হাতট। নাড়িতেই ভিবিয়াটি নিভিয়া গেল। সেই অন্ধকার 
সঙ্গী-হীন গ্টালারীর মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত হাতখানি 
অন্ত হাতে ধরিয়া মাহি বনিয়ুপড়িল। 

দূরে-_খাদ হইতে বাহির হইখার' পথের মৃখে__যে 
বিরাট কোলাহল হইতেছিল, তাহার 1ধছু কিছু মাহির 
কানে আসিতেছিল। মাহি সেইখানে বসিয়া-বসিয়াই 
চীৎকার করিতে লাগিল $ আশা,-_খাদের মুখের নিকট 





চিত্রশিলী-__শ্াগগনেন্দ্রনাখ ঠাকুর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


স্বদেশী বাশী 


৭৫৭ 


শী শিিীশ্শ্শ্গগীীর্রীিিিিিিিপিিপিিশীিশশীীিিশিই 


হইতে যদি কেহ তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া 
বাতি-হস্তে তাহাকে উদ্ধার করিতে আসে। মাহির 
মনে হইল, এই যে স্বদেশী বাশী আজ কোন্‌ একটা 
অমঙ্গলের আশ্ত সম্ভাবনা! উচ্চরবে সকলকে জানাইয়। 
সতর্ক করিয়। দিল,ংসে আর কিছু নয়, সে তাহারই জীবন্ত 
সমাধির বার্তা । 

মি:নট পাচেক পরেই সেই ঞ্রমাট অন্ধকারের বুকে 
একটুখানি আলোর রশ্মি ফুটিয়া উঠিল। আকুল আগ্রহে 
মাহি বিস্কারিত নয়নে সেই দিকে চাহিয়া! রহিল। সেই 
ক্ষীণ আলোক-রশ্মির প্রত্যেক কম্পনটি মাহির হৃদয় 
আশায় ভরিয়া দিতে লাগিল । সেই দিকে চাহিয়া 
থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ ছুইট! বেদনায় টন্টন্‌ 
করিয়া উঠিল ; তথাপি সেই আলোক-ধারীর দেখ! নাই। 
চোখ ছুইট। ছুই হাতে একবার বগড়াইয়া লইয়া সে সেই 
কাজন-কাল আধারেই হাতড়াইতে হাত্ড়াইতে একটু 
অগ্রসর হইয়া! আপিল। 

একটু পরেই নে একট। মানুষকে তাহার দিকে একটা 
ডিবিয়! হাতে অগ্রপর হইতে দেখিতে পাইল। তখনও 
মাহুঘট। বহুদূরে ; একট। ছায়ামৃত্তির মতই মাহি তাহাকে 
দেখিতে পাইল । অন্য সময় এইরূপ অদ্ধকারময় খাদের 
দূরতম প্রান্তে মাহির সন্মুথে এরূপ একটি ছায়ামৃত্তির 
আবির্ভাব হইলে, সে হয়ত ভয়ে আড়ষ্ট হইয়৷ উঠিত। 
কারণ, খাদের ভিতর অপঘাতে যাহাদের অপূর্ণ আশ! ও 
আকাক্ষ,সমেত তরুণ জীবনটা পরের জন্য চির-সমাধিস্থ 
রাখিতে হয়, তাহারা নাকি অপদেবত হইয়া মাঝে মাঝে 
কাহচুরও কাহারও সম্মুখে মৃত্তি ধরিয়া আসিয়া উপস্থিত 
হয়, এবং স্থযোগ ও স্থবিধ। পাইলে টু'টি টিপিয়া তাহাকে 
নিজেদের দলে টানিয়৷ লয়! 

এখন মাহির কিন্তু এক্সপ কোন ভয়ই হইল না। সে 
এই ছায়ামুত্তিটিকে তাহার ভ্রাণকর্তা ভাবিয়া লইয়া একটা 
পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। 

ধীরে ধীরে *মহ্ধটি, মাহি যে গ্যালারীতে ছিল, 
চ্াহারই কাছে “আপিয়। দীড়াইল। মাহি ভাল করিয়া 
তাহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াও চিনিতে পারিল না। একটু 
চুপ করিয়৷ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,_তুঁই কে বটিস্‌ বনে? 


মানুষটি হাতের আলোটি মার্হর দিকে ফিরাইঙ+ 
তার পর একটা বিকট হান্তে সমস্ত খাদট। কম্পিত করিয়! 
তুলিয়! বলিল,__এই যে, তুই এঠিনে বপে” রাইছিন্‌? 
বাঃ।-ভাহার চোখ ছুটা সেই অন্ধকাবে অন্জদ্‌ করিয়া 
জলিতে লাগিল। 

মাহির বুকের ভিতরটা ভয়ে টিপটিপ করিতে 
লাগিল। সর্বনাশ! এযে তাহাদের চিরশক্র বড়কা 
মাঝির কণ্ঠস্বর! বিবাহের দিনে ন্ুক্লার হাত হইতে 
তাহাকে ছিনাইয়! না লইতে পারার আক্রোশ জীবনে যে 
ভূলিতে পারে নাই, সেই তাহাদের ভাগ্য-গগনের চির- 
বাছুর আঙ্গ এমন সময়ে কেন প্রকাশ? এই তার মৃত্যু- 
দূতের আগমনীই কি তবে আঙ্ম বাশীর কণ্ঠে বাজিম্নাছিল? 
ভয়ে আড়ষ্ট হইয়! মাহি সেইখানেই শক্ত হইয়৷ বিয়া 
রহিল। বড়কা মহানন্দে গালারীর দিকে অগ্রসর 
হইল। 

(২) 

তখন নন্‌.কো-অপারেশনের ঢেউ কয়লা-কুঠীর 
অন্ধকার নিরাল! খাদের ভিতর কুলী-কামিনগণের হৃনগ্ধেও 
বেশ একটা চাঞ্চল্যের সাড়া আনিয়াছিল। মহাত্মার 
শিষ্যগণের বন্তৃতার জোরে তাহাদের অশিক্ষিত হদরও 
এটা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, যে, খাদের ভিতর তাহারা 
ষে অবিশ্রান্তভাবে খাটিতেছে, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমক 
তাহারা পায় না। তাহারা এই যে দিনের পর দিন 
পৃথিবী-গর্ভে নিজেদের রক্ত ঢালিয়। দিতেছে, তাহ! দেশের 
জন্তও নয়, দশেব জন্যও নয়, প্রাপপাত পরিশ্রম করিয়া 
তাহারা খাদের মালিকগণের লোহার দিদ্ধুক ভগিয়। 
দিবার সহায়তা করিতেছে মাত্র । 

এতদিনের গোপন-সত্যটি এখন কুলীকামিনরা 
দেখিতে পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া খাদের মালিকগণ বড় 
দুর্ভাবনায় পড়িলেন; অনেক চিন্তার পর তাহারা টাকার 
তলে এই সত্যটি গোপন রাখিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন ঃ_দেখিতে দেখিতে খাদের কুলীগণের রেট, 
বাড়িয়া গেল। অশিক্ষিত কুলীগণের, মদের টাকা 
হইলেই যথেউ। স্থতরাং খাদের মালিকগণের এই 
প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল না। যেমন 5ঠাৎ নন্‌-কো-অপারে- 


৭৩৮ 


শনের ঢেউ আসিয়া তাহাদের হৃদয়কপাটে ধাক! 
দিয়াছিল, ঠিক তেমনই হঠাৎ সেটি কোথায় মিলাইয়া 
গেল। নন্‌-কো-অপারেশনের মহান্‌ উদ্দেস্ত তাহারা 
উপলক্ধি করিতে পারিল ন17 শুধু বুঝিল, যখন টাকার 
দরুকার হইবে, তখনই একজোট হইয়া ধর্মঘট করিলেই 
যথেষ্ট, টাকা তাহারা নিশ্চয়ই পাইবে। আর তখন 
হইতে বান্তবিকই এইরূপ হইতে লাগিল; কিছু টাকা 
চাই, অমনই ধর্মঘট, দু-এক দিন 'খাদের কাজ বন্ধ হ্ইয়! 
রহিল; তার পর তাহাদের টাকা আসিয়া পড়িতে 
লাগিল।-_- আবার সমস্ত চাপা পড়িয়া গেল। 

ইহার কিছুদিন পরেই আবার একটা গুজব উঠিল, 
স্বদেশী বাশী! একটা কোন্‌ বহুপুরাতন খাদের এক 
প্রান্তে একদা একটি স্াওতাল বালক নিজের মনেই 
বাশীটিতে ছুই-চারি বার ফু দিয়াছিল মাত্র, এমন সময় 
সেই খাদের একটা “পিলার্-কাটিং এরিয়া”র চালটা৷ 
স্শব্দে পড়িয়। গেল। সেখানে বহছলোক কাজ করিতে- 
ছিল; হতাহতের সংখ্যাও খুব বেশী হইল। সকলেই 
সেই বাশীর রব ছু-একবার শুনিয়াছিল, কিন্তু বংশী- 
বাদককে কেহ দেখে নাই। স্থৃতরাং তাহাদের একটা 
ধারণ। হইয়া গেল, এ বংশী-ধবনি কোন অমঙ্গলের 
পূর্বাভাস। 

তাহাদের এই মূলহীন ধারণাটা ফলে-ফুলে শোভিত 
হইয়া শীপ্রই সমস্ত কয়লা-কুঠীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল, এবং 
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল কুলী-কামিনই তাহা সম্পৃণ 
বিশ্বাস করিয়। লইল। ইহার পর হইতে সেই বংশীধ্বনি 
অনেক কুঠীতেই শোনা যাইতে লাগিল, ও খাদের 
কালী”র রোষে বাহাতে কুলীকামিনরা প্রাণ না হারায়, 
সেইজন্৷ বশীরব হইলেই “খাসী দ্বারা মাকে শান্ত কর! 
হইতে লাগিল। কোন কোন রিক্রুটার এই ফাকে এক 
খাদ হইতে অন্য খাদে কুলীদিগকে ভুলাইয়া আনিতে 
লাগিল, ও তাহার্দেরই তীক্ষবুদ্ধির অনুগ্রহে খাদের 
মজ্ুররা জানিতে পারিল যে, যুগ প্রবর্তক মহাত্মা গান্ধীই 
তাহাদের দেবীর রোষ হইতে বাচাইবার জন্য এ বাশী 
বাজাইয়। সকলকে সতর্ক করিয়া দেন। সেই হইতে এ 
ঘংশীধবনি হইলেই সকলে বলিত, “স্বদেশী বাশী বাজ ল+! 
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' স্থুক্লাদের খাদে যখন ৰাশী বাজিয়৷ উঠিল, তখন 
স্থক্লা খাদ হইতে বাহির হইয়৷ নিজের ধ্বওড়ার দিকে 
অনেকটা চলিয়া আসিয়াছে। বাশী শুনিয়া সে একবার 
থম্কাইয়। দীড়াইয়। চারিদিকে চাহিয়৷ দেখিল; তার পর 
পুনরায় নিজের শ্রান্ত দেহটাকে ধাওড়ার দিকে টানিয়া 
লইয়৷। চলিল। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর সে 
খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সুতরাং কৌতুহল হইলেও 
সে আর দীড়াইল না। কোনও মতে ধাওড়ায় 
গিয়৷ সে তাহার ভাঙ্গা! খাটিয়াখানার উপর অসাড় 
শক্তিহীন হাত-পাগুলোকে একটু ছড়াইয়৷ দিতে পারিলে 
যেন এখন বাচে! 

মাহি যে এখনও খাদের ভিতর আছে, তাহ সে 
ভাবিতেও পারে নাই । সে মনে ভাবিয়াছিল, যে, মাহি 
তাহার আগেই হয়ত ধাওড়ায় গিয়া পৌছিয়াছে। 
ধাওড়ার সম্মুখে আসিয়৷ ধাওড়া বন্ধ দেখিয়া সে আশ্চর্য্য 
হইয়া গেল। পাশেই সনাতন মাঝির বৌ ধাওড়ার 
সন্মুখে বসিয়া ছিল; শঙ্ষিতচিত্তে স্থক্লা তাহাকে জিজ্ঞাস। 
করিল,__এই, মাহি কোথা রইছে রে? 

সনাতনের স্ত্রী একটু বিম্মিত হইয়াই উত্তরে 
বলিল--কেনে? তুর সাথে ত খাদে গেইছিল। 

_ই? খার্দে ত গেইছিল; ইধারে আসে নাই 
আখন 1 স্থক্নার মুখখানি ছূর্তাবনায় শুকাইয়া 
উঠিল। 

__না; সেই তুর সাথে গেইছে আর ফিরে নাই। 

স্থকৃলা আর এক মূহুর্ত ঈাড়াইল না। গীাইতি-খানা 
হাতে করিয়াই সে খাদের দিকে ছুটিল। তাহার চোখে- 
মুখে উৎকা ফুটিয়! উঠিল। মাহির এই মাসেই সন্তান 
হইবার সম্ভাবনা আছে। সে ত তাহাকে খাদে যাইতেই 
নিষেধ করে। 'সেদিন ডাক্তার-বাবুও তাহাকে বলিয়া- 
ছিলেন, যে, মাহির এখন খাদে খাটিতে গেলে বিশেষ 
অনিষ্টের আশঙ্কা আছে; সে কঠিন পরিঙ্খম এবং “সিড়ি- 
খাদে” উঠা-নাম। করিলে, ভাবী সন্তার্নের খুবই অনি 
হইবে। মাহি বিস্ত এসব ন! মানিয়া রোজই খাদে যায়। 
আজ যদি আচমকা এই বংশীধ্বনে শুনিয়! মাহি ভয় পাইয়া 
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কোথাও পড়িয়া যায়! স্থক্লা আর ভাবিতে পারিল মা, 
মরীয় হইয়া সে খাদের দিকে ছুটিল। * 

খাদের মুখেই জনকতক সীওতাল যুবক জটল! 
করিতেছিল; স্থকৃল। সেখানে পৌছিয়৷ উদ্বেগ-ব্যাকুল-কঠে 
জিজ্ঞাসা করিল,_“মাহিকে তুরা দেখেছিস? সে খাদ 
হ'তে বারাইছে? 

সকলেই মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল; কারণ, 
তাহার! কেহই মাহিকে দেখে নাই। স্থকৃলা অসহিষুণ 
হইয়া উঠিল। পাশেই বছর-পচিশের একটি সাওতাল 
যুবক দাড়াইয়াছিল; তাহার কাধ ধরিয়া একটা প্রবল 
ঝাকানি দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,_বল্‌ কেনে; 
দেখেছিস নাকি ? 

সে মুখ কাচু-মাচু করিয়া জবাব দিল,_না, আমবা ত 
আগেই, রি 

তাহার সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আর স্থকৃলা সেখানে 
দ্লাড়াইল না। একজনের হাতে একটা মগ-বাতি মিট 
মিট করিয়া জলিতেছিল; সে সেটা ফস্‌ করিয়া তাহার 
হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া দ্রুতপদে স্থুডঙ্গের ভিতর 
নামিয়। পড়িল। 

গে যেখানে কাঙ্গ করিতেছিল, সেইখানে আসিবার 
পূর্বে খাদের ভিতর যাহার সহিত তার দেখা হইল, 
তাহাকেই মাহির কথ। জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কেহই 
কোন উত্তর দিতে পারিল না। পাগলের মত . সে ছুটিয় 
আসিতে আসিতে চীৎকার করিয়া ডাকিল, মাহি! 
মাহি! 

টিক সেই সময়েই বড়কা মাহিকে একা দেখিতে 
পাইয়া উল্লাসের সহিত তাহার দিকে অগ্রপর হইতেছিল। 
হুক্লার ডাকে,সে দ্াড়াইয়া পড়িল, 9 মাহির উচ্চ কণ্ঠস্বর 
কোনা গেল--এই ঠিনে আয় জল্দি। না 1 হ'লে বড়কা 
আমাকে মরাই দিবে। 

সুক্লার চোখ ছু'্টা ভাটার স্তায় বড় হইয়া উঠিল। 
দৃঢ়হস্তে গাইভিষা *বাগাইয়। ধরিয়া সে কৃতান্তের স্তায় 
গ্রসর হইল । * 

একটু আপিয়াই সে দেখিল বড়কা পলাইয়া 
যাইতেছে । সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে গাইতিটা 
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ছুড়িল। ভয়ে মাহি চক্ষু মুদিত করিল। কালীর পিপাস৷ 
না জানি কি ভীষণভাবে নিবৃত্ত হইবে! লক্ষা-চ্যুত 
গাইতিথানা কয়লার দেওয়ালে প্রায় অর্ধেকটা ঢুকিয়া 
গেল; কাঠের বাটখানা৷ ভাঙ্গিয়া গেল। বড়কা উর্ধস্বাসে 
দৌড়িয়৷ পলাইয়া গেল। 

মাহি তখনও ভয়ে কাপিতেছিল। স্থক্লা গাইতিখান। 
ছুচারবার টানাটানি করিয়া বাহির করিতে না পারিয়া 
মাহির কাছে গেল, ও সন্তর্পণে তাহাকে হাত ধরিয়া খাদের 
বাহিরে লইয়৷ আমিল। 





(৩) 

পরদিন পঞ্চায়েতের নিকট স্থক্লা যখন বড়কার 
বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রীকে নির্জন খাদের মধ্যে পাইয়া আক্রমণ 
করিবার চেষ্টার অভিযোগ করিল, তখন বড়কা ইহার 
কোনও প্রতিবাদ করিতে পারিল না, নীরবে তাহার 
অভিবোগ মাথা পাতিয়া লইল। তাহার যত দোষই 
থাকুক, সত্যকে সে বরাবর মানিয়াই আসিয়াছে ; যেখানে 
একট মিথ্যা বলিলেই সে কোনও গুরুতর বিপদ্‌ হইতে 
উদ্ধার পাইতে পারে, সেখানেও বুক ফুলাইয়া দীড়াইয়া 
সকলের সম্মুখে সত্য ঘোষণা করিতে বড়কা এতটুকুও 
দ্বিধা করে নাই। 

পঞ্চায়েতের নেতা অভিযোগ শুনিয়া যখন বড় কার 
দিকে চাহিয়। জিজ্ঞাসা করিল, _্ুক্লা যা কইছে, সব 
সত্যি? তখন সে বিনা সক্কোচে উত্তর দিল-_ই। 

বড়কার উত্তরে আশ্চধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ কুদ্ধস্বরেই 
নেতা জিজ্ঞাসা করিল,--কেনে তুই উয্নাকে ধর্তে 
গেইছিলি ? 

অবিচলিতকণ্ঠে বড়কা উত্তর দিল,_-উযাকে এক 
গাইতিতে সাবাড় কর্থম্‌ তখন।-_তাহার মুখে-চোখে 
একটা হিংন্র ভাব ফুটিয়া উঠিল। 

পঞ্চায়েত হইতে তাহাকে আর-একটি কথাঁও জিজ্ঞাসা 
করা হইল না; সকলেই একমত হইয়া রায় দিল, মাহি 
আজ হইতে খাদে যাইবে না, এবং আজ হইতে যতদিন 
পর্যন্ত তাহার সন্তান না হয়, রোজ ছয় আনা হিসাবে 
বড়কাকে দিতে হইবে। বিনা আপত্তিতে বড়কা 
পঞ্চায়েতের কথা মানিয়া লইল, এবং সেদিনকার 
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পঞ্চায়েতের মদের খরচটা স্থকৃলা সানন্দচিত্তে দিয়া 
দিল। 

ইহার দিন ছুই পরে একদিন খাদের রিক্ঞুটার সন্ধ্যার 
পরে স্থুক্লাকে ডাকিয়া পাঠাইল। যথাসময়ে স্থৃক্লা 
অফিসে আলিয়া হাজির হইলে, সে বলিল,_স্থকৃলা 
তোদের বাড়ী চাষ-গীয়ে না রে? 

এরূপ প্রশ্নের কোনও কারণ খুজিয়। না পাইয়া সক্লা 
বিশ্মিতভাবে রিক্ঞুটার-বাবুর মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া 
রহিল । 

মিনিট-খানেক তাহার উত্তরের আশায় চুপ করিয়া 
বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ রিক্ুটার গঞ্জিয়া উঠিল,-_আচ্ছা 
পাঙ্শী কোথাকার ! বল্‌ না_হা কি না। সঙ্গে সঙ্গে 
সম্মুখের টেবিলেন্ধ উপর হইতে রুলট৷ উঠাইয়া লইয়! সে 
টেবিলের উপর এক বিষম আঘাত করিল। 

রুলের শব্দে চমকিত হুইয়া৷ বোকার মত স্থক্লা বলিয়া 
উঠিল,--ই বাবু। 

তাহার উত্তরে সন্তষ্ট হইয়। পিক্দুটার মহাশয় রুলটা 
যথাস্থানে রাখিয়। পিয়া একটু স্মেহের সঙ্গেই বলিল, 
তাই বল্‌ না কেন শাপু। আমি ত জানি যে তুই খুব 
চালাক; তবে অমন হা করে? ছিলি কেন? 

হাত কচলাইতে কচ লাইতে স্থকৃলা' বলিল,- আমি 
তৃথে বুঝ তে বেঁরেছিলম বাবু । 

€ঃ। বলিয়৷ রিক্রুটার-বাবু আরম্ভ করিল,_-দেখ» 
আমি কাল তোদের গায়ে 'মাল্কাটা, আন্তে যাব । তুই 
যদি আমার সঙ্গে যাস্‌ তবল্‌্। আমারও ভাল হবে, 
তোর ত খুবই লাভ হবে। যত মাল্কাটা আন্তে 
পারুবি, সবার কমিশন ত পাবিই, তার উপর তোকে 
তাদের সর্দার করে" দেব । যাবি ত আমার সঙ্গে ? 

হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিত কথাটা শুনিয়া সক্লা 
আশ্চধ্য হইয়া গেল। সে উত্য়সন্কটের মধ্যে পড়িল। 
ছু'-চার দিন পরেই মাহির ছেলে হইবে, সে এমন অবস্থায় 
তাহাকে ফেলিয়া যায়ই বা কিপ্রকারে, আর রিক্রুটার- 
বাবু যে লোভ, দেখাইতেছে, তাহাই বাত্যাগগ কর! 
কিরূপে সম্ভব হয়? সে ভাবিয়া! কিছুই ঠিক করিতে 
পারিল না। 


প্রবাসী--আশ্বিন ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এ-নীরবতা গিক্রুটার-বাবুর সহা হইল না) সে 
'বিরক্তভাবে বলিয়া উঠিল, বল না৷ বাপু,তুই যাবি কি না। 
এক-একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব, আর তার উত্তরের জন্ত 
আধ ঘণ্টা হা করেঃ বসে? থাকৃতে হবে ?' আচ্ছা, ফ্যাসাদ 
বাবা। 

স্থক্লা মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল,_আমি ত বাবু 
কিছুই ঠিক কর্‌তে লার্ছি। মাহির বেটা হবেকৃ; উথে 
কি করে' ফেলে” যাই? 

-সে আমি কিজানি? যেতে হয় যাবি, আর না 
যেতে হয়, কোন দরকার নেই। মাহির ছেলে হবে ত 
তোর কি হ'ল রে বাপু? তোকে বললাম, যদি ষেতিস্, 
ছু'দশ টাকা তোর লাভ হ"য়ে যেত,আর ম'ঝে থেকে মর্দার 
হ'য়ে যেতিস্‌।_রিজুটার-বাবু উঠিবার উদ্যোগ করিল। 

সুকৃলা একটুখানি কি ভাবিয়া লইল; তার পর একটু 
ভয়ে-ভয়েই প্িজ্ঞামা করিল,তুর সাথে গেলে আমায় 
সর্দার ঠিক্‌ বানিয়ে দিবি তবাবু? 

অফিস হইতে বাঠির হইয়। যাইতে-যাইতে রিক্রুটার- 
বাবু বলিল,_-আচ্ছ। ভেড়াকান্ত ত! বলেছি দেব, তাও 
এ এককথা দশবার করে” বল! ! 

স্থক্লা ঝা করিয়া বলিয়৷ উঠিল,_-বেশ, তবে কাল 
বিয়নে তুর বাসাকে আমি যাব। কেমন বাবু? 

_হা, তাই যাস্‌। বলিয়া রিক্রুটার-বাবু বাহির হইয়া 
গেল। 

(৪) 

স্থকৃলা রিক্ুটার-বাবুর সহিত মালকাটা 
আনিবার জন্য চলিয়া যাইবার দিন দশেক পরেই, মাহি 
একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। স্বকৃলা যাইবার সময় 
বলিয়া! গিয়াছিল, তাহার বড় জোর দিন সাতেক দেরী 
হইবে; সেই সাত দিনের বদলে দশট। দিন কাটিয়া গেল, 
তথাপিও সে ফিরিল ন! দেখিয়া, মাহি খুবই চিস্তিত হইয়া 
পড়িল; কিন্তু প্রমবের পর সেই গোপালের মত কাল 
কুচকুচে ছোট্ট শিশুটিকে কোলে পাইম্জা সে স্থুক্লার 
সম্বন্ধে সমস্ত চিন্তাই বিশ্বত হইল । এতদিন তাহার যে 
আকাজ্ষাটা অপূর্ণ ছিল, সেই মাতৃত্বের মাধূরধ্যে তাহার 
অন্তর-বাহির ভরিয়া উঠিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


পরদিন প্রাতে কুঠীর সকলেই শুনিল যে, মাহির ছেলে 
হইয়াছে ; একে একে সকলেই তাহার নব-জাত পুত্রকে 
দেখিতে আদিল-বড়কাও একটু সময় করিয়া লইয়া 
মাহির ধাগুড়ার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল । মাহির 
.ছেলে কেমন হইয়াছে দেখিতে তাহার একটু কৌতৃহল 
হইয়াছিল। সনাতন মাঝির স্ত্রী মাহিকে স্থৃতিকাগারে 
সাহাধ্য করিবার ভারট। স্বেচ্ছায় নিজেই লইয়াছিল, 
এবং হাসিমুখে সকলকেই সম্তান দেখাইতেছিল। 
বড়কাকে আসিতে দেখিয়া সে একটু চমকিত হইয়া 
উঠিল। তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে মাহির কোলে 
দিয়া বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল--কি বটে রে 
বড়কা? 

বড়কা বেশ প্রফুল্লমনেই আজ ছেলে দেখিতে 
আসিয়াছিল, সেইজন্য সে হাসি-মুখে বলিল._মাহির বেটা 
হয়েছে দেখতে আলম্‌। 

ভিতর হইতে মাহি শঞ্ষিতকে সনাতনের স্ত্রীকে 
লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,__না, না মেঝিয়ান্‌, 
উয়াকে আমি ছেল্যা দেখাব না। কি গ্রণটুন আখুনি 
করে? দিবেক। সয়তানটাকে তাড়াই দে। 

বড়কা ধাওড়ায় ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেছিল ; 
থম্কিয়া সে দাড়াইয়া পড়িল, তাহার মনের সমস্ত সরসতা 
মাহির কথার আঘাতে একনিমিষে শুকাইয়া উঠিল। 
পুরাতন আক্রোশ আবার জাগিয়৷ উঠিল। সনাতনের স্ত্রী 
দিকে একটা অনলবধী দৃষ্টি হানিয় দাতে ঠোট চাপিয়া 
বলিয় উঠিল_-উ কি কইছে রে? দেখতে নাই দিবেক? 

স্মাতনের কী তাহার সেই জলম্ত চোখ ছুটার 
সম্মুথে কিরূপ একটু মুষড়াইয়া পড়িল। তথাপি বড় কার 
উত্তরে বলিল,* না, মাহি কইছে তুখে তাড়াই দিতে। 
যা, তুই এখান হ'তে পালাই যা। ৃ্‌ 

তেমনইভাবে ফ্লাড়াইয়া থাকিয়া বড়কা পুনরায় 
জিজ্ঞাসা করিল,ন-কেনে? 
.. সম্তানের অমঙ্গলের আশঙ্কায় মাহির বুকের ভিতর 

ুবৃছুর্‌ করিতেছিল। বড়কাকে তখনও কথা কাটা- 

কাটি করিতে দেখিয়া, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 
বল্ছি, তুই পালা, না হ'লে আধখুনি আমি চেঁচায়ে সব 


স্বদেশী বাশী 


৭৬১ 


জড় করব আখন। তাদের কয়ে দিব, তুই আমাকে 
মার্তে আইছিস্‌। তেখন মজাট দেখ বি। 

বড়কার চোখছুটা দপ্রপ করিয়! জলিতে লাগিল; 
লোহার তারের মৃত তাহার হাতের শিরাগুলা শক্ত 
হইয়া উঠিল; আরও এক পা অগ্রসর হইয়া সে ধাওড়ার 
ভিতর মাথাটা ঢুকাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধ চাপা-কণ্ঠে বলিল,__ 
দেখে লিস্‌ তবে । আমিও বড়ক। মাঝি বটি !__একটা 
পৈশাচিক ভাব তাহার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠ্িল। 
সে সয়তান! আচ্ছা, তাই ভাল! 

বড়কার ঝাক্ড়া মাথাটাকে আচম্থিতে ধাওড়ার 
ভিতর দেখিতে পাইয়! মাঠি সভয়ে চীৎকার করিয়া 
উঠিল; বড়কা ধীরপদে সেখান হইতে খাদের দিকে 
চলিয়া গেল। 

ক ক ০ 

ঠিক তিন দিন পরের এক নিকুম অন্ধকার রাত্রির 
কথা । 

রাত প্রায় ছুটার সময় হঠাৎ একটা দম্কা হাওয়া 
মাহির ধাওড়ার টিনের দরজা লইয়া হুটোপুটি করার 
শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পার্থেই আর-এক- 
খানি খাটিয়া বিছাইয়া সনাতনের স্ত্রী নিদ্রা যাইতেছিল। 
মাহি একটা অজানিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় সনাতনের 
স্ীকে ডাকিয়া উঠাইল ও অভ্যাসমত ছেলেকে নিজের 
বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। 

সর্বনাশ !-ছেলে! ছুই পাশ, পায়ের দিকে, মাথার 
কাছে,_সর্ধত্রই সে সেই অন্ধকারে খুজিতে লাগিল। 
এত ঝড় এমঙ্গলঘে সে কল্পনাও করিতে পারে না। 
এতক্ষণ সে নীরব শঙ্কায় ব্যাকুলভাবে ছেলেকে খুঁজিতে- 
ছিল। হঠাৎ যেন তাহার অন্তরের সমন্ত ব্যাকুলতা, 
সকল আশঙ্কা মূর্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল; সে একটা করুণ 
আর্ত চীৎকার করিয়া উঠিল,__স্থমি-_আমার বেটা? 

সনাতনের স্ত্রী হমিকে ইহার পূর্বে ডাকিয়া দিলেও, 
তাহার ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই; সে খাটিয়াখানির 
উপর বসিয়া বসিয়া! ছুলিতেছিল। মাহির*কথাগুলি ভাল 
করিয়া বুঝিতে না পারিলেও, যে আর্ত চীৎকারট। সুমির 
কানের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, তাহাই যথেষ্ট। 


টি 


শাপীশাপতি পি 


সে তাড়া চাতাডি খাট হইতে নামিয় মাহিকে উদ্বেগ চল 


কঠে লিজ্ঞাস। করিল,_কি হইছে রে? 

যাহির মনে হইতে লাগিল,থেন কথ। কহিবার সামর্থয- 
টুকুও সে ছেলের সপে-সন্বে কোথায় হারাইয়৷ ফেলিয়াছে। 
বছ চেঙ্ার পর মে অতি শ্ীণ স্বরে বলিল,_আমার 
বেট।-ট। কোথা, পেছি নাই 1, 

ঝরু ঝরু করির! তাহার দুই চোখ দিয়া অঝোরে জল 
পড়তে লাগিল। 

স্ুমিও পাগরের মুত্তির মত খাটিয়াখাশির উপর নির্ববান্‌- 
ভাবে বপিয়। রহিল । এক্ষেত্রে কিএকির। কর্তব্য, তাহ! সে 
ভাবিঘ। ঠিক করিতে পারিল ন|। 

(৫) 

এইকপ নির্বাক বিম্মদ্ধে ঘন্ট ছুই কাটিয়া যাইবাগ পর 
মাহি হঠা উঠ ধাগড়ার দরজার দিকে টপিতে টলিতে 
অগ্রসর হইল। প্রসবের ধাঞ্ক। তখনও সে সাম্পাইতে 
পারে নাই; প্রতি-পারঞ্গেপেই তাহার মনে হইতে লাগিল, 
হম্বত এখনই মাথ| ঘুরি পড়ির। যাইবে । কিন্তু তাহা 
ভাবিবার থে সময় নাই। 

তাহাকে উঠিভে ধেখির। স্থমি তাড়াতাড়ি আপিয়। 
তাহা একখান হাত চাশির। ধরিয়। জিজ্ঞাস] করিল, 
কোথ। থেছি্ন মাহি! 

মাহির দিনের অবস্থ। তখন ভয়ানক; সে সজোরে 
হাতখানি হিনাইয়! লইগ। বলিন,ভঁই থাক এই খেনে) 
আমি ছেল।-ট লিয়ে আপি।_সে আর এক মুহুত্তও 
ঈ্লাড়াইল ন।) সেই আবার রাতে বিন প্রান্তরে একাই 
বাহির হই পড়িল । 

মাহির ধাগড়া হইতে বড়কার ধাওড়াট। একটু 
দুরেই ছিল। সে নিজের গৃহ হইতে বাহির হই়| বরাবর 
বড়কার, ধাগড়ার দিকে ছুটিল। তাহার বেন কেমন 
একট। দৃ্বিশ্বাস হই! গিন়াছিল, থে, বড়কাই তাহার 
ছেলেট।কে লুকাইয়া লইর| পলাইয়াছে। 

বড় কার ধাওড়ায় বার ছুই ধাক্ক! মারিতেই সে ধড়- 
মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিরা'বসিল। তাহার একটু 
তন্দ্র। আসিয়াছিল, এমন সময় দরজায় ধান্ধ। পড়ায় সে 
একটু ভীতি-জড়িত-কঠে জিজ্ঞাসা করিল।_কে ? 


প্রবাসীআখিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাহির হইতে মাহি ব্া-কাতর-কঠে অঙ্নয়ের রে 
বলিল,_তুর পায়ে পড়ি বড় কা, আমার ছেল।-ট ফিরাই 
দে। উ কতখুন দুধ খায়নি।” উদ্বেলিত অশ্রুতে তাহার 
কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। 

মাহির বেদনাপূর্ণ কথাগুলি বড়কার বক্ষে তীক্ষ 
ছুখীম় মত আঘাত করিল। ছুই হাতে বুক চাপিয়৷ ধরিয়া 
সে বিছানার উপর লুটাইয়। গাঁড়ল। মাহির কথার 
উত্তরে সে কি থেন বণিতে যাইতেছিল। কিন্তু সেদিন- 
কার অপথানের কথ| মনে করিয়। সে তখনই চুপ করিয়া 
গেল। 

বড় কার নিকট কোনও উত্তর ন| পাই মাহি আবার 
অঙ্নর-পূর্ণ স্বরে বণিল,-দে বড় কা, বোগগ| ! দেবতা) 
তুর ভাল কবুবেক 7 উনার গলা শুকাই খাবে আখুনি। 

মাহির কথা গুপিতে ব্যথ। ঘেন ক্ষরিয। পড়িতেছিল। 
বিছ্বানাগ ভিতগ মুখ গুজিন্। বুড় ক। বপিল,--তুর ছেলা 
আমার কাছে নাই। 

বড়কার কাছে যাইলেই যে, ছেলের সন্ধান মিপিবে, 
এ-বারণাট| মাহির হৃদয়ে বদ্ধমূল হইরাছিশি। বড়কার 

কথায় সে ভিতরে-ভিতরে শিহরিগ্া উঠিল। যাঃ, ছাহা 

হইলে পুত্রকে ফিরির! পাইবার আর কোন আশাই নাই! 
তাহার চীৎকার করিরা-করিয়া কাদিতে ইচ্ছ। হইল; 
কিন্ত ক দিয়া একটি স্বর৪ তাহার বাহ্রি হইল না। 
পাগলের মত সে সেখ।ন হইতে ছুটিযা চলিয়া! গেল। 

পরদিন প্রাতঃকালেই কথাট। বাষ্ট্রী হই গেন। 
সকলেই শুনিতে পাইল যে, মাহির পুত্রটি কোথায় হারাই 
গিয়াছে ; ও গত রাত্রে মাহি যে সন্তানের খোছে বাহির 
হইয়াছে, আর সে ফিরে নাই । 

সেই দিনই ছুপুর বেল। বন হইতে পাতা কুড়াইযা 
ফিরিবার সময় সন[তনের ভাইঝি মাহিকে একট। কাট! 
গাছের গুঁড়ির পাঁণে পড়িরা থাকিতে দেখির| তাড়াতাড়ি 
ছুটির! গিয়াছিল | মাহির জ্ঞান ছিল্‌ না। লছমী বট- 
পাতায় করিয়া “জোড়ে”র জল আনিয়া তাহার চোখে 
মুখে দিল। মাহি সতৃষ্ণনঘ়নে একবার মাত্র লছ'মীর 
মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল,__বড় কা, আমার বেট! 
তার পর আর সে চোখ মেলে নাই, কথ! বলে নাই। ইহ. 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সিসি পিপি পাশিটপশিশিশিশাশীশীশীশাশীশাশীিশি শীশীশিশীশাশীশািশিতিিল ১ 


জগতে এই তাব শেষ কথা । এই খবরটাও ছড়াইতে 
বেশী দেরী হইল না। মাহির কখ৷ বড় কা যখন শুনিল, , 
তাহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একবার শিহরিয়া উঠিল। 
সে গাইতি কাধে লইয়৷ খাদে যাইবার জন্য প্রস্তত হইতে- 
ছিল; ধপ করিয়! গ্বাইতিখানা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া সে 
শুইয়া পড়িল। 

পরদিনই সকাল-বেলায় বড়কা নিকটস্থ জোড়ে 
হাত মুখ ধুইতেছে, এমন সময় দেখিল, হুক্লা 
শ্রান্তপদে এত দিন পরে কুঠীতে ফিরিতেছে। সে 
দ্াতনটা ফেলিয়া দি তাহার দিকে শূন্যদৃটিতে চাহিয়া 
রহিল। তাহার চোখের সাম্নে অটুট-যৌবনা মাহির 
নিকষ-কালো দেহের স্বচ্ছন্দ লীলা যেন ভাসিয়া 
উঠিতেছিল। 

স্থক্লাও বড়কাকে দেখিতে পাইয়্াছিল; কিন্ত 
তাহাকে কোনও কথ! না| বলিয়াই সে আপনমনেই 
জোড়ট। পার হইয়া কুঠীর দিকে আসিতেছিল। এমন 
সময় হঠাৎ বড় কা ডাকিল,__স্থক্লা, শোন্‌। 

স্রকৃল| সাশ্চর্য্যে বড়কার দিকে চাহিল। দেখিল, 
তাহার মুখে-চোখে ঈর্যার কি হিংসার ভাব এতটুকুও নাই, 
জল-ভর-ভর চোখে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে 
ধীরে ধীরে বড়কার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে 
তাহার মুখের পানে চাহিল। 

কোন ভূমিকা না করিয়াই বড়কা বলিল,_তুর একটা। 
ছেলা হইছে। 

আনন্দে স্কুল! লাফাইয়া উঠিল | সে বড়কার এক- 
থানি গ্জাত ধরিয়! সাগ্রহে প্রশ্ন করিয়৷ বসিল,_-কেমন 
ইইছে রে? ছেলাট কেমন আছে? মাহি কেমন আছে? 

বড় কার চোখ ফাটিয়৷ জল বাহির হইয়া আসিতেছিল, 
সে কোনওক্রমে নিজেকে সাম্লাইয়৷ লইয়া, স্থক্লাকে 
টানিয়া৷ আনিতে আনিতে বলিল,__-এই দিকে আয়, সব 
আখুনি কইব। 

নীরব বিন্ময়ে* বুকৃলা বড়কার নঙ্গে-সঙ্গে চলিল। 
একটু গিয়াই একটা পোড়ো কুঠীর পাশে প্রকাণ্ড বট- 
গাছের তলায় স্থক্লাকে বসাইয়া সে বলিল,-_তুই টুগ্ছ 
বস্‌ ঃ আমি এই এলম্।-_সে আর সেখানে না দীড়াইয়! 


স্বদেশী-বশী 
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নিজের ধাওড়ার দিকে ছুটিল। গভীর বিস্ময়ে সেইস্থানে 
বসিয়া স্থক্লা এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিতে লাগিল । 

মিনিট পাচেকের মধ্যেই একখানা সাবল হাতে করিয়! 
বড় কা ছুটিয়া। আসিল । মিনিট ছুই ধরিয়া কুঠীর পাশের 
আগাছ। কাটিয়া সে যেন অবহেলায় সময় নষ্ট করিতে 
লাগিল। স্থকৃলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া, অবাক্‌ হইয়া 
তাহার মুখের দ্রকে তাকাইয়া রহিল। তার পর 
জিজ্ঞানা করিল,_এঠিনে কি আছেরে ? 

কোনও কথা না বিয়া বড় কা কুঠীর ভিতর ঢুকিয়! 
গেল। কিছুক্ষণ পরে সে একটি জীর্ণ শিশুকে আনিয়৷ 
স্থক্লার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল,_এই লে তুর 
ছেলা! রাগের মাথায় আমি সেদিন ইকে চুরি করে" 
এনে এইঠিনে রেখে দিইছিলম্‌। স্ক্লা তাহার কথায় 
বাধ! দিয়! তুদ্ধন্বরে বলিল, মাহি কোথা গেল? বড়ক৷ 
নির্বিকারভানে বলিল, তাকে মরীই দিয়েছি। 

একটা আর্ত চীৎকার করিয়া! স্থক্ল। সেইখানে বসিয়া 
পড়িল? বড় কাও খুলি-ধুসরিত হাত ছুইখানির ভিতর 
মাথাটা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই মাথা 
তুলিয়! সে বলিল, মাহি সেই দিন্ই কীছূতে কাদতে চলে' 
গেইছে, আর জ্যান্ত ফিরেনি। 

স্থকৃলা গঞ্জন করিয়া উঠিল, এবং সাবলখানি তুলিয়া 
লইল। বড় কা যেন প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল) সে নির্ভীক- 
কঠে বলিল,_দে আমায় মরাই দে,আমার কিছু দুখ নেই। 

সাবলথান! ফেলিয়া দিয় স্ুক্লা হঠাৎ সেই শিশুটিকে 
আকুল আগ্রহে নিঙ্গের বক্ষে চাপিয়া ধর্রেল। 

তুই আমায় নাই মার্বি? এই দেখ তবে। বলিয়া 
সাবলখানি বড়ক1 এবার নিঙ্গে উঠাইয়া লইল, এবং 
স্থকৃলা তাহার দিকে চাহিবার পূর্বেই নিজের মাথায় 
সজোরে সেই সাবলের দ্বারা আঘাত করিল । 

বড়কার রক্তাক্ত দেহ স্থক্লার পায়ের কাছে লুটাইয়া 
পড়িল। 

শিশুকে বুকে করিয়। স্থক্লা নিনিমেষ-নয়নে বড়কার 
রক্ত-প্লাবিত দেহের দ্রিকে চাহিয়া-চাহিয়া 'আপন মনেই 
বলিয়। উঠিল,-ইয়ার তরেই: সেদিন স্বদেশী বাশীটে 
বেজেছিল ! 





চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থপরিচয় 
শ্রী হরিহর শেঠ 


[এই প্রবন্ধে অনেক নাম বাদ পড়া সম্ভব এলং ভুলচুক থাকাও অসস্তব নহে। তুপগুলি নঞ্জরে পড়িলে বা অন্য গরস্থাদির নাম কাহারও 
. জানা থাকিলে, অনুগ্রহপূর্বক তাহা যদ্যপি জেখককে চন্দননগর ঠিকানায় জানান, তাহা হইলে উপকৃত ও বাধিত হইব।] 


রি পত্র ও পত্র-সম্পাদক 
চন্দননগরে কোন সময়ে একত্রে ছুই-চারিখানি 
সংবাদপত্র “বা অন্ত সাময়িক পত্র প্রকাশিত না হইলেও 
বহুকাল হইতে এখানে কোন না কোন সংবাদপত্র 
আছেই। এখানকার 'প্রজ্জাবন্ধু' এক সময়ে খ্যাতনামা 
সাপ্তাহিক ছিল। উহা ১৮৮২ * থৃষ্টাবে স্বীয় তিনকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বার! প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 
হইয়! তাহার কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় প্রথম প্রকাশিত 
হয়। উহার পূর্ব্বে এখানে আর কোন বাঙ্গাল! কাগজ 
বাহির হইয়াছিল বলিয়া জান! যায় না। উহাতে স্পষ্ট 
ভাষায় রাজনৈতিক আলোচনা ও বুটাশ শাসনের তীব্র 
সমালোচনা প্রকাশ করা হইত। কয়েক বৎসর প্রকাশের 
পর বুটাশ গভর্ণ মেণ্ট কর্তৃক বুটাশ ভারতে উহার প্রচার 
বন্ধ হওয়ায় উহ! উঠিমা যায়। উহ ব্যাস-প্রেসে মুদ্রিত 
হইত। পু ৃ 

প্রজাবন্ধুর প্রায় সমসাময়িক “স্থরভি ও পতাকা” নামে 
একখানি সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইত। 
প্রজাবন্ধু উঠিয়া যাওয়ার পর তিনকড়ি-বাবুর চেষ্টায় 
উহা! চন্দননগরে স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু অধিক 
দিন প্রকাশিত হয় নাই। এই পত্রিকা শেষে হিতবাদীর 
অঙ্গীভূত হইয়াছিল । 

প্রজাবন্ধু-স্পর্কে তিনকড়ি-বাবুর উৎসাহ সং- 
সাহস ও ত্যাগ-স্বীকার প্রশংসনীয়। তিনি 
কলিকাতায় শিক্ষা-বিভাগে কর্ম করিতেন) প্রজাবন্ধুর 
প্রচার-বন্ধের সহিত তাহার এ পদচ্যুতি ঘটে। 
প্রজাবন্ধু-পরিচান-কালে তিনি .যেক্ূপ নিভাঁকতার 


+ ১৩৩* সালের ২৫ শে অগ্রহায়ণের 'দৈনিক বন্থমতী'তে লিখিত 
হইয়াছে ১৮৮০।৮১ সাল। 














সহিত গভর্ণ মেণ্টের কার্য্যের সমালোচনা করিতেন, তাহা 
তংকালে অন্থুপম ছিল। তাহার রচিত গ্রন্থের কথা 
স্থানান্তরে বল৷ হইবে। 

প্রঙ্জাবন্থুর পর “ধূমকেতু, বঙ্গবন্ধু” 'চন্দননগর- 
প্রকাশ» বঙ্গপ্রভা” “হিতসাধিনী।, “বাহক? ও “মাতৃভূমি” 
নামক পত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কয়েক- 
খানি খুব অগ্নকাল মাত্র জীবিত ছিল। 'বঙ্গপ্রভা' 
সংবাদপত্র নহে, উহা মাসিক পত্রিকা; ১২৯৮ সালের 
টৈশাখ মাসে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়) অদ্বৈত-প্রেদ 
হইতে মুদ্রিত হইয়া! বিপিনবিহারী কোলের দ্বারা 
প্রকাশিত হইত। ্বাস্থ্য-সখা*নামক স্থাস্থ্য-বিষগ্রক 
একথানি ক্ষুদ্র মাসিক-পত্রিকা ১৩০৮ সালে কয়েক সংখ্যা- 
মাত্র চুচ্ড়ার ঘোষ-প্রেসে ছাপা হইয়া প্রকাশিত 
হইয়াছিল। উহার সম্পাদক ছিলেন হোমিওপ্যাথি 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত গগনটাদ নন্দী। 

পূর্বোক্ত পত্রগুলিতে স্থানীয় ও অন্যান্ত সংবাদাদি 
প্রকাশিতহইত। ধূমকেতু সাগ্ডাহিক পত্র, স্থলভ-প্রেসে 
মু্রিত হইয়া ১২৯৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। উহার 
সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুক্ত শিবরুষ্ণ মিত্র। সাপ্তাহিক 
বঙ্গবন্ধু" তারা-প্রেসে মুদ্রিত হইয়া, হিতবাদীর সহকারী 
মম্পাদক স্থুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্রকুমার 
চট্টোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হইয়া! প্রকাশিত হইত। 
'হিতসাধিনী' ব্যাস-প্রেম হইতে ছাপা হইত। সম্পাদক 
ছিলেন শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। “মাতৃভূমি” 
কোরাল-প্রেম হইতে মুব্রিত হইত। সম্পাদক ছিলেন 
যুক্ত সথরেন্ত্রন্ত্র সেন। শুনা যায় প্রায় ৪০৪২ বৎসর; 
পূর্বে 'চন্দননগর-পত্রিকা'-নামে একখানি সংবাদপন্জ 
প্রকাশিত হইত এবং ৬ যছুনাথ পালিত মহাশয় আর এক- 
খানি সংবাদপত্র কয়েক সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছিলেন। 


১ষ্ঠ সংখ্যা ] 


- পেতি বঙ্গালী (1.9 1666 3078811) নামে ফরাসী 
ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্র চালসস্‌ ডুম্যান.-নামক 
ফরাসী আদালতের একজন উকিল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া 
প্রকাশিত হইত। উহাও অদ্বৈত-প্রেসে ছাপা হইত। 
ডুম্যান্‌ সাহেব এখ্খনে কিছুকাল মেয়ারের কাধ্য করিয়া- 
ছিলেন। ইংরেক্সি ভাষায় ৬ শশিভৃষণ মুখোপাধ্যায়- 
সম্পাদিত “বিভার, (1109 13801) নামক একখানি 
ও 'এমেচার ওয়ার্কশপ?” (41008980৮  ০১১/।০])) নামক 
আর-একখানি ৬শ্রশচন্দ্র বস্থ ও ৮ কুক্থমকুমার বন্দেয।- 
পাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হ্ইয়৷ প্রকাশিত হইত। 
প্রথমধানি ভবানীপুরে বিভার-প্রেসে এবং দ্বিতীয়খানি 
এখানকার ব্যাস প্রেসে ছাপা হইত। [16 100 14 
নামে আর-একখানি কাগজ অল্প দিন বাহির হইয়াছিল। 

প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস্‌, হইতে শ্রীযুক্ত অরুণচন্্র 
দত্ত-সম্পাদিত '্ট্যাগ্ডার্ড বেয়ারার'(5080081 73০%1০7) 
নামক একখানি ইংরেজি সাপ্তাহিক এখন প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । অকুণ-বাবু বয়সে তরুণ হইলেও পত্র- 
সম্পাদন-ক্ষমতার ও ইংরেজি এবং বাঙ্গলা ভাষায় 
লিখিবার খ্যাতি আছে। উক্ত পাবলিশিং হাউস্‌ হহতে 
প্রবর্তক-সজ্বের নায়ক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়-সম্পার্দিত 
প্রবর্তক”নামক বাবধ বিষয়-সম্বলিত একখানি উচ্চাঙ্গের 
সচিত্র মাসিক ও শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র দ্-সম্পা্দিত “নবসজ্ঘ'- 
নামক একথানি সাপ্তাখিক প্রকাশিত হইয়। থাকে। উহাতে 
এক্ষণে কেবল চন্দননগর-সম্পকীয় বিষয়ই স্থান পাইয়া 
থাকে। 'প্রবর্তক” প্রথমে পাক্ষিক প্রকাশিত হইত এবং 
সম্পঃদক ছিলেন পঙ্ডচারীর জেনারেল কাউন্সিলের 
অন্ততম সভ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নায়েক, বি-এস্পি। 
উহাতে ঘধ্যে মধ্যে চন্দণনগর-সংবাদ একটি স্বতত্ 
হস্করণে বাহির হইত। শ্রীযুক্ত বীরেন্্রন্ত্র সেন-নামক 
একজন বিদেশীয় ভদ্রলোক এখানে থাকিয়া মহাত্ম! 
গান্ধীর “ইয়ং ইতডিয়া'পত্র অস্থবাদ করিয়া “তরুণ ভারত'- 
নামে প্রকাশ কষ্পিতেছেন । 
* বর্তমানে এখানে অন্ত সাময়িক পত্র না থাকিলেও 
বাহিরের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রাদির লেখক বা অন্থরূপে 
বিশেষ-সম্পর্কিত লোকের অভাব নাই। হিতবাদদীর 


চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রম্থপরিচয় 


৭৬৫ 


পহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্্রকুমার চট্োপাধ্যায় ; 
[70127 1১18069)৯ 0820%0এর সম্পাদকীয় বিভাগের 
শ্রীযুক্ত দয়ালরুঞ্* বস্থ; স্থপ্রসিদ্ধ 'বন্দেমাতরম্‌" পত্রের 
সহকারী সম্পাদক, "আত্মশক্তি'র প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্বব 
সম্পাদক এবং ' অম্বতবাজার-পত্রিকার , সম্পাদকীয় 
বিভাগের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস 
এই স্থানেই । এতত্তিন্ন শ্রীযুক্ত অরুণচন্ত্র দত্ত, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬কৃষ্ঃমোহন মল্লিক * শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র 
সাধু, কৃষ্ণলাল দাস এমএ, কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী এম্‌-এল্‌-সি, 
কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কবেন্দ্রনাথ দক্ত: ডাক্তার 
গগনচাদ নন্দী, চাকুচন্ত্র রায় এম্‌-এ, স্বর্গীয় জ্ঞানশরণ 
চক্রবন্তী কাব্যান্দ এমএ পি-আর-এস্‌, তিনকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারানাথ ভন্ট্াধ্য, দয়ালচন্দ্ 
বন্, নীরদবরণ মুখোপাধ্যায়, নরেন্্রনাথ ভট্টাচার্য 
বি-এ বিদ্যাবিনোদ, ননীলাল দে, পূর্ণচন্দ্র দে, রায় 
কীরেশ্বর চক্রবর্তী বাহাদুর, ভাক্তার বারিদবরণ 
মুখোপাধ্যায় এল্‌-এম্‌এস্‌, ডাক্তার বিরিঞ্চিমোহন কর, 
এল্‌ এম্এস্‌, বনস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সবম্বতী বি-এ, 
মতিলাল রায়, মণিমোহন ভট্টাচার্য বি-এ, কবিরাজ 
মহেন্দ্রনাথ গুপ বিদ্যাবিনোদ বৈদ্যশাস্তী, স্বর্গীয় যতীন্দ্র- 
নাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় 
শ্রশচন্্র বন্থ, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র বন্থ বার্-এট্‌ ল, শ্রীশচন্তর 
ঘোষ, সাগরচন্দ্র কু, হারাধন বক্সী ও হরিহর শেঠ, 
প্রভৃতি লেখক ব৷ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টারগণ চন্দননগর- 
বাসী। 

| গ্রন্থ ও গ্রন্থকার 

চন্দননগরবাসী গ্রস্থকারগণের লিখিত সমুদয় গ্রন্থের 
নাম ও বিবরণ সংগ্রহ করা বা সংখ্য। নিদ্ধারণ করা দুরূহ । 
সর্বসামত মোট প্রায় একশত পচাত্তরখানি পুস্তক ও 
5 বিষয় আমি জ্বানিতে ০ উহার 


ক নৃকম্হন মল্লিক মহাশয়ের নাম এক্ষণে অনেকের নিকট 
অজ্ঞাত। ইনি পুর্বকালের একজন চিন্তাশীল সুলেখক বলিয় 
পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারত গভর্ণমেপ্টের জুডিসিয়াল সেক্রেটারী: 
অধীনে কর্ম করিতেন $ তিনি মুখোপাধ্যায় ম্টাগাজিনে লিখিতেন 
জন্ম ১৮১ ৃষ্টাকো, মৃত্যু ১৮৮৩ অব্ো। 

প্রজাবন্ধু ২২শে মাধ, ১২৮৯ সাল। 


৭৬৬ প্রবাসী-__ আশ্বিন, ১৩৩১ . [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড, 


০০১০ নল ১ পপ 





টি 


ফিতা ব। সংগ্রাহকগণের নাম ও তৎসহিত পুস্তকের 
ম, প্রকাশের সময় প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ একটি 
লিক! প্রদান কবিতেছি। 

স্বর্গীয় অম্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্বি,_ইনি 
চজন সুপরিচিত ডাক্তার ছিলেন। ''্বাস্থ্য-বিধান” 
মক স্বাস্থ্য-বিষয়ক একখানি পুস্তক ১২৯৪ সালে 
কাশ করেন। 'গোবিন্দ-গীতামৃত" ইহাতে নিকুঞ্জ- 
লা (১২৯৯ ), 'গোপিকা-প্রেম”বস্ত্রহরণ”, “রাস-লীলা, | | ূ ও 
লীলা অবসান, এবং “রাই উন্মাদিনী? (১৩০৩) নামক টি দর . 
খানি একত্রে ও "মাঁধব-মধু মাধুরী বা কাস্ত-ভাবে চ 
৪পৃজা+ (১৩০৭) এবং 'প্রভাস-মিলন: (১৩০৮) 
মক মোট নয়খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রথম- 
নি ভিন্ন সকলগুলিই ভক্তি-মূলক কাব্য। 

যুক্ত অভয়াচরণ বন্য্োপাধ্যায় এমএ ইনি রূড়কীর 
ঞ্রনীয়ারিং কলেজ হইতে বিশেষ হ্খ্যাতির সহিত 
শ করিয়া এক্ষণে টেলিগ্রাফ-বিভাগে আগ্রায় 
1%1010181 171101)00এর কাজ করেন। মোহন- 
ধুরী” (১৯১৭ ) নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন। 


গ্রী আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় 


০০০৬-০০ 


্রাযুক্ত অকুণচন্দ্র দত্ব-_ইনি ্ট্যাগার্ড - 
বেয়ারার, (00910130061) ও নিবসজ্ঘ 
পত্রের সম্পাদক । প্রবর্তক “নবসজ্ব” ও 
্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার+ পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 
এঁ-সকলের মধ্যে কতকগুলি একত্র করিয়া এবং 
অপরের কোন-কোন প্রবন্ধের সহিত 31070] 
(যা (১৯২২) “অবরবিন্দ-মন্দিরে? 
( ১৩২৯) এবং বউক্তি ও উৎসর্গ-গীতা” (১৩২৫) 
নামে তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। গ্রস্থ- 
গুলিতে লেখকেব নাম প্রকাশ নাই। 

যুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এমএ, ইনি 
শ্রীরামপুর ইউনিয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। 
209558১5000 110017000)" 2170 (07108, (১৯২১) 
নামে একখানি পুস্তক রচন। করেন। কলিকাতা 
১:77 বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততূক্ত কোন একটি প্রতিযোগিতা- 
জী অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুলক পরীক্ষার জন্য 10101730287] [)787)8, ৪3 





৬ষ্ঠ সংখ্যা রী চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও পুতি ৭৬৭ 


[39195100 01 ০7] টি টন 000802 
নামে আর-একখানি গ্রস্থ রচনা করিয়াছেন, তাহ! এখনও 
মুক্রিত হয় নাই! 
স্বীয় উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ভাগবত-ভূষণ। -ইনি 
ভাগবতের স্থবিখাত পণ্ডিত। চন্দননগর পালপাড়ার 
শরীপ্র“হরিসভার আচা্যন্ধপে যেসকল বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন,তাহ। ১২৮৭, ৮৮১৩” ৯০ সালে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল । এশগিন্ন “বৈষ্ণবব্রততবম্ (১২৯৬) নামে 
ছুই খণ্ড বৈষ্ণবব্রতকৃত্য-বিষ়ক সংগ্রহপুন্তক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 
্রদুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ বোমার 
মাম্ল'র রাজনৈতিক বন্দীরূপে ইনি পরিচিত। বি-এ 
পর্যান্ত পড়ির। প্রথমে শিক্ষকত] করেন । সেই সমর তিনি 
বন্দী হন। মুক্তিল/তের পর তিনি “আত্মশক্তি-নামে 
একখানি সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। সেই 
সময়েই তিনি "জাতের বিড়ম্বনা,” "অনস্তানন্দেন পত্র 
'নির্বাসিতের আত্মকথ।, বর্তমান সমশ্য।১, বেশ্ম ও বন্ম 
“উনপঞ্চাশী” ও িন্ফিন্ত নামক গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেন। ইহার অনেক অংশ তাহার লিখিত সংবাদপত্রের 
গ্রবন্ধদকশ হইতে মুদ্রত। সকল পুণুকগুলিই 
১৩২৮২৯ সাপে প্রকাশিত হর। এতত্তিঃ 
ইনি অনেক কাগজে অনেক প্রবন্ধ পিখিরাছেন। 
৬ কৃষ্ণঘোহন মজিক,_ইৎরেজি ভাষায় ইহা, 
অপেক্ষ! এখানকার বে।ন প্রাচীন লেখকের না' 
জানিতে পার! যার না । একশত পঁচিশ বত্স 
পূর্বে তিশি জন্মগ্রহণ করিয়াছিপেন। তি 
কলিকাতার গভর্ণ মেণ্ট অফিসে নকলনাধশী কাং 
করিতেন ।  তখা হইতেই গুবাশতঃং তাহ 
ইংরেজি ভাষা ভালপ্পে লিখিবার অভ্যাস হয় 
তিনি ব্যবসা-সন্ক্ষার কতিপদ্ চিন্ত।শীল গব্ষেণা? 
প্রবন্ধ লিখিঘা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। দেই 
চিনির ব্যবসার লোপ পাইবার সম্ভাবনা দেখি 
তিনি ১৮৪৮ খুষ্টান্বে একটি প্রবন্ধ লিখিরা ছিলে 
১৬ তৎকাশীঙ্ম গভর্ণর-জেনারেল্। লর্ড ভাল হাউ 
উহ! দেখিয়া ভূদ্সী প্রশংসা করেন এবং উ 
ঞ্ উপেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মৃদ্রাঙ্কণের অন্মতি প্রবান করেন। ৫০৭ বং 





৬ কালীনাথ ঘোষ 


তি 





১৩৩১ | ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দুই থণ্ডে সমাপ্ত ( ১৮৭৮)। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন 
ও প্রচ্ছদপত্র দৃষ্টে বুঝা যায় গ্রস্থকারের বাসবাটা 
এই সহরের নাড়ুয়া সাকিমের মধ্যে ছিল, এবং 
সম্ভবতঃ তিনি তেলিনীপাড়াস্থ জমিদার স্বর্গীয় 
রাজরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কর্ম 
করিতেন। এই পুম্তক উক্ত জমিদার মহাশয়ের 
অনুমত্যন্সারে লিখিত হয়। 

৬ কালীনাথ ঘোষ,_-ইনি একজন ক্রান্ধধর্টের 
প্রচারক ছিলেন। বহু স্থভাব ও ভক্তিপূর্ণ 
সঙ্গীত ও কবিতা রচনা করিয়াছেন। “আত্মদান'- 
নামে একখানি নাটক, "নামস্থধা ও “অনুষ্ঠান- 
সঙ্গীত, নামক হরিনাম ও অন্য সঙ্গীতে॥ বই 
লিখিয়াছেন। শেষোক্ত-খানি ১৩২৫ সালে 
প্রকাশিত হয়। অন্ত দুইখানিতে প্রকাশের 
সময় লেখা নাই। 

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সাধু);_ইনি একজন 
বাবসাদার । 'ম্পর্শানন্দা' নাটক (১২৭৬) ও 'কল্পনা- 
রি | প্রস্থন” (১২৯১) নামে একখানি কাব্য রচনা 

উ। কালী্রসন্ত্র বন্থ করিয়াছিলেন । 
পূর্বের ম্যান্চেষ্টারের স্থলভ বস্ত্র আম্দানি দেখিয়া 
এখানকার বন্ত্রঁশিল্পের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে এবং 
আমাদের রৌপান্মুদ্রার পরিবর্তনে আমাদের 
ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিয়া যে প্রবন্ধসকল লিখিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে তাহার লিখিবার ক্ষমতার 
সহিত চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় ছিল।* 
স্বাহার রচিত গ্রন্থের নাম 3101 [11৯05 
01 1307088] 0010006706 [১৮7 ] ॥10 ] 
(১৮৭১-৭২)। 

৬ কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,_-কুমুদ্ধতী ও 
্থপর্ণ।' (১২৮১) নামক উপাখ্যান ইনি কবিতায় 
রচনা করেন। ইহার বিষয় আর কিছুই জানিতে 
পারা যায় না। 

ব্গীয় কৃফ্ণদাস শূর,_ইহার লিখিত পুস্তকের 
নাম বিছান্মালিরী। ইহা একখানি" আখ্যায়িকা, 
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* গ্রজাবনধ, ২৫এ মাত ১২৯৮ রী নরেন্রনাথ ভট্টাচার্যা 








*৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


' শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্থ বি-এ,- ইনি শিক্ষকতা! করিয়া 
থাকেন। দুইএকখানি পুন্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অদ্য 
লিখিয়াছেন | 


প্দুক্ত কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়_ইনিও শিক্ষকতা 
করিয়া থাকেন। *ফ্রিচার্চ ইন্ষ্টিটিউশন পত্রিকার 
ইংরেজি ও বাঙ্গালা কতিপয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
মানিকজোড় নামে সম্প্রত্তি একখানি উপন্যাস প্রকাশ 
করিয়াছেন । 


৬ গোবিন্দরাম দাস, -সতীনারীর কাহিনী-বিষয়ক 
'সতীরঞ্জন” নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইনি 
১৮৫৫ খুষ্টান্দেব পূর্বে গতায়ু হইয়াছিলেন এই পর্য্যন্ত 
জানিতে পারা যায়।* কোথায় কোন পল্লীতে বাস 
ছিল তাহা বা অন্ত কিছু জানা বায় না। 

৬ গোপালচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়”_ইনি জমিদারী সেরে- 
স্তায় নায়েবের কম্দ করিতেন। 'নির্বাণ-কানন 





৬ গোপালচন্দ্র বন্দ্যে।পাধ্যার 
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(১৩০১) নামক একখানি কবিতা-পুস্তক এবং "জ্ঞান 
ও জগতের সহিত মানবের সম্বন্ধ' (১৩০৩) নামক 
একথানি প্রবন্ধ- পুস্তিক1 লিখিয়াছিলেন। 


৬ জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী কাব্যানন্দ এমএ, পি- 
আর্-এস্‌, এফ -আর্-এ-এস্‌। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সকল পরীক্ষায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া- 
ছিলেন । প্রথমে অধ্যাপক তৎপরে মহীশূর-রাজ্যে 
দেওয়ান বা অর্থসচিব এবং শেষে কণ্টেশলার 
জেনারেলের কাজ করিতেছিলেন। মহীশৃর- 
রাজক্তক ভ্রাহাকে রাজ-মন্ত্রপ্রবীণ উপাধি প্রদত্ত 
হয়। কেবল তথায় তিনি যে বিশেষ সম্মান লাভ 
করিয়াছিলেন তাহা নহে, ইংরেজ 'গভর্ণ মেন্টের 
নিকট হইতেও সম্মান-্থচক পদকাদি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । কয়েকমাসমাত্র ইনি স্বর্গীয় হইয়াছেন। 
তাহার রচিত গ্রস্থাদি,_“আহ্িরিম্, (১৩১৬) 
নিত্যকর্শ-বিষয়ক !সংস্কৃত শ্লোক ও উহার পদ্যান্গ- 
বাদ 'উচ্ছ্াসাঃ, (১৩১৮) বাঙ্গালায় পদ্যান্থবাদ 


4277 9৯ ডিএ পীতিশশাল আর্িতলর ১0৯৯ নীল 


৭৭০ 


প্রবাসী-_আশ্বিন, "১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





৬ জ্ঞানশরণ চক্রবর্তী 


লিখিত হইয়াছে; 'লক্ষমীরাণী' 
নাটক; 'লোকালোক' (১৩১৯) কাব্য-গস্থ ; “মধ্যলীলা, 
(১৩২৩) নাটক। 'পিপাজী” (১৩২৪) নাটক; 
90111020501 10170707708] 11108107)৭ (১৯১০)। 
এরাও] [51170000১৯২ *)--ইহা! একখানি 
সথবৃহৎ পুস্তক) মহীশূর ষ্টেট ইনশিওরেম্ কমিটির যখন 
সভাপতি ছিলেন, সেই সময় ইহা! লিখিত হয়। এতন্তিন্ন 
তাহার পিতৃদেব শ্বর্গীয় রায় বীরেশ্বর চক্রবর্া বাহাছুর 
মহাশয়ের দ্বারা ইংরেঞ্জিতে অন্থবাদিত ভগবদগীতা 
সম্পাদন করেদ এবং 901: 01 1]00186)0, 
"84820 01 09010 11) 010 11800018060 0 
ঘ৪6]1070 1]) 1301768]," 11179 1,210£0989 1১7001010 


এসি পট এ 


(১৩১৯) 


একখানি . 


60010008100 80180 * নামক তাহার একখানি 
স্থন্দর জীবনীতে, তাহার সকল রচনা ও অন্ান্ত জাতব্য 
বিষয় লিখিত আছে। তাহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য কত 
উচ্চ ছিল তাহার পরিচয় এ গ্রস্থে পাওয়া যায়। 

শ্রীযুক্ত গুরুদাস ভড়ঃ এম্-এস্সি, পি-আর্-এস্_ইনি 
এখানকার আর-একজন রায়টাদ-প্রেমাদ-বৃত্তিধারী ; 
জ্ঞানশরণ-বাবুর প্রতিবাসী। ইনিও প্রশংসার সহিত 
পরীক্ষাসকল উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।, ক্ষণে গবেষণা- 
কাধ্যে নিযুক্ত আঞ্চেন। "79 0১0019108 09830 4 
[1101010,) 09010166108] 00051770000 00) 1800107)2 
06009৭ 01 ৪. 007)10)) 11110 09001910170 00110 11) 


* 41110070800 407090-7)5 ঠা. ৬ 00090910051)08554 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রস্থপরিচয় 


৭৭১ 





লী গুরদান ভড় 


11010700801দ)0৭ 0004071785৯ এই তিনথানি পুস্তিকা 
ঠাহার লিখিত। (11171) 
110009820৭7) 00 11510017900 01001070105 01 071 
1118010' নামক আর-একখানি পুস্তিকা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শ্তামাপদ মুখোপুধ্যায় এম-এ মহাশয়ের সহিত একত্রে 
লেখেন । 

যুক্ত গৌরকিশোর কর বি-এ, -বহু দিন শিক্ষকত। 
করিয়া ইনি এক্ষণে পেন্শন্‌ পাইতেছেন। কবিতা- 
রচনায় ইনি সিদ্হন্ত* এবং বহু কবিতা লিখিয়াছেন। 
“গম্রকৃতিক ভূ-বিধরণ, (১২৮৮), “কথাবলি" প্রথম খণ্ড 
(১৩০২) ও “বলিদান' (১৩০৫) নামক তিনখানি গ্রন্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন। শেষোক্ত ছুইথানি কবিতায় 


4(110001111586101, 01 


পিখিত। 'সরলা-নামক তাহার রচিত আর-একখানি 
অপ্রকাশিত কাব্য আছে। 

শ্রীযুক্ত চ:কুচন্দ্র রায় এম-এ,-ইনি ছুপ্লে কলেজের 
সহক।রী ডিরেক্টর, একজন বহুদশা ও সুদক্ষ অধ্যাপক 
বলিনা খ্যাত। সুচিন্তিত বক্ত তার দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে 
মুগ্ধ করিবার ইহার ক্ষমতা আছে। ইহার রচিত 
বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বাঙ্গালীর সমাজ জীবন 
কম্ম সংস্কার শিক্ষ। প্রভৃতি বিষয়ে রঙ্গরসে ভরা কতক- 
গুলি নক্স। পুনমু্দ্রিত করিয়া “কমলাকাস্তের পত্র” নাম 
দিয়। ১৩৩০ সালে প্রক্ণাশিত হইয়াছে । ইনন চন্দননগরের 
একথানি বিশদ ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছেন। সাহিত্য, 
প্রবাসী, প্রবর্তক ও ইংরেজি বাঙ্গাল৷ সংবাদ-পত্রাদিতে 


৭৭২ প্রবাসী--আশ্বিন, ৯৩৩১ 


গর গৌরকিশোর কর 


অনেক লিখিয়াছেন। ইনি ফরাসী গভর্ণমেণ্ট 
হইতে “অফিসিস্টে দাকাদেমি” উপাধিতে ভূষিত। 
৬তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়,_ইনি চন্দননগরের 
পুরাতন সংবাদপত্র 'প্রজাবন্ধু'র সম্পাদক 
ছিলেন। যে যুগে গভর্ণমেন্টের কাজের তীব্র 
সমালোচন। এত স্বলভ ছিল না, সেই যুগে প্রজা- 
বন্ধুতে বুটাশ গভর্ণমেপ্টের কার্য্যের তীব্র সমা- 
লোচনা করায় তিনি কাধ্য-চ্যুত হন। “ফরাসী 
আইন অন্বাদ' (১৮৮৬) 'পুরাণ-রহস্য” (১৩০২), 
“শিশু-রামায়ণ (দশম সংস্করণ, ১৯১০ ), “শিশু- 
মহাভারত? ( চতুর্থ সংস্করণ, ১৯১৬ ), “গুরু গোবিন্দ 
ং, (১৩২৫) ও পদ্য-ব্যাকরণ' (তৃতীয় সংস্করণ, 
১৩২৫) প্রণয়ন করেন। শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনায় 
তাহাকে একজন অগ্রণী বল! যাইতে পারে। 
শশিশু-চৈতত্ত'-নামক একখানি পুস্তক রচনা! 
করিয়া প্রকাশের আয়োজন করিতেছিলেন, এমন 





ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সহায়ত 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মিং দেকস্তা (0110109 [)0৫00৭12 )-ইনি 
ছুপ্নে কলেজের ডিরেক্টর ছিলেন। এখানে 
অবস্থিতি-কালে তিনি ইংরেজি ফরাসী ও 
বাঙ্গালায় ইং ১৯০০ সালে একখানি শব্দ-কোষের 
প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশ করয়াছিলেন। উহার 


নাম দিয়াছিলেন '৬)081)01815 6) ০0), 
10821181) 800 000৮4] 6511 


শ্রীযুক্ত ধন্্রদাস বস্থ (14. 00]. 1). 138৭0). ছা. 
২.)--ইনি বিলাতে ডাক্তারি পাশ করিয়া বুটাশ 
গভর্ণ মেন্টের চাকরী করেন। এক্ষণে পেন্শন্‌ 
লইয়া বাটীতেই আছেন। 'ন্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ 
স্বাস্থাতত্ব,, "পারিবারিক প্রার্থনা" (১৩১০) ও 
“ধর্মশজীবন'-নামক গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 

৬ নন্দলাল বন্, -প্রায় ৬* বৎসর পূর্বে 
কলিকাতা হইতে চন্দননগরে আসিয়া বাস করেন। 
ইনি পূর্বেকার সিনিয়ার ক্কলার্‌ ছিলেন । এখানকার 
সেন্ট মেরিস্‌ ইনষ্টিটিউশন্‌ (বর্তমান ছুপ্লে কলেজ) 
করিয়া- 
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ছিলেন । বিবিধ গুণে তিনি এখানে বিশেষ 
লোকপ্রির ছিলেন। বাঙ্গাল। ভাষায় ফরাসী 
বর্ণ-পরিচয় ও ফরাসী-ব্যাকরণ-নামক ছুইখানি 
বিগ্ভালয়পাঠ্য পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ফাদার 
বার্থের সহিত যুক্তি করিয়। তাহার উভয়ে বাঙ্গালা 
হইতে ফরাসী এবং ফরাসী হইতে বাঙ্গালা 
ছুইখানি অভিধান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। ফোন দৈব বিশ্লহেতু এই কার্য শেষ 
হয় নাই। 


শ্রীযুক্ত নীলমণি দত্ব,_ইনি 'যুগলনায়িকা”- 
নামক একখানি নাটক লিখিয়াছেন। অভিনয় 
বিষয়ে ইহার অভিজ্ঞতা আছে; ইনি একটি 


সখের থিয়েটারের দল স্থৃন্টি করিয়াছিলেন। 
প্রথম কোন অফিসে কর্ম করিতেন, এখন ব্যবসা 
করিতেছেন । 


শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এ কাব্য-" 








ঞ। ধর্শদাস বন্থ 


বিনোদ,ইনি এক্ষণে ট্রেশিং একাডেমি-নামক 
বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। 
এখানকার মধ্যে তিনি একজন স্থকবি বলিয়া 
পরিচিত। মহাকবি টেনিসনের ছুইখানি কাব্য 
'গৃহহারা” (১৩১২) ও “মনীষা” (১৩১৬) নাম দিয়া 
কাব্যাকারে বাঙ্গালায় অন্গবাদ করিয়াছেন । “বুদ্ধ' 
(১৩১৭) ও “কাকলি” (১৩৩১) নামে আর 
ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন । “বুদ্ধ” বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আই-এ ক্লাশের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইয়াছিল 
“সোরাব রোস্তমের' পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। 
তাহা আংশিক মুদ্রিত হইয়াছিল মাত্র। “সাহিত্য,” 
“বজদর্শন, ( নবপর্ধ্যায়), “পূর্ণিমা”, “ভারতর্ধ, 
প্রভৃতি মাসিকে তিনি ব্হুকবিতা লিখিয়াছেন। 
শেষোক্ত পুস্তকথানি এ-সকল হইতে পুনমুত্রিত। 
শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র দে বি-এল্‌,--ই'নি দুপ্নে 
কলেজের অস্থায়ী সহকারী ডাইরেক্টরের কাধ্য 
করিতেছেন।» এক্ষণে চন্দননগরেক্ন মেয়ব্‌ হইয়া 
এ কার্ধে সুখ্যাতি লাভ করিয়্াছেন। অন্ত 
কোন কোন জনহিতকর কাজের সহিতও ইনি 


টা ১০ 
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নারায়ণচন্দ্র দে 


১৯১৪) নামক একখানি স্কুল-পাঠায ইৎরেজি 
পুস্তক ইনি রচন। করিয়াছেন। 

৬ প্রাণরুষ্ণ চৌধুরী,__সামান্ত অবস্থা হইতে 
ইনি বিশেষ উন্নতি “লাভ করিয়াছিলেন । উচ্চ 
শিক্ষার জন্ত নিজ ব্যয়ে একটি অভিনব ব্যবস্থ। 
করিয়াছিলেন । নিজ পল্লীস্থ দরিদ্রদের চিকিৎস- 
ব্যবস্থা প্রভৃতি কাধ্যের দ্বারা ও অন্যান্য 
সদৃগণের জন্য তিনি এখানে বিশেষ যশন্বী ও 
প্রতিপত্তিশালা হইয়াছিলেন। তখনকার অনেক 
সাধারণ কাধ্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল। 
চন্দননগরের একটি ব্রাহ্মণ দলের ত্কিনি দলপতি 
ছিলেন এবং কথ্ধেক বংসর এখানকার মেয়রের 
কাধ্য করিয়াছিলেন । ইং ১৮৮৪ সালে তিনি 
“ভারতের শিক্ষিত লোকদের করাপী শিক্ষার 
আবশ্যকতা” বিষয়ে ফরাসী ভাষায় 'একটি বক্ত.তা 
দিয়াছিলেন, তাহাই পরে পুন্তিকাকারে প্রকাশ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিয়াছিলেন। উচ্চশিক্ষা-বিষয়ক তাহার ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে প্রদঙ্গান্তরে সবিশেষ লিখিত হইবে । 

৬প্রমথনাথ মিত্র, ইনি স্থৃদীর্ঘ কাল চন্দননগর 
পুস্তকাগারের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। উহার 
ছুঃসময়ে প্রমথ-বাবুর পরিচর্ধ্যার ফলেই পুস্তকাগার 
রক্ষা পাইয়াছিল বলিলে অত্যুক্কি হয় ন7া। ইনিও 
চন্দননগরের একজন হিতৈষী ছিলেন। “মহম্মদ 
মহসীনের জীবনরচিত” তাহার রচিত পুস্তক । 
ইং ১৮৮০ সালে উহ1 লিখিত হয়। 


৬ রায় বীরেশ্বর চক্রবত্তী বাহাছ্র, ইনি 
পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহগ করিয়া নিজেও একজন 
পণ্ডিত ব্যক্তি,ছিলেন। প্রথমে শিক্ষকতা করিয়া 
পরে ছোটনাগপুরে স্কুল ইন্স্পেক্টার হইয়াছিলেন। 
ছোটনাগপুরই তাহার কন্মক্ষেত্র। তথায় তিনি 
ইন্স্পেক্টাররূপে গমন করিয়! বহুপ্রকারে তথাকার 
উন্নতি-পাধন-বিষয়ে যে সহায়তা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে তথায় তিনি স্মরণীয় হইয়া আছেন । 
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তিনি যখন ছোটনাগপুরে যান, তখন তথায় 
কুড়িটির অধিক বিদ্যালয় ছিল না। কিন্তু 
যে-সময়ে তিনি এ স্থান ত্যাগ করেন, তখন 
তথায় সকলপ্রকারে প্রায় তিন সহন্র বিদ্যালয় 
সষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে তাহার কৃতিত্ব ষথেষ্টই 
ছিল। হিন্দী ভাষায় তাহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি 
ছিল। এ ভাষায় “সাহিত্যসংগ্রহ নামে এক- 
খানি বিদ্যালয় পাঠ্য পুন্তক রচনা করেন। ইং 
১৮৮৬ সালে সম্ভবতঃ উহা লিখিত হয়। 
'্বাস্থ্যনাধন+, 'গণিত-বিষয়ক পাঠ্য পুস্তক+, “কোল- 
দিগের ইতিহাস' রচনা ও ইংরেজিতে ভগবদগীতার 
অন্থবাদ করিয়াছিলেন। উহা তাহার [মৃত্যুর 
পর তাহার স্বনামপ্রসিদ্ধ পুত্র জ্ঞানশরণের দ্বারা 
সম্পাদিত হইয়। ইং ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 
হয়। 130৭ 870] 11/$৮ ও অন্যান্য .সাময়িক 
পত্রে তিনি লিখিতেন। তাহার “কাঙ্গালদাসী" 
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চন্দরননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রস্থপরিচয় ৭৭৫ 


স্পিন 


৬ প্রমথনাথ মিত্র 


নামক স্তোত্রগুলি বিশেষ 
বীরেশ্বর-বাবুর মৃত্যুর 
সংবাদপত্রেই তাহার 
হইয়াছিল । 


আদরণীম় ছিল। 
পর দেশের বনু প্রসিদ্ধ 
জীবন-কণা আলোচিত 


৬ বসস্তলাল মিত্র--কেবল গ্রন্থকার-বূপে 
বসন্ত-বাবুর পরিচয় দিলে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় 
প্রদান করা হইবে না। তিনি একাধারে লেখক ও 
স্ববিখ্যাত গায়ক ও হ্থনিপুণ চিত্রকর ছিলেন; 
চন্দননগরে একটি সঙ্গীত-বিষ্ভালয় স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। কলিকাতায় “সঙ্গীতমিত্রালয়', সভার 
তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। ফ্রুটোগ্রাফী 
বি্ায়ও বিশেষ পারদশী ছিলেন। 'সঙ্গীত- 
রত্বাকর* *ও “সঙ্গীত পারিজাত'-নামক ছুইখানি 
সংস্কৃত মূল গ্রন্থ ইং ১৮৭৯ সালে প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং * গান্ধর্ব সংহিতা” «৭ প্রথম ভাগ ) 
নামক আর-একখানি সঙ্গীত-বিষয়ক ও “বিবাহ 
বা উদ্বাহ-তত্বের গৃঢ় রহস্ত' (১৩১৬) নামক 





৭৭৬ প্রবাসী_আশ্বিন, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


খণ্ড কাব্য, দ্বিতীয়খানি কাব্য, তৃতীয়খানি 
উপন্যাস এবং চতুর্থানি পত্রাকারে লিখিত। 
শ্রীযুক্ত বসম্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সরম্বতী 
বি-এ, কোন্‌ সওদাগর অফিসে ইনি কর্ম করেন। 
কয়েক বৎসর রাজবন্দীৰপে আবদ্ধ ছিলেন। 
“কাশীশ্বরী' "নামক বালিকা-বিদ্যালয়ের: সম্পাদক- 
রূপে উহার অনেক উন্নতি করিয়াছেন | “নিবন্ধ'- 
নামক একখানি মাসিক পুস্তিকা কয়েক মাস 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফরাসী গবর্ণ মেণ্টের 
নিকট অনুমতি না পাওয়ায় উহ! বন্ধ হইয়! যায়। 
তাহার রচিত গ্রন্থ,_ 'গুরুগোবিন্দ সিংহ' (২য় 
সংস্করণ), ঘর ও পর» "ব্যক্তি ও সমাজ্জ? (১৩২৭), 
স্বরাজ-সাধনা, (১৩২৮), “সরল হিন্দী শি" 
(১৩২৮), সরলা" (২য় সংস্করণ), "সাবিত্রী" 
(৩য় সংস্করণ ), “্দময়ন্তী? (২য় সংঙ্গরণ), 'ভক্তিকণ।' 
(ইহা শিশুদিগের জন্ভত খা'তনামা কবিদের 
কয়েকটি কবিতার সংপহ ) ও 'সতীসাঁধনা” নামে 
ছেলেমেয়েদের জন্য একখানি ক্ষুদ্র উপাখ্যান । 
এতগ্িন্ন তিনি পপ্রবর্তকে? মধ্যে-মধ্যে প্রবন্ধ 
























৬ বসম্তলাল মিত্র 


৬ বিশ্বেশ্বর ভাগবতাচার্ধ্য,- তাহার রচিত 
পুস্তক, রীশ্রীকফগীতা” প্রথম খণ্ড (১৩০৩)। 
ইহা গীতার সমালোচনা-পুস্তক, চন্দননগর হাটখোল। 
সাধারণ হরিসভ। হইতে প্রকাশিত হয়। 

শ্রীযুক্ত বামাচরণ বস্থ,_-ইনি ডাক্তার ধর্মমদাস 
বস্থ মহাশয়ের সহোদর । ঠিক নিবাস ফরাসী 
চন্দননগরে নয়, বুটীশ চন্দননগরে । এখানেও 
সময়ে-সময়ে বাস-করিয়াছেন। ইনি গন্র্ণ মেপ্টের 
চাকরী করিতেন,এখন পেন্শন্‌ পাইতেছেন। 
ইহার লিখিত গ্রস্থ “আরণ্য-প্রশ্থন” ( ১২৮৮), 
স্থুরো যে সন্গ্যাসী বা অষ্টাহে, (১৩১১), “বিজলী 
বা নারী-ভাগ্য' (১৯০৪) ও “জয়টাদের চিঠি" 
প্রথম ও দ্বিপ্তীয় ম্তবক (১৩১২) শেষোক্ত 
গ্রশ্থের শুনিয়াছি তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবকও (মুদ্রিত 
হইয়াছিল। উক্ত গ্রস্থসকলের মধ্যে প্রথমথানি 
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শী বসম্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


লিখিয়া থাকেন। জেন্ট সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ডিন 
একখানি গ্রস্থ লিখিতেছেন। 

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্নাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এ, বধির 
বিধান” নামক একখানি উপন্তাস ১৩২৫ সালে পাঠ্যাবস্থায় 
রচনা কর্রয়ছিলেন। “নিয়তির চক্র ইহার আর-এক- 
থানি পুস্তক । 

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্তী, 'জাতি-তন্ব-নিরূপণ'- 
নামক একথানি পুস্তক ১৩১৪ সালে প্রকাশ করেন। 

৬ মহেন্রনাথ নন্দী; অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ইনি চন্দন- 
নগরে নানা বিষয়ের একজন উদ্যোগী লোক ছিলেন। 
তিনি একখানি অঁভিধানের কিয্দংশ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন বলিয়। শুন ষায়। 

৬ মধুমাধব চট্টোপাধ্যায়,_ইনি বৃদ্ধ বয়স পধ্যস্ত যাজ্য 
কণ্দ ও দোকানে মুস্বরির কাজ করিতেন। গান বাধিবার 


চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও খ্রন্থপরিচয় ৭৭৭ 


তাহ হার ক্ষমতা ছিল। চিন্তে যালা ও নবীন গুইয়ের 
পাচালীর দলে তিনি পালা বাঁধিয়া দিতেন । নিজেও একা 
পাচালীর দল করিয়াছিলেন। 'রহস্য-পাচালী* না 
বিবিধ রহ্স্য-সঙ্গীত সহ একখানি পুস্তক রচনা করিয়া 
ছিলেন। এতত্তিশ্ন প্রচলিত প্রবাদসকল সংগ্রহ করিয় 
তাহার উৎপত্তি ও অর্থ-নির্য় করিয়া ৬ রাখালদা 
অধিকারী মহাশয় কতক মংশোধন করংইয়া ১৩০৫ ও ১৩০ 
সালে 'প্রবাদ-পদ্মিনী”নামক তিন খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেন 
এ ভাবের গ্রন্থ বাঙ্গালা আর নাই। “হেযোগাখ্যান 
নামে একখানি উপাখ্যান-পুস্তকের তিনি রচয়িতা । 
শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়, প্রবর্তক-সজ্ঘের প্রতিষ্ঠান 
বলিয়া ইনি খ্যাত। এই সঙ্ঘের দ্বার যে-সব কার্যে 
প্রবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে, গঠন-কাধ্যের জন্য যে চেষ্ 








৭৭৮ প্রবাসা__আশ্বিনঃ ১৩৩১ 


শ্রী মতিলাল রায় 


হইতেছে, এসকলের মূল মতি-বাবু। বর্তমানে 
ধপ্রবন্তক-নামক মাসিক পত্রধানি ইহার দ্বারা 
সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইহার ওজস্ষিনী ভাষায় 
সুন্দর বক্তৃতা ক্লরিবারও বেশ ক্ষমত। আছে। 
'উদ্বোধন (১৩২৬) নাটক, “সাধনা” (১৩২৬ ), 
'ঘুগবার্ত” (১৩২৭), “যৌগিক সাধন। (দ্বিতীয় 
হস্করণ, ১৩২৮), কর্মের ধারা” ( ১৩২৮), “লীলা 
(দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩২৯) নামক প্রবন্ধাদিপূর্ণ 
পুস্তক ও “কানাইলাল' (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৩০) 
নামে চন্দননগরের কানাইলাল সম্বদ্ধে 'একখানি 
পুস্তক ব5না করিয়াছেন । ব্রিউশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক 
ব্রিটিশ ভারতে শেষোক্ত গ্রন্থের প্রচার বন্ধ 
হইরাছে। সামরিক পত্রাদিতে £ুতিনি বহু প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। উল্লিখিত অধিকাংশ রচনাই উহ 
হইতে পুনমুরদ্রিত। 

শ্রীযুক্ত মহেন্্রনাথ গুপ্ত বিগ্যাবিনোদ, বৈশ্যশাস্তী, 
ইনি একজন কবিরাজ । “বৈদ্যবেদ-বিদ্যালয়' নামে 
ইংরেজি চিকিৎসাবিদ্যাংশক্ষা-সম্বলিত একটি 








[| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ 


আযুবেবদ-বিদ্যালয় প্রতি্' কিয়ােন | 'ই্াশব- 
পৃজা-পদ্ধতি' নামে একথানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন 
করিয়াছেন । 

৬ যছুনাথ মুখোপাধ্যায়, “চিত্তঃঞন উপন্যাস+- 
নামে একখানি পুস্তক রচনা কবেন। ৬অন্রদাপ্রসাদ 
ও রাজরুষ্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সাগাযো 
গিরিশচন্ত্র বিদ্যারত্ব মহাশয় দ্বারা সংশোধিত হইয়। 
১৩০৩ সালে উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 

৬ যোগেন্্রলাল বন্থ--কলিকাতা হইতে 
এখানে আসিয়া বাস করিয়াঁছলেন। একজন 
কলৃতবিদ্ধ লোক ছিলেন, শেষে খুষ্টবন্মে দক্ষিত হন। 
তাহার বঙ্গ-ভাষায় রচিত গ্রন্থের নাম 1দয়াছিলেন 
400112111০1] 01 1১901 08610018171 
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যোগেন্দ্রনাথ দে-চনননগর বারা- 
শতের দেবংশে উনি জন্মগ্রহণ কবেন। 





০০২ শী পিস 


এ যোগেশ্রকুষা চট্টে।পাধ্যায় 


৬ষ্ঠ সংখ্যা চন্দননগরের সাময়িক পত্র পত্র ও গ্রন্থপরিচয় ৭৭৯ 


'নগননিনী”-নামে ইহার রচিউ এববানি উপন্যাস 
আছে। 


শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়”_নেড়োর- 
মনের স্থপ্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়-বংশে জন্স গ্রহণ করেন । 
চন্দননগর হইন্ডে' প্রকাশিত 'বঙ্বন্ধু' পত্রিকার 
তিনি সম্পাদক ছিলেন, এক্ষণে হিতধাদী পত্রের 
সংকারী সম্পাদকের কাধ্য করিতেছেন। সরস 
বক্তৃতার দ্বারা সভাস্থ জনমণ্ডণপীকে মোহিত 
করিবার তাহার ক্ষমতা আছে। তিনি একজন 
স্থবক্তা বলিয়া খযাত। হিতবাদীতে "বৃদ্ধের বচন'- 
শীর্ষক যে-সকল সরম বিদ্রপাত্মক লেখাগুলি 
প্রকাশিত হয় এবং যাহা হিতবাদীর একটি 
বিশেষত্ব, তাহা! যোগেন্দ্র-বাবুরই লেখা । তিনি 
উহার কতকগুলি সংগ্রহ কারিয়া 'বৃদ্ধের বচন” ১ম 
খণ্ড ১৩২৫ সালে প্রকাশ করেন। বাঙ্গালায় ঠিক 
এ ভাবের দ্বিতীয় গ্রস্থ আছে কি না সন্দেহ। তিনি 
“সাহিত্য', “বঙ্গদর্শন (নবপধ্যায় ), "ভারতী, 





ত্র ললিতমোহন কর 


প্রবাসী? প্রভৃতিতে বহু গল্পাদি লিখিয়াছেন। 
উহার কতকগুলি লইয়া “আগন্তক (১৩১৩) ও 
'জামাই-জাঙ্গাল' ( ১৩১৬) প্রকাশ করেন। গল্প- 
গুলির অধিকাংশই জন-প্রবাদ-মুলক ৷ ইহাতেও 
তাহার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। শ্তরীমস্ত 
সওদাগর” (১৩১৭) নামে তাহার একখানি গ্রস্থ 
ফাষ্ট“ আর্ট সের পাঠ্য-পুস্তক নির্ধারিত হইয়াছিল । 
“অমিয়উৎ্স” (১৩২৬ ) নামে তাহার আর-একখানি 
উপন্তাস আছে। 


৬ রামচন্দ্র বস্থ,ইহার বাটী ছিল গোন্দল- 
পাঁড়ায়। 'চেতনকৌমুদী'-নামক একথানি এবং 
অন্য আর-একখানি গ্রন্থ লিখিম্াছিলেন ৷ এই উভয় 
পুস্তকই ১৮৫৫ খৃষ্টানদের পুর্যের লেখ। ।* 


স. শিশব20া)ন টিটি 000 শি শে 25 





৬ শব্করানন্দ ব্র্জচারী 00৮7 006]71119]05 250, ১, 


৭৮০, প্রবাী_ আশ্বিন, ১৩৩১ 





শী শচন্্র বনু ব্যারিষ্টার 


৬ রামরত্ব দাস সরকার,_বতদুর জান! গিয়াছে 
ইনিই এখানকার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থকার, 
অন্তত: ইহার পৃ্্বের কোন মুগ্রিত গরস্থ পাওয়া 
যায় না। ১৭৮৬ শকান্ধে “'রসিকরতন” ও 
“মানবদেহরতন' নামে পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত 
চৈতন্তচন্দ্রোদয় যঙ্তে মুদ্রিত ইহার দুইখানি গ্রন্থ 
দেখিতে পাওয়া! যায় 1* পদার্থ-্থধাসিন্থু ও 
“চিকিৎসা-রঞ্জন'নামে ইহার আর ছুইখানি গ্রস্থের 
উল্লেখ পাওয়া যায়। “মানব-দেহ-রতন' গ্রস্থখানি 
নানাবিধ গ্রস্থের সার সংগ্রহ করিয়া নব্য সভ্য 
ভব্য রসজ্ঞ গ্রণীগণের মনোরঞ্নার্থ এবং রসিক- 
রতন গ্রস্থধানি নব্যবিদ্যাব্যবসায়ীবর্গের হিতার্থ 
লিখিত বলিয়। লেখক গ্রস্থের আদিতে লিখিয়া- 
ছেন। “মানব-রতন' গ্রন্থ হইতে পাওয়। যায় তাহার 


* চন্দননগর পুত্তকাগারে একখানি গ্রস্থ আছে। 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আদি পুরুষ রামদাস দাস, শাখরালে বাস, পিতার 
নাম মদনমোহন দাস। 

৬ রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,_-শশীভৃষণ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সহযোগে ফরাসী ও বাঙ্গালা ভাষায় 
11)106101017:017 71501021-713ম811 নামে ইং 
১৮৮৫ সালে একখানি অভিধানের কয়েক খণ্ড 
মাসিক প্রকাশিত করিয়াছিলেন । 

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর, কাব্যতীর্ঘ, এম-এ, 
বি-এল,-ইনি সংক্কত ও পালি উভয় ভাষায় 
এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে অধ্যাপনা 
করিয়া এক্ষণে ওকালতি করিতেছেন । শ্রীযুক্ত 
চাকুচন্দ্র বস্থু মহাশয়ের সহিত একত্রে" অশোক- 
অনুশাসন” নামে সমগ্র অশোক-অনুশাসনের 
অন্গবাদ করিয়া ১৩২২ সালে একখানি গ্রন্থ 
সম্পাদন করেন। এই গ্রস্থ পালি ভাষায় এম-এর 
পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হইয়াছে । 

৬ শ্রীশচন্দ্র বস্থ”ইনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী 





এ সাগর কৃ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] চন্দননগরের সাময়িক পত্র ও গ্রন্থপরিচয় ৭৮১ 


ছিলেন। প্রজাবন্ধু' নামক সংবাদপত্রের একজন 
সহায় এবং “/1756011 017101) নামক পত্রের 
অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। “লীলা” (১২৯৫) নামক 


একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক ও প্রতাপ, নামক একথানি 


রতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। 'সংসার' 
নামে আর-একখানি গ্রন্থ সম্ভবতঃ তিনি রচনা 
করিয়াছিলেন্ত। তিনি মাসিকপত্রেও প্রবন্ধ 
লিখিতেন । 


৬ শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, স্বগায় .রমানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একত্রে একখানি 
ফরাসী ও বাঙ্গাল অভিধানের কিয়দংশ প্রকাশ 
করেন এবং "সরল ফলিত পঞ্জিকা' নামে একখানি 
পঞ্জিকা কয়েক বৎসর প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
ইনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন । 


৬ শঙঞ্চরানন্দ ক্রক্ষচারী, -ইনি এই নামে 
্রন্থগুলি প্রকাশ করেন, ইহার নাম উপেন্্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় । ইনিও নেড়োরমনের চট্টোপাধ্যায়- 
বংশে, জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহুদিন শিক্ষকতা 





ঞ্রী সম্তোষনাথ শেঠ 


রী 





এঞঞজ 


এ হরিহর শেঠ 


করিয়াছিলেন, কিছুদিন কাশীর মহা-বিগ্ভালয়ের 
প্রধান আচাধ্য ছিলেন । “13101 11781075 
1000 130124]1310010011)৯5 10071) 2100 
(10110100701 000 ৮04৯101১৯১৯), 
মহারাজ জনমেজয়ের সপসত্র' (১৮৪১ শকাব্) 
“জীবের সাধ্য ও সাধনা” এবং “চণ্ীদাসের জন্মস্থান 
“নাহ্থর” গ্রামের প্রাচীনত্ব "ও পুরাতত্বের 
আবিষ্ষার-নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বস্, বার্-এটসল,_বিদ্যালয় 
ত্যাগ করিয়া ইনি পোষ্ট-অফিস্‌ স্থপাদ্ধিণ্টেণ্ডেন্টের 
কার্য করেন। কতিপয় বৎসর কশ্ম করার পর 
বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টা্রী পাশ করিয়া আসেন । 
এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা 
ব্যারিষ্টার” বিলাতে অবস্থিতি-কালে তাহার 
স্বরচিত বুদ্ধ' নামক একখানি ইংরেজি নাটক 
অভিনয় দ্বারা তথায় বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করিয়া- 


হি 


লন। ৷ কলিকাতায় " রয়েল থিয়েটার মঞ্চে তাহার 'নল- 
স্তী' নামক আর-একখানি ইংরেজি নাটক হ্ুখ্যাতির 
ত অভিনীত হয়। ইহাতে তীহার অভিনয়-নিপুণতা 
শষ ভাবে পরিস্দুট,হইয়াছিল। উক্ত ছুইথানি ইংরেজি 
'ক ভিন্ন 'পুণ্ডরীক” (১৩২৭) ও “সন্দিপ্ধী” (১৩৩১) নামে 
হার আর ছুইথানি নাটক আছে। কোন উৎসবাদির 
ব্যাগ ও গঠন বিষয়ে তাহার, যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। 
২২ সালে চন্বননগর-প্রদর্শনীর (ফ)5)০6০৪ 
811007111) তিনি সহঃসভাপতি হইয়াছিলেন। 
হার মত উৎসাহী লোক কম দেখা যায়। 

যুক্ত শিবকৃষ্ণ মিত্র,_ঈনি 'ধৃমকেতু" পত্রের সম্পাদক 

লেন। ইনি ইহার অগ্রজ বসস্ত-বাবুর একখানি সংক্ষিপ্ত 
বনী-পুস্তিকা লিখিয়াছেন। 

শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী”_ইনি শ্রীযুক্ত যোগেন্ত্র- 

মার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভম্নী | 'উত্তরায়ণে গঙ্গান্নান” 
১৩২৮ ) নামক একথানি উপন্যাস লিখিয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত শ্রীণচন্দ্র স্বর, বি-এল,__ইনি হুগলী ও শ্ীরাম- 
র আদালতে ওকালতি করেন, এবং একজন ভাল 
চীজদারী উকিল বলিয়া খ্যাতি আছে। “মোগল-পতন' 
১৩১৯) ও বরের বাপ” (১৩২১) নামক ছুইখানি 
[টিক রচনা করিয়াছেন । এই উভয় নাটকই অবৈতনিক 
[ট্য সম্প্রদায় দ্বারা অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যাভিনয়েও 
হার নিপুণতা আছে । 

শ্যামাপ্রসাদ দত্ত,_নালন্দা-নিবাসী রাখালদাস চক্রবর্তী 
হাশয়ের সহিত একতে রামপ্রসাদ সেনের প্দাবলী 
[কাশ করেন। 

৬ সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যার, বি-এ+-ইনি বরাবর 
শক্ষকতা করিয়াছিলেন । ইহার রচিত গ্রন্থ, “সাধনাষ্্ক* 
এবং 'নবসদ্ভাব-শতক? প্রথম খণ্ড € ১৩০২ )। 

শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র কুও,_অবস্থার অসচ্ছলতবশতঃ 
টপ্িত সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে না 
[ারিলেও এক্ষণে তাহার বৃদ্ধ বয়সেও লিখিবার বিশেষ 
দ্াগ্রহ আছে।« বহুদিন পূর্ববে অ্নক সাময়িক পত্রে 
'তিহাস, শিল্প ও ব্যবসা-সন্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল লিখিতেন। 
একখানি চন্দননগরের ইতিহাস রচনা করিয়ছিলেন, 


প্রধাশী_আঙিন, ১৩৩১ 


। ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


২ ০ সীল পিশীতিিশীল ২২ শীত শিশিশিপীপাশীশিসি পাশাপাশি 


তাহা শ্রকাশ করিতে পারেন নাই। এখানে তাহার 
অপেক্ষা প্রাচীন লেখক বোধ হয় এখন আর কেহই নাই । 
তাহার রচিত পুস্তক 'জলকষ্টা্দির কাহিনী” ( ১৩০১) 
ও “ছুপ্ধ কি বস্ত্র দেখুন? ( ১৩১৩)। 
শ্রীযুক্ত সস্তোষনাথ শেঠ সাহিত্য-রত্বৎ_ইনি ব্যবসা" 
কার্যে লিপ্ত আছেন। বহুদিন এই ক্ষেত্রে থাকিয়া ও 
মোকামে অবস্থানহেতু, তিনি ব্যবসা-বিষায় যে-সকল 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহা বিবিধ গ্রন্থাকারে প্রকাশ 
করিয়াছেন। তাহার পুস্তকসমূৃহ হইতে জানিবার 
অনেক আছে । উহার রচিত গ্রন্থ, 'মহাজন-সখা” ( দ্বিতীয় 
ংস্করণ, ১৩২৭) “মোকামে বাণিঙ্যতত্ব' ১ম ও ২য় 
ভাগ (১৩২৭ ও ২৯), 4390/-801017% 17. [307621) 
(১৩২৮) ইহ বাঙ্গালায় রচিত। 'প্রাথমিক ব্যবপ] শিক্ষা” 
(১৩২৯) এবিজ্ঞাপন-তত্ব ও ক্যান্ভাসিং, (১৩৩০) 
*অর্ধোপার্জনের সহজ উপায়” (১৩৩০), 3০৮৮5 
(20106 60 0011011101018] 1১18905, [১৮৮৮1 (১৯২১ )। 
শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ,--পঠদ্দশার পর প্রথম ব্যবসায়- 
কর্মে লিপ্ত হন। প্রায় দশ বৎসর হইতে কতিপয় 
সাধারণ কার্যের সহিত সম্পর্কিত আছেন। মধ্য কিছু 
কাল চন্দননগরের মেয়রের কাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার 
'অভিশাপ”-নামক উপন্যাসথানি প্রথম “বান্ধবে' প্রকাশিত 
হওয়ার পর, ১৩১৫ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 
ঢাকার স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, সি-আই-ই, 
মহোদয় প্রকাশের পূর্বে পুস্তকখানি একবার দেখিয়! 
দেন। তৎপরে 'প্রমাদ” (১৩১৬), “অদ্ভূত গুপ্তলিপি ও 
অমতে গরল' (১৩১৬) নামক ভিটেক্টিভ. গল্প, প্রা তভা, 
(১৩২৮), “জ্রাতের ঢেউ” (১৩২৯) ও “ঘরের কথা” (১৩৩১) 
নামক পুম্তকগুলি রচনা করেন। দ্বিতীয় ও শেষখানি 
প্রবন্ধ-পুস্তক এবং উহার প্রান্ধ সমস্তগুলিই মাসিকে 
প্রকাশিত প্রবন্ধ পুনরম্ত্রিত। 'প্রতিভা' নাটক এবং 
“স্রোতের ঢেউ" কতকগুলি চিন্তা একত্র করিয়া প্রকাশিত 
হয়। “বান্ধব” “ভারতী,১ পপ্রদীপ,, প্রবাসী, ঘভারতবর্,, 
“মানসী ও মন্ববাণী” প্রভৃতি বিবিধ মাসিকে বহু প্রবদ্ধাদি 
প্রকাশিত হইয়াছে । এতন্তিন্ন ১৩২০ সালে পিতৃ- 
শ্রাঙ্ধোপলক্ষে বিতরণের জন্য তাহার দ্বারা একখানি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


শ্্রীমস্ভগবদগীতা প্রকাশিত হইয়াছিল | “চন্দননগর-পরিচয়? 
নামে চন্দননগরের বিবিধ বিষয়ের সংক্ষিপ্র পরিচয়- 
পুস্তক-প্রণয়নে ইনি প্রবৃত্ত আছেন। 


এখানকার গ্রস্থাদির সংক্ষেপে পরিচয় দেওয়া হইল। 
কে প্রক্তত গনস্থকারপদবাচা,কে নহে, সে সন্ধান বা বিচারে 
প্রবৃত্ত না ইয়া যাহার লিখিত অন্তবাদি বা সম্পাদিত 
কোন পুরুক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তীহার ও 
তাহাব গ্রস্থাদ্ির কথা এই তালিকান্তভূক্তি কর! হইয়াছে । 
অন্যদিকে শক্তিশালী লেখক যাহার কোন পুস্তক 
ছাপা হয় নাই বা! হইলেও পসে-সংবাদ অবগত নহি, 
তাহাদের কথা বল। হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর 
ধা ভাগে রাম্থ, নুসিংঠ, নিত্যাণন্দ বৈরাগী, আণ্ট,নি 
ফিরিঙ্গি প্রভৃতি কবিওয়ালাদেব কোন গ্রন্থের কথা না 
জানা থকিলেও তাহাদের রচিত ভাবময সঙ্গীতনমকল 
সেকালের বাঙ্গালা গীত বা পদা-রচনার নিদর্শন-, 
হিসাবে মূল্যবান্। তৎপরব্তীকালের বলরাম কপালী 
এবং আধুনিক সময়ের মধুপাত্র, রামচন্দ দত্ত প্রভৃতি 
গীত-র5য়িতাদের কথাও উল্লেখযোগ্য । অন্য: প্রসঙ্গে 
তাহাদের কথা বলা হইবে । 


উল্লিখিত গ্রস্থনকল ভিন্ন গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি, 
প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস্‌ এবং বি প্রভাগ্ার বসম্ত- 
কুটার হইতে আরও পচিশ-ত্রিখখানি গ্রন্থ প্রফাশিত 
হইয়াছে; কিন্তু তাহা বাহিরের লোকের লেখা। 
সারম্বত-সম্মিলনী হইতে প্রকাশিত 'স্বগীয় নন্দলাল 
বঙ্থ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী, “বন্দনা” বা অন্য কোন 
মভা-সমিতি হইতে প্রকাশিত এরূপ বা! শ্রীধুক্ত সাগরকালী 
ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত ভেল্-দিগ-দিগ্‌ বা 
কপাট খেলার নিয়মাবলীর ন্যায় পুস্তিকা প্রভৃতির কথাও 
আলোচিত হইল না। | * 


আর একখপ্রন অতি প্রাচীন গ্রন্থের কথা বলিয়! 
এই বিষয়টি শেষ করিব। এই গ্রস্থের নাম 'কুপার 
শীস্্রের অর্থভেদ।, ইহাই সর্ব প্রথম ইউরোপীয় লিখিত, 
মুদ্রিত বাঙ্গাল পুস্তক বলিয়া কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন । 
ফাদার গেরেন (8007 ত. মা, 31. 00671) কর্তৃক 


চন্দননগরের সামযিক পত্র ও গ্রশ্থপরিচয় 


৭৮৩ 


ইং ১৮৩৬ শ্ীঃ অন্দে প্ুনলিখিত ও সম্পাদিত হইয়া ইহ! 
প্রকাশিন হয়। ইহার আদি গ্রস্থের পোর্তগীজ অংশ 
বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষ পর্তুগীজ পাদ্রী মনোয়েল দা 
আসামপাও (ঢা 900 04. 5৯৭10001776) কর্তক 
রচিত বা অন্বাদিত এবং বাঙ্গালা অংশ ভাওয়াল- 
নিবাসী কোন বাঙ্গালী খৃষ্টান দ্বারা ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে 
লিখিত বলিয়া স্ত্ধীগণ অন্তমান কবেন। এভোর! 
(0০1৭) সাধারণ পুন্তকালয়ে ইহার একখানি হস্ত- 
লিখিত কপি আছে। ইহা খুষ্ট-ধর্ম-বিষহ্ক * ধন্ম- 
জিজ্ঞাসা-গ্রন্ব, একজন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ও 
হিন্দু ব্রাঙ্ষণ উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এব" 
ফ্রান সিক্কো দা সিলভা (1787101565) 1015 ব17) কর্তৃক 
পিস্বন-নগরীতে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুক্রিত। খ'ণ্ডতত ও 
অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহার এক কপি এসিয়াটিক সোসাইটির 
পুত্তকীগারে রক্ষিত আছে। কথিত আছে ভূষপা-রাজ্য 
ধংগের পর তথাকার কোন রাজপুত্র থুষ্টধর্্মীবলম্বী 
হইয়া তাহার নবগৃহীত ধর্মের বহুল প্রচারের উদ্দেস্তে 
বাঙ্গালা ভাষায় ইহা প্রথম রচনা! করেন। লিস্বন 
হইতে প্রথম প্রকাশিত গ্রস্থের বাঙ্গালা অংশ 'রোমান 
অক্ষরে লেখা। 

পাদ্‌শী গেরেন তীহাব সম্পাদিত বাঙ্গালা অক্ষরে 
মুত্রিত সংস্কবণে সমস্ত ভূল ঠিক করিয়া এবং বাজে গল্প 
বাদ দিয়া পুস্তকের আকার অর্দেকেরও অপেক্ষা ছোট 
করিয়া একবূপ সংস্কৃত করিয়াছেন বলিতে পারা 
যায়। তগ্িন্ন তিনি তিনটি নৃতন কথোপকথন এবং 
১৮৩৬ হইতে ১৯০৪ পধান্ত কুর্যয এ চন্দ-গ্রহণ-গণনা 
ংযোজিত করিয়া দিয়াছেন ।* 


* প্রাথিভনামা ডাক্তার ম্হাদ্বর জীযুক্ত মন্ত্র শ্রীমানী, 
এল.-এম্‌এস্‌ মহাশয়ের মিকট হইতে সংপ্রতি এই পুন্তকের একখণ্ড 
প্রাপ্ত হইয়াছি। উহাতে ১৮৩৬ না ১৯৪* পর্যান্ত গ্রহণ-গণন! দেওয়া 
আছে। এই পুস্তকের উপরের পরিচয়-পত্র ন! থাকিলেও উহ! 
চন্দননগর সংস্করণ বলিয়।ই মনে হয়। প্রাপ্ত পুস্তকও প্রায় দেখ] যায় 
না। সময়ান্তরে ইহার মুবিশেম পরিচয় দিতে এবং আবস্তক মনে 
হইলে, হার সমস্ত বা অংশবিশেষ প্রকাশিত কঠিতে ইচ্ছা রহিল। 
এই অবসরে যজ্ঞেম্বর-বাবুকে আমার আত্তরিক ধগ্ঠবাদ জ্ঞাপন 
কারতেছি। 


৭৮৪ 


 গেরেন চন্দাননগরের সেন্ট লুই (73. টা গিঞ্জার, 
[রোহিত (৮1০0) ছিলেন । তিনি একজন জ্যোতিষ- 
[ান্ত্রবিশারদ পণ্ডিত ছিলেন এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের এক- 
যানি পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছিলেন । * রঙ কপাশানত্ের 


রি 


র্‌ সাহিতা- দা পত্রিকা, ১৩২২ সাল; 1)101471 


প্রবাসী-__আশ্বিন, ১৩৩১ 


ই টে ১ম খণ্ড 


তেন গ্রন্থে চন্দননগর ও ফরাশডাঙ্গার কথা কয়েক 
স্থানে লেখা আছে। 


21001 1708000৬০91, 107 1311 14040000102 005 
170010) (10019 ও মানসী ও মন্ধ্ববাণী, ১৩২৩, প্রভৃতিতে 
এই গ্রন্থের বিষয় লেখ! আছে। 


চীন-জাপানের চিঠি 


(১) 
অদ্ধাম্পদেষু, 

মাপনাকে পিকিং হ'তে পত্র দিয়েছি ও কতকগুলি 
পিকিডের দৃশ্ত পাঠিয়েছি । পেলেন কি না! জানি ন|। 
পিকিং বেশ পুরাতন শহর, তবে বড় শুকৃনা, মরু- 
ভূমির নিকট রাত-দিন ধুলা) এখানকার আর্টিষটর। 
কি করে" কাজ করে ভেবে অস্থির হয়েছি। দক্ষিণ 
চীনে বেশ সরস বড়-বড় নদী গঙ্গার মত, চতুর্দিকে 
সবুজ পাহাড়। খোজ নিয়ে জান্লাম দ্রক্ষিণেই বড়- 
বড় আর্টিস্ট, জন্মেছেন। পিকিঙে কতকগুলি আর্টিষ্টের 
সঙ্গে দেখা হ'ল+-ছুই-একজন ভাল আর্টিস্ট আছেন, 
সারা পাগল। আর্টিষ্ট, কারে! সঙ্গে বেশী কথ! বলেন 
না, যদিও বা অনেক কষ্টে কথ! কওয়ান যায়, সে যা- 
কথা দৌভাষীরাও বুঝে না; ইনারায় যা বুঝা গেল - 
পাগলামি চাই ও হাতেরও কসরৎ চাই । তবে বেশীর 
ভাগ আর্টষ্ট কসরতই করেন। এরা আর্টিষ্টদের এই 
কয় ভাগে ভাগ করেছেন-_ 

(১) অআর্টিষ্ট কারিগর; ইহারা বহু পুরাতন ; হাতের 
অদ্ভুত কুশণত। দেখিয়ে আস্ছে। 

(২) পাগলা আর্টি্-__এরা ০০1৮০:৩৫, বড় সাধু 
বড় সেনাপতি, বড় বাদশাহ, বড় ফকির; এদের পয়সার 
বা নামের জন্য ভাবতে হয় না। এরা খেয়ালী লোক। 

(৩) অব-পাগল (9806) আর্টিষ্ট বা পেশাদার আর্টিস্ট 
_এর! শিল্পে দক্ষ, শিল্পের আইন-কান্ছন জানে , কখন- 


কখন এরাও পাগলা আর্টিষ্টের পর্ধ্যায়ে গিয়ে পড়ে। 
এরা বড় লোক, বাদশাহ প্রভৃতির অধীনে থেকে কাজ 
করে। 

(৪) চোর আর্িষ্ট । 

(৫) পোটে।! 

প্রথম নধর আর্টিষ্টরা শিল্পের যুগ বদলে দেন। 
আর এদের ছবি নকল করাথায় ন1। দ্বিতীয়-তৃতীয় 
নম্বর আর্টিষ্টদের ছবি নকল করা যেতেও পারে। 
চতুর্থ নম্বর আর্টিষ্ট রা দ্বিতীয়-তৃতীয় নম্বর আর্টিস্ট দের 
ছবি নকল করে, জাল করে, কেবল মাত্র পয়সার জন্য । 
পাচ নম্বর পোটো! চিরকালই আছে। 

একজন আর্টিষ্ট একটি কাগজে তার বক্তব্য কিছু 
লিখে দিয়েছেন । চীনা ভাষার লেখা অস্থবাদ করুবার 
চেষ্টা কর্ছি। 

গুরুদেব যে মৈত্রীর কথা বল্‌্তে আজ চীনে এন্লেছেন, 
এরা! তাতে কর্ণপাতও করে না, একেবারে গোৌঁয়ার- 
গোবিন্দ হয়ে বসে আছে॥। এর! মিটিং, লেকুচার 
ইত্যাদি বড় ভালবাসে। স্থরেন বীড়ুষ্যে বা বিপিন 
পালরা এখানে এসে বেশ তোলপাড় করতে পার্তেন। 
যাক্‌ শত্ত-শীস্্র ঘরে ফিরলে বাচি। গুরুদেবের কতক- 
গুলো ভাল-ভাল লেখা হ'য়ে গেল! গেই সকলের লাভ 
আর্ট সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করে, নিরেছে 
আপনারা সেখানে বসেই সব দেখবেন। 

১২ই এপ্রিল চীনে এসেছি, আর আজ ৩০শে মে 


চীন-জাপানের চিঠি 


৭৮৫ 





পিকিডে একটি পার্শা পরিবারে বিশ্বনারন্ভীর দল 


সাংঘাই এলাম--প্রায় দেড় মাস এখানে কাট্ল! 
তুলি রং কিছু-কিছু কিনেছি। ফির্বার মুখে হ্যাঙ্কাও 
হ'তে"ইয়াংসিকিয়াং নদী ধরে? সাংঘাইএ এসেছি । প্রায় 
৪০০ মাইল পথ। শরীর আর বয় না। নদীগুলো 
বেশ সুন্দর, যেন পদ্মা নদী দিয়ে আস্ছি। ছুধারে 
ধান ও যবের ক্ষেত, আর সবুক্জ পাহাড় । ৮ 

৩১শে নাগাদ জাপান যাত্রা কর্ব। জাপান দশ- 
পনর দিন অথবা একমাস থাক। হবে ঠিক নেই। 
পরেপত্র দ্বারা জানার। জাপানে জিনিষপত্র বড় 
মাগগি। তাই এখান হ'তে সব ক্রয় করুলাম। সিক্ক 
সস্তা নয়। কল্কাত। হ'তে বেশী দাম; তবে অল্প 
নমুনার মত দিয়েছি। 

প্রকাণ্ড দেশ। বড় অরাজক । এক প্রদ্দেশ আর- 
এক প্রদেশের ধার ধারে না। কিন্তু যে-যে প্রদেশের 
ভিতর দিয়ে গুরুণ্দবধ্যাচ্ছেন, তার! সৈম্ত-পাহারা, স্পেশ্তাল 
ট্রন্, থাকার বন্দোবস্ত, সব করছে এবং বাদ্শাহের 
মত খাতির কর্ছে--যেন চীনের বাদশাহ তার গভর্ণরদের 
দেখতে এসেছেন। 

কতকগুলি লোকের সঙ্গে পিকিডে দেখা! হ'ল--বেশ 


বুঝদার, তারা একটু মাথা ঘামাচ্ছে। জাপানের 
লোকেরা যদি বুঝে-স্থঝে তবেই কিছু দিন থাঁকা 
হবে; কিন্তু তা না হ'লে শীগগির জাল গুটোনো হবে। 

এখানে যেসব কারুকাধ্য হ'ত তা সব হু-ছু করে' 
মরে" আস্চে। এদেব মাথ| খারাপ হ'য়ে গেছে। 
দেখছি মাথাটা ঠিক করাই আগে দর্কার। হাতের 
কারিগরিতে মাথা তৈয়ার হ'লে অন্যও হবে। লোকে 
যেসব বাড়ী ইত্যাদি আজকাল তৈয়ার কর্ছে সব 
বিলাতী ধাচের। পুরাতন চিত্রকলায় পার্স্পেকৃটিভ 
নেই বলে' এর! লঙ্জিত, বড় 00০০01%6৮ বলে' নিজেদের 
অসভ্য মনে কর্ছে, “সিম্পল্‌, হবার চেষ্টা কর্ছে। 
বিলাত হ'তে আটটি, এসে শেখাচ্ছে, এবং বেশ সভ্য 
কর্ছে। রঙ 

মেয়েরা ঘোড়তোল! জুতা পৰে" খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 
চল্ছে-_লোহার জুতা ছেড়েই ঘোড়তোলা জুতা পরেছে । 

দু-একজন নতুনধরণের কবি হচ্ছেন, তারা চাদ 
দেখলে ক্ষেপে ওঠেন, কোন সুন্দর 1জনিষ দেখলে 
চেঁচিয়ে ওঠেন, এবং তৎক্ষণাৎ ইংরেজীতে একটা কবিতা 
লিখে ফেলেন। কয়েকজন পুরাতন কবিও আছেন, 





্ ১ 
৮ ৮ 


চীনদেশে গ্রী নন্দলাল বনু ও ঞ্রী কালিদাস নাগ 





তার খুব বড়-কবিও বটেন, তবে নৃতন হৃল্লায় পড়ে' 
হাবুডুবু খাচ্ছেন। 

এর! এখনও যা হাতের কাজ করে দেখলে অবাক্‌ 
হ'তে হয়। কাজটাই এদের' ধর্ম একটু অবকাশ নেই, 
মাথাস্তঁজে' কাজ কর্ছেই,--দেখ লেই প্রাণ হাপিয়ে ওঠে। 

(২) 

্রন্ধাভাজনেষু , 

আমরা তোকিওতে আছি। আমি আরাই-সানের 
বাড়ীতে আছি। ক্ষিতি-বাবু কিয়োতোতে একটি মন্দিরে 
আছেন। কালিদাস-বাবু; এল্মহাষ্ট, ও গুরুদেব তোকিও 
ইম্পিরিয়াল হোটেলে আছেন। তাজিমা বলে” একটি 








ই নন্দলাল বহ্থ ও ঢুইটি চীন-প্রবাসী পার্শা শিশু 
জাপানী ব্যবসাদার অনেকদিন কল্কাতায় ছিলেন, 
আপনাদের সহিতও খুব আলাপ আছে; তার ওখানে, 
কয়েকদিন ছিলাম। সাহ্থ-সান, কুহ্ছমোতো-সান, আঁরাই- 
সান এবং অনেকগুলি আমাদের পূর্ববকার বন্ধু" মিলে' 
আমাদের যত্ব করুছেন। 

তাইকান-সামের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাড়ীটি 
বেশ সুন্দর। একটি চালা-ঘরের মধ্যে একটা গর্ত করে” 
তাতে ধুনি জালিয়ে তার চতুদ্দিদক .সকলের বস্বার 
জায়গা ' করেছেন, বাড়ীটি ছবির মত। বড় অমায়িক 
লোক। আপনাদের কথা শুনে আহলাদিত হ'য়ে উঠলেন, 
সকলের কথা একে-একে জিজ্ঞাসা কর্ুলেন। তাইকান- 
মানের শরীর বড় খারাপ হয়েছে__অত্যস্ত মদদ খাওয়ায়, 


ঙষঠ সং সংখ্যা 





কয়েকটি বেহারী ছড়া ও তাদের তর্জম! 
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শরীর তে ভেঙে ও পড়েছে।, এখানকার প্রায় সকলেই একটি- আমরা তিনজন কির্ব-__আগস্ মাসের গোড়ায় কি 


একটি ছোট-খাট মাতাল বল্লেই হয়। তাইকান-সান 
সম্প্রতি একখানি ছবি শেষ করেছেন ; তাঁরএকটা ফোটো! 
দিয়েছেন । এর শরীর ভাল হলে আগামী বৎসর ভারতে 
যাবার বিশেষ ইচ্চা মাছে বললেন; সঙ্গে পনর-যোল জন 
আর্টিষ্ট নিয়ে যাবেন। এরা সব বিজুভুইন সোসাইটির 
আরিষ্ট। ইনি আমাদের ছবির একটি এক্জিবিএন 
এখানে কর্‌তে চান-এবৎপরই করতে চান। ছবিগুলি 
তথা হ'তে আগষ্ট মাসের প্রথমে পাঠান দর্কার_ বড় 
তাড়াতাড়ি হবে । আর এক সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি 
পাঠালেও হয়। এক্জিবিশনের মত ছবি হবে কি না 
জানি না।এ বৎসর হবে কি না বলতে পারি না। 
যদি সম্ভব হয় আপনি তাইকান-সানকে একট। টেলিগ্রাম 
করে দেবেন। | 


আমরা এখান ভাতে ২১শে জুন ছাড়ব। 


যাভা হ'য়ে যাব। কালিদাস বাবু ষাভায় থাকবেন । 


মাঝ-পথে * 


মাঝামাঝি ফিরব । 

আমাদের শরীর বড় জখম হয়ে গেছে_-সদাই ছুটো- 
ডুটি করতে হচ্ছে__বড় তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে এত 
তাড়াতাড়ি দেখা অভ্যাস না থাকায় একটু অস্থবিধা 
হচ্ছে। 

এদেশটা ঠিক বাংলা দেশের মত--তবে বেশীর 
ভাগ পাহাড়-বোধ ভয় অণিপুরের মত) লোকেরাও 
মণিপুরের মত বড় মিশুক। কিন্তু কোন জিনিস 
শেখাবার ইচ্জা এদের বিশেষ নেই । 

এখানে এসে তাইকান-সানকে দেখে' মন বড় খুসী 
হয়েছে । 

গুরুদেব ভাল আছেন, তবে বড় ধকল যাচ্ছে, উনি 
তাই সইছেন__আশ্চধ্য সহ্য কর্রার শক্তি। 

সেবক 
শ্রী নন্দলাল বন্থু 


কয়েকটি বেহারী ছড়। ও তদের তর্জমা 
তীন্ুনির্ল বনু 


হারামণি বিভাগে অনেক স্বন্দর ভাব-দ্যোতনা পূরণ 
বাংলার গ্রাম্য ছড়া ও গান বার হয়েছে। এ-গুলি 
বাস্তত্বিকই বাংল' সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্‌। নিরক্ষর 
অথবা কেবল পাঠশালা-পড়া অজ-পাড়াগেয়ে লৌকই 
এগুলির রচম্মিতা। বেহার-প্রদেশের গ্রামে-গ্রামেও 
মুখে মুখে প্রচলিত অনেক. স্বন্দর-স্থন্দর ,গান ও ছড়া 
শুনতে পাওয়া যায়। সেগুলিও ভাব-বৈভবে বড় কম 
নয়। এখানে আমি সামান্য কয়েকটি নমুনা দেব। 
হিন্দি-অনভিজ্ঞ পাঁঠক.পাঠিকার থবিধার জন্য বাংলাতেও 
তরজমা করে? দিলাম। 

ধান কাটতে কাটতে একসঙ্গে সুর করে' 
দল হয়ত গান ধরেছে__ 


মেগের 


আধা রাতি অগেলি 

পহর রাতি পিছলি 

ভিন্গসরি পিয়া ছোড়ি গেল গোই__ 

জন্দে জন্দে পিয়া! গেলে 

কুস্রা জনমি বন ভেল গোই-_ 

জৈ সেহি সাপবা ছুড়ালে কচুরিয়াঃ 

তেসহি পিয়া ছোড়ি গেল গোই-_ 
বাংলা 

অর্ধ রাঁতি অতীত হ'ল, 

রইল বখকি অদ্ধ রাত, « 

উষায় প্রিয় আসর ছেড়ে 

উধাও হ'ল অকম্মাঁৎ। 


৭৮৮ 


যেখান দিয়ে গেল প্রিয় 
সেথায় নিবিড় কুশের বন, 
সাপের খোলস-ত্যাগের মত 
ত্যজল আমায় আপন জন। 
ধান কাট! হয়ত শেষ হয়েছে । ধানের বোঝা মাথায় 
₹রে' পথ চল্তে-চল্‌্তে তারা আবার গান ধরেছে-- 
জেঠরে বৈশাখে পৃতা। 
শুতি বৈঠি রহলে, 
ভরলে ভদোইয়৷ বেটা 
টৈসন বরদোংগবা। 
বাংলা” 
বৈশাখ আর জোষ্ঠে বাছা 
শুয়ে বসে' থাক্‌লি হায়, 
ভান্র এল এখন তবে 
বউ আন্বি কোন্‌ উপায়? 

' মনে করুন অনেকখানি পথ তাদের হাটুতে হবে। 
স্থর-ফেন্তীয় আবার আর-একট| বড় গান তার! আরম্ত 
করুলে-_ 

রতিকে সপনবা ববুয়া 
কহকে শুনবা 

ভেলহি বিহান ববুয়া 
ভেল ঝাল মলয়! ] 


বৈঠি গেলা ববুয়া 
অশ্বাকে টেহনবা 
অন! এহি সপনলিয়ো-_ 
রাণী সিছুরমতী 
মাগে হো গবনব1। 

ংলা”_ 
(মা যেন ছেলেকে বল্ছে). 
রাত্বিকালের স্বপ্র বাছা 
বলে' আমায় শোনাও ঠিক. 
প্রভাত হ'ল দ্যাখরে যাছ 
ঝল্মলিয়ে উঠল দিকৃ। : 
বস্ল ছেলে মায়ের কোলে 


প্রবামী--আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বল্লে-স্বপন্‌ শোন্রে শোন্‌ 

_রাজার-রাণী সিছুরমতীর 
আস্তে ঘরে চাচ্ছে মন। 

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে । রাস্তার ছুই পাশে 

শাল-বনে শিয়াল ডাক্ছে। মেয়ের দল গলা আরে 


চড়িয়ে দিলে, 
কেতনে কহলে মাতা 
একোন সম্ঝলে 
রাজব। নারায়ণ সিংঘ 
চল্লে গবনবা । 
বাংলা 


কতই মাতা বলেন ভারে 
--কিছুই নাহি বুঝিস্‌ হায় _ 
নারায়ণ সিং রাজা তবু 
বধৃূরে তার আন্তে যায়। 
এসব মেয়েদের পথ-চলার গান। আমাদের যেমন 
ভাই-ফৌোটা, ভাইয়ের মঙ্গলের জন্য ওদেশের মেয়েরা 
তেম্নি 'করমা+-উতৎ্সব করে । সন্ধ্যা-বেলা ছেলে-মেয়েদের 
বাড়ীতে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সবাই এসে করমা-উৎসবে 
যোগ দিয়েছে, আর স্থর করে? গান ধরেছে - | 
করম পৃজানে গেলে গোই 
পাঝকে বেরি _ 
শ্ুতা বালক ছোড়ি 
আইলি গো সাঁঝকে বেরি। 


বাংলা, 
সাঝের বেল! গেলাম মোরা করম-উতৎ্সবে-__, 
রেখে এলাম সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে সবে। 
এলাম মোরা সন্ধ্যা যখন নাম্তেছিল নভে । 
মেয়েরা দল বেঁধে নদী কিন্বা দীঘিতে জল আন্তে 
যায়। পায়ে বাকা মল আর হাতের কাচের চুড়ি বাজে 
বঝনাত্ঝন্‌ _বিশিক্‌ ঝিন্। করুণ স্থুরে তারা গান ধরে-_- 
হো নদীয়া নাহলে হেরা গেলে, কাস না 
হেরা গেলে কাঙ্গ ন_হেরা! গেলে কাঙ্গ না-_ 
কে হে! যে খোজি দেতো ভাইরে কাঙ্গন্যা, 
উস্‌কো৷ ইলাম দেব এ নব যৌবনয়া। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] কয়েকটি বেহারী ছড়া ও তাদের তর্জমা ৭৮৯ 


পাশ পিশাশাশীশীশীপাশীশোীশশীশীশী পিপিপি শশীপশিশিশীতিশি ৩ শশা তিশীশীলি শি লি 


বাংলা; ওদের বলার উদ্দেশ্য _-একটা, ছুটো, তিনটে গেছে, 

নদীর জলে নাইতে গিয়ে হারিয়ে গেছে কষ্কণ * আমাদের ছুটির সময় হ'য়ে এসেছে-_“হে বাবু উঠে ছুটি 
হারিয়ে গেছে কঙ্কণ রে,*হারিয়ে গেছে কষ্কণ-__ দে, বাড়ী গিয়ে গরম গরম রুটি খেয়ে শ্রাস্তি দূর করি |? 

যে কেহ খুঁজবে তারে কর্ব রে সমর্পণ হাটের বার ছুটির দিন পুরুষ আর মেয়েরা মিলে' বাশী 

* নবীন আমার যৌবন। আর মাদলের সঙ্গে ঝুমুর নাচ জুড়' দ্যায়। পুরুষের 

ছোকরার দল কাঠি বাজিয়ে গান ধরে _ বাজায় বাশী আর মাদল, আর মেয়েরা হাত-ধরাধরি 


করে? নাচে । অনেক ঝুমুর-গানের মধ্যে ওরা বাংলা 
এনে একেবারে জগা-খিচুন্ডী পাকিয়ে তুলেছে । এ অবস্থি 


নদী-কিনারে বওলা! বৈঠে 

মছলি চুনি' চুনি” থায়_ 

সিঙ্গি ম্লিয়া কাটা গারওয়ে সহরের ঝুমুর । যেমন - 

তরপি তরপি উজয়া যায়। ... ... নদীয়ামে আইল বান্‌্-_ 
বাংলা, _ পার কর ভগবান্‌, 


নীরা ৰ স্বামীর সঙ্গে আসাম চলি যাব। 

ড বগা-মামা বেছে বেছে মৎস্য খায় 
টি ডি কিন্ত গ্রামের ঝুমুরে বাংলা কথা মোটেই এসে 
শিঙ্পী মাঠের বিধূল কাটা ছট্ফটিয়ে প্রাণটা যায়। ৬, 


যৌবন-ধন্যা নারীকে ওদেশের লোকেরাও অনেক নি 
উট হাঃ কে মোরা যায়েতে পূরব বনিজবা 
হিরন কে হোরে লানত হারে যে৷ গোই 
এক্‌তো চিক্না পিপরকে পাতিয়! একলে ফন্হাইয়। বিনা। 
দোসর! চিক্না ঘি 
ওহুসে চিক্না গরিয়ো যৌবনয়া। ্বশতুরা যে যায়তো পৃরব বনিঞ্জবা 
ংল$-_ সৈয়। লানত হারে যা গোই 
একেই চিকণ বটের পাতা, একলে কন্হাইয়। ঘিনা। ইত্যাদি - 
আরো চিকণ ঘি, বাংলা,_ 
তারো চেয়ে আরো! চিকণ রী পূর্বদেশে বাণিজ্যেতে যাবে কে আমার ? 
পূর্ণ যুবতী। | কে আন্বে আমার তরে একটি ছড়। হার ? 
এখানে চিকণ মানে চেক্নাই। সারাদিন খেটে বধূ বিনা একা একা যেতে হ'বে তার। 
বিকেল বেলার দিকে প্রান্ত বালক-বালিকার দল ছাদ তোমার শ্বশুর যাবে পুবে বাণিজ্যেতে তার; 
পিটোতে পিটোতে গান ধরে _ স্বামী তোমার আস্বে নিয়ে একটি ছড়া হার। 
এক্‌ দো! তিন একলা যাবে, বধূ নাহি সঙ্গে যাবে তার। ইত্যাদি। 
" দেখো বাবু দিন প্রবন্ধ ক্রমেই বড় হয়ে যাচ্ছে বলে" আজ এইখানেই 
গরম্‌ গরম্‌ লোটি * চুপ করুলাম। তা ছাড়। পাঠক-পাঠিকাদের উৈধ্যচ্যুতিরও 


দে বাবু ছুট্ি। বিশেষ সম্ভাবন!। 





[ এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন-সাবত্রাস্ত প্রশ্নোত্বর ছাড়া সাহিতা, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ছাপা হইবে। প্রস্থ ও 
টত্তরগুলি সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। একই প্রগ্নের উত্তর বহুজনে দিলে যাহার উত্তর আমাদের বিবেচনায় সর্ববেত্তম হইবে তাহাই ছাপ! হইবে। 
ধাহাদের নামপ্রকাশে আপত্তি থাকিবে তাহার! লিখিয়া জানাইবেন। অনাম৷ প্রশ্নোত্তর ছাপা! হইবে না । একটি প্রশ্ন বা একটি উত্তর কাগজের 
একু-পিঠে কালিতে লিখিয়! পাঠাইতে হইবে । একই কাগজে একাধিক প্রশ্ন বা উত্তর লিখিয়া পাঠাইলে তাহ! প্রকাশ করা হইবে না। জিজ্ঞাসা 
ও মীমাংসা! করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিশ্বকোষ বা! এন্পাইক্লৌপিডিয়ার অভাব পূরণ কর! সাময়িক পত্রিকার সাধ্যাতীত। যাহাতে 
সাধারণের সন্দেহ-নিরসনের দরিগ্দর্শন হয় সেই উদ্দেস্ত লইয়া এই বিভাগের প্রবর্তন কর! হইয়াছে । জিজ্ঞাস এরূপ হওয় উচিত, যাহার মীমাংসায় 
বহু লোকের উপকার হওয়! সম্ভব, কেবল ব্যক্তিগত কৌতুক কৌতুহল বা স্বিধার লম্ কিছু জিজ্ঞাস! করা উচিত নয়। প্রশ্নগুলির মীমাংসা 
পাঠাইবার সময় যাহাতে তাহা মনগড়া]! বা আন্দাজী না হইয়। যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত হয় সে-বিষয়ে লঙ্গ্য রাখ! উচিত। প্রশ্ন এবং মীমাংসা! ছুয়েরই 
যাথার্ধ্য-মন্বন্ধে আমরা কোনরূপ অঙ্গীকার করিতে পারি না । কোন বিশেষ বিষয় লইয়! ক্রমাগত খাদ-প্রতিবাদ ছাপিবার স্থান আমাদের 
নাই। কোন জিজ্ঞানা বা মীমাংন! ছাপা বা না ছাপা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন__তাহার পম্বন্ধে লিখিত বা বাচনিক কোনরূপ কৈফিয়ৎ আমর; 
*দূতে পারিব না। নূতন বসর হইতে বেতালের বৈঠকের প্রগ্রগুলির নূতন করিয়া সংখ্যাগণন! আরম্ভ হয়। সুতরাং ধাহারা মীমাংস। পাঠাইবেন, 


তাহার! কোন্‌ বৎসরের কত-সংখ্াক প্রশ্নের মীমাংস| পাঠাইতেছেন তাহার উল্লেখ করিবেন। ] 


জিজ্ঞ(সা 


78০] 
কলাতল।য় বিবাহ 
বিবাহের অনুষ্ঠঠন কদলীতরু-বেষ্টিত মণ্ডপে করিতে হইবে এমন 
কনো! শাস্তীয় অনুশীমন আছে কি? 
(২১) 
, চণ্ডালের হাঁড় 
বাঁজিগরের| চগ্ডালের হাঁ ঠেকাইয় ভেক্কী দেখায়। চগলের হাঁড়ের 
লৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসের হেতু কি? 
(২২) 
রাহ চগ্ডাল 
রাহুকে চগ্ডাল বলা হয়। কোন্‌ শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে ও কেন ? 
(২৩) 
বিবাহের পর কালরাত্রি 
বিবাহের পররাত্রিক্ষে কালরাক্রি বলে; সে-রাজ্রে বরবধূর সাঙ্গাৎ 
নিষিদ্ধ। কোন্‌ শাস্ত্রের বিধানে ? 
(২৪) 
পৌষ মাসে যাত্র। নিষেধ 
পৌষ মাসে যাত্রী করিতে নাই । কাহার নিষেধ? 
(২৫) 
দিলি 
দিল্লি নগরের প্রাচীনতম উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়? কাহার 
প্রতিষ্ঠিত নগর ও নাম দিল্লি কেন? 
্ (২৬) 
মনকাকরের কাটা 
মনকাকর কি-রকম গাছ * 


(২৭ ) 
কুড়া পাখী ও তেউর পাখী 
কুড়া পাথী ও তৈউর পাখী কিরকম? 
€ ২৮৭ 
চৈতারঃবউ 
পাপিয়। পাখীর নাম চৈতার বট হওয়ার উপাখ্যানকি? * 
(২৯) 
কার্তিকের মতন ন্পুরুষ 
ইপুরুষকে কার্তিকের সহিত তুলনা করা হয়। কাণ্তিক যে সকল 
দেবতা মেপেক্ষা সুপ্রী এই বিশ্বাসের মূল ও প্রমাণ কি? 


(52) 


ফুলদোল 
বৈশাখ মাসের পুণিমায় ফুলদোল হয়। কোন্‌ শাস্ত্রের বিধি-অনুসারে ? 
(৩১) 
ময়মনসিংহের বাকা!বলী 
(ক) বউগড়া লইল মায় পিড়িতে বসিয়া । 
বিবাহের অনুষ্ঠানের সময় মা! বউগড়া লইলেন। , বউগড়া কি? 
(খ) করিবা আমার কাজ হইয়া সাঁমিন! (পাবধান ? )। 
সামিনা শব্দের অধ”ও বুৎপত্তি কি? 
(গ) শিরে রক্ত উঠে কন্যার অন্তর বাগুনি। 
বাগুনি কি? 
(ঘ) এক এক বড়ীর দাম পাঁচ থুরি কড়ি। 
এই ঘাটে খেয়া করি, দেন প্রতি নয় খুরী 
দিবে ত উচিত খেয়৷ করি। * 
থুরি বা খুরী মানে কি ও বুৃুৎপত্তি কি? 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 





৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


মীমাংস। 
(৮৭) 


দিললশ্বরো! বা গদীশ্বরো! বাঁ_এই মম্বদ্ধে একখানি পুস্তকে একটি 
প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম। পুস্তকখানির নাম মনে নাই। যাহা হউক 
উক্ত প্রবন্ধের বিষয় এই,বে আকবরের সময়ে. মহেশ ঠাকুর-নামক 
একজন সর্ববশাস্ত্রবিশীরদ পণ্ডিতের রঘুনন্দন মিশনামে এক ধা 
ছাত্র ছিলেন। তিনি পাঠ-সমাপনান্তে গুরদক্ষিণ। দিবার মানসে 
ধু ধনীর দ্বারে অনর্থক ঘুরিয়া অবশেষে ফতেপুর সিক্রিতে বিদ্বজ্জনৈক- 
শরণ& নহা'সতি এমাক্বরের শরণীপন্ন হন। রঘুনন্দনের সহিত আক্বংরর 
সভাশ্থ্‌.. পণ্ডিতগণ শৃস্ত্রীয় আলাপ করিয়! চমত্কৃত হন। সম্রাট ও সস্তষ্ট 
হইয়া াহাব আগমনের কারণ ভিজ্ঞাস! করিলে তিনি উত্তর করেন__ 








দিল্লীশ্বরে। ন। জগদীস্থরো বা 
মনোরথান্‌ পুরয়িতুং সমর্থ;। 
অন্তেন কিফিৎ ধনিকেন দত্বন্‌ 
নকায় ঝ| স্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ॥ 


বলা বাল্য গুপগ্রাহী সম।টু রঘুনন্দনের মনো বাী। পূর্ণ করিলেন । 
ত্রিছত জেলার হাটা পরগণ।র অন্তর্গত ঘে-সম্পত্তি রঘুন্দনকে আক্ব 
দন করেন, তাহা অগ্যাপি মহেশঠাঝুরের বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন । 
এ কালিদাস ভষ্টাচাধ্য 


(৯৮) 


উবাক রাঁজেযর ডবাক নামই এখনও বর্ধমান আছে। বীরভূম 
জেলার-"গর্ভবান (খারচন্দ্রপুর ) ও তীরা-পীঠেদ 
বা ডাবুক-নামে একটি গ্রান আছে। এ গ্রামে ডাঁণুকেশ্বর নামে এক 
শিবলিক্ষ প্রতিঠিও2 আছে। এই ডাঁবুক-গ্রানই সমুদ্রগুপ্তের ডবাক 
বলিয়। অনুমান হয়। ডবাঁক-নামে আর কোন স্থান নাই। ৯. 
রাখালদাস* বন্দোপাধ্যায় ঢাকাকে ডবাঁক বলেন (বাঙ্গলার ইতিহাস 
ছিঃ সং ৫* পৃষ্ঠা ) এবং প্রযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কাছাড়ের 
পূর্বদিকে ডবাক বলিয়াছেন ইহ! ঠিক .নহে। ঢাক! সমতটেএ সমুদ্র 
গুপ্তের এলীহাঁবাদ-লিপির ২২: পংক্তিতে সমত্ট ও ডবাক উতয় নানই 
আছে। কাছাড়ের নিকটও ডবাঁক নামে কোন স্থান নাই। মুতরাং 
বীরভূমে ডবাক-নামে স্থান থাকায় অগ্চত্র ডবাকের কল্পনা কগগ 
আবশ্যকত। দেখ! যায় না। 

ঙ 


প্র বিনোদবিহারী রায় 


(১০) 
“__গৃহং প্রবিশেযুর্দিবা চেগ্দাহত্বদা' রাত রাত চেচ্দাহস্তদা 


বেতালের বৈঠক- মীমাংসা 


৭৯১ 


দিবসে গ্রামপ্রবেশ; । অশত্তো ব্রাহ্মণান্মতিং গৃহীত্ব। কাল প্রতীক্ষণং 
বিনা! প্রবিশেধুঃ--” ইতি শুদ্ধিতত্বে। 

দিবসে দাহ হইলে রাঁত্রতে এবং রাত্রিতে দাহ হইলে দিবসে গ্রাম 
প্রবেশের শাস্ত্রীয় বিধি। শক্ত হইলে বিধি-নির্দিষ্ট কালের পূর্বেও 
ব্রাঙ্গণানুমতি লইয়। গ্রীম-প্রবেশ করা যায়। 

রী কালিদাস ভটটাচাধ্য 
(১২৫) 

ম্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধন্মো ভয়।বত:--অনেকানেক সুধীজন এই 
গ্লোক পাদের ববিধ অর্থ করিয়াছেন : আমর। উহার নিয্লিখিতরূপ 
অর্থকরি। শ্বধন্মন অর্থে আনত। বুঝিুআন্মজঞানবপ ধর্ম আর পরধর্ণ 
অর্থে বুঝি প্রকৃতি-ধর্দ। এক্সণে এই পরধণ্ম ব। প্রকৃতি ধর্দপেশণ 
বধ শনুষ্ঠেয় কেন তাহ! শঙ্কর চার্যকৃষ্ত গীতার সংশিপ্ ব্যাথ্যাত্তেই 
পাওয়া ষায়। বেদোক্ত ধর্ম ছুই প্রকার, প্রখৃতি লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ ; 
এই ধনু জগতের স্থিতির কারণ ও মুক্তির হেতু | ছুঃধ-পূর্ণ সংসার হইতে 
নিবৃত্তিরাপ নির্ব্বাণ-মুক্তিই এই গীতা-শাস্ত্ের উদ্দেখ। এই মুক্তি 
আত্মজ্ঞ।নরূপ ধরব ও সর্বকর্ম্য।গ হইতে উদ্ভূত হয়। ুগবান্ও এই 
গীতার্থ-ধর্ধ টদ্দেণ করিয়। অন্ুগীন্তাতে বলিয়াছেন, ব্রঙ্মপদ ঘে নির্ববাণ- 
মুক্তি, তক্লাডই হপধ্যাপ্ত ধন এবং সর্ব্বকর্দতাাগ-রূপই জ্ঞান। বর্ণাশ্রম- 
উদ্দেশ অভুাদয় সাধক (স্থিষ্ঠির কারণ) থে প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম 
(প্রকৃতি ধন্ম বা পরধর্ম ) দেবাদিস্থান-প্রাপ্তির নিদান তইলেও ঈশ্বর রণ 
বৃদ্ধিতে মনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ও ফলাভিসদ্িবর্ধিজিত বলিয়া! সন্ধশুদ্ধির 
নিশিত্ত হইয়া! থাকে । শুদ্ধনন্ত ব্যক্তির জ্ঞান-নিষ্টার যোগাতা ও জ্ঞানোৎ- 
পত্তির হেতুদ্ারা শির্ববাণমুক্তি লাগ হয়। অতএব দেখা যাইচেছে যে, 
নির্বাণমুক্তিপায়ক খ্যাত্ুজ্ঞানকীপ ধর্মই অনুষ্ঠের, কেননা উহ্াই 
হপধ্যাপ্ত ধর্ম, অন্থত্রও ভগবান্‌ অর্জননকে বলিয়াছেন, সর্বাধ্র।ন্‌ 
পরিত্যজ্য মামেকং শরণং বর্গ । শ্রী কালিদাস দ্টাচার্য 

(১৩১১২) 
ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ; দেশজ শব্দ, আভিধানিক নহে। 

“সম্ভবতঃ শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইয়। থাকিবে, যথা-_দেহমধে 7 
ছয়টি প্রধান চক্র আছে, তাহাদিগকে ষট্চক্র বলে। উহার 
যখন একভাবে থাকে, তখশ মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক স্বাভাবিক 
অবস্থার বিপর্যয় সহজে হয় না, এবং উহাদের বিষয়ও স্থনিষ্পন্ত হয়। 
অথবা উহাদের কাঁধ্য গুপ্তভাবেই হইয়। থাকে, এইজন্ঠ এই কথাটিতে 
গুপ্ত মন্্রণ। বুঝায়” । সুবল মিত্রের বাঙ্গলা অভিধান 

ঞ্ কালিদ।স ভট্টাচাধ্য 

তস্ত্রের শান্তি, বশীকরণ, স্তত্তন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, মারণ, এই ছয় যন্ত্র 

বড়যন্ত্র। রায়বাহাদুর যোগেশচন্র রায় বিদ্যানিধির *বাকোয। 





গান 


আবণ বিষণ পার হয়ে 
কি বাণী আসে ওইৎরয়ে রয়ে-_ 
4 গেপন কেতকীর পরিষলে, 
সিক্ত বকুলের বনতলে, 
দুরের আখি-জল ব'য়ে বয়ে। 
কি বাণী 'আসে ওই রয়ে রয়ে। 


কবির হিয়া-তলে ঘুরে ঘুরে” 
তাঁঁচল ভ'রে লয় সুরে হরে। 
বিজনে বিরহীর কানে কানে 
সজল মল্লার গানে গানে 
কাহার নামখানি কয়ে কঃয়ে-”" 
কি বাণী আসে ওই রয়ে রায়ে! 


স্তিনিকেতন-পত্রিকা, শ্রাবণ । ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 


চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক 


বৌদ্ধধর্ম চীনদেশে প্রচারিত হইবার পর চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
র আদান-প্রদান আরম্ভ হয়। বছু বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন দেশ হইতে 
তে আগমন করেন, আবার নর ভারতব্াগ ভিক্ষু চীনদেশে যাইয়া 
কল বসবাস করেন। তথনফার দিনে চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
যাতের পথ স্গম ছিল না, বহু বাঁধা-বিঘ্ব অতিক্ুম করিয়। 
চর! ২০২৫ জন গন্তবা স্থানে পৌছিতে পারিত কিনা 
হ, অবশিষ্ট পথিমধোই মৃতুমুখে পতিত হইত। ছুত্তর বাধা- 
ত্বি সত্বেও ধাঁছারা জীবনের মায়! তুচ্ছ করিয়! কেবলমাত্র 
হন-পিপাস। নিবৃত্তির আবাঁক্ষায় প্রণোদিত হইয়! ভারতবর্ষ অথবা 
দ্বশে গমনাগমন করিয়াছিলেন, তাহারা সর্বজন-বরেণ্য ও জগতের 
হাসে চিরস্মরণীয়। আজ কয়েকটি অজ্ঞাত অখ্যাত টানদেশৌয় 
ব্রাঙ্কের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছি। কাঁ-হিয়ান, হয়েন সাং 
ইৎসিংয়ের ম্যায় ইহারা প্রসিদ্ধ লাম করেন নাই কিন্ত 
রাও অনুরূপ মহৎ উদ্যেশ্তের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই 
তবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। অনেকেই চুস্তর 
মধ প্রীণ বিসর্জন নি হিরারন্ মাত্র ভারতবর্ষে 
ছিয়াছিলেন। 
স্থপ্রসিদ্ধ চীনপরিত্রাজক ইৎসিং ইহাদের আবার সবতে সংগ্রহ 
য়া ডাহাদের নাম বিশ্বাতির কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 
সিংয়ের গ্রশ্থের নম "যেসকল ধর্পাপ্রাণ মহাত্ম। তন্বানুসন্ধানের জন্য 
শম দেশে (অর্থাং ভারতবর্ষে) গমন করিয়াছিলেন তাহীদের 
বনী।” এই গ্রন্থে প্রায় াটজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর কাহিনী দেখিতে 
ওয়া যায়। ইহারা সকলেই খুষ্তীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দে বৌদ্ধ 


ধশ্গরন্থ ও মূল বৌদ্ধ ধর্নীতির অনুসন্ধানে ভারতবর্য-অভিমুখে 
যাত্রা করেন। স্থতরাং ইহারা সকলেই ইৎসিংএর সমসাময়িক । যে 
ফাটজন ভিক্ষুর জীবনী ইৎসিং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সংক্ষেপতঃ 
তাহ।দের মধ্যে বিশিষ্ট বর্ণনা করিব, ও প্রচঙ্গক্রমে অন্যান ঈতিহাসিক 
তখোর আলোচনা করিব। এই ভিক্ষুগণের চীনদেশীয় নামের সঙ্গে 
অনেকস্থলে সংস্কৃত নামও আছে। 

১। প্রকাশমতি ( ইইয়েন-চাও ) 

চীনদেশের তই প্রদেশে ইহার জন্ম । বাঁল্কালেই ইনি সংসার 
ত্যাগ করিয়। হ্থিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মূল ধর্মশান্ত্ 
অধায়ন-মাননে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। বৌদ্ধ ধর্ধবগ্রস্থ 
পড়িতে পড়িতে সর্বদাই শ্রাবন্তীর জেতবনে র (১) চিত্র ইহার 
মানসপটে সমুদ্দিত হইত। অবশেষে একদিন জন্মভূমির নিকট 
বিদায় লইয়া খখথর (২) হস্তে তিনি ভারতবর্ষ অভিমুখে যাল্রা 
করিলেন। সীমাহীন মরুভূমি ও দুলবায পর্ববহমাল1 অতিক্রম করিয়! ও 
দেবকৃপায় দহ্বাদলের হাত হইতে পরিজ্ঞণ লাভ করিয়া তিনি তিববতে 
উপস্থিত হন । এই সময়ে চীনদেশীয় এক রাজকন্যা (৩) তিব্বতের রাণী 
ছিলেন-ভাহার সাহাযো তিনি ভারতবর্ষের জালম্ধর-প্রদেশে উপস্থিত 
হন। এখানে তিনি চারি বৎসর পর্যাস্ত সংস্কৃত বৌদ্ধশান্প অধ্যয়ন করেন। 
জালম্ধরের রাজ! তাহাকে অতাস্ত সমাদর করেন। অতঃপর তিনি গয়ার 
মহাবোধি-বিহারে গমন করেন এবং সেখানেও চারি বংসর বাস.করেন। 
এখানে মৈত্রেয় বৌধিসত্বের একটি অতি বন্দর প্রতিমূর্তি ছিল, তাহাকে 
দেখিলে জীবন্ত মানুষ বলিয়। ত্রম হইত। অতঃপর তিনি নালন্দা-বিহাঁরে 
তিন বৎসর কাল জিনপ্রভ ও রত্বসিংহের নিকট মধ্যমক শান্ত, শতশান্্ ও 
যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ভিক্ষু প্রকাশমতি ০ পার 


(১) শ্রাবন্তীর বিখ্যাত জেতবন উদ্যান অনাখপিওুদ দারিক এক 
ধনাট্য বণিক বুদ্ধদেবকে দান করেন। বুদ্ধদেব বহু-বর্ষ তথায় 
সশিষ্য বাস করেন এবং ভাহার অনেক ধর্মোপদেশ এ স্থানেই উচ্চারিত 
হয়। এইনিমিত্ত জেতবন বৌদ্ধগণেব নিকট পরম পবিত্র তীর্থস্থান । 
সম্প্রতি শ্রাবন্তী ও জেতবনের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় পুরাতস্ব বিভাগ 
কতৃক তুগর্ত হইতে আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে । ইহা অযোধ্যা- 
প্রদেশের অস্তর্গত এবং সাহেত, মাহেত, নামে খ্যাত। 


(২) ভিক্ষুগণের ব্যবহৃত ষষ্টি বিশেষ । ইহার মাধা টিন দিয়! ঢাক 
এবং তাহাতে কয়েকটি টিনের কড়! লাগান থাকিত। 


(৩) ৬৩৪ থুঃ অবে তিব্বতের স্থপ্রসিদ্ধ রাজা অংস্তান্‌ গ্যাম পো 
চীনদেশীয় এক রাজকম্যাকে বিবাহ করিবার জন্ত চীনদেশর রাজার নিকট 
প্রার্থনা করেন। চীনরাজ তাহার প্রার্থনা! অগ্রাহ্য ক্ষরায় তিনি চীনদেশ 
আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন কিন্তু চীনরাজ তাহার 
মনস্কামন পুর্ণ করেন। ৬৪১ুঃ অন্দে রাজকুমারী ওয়েনৎ চেঙ্গএর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। তিনি নেপালের এক রাজকম্াকেও বিবাহ করেন। 
এই ছুই বৌদ্ধ রাণীর সহায়তায় তিনি তৈব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা স্থাপন 
করেন । অংস্তান্‌ গ্যাম পো! ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া! কতকাংশ জয় করেন 
(বিস্তৃত বিবরণ সিল্ভ্যা লেভি-প্রধীত নেপালের ইতিহাসে তষ্টব্য)। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 

হইয়া! চন-পু (অদু কিংবা শল্ু) (৪) নামক নরপতির রাজ্যে উপনীত হন 
এবং বিশেষরপে সমাদূত হন। এখানে সিন্-চে-নামক মন্দিরে এবং 
অন্তান্ত মন্দিরে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন । 

ইতিমধ্যে চীন দেশীয় রাজদুত ওয়াঙ্গ-হিটয়েন-সে (৫) ভারতবর্ষ 
হইতে প্রত্যাগমন করিয়া প্রকাশমতির গুণাবলীর কথা বিবৃত করিলে 
রাজ। উক্ত ভিক্ষুক ফিরাইয়া আনিবার নিিত্ত তাহাকেই প্রেরণ করেন। 
প্রকাশমতি নেপাল ও তির্কাতের মধ্য দিয়! চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন 
এবং ৬৬৪ খঃ অব লে! যং নামক রাজধানীতে উপনীত হন। এখানে 
তিনি স্থানী় ভিন্ষুগণের নিকট বৌদ্ধশান্ত্রের সারমর্শ্ ব্যাখ্যা! করিতে আর্ত 
করেন এবং তাহীর! ভাহাকে সর্বধাত্তিবাদ বিনয়েয় অনুবাদ করিতে অনুরোধ 
করেন । এমন সময়ে চীন সন্ত্রাট তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন এবং 
আমুষ্মান্‌ লোকায়ত () নামক ব্রাহ্মণ (৬) কাশ্মীর হইতে আনয়ন 

করিবার জন্য অনুরৌধ করেন। কারণ এই ব্রাহ্মণ অমরত্ব লাভ 
করিবার উবধ জানিতেন। 

রাঙ্গাঙ্ঞায় প্রকীশমতি আবার ভারতবর্ষ যাত্র। করিলেন। আবার 
পর্বত ও মরুভূমি পার হইয়া ছুইবার দাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়৷ তিনি 
সীমান্ত প্রদেশে পৌছিলেন। পধিমধো লোকায়তের সহিত দেখা হইল, 
তিনি চীন-রাক্তদুতের সঙ্গে চীনদেশ-অঠিমুখে যাত্র। করিক্নাছিলেন। তখন 
লোকায়ত সকলকে লই! অমরত্ব লাভ করিবার উষধ আনিবার জন্য 
লুয়ে। চ৷ (লডক ?) নামক স্থানে যাত্রা! করিলেন। ক্রমে ক্রমে কপিশ ও 
সিন্ুদেশের মধ্য দিয়া তাহারা লকে পৌছিলেন। তথাকার রাজ! পরমু 
সমাদরে তাহাকে অভার্থন। করিলেন এখং তিন চারি বংসর কাল তথায় 
বসবাস করেন। অতঃপর তিনি দাক্ষিপাত্যে গমন করিয়। অনেক ওফ 
পত্র সংগ্রহ করেন। তথ! হইতে বজ্রানন হইয়া নালন্দ। মহাবিহারে 
উপস্থিত হন । কিন্ত তিনি আর দেশে ফিরিয়! যাইতে পারিলেন না, কারণ 
নেপালের পথে তিব্বতীয়েরা' ও কপিশের পথে আরবের! বিষম বাধ! 
উপস্থিত কিল। প্রকাশমতি আশা করিয়াছিলেন যে, চীনদেশে ফিরিয়া 
বৌদ্ধধা্মের প্রকৃত তথ্যসমূহ জনসমাজে প্রচার করিবেন কিন্তু ভীহার আশা- 
পূরণ হইল ন।। অনেকদিন পরাস্ত অপেক্ষ। করিয়। অবশেষে ভগ্র-হাদয়ে 
তিনি মৃত্যামুখে পতিত হইলেন । 

২। শ্দেব (তও-হি) র্‌ 


ইনিও স্থলপধে ভারতবর্ষে মাগমন করেন এবং মহাবোধি, নালন্দা! 
কুণীনগর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। ঙ্গ্যান-মুও-লুও-পো-নামক 
স্থানের (৭) রাজ। তাহাকে সাদরে অভার্থনা করেন। তিনি নালন্দা 
বিহারে মহাযান শান্ত্ও কুশীনগরের নিকটবর্তী 'শুতবন' বিহ্বারে 
বিনফুপটক অধায়ন করেন * অতঃপর তিনি শব্দধিষ্যা শিক্ষা করেন। 
তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। 


(8 রাজাঞ্জদ্থু ৫) কোন্‌ দেশে রাজত্ব করিতেন এবং সিন্‌ চে 
নামক মন্দির কোথায় ছিল তাহ ঠিক বল। যায় না। ভিঙ্ষ প্রজ্ঞাবর্্মণের 
জীবনী (৪১ সংখ্য। ) হইতে জান যায় যে উক্ত মন্দির ঙগযান-মুও-লুও-গো 

(9 ইনি হ্ববর্ধীনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ তিঃ ্মিধের ইতিহাসে জর্টব্য। 

(৬ লোকায় ( মথব। লোকাদিত্য ) উড়িষ্াবাণী ত্রাঙ্গণ। ইনি 
অমরত্ব লাভ করিথার উবধ জানিতেন এরূপ প্রমিদ্ধি ছিল। অমর হুইবার 
দুলাভেই চীন সন্ত্রাট তাহাকে আনিতে পাঠান। ৬৬৮ খৃঃ অব্ধে তিনি 
সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবং বিশেষ সম্মীনস্চক উপাধি লাভ 
করেন। 

(৭) ৪ পাদ-টাক। তরষ্টব্য। 





কষ্টিপাথর 





সঃ 


৩) চ্যাং মিন-- 

ইনি সমগ্র প্রজ্ঞাশন্ত্র লিপিবদ্ধ করিতে মনম্থ করিয়। জলপথে 
ভারতবর্ষে যাত্র। করেন। প্রথমে তিলি হো-লিং অথাৎ বস্ধীপের 
পশ্চিমগীগে উপস্থিত হন। সেখান হইতে জলপথে মো-লোউও-যু 
অর্থাৎ প্যালেম্বাং-এ উপস্থিত হন। দেখান হইতে এক বণিকের 
জাহাজে ভীরতবধে যাত্র। করেন। জাহীজখানি খুব মালপত্রে বোঝাই কর! 
ছিল। গন্তব্য স্থানে পৌছিবার অনতিকাল পূর্বে ভীষণ ঝড় উঠিল। 
তখন জাহাজ রক্ষা অসন্ভব দেখিয়া সকলেই তাড়াতাড়ি জাহাজ সংলগ্ন 
জালিবোটে উঠিরা প্রাণ বীচাইতে ব্যগ্র হইল। জাহানের মালিক স্বয়ং 
বৌদ্ধ ছিলেন, তিনি ভিক্ষু চ্যামিনকে জালিবোটে উঠিরা প্রাণ বীচাইতে 
বলিলেন কিন্তু ভিক্ষু রাজি হইলেন না, বলিলেন “অস্ত লোককে” বাচাও 
আমার জীবন রক্ষার আবশ্যক নাই।” তারপর পশ্চিমদিকে ফিরিয়া মুক্ত 
করে তিনি ভগবান বুদ্ধের উপাদনা করিতে লাগিলেন। জাহাজ ডুবিল 
সঙ্গে সঙ্গে এই মহাপ্রাণ ভিক্ষু জগতে বৌদ্ধধর্ণ্ের অতুল মহিমা! ঘোষণা 
করিয়। পরহিতে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তীহার সঙ্গে এক শিষ্য ছিল, 
তিনিও গুরুর আদর্শ অবলম্বন করিয়৷ জীবন বিসর্জন দিলেন। 

৪1 মহাযান-প্রদ্দীপ (তাং চেং তেং) 

বালাকালে পিতামাতার সঙ্গে ইনি জলপথে দ্বারাবতী রাজ্যে (৮) 
আসির়াছিলেন। তৎপর তিনি চীনে প্রত্যাগমন করিয়া বৌন্ধশান্ 
অধায়ন করেন। কিছুকাল পর তিনি জলপথে সিংহলে উপস্থিত হন, 
সিংহল হইতে দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া তিনি তাত্রলিপ্তি অভিমুখে যাত্রা 
করেন, এইখানে নদীর মোহানায় দস্থার! তীহার নৌকা আক্রমণ করিয়া! 
লুট পাট করে। তিনি কেবলমাত্র প্রাণে বাচিয়৷ কোন ক্রমে তাত্রলিপ্তি 
পৌঁছেন। তথায় ্াদশ বৎসর পো-লুও-হো। ( বরাহ?) মন্দিরে বাস 
করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বুযুৎপত্তি লাভ করেন। এখানে ইৎ-সিংএর সঙ্গে 
ভাছার সাক্ষাৎ হয়। 

৫ সংঘবর্ঘ 

ইহার বাসস্থান সমরখন্দ (৯)। যৌবনেই ইনি চীনদেশে গমন 
করেন। ৬৫৬ ও ৬৬* শ্রীঃ অবের মধো কোন সময়ে ইনি চীন সম্রাটের 
দূতের সঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বৌদ্ধ গয়ায় উপস্থিত হইয়া 
বজ্জাসনের নিকটে তিনি ভিক্ষুগণের জদ্ত এক বিরাট, ভোজের ব্যবস্থা 
করেন। তার পর সাভ দিন, সাত রাত্রি ধরিয়া এক বিরাট. বৌদ্ধসংঘের 
অধিবেশন হয় এবং বজ্জরীসন দীপমালায় সঙ্জিত হয়। সংঘবর্পাই ইছার 
সমুদয় বায় নির্বাহ করেন। তারপর মহাবোধির মন্দির সংলগ্ন উদ্যানে 
এক অশোক বৃক্ষের পাদমুলে তিনি বুদ্ধ ও অবলোকিতেশ্বরের প্রস্তর- 
্তি প্রতিষ্টা করেন। তথা হইতে তিনি চীনদেশে প্রত্যাগমন করেন। 
অতঃপর তিনি সম্রাটের আদেশে কিয়াওচে (বর্তমান হ্যানয় ) গমন 
করেন। সেখানে তখন ভয়ানক দুশিক্ষ। প্রতিদিন অসংখ্য মনুষ্য ও 
পণ্ড প্রাগত্যাগ করিতেছে । এই দৃগ্ধ দেখিয়! সংঘবর্শের প্রাণ কীদিয়া 
উঠিল। তিনি প্রতিদিন বুভুক্ষিত নরনারী ও পশুদিগের জন্ত খাদ্য ও 
পানীয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । তাহার মহৎ চরিত্রে গরু্ধ হইয়া! লোকে 

৬। প্রজ্ঞাবর্দ ( হই লুয়েন )। 

(৮) দ্বারাবতী সম্ভবতঃ বর্তমান শ্যাম রাজ্য। ক্রমে ত্রমে নালন্দা, 
বৌদ্ধগয়া, বৈশালী, কুীনগর প্রত্তি স্থান পরিদর্শন করেন। কুলীনগরে 
পরিনির্ব্বাণ মন্দিরে তীর মৃত্যু হয়। রি 

(৯) সংঘবর্ের জন্ত কোন নাম উল্লিখিত হয় নাই। ইহা হইতে 
অনুমান হয় যে সমরখন্দে সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল এবং হিন্দু নাম 
ব্যবহৃত হইত। 


০ 


৭৯৪ 








তাহাকে বোখিসন্ব মাখ্যা ,প্রদান.করিল। এইখানেই বাট বংসর বন্পমে 


তাহার মৃত হয়। 

ইনি কোরিয়ার অধিবাসী । বৌদ্ধ ভীর্থপমূহ দেখিবার মানসে ইনি 
ভারতবর্ষে ্াগমন করেন এবং দশ বংদর কাল ঙযান-মুও-লুও-পে। (১) 
নামক দেশে সিন-চে-মন্দিরে মবস্থিতি করেন।। 

সপ্প্রতি তিনি আরও একটু পুর্বে গন্ধার চণ্ড (1 কিয়েন্‌ তু লু চং-চ) 
নামে একটি মন্দিরে বসবাস করিতেছেন । অনেক দিন পূর্বে তুরুদ্ধেং। 
তাহাদের দেপীর় ভিক্ষুগণের বসবাস করিবার ক্রন্ত এই মন্দিরটি নিশ্মাণ 
করিয্সছছিল। মন্দিরটির আনেক ধন প্রশ্ব্্য থাকায় এবং ইহার গিধি 
বাবস্থার উৎকর্ষ হেতু ইহা অন্থ।স্য মন্দিরের শীর্ষগ্তানীয় বলিয়া! পরিগণিত 
হইত। উত্তরে তুর দেশ হইতে ভিক্ষুগণ ভারতবর্ধ আসিলে তাহারা 
এই মন্দিরে বাস করেন এবং তাহারা ইহার 'বিহার স্বামী” (১১) বলিয়া 
পরিগণিত হইতেন। 

[এই তুরক্ক মন্দিরের উপলক্ষে ইৎমিং এই জাতীয় কতকগুলি 
বিদেশী ভিক্ষু সম্প্রদায়ের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন. তাহার সংঙ্গিপ্ত 
বিববণ নিম্ে লিখিত হইল । অপ্রাদণজ্জক হইলেও এই বিবয়ণ অতিশয় 
মুঙগাবান্‌. কারণ ইহা-দ্বারা তৎকালে দুর দেশে দেশাস্তরের ভিক্ষু সম্প্রদায়ের 
একত্র মিলন হুচিত হইতেছে । ] 

মহাবোধির পশ্চিমে গুণচরিত (কিউ ন চে-লি-তে।) মন্দির। ইহা 
কপিশ। বাদীর নিশ্মিত এবং ইদমুদয় অঞ্চলের ভিক্ষুর। ভারত্বদূর্য আলিলে 
এই মন্দিরে বদবাস করে। এ-মন্দিবটিও খুব এধধ্যশালী। এখানে 
বহুদংখ্যক ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুক বাঁদ করেন, তাহাবা সকলেই চীনযান- 
গন্থী। 

মহাবোধির উত্তর পূর্বে কিঞ্িধিক ছুই যোক্ন দুবে কিউ লুকিয়া 
(১২) নামে মঠ । পুরাকালে দক্ষিণ দিকে অবহিত কিট-লু-টীয়া নামে 
দেশের রাজা ইহার প্রতিষ্ট।ঠ করেন। মন্দিরটি সম্পদশালী না 
হুইলেও এধানে বৌদ্ধ ধর্শের নিয়মগুলি থুব নিষ্ঠার সহিত পালিত হইয়া! 
থাকে । সম্প্রতি রাজ আদিত্য সেন (১৩) পুবাতন মঠের পাশ্েই নুতন 
একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, হহ1 শীই শেষ হইবে । দান্িপাত্যের 
ভিক্ষুগণ এদেশে আগিলে হ্বেশীর ভাগ এই মন্দিরেই বাদ করেন। 

প্রায় সকল দেশেরই নিজন্ব একটি মন্দির আছে। কেবল চীন 
দেশের কোন মন্দি? নাই । ইহাতে আমাদের অনেক অন্ুবিধা হয়। 
নালন্দের কিঞ্দিধিক চ্লশ যোজন পূর্বে গঙ্গার উপকূলে মৃগ-শিখা-বন 
(মি-লি-কির-দিংচিয়-পো-নে। ) নামে একটি মন্দির আছে। ইহার 
অনতিদুরে একটি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্রাবন্দেষ দেপিতে পাওয়া যায়। 
ইষ্টকময়ী ভিত্তি বাতীত আর ইহার বিস্ষে কিছুই নাই । ইহাকে চীন! 
মন্দির বলে। বৃদ্ধগণের মুখে মুখে বহুকাল হইতে এই প্রবাদ চলিয়া 
আসিতেছে যে প্রায় পাচ শত বংসবেরও অধিক কাল পুরে মহারাজ 
্রীপুপ্ত (১৪) (চে-লি-কি-তো ) চীনদেশীয় ভিক্ষুগণের জন্কা এই মন্দিরটি 


(১*) ৪ পাদটীকা প্রষ্টবা। 

(১১) 'বিহার-ম্বামীগণ'মন্দিরের কর্তৃপক্ষ সম্প্রদায় । মন্দিরের ধন 
সম্পত্তি ও বিধি বাবস্থা তাবতীয় বিষয়ে তাহাদের সম্পূর্ণক্ষমতা থাকিত। 
অন্যান্ত ভিক্ষুগণ কেবল গ্রীসাচ্ছাদন পাইতেন, মন্দিরের কোন বিষয়ে 
কোন কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। 

(১২) সম্ভবতঃ প$০া রাজধানী কক্কাই। ইন্ছা তাত্পরননী নদীর তীরে 
সাগর-সঙ্গমে অবস্থিত ছিল। 

(১৩) মগধের পরবর্তী গুপ্ত বংশীয় সমজাট. ৷ 

(১৪) সম্ভবতঃ গুপ্ত সঞ্াট গণের আদিপুরুষ গুপ্ত । 


প্রবাপী--আশ্মবিন, ১৩৩১ 


পাশপাশি শিপিপপাশাশিশিশিশলি িপীপিাশশপশপাশশীপিপপিপিপাপীশীশিিশীশশীপিশীশীশীশিশাশিশ পিসী 


| ২৪শ তাগ, ১৯ 








নিশ্মাণ করেন। এ সময়ে বিংশাধিক চীন দেশীয় শিক্ষু সং-কাও (১৫) 
প্রেশের ভিতর দিয়া মহাবোধিতে উপস্থিত হন । রাজা আ্রীগুপ্ত তাহাদের 

ধশ্পরায়ণতায় মুগ্ধ £ইয়! তাহাদিগের বাসের জন্য এই মন্দির নির্মাণ 
করেন এবং ইহার বায় নির্বাহের জন্য ২৪ খানি গ্রাম দান করেন। 

কালক্রমে চীনদেশীয় ভিক্ষুরা এস্বান পরিতাগ করিয়াছে । তিন 
খানি বাদে মন্যান্ত গ্রামগডুলিও অন্যের হস্তগত হইয়াছে! এক্সণে ইহা! 
পূর্ব ভারতবর্ষের অ:ধপতি দেব বশ্ণের (তি-পোউও-পো-মে৷ ) রাঞ্জা- 
তুক্ত। তিন প্রায়ই বলেন যে যদচীন দেশীর কোন ভিক্ষু এখানে 
আসিয়া! বসবান করেন তবে তিনি মন্দিরটির পুনঃপ্রতিষ্ঠ। করিয়া পুর্ব্বোক্ত 
গ্রামগুলি তাহার বায়নির্ববাহার্ঘ দান করিবেন। 

বজাসন মহাবোধি মন্দিটি দিংহলের রাজ! প্রস্তুত করিয়াছেন । 
সিংহলের ভিক্ষুগপ বন্ধকাল তথায় বসবাস করিতেছে | 

মহাবোধি মন্দিরের কিঞ্দিধিক সাত যোজন উত্তর-পূর্ব নালন্দ। 
মন্দির। পুরাকাপে উত্তর ভারতবর্ষের ভিক্ষু (পিচু) ব্নাঙ্গবংশের 
(হো লুও চে পান-চে) জন্ত রাজ। শ্রীশক্রাদিতা (চে লি-চ-কিয়ে লুও- 
তিয়েতি) ইগ নিশ্মাণ কবেন। আদিম মন্দিরটি অতিশয় ক্র । 
মাত্র ৫* ফুট পাঁরমিত বর্গভূণম ডিল। পরবর্তী রাক্জগণ ক্রমে ক্রমে 
ইচার শ্রীবদ্ধি সাধন করার এক্ষণে ইহ। ভারতবর্ষের সর্বোৎকৃষ্ট মন্দিরে 
পরিণত হইয়াছে । এই বিশাল বিহারের পৃথ্থানুপৃঙ্খ বিবরণ প্রদান করা 
সম্ভবপব নহে । আমি সংক্ষেপত: ইহার বিশ্তৃতির একটু আভান দিব। 
1 এই খানে ইংমিং ১৩ পৃষ্ট। বাগী নালন্দার বর্ণনা ও তাহার একটি 
মানচিত্র সন্ধ্রিবেশিত করিয়'িলেন। মানচিত্রটি এক্সণে লুপ্ত হইয়াছে। 
ইংপসিংএর চাবত ভ্রমণ কাহিনীতেও নালন্দাব বিধিব্বস্থ। সম্বন্ধে অনেক 
কৌতৃহলোদ্দীপক তথ্য আছে। এইসমুদয় একদক্কে অন্যত্র মালোচন! 
কর! ধাইবে] 


৭ তান্‌ কোয়াং 
ইশি সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ক্রমে তনি 
হরিকেল রাজ উপস্থিত হন। হরিকেল ( হো-লি-কি 


লোউও ) পুর্ব ভারতৰধের পূর্ধ্ব নীমানায় অবস্থিত (১৬)। হরিকেল 
হইতে যাওয়ার পর আর ত'হার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 
সম্ভবন্ভঃ নদীগর্ভে অথব। পর্বধ-গহ্বরে তাহার প্রাণবিসর্ঘ্জন হইয়াছে ॥ 

৮। হরিকেল দেশীর একজন ভিক্ষু আমাকে একজন চীনদেশীয় 
ভিক্ষুর সংবাদ নিবেদন করিল; “এই ভিক্ষুর বয়দ পঞ্চাশের উপর । 
রাজা তাহাকে অতান্ত সমাদর করিতেন। তিনি একটি বিহারের 
সর্ববাধাক্ষ হইয়াছিলেন। 1তনি বহু ধশ্ম-পুস্তক ও দেবমুর্তি সংগ্র 
করিয়াছিলেন । কিন্তু হরিকেলেই অহুস্থ হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ 
কবেন এবং সেখানেই তাহাকে যাবি কর! হয়। 


(১৫) এটি এ বিশেষ মৃক্যবানু তথা। সংকাও চীনদোশর 
দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। সেখান হইতে ইউনান প্রদেশের ভিতর দিয়া 
ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চীনে যাতায়াতের যত 
পথ মাছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা সংঙ্গিপ্ত, কিন্তু নানা অসভ্য জাতির 
বাস হেতু এই পথ অত্যান্ত বিপৎসংকুল ছিল। ফা! হিয়ানের ভারত 
আগমনেরও শতাধিক বৎসর পূর্বেও এই পথ দিয়া চীন দেশবাসীর! 
ভীরতবর্ষে যাতায়াত করিত। খ্রীষ্ট পূর্ব থিতীয় শতাব্দীতেও যে এই পথ 
ব্যবহৃত হইত. তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সমরলাস্তরে এবিযন্ত্ 
বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। 

(১৬) চীনদেশীয় মানচিত্র অনুসারে হরিকেল, তাত্রলিপ্তি ও 
*উৎকল এই ছুই দেশের মধাস্থলে অবস্থিত। কিন্তু ইৎপিংএর বিবরণ 
অনুসারে ইহ' পূর্ববঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়! অনুমান হয়। 





গু 
৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
৯) সেং-চি 
ইউনি সমুদ্রপথে ভীরতবর্ষে আগমন করিয়া প্রথমে সমতট বালা 
উপনীত হন । এই রাঙ্লোর রাক্ষার লাম ভোলুচে পোচ (হর্ছট 
অথবা রাজভট )। তিনি ত্রিবাত্ববর একজন জক্ত গ পরম উপাসক। 
প্রতিদিন তিনি মাটি দিয়া লক্ষ অন্ত নির্মাণ কবেন মতা প্রজ্ঞাপাবমিতা 
শৃত্র হইত লক্ষ শ্লীক পাঠ কবেন এবং লক্ষ ফুল দান কবেন। 
এই সমূদঘ দ্রবাণদ বাশশ্কুত কৰিলে মান্মষেব সমান উচ্চ বোঝা 
ভয়। রাকা স্য়ং উপনস্থ্ থাকিযা এইগুলি দান কবেন। বণ্জা 
যসন দল্বলসন্ ষত্রা কবেন তপন অশ্রশগে অবস্লাকিতশ্ববের 
মৃর্সি লওয়া তয় ধ্বক্ত ও পন্চাকায় সুর্যোৰ কিরণ ঢাকিয়া ষ'য «বং 
বিবিধ বাঁচাযল্মব ধ্বনিতে দিধ্বগুল পরিপৃণ্রত হয়। বদ্ধেব প্রতিমর্তরি 
সঙ বৌজ জিক্ষু ও আবকের দল সর্বঞথমে যাত্রা করে, গশ্চাৎ 
রাঙ্গা স্ব" যাত্রা কবেন। 
বাক্তধানীন্ম চাবি সঙ্গম্রলও অধিক ভিক্ষু ও শিক্ষিণী আছে। 
ইচ্ঠাদের সকলের ভরণ-পোষণের বায়লাব রাজ চির্ধীত কবেল। 
প্রতিদিন প্রাতঠকালে রাক্দূত প্রঙহোক শিক্ষব বাঁসস্তালব নিকট 
যাউয়া যত্তকরে নিবেদন কবে “মভীবাক্ষ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠউযা- 
চেন রাত্রিতে আপনাদের স্ন্দ্রা হইযান্দে কি না?” দিক্ষগণ 
উত্ভব কবেন “শামবা প্রার্থনী কবি মতাবীক্ত নিরা্য় ও দীর্ঘ 
উন এবং তাহার বাজো সর্বদা শীত্তি বিবাক্জ করুক।” বাক্দুতেন] 
ফিবিহা আসিয়া এই সমুদয় রাঁজাব নিকট নিাবদন করিলে ভবে 





রাজকার্যা আবস্ভ হয়। সমগ্রী ভাঁবতবর্ষে যে সমূদয় শান্তুবিৎ প্রজ্ঞাবান্‌* 


ও ধর্মশীল ভিক্ষু আছেন তভীহাবা সকজেই এই রাক্ষো একত্রিত 
হন। কারণ রাজার দানশীলতার খাতি ভারতের সর্বত্রই চডাইয়া 
পড়িয়াছে । 

সেংচি এই রাঙ্গাব মন্দিক্ই মৃত্যামুখে পতিত হন । 

১%। প্রজ্ঞাদেব (উ তিং) 

ইনি সমদ্রপণে স্থমাত্তা ও মলয় উপস্বীপ হইয়া ন-কিয়া-পো- 
তন-ন (নেগাপ-টম্‌) দেশে উপনীত হন। সেখংন ভইতে জল্পথে 
ছুই দিনে সিংতলে পৌঁছেন । দেখান তইতে সমদ্র পথে একমাসে 
হরিকেলে উপস্থিত হন; হরিকেল পুর্ব ভারতবর্ষেব পূর্ব, সীমান্তে 
অবস্থিত এবং জম্ুদ্বীপের অন্তর্গত । 

এগানে এক বৎসর থাকিয়া তিনি আর একজন চীনদেশীয় 
ভিক্ষুস্ নালন্দা গমন করেন। নাকন্দা হরিকেল হইতে ১০ 
যোঙ্গন দূরে । তৎপর তীহারা মহাবোৌধি বিভীরে গমন কবেন। 
রাক্ষা তাহাকে সদম্মানে এঅভার্থন। করেন এবং উদ্চয়কেই বিহাব- 
স্বামীর পদ দান করেন। পশ্চিম দেশে (অর্পাৎ ভারতবর্ষে) বিহার- 
স্বামীর সংখা! অতিশয় সল্প এবং এই পদ পাওয়া অতিশয় ক্টসাধা। 
ধারা এই পদের অধিকারী তাহাবাই কেবল সংঘের যাবতীয় দ্রাবোর 
স্বত্বাধিকারী । ঈঅগ্যসকলের কেবল ভবণ-পোষণ পাইবার দাব। 
তৎপরে তাচার নালন্দ ও তিলাঢক (১৭) বিহ্গারে গমন করেন । 
নানা বৌদ্ধশান্ত্র বাতীত তিনি যোগশাস্ত্র, কোবশীস্ত্র ও হ্েতুবিদ্যা 
অধ্যয়ন করেন। নালন্দায়ই তাহার মৃত্যু হয়। 


শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার । 


(১৭) কানিংহামের মতে ফন্ধ নদীর তীরবর্তী তিলা়া গ্রাম। 


এই স্থানের বিস্তৃত বিবরণ হুয়েনসাংয়ের গ্রন্থে তরষ্টবা। 


কষ্টিপাথর 


পাাশানাশাশীশাশাশিশীা ২ পোশাপীপিটাশাপাপিশিপাপাটপিপাপাপীী 
২+প২পাশীপতিসিতিতিশিশিশিশীশিশাশীশাশীশীশীশিশিশাশিশীপীপিশিশিশীশাশং পাশা শশী িশিশিশোশিতিতি িশাশাশশাশীশিশশীপাশী ৯ 


৭৯৫ 


স্থসীম চা-চক্র প্রবর্তন 


[ পৃক্ষনীয় গুরুপ্বে রবীন্দ্রনাথ চীন হতে প্রত্যাবর্তন করয়৷ একটি 
চা-টবঠকের প্রবর্ণনা করিয়াছেন ইপাব নাম শ্ুপীম চ-চন্তু। সুস্থামো 
নামে বিশ্বচ্ারতীব একক্তন বিশিষ্ট চীনীর বন্ধ আশ্রমে একটি চ1 বৈঠক 
স্তাপনের জন্য সাহ্কাধা করিতে প্রতিশ্রত হইয়ান্ধেন। তীহারই নাম- 
অন্সারে ইহার নামকবণ করা হইয়াছে । 

পুক্গনীয় গুরুদেব প্রথমে এই চাক্রেব উদ্দেশ্য বাধা কবেন। প্রথমতঃ 
ই্া "শ্রমের কনা ও অধাপকগণেব আঅবসর-সময়ে একটি মিলানের 
ক্ষেত্রের মত হইবে _ যেখানে “সকলে একত্র হইয়া আলাপ-আকেোচনায় 
পরম্পবের যোগস্বত্র দর করিতে পারিবেন । ৬ 

দিতীয়তঃ চীন দেশে চা পান একটি আর্টের মধো গণা। সেপানে 
ইহা আমাদণ দেশের মত যেমন-তেমন-আাঁবে সম্পন্ন হয় না। তিনি 
আশা করেন চীনেন এই দৃষ্টান্ত বামদের বাবহারের মধো একটি সৌষ্ঠব 
ও নুসঙ্গতি দান করিবে । 

বর্ষা খড় জল্চ ত্রীধৃক্ত দিনেল্পানাথ ঠাকব মহাশয় চ'চক্রের চক্রবর্তা 
পদে অন্ষিন্ত হইলেন । ততংপবে গুরুদেবের নব-বচিত একটি গান 
তয়। উতার প'ব সঙগগন্চ নিমস্ত্রিগণ চীন হইতে আনিত খাদা 
আনন্দের সহিত ভোঙ্গন কবেন।] 

ভায় তায় চায় 
দিন চল্দি যায়। 
চাল্পহ চঞ্চল 
চাতকদঙ্গ চল 
চল চল হে! 
টগবগ উচ্চল 
কাথলিতল-ল 
কল কলহে! 
এল চীন-গগন হ'তে 
পূর্বব-পবন-শ্রোতে 
হ্যামলরসধরপুণ্র, 
শ্রাবণ-বাসরে 
রস ঝবঝব ঝরে 
ভুগ্ত হে ভূর 
দলবল হে! 
এস পুধিপব্চারক 
তদ্ধিতকারক 
তাবক তুমি কাণ্ডারী, 
এস গণিত ধুবন্ধর 
কাবা পূরন্দর 
ভূ-বিবরণ-ভাগ্াগী। 
এম বিশ্বতার নত, 
শু রুটিন-পথ 
মরপবিচাবগক্রান্ত 
এস হিসাবপত্তরত্রন্ত 
তহাবিলমিল-তুপ গ্রস্ত রি 
লোচন প্রান্ত 
ছলছল হে ! 


৭৯৬ 


আপাকে 








এস গীতিবীধিচর 
তম্বুরকরধর 
তানতালভলমগ্ন, 
এস চিত্রী চটপট 
ফেলি তুলিকপট 
রেখাবর্ণবিলগ্র । 
এস কনগিটাষণ- 
নিয়ম-বিভূষণ 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩৩১ 


৮ পপোপীপাপিিপাশাশাশীপাপাপাপাশীশািপাশাপীপাশাাশিশিশাীপিশি 


॥ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





তর্কে অপরিস্রান্ত, 
৮ এস কমিটি-পলাতক 
বিধান-ঘাতক 
এস দি ভ্রাস্ত 
টলমল হে! 


( শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রাবণ ) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যাজ্ঞবন্্যের বেদোদৃগার 


শ্রী গিরীশচন্দ্র বেদাস্ততীর্থ 


তুর্বোদের শুরু ও কৃষ্ণ এই ভাগম্বয়ের মোটামুটি খবর অনেকেই জানেন। 
মহধি যাত্যবন্ফ্যের অসাধারণ যোগ-সম্পদৃ্ই যে. এই বিভাগের মূল, তাহা 
বৈদিক গ্রস্থের সাহাযো স্থলতঃ অবগত হওয়া! যার । কিন্তু ইহার বিস্তৃত 
বিবরণ বিভিন্ন পুরাণের সাহাষা ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। 

এখানে প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য যে- বর্তমান ঘুগে যেমন বিস্ততপ্রস্থের সংক্ষিপ্ত 
সারসংগ্রহ্থের প্রয়োজনীয়তা! উপলব্ধ হইতেছে, এবং তদনুরূপ সংক্ষেপ- 
সংগশ্রহও হইতেছে, অতি প্রাচীনকালে খধবিদ্িগের মধোও এই প্রণালীর 
অনুসরণের পরিচয় পাওয়া যায়। তীহার! হ্ত্রাকারে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
বিষয়েরই সার সন্কলন করিয়া গিয়াছেন। খষিদ্িগের মধ্যে কাত্যায়নের 
চৃত্ররচনা প্রবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা! অধিক বলিয়! প্রতীয়মান হয়। ইনি 
শ্রোতনুত্র, কল্পনুজ্জ প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানাঙ প্রস্থ লিখিয়াই নিরন্ত 
হন নাই। কিন্তু বিভিন্ম বেদের স্ুলবিবরণ অনুক্রমণিকান্ত্রে নিবন্ধ 
করিয়া গিয্াছেন। ভীঁহার এই গ্রন্থ “সর্ববানুক্রমণিকা”__সুত্রনামে 
পরিচিত হইয়াছে । 

ইনি শুরু বভুর্বেদের অনুক্রমণিকার় বলিয়াছেন যে, “মগুল (নুর 
মণ্ডল) দক্ষিণ চক্ষু এবং দয় ধাহার অধিষ্ঠান, যাহা হইতে ভগবান্‌ 
যাজ্ঞবন্ধা শুরু বজুর্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভ্রেয়ীময় সেই হুর্ধাদেবকে 
প্রণাম করিয়। সপরিশিষ্ট শুক্ধ বজুরেরধদের খবি-ছন্দ £ দৈবতের অনুক্রমণ 
করিব। (১) 

তাহার এই কয়টি কথার মধো বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ-সন্বন্ধ পৌরাণিক 
আখ্যারিকার এবং উপনিষদ্বর্ণিত কতিপয় বিষয়ের নৃচন! হইয়াছে 
মাত্র । এই উক্তি হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে.তগবান্‌ যাজ্ঞবন্ধ্য ুর্ধা হইতে 
শুরু-য্তূর্েদ গ্গাভ করিয়াছিলেন | কি উপায়ে তিনি শুক্ু-যলুর্বেধদ 
পাইলেন, কেনই বা তাহার নূতন বেদপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, 
তাহার বিশ্দমাত্রও হুত্রার্থ হইতে বুঝা যায় না । বিষুপুরাণে (৩আ৫) 
আছে, ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন গুরু হইতে যজুর্ধ্বেদ অধ্যয়ন করিয়!, 
উহাকে সপ্তবিংশতি শাখার বিভক্ত করিয়াছিলেন, এবং বিভক্ত শাখাগুলি 


(১) ৩ মগ্ুলং মগ্ডলং দক্গিপমন্গিহাদয়ধাধিঠিতং যেন, শুক্লানি হজুষি 
ভগবান্‌ বাজ্ঞবক্ষো! ঘতঃ প্রাপ তং বিবন্বস্তং রীময়মর্চিমবস্তমতিধ্ায 

মাধ্ন্দিনীয়ে বাঁজসনেয়ফে বজুর্বেদাক়্ায়ে (সর্বেধে) সখিলে সুক্রিয়- 
খ্ষবি-দৈবত-চছল্দাস্যনুক্র মিব্যামঃ | 


শিব্য্দিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার শিষাদদিগের মধো ব্রহ্মযাতের পুত্র 
যাঁজ্বন্ধা নিরতিশয় ধর্মবিৎ এবং অতান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ ছিলেন এ সময়ে 
পধধিগণ কোনও বিশেষ প্রয়োজন সম্প।দনের অভি প্রায়ে নিপ্নম করিয়া- 
ছিলেন যে, নহামেরু মধো নির্ধারিত খমি-সমাজে ধিন্ন উপস্থিত না 
হইবেন, সাত দিবসের মধো তৎকর্তৃক ব্রদ্ধহতা! ঘটিবে। বৈশষ্পায়ন 
এই নিয়ম প্রতিপালন করিলেন না ; অতএব মপ্তরাত্র মধোই তাহার 
পদাঘাতে নিজের ভাগিনেয় মৃত্ামুখে পতিত হইল । তখন তিনি শাষ- 
দ্িগকে বলিলেন যে, তোমর! সকলে আমার পাপক্ষালনার্ধ ব্রহ্মহত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত কর। ইহাতে কোনও বিচার করিও না। অর্থা" সমর্থ 
বাক্তির জ্ঞানকৃত ব্রহ্ষহত্যাপাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিধি-কর্তৃক অনুষ্টিত 
হইবে কেন? ইত্যাকার সন্দেহ করিও ন1। 

তখন যাজ্ঞবন্কা বলিলেন, হে ভগবন্‌, এই সকল অল্পতেজ ব্রা্গণ- 
দিকে কেশ দিবার প্রয়োজন কি ? আমি একাই ব্রতাচরণ করিব। 

ইহাতে বৈশম্পায়ন অতান্ত কুদ্ধ ₹ইয়া যাজ্ঞবন্কাকে বলিলেন__হে 
ব্রাহ্মপাবজ্ঞাকারী ; এইসকল ব্রাঙ্ষণকে নিপগ্ডতেজ বলিয়া আত্তগ্লাঘা 
করিতেছ। তোমার মত শিষোর দ্বারা আমার কোনও প্রয়োজন নাই। 
পানা বি হা করিয়াছ, তাহা এখনই 
প্রত্যর্পণ কর। 


তখন যাজ্ঞবন্কা বলিজেন-আমি ভক্তিবশতঃই এমত বলিক্না- 
ছিলাম। কিন্তু তুমি বিপরীত বুঝিয়াছ। তোমার মত গুরুত্বারা 
আমারও কোন প্রয়োজন নাই । তোমা! হইতে যাহ অধায়ন করিয়।- 
ছিলাম. তাহা! এখনই পরিত্যাগ করিতেছি, এই বলিয়া! তিনি মুর্তিমান্‌ 
রুধিরাজ্ত যজুর্ধেদ উদ্গীর্ণ করিলেন । তখন বৈশম্পায়নের কয়জন শিষ্য 
তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সেই উদ্দগীর্ণ বেদ গ্রহণ করিলেন । 
( যাজ্ঞবক্ষা-ঝ্ভুঁক উদ্গীর্ণ বেদ কুষ্কবর্ণ হইয়! গেল । হাতরাং উহার 
নাম হইল কৃষ্যতূর্বেদ ।) তিত্তিরিফপে বদ গ্রস্ষণকারী শ্যাগণ 
তৈত্তিরীয় নামে পরিচিত হইলেন। বাঁহারা গুরুর আদেশে ব্রহ্হত্যার 
ব্রতীচরণ করিয়াডিলেন, তাহাদের নাম হইল চরকাধ্বযুর্ণ। 

এদিকে যাত্ঘবন্ধা প্রয়তচিত্তে হূর্যাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। 
তাহার স্তবে হুরধযাদেব সন্ধষ্ট হইয়া অস্বরূপ ধারপপুর্র্বক যাজ্ঞবন্কা-দমীপে 
উপস্থিত হইয়। বলিলেন-_হে হাজ্ঞবন্ধা ! তুমি বাঞ্ছিতবর প্রার্থন। কর, 


জ্ঠসখ্যা] 
তখন যাজ্ঞবন্ধ্ টি নধর! আমার গুরুতে যে  গুরতে যে বু নাই, 
অর্থাৎ তিনি যাহা অবগত নহেন, তাহা আমাকে প্রদান কর। 
অনস্তর হুর্ধযদেব বৈশম্পায়নের অজ্ঞাত “অধাতযাঁম” সংজ্ঞক য্ুঃ যাজ্ঞ- 
বন্ধাকে প্রদান করিলেন। বাজ্বক্ষোর যেসকল শিষা এসকল যজুঃ 
জধায়ন করিলেন, গাহাদের নাম হইল বাজী। কারণ ভগবান্‌ হুর্যাদেব 
যাজীর (অশ্বের) রাপ ধারণ করিয়া,এই সকল যু প্রদান করিয়াছিলেন। 
হূর্যা হইতে প্রাপ্ত নুতন বেদই "শুরুষজূঃ* নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল, 
কিন্তু বায়পুরাপের (৬১অ) মতে গল্পটির আকার অগ্রপ। উক্ত 
পুরাণে বলিতেছেন, যেসকল যন্জুঃ উচ্ছিন্ন হইয়া (অর্থাৎ বমন- 
সময়ে) আদিতামগ্ডলে গিয়াছিল, সেইগুলিই পাইবার জদ্ঘ যাজ্ঞবন্ধা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং হূর্ধাও তাহাই দিয়াছিলেন। পরস্ত হুর্যাদেব 
অন্তরাপ ধারণ করেন, নাই, বাজী হইয়াছিলেন যাজ্ঞবন্ধয। এই গল্পটি 
সরন্মাগুপুরাপেও স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ব্রন্মাগুপুরাপের এবং বায়ু- 
পুরাণের বচনগুলি একেবারে অভিন্ন । 

যাল্ঞবন্কা-সম্বন্ধে এই গল্পটি শ্ীমদ্‌ ভাগবতেও( ১২1৬ ) অতি সংক্ষেপে 
বর্ণিত ₹ইয়াছে! ভাগবতের আখ্যানাংশ বিঞুপুরাণের অনুরূপ | অধিকস্ত 
ইছাতে যাজ্ঞবন্ক “দেবরাতের” পুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। 
বিষুপুরাণোক্ত বাজ্ঞবন্ধাকৃত নূর্ধান্তব পদাময়, ভাগবতোক স্তব গদ্য। 
ভাগবতের মতে স্ৃর্ধাপ্রোন্ত শাখাগুলি “বাজসনি” নামে উক্ত হইন্লাছে। 
প্বাজসনি" নামের নিরুজিনির্দেশ করিতে যাইয়া টীকাঁকার শ্রীধরম্বামী 
বলিয্লাছেন, যে, অশ্র়পধারী রবি বাজ হইতে অর্থাৎ কেশর হইতে বেদের 
শাখাগুলি প্রদান করিয়াছিলেন, অথবা বাজে অর্থাৎ অন্তিবেগে শাখা 
নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। “রবিণা অশ্বরূপেণ বাজেভাঃ কেসরেভো! 
বাজেন বেগেন বা সংস্যপ্তাঃ শাখাঃ বাজসনীসংজ্ান্তাঃ শীখা ইতি বা।” 


শুরুষভূর্বেবদের পঞ্চদশশীখাকর্তী সম খধির নাম ভাগবতে উত্ত 
হয় নাই। এইমাত্র বল! হইয়াছে যে. “কাণৃ-মাধ্যন্দিন”" প্রভৃতি খধিগণ 
ঘাজ্যব্াক থিত পঞ্চদশ শাখা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 


বিষ্চপুরাণের মতে যজুর্ষেদের শাখা সপ্তবিংশতি। টীকাকার 
শ্ীধরস্বামী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যজুর্ব্বেদের সপ্তবিংশতি শাখা! 
প্রধান। ব্রঙ্গাণ্পুরাণে ইহার একাধিক-শত”খ্যক শাখা কখিত 
হুইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বিষুপুরাণের তৃত্ভীয়াধ্যায়ের 
পঞ্চামাংশে বজুর্ষেরেদের তৈত্তিরীয় এবং বাজি-শাখার প্রবর্তন ইতিহাসের 
সতিত কথিত হইতেছে। 


“পঞ্চমেহথ যুঃশাখাঃ কথান্তেহত্র সমাসতঃ। 
সেভিহাসং তৈত্তিরীয়ং বাজিশাখা-প্রবর্তনম্‌। 
৬ সপ্তবিংশৎ সপ্তবিধ্ধতিং যজুষঃ প্রধানশাখাঃ। 
বহ্ধাণ্ডে তু একাধিকশতমধ্বযুাশীথা! আপপ্তস্থোক্তাঃ।” 
ইহা হইতে বুঝ! যায় যে, বিষ্ুপুরাণে সপ্তবিংশতিদংখ্যক প্রধান 
বকুর্বেদশাখ! কথিত হইয়াছে । তন্মধো যাজ্ঞবন্কাপ্রোক্ত পঞ্চদশ শাখা 
গুরুষজুররদ, এবং অপর স্থাদশ শাখা কৃ্ণবুর্ষে । কিন্তু চরণবাহ- 
পরিশিষ্টভাষ্য বিষুপুরাণের এবং ভাগবত প্রসভূতির* বচন উদ্ধত করিয়া 
তাষাকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে যজুর্ধ্বেদের যে সপ্তবিংশতি 
শীখ। নির্দেশ করাএকইয়াছে ; উহ! প্রধান শাখার সংখ্যানির্দেশ মাত্র। 
্রক্ষাওপুরাণে বড়রশীরভিনংখ্যক শাখা বলা হইলছে। উহ! অবাস্তর- 
রশ বুঝিতে হইবে । গুরুজূর্েদের পঞ্চদশ শাখার সহিত 
মিলিত হইয়া মংখা। একশত এক। ইহাই আপপ্তশ্বাভি- 


যাজ্বন্্যের বেদোদৃগার 


শপ্পাশাপীপাী তাপস শশিলিনি তিতা ০ 


৭৯৭ 
মত। এই ব্যথা! হইতে বুঝা যায় যে, বজুর্কোদের বিজুপুরাপোজ 
সপ্তবিংশতিসংখ্যক শাখা যাজ্ঞবন্কাপ্রাপ্ত পঞ্চদশ শাখা হইতে ভিন্ন । 
যাজ্বন্ধাপ্রোক্ত শাখাগুলি “বাজসনেন্ট” নামেও পরিচিত হইয়াছে । 
শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগে ( ধাহা বৃহদারণাকোপনিষদ্‌ নামে প্রসিদ্ধ ) 
যাজ্জবন্ধাকে “বাজসনেয়"” নামে নির্দেশ কর! হইয়াছে । 


“আদিত্যানীমানি শুরক্লানি ফজংধি বাঁজসনেয়েন যাজ্ঞবন্ষেন! 
খ্ারস্তে ৷” ৫16৩৩ 


শুরুষজূর্ব্েদসংহিতার বাখ্যাকর্তী মহীধব “'বাজসনেয়” নামের 
নিরুক্তি দেখাইয়াছেন, ধিনি বাজের (অন্নের) সনি (দান) করেন তিনি 


বাজসনি। তাহার অপত্য, বাজসনেয় “বাজন্ত অন্ন্ত সনিদগানং 
ফন্ত সবাজসনিস্তদপতাং বাজসনেয়ঃ।” হুতরাং যাজ্জবক্ষোর পিতুর নাম 
বাজসনি। শুর্লুযজূরবর্েদের পঞ্চদশ শাখাকর্তা খষিদিগের নাম বাযু- 


পুরাণে এবং ব্রহ্ষাওপুরাণে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যরথা-_ 


প্যাজ্যবন্ধান্ত শিষ্যান্তে কণ -বৈধেয়-শালিন:। 
মধান্দিনশ্চ শীপেয়ী বিদগ্ধ শ্চাপ্য উদদল2। 
তাম্ায়ণশ্চ বাৎভ্তশ্চ তথ! গালব-শৈষিরী | 
আটবী চ তথ! পরী বীরণী স পরায়ণ: ॥ 
ইত্যেতে বাজিনঃ প্রোক্তা; দশ পঞ্চ চ সংস্কৃতা: ॥ 


(বায়ু পু। ৭১ অ২*। ব্রহ্মাগ্পু অনুসঙ্গ পাঁদ। ৬৫ অ। ২৬-২৭) 
কণ, বৈধেয় শালী মধ্যন্দিন শাপেয়ী বিদগ্ধ উদ্দল তান্রায়ণ বাংন্য 
গ্রালব শৈষিরী আটবী পর্ণী বীরপ্ী ও পরায়ণ; যাজ্ঞবক্কোর এই পনর জন 
শিষ্য বাক্তিনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 


তবেই দেখা যাইতেছে যে, মূল গল্পটির ধকা সন্বেও বিভিন্ন পুরাণে 
গল্পের ডাল পাল! নানারূপ হইয়া! পড়িয়াছে | ইহাতে মনে হয়, ইতিহাস 
নামে যাহা সংস্কৃত সাহিত্যে অভিহিত হইয়াছে, অন্ধকার যুগের সেই 
লোৌকপরম্পরাপ্রাপ্ত গল্প বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নিবদ্ধ, পুরাণ উপ- 
পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। কালের আবর্তন-বশতঃ আখ্যানীং- 
শের কথঞ্চিৎ বিকৃতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 
কিন্ত এই ইতিহাসাংশ উপেক্ষার যোগ্য নহে । কারণ বেদ হইতে 
পুরাণ পর্যান্ত এমন গ্রস্থ নাই, যাহাতে উহার প্রভাব বিস্তু ত হয় নাই। 
নিরুক্ত গ্রন্থে নিরুক্তসম্মত ব্যাখ্যা! প্রদর্শনের পর “'এতিহাসিকান্ত” বলিয়া 
পৌরাণিকগল্পসম্মত ব্যাখ্যাও প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই ইভি- 
হাঁসের সামঞ্রন্ত রক্ষা বড়ই কঠিন । অনেক বিষয়ই নিতান্ত প্রহেলিকাময় 
প্রতিভাত হুয়। বেদোদৃগারবিষয়ক গল্পের সামগ্র্ত রক্ষা কত দুর সম্ভব 
হয়, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন । কারণ- পুরাণবচন সাক্ষ্য দান 
করিতেছে যে, যাঁজ্ঞবন্ক্য হৃর্ধ্য হইতে নুতন বেদ পাইয়াছিলেন। যাহ! 
পাইয়াছিলেন, তাহ! তাহার গুরুর অবিদিত। প্রাপ্ত বেদের “অযাতাম” 
বিশেষণ সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুরুযজুরবদের মন্ত্র 
সংহিতায় এবং ব্রান্মণে যেসকল মন্ত্র নিবন্ধ হইয়াছে; কৃঞ্ণবনূর্বেবেদের 
তৈত্তিরীয় সংসহতায় ব্রাক্গণে এবং খখেদ সংহিতা ্স্ৃতিতেও মেই মন্ত্র 
গুলি অবিকল দেখিতে পাঁওয়। যায়। 
যেমন,_মানস্তোকে" ইত্যাদি মন্ত্র বাজসনেয়সংহিতায় আছে। 
অথচ খ্বথ্েদ ১৬৪1৮ তৈত্বিরীয় ৩1৪1১১।২। ত্রাম্বকং য্সামহে ইত্যাদি। 
বাজসনেয় ৩৩৬। মৈত্র্যায়নীসংহিতায় তৈত্তেরীয়ং এইরূপ অনেক মন্ত্রই 
কৃফ্ততূরবেদে, শুরু যতূর্বেদে এবং অথর্ব সাবেদ, প্রতৃতিতে অভিন্ন। 


রাজপথ 


শ্রী উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । 


[ ৩১] 

কয়েকদিন পবে একদিন বারে জয়ন্তীর নিব্রাভঙ্গ 
ইয়া মনে হইল পাশের ঘরে কেহ জাগ্রত বহিয়াছে | 
সমমিক্টা এব* বিম্লা তথায় একত্রে শয়ন কবিত। নকছু 
পৃর্নে ঘড়িতে চুইটা বাজ্িয়াভে, জয়ন্তী তাহা শুনিয়া 
চলেন । শযাঁচাগ কবিয়া মাঝেব খোলা দ্বার দিয়া 
অপর কক্ষে শযা প্রানে উপস্থিত হইয়া জয়ন্তী দেখিলেন 
ম্থমিন্রা জ্ঞাগিষা রহিযাছে । 

“এছ বাত্রে ছ্েগে বয়েছিস্‌ স্থমিত্া ? কোনো অস্গখ 
কবেনি ত ?” 

সুশিত্রা বলিল, “না, অস্তথ কিছু করেনি |” 

পরবে জেগে রয়েছিস্‌ যে ?” 

«কেমন যেন গরম হচ্ছে ; ঘুম ভচ্ছে না|” 

পএপর্যান্ত একবাব৭ ঘুমোস্নি ?” 

একট ইতস্তত করিয়া মুছু হাসিয়া স্মিত্রা বলিল, 
না|? ৃ 

ব্যস্ত হইয়া জয়ঙ্গী বলিলেন, “সে কি রে! রাত ছুটো 
বেজে গেল, আর এপর্যান্ত একটও ঘুমোস্নি ! এই 
মাঘ মাসে এত গবম হচ্ছে কেন ?” 

স্থমিরা তেম্নন মু তালিয়া বলিল, “ও কিছু নয় মা। 
আব একট পরেই ঘুম হবে অখন। তুমি ব্যস্ত হোয়োনা, 
শোওগে |”, 

এ প্রবোধ-বাঁক্যে নিরন্ত না হইয়া জয়ন্তী স্বমিত্রার 
ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন বিন্দু-বিন্দু ঘর্শে ললাট 
ভরিয়া গিয়াছে । মাঘ মাসের শেষ; শীত তখনও কিছু 
ছিল বলিয়! বিজলী পাখাগুলা বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে । নিজের 
ঘর হইতে একটা! হাত-পাখা খুঁজিয়া আনিয়া স্থমিত্রার 
নিকটে বসিয়া জয়ন্তী ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে 
লাগিলেন । 

স্থমিত্রা ব্যন্ত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "না মা, ও 


করুলে আরো আমার ঘুম হবে না! তুমি শোওগে? 
পাচ মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব ।” 

স্থমিত্রার মাথা হাত দিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া 
জয়ন্তী ন্নেহার্ কণ্ঠে বলিলেন, “ুমো স্থমিক্রা, ঘুমো ! পাচ 
মিনিট জেগে বসে? হাওয়া করলে আমি মারা যাব না। 
আট বচ্ছর বয়সে তোমার যখন টাইফয়েড, হয়েছিল 
তখন যে হামযা করতে কর্‌তে সমস্ত রাত শেষ হ'য়ে যেত। 
তখন ত” আর তুমি আমাকে শুতে পাঠাতে না !” 

মৃদু হাসিয়া স্থমিত্রা বলিল, “আচ্ছা, তবে একটু হাওয়া 
কর, কিন্ত বেশীক্ষণ বসে থেকো না মা, আমি ঘুমিয়ে 
পড়লেই উঠে "যেয়ো ।” তাহার পর সে পাশ ফিরিয়া 
নিবিষ্টমনে শয়ন করিল। 

হাওয়। করিতে-করিতে জয়ন্তী স্থমিত্রীর মুখের দিকে 
একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত মুখটা দেখা যাইতে- 
ছিল না, যে-টুকু দেখা যাইতেছিল তাহাও স্তিমিত 
আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু জয়ন্তী তাহারই 
মধ্য স্থগভীর বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলেন । 
কশ-করুণ মুখের নিঃশব্দ আর্ততার দিকে চাহিয়া চাহিয়া 
জয়ন্তীর চক্ষে জল আসিল! মনে হইল যেন সরস 
ক্ষেত্রের লতা, উৎপাটিত হইয়া শুষ্ক ভূমিতে রোপিত 
হওয়ার পর, অবসন্ন হইয়া পড়িগাছে । এখন নি:শেষ 
করিয়। জেহরস সিঞ্চন করিলেও যদি সপ্তীবিত না হয় এই 
আশঙ্কা সহসা মনে উদয় হইবামাত্র জয়ন্তীর নিংশ্বাস রুদ্ধ 
হইয়া আসিল! 

স্থমিত্রা নিত্রিত হইবার পরও জয়ন্তী বহুক্ষণ চিন্তাবিষ্ট 
হইয়া তাহার পার্শে বসিয়া রহিলেন। তিনটা বাজিবার 
পর শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু বাকি রাতটুকু আর 
ভাল নিদ্রা হইল না, চিন্তায়-চিন্তায় কাটিথ্বা গেল। 

পরদিন প্রাতে জয়ন্তী স্ুমিত্রার বিষয়ে বিমলার নিকট 
নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন। 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


-স্পোস্পস্পিিসপি 


_ বিমলা বলিল, "ঘুম ভাঙিলে আমি প্রায়ই দেখি 
মেজদিদি জেগে আছেন। জিজ্ঞাসা করুলে বলেন, গরম 
হচ্ছে। তা ছাড়া,__” কথাটা বলিতে গিষা বিমল] 
থামিয়া গেল। প্রশ্নের বহিভূত কোনও কথা ন। বলাই 
উচিত বলিয়া তাঁহার মনে হইল। 

' জয়ন্তী কিন্তু সাগ্রহে প্রশ্থ করিলেন,"তা ছাড়া কি?” 

তখন স্তগত্যা বিমলা বলিল, “ত1 ছাড।, প্রত্যহ 
শোবার আগে আর ঘুম ভাঙার পর দক্ষিণমুখো হয়ে 
হাত জোড করে? মেজদিদি অনেকক্ষণ প্রণাম করেন ।” 

সবিস্ময়ে জয়ন্তী বলিলেন, প্প্রণাম করে ? কাকে 
প্রণাম করে 1” 

প্রশ্ন করিয়াই কিন্ধ জয়ন্তীর মনে সস; একটা কথা 
বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইল। তাহার পর সঙ্গে-সঙ্গেই 
তৎসংক্গ্ন আর-একটা কথ! মনে হওয়ায় নিজ অনুমানের 
সত্যাসতা নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ত আগে 
উত্তর দিকে মাথা কবে" শুতে, দক্ষিণদিকে মাথা করে" 
কবে থেকে শুচ্ছ 1 

বিমল! বলিল, “মেজদিদি এঘরে শুতে আরম্ভ করে 
গর্যান্ত $ প্রথম দিনেই মেজদিদি বালিশ উত্তরদ্িক্‌ থেকে 
দক্ষিণদিকে করে" দিয়েছিলেন |” 

জয়ন্তী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। 
দক্ষিণ মুখ হইয়া! স্থমিত্র/ যে আলিপুর জেলে অব্রস্থিত 
স্থরেশ্বরকে প্রণাম কবে এবং উত্তর পিকে মাথা করিয়া 
শয়ন না করিবার উদ্দেশ্য স্বরেশ্বরের দিকে পদ প্রসারিত 
করিয়া শয়ন ন! করা, তছিষয়ে তাহার আর কোনও সংশয় 
রহিল* না। ভারাক্রান্ত-চিত্তে জয়ন্তী গৃহকশ্মে লগ্ন 
হইলেন। 

সমস্তদিন ঘুধিতে-ফিরিতে জয়ন্তী ন্থমিত্রাকে লক্ষ্য করি- 
লেন। যতবার যতভাবে তাহাকে দেখিলেন,তুতবারই মনে 
হইল- পূর্বের সে স্থমিত্রা আর নাই $ মনে হইল তাহার 
হান্তদীপ্ত মুখ-মগুল *বিষাদের স্স্ম ছায়া পড়িয়াছে। 
চক্ষের উজ্জল ঘনকষ্ণ তারকা ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং 
তট” হইতে জলক্রোতের মত, সমস্ত দেহ হইতে স্বাস্থা 
এবং সৌষ্টব দুরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে ! 
স্থমিত্রার স্তব্ধ গভীর আকুতি নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্তী 


রাজপথ 
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»পেপাপাীশশি৩ --শীশীশীশী 


মনত হইলেন, স্থামত্ার হাস্য-করুণ রড শোঁিয়। জয়স্তীর 
চক্ষে জল আদিল! 

তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া জয়ন্তীর হানয়ে ক্রোধ, 
অভিমান, সঙ্কোচ, দার্টয প্রভা ঠ বিভিন্ন মনোবৃত্তিব সহিত 
মাতৃ-স্সেহের দ্বন্ধ চলিল। অবশেষে বনু বাধ। এবং দ্বিধা 
অতক্রম করিরা মাতৃ-ন্সেংই জয় লাভ করিল। 

বৈকালে গা ধুয়া স্থমিত। 'আান-ঘর হইতে বাহির 
হইতেই জয়ন্বী তাহাকে নিক কক্ষে ডাকিয়া ভাইয়া 
গেলেন। 

কক্ষে প্রবেশ করিয়া ওৎস্থকোর সহিত হ্থমিত্রা বলিলঃ 
“কি মা।” 

জয়ন্তী স্েংভরে স্থমিত্রার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে 
বলিলেন, “এমন খোগ! হ'য়ে যাচ্ছিস্‌ কেন হ্মিত্রা |” 

মাতার কথা শুনিয়া স্থমিত্রা হাসিয়। ফেলিল; বলিল, 
“এই কথা মা! আমি মনে করছিলাম কত বড় কথাই 
ন] শুনব!” তাহার পর নিজের দেহের উপর একবার 
দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, “রোগা হ'য়ে যাচ্ছি। কই আমি ত 
কিছু বুঝ তে পারিনে ।” 

“আমি যে বুঝতে পারুছি ! রাত্রে ঘুম হয় নাকেন? 
বল্‌ দেখি?” 

সুমিত্রা হাসিক্সা বলিল, “ঘুম ইবে নাকেন? ঘুম 
হ'তে দেরি হয়। 

সনির্ববন্ধে জয়ন্তী বলিলেন, “কেন দেবী হয় সেই 
কথাই ত জিজ্ঞাসা কর্ছি । শোন্‌ স্থমিত্রা! আমি তোর 
মা, আমার কাছে কোনা কথা লুকোস্নে ! বাপের 
সঙ্গে দেশোদ্ধারের পরামর্শ করুতে হয় করিস্‌, কিন্তু স্থখ- 
দুঃখের কথাটা তোর মার জন্তেই রাখিস! তুই সত্যি 
করে? বল, কেন তুই এমন শাকয়ে যাচ্ছিস। এই শীতের 
রাত্রে গরমই বা তোর কেন হয়, আর ঘুমই বা, কেন হয় 
না আমাকে খুলে? বল্‌! মিথ্যে কথা বলিস্নে 1” 

সমিত্র! বলিলঃ “মিথা! কেন বল্র মা? মিথ্যা কথা 
কখন ত তোমার কাছে বলিনি ।” 

“তবে বল্‌” ৪ ঙ 

একট চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর মুখ তুলিয়া 
চাহিয়া শ্মিতমুখে ক্ুমিত্রা বলিল, “দিনের বেলা কাজে- 


৮৩০৩ 


কম্মে তত বুঝতে পারিনে। কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয্বেই 
কিরকম গা জালা করতে আরম্ভ করে। আমার বিশ্বাস 
মা, এ বিলিতী কাপড় পরে” শোবার জন্ঘে হয়। বিলিতী 
কাপড়ের চেয়ে খদ্দর অনেক মোটা, কিন্তু খদ্দর পরে কখন 
ওরকম গরম হত না। এ আমি তৈরী করে+ বল্‌ছিনে, 
মা, যা হয় তাই বল্‌ছি।” বলিতে-বলিতে সুমিত্রার চক্ষু 
ছলহল করিয়া আসিল। ব্যথিত হইয়া জয়স্তী বলিলেন, 
“তবে খদ্দর পরেই শুস্নে কেন? আমি ত খদ্দর 
পর্তে মানা করিনি” 

“তা করনি? কিন্ত আজ-কালকার খদ্দর পরা ত, 
শুধু কাপড় পরা নন মা, এ একটা ব্রত। এর মধ্যে 
ছোয়াছুত চলে না।” 

জয়ন্তী শ্মিতমুখে বলিলেন, “তোরাও ছোয়াছুত 
মানি নাকি ?” 


স্ুমিত্রা বলিল, “মানি বই কি, মানবার কারণ * 


যেখানে থাকে সেখানে মানি। তুমি যেমন মা, পূজো 
কর্বার সময়ে দিশী গন্ধ-পুষ্প দিয়ে পূজো কর, নিষিদ্ধ ফুল 
দিয়ে কর না, তেম্নি দেশ-পৃজার পুষ্প-পান্ত্রে শুধু খদ্দরই 
চলে, বিলিতী কাপড় চলে না।” বলিয়া স্থমিত্রা নিজের 
বাকৃপটতায় পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। জনবস্তীর 
মনে তর্কের 'ম্পহা জাগিয়া উঠিল। বিমান-বিহারীর 
সেই বহু ব্যবহৃত ঘুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিলেন 
“তোমাদের একথাটা আমি একেবারেই বুঝতে পারিনে। 
ব্রাহ্মণ-চগ্ডাল যখন এক-পঙ.ক্তিতে চালাতে চাচ্ছ, তখন 
দিশী-বিলিতীর ছোয়াছুত চলবে না কেন? মাহ্ষের 
জাত যদি উঠিয়ে দিতে পার, তখন দেশের জাত কেন 
উঠিয়ে দেবে ন7? জাতের সঙ্গে জাত মিশতে পার্লে 
দেশের সঙ্গে বিদেশও মিশতে পারে।” 

এযুক্তির বিরুদ্ধে স্থরেশ্বর যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া- 
ছিল তাহা স্থমিত্রার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, 
“দ্ধেশের সঙ্গে বিধেশ নিশ্চয়ই মিশতে পারে, কিন্তু তার 
জন্যে সত্যিকার দেশ থাক দর্কার। তোমার দেশের 
সব জিনিসই যদি বিদেশী হয়, তা হলে তোমার দেশও 
বিদেশ হয়ে যায়। সেইজন্যে প্রথমে দেশ গড়ে” তুলতে 
হবে, আর তার জন্তে বিদেশী মশল! ব্যবহার করুলে 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩৩১ " 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চল্‌বে না। দেশে যখন দবৃকারের মত দ্রিশী কাপড় তৈরী 


'হবে তখন সখের মত বিলিতী কাপড় ব্যবহার কর্‌লে 


কোনও দোষ হবে না।” তর্ক করিবার সমস্ত আগ্রহ 
সহসা পরিহার করিয়া জয়স্তী বলিলেন, “আচ্ছা দেশের 
পূজো যেমন করে' তোমার কর্‌তে ইচ্ছে হয়, তেম্‌নি 
করে'ই কর, আমি আর কিছু বলব না। যাও এ-সব 
কাপড় ছেড়ে তোমার খদ্দরের কাপড় পরে” এস। আর 
বিপিনকে দিয়ে খন্দরের শাড়ী সেমিজ আর জামা যদি 
কিছু দরকার থাকে আনিয়ে নাও ।” 

জয়স্তীর কথায় নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া হমিত্রা ক্ষণ- 
কাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, “কেন 
মা? আমার ওপর রাগ করে” একথা বলছ ?” 

জয়স্তী শ্মিতমুখে বলিলেন, “যখন মা হবে, তখন 
বুঝবে যে সস্তানের ওপর রাগ করে; মা কত কথা বলে!” 

“তবে বিরক্ত হ'য়ে বলছ বুঝি ।” 

জয়ন্তী ভ্র-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “কি বিপদ! 
বিরক্ত হব কেন ?” 

“তবে অভিমান করে” বলছ 1” 

এবার জয়স্তী সহসা! উত্তর দিতে পারিলেন না, কার: 
কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল। প্রবল ঝটিকায় যেমন 
বড়-বড় গাছ-পাল ভাঙিয়া পড়ে কিন্তু ক্ষুত্র দুর্ববাদল 
বাচিয্া থাকে, তেম্নি মাতৃ-ন্সেহে কঠোর এবং প্রবল 
যাহা কিছু সবই ক্ষয় পাইয়াছিল, শুধু অভিমানেরই সামান্ 
অবশিষ্ট ছিল। 

জয়ন্তীর দ্বিধাভাব লক্ষ্য করিয়া স্থুমিত্রা বুলিল, 
“তোমাকে অসস্তষ্ট করে, আমি এ-সব কিছুই কখুব না 
বলে, স্থির করেছি। ননে কষ্ট পেয়ে তুমি আমাকে কিছু 
করতে বোলো,না মা! কিসের জন্তে তোমার অভিমান 
হ'ল আমাকে বলো?” 

কন্তার নিকট হইতে এ অন্ুরক্তির কথায় অভিমানটা 
বৃদ্ধি পাইলেও জয়ন্তী হাসিতে, হাসিতে বলিলেন, “আমি ত 
আর তোমার মত মেয়ে নই যে' মার ওপর অভিমান 
করে, মার মনে কষ্ট দেবো ।» ০ 

বিম্মিত হইয়া স্থমিত্রা বলিল, “কেন মা, আমি 
তোমার ওপর কি অভিমান করেছি ?, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


- স্পা শিশীশশিপাশিপাশীশিশীশি শিশীশীশীশীশিশাশিতিটি 


জয়ন্তী স্মিতমূখে কহিলেন, “না কিছু করনি, এমনিই 
বঙ্গছি। মনে-মনে বলিলেন, “আবৃষ্বীর সাম্নে দাড়িয়ে 
একবার চেহারাটা ভাল করে» দেখলেই বুঝতে পাবুবে 
কি করেছ।, র | 

স্থমিত্রা যখন স্থির বুঝিল যে জয়ন্তী পরিহাস করি 
তেছেন না, সত্য-সত্যই তাহাকে তাহার অভিপ্রেত 
জীবন অবলঞ্গন করিতে বলিতেছেন, তখন আর তাহার 
আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বহুমূল্য অপহৃত সামগ্রী 
ফিরিয়া পাইলে" যেরূপ আনন্দ হয় ঠিক সেই আনন্দ 
স্থমিত্রা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন । 

সে প্রফ্ু্মুখে বলিল, “আজ থাক্‌ ম, কাপ একেবারে 
স্নান করে” আমার ঘরে ঢুক্ব। সেখানেই আমার স্যপ্ত 
কাপড়-টাপড় আছে।” 

এ-কয়েক দিন স্থখিত্রা তাহার কক্ষে একবারও প্রবেশ 
করে নাই। ঙ 

জয়ন্তী সহাস্য-মুখে কহিলেন, “না বাপু, তুমি আজই 
তোমার খদ্দরটদ্দর পরো । মিহি কাপড় পরে” আবার 
আর-এক রাত গরমে ছটফট করুবে, তার চেয়ে তোমার 
ঠাণ্ডা €মাটা কাপড়ই ভাল । 

স্থমিত্র! হাসিতে-হাঁসিতে বলিল, “আজ মিহি কাপড়েও 
গরম হস্ত না মা।? 

জয়ন্তী শ্মিতমুখে বলিলেন, “তা জানি। ব্রাপের 
বাড়ী যাবার দিন স্থির হ'য়ে গেলে তখন আর খেয়েদের 
্বশুরবাড়ী খারাপ লাগে না“ 

কিছু উত্তর না দিয়া স্থমিত্রা উপমার উপযোগিতায় 
হাসিতে লাগিল । * 

তাহার পরিধানে একটা শাস্তিপুরী শাড়ী ছিল, তৎ- 
প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, “ছেলে-বেলা থেকে 
আজ-পধ্যন্ত এসব কাপড় দিশী কাপড় বলে'ই আমরা শুনে” 
আস্ছি, তোমাদের হাতে পড়ে" আজ এসব বিলিতী হ'য়ে 
গেল !” % ৪ 

স্মিত্রা ্মিতমুখে বলিল, “হাতে প্রড়ে? না মা, বিবে- 
চনীয় পড়ে । দিশী স্থতো না হ'লে দ্িশী কাপড় হ*তেই 
পারে না । বিলিতী সুতো বুনে' যদি দিশী কাপড় হ'ত 
তা হলে কাঠালের রস দিয়ে আমসত্ত হবারও কোন 
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গ্কাধা নেই, আর টেম্সের জলকেও গঙ্গাজল বলা যেতে 
পারে” 


[ ৩২ ] হত, 

ক্ষণকাল পরে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিয়া হাসিতে- 
হাসিতে ুমিত্রা আপিয়া ছুই হস্তে নয়স্তীর পদধূলি লইয়। 
মাথায় দিল। 

জয়ন্তী চাহিয়া দেখিলেন রৌদ্রদগ্ধ অবসন্ন শস্য-ক্ষেত্রের 
উপর বর্ষপোন্থুখ শ্ামল দেখ আসিন| দাড়াইলেই শরনা- 
শীর্ষ যেমন ঈষৎ সতেঙ্গ হ্ইয়| উঠে, স্থমিত্রার শীর্ণ-শ্লখ 
দেহের উপর তেমনই একট! মতেজত। উপস্থিত হউরাছে । 
ঘেন একরাত্রির বর্ণেই সম্তপূ রজনীগন্ধ। জীবনশীশক্তি 
পাইয়াছে! 

জয়ন্তীর প্রতি সানন্দ দৃষ্টিপাত করিয়। স্থমিত্রা বলিল, 
মা, “তোমার অঙ্মতি পেয়ে খদ্দর পরে" আজ যেমন, 
আনন্ধ হচ্ছে এমন একদিনও হয়নি! ইচ্ছা! হচ্ছে যে 
একেবারে চব্কার প্রথম স্তে। দিয়ে তোমার জন্তে 
একখানা শাড়ী করিয়ে নিই 1” 

জয়ন্তী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “আমাকে এত 
নাকাল করেও যদি সাধ না মেটে তা! হ'লে তাও দিয়ে|! 
এখন চলো, বাপের মেয়ে বাপের হাতে দিয়ে আমি!” 

ছেলেমান্থষের মত ছুই বাহু দ্বারা জয়ন্তীর কণ্ঠবেষ্টন 
করিয়৷ ধরিয়া স্মিত্রা বলিল, “কেন মা ?--আমি কি 
মা”রও মেয়ে নই ?” 

মুখে জয়স্তী কিছু বলিলেন না, মনে-মনে বলিলেন, 
“মার মেয়ে কি না তা জানিনে, কিন্তু তুমি মা'র 
মাষ্টার !” 

ভিতরের দিকে দ্বিতলের বারাণ্ডায় 'প্রমদাচরণ পদচারণ! 
করিতেছিলেন। জয়ন্তী স্থমিত্রাকে লইয়া তথায় উপস্থিত 
হইয়া বলিলেন, *এই নাও তোমার মেয়ে ফিরিয়ে দিতে 
এসেছি 1» 

স্থমিত্রা হাসিতে-হামিতে পিতার সম্মুখে উপস্থিত 


,হইয়। প্রণাম করিয়া টাড়াইল। রর 


স্থমিত্রার পরিবপ্তিত বেশ কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়। 
প্রম্দাচরণ বিমূড়ভাবে বলিলেন, “তার অর্থ?” তৎপরে, 


৮০২ 


অর্থ-ভেদ করিবার €কানও চেষ্টা না করিয়া যেখানে অর্থ-' 
ভেদবের কোনও সম্ভাবনা ছিল ন! তথায়, অর্থাৎ জয়ন্তীর 
মুখের উপর, পরম বিন্ময়ের সহিত নিঃশবে চাহিয়া 
রহিলেন। 

অগত্যা কথাটা! জয়স্তীকে বুঝাইয়! দিতেই হইল। 

তখন স্থমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণের 
মুখ উজ্জ্বল হইগ্ল। উঠিল। স্থমিত্রার মন্তকে হস্তার্পণ করিয়া 
শ্মিতঙ্গখে কহিলেন, "প্রথম দিন আমি একটু বিচলিত হ'য়ে 
পড়েছিলাম, কিন্তু তার পরই মনে হয়েছিল যে এইরকমই 
একট! কিছু অবশেষে ঘটবে, আর তার জন্ত আমি বাস্ত- 
বিকই অপেক্ষা কর্ছিলাম। স্থমিত্রা যেপথ অবলম্বন 
করেছিল আমার মনে হয় সে একটা উৎকৃষ্ট পথ। শক্তিকে 
আরত্ব কর্তার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে শক্তির বিকুদ্ধা- 
চরণ না-করা। বিরুদ্ধাচরণে শক্তি নিজেকে প্রবল কর্‌- 
বার স্থবিধা পায়।” বলিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া হাসিতে 
লাগিলেন। 
_ আরক্ন্মিতমুখে জয়স্তী বলিলেন, “এখন তোমরা 
স্থুবিধা পেয়েছ, এখন যা বল্বে সবই সহ করতে হবে। 
তোমার মেয়ে ত বলেছে যে আমাকে খদ্দর পরাবে 1” 

পুলকিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তাই ত! দণ্ড 
বিধানও যে হ'য়ে গিয়েছে দেখছি! তুমি কি বল্লে?” 

স্থমিত্রার প্রতি "দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে-হাসিতে 
জয়ন্তী বলিলেন, "কি আর বল্ব ! বল্লাম, বখন তোমার 
দিনকাল পড়েছে তখন যা বল্বে তাই করুতে হবে ।” 

প্রসন্নমুখে প্রমদীচরণ বলিলেন, "তুমি আমাকে আমার 
মেয়ে ফিরিয়ে দিতে এসেছ জয়ন্তী, কিন্ত বাস্তবিক তা 
সত্যি নয়, তুমিই তোমার মেয়েকে আজ ফিরে? পেয়েছ! 
পাওয়া মানে শুধু হাতের মধ্যে পাওয়া নয়, মনের মধ্যে 
পাওয়াই আলল পাওয়া 1” তৎপরে স্থমিত্রার দিকে 
ফিরিয়া বলিলেন, “তোমার পক্ষে আঙ্গ একটা শুভদিন 
স্বমিত্রা! আমি আশীর্বাদ করি তোমার জীবন সার্থক 


প্রবাসী-_-আশ্িন, ১৩৬১ 
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আর সফল হোক! এখন থেকে জননী আর জন্মভূমি 
উভয়কেই তুমি স্থস্থমুনে সেবা করতে পার্বে । তোমার 
জীবনে আর কোনও গোলযোগ রইল না!১, 

জয়ন্তী মুখে কিছু বলিলেন না, মনে-মনে বলিলেন, 
“তুমি বাপ, তুমি আর কত বুঝবে! এখনও একটা বিষম 
গোলযোগ বাকি রইল!” 

কয়েকদিন পরে স্থরমা বেড়াইতে আসিয়াছিল । সমস্ত 
কথা শুনিয়া সে অয়ন্তীকে কহিল, “ঠাকুর-পোও ত 
অনেকটা স্বদেশী হ'য়ে এসেছে, এইবার তা৷ হ'লে স্থমিত্রার 
বিয়ে দাও নামা! এখন সম্ভবত্তঃ স্থমিত্তা বিয়ে করুতে 
রাজি হবে। বলো ত এই ফাগুন মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা 
করি।” 

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা-ও কখন হয়? 
ছেলে-জামাই দেশে না ফির্‌লে হ'তেই পারে না। তা 


ছাড়া, খন্দর ছাড়াতে গিয়ে যেশিক্ষা আমার হয়েছে, এখন 


আমি আর কোনও কথা তুল্ছিনে! আগে ওর শরীরটা! 
ধাতে ফিরে* আম্বক তার পর অন্ত কথা ।» 

অনেক কথা আন্দাজি আন্দাজি মনে ভাবিয়া লইয়া 
স্থরম! বলিল, “স্থরেশ্বরের সঙ্গে স্থমিত্রার বিয়ে ছেওয়ার 
কথাও কখন কখন ভাবে! কি মা?” 

স্থরমার কথ শুনিয়া চমকিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, 
"ক্ষেপেছিস্‌ নাঁকি। তা-ও কখন হয়!” তাহার পর অন্ত- 
মনস্ক হইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তা কখনই হবে 
না, তবে স্বরেশ্বর জেল থেকে খালাস হবার পর স্থৃমির 
বিয়ে হওয়া ভাল। এ যেন সে মনে না করে যে স্থরেশ্বর 
জেলে রয়েছে বলে আমরা তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে 
দিতে চাচ্ছি।” , 

স্থরমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সে কথা ঠিক 


বলেছ মা।” 
» (ক্রমশঃ ) 





বায়ু-মগুল উর্ধে কত দুর বিস্তৃত? 


আষাঢ় মংখা। 'প্রবানী'র বেতালের বৈঠকে মীমাংসার বিমান-পোত 
ও আহ্বিকগতির প্রসঙ্গে একজন লেখক লিখেছেন যে,পৃথিবী থেকে প্রায় 
৪৫ ক্রেশ (৯৯ মাইল) উর্ধ পর্যান্ত্র বাযু-মণ্ড্; আর-এক লেখকের 
মতে এই বায়ু-মগ্ডুলের গী।ত! প্রায় ৫* মইল। 
এতদিন জান! ছি, এই বায়ু-মণ্ঙস উদ্ধে প্রায় ১** মাইল গিয়ে 
শেষ হয়ে গেক্কে ; এই ১০৭ মাইলের পর জড়-্রগতের কোন আন্তত্ব 
নেই, কেবল ফাক! বাযুহীন বিশাল শুন্ক (1১970 20700] ) 
বিরাজ করছে! (মবস্থা এই বাযুহীন অনন্ত শৃষ্টের মাঝে মাঝে, সমুদ্রে 
বিন্দুবৎ, গ্রহ উপগ্রহ প্রস্তুতি জড়-জগং নিভ্র-নিজ বাযু-মগুলে আবৃত 
হ'য়ে ঘুরে? ঘুরে' বেড়াচ্ছে ।) এই ১** মাইলের মধ্যে আবার প্রথম 
৫* মাইলের পর বাতাস এত বেশীরকম পাতলা! (1%/:6200) হ'য়ে 
গ্রেছে যে এই ৫* মাইলের পর যে-বাজীদ আছে তাকে সাধারণত: 
আমরা গণা বলে'ই ভাবিনে। 
বায়ুমণ্ডলের গভীরতা সম্বন্ধে সম্প্রতি বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতিষিন্ঠ 
আববে মোরো! (481))0 010/52,0 ) অভিনব মত প্রকাশ করেছেন, 
তার বিবরণ জুনের 'পপুউল৷র সায়েন্স্‌ মান্থ লিতে বেরিয়েছে । 
তিনি জানিয়েছেন যে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এরূপ হৃচিত হয় 
যে বাযুস্তরের গভীরত! প্রা ৫৪* মাইল। অবশ্থ বাযু-মণ্ডলের উপর- 
অঞ্লর বাতাদের সঙ্গে, আমর! যে-বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে থাকি, তার 
সঙ্গে *সাদৃশ্ত খুবই কম। এই জ্যোতিষিকের মতে প্রায় ১* মাইল 
উচু পর্যন্ত বাতাস পাওয়া! যায়। সাধারণ বাতাস যার সাথে আমাদের চেনা- 
পরিচয় আছে মার য| প্রধানত: অক্দিজেন্‌, নাইট্রোজেন, কার্ধধনিক্‌ 
এনিড.ও ছু" চার্'ট বিরল গ্যাসের (10 108) মিশ্রণে গঠিত। 
অবষ্ঠ অক্মিজেনের পরিমাণ, যতই উপরে যাওয়! যাঁয়, ভতই কমতে 
থাকে ; উড়ো-জাহীজ-চালক ও উচু পাহাড়-চড়িয়ের1 এ-রকমই বলে' 
থাকেন। ১* মাইল্লের পর থেকে প্রায় ৬* মাইল উচু পর্যন্ত বায়ু 
মণ্ডলের প্রধান উপাদান নাইটোজেন; এ-অঞ্চলে বড়-ঝাপটা ব। 
জোর বাতাস নেই। এই উক্তি নর্ওয়ের অধ্যাপক ফেগার্ডের 
(1%099901 ৬9291 ট্নূতন আবিষ্ধারকে সমর্থন করে; অধ্যপক 
ফেগার্ড আবিষ্কার করেছেন যে বায়ুমণ্ডলের শেষে একটি নাইট্রোজেন্‌ 
স্তর আছে। জ্যোতিষিক মোরোর মতে ৬* মাইলের পর থেকে ১** 
মাইল, বা! কিছুনূর আরে! উঠ পর্ধযস্ত আর-একটি স্তর আছে ঝা প্রধানত: 
হাইড্রেজেনে গঠিত। .বিজ্ঞান বরাবর বিশ্বাদ করে এসেছে বে, বায়ু- 
মণ্ডলের শেষ এইথানে--এই ১** মাইল উচুতে। কিন্তু আযাববে মোরোর 
মতে আরও একটি অজ্ঞাত উপাদানের ঘন স্তর আন্ছে যার বিস্তার উর্ধে 
আরো ৪** মাইলেরও বেশী। এই অজ্ঞাত বায়ুস্তরের সুস্পষ্ট অস্তিত্ব 
নিরূপণ করা হয় উদীচ উ্। বা মারা-বোরীএলিসের নিপুণ পর্যবেক্ষণ 
সবারা । নানান্‌ স্থান থেকে যুগ্রপৎ ৬**র উপর আলোক-চিত্র গ্রহণ করে” 
এবং পরে ভ্রিকোণহ্গিতির সাহাযো গণন। করে জাণ। গেছে যে, অরোরার 
বৈছ্যাতিক বিকাশ ভূপুৃষ্ঠ থেকে উর্ধে ৫৪* মাইল পধ্যপ্ত ছড়িয়ে আছে। 
অরোরার এই বৈছ্াতিক বিকাশ ফাক! বাযুহীন ( জন্বস্তহীন) শৃদ্ত 
স্থানে (5200017) সম্ভবপর নয়। তাই অনুমান কর! হয়েছে যে, 


আক তি 
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৫৪* মাইল বা আরও উচুভে কোনো-না-কোনো-রকমের বাযুস্তর 

আ.ছ। 
সি যদি প্রাণ হয় যে, উততর-মেুতে বাযুস্তর উদ্ধে -৫৪* মাইল 
পধ্স্ত আছে, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণ হবে যে পৃথিবীর সর্ব 
বায়ু-মগ্ডলের গভীরতা৷ ৫৪ , মাইল, কারণ বায়ুন্তরের উচ্চতা পৃথিবীর 
চু' জায়গার ছুরকম হ'তে পারে না; কোন-রকমে তা হ'লেই বায়ু-সমুদ্ধে 
তীব্র আলোড়ন হ'য়ে শীন্রই বাযুস্তরের উচ্চত৷ ছু'দায়গায় সমগ্গি করে 

দেবে। 
অমিয় বন্ধ 


ধঁতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের উপায় 


বৈশাখের “প্রবামীগ্তে গ্রীযুক্ত অমৃতলাল লীল মহাশয় “নারীর 
অবরোধ প্রথা” নামক প্রবন্ধে কয়েকটি প্রমাণ দিয়া দেখইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, “মুসলমান আক্রমণের পূর্বেও সন্ত্রস্ত হিন্দু পরিবারে 
অবরোধ প্রথ! প্রচলিত ছিল ।* 

হিন্দু নারীর মধ্যে যে 'অবরোধ প্রথ| ছিল তাহার “এতিহাসিক” প্রমাণ 
দিতে গিয়া! তিনি বলিলেন, উত্তর-ভারতে ঝুলন-উৎসবের সময় কু- 
কামিনীর! বিবাহার্থী রাজপুত এবং দাসী সপগ্রহার্থী মুসলমান কর্তৃক 
অপহৃত হইত; মহাবীরের সময়ে বৈশীলীর রাজকুষারীকে এক ধনবান্‌ 
ছুষ্ট বণিক্‌ হরণ করি! লইয়া গ্রিয।ছিল ;--এই ছুই ঘটন! হইতে সিদ্ধান্ত 
করিলেন, হিন্দু-মহিলাদের মধ্যে অবরোধ প্রথ! ছিল! ত্রিবাস্কুরে নথুদ্রি 
মহিলারা চাদরে আবৃত হইয়া! ছাতা মাথায় দিয়া রাপ্ত।য় বাহির হয়। 
“বাহির হয়” ইহাতে অবরোধ বুঝাইল কোথায়? কিন্ত এই প্রাণ 
হইতে লেখক সিদ্ধান্ত করিলেন, “এই নিয়মে বেশ বুঝিতে পার! যায় ষে. 
প্রাচীন বৈদিক কালে সন্তান্ত বংশে অবরোধের প্রধা বড় অল্প ছিল না,” 
কেন না, নাগুদ্রিরা 'গৈরিক বসন পরিয়া দণ্ডধারণ করিয়া গুরগৃছে গা 
বেদ অধ্যরন করে" ! 

তার পর লেখক বলিতে চাঁহিলেন, ভারতে আঁসিবার পূর্বে মুসলমান 
মহিলাদের মধো অবরোধ-প্রধা। ছিল না। তাহারা শুধু বোর্কা দারা 
সর্ধ্বাঙগ আবৃত করিয়। মুক্ততাবে চলাফেরা করিতেন। বোর্ক। কি 
নারীর মুক্তির পরিচায়ক না তাহার নারীত্বের উপহাস মাত্র | বোর্কা 
পরা যদি অবরোধ না! হর, তবে নমুদ্রী মহিলার চাদর পরিয়া চলা 
অবরোধ হইল কিরূপে? 

তার পর লেখক বলেন, “তাহীরাই (মুসলমান মহিলারা) এখানে 
আসিয়া! দেখিলেন, সস্তান্ত হিন্দু মহিলারা অবরোধে বাদী করেন, তাহাদের 
পক্ষে পথে হাট! নিন্দনীয়। অতএব তীহারাও হিন্দুদের দেখাদেখি 
অস্থঃপুরবামিনী হইলেন। এরীপ না করিলে তাহাদের সম্মান 
থাকে না।” 

“হিন্দু-মহিলারা অবরোধে বাস করেন” একথা লেখকের উক্তি মাত্র 
“যথেষ্ট” “ধতিহাপিকঁ দৃষ্টান্তের অবতারণা করিক্লাও তিনি তাঁহার ন্যাধ 
প্রমাণ দেন নাই। “হিন্দুদের দেখাদেখি 'অন্তঃপুরবাসিনী হইলেন,' 
ইহারও কোন প্রমাণ দেওয়! হইল না । 
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আমি লেখক মহাশরকে করেকটি কথ! জিজ্ঞাস! করিতে চাই ।-_ 

১। বর্তমান ভারতে দ্দেখা বার, গুজরাত ও মহারাষ্ট্র দেশের উচ্চ- 
নীচ সমস্ত শ্রেগীর হিন্দু নারীরা মুক্ত; তাহাদের মধ্যে পর্দা! বা অবরোধ 
নাই। লেখক বৈদিক ধর্মান্ুসরশের কথা তুলিয়াছেন ; মহারাষ্ট্র 
ত্রাঙ্গণেরা অতি গৌড়া হিন্দু এবং বৈদিক ধর্দ্ের সংরক্ষক বলিয়া 
পরিচিত। ডাহাদের নারীরা মাথার ঘোরা পর্ধান্ত পরে না। এতনতিত্ 
' সমস্ত দক্ষিণ দেশেই দেখ! যায়, হিন্দু নারীর! অল্প-বিস্তর স্বাধীন এবং 
ঘুক্তভাবে চলাফিরা করে। ত্রিবাস্কুরের কথা বলিতে গরিয়াও লেখক 
বলিয়াছেন, “নাধারণ অন্রাঙ্মণ-বংশে, এমন-কি ক্ষত্রিয় নায়ার বংশেও 
অবরোধ-প্রধা ছিল না, এবং এখনও নাই।” পঞ্রাবেও হিন্দু নারীদের 
তত পর্দা নাই। 

হিন্তুনারীদের এই অবরোধ-হীনতার প্রথ! এখন যেমন আছে আধুনিক 
যুগের পূর্বেও তেমনই ছিল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে এপ্রথা 
'উলিয়! আসিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। . 

স্কৃতরাং দেখা যায় ভারতের যে-ষে প্রদেশ চিরকাল হিন্দু সভ্যতার 
অনুসরণ করিয়া. আসিয়াছে, সেখানে হিন্দু নারীদের পার্দ! নাই। অথচ 
সেইসব দেশের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান-নারীদের মধ্যে কঠোর অবরোধ- 
প্রথ বিদ্যমান । সেখানের নীচশ্রেণীর মুদলমান নারীরা,_-যাহাদের 
 আিকাংশই পূর্বে হিন্দু ছিল, (যেমন মহারাষ্ট্রের নিম়শ্রেণীয় মুসলমান 
,সঁ কেরল প্রদেশে মোপলা স্ত্রীরা )-_পার্দী রক্ষা করে নাঁ। অপর দিকে 
যেকল হিন্দু মুসলমানের সভ্যতা, আচার, পোষাক ইত্যাদি গ্রহণ 
রাতে ( যেমন, উচ্চশ্রেণীর মারাঠা! ক্ষত্রিয়েরা ) তাহারা! পর্দা! মানিয়া 
ঘাকে। 

. পঞ্জাব, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মারাঠা অধ্যুষিত মধ্য প্রদেশের নারীরা 
এবং সারা দক্ষিণ ভারতের প্রায় সমস্ত হিন্দু এবং হিন্দু হইতে দীক্ষিত 
অনেক মুসলমান স্ত্রীরা পর্দাহীন ; কিন্তু উক্ত দেশসমূহের সমস্ত মুসল- 
মান নারীসমাজ (হিন্দুধর্ম হইতে দীক্ষিত নিয় শ্রেণী ছাড়!) অবরোধ 
ও পর্দায় আবন্ধ। ইহ! হইতে কোন নিরপেক্ষ লৌক কি সিদ্ধান্ত 
করিবেন যে, মুসলমান নারী হি নার হইতে পর্দা ও অবরোধ-প্রথা 
শিথিয়্াছে? রং 
_ ২1 বর্তমান যুগে দেখা যাক যুক্তপ্রদেশ, বিহার-উড়িষ্যা ও বাংল! 
দেশৈ পর্দার কড়াকড়ি । কিন্তু এইসব দেশেও কেবল মুসলমান নারীর 
মধ্যেই পূর্ণ অবরোধ বিদ্যমান । হিন্দু নারীর মধ্যে সর্বাশ্রেমীতে, সর্বব- 
স্থানে বা সর্ববসময়ে পর্ণ!পর্দা রক্ষিত হয় না। উক্ত প্রদেশসমূহে 

(ক) উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুনারীর মধ্যেই পর্দার প্রচলন. নিম্ন শ্রেণীর 
স্ত্রীলোকের! প্রায়ই পর্দা! রক্ষা করেন না । 

(খ) সহরেই হিন্দু নারীদের পর্দার কঠোরত!; পাড়গায়ে উচ্চনিক় 
সৰু শ্রেণীর মেয়েদের ভিতরই অনেকটা মুক্ত ভাব আছে। 

* (্ল) তীর্ঘে, দেবালয়ে, গঙ্গান্নানে, মেলার এবং অন্কাপ্রকার ধর্তমোৎ- 
সবে হিন্দু নারীর! পর্দা রক্স/ করে না। লেখক মুসলমান নারীদের 
বোরুক। পরিয়! মসজিদে যাইৰাঁয় কখ! বলিয়াছেন, কিন্তু উল্লিখিত 
কারণে বত হিন্মু'নারী প্রকান্তে বাহির হয়, তাহার তুলদার কয়জন 
মুদলমান নারী বাহিরে আসে ? 

হিন্দু যেখানে পর্দা র্ষ৷ করে, সেখানেও মুসলমানের মত কঠোরতা! 
নাই। মুসলমান নারীকে পুরুষের দৃষ্টি হইতে পূর্ণভাবে গোপন করিবার 
যে চেষ্টা হয়, হিন্দুনারী্বের পক্ষে তাহা হয় না । - 

উক্ত প্রদেশসমূহে যুদলমানরাজ্যের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং মুসলমান 
ভ্যতার বিস্তার. হাছিল।. যেখানে মুসলমান নৃত্যতার প্রভাব যত 
বশী, সেখানে হিলুনারীয় অবরোধের কঠোরতাঞ্ভত বেশী । যেখানে 


৭৬০ ১০৬৬০০৮১০১০ 


প্রবাসী_ আখিন, ১৩৩১, . 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মুনলমানের সংখ্যা বেশী, সেখানে হিন্দুনারীর অবরোধের প্রসার বেশী । 
প্রথমোক্ত কারণে বাংল! হইতে যুক্তপ্রদেশে হিন্দু নারীর পর্দা বেশী। 
দ্বিতীগ কারণে দেখা যায়, পশ্চিম বাঙ্গলায় হিন্দু নারীর! যেমন পথে- 
ঘাটে রেলগাড়ীতে এক। চলাফির! করে, পূর্ধবার্জলার সেরূপ করে না । 

উপরে উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিলে কি নিয়পৈক্ষ তিহাসিক 
বলিবেন, হিন্দু হইতে মুসলমান পর্দার প্রথ! শিখিয়াছে ? 

৩। ভারতের বাহিরে যে-সব দেশে মুসলমান নারীর পর্দা আছে, 
সেখানে তাহার! তাহা! পাইল কাহার নিকট হইতে ? 

লেখক প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা! করিয়া- 
ছেন। রাজরাপীদের লোকচক্ষুর অগোচর থাকা জাতিবিশেষের রীতি- 
নীতির পরিচারক নহে। লেখক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে এমন দৃষ্টান্ত 
দিতে পারেন কি যাহা! দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মুসলমানফুগের পূর্বে্ধ ভারতের 
নারী-সাধারণের মধ্যে মুসলমানের মত অবরোধ-প্রথা ছিল? মহাকাব্য, 
কাব্যে, নাটকে, পুরাণে, গল্পে, নারীদের মুক্ত গতিবিধির কথাই পাওয়। যার 
এবং মনে হয় প্রাচীন হিন্দুনারীরা আধুনিক গুজরাতী মারাঠীর মতই 
মুক্ত ছিল। 

তবে আধুনিক ইউরোপ আমেরিকায় যেমন স্ত্ীপুরুষের মধ্যে মুক্ত- 
ভাবে মেলা-মেশ! কিংবা স্ত্রীলোকের পূর্ণ ন্ব(বলম্বন এবং স্বাধীনভাব দেখা 
যায়, তাহা মহারাষ্ট্রাদি দেশের নিয় শ্রেণীর নারীদের মধ্যে ভিন্ন, অন্য 
কোথাও দৃষ্ট হয় না। বোধ হয় প্রাচীন কালেও উচ্চশ্রেণীর নারী- 
পুরুষের মধ্যে তেমন মেলামেশ। বা নারীদের তেমন পূর্ণ স্বাধীনভাব 
ছিল না। ভারতীয় নারীর মধ্যে চিরকালই একটা সঙ্কোচের ভাব 
রহিয়াছে, এবং মুক্তির মধ্যেও এই সঙ্কোচ বাঁ লজ্জা হিন্দুনারীর 
বিশেষত্ব । 

সামাজিক কোন একটা প্রথা শুধু বাহিরের জিনিষ নয়, সমাজের 
মনের সঙ্গেও তাহার যোগ আছে। 

হিন্দুর মনোভাব একটা! সথপ্রতিষ্ঠিত আদর্শ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । 
একজন হিন্দু বীর এক কঠোর সন্ধিক্ষণে জগতের সম্মুখে এ-আদর্শের 
স্বলস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়। গিয়াছেন। কল্যাণ জয় করিয়া সেনানায়ক 
আবাঁজী মুসলমান বিজেতার অনুকরণে মুসলমান স্থবেদারের রূপসী 
তরুণী পুত্রব্ধুকে শিবাজীর নিকট যুদ্ধের আহরণম্বরূপ আনিয়া উপহার 
দ্িলেন। তখন শিবাজী সেই তরুণীর যুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, 
“আমার মা যদি তৌমার মত সুন্দর হইত, তবে আমার কি সৌভাগ্য 
হইত, আমিও কত নুন্দর হইতাম ।” [ এঘটন। মুসলমানের লিখিত 
গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে।] 

হিন্দু বিজয়ী এই এক কথায় মুদলমান রিজেতার হস্তে হিন্দুনারীর 
বুগ-যুগ-ব্যাগী লাঞ্চ নার শ্রেষ্ট প্রতিদান দিয়াছেন। হিন্দুর নারীর 
প্রতি এই মধ্যাদার আদর্শ যে বর্তমানে ও অতীতে স্ত্রীস্বাধীনতার সহায় 
হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? 

এআদর্শ যখন ভারতের সর্বশ্রেণীর লোক গ্রহণ ও অনুসরণ 
করিবে তখন আর কোথাও নারীর অবরোধের' প্রয়োজন হুইবে না । 
নারীর স্বাধীনতা দৃঢ় 'ভিত্তির উপর প্রতিষ্িত হইবে,_যেমন পূর্বে 


ারতে হইয়াছিল। 
, স্ত্রী অরিনাশচন্জ্র বন্থ 
অবরোধ-সন্বদ্ধে আমি যাহ! রধরাছি তাহা! যে সর্ধববাদি-সম্মত 
হইবে সে আশা করি নাই, কারণ প্রমাণন্বরূপ 'সেকালের কোনও 
ইতিহাদ দ্নেখাইতে পারা বায় না। কিন্ত সকল দোষ ইস্লামের ক্ষন্ধে 
চাপান অন্তায় হইবে । এই ইস্লামে পর্দা-সম্বত্ধে কেবল এইমাত্র 
আছে £-- 


চৈতন্যদেবের গৃহত্যাগের পর উৎকণ্ঠিতা মাতা ও পতী 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





ঈ্বর কোরাণে ভীহার রুলকে বলিতেছেন 


“বিশ্বাসী স্ত্রীলোকদের বল, তাহারা যেন আপন চক্ষুকে ঞ. 


সংযত করেন ও আপন লঙ্জাদীলতা রক্ষ৷ করেন; ও আপনার 
এলম্কারের যে অংশ বাহির দিকে থাকে তাহ ছাড়। অঙ্গ 
অংশ প্রকাশ না করেন। ও আপনার স্বামী, পিত1, 
স্বামীর পিতা, পুত্র, স্বীয় পুত্র, ক্বামীর ভ্রাতা, আতা বা 
ভ্ীর পুত্র বা! জতি বৃদ্ধ পুরুষ ব1 অজ্ঞান বালক ছাড়া 
অন্ত লোকের সম্মুখে আবরণ স্বারা আপনার মন্তরু [ মুখ ] 
গলা ও বুক আচ্ছাদিত করেন ও আপনার অলঙ্কার 
না দেক্চান ও হাটিবার সময়ে অলঙ্কারের শব্দ না করেন ।” 

[ কোরান্‌, ২৪ পরিচ্ছেদ ] 


ডু 

এই আজ্ঞা-অনুসারে মুসলমানদের দেশে স্ত্রীলোকের! বুরুকা দ্বারা 
শরীর আচ্ছাদিত করিয়া প্রয়োজন মত পথে-ঘাটে ঘুরিয়ে বেড়ান। 

ভারতে যে মুসলমানেরা রাজ্য স্থাপন করিয্লাছিলেন তীহাদের মধ্যে 
সিদ্ধু-বিজয়ীরা আরব ও অস্ত্রের! প্রায় সকলেই তুর্ক,। তুর সহিত 
আফগ্রান সামস্তরা আসিয়াছিলেন ; তীহারাও স্থান-বিশেষে রাজ্ন্থাপন 
করিয়াছিলেন। তুর্ক রা আপনার দেশের সভ্যতা, রীতি, নীতি, দৌষ, গুণ 
সকলই সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তীহাদের মধ্যে এমন অনেক রীতি-নীতি 
ছিল, ও এখনও আছে, যাহা ইস্লাম-অনুমোদিত নহে, দেশাচার মাত্র, 
আথচ সেগুলি তাহার! এখনও ত্যাগ করেন নাই। 

পৃথথীরাজ রাসে! নামক একখানি প্রস্থ আছে, তাহার কবি চন্দ, 
বরদই। চন্দ, পৃথ্বীরাজের সভাসদ্‌ ছিলেন। তিনি পৃ্থীরাজের যে অস্তঃপুর 
বর্ন! করিয়াছেন তাহাতে মৌগল হরমের কঠোরত| ছিল। অন্তঃপুরে 
স্ত্ী-প্রহরী ছাড়া খোজ। প্রহ্রীদের উল্লেখ আছে। পৃথণীরাজের অস্তঃপুরে 
তীহার পুত্রও প্রবেশ করিতে পারিতেন না । 


বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম ও তাহার ব্যবহার 


০ পপ শীশীপাশীপীশীশীীশািপিটাীিিশীশীপিনী পীপাশীশতিশি শশী শি 25: 


৮৬৫ 
লেখক বিতেছেন, “বোরকা বদি অবরোধ না হয়, তবে দু 

হী ত পি চলা অবরোধ হইল কিরুপে ?” কিন্তু এরাপ কেন 
লিখিলেন, বুঝি'ত পারিলাম না" আমি ত বলি নাই যে, মুসলমানদের 
অবরোধ মোটেই ছিল না, ভারতে আসিয়া! শিখিয়াছে। আমি বণিয়াষ্ি, 
উভয়ের প্রথা ছিল, পরে উভয়ে উভয়ের অনুকরণে ও মুসলমানদের 
অত্যাচারে হিন্দুদের অবরোধ প্রথ! কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়াছে। 
মুসলমান দেশে-_মিশর, ইরান ইত্যাদি--মুসলমান ভঙ্র 
বোরকা পরিয়! পথে-ঘাটে হীটিয়া৷ বেড়ান, কিন্তু ভারতে তাহা! করেন 
না। 

ভারতে মুসলমান-আগমনের পূর্বে সম্ভবতঃ ভিন্ন-তিন্ন দেশে ভিন্ন 
ভিন্ন প্রথ! প্রচলিত ছিল। বযদ্দি সকল দেশে একই প্রকার প্রথা খাকিত 
তবে আধুমিক গুজরাটে ও বঙ্গদেশে একই প্রথা হইত, ফেননাদি এই 
ছুই দেশে মুসলমান রাজ্য ও প্রভাব প্রার একই প্রকার ও সমান-কাল 
স্থায়ী ছিল। কিন্তু সেরূপ নহে। মহারাষ্ট্রে ১৩৪৭ হইতে মুসলমান 
রাজ্য, কিন্তু সেখানে অবরোধ নাই বলিলেই হয়। লেখক বলিতেছেন, 
পঞ্জাবে পর্দা! অতি অল্প, কিন্তু লাছোর ও তাহার পশ্চিমাংশ ১০২ খৃষ্টাবে 
মুসলমানদের অধিকারে আসে ও তাহার পর প্রায় আঁট শতকের পর 
প্রথম অ-মুসলমান রাজা রণজিৎ সিংহ । ইহ! প্রমাণ করিতেছে বে 
মুমলমান রাজ্য বা! প্রভাব অবরোধের একমাত্র কারণ নহে। এ 
প্রথার কঠে।রত! নানা কারণে কমবেশী হইয়া! থাকে; আধিক ও 
সামাজিক অবস্থার প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নগর ও গল্লীগ্রামে 
“এক প্রথা নহে, আবার একই দেশে ভিনন-তির সপ্রদারে বা জাতিতে ভিনন- 
ভিন্ন নিয়ম দেখ! যায়। 

মহারাজ শিবাজীর ইরাণী কুলবধূর প্রতি উক্তির অবরোধ প্রধার 
সহিত কি সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলাম ন! ৷ 
শ্রী অমৃতলাল শীল 


বাযুমণ্ডলে হিলিয়াম ও তাহার ব্যবহার 
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রায় 


পুরাতন শ্রীক্‌ পণ্ডিতগর্ণের মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ 
ও মরুৎ এই চারিটি মৌলিক পদার্থের সমবায়ে পৃথিবীর 
যাবতীয় ভ্রব্যেক্ক উৎপত্তি। ভারতের মনীষিগণ এই 
চারি ভূত ভিন্ন ব্যোন্-নামক সুস্্তর পৃঞ্চম পদার্থের 
কল্পনা করিয়া! গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিকের কঠোর হস্তে 
পড়িয়া অজ্ঞাতকুলমলীল, “ব্যোম” ভিন্ন অপর চারিভূতের 
ভূৃতত্ব ঘুচিয়া গিযছে। ক্যাভেণ্ডশ জলের যৌগিকত্ব 
প্রমাণ করিয়াছেন, প্রিষ্টলে, ক্যাভেত্ডিশও শিলে ও 
লাভোয়াশিয়ের গবেষণায় সাধারণ বায়ু অক্ষিঙ্বেন ও 
নাইট্রোজেন নামক ছুই মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ বলিয়া 


প্রমাণিত হইয়াছে। প্রিষ্টলে কার্বনিক আযাসিড গ্যাসের 
আবিষ্কার করেন। তিনি লীডসের চ্যাপেলের ধর্ম- 
যাজক ছিলেন। তীহার গিজ্জার ঠিক পাশেই একটি 
মদ চৌয়াইবার কার্খানা ছিল। মদ চৌয়াইবার সময় 
যে বায়ু বাহির হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া তিনি প্রমাণ 
করেন যে, এই কার্বনিক আযাসিড গ্যাস বায়ুমগুলে বিদ্যমান 
বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পও প্রচুর পরিমাণে আছে, তবে জলীয় 
বাম্পের পরিমাণ খতুর*উপর নির্ভর কৰে । কর্মাকালে জলীয় 
বাশ্পের পরিমাণ বেশী হয়, শীতকালে কম হয়। সাধা- 
রণতঃ দেখা গিয়াছে যে বাযুমণ্ডলে ১০,০০০ বর্গ ফুটের 


৮৩৬ 


মধ্যে ৭৮০* বর্গ, কুট. নাইট্রোজেন, ২১** বর্গ ফুট 
অক্সিজেন, ৪ বর্গ ফুট কার্বনিক আযািড গ্যাস ও বাকী 
৯৬ বর্গ ফুট জলীয় বাশ্প প্রভৃতি অন্ান্ত গ্যাস। 

নাহট্রোজেন বায়বীয় মূল পদার্থ । 0890008 61671790 
বানু হইতে নাইট্রোজেন পাওয়৷ যায়, আবার রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন সমম্বিত যৌগিক পদার্থ 
হইতেও নাইট্রোজেন প্রস্তুত করিতে পারা যায়। 
১৮৯৪ থুষ্টাকে লর্ড র্যালে ও র্যাম্জে নানাপ্রকার 
মৌলিক বায়ুর আপেক্ষিক গুরুত্ব (5790166 £াঘ 
01 88%50003 61671019 ) নির্ধারণে নিযুক্ত থাকার সময় 
লক্ষ; করেন যে, সাধারণ বায়ু হইতে প্রস্তত নাইট্রো- 
জেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তত 
নাইট্রোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা সামান্থ কিছু 
বেশী। তিনি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, ছুই প্রকারে 
প্রস্তুত নাইট্রোজেনের অণুর মধ্যে পরমাণু সংখ্যার , 
বিভিন্নতা বা পরমাণুমমূহের বিন্তাসের বভিন্নতার 
(19070170037) 10 200001১9101 8601019 1) (16 
11001900168 ০07 0110701800 0) 00 11761871019011]77 
8111810260001069 01070 89078-8110007)5) জন্ত গুরুত্বের 
পার্থক্য হয়। এইপ্রকার ঘটনা রসায়ন শাস্ত্রে বিরল 
নয়_হীরক, গ্র্যাফাইট্‌ ও কয়লা সবই. মূল পদার্থ কার্বন 
ছাড়া কিছুই নয় কিন্তু উপরি উক্ত কারণের জন্যই ইহাদের 
আপেক্ষিক গুরুত্বের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। 

র্যাম্জে কিন্তু র্যালের এই সিদ্ধান্ত মানিদ্রা না লইয়া 
অন্্মান করিতে লাগিলেন ষে, বাযুমণ্ডল হইতে প্রস্তুত 
নাইট্রোজেনের মধ্যে অজ্ঞাত নৃতন কোন মূল পদার্থ 
আছে। এই মত্বৈধের স্মীমাংসা করিবার জন্য উভয় 
বৈজ্ঞানিক ভিন্ন-ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন । 

এইসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্তক যে, জলের 
বিশ্লেষণ কর্তা ক্যাভেগ্ডিস্‌ প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে 
দেখাইয়াছিলেন ষে, সাধারণ বায়ুর মধ্যে ক্রমাগত তড়িৎ 
প্রয়োগ করিবার পর নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়া 
যে যৌগিক পশর্থের উৎপত্তি হয় উা৷ ক্ষার দ্বারা শোষণ 
করিয়া লইলে অতি ক্ষুত্র একবিন্দু বাষু অবশিষ্ট থাকে । 
বায়ুবিন্দুর পরিমাণ অতিশয় অল্প ছিল, এজন্ত তিনি 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উহা! লইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। র্যালে 


'আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া পূর্বেক্-প্রকারে 


সামান্তপরিমাণ গ্যাস প্রাপ্ত হন ও প্রমাণ করেন যে, 
উহা! সাধারণ বাষু অপেক্ষা ঘন। অন্ত দিকে র্যাম্জে বায়ু 
হইতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রাসায়ানিক প্রক্রিয়া 
দ্বারা দূরীভূত করিয়া প্রায় একশত ঘন সেন্টামিটার 
পরিমাণ বায়ু প্রাপ্ত হন। তৎ্পরে রশ্মি-বিঙ্লেষণ যন্ত্র 
দ্বার! পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করেন যে, নূতন আবিষ্কৃত 
গ্যাস্টি একটি মূল পদার্থ । এই সঙ্গে বর্ণচ্ছত্র ও রশ্মি- 
বিশ্লেষণ-যন্ত্ দ্বার নৃতন বিশ্লেষণ প্রথা। সম্বন্ধে কিছু বল! 
আবশ্যক। 

ত্রিকোণ কাচ-ফলকের মধ্য দিয়া সাধারণ শুভ্রালোক 
আসিতে দিলে উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া লোহিত পীতাদি 
বর্ণযুক্ত একটি অপূর্ব দৃশ্ট রচনা করে, ধৈজ্ঞানিকেরা 
ইহাকেই 579৫$010 বা বর্ণ-ছত্র বলিয়া থাকেন । ত্রিকোণ 
কাচ ফলকের এই বর্ণবিশ্লেষণী শক্তির কথা সকলেই 
অবগত আছেন। শুভ্রালোক-বিশ্লেষণজাত বর্ণ-বৈচিত্রয 
আমরা রামধন্ুর অপূর্ব বর্ণ বিন্যাসে ও পন্র প্রান্ত সংলগ্ন 
শিশির বিন্দুতে বাল সৌর-কিরণের অদ্ভুত বর্ণচ্ছটাতেও 
দেখিতে পাই। বর্ণ-ছত্রের আদিম ইতিহাস পর্যালোচন। 
করিলে সারু আইজ্যাক্‌ নিউটনের কথা প্রথমেই আসিয়া 
উপশ্শিত হয়। সাধারণ শুভ্রালোক যে রামধন্ুস্থ কয়েকটি 
বর্ণের সমষ্টি তাহা নিউটন্ই খুষ্টীয় ১৬৭৫ অবে সর্বব- 
প্রথম প্রচার করেন। একটি অদ্ধকার গৃহে ক্ষুদ্র ছিদ্র 
দ্বারা কুধ্য-কিরণ প্রবিষ্ট করাইয়া পরে পূর্বববর্ণিত 
ত্রিকোণ কাচ-সাহায্যে আলোক বিশ্লি্ই করিয়৷ লোহিত 
পীত বেগুনে ইত্যার্দি কয়েকটি বর্ণ-ছত্র অর্থাৎ বর্ণ-শ্রেণী 
ইনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানের আয়ভীভূত কনিয়াছিলেন। 

হূর্যযালোক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা যে বণচ্ছত্ 
প্রাপ্ত হই, তাহাতে লোহিতাদি বর্ণ অবিচ্ছি্লভ।বে সজ্জিত 
থাকে, কেবল ইহার মধ্যে সৌর .বশচ্ছন্জের প্রধান 
লক্ষণ কতকগুলি কৃষ্ণ কেখা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়, কিন্ত 
এই কৃষ্ণ রেখাগুলি অতিশয় সুষ্্ বলিয়া স্থুল দৃষ্টিতে 
সাধারগ বর্ণচ্ছত্র পর্যবেক্ষণ করিলে এগুলি সহসা পরি- 
লক্ষিত হয় না। ১০১৪ খৃষ্টাবধে ছুইখানি ভিন্নপ্রকতির 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


কাচ লইয়া বিবিধ রশ্মির আলোকপথ পরিবর্তনের 
পরিমাণ স্থির করিতে গিয়া জার্মাণ পণ্ডিত জোসেফ* 
ফন্‌ হোফার সৌর বর্ণচ্ছত্তরের মধ্যে কৃষ্ণ রেখা! আবিষ্কার 
করেন। খই বিখ্যাত পণ্ডিত কেবল কৃষ্ণ রেখা আবি- 
ফার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাঁই, তিনিই প্রথম প্রচার করেন 
যে, সাধারণ হুর্যযালোক চন্দ্রাদি গ্রহউপগ্রহও নক্ষত্রাগত 
প্রতিফলিত আলোকে এই কৃষ্ণ রেখাগুলির স্থান নির্দিষ্ট 
ও অপরিবর্তনীয়। ফন্‌ হোফার কিন্তু কৃষ্ণ রেখাসমৃহের 
উপস্থিতির মূল কারণ নির্দেশ করিতে পারেন নাই। 

এইত গেল সুর্যযালোকের কথা । অপর আলোকও 
বিশ্লিষ্ট হইলে বর্ণচ্ছত্র উৎপন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু যে 
সকল মৌলিক বর্ণ রশ্মি সংযোগে সূর্ধযালোক উৎপন্ন হয় 
তাহার সকলগুলি উহাতে এক সঙ্গে উপস্থিত 
থাকে না। | 


বর্ণচ্ছন্্ দ্বারা পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ের কথা সর্ব 


প্রথম সার্‌ জন্‌ হার্শেল ও ফক্স ট্যাল্বট, এই পণ্ডিতযুগণ 
প্রচারিত করিয়াছিলেন । ১৮২২ খুষ্টান্দে হার্শেল নাহেব 
বিবিধ জীবন্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্র পরীক্ষায় নিযুক্ত হন এবং 
প্রত্যেক পদার্থের বর্ণচ্ছত্রের নিদিষ্টস্থছলে এক-একটি 
স্থল বর্ণ-রেখা দেখিয়া এই নির্দিষ্ট রেখাগুলিকেই দাহ্য 
পদার্থের প্রকৃতিজ্ঞাপক বলিয়। স্থির করেন। সোডিয়াম্‌ 
যুক্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে সর্বদা দুইটি বিশিষ্ট স্থানে পীতন্েখা 
থাকে (()1 81৭ 1)2 11700 01 50010])) এবং 
পোাশিয়াম্-ুক্ত পদার্থের বর্ণচ্ছত্রে সর্বদা ভায়োলেট, 
রঙের কয়েকটি রেখ! দৃষ্ট হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে 
যে বর্চছত্রস্থ স্থির রেখাশ্লি পরিদর্শন করিয়া মূল পদার্থের 
প্রকৃতি নির্ণয় ও অতি জটিল পদার্থের গঠনোৎ্পাদনও 
নির্দেশ করা যায় । লোডিয়াম্‌, পোটাসিয়াম্‌ প্রভৃতি ধাতু 
সাধারণ দীপ-শিখায় *সহজেই বাম্পীভূভ ও প্রজ্জলিত হয়, 
এইজজন্ত ইহার বর্ণচ্ছত্ত্র অতি সহজেই প্রীপ্ত হওয়া যায়ঃ 
কিন্ত অপর পদার্থ অল্প তাপে বাশ্পীভূত ও প্রজ্লিত করা 
অতি কষ্টসাধ্য বঙ্লিয়+বিবেচিত হওয়ায় এপর্যন্ত সাধারণ 
বিশ্লৈষণ-কার্যে ব্যহত হইত না; কিন্তু আজকাল 
বৈছ্যাতিক প্রবাহ ও অক্সি-হাইড্রেজেন দীপ:শিখার 
সাহায্যে এইসকল কার্য সম্পন্ম হইতেছে, এজন্য এই 


বায়ুমণ্ডলে হিলিয়াম ও তাহার ব্যবহার 


৮০৭ 


অভিনব বিশ্লেষণ-গ্রথা সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া! আদৃত 
হইতেছে। 

বর্ণচ্ছত্র দ্বারা কেবল যে পদার্থ বিশ্লেষণের স্থযোগ 
হইয়াছে তাহা নয়, ইহা দ্বারা কয়েকটি নৃতন ধাতুও 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । পোটানিয়াম্‌ ধাতুর বণচ্ছত্রে 
বর্ণরেখা নিরূপণ-কালে কয়েকটি অদৃষ্টপূর্ব বর্ণরেখ! 
দেখিয়া নিশ্চয়ই উহা! কোন বিজাতীয় পদার্থ-যোগে 
উৎপন্ন হইয়াছে স্থির করিয়া বুন্সেন্‌ এই বার্ণোৎপাদক 
পদার্থটিকে পৃথক্‌ করিবার চেষ্টা করেন এবং ইহার এই 
চেষ্টার ফলে রুবিডিয়াম্‌ ও সিজিয়াম্‌ নামক ছুইটি নৃতন 
ধাতুর আবিফার হয়। এইরূপেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
ক্রুক্স্‌ থ্যালিয়াম বয়স্‌ বান্দে। ইত্ডিয়াম ও ফ্রেন্বার্গ, 
গ্যালিয়াম নামক ধাতু আবিষ্কার করেন। 

পূর্ব বর্ণিত সৌরবর্ণ-ছত্রস্থ কৃষ্ণরেখা উৎপাদনের প্রকৃত 
কারণের আভাসও হার্শেল সাহেব সর্ধপ্রথম প্রচারিত 
করেন। তিনি দেখান যে, প্রত্যেক বাদ্পের যেরূপ 
বর্চ্ছত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট বর্ণরেখা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা 
আছে, সেইরূপ প্রত্যেক বাস্পের আবার নির্দিই রশ্শি 
হরণ করিবার ক্ষমতা আছে। বিজ্ঞানান্থরাগী পাঠক 
পরিষ্কার জানেন যে, আমরা সচরাচর যেসকল পদার্থ 
প্রত্যক্ষ করি, তাহার! তাহাদের বর্ণ হুধ্যালোক হইতেই 
প্রাপ্ত হয়। শুভ্রালোক এপকল পদার্থে পতিত হইলে 
প্রাকৃতিক ধশ্মানুনারে ইহারা আলোকস্থ কতকগুলি 
বর্ণরেথা হরণ করে ও হ্বতাবশিষ্ট রশ্মিগুলি প্রতিফলিত 
করে_এই প্রতিফলিত রশ্শিদ্বারা আমরা পদার্থগণকে 
তত্বৎবর্ণবিশিষ্ই দেখিতে পাই। লোহিত বর্ণের কাচ- 
খণ্ড লোহিত ব্য তীত পীত, বেগুনিয়৷ প্রভৃতি শুভ্রালোকের 
অনন্ত বর্ণ হরণ করে এবং কেবলমাত্র লোহিত বর্ণ 
প্রতিফলিত করে, এজন্ব আমর। এ কাচখণ্ডকে লোহিত 
বর্ণ দেখি। হৃয্যের মধ্যে প্রজলিত হ্াইড্রোর্জন, লৌহ 
প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে। হ্ুধ্ের অভ্যন্তরস্থ 
আলোকরশ্মি যন এইপকলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে 
আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন এই নকল প্রজ্লিত বাশপঃশ্শি 
স্বীয় প্ররুতি-অন্থদারে কতকগুলি রশ্মি হরণ করিয়া লয় 
এবং এইজন্য কুষ্ণরেখা অর্থাৎ লুপ্ত রেখা উৎপন্ন হয়। 


৮০৮ 


স্থৃতরাং কৃষ্ণ রেখাগুলির অবস্থান এবং কোন-কোন 
মৌলিক পদার্থ দ্বারা উক্ত বর্ণ লুপ্ত রেখাসমূহ উৎপন্ন হয় 
স্থির করিয়া স্্য-মধ্যেপ চতু্পার্বস্থ বাম্পমণ্ডলীর উপাদান 
স্থির করা যায়। এইকব্পে হুধ্যের, চন্দ্রের ও অন্ান্ত 
অনেক নক্ষত্রের উপাদান স্থির হইয়াছে | 

র্যাম্জে সাহেবের পরীক্ষান বর্ণনা করিতে যাই 
রশ্মিবিশ্েষণ-প্রথা-সন্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। 
এখন্‌ বেশ স্পষ্ট বোঝ যাইবে থে; র্যাম্জে কিরূপে 
আবিষ্কত গ্যাসটিকে একটি নূতন মূল পধার্থ বলিয়া স্থির 
করিলেন। 

সাধারণতঃ প্রত্যেক মূল পদার্থ উপযুক্ত -পরিমাণ 
ভাপ অথবা বৈদ্যুতিক শক্তি পাইলে অন্য মূল পদার্থের 
সহিত মিলিত হইয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে 
কিন্তু এই নবাবিদ্কৃত গ্যাসটি কিছুতেই কোন পদার্থের 
সহিত মিলিত না হওয়ায় উহার নাম জড় বা আর্গন 
দেওয়া হইল। এই সময় বৈজ্ঞানিক ডেওয়ায় তরল বায়ু 
প্রস্তুত করিবার পম্থ! আবিষ্কার করেন। তরল বায়ুর 
সাহায্যে আর্গন গ্যাসটিকে তরল করিবার সময় দেখা 
গেল যে, গ্যাসটির কিয়দংশ বাম্পীভূত অবস্থায় থাকে, 
অবশিষ্ট অংশ তরল হইয়া যায়। অ-তরলীকৃত 
(811000?90 ) গ্যাসটিকে রশ্মি বিশ্লেষণ যন্ত্র দ্বারা 
পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ইহার বণচ্ছত্রে একটি উজ্জল 
পীতবণ আর একটি উজ্জল হরিৎ বর্ণের-_-এই ছুইটি নৃতন 
রেখা আছে। সুতরাং আর একটি মূল পদার্থ আবিষ্কৃত 
হইল এবং ইহার নাম হিলিয়াম্‌ দেওয়া হইল। 

এই হিলিয়াম্‌ নামের অন্ত এক ইতিহাস আছে। 
১৮৬৮ খৃষ্টাব্বের ১৮ই আগষ্ট, তারিখে জ্যান্সেন-নামক 
জ্যোতির্ব্্দি সৌর ছটার ( ৯০1৮, 1/0600810068 ) 
বণচ্ছত্ গ্রহণ করিয়া তন্নধ্যে একটি অদৃষট-পূর্বব উজ্জল পীত 
রেখা দেখিতে পান। ফ্্যাঙ্ক ল্যা্ড ও লকিয়ার্-নামক 
বৈজ্ঞানিকঘয় ইহা হইতে অনুমান করিলেন যে, ন্ুধ্যের 
মধ্যে অপার্থিব একটি নৃতন মূল পদার্থ আছে এবং গ্রীক্‌- 
পুরাণের সুর্ধ্যদেবতা হিলিয়সের নুমান্ছসারে উহাকে 
হিলিয়াম্‌ বলিয়া! অভিহিত করিলেন । পরে দেখা গেল 
যে, ব্যাম্জের আবিষ্কৃত গ্যাস ও লকিয়ারু বর্ণিত গ্যাস 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উভয়েই এক পদার্থ। র্যাম্জে তরল আর্গন হইতে 
'কপ্ট ন, (1790) কৃ্জেনন্‌ (২৪০৪), নিয়ন (9০৪) 
এই তিনটি নৃতন গ্যাস আবিষ্কার করেন ও দেখান যে, 


উহ্ারা বায়ুমগ্ুলে অতি অক্প-পরিমাণে বিদ্যমান । 
বায়মগ্ডলে দশলক্ষ বর্গফুট বায়ুর মধ্যে মাত্র এক বর্গফুট 
হিলিয়াম আছে। 


বৈজ্ঞানিকের নিকট হিলিয়াংখর এত বেশী আদর 
এইজন্য যে,রেডিয়াম্‌ ইউরেনিয়াম্‌ প্রভৃতি তেজো নির্গষন- 
ক্ষম গুরু ধাতুসমূহ (177019-801159 (10100005 ) 
অস্তনিহিত শক্তি ত্যাগ করিয়া হিলিয়াম্‌ ও আর একটি 
লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত রসায়নবিদ্‌ 
কুুরি ও তীহার সহধর্মিণী রেডিয়াম্‌ লইয়। পরীক্ষা করিয়| 
দেখাইম্াছেন যে,ইহ! স্বতঃই বিশ্লিষ্ট হইয়া পরমাণু অপেক্ষা 
সম্দ্ুকণায় বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই আবিষ্কারের 
«পর পাদার্ঞ্োর্ড, সভি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেকে 
স্বাধীনভাবে বিষয়টি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন _ 
আজও এই গবেষণার বিরাম নাই । ইহার ফলে আজকাল 
বিজ্ঞানের অনেক নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। 
ইহাদের পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কেবলমাত্র রেডি- 
রাম্‌ এইবপ বিশ্লিষ্ট হয়, তাহা নয়, থোরিয়াম্‌ 'ইউরেনিয়ম্‌ 
প্রভৃতি বছ ধাতব মূল পদার্থের এইপ্রকার বিশ্লেষণ হয় 
এবং এই ধাতুসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয় হইয়া একই অতি স্ম্ 
পদার্থে পরিণত হয়, তাহাও সকলে দেখিলেন। পরমাণুর 
এই স্ম্থাতিস্থম্্ ভগ্নাংশগুলির নাম দেওয়া হইল, ইলেক্টন 
বা অতি-পরমাণু। এইসকল আবিষ্কারের পর ভ্যাল টনের 
পরমাণবিক সিদ্ধান্ত ( 1)016013 01110 1070085 ) 
আর ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিল না। 
বৈজ্ঞানিকগণ এখন বুঝিয়াছেন যে,হাইড্রোজ্েন, অক্সিজেন, 
প্রভৃতি বিরানব্বইটি ধাতব ও অ-ধাতব মূল পদার্থ জগতে 
নাই। মূল পদার্থ একটি মাত্র তাহা এই ইলেক্ট্রন্‌ বা 
অতি-পরমাণু। এইগুলিই অল্প-বা অধিক-পরিমাণে জোট 
বাধিয়া হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, স্বর্ণ, লৌহ প্রভৃতি মল 
পদার্থ নিশ্মাণ করে। 
র্যাম্জে দেখিলেন যে, রেডিয়াম্‌ রূপান্তরিত হইয়া 
নাইটনে পরিণত হয় এবং নাইটন বহু তাপ পরিত্যাগ 


৬ সংখ্যা ] 


করিয়া হিলিয়াম ও রেডিযাম-জাতীয় আর একটি : একাট পদার্থে ১, 
(8৪01010 4) পরিণত হয় । এসমস্তই অস্তনিহিত্ত 
শক্তিরই লীলা । তিনি হিসাব করিয়। দেখাইলেন বে, 
এক ঘন-সে্টিমিটার স্থানে আবদ্ধ নাইটন বিশ্লিষ্ট হইয়া 
হিলিয়াম ও রেডিয়াম-এতে পরিণত হইলে সেই আয়তনের 
চল্লিশ লক্ষ গুণ হাইড্রোজেনকে পোড়াইলে যে তাপ 
উৎপন্ন হয়, সেইপ্রকার তাপ আপনা হইতে জন্মে। এই 
বিপুল শক্তিক্ধাশি খুব নিবিড়ভাবেই রেডিয়ামে লুক্কায়িত 
থাকে এবং রেঞ্চিয়াম নিজেকে ক্ষয় করিয়া যখন লঘুতর 
পদার্থে পরিণত হয় তখন এ শক্তিই তাপরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে। 

রাদার্ফোর্ড, ভাবিলেন যে, রেডিয়ামের ন্যায় গুরু 
ধাতু যখন তাহার অস্তর্িহিত শক্তির আধিক্যের জন্য 
নাইটন ও হিলিয়াম প্রভৃতি লঘুতর পদার্থে পরিণত হয়, 


তখন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতি সাধারণ মূল পদার্থে, 


অধিক পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করিলে তাহারাও লঘুতর 
পদার্থে পরিণত হইতে পারে । তিনি নাইট্রোজেনের মধ্যে 
আল্ফা-রশ্মি বৈদ্যুতিক শক্তি (911)1-৮5৯) প্রয়োগ 
করিয়া দেখাইলেন যে, নাইট্রোজ্জন-পরমাণু তিনটি 
হিলিয়াঁম ও ছুইটি হাইডোজেনে পরমাণুর সমষ্টি । 

আমেরিকার কতিপয় বৈজ্ঞানিক কিন্তু কেবলমাত্র 
তাপ প্রয়োগ করিয়া পরমাণুকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। অবশ্ বৈদ্যুতিক ুল্লীতে' নানা 
পদ্ার্থকে এখন সেন্টিগ্রেডের ৪০০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উষ্ণ করা 
যাইতেছে কিন্তু এই উত্তাপে পরমাণুর কোন পরিবর্তন 
হয় ন।। এইসকল বৈজ্ঞানিকেরা দেখাইলেন যে, যেসকল 
নক্ষত্রের উত্তাপ খুব বেশী- প্রায় ১৫,০০০ হইতে ২০০০০ 

ডিগ্রী-_সেইসমৃস্ত নক্ষত্রের মধ্যে প্রচুর-পরিমাণে হাইডরো- 

জেন, হিলিয়াম প্রভৃতি লঘু পদার্থ বিদ্যমান ; অধিকতর 
শীতল নক্ষত্রে গুরু মূল পদার্থের সংখ্যাই বেশী; তাহারা 
বলিতে লাগিলেন যে, অধিক উত্তাপের জন্য পূর্বোক্ত 
নক্ষত্রসমূহে গুরু অ্ুসকল লঘুতর অণুতে পরিণত হইতেছে 
এব্$ এই পৃথিবীতেই কৃত্রিম উপায়ে তাপের মাত্রা বৃদ্ধি 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

সম্প্রতি শিকাগো-নগরীতে উইল্সন্‌ বিজানাগারে 


১৩ ২--১২ 


বায়ুমগ্ডলে হিলিয়াম ও তাঁহার ব্যবহার 


৮০৪৯ 





পাশাপাশি 


১০০০০ হইভে ৩৯,০০০ ডিত্রী উত্তাপ প্রয়োগ করিবার 
এক অভিনব পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অত্যধিক 
বৈদ্যুতিক চাপে (০188৪) অধিক-পরিমাণ বৈছ্যাতিক 
প্রবাহ অতি ক্ষুত্র ও সুম্্ম একটি ধাতব তারের মধ্যে 
চালনা করিয়া এই অদ্ভুত তাপের স্থষ্টি করা হইয়াছে। 
বিদ্যপ্প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণও এত ভীষণ নিনাদ 
হয় যে, তত্রস্থ সকল লোকেরই কর্ণ বিশেষভাবে আবৃত 
রাখিতে হইয়াছিল, অন্ঠথায় সকলেরই কর্ণপটহ্‌ বিদীর্ণ 
হইয়া যাইত। প্রথম সেকেও্ের প্রথম ৩,০*,০** অংশে 
যে আলোক উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা সর্য্যালোক অপেক্ষা 
দুই শত গুণ প্রথর। 

এই তাপ প্রয়োগ করিয়া হেবণ্ট, ও ইরিডন্‌ নামক ছুই 
বৈজ্ঞানিক ট্যংষ্টেন নামক গুরু ধাতু হইতে হিলিয়াম প্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তবে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই 
এই আবিষ্কারের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন। 

বৈজ্ঞানিকের নিকট হিলিয়ামের আদর থাকিলেও 
সাধারণের নিকট ইহার বিশেষ আদর ছিল না। কিন্ত 
বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে ইহার চাহিদা অত্যন্ত 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হুইয়াছে। ১৯১৮ খৃষ্টানদের পূর্বে ইহা 
অতিশয় দৃপ্রাপ্য ছিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে মাত্র ৫০ 
ঘন বর্গফুট বিশুদ্ধ হিলিয়াম ছিল এবং একঘন বর্গফুটের 
মূল্য ছিল প্রায় পাচহাজার টাকা । ১৯১৪ থৃষ্টাব্ধের শেষ- 
ভাগে নৌ-যুদ্ধের সময় বিমান-বিভাগ বেশ বুঝিতে পারি- 
লেন যে, যদি হাইড্রোজেনের পরিবর্তে বিশ্তদ্ধ হিলিয়াম বা 
হিলিয়াম-মিশ্রিত হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যায়, তবে 
অনেক ছূর্ঘটনা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং বিমান- 
বিভাগ অধিকতর কার্যোপযোগী হয়। এপর্যযস্ত সর্ব্বা- 
পেক্ষা লঘু গ্যাস বলিয়া হাইড্রোজেন বিমান-সমূহে ব্যবন্ৃত 
হইত, কিন্তু পেউ্রোল-চালিত ইঞ্জিনের তাপের জন্য অনেক 
সময় হাইড্রোজেন বায়ুস্থ অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া 
জল উৎপাদন করিত ও সঙ্গে-সঙগে ভীষণ বিস্ফোরণ 
হইত। ও 

হিলিয়াম হাইড্রোজেন ব্যতীত অন্তান্ত সমস্ত গ্যাস 
অপেক্ষা লঘু ও আর্সনের ন্যায় জড়, সুতরাং বিশুদ্ধ 





৮১৩ 





হিলিয়াম বা হলিয়াম-মিশ্রিত হাইড্রোজেন বাবহারে 
বিস্ফোরণের কোন সম্ভাবনা থাকে না। এইজন্য প্রত্যেক 
যুদ্ব-নিরত জাতি প্রচুর পরিমাণে হিলিম্বাম প্রস্তুতের জনা 
চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানের 
বায়ু লইয়া পরীক্ষা চলিতে লাগিল, অবশেষে ক্যানাডা 
দ্েশস্থ আযালবাট। প্রদেশে উদ্ভূত গ্যাসসমূহে হিলিয়ামের 
পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। দেখা 
গেল পেখানে বামুতে শতকর! ১/৩ অংশ হিলিয়াম আছে ও 
প্রতিবৎসর এক কোটি বিশ লক্ষ বর্গফুট হিলিয়াম প্রস্তত 
হইতে পারে। ইহার পর হইতে বিভিন্নপ্রকার বায়ুযান- 
সকলে প্রচুর পরিমাণে হিলিয়ামের ব্যবহার আরম্ভ হই- 
য়াছে। সাধারণ রেলওয়ে ইঞ্জিনের জন্ত যেমন জল ও 
কয়লার দর্কার,বিমানের জন্য তেমনই পেট্রোল ও হিলি- 


কির 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাশাপাশি 


য়ামের প্রয়োজন; অদূর ভবিষ্যতে যখন বাম্পীয়ানের 
পরিবর্তে বিমান-যান ব্যবহৃত হইবে, তখন হিলিয়ামের 
আদর আরও বেশী হইবে। 

উদ্ধে স্থনীল নভোমগুলে বিচরণ করিবার অন্ত 
হিলিয়ামের যেমন প্রয়োজন, নিয়ে মহাসাগরের গভীর 
তলে মণি-মাণিক্য প্রবালাদি আহরণের জন্য ডুবুরীদের 
পক্ষেও ইহা তেমনই উপযোগী । ইলিহু টম্সন্-নামক 
বৈজ্ঞঃনিক দেখাইয়াছেন যে, ডুবুরীরা যদি অক্সিজেনের 
পরিবর্তে অক্িজেন মিশ্রিত হিলিয়াম ব্যবহার করে, তাহ! 
হইলে তাহার! অপেক্ষাকৃত অধিক সমগ্র সমূদ্রগর্ভে নিম- 
জ্জিত থাকিতে পারে । হিলিয়ামের ব্যবহার আরও অনেক 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিতে হইতেছে তবে সেসকল তথ্য বোঝা 
সাধারণ পাঠকের পক্ষে স্থুাধ্য নয়। 





"মার্শো্র বন্দী 


শ্রী জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ঠাকুর 


চে ১ 

১৭৭৩ খুষ্টাবে ১৫ই ভিদেম্বরের এক সায়াহ্কে, "স্া-ক্রেপ্যা” গ্রামের 
নিকট, যাহার পাদমুলে মোরান-নদী বহিয়া যাইতেছে, সেই পর্বতের 
শিখর-দেশে বর্দি কোন পথিক দড়াইয়া নীচের দ্বিকে চাহিয়া দেখিত 
তাহা। হইলে এক অদ্ভুত দৃশ্ঠ দেখিতে পাইত। 

পথিক দেখিতে পাইত, কুটারগুলার জানালা হইতে নিবিড় ধূমরাশি 
উখিত হইতেছে, তাহার পর অনল-শিখার ভীষণ লেলিহান জিহ্বা 
চারিদিক হইতে বাহির হইতেছে, সেই অগ্নিকাণ্ডের লোহিত আলোক- 
চ্ছটায় অন্ত্রশস্্র বিক্মিকু করিতেছে। রিপরিকান্‌ সৈম্যদলের 
অন্তর্গত ১২1১৫ শে! লোক, স্যা-ক্রেপ্যা গ্রামটিকে পরিত্যক্ত দেখিয়া 
উহাতে আগুন লাগাইয়া! দিয়াছিল। অন্য কুটার হুইতে পৃথক্ভাবে 
একটি কুটার সেখানে ছিল, অনলশ্রিখ! উহাকে স্পর্শ করে নাই। উহার 
দরজায় দুইজন শাস্ত্রী দীড়াইয়। ছিল। ঘরের ভিতর একটি যুবক একটা 
টেবিলের সম্ম খে বসিয়াছিল ; উহার বস ২১।২২ বৎসর হইবে । উহার 
দীর্ঘ কেশগুচ্ছ উহ্বার খুদিয়া-বাহির-কর! হুম্পষ্ট মুখাবয়বের চারিধারে 
তরজিভত হইতেছিল; নীল জোব্বা উহার মধ্যদেহ প্রচ্ছন্ন ; 
কেবল সৈনিক-পদের গৌরবচিহম্বয়ূপ উহার কাধের ঝাঁপীওয়াজ! বস্ত- 
ভূষণটা দেখা! যাইতেছিল। সৈনিকেরা কোন্‌ এথ দিয়! চলিবে, তাহাই 
একটা দীপালোকের সাহায্যে একটা ম্যাপের উপর আঙ্গুল চালাইয়া 
দেখিতেছিল। এই লোকটি সেনাপতি মার্শ! । নিজ্রিত সঙ্গীর দিকে 
ফিরিয়া তিনি বলিলেন, “আলেকজান্দার, ওঠো, সেনাপতি ওয়েষ্টারম্যানের 


কাছ থেকে একটা! হুকুম এপেছে।” এই কথা বলিয়া! সেই হুকুম-নামাটা 
তাহার হুতে দিলেন । 

কে হুকুম এনেছে ?” রঙ 

- “প্রজার প্রতিনিধি দেল্মার।» 

-_“আচ্ছা বেশ। বেচারীর! কোথায় জমা হয়েছে ?” 

খান থেকে ২৩ ক্রোশ দূরে । ম্যাপের এইখান্টায়।” 

এক সময় সেখানে একটা গ্রাম ছিল, সেই গ্রামের ভশ্মরাশির চারি- 
দিক্‌ ঘিরিয়া এক সৈম্বদল অবস্থিতি করিতেছিল। সেনাপতি অস্ঠুচ্চ্বরে 
হুকুম প্রচার করিলেন। সেই সৈচ্ভদল সারিবন্দি হইয়া বড় রাস্ত। ধরিয়া 
নামিতে লাগিল; কয়েক মুহুর্তের মধোই, ছইট। খণ্ড মেঘের ভিতর দিয়া 
চত্্রম! সঙ্গিনের দীর্ঘ পংক্তির উপর কিরণধারা বর্ষণ ঝঁরিতে লাঙ্সিলেন। 
এই পংজি, ইম্পাতের শঙ্ষ-বিশিষ্ট একট। বৃহৃতৎ'কৃষ্ণসর্পের সায় নিঃশবে 
অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিল। 

উহ্থীরা৷ এইরূপভাবে আধঘন্টা ধরিয়া চলিল। উহাদের নেতা-_ 
মার্শে। মার্শে! পুর্ব হইতেই পথট! ভাল করিয়া চিনিয়া লইয়াছিল,গস্তব্য- 
স্থান-সন্বন্ধে তাহার কোন ভূলহুইবার সন্ভাবন। ছিলনা । আরও দোয়া! ঘণ্টা 
কুচ করিবার পর, উহার! একট! কৃষণবর্ণ নিবিড় অরশ্যের সনদুখে আসিয়া 
পড়িল। উহ্ীরা পূর্যেবেই খবর পাইয়াছিল, কতকগুল! গ্রামের বাসিন্দা 
এবং অন্েকগুলা বাহিনীর শেবাবশিষ্ট লোক ধর্ম্-কীর্ন (11798) গুনিবার 
জন্ক এখানে সমবেত হুইবে। সব-সমেত ১৮** রাজবংশ-পঙ্গীর লোক। 
ছইজন সেনাপতি এ কষু্র সৈঙ্ক-মওলীকে, দলে-দলে বিত্ত হইয়া সমঘ্ 
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অরণ্যটা খিরিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। উহার! খন চক্রাকারে 
অগ্রসর হইতেছিল; তখন দেখিতে পাইল, অরণ্যের মধ্যস্থলে যে একুটা 
খোল! জারগ! ছিল, দেই জারগাটা আলোকিত হইয়াছে। আরও একটু 
অগ্রসর হুইলে উহার মশীলের আলো! দেখিতে পাইল । সেই আলোকে 
সমস্ত পদার্থ যখন স্পষ্ট হুইয়! উঠিল, তখন একটা! অদ্ভুত দৃত্ত উহাদের 
নেজ্পখে পতিত হইল।  « 

শকতকগুল প্রস্তর-স্তপে নিত একটা বেদীর উপর ফাঁড়াইয়া গ্রামের 
পার ধর্ম-গ্রস্থের শ্লোক স্বর করিয়! পাঠ করিতেছেন। মশাল-হত্তে কতক- 
গুলি বৃদ্ধ তাহাকে ঘিরিয়। আছে, এবং তাহাদের কোলের কাছে বসিয়! 
স্ত্রীলোক ও শিশুরা প্রার্থনা! করিতেছে । রিপান্লিকের দল ও এই দল-_ 
এই উভয়ের মধ্যে একসারি সৈনিক স্থাপিত হইয়াছে। স্পষ্টই দেখ! 
যাইতেছে, রাজপক্ষন্ত লোকের! পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিল । 

গোলাগুলি একাটও ন! ছড়ি! নীরবে রিপাব্রিকান্‌ সৈম্ক যেমনি 
অগ্রসর হইল, রাজপন্ষীয় সৈ্যের! আক্রমণের অপেক্ষা না করিয়াই 
উহাদের উপর গুলি-বর্ধণ করিতে লাগিল। তখনো পুরোহিত ধর্্ল্লোক 
সুর করিয়৷ পাঠ করিতেছিলেন। যখন রিপাব্িকান্র৷ উহাদের শত্রু 
হইতে তিন কদম দূরে ছিল,তখন উহাদের মধ্য হইতে প্রথম পংক্তির সৈন্য 
নতঙ্জান্ু হইল । তিন পংক্তির বন্দুক নীচে নীমানো৷ হইল। বন্দুক 
হইতে সশব্দে গুলি-বর্ণ হইল । রাজপক্ষীয় সৈগ্য-পংক্তির উপর 
একটা আলোকচ্ছট। ঝিকৃমিক করিয়৷ উঠিল। এবং বেদীর পাদদেশে 
যেসকল রমণী ও শিশু নতজানু হইয়াছিল, কতকগুল! গুলি তাহাদের 
গায়ে লাগিল। মুহুর্তের জন্ত একট! হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল 
তখন পুরোহিত তীহার ক্রস তুলিয়া! ধরিলেন, আবার সমস্ত নিস্তব্ধ 
হইল। 

রিপার্িকান্রা তখনও অগ্রসর হইতেছিল ; অগ্রসর হইতে হইতে 
দ্বিতীয়বার গুলিবধণ করিল। এখন কোন পক্ষেরই বন্ধুক গাদিবার 
আর স্কময় ছিল না। এখন হাতাহাতি সঙ্গিনের যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
অন্ত্-শস্ত্রে সজ্জিত রিপারিকান্-পক্ষেরই জয় হইল। রাজকীয় সৈম্ক 
ছড়িভঙ্গি হইয়া পড়িল, পংক্তির পর পংক্তি ভুতলশায়ী হইল। পুরোহিত 
ইহা লক্ষ্য করিয়৷ একট। ইসারা করিলেন। সমস্ত মশাল নির্ববাপিত 
হইল, সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। তার পরেই একটু! লণ্ডগ 
হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল, রোযাদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে 
লাগিল, কেহই প্রাণভিক্ষা করিল ন1, সকলেই যুদ্ধে প্রাণ দিল। 

মাশে। যখন মারিতে উদ্যত, হঠাৎ সেই সময়ে ভীহার পদতলে 
একট হৃদয়-বিদ্বারক কঠস্বর শোন! গেল। কে-একজন বলিয়! উঠিল £__ 
“দয়া কর! দয়! কণ1” *্ুশ্বরের দোহাই আমায় রক্ষা কর” এ 
একজন নিরস্ত্র বালক | 

সেনাপতি নত হইয়া, এ হাঙ্গামার আয়গ। হইতে তাহাকে টীনিয়! 
কয়েক কদম দুরে সরাইয়! দিলেন। কিন্তু তখন সে মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এঁকজন সৈনিকের এতট। ভয় দেখিয়। মাশে?1 বিস্মিত 
হইলেন; কিন্তু তথাশি, যাহাতে শ্বাসকষ্ট না হয় এইজগ্ক তিনি 
তাহার গলবন্ধ শিথিল করিয়া দিলেন। তার বন্দী 'একজন বালিকা! | 

আর একমূহর্তও সময় নষ্ট করিলে চলিবে না । কর্তৃ-সভার হুকুম 
অলজ্ঘনীয়; নিরম্তু কি সশস্ত্র রাজপক্ষীয় লোকের! ধর! পড়িলেই স্ত্ী- 
পুরুষ ঝ| বয়স-নির্বর্শেষে সকলকেই ফাঁসি দেওয়া হইবে । সেনাপতি 
একটা গাছের তলার, বালিকাকে রাখিয়া, আবার বুদ্ধস্থানে ছুটিয়া 
আঁসিলেন। ম্ৃতদিগের মধ্যে তিনি একজন তরণবরক্ক রিপাব্িকান্‌ 
সেনা-নায়ককে দেখিতে পাইলেন_ উহার দৈহিক গঠনু অনেকটা 
ার বন্দিনীর মতো।. সেনাপতি চট্পট্‌ তার কোর্তা৷ ও টুপি তার 
দেহ ভইতে খুলিয়। লইয়া, আবার সেই বালিকার নিকট ফিরিয়া 


“মার্শের বন্দী 
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আসিলেন। 
আসিয়াছিল। 

সে প্রথমেই বলিয়া উঠিল, “আমার বাবা | আমার বাব|! আমি 
ভাকে ছেড়ে এসেছি, উনি যুদ্ধে নিশ্চয়ই নিহত হবেন ।” 

ঠিক এই সময়ে ই গাছের পিছন হইতে, হঠাৎ একটা কণ্ঠ্বর 
ফিস্ফিস্‌ করিয়া বলিল, "কুমারী ব্লাশ.! বোয়ালোর মার্কিস্‌ বেঁচে 
আছেনঃ তিনি রক্ষ1! পেয়েছেন” 

যে-লোক এই কথা বলিয়াছিল, সে ছায়ার ম্যায় অন্তর্থিত হইল। 
সেই লোকটি যেখানে দীড়াইয়াছিল, সেই দিকে হাত বাড়াই বাঁলিক! 
বলিয়া উঠিল “তিঙ্গি, তিঙ্গি !” 

মার্শ বলিলেন, প্চুপ, এঁকটা কথা বললেই তুমি অপরাধী বলে? 
সাবাস্ত হবে। আমি তোমাকে বীচিয়ে দিতে চাই। এই ক্ষোর্তা ও 
টুপি পরে" এইখানে অপেক্ষা কর 1” 

সেনাপতি মার্শে! তাহার সৈনিকদিগের নিকট ফিরিয়া গিয়! উহা- 
দিগকে “সোলে” গ্রামে চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন এবং তাহার সঙ্গীকে 
সেনাপতির ফাঁজ করিতে বলিয়া! তিনি আবার তার বন্দিনীর নিকট 
ফিরিয়া আসিলেন। বালিকা তার সঙ্গে যাইবার জঙ্ম প্রস্তুত হইল, 
ভারা বড় রাস্তার দিকে অগ্রসর হইলেন। মার্শোর ভৃত্য সেইথানে 
ঘোড়া লইযা অপেক্ষা করিতেছিল। অভ্যস্থ অশ্বারোহীর মতে। বেশ 
শোঁভনভাবে বালিকা জিনের উপর একলাফে উঠিয়া পড়িল। ঘোড়া! 
খুব ঢুটাইয়া দিরা আধঘণ্টার মধোই উহার! “সোলে”-গ্রামে আসিয়া! 
পৌঁছিল। মার্শ কতকগুলি শরীর-রক্দী সৈনিকের সহিত ““সা-কুলেহ”- 
হোটেলে গিয়! উপস্থিত হইলেন। তিনি ছুইটা কামর! ভাড়া করিয়া 
একট! কাম্রায় বালিকাকে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন, 
"সেই ভীষণ রাত্রির কষ্টের পর, আজ এইখানে একটু তুমি বিশ্রাম 
ফর 0১ 

বালিকা ঘুমাইয়৷ পড়িলে, মার্শো৷ বালিকাকে কি করিয়! বাচাইবেন, 
সেই মতলব আঁটিতে লাগিলেন। তীর মা যেখানে আছেন সেই 
নাৎনগরে তিনি নিজেই বালিকাকে লইয়! যাঁইবেন, স্থির করিলেন । 
মার্শো তিন বতনর তার মাকে দেখেন নাই, তাই ছুটির জগ্য 
অনুমতি চাওয়। তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। প্রায় ভোর হইয়াছে 
এই সময় মার্শ বড় সেনাপতি ওয়েষ্ট'র্ম্যানের গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার প্রীর্থন! তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হইল, কিন্তু হুকুম €ইল, অনুমতি পাইবার 
পূর্ব্বে “দেল মারের” স্বাক্ষর চাই। বড় সেনাপতি, সথপারিশ-পঞ্জদহ 
ভাহাকে “দেল ারের” নিকট পাঠাইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। 
রা হোটেলে ফিরিয়। গিয়া কয়েক মুহূর্ত একটু বিশ্রাম করিয়া 

ন। 

মার্শ ও ব্লাশ আহার করিবার নিমিত্ত থাবার-টেবিলে বসিতে 
যাইতেছেন, এমন সময় দেল্মার দ্বারদেশে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
তিনি রবস্পিয়ের একজন প্রতিনিধি কর্পচারী, ইহার হাতেই 
“গিলটান্‌” নামক মৃত্যুদণ্ডের যন্ত্র বেশী কাধ্যকারী ; কিন্তু কাজটা! প্রায়ই 
স্ববিচারের সহিত হয় না। তিনি মার্শোকে বলিলেন “'রাষ্্রত্ভাই (0115৩) 
তুমি আমাদের ছেড়ে এখন চল্লে। কিন্তু তুমি রাত্রের কাজটা এমন 
ভালরকম করেছিলে যে, তোমার কোন প্রার্থনাই আমি অগ্রাহা করতে 
পারিনে। আমার কেবল একমাত্র আক্ষেপ, বোয়ালের মার্কিস্‌ 
পালিয়েছে। আমি তার মাথাটা পাঠাব বলে কর্তৃমণ্ডলীয় কাছে 
অঙ্গীকার করেছিলুম।”৯ ৬ 

ক্লাশ. ভয়ে পাবাণ মূর্তির মতে! স্থিরভাবে দীড়াইয়্াছিল। মার্শে! 
তাহার সম্মুখে আপনাকে স্থাপন করিলেন। দেল্মার আরও বলিলেন, 
“জামর! মার্কিসের পদচিহ্ন অনুসরণ কর্ব। এই নেও তোনার ছুটির 


রাত্রির শীতল তাজ। বাতাসে বালিকার চৈতন্য ফিরিয়া 


৮১২ 


অনুমতি-পত্র । তোঁমার ইচ্ছামতো তুমি এখান থেকে যেতে পার। 
কিন্তু আমি রিপাব্রিকের স্বাস্থ পান না৷ করে" তোমাকে ছাড়তে পারিনে। 
এই বলিয়া দেল্মার থাবার-টেবিলে ব্লীশের পাশে আদিয়। বদিলেন। 

উহার একটা! স্বচ্ছন্দ আরামের ভাব অনুভব করিতে আরস্ক করিয়াছে, 
এমন সময় বন্দুক-গুচ্ছের ভীষণ ধ্বনি উহাদের কাণে আসিল। 
সেনাপতি লাফাইয়া উঠিয়া! তার অস্ত্রশস্ত্র দিকে বাঁপাইয়া 
পড়িলেন। কিন্তু দেল মার ডাকে খামাইয়। দিলেন। 

মার্শো জিজ্ঞাসা করিলেন, _-”ও কিসের শব্দ?” 

দেল্মার উত্তর করিল, “--ও কিছুই না। গত রাত্রের বন্দীদের 
গুলি করা হচ্চে।” 

ক্লাশ একট! ভয়হ্চক চীৎকার করিয়া উঠিল। দেল মার আস্তে 
আস্তে মুঁধ ফিরাইরা! ব্রাশকে দেখিতে লাগিল। তার পর বলিল, 
“এ ভারি মজার কথা, সৈনিকের! যদি স্ত্রীলোকের মতে৷ ভয়ে কাপে 
তা' হ'লে আমাদের স্ত্রীলোকদের সৈনিকের পোষাক পরিয়ে দিতে হবে। 
একথা সত্যি তোমার বয়স খুব অল্প"-_-এই কথ! বলিয়! দেলমার 
তাহাকে ধরিয়া ভাল করিয়া আপাদমস্তক নজর করিয়! দেখিতে লাগিল, 
--তার পর বলিল, "তুমি সময়ক্রমে এইসব ব্যাপারে অভ্যত্ত হবে।” 

--“কখখন না,কখথন না”--আমি এইসব বীভৎস কাণ্ডে কখনই 
অভ্যন্ত হ'ব না।” 


ক্লাশ, স্বপ্রেও ভাবে নাই যে, এইপ্রকার সাক্ষীর সম্মুখে হৃদয়ের 
ভাব ব্যক্ত করা কী বিপদ্জনক। দেল্‌মার উত্তর করিল, 
“বালক, তুমিকি মনে কর রক্তপাত ব্যতীত কোনো দেশের লোক 
পুনর্জাবিত হ'তে পারে? আমার পরামর্শ শৌন। তোমার মনের 
কথ! মনেই রেখে দেও। যদি কখনো! তুমি রাজপক্ষীয়দের হাতে 
পড়, তা হ'লে, আমরা যেমন তাদের নৈনিকদের রেয়াৎ করিনি, 
তারাও তেমনি তোমাকে রেরাং করবে না” এই কথা বলিয়াই 
দেলমার প্রস্থান করিল। মার্শে! বলিলেন, প্রা যদ্দি এ লোকটা 
তোমাকে চিন্তে পেরেছে বলে' একটা চিহ্ন প্রকাশ কর্ত, একট। মুখ- 
ভঙ্গি করূত তাহ'লে আমি কি কর্তুম জান? আমি তখনই গুলি 
করে ওর মগজ উড়িয়ে দ্িতুম।" 

ক্লাশ, নিজের হাতে মুখ 'ঢাকিয়৷ বলিল, “মাগো ! খন আমি 
ভাবি, বাব! এই বাধের কবলে পড়তে পারেন, যদি আজ রাত্রে তিনি 
বন্দী হ'তেন, তা হ'লে আমার চোখের সাম্নে-_-ওঃ কি ভয়ানক ! এই 
পৃধিবীতে কি আর দয়ামায়া একটুও নেই ?* তীর পর মার্শোর দিকে 
ফিরিয়া বলিল, “ওঃ ক্ষমা, ক্ষমা, আম! অপেক্ষা একথা আর কে ভাল 
জানে 1” 

এই সময়ে একজন ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইল, অস্ব 
প্রস্তত। ব্লাশ বলিয়া উঠিল, “ভগবানের নাম নিয়ে যাত্রা সুরু 
কর! যাক; এখানকার ষে-বাতাসে আমর! নিঃশ্বাস নিচ্ছি, সে-বাতাদও 
রক্তে কলুষিত 1” 

মার্শে। উত্তর করিলেন, "ই চল, যাওয়! যাক্‌।” 

এই কথা বলিয়া তাহারা! ছুইজনে নীচে নামিলেন। 

২ 

মার্শ! দেখিলেন, দ্বারদেশে ৩* জন অশ্বারোহী সৈনিক অপেক্ষা 
করিতেছে-_ উহার মার্শো ও ক্লাশের রক্ষী হইয়া “নাং” পর্যন্ত উছহা- 
দ্বিগকে পৌঁছির! দিবে, প্রধান সেনাপতি এই হুকুম দিয়াছেন। 

বড় রাপ্ত। দিয়! বখন উনার! ছুটির! চলিতেছিল, সেই সময় বলা, 
« ভাহার ইতিহাস বলিল £__ম! মার! গেলে তার পিতা ফি করিপ্া তাকে 
মানুষ করিয়াছিলেন, পুরুষ মানুষের কাছে শিক্ষা! পাওয়ায় সে নানা- 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩৩১ 


[২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রকার বাবসায়ে কিরূপ অত্যন্ত হইয়াছিল-_এবং সেই-সব অভ্যাসের 
দরুন্‌ , বিদ্রোহ বাধিয়া! উঠিলে, তাহার কত স্থবিধা হইয়াছিল, সে তাহার 
পিতার-সঙ্গে যাইতে পারিয়াছিল__ এইসমস্ত কথ! বলিল। 

যখন সে ভাহার ইতিহাস শেষ করিল, তখন উনারা দেখিতে পাইল 
“নাং নগরের দীপাবলী কুয়াসার মধ্য দিয়! মিট্মিট করিয়! আলিতেছে। 
ক্ষুদ্র অশ্বারোহীর দল লোয়ার-নদী পার হইল, তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই 
মার্শো তাহার জননীর বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়! পড়িল | তাহার তরুণ 
সঙ্গীটির সম্বন্ধে দুই-চার কথ৷ বলিবামাত্রই, তার প্রতি তার মাতা ও 
ভগিনীদের বেশ একটু টান্‌ হইল। ব্লাশ. কাপড় বদ্‌লাইবার একটু 
ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্রই মার্শোর ছুই বাঁলিক! ভগিনী উহাকে পথ 
দেখাইয়া লইয়। গেল; এবং দুই জনের মধ্যে ঝগড়|! হইতে লগিল, কে 
উহার পরিচীরিকা হইবে। ব্রাশ. যখন ফিরিয়া আসিয়া আবার ঘরে 
প্রবেশ করিল, তখন মার্শ আশ্চর্য্য হইয়! তাহার দিকে তাকাইয়া 
রহিলেন। প্রথমে সে যে-পোধাক পরিধান করিয়াছিল, তাহাতে তাহার 
অনুপম প্রী-সৌন্দরধ্য মার্শ! লক্ষ্য করিতে পারেন নাই__-এই রমলীয় 
পরিচ্ছদে এক্ষণে সেই গ্রী-সৌন্দরয্য স্পষ্ট করিয়৷ ডাহার নজরে পড়িল। 
একথা সত্য, যাহাতে তাহাকে সুন্দর দেখায় এইজস্ সে খুব চেষ্টা-যত্ব 
করিয়াছিল; এক মুহূর্তের জন্ত তাহার আয়নার সামনে সে যুদ্ধ- 
বিদ্রোহ, রক্তারক্তি কাণ্ড সব ভুলিয়! গিয়াছিল। প্রথম প্রেমের 
অভ্যুদয়ে খুব নির্দোষ সরলার অন্তরেও একটু ছলা-কলার ভাব আসিয়! 
ছড়ে। 


মার্শোর মুখ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না; ব্লাশের মুখ 
শ্মিত-হাস্যে উদ্্বল হইয়া! উঠিল। সে দেখিল, সে যতটা চায়, মার্শে। 
তাহাকে ততটাই হন্দর বলিয়৷ মনে করিতেছে। 

সায়াফকালে মার্শোর ভগিনীর বাগদত্ত “বর” আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। “নীং”নগরে একটি গৃহ ছিল, বোধ হয় একটি মাত্র গৃহ ছিল 
-চারিদিক্কার শোঁক-পরিতাপের ভিতরেও যেখানে সুখ ও প্রেম ছাড়। 
আর কিছুই ছিল না। 

এখন হইতে মার্শ! ও ব্লীশের একট! নূতন জীবন আরম হইল। 
মার্শো দেিলেন, ভাহার সম্মুখে অধিকতর স্থখের ভবিধ্যৎ প্রসারিত ; 
এবং যেব্যক্ধি, ব্রীশের প্রাণরক্ষা করিয়াছে, ব্লীশ ষে তাহারই সান্নিধ্য 
অভিলাষ করিবে, ইহাঁও আশ্চর্যের বিষয় নহে। কেবল মধ্যে-মধ্যে 
সে তাহার পিতার কথা তাবিত, তখন চৌখের জলে তাহার বক্ষ 
ভাসিয়! যাইত। তখন মার্শ! তাকে সাম্বনা করিতেন। তাহার 
চিন্তার গতি অগ্যদিকে ফিরাইবার জন্য তিনি তাহার প্রথম যুদ্ধবিগাহের 
কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, কি করিয়া পাঠশালার পোড়ো! হইয়! 
তিনি ১৫ বৎসর বয়সে একজন সৈনিক হইলেন ১ ১৭ বৎসর বয়সে দেনা- 
নায়ক, ১৯ বৎসর বয়সে কর্ণেল, ও ২১ বৎসর বয়সে মেনৃপতি হইলেন। 

এই সময়, কারিএ-নামক রবেস্পিযরের এক অনুচরের কঠোর 
শীসনের চাপে সমস্ত “না ৎ-নগর ছটফট করিতেছিল। নাতের রাস্তা- 
গুলায় রক্তের নদী বহিয়! গিয়াছিল। কারিএ সগ্্রান্ত লোকের 
বিশুদ্ধ শোঁণিতেরই প্রয়াসী ছিল। তরুণ সেনাপতি মার্শে। যেরূপ 
নির্দোষ বলিয়া! প্রখ্যাত ছিলেন এমন আর কেহ নহে । এবং ঠাহার 
মাতা ও ভগিনীরাও এখনো পথ্যস্ত সন্দেহের পাত্র হন নাই। তার 
পর এখন, এ তরণীগ্জের মধ্যে একজনের যে-দিক বিবাহ হইবে বজিয়: 
স্থির হইয়াছিল সেই দিনটা আসিয়া পড়িল। 

এই উপলক্ষে মার্শ যে-সকল রত্বাভরণ আনাইয়াছিলেন, তন্মধো 
একটি আভরণ তিনি ব্লীশকে দিতে চাহিলেন | ক্লাশ, প্রথমে তরুণী- 
হুল মুগ্ধতার সহিত উছছ! নিরীক্ষণ করিল ; তার পর আভরণের 


৬ষ্ঠ সখ্য! ] “মার্শোগর বন্দী ৮১৩ 


কৌটাট। বন্ধ করিয়া! বলিল, “আমার অবস্থায় রত্বাতরণ শোত! পায়ু লাঙাদি প্রদেশের জবস্থা! বর্ণনা! করিল এবং তাহাকে বলিল, রাঁজ- 
না। আমার বাবাকে শিকারের পশুর মত ওরা স্থান হইতে স্থানাস্তরে পক্ষীয়দের বিরুদ্ধে আরও কি-কি কঠোর উপায় অবলম্বন কর! বাইতে 
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; হয়ত এক টুকরা! রুটির জন্ত তাকে ভিক্ষা! পারে, সেইদমন্ত কারিএ-র সহিত পরামর্শ করিবার জন্তই দে এখানে 
কর্তে হচ্ছেও রািবাদের জন্ ধানের গোলায় আশ্রয় নিতে হচ্ছে. আসিয়াছিল। তার পর দেল্মার একটু হাসিমুখে একটু মাথা 
এই সময় আমি এই রত্কাতরণ গ্রহণ করুতে পারিনে ।” নোয়াইয় বলীশের পাশ দিয়া প্রস্থান করিল। ক্লাশ. তখন একটা চেয়ারে 
মার্শো৷ উহ! লইবার জন্য রক খুব গীড়াগীড়ি করিলেন, কিন্তু তীর বসিয়া পড়িয়াছিল, তার মুখ সাদ! ও শরীর ঠা হইয়া! গিয়াছিল। 
সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল। এ র্বগুলির মধ্যে যে একটি কৃত্রিম ছুই ঘণ্টা পরে মার্শোর নামে একট! হুকুম আদিল, এখনি তাহাকে 
লাল গোলাপ ছিল, ক্লাশ শুধু তাহাই লইতে সম্মত হইল। মৈশ্-মণলীর সহিত আবার মিলিত হইতে হইবে, যদিও শাছার ছুটি 


গির্জা হোটেলে বিবাহের ফুরাইতে তখনও ১৫ দিন বাকী ছিল। তাহার বিশ্বাস, এই কিছু আগে 
সি ১2৮ নাবিক ০৫ যে কাও ঘটিয়াছিল, তাহীর সহিত ইহার একট! সংস্রব আছে। যাহাই 
অপেক্ষা করিতেছিল& উ কটি লোক যাঁর মুখ মার্শোর হোক, হুকুম তালিম করিতেই হইবে ; ইতন্ততঃ করিলে সর্ববনাশ হুট্‌বে। 
নিকট পরিচিত ছিল দহ ইট রি মার্শো হুকুম-নাম ব্লীশের হস্তে অর্পণ করিলেন। বিষগভাবে 
একটা তোড়। সে ৫৮৯5 ০৬ জুই তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ব্লাশের পাও গণস্থল দিয়া দুই ফেঁটা 
ঘিতীয় তোড়াটি ব্লীশকে উপহার দিল । ব্রাশ, একদুষ্টে তাহার দিকে “১. গড়ায়! পড়িল, কিন্তু সে নীরব ছিল। মার্শ বলিলেন, 


তাঁকাইয়া ট --"ঘুদ্ধ-বিগ্রহ আমাদের খুনী করে, তোলে, নিষ্ঠর করে তোলে। 
“তিজি ডি 2 কইরা ল্যা। জানিস খুব সম্তব আমরা পরম্পরকে আর দ্রেখতে পাব না ।” 


মার্শে ব্রাশের হস্ত ধারণ করিল্পেন, বলিলেন “তুমি আমাকে কথা 
নাবিক উত্তর করিল,__“স্যা-ক্লোরীরে। এই তোড়াটি নেও, এর দেও,_-যদি আমি মরি, তুমি আমাকে কখন-কখন ম্মরণ করবে এবং 
ভিতর একটা! চিঠি আছে 1 | আমি তোমাকে কথ! দিচ্ছি বলীশ। যদি আমীর জীবন-মরণের 
ব্লশ মনে করিয়াছিল, তাহাকে আট্কাইয়! রাখিবে, তাঁহার সহিত মাঝখানে, একটি নাম, একটি মাত্র নাম উচ্চারণ করতে সময় 
কথ! কহিবে, কিন্তু তাহার পূর্বেই সে অস্তহিত হইয়াছিল। ব্লাঁশ. খুব ৪ পাই সে নাম তোমারই 1” 
উৎকষ্ঠিত হইয়! চিঠিখানি পড়িল। রাঁডপক্ষীয়দের পরাভবের পর অশ্রপূর্ণ নয়নে ক্লাশ, নীরব হইয়া! রহিল। মার্শো৷ যে অঙ্গীকার 
পরাভব হুইয়াছে ; ধ্বংসকাণ্ড ও দুর্ভিক্ষের দগ্মুখে উহাদিগকে অগত্য! চাহিয়াছিলেন, মুখের কথ! অপেক্ষ। ক্লাশের প্রেমার্-নয়নে সেই 
নতশির হইতে হইয়াছে। তিঙ্গির সতর্কতার দরুন্‌, মার্কিস্‌ পূর্র্ব হইতেই অঙ্গীকার সহম্ত্রগুণে বেশী ব্যক্ত হইল। একহাত দিয়্। ব্লাশ২ 
সমস্ত অবগত হইয়াছিলেন। ব্লীশ২বিষগ হইয়! পড়িল। এ পত্রখানা, মার্শোর হাত টিপিয়৷ রহিল এবং অন্ত হাতটি দিয়া তাহার চুলে 
আবার তাহাকে যুদ্ধের সেইসমন্ত বীতৎসকাণ্ডের মধে আনিয়া ফেলিল। গৌঁজ| গোলাপটি দেখাইয়। দিল। সে বলিল, “ইটি আমাকে কখনই 
যখন বিষাহের অনুষ্ঠান হইতেছিল সেইদময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি ছেড়ে যাবে ন|।” 
আসিয়! বলে, মাপেকে একট। খুব জরুরী সংবাদ দিবার আছে। তাই এক ঘণ্ট! পরে, তাহার সৈম্যের সহিত আবার মিলিত হইবার জন্য, 
তাহাকে দালানের ভিতর আনা হয়। মার্শে। যখন ঘরে প্রবেশ করিল, মার্শে! বড় রাস্তায় আসিয়া! পড়িলেন। প্রতি পদক্ষেপে ডাহার মনে পড়িল 
তখন তাহার মন্তক ব্লাশের দিকে আনত এবং ক্লাশ ভাহার বাহু অবলম্বন কেমন করিয়! ডাহারা ছু-জনে একসঙ্গে এই রাস্তা! দিয়া আসিয়াছিলেন। 
করিয়। রহিয়াছ্ছে। তাই মার্শ লোকটাকে দেখিতে পান নাই ।* হঠাৎ এখন আর তাহার পারে ব্রীশ খাকিবে না,এখন বাশের বিপদাশঙ্ক! খুবই 
তিনি দেখলেন, ব্লীশ১থরথর করিয়া কীপিতেছে। তিনি উপরে চোখ বেশী। প্রতি মুহুর্ত ার মনে হইতেছিল, এখনি আবার আমি “নাতে” 
তুলির। দেখিলেন_-তিনি ও ক্লাশ উভয়েই দেল্মারের সম্মুখে । ক্লাশের ফিরিয়া যাই। যদি মার্শ নিজের চিন্তায় একেবারে মগ্র হইয়া 
মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়। হাসিমুখে দেল্মার উহাদের দিকে আন্তে ন| থাকিতেন, ভাহা! হইলে দেখিতে পাইতেন একজন অশ্বারোহী 
আস্তে অগ্রসর হইল। উহীকে দেখিয়! মার্শোর ললাটদেশে শীতল রাস্তার শেষ প্রান্ত হইতে তাঁহার অতিদুখে জাসিতেছে। সেই 


্বেদবিশদু দেখা দিল। ৬ অস্বারোহী, ভুল করিয়াছে কিনা দেখিবার জগ্ক একবার একটু 
দেল্মার ব্লাশকে বলিল, “রা্ট্-বহিন্‌ (161/0099৯), তোমার কি থামিয়! তাহার পর থুব ঘোড়া ছুটাইয়! মার্শোর নিকট আসিয়া 
কোন ভাই আছে ?” পড়িল । মার্শো জেনেরাল, ছুমাকে চিনিতে পারিলেন। বন্ধন 


ক্লাশ, আম্তা'ুআম্তা করিতে লাগিল। দেল্মার বলিল, “আমি খোঁড়া হইতে নামিয় পড়িয়া পরম্পর বাহ-পাশে আবদ্ধ হইলেন। 
বদি তু না করে থাকি, আবার বোধ হচ্ছে আমর! শোলের হোটেলে ঠিক্‌ সেই সময় একটি লোক-_চুল দিয়া ঘাম বির! পড়িতেছে, মুখ 
একদঙ্গে আহার করেছিুঘ। দেইঅবধি তোম[কে রিপার্লিকান্‌ রক্তাক্ত হুইয়াছে__কাঁপড়-চোপড় ছি'ড়িয়া! গেছে__একটা ঝোপের বেড়া 
সৈল্কদলের মধ্যে আর দেখতে পাইনি কেন বল দিকি 1 ডিঙ্গাইয়! অর্ধ মুচ্ছিতভাবে এ বন্ধুত্ধয়ের পদতলে আসিয়! পড়িল এবং 
ব্লাপের মনে হইল যেন দে এধনি পড়িয়। যাইবে,_এম্‌নি তীক্ষ দৃষ্টি বলি! উঠিল, “সে গেরেফ তার হয়েছে!" এই লোকটি ভিজ্গি। 
দেল্মার যেন তার ভিত পধন্ত তলাইয়! দেখিতেছিল। তার পর সে "গেরেফতার ! কে? বাশ. 1” 
মার্শের দিকে ফিরিল। কিন্তু ভয়ে দেল্মার একটু কাপশিয়! উঠিল। তরুণ এঁচাবা একটা হ-নুচক ইঙ্গিত করিল। তাহার মুখ দিয়া আর 
দেন্৮নায়কের হাত তলোর্লারের হাতোলের উপর স্কস্ত ছিল সেনা-নায়ক কথা বাহির হইতেছিল না । মার্শোর নিকট আিবার জন্ত মাঠ- 
একটু সঞ্জোরে হাতোবটা মুঠাইয়া! ধরিলেন। তখন দেল্মারের মুখে ময়দান দিয়| বেড়া ডিঙ্গাইয়াঁ সে ১৫ ক্রোশ ছুটিয়! আদিয়াছে। 
আবার তাহার স্বাভাবিক ভাব ফিরিরা আদিল। মনে হুইল ফেদ তাঙার  মার্শে। তাহার দিকে ত্যাল-ত্যাল করিয়! তাকাইয়া৷ রছিলেন। 
বক্তব্য কথা সে একেবারেই ভূলিয়! গিপ্নাঞ্ছে। সে মার্পোর বাহু ধরিয়া তাহার পর ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন._“গেরেফ তার হয়েছে ?” 
একটি জানালার ধায়ে টানি লইয়! গেল এবং কয়েক মিনিট ধরিয়া “ব্রাশ গেরেফতার হয়েছে ?” এই সময় ভারবন্ধু ঠার অলাবু- 


৮১৪ 
বোতলের ভিতর যে হ্বরা ছিল, তাই সেই চাষার গাত-লাগ! 
মুখের ভিতর ঢালিয়! দিঁতেছ্িলেন । মার্শে! বলিয়। উঠিলেন, “আমি 
নাতে ফিরে যাব। তাকে জামার অনুসরণ করতেই হবে। 
আমার জীবন, আমার ভবিষ্যৎ, জামার সুখ শাস্তি সমস্তই ত'র 
হাতে।” তীহার দীতে দাত লাগিয়া! খট্টখট শব্দ হইতে লাগিল, 
সমস্ত শরীর খয়-থর করিয়! কীপিতে লাগিল। 


শ্যে ক্লাশের গায়ে হাত দিতে সাহসী হয়েছে, সে সমুচিত 
শাস্তি পাবে, আমি নিশ্চয় করে বলংছি। আমি ব্লাশকে প্রাণের সহিত 
ভালবাসি । তাকে ছেড়ে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমি 
কি নির্ষেধাধ, কেন আমি তাকে ছেড়ে এলুম ! ব্রাশ. গেরেফ তার 
হয়েছে? কোথায় তাকে নিয়ে গেছে?” মার্শো৷ এই তিঙ্গিকে সম্বোধন 
করিয়। 'এই কথ! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন_তিঙ্গি এই সময় একটু 
ভালো হইয়া উঠিয়াছিল,_সে উত্তর করিল, “বুকের জেল-খানায় । 
এই কথা তিঙ্জির মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই, বন্ধুর 
আবার “নাতে”র দিকে ঘোড়া ছুটাইয়! চলিলেন। 


মার্শ জানিতেন, এক মুহুর্তও বিলম্ব করিলে চলিবে না। তিনি 
একেবারেই কারিএ-র গৃহাভিমুখে যাত্র! করিলেন। কি ভয় 
প্রদর্শন, কি অনুনয়-বিনয়-কোন-প্রকাগেই তিনি প্রতিনিধি মহাশয়ের 
সাক্ষাৎলাত করিতে পারিলেন না। 

মার্শ নীরবে সেখান হইতে ফিরিলেন; ইতিমধ্যে তিনি আর 
একট! মৎলব আঁটিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গীকে বলিলেন, তিনি যেন 
ঘোড়া ও গাড়ী লইয়৷ জেল-খানার ফটকে তীহার অন্ত অপেক্ষ! 
করেন। 


মাশোর 'নাষ ও পদবী গুনিবামাত্র জেল-খানার ফটক খুলিয়। 
দেওয়া হইল। যে ঘরে বুীশকে বন্ধ করিয়! রাখ! হইয়াছে, সেই 
ঘরে লইয়। যাইবার জনক মার্শে, জেলের দারোগাকে হুকুম করিলেন । 
লোকটা একটু ইতস্তত; করিতেছিল, কিন্ত আর-একটু বেশী আদে- 
শের ম্বরে তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সে তাহার পিছনে-পিছনে 
আসিতে তীহাকে একট! ইসার। করিল । দারোগা! একটা কোটরের 
নিম্ন খিলান-ওয়ালা একট|* দরজা থুলিয়৷ দিল। সেই কোটরটায় 
ঘোর অন্ধকার দেখিয়! মার্শে। শিহরিয়া উঠিলেন। দারোগা! বলিল, 
“মেয়েটি একাকী নাই ।” মাশে? ভিতরে প্রবেশ করিলে দারোগা আবার 
দরজ।টা বদ্ধ করিয়া দিল। 


হঠাৎ দিবালোক হইতে অন্ধকারের মধ্যে আসিয়া পড়ায়, স্বপ্ন- 
দরশাঁ মানুষের মতে! পথ হাতড়াইতে হাতডাইতে মাশে? কোটরে 
প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র একট! চীৎকার শুনিতে 
পাইলেন; তাহার পরেই একটি তরুণী মাশেরর বাহুপাঁশে ঝাপাইয় 
পড়িল। মে ফৌপাইতে ফোপাইতে তাকে সজোরে জড়াইয়। ধরিল। 
তার পর বলিয়া উঠিল ;-_“তা হ'লে, দেখছি তুমি আমাকে পরিত্যাগ 
করনি--ওর!। আমাকে গেরেফতার করে, এখানে টেনে এনেছে। 
পিছনে যে ভীড়' জমেছিল তা'র মধ্যে তিঙ্গিকে চিন্তে পেরেছিলুম | 
আমি মাশেগ মাশে বলে, চীৎকার করে? উঠলুম-_সেও অভ্তহিত 
হ'ল। এখন তুমি যখন এখানে এসেছ, আমাকে অবিশ্তি নিয়ে যাবে, 
এখানে আমাকে কখনই রেখে যাবে ন। 1 

“আমার জীবনের বিনিময়েও এই মুহূর্তে বদি এখান থেকে 
তোমাকে ছিনিয়ে নিয় যেতে পার্তুম--কিন্তু তা অসম্ভব । আমাকে 
ছু-দিনের সময় দেও ব্রাশ, কেবল ছু-দিনের সময় । এখন গুধু 
তোমাকে একটা কথ! জিজ্ঞাসা করতে চাই. তার উত্তরের উপর 
তোমার ও জামার জীবন নির্ভর কর্ছে। যেন ঈশ্বরের কাছে উত্তর 
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কর্ছ-_এইভাবে আমাকে উত্তর দেও। ব্রাশ, তুমি কি আমাকে 
তালোবাদে। ? 

-_খিইরপ প্রশ্নের এইকি সময়ও স্থান? তুমি কি মনে কর, 
এই দেয়ালগুলো প্রেমের প্রতিজ্ঞা গুন্তে অন্যন্ত ? 

“হা, দেই মুহূর্তই এসেছে, কেননা আমরা এখন জীবন-মরণের 
সন্ধি-স্থলে, ব্রাশ. শীঘ্র উত্তর দেও । .এক মুহুর্তে আমরা একটা! দিন 
হারাবো, এক ঘণ্টায় একট! বৎসর হারাবো । আমাকে ভালবাসো 
কি? 

“হা, £1”-এই কথাগুলি তরুণীর হৃদয় হইতে বাহির হইয়া' 
পড়িল। সেখানে তার লজ্জা-রঞ্রিত মুখ কেহ দেখিতে পাইবে না, 
একথা ভুলিয়৷ গিয়া মাশে 1 বুকের উপর তাহার মাথা লুকাইল। 

স্প্দেপ্খ ক্লাশ, আমাকে পতিত্বে এখনি তে*্মার় বরণ কর্তে 
হবে ।* 

তরুণী কাপিতে লাগিল । “'তৌমার মৎলবট! কি ?' 

“আমার মতলব হচ্ছে তোমাকে মৃত্যু থেকে ছিনিয়ে আনা ; 
“দেখব ওর! রিপার্রিকান্‌ জেনারেকের স্ত্রীকে ফাসি দিতে পারে কি না।” 

তখন ব্রীশ. সমস্ত বুঝিতে পারিল; কিন্তু এই মনে করিয়া সে 
ভয়ে কাপিতে লাগিল যে, তাকে বাচাতে গরিয়৷ মাশে কতটা বিপন্ন 
হইতে পারে। মাশোর প্রতি তাহার ভালবাস! যেমন বৃদ্ধি পাইল, 
সেই সঙ্গে তাহার সাহসও বাড়িয়া উঠিল। সে দৃঢ়তার সহিত বলিল, 
*এ অসম্ভব” 

মা্শোর তার কথায় বাধ! দিয়া বলিল। আমার প্রতি তোমার 
ভালবাস! যখন স্বীকার করেছ, তখন আমাদের সুখের পথে কি 
অত্তরায় উপস্থিত হ'তে পারে? যে একমাত্র পালাবার পথ 
ছিল. সে পথ তুমি পরিভাগ কর্ছ। শোনে! ব্রাশ! আমি 
প্রধম দৃষ্টিতেই তোমাকে ভালোবেসেছিলুম । সেই ভালবাসা এখন 
ত্বলস্ত আসক্তিতে পরিণত হুয়েছে। আমার জীবন তোমারই, তোমার 
নিয়তি আমারই । হুখ ও মৃত্যু তোমাতে আমাতেই ভাগাভাগি কর্ব। 
কোন পার্থিব শল্তি আমাদের দু-জনকে পৃথক্‌ করে' দিতে পার্বে না।' 
আমি যদি তোমাকে ত্যাগ করি, তা হ'লে শুধু এই কথা বল্লেই হবে 
দীর্ঘজীবী” হোন রাজ।।' তোমার কারাগারের দরজা তখনই খুলে" 
যাবে । এবং আবার যদ্ধি এখানে আস্তে হয় আমরা দু-জনে একসঙ্গেই 
আস্ব। এক কণসি-কাঠেই দি আমার মৃত্যু হয়, তা" হ'লেই ভাগ্য 
বলে মান্ব । 

না, না, নাঁ ঈশ্বরের দোহাই আমাকে ত্যাগ কর” 

-_-“তাগ করব তোমাকে? কি বলছ ভাল করে' ভেবে দেখ; 
তোমাকে রক্ষা কর্বার অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আমি যদি এই 
কারাগার হ'তে চলে" যাই, তা” হ'লে প্রথমেই আমি তোমার পিতাকে 
খুজে” বের কর্ব--তোমার সেই পিতা যাকে তুমি তুলে গেছ, তোমার 
অন্ত যিনি সর্বদাই কাদেন। ভীকে আমি বলব 'বৃদ্ধ! সে নিজেকে 
বাচাতে পার্ত, কিন্তু বীচালে না । তোমার জীবনের অবশিষ্ট দিন 
তুমি শোক-তাপে অতিবাহিত কর, এই সে চায়; মে চায়, তান রক্তে 
তোমার শুত্র কেশ রঞ্রিত হয়। বৃদ্ধ! কাদে, তমার কন্যার মৃত্যুর 
জন্ত নয়, কিন্তু তোমার প্রতি তার যথেষ্ট ভালোবাস! নেই বলে'। বদি 
তার ভালবাস! থাকৃত, সে নিশ্চয়ই নিজের প্রাণ বীচাত 1” 

“মার্শো ব্লীশকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছিলেন, ব্রীশ, ঠাহার পাশে নত- 
জানু হইয্গছিল। মার্শে। গীতে দাত টিপিয়। তিস্ত হাসি হাসিয়া, 
সেইখানে পায়চারি করিতেহ্নিলেন। এমন সময় ক্লাশের ফৌপানি' 
গুনিতে পাইলেন ; মার্শে। ব্যধিত হইয়া! অশ্রসিক্তনয়নে তাহার 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


“মার্শো”র বন্দী 
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-ন্ুখে নতজানু হইয়া বলিলেন, “ব্রণশ! জগতে সব-চেয়ে যা! পৰিত্র ভার 
নাম করে, আমাকে পতিত্বে বরণ করূতে সম্মত হও ।” ৮ 

এই সমব এই কথার মধ্যে বাধা দিয়া এক অপরিচিত কষ্ট 
স্বরে কে একজন বলি! উঠিল” “হ! বালিকা, সম্মত হ'তেই হবে। 
,তোমার প্রাণ ৰীচাবার এই একমাত্র উপায়। স্বং ধর্ম তোমাকে 
এই আদেশ কর্ছেন, আর অংমি তোমাদের গুত মিলনে আশীর্বাদ 
কর্তে প্রস্তুত আছি।” 

মার্শ আশ্চর্য হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন, সেদিনকার 
রাত্রে যে-সব লৌককে তিনি আক্রমণ করিয়াছিলেন তার মধ্যে 
.ষে একজন পাত্রী ছিল, দেই পান্্রীকে চিনিতে পারিজেন। সেই 
রাত্রের দাঙ্গ।-হাঙ্গামে ব্রীশ পাস্ত্ীর বন্দী হইয়াছিল । 

মার্শে পাত্রীর হান্ড ধরিয়া! বলিয়। উঠিলেন, “পাত্রী মহাশয় ! আপনি 
*কে রাজি করান !” 

পাত্রী গল্তীরন্বরে উত্তর করিলেন, “বোরাঙ্ের ব্লাশ! আমি 
বৃদ্ধ,আর আমি ভোমার পিতার বন্ধু_আমি তোমার পিতার নামে, 
তোমার পিতার স্থলাভিষস্ত হ'য়ে তোমাকে আদেশ করছি তুমি এই 
বুবকের অনুরোধ রক্ষা কর ।” 

নানাপ্রকার আবেগে ব্লাশের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল ; 
অবশেষে ব্রাশ মার্শোর বক্ষের উপর ঝাঁপাটয়া পড়িল। মে বণিল, 
“্মার্শে । আর আমি নিজ্পেকে সাম্লাতে পার্ছিনে । মার্শো, আমি 
ভোমাকে ভালোবাসি, তৌমাকেই আমি পতিত্বে বরণ কর্ব।” উহাদের 
ওটঠাধর মিলিত হইল | মার্শোর হাদয়ে আনন্দ আর ধরে না। মনে 
হুইল আর সমন্তই তিনি ভুলির! গিয়াছেন। এই আনন্দ-উচ্ছাসের 
সময় হঠাৎ পাদ্রীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। পাত্রী বলিলেন, 
“কাজটা! আমাদের তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কেননা, 
আমার আর অল্প মুহুর্তই অবশিষ্ট আছে ।” 

ঞ্রেমিক-যুগল কাপিয়! উঠিল। এই কণ্ম্বর উহার্দিগকে আবার 
মর্তাভূমে নামাইয়। আনিল। ব্রাশ ভীতি-বিহ্বল হইব কারা-কক্ষের 
'চারিধারে নেত্রপাত করিতে লাগিল। সে বলিল, আমাদের মিলনের 
এ কী অস্ভূত লগ্রক্ষণ! তুমি কি মনে কর, এই ঘোরদর্শন বিষাদাস্ছতন 
কারাগারের ভিতর অনুষ্ঠিত আমাদের এই মিলনট! স্থত্রে হবে? 

হবে ?” 

মার্শ! শিহরিয়। উঠিলেন ; কারণ, উপধর্ম-স্থলভ একট! ভয়ের 
ভাবে তারও মন আক্রান্ত হইয়াছিল। তিনি ব্লাশকে কারাকক্ষের 
এমন-একট। জায়গায় টানিয়া লইয়া গেলেন, যেখানে গরাদের ভিতর 
দিয় একটু আলোর রশ্মি ঃমাসিতেছিল ; যেখানে ছার! ততট। নিবিড় 
না, এইর্খীনে আগিয়! উহ'রা নতজানু হইয়া পাত্রীর আশীরর্বাদের জন্য 
অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । পাদ্রী উহাদের মন্তকের উপর বাছ 
প্রসারিত করিয়! শুভ আনীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতে সমুদ্যত এমন সময় 
অস্ত্রে বঞ্থন। ও ঠেঁনিকদিগের পদশব্ধ ঢাকা -বারাণ্ডায় শোন! গেল। 

ব্রাশ ভীত হইয়। মা্শৌর বক্ষের উপর ঝাপাইয়! পড়িল। সে বলিল, 
এরই মধ্যে এরা কি আমাকে নিতে এসেছে! এই সময় মৃত্যু 
কি ভয়ানক!” তরুণ দেনাপতি মার্শে। ছুই হাতে ছুই পিস্তল লইয়! 
দরজার সম্মুখে আসিব! দীড়াইলেন। বিন্মিত সৈশিকেরা পিছু হটিল। 
পাত্রী বলিলেন, “তোমর! নিশ্চিন্ত হও; ওরা আমাকেই খজবে ; 
আমাকেই মরতে হবে ।£ 

সৈনিকের! পাত্রীকে ধরিয়া ফেলিলেন। পাত্রী প্রেমিক-বুগলকে 


সম্বোধন করিয়া উচ্চকঠে বলিলেন, “তৌমর! নতজানু হও। 
কারণ, আমার একট। পা' গোরের ভিতর রেখে আমি তোমাদের' 


স্পে্পীীশশা 


আশীর্বাদ করছি; আর এ বেশ জেনো, যে-ব্যক্তি মর্তে যাচ্ছে, তার 
আশীর্ধ্বাদ অতি পবিত্র |” 

এই কথা বলিয়া, পাত্রী ভার বক্ষ হইতে একটা “কুশ” বাহির 
করিলেন এবং উহা! উহাদের দিকে বাঁড়াইয়! দিলেন; ভার ত 
মৃত্যু আসন্ন, এখন তিনি শুধু উহাদের জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন! 
করিতে লাগিলেন। 

একটা গন্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজমান । তাহার পর দৈনিকের! তাকে 
ঘিরিয়। ফেলিল, স্বার বন্ধ হইল, সমন্তই অস্তহিত হইল। 

ব্বাশ মার্শোর গল! জড়াইয়। ধরিল। 

“ওঃ! যদি তুমি আমাকে ছেড়ে চলে' যাও, আর ওরা! যদি আমাকে 
খুঁজতে আসে তখন ত তুমি আমাকে আর সাহায্য কর্তে পার্বে না! 
ওঃ! মার্শে। |_-একবার মনে করে দেখ, ফাসির মঞ্চে উঠে আমি কীদ্ছি, 
তোমাকে ডাকৃছি কিন্তু কোন উত্তর পাচ্ছিনে! না মার্শো, যেওনা, 
যেওনা, আমি স্োমার পায়ে পড়ছি, যেওন!। আমি ওদের বলব আমি 
নিরপরাধী; যদি ওরা আমাকে তোমার সঙ্গে কারাগারে চিরজীবন 
থাকৃতে দেয়, ৩। হ'লে আমি ওদের আশীর্বাদ কর্ব 1” 

আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বীচাবো। ব্রাশ; তোমার জীবনের জন্ 
আমার জবাবদিহি । ছু-দিনের মধ্যেই মার্জনা-পত্র নিয়ে আমি এখানে 
উপস্থিত হ'ব : তখন কারাগার ও গারোদ-ঘরের পরিবর্তে, আবার আমরা 
সুখ-স্বধীনত। ও প্রেমের মুখ দেখ তে পাব!” 

দরজ। খুলিল, দারোগ! প্রবেশ করিল। ব্রাশ আরও সজোরে 
মার্শোর গল! জড়াইয়। ধরিল। কিন্তু তখন প্রত্যেক মুহূর্তটি অতীব 
মূলাবান্‌, তিনি তাহার কণ্ঠদেশ হইতে তার হাত আন্তে আস্তে ছাড়াইয়! 
লইলেন। এবং ছুই দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আদিবেন বলিল্প! অঙ্গীকার 
করিলেন। গারোদ-ঘর হইতে ছুটিয়। বাহির হইয়! বলিলেন, “চির- 
দিন যেন তোমার ভালবাসা পাই ব্লাঁশ। 

মার্শোর প্রদত্ত যে লাল গোলাপটি তাঁর চুলে গৌঁজ! ছিল, সেইটি 
দেখাইয়া অর্দমুচ্ছিতভাবে ব্রাশ বলিল, “চিরদিন, চিরদিন” । তার 
পর নরকের ফটকের মত কারাগারের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। 
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মার্শে। দেখিলেন,ডাহার সঙ্গী দেউড়ীতে তার জন্বা অপেক্ষা করিতেছে; 
তিনি কালি ও কাগজ চাহিলেন। তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমায় এখানে কি কর্‌তে হবে ?” 

“আমি কারিএ-কে এই কথা লিখছি যে, আমি ছু-দিনের সময় 
চাই, আর আমার জীবন, ব্রাশের জীবনের উপর নির্ভর কর্ছে।” 

তার বন্ধু, অস্মাপ্ত পত্রধান! তার হস্ত হইতে চিনাইয়! ইয়া বলিলেন, 
“নির্বোধ! তুমি সম্পূর্ণ বার আয়তের ভিতর, সৈগ্ভের সহিত মিলিত 
হবার যাঁর হুকুম তুমি অনাচ্য কর্ছ, তা'কেই উল্টে কিনা তুমি ভয় 
দেখাচ্ছ? তুমি ত এক ঘণ্টার মধ্যে গেরেপ্তার হবে, তখন তোমার 
নিজের জগ্য, বু শের জন্ত কিছু কর্‌তে পার্বে কি 1”? 

মনে হইল, মার্শে! ছুই হাতের মাঝখানে মাথা জদোয়াইয়া গভীর 
চিন্তাক্স নিমগ্র হইয়াছেন । হঠাৎ উঠিননা তিনি বলিলেন, --“'তোমার 
কথাই ঠিক।” 

এই কথা বলিক্ল তিনি তার বদ্ধুকে রাস্তার উপর টানিয়া লইয়া 


গেলেন। 

ডাক-পত্রবাহী একটু/ গাড়ীর চারিধারে কত্কুগুলি লোক জম! 
হইয়াছিল। 

মার্শোর কাণে কাঁণে কে একজন ফিস্‌ ফিস করিয়া বলিল, “আজকে 
মন্ধ্যাটা বেশ কুয়াসায় ঢাকা; এই সুযোগে ২* জন বলিষ্ঠ লোক নিয়ে 
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সহরে প্রবেশ করে? বন্দীদের উদ্ধার করতে কোন বাধা হবে ন।। ছু:খের 
বিষয় নত তেমন হুরক্ষিত,নয় 1: 

মার্শো কাপিতে লাগিলেন, তার পর ফিরিয়৷ তিঙ্গিকে চিনিতে 
পারিলেন-_এবং তাহার দিকে একটা! অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাঁত করিয়া! গাড়ীতে 
উঠিয়া পড়িলেন। 

বাহককে হুকুম করিলেন--“প্যারিস্” । 

ঘোড়ার বিছ্যুৎ-বেগে ছুটির। চলিল। আট্টার সময় গাড়ী প্যারিসে 
প্রবেশ করিল। একট! নগর-চত্তরে আসিয়! বন্ধুত্বয়ের মধ্যে ছাড়া-ছাড়ি 
হইল। মার্শে। একাকী চলিতে লাগিলেন--তার পর ২৬৬ নং একট! 
বাড়ীতে পৌছিয়! সেইখানে থামিলেন এবং জিি্টাসা করিলেন-_ 
“রবস্পিয়ের" আছেন কি না। বাড়ীর লোকের! বলিলেন, তিনি 
“জাতীয় থিয়েটারে" গিয়াছেন। 

অমন একজন কঠোর-হৃদর লোক থিয়েটারে গরিয়াছেন শুনিয় মার্শো 
বিশ্মিত হইলেন। তিনিও সেই থিয়েটারে খরা! উপস্থিত হইলেন। 
তিনি প্রবেশ করিয়াই রবস্পিয়েরকে চিনিতে পারিলেন রব স্পিয়ের্‌ 
একটা বন্প-এর ছায়ায় অর্ধপ্রচ্ছন্ন ছিলেন। মার্শে! বক্সের দরজার 
বাহিরে ষখন উপনীত হইলেন, তখন রব স্পিয়ের বক্সের ভিতর হুইতে 
বাহির হইতেছিলেন। মাশে1 নিজের পরিচয় দিয়া নিজের নাম 
বলিলেন। রব স্পিয়ের বলিলেন. “আমি তোমার জঙ্কে কি কর্তে 
পারি ?” 

“আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ।” 

“সে কথ! এখানে হবে, নী, আমার বাড়ীতে ?” 

--"আপনার বাড়ীতে ?” 

আচ্ছা, এস তবে।” 

ছইজনের হৃদয় ছুই বিভিন্ন তাবে আন্দোলিত। ছুইজনে পাশাপাশি 
হুইয়। রাস্তা দিয়! চলিতে লাগিলেন । ব্রীশের নিয়তি এই লোকটার 
হাতেই ছিল। 

উহার! রব স্পিয়েরের বাড়ীতে উপনীত হুইলেন। ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া একট। সরু সিঁড়ি বাহিয়া, তে-তালার একটা ঘরে উঠিলেন। 
"রুসৌ”র একট। আবক্ষ-মুর্তি,একট। টেবিল--টেবিলের উপর রুসো-প্রণীত 
ছই-একটা প্রস্থ, একটা আজমমারী, খান-কয়েক চেয়ার-_ইহাই ঘরের 
সমস্ত আস্বাব। 

রব স্পিয়ের হাসিযুখে বলিলেন :-_ 

_'এই হচ্ছে সীজারের প্রাসাদ; তুমি এখন কি চাও বল।” 
-কারিএ আমার স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেছেন ; আমি চাই, তাকে 
ক্ষম| কর! হয়।” 

“কারিএ তোমার স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেছেন! স্থপ্রসিদ্ধ 
রিপান্রিকগণের স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড ? কারিএ *নাৎ”-নগরে* বসে, কি-সব 
কাও কর্ছে ?” 

কারিএ নাৎ্নগরে যে-সব নিষ্ঠ,রাচরণ করিতেছিল. মাশে তার 
সমস্ত বিবরণ রব স্পিয়েরের নিকট বলিলেন। রব্পিয়ের আবেগ- 
কম্পিত কর্কশ-স্থুরে বলিয়া উঠিলেন,_-“দেখ লোকে আমাকে সর্বদাই 
ভুল বোঝে । যেখানে আমার চোখ দেখতে পায় না, যেখানে 
আমার হাত আটকাতে পারে না-_সে-ক্ষেত্রেও আমাকে ভুল বোঝে। 
বক্তপাত যথেষ্টই হচ্ছে, কিন্তু এর নিবারণের কোন উপায় নেই--এখনে! 
সবন্তপাতের শেষ হয়নি ।” 

“তা হ'লে আমার স্ত্রীর নামে একটা ক্ষমা-প্তর লিখে" দিন্‌।” 
রব স্পিয়ের এক তাঁ। সাদা কাগজ লইলেন। 

-_"পূর্বে তার লাম কি ছিল?” 


-“'তি। আপনি জান্তে চাচ্ছেন কেন?” 

“সনাক্ত কর! দর্কার হবে বলে'।” 
« “তীর নাম বোয়ালোর ব্রাশ ।” 

রব স্পিয়েরেব হাত হইতে কলমট। পড়িয়! গেল। 

কী? *লা ভাদে"-প্রদেশের রাজপক্ষীয়দের প্রধান বোয়ালোর 
মার্কিসের ছুহিতা! ? তিনি তোমার স্ত্রী কি করে হ'লেন ?* 

মাশে? সমস্তই খুলিয়া বলিলেন। রবস্পিয়ের বলিলেন, 
--*যুবক তুমি অতি নির্ব্বোধ_একেবারে উদ্মাদ--তুমি”-_ ? 
মাশে 1 তাহার কথায় বাধ দিয়া বলিলেন, "আমি এখানে অপমানিত 
হ'তে আঁসিনি, গালি-গালাজ গুনতে আসিনি--আমি আমার স্ত্রীর 
জন্য ক্ষম! চাইতে এসেছি । আপনি কি ক্ষমা-পত্র লিখে দেবেন ?” 

পারিবারিক বন্ধন, প্রেমের প্রভাব-_-এইসমস্ত রিপাব্লিকের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতক! করতে কি তোমাকে প্রলুব্ধ কর্‌'ব না?” 

--*কখখনই না” 

তুমি যদি নিরন্তর অবস্থায়, বোয়ালের ম।কিসের মুখোমুখি হয়ে 
পড়?” 

_আমি যেমন পূর্বেও করেছি তখন! তীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
কর্ব ।” 

-প্যদি তিনি তোমার বন্দী হন?" মাশে1 একটু চিন্তা করিয়। 
তার পর বলিলেন ;- 

--তা হ'লে আমি তাকে আপনর কাছে নিয়ে আস্ব--আপনার 
ধবিচারে য। হয় তাই কর্বেন।” 

“তুমি এই কখ। আমার কাছে শপথ করে' বল্ছ ?” 

*হ. ধর্দ সাক্গী করে" শপথ কর্ছি ।” 

তখন রব স্পিয়ের কলমট! উঠাইয় লইয়া লেখা শেষ করিলেন। 

তিনি বলিলেন,-_“এই লও, তোমার স্ত্রীর নামের এই ক্ষমা-পত্র । 
এখন তুমি যেতে গার ।” 

মাশে, তাহার হাতট! লইয়। খুব জোরে টিপিয়া ধরিলেন।' কিছু 
কথ। বলিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু অশ্রধারায় তাঁর কঠ-রোধ 
হইল। তখন রবস্পিয়েরই তাকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, _“যাও 
আর সময় নষ্ট কোরে! না। বিদায়!” 


মাশেধ সবেগে সিড়ি দিয়! নামিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন এবং 
যেখানে ভার গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানে ছুটি! গেলেন। 

তার মন হইতে কতটা ভার নামিয়া৷ গেল! কত হৃখ তাহার 
জন্ক অপেক্ষা! করিতেছে! এতট| ছুঃখের পর কি আনন্দ! তীহার 
কল্পনা ভবিষ্যতের গর্ভে নিমঞ্জিত হইল, এবং যে মুহূর্তে কারাগারের 
দ্বারদেশে উপনীত হুইয়৷ তিনি বলিতে পারিবেন, ব্রাশ তুর্মি রক্ষা 
পেয়েছ, এখন তুমি স্বাধীন, এখন আমাদের সন্দুথে ন্নখের জীবন, 
প্রেমের জীবন প্রসারিত" সেই মুহূর্তটি তিনি মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইলেন । 

তবু মধ্যে-মধযে একট! অল্পষ্ট উৎকঠ! আসিয়া তাকে ব্যখিত 
করিতে লাশিল। হঠাৎ তীর বুকটা যেন দমিয়) গেল। 

তিনি বাহুককে' ভালো-রকম বকৃশিস্‌ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার 
করিলেন, ঘোঁড়! খুব ছুটিয়া চলিস। তীহার হৃদয়ের ছুর্দমনীয় 
চাঞ্চল্য সকল পদার্থেই যেন সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া তাহার 
মনে হুইল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কতকগুলা। বড় বড় নগর পিছনে 
ফেলিয়। আসিলেন ; আজে-র কাছাকাছি আসিয়া তাহার গাড়ীটা 
কাৎ হইয়! পড়িল, তিনিও পড়িয়! গেলেন। ' আহত ও রক্তা্নত 
হইয়া! একটু পরেই তিনি জবার উঠিয়া, অসির দ্বার! একটা ঘোড়ার 
জোৎ ছাড়াহিকা দিলেন। তার পর, সেই ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়? 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


উঠিয়া, পরবর্তী আডডায় আপিয়। পৌছিলেন। সেখানে খোড়! বদলি 
করিয়। আবার চলিতে আরম্ত করিলেন । পু 

তার পর আজে পার হইয়।, আরও কতকগুলি সহর অতিক্রম 
করিয়া! “নাঁৎ-নগরের সন্ধে আলিলেন। তখন তাহার ঘোড়ার 
শরীর হইতে যেন রক্ত বারিয়। পড়িতেছিল। কয়েক মুহু্ন পরেই 
ফটক পার হইয়া, সহরের ভিতরু আপিয়। পড়িলেন। তাহার পর 
*বুকে"র কারাগারের সন্দুখে আদিয়। ঘোড়। থামাইলেন। যাক্‌, 
এখন ত আসিয়। পড়িয়াছেন_-আর কিসের চিন্তা; তিনি ক্লাশের 
নাম ধরিয়। ডাক দিলেন-_“ব্রাশ, ব্রাশ !” 

জেল-দ।রোগ] আলিয়া! উত্তর করিল,--“দুইপান! শকট এইমাত্র 
জেলখানা-থেকে বের হ'য়ে গেছে। প্রথম শকটটার ঠিতরে বোলিয়োর 
কুমারী ছিলেন” ৪ 

একট! কটু কথ। উচ্চারণ করিয়। মার্শে। ঘোড়। হইতে লাফাইয়। 
পড়িলেন এবং চঞ্চল জনতার সহিত সেই বড় চত্বরের দিকে ছুটিয়! 
চলিলেন। ছুই শকটের মধো শেষ শকটটার কাছে তিনি আসিয়! 
পড়িলেন। তাহার ভিতর যে-নব কয়েদী ছিল, তাহার মধ্যে একজন 


মার্শের বন্দ | 


৮১৭ 


তাকে চিনিতে পারিল। সে-তিঙ্গী। সে বপিয়। উঠিল, “ওকে বাচান! 
ওকে বাচান! আমি বাচাতে পার্পুম ন1।” 

মার্শে। ভীড় ঠোলয়। চলিলেন ; লোকেণ। তাহার গায়ের উপর আদিয়। 
পড়িতেছে, তাহার চারিধারে ঠ্িড করিয়া দাড়াউঙেছে। কিন্ত তিনি 
তাহার পথ হইতে তাহাদিগকে ধাক] দিয়। সরাইয়। দিতেছেন। 
অবশেষে তিনি মধ্যস্থ'নে আিয়। উপস্থিত হইলেশ। ভাইর সঙ্গে 
ফ।সি-ম্চ খাড। হইয়! উঠিঘছে। গিনি এক-টুক্ঝ। কাগজ উপর- 
দিকে নাড়িতে ন।ড়িতে বলিলেন, “গনা-পত্র! শমপত্র 

ঠিক মেই মুষ্ঠন্তে জল্লাদ, দা কেনগুচ্ছ ধরিয়। একটি বালিকার 
ছিন্ন মস্তক ভ।তি-বিধাণ জনতাবু সুখে বারণ করিল । 

হঠাং মেই নিন্তন্ধ জনতার মধ্য হতে একট। চীংকান খানা 
গেল-_-একট। যস্ত্রণ।-স্থচক লোমহযণ চীখকার। এ উদ্ধ উত্তাল 
মন্তুকের দন্তপংক্তির মধ্যে মার্শে। সেই লাল গোলাপটি দো 


পাইলেন, যাছ। তিনি তার প্রণয়িনীকে উপহার দিয়।ছিলেন | 





* আলেক্জ দূর ছুম! হইতে । 





*_রবীন্দ্রনাথ- 
প্ললিতমোহন দেনগুপ্ত কর্তৃক কাঠ খোদাই 





শ্রী হেমন্ত চট্টোপাধ্যায় 


কালসবাঙ -গুহা_ গুহার আবিষ্কার হইয়াছে। সম্ভবত এই গুহাগুলি পৃথিবীর মধ্যে 
5 সর্বাপেক্ষা বড় গুহা লম্বা এবং চওড়া উভয়প্রকারেই। ১৯*১ 
মেক্সিকোর কাল্‌ স্বাড -নামকণুস্থানে কিছুদিন পুর্ব্বে কতকগুলি সাল হইতেই এই গুহার আত্তিত্ব জান গ্রিয়াছিল, কিন্তু এ সময় ইহার 


৮ ৯ 
মু 





কালগ্ধাড গুহার একটি কক্ষ দেখিলে মনে হয় ষে উহ মানুষের হ।তের তৈরী 


আবিষ্কারের কথ! কেহ ভাবেন নাই ব1 ভাবিবার দর্কার মনে করেন 
নাই। পাহাড়ের গায়ে একটি গণ্ধ দিয়! অসংখ্য বাছুড় বাহির হইয়! 
আদিত। ইহ দেখিয়াই প্রথমে লোকের মনে এই গুহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে । 

কিছুদিন পূর্বে ডাঃ উইলিস্‌ টি লি (1)1. ড11]5 ঘা. 1.0 ০1 
11167701000 31195 0501170] 3010) একদল লোক লইয়া! 
একটা পাাড়ে? নদীর হঠাৎ ভূগর্ভে লোপ পাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে 
রত হন, এবং পাহাড়ের মধ্যে একটি ১ মাইল লম্ব। ' এবং ১/২ মাইল 
চওড়া গুহার আবিষ্কার করেন। এই গুহাটিকে একটি ঘর বলিলেও 
চলে। এইগুহার মধ্যে ড় এবং ছোট অসংখ্য থাম আছে। এই 
থামগুলি ২ ইঞ্চি হইতে ১** ফুট পধ্যস্ত উচু। গুহা-ঘরের ছাদ 
গুহাতল হইতে ৩** ফুট উপরে। গুহা-ছাদ হইতে হাজার হাজার 
বছর ধরিয়া নানাপ্রকার ধাতব জল ফোট।-ফোঁট। করিয়। পড়িয়া এই- 
সমস্ত থামগুলির সৃষ্টি হুইয়াছে। গুহার ছাদ,হইতেও অনেকগুজ্লি 
চমৎকার থাম ঝুলিতে দেখ! যায়। . + 

এই গুহুর মধ্যে অনংখ্য বাছুড় ছাড়! অন্ত কোনপ্রকীর জীবজন্ত 
নাই। কোনগ্রকার গাছপালাও নাই। ভোর এবং সন্ধ্যাবেলায় 

রা সমন্ত গুহ! বাছুড়দের চীৎকার এবং ডানা-ঝাপটানির শঙ্ষে মুখরিত 

গুহার আঃ-একটি অংশ- ছটি চমৎক'র খাস্বা দেখিবার জিন্ষি হুইয়। উঠে। 252525555252555542255 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] পঞ্চশঙ্-_প্রথম সাবমেরিন নৌকা! 


দাড়ি-কামানো। মোটরবাইক-_ 


ত 


৮১৯ 


এই জল-ভুা ১* ফুট লঙ্কা এবং ১৪ ইবি' চড়া এবং নৌকার মত 
+৭। করিয়া 2 চার গতি বদ্লাইবা; গেল্‌ আছে এবং 
আপিমের ভাড়'তাড়ি, কিন্ব। টেন ধখিবার সময় প্রায় উতরা্য়। ই রি টা সঃ রি 
গেল অথচ গাড়ি গঙ্গাই়। মুপের চারিদিকে বন-বাদাড়ে? মত আগাছার ল সনয় কাছ।কাণ্চ রাখিবার জন্ত একটি ফে 

স্থষ্টি করিয়াছে । দাঁড়ি কামাইভে গেলে টে ন ধর! কিন্ব। আফিম যাওয়া! 
বন্ধ করিতে হয়। কিন্তু আব আপনার ভয় নাই। ছবিতে দেখুন, 





দাড়ি-কামানে। মোটর-বাইক। সাইডকারে নাপিত দাড়ি 
*.. কামাইতেছে-দোটর-ব।ইক ছুটিয়! চলিক়াছে 





জলের উপর চলিবার নৌকা 
মোটরবাইক আরোহীকে লইয়! ছুটিয়াছে দাড়ি-ন।-কমানো৷ অবস্থায়, 
কিন্তু পাশের একজন লে!ক তাহার দড়ি কামাইবর উদ্যোগ করিতেছে, 
পাচ মিনিটেই সব শেষ করিয়া ফেপিবে । আমাদের সোনার দেশে অবশ্ 


কেবল পা ঢুকাইবার ছুটি গর্ভ ছা, নোক| ছুটি আগাগোড। 
ইহা এখনও হয় নাই। ক্যালিফোনিয়। সহরে সম্প্রতি ইহ।. দেখ| 


আবৃত। পণ্টনের উপর বদিবার জন্য দুটি বাইসাইকেল -দিটুও লাগান 


আছে। 
গিয়াছে । সেখানের লোকে ইহার সুবিধাটুকু পুরামাত্রায় উপভোগ ২ 
করিতেছে । 
- প্রথম সাবমেরিন্‌ নৌকা-_- 
জলে-চলা জুতা__ ১৮৬৪ সীলে পৃথিবীর প্রথম সাবমেরিন্‌ নৌক মেসাঁস ২ বুশনেল্‌ 


ছবিতে দেখুন কেমন করিয়! ছুই ভাই জলের উপর হাটিয়! চলিয়াছে। 





ছুইঞ্জনে কেমন জলের উপর চলিয়াছে দেখুন_ হাতল পৃথিবীর আদি সাব মেরিন্‌-_বর্তমানে ইহ! নিউইয়কের ক্রকৃলীণ্‌ 


৮২০ 


পাইস্‌ অণু হলট্টিচ,, নিউ যার্সি সরে নির্মাণ করেন। এই নৌকাটি 
এখন নিষ্টইয়র্কের কৃক্লীন নেভি-উয়াছে রক্ষিত হাছে। 

এই নৌক।টর গতি ছিল ঘণ্টায় ৪ নট্‌ ম্সর্থাৎ প্রায় ৫ মাইল এবং 
ইত।কে হাতের সাহাধ্ে চালাইতে হইত নৌকাটি ২৮ ফুট 
লম্বা এবং ৯ ফুট উচ্চ ছিল। ঠঁহ! করিতে খরচ পড়িয়াছিল ১৪*,৯** 
টাকা । এই নৌকাঁতে ১০জন নাবিক থাকিত। 


মানবের 'গাদি বাসস্থান মঙ্গোলিয়া- 


মঙ্গে'লিয়াতে সসাদি মানবের এবং শন্যান্ত ক্সনেকপ্রকীর জীব?স্কর 
চিঙ্ক আনিঙ্ষার হইয়াছে । এইগ্কল চীবঙ্ষ্ত ভাঁজাব-হাজ।র বৎসর 





উপরেরটি বর্তমান কালের মুরগীর ডিম-_নীচেরটি ডিনোসারের ডিম, 
মঙ্গোলিয়ায় এই ডিমটি পাওয়। গিয়াছে 


পূর্রবে এই দেশে বাস করিত । সেই-সময়ক।র গীবঙ্স্তদর বংশধরেরা 
এখন একেবারে অস্যরপ ধারণ করিয়।ছে, »হাদের চিনিবার উপায় 





বাদক ইইতে_ প্লোরফেদর হেন্রি কেয়ারফিল্ড, অসবর্ণ, রয় 
চাপক্যান্‌ আও জ, এবং ওয়াণ্টার গ্রিঞ্জার- যুক্তরাষ্ট হইতে 
এই তিনজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক দলবল লইয়। মঙ্গো- 
পিয়াতে নানাপ্রকার পুবাকালের ভ্ীবজস্তর 


০০০০০ 


প্রবাপী- আশ্বিন, ১৩৩১ 


অস্ত একেবারে লোপ পায় নাই। কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ ক্স 


[ ২৪শ ভাগ, ১৭ খণ্ড. 


সংগঠন দেখিয়া ইহাদের বংশ-পরিচয় অবধারণ কর! বায়। 

মঙ্গোলিয়ায় আরো! হাঁজাররকমেব পুরাকালের জীবজজদের 
মস্তি, অণ্, কম্কাল ইত্যাদি ভালে! অবস্থায় কিন্বা প্র্তরীতূত অবস্থায় 
আছে। এইসমস্ত মাবিষ্কার করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট হইতে একদল 
প্রাণি-এবং ছৃতত্ব-বিৎ পণ্ডিত লীত্বই মঙ্গোলিয়ায় গমন করিবেন। এই 





৪.  পুরাকালের গণ্ডার- পৃথিবীতে ইহার অপেক্ষ। বড় স্তনপারী 
জস্ত আর দেখা যায় নাই 


দলের চালক মনে করেন যে, মধ্যএশিয়ার এমন সমস্ত প্রমাণাদি পাওয়া 
যাইবে যাহাতে এশিয়। এবং উত্তর আমেরিকা! যে একই দেশ 
ছিল তাহ! সহঙ্তেই প্রমাণ করা যাইবে । এইখানে আরে! এমন 
আনেক-কিছু পাওয়া! যাইবে যাহাতে মধ্যএশিয়াই যে মানবের 
শাদিতম বাযস্থান তাহ! একেবারে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবে । 

হহার পূর্বে যে দল মঙ্গোলিয়।তে যান তীহারা ২৫টি ডিনোসারের 
(1)106401) অগ্ড মাটি হইতে আবিষ্কীর করেন। কতকগুলি অগ্ডের 
মধ্যে জুণাবস্থায় ডিনোসার ছিল। একটি বাঁসাতে বোধ হয় 
১.৯,০০,০** বৃছর-পূর্ব্ব-পাড়া কতকগুলি ডিম পাওয়। যায়। এই 
ডিনোনারগুলি অনেক শত হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে বিচরণ 
করিয়। বেড়াইত। তাহার! দেখিতে গির্গিটির মত ছিল। কিন্ত 
গির্গিটি হইতে বহুগুণ বড়। যে-বানাতে ডিনোসারের কতকগুলি 
ডিম পাওয়া যায়, সেই বাসাতেই ডিনোসারের মাথার খুলিও অনেক- 
গুলি পাওয়া যায়। আমেরিকাতেও ঠিক এইরকম হাড় পাওয়া 
গিয়াছে । এই ডিনোসারের এক-সময় আমেরিকাতেও তাহাদের আণা- 
বাচ্চা লইয়। বাদ করিত । ইহাতে মনে হয় যে আমেরিকা এবং এশিয়। 
মাটির দ্বারা যুক্ত ছিল। তারপর কোন সময় হয়ত একট! তয়ানক 
ভূমিকম্প হয়, যাহার ফলে এশিয়া এবং আনেরিকাৰ মাঝখানে সমুদ্র 
আগিয়! পড়িল এবং বন্ড পুরাকালের একটি-মহাদেশ, ছুইটি মহাদেশে 
পরিণত হইল। 

মঙ্গেলিয়াতে একটা অন্তর কঙ্কাল পাওয়া, গিয়াছে,-_ দেখিতে 
হায়নার মত, কিন্তু আকার একট! ঘোড়ার দুর্তপ। তার মুখের ই 
দেখিয়া মনে হয় সে একটা লৌককে একেবারে গিলিয়া খাইতে পাবে। 
এইরকম সব অন্তর! পৃথিবীর আদিকালে এবং আদিমানবের সমসাময়িক 
কালে বাদ.করিত। একটি গণ্ডারের মাথার একটি খুলি পাওয়া! গিয়াছে। 
এই খুলির পরিমাণে গপ্ডীরটি তাহার বর্ধমান বংশ্ধরদের অপেক্ষ! 
বহুগুণ বড় ছিল। তবে বেচারার৷ বোধ হয় নিরীহ ছিল,কারণ 
আৌঙারা গীচপাতা খাউয়াউ দ্দিন কাটাইত। পুরাকালে গাচছগালা- 





৮২১ 


৬ 
পুরাকালের ডিনোসার-_তুলনার জন একটি মানুষের চবি দেওয়া হইল 


থেগো এত বড় জন্ত আর ছিল বলিয়া মনে হয় না, অস্ততঃ তাহা 
এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। 

টিটানোথেরেস্‌ নামক একপ্রকার প্রকাণ্ড জস্তর ২*টি মাথার খুলি 
পাওয়া ধর্গয়াছে। এইপ্রকার জস্তর মাথার খুলি আমেরিকার দক্ষিণ 
ডাকোটাতেও পাওয়। গিয়াছে । আমেরিকা এবং এশিয়ার পূরাকালে 
এক-দেশত্বের ইহা আর-একটি বড় প্রমাণ । 

পুরাকালের আরে৷ কতপ্রকার জীবশস্ত পশুপক্ষী সরীস্কপাির 
নানাপ্রকার চিহ্ন ষে পাওয়| গিয়াছে তাহার সংখ্য। নাই । ও 

পূর্ব্বে যে ডিনোসারের কথা বলিয়াছি তাহারা ৮* ফুট লম্বা হহত। 

আশা আছে, আমর! অতি অল্পদিনের মধোই মল্লে।লিয়। হইতে 
আরে নানাপ্রকার অধুনালুপ্ত পৌরাণিক জীবজস্তর খবর শুনিতে 
পাইব। 

যে বৈজ্ঞানিকের দল এই» কাধ্যে রত আছেন, তাহাদের কাজটি 
বিশেষ হুখসাধ্য বলিয়। মনে হইতেছে না । 

মঙ্গোলিয়ার একপ্রকার কুকুরের আক্রমণ ইহাদিগকে প্রায়ই ভোগ 
করিতে হয়। এই কুকুরগুলি দেখিতে অতি ভয়ানক এবং প্রকাণ্ড, 
সাধারণ কুকুরের প্রীয় তিনগু৭। ইহার! পোষ মানে না বলিলেই হয়। 
জঙ্গলে-জঙ্গলে পিকার খুজিয়া ঘুরি! বেড়ায়। পৃথিবীর মধ্যে এই 
জাতীয় কুকুরই বোধ হয় সবরকম নিষ্ঠ,র জজ্তর মধ্যে নিষ্ঠ রতম জস্ত। 
ইন্থারা৷ একরকম মানুষের মাংস খাইয়াই জীবন ধারণ করে। অবশ্ঠ 
সকল সময় ইহাদের নিজেদের মানুষ শিকার করিতে হয় ন1। 
কারণ এক-দল মৌঙ্গল' তাহাদের মৃতদের মাংস আহার করে; 
সমন্তু শরীরটা খাইতে পারে না, বেশীর ভাগই ফেলিয়! দেয়। 
সেই নিক্ষিপ্ত নরমাংদ'এই কুকুরদের আহার । এই বৈজ্ঞানিক দলকে 
আরে নানাপ্রকার বিপদ ভোগ করিতে হয়। জুতা মোজার মধ্যে যে 
কতগ্রকার বিষাক্ত পোকামাকড় ঢুকিয়! বসিয়া! থাকে, তাহা! বলা যায় 
না। প্রথম-প্রথম দেশীয় লোকেরাও বড় মিত্রভীব দেখায় নাই। এই- 
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জীবন বিপন্ন করিয়া, আত্মীর-স্ব্নদেব ত্যাগ করিয়া নিংস্বার্থতাবে 
পৃথিবীর জন্ত নিপ্ধেদের দান কবিয়ছে। ইহাদের কথ। মনে হইলেই 
মনে হয় স্বাধীন জাতি বলিয়া উহার মনের স্মানন্দে সমপ্ত দ্ুঃখ-কষ্টের 
মধ্যে ঝ'(পাইয়! পড়েন। 


পৃথিবীর সববাপেক্ষা আশ্চধা দৃশ্ট-_ 

পৃথিবীতে যা এক সময়ে ছিল এবং যাহা চি, এখনো আঙ্ে, 
অথচ আমরা তাহার আন্তত্ব-সন্বন্ধে কিছুই জানিতান না. এই- 
রকন কোন বিস্ময়কর জিনিষ ব| ব্যাপার আমাদের চোখে হঠাৎ 
পড়িলে আমরা ন্মবাক্‌ হইয়া যা। তৃতান-খামেনের কবর 
আবিষ্ষারে, নেইজগ্ঠ, আমর! বিশ্ময়াবি্ট হইয়। পড়িয়ছিলাম। কারণ 
স্সামর। কজপনা করিতেও পারি নাই যে, এমন কোন জিনিষ মাটির মধ্যে 
ইটের পাঁজার তলায় লুকান থকিতে পারে। কিন্ত আমর! আরও 
অবাক হইয়। যাইব, যদি আমরা আমাদের মথার উপরের অনস্ত 
আকাশের মধ্যস্থিত অসংখ্য তারকারাজির কথা ভাবি। আমাদের 
পরমবন্ধু দৃরধ্য অপেক্ষা এক-একটি অনেক বড়, কত তার! যে, 
আকাশে আছে তাহা কেহ বলিতে পারে ন। *এমন অঙগণ্য 
তারা আছে, যাহাদের আলো এখনও এই পৃথিবীতে এবং পৃথিবী- 
বাসী'দর চোখে আগিয়! পৌঁছায় নাই, যদিও তাহারা! লক্ষ লক্ষ বংসর 
পূর্বে যাত্রারস্ত করিয়াছে। 

একটি ১** ইঞ্চি মুখওয়াল। টেলিক্ষোপে অনস্ত আকাশের এক 
কোণের একটি হবি তোল! হইয়ছে। এই ছবি মধ্যে একটি আশ্চধ্য 
ব]পার ধর! পড়িয়াছে। ছবিতে দেখুন, একটি ঘোড়ার মুণ্ডের মতন 
কালো একটা-কি দেখ! যাইতেছে ॥ বৈজ্ঞনিকের। মনে করেন এই 
পদার্থটি একটি নির্ববাপিত গ্রহ। ইহাতে কোনপ্রকার আলে! এখন 
মা বঙজ পার (কান সময় তয়ত বা ছিল। ইত! অনস্ঞ আকাশে 
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অনন্ত গগনের 'একটুকর| ছবি। ১** ইঞ্চি টেলিক্ষে(পের সাহাযো এই ছবি তুলিতে গিয়া! মাঝখানে ঘোড়ার মাথার 
মতন একটি নির্বপিত গ্রহের ছবি উঠে। পৃথিবী হইতে ইহ! +তদূরে ভািতেছে, তাহ! বলা যায় না। এই 
ঘোড়ার মুণ্ডটি আকাশের মনেক তারাকে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে ঢাকিয়! রাখিয়ছে 


আপন খেয়ালে ভাদিয় চলিয়াছ, এবং পৃথিবী হইতে যে কত দুরে ইহার 
বাদস্থান তাহা মানুষের £ মন কল্পনাতেও 'আীনিতে পারে না। ভাল 
টেলিক্কেপ ন। থাকার জন্ত এতদিন আকাশের অনেক পুগানো জিনিষ 
আমাদের চোখে পড়ে নাই। এখন ক্রমে-কমে তাহার। আমাদের 
চোখের সামনে আসিতেছে। 

টেলিক্কোপের মধ্য দিয়া দেখিলে আকাশে মাঝে-মাঝে একট! 
একটা! স্থান যেন জমাট আলোর মতন দেখায়। এই জমাট আলে! 
আর কিছুই নয়, অসংখা তারকারার্ির জটলা । এই সমন্ত তারার 
আলোক-রশ্ি পৃথিবীর দিকে প্রায় ১০,*** বছর পূর্বে যাত্র! করিয়াছিল। 





ইয়াকেন্‌ বীক্ষপাগারে ১৯৮ সালে আলোক চিত্রিত মৌরহাউস ধূকেতু-_ 
দুরস্থ তীরাগুলি কেমন করিয়৷ ধূমকেতুর পুচ্ছের ঝাপ সা 
মেঘবৎ পদার্থের ভিতর দিয়! দেখা যাইতেছে 


এহদিনে তাহাদের পৃথিবী-অভিথুখে যাত্রা শেষ হইয়াছে। আলো! প্রতি 
সেকেন্ডে ১৮৬৯০* মাইল বেগে চলে। আকাশের মধ্যে এইসমন্ত 
জমাট আলোর মধো এমন অনেক তারা আছে, যাহারা আমাদের 
র্যা হইতে বেশ কিছু বড়। এইগপ্রকার এক-একটি তারাকে 
অতিক্রম করিতে একটি আলোক-রশ্মির প্রায় ৬*** বছর সময় লাগে 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
এবং "এই আলোক-রশ্মি গুতি সেকেণ্ডে ১৪৬,,* 
মাইল 'বেগে চলে। তাহ। হহলে ভাবি! দেখুন, এক- 
একটি তাগার আকার ক্প্রকার। 

বৈজ্ঞাশিকেরা বলেন যে, এদন অনেক তারা 
আছে, যাহান্রের আলে। পৃথি তে আদিতে ২,০,৪০০ 
বছর লাঙিয়ছে। কিছু দিন পুরবেব একটি ছোট 
তারা আকাশের এক কোপে দেখ। 'গয়ান্ধে। বেজ্ঞানিক 
বলিতেছেন, ইহার আলোক-রশ্মি আমাদের পৃথিবীতে 
আসিতে অন্ততঃ পক্ষে বছর সময় 
লাগিয়াছে। এতু দুরে অবস্থিত তারা এখন পরাস্ত 
মানুষের চোখে আর পড়ে নাই। কিন্তু ইহার পরেও, 
ইহা হইতে অনেক দুরে আগে। অনেক বড়বড় তার! 
আছে। তাহাদের আলোক-রশ্মি এখন পৃথিবী 
হইতে বহু দুরে রহিয়াছে। তবে তাহার! আমাদের 
দিকেই আসিতেছে । 

নক্ষত্র এবং সুধ্য বিভিন্ন জাতির নহে । আমাদের 
সুধ্যও একটি নক্ষত্র এবং আকাশের নখত্রগুলিও 
শামার্দের এুষ্যের সমান বা তাহ অপেক্ষা বৃহত্তর 





১০১৬ ০১৩৪৬, 





কুগ্ডলীবৎ নীহারিকা__কানেশ ভেনাটিকি। ইহ। তারকা-নির্ষিত 
ঘূর্ণায়মান চট্বিক্েষ। ইহার আয়তন এ বৃহৎ যে 
ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পয্যস্ত 
র্‌ আলে পৌঁছিতে আলোক-বৎসরের 
২৫১০০ হইতে ৫**** ব্ছর লগে । 


৪ 


হ্র্য। চন্ত্র-হীন নির্দুল আকাশের গায়ে বে ছারাপথ দেধ। যায়, 
পাস বকর জবার ললিম্রোপিক-ফোটো তোল 


৪৮০ ০০০ 


ঠাইত পৃথিবার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য দৃশ্য 


হইয়াছে । 
চে 


৮২৩ 


েপাপাশীশীপীপাপিশাপীপাশিসিশিিশিশিশশিপিশিশাশিশীীশীশীশীশীশীশীাশিশিপী তশিতীশীশীশশীশিপীশাশিশপীশিশিশাশীিশি 





সাগিটাগিউদ নক্ত্রপুপ্জে টিফিড নীহ।রিক।__মাপাতিত দেখিতে তপ্তশুত্র 


বাপ্পমেঘের ন্যায়; খালি-চোথে প্রার দৃষ্টিগোচর নহে। 


,আঁকাশের থে-কোন একটি ছোট তারা আমাদের 
গুধ্যের দেনর ভই হইতে পারে । আমাদের সুয্যের ব্যাস ৮৫৫,*** 
মাইল মান্র। 


গুধ্ের চারিদিকে যেমন গ্রহ-উপগ্রহ অনেক-কিছুই জাম্যমাপ 
রহিয়াছে, আকাশের এক-একটি তারারও সেইপ্রকার গ্রহ-উপগ্রহাদি 
আছে । তবে সেইসমন্তর গ্রহে-উপগ্রহে লোক বাস করে কি না, 
এখনও কেহ বলিতে পারে না । অন্ত গ্রহের লোকেরাও, হয়ত মনে 
করিতেছে কিন্বা বসিয়। ভাঁবিতেছে যে, শুর্ধোর গ্রহে কোন লোক আছে 
কিনা এবং ভাহাদের খুদ্ধির বহরই বা কি-প্রমাণ। তাহারা হয়ত 
আমাদের অস্তিত্বের কথা জানে। ইহা সমণ্তই যদির কথ! । সম্প্রতি 
শোনা গিয়াছে যে, মঙ্গল গ্রহে নাকি আমাদের মত মানুষ আছে এবং 
তাহ।দের বুদ্ধি ভয়ানক এবং তাহারা! আমাদের সঙ্গে বেতার কথাবান্ধা 
চালাইবার চেষ্ট। করিতেছে । 


আকাশের কতকগুলি টেলিস্কোরপিক-ফে।টে। দিলাম--ইহ! হইতে 
আকাশ যে কি এবং তাহাতে যে কত বিস্ময়কর জিনিষ আছে তা কতকটা 
বোঝ| যাইবে। ছবিগুলির পরিচয় ছবিগুলির সঙ্গেই দেওয়া হইল। 
নানাপ্রকার তারার আলো দেখির| দেখিয়। এবং পধ্যবেক্ষণ করিয়া 
বৈজ্ঞানিকের। কোন-একটা৷ বিশেষ তারার আলে! দেখিয়! তাহার দুরত্ব 
বলিতে পারেন। +315%0101086৮৮ নামে একটি বস্ত্রে আলে! 
বিপ্লেষণ করা যায়। এই বিশ্লেষণে আলোর মুল উৎপক্তিস্থানের দুরত্ব 
হিসাব করিয়। বাহির কর] যায়। বিভিগ্ন স্থানে অবস্থিত তারার 
আলোর প্রকৃতি একরকম নয়। দুরত্ব-শ্রন্ুসারে আলোরও নানা- 
প্রকার গুণের তারতম্য হয়। এইসকল শতি সঙ্গম তারতম্য চোখে ধর! 
পড়ে না, কিন্তু বিশেষ যঙ্ত্রের মধ্যে এইসমন্ত অতি সন্বর ধরিতে পার! 
যায়। শুধ্যের আলোর সাতটি রং আছে ইহা আমরা সকলেই জানি, 
কিন্ত দকল তারার আলোঁতেই যে নাটি রং থাকিধে এমন কোন কথ! 
নই। 


ছায়াপথের ফোটে! হইতে বুধ। খায় যে, ছার।প্থটির সব জায়গার 
সনানভাবে তারার বাস নাই। কোনখানে হয়ত হাজার-হান!র 


৮২৬ প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩৩১ [ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আছে, আবার কোন-খানে হয়ত মাত্র কয়েক শত আছে। ছায়াপথটি 
৮ওড়।-গোল বলিক্প। মহন হয়'এনং ইহ।র ব্যাস বেধ হয় ২৫ হইতে ৫* 
হাজার আলো।-বছর অর্থ ইহার ব্যাস অতিক্রম করিতে একটি সেকেও্ডে- 
১৮১,***মাইল বেগে ধাবিত আলোক রশ্মির ৫*,**, বছর লাগে। 


ছার়াপথের গভীরত। বোধ হয় ৬*** আলো-বছর। আমাদের 
্রঙ্ধাণ্ডের পরিমাণ এই -কিস্তু আমাদের ব্রগ্গা্ড অনন্ত-বরঞ্ধাণ্ডের মাত্র 
নামান্ত এক অংর্শ। সমগ্র ব্রন্ষাণ্ডের পরিমাণ আমাদের কল্পনার বহু 
অতীত। 


শিশুমঙ্গল 
শ্রী স্ুধীরকুমার চৌধুরী 


এক স্বপ্ন চক্ষে আজি ।-_-সার দিনমান 
হেরিতেছি সবাকার খাঝারে সমান 


কোন্‌ সে শিশুরে । তার কলহা্টরবনি 
দিগন্তের পারে কভু চলে রণরণি? 
দর্সিণ-বাত্বিক পক্ষিধলের ঘতন 

আশ্মহার!। বক্ষে তার কি চিৰনৃতন 
আশান্বপ্র, অন্থরে কি নিঃশস্ক নিতর 

নিধাত দীপের মতা । কভু ছুটি টক্ষু ৬রভর 


বাস্পবিগপিভ €বধনায় ; শুধু স্বেহ-অভিমানে 
বন্দী নেহ প্রাবনেরে পলেপলে মুক্ত করি" আনে 
বিনা অধিকারে । কু শিঃশব্ধ নিংখুন 
ছুনয়নে হেরি তার যুগান্তের খুম 
আধাটের স্তব্ধ রাত্রি সম। তার মাঝে 
শাস্ত-অনাহৃত হরে অবিরত বাজে 
জননীর আশা ভষ-কম্পিত হৃদয়-উতৎস হতে 
উৎসারিত ঘুমের সঙ্গীত-সম অনাবিল শ্রোতে 
* অসীম কালের পথ চাওয়!। 
সারাবেলা 
হেবিতেছি এশিশুর নিরন্তর অন্তহীন খেল! 
আপনা বিস্বৃত, বিশ্বে লয়ে । কু তারে 
হেরিতেছি কৈশোরের উচ্ছ্বসিত প্রীতির পাথারে 
দিশে দশে ভেসে যেতে বিচারবিহীন । বেদনায় 
কখনো সে যৌবনের ভারাতুর হ্বদয়ে ঘনায় 


ঘনচ্ম্বনের মতো! কোমল দংশনে । কত লাঙ্জে 
বাদ্ধক্যের স্থগম্ভীর মৌন আত্মপ্রতিষ্ঠার মাঝে 
অপরাধী সম রহে। 
আজি বারবার 
কৈশোর-যৌবন-জএ1-যাঝে এ-সবার ; 
হেরিলাম শৈশবের স্বপ্রনর হ্বর্ণসথত্রটিরে 
তার পর ছুইপ্রান্ত আপনি মিলিয়া আসে ধীরে 
একখানি অটুট বন্ধনে । দিবা-নিশি 
আমার জনম রহে আমার মরণ-সনে মিশি'। 


মান্নষের কাছে 

তার যে জগখানি একান্ত তাহারই হ'য়ে আছে 

তার নিজ হাতে গড়া, আজি তার কোলে 

সই মহামানবেরে হেরি যে শিশুর মতে। দোলে 

কুত্র এতটুকু । কভু ভয়ে শুঠে কাদি”, 

সবলে পরাণপণে ধরারে বুকের সনে বাধি' 

বলে, তুমি আছ আছ আমার জীবনু দিয়ে কেনা, 
শ্বখে-ছুঃখে প্ল-ণলে তোমা*র-সনে হ'ল মোর চেনা, 
আমারে দেবে ন। ফেলি” অজানার ভয়ের আধারে । 
কু তারে দুরে ঠেলি' অবজ্ঞায় হানে শ্তধাবে 
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বিপ্লব-বাণের বৃষ্টি । চুর্ৃচূর্ণকরি” ** 
করে সে নুতন স্থগ্রি, দিনে দিনে গড়ি' 
অভিনব জগতেরে পুনরায় বসি” তার কোলে 
অসহায় নিরুপায় সভয়ে শিশুর মতে। দোলে |. . 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
নৃতন ও পুধাতনে, গঠিত ও অগঠিত তার 
বিপুল অসীম বিশ্বে যিনি তার হরষ-ব্যথার * 
চিরসাক্ষী চিরদিন, অন্তরালে তাঁর বক্ষতলে 
একটি বাংসল্য শুধু চিরজন্ম দীপসম জলে; 
উত্থানে-পতনে তার নিমেষে রহে প্রতীক্ষিয়া 
বিনিদ্র শয়ন-'পরে একখানি স্তব্ধ মাতৃহিয়া 
যুগ হ'তে যুগে ।-*- 
সারানিশি সারাদিন আজি 
উৎসব-বাশীর' থরে বারেবারে উঠিতেছে বাজি' 
কোন্‌ আশ] অন্তরের কক্ষে-কক্ষে, কোন্‌ দীপ জালা, 
ছুয়ারে দুয়ারে মোর কে দুলাল কুস্থমের মালা 
কার শুভ জনম-লগনে ! মবাকার মুখে চাহি? 
আজি আমি ভাসি অশ্রধারে ।_নাহি নাহি 
শক্র-মিত্র কেহ, আছি আপনে ও পরে 
কোথাও বিচ্ছেদ নাহি, ছু-দিনের রে 
সবারে কুড়ায়ে পেন্ছু অন্তরের মাতৃ-অঙ্কে মম 
অসহায় নিরুপায় অবুঝ শিশুর দল সম 
নিত্য নব পরিচয়ে, নিত্য-নিত্য নবজন্ম-মাঝে | 
বে রে তুই, ও পাতকী, রয়েছিস্‌ একি মিথ্য। সাজে 
ছদ্মবেশে, দৃষ্টিতে কি স্বণা তোর, এ কি অন্ধকার 
দ্রুকুটিতে, বাক্যে তোর হপাহল, কুৎমিত-আকার 


ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই নান! বিষয়ে 
কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তত্ববিদ্যার অন্শীলন 
চিরদিনই এদেশে শী্স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। 
এইজন্য ভারতবর্ষ তত্ববিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যায় যেরূপ 
প্রসিদ্ধি লাভ কহিম্মাছে, এরূপ আর কোনও দেশই নহে। 
প্রায় সার্-দবিসহন্র বৃ্সর ধরিয়া এই .তত্ববিদ্যার আলো- 
চনা শিষ্যপরম্পরায় ধারাবাহিক ক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। 
জৈন, বৌদ্ধ, সাঙ্খা, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, 
বৈশেধিক, শৈব ও শাক্ত তন্ত্র, পাঞ্চরাত্র, বিবিধ বৈষ্ণব 


আন্তর্জাতীয় তন্ববিদ;1পরিষৎ 
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সারা জীবনের ভোর কুৎসা-ইতিহাস। তবু তুই 

আয় আরো কাছে আয, শিরে তোর ধীরে ধীরে থুই 

এ আমার শুভস্পর্শ গীতিন্িপ্ধ। আয় তার পরে; 

তাকাইয়! তোর ছু?টি স্বপ্তবন্ধি দৃষ্টির ভিতরে 

হেরি তোর সত্য রূপ ।--তোর মাঝে হেরি সে শিশুরে, 

একদা থে নিপ্ধহান্তে, অকলঙ্ক নঘ়নের স্থুরে, 

ক্রন্দনের শঙ্খরবে, জননীর বিগলিত হিয়া 

শুভ্র সধা-উত্সরসে স্তনমুখে আনিল বাহিয়া 

ভগীরথ সম ।--মম চিত্তনাঝে শুনি 

কল্লোলে বহিয়া আসে অনাবিল সেই স্থরধুনী, 

সে পবিত্র স্সেহরস।- স্পর্শে তার ওঠে সঞ্জীবিয়া 

ত ভম্ম-অবশেষ, তোর যত অদ্ধীদগ্ধ হিয়া, 

তোর ঘত পাপের মরণ দৈবশাপে, 

সকলে শিহরি” কাপে 

জীবনের সঘন ম্পন্দনে । আঙ্ি কি দুবস্ত আশা, 
জাগাইলি বক্ষে মোর, বুঝাব যে কোথা হেন ভাষা, 
ওরে তুই প্রবঞ্চক, রে ঘাতক, তক্কর, ভিক্ষুক, 
চাহিতেছি যেখ! তোর বক্ষমাঝে করে ধুক্ধুক্‌ 
স্থগোপন শিশু-হিয়া, ললাটে ললাট তোর রাখি, 
শুনি' ন্নিপ্ধ শিশু-হাস্, হেরি তোর অকলঙ্ক আখি। 


*  আন্তর্জাতীয় তত্তববিদ্যাপরিষৎ 


শাখা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন দর্শনে ও প্রত্যেক দর্শনের 
শিষ্যপ্রশিষ্যান্থসারিণী শাখা-প্রশাখাঘ্স যে ধর্ম, তত্ববিদ্যা, 
তর্কশান্্র প্রভৃতি সম্পর্কে কত মত প্রচারিত, "স্থাপিত ও 
প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তাহার হয়ন্তা করা কঠিন। শুধু 
বাঙ্গলার কথ বলিতেছি না, সমস্ত ভারতবর্ষেই এরূপ কম 
লোকই আছেন, ধাহারা সমস্ত মতবাদের ভালরকম 
খবর রাখেন, এবং *দর্শনশান্্ের কোন্ঠ কোন্‌ বিভিন্ন 
শাখায় ও অংশে ভারতবর্ষের কতটুকু কৃতিত্ব তাহা 
জানেন এবং গ্রস্থাদি দ্বারা সকলকে জানাইবার চেষ্টা 


৮২৬ 


প্পাপপ্াপিপাপিপাবীশাপীপী শি তীপশীপশত পিপিপি তিশা শিপ পপি 


করেন। নিজেদের ভিত্তি ও গঠন আমাদের নিজেদের 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যেও অজ্ঞাত বলিয়া আমরা মনন-শান্ত্রে 
পথে ক্রমশঃ মূলহীন হইয়া পড়িতেছি। বিদ্যালয়ে যেটুকু 
যুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পড়ান হয়, সেট্ুকুর সঙ্গে আমাদের 
কোনও নাড়ীর যোগ নাই, কাঙ্ধেই তাহা আমাদিগকে 
নৃতনের পথে প্রোৎসাহিত করিতে পারে না। আমাদের 
নিজেদের দর্শনের ধারা আমাদের এখনও অতি অল্পই 
জানী আছে এবং তাহার নিষেক-ভূমি হইতেও আমরা 
এখন অনেক দুরে সরিয়া পড়িয়াছি। কাজেই আমাদের 
প্রাচীনকে জান! বা নিত্য-নিত্য নৃতন-নৃতন মৌলিক 
তত্বালাপের উন্মেষ সাধন করা, ইহার কোনওটিই 
আমাদের দ্বারা হইতেছে না । অথচ সুরোপে জড়বিজ্ঞানের 
আলোচনার সঙ্গে-সঙ্গে মননশান্ত্র ও তত্ববিদ্যার আলোচন। 
ঠিক্‌ সমান তাল রাখিয়া! চলিয়াছে । নিত্য-নিত্য নৃতন- 
নৃতন মনীষীরা নৃতন-নৃতন প্রণালীতে ততবালোচনার 
নবোন্মেষ সাধন করিতেছেন, কত-ন1 নৃতন-নৃতন দার্শনিক 
সভার সে-দেশে প্রতিষ্ঠা হইতেছে এবং প্রাচীন সভাগুলি 
জরাকে জয় করিয়া ধর্ষে-বর্ষে ওজোভূয়িষ্ঠ ও বলসম্পন্ন 
হইয়া উঠিতেছে। এমন প্রকাণ্ড যুদ্ধের এত বড় ভাঙ্গন 
সত্বেও তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনের প্রাচীন সন্ততি- 
গুলি অবিচ্ছিন্-ধারণ পুনরাবর্তিত হইয়া চলিয়াছে ! 
যুরোপে নিখিল পৃথিবীর একটি আস্তর্জীতীয় তত্ববিদ্যা- 
পরিষৎ (11007777000701 0070078৯501 1901105010১ ) 
আছে। যুদ্ধের অনেক পূর্বেই ইহার আরম্ভ হয় ও ইহার 
অনেকগুলি অধিবেশনও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এই 
পরিষদে কোনও দিনই ভারতবর্ষ নিমন্ত্রণ পায় নাই। 
যুদ্ধের সময় ইহার আর কোনও অধিবেশন হয় নাই। 
১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্যারিসে জাশ্বীনি ও তাহার 
মিত্রবর্গকে ঘাদ দিয়া, ফ্রান্স. ও তাহার মিত্রবর্গ ও উ্দা- 
সীনবর্গকে লইয়া এই সভার একটি অধিবেশন হয়, সে- 
সভায়ও ভারতবর্ধকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। ভারত- 
বর্ধকে নিমন্ত্রণ করা হইবে কিনা একথা তখন উঠিয়া 
ছিল, তাহাতে « সম্পাদক জেভিয়র্” লেয় নাকি বলেন 
যে, ভারতবর্ষে এমন কোনও তত্ববিদ্যাপরিষৎ ( 1%)119১০- 
1081 9০০1615 ) নাই যাহার পত্রিকাদি দ্বারা ভাহার 


প্রবাসী-_আঙ্গিন, ১৩৩১ 


চি 
স্থরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের নিমন্ত্রণ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আলোচনার ছ্ববূপ আমরা জানিতে পারি, কোনিও তত্ব- 
বিদ্যার প্রামাণিক গ্রস্থও কোনও ভারতবাসী লিখিয়াছেন 
বলিয়। আমরা জানি না, এবং আমাদের পরিচিত কোনও 
দার্শনিকও সেখানে নাই, সেইজন্য ভারতবর্ষকে আমরা 


নিমন্ত্রণ করিতে পারি না। কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও 
অসত্য বলা যায় না। 
গত ৪ঠা মে তারিখে নেপল্স্‌ 'বিশ্ববিদ্যালয়- 


স্থাপনের ৭০০ বৎসর পূর্ণ হইল। মের উৎসব-উপলক্ষে 
সেখানে যুদ্ধের পর এই প্রথম নিখিল পৃথিবীর আন্তর্জাতীয় 
তত্ববিদ্যাপরিষদের এক অধিবেশন হয়। পৃথিবীর 
যেখানে-যেখানে দর্শনশান্ত্রের চচ্চা চলিতেছে, প্রায় 
তাহার সকল স্থান হইতেই সেই-সেই দেশের প্রতিনিধি- 
স্থানীয় দার্শনিকের। এই পরিষদের অধিবেশনে যোগদান 
করেন। ভারতবর্ষ হইতে কেবলমাত্র অধ্যাপক ডাক্তার 
হইয়াছিল। নেপল্স্‌ 
কংগ্রেস্‌ শুধু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর লাট লিটন্‌কেও 
স্ুরেন্্র-বাবুকে পাঠাইবার যাহাতে ব্যবস্থা হয়, সেই 
মরে এক অন্থরোধ-পত্রর লিখেন। ফলে যাতায়াতের 
ব্যয় দিয়া গবর্ণমেণটট তাহাকে নেপলস্‌ পাঠান। 
এরূপ কার্যেও নানাদিক্‌ হইতে নানাপ্রকার আপত্তি ও 
প্রতিবন্ধকতা যে না ঘটিয়াছিল, এমন নহে। 
স্থরেন্ত্র-বাবু এই সভায় যে বক্তৃতা দেন, তাহা আমরা 
আগষ্ট, মাসের মডার্ণ রিভিযুতে প্রকাশ করিয়াছি। 
সথরেন্্-বাবুর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসথানি যুরোপের 
দার্শনিক-সমাজে অসাধারণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, 
এবং যুরোপীয় একাধিক ভাষায় তাহার তর্জমা আরম্ভ 
হইয়াছে, এবং উহা পাঠ করিরা। বহু ঘুরোপীয় পণ্ডতেরা 
তাহার প্রতি 'শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়াছেন। ইহাই তীহার 
এই সম্মানলাভের প্রধান কারণ। ভারতীয় দর্শন- 
শাস্ত্রের ইতিহাস ছাড়া, ভারতীয় দর্শনের উপর তাহার 
আরও ছুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়ুছে। ইহা ছাড়া, 
বর্তমান যুরোগীয় দর্শনের উপর এক স্থবিস্ৃত মৌলিক 
গ্রন্থ লিখিয়৷ তিনি কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার 
উপাধি লাভ করেন। তিনি এ বিত্বৎপরিষদে এই কথ! 


৬ষ্ঠ সা ] 


সতত 


প্রতিপাদন ফরেন, যে, , বর্তমানকালে মুরোপের ছার্শনিক- 
সমাজে যে-সমস্ত তত্ব ফুরৌপের নবাবিষ্কার বলিয়া 
খ্যাতিলাভ করিতেছে, তাহার অনেকগুলিই, ভারতবর্ষে বু 
পূর্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। নু 

ৃ্টান্তম্বরূপ বর্তমান যুক্রাপের এক অতি প্রধান এবং 
ইটালীর সর্ধবশেষ্ঠ দার্শনিক বেনেদেত্ো। ক্রোচের বহু গ্রন্থের 
বিস্তৃত মতের তীক্ষ '৪ স্ুশ্ম সমালোচন! করিয়া তিনি 
দেখান, যে, ক্রোচের মতের মোটামুটি প্রধান কথাগুলি সমস্তই 
ধন্ধোত্বর ও পণ্ডিত অশোক কর্তৃক বিবৃত বৌদ্ধ মতে পাওয়। 
যায়; যেখানে উভয়ের মধো ভেদ দেখ! যায়, সেখানে 
ক্রোচের মতই ভ্রান্ত। ক্রোচে নিজে এই সভায় এই বক্তৃতার 
সময় সভাপতি ছিলেন, এবং স্ুরেন্্র-বাবুর বক্তৃতার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়া তত্কৃত সমালোচনাগুলি স্বীকার করিয়৷ 
লন এবং এই উপলক্ষে স্বরেন্দ্রবাবু' দারশনিক-সমাজে 
অত্যন্ত সমাদৃত হন। বহুসংখ্যক ইটালীয় ও জাম্মান 
কাগজে তীহার সম্বন্ধে প্রচুর প্রশংসাবাদ ও তাহার 
অভ্যর্থনা ও সমাদর প্রকাশিত হইয়াছে; তাহার 
কয়েকটি আমাদের হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
' বালিনের সংস্কৃতাধ্যাপক ডাক্তার গ্রাজেনপ তাহার সম্বন্ধে 
যাহ! লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ আমরা জুলাইয়ের 
মডার্ণ, পিভিমুতে প্রকাশ করিয়াছি। জার্মানির স্থপ্রসিদ্ধ 
“আবেন্দব্লাট্‌” পত্রিকায় এ দার্শনিক কংগ্রেসের সব্কপ্রধান 
নেতা বলিয়া ৬জনের পেন্সিল-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহার মধ্যে স্থরেন্দ্রবাবুর প্রতিকৃতিও বাহির হইয়াছে, 
এবং তত্রত্য পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট হইতে তিপি বহু গ্রন্থ 
উপহার পাইয়াছেন, এবং অভ্যর্থনা নিমন্ত্রণ প্রভৃতি 
বন্থাবধভাবে তিনি প্রচুৰ সমাদর পাইয়। আপিয়াছেন। 
নেপল্স্‌ হইত্তে তাহাকে পাড়ুয়ায় নিমন্ত্রণ করা হয় এবং 
ভন্তরত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের স্তাহারে প্রচুর সম'দর 
ও অভ্যর্থনা করেন। সম্প্রতি রুখদেশের বিজ্ঞান-পরিষৎ 
(একাডোম অ%্, *স্যায়ে্স.) তাহাকে তথায় বক্তৃত। 
দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়। পাঠাইয়াছেন এবং তৎ্সহিত 


আস্তর্জাতীয় তন্ববিদ্যাপরিষৎ ৮২৭ 


২ পা উপশীসপাশিশিপীি১পপাশপাশাশি 





নধ্যাপক অযুক্ত সরেন্্রনাথ দাস গুপ্ত ও ভাহার জনৈক বন্ধু 


তাহাকে একখানি অতি দুশ্রাপ্য ও বহুমূল্য সংস্কত- 
জাম্মান-অভিধান উপহার পাঠাইয়াছেন। 

স্থরেন্ত্রবাবুর এবারের ফ্বুরোপ-গমনে নেপল্‌্সের জগতের 
বিদ্ংসমাজে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে এবং অনেকেই ভারতীয় দর্শনশান্ত্র অধ্যয়নের 
জন্য উংস্থৃক হ্ইয়াছেন। ভারতবধের কৃতিত্বের কথ! 
ভারতীয়েরাই যথার্থভাবে প্রচার করিবার অধিকাগী। 
পৃথিবীর দার্শনিক-সমাজে ভারতবধের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি 
এই যে গৌরব ও আদ্ধা স্থরেন্্র বাবু তাহার গ্রন্থের 
দ্বারা ও তাহার বিচারের দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন, 
তজ্জন্য আমরা সকলেই তাহার নিকট কৃঙ্জ্ঞ এবং তিনি 
যে সমাদর ও উচ্চ সন্মান সেখানে পাইয়াছেন, তাহাতে 
আমরা সকলেই সম্মানিত বোধ করিতেছি 
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বাংলার কথা 


স্বরাজা-বৈঠক-_ 


স্বরাজা-সম্মিলনীর উদ্বোধন-উপলঙ্গে দেশবন্দু চিত্তরপ্রন দাশ 
বন্ততা করিয়াচেন। একদিকে কংগ্রেস ও অসহযে!গ সঙ্ন.__সসম্যদিকে 
মডারেট বা লিবারেল্‌ দলের সঙ্গে কোথায় যে স্বরাজাদলের সীমারেখা 
এবং রাল্সনীতিক্ষেত্রে কোন্‌ ম্বতন্ত্র পদ্থ! তাহার! অবলম্বন করিতে 
চান, দাশ-মহাশয়ের বক্তত1 পড়িয়াও আঁনরা তাহা ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারি নাই। যঃ চি ্ মহ 

দাশ-মহাশয় বলিয়াছেন যে, হ্বরাজা-দলের উদ্দেশ্ত সথরাজল|ভ. 
আর “ম্বরাজ” অর্থ কোন বিশেষরকমের শাসন-তন্ত্র নহে) দেশ- 
বাঁসীর পক্ষে নিজেদের শাসনপ্রণালী নিজেরাই স্থির রুরিয়। লইবার 
যে-অধিকার-_তাহাই * স্বরাজ” । এই অধিকার আয়ত্ত করিতে পাঁরিলে, 
দেশের শীসপপ্রণালী আমরা অনায়াসেই নির্ণয় করিয়া লইতে পারিব ; 
তাহার জন্ঘ এখন হইতে মাথা ঘামাইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন 
নাই। এক-কথায় আমরা চাই, _সপ্পূর্ণরূপ আগ্রক্ঠত্ব এবং উত্তাই 
স্বরাজের প্রধান ভিত্তি। দাশ-মহাশয়ের এই কথার সঙ্গে আমাদের 
কোন মতভেদ নাই। মহাস্্া গান্ধীও পুনংপুন; এইরূপ কথাই বলিয়।- 
ছেন এবং কংগ্রেদেরও মূলনীতি ইহ।ই,-.আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা চাই 
বা উপনিবেশিক স্বায়ন্তশানন চাই । 

কিন্তু এই স্বরাজলাভেরজন্ত, স্বরাজাদল কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কাধ্য করিতে চান? 

জীযুত দাশ বলিয়াছেন :-_ 

"তাহাদের কাধাপ্রণালী কি? ইহা কি নন্কো-অপারেশন্‌ বা 
রেস্পন্সিভ, কো-মপারেশন্‌ অথব1 রেসপন্সিভ, নন্‌ কো অপারেশন্‌ ? 
নামের জন্ত তিনি বিপ্দুমাত্রও বাস্ত নহেন। তিনি অতি পরিঞ্াররূপে 
তাহাদের উদ্দেঠ খ্যস্ত করিবেন। তাহাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে 
শাসনপ্রণালী বাধান্বপ দঙ'য়মান হইবে, তাহাকেই ধ্বংস করিতে 
তিনি কিছুমাত্র ছ্বিধা করিবেন না। কেননা, তাহাকে ধ্বংস না 
করিলে, অভীষ্ট নূতন শাসনপ্রণালী তাহার গড়িয়। তুলিতে পারিবেন 
না।""'বর্তযান আমলাতস্ত্র শাসনপ্রণালীকে ধাংস কর! তাহাদের কর্তব্য 
এবং সেইজন্য সর্বত্র তাহার সঙ্গে অসহযোগ করিতে হইবে ৮ 

তাহার পরেই দ্াশ-মহাশয় বলিয়াছেন যে, খরাজ্যদলের সমস্ত কাধা- 
কলাপের মধ্যে দুইটি প্রধন নীতি আছে । প্রথম, সর্বত্র বিরোধভাব 
(11দ(21)5, ) জাগ্রত করা ও বর্তমান শাসনপ্রণালীর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম কর! এবং দ্বিতীয়, বর্তমান শাসন-প্রণাণীর সহিত ক্রমশঃ 
মহষোগ বর্জন করা, দাশ-মহাশয় বলিতে চন যে. তাহারা এপথ্যস্ত 
যে-সমন্ত কাধ্য করিয়াছেন, তাহা আপাতবিরোধী বলিয়! মনে হইলেও, 
এই ছুই প্রধান নীতি তাহাদের মধ্যে বর্তমান আছে। এই উদ্দেস্তেই 
তাহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং বত্তমান শাসনপ্রণালীকে 

অচল করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 
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এই পবশ্পরবিরোধী বাকাগুলির দ্বাবা দাশ-মহাশয় ও তাহার 
দলের প্রকৃত সঙ্কল কি তাহ বুৰা। দুর | , 

(১) বন্রমীন শাসন-প্রণ।লীর সঙ্গে ক্রমশ; সহযোগ বর্জন 
করা; (৯) বন্তমান শাসন প্রণালীকে ধ্বংস করা; (১) সর্বত্র 
বিরোধসাব গ্রাগ্রত করা; এসমভ্ত কি একই বস্তু অথবা এগুলির 
পরস্পরের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? ম্বরাজ্যদল ইহার সবগুলি কি 
একসঙ্গে অবলম্বন করিতে চান _-অথব। একটির পর একটি অনুসরণ 
করিতে চ।শ? হুর পর, কাউন্সিলের ভিতরে থাকিয়া! গবর্ণ সেন্টের 
সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া “সংগ্রাম করাই কি উহার সহিত 
সহযোগিতা বর্জনের প্রকৃষ্ট উপায়? ইহাতে একট! “বিরোধভ্াব” 
জাগ্রত করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু অসহযোগের লে*সান্রও 
উহার অধ্যে নাই। 


সরাজ্যদলের ক।টঙ্সিলের কার্যা-প্রণালী 'কনষ্টিটিউশনাল্‌* আন্দোলন 
কি না. এপ্রশ্নে দাশ-মহাশয় একটু বিব্রত হইয়াছেন! বিব্রত হইবার 
কারণ, “কনষ্টিটিউশনাল্‌ এজিটেশান্‌” জিনিষটি পুরাতন বস্তু মডারেট- 
দলের ই জিনিষট। একচেটিয়া ছিল। স্বরাজাদল কি সেই বভনিন্দিত 
মডারেটদের প্রণালী ব! “ভিক্ষীযার্গ” আবলম্বন করিতে চান % দাঁশ- 
মহাশয় তাহা স্বীকার করিতে চান নাই। কিন্ত একথ। কি সতা নে 
যে, মডারেটরদের মত ভারতে ও বিলাতে আন্দোলন চাল।ইয়া. গে।ল- 
টেবিলের বৈঠক ডাকিয়া, শ্রণিক গবর্ণমেপ্টের নিকট কিছু 
অধিকার লাভ কর! স্বরাজ্যদলেরও অন্যতম উদ্দেশ্য! পণ্ডিত 
মতিল।ল নেহেরু শ্পষ্ট বলিয়াছেন যে, 'যাহা পাওয়া যাইবে, তাহ! ছাঁড়। 
হইবে ন।. মারও অধিক পাইবার জন্ত আন্দোলন করিতে হইবে" 
ইহাই স্বরাক্য-দলের নীতি। সডারেটরাও ইহা করিতে চান। 
মডাবেট রাও কাউন্সিলে গবর্ণ মেণ্টের সাধু প্রস্তাব সমর্থন করেন, আর 
অহিতকর প্রস্তাধে বাধা দেন। খরাঁজ[দিল তাঁহার বেশী কিছু করিতে 
চানকি! ভাল মন্দ সব বিষয়েই কাউন্সিলে বাধা দিবেন, এমন 
কথা পুর্বে বলিলেও এখন তাহারা সাহস করিয়া বলিতেছেন না। 

দাঁশ-মহাশয় বলিয়াছেন যে. কেবল কাউন্সিলের ভিতরে আন্দোলন 
তাহাদের উদ্দেম্ত নহে, কাউন্সিলের বাহিরে গঠন-কাঁধ্য করাও 
তাহাদের প্রধান উদ্দেগ্ত । এই গঠন-কাধ্য' কি, তাহা দাশ-মহাশয় 
খুলিয়া বলেন নাই। ইহা! নি হপ্পৃশ্ঠতা-বর্জন, হিন্দু মুসলমান-প্রীতি- 
স্থাপন, খদ্দর প্রচার ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন.--না কাউন্সিলের 
কাধের আনুষঙ্গিকরূপে মফস্বেলের কংগ্রেস কমিরিগুলিকে আত্মনাৎ- 
কর? দাশ-মহাশয়ের দলের গঠনকাধ্য শেষোটি হইলেও হইতে 
পারে, কিন্তু প্রথমোন্ত বিষয়গুলি নিশ্চয়ই নহে ; কেননা, এগুলির গ্রুতি 
তাহাদের মনোযোগ দিবার অবসর কম। 


উপসংস্থারে দাশ-মহীশয়“আদর্শের বিশুদ্ধতা” সম্বন্ধে একটি অভিনব 
আধ্যাত্মিক ব্যাখা করিয়াছেন । তাহার মতে স্বাধীনতার সংগ্রমে কোন- 
একটা আদর্শ 


চিরকাল কোন কাজের কথা 
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আঁক্ড়াইয়৷ ধরিয়। থাকা 
সর আায়ারের আত চা) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


রঙ 
পরিবর্ধন করিয়! লইতে হইবে । জীবনের ধশ্মই ইহ্।। দুঃখের সঙ্গে 
বলিতে হইতেছে, দাশ মহাশয়ের এই কথ! আমর! মানিয়া লইন্ডে 
পারিতেছি না। এই মত হব অনুসরণ করিলে, (01011011117). 
ব| স্থবিধাধাদের সঙ্গে আমাদের কাধাপ্রণ।লীর বিশেষ পার্থকা খাকিবে 
ন।। দাশ-মহাশয় যাঠাই বলুন, জগতে কোন মভৎ কাধাই আদর্শকে 
ভাগ করিয়া হয় নাই । আদর যতই শুক্ষ ও নীরস হোক তাহাই 
জীবনে উৎস, দ্ছাভাগ জন্যই যুগে-যুগে পোকে সববন্ঘ হাগ করিয়া 
আসিয়াছে এবং যত দ্বিন মানুষের নধো মহন্ডের বীঞ্গ থাকিবে, ততদিন 
সে তাহাই কর্পিবে। 
-_আনন্দবাজ।র-পত্রিকা 
আমাদের দেশে গবর্ণ মেন্ট. কগায়-কথায় 'দর্াজকন্তার ওয় দেখান, 
1৬ 70101 00051 এর দোহাই শিয়। কত ভছ স্তনকে বিন। আভি- 
নোগে শণিদ্িষ্ট কালের উস্যা কারাবাসে পাঠান, কিন্তু মণ? উপর 
এই দধননশিন অত্া।চ।বে শাহাগা বিন্দু বিউনিন্ত হন বলিয়। মনে 
হয়ন।। যে-পুলিনের সুনাম ধঙ্গায় রাখিতে লর্ড, লিউন্‌ সমস্ত ভরত 
বাদীর কুৎসিত কর্ণাম রটাঈতে উন্ততঃ করেন ন| রমণীর ধর্মরগ কি গে 
পুলিশের কন্ুবা নঙে ? গবর্ণ মেন্ট ও পুলিশ যথেষ্ট চেষ্ট। করিলে এইগাপ 
আন্তা(চার বিঞতভাবে কখনই সম্ভব হয় না । 
ভারতের রমণীদের উঞ্জহ রঙ্গ! করিতে গধর্ণ মেট যে মোটেই বাত 
নহে হাহীর বভ প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । শেষ প্রমাণ, লর্ড লিটর্নে 
খুংসা। লর্ড, লিটশ্‌ "পট বলিয়!ছেন, ভারতের নর-নারীর ইজ্জত জ্ঞান 
৬255 বোধ হয় উজ্জরত রক্গ/| করিতে তাহাপা মোটেই খাস্ত 
নহেন। অতঃপর যখন কোন গুগডার বিরদ্ধে কোন বমণী পাশাবিক 
আঅতাচারের অভিযোগ আমনিবে তখন খ্রগ্ডার। আক্ানবদনে ল্ ল্টিনের 
কর|অনুনরণ করিয়। বছিবে, নে শিদ্দোষী শুধু, তাহার দুর্ণম রটইবার 
জনাই রমণী রূপ মিথা। আভিমেগ আনয়ন করিয়।ছে। 
-লারথি 


সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ_ 


কয়েকজন ভারতবাদী সাইকেলে চড়িয়। পৃথিবী রমণী করিবেন, 
স্থল করিয়াছেন। আপাতত; তাহার। বোন্বে হইতে বোগ দাদ' পথাস্ত 
গিয়ছেণ। আমর! এই সংবাদে সুখী হইয়ভি। ভারতবাসাদের মধ্যে 
জীবনের প্রচুধা নাই, তাই তাহারা আকাশযানে পৃথিবা-ভ্রমণ, ত্র 
মের"-বিজয়, হিম।(লয় লঙ্বন. সাহারা অভিএম প্রভৃতির মত 'অনবগ্তক' 
আনঞ্সাহদিক কাধ্য করিঠে প্রুত্ত হয় না। পাশ্চাত্যে শত এত লোক 


এরূপ করিতেছে । ভারন্ভবাসীদের মধ্যে তাই ইহার প্রথম সুচন। দেখিয়া 
'আশানিত হইতেছি। 

* -আনন্দবাজার-পত্রিক৷ 
বিধবা-বিবাহ-- রর 


বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি ঝঙ্গ।ল! কিন্তু বিধব| বিবাহ ব্যাপারে এ প্রদেশ 
(পঞ্চনদ) হইতে বৃহ পশণ্চাতে। পঞ্চনদের রাজধানী লাহোর সহর খিধবা- 
বিবাহ সংস্কারে খুবঃ অগ্রসর হইতেছে । প্রকাশ গত ৭ মাসে ৭ শত বিধবার 
বিবাহ হইয়। গিয়াছে । যে বিদ্যাসাগর এই নিধবা-বিবাহ প্রচলনে 
জ্ীণপাত পরিশ্রম * করিয়াছিলেন, ভাহার কর্মক্ষেত্র বঙ্গ আজ নারব। 
বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভ1 সেই দিন সার্থক হইবে, যে-দিন বঙ্গবাসী তাহার 
জীবনের প্রিয়তম কাধ্য বালবিধবাগণের বিবাহ দিতে সমাঞ্জের শত বাধা- 
বিগ্ব পদদলিত করিয়! অগ্রসর হইবে। 


_শ্বারত্ুশাসন 


দেশ-বিদেশের কথা-_বাংলার কথ! 


৮২৯ 


পরলোকে নাঁদবেশ্বব-- 


বাঙ্গালার আর-একটি ইন্দপাত হইল। গত ৮ই ভা তারিখে 
বারাণলা-ধাসে দর্শনশাশের আাদ্বভায় মহামহেপ।ধা।য় পণ্ডিত যাদবেশ্বর 
৬র্করত্ক মহাশয় পগোকগমন করিয়াছেন । মুতাকালে কাহার বয়স 
৭৫ বত্মর হহয়ছিল। »হিন্দুনপ্রিক। 
আশ্রতোষ-স্থাতি 

শর্গায় স্যর আস্ছতোষ মুখেপাধ|য়ের স্মতিরঙাকলে ঘেদিন 
গড়ের মাঠে ভারভীয় ও ইউরোপীয় খেশোয়াড়দেব মধ্য গে ফুটবল খেলা 
হইয়াছিল, তহান্তে টিকিট িক্রযেন দরপ্‌ স,৫*০ টাকা চঠিঘাচে। 

স্রাজ 


পারীণ অপিকাণ ; 


গত ২৬শে আাগষ্ট, শাসন মংক্ার তদন্ত কগিটির মগক্ষে ভারতীয় 
মভিলা-সমাজের পক্ষ হইতে মিনেস্‌ দ্ীপনাবাঘন নিত সাগ্গা পরদান 
করেন। শ্াসন-সংস্কীর কমিটিব কাভে নারী-নমাজ্ডের দাবী এই যে, 
ভারতের যে-সব প্রদেশে মহিলাদিগকে বানস্থপক সঙায় নির্বব।চনে 
ভোটের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, সেইমব স্থানের মহিণ।ধিগকে 
বাবস্থপক সন্ছর সদস্য হইবর অধিকার দান কর! হটক। তাহারা 
জানাউয়াছেন, আমব। ভোট দিতে পাদিব বেখানে, মেখানে আমরা 
সদন ধা হতে পারিব ন| কেন? উা নিতাভ্তহ বিসদষশ বা।পার। ই 
অনুবিধ। দখ কর। হটক | প্রেসিডেন্ট, স্যর ম।লেকজেওার মুডিম্যান 
ভাহ।কে জানাইয়াছেন, এই অঙ্বিধা দূর করিতে সংঙ্গারআইনের 
নংশোধন আবশ্ক হইবে না । কেবল কয়েকটি রূলের একটু বদল * 
ফরিলেই চলিতে পারে । তিনি "ভারতের বিভিন্ন স্থানের সহিল।দের মগিতি- 
নমুহের মত তাহাদিগকে জান।ইতে বলিষাছেন । মহিলা-সম।জ থে 
আঁধকারের দানি করিয়াছেন, তাহা! নে সম্পূর্ণই যুদ্ডিযুক্ তাহাতে সন্দহ 
নাই। কয়েকটি সিউনিসিপাপিটিতে মহিলানা সদন্ত হইয়।ছেন এবং 
ভাহার। গে।গাতার 'হিত মে-নব দ্েত্রে কাধা করিতেছেন, বাখস্থ।'পক 
সভ।ত বা তাহারা £ন-ফে।গাতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন ন। 
কেন? আইনে এমন কোন নিষেধমূলক বিধি পাক! উচিত নয় 
সে, নারীরা ছেট দিতে পাবেন না ব। ছোট দিতে পারিলেও 
ভাহ।র। সহ্য হইতে পারিবেন না। আমর। কথ! পূর্বেও 
বলিয়ছি যে, যে-সব প্রদেশের মহিলার। ব্যবস্থ'পক পভ নির্ধব।চনে 
ভোটের অধিকার লা করেন নাই, সে-সব প্রদেশে এ বাধা তুলিয়া 
দেওয়। আবগ্ঠক, সেইরূপ যে-সব দেশে মহিলার। ভোটের অধিকার 
ল।ভ করিয়ছেন যেমন সাদ্রাজ, বৌশ্বাহ, যুক্তপ্রদেশ, সেসব 
স্থানেও তভাহ।দিগকে ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত »ইবার আধিকার দেওয়া 
উচিত। মহিলা-সমাজ আজ জাগিয়া উঠন এবং তাহাদের অধিকার 
্প্রত্তিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করুন। জাতির গর্ধাংশ পিছনে পড়িয়া 
থাকিলে জাতি কখনও জাগিয়। উঠিতে পারে না মহিল।-নমাজের ও 
অধিকার-প্রতিষ্ঠার এইসব প্রচেষ্টায় পুরুধদেবও ইদিক হইতে বড় কর্তব্য 
রহিয়।ছে, &।হারাও এবিষয়ে ইদাম্ত পরিহার কর'ন। 
»-শ্বরাজ 


শ্রীযুক্ত দলবাহাদ্র গিরি-_ 


দেশপ্রেমিক অবাস্ত-কম্মা দলবাহীছুর গিরি আজ রোগশয্যায় পড়িয়। 
রহিয়াছেন, পচ গজ পধ্যস্ত দেশবাসী ভাহার দুঃস্থ পরিবারের ও এই 
ত্যাী দেশনেতার সাহায্োর জন্য একটুও চঞ্চল হয় নাই । আজ বিনা 
চিকিৎসায় মহা প্রাণ কল্মী কষ্ট পাইতেছেন,_ দেশবাসী কি তাহাতে কষ্ট 


৮৩০ 


অনুভব করিতেছেন ন|? , দলব।হাছুর গিরি এখন ই।সপাতাল হইতে 


নিজ গৃহে অবস্থান করিতেছেন । ধাঁহার শক্তিতে যতটুকু কুলাইবে,_ 
তিনি ততট্কুই সাহাযা করুন। যাহা পরেন ৩৮।২ নং এলগিন্‌ রোড, 
কলিকাতা, যুক্ত হু।ষচন্দ্র বর নিকট প্রেরণ করিবেন । 

--সারথি 


নার্ী-অত্যাচারী গুপ্তা -- 
বড়ই লঞ্জার কথ! যে অনেক গণ্যমান্য মুনলমান নারী-অত্যাচারী 
গুও।দের সমর্থন করিয়া থাকেন । উহার বলেন, স্বেচ্ছায় হিন্দু রনর্ণীর। 
বাহির হইয়। 'আদিয়! মুললমানকে নিকা1"করিতে চায়ই হাতে মুসল- 
মানের দোষ ডি? তগবান্‌ জানেন, একথ|। কতদুর সত্য । পূর্বববঙ্গে 
কত মুমলমান যে বলাংকারের মোকনদ্দমায় জেলে যাইতেছে নেতাগণ 
ভাহার ক্চি হিসাব রাখিয়াছেন ? অনেক সময় রমণীর উপর যে-সকল 
ভীষণ অত্যাচারের সংবাদ পাওয়া যায় তাহা! কখনই রমণীর সম্মতিতে 
হইতে পারে না। আর যদিই কোন রমণী ছূর্ববলতার বশে কুলের 
বাহির হইতে চায়-তবে, একার্ধোে যাহারা তাহার সহায় হয় তাহারা 
কি সমাজের নিন্দার পাত্র নহে? একশত অত্যাচারের মধো একটা 
ব্যাপারে এমন থাকিতে পারে যে, হয়ত শ্ত্রীলোকটির মত ছিল। এই- 
জন্ত সমগ্র মুনলম।ন-সমীজ, মুললমান নেতাগণ চুপ করিয়। থকিবেন__ 
আর গুণার! নিরিরিব।দে অত্যাচার করিবে! 
--দারথি 


দি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 

 ভারত-গবর্ণ মেন্টের রাঙ্জস্ব-সচিব স/।র্‌ বেপিল, ব্ল্যাকেট্‌ ভ।রতীয় ব্যবসায়ী- 
সঙ্বের সভায় বন্তুত-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ইম্পিরিয়াল, ব্যাঙ্কের কতকগুলি 
শাখা স্থাপনের প্রধান বিদ্ব, উপযুক্ত কন্মচাপীর অভাব । ইতিপূর্বে ইম্পি- 
রিয়াল বাক্কের একশত শাখ| খুলিবার যে, প্রতিশ্রুতি দেওয়। হইয়[ছিল, 
তাহ। এপয্যস্ত পূণ করা হয় নাই। ব্রযমাকেট, কৈফিয়ৎ দিতেছেন, অভিজ্ঞ 
কর্চানী পাওয়। যাইতেছে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্যারু ব্ল্যাকেট্‌ একথ। 
উল্লেখ করেন নাই যে, ইন্পিধিয়াল ব্যাঙ্কে ভাগতীয়গণকে শিঙ্গানবিসী 
করিবার জন্য কি হুযোগ প্রদার্স করা হইয়াছে? ব্যাঙ্কের কাধ্যে অভিজ্ঞ 
ইংর।জ কর্মচারী পাওয়। যাইতেছে ন।,_ইহাই কি ব্যান্কের শাখ! থুলিবার 
অন্তরায়? ব্যাঙ্কের বড় কম্তীর। যদি গলি প্রতিপালন করিবার মহৎ 
উদ্দেষ্ঠ হাদয়ে পোষণ ন1 করিতেন, তাহ। হইলে শিশ্য়ই অভিজ্ঞ ভারতীয় 
কর্শচারীর দ্বার অভাব পুর্ণ করিতে উদামীন থ।কিতেন না। ভারতীয়গণ 
পরিচালিত অনেক বাক, আজ বাবস।ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠ। অঞ্জন করিয়াছে। 
খোদ ইম্পিরিয়াল, ব্যাস্কে চুড়ার উপর ময়ুএপাখার মত মোট। বেতনভোপগা 
সাহেব লোক থাকিলেও ভাঙতীয় কম্মচারাই প্রকৃতপক্ষে প্রশংসার সহিত 
একাল পধান্ত ব্যাঙ্কের কাঁধা পরিচালন করিতেছেন। ইল্পিরিয়।ল ব্যাস্কর 
ভারতীয় কশ্মচাগাদের কাখ্দক্ষতা ও সততা প্রশংসনীয় । শ্বেতঙ্গদের 
যে কি পরমাশ্যধ্য থেগ/ত আছ, তাহা আমরা জানি না; তবে ইম্পি- 
রয়াল ব্যাঙ্কে পর-পর যে-কয়েকটি জুঃাচুরী ধর! পড়িল, সেপ্দিন কলিকাঁ- 
তাতেও যে একটি এইরূপ প্রতাবণার সংধাদ পাওয়। গিয়াছে, তাহাই 
ব্যাঙ্কের মপধ্যাপ্ত অর্থে পুষ্ট শ্বেতাঙ্গ কাদের কাধ্যদন্স তার উচ্ছল দৃষ্টান্ত । 
স্যার ব্রা।কেট অবশ্য ভারতীয় কম্মচারী নিয়োগ কর] হইবে কি না, অথবা 
ভারতীয় শিক্ষ/নবীণদিগকে ব্যাঙ্কের কাধো গ্রহণ কর! হইবে কি না, সে- 
সম্বষধে কোন কথা কহেন নাই । জিজ্ঞালা করিলে তাহারা যে উত্তর 
দিবেন, তাহা আমর! জানি। গোষঠীবর্গনহ প্রতিপাঁপিত হইবার এমন 
সযোগ যে সহজে ব্রকেটের দল ছাড়িবেন না, তাহাও আমর! ভানি। 

--আনন্দবাক্সার-পত্রিকা 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লর্ড লিটন ও মহাত্বাজী__ 

মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, লর্ড লিটন কোন্‌ সাহসে এরূপ অপমানকর 
বাকা বলিতে সাহন করিয়াছেন ? যদি বাঙ্গলাদেশের-_-তথ। ভারতবর্ষের 
জনমতের কোন কার্যাকরী শক্তি থাকিত তবে লর্ড লীটন এরূপ কথা 
বলিতে সাহস পাইতেন না| কিস্ত দেশে এখন এমন কোন জনমত নাই 
যাহা জোরের সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । কিন্তু যতবড় শক্তিশালী 
ব্যক্তিই হো+ক্‌. কেহ যেন না মনে করে যে, তাহীগা চিরদিনই ভারত- 
বাসীদের আস্মমধধ্।দাকে এইরপে আঘাত করিতে পারিবে । হিন্দুমুসল- 
মানের বিবাদ এবং পরিবন্তনকামী ও পরিবর্তনবিরোধীদের মতঙেদ 
জাতীয় আন্দোলনের জশস্বায়ী কলঙ্ক, কিন্তু উচ্চপদস্থ ইংরেজদের এইসব 
ঘোর মপমান-বাক্য জাতির হৃদয়ে চিরকালের জন্থ গভীরভ।বে দাগ 


কাটিয়া! দেয়। 
--আনন্দ বাঙ্গার-পাত্রিক। 


বিশ্বভারতী-সংবাদ-__ 

সসাজশাঙ্্ ও অর্থনীতির বিখ্াত অধ্যাপক গ্রারজনীকাস্ত দাস 
মহাশয় বিশ্বভীরতীতে অধ্যাপনা বরিভেছেন। তিনি এক্ষণে আশ্রমের 
পার্্ববর্তী গ্রামসমূহে ভ্রমণ করিয়। স্বচক্ষে গ্রামঝানিদের অবস্থা 
পর্ধাবেক্দণ করিতেছেন । শীঘ্রই তিনি এবিষয়ে ধারাবাহিক-ভাকে 
লিখিতে হুর করিবেন । 

*প্রায় বিশ বংনরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে অধ্যাপক প্রীযুত হরিমোহন' 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা ভাষার অভিধান সম্পন্ন হইস্সাছে । প্রকা 
শিত হইলে ইহা! একখানি অতযাংকৃষ্ গ্রস্থ বলিয়। সমাদর লাভ করিবে 
সন্দেহ নাই। -শান্তিনিকেতন-পত্তরিকা 


ংলায় জল প্ররবন-_ 


নোয়াখালি 

প্রথমে অনাবৃষ্টিতে, পরে অতিবুষ্ঠিতে আশু ধান্ত প্রায় সকলই নষ্ট 
হইয়। গিয়াছে । অতিবুষ্টিতে আমন ধানের যথেষ্ট সংতি হইবে বলিয়া 
মনে হয়। সন্দীপে চাউল ৮॥* | ৯২ টাঁকা। গ্রামে ৮২ টাকার কন. 
চাউল পাওয়া! যায় না। সহরে ৭4৭ আনা ৮. টকা হুদ্ধী 1” আনা 1/* 
আনা দের বিক্রী হয়। মস্ত দু্রাপা বলিলেই হয়। নদীর নোনা] জল প্রায় 
সকল স্থানে প্রবেশ করিয়! পানীয় জলেরও কষ্টের একশেম করিয়াছে। 
কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়। ক্ষিপ্রগতিতে তাহাদের নিজ-গিজি কনম্মে 
লাগিয়াছে। __দেশের বাণা 

বরিশাল 

এই জিলার উত্তরপূর্বব/ঞ্চল জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে আশুধান্য সম্পূর্ণ 
ধ্বংস হইয়াছে । আমনধান্যের অবস্থাও ভ।ল শহে-_দুর্ভিক্ষের করালছায়। 
বাখরগন্জ্রের উপর আপতিত হইতেছে ৷ অথচ এসময় প্রত্যহ এত অধিক 
পরিমাণে চাউল ছ্টিমারযোগে রপ্তনি হইতোছ কেহ ইহার গুতিবাদের 
পদ্থ। খুজিয়! পায় না ও আবশ্যক! উপলব্ধি করে ন!, তাই আজ ২1৩ 
সপ্তাহের মধ্যে চাউলের দর ৬. ৬।* টাকা হইতে ১*.. ১|* টাক! দর 
হইয়াছে। 

গত দুর্ভিক্ষের তহবিলে কতক টাকা ছিল, তাহা এখন কোথাঝ কি- 
ভাবে আছে, তাহার সংবাদ লওয়াও আবশ্তক । 

_বরিশালহিতৈধী £ 
8 চাদপুর 

চাদপুরের সংবাদে প্রকাশ, বর্ধার ভীষণ প্লাবন দেখা দিয়াছে । ৭৫. 
খান! গুহ জলমগ্র । চাউলের সাধারণ দর ৮২টাক।। পাটের দূর ১০১২ 
টাকা। শক্িপুরা-হিতৈষী_ 


ভষ্ঠ সংখ্যা ] 


রাখাল বালকের অধ বীরত্ব. 


বিগত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে চট্টগ্রাম অঞ্চলে" তুমুল বড়বৃষটিতে 
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে লাইনের কুমীরা! ও ভাটায়ারী স্টেশনের মধাবর্তাঁ 
একটি পুলে কিয়দংশ বস্তার শ্বোতে ভাজিয়! পড়ে । নিকটবর্তী গ্রীম- 
সমুছের কতিপয় বালক নিকটে গরু চরাইতেছিল। হাসনাবাদের একটি 
বালক পুলের এ ভগ্ন অংশ দেখিতে পাইয়া সঙ্গীয় বালকগপের নিকট 
প্রস্তাব করে, “গাড়ী আমিবার সময় হইয়াছে, ভাঙ্গা পুলের উপর দিয়! 
গাড়ী গেলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইবে | চল আমরা দলবদ্ধ হইয় রেলরান্তার 
উপর দাড়াইক্জ থাকি, তাহ। হইলে চালক গাড়ী থামাইবে।” কেহই 
তাহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইল ন। দেখিয়।,সে একাই গাড়ীর শব্দ শুনিয়া 
রাস্তার উপরে দড়দ্ুীল এবং হাত নাঁড়িয়া গাড়ী থামাইতে ইঙ্গিত করিতে 
লাগিল । নঙ্গীয় বালকগণ তাহাকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া সরিয়। যাইতে 
বলিল। দে বলিল, “আমার একটি প্রাণ দিযাও যদি অনেকগুলি প্রাণ 
বাচাইতে পারি, সে-মরণে আমার কোন কষ্ট হইবে ন1।” দেখিতে 
দেখিতে গাড়ী নিকটে আদ্র পঁহছিল, সে এক পাও নডিল না, সাহসের 
সহিত হাড নাড়িয়া নিষেধ করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ীর বেগ কমিতে- 
কমিতে বালক হইতে ৪1৫ হাত দুরে গাড়ী থানিলে চালক ও যাব্রিগণ 
শুৎসথক্যের সহিত গাড়ী হইতে নামিয্া! বালককে ব্যাপার কি জিজ্ঞাস! 
করায়, সে ইঙ্গিতে পুলের নীচে ভগ্রস্থান দেখাইয়া দিল । তৎক্ষণাৎ সকলে 
এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়। বাপককে টাকা, আধুলি, সিকি, 
ছুয়ানী পুরস্কার দিতে ল।গিলেন, প্রীয় অনেক টাক! আদায় হইল। 
ট/ফিক্‌ ম্যানেজার স্বয়ং আসিয়। ঘটনাস্থালে উপস্থিত হইলেন. পাহাড়চলী 
হইতে স্বতন্ত্র গাড়ী-যেোগে ভাটিয়ারী স্টেশন হই5 যাত্রী লওয়া হইল। 
বালকটিকেও সহরে মানিয়! রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বন টাকা পুরস্কার দিবেন 
বলিয়। প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা এই কর্রবানিষ্ঠ পল্লীবালকের দীর্ঘ 
জীবন্তকামন! করিতেছি । আশা করি, দেশবামী বালকটির স্থশিক্ষার 
বন্দোবন্ত করিতে কুঠিত হইবেন ন1। --মানন্বাজার-পক্জিকা 


কলিকাতা পাস্তর ইন্ট্টিটিউট্‌ 


কণিকাতা! পানর ইন্ষ্িটিউটট স্থাপিত হওয়াতে জনসাধারণের কতদূর 
স্থুবিধা ও উপকার হইতেছে, তাহ! এখনও ঠিক জানা ষায় নীই ! সর্- 
কারী ইন্তাহারে দেখা যাইতেছে যে, ১৯২২ সালে শিলং পাস্থর ইনটিষ্টিউটে 
বাঙ্গালা হইতে ৯৮* জন লোক চিকিৎসিত হইয়াছিল; ১৯২৩ সালে 
১৩৬১ জন এ্রথানে বাঙ্গাল। হইতে চিকি২সিত হইয়াছিল । বর্তমানে 
কলিকাতার ইনষ্রিটিউটে এক জুলাই মাসেই ২১৩ জন লোক চিকিংসিত 
হইয়ঈছে। ইহাতে আশা ঝর! যায়, বাঙ্গাল! দেশের লেক কলিকাতার 
ইনষ্টিটি উটের দ্বারা ক্রমেই অধিক-পরিমাণে উপকৃত হইবে । 

-আনন্দবাজর-পত্রিক! 


খদ্দরের মর্যাদী _ 


শ্রীমতী সরোজিনী “নাইডু ইতিমধ্যে একটি সভার বক্ত তা-প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন যে, খদ্দর একত| ও প্রেমের চিহ-_বহার। নিজেদের গরীব 
ভাইদিগকে সহায়ত! করিতে চান, তাহারাই উহা! মর্মে মর্্বে অনুভব করি- 
বেন। যতদিন পলা দশে গরীর স্ত্রী পুরুষ ও বালক বর্তমান থাকিবে, 
ততদিন চর্কার বিশেষ প্রয়োজন আছে& এই কারণে হায়দ্রাবাদের 
নিল্লাম বাহাছুর খদ্দর, পরিধান করেন এবং কেনীয়ার প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় 
কর্তৃক কর্তিত তীয় ভারতীয় ভাতে বুন! খদ্দরের নমুন। চাহি 
পাঠাইয়াছেন। -_আননদবাজ্জার-পত্রিক! 
জেলখানায় কয়েদী-_-" 
১৯২১ সালের সেল্সাস্‌ রিপোর্টে দৃষ্ট হয় বে, & সময়ে বাংলার নানা 


দেশ-বিদেশের কথা_বা ংলার কথা 


৮৩১ 


০০০ ০ পাশ িন, পলগপাতশ শশী পাপী 


_জাতিগুলির মধো কত জন র জেলখানার কয়েদী ছিল এবং বাংলাদেশে 
তাহাদের জন-সংখা। কত তাহা নিমের তালিকায় দেওয়া হইল ।-- 
জনসংখা! কয়েদী 
১৩১৪৪৩৩ ৪২৫ 
১২৯৫৯৬৩ ৫৪১ 
১৬২৮৭৬ ৩৫ 
১৩৯৯৮১ ৬ 
১১৬৩২ ৫ ৫২ 
৩৯৭৫৩৫৩ ৫১ 

হ€ 
৬২৩ 
২৩৬ 
৭৬ 


স্রাঙ্মণ 

কায়স্থ 

বৈদ্য 

গন্ধবণিক্‌ 

স্বর্ণবণিক্‌ 

তিলী 

বাউরী রি 
সাওতাল 

বাগদি 

সদেগাপ 


তাশ্থুলি 


নিকেলের আট-আনী--- 


সর্কারী ইন্তাহারে প্রকাশ যে, নিকেলের আটআনী ১৯২৪ সালের 
১লা অক্টোবর হইতে অচল হইবে । ১৯২৫ সনের ৩*শে সেপ্টেম্বর পথ্যস্ত 
টেজারীতে সেগুলি লওয়া হইবে । ১৯২৫ সনের ১ল1 অক্টোবর হইতে 
টে.জারীতে সেগুলি লওয়! হইবে না কেবল কলিক তা, বোম্বাই, মান্দা, 
রেঙ্গুন, লাহোর, কানপুর ও করাচীর কারেম্ি আফিসে সেগুলি গৃহীত 
হইবে। 

ধহাদের নিকট নিকেলের আট আনী আছে তাহারা! ষেন অবিলম্বে 
অস্ততঃ ৩*শে সেপ্টে্বরের মধ্যে তাহ! টে.জারীতে জম! দিবেন । 

নিকেলের সিকি, ছু-আনী ও এক আনীর সন্বদ্ধে নিয়মের কোন 
পরিবর্তন হয় নাই। সেগুলি ঘেমন চলিতেছে তেমূনি চলিবে । 

-_কাশীপুর-নিবাসী 


৩৬৩১৩ 
৭১০৭৩ 

৮৮৬৮২১ 
৪৫৩৩২২৬ 
৪৬০৪৫ 


ণ 
_তাস্থুলি পত্রিকা 


বিশ্বভারতী গ্রস্থপ্রকাশ-বিভাগ-__ 


বিশ্বারতীর বিছ্যামঠ হইতে নিষ্নললিখিভ পুস্তকগুলির মুদ্রণের জন্তু 
ংস্করণ করা হইতেছে । * তারক।-চেহ্নিত পুণ্তকগুলির পাওুলিপি 
শেষ হইয়। গিয়াছে । 
জীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় 
১। গৌড়পাদের কারিকা * 
ব্যাথা। সহ। 
»। নাগানন্দ-তিধ্বতী অনুবাদ সহ 
০) মিলিন্দ প্রশ্ন (দবনাগরী অক্ষরে সম্পূর্ণ ) 
পঙ্ডিত ভ।মরাও শাস্ত্রী 
ভারতীয় সঙ্গীত সন্থদ্ধে আলোচন। 
পণ্ডিত কপিলেশ্বর মিশ্র 
ব্রহ্ম হুত্রের বিভিন্ন পাঠ।দি প্রদর্শন | * 4 
তরীমুক্ত ফণীন্দ্রন।থ বন্ 
শিল্পশাস্ত্র « 


বিস্তত সমালোচন! ও বিশেষ 


জীযুক্ত নিতা।নন্দবিনোদ গোন্গামী 


অভিধশ্মার্থ সংগ্রহ--২টি টাকা লহ মুলপালি 
এ সম্পূর্ণ সংস্কৃত অনুবাদ * 

উ মূলের বঙ্গীনুব।দ * 
সার-সংগ্রহ। 

পালি পাঠ-সঞ্চয় 


১] 
| 
৩। 
৪1 
৫ 

--শাস্তিনিকেতন-পত্রিকা 


৮৩২ 


শ্রনিকেতন-সংবাদ - 

কৃষি বিভ।গ--গত বৎসর কৃষিক্ষেত্রের জমিগুলি শৃক্ধলাবস্থায় ন| 
থাকায় শ্রেত্রে কোনরূপ জল-নিফ।শণ ও সেচনের বন্দোবস্ত ছিল ন|। 
এবতদর প্রথমেই ছোট ছেোটি জমিগুলিকে ভাঙ্গিয়। বড় বড় খণ্ডে পরিণত 
করিয়। শৃঙ্খলাবন্ধ ভাবে জমিগুলিকে তৈয়ারি করা হইয়াছে । 

কৃষিক্ষেত্রের উত্তর দিকের ডাঙ্গার জল যাহাতে যথাযথন্তাবে ব্যবহৃত 
হয় তজ্জগ্ত বিশেষ ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে । সমস্ত কুষিক্ষেত্রটি এমন স্থচাঞ- 
ভাবে পয়ঃপ্রণ।লীর দ্বার! গঠিত কর! হইয়ছে যে বর্ধার অতিরিক্ত জল 
ক্ষেত্রের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জমিগুলিকে সিক্ত করিয়।_যে 
পুরাতন বৃহৎ পুক্ষরিণা এবৎমর খনন করা হইয়ছে__তাহাতে জনিবে। 
রবি ফসলের ক্ষেত্রগু'লতে যাহাতে একই সনয়ের মধ্যে জলসেচন করা 
যাইতে পারে তঞ্জগ্ত সমন্ত কৃষিঙ্গেত্রটি স্বশৃঙ্খলভাবে পয়ংপ্রণালীর দ্বারা 
বিভুস্ত কর! হইয়াছে। 

গরুর খাবার ৫ জোয়ার, জেয়।র ও বরবটা একত্রে, ভুট্টা. তুট। ও 
বরবটা একত্রে ইম্গী (111)1)% একপ্রকার জোয়ার ) ও ১4107110151) 
(সয়বীন্)। 

এ-অঞ্চলে আদার চাষের প্রচলন না থাকায় আমদের এই কৃষিক্ষেত্রে 
অনেকখানি জমিতে আদা লাগাইয়। পরীক্ষা কর। হইতেছে । উপস্থিত 
ফদলের আশা! বিশেষ আশাপ্রদ । 


এ অঞ্চলে বহুল পরিমাণে আনারসেপ চাষের এই প্রথম চেষ্ট।। 
আনারসের গ্ষেত্রটিকে ছুইত।গে বিভক্ত কর! হইয়াছে । একটি আওতায় 
( ছাক্সায়) অনাটি খোল! জমিতে । মামেরিকার আধুনিক প্রণালীনতে 
খোল। জমির চারাগুলির গোড়ায় একপ্রকার কাগজ দিয়া বার পরে 
আবৃত কর! হইবে । 

বাহির হইতে লোক নিধুক্ত ন৷ করিয় স্থরুল গ্রামের তিনটি কৃষককে 
ও একটি ব্রাঙ্ম ভদ্রলোককে কুষক্ষেত্র-পরিচালনার প্রণালা শিক্। দেওয়। 
হইতেছে । ইহ। বাতাত একজন ব্রাঙ্গণ ছাত্র কৃষিশিক্গা করিতেছে ; 
তিনি শিক্ষা সমাপন করিয়া নিজের কৃষিক্ষেত্র পরিচালনা করিবেন 
বলিয়। স্থির করিয়াছেন। এ-বতমর কৃষিঙ্গেত্রের সংগগ্র পুক্ষরিণীতে ৫০** 
মাছ ছাড়া হইয়াছে । এ 


পললীদেবা বিভাগ--গত” মে মানে বারভুম জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান 
মহোদয় বীরভূম জিলার দশটি বিভিন্ন নধাইংরাজী বিচ্যালয়ের প্রধান 
শিক্ষকদিগকে গল্লাসেব।-বিভীগের কাধাপ্রণালী শিক্ষ। করিবার জন্য 
প্রেরণ করেন। তাহার! এখানে একমান থাকিয়! নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি শিশিয়াছেল 2 ক্ষাউটিঃ, স্বাস্থাতন্ব, বুননকাধ্য ও প্ীগঠন॥ 
আমর। শুনিয়। সখী হইলাম যে, তাহারা নিজ নিজ গ্রামে 
ফিরিয়। গিয়। পল্লঃমেবার কাধ্য আরম্ভ করিয়াছেন। গত ফেঞ্চ়ারী 
মাসে 1001101হ শিক্ষ। দিবার যে-বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল তাহাতে 
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার জমিদারি হইতে ছুটি ছাত্রকে 
এখানে প্রেরণ করেন। ছাত্র ছটি নিজ গ্রামে ফিরিয়। গিয়। শ্রীযুক্ত 
. জিভেন্্রনাথ রায় মহাশয়ের অধীনে সর্ববসমেত ৬টি সহায়কদল গঠন 
করিয়াছেন। গত জুল।ই মাসে কুর'ল হইতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ 
ও আীধীরানন্দ রায় তাহাদের কাধ্যাবলী পরিদর্শন করিয়। বিশেষ প্রীত 
হইয়াছেন। 


গত জুন মাসে ক্ুরুলের পূর্বধদিকে ১২ মাইল দূরে ব্ঠাংচাত্র। নামক 
গ্রামে আগুন লাগিয়া, ১২৭খানি গৃহ ভন্মীভূর্ত হয়। নিকেতনের 
কম্মাগণ, বোলপুর-সেবা-নমিতির ঠাহায্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
ঝৌলপুর হইতে চাউল ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া! পনের দিন পধ্য্ত দুঃস্থ 


শখানা-_আশিন, ১৩৬৩১ 


্‌ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


খাবা সীদদিগকে নানাবিষরে স ্াহাবয করিয়। ভাহাদিগকে বিপদ হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন । 

বন্তমান সময়ে সর্বমমেত দশটি গ্রামে পল্লীদেবা বিভাগের তরফ 
হইতে ম্যালেরিয়! নিবারণের কাধ্য চলিতেছে । উল্ত গ্রামগুলিতে গ্রীম- 
বানীদিগকে লইয়া সমিতি গঠন কর। হইয়াছে । এই নমিচ্চির সভ্যের! 
গরমের সহায়ক দলের সাহাষ্যে ম্যালেরিয়া-নিবারণে ব্রতী হইয়াছেন । 

বয়ন-বিভাগ (৬$(4৮11/) বর্তমান বৎসরে মোট ৪৪ জন ছাত্র 
হুরলে আসিয়! বরন-বিভাগে নানাঝপ কাধ্য শিক্ষা করিয়াছেন । ইহাদের 
ভিতর বীরভূম জিলার ১০টি মধ্যইংরেজী বিদায়ের শিক্ষকেরাও ছিলেন। 
তাহারা এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়। নিজ নিজ বিদ্মালয়ে বয়ন ও 
অম্যান্ত কাধ সর করিয়াছেন। গ্রত ১লা জুন হইতে বোলপুর 
গুরটে,ণিং বিদ্যালয়ের ১৫ জন ছাত্র প্রত্যহ বৈকালে, ঘণ্ট। করিয়। এই 
বিভাগে কাধ্য শিক্ষা করিতেছেন। স্ুরুলের চারিপার্্স্থ গ্রামে যে-সকল 
তাতি আ।ছে, তাহার! যাহাতে মহাজনের কবলে না পড়ে, অথচ যাহাতে 
তাহাদের সংপার খচ্ছন্দভাবে নির্বাহ করিতে পারে তজ্জন্ত এসকল 
তাতিদিগকে এখান হইতে সত! সর্বরাহ কর! হয় ও উপযুক্ত পারি- 
শ্রমিক দিয়! তাঁহাদ্দিগের নিকট হইতে টুইল, জিন, তৌয়ালে ও ধুতি, 
গামছা, সাড়ী ইত্যাদি তৈয়ারি করিয়া লওয়! হয়। গৃহশি্পগুলি পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করাই এবিভাগের মুখ্য উদ্দেগ্ত । এই বিভাগের পরিচালনায় 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কাজ বন্তমানে চলিতেছে ₹₹_ 

(01801 65৮51101110 উিখ৮ 10]70]0 ডিমে 
1011] ৬৮110 (2015৭ সিহত, (10401211 মিশন, 
1)১110 ও (01100 120110102, 

চামড়। পাকানর কাধ্য (119110)1)7)-গত মাস হইতে সুরুলে 
চামড়ার কাধয পুনরায় আরম্ত করা হইয়াছে । গত বৎনর ('111%)1716- 
1৮101111158 বিশে লাভজনক না হওয়ায় এবার 13017-101101112 হুর 
কর! হইয়াছে। চারিপাশের গ্রামের মুচিদের ভিতর তাহাদের জার্চিগত- 
ব্যবস! পুনঃপ্রতিষ্ঠ। কর! এই বিভাগের উদ্দেস্ত। বর্তমান সময়ে গ্রাম 
হইতে ওজন মুচি আনাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষ দেওয়! হইতেছে । ইভি- 
মধ্যে মহিদাপুরের একটি মুচি-পরিবার এখানকার কাঁধাপ্রণালী অনুযায়ী 
নিজের বাড়ীতেও এই ব্যবসা সুরু করিয়াছে । আশ! করা যাঁয় ক্রমে 
অস্থাম্য সঁকল মুচিরাই তাহাদের জাতিগত ব্যবস! পুনরায় আরম্ভ করিয়! 
এই শিল্পের উন্ততি বিধান করিবে। 

চিকিৎসালয়--গত মাসে চিকিৎসালয়ের কাধ্য বেশ ভালই চলিয়াছে, 
দৈনিক গড়ে ২৬ জন করিয়া রোগী ওষধ লইয়! যাইত। গ্রতমামে প্রায় 
১৮*২ টাকার যন্ত্রদি, ২**২ টাকার উষধাদি ক্রয় করা হইয়াছে । নিষ্- 
লিখিত নিয়মগুলি গ্রামের উন্নতি-বিধানের জন্য চিকিৎসালয়ে প্রবর্তিত 
কর! হইয়াছে। 


১। যে-সকল গ্রামবাসী নিজেদের গ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারিণা 
সমিতি গঠন করিয়। তাহার সভ্য হইবেন তাহার! উষধের মূল্য বাবদ /* 
এক আনা পয়ম! দিলেই চিকিৎসালয় হইতে উখধ পাইবেন । ভাহাদের 
বাড়ীতে রোগী দেখিতে হইলে, নিজগ্রামের সমিতির ফণ্ডে এক টাকা! 
চাদ দিলে সুঞুলের স্থানীয় এম্‌-বি ডাক্তার রোগীর বাড়ীতে গিয়া 
চিকিৎস। করিয়! আসিবেন। সং 


২। সমিতির যে-সকন্ু সভ্য অত্যন্ত গরীব, সমিতির ফণ্ডে কোন- 
রূপ টাদ। দিতে পারেন না. তাহাদিগকে মাসে অদ্ভুত: একদিন গ্রা্র 
উন্নতির জন্ক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইবে । এসকল সভ্যগণকে 
চিকিংসালবের টিকিট বিতরণ কর! হইবে। তাহার! বিনামূল্যে ও 
বিনা ভিজিটে উবধ ও ডাক্তার পাইবেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


৩। যে-সকল গ্রামবাসী সমিতির সভ্য হইবেন না! তাহাদিগকে 
ওঁধধের পুর! মুলা ও ডাক্তারের ভিজিট বাবদ ৪. টাকা চিকিৎসাজয়ের 


, ফণ্ডে জমা দি'ত হইবে। 


সমা-তত্ব (13০01010% )- প্রযুক্ত রজনীকান্ত দাস, এম্-এস্সি, 
পি-এইচ-ডিও্র।নিকেতনে সমাঙ্গ-তৰ ও অর্থনৈতিকের একটি বিভাগ 
খুলিয়।ছেন। তিনি আমেরিকার বিভ্িম্্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ১*১২ বংসর 
অধ্যাপন! করিয়! ভারতীর শ্রমিক সম্প্রদ য়ের সকলপ্রকার তন্বে অভিজ্ঞ! 
লা করিয়াছ্েন। তিনি মন্প্রতি একটি হিন্দু, একটি মুপলমান, একটি 
সাওতাল ও একটি হিন্দুমুদলমান-মিশ্রিত গ্রামের নানাবিধ জ্ঞাতবা 
বিষয় সংগ্রহে নিযুক্ত আ'ছন। তিনি আশ করেন যে, বাংলার সমাজ 
ও অর্থসমহ্যার মুল কারণ একবংসর গরে দেখাইতে পারিবেন। 


ভিনি সম্প্রতি আস্তনে ও শ্রীনিকেতনে উ111050 10000005র ক্লাস * 


খুলিয়াছেন। 
ম্াপেরিয়া ও তাহার প্রভীকার_ 


ম্যালেছিয়ার জ্বর হইতে আমরা নিম্তার পাইতে পারি, অতি অল্প ব্যয়ে 
ইহার প্রকোপ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি, একথ| বৌধ হয় সবাই 
জানেন ন1। ম্যালেরিয়। জ্বরের একপ্রকার বীজাণু মাছে । এই বীজাণু 
মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্ডের মধ্যে চলাচল করিয়। জ্বরের সি 
করে ; মশ! এই বীজাণু একজনের শরীর হইতে অম্য জনকে দেয়_এই- 
রূপে ম্যালেরিয়ার সময় জ্বরের প্রকোপ বাড়িয়। চলে । এই দদয়ে শ্রাবণ, 
ভা, আন ও কার্তিক মাসে মশ1 ডিম পাড়ে এবং মশার সংখা! বৃদ্ধি 
হয় বলিয়। জ্ব'ররও বিশ্তার বাড়িতে থাকে । 

ম্যালেরিয়ার হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে (১) শরীরে প্রবিষ্ট 
ম্যালেরিয়াব বীঞ্জাণুর ধ্বংস করিতে হইবে, (২) মশার কামড় হইতে 
নিজেকে বীচাইতে হইবে, (৩) মশা যাহাতে ডিম পাড়িয়। কুল বৃদ্ধি 
না করিতে পারে, তাহার বাবস্থা! করিতে হইবে। 
প্রতিকারের উপায়__ 


(১ কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার বীজাণু ধ্বংদের একমাত্র ওষধ-_ 
সপ্তাহে তিন বার ৫ গ্রেন্‌ করিয়। কুইনইন্‌ খাইতে হইবে, তাহা! হইলে 
ঘে বীঙ্গাণু শরীরে প্রবেশ করিবে তাহ। বিনষ্ট হইবার সম্ভাবন!। দাত্ত 
'পরিচ্কার রাখিতে হইবে-_না হইলে ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও 
বহেড়া) ভিজান জল প্রত্যহ প্রাতে খাওয়া! উচিত। ত্বরে ভুগিয়া 
কাজ বদ্ধ করিয়া শরীর খারাপ থাকিলে আয়ের ও শরীরের যে ক্ষতি 
হয়, তাহ! অপেক্ষা নিয়মিতরূপে কুইনাইন্‌ খাওয়ার খর অনেক কম। 
প্রত্যেক পোষ্ট।ফিসে দন্তায় ঝুইুনাইনের বড়ি পাওয়া যায়। 

(২) মশারী ব্যবহার, অভাবে সন্ধ্যার সময় ঘরে ভাল করিয়া 
ধুন। জ্বালাইয়। ঘর বন্ধ কিয়! রাখিলে মশার উপদ্রব কম হয়। যথা- 
সম্ভব এই করমু সন্ধার পর শরীর ঢাক! দিয়। রাঁথ। উচিং; তাহা! 
হইলে মশা! কম কাম্ডাইতে পায়। কেগোদিন্‌ তেলে গন্ধে মশা কম 
থকে ; হল্দে রংএর কাড়, জামা ও বিছানায় মশা,কম আসে। 

(৩) মশ। স্থির ময়ল। জলে ডিম পাঁড়ে__যে-সব সার-গাদীর গর্জে, 
নীলা, ডোবায় মশা। ডিম পাঁড়ে, তাহা ভরাট কর উচিৎ; যেখানে জল 
জমে, তাহাতে কেদুর!গিলি তেল ছিটা ইয়। দিলে মশা আর ডিম পাড়িতে 
পারে না। ডিম পাঁড়িতে না পারিলে মশার বৃদ্ধি কমিয়। যায়। 

»এই তিনটি উপ্দাজ এখন হইতে সকলের অবলম্বন করা উচিত : 
ভাহ। হইলে জরের হাত হইতে পরিল্রাণ পাওয়। যাইবে । জ্বরে প্রত্যেক 
বতনর ভুগিয়। লোক হীনব্ল হইয়। পড়িতেছে, সাধারণের আয়ও কমিয়! 
ঘ্বাইতেছে এবং অন্য কোন রোগে সামান্ত দিন ভুগিয়া অকালে মারা 


১৩০৫ -৮১৫ 


দেশ-বিদেশের কথা৷ _ ভারতবর্ষ 


৮৩৩ 
যাইতেছে । ম্যালেরিয়ার হাত হইতে যাহাতে নিজে পরিক্রাণ পান 
এবং অগ্থকে উদ্ধীপন করিতে পারেন তাহার চেষ্ট। সকলের করা উচিত। 


-_এডুকেশন-গেজেট 





ভারতবর্ষ 
আচাধ্য গিদওয়ানির স্বাস্থ্া__ 


সিন্ধু প্রদেশের কাগ্রেন-কমিটির সভাপতি শ্রযুক্ সি পি গিদ্ওয়ানী 
জানাইয়াছেন যে, নাভা গেলে আচংধ্য গিদ্‌ওয়ানীর স্বাস্থা অত্যন্ত খারাপ 
হইয়। পড়িয়াছে। তাহার শরীরের ওগ্রনও ১৫ সের কমিয়া স্তিযাছে। 
তাহার পত্ধী প্রায় ১২ বার জেল-ম্ুপান্ট্টেণ্ন্টের নিকট পত্র লিখিয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অন্ুনতি চাহিয়াছেন ; কিন্তু এসম্বন্ষে 
কোনই জবাব পাওয়! যায় নাই। 


মানহানির দায়ে বোস্ধে ক্রনিকেল্‌_ 


১৯২১ সালে ধার্ওয়ারের গুলিবর্ষণের ব্যাপার-সম্পর্কে বোম্বাই 
ক্রনিকেলে প্রকাশিত প্রবন্ধের সন্ত ধার্ওয়ারের পুলিশ মব ইনেম্পে্টর 
শিবলিঙ্গপ্লা এবং স্থপারিন্টেণ্ডে্ট, উত্ত পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে 
যেমানহানির মাম্ল! রুজু করিয়াছিলেন, বোম্ব।ই হাইকোর্টের জজ 
মিঃ কেম্পের এক্জলাসে সেই মাম্লার আপীলের শুনানী শেষ হইয়া 
গিয়াছে । জজ নিম্ন আদালতের দণ্ড অর্থাৎ ৫ হাজ।র এবং৮ হাজার 
টাক। অর্থদণ্ডের আদেশ বহাল রাখিয়াছেন। রায়ে বল! হইয়াছে যে. 
আদামীপক্ষ নিরপেক্ষ সমালেচনার যে-তর্ক উপস্থিত কসিয়াছেন, তাহ! 
ঠিক নহে। বরং প্রবন্ধটি যে বিদ্বেষ-প্রণেদিত তাহ! শ্পষ্টরপেই 
প্রমাণিত হইয়াছে। 


€কেশরী? ও বিনোদ” 


বোম্বাই হাইকোর্টে “কেশরী” ও “বিনোদ” পত্রিকার কর্তৃপক্ষ 
আদালতকে অবনানন। "করার অভিযোগে যথাক্রমে ৫হাজার এবং ১৫ শত 
টাকার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই পত্রিক। ছুইখানি জন- 
সাধারণের মভামত ব্যক্ত করিতে যাইয়াই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ; বিশেষতঃ 
এই মাম্লায় ভারতের সংবাদপত্রের ম্বাধীনতাও নুন হইয়াছে। এই- 
সমস্ত কারণে শ্রীমতী সরোঞ্জিনী নাইডু, মোলন। শৌকং আলি প্রভৃতি 
একটি আবেদন-পত্র প্রকাশ করিয়া! উক্ত ছুই কাগঞ্জকে অর্থ সাহায্য 
করিবার জদ্ঘ জনসাধারণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্ত ্রীমৃক্ত 
কেল্কার সকলকে ধন্যবাদের সহিত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, 
পত্রিক। ছুইথানি তাহাদের নিজেদের বায়ার শিজের।ই বহন করিবে 
কাহারো সাহাধোর আবশ্যক নাই। “কেশরী'- মফিনে এই মাহাযোর 
জগ্ত মনিমর্ডার যোগে বা অন্য রকমে যে টাক! আপিয়াছিল তাহ! 
ফেরত দেওয়। হইয়াছে । 
বিহার শিক্ষা-সম্মিলশী- 

ফুলওয়ারীতে বিশ্বধিদ্যালয-নগ্বন্ধে যে নূতন ব্যবস্থার জল্পনা-কল্পনা 
চলিতেছে তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য গত ১৭ই আগই | 
বিহার শিক্ষা-সশ্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়। গিয়াছে। মিঃ এস 
খোদাবক্স. সভাপতির আন গ্রহণ করিয়/ছিলেন। নিম্ন পিথিত প্রস্তাবটি 
সম্মিলনীর অধিকাংশ প্রতিনিধির ভোটে পাশ হইয়াছে £__ 

ফুলওয়ারীর সম্গিকটে পঞ্চাশ লক্ষ টাক! ব্যয়ে.ইমীরত প্রতি 
তৈরী করিয়। নুতন ভাবে রেসিডেল্সিয়াল্‌ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে 





৮৩৪ 


ব্যবস্থা হইতেছে তাহ! সম্মিলনীর মতে এই প্রদেশের শিক্ষার 

অন্তরায়ন্বরাপ হইবে । স্তরাং উহ্বার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করা 

কর্তব্য এবং ঁ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এই প্রদেশের প্রাথমিক ও উচ্চ 

শিক্ষার জন্ত, সাধারণের সুবিধাজনক ভাবে বায় করিবার ব্যবস্থা করা 

সঙ্গত। মাত্র বারো৷ জন সদন্ত এই প্রস্ত।বের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি সর্কার হইতে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার কর! হইয়াষ্ছে । 


পুনা মীমাংসা-বিদ্যালয়__ 

নুতন পুনা কলেজের সংলগ্র মীমাংস-মহাবিদ্যালয়ের নুতন গৃহে 
গত ১*ই আগষ্ট গৃহ-প্রবেশের অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হইয়াছে । এই 
মহাবিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, ভারতের কোথাও এপ প্রতিষ্ঠান 
আর-একটিও নাই। বোণ্থাই বিশ্ববিদ্ালয় এবং অন্যান্ত কয়েকটি 
বিশ্ববিদ্যালয় মীমাংসা-দর্শন তাহাদের পাঠাতালিক। ভুক্ত করিয়।ছেন, 
কিন্তু এজন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান কোথাও নাই । এই বিদ্য/লয়েব সহিত 
একটি অগ্নিহোত্রশালাও আছে । অধ্যাপকের! এখানে হাতে-কলমে 
কাজের দ্বার! ছাত্রদিগকে শিক্ষণ দিয়! থাকেন । 


মান্দালদের দাঙ্গা - 

গত ১৭ই আগই, মান্দীলয় সহরে পুলিশের মহিত জনসাধারণের 
একটি সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছচে। এই সংঘর্য-সধন্ধে সর্কাপী এবং 
বে-সর্কারী রিপোর্টে --এই ধরণের অন্যান্য ঘটনাগুলির মতই-কিছু- 
মাত্র মিল নাই। সর্কারী রিপোর্টে প্রকাশ--ভিক্ষু উত্তমের শোা- 
যাত্র। নিষিদ্ধ পথ দিয়া মাইবার চেষ্টা করে। পুলিশ রান্তার ছুই 
ধারে সারি বাধিয়! দাঁড়াইয়াছিল। জনতা! পুলিশকে আামণ করিলে 
পুলিশকে বাধা হইয়াই রিভলভ্ডার চালাইতে হয়। এই সংঘর্ষের ফলে 
একজন কুলি নিহত হইয়াছে ও একজন সামাম্ত আহত হইয়াছে । 
আর পুলিশের পক্ষে নিহত হইয়।ছে ছুই জন, একজনের আঘ।ত অত্যন্ত 
গুরুতর, দশ জন পুলিশ হানপাতালে পড়িয়া আছে, একজন ইন্ল্পে্টরের 
হাত ভাঙ্গিয়। গিয়াছে এবং মাথায় গুরুতর জখম হইয়াছে । উহা! 
ছাড়! আরও ৫১ জন পুলিশ কনে্টবল অপেক্ষাকৃত কম জখম হইয়! 
হাসপাহালে চিকিৎসিত স্কুইতেচে। এই দাঙ্গ! পূর্ব হইতেই মতলব 
করিয়া পাকানে। হইয়।ছিল ; মিছিলের পিছনে-পিছনে ছুই গাড়ী ইট 
সেইজম্য নেওয়ার ব্যবস্থ! করা হয়। 


ভিক্ষু উত্তম এ-সন্বন্ধে বডলাটের কাছে যে তার কবিয়াছেন তাহার 
সংবাদ, বলা বালা এম্য রকমের। তিনি জানাইয়াছেন, মান্দালয়ে 
ইন্টনিয়ন্‌ দল ভাঁবতবর্ধ হইন্ডে ব্রদ্ধদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্ক সভা 
করিতেছিল__তিনি এই বিচ্ছীগের বিরোধী । স্ৃতরাং তাহার শোভা- 
যাত্রা ভাঙ্গিয়। দেওয়ায় ইউনিয়ন্দলের স্বার্থ ছিল। ইউনিয়ন্দলের 
পৃষ্ঠপোষক ছিল শ্বেতাঙ্গ এবং পুলিশের লোক। আর সমেইজন্যই 
পুলিশের সহিত এই সংঘর্ষ হইয়া গিল্লাছে। শোভা-যাত্রাটি ভক্সা, 
রাস্তার মোড়ের, নিকট উপস্থিত হইলে সহসা পুলিশ হুপারিপ্টেণ্েপ্ট, 
শোভা-যাত্র।টি অস্তপথে পরিচালিত করিবার 'াদেশ দেন। এআদেশও 
জনতা মানিয়া লইয়! পুলিশের নির্দিষ্ট পথে ফিরিয়াছে, এমন সময় 
রাস্তার মৌড়ের ছুটি বাড়ী হইতে তাাদের উপর ই"ট-পাটকেল 
পড়িতে থাকে । এই বাড়ীতে যাহারা ছিল তাহারা ইউনিয়ন এবং 
পুলিশের দলের লোক। নিক্ষিপ্ত ইটের আঘাতে শৌভা-যাত্রার 
কতকগুলি লোক আঁত হয় এবং শৌভা-যাত্রী। খামিয়! যা়। এই 
সময় ডেপুটি হুপারিন্টেণ্ডন্ট. এবং তীহার সহকারীগণ কিছু ন। বলিয়াই 
জনতার উপর গুলিবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার পর শোভাযাত্রার 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


লোকেরাও প্রতিশোধ লইবার চেষ্ট! করে| পুলিশের হাঁতে ছিল রিজলভার 
ঘেটন ও বাশের,লাঠি এবং জনতার সম্বল ছিল রাস্তার ই'ট-পাট কেল। 

গবর্ণ মেণ্টের তরফ হইতে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা হইয়াছে £-- 

ভিক্ষু উত্তম এবং মিঃ মদনজিতের উপর এই মর্পে নোটিশ জারি 
করা হইয়াছে যে, তীহাদিগকে অবিলম্বে মান্দালয় লেলি। পরিত্যাগ 
করিতে হ্ুবে। পুলিশ তাহাদিগকে রেলষ্টেশনে পৌছাইয়। দিয়া 
আঙিয়াছে। তাহার! রেঞুন রওনা হইয়াছেন । ইয়াদা মোজেন 
কাউন্সিলের সেক্রেটারীকেও গ্রেপ্তার কর! হইয়াছে । 

সামরিক পুলিশ বৌদ্ধমঠ-সমুত্তে খানাতল্লামী করিতেছে। দাঙ্গার 
সম্পর্কে এপধাস্ত দুইজন বৌদ্ধ সন্্াসী এবং ১৬ জন লোককে গ্রেপ্তার 
কর! হইয়াছে । 

মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার নোটিশ জারী '্রররিয়ােন যে, তাহার 
অনুমন্তি ন। লইয়া মান্দালয় সহয়ে কোনে! সাধারণ সভার অধিবেশন 
হইতে পারিবে ন। 


ঞলবাগায় দাঙ্গা-_ 


হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত গুলবার্গ।-নামক স্থানে সম্প্রতি হিন্দু-মুসল- 
মানে এক ভীষণ দাঙ্গা হইয়! গিয়াছে । এই দাঙ্গায় দোষ যে, কোন্‌ 
পক্ষের বেশী তাহা! ঠিক করিয়। বলা কঠিন । মুগলমাণেব! বলিতেছেন, 
হিন্দুদের দ্বারাই দাঙ্গ। হক হয়। তাহারাই প্রথমে মসজিদ আক্রমণ 
করিয়া তাহার চূড়া ভাঙ্গিয়। দেয়, তাহাদের প্কিট বশ্টুক ছিল, এই 
বন্দুকের গুলিতে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ স্থপারিন্টেণ্্ন্ট, মিঃ মহম্মদ 
আজিজুল্ল। নিহত হইয়াছেন এবং আরো অনেক মুনলমান হত ও আহত 
হইয়াছে । হিন্দুদের রিপোর্ট, ঠিক ইহার উল্ট| | তাঠারা বলে, 
মুদলমানেরাই তাহাদের উপর অযথ। অত্যাচার করিয়াছে। তাঁহারা 
অনেকগুলি মন্দির ধ্বংস করিয়।ছে, দেবমুর্তি ভাঙ্গিয়। ফেলিয়াছে, হিন্দু- 
দের দোকান-পশার লুিয়াছে, গৃহে আগুন লাগাইগ দিয়াছে | ,. 

'টাইম্‌স্‌ অব. ইতিয়া'র স্থানীয় সংবাদদ।ত জানাইয়ান্ছেন যে, এই 
হাঙ্গামীর সংশ্রবে নিজামের পুলিশ দুই শত লোককে গ্রেপ্তার করি- 
যাছে। ডাঁকাতি, দাক্গ। ও ব্যক্তিগত তহবিল তছরূপ করা--এই তিনটি 
অভিযোগেই সাধারণতঃ লোকদিখকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে । কয়েক 
জন মুললমান উত্ভয় সম্প্রদায়ের ভিতর মন্তাব স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন । 
কিন্ত হিন্দুরা নাকি দেবমুত্তি-ধবংসকাণী ও মন্দির-অপবিত্রকারী 
দর্বভ্তগণের সাজার জন্যই জেদ ধরিয়াছেন। 

নিজাম বাহাছুর দাঙ্গা-সম্পর্কে নিয়লিখিত অতিরিক্ত উন্তাহার 
জারী করিয়াছেন-_যেপধ্যন্ত কমিশনের তদত্ত শেষ না হয় সে পখ্যস্ত 
গোয়েন্দ। বিভাগের ডেপুটি ইনম্পেক্টর জেনারেল মি; সি এখুফোর্ড, 
পুলিশের ইশস্পেক্টর জেনারেলের সহিত 'ুলবার্গে অবস্থান করিবেন । 
উভয় সম্প্রদায়ের যে-সকল উপ।সনা-স্থলের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ধণ্ম- 
বিভাগ হইতে সংস্কৃত হইবে। পুত্ত বিভাগের সেঃক্রটারী নবাবালি 
নবাব জঙ্গ বাহাদুর কাউন্সিলে সভাপতির সন্ত গ্রহণার্থে আনুমানিক 
ব্যয়ের হিসাব ও নঝু| দাখিল করিবেন । 
পাঞাবে নারী-জাগরণ - 

সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে শিখেরা যে সংযম, শহিষাঁত| এবং সাহসের 
পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা! অপূর্ধ। সকল প্রকারের ছুখে- 
কষ্ট, লাঙ্না, প্রহার, অপমান, কারাবাস, এমন-কি মৃত্যু পধাস্ত ইঁহণ.দর 
কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াছে; পণ ইহাদের টলে নাই। এক 
নেতা কা্লরদ্ধ হইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পরিত্যক্ত কার্য-ভীর 
গ্রহণ করিবার অন্ত অন্ক নেতা আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। গত 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
৫ই-আগস্ট, শিরোমণি আঁকালীদের সেক্রেটারী সর্দীর কর্তার সিংকে 
খ্বেণ্াঁর কর! হইয়াছে । 'দেশ-দেবক' পত্রের তৃতীয় সম্পাদক সর্দার 
সিংও পুলিশে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। জাঠার অভিযান্ত পূর্ব্ের মতই 
চলিতেছে। কিন্তু কেবল পুরুষ নহে, পাঞ্জাবে রমণীর মনও অতি- 
মাত্রায় চঞ্চলু হইয়া উঠিকাছে। সম্প্রতি অমৃতসর ষ্টেশনে একজন 
অকালী রমণীকে দেখ। গিয়াছে, ভীহার পোষাকপরিচ্ছদ যোদ্ধার 
মত, ছুই পার্থে ছুইখানি ছোর” স্কন্ধে কুঠার তীহাকে জিজ্ঞাস! 
করা হইয়াহিল, "এবেশে তুমি কোথায় যাইতেছ? স্ত্রীলোকের কর্্ম- 
স্থান তো বাহিগে নয়, ঘরে।” তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“গৃহে আর আমার কোনে! আকর্ষণ নাই। আমার স্বামী-পুত্রকে 
নানকানায় জীবন্ত দগ্ধ করিয়। হতা। করা হইয়াছে। ১৯১২ সালে 
১৩৮ জন অকালীকে মোহস্তের লোকেরা দেবায়তোর মধ্যে হত্যা 
করিয়াছে। তাহারপপ্রতিশোধ চাই!” 

কয়েক মাস পূর্বেধে অমুতনরে আর-একজন কৃষক রমণীকে দেখা 
গিয়াছিল, তিনি ১৬ বৎসরের একটি বালকের বস্ত্র ধরিয়া! স্বর্ণ মন্দিরের 
অভিমুখে যাইতেছিলেন। কয়েকদিন মাত্র পুর্বে তাহার জ্যো পুত্রটি 
সাহেদী জাঠের দলে যোগ দিয়া প্রাণ হারাইয়াছে। সেদিন তিনি 
ধর্মের নীমে দ্বিতীয় পুত্রটিকেও উৎসর্গ করিতে গরিয়াছিলেন । তিনি 
বলিলেন, “আমি আমার এই ফেলেটিকেও দান করিয়া দেখাইতে 
চাই যে, আমর! কিছুতেই প্রতিনিধুত্ত হইব না।' আমর! বিন1 বাধায় 
গুরুদ্ধারে প্রবেশ করিতে চাই । এক্ষেত্রে কমিটির আদেশই আমাদের 
শিরোধার্ধ্য ; বিদেশী গবর্ণ মেন্টের কোনে! আদেশেই আমর! কর্ণপাত, 
করিব না।” 


অমানুষিক ওঁদাসীন্ত-_ 
শ্রীযুক্ত লক্ষণ সিং জব্বলপুর হইতে একটি রমণীর প্রতি জনৈক 
গোরা সৈনিকের পাশবিক অত্যাচারের সংবাদ প্রদান করিয়ঠছন। 


সংবাদটির ভিতর বৈচিত্রা আগে, সেইজন্যই তাহা এখানে 
প্রকাশ করিতে হইতেছে । সংবাদদাতা জাশাইয়।ছেন--একজন 
গোর সৈণিক রেলওয়ে ষ্রেশনের নিকট দিখাভাগে প্রকান্ঠে 


একজন ভিথারিণী-বেশী রমণীকে 'এশুদেল " গাড়ীর ভিতর টানিয়! 
তুলিয়া তাহার উপর জোরপূর্ণকফ গ!শবিক অত্যাচার কুরিয়াছে ! 
হতভাগিনী যখন যন্ত্রণয় চ২ক4 করিভেছিল তখন জন পঞ্চীশেক 
লোক সেই গাডীখানিত চারিদিকে জমায়েৎ ভইয়াছিল। কিন্ত 
তাহারা তাহাকে উদ্ধ:3 করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই। 
৫৬ ভন রেলওয়ে পুলিশও মেগানে ছিল, তাহারাও নীরবে সেই দৃণ্ঠ 
দেখিয়াছে । রেগওয়ে পুলিশের থানায় সংবাদ দেওয়া সন্তেও গোরা 
সৈনিকটিকে ধরিতে ০1 কর। হয় নাই, তাহার। সিঙিপ্‌ পুলিশ স্টেশনে 
টেলিফোন্সংবাদ পাঠাইয়াই াহাদের কন্ব্য শেন করে। অবশেনে 
যখন দৈনিকটি ক্ীলে।বটিকে গাড়ী ভইতে ছাড়িয়। রাস্তায় ফেলিয়া 
দিয়া স্থানতাগের উদযেগ করিতেছিল, ধ্থনই একজন ইন্টরেপীয় 
সার্চে ঘটনাস্থলে উপাস্থভ হয়! গোখাটিকে গ্রেপ্তার করেন। 

কিছু দিন পুর্বে নারায়ণগ্ঞ্জেও একটি এই ধরণের ব্যাপার হইয়! গরিয়াছে। 
সেখানেও একজন শ্বেতাঙ্গ একটি দেশী রমণীৰ উপর জঘস্য অহ্যাচার 
করিতেছিন এবংঞ্মকল্ুন উকিল ভাহার বন্ধুধর্গকে লইয়া কয়েক হাত 
মাত্র দুর বসিয়। এই কুৎসিত, বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া- 
হিহলন, প্রতিবাদে ২বাকাটিও উচ্চারণ করেন নাই ৷ যাহার এইসব 
স্রতা।চার করে তাহার। অনানুষ, কিন্ত আরো অধম তাহারা, যাহার! 
চোখের উপর এগুলি দেখিয়। প্রতিকারের চেষ্টা করে না । «ই উদাসীন্য 
জাতির চরমততম ছুর্ভাগ্য ।' 


দেশ-বিদেশের কথ!-_-ভারতবর্ষ ৮৩৫ 





দাক্ষিণাত্যে বন ৭" 


দাক্ষিণাত্যের বন্যার এ র 'প্রবাদী'তেও আমর! খানিকট! 
দিয়াছি। কিন্ত সম্পূর্ণ বিবরণ তখন দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই এখনও 
সম্ভবপর হইবে ন।। কারণ ক্ষতির হিসাব-নিকাশ করিতে এখনও ঢের 
দিন লাগিবে। তবে নান। বিবরণ হইতে ইহার ওয়ঙ্করত্বের কতকটা! 
আভাস পাওয়া যায় মান্র। ওয়াই এম্‌ সি এর জেক্রেটরী মিঃ পপনী 
বনযা-বিধবস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়। জানাইয়াছেন-_”কাবেরীর জল বৃদ্ধি 
হইয়! তাবনী সহরটি প্রীয় ধ্বংস হইয়। গ্রিয়াছে। মালাবারে ৫* সহস্র 
গৃহ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়! দেখানকা'র কলেক্টর যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা 
থুব কম বলিয়। বোধ হয়। এই সাহায্য-কার্ধো বহু লক্ষ টাকার 
প্রয়োজন ।” চু 

আর-একাট সংবাদে প্রকাশ, এলামকুলামে ১৬০টি বাড়ী০পড়িয়। 
গিয়াছে, ৩৫* একর পরিমিত জমির পাক। ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
পালাশডোৌলেতে ২৫* একর জমির ধান নষ্ট হইয়াছে । একমাত্র ইল 
ডালাদ তালুকে ২৭ শত বাড়ী নষ্ট হইয়াছে! এইসমস্ত বাঁড়ী নির্মীণ 
করিতে ৩ ক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। পাটাম্বি ও মানকাদীন 
তালুকই সর্বাপেক্ষা! বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। করিমপেটা! তালুকে 
মোপ লাগণ দুর্দশার শেষ ধাপে আগিয় দঁড়াইয়াছে। গৃহহীন লোকের! 
এখন তাঁলপাতার ছ।উনী দেওয়া পর্ণ কুটারে অতিকষ্টে বাঁদ 
করিতেছে। 

এই বন্যা-বিধ্বপ্ত অঞ্চলে রাসকৃষ্ণ মিশন যে সেবার কাঁজ চালাইতেছেন 
তাহ! বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য) তাঞ্রোর জেলায় ১৫টি গ্রামে প্রায় 
১৭৫ জন লৌককে সাহায্য কর। হইয়াছে। ইহ! ছাঁড়। আরে অনেক 
স্থানে তাহাদের সেবাহস্ত প্রনারিত হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ হইলে আরও 
সাহায্য-কেন্দ্র মিশনের পক্ষ হইতে খোল! হইবে । ইহার! জনসাধারণের 
কাছে সাহায্য ভিঙ্গ] করিয়া আবেদন-পত্র বাহির করিয়াছেন। মিঃ 
পপনীও বড়লাটকে এজন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট আবেদন করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। 
নাখল ত্রধ-সম্মিলন-_ 

রহ্মদেশস্থ বার্মিজ এসোসিয়েশনের কাউদ্গিল-বিরোধী ও কাউল্সিল- 
পন্মপাতী দলকে মিলিত করিয়া একযোগে আন্দোলন চালাইবার উদ্দেস্তে 
তথায় নিখিল-্রক্ম ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিগত ১৫ই ও ১৬ই 
তারিখে উত্ত ইউনিয়নের প্রথম ত্রেনাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । 
সায় স্বেত শাসনতস্ত্রের নিন্দ। করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভা 
হইতে আরও জানান হইয়াছে যে, পুর্ণ খায়ত্বশাসন ন। পাইলে ব্রঙ্মদেশ 
কিছুতেই সন্তু হইবে না| ব্রঙ্গদেশে হোম-রুল কিরূপ হইবে, তাহা 
স্থির করার জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। 

ব্রঙ্গদেশে ভিনুদেশীয় তোকের বসবাস-সন্ধ্ধে গ্নুদদ্ধীন করার 
জন্যও একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে । গর ঘরে তত ও চর্কার ব্যবহার 
প্রচলন করাও সঙ্ছায় স্থির হইয়াছে । 

বার্থিজ এমোদিয়েশনের কাউন্সিল বয়কট. িভাগ্রোর সম্পাদক মিঃ 
ইউ, পি, 'আরাওয়।দি সংস্কার-আইন-তদণ কমিটার কাছে ভ্যারযোগে 
জানাইয়াছেন যে, স্বায়ত শ।সন না পাউলে ব্রমাদেশ সন্ত হইবে ন। এবং 
্রহ্মদেশকে ভারত হইতে যেন বিষুভ্ত কর! শ। হয়। 
ভাইকম সত্যাগ্র£ 

ভাইকমে সত্যাগ্রহণ পূর্বের স্যায়ই চলিতেছে» মহিলারাও রী তমত 


গাঁবে এই সত্যাগ্রহে যোগ দিযাছেন। এমতী নাইকার আরে! কয়েকটি 
মহিলাকে মঙ্গে লইয়া অর্থ এবং স্বেচ্ছামেবিকা সংগ্রহের জম্য তরিবাস্কুর 





৮৩৬ 
পরিত্রমণে বাহির হইয়াছেন । উচ্চঙ্জাতীয় রমণীদের ভিতর ধাহারা 
এই অভিযানে যোগ দিয়াছেন তাহাদের সধো বিখ্যাত কন্মা মিঃ সিদ্ধ 
এম্‌ পি. নায়াণ্রে পত্রী শ্রীমতী এম পি নায়ারও আছেন। 

স্বেচ্ছাসেবকগণ তিনটি অবরোধেই চরুক চালাইতেছে। যে ১৪ 
জনকে পথ অবরোধ, রাস্তা অপরিষ্কার, কর্কশ কে গান গাওয়। ও 
পথে চরকা চ'লাইয়া! দোকানদারদের তনু'বধা ঘটানোর জন্য পুলিশ 
অভিযুক্ত করিয়াছিল তাহাদের ভিতর দুই জনের ৫ টাক। করিয়। 
জরিমানা হইয়া গিয়াছ | ত্রিবন্্রীম হাইকোর্টের উকিল নিঃ কে জি 
বু্ধরক প্লাইএর ব্রিদ্বেও অভিযোগ তান! হইয়াছে, কিন্তু পু'লশ 
এখনও তাহাকে গ্রেপ্তার করে নাই। মিঃ নাইকার পুলিশের সঙ্গে 
কোর্টাণান হইতে ভ্রিবা্্রীম পর্যাস্ত ২০২ মাইল পথ পদক্রজে য'ইতেই 
ম*স্থ করিয়'ছেন। বত্তৃপঙ্গ তাহাকে গাড়ী দিতে চাতিয়াছিলেন কিন্ত 
তাহা।দর অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিতে তিনি অস্বীবূত হইয়াছেন। পথি- 


পার্থর গ্রামসমূহের অধিবাসীগণ তাহাকে অভিনন্দিত করিবার আয়োজন 
কিতেছেন। 


মহিলাদের ভোটাধিকার-_ 


বিহার ও উদ্ডষা। বাবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে মিঃ ডি, 
এন্‌ মদন যাহাতে স্ত্রীললোকগণণ ভোট দিতে এবং সদস্ত-পদ প্রার্থী হইতে 
পারেন, তজ্ঞন্ক একটি ওন্তাব উপস্থিত করিবেন। তবে এইজন্য 
স্্ীলোকদিগকে স্বয়ং লিখিত আবেদন পেশ করিতে হইবে। 
এলাহাবাদে সভা-_বিগত ১৫ই তারিখে এলাহাবাদের ভদ্র মহিলা- 
গণ শ্রীমতী গোদাবরী মালবোর বাড়ীতে সমবেত হউয়! একটি সম্ভাতে 
এই মর্ত্বে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, মহিলাদের ভোটদানের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার যে ধারা আছে, তাহা দুর করিবার জন্য 
সংস্কার-মাইন-তুদস্ত-কমিটীর সদন্তদের কাছে তার করিতে হইবে । 


মুমলমান সংগঠন-__ 

পাঞ্জাবের মুসলমানদিগকে সংবদ্ধ করিবার জন্য ডাঃ কিচলু একদল 
মুসলমান সঙ্গে লইয়। পাঞ্াবের ব্বিভিষ্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। 
অথচ হিদদের সংগঠনের কাজে এই মুসলমানদের ভয়ানক আপত্তির 
পরিচয় প.ওয়া যায়। . * 
সর্কার্ী কাজে ভারত-মহিলা_- 

শ্রীমতী আনোয়ার ইউস্থফাকে বিহার ও উড়িষ্যার ব্যবস্থাপক সভায় 
সহকারী দেক্রেটারীর কাগে নিষুক্ত কর! হইয়াছে। বিহ্বার সর্কারের এই 
উদ্বারতা ভারতের অন্থান্ত প্রদেশের কর্তৃপক্ষেরও অনুকরণের যোগ্য। 
পাঞ্জাবে সমাজ-মংক্সার__ 


লাহোরে বিধব1-বিবাহ-সহার়ক সভার উদ্যোগে ৭ মাসে ৭ শত 
বিধবার বিবাহ হইয়।ছে। 


বিদেশ 


অসম্ভব লাভের আশীয় ভূতপূর্র্ব ফরাসী প্রধান মন্ত্রী পয়কারের 
জাশ্মান্‌ নীতিকে বিফল করিয়া দেওয়ীতে জাশ্মানীর নিকট ক্ষতিপূরণ 
আদায়ের 'আশু চম্তাবল” লুপ্ত হয়। ফলে ধঠাব প্রজীড়িত ফান্ের 
মুদ্রার মূলা পণ্যের হাটে অতান্ত কমিয়! যায়; জ্রান্সের পক্ষে বিশ্বের হাটে 
কেনা-বেচ। করা অনস্তব হইয়া পড়ে। ফ্রান্সের এই দুর্দঘশ। হইতে 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ৯৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাশীপাশীশীশাশীীোীশীপিশাশী পাশ 


মুক্তিলাডের চেষ্টাতে পঁয়কারে মন্ত্রীসভার পতন হইয়া হ্বোরিও 
মৃস্ত্রীনভার উদ্ভব হয়। ফরাসীজাতির বৈদেশিক নীতি ইংবেজজাতি 
আপনার স্বার্থেঃ হানিকর মনে করাতে বিশ্বেতঃ রুর নীতি ইংরেজের 
পক্ষে অতান্ত আঁপত্তিঙ্গন্ক বোধ হওয়াতে ইংরেজ ও ফরাসীর মধো 
ষে মনোমালিগ্য মিয়া উঠিতে ছল, তাহা সর্বাগ্রে দূর করিয়া ইংরেজ ও 
ফরাসীদিগের লুপ্তপ্রার় হৃদ্যতা পুনবায় জাগায়! তুলিতে হেরিও 
সন্কল্প করিলেন। ইংলগ্ডেও রক্ষণশীল মন্ত্রীস্গাব পতন ঘটিয়া শ্রমিক- 
মন্ত্রীদভা স্থাপিত হওয়াতে এই মিলন সহজে সম্ভব হইবে বলিয়া 
রাষ্্ন্তিক মহলে আশার সঞ্চার হয়। উংলগের প্রধান চস্ত্রী রাম্জে 
স্যাক্ডোনাজ্ড, রাষ্ট্রনৈতিক মিলনস্তত্র খুঙ্গিয়া বাহির করিবার 
জন্ক ফালন্সে আসিয়া হেরিওর সাঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। ডগ়লেস কমিশনের সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া জাম্মান 
সমতার সমাধান সম্ভব কিন! তাহাই এই আলোচনার মৃল বিষয় ছিল। 
আলোচনার ফলে ম্াকডোনাজ্ডের বিশ্বাস হর যে, সেরূপ একটি সুত্র 
খুঁজিয়া পাওয়া! অসম্ভব নহে। শ্রমিক মন্ত্রীভা এই উপাহটিকে 
খুঁ্তিরা বাঠির করিবার জম্ঘা একটি সার্ঘবপ্গাতিক বৈঠক জওন শহরে 
আহ্বান করিলেন। 

১৬ই জুলাই বৈঠকের আন্স্ত হৃইীবে বলিয়া, অনুষ্ঠাতারা৷ ঘোষণ! 
করিলেন এবং ফ্রা্স, বেলজিয়াম, ইতাপী ও জাপান "বঠকের আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আমন্ত্রণ-জিপির দুই-একটি ঘোষণ। লইয়। 
ফ্লাস আপত্তি তুলিলেন। র্িপারেশন্‌ কমিশনের কর্তৃত্ব অস্বীকার 
করিয়। ডয়েসু সিদ্ধান্তকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ফান্স এই 
বৈঠকের দিদ্ধাস্তকে শিরোধাধ্য করিতে বাধা থাকিবেন এরূপ প্রতিশ্তি 
পুর্ব হইতে দিতি নারাজ হইলেন। ইংরেজ বলিলেন যে, হতিপুরুণ 
কমিশনের দিদ্ধান্তফে নাকচ করিবার ইচ্ছ। ভাহাদের নাই; কিন্তু ডয়েস্‌ 
সিদ্ধান্তে এমন অনেক বিষয়ের মীনাংসার পন্থ। দেখানে! হইয়াছে যাহা! 
ক্ষতিপূরণ কমিশনের আলোচনার বহিতুত, কারণ সেন্নমন্্র |বিষয়ের 
আলোচনা-ভাষাই সন্ধিন্ুত্রে নাই। ফ্রাঙ্স জিজ্ঞানা করিলেন যে, 
ডয়েস্‌ পিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর যদি জাম্মীনী স্বীকৃত আতিপুবণ 
প্রদান করিতে অসমর্থ হয় কিম্বা দিতে আবহেলা করে তখন ক্ষতি- 
পুরণ কখিশনের তরফ হইতে তাহা! আদায় করিয়া! লইবার অধিকার 
স্বীকৃত হইবে কি না এবং একপদ্গেত্রে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া 
লইবার জন্ক নিজন্থ স্বতন্ত্র নীতি অবলম্বন করিবার অধিকার শক্তি 
বিশেষের অধিকার থাকিবে কি না? এই প্রশ্থের উত্তরে মাাকৃডোনান্ড, 
জ্ঞানাইলেন ষে শক্তি-বিশেষের স্বতস্থ অধিকার স্বীকার করিলে ডয়েস্‌ 
সিদ্ধান্ত আপন! হইতেই অচল হইয়া পড়। কেনন। ডয়েস্‌ চিদ্ধাস্ত 
অনুসারে জান্মানীর নিকট ক্মতিপূরণ আদায় করিতে হইলে জান্ানীকে 
অর্থবলে বলীয়ান করা প্রয়ো্জন। জাশ্মাশীকে ছয় কোটি টাকা খণ 
দানের ব্যবস্থা করিয়। দেওয়ার উপরেই এই মি্ধান্তের সাফল্য 
নিভর করিতেছে । এই খণ্দান ব্যবস্থাই উহার প্রাণ। খধণদান 
করিবার পূর্বের দাতুগণ ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিগ্রহের সস্তা ন| থাকিবে না 
এরীপ স্বীকারোক্তি শক্তিবর্গের নিকট হইতে চাহিবেন। এরূপ 
স্বীকারোজির অভাব ঘটিলে জান্মানীর নায় অর্থাভাবে বিপন্ন জাগিন- 
হীন রাজাকে ধণ দিবে কে? নেইজন্য স্িব্রশড্িবর্গের ক্ষতিপূরণ 
ঠিকমত ন| করিতে পারিলেই শক্তিবিশ্ষে আপনার অভিপুচি-অনু- 
সারে অস্ত্রধারণ করিতে পাবিবেন, এরপ ব্যবস্থ। সঙ্গত নহে | 

কিছু কাল বাদানুবাদ চলার পর যখন ফ্রান্স. দেখিলেন যে, বেডিয়াম্‌ ও 
ইতালী ডয়েস্‌ পিদ্ধাপ্ত অনুসরণ করা সম্ভবপর কি না তাহ। আলোচনা 
করিয়। সম্মিলিত বেঠক যে সিদ্ধান্তে আদিবেন তাহাই নার্ববশেবে 


চে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


মানিযু। লইডে প্রস্তুত হইগাছেন তখন ফ্লাস এই বৈঠকে যোগ দিতে 
একরপ বাধা হইয়াই সম্মত হইলেন, কিন্তু বৈঠকের সিদ্ধান্ত শিরো 
ধার্ধা করিয়। লইতে সম্পূর্ণভাবে সম্মত হইলেন না শেষ সিদ্ধান্ত 
ফ্রালপের বাবস্থাপক মা মানিয়া লইলেই ফ্রাঙ্গ তাহাতে রাঞ্জি 
হইবেন, নতুবা উহাতে অন্বীকার করিবার অধিকার ফ্রান্সের থাকিবে 
এরূপ অঙ্গীকারে ফরানী বৈঠকে *যোগ দিতে মন্মত হইলেন। বিগত 
১৬ জুলাই তারিখে লগুন শহনে মিত্র শক্তিবর্গের বৈঠক আরম্ভ হয়। 
বৈঠকের প্রারস্তিক সভায় র্যাম্জে হ্যাকৃডোনান্ড সভাপতির আসন 
পরিগ্রহ করেন। সভাপতিব বক্ততার সার মর্ম এই যে, ডয়েস্‌ সিদ্ধান্ত 
অবিকৃতরূপে গ্রহণ কৰা আবগ্তক। লাগ্-লোকসানকেইমূল ভিত্তি করিয়া 
এই মিদ্ধান্ত প্রস্তুত কর| হয় ন।; প্রকৃত ব্যবসায়ীর স্থায় এই দিদ্ধান্তকে 
অর্থনৈতিক তৃমিতেও স্থাপন কর! হইয়াছে । ইহাকে অবলম্বন করিলে 
ইউযোপে বাশিঙগোব পুনঃপ্রতিষ্। অসন্থব। সেইজন্য ডায়ন রিপোর্ট, 
যাহাতে কাধাকাণী হয় সেই দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্তবা। 
প্রথম দিনের বৈঠক শেষ হইলে পর তিনটি ভিন্ন-ভিন্র সমস্তার মীমাংসার 
পগ্থ। আবিষ্কার করিবার উন্থা তিনটি বিভিন্ন কমিটি নিয়োজিত হয়। 
জার্মাশী দেয় ক্ষতিপূহণ সময়মত প্রদান ন| করিলে কি উপায় গবলম্বন 
কগ! শ্রেয় তাহ। শিদ্ধারপের জন্য প্রথনটি,জাম্মানীব অর্থ নৈতিক ও রাজস্থ- 
মন্বন্ধীয় উন্নতি সর্বাপেক্ষা! সহঙ্গে এবং অন্ধ সমযে কোন্‌ উপায় সম্ভব 
তাহ। স্থির করিবার জন্য ছিতীয়টি এবং জার্মানীর প্রদত্ত অর্থ সহজে 
কিরূপ টত্তমর্ণ রাজাগুলিতে প্রেরণ করা যায়,তাহার উপায় বাহির করিবার, 
জন্য তৃতীয়টি হৃষ্ট হয়। প্রধনটির সভাপতি মিঃ ফিলিপ ম্োডেন, 
খিতীয়টির সভাপতি মিঃ টমাসু ও তৃততীয়টির মভ।পতি শ্তার রবার্ট কিগু্ণ- 
লি নির্বাচিত হন। কিন্ত শুধু মিত্র-শক্তিবর্গের মধ্য একটা রফ। হইয়। 
গেলেই ত কার।সিদ্ধি হইবে না1। জীশ্মানী যাহাতে সেই সিদ্ধান্ত 
মানিয় লইতে প্রস্তুত হয় তাহার বাবস্থাও করিতে হইবে। কিন্তু ডয়েস- 
সিদ্ধান্তে এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা আছে যে সমন্ত বিধয়ের সম্বন্ধে 
কোনও প্রশ্নই ভ।সাই সধ্ধিস্ত্রে উঠে নাই। আন্তর্জাতিক মাইন- 
অনুসারে সেইদসন্ত নুতন দিদ্ধান্ত যাহাতে জাতিদমূহের অবশ্য প্রতি- 
পালা হইযা পড়ে তাহার বাধস্থ। সম্ভব কিনা তাহ! বিচার করিবার তার 
দেওয়া" হয় দুইপ্পন প্রপিদ্ধা আইনবেতার হত্তে। এই দুইজনের 
একজন হইলেন প্রসিদ্ধ ফরাদী ম্বাইনজ্ঞ ফর্ণাগেয়ো এবং 
অপর জন হইলেন ইংরেজ কূটনীতিবিশারদ স্যার দিসিল হা্। ইহার! 
সেরূপ খাবস্থ! সম্ভব বলিয়! রিপোর্ট. দেওয়াতে জাশ্মানীকে /বঠকে যোগ 
দিবার জন্ত আহ্বান কর। হইল। 


দেশ-বিদেশের-কথা-_বিদেশ 


৮৩৭ 


বৈঠকের কাজ বেশ চলিতেছল। এমন সময় ফ্রাঙ্সের তরফ হইতে 
গোল উঠিল। ফ্রান্স বলিলেন যে, ক্ষতিপূরণ কমিশনের দিদ্ধ ্ত-হন্- 
সারে প্রাপ্য টাকা জার্মানী যদি দিতে ম্বীকার করে তাহা হইলে কি 
ব্বস্থ। হইবে তাহ। জান! দরকার । সে প্রশ্নের মীমাংসা ন| হওয়া 
পরাস্ত অন্থ কোনও ব্যাবস্থা ফ্রাঙ্গ মানিয়া লইতে পারেন না। অনেক 
বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল যে জার্মবাশীর যে টাকা বাকি পড়িলে তাহা 
আদাযের বাবস্থ। করিবার জন্থ একটি নুহন কমিশন উপর থাকিবে। 
সেই কমিশনে একজন ইংরেজ, একজন ফরানী ও একজন ম।কিন সভ্য 
থাকিবেন ; বেশীর ভাগ লেক যে মত দিবেন সেই মত-অনুসারে কার্য্য 
হইবে। 


প্রত্যেক কমিটি মাপনাদের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়া রিপে।ঁহ দাখিল 
করেন। জান্মীনীর তিপুরপ আদায়ের একটি বাবস্থা হইল এই 
যে, জাম্মানীর ধেল-লাইনসমুহ রাষ্্তস্ত্ের হাত হইতে মিত্র-শক্কিনর্গের 
পরিচালনায় গঠিত একটি কোম্পানীর হস্তে গ্যন্ত হইবে। এই কোম্পানী 
গঠিত হইলে ইহ| পৃথিবীর মধো সর্ববৃহৎ রেল কোম্পানী হইবে। 
জাশ্মন প্রতিনিধিগণ বৈঠকে যোগ দিখার পর তিনটি কমিটির রিপোর্ট, 
লইয়। আলোচন! আরম্ভ হয়, এবং কিছু কিছু মতাশৈকা ও বিরোধ 
ঘটিলেও শেষে সকল জাতিই রিপোর্টের পিদ্ধান্তগুলি মূলতঃ মানিয়া 
লইতে স্বীকৃত হন; শান্তি যখন প্রায় স্থাপিত হইবার সন্তাবন| 
হইল তখন আবার আর-একটি বিষয় লইয়া গোলযো/গর শৃত্রপাত 
হয়। জীন্মানী ডয়েস্-সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিতে আরম্ত করিবার 
উদ্দোগ করিলে, ফ্রান্স রুর পরিতআগ করিয়। আমিবেন কিনা এই গশ্ন 
লইয়! ফ্রান্সের সহিত বিরোধ বাঁধিয়া উঠিখার উপক্রম হয়। অনেক তর্ক- 
বিতর্কের গরে স্থির হয় যে লণ্ডণের বৈঠকের নির্দ!রিত মিলনসুত্র- 
অনুসারে যে নূতন সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল তাহ। যেদিন জাশ্মানী স্বাক্ষর 
ফরিবেন তাহার পর দিন ফ্রাঙ্সও বেলজিয়াম রুব বাতীত অন্যানা দখলি 
জাশ্মান রাজ্য ছাড়িয়। দিবেন এবং এক বংদরের মধ্যে রর পরিত্যাগ 
করিয়। মগসিয়। ফরাদী জার্মানিকে আল সাস্রলোনে বাত।ত অপহৃত 
ইউরোপীয় মাত্াঞ্জা ফলের দিবেন জগুনের সন্ধিপত্রে ম্বাঙ্গরিত হইয়া 
গিরাছে ইউরোপের নুতন যুগের নুচন! হইল। দেখা যাক ইহার 
ফণে ধ্বংপাবশ্ষ্ি ইউরোপ পুনর্বার আপনার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
কিনা? 


শর গ্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যার 





ব্রাহ্গধন্মের প্রকৃতি- _মাদি ব্রাহ্ম সমাজের ও তন্ববৌধিনী 
পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্্রনাথ ঠাকুর তব্বনিধি, বি-এ কর্তৃক 
বিরচিত এবং “আলো ও ছায়।' প্রতৃতি গ্রস্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী 
রায়, বি-এ মহোদয়। লিখিত ভূমিক1 সন্বলিত। পৃঃ /+৩+২*+ 
১৬০।' মূল্য এক টাকা। 
এই গ্রন্থে ১৫টি অধ্যায়; আলোচ্া বিষয় --(১) ভগবানের আশ্ব।স- 
বাণী, (২) ব্রান্গধর্দের বাণী, (৩) ব্রাহ্গধর্দ্ের অস্প্রদারিকতা, (8) 
সতযধর্ম ও উপধর্, (৫) ব্রান্গধর্ধের ভিত্তি, (১) ত্রাঙ্মধর্মী-বীজ, (৭) 
রা্গধর্ গ্রহণ ( অস্তরে ), (৮) ত্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ (বাহিরে ), (৯) সম্কট- 
মোচন, (১*) মামেকং শরণং ত্রঞ্জ, (১১) ঈশ্বর ও মানব, (১২) 
ঈশ্বর মঙ্গলগয়, (১৩) ঈশ্বর বিশ্ববিধাতা, (১৪) মাতৃপূজা, (১৫) 
ঈশ্বর অন্তর্ধামী। 


গ্রন্থ হলিখিত। গ্রস্থকার উদর ও অসাশ্্রণারিক ভাবে নিজ 
মত বাক্ত করিয়াছেন। বাহার এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহারাই 
উপকৃত হইবেন। 


কিন্তু সর্বববিষয়ে গ্রস্থকারের সহিত একমত হইতে পারি নাই। 


প্রথমত: তিনি গীতার ছুইটি ক্লক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন, 
“যখনই এবং যেখানেই ধনের গ্লানি উপস্থিত হয়, অধশ্ম সগর্বে 
মাথ| তুলিয়! দড়াইতে চাহে, তখনই এবং সেখানেই সাধুদিগের রক্ষার 
জন্ক এবং অসাধুদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার 
অন্য ভগবান্‌ প্রয়োজন-মত সময়ে সময়ে আত্মপ্রকাশ করেন” পুঃ১। 


ভগবান্‌ অপাধুদিগকে ,বিনাশ করেন। এ মতকে উচ্চাদর্শসম্মত 
বলিতে গারি না। আর” তিনি 'সময়ে সময়ে* শ্মাম্্প্রকাশ করেন 
এমতও সতা নহে । নর্ধকালে তাহার প্রকাণ। 


বীজমন্ত্র-ত্র্। ধশ্মের 'বীজ মন্ত্র বিষয়ে খ্শ্থকার এইপ্রকার 
লিখিয়।ছেন-_ 


“খ্াধিরা যে-সকল মত্য বাক্ত করিয়াছেন, মেইনকলের মুলবীজ 
হইতেছে__বিশ্বগগতের স্ষ্ি-স্থিতি-গ্রলয়-কর্ত।, শিরবয়ব, সত্যন্বরূপ, 
জানম্বরূপ, অনগুলরূপ, আনন্দময়, অমুতময়, শান্ত, মঙ্গল, নস্িতীয়, 
শুদ্ধ ও 'মপ।পবিদ্ধ পর্রন্মে গ্রীতি ও তাহার প্রিয় কযা সাধনরূপ 
একমাত্র তীহ1পই উপাসনা দ্বার! প্রহিক ও পারত্রিক নঙ্গল হয়। 
এই বীন্গমস্ত্রেধ উপরই অসাম্জরদায়িক ব্রান্ষধন্ধ দণ্ডায়মান” (৫৩-.৫৪) 


গ্রন্থকার খাহ| বলিয়াছেন তাহ। ঠিকই। কিন্তু অপর স্কুলে 
বলিয়াছেন, "ব্রা্ঈধন্মের মূল প্রকৃতি হইল একেশ্বর-বাদ।" (পৃং ১, 
নিবেদন )। ! 

ভীরতবধে বহু লোকে বছু দেবতার উপাসনা করিয়। থাকে; এই- 
জস্াই ব্রাহ্মগণ একেশ্বধবাদের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়।ছেন। কিন্তু 
একেস্বরবাদকে ব্রা্গ্ধঘ্মর মূল প্রকৃতি ধলির্লে ভূল করা হয়। জগতে 
বন্ধ শ্রেণীর একেসশ্বরবাদ আছে-_সে-সমুদয় একেন্বরবাদকে আমরা 
গ্রহণের উপধুক্ত বলিয়! মনে করি ন|। যদি দেখি কোন একেম্বর- 


বাদের ঈশ্বর ক্রোধ-হিংসা-বিদ্বেষাদিতে পূর্ণ এবং অশুদ্ধ ও পাপবিদ্ধ, 
তাহ। হইলে এইপ্রকার একেশ্বরবাদকে আমর1 বর্জন করি। এই 
প্রকার 'একেশ্বর' অপেক্ষা প্রেম-পবিভ্রতা-পূর্ণ বু দেবত।ও শ্রেষ্ঠতর। 
্রাহ্মধর্থ্ের ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, ইহ! 
একটি নিতান্ত সাধারণ সতা। কিন্তু যদি বলা হয় ইহাই ব্রান্মধর্দের 
মূল প্রকৃতি, তাহ! হইলে প্রকৃত কথ! বলা হয় না। ঈশ্বয়ের যাহা 
'স্বরূপ', তাহার অপরাপর দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। ঈশ্বর 
সংখ্যায় এক, কেবল এই দ্বিকে ঝোঁক দিলে ব্রা্গধর্শের প্রকৃতি প্রকৃত 
ভাবে বর্ণন। কর! হয় না। 


লক্ষ্য_ব্রাহ্গধন্মের লক্ষ্য কি? কি উদ্দেগ্ত সিদ্ধ করিবার অন্ত 
্রাহ্মধন্ম আবিভূতি হইয়াছে? গ্রন্থকার বলেন__ 


“সর্বাঙ্গীন পরাধীনতা হইতে অধর্ম্ের করাল কবল হইতে মুক্তি 
দিবার জন্য ব্রাঙ্ধশ্ন প্রেরিত হইয়াছে” (১৩)। 


* “প্রাচীন পছ্ছাকে সান্কৃত করিয়া তাহাতে নবীনধুগের নবীন আলোক, 
নবীন ভাঁব প্রবেশ কণাইয়। ব্রাহ্মধন্মন মুক্তির নবতর গছ্থ। দেখ।ইতে চাহেন” 
(১৯)। 

“একদিকে স্বাধীনতার পথ দেখাইবার জন্য, পর দিকে সংশর- 
সন্দেহ হইসে মুক্তি দিবার জন্যই বন্রমান যুগে ব্রাঙ্গধর্দ্েরে আবির্ভাব” 
(২১) 

“ভগবান্‌ সমগ্র ্লগতকে পরাধীনতা হইভে মুক্তি দিবার জন্...... 
ত্রাহ্মধর্ধুকে--**"পাঠাইয়াছেন” (501 


ব্রাঙ্মধন্নী কেন আসিয়াছে? 
“মুক্টি দিবার জন্যই” | ইহার অর্থ " মুক্তি দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য” । 


কিন্ত 'অমাদিগের মনে তয় মুক্তিউ ব্রা্গধর্শোব শেষ কথা নহে। 
ধীহা!রা মনে করেন “মানবাআ্মাই ব্রক্ম"-_-তাহ।র! অবশ্ঠই বলিবেন মুক্তিই 
একমাত পক্ষ্য! তাহাদের মতে সংগারাবস্থ। বন্ধনের অবস্থা ; বন্ধন 
মেচন কর. মানব আবার ব্রশ্ষই হইবে; মুক্তির অবস্থাই শঙ্গাবস্থ! 
কিন্ত গ্রন্থকার এবং ব্রাঙ্মসমালের প্রায় সকলেই বলেন, মানবা্রা স্থষ্ট 
এবং অনন্ত উন্নতিশ'ল। মানবাস্বা ব্রন্ষত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইবে, 
কিন্ত কখনই 'শ্বরূপ' বর্জন করিয়। ব্রহ্গত্ লান্তকরিবে না এবং ব্রঙ্গে লীন 
হইবে না। এই মানবাত্ম। নানী প্রক।র বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে ; এসমুদায় 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাদ করিতে হইবে । কিন্তু বাধা-বিদ্ব. শোক-তাপ, 
দুর্গ ত-ছুন্মতি প্রভৃতি হইতে মুক্তি লাভ কগ্রিলেই যে সানবাত্মার পর্ণ 
বিকাশ ভইল তাহা নহে । মুক্তিলাগ্রের পর অগ্রসর, আরও অগ্রসব | 
মুক্তাঙ্থা শ্রীতি ও দক্কিতে, কর্পে ও জ্ঞানে দিন দিনই অগ্রসর 
হইতে থাকেন। তিনি নিজের কেন্দ্রকে ব্্বে বেঠুন্দর সহিত একীভুত 
করেন এবং দিন-দিনই 'আত্মার পরিধিকে বিস্তৃত করেন। ব্রঙ্গ যে- 
চক্ষুতে জগতকে দর্শন করেন, তাহার লক্ষ্য ধর়্নিও যথাসম্ভব «সই 
চক্ষুতে জগৎকে দর্শন করিবেন । ব্রক্ষ যে-ভাবে জগতের কল্যাণ 
সাধন কঞ্সেন তাহার লক্ষা, তিনিও যখাসগুব সেই-ভাবে ভগভের 
কলা!ণ সাধন করিবেন । তাহার লক্ষ্য তিনি সর্বাবস্থ।তে ব্রচ্ধকে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


অনুর করিবেন এবং ব্র্মের সহিদ যুক্ত থাকিয়৷ ব্রদ্মকে এবং জগৎকে 
সম্ভোগ করিবেন। দর 
ঙ 
অপরাপর মুখ্য বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাঁধিগের বিশেষ 
মৃতভেদ নাই । 
৬ 
খগ্েদ' প্রথম ভাগ ।  পৃত৮৮1৬৭ ৮ মুলা ই 
চা 
ক 
বৈদিক সরস্বতী ও লক্ষী । পৃঃ 114৭; মুলা ।* 
্রস্থকার শ্রী দ্বিজদাস দত্ত ( কান্দিরপাড়, কুমিল্লা )। 
টয় পুণ্ঠুকেই গ্রশ্থকার আণেক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। 
তাহার বিশ্বাম, গগ্োদের প্রথম মণ্ডল হইতে শর্ত করিয়া দশম মণ্ডল 
পযান্ত সর্বত্রই সন্ট্রেচ্চ একেশ্বত্রবাদ ; পাশ্চাতা পণ্ডিতগণ বেদের 
প্রকৃত মন লুপিতে পারেন নাই ; স্বামী দয়ানন্দ সবখতীই প্রকৃত তন্ব 
অবগত চইয়।ছিলেন এবং এউজস্য স্বামী দয়ানন্দের পশ্থ! অবলম্বন করিয়া 
্রশ্থকার এই গ্রশ্থনয় রচনা করিয়াছেন | ন্দামর! গ্রশ্থকারের প্রণালীকে 
প্রকৃত প্রণালী বণিয়া গ্রহণ করিতে পারিজাম না। উত্তর কালে যে- 
নমুদায় মন প্রচলিত হইয়াছিল, গগ্থকার প্রমাণ করিতে চেষ্ট| করিয়। 
গেন মে. খনেদেই সেই-সমুদায় মত পাওয়া যায়। একই ব্ক্কি-- 
হাব অন্ের কত পরিবনীন | আশাহার। সমসামঘিক, ধ(ার। একদেশ- 
বামী, একনগর্রবাণা ব। একগামবাসী, গাহাপা একই গৃহে বাদ করেন 
সাহারা একমত হতে পাঁবেন ন! গ্মার স্থবিস্তীর্ঘ বেধিক যুগের সমুদয় 
মি একই ৮৬ পোষণ করিতেন উহ অসম্তব কর্সনা । 
প্রণানী অবলম্বন না করিলে "ুবছিক ধন্ের পরুত তন্থ অবগত হওয়। 
সম্তব নতে। 
গ্রন্থকার নয" নায় প্রতিপপদিগের মতামত সমালোচনা করিতে 
পাবেন পতি 
*ভগবানের পথে - পু. ৫২ মূল্য 15 প্রাপ্তিস্থল_ চন্দননগর, 
প্রববুক-মফিম | 
নামেই গুকাশ পৃশ্তিকার বিনয় ধস্ম। 
পরলোক-ভকু-( পথম খণ্ড); তরী দীনবন্ধু মিত্র প্রণীভ। 
পৃঃ 11/০-+১৩২। মুলা ১৭. 
প্রশ্থকার যে-নমুপয় ঘটনাকে অধ্যক্স-বিঞ্াান নান দিদ্বাছেন, এগপনও 
সে-সমুদয়কে ভুতের গল বলিয়া! গ্রহণ করি হইতেছে । প্রস্থকার 
বলেন এনদুৰয় শঠ শত প্রবীণ প্রথরবৃদ্ধি শ্রেটতম বৈগ্ুনিকের দ্বারা 
প্রতাম্টীতূত এবং কুপ্রতিষ্ঠত 2তারূপে পরিগৃহীত বিষয় । (পৃঃ ৫৫) । 
গন্ত 52 81৫ শত না হইলে 'শত শত হয় না। 81৫ এত ন্ত দুরেণ 
কথা, গ্রস্থকার এইপ্রকার ২* জন লোকেরও নাম করিতে পারেন পা । 
বাহার! প্রেতবাদী গ্রপ্ঠকার কেবল ভীহ!দেটই কোন-কোন গ্রন্থ 
পড়িয়াছেন । কিন্তু ইহ।র বিরুদ্ধে বলিধার কি মাছে তাহা ন। জাঁনিলে 
প্রকৃত দিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। যায় না। একপক্গের সাক্ষ্দ্ধারা বিচার 
করিলে হুধিচার হয় না। কিন্তু গ্রপ্থকার হাহাই করিয়।ছেন। 
প্রেততন্থের সতাবদৃতা নিরূপণ করিতে হইলে শিয্লিখিত গ্রস্থগুলি পাঠ 
করা আবগ্তক-_. 
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আমর| পরলোকে এবং আম্ম।র 'অমরত্বে বিশ্বাস করিতে পারি। 
কিন্তু ইহা প্রমাণ করিবার অন্য অপার যুক্কিকে সার বলিয়! গ্রহণ করিতে 
পারি না। 


ধন্মযোগ 2. িকবিচ্ছান প্রণেতা এ প্রকাশচজ স্ায়- 

বাগীশ, বি-এ, প্রণীত । পৃঃ /11৯+২+২*৬+২। মুলা ১০ 

গরস্থের ছয়টি অধ্যায়; নিষয় (১) ধর্মশাস্ত্র সন্ধে কয়েকটি কথ; (২) 
ধর্ম, ধন্মুলাচ ও ধর্দীবন ; (2) রক্ষা, জীব ও ব্রশ্মজ্ঞান ) (8) ব্রঙ্গজ্ঞ!ন 
লাশের টপায় ; (৫) মোক্ষ এবং (৬) ধন্মের একত্র । 

গ্রস্থকার এই পুস্তকে নানা শান্ব ও নান। ধন্মের বাখা। ও সামঞ্জস্ত 
করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । উদ্দেগ্ঠয প্রশংসনীয় ; কিন্ত মধিকাংশ স্থলেই 
তিনি শান্সেব বিকৃত ব্যাখ্য। করিয়াছেন। মুদ্ধের ধর্দেগ ও মীশুর ধর্মের 
যে বাথ! দিয়াছেন, তাহ। প্রকৃত বাগ নহে। উপনিদখ, গীতা ও 
পুরাণ।দির ধাখা।ও বন্স্থলে বিকৃত । 


আধ্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ- _মার্গাঙ্গ দাপশী নায়ী ব্যাখাসহ) 

এবং আনাপ।ন দীপনী (বাস্বাস-প্রশ্থা অবলধঘনে সমাধি ও বিদর্শন 
নাবনা ) ; ডাক্তার তী বীরেন্ত্লাল ধড়য়। কর্তৃক সম্পাদিত ও ব্যাখ্যা । 
প্রকাশক বি.এল, বড়য়! এও কোং, মিনাভ। মেডিকেল হল, সিলজার 
ছাট, আকিয়াব | পৃঃ ১1০4 ০৪৭; মূলা ১২ 

শোধ বুদ্ধ নির্ববাণপ্রাপ্তির যে-পথ ন্মাবিচ্চার ক:রয়াছিলেন, তাহার 
নাম “আধ্য গষ্টাঙ্গিক মার্গ।” পালি পিটকের শ্ডিন্ন ভিন্ন স্থানে এই মার্গের 
বিবরণ পাওয়া মায়। বঙ্গভামায় এবিদয়ে মার-কোন গ্রশ্থ প্রকাশিত হয় 
নাই। ডাক্তার বড়,য়াই সর্বপ্রথমে এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। 
কিন্তু গর মর্ন্সসুন্দর, হয় নাই। গ্রন্থে নেক শর্দ ব্যবহৃত হইয়।ছে 
যাহ] সাধারণের বোধগম্য হউবে না; এসমুদয়ের ব্যাখ্য। দেওয়া উচিত 
ছিল । গরগ্থকাব "নেক পালি উদ্ি উদ্ধত করিয়।ছেন; কিন্তু কোন্‌কোন্‌ 
স্থান হইতে উদ্ধ ত করিয়াছেন, তাহ! লেখেন নাই । 

শগ্ছে অনেক শবান্তর ও হন্ধবিশ্বসের কথ। আছে । আমরা সে- 
মনুদয় পড়িয়া সখী হইতে পারিলাম ন1। 

গ্রগ্থকারের বিশ্বাস, ত্রিপিটক মাগবী ছাষায় লিখিত । কথাটি ঠিক 
নহে । ব্রিপিটকের ভাষ। পালি; পাপি ও মাগবী এক ভা! শে । 

গ্রন্থকার শামাদিগকে বুঝিতে দিয়।ছেন থে গোহভন, আালাড কালাম 
এবং রামপুর উদ্দকের শিপাত্ব গ্রহণ করেন নাই । কিন্ত প্রকৃত কথ! 
এই যে তিনি উভয়েরই শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন (মগ ঝিম নিকায়, 
অগিয়-পরিবেসন তম ) 1 

গ্রন্নকার একস্থলে বলিয়াছেন, “বোপিসন্থু চিন্ত। করিলেন, রুদ্রকের 
শরদ্ধ।, বীখা, শ্বৃতি, সমাধি ও প্র অঠি ভুচ্ছ, রি অকিফিৎকর" 
(পৃঃ ৭*)। 

ইহাও প্রকৃত কথ! নহে | গোতন পলিয়াছিলেন যে, কেবল রামপুত্রেরঠ 
যে শ্রদ্ধ। বীধা শ্বতি ও সমাধি গাছে তাহা নহে £ এনমুদয় আমারও আছে 
( অরিয়-পরিবেসন-হুত্ম্‌ ) 1 

গ্রশ্থে ভুল-ত্রাপ্তি থাকিলেও পাঠকগণ ইহ| পা-করিয়া মারম্য অষ্টাঙ্সিক 
মার্গের মৌলিক তন্ব ল।শিতে পারিবেন । 

মহেশচন্দ্র ঘোষ 


৮৪০ 
 শিখিল-কবরী-_বোমকণ বন্দোপাধ্যায় প্রগনচ। 
১৪৩ বলর!ম দে ঘট হইতে আখীবনকৃ্ণ নেন কর্তৃক প্রকাশি। 
মূ ১৯, পৃঃ ১৫৩ (১৩১৭) 
্র্থধামি মামাজিক উপনাস 1 বইথানির প্লটটি ভাল, তবে শেখের 
দিকে গোলমেলে হইয়! গিয়াছে । মোটের উপর বইথানি আমাদের 
মন্দ লগে নাই। ছাগ| ও বাধাই মনোরম। 


ব্যথিতা--ধীরেন্্নাথ সাহ। প্রণীত। ৮৬নং টালীগঞ্জ রোড 
হইতে ই্রামতী প্রতিমঞ্জলি দাহ| কর্তৃক প্রকাশিত। মুলা ১, টকা, 
পৃঃ ১১৬, (১৩৩,)। 
এই কুদ্র উপন্যামখানিতে লেখক একটি গতিত্রতা নারীর নপত্বীর 
জন্থ সর্বধ্ঘতাগের কথা ম্ন্দরঙবে বর্ন! করিয়াছেন। এই পুস্তকের 
লপ্তযাংশ নিখিল ভারত অনাথ-আ শ্রমে প্রদত্ত হইবে। বইখানির ছাপ। 
ও বাধাই চমংকার। 


গল্পের আরস্ত-_গ্রবিমলচন্ত্র চক্রবর্তী প্রথত। আধ্য 
পাবলিশিং হাউদ্‌ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ৯৯, মূল্য এক টাকা। 


প্রবাদা_ আঙিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ তাগ্, ১ম খণ্ড 
বইধানিতে পট গল্প আছে £-(১) গল্পের আর্ত, (২) কালো বউ. 

(3) গল্পের আর্ট, (8) রক্তের লেখা, (৫) প্রি্গ অফ দি প্রম্রোগ, গে। 
এই পাটি গর্নই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল ও জননাধারণের 
সমাদরও লাগ করিগ়াছিল। গল্পগুলি বেশ ভাল হইয়াছে। বইখানি 
অতি সবন্দর কাগঞ্জে ছাপ! ও সর্বনধারণের মনের মত করিয়] বাধানে!। 
প্রচ্ছপটটি চমৎকার হইয়াছে। 

€ 


ছোটদের কৃত্তিবাস (সচিত্র)-গ্রণিশিরকুমার নিয়েগী 
সম্পাধিত। ২ কলেজ স্কোয়ার হইতে বরদ| এজেন্সী কর্তৃক 
প্রকাশিত। পৃঃ ৭৮, মূল্য পচ পিকা, (১৩৩*)। 


বইখ।মি কৰি কৃত্ববাস-রচিত রামায়ণের একটি সরল ও সংদ্দিপ্ত 
সংস্করণ । পুস্তকখানি যে ছোটদের মনোরঞন ক!রতে পারিবে সে- 
বিষয়ে মন্দহ নাই। কৃত্বিবাসের মুল বজায় রাখিয়। ছেলেদের উপযোগী 
সংঙিপ্ত করার কল্পনাই অঠিনব ও প্রশংসনীয় । সম্পদনে যত ও কৃতিত্ব 
আছে। প্রচ্ছদপটের পরিবল্পনাটি সুন্দর হইয়াছে । 
প্র 


বিরহিণী 


শ্রী রমেশচন্দ্র দাস 


কাল রাতে ঘুমক'তে উঠিলাম জাগি' 
সহস। অন্তর মোর কার কথা লাগি" 
উঠিল কাদিয়া। চাহিলাম শৃন্য-পানে, 
কে যেন চাহিয়া আছে করুণ নয়ানে 
মোর আখি-পানে। মনে হ'ল বিশ্বে এই 
যত্ত বাথ! উঠিয়ান্ে প্রতি মূহুর্তেই 

যত বক্ষ হতে, আজ তারা সারি সারি 
কোন্‌ দূর প্রান্ত পানে দেবে বুঝি পাড়ি ! 


নীলাম্বরী পরি' যেন কোন্‌ উদাসিনাী 
চলিয়াছে,_-যেন এক করুণ কাহিনী! 
মনে হ'ল ওর লাগি' বাহিগ্রিবে কবে 
মোর ব্যথা! একে একে চলে যায় সবে, 
আমি শুধু পড়ে” রই লয়ে আকুলত।) 
বেড়ে থায় রজনীর তীক্ষ নীরবতা! , 


$ 





প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ 

১৯১৯ "সালের নৃতন ভারতশাসন আইন-অঙ্ুসারে 
সমগ্র ভারতে ৪৪ প্রদেশগুলিতে "যেরূপ শাসন-প্রণালী 
প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে ছোট-ছোট পরিবর্তন কিরূপ 
হইলে কাজের আরও স্থুবিধা হয়, তদ্িষয়ে অন্থসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই 
কমিটির সমক্ষে প্রদত্ত সাক্ষ্যে অনেকেই প্রাদেশিক 
আত্মকতৃত্ব চাঁহতেছেন এবং অন্ত অনেক-রকম পরি- 
বর্ধনের প্রয়োজন জানাইতেছেন। 


প্রাদেশিক আম্মকর্তহ যে দর্কার তাহাতে সন্দেই 


নাই। এই উপলক্ষ্যে অন্ত-একটি বিষয়ের আলোচন। 
কর। আবশ্যক । প্রার্দেশিক আত্ম-কর্তৃত্ব না পাওয়া গেলেও 
এই বিষয়টি আলোচনা করিবাগ প্রয়োজন ছিল, এবং 
তাহ?করা হইয়াছেও। 

বর্তমানে অনেকগুলি প্রদেশের সীমা! যেরূপ আছে, 
তাহুর পরিবর্তন আবশ্তক। উতৎ্কলীয়েরা অনেকদিন 
হইতে বলিয়া আসিতেছেন, যে, তাহাদের বাঁসভূমির 
কিয়দংশ বাংলা, কিয়দংশ মান্দ্রাজ, কিয়দংশ মধ্যপ্রদেশ ও 
কিয়দংশ বিহারের সহিত যুক্ত হইয়া! আছে। তাহাতে 
ত্রাহুদের সম্যক্‌ উন্নতি হইতে পারিতেছে না। 
তাহারা জান ও শিক্ষা-বিস্তার, সাহিত্য, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্য, প্রভৃতি কোন দিকেই উতকলের উন্নতির 
জন্ত আপনাদের , সমবেত শক্তি প্রয়োগ করিতে 
পারিতেছেন না। ' তাহারা সর্বত্র সংখ্যায় নুন বলিয়া 
কোন প্রদেশের গবর্ণ মেন্টই তাহাদের কথায় যথেষ্ট মন 
দেন না, স্তর তাঁহাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। 

, বাংলা দেশের সীমার নিকট প্রাকৃতিক বঙ্গের যে 
সকল জেল৷ অবস্থিত, তাহার কোন-কোনটি অন্ত কোন- 
কোন প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছে। যেমন শ্রীহট্ 
জেলা । বহুশতাব্দী ধরিয়া এই জেলায় বাংলা! ভাষ৷ 
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গ্রচলিত এবং ইহার আরঁধবাসীরা বাঙালী । কিন্তু ইহা] 
আসামের অঙ্গীভূত, সম্প্রতি আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক 
সভায় এই জেলাকে বঙ্গের অন্তভূ'তি করিবার অন্থকলে 
এক প্রস্তাব ধাধ্য হইয়াছে । 

বাংলার আর-একটি জেলার দৃষ্টাস্ত লওয়া জ্যাক্‌। 
১৯১১ সালের পূর্বপধ্যন্ত এই জেলা বাংল! প্রদেশের, 
সহিত যুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থা সকল দিক্‌ দিয়া স্বাভাবিক | 
ও ন্যায়সঙ্গত ছিল। কেননা, ইহার অধিকাংশ অধিবাসী 
বাঙালী ও তাহাদের ভাষা বাংলা । 

প্রদেশগুলি আত্মকর্তৃত্ব পাইলে প্রত্যেক প্রদেশের 
লোকদের এখন যতটুকু ক্ষমত। আছে, তাহা বাড়িবে; 
তাহার! প্রাদেশিক সকল রাস্থ্ীয় ব্যাপারে কর্তা হইবে। 
যে-যে প্রদেশে উৎকলীয়ের! অল্প-অল্প করিয়া আছে, তথায় 
তাহাদের অস্থৃবিধা বাড়িবে। মানভূমের মত বাঙালী- 
প্রধান জেলাকে বিহারের সঙ্গে যুক্ত রাখিলে, মানভূম- 
বাসী বাঙালীদের অস্থবিধা স্থায়ী করা হইবে। এইজ, 
আমাদের মনে হয়, প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের ব্যবস্থা 
করিবার পূর্বের সমগ্র ওড়িষ্যাকে একটি প্রদেশে পরিণত 
করা উচিত, বাংলা সামাস্তবন্তী সব বাঙালী-প্রধান স্থান- 
গুলিকে বাংলা-প্রদেশের সহিত যুক্ত করা উচিত, এবং 
ভারতবর্ষের আর যে-যে প্রদেশে এইরূপ পরিবর্তন 
আবশ্যক তাহ কর৷ কর্তব্য । 


ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা , 
জুয়াখেলা আইন-অন্থসারে দগুনীয় অপরাধ । কিন্ত 
ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেল! দণ্ডনীয় নহে। কারণ ইহাতে 
বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সব বড়-বড় রাজপুরুষ 
যোগ দিয়া! থাকেন, এবং ইংলগ্ডের প্রাজা ও যুবরাজ 
এইরূপ খেলার মুরুবিব। ঘোড়দৌড়ে আমাদের আপত্তি 
নাই, কিন্তু তৎসংক্রান্ত জুয়াখেলায় আপত্তি আছে। 


৮৪২ 
ইহাতে বিজর লোকের, আর্থিক সর্বনাশ ও নৈতিক 
অধোগতি হইয়াছে । এইজন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক 
সভার একজন দেশী সভ্য এই জুয়াখেলার বিরুদ্ধে 
একটি আইনের পাণুলিপি তৈয়ার করিয়া তাহা সভায় 
উপস্থিত করিবার নিমিত্ত বড়লাটের অন্থমতি চাহিয়া- 
ছিলেন। তিনি অন্মতি দেন নাই। তাহার কারণ 
নাকি এই, যে, ঘোড়দৌড়ে কোন্‌ ঘোড়া জিতিবে তাহ! 
স্থির করিয়া তাহার উপর বাজি রাখ। দক্ষতা-সাপেশ। 
যাহা দক্ষতা সাপেক্ষ, তাহাতে জিত আকন্মিক নহে, 
স্থুতরাং তাহা জুয়াখেলা নহে, ইহা বলাই বোধ হয় 
বড়র্লাটের অভিপ্রায় । কিন্তু অন্য যত-রকমের জুয়াখেলা 
আছে, ভাহাতেও পাকা জুয়াড়ির৷ দক্ষতা দ্বারা দিতে । 
তাহাদের জয়লাভ কেন দগুনীয় বিবেচিত হয়? 


মেদিনীপুর বিধবাবিবাহ-সমিতি 

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে মেদিনীপুর বিধবাবিবাহ 
সমিতি স্থাপিত হয়। তখন হইতে এপধ্যন্ত এই সমিতির 
শুভ চেষ্টায় বাউশটি বিধবার বিবাহ হইয়াছে । এইরূপ 
সমিতি সকণ জেলায় স্থাপিত হওয়। উচিত। মেদিনীপুর 
সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্ত্র দাসের মত 
উদ্যোগী লোক সর্ধত্র থাকিলে সকল সমিতিই সিদ্ধিলাভ 
করিতে পারিবেন । £ 


নৃতন ভারতীয় মহিলা! মাজিপ্ট্রেট, 

বৎসরাধিক কাল পুর্ষে মান্দ্রাজের সৈদাপেটে শ্রীমতী 
মার্গারেট কাজিন্স অবৈতনিক মাজিষ্টেট নিধুক্ত হইয়া- 
ছিলেন। সম্প্রতি মান্দ্রাজের মদন পল্লেতে শ্রীমতী জয়লক্ষমী 
আম্মল্‌ বি-এ, অবৈতনিক গাজিষ্টরেট নিযুক্ত হইয়াছেন 
ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে ইহার পূর্বে বোস্বাইয়ে 
লেডী জগমোহনদাস ববুজীবনদাস, লেভী কাওয়াস্জী 
জাহাঙ্গীর এবং দিল্শাদ্‌ বেগম অবৈতনিক মাজিষ্টেট 
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

দেশ-বিদেশের এইরূপ খবর আমরা অনেক দিয়া 
থাকি। তাহার উপর আমরা অনেক সময় কোন মন্তব্য 
প্রকাশ করি না। সাধরণতঃ তাহায় একটা কারণ এই, 


এবাসা- আশ্বিন, ১৩৩১ 


॥ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যে, যদিও আমরা বিশ্বাস করি, যে, জগতে পুরুষ ও 
নরীর দৈহিক গঠন, প্রকৃতি ও কার্ধ্যক্ষেত্রের কিছু পার্থক্য 
আছে, তথাপি কোন্-কোন্‌ বৃত্তি, ব্যবসায়, কার্ধ্য ইত্যাদি 
কেবলমাত্র পুরুষদের এবং কোন্গুলিই বা! কেবলমাত্র 
নারীদের উপযোগী, অধিকাংশ স্থলে তাহা আমরা জানি 
না। পৃথিবীর বয়স নিতান্ত কম নয়; কিন্তু তথাপি 
পুরুষ ও নারীর কাধ্যবিভাগ-সম্বদ্ধে এখনও মানুষের 
যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে নাই। এই কারণে আমরা 
নারীগণকে নৃতন কিছু করিতে দেখিনেই, স্ষ্টিলোপের 
আশঙ্ক। করি না__বদিও আমাদের প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতা- 
বশতঃ সকলস্থলে উল্লসিতও হইতে পারি না। সম্ভবতঃ 
তাহ! আমাদের দোষ । 

রাজাশাসন-সংক্রান্ত কাজ যখন যে-দেশে নারীরা 
করিয়াছেন, তাহারা তখনই তাহাতে অসামর্থ্য প্রদর্শন 
করিয়াছেন, ইহা ত বলা চলেই নাঃ বরং উহাই সত্য, যে, 
অনেক রাজ্ঞী ও সম্রাজ্জী আপনাদিগকে দক্ষতম রাজ ও 
সমাটুদের সমশ্রেণীস্থ বলিঝা প্রমাণ করিয়াছেন । স্থৃতরাং 
ঘরের বাহিরের কোনও কাজ নারীদের উপযোগী নহে, 
বা তাহাতে তাহাদের নারীত্বের ব্যত্যয় হইবে, ইহা 
মানিয়া লইতে পারা যায় না। বাহিরের কন্মক্ষেত্র ত 
লক্ষ লক্ষ বৎসর পুরুষদের প্রায় একচেটিয়া ছিল । তাহাতে 
মানব-পমাজের মধ্য হইতে নানা গুরুতর দোষ্-ত্রুটি 
অন্থহিত হয় নাই এবং শ্রী, শুচিতা ও স্বাস্থ্যের পূর্ণ বিকাশ 
হয় পাই। গৃহস্থালীর বাহিরের কাধ্যক্ষেত্রে নারী 
পুরুষের সহকারিণী হইলে মানব-প্াতির উন্নতির পথ 
অধিকতর স্থগম হইতে পারে কি না, তাহা পরীক্ষা 
করিলে ক্ষতি নাই । স্থষ্টিসৌধের ভিত্তি এত কাচা নয়, 
থে, এই পরীক্ষায় স্থপ্টি-লোপের আশঙ্কা! ঘটিবে। 


নারীর আর্থিক স্বাধীনতা 
পুরুষদের বেলায় আমরা ইহা! সবাই স্বীকার করি, 
যে, পরমুখাপেক্ষিতায় তাহাদের মনুষ্যত্ব খর্ব হয়, এবং 
স্বাবলম্বী হইতে পারিলে তাহাতে ৮'রিত্রিক উৎক্্ধর 
অধিকতর সম্ভাবনা ঘটে। নারীদের বেলায় কিন্তু ইহা 
স্বীকার করিতে সকল দেশেই বিলম্ব ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে । 


ডষ্ঠ সংখ্যা ] বিবিধ ্রস্গ_তীর-ধন্ুক খেলা ৮৪৩ 


কিন্ত ইহা ঞ্রব সত্য, যে,  স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও 
মঙ্গলনক। শৈশব হইতে বার্ধক্য মৃত্যু-পধ্যত্ত নারীর 
পরমুখাপেক্ষী থাকা ভাল নয়। কোন প্রকৃতিস্থ পিতা, 
স্বামী, ভ্রাতা, বা পুত্র মনে করেন না, যে, তিনি অনুগ্রহ 
করিয়া কন্তা, পড়ী, ভগিনী, বা মাতার ভরণ-পোষণ 
করিতেছেন; ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য, যে, সকল 
পিতা, স্বাস্ট,ভ্রাতা৷ বা পুত্র প্রকৃতিস্থ বা আদর্শস্থানীয় নহে। 
নারী-মাত্রেরই সকল সময়ে এব্ূপ নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয় 
থাকে না। নারীর স্বাবলম্বনের উপায় থাকিলেই তিনি 
পিতার ন্েহ, পতির প্রেম, ভ্রাতার গ্রীতি, ও পুত্রের ভক্তি 
হইতে বঞ্চিত হন না। স্থতরাং নারীর স্বাবলম্থিনী 
হইবার জন্য তাহার উপাঁজ্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়। 
ভাল। পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জন করিতে 
পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মর্জলকর | 

যুদ্ধ বর্ধর অবস্থার চিহ--বিলীয়মান চিহ্ন বলিতে 
পারিলে স্ব্খী হইতাম । পুরুষদের অন্য নানা বশ্শক্ষেত্রে 
নারীর প্রবেশ বাঞ্চনীয় কি না, তাহার আলোচন। করিতে 
পার। যায়; কিন্তু যুদ্ধ কর যে নারীর কাজ নয়, সে-বিষয়ে 
আমদের সন্দেহ নাই । পুরুষদিগকেও যখন যুদ্ধ করিতে 
হইবে না, তখন বুঝিব মানুষ সভ্য হইয়াছে । 


তীর-ধন্ুক খেলা 

বহুশতাব্দী পূর্বে সভ্য জাতিরাও যুদ্ধের জন্য তীর- 
ধনুক ব্যবহার করিত। এক্ষণে কোন সভ্য জাতি যুদ্ধের 
জন্য»এমন কি শিকাধ্ধের জন্য ৪, তীর-ধন্ুক ব্যবহার 
করে না। কিন্তু ব্যায়াম, ক্রীড়া, ও লক্ষ্য-ভেদ শিক্ষার 
জন্য পাশ্চাতচ বহু সভ্য দেশে ও জাপানে এখনও ভীর- 
ধনুক ব্যবহৃত হঈয়। থাকে । পাশ্চাত্য বহুদেশে 
সত্রীলোকেরাও এইসকল উদ্দেশ্তে তীর-ধন্থক ব্যবহার 
করিয়া থাকে ।, প্রয়োজন-মত্ত মনের চাঞ্চল্য নিবারণ 
করিয়া একাগ্রতা [উৎ্পাদনেরও সাহায্য এই খেলায় হয়। 

"আমরা অনেকে সময় চিন্তা না করিয়াই কতকগুলি 
কাজকে কেবলমাত্র পুরুষোচিত বলিয়া ধরিয়] রাখি; 
যেমন অশ্বারোহণ। অথচ অন্য দেশের কথ! ছাড়িয়া 


০ শি ০০১৯5 পশাশাশা পাটি শশী 





সমস্ত সপ্তাহ টাইপিষ্টের কাজ করিয়।, রখিঝারে শ্রীমতী সিমন্‌ 
ত্রানে তীরধনুক খেল। অভ্যাস করেন (প্যারিস) 


৮৪৪ 


রর ভারত তবর্দেই দেখা “যায়, যে, মহ হারা বহু নথাস্ত 
মহিলারা পধ্যন্ত অশ্বারোহণে নিপুণ ছিলেন। ইহার 
ৃ্টাস্থ ফ্যানী পার্কের ভারতভ্রমণ পুস্তকে পাওয়া যায়। 
নর্তমান সময়েও মহারাষ্রে ও অন্য অনেক অঞ্চলে নারীরা 
ঘোড়ায় চড়িয়া থাকেন। দার্জলিঙে অনেক বাঙালীর 
'মেয়েও ঘোড়ায় চড়েন। যাহারা এসব কথা জানেন, 
তাহাদের নিকট বস্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে শান্তির অশ্ব।- 
রোহণু বা রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদায়, চিত্রাঙ্গগার ধস্থবিদ্য] 
শিক্ষ। অদ্ভুত ঠেকিবে না 

৪ পেন্দ্যন্ভোগীদের বন্ধন 

সর্কারী কম্মচারীর! যতদিন চাকরী করেন, ততদিন 
বেতন-ডোরে বাধা থাকেন। চাক্রী হইতে অবসর 
লইখার পরও তাহাদিগকে কিঞিৎ স্বাধীনতা দিবার 


ইচ্ছা মান্দ্রা ও বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নাই। উভতর 
গবর্ণমেন্ট, হুকুম জারি করিয়াছেন, যে, বি 
গবর্ণমেন্টের পেল্যানার্গণ  গবণমেন্টের নিরোধী 
কোন আন্দোলনে যোগ দেন, তাহা হইলে 


তাহাদিগকে সাবধান না করিয়াই তাহাদের পেন্সান্‌ 
বন্ধ করা হইবে । কোন্-কোন্‌ আন্দোলন গবর্ণ মেন্ট 
বিরোধী তাহা বল। হয় নাই; বল! হসয়াছে, খে, প্রত্যেক 
দোষী ব্যক্তির বিচার তত্রৃত কাধ্য-অন্ুদারে হইবে। 
ইহার মানে, গবর্ণ মেন্ট. যাহা খুপী তাহাই করিবেন? 
স্বকৃত কোন সংজ্ঞার বাধাও রাখিতে চান না। 
একট। মত আছে, যে, পেন্স্যন্টা “ডেফার্ড পে”; 
অর্থাৎ উহা বেতনের বিলঙ্ষে-প্রদত্ত অংশমাত্র। 
ইহা সত্য হইলে, মানুষ যখন আর চাকরী করেতেছে 
না, তখন কেন তাহাকে তাহার ন্যাধ্য পাওনা হইতে 
বঞ্চিত করা হইবে! চাকরী করিবার সময় যদি কাহারো 
দোষ-ক্রুটি হয়, তাহা হইলে তাহার বেতন কাটা যাইতে 
পারে। কিস্তযখন চাকরী শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং 
দস্বরমত কর্তব্য করিয়া যখন কোন কম্মচারী বেতনের 
ংশস্বরূপ পেন্দ্যন্‌ পাইবার অধিকারী হইয়াছেন, তখন 
তাহাকে চাকরীর সহিত সম্পর্কবিহীন কোন কারণে 
পেন্সান্‌ হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়। 


প্রবাপী__আস্িন, ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যদি এব্ূপ কোন নিয়, থাকিত, ৷ যে, সর্কারী 
চাকুরীতে প্রত্ত্ত হইবার সময় কর্মমচারীদিগকে আমরণ 
দাসধত লিখিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে মান্দ্রাজ ও 
বোশ্বাই গবর্ণমেপ্টের আদেশ, ধর্মসঙ্গত না' হইলেও 
নিয়ম-সঙ্গতা হইত কিন্তু সেরূপ দাসখত্ত কোন 
সবুকারী কর্মচারী লিখিয়া দেয় না। এরূপ দাসখত 
চাওয়াও অন্গচিত। কিন্তু হয়ত অতঃপর ভারতের 
সর্বত্র মান্দ্রীজ-বোগ্বাইয়ের মত হুকুম জারি হইবে, এবং 
ভবিষাতে সকল সর্কারী কর্মচারীর নিকট হইতে দ্াস- 
খতও লওয়া হইবে। 


মুদ্রা-যন্ত্রআইনের নূতন অবতার 
কয়েক বদর এরূপ আইন ছিল যাহার বলে ম্যাজি- 


:প্রেটের! বিনা বিচারে মুদ্রাযস্ত্রের মুদ্রাকর ও সংবাদ- 


পত্রাদির প্রকাশকদিগের নিকট হইতে বিনা বিচারে 
অনেক টাকা জামীন লইতে পারিতেন। কখন কখন 
তাহারা বিনা বিচারে প্রেম বাছেয়াপ্ত করিতেও 
পারিতেন। গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন খবরের কাগভ- 
গুলাকে দুর্বল করিবার বা তাহাদের উচ্ছেদসাধন 
করিবার এইসব অন্তর এখন গবর্ণমেণ্টের হাতে নাই । 
কিন্ধ তাহ] না থাকিলেও অন্য অস্ত্রের অভাব নাই। 
কিছুকাল পূর্বে বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারোয়ারে পুলিস্‌ 
জনতার উপর গুলি চালায় । সেই ঘটনা-সঙ্বন্ধে বোম্বাই 
ক্রশিরু নামক ইংরেজী দৈনিকে প্রবন্ধ বাহির হয়। তজ্জন্য 
ধারোয়ারের ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস্‌ সুপারিপ্টেপ্ডেট, ও বুলিস্‌ 
সব-ইন্স পেক্টর্, এ কাগজের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদদমা 
করেন, তাহাতে হাইকোর্টের বিচারে উক্ত তিন রাজকর্- 
চারী ক্ষতিপূরণস্বর্ূপ যথাক্রমে ১৫,০০০, ৮,০০০ ও 
৫,০০০ টাকা পাইয়াছেন ৷ শেষোক্ত দুজন এ টাকার সদ 
পাইবেন। তা ছাড়া প্রতিবাদীকে বাদীদের মোকদ্দমার 
ব্যয়ও দিতে হইবে । ত্তিন্ন বোম্বাই ক্রনিক্লের আত্মপক্ষ 
সমর্থনের ব্যয়ও হইয়াছে। স্থতরাং' মোটের উপস এ 
কাগজখানির পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে বলিতে 
হইবে। হয়ত উহার মূলধন বেশী বলিয়া! উহা টিকিয়া 
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ষ্ঠ, লংখ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ_সুদ্রা-ন্ত্-আইনের নৃতন অবতার 





এ নরসিংহ চিন্তামন কেলকার_-সম্পাদক, “কেশরী” 


৪ 
আছে, কিন্তু সাধারণত; এবপ অর্থদণ্ড দিযু। টিকিয়া থাকা 
ভারতীয় সংবাধপত্রসকলের পঙ্ষে ছুঃনাপ্য | 
বোস্বাই প্রেসিডেন্সিতে এইন্ধপ অর্থদণ্ডের আধুনিক 

ৃষ্টাঙ্থ আরও আছে 1 “কেশরীণ” সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
নরসিংহ চিন্তামন কেল্কারকে পাচ হাজার টাকা দিতে 
হইয়াছে। তাছাড়া তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যয় আছে। 
সর্বসাধারণের নিকট হইতে টাদা তুলিয়া এই ৫,০০০ 
টাকা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল । কিন্তু কেল কার মহাশয় 
প্রস্তাবকদিগকে ধনাবাদ দিয়া জানাইয়াছেন, যে, “কেশরী” 
নিঞ্জের বোঝা নেই বহন করিবে। 

» সব্কারী বিচ্ারকগণ আগেকার প্রেস্‌-নি গ্রহ-আইনের 
অভাব গবর্ণ মেন্ট কে অন্ভভব করিতে দিতেছেন,না। 


বাংলা গবর্ণ মেন্টের হারজিত 


বাংলা গবর্ণমেপ্ট, মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করাইবার 
জন্ত আবার তদ্ধিমনক প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার সমক্ষে 
উপস্থিত করিয়াছিলেন) কিন্তু মঞ্জুরীর পক্ষে অপেক্ষা 
বিপক্ষে ছুই ভোট বেশী হওয়ায় গবণমেণ্ট পরাজিত 
হইয়াছেন। 


প্রস্তাবের বিপক্ষে, বাহারা ভোট দিয়াছিলেন, 
তাহারা সকলেই এক-কারণে এরূপ ভোট দেনগনাই | 
স্বরাজীরা ছৈরাজোর অর্থাৎ ডায়ার্কির বিনাশ-সাধুনর 
জন্য ভোট দিয়াছিলেন; ধাহারা স্বরাজী নহেন, তাহ।- 
দরের কেহ-কেহ মন্ত্রী ফজ.লল হক « গঞ্জনবীর উপর 
আস্থা না থাকায় তভোট দ্িয়াছিলেন। এইজন্য আমা- 
দের মনে হয়। থে, গবর্ণমেশ্ট, যদি এ দুইজন মন্ত্রীর 
বেতন এবং তৃতীয় মন্ত্রীর বেতন আলাদা করিয়া মঞ্জুর 
কণাইবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে শেষোক্ত মন্ত্রীর 
বেতন মধুর হইতে পারিত। অবশ্ত এরূপ আলাদা 
করিয়া মণ্তর করাইবার নিয়ম আছে কি না, জানি না। 
তাহার পর যদি গবণর্‌ লিটন ব্যবস্থাপক সভার বড় 
কোন দলের বা নানাদলভুক্ত অনেক সভোর বিশ্বাস- 
ডাজন অন্য ছুজন সভ্যকে মন্ত্রী মনোনীত করিতেন, 
তাহা হইলে তাহাদের বেতনও মণ্তুর হইতে পারিত। 
এক-ই বাবদে বরাদ্দ পুনঃপুনঃ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত 
কবিবার নিয়ম হইয়াছে বলিয়া একথা বলিতেছি। 


এরূপ না করিয়া গবর্ণর অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
ছৈরাজ্য স্থগিত রাখিয়া মন্ত্রীদের হস্তে ন্যন্ত হস্তাস্বরিত 
শিক্ষা কুষিস্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়গুলির ভার স্বয়ং 
লঙঈয়াছেন এবং এগুলির ভার ভাগ করিয়া শাসন 
পরিষদের সভাদের উপর দিয়াছেন । তা ছাড়া, ইহাও 
বিজ্ঞাপিত ., করিয়াছেন, যে, অনিপ্দিষ্ট “কালের জন্ত 
ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে নাঃ কেবল গবণ্‌- 
মেণ্টের প্রয়োজন-অন্মারে ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান 
করা হইবে । ইহ তে এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ 
ঘটিয়াছে, যে, শুধু স্বরাজীরা ' নয়, *গবর্ণ মেণ্ট ও ঘেন 
ছ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে ব্যগ্র ছিলেন। এবপ 
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সন্দেহ নিতান্ত অমূলক না হইতেও পারে। কারণ, 
মন্টে গু-চেম্স্ফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রারস্ত হইতেই ভারত- 
শাসনে নিধুক্ত অধিকাংশ ইংরেজ রাজপুরুষ দ্বৈরাঞ্য 
পছন্দ করেন নাই। কেননা, যদিও দ্বৈরাজ্য চূড়ান্ত 
ক্ষমতা দেশের লোক-প্রতিনিধিদের হাতে দেয় নাই, 
তথাপি রাজপুরুমদের অনেককে দেশী মন্ত্রীদের তাবে- 
দার করিয়াছিল এবং অনেককেই ব্যবস্থাপক সভার 
সভ্যদের নিকট প্রয়োজন-মত কৈঞ্য়িৎ দিতে হইত। 
বিজিত জাতির লোকদের সহিত জেতা! জাতির কাহারও 
এইরূপ সম্বন্ধ ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের পক্ষে গ্রীতিকর 
হইতে পারে ন। | তত্ধিন্ন, রাজস্বের টাক! যথেচ্ছ ব্যয় 
করিবার পথেও কিছু বাধ! জন্মিয়াছিল। অনেক স্থলে 
বাধ! শেষ পধ্যন্ত না টিকিলেও, রাজপুরুষদের মনোরথ- 
সিদ্ধিতে বিলম্ব হইত। 
এখন লাট লিটন এবং তাহার পরামর্শ-দাতাগণ 
অবাধে যথেচ্ছ খরচ করিতে পারিবেন; এবং অন্তান্ত 
কাজও তাহারা যথেচ্ছ করিতে পারিবেন । কিন্তু যদি 
তাহারা বিজ্ঞ ও বিবেচক হন, তাহা হইলে, যেসব 
বিষয়ে লৌকমত বিশদরূপে বুঝ। গিয়াছে, তাহাতে 
তাহার। লোকমতের বিপরীত কাজ করিবেন না। 
লিটন নানা ভ্রমবশতঃ লোকের অপ্রিয্ব হইয়াছেন 
আরও অপ্রিয় যাহাতে ন। হন, সে-চেষ্টা তাহার ও 
তাহার পরামর্শ-দাতাদের করা উচিত। 
স্বরাজীরা নিজেদের জয়ে ও গবণণমেপ্টের 
পরাজয়ে খুব উল্লাম প্রকাশ করিতেছেন । বলিতেছেন 
দ্বৈরাজোর প্রাণবধ করিয়াছেন। তাহাদের উল্লাসে 
বাধা দিবার ইচ্ছা বা ক্ষমত| আমাদের নাই। তবে, 
তাহাদের ইহা! মনে রাখ! উচিত, যে, তাহারা একা 
ছ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন নাই; অন্ত 
, খাহাদের সাহায্যে উহা সাধিত হইয়াছে, তাহাদের 
উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিপ । সকলের চেয়ে বড় কথা এই, 
বে, গবর্ণর্‌ স্বয়ং দ্বৈরোজ্যের বিনাশ সাধন করিয়াছেন, 
্বরা্ীরা নহে। কারণ, গবর্ণর্‌ ইচ্ছু। করিলে নৃতনতম 
ও তৃতীয় মন্ত্রীর বেতন আলাদ। করিয়| মঞ্তুর করাইয়া 
এবং পরে নূতন দুজন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া দ্ৈরাজ্য 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রক্ষা করিতে পারিতেন। এখনও তিনি নৃতন মন্ত্রী 
নিযুক্ত করিতে পারেন । 

স্বরাজী সভ্যের! প্রায় সকলেই এই বলিয়া নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন, যে, তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণ- 
মেণ্টের সধ কাজে বাধা দিবেন এবং দ্বৈরাজ্যের 
উচ্ছেদ-সাধন করিবেন। তাহারা! গবর্ণমেণ্টের সব 


. কাজে বাধা দিতে না পারিয়া প্রকাশ্তভাবে, সে-নীতি 


ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্ত, দ্বৈরাজ্যের উচ্ছেদ-সাধন 
ষে-প্রকারেই ঘটিয়া থাকুক, তাহা ঘটিয়াছে ইহা ্বীকার 
করিতে হইবে । এখন দেখিতে হইবে ইহার ফলাফল। 
স্বরাজীরা অপেক-দিন হইতে বলিতেছেন এবং 
ংলা গবর্ণমেণ্টের শেষ পরাজয়ের পর আরও জোর 
গলায় বলিয়াছেন, যে, তাহারা দ্বৈরাজ্যের মুখস্‌ খুলিয়! 
উহার প্রকৃত কূপ বাহির করিয়া দিয়াছেন। ইহ! 
(কেবল তীহাদের পক্ষেই সত্য, ধাহাদের নিকট ইহার 
প্রক্কত রূপ ঢাক ছিল। দ্বৈরাজ্য আমাদিগকে কি 
দিয়াছে ও কি দেয় নাই, আমরা তাহা পাঁচ বৎসর 
আগে লিখিয়াছিলাম ; অন্য অনেক সম্পাদকও লিখিয়া 
থাফিবেন। ৃ্‌ 
বাস্তবিক দেখিতে হইবে, দ্বৈরাজ্য আপাততঃ স্থগিত 
থাকায় লাভ কি হইল। গবর্ণমেন্টের সুবিধা এই হইল, 
যে, এখন লাট লিটন ও তাহার পারিষদেরা নিজেদের 
অভিপ্রায়-অন্ুযায়ী কাজ অবাধে করিতে পারিবেন । 
জবরদস্ত ও জুলুমবাজ রাজশ্মচারীদের এই স্থবিধা হইল, 
ঘে, আপাততঃ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় 
এবং ঘখন অধিবেশন হইবে তখন “কেবল সর্কারী কাজ 
নির্বাহ হওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায়, তাহাদিগকে কোন 
কৈফিয়ং দিতে হইবে না, তাহাদের কোন কাজ-সম্বন্ধে 
ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে না। এই- 
সব কারণে গবণ মেন্ট, পক্ষ কিছু জিতের দাবি করিতে 
পারেন। . 
স্বরাজীদের জিত প্রমাণ করিতে হইলে দেখাইতে হইবে, 
যে, দেশের লোকদের অধিকার ও ক্ষমতা মন্ত্রীদের বেঙন 
নামঞ্জুর হওয়ার ফলে বাড়িয়াছে কিন্বা' বাড়িবে কি ন!। 
তাহাদের ক্ষনতা ও অধিকার আপাততঃ বাড়ে নাই, তাহা 


ভ্ঠ সংখ্যা] 


সকুলেই নেখিতেছেন। বরং ইৈরাজ্যে যতটুকু অধিকার ও 
ক্ষমতা ছিল তাহা, অন্ততঃ কিছুকালের জুন্ত, ভোগ *ও 
প্রয়োগের স্থযোগ হইবে না, তাহাই দেখা যাইতেছে । 
তবে, ইঞ্ধ স্বীকাধ্য, যে, অদূর, দূর বা স্থদূর ভবিষ্যাতে 
দেশের লোকেরা আংশিব*বা পূর্ণ-আত্মকতৃত্ব বা স্বাধীনতা 
পাইবে । কিন্তু তাহা দ্বৈরাজ্যের বর্তমান উচ্ছেদের ফলেই 
ঘটিবে, ঠিক ভ্তায়শান্ত্ের নিয়ম-অন্ুসারে তাহা! বল। যায় 
না। কারণ, এখন দ্বৈরাজা থাকিলে অদূর, দূর বা স্থদূর 
ভবিষ্যতে দেশের লোকেরা আর্থশক ব৷ পৃণ আত্মকর্তত বা 
স্বার্বীনত। পাত ; -তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই । 
ছেরাজ্য সাময়িকভাবে স্থগিত থাকার, আনাদের রাষ্ট্রীয় 
অধিকার লাভে বাধা দিবার 9 বিলম্ব ঘটাউবার প্রবৃত্তি 
ইংরেজদের মধ্য বাড়িবে ন। ইনিনি? তাহ! পাঠকেরা স্থির 
করিতে পারিবেন । 


রা স্্রীয় বিষয়ে হুর্নীতি 


ভ/রতসচিব লর্ড অলিভিয়ার পার্লেমেণ্টে এক বক্তৃতার 
বালেন, যে, ্রীমৃক্ত চিন্তরগ্লন দাশ খাটি লোক ও সাধুতায় 
(“সেন্ট- লিনেস্‌-এ” ) তিনি কেধলমাত্র মহাত্মা! গান্ধীরই 
| নীচে; তার চেয়ে সাধু ভারতে আর কেহ নাই; এবং 
তিনি নিশ্চয়ই তাহার দেশের জন্য উচ্চ ও প্রশংসূনীয় বনু 
আদর্শ পোষণ করেন। সেই বক্ততাতেই ভারতসচিব 
আরো বলেন, যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদল 
নগদ টাক1 দিয়া ভোট কিনিয়াছেন। সকলেই জানেন, 
যেঞ্শ্রীমুক্ত চিত্তরঞ্জন গ্াশ এই দলের নেতা এবং তিনি 
যাহ। স্থির করেন, তদনুমারে কাজ হয়। নগদ টাকা ঘুষ 
দিয়! ( কিন্বা আত্মীয়কে চাকরী দেওয়ার ঘুষ দিয়া ) যে-দল 
নিজেদের কার্ধ্য উদ্ধার করে বলিয়া লর্ড অলিভিয়ারের 
বিশ্বাস, তাহার নেতাকে সাধুত্তার ৪ খাঁটিত্বের কি মাপ- 
কাঠি-অনুসারে, খাটি ও সাধু বলা যায়, তাহা আমরা 
ববিতে অক্ষম ৷ অবশ্য লর্ড অলিভিয়ার তাহার কথার 
কৌন প্রমাণ দেন*নাই | চিত্তরপ্ধন বাবু, লর্ড অলিভি- 
যারের কথার জবাব দিবার চেষ্টা করিয়াও, সন্তোষজনক 
জবাব দিতে পারেন নাই । আমরাও সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় 


বিবিধ প্রসঙ্গ__রাষ্রীয.বিষয়ে দুর্নীতি 
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লোকেদের কাছে স্বরাজ্যদলের উৎকোচ-দান ও প্রলোভন- 
প্রদর্শন-নীতি-সম্বদ্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি। এসন্বদ্ধে 
আমানের সাক্ষাৎ জ্ঞান কিছু নাই । 

অন্যদিকে গবর্ণমেপ্ট, পক্ষের বিরুদ্ধেও ঠিক্‌ এরূপ 
অথাতি রটিয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্চন দাস রায় বাহাছুর 
প্যারীলাল দাসকে যে-চিঠি লিখিয়াছিলেন, ফবুওয়ার্ড তাহ। 
মুদ্রিত করে। পত্র-লেখক তা লিখিয়াছেন বপিয়া 
সরলভাবে স্বীকার করেন, প্রাপক সম্পূর্ণ ন্যাক। স্মজেন! 
চিঠিটার দ্বারা গবর্ণ মেন্টের প্রলোভন প্রদর্শন ৪"বকৃশিশ্‌- 
দ্ান-নীতি প্রমাণিত হইতেছে-_-ধদিও প্রমাণের বেশী 
দবুধার ছিল না। কারণ, গবর্ণমেন্ট, নিজেই একটা 
বিজ্ঞাপনী দ্বারা জানান, যে, ব্যবস্থাপক-মভার যেসব সভ্য 
মন্ত্রীদের বেতন মঞ্ুরীর পক্ষে ভোট দিবেন, তৃতীয় মন্ত্রী 
তাহাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবে। ইহা প্রকাশ্যভাবে 
লোভ দান ভিন্ন আর কি? 


ফু রার্ড শ্রীযুক্ত সতীশরঞুন দাসের যে-চিঠি ছাপিয়াছে 
তাহ। রায়-বাহাদুর প্যারীলাল দাসের কোন বন্ধু বা 
আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় বা কাহারও চুরি-বিষ্ভার ফলে 
এ কাগজের হস্তগত হইয়া থাকিবে । মৌলবী ফজলল্‌ 
হকের নামযুক্ত যে-চিঠি এ কাগজে বাহির হইয়াছে, তাহাও 
এরূপ কারণে * হস্তগত হইয়া থাকিবে। প্রতারণা, 
বিশ্বাস-ঘাতকতা৷ ও চৌধ্য যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ , স্থতরাং 
রাজনৈতিক দলাদলি-নামে অভিহিত্ত রক্তপাত-বিহীন 
যুদ্ধেও ইনার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু হা চারিত্রিক 
উৎকর্সের, সাধুতার, খাটিত্বের, বা উচ্চ এ প্রশংসনীয় 
আদর্শের পরিচায়ক নহে । 

বস্তুতঃ দেশের রাজনৈতিক ভা ওয়া এমন দূষিত হইয়াছে 
ঘে, তাহার মধ্যে তিচিতে পারা কঠিন। অবশ্য যাহারা 
ভিষ্ঠিতে পারিবে না, সেরূপ খুতখুতে লোকদদিগকে রুতী 


রাজনৈতিকের। « শুচিবাযুগ্রস্ত ” “ রুচিবাগীশ ৮», ইত্যাদি 
উপাধি দিবেন । তীভাঁদের এই আমোদে বাধা দিবার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা,আ্তামাদের নাই । 

ছু 


৮৪৮ 
ভাঁইকমে সত্যাগ্রহ 


ত্রিবাঙ্গীড়ের বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর যিনি রাজা হইয়া- 
ছেন, তিনি নাবালক । যে-মহারাণী রাজপ্রতিনিধি হইয়] 
রাজ্যশাসন করিতেছেন, তিনি ভাইকম্‌ সত্যা গ্রহে কারাকুদ্ধ 
সকল লোককে মুক্তি দিয় ঠিক কাজ করিয়াছেন। যদি 
তিনি, ভাইকম্‌ মন্দিরের যে-রাস্তা দিয়া “অস্পৃশ্ঠে”রা 
যাইতে পায় না, ভাহাতে তাহাদের যাইবার অধিকার 
দেন, তাহা হইলে সত্যাগ্রহের অবসান হয়, এবং ভারত- 
বর্ষের একটা কলঙ্ক মোচিত হয়। তাহার এই স্থবুদ্ধি কি 
হইছুব না ? 


ত্রিবাঙ্কুড়ের পরলোকগত মহারাজ] । 


ভাইকমে সত্যাগ্রহ হওয়ায় ত্রিবাঙ্কুড়ের ও উহার 
পরলোকগত মহারাজ.র অখ্যাতি হইয়াছে বটে; কিন্ত 
তাহার অন্য গুণাবলী আমাদের বিস্বৃত হওয়া 
উচিত নয়। তিনি বৃহৎ রাজোর অধীশ্বর হওয়া 
সত্বেও অবিলাসী ও সাদাসিধে লোক ছিলেন। তিনি 
প্রত্যহ দীর্ঘকাল রাজ্জকার্য্যে যাপন করিতেন। তিনি 
ক্রশাগত দীর্ঘকাল বিদেশ ভ্রমণ না করিলেও নানা দিকে 
তাহার রাজত্বকালে £তাহার দেশ অগ্রসর হইয়াছে। 
কাহার রাজ্যে শতকরা ধতজন লোক লিখনপঠনক্ষম, 
ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে ব। দেশী রাজো শতকর। 
ততজন লিখনপঠনক্ষম নহে। নারীদের উচ্চতর 
শিক্ষাতেও ত্তিবাঙ্গুড় ভারতবর্ষের সব অংশের শীর্ষস্থানীয়। 
তাহার প্রাসাদের ও পরিবারবর্গের ব্যয় বড়োদার মহা- 
রাজার এরূপ ব্যয়ের একতৃতীয়াংশেরও কম ছিল। ইহা! 
হইতেই তাহার জীবনযাপন-প্রণালীর পরিচয় পাওয়! যায় । 
প্রজাদের নিকট হইতে গৃহীত করের অধিকাংশ রাজ্যের 
জন্যই তাহার দ্বারা ব্যয়িত হইত। ভারতীয় কোন-কে।ন 
রাজামহারাজ। নানা উপায়ে নিজেদের গুণকীর্ভন করাইয়া 
থাকেন। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজা! তাহা করেন নাই 
বলিয়াই সম্ভবতঃ'তাহার কৃতিত্বের কথা ঈবিদিত নহে। 


প্রবাশী-_আশ্বিন, ১৩৩১ 


পতি টি িশিশীপিসিশীশশিশাশীতী পাশীতপপাশিীপিশীশীশি িিীশিশীতি িশিশিীলি তিটি শশাপাািতি শি 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তারকেশ্বরে গুলিবর্ষণ । . 
* ভারতবর্ষে বিনা গুলিবর্ণে কোন কঠিন সমস্যার 
সমাধান হয় না। স্থৃতরাং তারকেশ্বরেও যে, এ উপায় 
অবলম্ষিত হইয়াছে, তাহা! আশ্চর্যের বিষয় নহেণ এখন 
কথা উঠিগ্নাছে, ধে, জনতার উপর শুধু বাক্‌ শট ছোড়। 
হইয়াছিল, ন! বুলেটও ছোড়া হইয়াছিল। (ছোট ও বড় 
এই ছুরকম গুলির বাংলা নাম আমর! জানি না-_-আমরা 
নিতান্তই “নিরামিষ” এবং যুদ্ধ ও শিকারে অনভিজ্ঞ )। 
ডাক্তার জে এম্‌ দাশ গুপ্ধ অস্ত্রপ্রয়োগে গুলি বাহির 
করিবার চেষ্টা করেন। তাহার মতে বুলেটও ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। পুলিস্‌ কিন্তু বলে যে, তাহাদের সঙ্গে শুধু 
বাক্‌-শটু ছিল। ডাঃ দাশগ্রপ্ত ক্ষতস্থান চিরিবার সময় 
ম্পেশ্তাল্‌ ম্যাজিষ্ট্রেট, ও পুলিস্‌ ইন্ম পেক্টারকে উপস্থিত 
থাকিতে আহ্বান করেন, কিন্ত তাহার! উপস্থিত ছিলেন 
না। তাহাতে লোকের এই সন্দেহ প্রবলতর হইতেছে, 
যে, হয় পুলিসের কাহারও-কাহারও বুলেট ছিল, নয় 
মোহাস্তের সশস্ত্র গুগ্তারা স্থযোগ বুঝিয়া বুলেট ব্যবহার 
করিয়াহিল। অহ্ুসদ্ধান করিয়া দোষীর দণ্ড দেওয়া 
গবর্ণ মেন্টের কর্তব্য । 


তারকেশ্বরে মিটমাটের কথা। 

শুন! যাইতেছে, যে, তারকেশ্বরের মোহাস্তের সহিত 
মিট্মাট হইবে। ধাহারা মোহাস্তকে নরপশ্ড বলিয়া 
প্রচার করিয়াছেন, দেখ। যাক্‌ তাহার সহিত তীহার1 কিরূপ 
রফা করেন। লেন্দেন্‌ কিছু হইলে তাহাও প্রকাশ্তভাবে 
হওয়া উচিত। রী 

গুলি-ছোড়ার পর সত্যাগ্রহ বন্ধ ও রফার কথা উঠায়, 
এধারণাও গবর্ণমেপ্ট, পক্ষের লোকদের দৃট়ীভূত হওয়া, 
বিচিত্র নহেঃ যে; গুলি সকল রোগের অব্যর্থ ষধ। 


শারদীয় উৎসব 1 " 
শারদীয় উৎসব আগত্তপ্রায়। ,ইহা সাক্ষা্ভুবে 
হিন্দু নাঙ্গালীদেরই উৎসব হইলেও, অন্য ধর্্মাবলস্থী 
লোকেরাও, পুজায় যোগ না দিলেও, পরোক্ষভাবে, 





শা পপি 


“উতৎ্মব” উপভোগ করিয়া থাকেন বা করিতে পারেন। 
“রবীন্দ্রনাথ তাহার “ধর্ম” নামক পুস্তকে “উৎসব'* 
শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “উৎসবের মধ্যে মিলন চা,” 
*উৎ্নব ১একলার নহে ।” (পৃষ্ঠা ১) এই প্রবন্ধের 
অন্তত্র তিনি বলিতেছেন £*- | শর 


"্সত্য প্রেমরপে আমাদের অন্ত:ঃকরণে আবিভূতি হইজেই সত্যের 
সম্পূর্ণ বিকাশ হয় । তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, 
স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা! মুক্তিলাভ করি। তখন 
এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির 
আদর্শ খু্রিয়! পায়, যাহীর উপর দে আপনার সর্বান্থ সমর্পণ করিতে 
প্রস্তুত হয়।” ৯ 

তাহার পর কবি বলিতেছেন 

“প্রাত্যহিক -উদ্ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে-মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই 
প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্তই মানুষ উৎদবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে 
আহ্বান করে। দেপ্দিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত 
হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের 
জন্য বায়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে ৭ম্মানদান করে, সেদিন 
পণ্ডিত মূর্থকে আসন দান করে। কারণ আত্মপর, ধনিদরিস্র, পণ্ডিত- 
মুর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বার! বিধৃত হইয়। আছে, ইহাই পরম সত 
--এই সত্যের প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ । উৎসবদিনের অবারিত মিলন 
এই উপলন্ধিরই অবসর । যে-্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই 
বঞ্চিত হইল, সে-ব্যক্তি-উন্মুক্ত উৎসব-সম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীন- 
ভাবে রিক্তহত্তে ফিরিয়া চলিয়া! গেল।” (পৃষ্টা ৩) 

ঠাহারা প্রকৃত উৎসব করিতে চান এবং কবির প্রতি 
“ধাহাদের শ্রদ্ধা আছে, তাহারা তীহার, প্রবন্ধটি আদ্যো- 
পাস্ত পাঁড়য়া দেখিতে পারেন ;_ তাহার সব কথা উদ্ধৃত 
করিধার স্থান নাই, কেবল আর কয়েকটি কথ? উদ্ধত 
করিতেছি । | 

*যেখানে অহঙ্কার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতি 
প্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মুও লোকে লুন্ধভাবে 
গরবিতভাবে করে, যেখানে প্রণাকর্দ্দ অভ্যন্ত আচার-মাত্রে পর্যবসিত 
সেখাঙ্জে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুত্র বৃহত্রপে প্রতিভাত 
হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার [ বিশ্বজ্ঞপ্রাঙ্ণের উৎসব 
দেবতীর ] আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আমে । সেখানে তোমার 
সুর্য আলোক দেঁ় কিস্ক তোমার স্বহস্ত-লিখিত আলোক-লিপি লইয়া 
প্রবেশ করিতে পারে নাট সেখানে তোমার উদার বায়ু নিঃশ্বাস জোগায় 
মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না।” 
(পৃ ৮-৯) 


কলিকাত। মিউনিসিপালিটার খবরের কগজ 

, কলিকাতা মিউনিসিপালিটা নিজের একটা খবরের 

কাগজ প্রকাশ করিবেন, স্থির করিয়াছেন।* ইহার 
১০৭-্৮১৭ 


ষ্ঠ সংখ্যা] বিবিধ প্রসঙ্গ__কলিকাত! মিউনিসিপাঁলিটার খবরের কাগজ 


৪ 
৮৪৯ 
একটা উদ্দেশ্ত এইরূপ বলা হইয়াছে, যে, মিউনিসি- 
পালিটার কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে বা উহার কাজ-স্বদ্ধে যে- 
সকল ভ্রান্ত সংবাদ বা নিন্দা রটে, ইহাতে তাহার 
সংশোধন ও প্রতিবাদ করা হইবে । এই কাজটি 
করিবার জন্য একট! খবরের কাগজের প্রয়োজন নাই । 
দৈনিক কাগজ-সকলে প্রতিবাদ পাঠানই যথেই্ই। তা! 
ছাড়া, যে-সব কাগজে মিউনিসিপালিটার সমালোচনা 
হয়, তাহার্দের কাট্তি,সমুদয় বঙ্গে এবং বাংলা দেশেরও 
বাহিরে । মিউনিসিপালিটার কাগজের কাটুতি কলিকীতার. 
বাহিরে হইবে না। স্থতরাং উহাতে যে সব প্থাটি* 
ংবাদ দেওয়া হইবে, তাহা দেশের লোকের কাছে 
সাক্ষাৎভাবে পৌছিবে না; অন্ত-সব কাগজ যদি উদ্ধত 
করে, তাহা হইলে পৌছিতে পারে। কাগজখানা 
কোন্‌ ভাষায় হইবে জানি না। ইংরেজীতে হইলে 
অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের কাজে লাগিবে না। 
বাংলায় হইলে কলিকাতার অবাঙালীদের কাজে লাগিবে 
না। 

কাগজখানার অন্ত যে-সব উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, 
তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত ও 
পরিশ্রম করিলে কিছু কাজ হইতে পারে। যথা-_ 
স্বাস্থ্যতত্বের প্রচার; খাঁটি ছুধ সস্তায় কি-প্রকারে 
দেওয়া যাইতে পারে, তাহার আলোচনা; ছেলেন্মেয়েদের 
ব্যায়াম ও খেলার বন্দোবস্তের আবশ্বকতা ; ইত্যাদি । 
কাগজটি বাংলায় হইলে কলিকাতার অধিকাংশ লোকের 
উপযোগী হইবে। কিন্ত এই উদ্দেশ্াসিত্ি-সন্বদ্ধেও 
বলা যাইতে পারে, যে, কলিকাতার ডাক্তার ব্রজেন্্নাথ 
গাঙ্গুলীর “স্বাস্থ্য” এবং ডাক্তার কাঠিকচন্দ্র বস্থুর *স্বাস্থ্য- 
সমাচার” ও তন্দ্রপ ইংরেজী কাগজ ত রহিয়াছে; সেই- 
গুলিই ত সর্বসাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট' উৎসাহ 
পায় না। তাহার উপর এরূপ উদ্দেশ্তের আর-একথান! 
কাগজের প্রয়োজন নাই। 

কাগজখানার জন্ত কয়েকজন লোক রাখিতে হইবে; 
কাগজের দাম ও্ছাপাই খরচ-আদিও আছে। নগদ 
বিক্রী ও চাদা”হইতে খরচ উঠিবার সম্ভাবনা কম। 
তবে যদি মিউনিসিপালিটার ক্ষমতা-প্রয়োগ ও অন্য 


৮৫০ 


উপায়ে অনেক বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হয়, তাহা! হইলে 
লোকসান না হইতে পারে ।' 
ব্যবস্থাপক স্বগৃহে অবরুদ্ধ 

যে-দিন বাংলার মন্ত্রীদের বেতন-সন্বস্ধীয় গ্রন্তাবের 
আলোচনা বঙ্গীয় বাবস্থাপক সভায় হয়, সেদিন উহার 
অন্যতম সভ্য বাবু ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় 
সভায় যাইতে পারেন নাই । কতকগুলি লোক রাস্তায় 
তাহারণবাড়ীর সদর দরজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া 
ছু-তলার সিঁড়ি আচ্ছন্ন করিয়া তাহার কক্ষের দরজা 
পর্য্স্ত শুইয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে যেমন অসহ্‌- 
যোগ আন্দৌলনের হুজুকে মাতিয়া অনেক ছাত্র সেনেট্‌- 
হাউসের সিঁড়িতে শুইয়া পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা দিবার 
জন্য উহার ভিতরে ঢুকিতে দেয় নাই, কলেজগুলার 
ফটকে ও সিঁড়িতে শুইয়া ছাত্রদিগকে কলেজ যাইতে 
দেয় নাই, ইহাও সেইরূপ ব্যাপার। উভয়ক্ষেত্রেই 
বাধা প্রদাতাদের স্বাধীনতা এ স্বরাজ-সম্বন্ধে ধারণাটা 
' খুব তোফা। তাহারা অন্যকে আপনাদের মত অন্থসারে 
কাজ করাইবেই ; তাহাকে নিজের মত-অন্গসারে কাজ 
করিবার স্বাধীনতা দিবে না! ইহাই হইল স্বরাজ! 
এরূপ চেষ্টা সাতিশয় নিন্দনীয়, এবং এইরূপ কৌশলে 
কাজ হাসিল করার ক্লোন মূল্য নাই। ছেলেরা যে, 
রাস্তায়, ফাটকে, সিঁড়িতে শুইয়৷ অন্য ছাত্রকে বাধা 
দিয়াছিল, তাহা কোথায় গেল? যাহাব! শুইয়াছিল, 
তাহারাই আবার দলেদলে কলেজে ঢুকিয়াছে, পরীক্ষা 
দিয়াছে । যাহারা যুবকদিগকে এইরূপ হুজুকে মাতাইয়া 
অন্টের স্বাধীনতা লোপ করে, তাহারা দেশের শত্রু । যেন- 
তেন-প্রকারেণ ছলে-বলে-কৌশলে একটা বড় দলের সঙ্গে 
বা মাথায় থাকিলেই মুক্তি হয় না; সত্য ও ন্যায়কে, 
সকলের ব্যক্তিণত স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখিতে 
না পারিলে সাম্াজা লাভেরও কোন মুল্য নাই । যে-কোন- 
প্রকারে কার্ধয উদ্ধারের নীতি, যাহাকে ইংরেজীতে বলে 
এক্সপীডিয়েন্সি, স্বনীতি নহে; কারণ উহা! সত্য ও ন্যায়ের 
চিরন্তন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । * ১ 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩৩১ 
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[ হ৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


বিলাতী কাপড় বর্ন 
, মুমূ্ধ, রোগীর যখন সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া আসিতে 

থাকে, যখন তাহার হাত-পা অবশ হইয়৷ আসে, নিজের 
তাহা নাড়িবার ক্ষমতা থাকে না, তখন যদ্দি কোন 
হাতুড়ি চিকিৎসক মনে করে, যে, কেবলমাত্র রোগীর 
গায়ে বাহিরের তাপ দেওয়া ও ভাহার হাত-পা কত্রিম 
উপায়ে ক্রমাগত নাড়িয়া-চাড়িয়া দেওয়াই তাহাকে 
বাচাইবার জন্য যথেষ্ট, তাহ] হইলে সেরূপ চাকৎসককে 
লোকে কিরূপ আদর করে, তাহা বলিতে হইবে না। 
বাহিরে তাপ-প্রয়োগ বা কত্রিম উপায়ে অঙ্গ সঞ্চালন 
রোগবিশেষে ও স্থানবিশেষে অবশ্ঠই আবশ্যক ও ফলপ্রদ ; 
কিন্তু যণ্দ রোগীর দেহের জীবনী শক্তিরই একাস্ত হ্বাস 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাহির হইতে যাহাই করা যাক্‌ 
না কেন, তাহা বার্থ হইবে। 

উপমা বা তুলনা কখন সব বিষয়ে মিলে না, সর্ববাঙ্গীণ 
হয় নাঁ। কিন্তু তাহাতে বুঝিবার স্থবিধা হয়। 

রোগীর সম্বন্ধে যাহা সত্য, জাতির সম্বন্ধেও তাহা 
কতকট! সত্য । অনেকে জাতীয় জীবনের দৈন্য ঢাকিবার 
জন্যই হউক, কিম্বা অন্য উদ্দেশ্যেই হউক, ক্রমাগত 
হুজুকের ও উত্তেজনার ব্যবস্থা করিতেছে । হাত-পা নাড়া, 
চীৎকার, উত্তেজনা, ক্রমাগত চলিতেছে | কিন্তু তাহাতে 
জাতির সতাপ্রিয়তা, শুচিতা, চারিত্রশক্কি, জীবনী 
শক্তি বাঁড়িতেছে কি? রেলের ধন্মঘট লইয়া কিছু-দিন 
খুব সোরগোল হইল। ইস্কুল কলেজ-ছাড়ার হুজুক দিন- 
কতক খুব চলিল। কংগ্রেস্‌ স্বেচ্ছাসেবক হইয়া বিলাতী 
কাপড়ের দোকানে পিকেটিং কবিষা! কিছু-দিন দলোন্দুলে 
লোকে জেলে গেল । তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহেও বিস্তর 
লোক জখম হইল এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আহুতি দিয়া 
জেলে গেল। এখন তাহা আর চলিবে না. বা উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইবার পর আর চালান দরকার নাই। স্বতরাং 
নৃতন আর-একটা হুজুক চাই । সেই হুজুক হইতেছে, 
বিলাতী কাপড় বঞ্জন করিবার ও করাইবার জন্য বিরাট্‌ 
সভা করিয়া বিকট চীৎকার করা এবং বিপলাতী কাপড়ের 
দোকানের সাম্নে পাহারা দেওয়া । 

দেশী জিনিষে আমাদের একটুও অরুচি নাই । বঙ্গের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


অগ্ঈচ্ছেদের সময় বাংলাদেশে দেশী কাপড় ব্যবহাক্লের 


' প্রচেষ্টা আরস্ত হয়। তাহারও আগে এলাহাবাদে কর্ণে- 


লগঞ্জে এবং তৎপরে চৌকে দেশী কাপড়ের দোকান 
স্থাপিত হইয়াছিল; সেখান হইতে আমরা দ্রেশী কাপড় 
ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি। এখনও তাহা করি। 
যোল বৎসর পূর্ববে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পরও 
দেশী কাপড় ব্যবহার করিবার ও করাইবার চেষ্টা 
এপধ্যন্ত যথাস্মুধ্য করিয়াছি। দেশী মিলের কাপড় 
অপেক্ষা] খদ্ধর ব্যবহার দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে 
উপকারী বুঝিয়া আমরা কয়েক বৎসর হইতে খদ্দর 
ব্যবহার করিতেছি। ইহাতে কোন বাহাছুরী নাই। 
কেবল আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলিবার জন্ত এই 
গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা । যাহা সহজ্ব-ুদ্ধিতে সহজেই 
বুঝা যায়, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাতেও তাহাই দেখিতেছি। 
বিরাট সভা, বিকট চীৎকার ও পিকেটিঙে বিলার্তী 
কাপড়ের পরিবর্তে দেশী কাপড়ের ব্যবহার চালাইতে 
পারা! যাইবে না, যদি যথেষ্ট দেশী কাপড় উৎপন্ন না হয়, 
যদি তাহার মূল্য পির্দেশী কাপড়ের ঠিক সমান বা অস্ততঃ 
কাছাকাছি না হয়, যদ্দি কাপড়-বিক্রেতার! লাভের লোভে 
প্রবঞ্চক ন! হইয়া সত্য-সত্যই দেশী কাঁপড় বিক্রী আরম্ত 
না,করেন, এবং যদি নেতারা ও তাহাদের অনুচরেরা 
ভগ্তামি না করিয়৷ সত্য-সত্যই দেশী কাপড় বাঁবহার না 
করেন। চরিত্রহীনতা, স্থির-বুদ্ধি ও চিঞ্লাশীলতার অভাব, 
উপযুক্ত আয়োজন ন! করিয়াই ফললাভের স্বপ্ন-দেখা, এইবূপ 
নানাবিধ কারণ ভার্রীয় বহু প্রচেষ্টার নিস্ফলতার মূলী 
ভূত। দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় লোকেরও ঘোটামুটি- 
রকমের সত্যবাদ্দিত৷ ও সত্যে দৃঢ়তা নাই, কথায় ও কাজে 
মিল নাই। " দোানদারদের মধ্যে অনেকেই ছাপহীন 
জাপানা ও বিলাতী কাপড় দেশী বলিয়া চালায়, দেশী ও 
বিদেশী মিলের ছাপহীন মোটা কাপড় ধুয়াইয়া 
খদ্দর বলিয়া "বিক্রী করে। দেশী ও বিদেশী মিল- 
খুয়ালারা এই ,প্রতারণার উদ্দেশ্য জানিয়াও এ-প্রকার 
ছাপহীন মোটা কাপড় বুনিয়া দেয়। অনেক ক্রেতাও 
জানিয়া-শুনিয়া মিলের তথাকথিত খদ্দর কিনিয় ব্যবহার 
করে। 
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অথচ আমরা মনে করিতেছি, ষে, বিরাট সভায় বিকট 
চীৎকার করিয়া আমরা বিদেশীর পরিবর্তে দেশী চাল।- 
ইতে পারিব ! 


সংবাদপন্র-পাঠকের! জানেন,দেশের সব লোকের জন্তু 
যত কাপড়ের দরকার, তত কাপড় ভারতবধষে উৎপন্ন হয় 
না। দেশের কাপড় উৎপন্ন ছুই-প্রকারে হইতে পারে, 
মিলের দ্বারা ও হাতের*তাতের দ্বারা। উৎপাদনের উভয় 
উপায়ই ব্যর্থ হইবে যদ্দি আমরা যথেষ্ট তুলা না গাই। 
অথচ ভাবতবর্ষেই যথেষ্ট তৃল! জন্মাইতে পারা যায়। 
বঙ্গের অনেক স্থানে, যেমন বাঁকুড়া জেলায়, যথেষ্ট জল- 
সেচনের বন্দোবস্ত হইলে ভাল তুলা প্রচুর পরিমাণে হইতে 
পাবে। যাহারা বিলাতী বজ্জনের জন) এখন সর্বাপেক্ষা 
অধিক চীৎকারের বন্দোবস্ত করিতেছেন, তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি, তাহারা জল-সেচনের ও তৃলা-উৎপাদনের 
জন্য কি চেষ্টা কখন্‌ ও কোথায় করিয়াছেন? 

দেশী মিলের কাপড়ের দ্বারাই যদি কাপড়ের অভাব 
দূর করিতে হয়, তাহা হইলে আরও মিল স্থাপন করিতে 
হইবে। বঙ্গবিভাগের সময়কার স্বদেশী আন্দোলনের 
ফলে তবু একটি মিল বাঙ্গালীরা স্থাপন করিয়াছিল-_যদিও 
তাহা কয়েকবার*্যায়-যায় হইয়াছিল। তাহার পর বাঙ্গালী 
নিঞ্জের স্ৃতাঁ ও কাপড় মিলে নিজে উৎপন্ন করিবার কি 
চেষ্টা করিয়াছে বর্তমান হুজুক-উৎপাদকরা কি 
করিয়াছেন ? 

দেশী স্ৃতা ও কাপড় উৎপাদন করিবার দ্বিতীয় উপায় 
চনুখা ও হাতের তাত। ইহা প্রচলনের জন্য বাংলা- 
দেশে সকলের চেয়ে বেশী চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন 
আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়,_চীৎকারকারীপা তাহা করেন 
নাই। বরং চীৎকারকারীদের দলের লোঢ্কের! রায় মহা 
শয়কে অপদস্থ করিবারই চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার 
প্রফুল্চন্দ্র ঘোষ টাকশালে উচ্চপদ ছাড়িয়া দয়া হুজুক 
বজ্জন করিয়া চবুখাণ স্থৃতায় বস্ত্রবয়ন-কাধ্যে সময় ও শক্তি 
নিয়োগ করিয়্্রটাসিতেছেন। তিনিও স্বরাজ্যদলের 
পৃষ্ঠপোষকতায় বঞ্চিত। 





অতএব, ইহা! বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, চীৎকার- 
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কারীরা স্থির করিয়াছে, যে, কেবল বাকোর দ্বারাই 
তাহারা দেশের নগ্নতা দূর করিবেন । 

যাহা হউক, চীৎকারকারীরা যে নিপুণ খেলোয়াড় 
ও চালিয়াৎ, এ তারিফটা করিতেই হইবে। কিন্তু সেই 
সঙ্গে-সঙ্গে এই আফমোসের কথাও বলিতে হইবে, যে, 
বাংলাদেশে গড্ডলিকা-প্রবাহে যোগদান-পরায়ণ ম্ত্তিশক্তি- 
হীন লোকের সংখ্যাও কম নয়। ৃ 
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দেশের কোন-কোন নেতার মতটা যে কি, তাহা জান! 
ও বুঝা কঠিন। যৌবন হইতে বার্ধক্য পধ্যস্ত মানুষের 
সব বিষয়ে মত এক্ই থাকে না, থাকিতে পারে ন1; স্থতরাং 
একবার কেহ একটা মত প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া চির- 
কালই তাহার মত তাহাই থাকিবে, অন্য মত সে প্রকাশ 
করিলে তাহার নিন্দা করিতে হইবে, আমরা এরূপ মনে 
করি না। কিন্তু তাই বলিয়া ঘনঘন ডিগ্‌বাজী খাওয়াটাও 
সত্যনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল লোকের উপযুক্ত 
নহে। 

আমরা ভয়ে-ভয়ে কোন কোন রাজনৈতিক মত-সম্বদ্ধে 
কিছু বলিতেছি। ভয়ে-ভয়ে এইজন্য, ঘেহয়ত আমাদের 
কথাগুলা ছাপা হইবার আগেই এ মতগুলা বদ্লাইয়! 
যাইবে । 

স্বরাজীরা যখন খুব লম্বাচৌড়া অঙ্গীকারের জোরে 
দলে পুরু হইয়া ব্যবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ করিলেন, 
তখন তাহাদের মত ও কার্ধ্য প্রণালী যাহা ছিল, তাহার 
অনেক পরিবর্তন তইয়াছে। অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে-সঙ্গে মতের ও কার্ধ্যপ্রণালীর পরিবর্তন হইতে 
পারে, স্বীকার করি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞান্ত 
এই, ফে, স্বরাজ্যদলের নেতার বর্তমান মত। অবশ্থ যদি 
এখনও তাহা বর্তমান থাকে ) এবং মডারেট্দলের মতের 
পার্থক্য কি? উভয়দলই প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব চায়, 
উভয়দলই ভারতগৃবর্ণ মেণ্টের দেশরক্ষা, এবং রাজনৈতিক- 
ও বৈদেশিক বিভাগ ছাড়া আর-সব বিভাগে লোকপ্রতি- 
নিধিদের কর্তৃত্ব চায়। বরং মডারেট্‌দের মধ্যে অনেকে 
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আর-একটু অগ্রসর । তাহারা (যেমন মিসেস্‌ বেসাণ্ট ) 
বলেন, যে 'দামরিক, রাজনৈতিক ও বৈদেশিক বিভাগ 
কেবল নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য বড়লাটের হাতে 
থাকিবে; তাহার শেষে এগুলিও ব্যবস্থাপক সভার 
অধীন হইবে, এবং যতদিন ই্রগুলি বড়লাটের হাতে 
থাকিবে ততদিন সেগুলিকে দেশের লোকের প্রতিনিধি- 
দের হন্তে নির্দিষ্ট কালাস্তে অর্পণ করিবার জন্য দেশকে 
প্রস্তুত করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিবৎসরই বহুসংখ্যক 
সোককে সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে “এবং সেনাদলে 
লেফটেন্যাণ্ট, হইতে আরম্ভ করিয়া সামরিক অফিসারের 
পদে এরূপভাবে নিযুক্ত করিয়া যাইতে হইবে, যাহাতে 
পূর্বোক্ত নিদ্দিষ্ট কালাস্তে ভারতীয় লোকেরা সিপাহী ও 
সেনানায়ক উভয়রূপেই দেশরক্ষায় সমর্থ হয়। রাজ 
নৈতিক ও বৈদেশিক বিভাগ-সম্বদ্ধেও এইরূপ করিতে 
ছুইবে। 

এখন আমরা স্বরাজ্যদলের ও মডারেট্দলের মতে, 
লক্ষ্যে ও কার্যয-প্রণালীতে কোন মৌলিক প্রভেদ দেখি- 
তেছি না। অথচ স্বরাজ্য দল প্রথম হইতে মডারেট্দলকে 
অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও তাহাদের নিন্দ! 
করিয়াছে । কিস্ত'একদিকে তাহাদের লিটনবিজয়-নিনাদে ' 
আকাশ বিদীর্ণ হইলেও অন্তদিকে তাহাদিগকে “পুন- 
মূ্ষিকো, ভব” অভিশাপ লাগিয়াছে। চিত্তরঞ্জন-বাবু 
একটা ইণ্টার্ভিউয়ে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সংবাদে নাকি বলিয়া! 
ছেন, যে, তিনি কনৃষ্টিটিউশ্ন্যাল্‌ অর্থাৎ বৈধ বা আইন- 
সঙ্গত উপায়েই স্বরাজলাভ করিতে চান। এবুলিটাও 
বরাবর মডারেট্দলের বুলি ছিল ও আছে। ধাহারা “দাস- 
মনোভাব" ( দাশ-মনোভাব নহে ) কথাটা চালাইয়াছেন, 
তাহাদের ভাষায় ইহারই নাম আবেদন-নিবেন-মার্গ । 

আর-এক বিষয়ে চিত্তরঞ্জন-বাবুর' সহিত মডারেট্‌ 
দলের মিল্‌ হইয়াছে । মডারেট্রা বরাবর গবর্ণ মেণ্ট কে 
ও ইংরেজজাতিকে এই-ধাচের কথা কূল] আসিতেছেন, 
যে,যদি তোমরা আমাদের কথ! না শুন, যদি আমাদের 
্রার্থিত অধিকার ও ক্ষমতা ( কেহ-কেহ্‌ “ইহাকে “দার” 
নাম দিয়। আত্মপ্রতারণা করেন ) না দাও, তাহা হইলে 
দেশে ভীষণ একটা-কিছু হইবে; অতএব সময় থাকিতে 
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সাবধান হও, এবং “নোথ.খি ছেলে”র মত আমাদের 
কথা শোন। 'চিত্তরপ্ন-বাবুও পূর্বোল্লিধিত সাক্ষাৎ 
সংবাদে নাকি বলিয়াছেন, যে, ম্বরাজ্যদল যাহা৷ চাহিতে- 
ছেন, তাহা না দিলে দেশে একটা ভীষণ বিদ্লুব হইবে। 
তাহ! হইলে বলিতে হইবে, যে, তলাদ্ব-তলায় দেশে রক্ত- 
শ্রোত বহাইবার আয়োজন চলিতেছে । সৌভাগ্যের 
বিষয়, যে স্বরাজ্যদলের ঠাইয়েরা বাঘের বাচ্চাগুলির 
গলায় গলাবদ্ধ 'পরাইয়া ও তাহাতে শিকল লাগাইয়া তাহা 
খোটায় আট্কাইয়। বা হাঁতে ধরিয়া রাখিয়াছেন। নতুবা 
না জানি কি হইত। 

আমরা বিপ্লবের সম্ভাবনা-অসস্ভাবনা_কিছু-সম্বদ্ধেই 
কোন খবর জানি না। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি, যে, 
চালাকি দ্বারা কোন বড় কাজ হয় না, এবং যে-ইংরেজ- 
জাতি এত বড় সাম্রাজ্য চালাইতেছে ধাপপাবাজী দ্বারা 
তাহাদিগকে ঠকাইয়া কিছু আদায় করিতে পার! যাইবে 
না। , 

মহাত্ম! গান্ধী বলিতেছেন, তিনি বেলগাও কংগ্রেসে 
কাহারও সঙ্গে লড়িবেন না, দেশ যাহাতে দলাদলিতে 
ছিন্নঘিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এরূপ-কিছু তিনি করিবেন না। 
*এইপ্রকার নান! কথা তিনি বলায় ম্বরাজ্যদলে একটা 
উল্লাসসম্বলিত ধুয়া উঠিয়াছে, যে, মহাত্মা “সারেণ্ডার* করি- 
যাছেন, আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। কাগজে ইহা দেখি- 
লাম, যে, তাহার সহিত মিসেস্‌ বেসাণ্টের কথাবার্তা 
চলিতেছে । মিসেম্‌ বেসাণ্ট, বলিয়াছেন, যে, আদ্দালত- 
বর্জন, আর যে-যে বুর্ন (নামে) আছে, সেইগুলি 
প্রত্যাহার না করিলে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে 
পারেন না। 

গান্ধী মহীশয় কিন্তু পুনঃপুনঃ চর্খায় কৃতা-কাটা, 
খদ্দর-উৎপাদন ও ব্যবহার, অস্পৃশ্ততা পরিহার ও দূরীকরণ, 
এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্তাব-স্থাপনের উপর জোর 
দিতেছেন। শ্মেষোচ্ত দুইটি চেষ্টা সফল না হইলে, যে, 
স্বরাজ সমস্ত দেশবাসীর স্বরাক্স হইতে পারে না, তাহা 
বুঝবার জন্ত বেশ বুদ্ধির দরকার নাই ! গান্ধী" মহাশয়ের 
কাধ্যতালিকার অন্ত কাজগুলি-সম্বন্ধেও আমর! অনেকবার 
আলোচন। করিয়াছি। 


* চর্ধা-সম্বন্ধে গ্রসঙ্গত: একটা কথ! এখানে বলি। 
প্রত্যেকের আর্থিক স্বাধীনতা স্বরাজের একটা উপাদ্দান। 
নারীদেরও আর্থিক স্বাধীনতা না হইলে দেশের অর্ধেক 
লোকের পক্ষে ঠিক্‌ ম্বরাজ্যলাভ হইবে না। চব্থা, সামান্ত- 
পরিমাণে হইলেও, যে-পরিমাণে দেশের যত স্ত্রীলোককে 
উপার্জনক্ষম করিতে পারে, অন্য কোন উপায় আমাদের 
জানা নাই, যাহাতে তাহা হইতে পারে। তাহা কাহারও 
জানা থাকিলে তিনি, যেরূপ একাগ্রতার সহিত গান্ধীজী 
দেশকে চর্খার মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চাহিতেছেন, সেই- 
রূপ উৎসাহে সেই উপায়ের কথা বলিতে থাকুন। আমর! 
চর্খা বা অন্ত কোন কলের পৃজজক নহি। কোন যস্ত্র বা 
জাছু দ্বারা শ্বরাজ পাওয়া যাইবে ন1। মনুষ্যত্ব উদ্বোধন- 
ভিন্ন স্বরাজ মিলিবে না। চর্খা চালাইলে আর্থিক কি 
উপকার হইতে পারে না-পারে, আমর! তাহাই ভাবি- 
তেছি। সেই সঙ্গে-ঙ্গে ইহাও বিশ্বাস করি, যে, যে- 
কোন বিষয়েই আমরা কৃতকার্য হই না কেন, তাহা 
স্বরাজ্োর অঙ্গ_-ন্বরাজ্য কেবল রাজনৈতিক ব্যাপার 
নহে__এবং এই সফলতাজনিত আত্ম-বিশ্বাস পরোক্ষভাবে 
আমাদিগকে অন্তানা কাধ্যক্ষেত্রেও সিদ্ধির পথে অগ্রসর 
করিতে পারে । 

মহাত্বার পদ্ধাতির একটা গুণ এই, যে, ইহাতে আবেদন-, 
নিবেদন নাই। তিনি মানুষকে খাটি হইতে, শুচি হইতে 
সত্যসেবক হইতে উপদেশ দেন এবং নিজেও এই উপদেশ- 
অন্ুনারে চলিতে চেষ্টা করেন; এই কারণে তিনি শ্রদ্ধেয়। 
আমরা জানি না, বলিতেও পারি না, কি করিয়। 
স্বাধীনতা পাওয়। যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ণ 
স্বাধীনতা চাই, ইহাই বলিতে পারি। ইঈপ্সিতলাভের 
উপায় জানি না বলিয়া, যাহা! বাঞ্ছনীয় নহে তাহাকেই 
বাঞ্চনীয় বলিতে পারি না। পরে মাথাটা &সাজা করিয়া 
াড়াইতে পারিবার লোভে এখন মাথ! হেট করিতে ইচ্ছা! 
হয়না । তবে, কেহ যদি খুলিয়া বলেন, যে, এখন যাহা 
পাইবার চেষ্টা করা ব্লাইতেছে, তাহা পাস্থশালা, লক্ষ্যস্থল 
নহে, তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। 

আরও-একটা কথা বুঝি, যে, দেশ স্বাধীন হইলেও 
দেশের জন্য যাহা-যাহা করা আবশ্কক হুইত। জাতীয় 


৮৫৪ 


কল্যাণের ও মানবের কল্যাণের জনা স্বাধীন দেশেও াহা 
অনুষ্ঠিত হয়, আমাদের বর্তমান অবস্থাতেও তাহ! করা 
কর্তব্য। দ্বিতীয়ত: যে নিজেকে পরাধীন ভাবে ও 
পরাধীনের মত কাজ করে, তাহা অপেক্ষা পরাধীন আর 
কেহ নাই। আমরা ব্যক্তিগতভাবে কাহারও দ্বারা 
বিজিত, পরাজিত ও বন্দীকৃত হই নাই। স্বাধীন হইলে 
আমর! শাস্ত ও ধীরভাবে নির্ভয়ে অনলসভাবে যাহা 
বলিতাম, করিতাম, বর্তমান অবস্থাতেও ঠিক্‌ তাহাই বলা 
ও কর আমাদের কর্তব্য । ইহা ছাড়া, অন্য কোন পথের 
সন্ধান জানি না।* এই পথে চলিতে পারি বা না পারি, 
ইহাকেই পথ বলিয়! বিশ্বাস করি। নান্যঃ পশ্থা বিদ্যতে 
অয়নায়। 


পুজার ছুটিতে পল্লীগ্রাম-সেবা 

পূজার ছুটির সময় যে-সকল ছাত্র নিজ-নিজ গ্রামে 
যাইবেন, তাহার! কি-প্রকারে গ্রামের হিতসাধন করিতে 
পারেন, সেবিষয়ে অনেক কথা বল! যাইতে পারে। 
নানা-রকম কাজের ফর্দ না দিয়া আমরা ডাক্তার 
গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ম্যালেরিয়া নিবারণ- 
প্রণালীর প্রতি যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
তিনি যে কেন্ত্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারক সমবায় সমিতির 
অবৈতনিক সম্পাদক, *৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
৮২টি গ্রামে তাহার শাখা ছিল; পরবর্তী আগষ্টে ২৭০টি 
গ্রামে এইরূপ শাখা হইয়াছে। কি-প্রকারে সমিতি 
গঠন করিতে হয়, এবং ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে 
কি-কি কাজ করিতে হয়, তাহা ডাঃ চট্রোপাধ্যায়কে 
চিঠি লিখিলে জাপা যাইতে পারে। তাহার ঠিকান! 
১-২-এ, প্রেমাদ বড়াল স্বীট১ কলিকাতা । 

ধাহারা বিশ্বভারতীর অস্তভূতি স্ুরুল-গ্রামে অবস্থিত 
শ্রীনিকেতনের নানা-প্রকার কাজ দেখিয়াছেন, গ্রাম- 
সেবা যত-প্রকারে কর! যাইতে পারে, তাহার অনেক 
উপায় তাহাদের সথবিদিত। শ্রীনিকেতনের কাধ্য-সন্ব্ধে 
মডার্ণ রিভিউ ৩ ওয়েল্ফেয়ার্‌ ইংরেজী'মাসিক দুখানিতে 
অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । বাংলাতেও তাহার 
কিছ বৃত্বান্ত আমরা পরে প্রকাশ করিব । 


প্রবাসী__আশ্ষিন, ১ 


* আরও কারণ আছে। 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





*. শিক্ষা ও চিকিৎসার বরাদ্দ 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে স্থুল 
পরিদর্শনের জন্য কিছু টাকা এবং কলিক'তা৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সাহাযোর জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর হইয়াছে । 
চিকিৎসা-বিভাগের জন্যও কিছু টাক! মঞ্জুর হইয়াছে । 
ত্বরাজযদলের কৃপা না হইলে টাকা মঞ্জুর হইত কি না 
সন্দেহ। অতএব তাহারা অন্যান্ত দলের সভ্যদের সহিত 
বাঙালী জাতির কুতজ্ঞতাভাজন। € 


বাংলার জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্‌ 

কোন দেশেই অর্ধিকাংশ ছাত্র কেবল জ্ঞানলাভের 
জন্যই জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হয় না। আমাদের দেশে 
কেবলমাত্র জ্ঞানাম্বেধী ছাত্রের সংখ্যা কম হইবার 
ভারতবধ দরিদ্রের দেশ; জীবন- 
সংগ্রাম এদেশে অন্য অনেক দেশ অপেক্ষা কঠোরতর | 
সুতরাং ছাত্রদের প্রায় সকলেই, যেরূপ শিক্ষা উপাঞ্জনেব 
উপায় হইতে পারে, তাহাই পাইতে চায়। সর্কারী বা 
সবৃকারের অনুমোদিত শিক্ষালয়-সকলে শিক্ষালাভ"করিয়! 
সর্কারী পরীক্ষায়উত্ীর্ণ হইলে চাকরী পাইবার ও ওকালতী- 
আদি ব্যবসা অবলম্বন করিবার স্থবিধা হয়। পক্ষাস্তরে 
বেসর্কারী কোন সাধারণ শিক্ষালয়ে পড়িয়া তাহার 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাতে সরুকারী চাকরী পাইবার 
বা ওকালতী-আদি করিবার স্থযোগ হয় না। জাতীয় 
বেসরকারী বিদ্যালয়-সকলে ছান্ু বেশী না-হওয়ার্‌ ইহা 
একটি কারণ। আর-একটি কারণ, জাতীয় বিদ্যালয়গুলি 
অনেক স্থলেই রাজনৈতিক উত্তেজনার সময় প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়া, উত্তেজনা কমিয়া আসিলে তাহাদের প্রতি দৃষ্টি 
কমিয়া আসে, এবং তৎসমুদয় রাজনৈতিক আন্দোলন- 
কারীদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া অনেক স্থলে অনন্য- 
কম্মা হইয়া! একাগ্রতার সহিত শিক্ষকগ তাহাতে শিক্ষা 
দেন না, এবং ছাত্ররাও অনেকটা রাজনৈতিক ুদ্ধিবশতঃ 
তাহাতে ভন্তি হওয়ায় শিক্ষালাভই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য 
হয় ন! সুতরাং শিক্ষালয়-হিসাবে সেগুলির উতৎ্কধ সাধিত 


তয় না। পরিশেষে আবরও-একটা কাবণের উাল্রথ বা 


৬্ঠ সংখ্যা) 

ভি | 
দর্কার ॥ রাজনৈতিক কারণে জাতীয় বিদ্যালয়-সকলের 
প্রতি গবর্ণ মেন্ট বিরূপ বলিয়া ছাত্রদের ও শিক্ষকদের, 
কখন অকারণে কখন বা সকারণে, নিগ্রহ হয়। তক্জন্য 
ছাত্র ও শিক্ষক স্থলভ হয় না। গবর্ণমেন্টের প্রতিকূলতা- 
বশত: জাতীয় বিদ্যালয়-সরুল সর্বসাধারণের এসাহায্যও 
যথেষ্ট পায় না। 


এইপ্রকার নানা কারণে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-সকল 
দুর্বল ও অল্লায়ু হইয়া থাকে । 

১৯০৬ সালে কক্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
কিছু কাল পরে ইহার যে-বিভাগে সাহিত্য দর্শন ইতি- 
হাসাদি শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা উঠিয়া যায়; তাহার 
একটা প্রধান কারণ এই যে, তাহাতে শিক্ষা লাভ 
করিয়া উপাঞ্জনের কোন উপায় হয় না। কিন্তু এখনও 
হৃদয়মনের উতকর্ষ-বিধানের জন্য এরূপ নানা বিষয়ে 
বক্তৃতা দেওয়৷ হইয়া থাকে । 

এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটির যে-বিভাগে ফলিত বিজ্ঞান ও 
শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার নাম বেঙ্গল টেক্িক্যাল্‌ 
ইন্সটিটিউট. । ইহা এখনও টিকিয়া,আছে এবং ক্রমশঃ 
ইহার উন্নতি হইতেছে । টিকিয়৷ থাকিবার কারণ এই, 
যনে. যর্দিও ইহা বঙ্গ-বিভাগের পর রাজনৈতিক উত্তেজনার 
সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা শিক্ষাদান-কাধ্যে 
অভিজ্ঞ, স্থিরনুদ্ধি ও টাকাকড়ি-সম্বদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য 
লোকদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, স্থাপনের 
কিছু-কাল পর হইতে রাজনৈতিক উত্তেজনার সহিত 
ইহার সম্পর্ক রহিত হইয়াছে, গবর্ণ মেণ্টের শক্রতা কয়েক 
বৎসর *পর হইতে লক্ষিত'হয় নাই, কয়েক জন ধনী লোক 
ইহাতে বহু লক্ষ টাকা বা টাকার সম্পত্তি দান করিয়াছেন, 
এবং ইহাতে শিক্ষা-প্রাপ্ত ছাত্রের নানা-প্রকারে অর্থ 
উপাজ্জনে সক্ষম হয়। * 





স্তার রাসবিহারী ঘোষ ইহাতে প্রায় এগার লক্ষ 
টাকার সম্পত্তিঞ্চ দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্দুকিশোর রায়, চৌধুরী পাঁচলক্ষ টাকার সম্পত্তি 
দিয়াছেন । পরলোকগত সুবোধচন্ত্র মল্লিক একলক্ষ টাকা, 
এবং পরলোকগত মহারাজা সুরধ্যকান্ত আচার্য চৌধুরী 


বিবিধপ্রসঙ্গ-বিশ্বভারতী 


ো 
৮৫৫ 


আড়াইলক্ষট টাকার সম্পতি দিয়া গিয়াছেন। ] ই ভির 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্র দান আরো৷ আছে। 

বেঙ্গল টেরিিক্যাল্‌ ইন্সটিটিউট শিয়ালদহ হইতে ৫ 
মাইল দূরবন্তা যাদবপুরে উঠিয়া গিয়াছে । সেখানে ১০* 
বিঘা জমির উপর ইহার ঘরবাড়ী নিশ্মিত হইতেছে। 
কতক নির্মিত হইয়াছে । সব ইমারৎ সম্পূর্ণ করিতে এবং 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, আসবাব, ও সরঞ্রাম ক্রয় করিতে দশ লক্ষ 
লাগিবে বলিয়া কমিটি ,অন্ুমান করেন। এই টাকা 
কমিটি সর্বসাধারণের নিকট হইতে চান। টাকা পাওয়া 
উচিত। কিন্ত যাহার সঙ্গে বর্তমানে উত্তেজক কোন 
রাজনৈতিক চীৎকার যুক্ত নাই, তাহা৷ সর্বসাধারণের মুখ- 
রোচক হইবে কি না সন্দেহ। রাজনৈতিক চাট্‌ ও চাট্নী 
থাকিলে অন্ততঃ ক্ষণিক ও মৌখিক আদর সুলভ হয়। 

সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক্‌ হইয়া গেলে ইহাতে এক-হাজার 


ছাত্র শিক্ষা পাইতে পারিবে । 


বিশ্বভারতী 


বোলপুরের সন্নিহিত শাস্তিনিকেতন-পলীতে চব্বিশ 
বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ছাত্র লইয়া ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম 
স্থাপন করেন। ইহা এখনও চলিতেছে । ইহার উৎপত্তি 
সম্পূর্ণরূপে বেসর্কাঁরা | ইহার জন্য প্রতিষ্ঠাতা কখন কোন 
সবুকারী সাহাধ্য চান নাই, উপযাচক ভইয়! দিতে চাহিলেও 
গ্রহণ করেন নাই। ইহার শিক্ষা-প্রণালী ও অপরাপর 
বন্দোবস্তও প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত। ছাত্র ও 
ছাত্রীদিগকে সেই প্রণালী-অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয়। 
কেহ যদি সর্কারী পরীক্ষা দিতে চায়, অধ্যাপকগণ তাহাকে 
সাহাযা দেন মাত্র; কিন্তু আশ্রমের শিক্ষার ব্যবস্থা কোন 
সর্কারী পরীক্ষা পাস্‌ করাইবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নছে। 
এখন ইহা বিশ্বভারতীর অঙ্গীভূত হইয়াছে & তাহাও 
রবীন্দ্রনাথের দ্বারা গ্রতিষ্ঠিত। 

বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আমাদের উদ্দেস্ঠ 
নহে। আমরা কেবল ইহাই নলিতে চাহিতেছি, যে, ইহা 
যদিও বেসবুকারী রব সর্বপ্রকারে কল্যাপরুর, এবং যদিও 
্রদ্ষচধ্য-আশ্রমকে ছাত্রশূন্ত করিবার সব্কারী চেষ্টাও এক 


৮৫৬ 





সময়ে য়ে হইয়া গিয়াছে, তথাপি, ইহার সহিত কোন রাজ- 

নৈতিক চীৎকার ও হুজজুক জড়িত নাই বলিয়া, ইহা বজের 
ধনী, মধ্যবিত্ত ও নিধনদের দৃষ্টি ভাল করিয়া আকর্ষণ 
করিতে পারে নাই। ইহার ব্যয়নির্বাহ রবীন্দ্রনাথ প্রায় 
একাই করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি কিছু দিন হইতে 
যে অর্পস্বল্ল টাকা বিশ্বভারতী পাইতেছেন, তাহাও বাংলা- 
দেশের বাহির হইতে । কেহ বিশ পঞ্চাশ এক-শ ছু-শ 
টাকা দান করিলেও তাহার ' একটা খবর অনেক 
কাগর্জে পাঠান হয়? রবি-বাবুর সেরূপ প্রবৃত্তি না 
থাকায় তাহার ত্যাগের পরিমাণ ও ইতিহাস অজ্ঞাত 
থাকিয়া গিয়াছে । লোকে এখনও মনে করে, তিনি 
ধনী জমিদার, নোবেল-প্রাইজ পাইয়াছেন, বহি বিক্রীর 
আয় আছে,--তীাহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের জন্য টাকা চান 
কেন? তিনি যেত্তাহার যথাসাধ্য দিয়াছেন ও দিতেছেন, 
তাহার বেশী তাহার সাধ্যাতীত, সে-খবরটা লোকের 
জান! নাই । আমরা সব জানি না, কিছু জানি। কিন্তু 
যাহা জানি, তাহাতেই বুবিয়াছি, বিশ্বভারতীর টাকার 
দরুকার খুব আছে, এবং টাকার যাহাতে সন্ধযয় হয় তাহার 
মত নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে আইনানুসারে 
রেজিষ্টরী করা ইইয়াছে। 

ইহার প্রতি সর্বসাধারণের কর্তব্য ত আছেই। 
প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের কর্তব্য আরও অধিক-পরি- 
মাণে আছে। 


আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় 


মান্ষের জ্বানভাগ্ডার এত সমৃদ্ধ হইয়াছে, বিদ্যা এত- 
রকমের হইয়াছে, এবং তাহার শাখাগ্রশাখাও এত 
হইয়াছে, যে, আধুনিক কোন বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্ধবা- 
সম্পন্ন কর! দাতিশয় ব্যয়সাধ্য হইয়। ঈাড়াইয়াছে। তাহার 
একটি দৃষ্াস্ত আমেরিকা হইতে দিতেছি। 

১৯১৩ সালে কোলাদ্দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯,৩৭৯ জন 
ছাত্র ছিল এবং পরীক্ষোস্ভীর্ণ ২,১৫৫ জন ছাতকে উপাধি 
দেওয়। হইয়াছিল। দশবৎসর পরে *১৯২৩ সালে ছাত্র- 
সংখ্যা বাড়িয়া ৩০,৬১৯ হয়, এবং তন্মধ্যে ৩,৫৮৬ জনকে 


_ প্রবাসী আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উপাধি দেওয়া হয়। ১৯১৩ সালে ৮৫২ জন অধ্যাপক ও 
অন্যবিধ শিক্ষাদাতা ছিলেন। ১৯২৩ সালে তাহাদের 
সংখ্যা ছিল ১,৭৮১। বিশ্ববিদ্যালয়ের অট্রালিকার সংখ্যা 
৫২টি। ব্যায়াম ও খেলার জায়গা ৮* বিঘা-পরিমিত। 
মেডিক্যাল" স্কুল বাদে সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ২৪০ বিঘ! 
জমির উপর অবস্থিত। 

১৯২৩ সালে, বাণার্ড কলেজ, শিক্ষা-কলেজ ও গঁধধ- 
প্রস্তুতি কলেজের ব্যয় বাদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের 
পরিমাণ প্রায় পচিশ কোটি টাকা হইয়াছিদা। 

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে শিক্ষার জন্য ১৯২২-২৩ সালে 
মোট ১৯ কোটি ৪ লক্ষ ৪ হাজার ৩৬ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 
অর্থাৎ আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০৬১৯জন 
ছাত্রের জন্য যত খরচ হইয়াছিল, তাহ! সমগ্র ভারতবধের 
সব-রকমের ছাত্রের শিক্ষার ব্যয় অপেক্ষা ৬ কোটি 


টাকা বেশী। 


আমেরিকা! খুব ধনী দেশ সন্দেহ নাই, এবং ভারতবধ 
দরিদ্র। কিন্ত তাহা হইলেও, আমেরিকা শুধু একটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহা খরচ করিতেছে, সমগ্র ব্রিটিশভারতে 
প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পধ্যস্ত সব-রকম সমুদয় শিক্ষালয়ের জন্য তাহা অপেক্ষা 
কম ব্যয় করিতেছে, ইহা ভাবিলে বুঝা যায় আমরা 
শিক্ষায় কত পশ্চাদ্বর্তী। 

বিশ্বভারতী বা অন্ত কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কয়েক 
হাজার বা একলাখ ছুলাখ টাকা পাইলেই তাহা যথেষ্ট 
অপেক্ষাও বেশী মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পড়া যে 
অজ্ঞতার এবং শিক্ষা সন্বদ্ধে আগ্রহের অভাবেরই , ফল, 
তাহাও ইহা হইতে বুঝা যায় । 


লর্ড লিটনের দ্বিতায়' চিঠি 
রবি-বাবুর প্রথম চিঠির উত্তরে লর্ড লিটন যে-চিঠি 
লেখেন, কবি তাহা সন্তোষজনক খনেনা করায় তাহার 
প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া ছিলেন। তাহার, উত্তরে লিটনযে- 


চিঠি লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদের বিবেচনায় সন্তোষ- 
জনক না হইলেও, আমরা! এ-বিষয়ে বেশী কিছু লিখিতে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


অগ্রিচ্ছুক। তাহার কারণ, লিটন সাহেব কার প্রথম 
চিঠিতেই ভারতীয় নারীদের উচ্চপ্রশংসা অকপটে করিয়া- 
ছিলেন, এবং দ্বিতীয় চিঠিতে তিনি সরলভাবে ছুংখ-প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং এই অঃশা করিয়াভেন, যে, ব্র্যাপারটির 
যেন এইখানেই পরিসমাপ্তি হয়। কিস্তু একটা কথা না 
বলিলে আমাদের সম্পাদকীয় কর্তবা করা হইবে না বলিয়া 
বলিতে বাধা হইতেছি। 


রবিবাব্‌ ত্াঙ্ছার দ্বিতীয় চিঠিতে লিখিয়াছিলেন £__ 
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তাতৎপধ্য-_-“আপনি সর্কারী কর্মচারীদের রিকদ্ধে যে-রকম বড়যন্ত্রে 
বিরল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, আমার স্বদেশবাসীদের অনেকে 
আপনার গবর্ণ মেন্টকে সেরূপ বিরল মৌকদদমারও বিশ্বাসযোগা প্রমাণ 
উপস্থিত করিবার জন্য আহ্বান করিতে প্রস্তুত !” 

শিষ্টভাষায় লিখিত চিঠিতে উহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট 
শচ্যালেগ্ত” হইতে পারে না। রবি-বাবুব কথাটা খবরের 
কাগঞ্জের ভাষায় কতকটা এইরূপ ফ্াড়ায় ₹__“আপনি 
বলিতেছেন থে, ওরূপ ঘটনা হইয়াছে, কিন্তু তাহার সংখ্যা 
কম । ভারতীয় বিস্তর লোক বলিতেছেন, আমরা ওরূপ-একটি 
ষড়যন্ত্রের বিশ্বাসযোগা গএমাণের অস্তিত্ব অবগত” নহি। 
আপনি যে অল্পসংখ্যক ঘটনার কথ! জানেন বলিতেছেন, 
তাহার অন্ততঃ একটারও প্রমাণ উপস্থিত করুন । যদি 
না পারেন ত, আপনাবু কথ প্রত্যাহার করুন !” লাট- 
সাহেব একটিরও প্রমাণ দেন নাই-_সম্ভবতঃ এইজন্য যে 
নেরূপ কোন বিশ্বাসযোগা প্রমাণ নাই; অথচ তিনি 
তাহার কথা প্রত্যাহারও করেন নাই । কেবল বলিয়াছেন, 
+177010078৭ আমে) 1010151 19০ 01101118700 81101051 
৪৬০10010181 8010101115, “প্রায় প্রত্যেক বিচা- 
রকের নিকট এদ্রুপ ঘটনা স্থপরিচিত” | আগে বলিয়া- 
ভিলেন, ওরূপ ঘটনা বিরল; এখন হইয়া গেল প্রায় 
প্র্ঠ্যেক বিচারফের নিকট স্থপরিচিত। কিন্তু প্রমাণ ত 
একটারও দিতে পারিলেন না। এইজন্য বলিতেছি 
তাভার জবাব সন্তোষজনক নহে । 


বিবিধ পরসঙ্গ_রুশিয়ার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা 


৮২৭ 


লাটসাহেব বাহ পার চিঠি এই ইিযা শেষ বিরান 
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তাৎপর্যা।__ “যাহারা বঙ্গের পুলিস্‌ কর্মচারীদের হুখ্যাতি রঙ্গ! 
করিতে ইচ্ছ ক, তীহাদিগকে এই অনুরোধ জানাইয়। চিঠি শেষ করিতেছি, 
যে, তীহার৷ পুলিস্কর্মচারী মাত্রেই খারাপ, এরপ নিন্দা হইতে নিবৃত্ত 
উন, বং পুলিসের যে-সব দোধ-ত্রুটির অস্তিত্ব আমি কখনও অস্বীকার 
করি নাই. তাহা দূর করিতে আমাকে সাহাযা করুন|” 

বিশেষ-বিশেষ ঘটনার বৃত্তান্ত দিয়া পুলিশের বিশেষ- 
বিশেষ দোষ লাটসাহেবকে দেখাইয়া! দিতে স্বয়ং কবি 
রবীন্দ্রনাথ পারেন, আর অনেকে পারেন। তাহারা 


ইচ্ছা করিলে তাহা করিতেও পারেন ; কিন্তু ফল কিছু 


॥ তইবে কি ন' সে-বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ 
আছে । 
রুশিয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা 


ভারতবন ইংরেজের অধিকৃত বলিয়া আমাদিগকে 
ইংরেজী শিখিতে হয়। অনা অনেক দেশের লোক স্বাধীন 
হইলেও ব্যবসাবাণিজোর জন্য, কিন্বা রাজনৈতিক পত্র- 
বাবহার ৪ কথাবার্তা চালাইবার জন্য ইংরেজী শিখে। 
এবংবিধ কারণে রাষ্্ীয়-শক্তিশালী দেশের ভাষা কিন্বা 
শিল্প-বাণিজ্য অগ্রসর দেশের ভাষা বিদেশীরা ও নানাবিদ 
কাধ্য-সৌকযের জন্য শিখিতে পারে । কিন্তু বাংলাদেশের 
কোন রাষ্থীয় শক্তি নাই, কলকাব্খান! শিল্পবাণিজ্যেও ইহা 
অগ্রসর নহে। রুশিয়ার লোকদিগকে ভারতবর্ষে প্রতুত্ব 
করিবার জন্য রাজকশ্মচারী হইয়া এদেশে আসিতে হয় 
না। অথচ দেখিতেছি, রুশিয়ায় বাংলা-ভাষ! ৬ সাহিতোর 
চচ্চা হইতেছে । 

রুশিয়ায় লিখোগ্রাফ-করা একখানি বাংলা বহির কথা 
বলিতেছি »_লিখোগ্লীফকর” এইজন্য 
ছ্বাপিবার বাংল। অঞ্রর নাই। 
লম্বা ও আট ইঞ্চি চৌড়া, 
আখ্যাপত্রে লেখা আছে £-- 


৫€য সেদেশে 
বহিখানি সাড়ে দশ ইঞ্চি 
১৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহার 


৮৫৮ 





“পেন্ঞো গ্রাদ প্রাচ্য বিদ্যালয় 
বাংল! সাহিত্যের উদাহরণ মালা 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
মিকাএল তুবিআশস্বী কর্তৃক সম্কপলিতা 
পেত্রোগ্রাদ 
বঙ্গাব ১৩২৯” 

প্রথমেই বাংলার যে নমুন'টি দেওয়া! হইয়াছে, তাহা 
ইংরেজী অক্ষরে লিখোগ্রাফ-করা। তাহার পর আছে 
হিতোপদেশ হইতে করটক ও দমনকের গল্পের অন্থবাদ; 
একপাশে বাংল! অক্ষরে অনুবাদ, অন্য পাশে দেবনাগরী 
অক্ষরে মূল সংস্কত। তাহার পর বাংলা অক্ষরে আরো 
অনেক নমুনা । কথামালা হইতে অশ্ব ও কুকুরের গল্প 
উদ্ধত হইয়াছে। তোতা ইতিহাস হইতে কিছু উদ্ধত 


হইয়াছে । যে-সব গ্রন্থ ও গ্রস্থকারের লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, 


নীচে তাহাদের তাপিকা দিতেছি 

শ্রীবিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুত্তলিকা, পুরুষ-পরীক্ষা, 
রামমোহন রায়ের সহমরণ-বিষয়ক পুস্তিকা, অক্ষয়কুমার 
দত্তের চারুপাঠ, সর্ধদর্শন-সংগ্রহ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইন্দিরা, স্র্ণ- 
লতা, শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আধারে আলো, মহ্র্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৌকিলেশ্বব ভট্টাচার্য, জয়নারায়ণ 
তর্কপঞ্চানন, মহেন্তরনার্থ ভট্টাচার্ধা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

আমরা যদৃচ্ছা নামগ্ডুলি লিখিয়াছি, কোন ক্রম- 
অনুসারে নহে। কিন্তু পুক্কখানিতে গদ্যের নমুনা 
এরূপভাবে সাজান হইয়াছে, যাহাতে সংগ্রাহকের 
মত-অন্থসারে বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ বুঝা যায়। 
সর্বশেষে ছুটি কবিতা আছে। তাহা রবীন্দত্রনাথ-রচিত। 
বহিটি হইতে এই একট! কথার প্রমাণ পাওয়া যায়, যে 
কশিয়া ফেবল রক্তন্রোত ও কস্কালের দেশ নহে। 
সেখানকার লোকেরা ভীষণ বিপ্লব সত্বেও এমন একটি 
দেশের ভাষা ও সাহিত্যের চচ্চা করিবার নিমিত্ত অর্থ, 
সময় ও শক্তি বায় করিতে এু্র্থ, যাহার কোন 
রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রাধান্ত নাই। রুশিয়ার 
লোকদের বাংলার চর্চার কারণ ভাষা-বিজ্ঞানে অন্- 


বিশাস তি সির পি 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩৩১ 





[ ২৪শ ভাগ, ১ম খগ্ড 





সারি 


,বলিয়। অনুমিত হয়। রুশিয়ার লোকের! মানুষ, আমরাও 

মানুষ। তাহাদেন্র সহিত আমাদের এইমাত্র সম্পর্ক। 
বিদেশীরাও মানুষ বলিয়াই তাহাদের, সাহিত্যে 
তাহাদের প্রাণের পরিচয় পাইবার ইচ্ছা হইতে বুঝা 
যায়, যে, যাহারা এই পরিচয় পাইতে ব্যগ্র, তাহার! 
দুরত্ব সত্বেও মানুষের সহিত মান্থষের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে সচেতন ও জাগ্রত। এই সচেতনতা ও জাগৃতির 
মাত্রা হইতে এক-একটি জাতির আত্মার পরিচয় পাওয়া 
যায়। এবিষয়ে আমরা জগতের কাছে কি পরিচয় 
দিতেছি, তাহা ভাবিবার বিষয়! রাজনৈতিক ব! 
বাণিজ্যিক প্রাধান্র যাহাদের নাই, এরূপ জাতির কথা 
ছাড়িয়াই দিলাম । যাহাদের এনপ প্রাধান্য আছে, সেই- 
সব জাতির ভাষা ও সাহিত্যের চচ্চাই বা আমরা কয়জন 
করি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে 
বিদেশী কোন কোন ভাষা শিখিবার ধে-বন্দোবস্ত 
আছে, তাহার স্থযোগ কয় জন গ্রহণ করেন? 


বঙ্গে ইংরেজ-আমলে প্রথম নাটক অন্ভিনয় 


প্রযুক্ত হেমেন্ত্রনাথ দাস গুপ্ত ফর্ওয়ার্ডে প্রমাণ-সহ 
লিখিঘ়াছেন, যে, লেবেডফ. নামক একজন রুশ ভাগ্যা- 
স্বেধী ১৭৯৫ খুষ্টাব্ধে কলিকাতায় প্রথম বাংল! নাটকের 
অভিনয় করান। নাটককটি “দি ডিস্গাইস্‌” বা ছদ্মবেশ- 
নামক ইংরেজী নাটকের মশ্বান্ছবাদ; তাহাতে দেশ- 
কালোপযোগী নূতন জিনিষও, যোগ করা হইয়াছিল। 
অন্গবাদ গোলোকনাথ দাস নামক একছন বাঙ্গালীর 
সাহায্যে করা হয়। নাটকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর 
দ্বারা অভিনীত হয়। গোলোকনাথ দাসের সাহায্যে 
অভিনেত্রী সংগৃহীত ইইয়াছিল। প্রথম অভিনয়ের 
রাত্রিতে লেবেডফ. ৮ টাকার ও ৪ টাকার ছু-রকমের 
টিকিট বিক্রী করিধাছিলেন। * আুহাতে খুব ভীড় 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় রজনীতে এক-এক ম্বর্ণ মোহর 
মূল্যে কেবলমাত্র ছুইশত টিকিটের ব্যবস্থা হয়। : সমস্ত 
টিকিটই বিক্রী হইয়াছিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 





', বাংলাদেশে ক্ষয়কাশের প্রাছুর্তাব 
সম্প্রতি কলিকাতায় একটি বন্ততায় ডাঃ বিধানচন্্ 
রায় বলিয়াছেন, বাংলা দেশে ক্ষয়কাশে মৃত্যুর সংখ্যা 
ভাঁষণ হইপ্বা উঠিয়াছে; প্রতিবৎসর এই রোগে এক 
লক্ষ লোক মরিতেছে, শর্থাৎ মোটামুটি ঘণ্টায্ক ১২ জন 
মরিতেছে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। তিনি 
সর্বসাধারণের উপকার করিয়াছেন। 
এই রোগের বিস্তৃতির কারণ কি-কি, এবং কি 
উপায়েই বা! ইছ্ার প্রাছুর্তাব কমাইতে পারা যায়, 
ংলা ও ইংরেজী: সমুদয় খবরের কাগজে এবং নানা 
বন্ত তায় তাহার অ্লোচনা হওয়া উচিত। গবর্ণ মেণ্টের 
এবং সমুদয় ডিপ্রিক্ট বোর্ডের, মিউনিসিপালিটির ও গ্রামা- 
ইউনিয়নের এই বিষয়ে মন দেওয়া উাচত। 


রেলওয়ে বোর্ডে ভারতীয়ের অভাব * 
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে 
গবর্ণ মেপ্ট পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, যে, উপযুক্ত 
কোন ভারতীয় লোক না পাওয়াতেই রেলওয়ে বোডের 
মেশ্বরবূপে কোন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয় নাই! 
জবাবটা ভিত্বিহীন। শ্রীঘুক্ত সাতকড়ি*ঘোষের রেলওয়ে- 
সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব বেশী। তাহার রচিত 
রেলওয়ে বিষয়ক বহিগুলি রেলওয়ে বিভাঙ্গর ও 
অন্যান্য বিভাগের কর্তৃস্থানীয় ইংরেজরাও প্রামাণিক 
বলিয়া ম্বীকার করিয়াছেন। বড়লাট হাডিং তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার রেলওয়ে-বিষয়ক 
জ্ঞান বিশেষজ্ঞের দ্বারা “আন্রাইভ্যান্ড” বা অসমকক্ষ 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । তথাপি, তিনি ইউরোপীয় 
নহেন বলিয়া তাহার গুণের যথোপযুক্ত আদর হইতেছে 
না। * 
জাতীয় 'আত্মকর্তৃত্ব ও দেশরক্ষা 
* ইংরেজদের *মুখে একটা তর্ক শুনা যায় (এবং 
ইংরেজভক্ত কোন-কোন ভারতীয়ও বলিয়া থাকেন) 
ভারতীয়ের! জাতীয়" আত্মকর্তৃত্ব চায়, অথচ ইচ্ছা করে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জাতীয় আত্মকর্তৃক ও দেশরক্ষা 
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যে, বহিংঃশক্র ও অভ্তঃশক্র হইতে দেশ-রক্ষার কাজ 
ইংরেজ করুক 7 অর্থাৎ তাহারা জীবনের স্থুখ ও এশ্বধ্যের 
স্থখ সবটুকু চায়, কিন্তু জীবন ও সম্পত্ত রক্ষা করিবার 
সাম্য তাহাদের নাই । 

ইহার জবাব ছু-রকম। ভারতীয়দিগকে সামরিক 
নেতৃত্বে অক্ষম ইংরেজ করিয়াছে । সিপাহী-বিদ্রোহের 
সময়েও গোরা সৈন্যের ভারতীয় নেত; ছিল। তাহার 
পর দেশী পিপাহীদের ,নেতৃত্ব পথ্যস্ত ইংরেজদের হাতে 
গিয়াছে । এখন “পিগিরক্ষার” জন্য যে সামানঢ ২1১ 
জন ভারতীয়কে সামরিক অফিসার করা হইতেছে, 
তাহাতে ভারতবর্ষের সৈনিক বিভাগ কখনও পূর্ণমাত্রায় 
ভারতীয়দের দ্বারা চালিত হইতে পারিবে না। 

স্ৃতখাং ইংরেজেরা যে-অবস্থা ঘটাইয়াছে ও €য- 
অবস্থা কায়েম রাখিতে এখনও সচেষ্ট, তাহার জন্ত 
আমাদিগকে দোষী করা, ভগ্ডামি ভিন্ন আর কিছু নয়। 

দ্বিতীয় জবাব এই, যে, ভারতবর্ষ যে, দেশ-রক্ষার 
ভার অনেকটা ইংরেজ সেনাপতিদের হাতে থাকা সত্বেও 
অসামরিক অন্ঠান্ত বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ধ চাহিতেছে, তাহার 
নজীর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসেই আছে । কানাডাকে 
ও অষ্ট্রেলিয়াকে যখন দায়িত্বপূর্ণ স্থায়ত্শাসন দেওয়া হয়, 
তখন সেখান হইতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যদল সরাইয়া 
লওয়া হয় নাই; কানাডার ও অস্ট্রেলিয়ার আভ্যন্তরীণ 
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ঘখন বিলাতের গবর্ণমেণ্টের কোন 
ক্ষমতা রহিল না, তখনও এ বিলাতী গবর্ণ মেন্টের সৈন্যদল 
& ছই উপনিবেশকে (বিলাতী গবর্ণ মে্ট রই বায়ে ) 
রক্ষা করিবার জন্য তথায় অবস্থিত ছিল। অথচ আমা- 
দের দেশে আমাদেরই ব্যয়ে দেশী সিপাহী ও ইংরেজ 
টসন্যকে ইংরেজ সেনাপত্তির অধীনে কিছু-কাল দেশ- 
রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া আমাদিগকে অসামরিক ও 
আভ্যন্তপীণ বিষয়ে আত্মকর্ৃত্ব দেওকায় আপত্তি 
হইতেছে। 

আমরা চিরকালের জন্য এইরূপ অপমানকর ও 
অসহায় অবস্থা. গ্লাকিতে চাহিতেছি না। নিজেরাই 
সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্ট সময় ও ক্ষমতা 
চাহিতেছি। আমাদের হাতে অন্য বিষয়ে আত্মক্তত্ব 
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না আসিলে আমরা, দেশ-রক্ষা বিষয়েও প্রস্তত হইতে 
,পারিব না। ইংরেজর!.আমাদিগকে প্রস্তত হইবার ক্ষমত্তা! 
ও স্থযোগ দিতে চান না, অথচ আমাদের অসহায়তা ও 
অসামর্থয বিষয়ে বিদ্রপ করিতেও ছাড়িবেন না। 
কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানতঃ ইংরেজদের জা'তভাই 
খৃষ্টিয়ান্‌ ও শ্বেতকায় লোকেরা বাল করে। এইজন্য এ 
ছুই উপনিবেশ-সন্বদ্ধে বিলাতের গবর্ণমেন্ট, যে-নীতি 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে সে-নীতি 
অবলস্কিত না হওয়াই মানব-সভ্যতা ও মানব-প্ররুতির 
বর্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক । তথাপি যে আমর! এ ছুই 
দেশের নজীরের উল্লেখ করিলাম, তাহার কারণ এই, যে, 
ইংরেজ জাতি, বিলাতী গবর্ণ মেপ্ট, এবং ভারতের ব্রিটিশ 
গবর্ণমেন্ট বলিয়া থাকেন, যে, জাতিধন্মের বিচার না 
করিষা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ন্যায়ান্থমোদিত নীতিই 
অবলঘ্িত হইয়া থাকে । অধিকস্ব, মহারানী ভিক্টোরিয়ার 
ঘোষণা -পত্রেও লেখা আছে, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল 
লোকের প্রতি সমান ব্যবহার হইবে-_যদিও এই সমান 
, ব্যবহার ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে ও অন্য ইংরেজদ্িগকে 
করাইবার ক্ষমতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছিল না, তাহার 
ংশধরদেরও ছিল না ও নাই। 


বিলাতী কাপড় বর্জন 

বিলাতী কাপড় ব্যবহার না করিয়া দেশী কাপড় 
ব্যবহার করিলে নানাপ্রকারে দেশের উপকার করা হয়, 
"তাহা আমরা অনেক-বার বলিয়াছি। কাপাসের চাষ 
এদেশে অন্য কোন দেশ হইতে আম্দানী কর হয় নাই, 
ইহা তারতের আদিম জিনিষ) বরং যতদুর জানা গিয়াছে 
তাহাতে ইহাই মনে হয়, যে, কাপাসের চাষ ভারতবর্ষ 
হইতেই অন্য সব দেশে নীত হইয়াছে । ভারতে প্রচুর 
,তৃল। হয়, আরও বেশী হইতে পারে। তাহা হইতে স্থতা 
কাটিবার এবং এ সুতা হঈতে কাপড় বুনিবার নৈপুণ্যও 
আমাদের দেশেঃযথেষ্ট-সংখ্যক লোকে অঞ্জন করিতে পারে, 
স্থৃতরাং কাপড়ের জন্য অন্য দেশের উপ নির্ভর করা 

আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয়। 
আমাদের সকলেরই যে দেশী কাপড় ব্যবহার করা 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
উচিত, তাহা বুঝাইবার জন্য এবং এই কর্তব্যের প্রতি 
সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত সভা আহ্বান 
করা, তথায় বক্তৃতা করা, দলবদ্ধ হইয়া পতাকা লইয়। 
রাস্তায়-রাস্তায় গান করা, কাপড়ের দোকানেয় সম্মুখে 
ঈরাড়াইয়া ক্রেতাদ্িগকে কেবলমাত্র দেশী কাপড় কিনিতে 
অন্থরোধ করা ও তাহার অন্থকুল যুক্তি প্রদর্শন করাঁ_ 
এইপ্রকার নানা চেষ্টার বিরোধী আমরা নহি। এইরূপ 
চেষ্টার প্রয়োজন আছে । তাহার দ্বারা যত বেশী দেশী 
কাপড় বিক্রী হইবে, ততই মঙ্গল। ফিস্ত আমাদের 
বক্তব্য এই, যে, কেবল এইপ্রকার উপায়ে ভারতবর্ষের 
সর্বসাধারণকে শ্বদেশীবস্ত্রপরিহিত কৰা যাইবে না; 
আরও বেশী তুলা, সুতা, কাপড় ভারতে উৎপাদন ক।রতে 
হইবে। ধাহারা কেবলমাত্র চীৎকার করিতেছেন, এই- 
জন্যই আমরা তাহাদের সমালোচন! করিয়াছি । চীৎকার 
করা সোজা কাজ, তাহাতে বাহবাও পাওয়া যায়। কিন্তু 
শুধু চীৎকারে স্থায়ী ফল হইবে না, এবং আমাদের 
উদ্দেশ্টুও সিদ্ধ হইবে না। স্বরাজ্যদল কতৃক তাড়াতাড়ি 
একটা খাদি-সমিতি গঠন করিয়া খাদি-প্রদর্শনী করিলেও 
প্রমাণ হইবে না যে, তাহাদের দ্বারা বস্ত্র উৎপাদনের 
কাজ বরাবর হইয়া আসিতেছে । বঙ্গ-বিভাগের সময়, 
দেশী কাপড়ের সপক্ষে সভা, গান প্রভৃতি এখনকার চেয়ে 
অনেক বেশী হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী বল 
হয় নাই। যাহা করিব বলিয়া আমরা আস্ফালন করি, 
তাহা করিতে না-পারা লঙ্জার বিষয় ত বটেই, অধিকন্ধ 
বার-বার বিফলপ্রযত্ব হইলে আমরা নিজেই নিজেদের 
উপর বিশ্বাস হারাইব, নিরুৎ্সাহ হইয়া পড়িব; স্থাতনাং 
ভবিষ্যতে কোন বড় কাজে হাত দিবার সাহম এবং তাহা 
সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আমাদের থাকিবে না। অতএব 
বর্তমান চেষ্টা যাহাতে বিফল না৷ .হয়, তাহার উপায় 
অবলম্বন করিতে হইবে,_যথেষ্ট তুলা, সতা ও বস্ত্র 
উৎপাদনে মন দিতে হইবে । 
মজুরদের চা-বাগান পরিত্যাগ ্ 
আসামের অনেক চা-বাগান হইতে আবার বিষ্যর 
মজুর চলিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার প্ররুত 


রি 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


কার্গ যে কি, তাহ ভারতীয় লোকেরা সহজেই অনুমান 
করিতে পারিবেন,_যদিও এসব চাঁবাগানের মালিক 
' ইংরেজরা! ও তাহার্দের জা”তভাই অনেকে বলিবেন, রাজ- 
- নৈতিক আন্দোলনকারীরা এই অনর্থ ঘটাইতেছে। 

চা-বাগানের ম্যানেজা* প্রভৃতি ইংরেজ হ্রর্মচারীরা 


মোটা বেতন পান এবং বেশ আরামদায়ক স্বাস্থ্যকর গৃহে 
বাস করেন। যে-সব কোম্পানী চা-বাগানের মালিক, 
তাহাদের অংশীদারেরাও বেশ লাভ পান। ন্থতরাং 
চা-বাগানের মন্ত্ুরদিগকে গ্রানাচ্ছাদন নির্বাহের পক্ষে 
যথেষ্ট বেতন দেওয়া কঠিন নহে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় 
নির্বাহ করিয়া, সম্তানদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করিয়া, 
তাহারা যাহাতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারে, এরূপ বেতন 
তাহাদিগকে দেওয়া উচিত, এবং তাহাদিগকে স্বাস্থ্যকর 
ও স্থনীতি-রক্ষার উপযোগী ঘর দেওয়াও উচিত | চায়ের 
ব্যবসায়ে যেরূপ লাভ হয়, তাহাতে ইহা কর! যায়। শুধু, 
চায়ের ব্যবসায়ে নহে, অন্ত সব-রকম কার্খানার ও মিলের 
নন্বন্ধেও এইরূপ আইন থাকা দরুকার, যে, মালিকগণ 
অমিকদিগের জন্ত যথেষ্ট বেতন এবং স্বাস্থ্াকর ও স্থনীতি- 
রক্ষার, উপযোগী বাসগৃহের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য থাকি- 
বেন। এই নিয়ম পালন না করিলে, এপ্রকার কোন 
ব্যবসা ব। কার্খানা-আদি চালাইতে দেওয়া হইবে না, 
এইরূগ নিয়মও থাকা উচিত । সকল নিয্নম পালিত 
হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্ত যথেষ্ট সংখ্যক পরি- 
দর্শক কর্মচারী থাকা চাই। 

চা-বাগানে শমিকদিগের প্রতি ছুবণবহার যাহাতে ন! 
হয়, »তাহার ব্যবস্থাও* করিতে হইবে । প্রার্দেশিক 
সম্পূর্ণ স্বায়ত্-শাসন এবং সমগ্রভারত-সম্বদ্ধে ন্যুনকল্পে 
আভ্যন্তরীণ সমুদয় বিষয়ে জাতীয় আত্মকত্ৃত্বের ক্ষমতা 
আমরা না পাইলে প্রয়োজনীয় সমুদয় আইন এবং আইনের 
বিধি পালিত হইতেছে কি লা তাহা দেখিবার ব্যবস্থা করা 
সম্ভব না হইবারই কথা । 

কিন্তু যদিই'ধা £ভাহা এখন বা জাতীয় আত্মকর্ৃত্ 
পাইহার পর সম্ভব হয়, তাহা হইলেও কেবলমাত্র 
আইনের দ্বারা কাহাকেও অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার 
হইতে সম্পূর্ণ রক্ষা করা 'ঘাইবে না-যদিও কিয়ৎপরিমাণে 
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করা যাইতে পারে। শ্রমিকরা নিজেই নিজেদের 
ন্যায়তঃ প্রাপ্য বেতন, বাস-গৃহ ও ব্যবহার বুঝিয়া 
লইতে পারিলে তবে প্ররুত প্রতিকার হইবে। ইহার 
জন্য তাহাদের যথোচিত উদ্বোধন ও শিক্ষার প্রয়োজন । 
তাহাতে আমাদিগকে দন দিতে হইবে। স্বাধীনদেশ- 
সকলেও শ্রমিকগণ আত্মরক্ষায় অপেক্ষাকৃত - মনোযোগী ও 
সমর্থ হইবার পূর্বে অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার হইতে 
রক্ষিত হয় নাই ; এখন ক্রমশঃ অধিক-পরিমাণে রুক্ষিত 
হইতেছে । 


সম্মিলিত কংগ্রেস্‌ 
পরিবর্তন-বিরোধী দল, স্বরাজা-দল, মিসেস্‌ বেসান্টের 
দল ও অন্য সব রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত কংগ্রেসের 
কথা হইতেছে । তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে। 
আমর! আগেই বলিয়াছি, যে, মূলতঃ, যখন সকল দলের 
ঈপ্দিত বস্ত এক, তখন তাহা লাভ করিবার সম্মিলিত 
চেষ্টাই বাঞ্ছনীয় । 


জলপ্লাবন 

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনেক জেলায়, মহীশূর ও 
কোচীনে, সিন্ধু, ও পঞ্জাব প্রদেশঘয়ে, বাংলার নানা 
জেলায়,_-ভারতবধৈর বহু অংশে, জলপ্লীবনে অগণিত 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়াছে ; অনেক জায়গায় 
বহুসংখ্যক লোকের প্রাণহানিও হইয়াছে । দক্ষিণ- 
ভারতেই বিপদ্‌ সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও ভয়ম্কর হইয়াছে। 
জনসাধারণের পক্ষ হইতে সর্বত্র সাহাযা দিবার চেষ্টা 
হইতেছে । কিন্তু গবর্ণমেপ্টেরও সাহাষা করা কর্তব্য | 

বন্তা দ্বারা এইপ্রকার আকম্মিক বিপদ্‌ 'নিবারণের 
উপায় হইতে পারে কি না, তাহার অনুসন্ধান, এবং 
উপায় থাকিলে তাহ অবলম্বন, লোকহিতয়াধক সভা- 
সমিতির দ্বার] হওয়া দুর্ঘট । তাহা কেবল গবর্ণ- 
মেণ্টের দ্বারা হইতে পারে । আমেরিকার এপঞ্রিনীয়াররা 
কোথাও কোথাও, যেমন ওহিওতে, বন্যাধারা জল- 
প্লাবন নিবারণেধ »বন্দোবন্ত করিয়াছেন। এবিষয়ে, 
অন্থসন্ধান আবশ্যক । 


৮৬২ 


স্থায়ী শান্তি স্থাপন ৃ 
জেনিভায় আবার ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতির রাজ- 
নৈতিক দলপতিরা বলিয়াছেন যে, তাহার! স্থায়ী 
শাস্তির উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। সত্য হইলে বড়ই 
আনন্দের বিষয় হইবে। কিন্তু বিশ্বাস হইতেছে না। 
মরোক্কোতে স্বাধীনতাকামী রিফদিগের সহিত 
স্পেনের যুদ্ধ চলিতেছে । ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতি 
ত পৃরিবীতে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র স্থাপনের নিমিত্ত 
মহাযুদ্ধ করিয়াছিলেন; তীহার! মধ্যস্থ হইয়া মরো- 
স্কোর যুদ্ধটা থামাইয়া দিন এবং মরোক্কোকে স্বাধীন 
করিয়! দিন্‌। তাহ! হইলে বুঝিব তাহারা শান্তি চান। 
সাতিশয় পরিতাপের বিষয়, চীনে ভিন্ন-ভিন্ন দলে 
যুহ্ধ বাধিয়াছে, এবং আত্মরক্ষার (ও স্থার্থসিদ্ধির? ) 
জন্য ইতিমধ্যেই বার-শত ব্রিটিশ, আমেরিকান, জাপানী 
ও ইট!লিয়ান্‌ নৌসৈনিক নিজ নিজ জাতির যুদ্ধজাহাজ 
হইতে সাংহাইয়ে ভাঙায় নামিয়াছে। পৃথিবীর শক্তি- 
শালী জাতিরা যদি চীনকে এক ও স্বাধীন রাখিয়া যুদ্ধ 
থামাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীর কল্যাণ হয়। 


হিন্দু বিধবার বিবাহ 

গৌহাটির হিন্দুদের এক জনসভায় নিপ্নলিখিত প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে বলিয়া! অুমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম । 
কেবল চারিজন ইহার বিরোধী ছিলেন। 

“এই সভার মত এই, যে, হিন্দু-বিধবাদের পুনর্ব্িবাহ 
হিন্দুসমাঞ্জের সকল শ্রেণীর পক্ষে হিতকর, এবং ব্রাক্মপাদি 
যে-সকল জাতির মধ্যে ইহা প্রচলিত নাই, তাহাদেরও 
বর্তমান সময়ে তরুণবয়ন্ক বিধবাদের বিবাহ দিবার রীতি 
অবলম্বন করা উচিত।” 


প্রবাসী-_আশ্বিন» ১৩৩১ 


| ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চর্থায় মিহি সুতা কাটা 


চরুখায় স্থতা কাটার প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী অপর্ণ। 
দেবী নায়ী অষ্টাদশবর্ষবয়স্কা একটি বাঙালী, মহিলা 
ভারতবর্ষে প্রথম স্থানীয় হইয়াছেন, এই সংবাদ মহাত্মা 
গান্ধীর ইয়ং ইগডয়ায় বাহির হইয়াছে। মহাত্মাজী 
তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অপর্ণা দেবী 
নিখিলভারত খদ্দর বোর্ডের নিকট ৭৬ নম্বরের ৭০০০ গঞ্জ 
স্থত। পাঠাইয়াছিলেন। 


৪ 


বিলাতী কাপড় ও “অপবিভ্রতা” 


ধাহার! বিলাতী কাপড় বজ্জন করিতে বলিতেছেন, 
তাহাদের সহিত আমাদের কোন ঝগড়া নাই। কিন্তু 
আমরা তাহাদের সহিত একমত নহি ধাহারা উহাকে 
অপবিত্র, অস্পৃশ্য, হারাম্‌ ইত্যাদি বলিতেছেন। ম্মরণাতীত 
কাল হইতে আগত এক “অস্পৃশ্ততা”য় আমরা তৃগিতেছি ; 
তাহার উপর আবার একটা অনর্থ বাড়ান কেন? প্রত্যহ 
আমরা নান| বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিতেছি; 
মুদ্রাযন্ত্রআদি যত কল ভারতে ব্যবহৃত হয়, তাহার বেশীর 
ভাগ বিলাতহইতে' আগত। সেগুলা কেন অস্পৃশ্য হয় ' 
না? যদি বলেন, যে, যে-সব জিনিষ ভারতেই হয়, তাহার 
মত অগ্ঠ জিনিষ বিলাত হইতে আদিলে অস্পৃশ্ হইয়া 
পড়ে, তাহা হইলে বলি, সেরূপ জিনিষ কাপড় ছাড়া আরও 
ত অনেক আছে? সেগুল! কিন্তু অম্পৃশ্য বিবেচিত হয় না । 
দেশী গ্রস্থকারের ইংরেজী ব্যাকরণ, পাটাগণিত, বীজগণিত- 
আদি আছে বলিয়৷ বিলাতী এঁ-এঁ বহি কি কেহ স্পর্শ 
করেনা? যদ্দি অপবিভ্র কিছু থাকে, তাহা হইলে 
ছুত্মার্গটাই অপবিভ্র। 





কান্ডিকের প্রবাসী 
কার্তিকের প্রবাসী পৃজার ছুটির পূর্বেই বাহির হইবে। ধাহাদের যাণ্মাসিক চাদ আশ্বিন মাসে ফুরাইয়াছে, 
তাহারা অন্ুগ্রহপূর্ববক পরবর্তী ষাণ্মাসিক টাদা ৩//* তিন টাকা পাচ আনা আগামী ২২শে সেপ্টেম্বরের ভিতর যাহাতে 
আমা"দর অফিসে পৌছে তদস্রূপচঞনি-অর্ডার বা অন্ত ব্যবস্থা করিয়া বাঁধত করিবেন। উক্ত তারিখ-মুখ্যে 
মনি-অর্ডার বা ভেঃ পিঃ প্রেরণের 'নষেধপত্র না পাইলে কাণ্িক সংখ্যা যথারীতি ভিঃ পিঃতে প্রেরিত হইনে। 


কাস্তিকের প্রবাসীতে বিজ্ঞাপন দিবার শেষ দিন ৬ই আশ্বিন 


চা 


আগামী কান্তি মাস হইতে প্রবাসীতে আর-একথানি উপম্তাস আরম্ভ হইবে । 


উত্তাল ভীম ছুর্দম ! 
যুগে. যুগে মহাবিক্রম 
কত দেশ রাজদর্পে 
গ্রাসিয'হ তব গর্ভ 1 
সেই তেঙ্গ রাজকস্ত্ 
ফুকারিয়া মহামন্দ্, 
* আস্কালি? মহা অন্ক্রোশ, 
দিশি-দিশি তুলি” মহারোষ, 
উন্মাদ করে গঞ্জন 
টুটিতে সলিল-বন্ধন 1 
নাচে তাই ঢেউ, দোলে জল 
আছাড়ি” আকুলি” অবিরল, 
ছুর্ববার শেডে ভেডে ধায় 
উদ্দাম ঘোর ঝঞ্ধ'য়। 
উন্মাদ ঢেউ উন্মাদ 
দোলে দোলে, এল পবমাদ 
ওই ওই বুঝি বিশ্বে 
স্তম্ভিত সব দৃশ্যে! 
বাধা-ভাঙা ক্ষ্যাশা সিন্ধু! 
বিশ্রাম নাহি বিন্দু; 
উদ্দাম চল খলখল, 
মহাকুত্র ও মহাবল। 
€( যেন ) সক্রোধ ক্ষ্যাপা শঙ্কর" 
সভী-কাধে ফেরে ধরা-'পর, 
হাসে খিলখিল অবিরল-_ 
শাদা ফেনা ঝরে কলকল, 
ঘটাবে প্রলয় দুর্জয়, 
কাপে স্টি ও কাপে ভয়! 
সিন্ধু মাতায়ে পারাপার 
এ কি লীল। তব !1-__-সংহার 
খেলিছে, মেলিছে আস্য, 
*. এ তে দানবের হাল্য! 
জ্ঞানহীন যেন আদি প্রাণ 
স্যন্টির সেই অভিযান * 
আঙ্জো লভেনিক সংযম, 
আজো নহে সেই তৃপ্ঠ, 
, গড়ে, ভাঙে, ছোটে ক্ষিপ্ত ! 
০ বাঃ 
কূলে জাড়াষেছি ক্ষুদ্র 
বল বল মোরে, কদর! 


রী প্যারীমোহুন সেনগুপ্ত 


কিবা ক্রন্দন, পরিতাপ, 
কিবা ব্যথা, শোক, কি প্রলাপ, 
ঢেউএ ঢেউ এ ফোলে অনিবার. 
অজ্ঞেয় কোন্‌ ছখভার ? 
ভেদ” মোর দেহ-চশ্মে 
ও উছান পশে মন্মে”_- 
নহে ক্রন্দন, নহে শোক, 
নতে তাহা ব্যথা, ছুখভোগ,__ 
ছুঙ্জয় মহা উল্লাস 
বিশ্বের প্রাণ-উচ্ছ্বাস, 
মূক ধরণীর পপ্রাণ।মন 
মুক বিশ্বের সে গোপন 
প্রাণ তব মাঝে চঞ্চল 
আলোড়িছে বেগে উচ্ছল । 
তুমি বিশ্ব ও ধরণীর 
দৃপ্ত পরাণ তেজী বীর! 
নমামি নমামি মগাপ্রাণ ! 
নমামি সন্ধু মহীয়ান ! 

খর বাঃ 


ভোরের বেলা, সিঙ্কু, তোমার কূলে 
দাডিয়েছি আজ, এ ও নভ-মূলে 
প্রকাণ্ড এক তোনার থালা ওঠে,_ 
সুর্য্য নাকি !_-কী অপব্ূপ ফোটে !_ 
আধখাশা তার রহে জলের তলে, 
আধা”র আলোয় জলের সোন। জলে; 
লাফিয়ে ওঠে ছুষ্ট যেন ছেলে-__ 
মায়ের কোলে দ্রাড়িয়ে পড়ে ঠেলে ! 
সোনার আভা ভাসে, দোছুল দোলে 
দীর্ঘ দেহে উত্তল ঢেউএর কোলে ! 
বসিফে দেছে সোনার ঘেন থাম 
ঢেউর "পরে ছুল্ছে অবিরাম । 

চোখ মেলে চাই ওই স্বদূরে দূরে 
পেরিয়ে ফেনা! পেবিয়ে সে ঢেউ ঘুরে, 
উধাও হেরি চক্রবলের রেখা, » 
সেইখানেও শেষ তব নেউ লেখা 1 
অসীম স্থনীল অগাধ স্থনীল বারি__ 
চোখ হেরে যায় ধরতে গিয়ে তারি 
দেহের অংভ"স ; * মন মানে যে হার 
গভীর উদ্দাৰতার পেতে পার ! * 
সোনার রবি একটি পাশে হাসে, 
উধাও বারি চৌদিকে উচ্ছাসে। 


৮৬৪. 


পরবাসী আঙ্গিন, ১৩৩১ 


[ ২৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শেষ কোথা থা নেই 1 শেষ ষ় কোথা € রে শেষ? 
আমাম্ব খালি দেছে সীমার বেশ। 

ওহে বিরাট! বিরাট আলিঙ্গনে 

আমায় চেপে ছড়িয়ে ও*শয়নে 

সোনার জলে, ঢেউ-দোলাতে, নীলে 

দাও হে মেলে তোমার ও নিখিলে ! 

বিরাট তোমায় করে? নমস্কার 

সপছি আমার -মেহ-ভার [ 


গভীর রাতে হঠাৎ এ যে ভাঙ্ল আমার ঘুম, 

গোকের কথা সব কোলাহল একান্ত নিঝঝুম! 
"গর্জে ওঠে দূরে ওই কে যেন আশ্ফালে,_ 

সিন্ধু ডাকে সিন্ধু মাতে গভীর রাত্রিকালে ! 

ঘুমের বুকে সকল মানুষ অগাধ লভে সুখ, 

এক্‌লা আমি জাগন্ছ কেন ?--কাপছে ত্রাঁসে বুক! 

আছুড়ে” ভাকে, গর্জে ডাকে, আস্ছে যেন ছুটে? 

পা সাগর; কর্বে কি গ্রাস ?--নেবে কিআজ লুটে” 

এই ক্যোগে ক্ষুদ্র ভবন ;-_ ক্ষুদ্র আমায় ধরে 

টান্বে কি ওই ঢেউর বুকে, আছড়ে” গুঁড়ো করে' 

করবে বিলোপ £-_-ভয়ে আমার কাপছে সার! দেহ! 

“ক্রি অপরাধ সিন্ধু আমার ?- বাঁচাও, কর স্ষেহ। 
রর ওই ডাকে ঢেউ, ওই ডাকে জল, ওই সে কলরোল, 


*পক্ভীম ভীমতর তীব্র নিঠুর যেন মরণ-দোল 
পাগল ভোলার তাল-বেতালে প্রমথ সব নাচে ! 


আজকে আমায় কে বাচাবে ?- প্রাণ করুণা যাচে! 
স্তব্ধ রাতে সিন্ধু তোলে অত্যাচারের ভেরী,__ 
- একক আমার বুকের মাঝে বাজছে ঘুরি” ঘেরি'-__ 
ন্বিশাস্‌ আসে কদ্ধ হট বিরাট, ভয়ের চাপে, 
হাত কাপে মোর, কাপছে দেহ, প্রাণ হিয়া মন কাপে ! 
' রক্ষা কর আমায় আজি, সিন্ধু আমার পিতা! 


সম্তানে আজ রোষ কোরো না, বিশ্বভূমির মিতা ! 
প্রাণ খুলে" আজ এ-প্রাণ ভরে" তোমায় নমস্কার; 
রক্ষা কর, আর এস না আছড়ে বারংবার ! 


চল সা 
নমামি নমামি : 
যুগে যুগে রবি, 
ভেদি” উঠে তব গর্ভ. 
অরুণিম শুচি। সর্ব 
ভূমি তুমি গড়ে' নিত্য 
দিলে বাম, দাও বিত্ত । 


. আর্দিম-জীবন-অঙ্কুর 


তব মাঝে হ'ল পরিপূরহ- 
ফুৎকারে তার এ মানব 
জন্ম লভিল জীব সব। 
বীর তমি কহ আজ । 


দীপ্ত উজল, ধূমলীন ! ৃ 
এই একরূপ, এই ভিন্‌! 

নিশ্চল, পুন লীলাময় ! 

নিষ্ঠুর, পুন সদাশয় ! এ 
শুভ্র আবার কভু নীল! 

গম্ভীর, হাস খিলখিল ! 

কু দেব, কতু দৈত্য-_ 

ভাঙে দেশ, ভাঙো চৈত্য ! 
ফেনমালা গলে চিকচিক * 
ধরিয়া রত্ব ও মাণিক 

সআট্‌ তুমি সা 

পদতলে কাপে ধরা-নাট । 

শত বাহু তুলে? উচ্চ 

বাজাও শাসন-তৃর্য্য ! 

স্তব্ধ অবাক শোনে ব্যোম 

তব গঞ্জন, মহা! ওম্‌ ! 

হে মহান্‌! দিই বিশ্বয় 

তব পায়ে প্রেম আর ভয়। 

তুমি দাও দাও অঙ্গরাগ 
ঢেউ-ডোরে বাধ দেহভাগ । 

ক্ষুত্র এ দেহ-বন্ধন 

ভেঙে দাও, ষত ক্রন্দন 

ছাড়া পাক্‌, মিশে" যাক ওই 
সীমাহীন জলে থইথই ; 

তব সস্তানে বুকে নাও 

নৃতন জন্মে গড়ে" দাও; 

করে? দাও নভ-যুক্ত, 

বিপুল উদার মুক্ত, 

অসীম নিখিলে দাও বার, 

ছুখ সুখ কার্দ হোক্‌ নাশ; 
অতল অগাধে উুবে,খাই, 
রতন-শয়।নে শুতে চাই, 

ছুলে ছুলে ছুলে ফেনা-সাথ 
ভেমে ভেসে যাই দিন-রাত ।' 
বিরাট. ! বিরাট! নিয়ে যাও-- 
দেহ, মন প্রাণ নাও তাও। 

এ আমার যত গর্বব 

ঢেউএ ঢেউএ কর খর্ব ॥ ,' 
মহা প্রাণে দাও মহা দেশ, " 
হা ওক্কার, মহা শেষ! * * 
নমামি নমামি মহাপ্রাণ! | 
হে মহাজনক মহীয়ান্‌! 

প্রণাম প্রণাম প্রণিপাত. 


দর 


বক্তকবরবী 


চা 
| এই নাট্য-ব্যাপার তে-নগরকে আশ্রজ্ষ করিয়া আছে তাহার 
নাম বক্ষপুরী । এখানকার অ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা 


তুলিবার কাজে নিযুক্ত । এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল 
জালের আবরণের আড়ালে বাস করে । শ্রাসাদের সেই জালের 


আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্ঠ । €সইউ আবরণের বহির্ভাগে 
সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে 1] 


নন্দিনী ও কিশোর € সড়ক্খ-খোদাইকর বালক ) 


কিশোর 
নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী ! 
শন্দিনী 
আমাকে এত করে” ভাকিস্‌ কেন, কিশোর ? আমি কি শুনতে পাইলে ! 
& কিশোর 


শুনতে পাস্স জানি, কিস্ত আমার ঘে ভাকৃতে ভালে লাগে । আর স্কুল 
চাই তোমার % তা হ'লে আনতে যাই । 


নন্দিনী 
যা, যা, এখনি কাজ্জে ফিরে? যা, দেরি করিস্নে । 
কিশোর, | 
সমস্ত দিন ত তেব্ল তোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একট 
সময় চুরি করে” তোর জন্যে স্কুল খুজে” আনতে পাবুলে বেচে যাউ । 
নন্দিনী 
ওরে কিশোর, জানতে পান্ধুলে ফে ওরা শাস্তি দেবে । 
ৃ কিশোর 
তুমি যে বলেছিলে-__রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই । আমার আনন্দ 
এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে €মলে না। অনেক খুঁজে-তেতে এক- 
জায়গায় এখানকার জঞ্জালের পিছনে একটি মাত্র গাছ পেয়েছি । 
ৃ নন্দিনী 
আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে” আন্ব । 
কিশোর 
সমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্টর হোয়ে না। ত্র গাছটি থাক, 
আমান্র একটিমান্র গোপন কথার মত । বিশু তোমাকে গান শোনায়, 
০স তার নিজের গণন॥। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল তজোগাব, এ 
আমারই নিজের ফুল । | 
২ 
কিজ্ত ' এখানকার জানোযসাররা তোকে শান্তি দস, আমার তে বুক 
কেটে যায়! 
কিশোর | 
সেই ব্যথাস্ম আমার ফুল আরো! বেশী করে* আমারই হয়ে ফোটে । 
ওক হয় কামার হহথের ধন । 
নন্দিনী 


কিন্ত তোদের এ-ছ্‌ঃখ আমি সইব কি করে” % 
স্‌ 


্ রক্তকরবী 
কিশোর 


কিসের ছঃখ ? একদিন €ততোর জন্যে প্রাণ তদবো, নন্দিনী, এই কথ! 
কতবাস" মনে মনে ভাবি । * 





নন্দিনী 
তুই তত আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কি ফিরিয়ে দেবো, বল্‌ 
তত কিশোর ? ্ 
ু নিশোর 
এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে স্কুল নিবি । 
নন্দিনী 
আচ্ছা, ভাই সই । কিন্ত তুই একটু সামলে চলিস্‌। 
নিশোর 


না, আমি সামলে চল্ব না, চল্ব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই 
রোজ তোমাকে ফুল এনে দেবো । 


[ প্রস্থান 
€ অধ্যাপকের প্রবেশ ) 
অধ্যাপক 
নন্দিনী 1 তয় না, ফিরে? চাও । 
র নন্দিনী ত 
কি অধ্যাপক ! 
” অধ্যাপক 


ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও তেন 2৮ যখন মনটাকে 
নাড়া পিয়েই যাও, তখন না হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে । একটু দাড়াও, 
ছুটো ক্রথা বলি ! 


নন্দিনী 
আমাকে তোমার কিসের দরকার ? 
রর অধ্যাপক 
দর্ুকারের কথা যদি" বল্লে এ চেয়ে দেখ! আমাদের খোদাইকরের 
দল পৃথিবীর বুক চিরে” দবুকারের বোঝা মাথায় কীটের মত কুড়ঙ্গর ভিতর 


ষ 
রী শু 


বক্তকরবী 


থেকে উপরে উঠে" আস্ছে । এই যক্ষপুরে আমাদের যাকিছু ধন সব এ& 
ধূলোর নাড়ীর ধন, €সানা । কিন্ত হন্দরী, তুমি €য-০োনা ০ ত 
ধুলো নয, সে যে আলোর । দর্কারের বাধনে তাকে কে বাধবে ?% 


নন্দিনী 
বারে বারে এ একই কথা বলে? । আমাকে দেখে তোমার এত বিক্রয় 
কিসের অপ্যাপক ? 
অধ্যাপক 


সকালে সফ্ষলের বনে ঘে-আলো। আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা 
দেয়ালের ফাটল দিয়ে ০য-আলো। আসে ০ আর-এক কথা । যক্ষপুুরে 
তুমি ০সই আচম্কা আলো! তুমিই বা এখানকার বথা কি ভাবছ 
বলো দেখি? 
নন্দিনী 
অবাকৃ হয়ে দেখছি সমম্ভড সহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা .ঢুকিসে 
দিয়ে অন্ধকার হাড়ে ০বড়াচ্ছে। 'পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে ততোমর1 যক্ষের 
ধন তের করে" করে” আন্ছ । €স তে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী 
তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল ॥ 
অধ্যাপক 
আমরা যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি । ভার প্রেতকে বশ করতে 
চাই । সোনার আবলের তাল-তেতি।লকে বাধতে পার্ুলে প্রথিবীকে পা'ব 
সুঠোর মধ্যে । 
রর নন্দিনী 
ভার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেম্ালের 
আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, ৫স ঘে মানব, পাচ্ছে ৫স-কথা ধরা পড়ে । 
তোমাদের এ কুড়ক্গের অন্ধকার-ভালাট। খুলে" ফেলে” তার মধ্যে স্বালো 
তেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে এ বিশ্রী জালটাক্েে হছিড়ে' 
ফেলে” মানুষটাকে উদ্ধার করি । 
অধ্যাপক 
আমাদের মরা ধনের প্রেতির যেমন ভয়ঙ্কর শভ্তি, আমাদের মান্ষ-ছাক। 
রাজারও ততম্নি ভয়ঙ্কর প্রতাপ ৷ 


নন্দিনী 
'এসব তোমাদের বানিয়ে-ততোলা কথা । 


* অধ্যাপক 
বানিয়ে-তোলাই ত। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা 
কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউবা ভিখিরী । এস আমার ঘরে । তোমাকে 
তত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড় আনন্দ হয় । * 
রি নন্দিনী 
তোমাদের খোদাইকর ধেমন খনি খুদে" খুদে” মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, 
তুমিও ত তেম্নি দিনরাত পুখির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে 
নিয়ে সময়ের বাজে-খরচ করুবে কেন ? 


অধ্যাপক 
আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্ভের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; 
তুমি ফাকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাঞ্তারাটি, তোমাকে দেখে” আমাদের 
ভানা চঞ্চল হয়ে ওঠে । এস আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট 
করুতে দাও! 
নন্দিনী 
না, না, এখন না । আমি এসেছি তোমাদের পাজাকে ভার ঘরের মধ্যে 
গিয়ে দেখব । রা ্ 


অধ্যাপক 
সে খাকে জালের আভালে, খবরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না। 
নন্দিনী 
আমি জালের বাধ! মানিনে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকৃতে । 
টি অধ্যাপক 


জানো নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে । মানুষের 
অনেকখানি বাদ গিয়ে পশ্ডিতটুকু জেগে আছে । আমাদের রাজা তেমন ভয়ঙ্কর, 
আমিও তেম্নি ভয়ঙ্কর পণ্ডিত । 
* নন্দিনী 
আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর্ছ তুমি । তোমাকে ত ভঙ্মক্ষর ঠেকে না। একট" 


৫ 


ব্রক্তকরবী 


কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আন্‌লে 
নাকেন? 


অধ্যাপক 
সব জিনিষকে টৃক্ৃরো করে” আনাই এদ্দের পদ্ধতিশ। কিন্ত -তাও বলি, 
এখানকার মরা ধনেব মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে 
চাও ? 
নন্দিনী 
আমার রশ্তুনকে এখানে আন্‌্লে এদের মরা পীজরের ভিতর শ্রাণ -€নচে 
উঠবে । 
অধ্যাপক 
একা নন্দিনীকে নিয়েই ষক্ষপুরীর জদ্দাররা -হভতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্তনকে 
আন্লে তাদের হবে বক্ডিঃ 
নন্দিনী 
ওরা জানে না ওরা কি অদ্ভুত! ওদের মাঝখানে বিধাতা যদ্দি খুব একটা 
হাসি হেসে ওঠেন, তা হলেই ওদের চটুকা তেডে হযেছে পারে । রঞ্তল 
বিধাতভাব্র সেই হাসি । 
অধ্যাপক 
দেবতার হাসি স্থয্যের আলো, তাতে বরফ গলে, ক্িস্ত পাথর টলে নাঃ 
আমাদের সর্দারদের টলাত্তে গেলে গায়ের জোর চাই । 
্ নন্দিনী ' 
আমার বগুনের জোর ততামাদের শত্খিনী-নদীর মত । এ নদীর মতই 
সে মন হাস্তেও পারে ০তম্নি ভাঙতেও পারে । অধ্যাপক" তোমাকে 
আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই । আজ রঞগ্রনের সঙ্ষে 
আমার দেখা হবে । 
অধ্যাপক 
আন্লে কি করে” ? 
নন্দিনী 
হবে, হবে, দেখা হবে । খবর এসেছে । 


১ 


্ বক্তকরবী 


অধ্যাপক 
সদ্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্‌ পথ দিয়ে খবর আসবে ? 


নন্দিনী 


যেপথে বসস্ত আস্বার খবর আমদে তেই পপ দিয়ে । তাতে লেগে 
আছে আকাশের রং, বাতাসের লীলা । 


রে অধ্যাপক 
তার মানে আকাশের রঙে বাতাসের লীলাম্ম উড়ো খবর এসেছে ! 
নন্দিনী 
যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেবে উড়ো! খবর তেমন করে" মাটিতে 
এসে পৌচল । 
অধ্যাপক 
রণ্ডনের কথা উঠ লে নন্দিনীর সুখ আবু থামতে চায় ন। | থাকৃগে, আমার 
তত আছে বস্কততত্ব-বিদ্য1, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে” পড়িগে, আপ সাহস 
হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফেরে এসে ) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুব্রীকে তোমার ভয় করছে না? 
নন্দিনী 
ভয় করুবে কেন £ 


্ অধ্যাপক রি 

গ্রহণের স্ষ্যেকে -জন্তর1 ভয় করে, পূরণ স্ুষ্যকে ভক্ষ করে না। যস্ষপুরী 
প্রহণলাগা পুক্রী । সোনার গর্ভের রাহুতে ওকে খাবে খেক্সেছে । ও নিজে 
আস্ত নয, কাভকে আন্ত রাখতে চায্স না । আমি তোমাকে বল্ছি এখানে 
€থকে! না ॥। তুমি চলে” €ছগেলে এ গর্তগুলে। আমাদের সামনে আরো হা 
করে” উঠবে; তবু বল্ছি, পালাও । €যখানকার তোকে দস্থ্যবুতি 
করে” মা বক্দ্ধরার আচলকে টুকৃরো ট্রক্রো করে” ছেন্ে না, সেইখানে 
, রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে । (কিছু দূর গিয়ে ফিতে” এসে ) নন্দিনী, ততোমাপ 
ভান হাতে এ তে পক্তকরবীর ক্ষণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে ? 


নন্দিনী 
কেন, কি কবুবে তুমি ? 


অধ্যাপক 
কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরপ পঞ্ো, তার একটা কিছু 
মানে আছে । 
নন্দিনী 
আমি তজানিনে কি মানে ? 
পু অধ্যাপক 
হয়ত তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে । এ রক্ত-আভায় একটা ভয়়-লাগানো?' 
রহস্ত আছে, শুধু মাধুধ্য নক ! 
নন্দিনী 
আমার মধ্যে ভয় ? 
অধ্যাপক 
হন্বরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাত। । জানিনে, রাডা রঙে তুমি 
কি লিখন লিখতে এসেছ । মালভ্ভী ছিল, মল্লিক ছিল, ছিল চামেলি ; 
সব বাদ দিয়ে এ-ফুল কেন বেছে নিলে? জানো, মানব না জেনে 
অম্নি করে” নিজের ভাগ্য বেছে নেয় । 
নন্দিনী 
রগ্রন আমাকে কখনো কখনো! আদর করে" বলে রক্তকরবা । জানিনে 
আমার কেমন মনে হয়, আমার রগ্রনের ভালোবাসার রং রাডা, ০সই রং 
গলাক্ম পরেছি, কুকে পরেছি, হাতে পরেছি । 
* অধ্যাপক, 
তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের 
তত্বটি বোঝ*বার চেষ্টা করি! 


নন্দিনী 
এই নাও । আজ রঞ্জন আস্বে সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাতে দিলুম ] 
[ অধ্যাপকের প্রস্থান 
€ সড়ঙ্গ-খাদাইকর গোকুলের প্রবেশ ) 
গোকুল | 
একবার মুখ ফেরাও ত দেখি । তোমাকে বুঝতেই পাবুলুম ন1। 
তুমি কে? 


বক্তকরবী 


নান্দত 
আমাকে যা দেশ তা ছাড়া আমি কিছুই না। তোঝবার €ভামার 
দর্কারাক ? 
গোকুল 


না বুঝলে ভালো ঠেকে না? এখানে তোমাকে বাজা 


কানু কাজের 
প্রয়োজনে এনেছে ৮ 
ঙ 


নন্দিনী 
অকাতজের প্রয়োজনে । 
গোকঝুল 


একট। কি মঙ্জর তোঙখার আছে! ফাদে ফেল্ছ স্বাইকে ! সর্ববনাশী 
তুমি! তামার এ সুন্দর সুখ দেখে" যারা ভুলব তারা মন্রবে। 


গোবু'ল 
দেখি, দেশি, সী থিতে তামার এ কি আুল্ছে ? 
নন্দিনী 
+ক্লিকরবীর মজরী | 
গোকুল 
শর মানে কি? 
৮ নন্দিনী 
* এর কোনো মানেই নেই । এ 
* €গাকুল 


মামি কিচ্ছ তোমাকে বিশ্বাস করিনে । একটা কি ফন্দী করেছ । আজ 
দিন না থেতেহ একট। কিছু বিপদ্‌ ঘটাবে । তাই এত সাজ । ভয়ঙ্করী, 
রে ভুযক্ষরী 1 ০ 8 
নন্দিনী 
আমাকে দেখে? তোমার এমন ভয়হ্কর মুন হচ্ছে কেন £ 
গোকুল 
* দেখে” অনে হচ্ছে তুমি বাডা আলোর মশাল । নাই নির্ববোধদের বুঝিয়ে 
বলিগে, “সাবধান, সাবধান, সাবধান 1, 
»৬ ৪ [ প্রন্থান 


নন্দিনী 
(জালের দরজায় ঘা! দিক্লে) 
শুনতে পাচ্ছ ? 
নেপথ্যে 


নন্দা,' শুনতে পাচ্ছি । কিন্ত বারে বারে ডেহকা না, আমার সমম্ম 0নেহ, 
একটুও না । 


নন্দিনী 


আজ খুসিতে আমার মন ভরে” আছে । সেই খুসি নিয়ে তোমার ঘরের 
মধ্যে যেতে চাই । 


নেপথ্যে 
না, ঘরের মধ্যে না, ঘা বল্‌্তে হয় বাইরে থেকে বলো । 
লশ্বিনী 
কুদ-ফুলের মালা গেঁথে পন্মপাতাযস় ঢেকে এনেছি । 
নেপথ্যে 
নিঙ্জে পরো । 
নন্দিনা 
আমাকে মানাক্ম না, আমার মালা রক্তকববীর । « 
প্‌. নেপথ্যে 
৮... আমি পর্বতের চড়ার মত, শৃন্ততাই আমার €শাভা । 
নন্দিদী 


সেই চুড়ার বুকেও ঝর্না ঝরে, তোমার গলাতেও মাল। ছুলবে । জাল 
খুলে” দাও, ভিতরে যাবো । 


৪ 


০নপধ্যে 
আস্তে দেবো না, কি বল্‌্বে শীদ্র বলো । সমস নেই ৷ 
নন্দিনী 
পুপ্ত থেকে এ গান শুন্তে পাচ্ছ ? 
নেপথ্যে 


কিসের গাশ ৮ 


১৩ 


রর ব্রক্তকরবী 


পু নন্দিনী 
পৌষের গান ; ফসল ০পেকেছে, কাট্তে হতে, তানি ভাক ' 
(গান) 


পৌষ তাদের ফ্চাক দিয়েছে আয “রে চলে, 
আম, আয়, আষ ! ্ 
ডালা ঘ তার ভরেছে আক্ত পাকা ফসলে, 
মরি হাক্স+ হ্বাজ্সঃ হায় ! 
দেখু না. পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে হলে" দিচ্ছে | 
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে 
দেগ বধুবা ধানের ক্ষেতে, 
রোদের সোনা ছুড়িয়ে পড়ে মাটির আচজে-- 
মরি, হায়+ হায়, হায় ! 
তুমিও তবরিয়ে এস, পাজা, তোমাকে মাতে নিয়ে যাই । 
মাঠের বাঁশ্পি শুনে+ শুনে আকাশ খুজি হ+ল, 
'ঘরেতে আজ তে ব্রবে গো £ খোলো হয়াব্ খোলো । 


্ নেপথ্ে রা 
*স্মামি মাঠে যাবো? কোন্‌ কাজে লাগব ৪ রত 
»নন্দিনী 
মাঠের কাজ তোমাক যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক পহ্জ্ঞ ' 
নেপথ্যে 


সহক্ষ কাজটা আমার কাছে শক্ত । সরোবর কি ফেনাব-নৃপ্পুর-পরা 
ঝর্নার মত নাচতে পারে? যাও, যাও, আর কথা কোমো না, 
সময় নই । 
্ নন্দিনী 
“অদ্ভুত তোমার শম্ক্ি। ঘেদিন আমান্কটে ০ভোমার ভাগুারে ছুক্‌তে 
দিয়েছিলে, তোমার সোনার ভাল দেখে" কিছু আশ্চখ্য হইনি, কিস্ত তে বিপুল 


গতি দিযে অনায়াসে েইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে" সাজাচ্ছিনলে কাভ 


৬৬ ৬১ ই. 


বক্তকরবী 
দেখে মুগ্ধ হয়সেছিলুম । তবু বলি, সোনার পিশু.কি তোমার খ্র হাতের 
আশ্চধ্য ছন্দে সাড়া দেয় যমন সাড়া দিতে পারে পানের ক্ষেত % আচ্ছ।, 
পাজা, বলে। ত. পৃথিবীর এই মরা খন দিন-রাত নাড়াচাড়া কবুভে তোমার 
অয় হসুনা? 
€নপণ্যে 
কেশ, ভস্ম কিসের ? 
নন্দিনা 
পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিষ আপনি খুসি হয়ে দেয় । কিন্ত নখন 
তার বুক চিরে? মরা] হাড় শুলোকে অশ্ধ্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আসো, খন 
অন্ধকার খেকে একটা কাণ। রাক্ষসের অভিসম্পাত নিযে আনস।।  €দখছ ন। 
এখানে সবাহই তেন কেমন €েরগে আছ্ছে, কিম্বা সন্দেহ করুছে, কিঙ্সা ও 
পাচ্ছে % রঃ 
নেপণে। 
অ€সম্পাত £ 
নন্দিনী 
হু, খুনোখুনি কাড়াকাড়িপ্ন অভিসম্পাত । 
ত. ০নল্পতেখো 
শাপের কা জানিনে 1 এ জানি তে আমরা শক্তি নিয়ে আমি । আমার 
শক্তিতে তুমি খুসি ভও» নন্দিন % 
নন্দিনী 
ভাবি খুসি লাগে । তাই ত বল্চি আলোতে তেরিযে এস, মাটি উপব 
পা ০৮, পরথিবী খসি হয়ে উঠক । 
আলোর খুনি উঠজ জেগে 
ধানের শীষে শিশির লেগে, 
ধরার খুসি ধরে না গো এর যে উথলে, 
মরি, হায়, হায়, হাষ ! এ 
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* রক্তকরবী 





ুনপথ্যে 

নন্তিনা, তুমি কি জালে।, [িবধাত। তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ 

বু? পেখেছেন 2 ন্ভার মধ্য থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুচঠোর ভিভর 

পেতে চাচ্ছি, কিছুতেহ ধরুতে পানুছিনে । আমি তোমাকে উদ্টিয়ে পাল্টিনে 

দেখতে চাই, না পারি ত তভেডেছুরে ০কেল্তে চাউ । 
নন্দিনী 


ও কি বল্ছ ভুমি? 
নেপথ্যে 
তামার এর রক্তকরবার অ।ভাটুকু ছেকে নিয়ে আমার চোখে অন্রন করে? 
পরতে পারিনে কেন ? সামান্ত পাপড়ি কট। আচল চাপ দিয়ে বাবা দিয়েছে । 
তেমনি বাধ। তভামাপ সধো ২ কোমল বলেই কঠিন ! আচ্ছ। নন্দিনী, আমাকে 
কি মনে করো, খুলে বলে। ত। রি 
নন্দিনী 
€স আরেক দিন বল্ধ 1 আজ ত তোমার সময় তেই, আজ বাই । 
লেপের ও 
ন, লা, যেয়ো নাঃ বলে? যাও, আমাকে কি মনে করে । বলে । 
৬ নন্দিনী 
* কতবাদ বলেভি, ০ভাশাকে মনে করি আশ্চয্য 1 পিক ও হাতে প্রচণ্ড 
জার ফলো ফুলে” উঠেছে, ঝড় আগেকার হেখের মত, (দেখে আমার 


এন না75। 
নেপথ্যে 
বপ্দন্কে দশে? হভামাপ্র মন খে নাচে, সে কি 
নন্দিনী 
সে কথ। খাক, তোমার ত সযস্ম নেভ । 
নেপথ্যে 
” আছে সময়, শুধু এই, কথাটি বলে” যাও ' 
নন্দিনী 


» ০স নাচের তাল আলাদা, তুনি বুঝবে শা । 


৬৩ ৬ বে রঙ 


বস্তকরবী 


€নপখো 

বুঝব । বুঝতে চাই . ূ 
নন্দিনী 

সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বল্‌তে পার্িনে, আমি যাই । 
নেপথ্যে 

(যেয়ে! না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা? 
নন্দিলশি 

কা. ভালো লাগে, 
নেপথো 

বঞতনের মতই ? 
নন্দিনী 

স্কুন্রে ফিরে? একই কথা এসব কথা তুমি বোঝো না. 
নেপথ্যে 


কিছু কিছ বুঝি; আমি জানি রগুনের সঙ্গে আমার তফ্াাত্টা কি: 
ক্মামার মধ্যে কেবল পঙ্জাব্রত আছে, রশতনের মব্ধ্য আছে জাছু 
নন্দিনী 
ক্সাছু বল্ছু কা'ক্ে ? 
নেপথ্যে 
বুঝিয়ে বলব ? প্রথিবীর নীচের তলাম্ম পিশু শিশু শাথর লোহা সোনা, 
€সইখানে রয়েছে জোলের মুন্ডি । উপবের তলাম্ব একট্টখালি কাচা মাটিতে 
শাস উঠছে, ফুল ফুট্ছে--সেইখানে রয়েছে জাছুর ৫খলা । ছুর্গমের ৫থেকে 
ক্স আনি, মাণিক আনি, সহজ্ছেব €থকে এ প্রাণের জাছটুকু ,কেডে 
ক্বান্তে পারিলে : 
নন্দিনী 
তোমার এত আছ্রে, তবু ০কবলি অমন €লাভীর মত কথা লো কেন ? 
€নপথ্যে | 
আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে । ০সানাকে জমিয়ে তুলে” ত 
পরশমণি হয় না,_-সশভ্তি যতই বাড়াই, যৌবনে পৌঁছল না। তাই 


গু , 


প্তুকক বা 


৮ 


পাহারা বসিমে তোমাকে বাধতে চাই, রঞ্জনের মত তৌবন থাকৃতে 
ছাড়া ক্েখিই ০তোমাকে বাধেত পাবুতুম । এমনি করে” বাধনের বঙিতে 
গাট দিতে দিতেই সময় গেল । হায় তে, আর সব বাধা পড়ে, কবল 
আনন্দ বাধা পড়ে না। 





নন্দিনী ্ 
» . তুমি ত নিজেকেই জালে বেধেছ, তার পরে কেন এমন ছট্ফই করুছ 
বুত্ধতে পারিলে । 


€নপথ্যে 

বুক্তে পার্ুবে না । আমি প্রকাণ্ড মকুভুমি ৮_০তামার মত একটি ছোট্ট 
খাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বল্ছি- আমি তণ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্ষাম্ত । 
তৃষ্তার দাহে এই মক্ুট] কত উর্বরা ভূমিকে লেহন ক্করে” নিয়েছে, ভাতে 
মরুর পরিসরই বাড় ছে, এ একটুখানি ছুর্ববত ঘাসের মধ্যে ০ষ প্রাণ আছে 
তাকে আপন করতে পাবুছে না। 

নন্দিনী 

তুমি ০ এত ক্লাস্ত ততামাকে দেখে” শি ভা মূলই হল লা? আমি তি 

তামার মস্ত ০ঞারটাই দেখতে পাচ্ছি । 


নেপখে 
» নন্দিন, একদিন দুগ্রদেশে আমারই মত একটা ক্লান্ত প্রাইড ০দেখেছিলুম ! 
বাইরে থেকে বুঝতেই পারিনি ওভার সম্শ পাথর 1ভতরে ভিতরে ব্যথিছে 
উঠেছে । একদিন গভীর প্লাতে ভীষণ শব্ধ শুন্লুম, ০ষন €কোন্‌ €দত্যের 
ছুংস্বপ্র গুম্রে” গুম্রে* হঠাৎ তভেডে গেল । সকালে €দখি পাহাড়টা ভুমিকস্পের 
টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে । শক্তি ভার শিজেনর্ 'অগ্রোচতে কেমন 
করে" খীনজেকে পিষে” ফেলে, ০সই পাহ্াড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম 
আর ০তোমার মধ্যে একট জিনিষ দেখ.ছি-_০স একর উন্টো। । 
নন্দিলী 
* আমার মধ্যে কি দেখছ % 
০নপথ্যে 
বিশ্বের বাশিতে নাচের ০ধ-ছন্দ বাজে সেই ছন্ধ 


৯৫ রঙ 


চি 


' বুস্তকরবী হ 


নন্দিনী 
বুঝতে পার্ুলুম না । 
নেপথ্যে 
€সই ছন্দে বস্তর বিপুল ভার হাল্ক! হয়ে যাম্ম॥ সহ ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের 
দল ভিখারী নট-বালকের মত আকাশে আকাশে নেচে €বড়াচ্ছে। সই 
নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এমন সহঙ্জগ হয়েছ, এমন হন্দর । আমার, 
তুলনায় তুমি কতট্রকু, তবু তোমাকে ঈর্ধ। করি । 
নন্দিনী 
তুমি,নিজেকে পবার থেকে হরণ বক্ষে বেখে বঞ্চিত করেছ 7 সহব্জ হ১য়ে 
শর দাও না কেন 2 
নেপণ্যে 
নিজেকে গুপ্ত রেপে বিশ্বের বড় বড় মালখানার তোট। মোটা জিনিষ 
চুরি করতে বসেছি । কিন্ত ৫বদান বিধাতার হাতের মুঠির অন্্যে ঢাকা, 
০সধানে তোমার চাপার কলির নত আঙলটি যতট্রকু পৌছোক্বগ আমার 
মনত দেহের তজার তার কাছ দিক্সে সায় ন।। বিধাতার তপেই বদ্ধ নুক্তে। 
আমাকে খুলতেই হবে। 
নন্দিনা 
তামার এধব কণা আমি ভালে! বুঝতে পারিনে, আমি খাই । 
নেপথ্যে « 
আ1চ51 যেদে১_কিন্ত জান্লার বাইরে এহ হত বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমার 
হাতখানি একবার এর উপর ব্বাখে । 
নন্দিনী 
না, না, তোমার সবখান। বাদ দিয়ে হঠাৎ একখান! হাত বেপ্িয়ে এলে 
আমার ভয় কপে। 
তেপথ্যে 
কেবল একখানা হাত দিয়ে ধবৃতে চাই বলেই সবাহ আমার কাছ গেকে 
পালিয়ে বায়। কিন্তু সব দিয়ে খদি তোমাকে ধরুতে চাই, ধরা দেবে কি 
নন্দিন ? ৃঁ 


চে ৬৬ 


| রত্তদকর বশ 


£ 


রত ঙ্ 
॥ নন্দিনী (রা. . ৬ 
তুমি, ত আমাতে ঘন তত্ত দিলে না, তবে কেন এসব বল্ছ ₹ , 
০নপথ্যে 


আমার অনবকাশের উজান ঠেলে, তোমাকে ঘর্ষে আন্‌তে চাইনে। ০যদ্দিন 
পালের হাওয়ায় তুমি অনাক্সাসে আস্বে সেই দিন আগমনীর লগ্র লাগবে । 
»০স-হাওয! যদি ঝড়ের হাওয়া হয় ও ভালো । এখনো সমস্স হয্মনি 1. 

নন্দিনী ্ 

আম্মি তোমাকে বল্ছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আন্বে রঞ্জন । সে 

যেখানে যায় ছটি সঙ্গে নিযে আনতে ॥ 
. নেপথ্যে 
তোমার রঞ্জন তে-স্ছুটি বক্ষে” নিয়ে বেড়া সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু. 


দিস্সে ভরে” রাখে কে আমি কি জানিনে & নন্দিন, তুমি ত আমাকে ফাকা। 
ছটির খবর দিলে, মধু তকোথাক্স পাবো ? 


নন্দিনী 
আজ আমি তবে যাই । রড 
নেপঠখ্টয 
না, এই কথাটার জুবাহ দিয়ে যাও । 
* নন্দিনী শপ 


ছুটি কি করে" মধুতে ভরে, তচর জধাব, রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে । 
সে বড় সুন্দর । 


চে 


নেপথ্যে 
হুন্দুরের জবাব হুন্দরই পাস্ব ॥ অস্থন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, 
বীপার তার বাক্ষে লা, ছিড়ে” যায় । আর নন্প, যাও তুমি চলে” াও-_ 
নইলে বিপদ ঘটবে । 


নন্দিনী 
সাচ্ছি, কিন্ত বলে” €গলুম, আজ আমার রঞ্রন আসবে, আস্বে, আসবে, 
কিছুতে তাকে ঠেকাতে পাবুবে না ॥ 
০ [ প্রস্থান 


এআ ৬. ৮০ র্‌ 


বস্রকরবী | 


€ফাগুল্াল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চত্দ্রার প্রবেশ ) 


টি ফাগুলাল হু 
আমার মদ €কাথাক্স লুকিস্েছ চত্ছা, বর করো ! , 
ছু ূ ্ ” শচজ্জা 
২৩ কি. কথা ? সকাল থেকেই মদ? ১. ৭ 
ফ্ণাগুলাল 


আজ ছুটির দিন । কাল ওদের মারণ-চন্ডীর ব্রত গেছে । আজ ধ্বজাপুজা, 
তেই সঙ্গে 'অস্্পুজা । . ও ॥ ৃ 
চত্ছা 
বলো কি? ওরা কি ঠাকুর-দেবতা মানে ? 
ফাশুলাল 
দেখনি ওদের বদের ভাড়ার, অন্্রগাল! আর মন্দির এক্ষেবারে গায়ে গায়ে । 
জে ও 
তা ছটি ০পেয়েছ বলেই মদ? গায়ে থাকৃতে পার্বণের ছুটিতে ত-_ 
ফ্গাশুলাল 
বনের মধ্যে পাখী ছুটি পেলে উর্ডাতে পাক্স, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে 
মাথা ঠকে” মরে । বক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই ॥ 
ন চন্দ্রা 
ক্বাঞ্জ ছেড়ে দাঁও না, চলো না ঘরে ফিরে” । 
ফাশুলাল, 
ঘুরর বস্তা বন্ধ জানে! না বুঝি ? 
চন্দ্রা 


€কন বন্ধ? 
ফাগুলাল 
আমাদের ঘর নিযে ওদের কান মুনফা। নেই । 
চন্দ্রা 
আমরা কি ওদের দর্কারের গায়ে আট-করে, লাগানে। ? যেন ধানের গায়ে 
তুঁষ ? ফাল্‌্তো! কিছুই তেই ? রি 
রি 


্$ 


“ ১৮৮ ্ চি 


ফাগুলাল 

আমাদের বিশু-পাঞ্গল বলে, আন্ড হযে থাকাটা! তেবল পাঠার নিজের 
পক্ষেই” দর্কার 5 যারা তাকে খায়, তার হাড়-গোড়» খুর-ল্যা্জ বাদ দিকেই 
খায় । এমন কি, হাড়-কাঠের সাম্নে তারা তে ভ্যাঁ করে” ভাকে, ০সটাকেও 
বাহুলয বলে” আপত্তি করে ॥। প্র ঘষে বিশু-পাগল গান খাইন্ডে গাইতে আস্ছে । 





চন্দ্রা 
কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে” গেছে । 
| _ ফাগুলাল 
তাই ত দেখছি ৯ ঃ 
চন্দ্রা 
ওকে নন্দিনীতে.পেয়েছেঃ ০স ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে । 
ফাগুল্লাল 
তাতে আর আশ্চধ্যটা কি ? 
চন্দ্র! 


না, আশ্চর্য্য কিছুই তনেই ॥। ওগো সাবধান থেকো, কোন্‌ দিন তোমারও 
গলা ৫েকে গান €বর কবুবে--০েছিন পাড়ার লোকের কি দশা হবে? 
মাস্বাবিনী মায়া জানে ৭ বিপদ ঘটাবে । 
্ ফাগুলাল 

বিশুর বিপদ আজ্ঞ ঘটেনি, এখানে আস্বার অনেক আগে থাকতেই ও 
5 জানে ॥ 


ঞ 


চন্দ্রা টি 
বিশু বেয়াই, শুনে” যাও, শুনে” যাও! যাও কোথাক্ম ? গান শোনাবার 
গড 
লোক॥এখানেও এক-আধজন মিল্‌্তে পাতে, নিতান্ত লোকসান হতে না। 


€ বিশুর প্রবেশ ও গান ) 
বিশু 
০মার শ্বপন-তনীীর ০ক তুই নেয়ে £ 
» * লাগ পালে নেশার হাওয়া পাগল পরাণ চজ্জে গেছে। 


চা ১৯ সা রঃ রি 


ঞ 


আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা চর 
তোর হছলিয়ে দিয়ে না, £ 
তোর স্কধূর ঘাটে চল্‌ রে বেয়ৈ। 
চজ্ছা মি 
গবে ত আশা নেই, আমরা যে বড় কাছে । রি 4৭ 
বিশু 


চজ্দা 
তোমার স্বপন-তরীর নেক্সেটি কে'সে আমি আনি । 
বিশু 
বাইরে থেকে তেমন করে” জান্বে ? আমার তীর মাঝখান থেকে তাকে 
ত তখনি । ৭ 
চক্রা » না ৃ প 
তরী ভোবাবে. একদিন বলে, দ্বিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী ! 
চি € গোকুল খোদাই করের প্রবেশ ) 
০ , গোকুল পা 
দেখ বিশ, তোমার এ নন্দিনীকে ভালো! ঠেকছে না । 
বিশ ছু 
কেন, কি করেছে ? 
ক গোকুল খ্ঃ 
কিছুই করে না, তাই ত খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে 
আনালে কেন? ওর রকমসকম কিছুই বুঝিনে । 
চজ্ছা উস 
বেম্বাই, এ আমাদের ছুঃখের জাম্সগা, ও ষে এখানে অষ্প্রহর কেবন্স 
কুন্দরীপনা করে; হ্বেড্ভাষ এ আমরা দেখতে পারিনে! «৭ .. ৭. 


শত ৫ ২০ ৫ ৭ 


বক্তকরবী 


৫ পা গ্লোকুল 
আামরা বিশ্বাস করি নে তোটাগোছের চেহারা, তেশ ওজনে ভারি । 
্ রী বিশু 


রে 
*৮. - বক্ষপুরীর, হ্ঠওয়াম্ম স্থন্দরের পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয় এইটেই সর্বনেশে । 
নরকেও স্থন্দর আছে, কিন্ত হন্দরুকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, 
নরকবাসীর সবচেয়ে বড় সাজা তাই । 
৪ চন্দ্রা 
আচ্ছা বশ, আমরাই যেন মুখু-কিন্ত এখানকার সর্দার পধ্যস্ত ওকে 
ছুস্চক্ষে দেখ্তে পারে না, তা জানো ? 


বিশু 
দেখো, দেখো -*চজ্ছা, সর্দারের ছু"চক্ষুর ছ্োয়াচ যেন তোমাকে 1 
লাগে, তা হ'লে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষে লাল হ'য়ে উঠবে । আচ্ছা 
তুই কি বন্লিস্‌ ফাগুলাল ? | 


ফাগুলাল 
সত্য কথা বলি, দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে 
লজ্জা করে । ওর সামনে কথ কইতে পারিনে । 


নতি 


রী গোকুল , 
বিশু ভাই, এ মেয়েকে দেখে তোমার মন ভূলে সইজন্যে দেখতে 
পাচ্ছ না ও কি অলক্ষণ নিয়ে এসেছে । বুঝতে বেশি দেবি হবে না, 
বলে” রাখবলুম ॥ 


এ ফাগুলাল 
ঘ্বিশু ভাই, তোমার বেয়াশন জানতে চায় আমরা মদ খাই কন £ 
ৃ বিশু 
ট স্বয়ং বিধির কৃপায়! মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন কি, তোমাদের 
এ চোখের কটাক্ষে । আমাদের এই বাহুতে আমর) কাজ জোগাই, তোমাদের 
“ বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও । জীবলোকে মজুরী করতে হয়, আবার 
*» মক্গুরী ভুল্‌্তেও হস্গ ॥ মদদ লা হলে তভোলাবে কিসে? 


্ ১ রাযি 


চর 


. বক্তকরবী 


ন্‌ চন্দ্রা ক 1 
তাই বই কি! তোমাদের মত জন্মমাতালেই্র জন্ত্যে বিধাতার দয়ার 
অস্ত নেই । মদের ভাগ উপুড় করে+ দিয়েছেন & 
ৃ বিশু চু 
একদিকে ক্ষুধা মার্চে চাবুক, তৃষ্ণ। মারুছে চাবুক, তারা জ্বাল1 ধরিয়েছে, 
বল্ছে কাজ করো । অন্য দিকে বনের সবুজ তমন্েছে মায়া, রোর্দের সোনা 


হমেলেছে মায়া, ওর নেশা ধরিয়েছে, বল্ছে, ছুটি, ছুটি ! 
জা 


এইগুলোকে মদ বলে নাকি ? 
বিশু 
প্রাণের মদ, নেশ! ফিকে, কিন্ত দিনরাত লেগে আছে । প্রমাণ তদখ । 
এবাজ্যে এলুম, পাতালে সিধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ 
বন্ধ হয়ে গেল । অস্তরাত্সা তাই শু হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি কর্ছে। 
সহজ নিঃশ্বাসে খন বাধা পড়ে, তখনি মানুষ হাপিষে নিঃশ্বাস টানে ॥ 


তোর প্রাণের রস ত শুকিয়ে গেল ওরে, 

তবে মরণ-রসে নে পেয়ালা ভরে” । 

মেঘে চিতার আগুন গাঁলিয়ে ঢালা, 
সব-হুলনের মেটায় জ্বালা, 

সব শুহ্যকে সে অউ্রহেসে দেয়ে রভীন করে” । 


ৃ | চন্দ্রা 

এস না, বস্বাই, পালাই আমরা । 
& | বিশু 

সেই নীল চাদোঁয়ার নীচে, খোলা মদের আড্ডাম্স ! নাস্তা বন্ধ। তাই ত 
এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভক্মক্ষর টান । আমাদের না! 
আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো "ঘণ্টার সমঘ্ভ হাসিগন 
সুর্ধ্যের আলো কড়া করে” চাঁইয়ে নিয়েছি এক-চুসুকের তরল আগুনে । যেমন * 
ঠাস দাসত্ব, তেমনি নিবিড় ছটি ॥ , €.. ৪ 


খা 


রত ও ২২ রঃ 


৮ নে ব্ক্তকরবাী 


তোর স্ুষ্্য ছিজ্, রুহন মেঘের মাঝে, 
তোর দিন অকাজেরি কাজে, 
তবে - আস্থুক না সেই তিমির রাতি, 
লুপ্তি-নেশার চরম সাথী, 
তোর ক্রাস্ত আশি দিক ০ ঢাকি দিক্‌-ভোলাবাঁর ঘোনুরে 
৬ ফা গুলাল 
আচ্ছা ভাই বিশ্ত, তুম্সি ত একদিন পুঁখি পড়ে” পড়ে চোখ খোয়াতে 
বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মত মুখুরদের সঙ্গে কোদাল ধরালে তেন % 


চন্দ্রা 
". এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব ৰেয়াইয়ের কাছ থকে কিছুতেই আদা 
করা গেল না। & টি 
ফাগুজগল 
অথচ কথাট। সবাই জানে । 
ব্শু 
কি বলো দেখি! 
ফাগুলাল 
আমাদের খবর ন্্বোর জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল 1 
চন্দ্রা টি? 


যাই বলে? বিশু বেয়াই, ধক্ষপুতীতে এসে তোমরাই মজেছ । আমাদের 
মেয়েদের ত কিছু বদল হয়নি । 


বিশু 
হন্নে ত কি? তোমাদের ফুল €গছে শুকিয়ে, এখন সোনা ০সানা কত” 
প্রাণট। খাবি খাচ্ছে | 


ডু চক্দ্ 
» কথ্খনে। না ! 


রর বিশু 
আমি বল্ছি হা। এ হে ফাগড হতভাগা বারে! ঘণ্টার পরে আরো চার 
নী 
»* ঘন্টা যোগ করে* খেটে মরে, তার কারণট। ফা শুও জানে না তুমিও জানো না। 


র্‌ ২৩ ৬৬ 


তি | 
খঅন্তধ্যামী জানেন । তোমার সোনার ম্বপ্র ভিভঙ-র ভিতরে ওকে চাবুক 
মারে, সে-চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া । 





চন্দ্রা 
আচ্ছ! বেশ, তা চলো। না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে” যাই ॥ 
হ বিশু 


সর্দার কেবল যে ষ্র্বার পথ বন্ধ করেছে তা নব, ইচ্ছেটা-হুহ্ধ আটুকেছে । 
আজ যদ্দি বা দেশে যাও টিকৃতে পার্বে না, কালই সোনার তনশাস্ 
ছটে” ফিরে” আস্বে, আফিম্খোর পাখী তেমন ছাড়া পেলেও খাচাম্ 


ফেবে। 


বিশু 
সবাই জান্তিস যদি ত আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন? 
্ € 
৪ ফাগুলাল 
এও জানি একাজ তোমার দ্বারা হ'ল না। + 
চন্দা 
এমন আন্রামের কাজেও টিকৃতে পারলে না, বেস্বাই ? 
বিশু 


আরামের কাজন্দ্ু” একট! সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্টভ্রণ হয়ে €লেগে 
থাক1 ? বল.লুম, দেশে যাবো, শরীর বর্ড খারাপ ।” সর্দার বললেন, 
আহা এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে”? তবু 
চেষ্টা দেখ 1” চচষ্ট। তেখলুম ॥। শেষে দেখি ষক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে 
তার হা বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার ভ্ঠরের মধ্যে যাবার একটি-পথ ছাড়া 
আর পথই €নই। আজ তার ০সই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে 
তলিয়ে গেছি । এখন তোতে-আমাতে তফাৎ এই হে সর্গগূর তোকে যতট। 
অবজ্ঞা কত্মে আমাকে তার চেয়েও বেশি । ছেইড়। কলাপাতার চেয়ে ভাঙা 


ভাড়ের প্রতি মাজষের হেলা ॥ 


ফাগুলাল 
দুঃখ কি বিশু দাদা? আমরা ত তোমাকে মাথায় করে” রেখেছি । 
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বরক্তকরবী 
রি বিশু 
প্রকাশ পেলেউ “মার যাবো । তোদের আদর পড়ে যেখানে সদ্দারের 
দৃষ্টি পড়ে সেখানেই । * সোনা-ব্যাড যতই মকৃমক শব্দে তোলা-স্যাডের 
অভ্ডযত্থন। করে, ৫সট। কানে গিয়ে পৌছয় বোড়া-সাপের । 
চন্দ্র! রি 
তিনে তোমাদেনদ কাজ ফুরোবে ? টি 
বিশু 
পাজিত্েে ৩ দিনের শেষ লেখে না। একদিনের পর ছু দিন, ছুদিল্র 
পর তিনদিন $ কুরঙ্গ ৫েটেই চলেছি, একহাতের পর ছুস্হাত, ছু্হাতের 
পর তিনহাত ॥। ভাল তাল €সানা তুলে” আন্ছি, এক-ভালের পর ছু,তাল 
ছুতভালের পর তিন-তাল । ধক্ষপ্ুরে অঞ্ষে পর অঙ্ক সার বেধে চলেছে, 
কোনে। অর্থে পৌছম্ম না ॥ তাই ওদের কাছে আমরা মাঙ্ছষ নই* কেবল 
সংখ্য। । ফাগুভাই, তুমি কোন্‌ সঞ্খ্যা ? 
ফাগুলাল 
পিছের কাপড়ে লাগা আছে, আমি ৪৭ ফ। 


বিশু 
আমি ৬৯ ড। গায়ে ছিলুম মান্ষ এখানে হয়েছি দশ-পচিশের ছক । 
বুকের উপর দিয়ে, জয়োখেল। চল্ছে । 


চন্দ্র ০.১ 
বয়াই, ওদের €সান। তত অনেক জম্ল, আরো কি দবুকার ? 
ূ বিশু 


দর্কার বলে” পদার্থের শেষ আছে 2 খাওয়ার দরুকার আছে, ০পট ভরিয়ে 
তার শেষ পাওয়া য্বম্সঃ নেশার দরুকার নেই, তার শেষও নই । এ 
০সোনার তালশুলো €ঘ মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ । বুঝতে 
পাবুলে না? 
চন্দ্র! 
না। 
বিশু 
মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে” যাই ভাগ্যের গন্ডতীর মধ্যে আমরা বাধা । মনে 


২৫ "৫ 


করি আমাদের অবাধ ছুটি । সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কণ্ভার 


সেই মোহ লাগে। €স ভাবে সর্বসাধারণের টান) ওগতে পপৌছয না, 
অসাপারণের আস্মানে ও উড়ছে । 


চি 


চন্দ্রা 
নবান্সের সময় এল বলে” গ্রামে শ্রামে তার তজাগাড চল্ভে । পায়ে পড়ি 
ঘরে চলেো। । *একবার সদ্দারকে গিয়ে আমর! মদি-- 
বিশু 


্পীবুদ্ধিতে সদ্দারকে এখনো চেননি বুঝি ৮ 


চজ্ঞা 
কেন ওকে দেখে ভ আমার তবেশ-_ 


বিশু 
অমকরের দাত. খাজে খাজে বড় পরিপাটি কবে? 
কামড়ে বরে । মকররাক্ছ স্বয়ং ইচ্ছে কর্্‌লে ও আশ্গা করতে পারে না । 


ভা, বেশে ঝকৃঝকে । 


চজ্ছা 
৭৯ 
এ মে সর্দার । 


বিশু 
ভবেই হয়েছে । নামাদের কথ। নিশ্চয় শুনেছে । 


4 চন্দ্র! 
৪. কন, এমন ত কিছু বলিনি, বা'তে-_ 
বিশু 

বেক়্ান, কথা আমরা বলি, মানে যে করে ওরা । 


কাজেউ কোন্‌ কথার 
টীকে কোন্‌ চালে আগুন লাগায় ০কেউ জানে না। 


€ সর্দারের প্রবেশ ) 
ভব] 
সর্দার দাদ! 


সঙ্দার 
কি নাতনী, খবর ভালো ত? 


টু ২৬ 


* ব্রক্তকর বা 
চন্দ । 
একবার বাড়ি খেতে ছুটি দাও । 
& সঙ্গার 
কেন 2 ৫ বাসা দিয়েছি সে ত খাসা, বাড়ির যে অনেক ভালে । 
সর্কারী খপচে চৌকিদার পধ্যস্তা রাপা গেছে । কি*তে ৬ল ড. ত্তোমাদক 
এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে । 
বিশ্ু 
সদ্দারজি, ভাষার গাট্টা শুনে আমোদ লাগছে ন1। নাচাবার মত 
পানের জোর থাকলে এখান খেকে টেনে দৌড় মার্তুম। তোমাদের এলাকায় 
নাচানো বাবসা কভ সাংঘাতিক তার মোট! মোট! দৃষ্টান্ত দেখেছি, এসল 
হয়েছে সাদা চালে চল্তেও পা কাপেন। 
সর্দার 
নাতনী, একটা স্-খবর আছেশ এদের ভালো-কথা শোনাবার জগ্ঠে 
কেনারাম গোসাউউকে আনিয়ে রেখেছি! এদের কাছ থেকে প্রণাষী আদা 
কৰে” খরচটা উঠে? খাবে । গোসাইজির কাছ থেকে বাজ সন্দ্যেবেলায় এর।__ 
ঘা গুলাল 
ন।, না, সে হবে না, সঙ্দারজি । এখন সন্ষ্যেবেলায মদ খেয়ে বড় জোর 
মাহ্লামি করি, উপ্ধদেশ শোনাতে এলে নরভত্য। ঘটবে । 
বিশ্ত 7 
চুপ চপ, সণগুলাল ৩ 
( গোসাইকের প্রবেশ ) 
সদ্দার 
» এই হে বল্‌্তে বল্তেই উপস্ষিত ' প্রভু, প্রণাম! আমাদের এই কারি- 
গরদের ছুর্ববল মন, মাঝে মাঝে অশাজ্ত য়ে উঠে । এদের কানে একট শাক 
এজ দেবেন-_ভারি দরকার ' 
গোসাস্ত 
এই এদের কথাবল্ছ £ আহা, এরা ত স্বয়ং কুশ্ম অবতার! তবোব্ধাণ 
নীচে নিজেকে চাপা দিক্ষেছে বলেই সংসারটা টিকে আছে । ভাবলে শরীর 
৬প্ুলকিত হয়! বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখ, ষে-মুখে নাম কীন্তিন কি 


২৭ *. ৯. * 


ও রী 
সেই মুখে অন্রে জোগাও তোমরা ;$ শরীর পবিত্র হ'ল &ষ নামাবলীখান1 গায় 
দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে” সেখান বানিয়েছ তোমরাই | একি কম 
কথা ! আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তা হলেই ঠাকুরের দয়াও 
€তামাদদের পরে অবিচলিত থাকৃবে । বাবা, একবার ক খুলে বলে।, হরি, 
হরি! €তামার্দের সব বোঝা হাল্ক। হয়ে যাক! হরিনাম আদাবজ্তে চ 
মধ্যে চ। 
চন্দ্র! 
আহা, কি মধুর" বাব, অনেকদিন এমন কথা শুনিনি । দাও, দাও, 
আমাকে একটু পায়ের ধূলে। দাও । 
ফাগুলাল 
এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্ত আর “ত পার্িনে । সন্দার, এত বড় অপ- 
ব্যস কিসের জন্যে ? প্রণামী আদায় কর্‌তে চাও রাজি আছি, কিস্ক ভগ্ামি 
সইব না। 
বিশু 
ফাগুলাল ক্ষেপলে আর বক্ষে নেই, ভুপ চুপ? 
চজ্ছ। 
ইহকাল পরকাল তুমি ছুই খোয়ানতে বসেছ ; তোমার গতি হবেকি? 
এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বশ দেখতে পাচ্ছি তোমাদের 
ভ্রপরে এঁ নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে । 


গোসাই 
যাই বলো, সর্দার, £ক₹ সরলত! ! €পটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখা 
কি, এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে । বুঝেছি ? 
সঙ্দার রী 


বুঝেছি ঘব কি! এও বুঝ্খেছি উৎপাত তেধেছে €তোথা থেকে । এদের 
ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে । প্রভুপাদ বরঞ্চ ও-পাড়ায় নাম শুনিয়ে আস্তন, 
সেখানে করাতীর1 তেন একটু খিটখিট্‌ সুরু কর্ুছে ৷ 
০গোসাই 
কোন্‌ পাড়া বল্লে, সর্দার বাবা ? 
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্ টু রক্তকরবী 
সদ্দার 
এ ঘে ট-ঠ পাড়াম়ণ সেখানে ৭১ ট ভচেচ মোড়ল । মুদ্ধন্য-ণয়ের ৬৫ 
যেখানে থাকে তার বায়ে ও পাভার শেষ । 
গোসাই 
বাবা দস্তা-ন-পাড়া যদিও এখনো। নড় অনড়, করুছ্ে, *মুদ্ধন্য-পরা ইদানীং 
অনেকটা মধুর রসে মজেছে । মন্ত্র নেবার মত কান তরি ভ'ল বলে । তব 
আরো! কস্ট মাস পাড়াস্ম ফৌজ রাখা ভালো । €কননা, নাহঙ্কারাৎ পরো 
রিপুহ ॥ ফেৌজের চাপে অভঙ্কারটার দমন ভয়, ত্ভার পরে আমাদের পালা । 
তবে আসি । 
চন্দ্রা 
প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের স্মেন হ্বমতিত হয় । অপরাধ নিয়ো না। 
| গোসাই 
ভয় নেউ, মা লক্ষী, এরা সম্পূর্ণ ঠাস্ী ভয়ে বাবে । 
সপ ০০০ ০০০ 
সন্দার 
ওহে ৬৯ ড, তোমাদের ও পাড়ার ঘমেজাজট। থেন কেমন দেখছি ? 
বিশু 
তা হতে পারে? গোপাইজি এদের কুম্ম অবতার বল্লেন, কিন্তু শাক্্র- 
সতে অবতারের বদল হয় । কুম্দ হঠাত বরাহ হয়ে ওঠে, বশ্দের বদলে বেরিয়ে 
পড়ে দন্ত, তৈধঞ্যেপ বদলে শৌ 1” 
চক্র 
বিশু বেয়াই, একটু থাযো 1 সদ্দাপ দাদা, আমার দরবারটা ভুলো না। 


সদ্দার 
কিছুতেই না । শুনো রাখলুম, মনেও পাখব । 8 


চজ্দ্রা 
»* আহা দেখলে? সদ্দার লোকটি বি সরেস 7 সবার সঙ্গেই ভেসে কথা । 


বিশু 
* সকরের দাতের শ্থক্তে হাসি অস্তিমে কামড় । 


ডু ২৪৯ ৬ ন. ট 


বক্তকববী 


চন্দ 
লগামড়ট। একস মধ্যে বো বায 2 ্ 
বিশু 
জআানে। ন।, ওরা ডিক করেছে এবার খেচে এখানে কাবিগবেক সঙ্গে তাদের 
স্্ীরা আস্তে পার্ুবে না? 
চন্দ 
শন ৯ 
বিশু 
সংখ্যাকপে ওদের হিসাবের খাভাক্ম আমরা জায্সগা পাই, কিন্জ সংখ্যার 
অঙ্গের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাজ্জের যোগে মেলে না । 
চক্দ্রা 
ওমা" এদের নিজের ঘরে কিস্ত্রী নেই ৮ তারা কি বলে? 
বিশু 
তারাও ০সানার তালের মদদে বেহ্ুস । €নশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায় । 
আআমক্রা তাদের চোখেহ পড়িলে । 
চজ্দ। 
বিশু বেক়্াউ, তালার ঘরে তক্সী ভিল, তার ভল কি? অনেক দিল খবর 


পাইনি । রর এ 
4 বিশু 


মতদছ্িন্ন চরের উচ্চপদে ভরুর্তি ছিলুম সদ্দাণীদের কোঠাবাড়ীতে ভার 
ভাস খেলার ডাক পড়ত । যখন ফাশুলালদের দলে তোগ দিলুম ও-পাড়ায় 
তার েমস্তত্র বন্ধ ভসে গেল । সই ধিক্কারে আঙাকে ছেড়ে দিয়ে চললে" 


গেছে । 


চজা 

ভ্ডি, এমন পাপন করে? 
বিশু 

'হু-পাপের শান্তিতে আব্র-্জন্মে সে সঙ্দাণী হরে জক্সাবে | 
চজ্দা 


বিস্ঞ বেয়াই, দেখ, দেখ, এ কারা ধুম করে, চলেছে 1! সারে সাপে ময়্ুক্- 
পহখ্বীগ জাতির ভাওদায় ব্বালর দেখেছ 2 ঝলমল করুছে । কি চমত্কাক। 


৩৩ 


গু রি | ই 
৩ 
খোড়সওয়ার ' বধার ডগায় তন এক-এক টুকরো স্ষ্যের শালো বিধে? লিয়ে 
চলেছে । 





রী চি 
রা রগ বি 
এত সদ্দারণীরা ধ্বজাপুজার ভোজে যাজা। করেছে । 
চত্র। ৬ 


আহা, কি সাজের ধুম কি চেহারা! আচ্ছ! বেয়াই, যি কাজ কছ্েতডে 
প দিতে, তুমিন্ড দের দলে অমনি ধুম করে বেরতে 


সহ জী 


সার তোমার 


বিশ্ু 
51, আমাদেরও এ দশ ঘৃতি । 
শ্চজ্দ্র। 
এখন আব ফের্বার পণ নে 2 আকেবাঝে পা? 
বিশু 
আ [ডে নগ্দমার ভিজ দিয়ে? 
৫ন্পথ্যে 
পাগল শাহ 
বিজ্ঞ 
[ক পাগলী? ১ 
টি 
সাশলাল রী 


ক 


হই তোমার নন্দিনীর ডি পন্ড ॥ 
পাল মাবে সা 


আজকের সভ াবিস্রদাদাতক আর 


চঞ্র1 
এ্তামার বিশুদাদাপ আশা আর রেখো না ॥ 


কোন আ্সথে তি ভামাতিকি 
কুলিয়েছে বলো দেশি, বেয়াহ £ 


বিশু 
» কুলিয়েছে দুঃখে । 
- চন্দ্র 
বেদ্াই, অমন উল্টিয়ে কথা কলি কেন? 


১ 


বুক্তকরবী রঃ 
বিশু 
তাঁরা বুঝ বিনে । এমন ছঃখ আছে যাকে জেলার মত ছংপ আর নেই । 
ফাশুলাল 
বিশুদাদ1, পঞ্ কৃরে” কথা বলো, নইলে রাগ ধরে । 
* বিশু 
বল্ছি €শান্‌, কাছের পাওনাকে নিযে বাসনার তে-ছুংপ তাই পশুর, 
দরের পাওনাকে নিম্ে আকাজ্ক্ষার যে-ছুঃখ তাই মান্তষের । আমার সক 
চিরছুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে ॥ 
চন্দ্রা 
এসব কথ বুঝ্ধিনে €বন্বাই, একটা কথখ। বুঝি তব, যে-তময়েকে তোমরা 
যত কম তবোঝেো সেই তোমাদের তত বেশি টানে । আমরা সাদাসিধে, 
আমাদের দর কম, তবু ঝ। হোক তোাদের সোজ। পথে নিয়ে চলি । কিম্ত 
আজ বলে” রাখলুম এ মেয়েট। ওর রক্তকরবীর মালার ফ্ষাসে ০ভামাকে সর্বব- 


নাশের পথে টেনে আন্বে । 
! চত্দা ও ফাগুলালের প্রস্তান 


€ নন্দিনীর প্রবেশ ) 
নন্দিনী 
পাগল ভাই, দ্বরের*রান্ত। দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেছে মাঠে 
যাচ্ছিল, শুনে ছিলে ? রর 
বিশু 
আমার সকাল কি তার সকালের মত, ষে গান শুনতে পাবো 2 এ ছে 
ক্লাক্ত বাভ্িরটারই ঝেটিয়ে-কফেলা উচ্ছিষ্ু ৷ ঃ 
নন্দিনী 
আজ মনের খুসিতে ভাব লুম এখানকার প্রাকাঁরের উপর চড়ে” ওদের গানে 
মোগ ৩দবো 1 কোথাও পথ পেলুম না, তাউ তোমার কাছে এসেছি । 
বিশু 
আমি ত প্রাকার নই । 


৩২. 


নর প্লস্তকর বা 
নন্দিনী 


তুমিই আমার প্রার্কার । তামার কাছে এসে উচুতে উঠে” বাহিরে 
দেখতে পাই । 





বিশু 
€তভামাব মুখে একথা শুনে" আশ্চর্য লাগে ॥ রর 
নন্দিনী - 
€কন £ 
বিশু 


যক্ষপুবীতে ঢুকে, অবধি এতকাল মনে হত জীবন হতে আমার আকাশ- 
খানা হারিয়ে ফেলেছি ॥। মনে হস্ত এখানকার টুকৃরো। মানুষদের সঙ্গে আমাকে 
এক-০টকিতে কুটে* একট। পিশু পাকিক্ে তুলেছে । তার মধ্যে ফাক নেই । 
এমন সময তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে” চাইলে, আমি বুঝতে 
পার্লুম আমার মধ্যে এখনও আলো! দেখা যাচ্ছে । 

নন্দিনী 

পাগল ভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল ততোমার-আমার মাঝখান- 

টাতেই একখানা আকাশ তেচে আছে । বাকি আর-সব ০বোজা ॥ 


বিশু 
০সই আকাশটা আছে বলে”ই ০তামাকে গান শোনাতে পারি ॥ 
নু (গান) এ 


তোমায় গান শোনাবো”্তাই ত আমায় জাগিয়ে রাখে 
ওগো! দ্বুম-ভাঙানিক্ষ। ! 
বুকে চমক দিয়ে তাই ত ভাকো, 
৮ ওগো হখ-জাগানিয়া । 
এল আধার ঘিরে” 
পানী এল নীভে, 


* তরী এল তীরে, 
শুধু আমার হি বিরাম পায় নাকো, , 
্ ওগো ছুখ-জাগানিষা 


২৩০৩০ 


রক্তক্রবী 


নান্দিনা 
বিশু পাগল, তুমি আমাকে বল “ছখ-জাগানিক 2” 
বিশু 


তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দৃততী । যেদিন এলে নক্গপুরীতে 
আনার জদয়ে বোনা জলের হাওয়া এসে ধাক্ষ। দিনে ॥ 


আমার কাজের মাঝে মাঝে 
কান্সাধারার দোলা তুমি থাম্বতে দিলে না যে। 
আমায় পরশ করে”, 
প্াণ স্ুধায ভরে” 
ভুমি যাও তে সরে 
শুঝি আমার ব্যথার আভ়ালেজে দাড়িয়ে থাকো, 
ওগো ছখ-জাগানিয্ঞ । 
নন্দিনী 
হ্ঞোমাকে এবটা কথা লি, পাগল ॥ ৫েছুঃখটির গান ভুমি গাওও আগে 
[ছি ভার খবর পাইনি ॥ 
বিশু 
কনা, বহি] বব ? 
রি নন্দন) 

০1১ ভুউ ভাতে ভু দাড় ধলসো সে আমাকে ভুফানেস সদী পার কগো? দেয় ও 
বুলে। চো ডা কেশ পেগ আমাকে বনে ভিভন দিয়ে ছুটিক্ে নিয়ে যায় ॥ 
লা দেল্ম। বাঘের ছুউ ভুরুর আবঝখানে তী। মেসে সে আমার ভয়কে উডিছে 
দিশ্রে হ। হ। কতা ভাসে । আমাদের শাগাউ নদীতে ঝাপিয়ে পে? 
তোভটাক্ে মেমন €স ভাল ণাঁড করে, আ্খামাকে নিশখে ততম্নি সে তোলপাড় 
কৰুতে গাকে ॥ প্রাণ নিচে সর্ধন্থ পণ করে সে হাম-জ্িতের েল। খেলে | 
€সই খেলাতে আমানে জিতে নিয়েছে । একদিন তুমিও ত তার মধ্যে 
ছিলে, কিন্ত কি মনে করে? ব!জি-খেলার ভিড় খেকে একলা বেরিসেে গলে ।' 
যাবার সময় কেমন করে আনান মুখের দিকে তাকালে, বুঝতে পারুলুম না 
_-তার পরে কতনাপ খেজ পাভলি । কোথায় তুমি গেলে বলো অভ 


রর ৪ 


ক্স 
রঃ (গান) 
ও চাদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার ছখের পার্াপীরে , 
হল কানা কানায় কানাকাঁনি এই পারে এ পারে। 
আমার তরী ছিল চেনার কুলে, বাঁধন তাগার গেল খুলে 
তারে হাওয়ায় হাওয়া নিয়ে গেল “কোন্‌ অচেনার ধারে | 
নন্দিনী 
সেই অচেনাগ পার গেকে এখানে বক্ষপ্ুণীন জব খাদাগ কাহিনি তল 
€তামাকে আবাপ্ টেনে আনলে 2 
ন্দিশু 
একজন মেপে । হঠাৎ ভীর খেষে উডস্ক এাখী এষমন আটিতে পা আাধ, 
সে আমাকে তেমনি কবে এই ধুলোরভাব্য এনে ফেলেছে ১ আমি শিক্দেপে 
ভুলে" ছ্িলুম | 
নন্দিনী 
€তামাকে সে কেমন করে? ছুত্ে পাবুলে 2 
নি 
তৃষ্ঠার জল যখন আশার অতীত হর, অব্রীচিকা। তখন সহজ ভোলায। 
তাপ পরে দিকুতাবা নিদেকে আর খুজে পাগয়া বান নতি একদিন পশ্চিমের 
[ন্লা দিস্সে আছি দেখকছিলুম ০শেসের স্ব্পপুী, ৫ দেখ হিল সদ্দাবের 
সোনার চড়া আশাকে কটান্দে বললে খানে আমাকে নিযে যানি 
দেখি কত বড় তোমাব সামর্থ্য) আমি স্পদ্ধা কে বল্লুম “যাবে নিযে 1? 
'আন্লুম শাকে সোনার চ্ভাপ নীচে । তখন আনা খোর ভাঙল ! 
রা নন্দিনী 
আমি এপলেছি এখান খেকে তোমাতে বক চট নিযে যাবে ০সানাল 
শিকল ভাডব। 
৯ শিশু 
তুনি বখন এখা নবীর পাজাকে পধ্যক্ঞ টলিবেচ্ছ, তখন তোমাকে ঠেকাতে 
কিসে ৮ আচ্ছ।, তোমার ওকে ভয় করে না? 


৩৫ 


ববক্তকরবী 


নন্দিনী 
এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে । কিন্তু আমি যে ভিতরে গিয়ে 
দেখেছি ॥ 
রি বিশু 
কি-রকম দেখলে * 
নন্দিনী 
দেখলুম, মাস্ক, কিন্ত প্রকাণ্ড । কপালখানা তেন সাতমহল। বাড়ীর 
সিংহন্বার । বাহু ছটো। কোন্‌ ছর্গম ছুর্গের লোহার অর্গল ॥। মনে হল যেন 
রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ । 
নিশু 
ঘরে ঢুকে' কি দেখলে? 
নন্দ্ী 
ওর ব! হাতের উপর বাজ-পাখী বসে” ছিল; তা"কে ঈ্গাড়ের উপর বসিস্ষে 
ও আমার মুখে চেয়ে রইল । তার পরে. €যমন বাজ-পাখীর পাখার মধ্যে 
আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে” আমার হাত নিকম্সে আন্ডে আন্তে হাত 
বুলিয়ে দিতে লাগল । একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, “আমাকে ভয় 
করে না %”৮ আমি বল্লুম, “একটুও না|” তখন আমাল খোল চুলের মধ্যে 
ছুই হাত ভরে” দিয়ে কদ্তক্ষণ চোখ বুজে” বসে” রইল । 
বিশু রি 
(তোমার কেমন লাগল? 
ৃ নন্দিনী 
ভালো লাগল । কি-রকম বল্ব ? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি 
যেন ছোট্ট পাখী ॥ ওর ডালের একটি ভগাম্ব কখনো যদি একটু দোল খেয়ে 
ঘাই, নিশ্চয় ওর যজ্জার মধ্যে খুসি লাগে । এ একুলা প্রাণকে সেই খুসিটুকু 
দিতে ইচ্ছে করে। 
বিশু | 
তার পরে ও কি বল্লে ? 
৩৬ 


বক্তকরবী 


নন্দিনী 

এক-সময় ঝে কে, উঠে” ওর বর্ধাফলার মত দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে 
হঠাত বলে” উঠল-_-“আমি তোমাকে জান্‌্তে চাই ।” আমার কেমন গা! শিউরে” 
উঠল । বল্লুম, “জানবার কি আছে ; আমি কি তোমার পুথি ?” €স 
বল্লে, পপ থিতে যা আছে সব জানি. তোমাকে জান্িনে 1” তার পরে কি- 
রকম ব্যগ্র হযস্ছে উঠে” বল্লে, “রজনের কথা আমাকে বলো, তাকে কি- 
রকম ভালোবাসে ?” আমি বল্লুম, “জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের 
উপরকার পালকে ভালোবাসে পালে লাগে বাতাসের গান, আর 
হানে জাগে ঢেউয়ের নাচ ।” মস্ত একটা লোভী ছেলের মত একদৃষ্টে 
তাকিয়ে চুপ করে” শুনলে । হঠাৎ চম্কিয়ে দিয়ে বলে” উঠল ”ওর জন্ট্ে 
প্রাণ দিতে পারো ?” আমি বল্লুম” “এখুখনি 1৮ ও যেন রেগে গঞ্জন করে” 
বল্‌্পে, পকখখনো। না।” আমি বল্লুম, “হ1 পারি ।” “তাতে তোমার 
লাভ কি ?” বল্লুম, “জানিনে 1” তখন ছটফট করে” বলে” উঠল, “যাও 
আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট কোরো না।” মানে বুঝ তে পাবুলুম 
না। 


বিশু 
সব কথার পষ্ট মানে ও জান্তে চাক । €েটা ও বুঝতে পারে না, 
সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে” দেয়, তা'তেই ও রেগে ওঠে ॥ 
নন্দিনী টে 
পাগল ভাই, ওর উপর দুম হয় না তোমার ? 
বিশু 
যেদিন ওর "পরে বিধাতার দয়! হবে, সেদিন ও মর্ুবে। 
৪ নন্দিনী 
না, না, তুমি জানে! না, বেচে থাকবার জন্যে ও কি-রকম মরীয়া হয়ে 
আছে । 
বিশু রি 
ওর বাচা বলতে কি বোবঝাক্ষ, সে তুমি আজই দেখতে পাবে » জানিনে স্ 


সইতে পান্ববে কি না। 


৩৭ 


বুস্তকরবী পু 


নন্দিনী 
এ দেখ, পাগল ভাই, প্র ছায!। নিশ্চম্স সপ্দার আমাদের কথা লুকিয়ে 
শুনেছে । ॥ র 
বিশু 


এখানে ত চাগদিতকেই সর্দারের ছায়া, এডিয়ে চল্বার দা কি? সদ্দারকে 
€কমন লাগে 2 


নন্দিনী 
ওর মত মরা জিনিষ দেখিনি । তেন তে তবন থেকে কেটে আনা-তবেত। 
পাতা নেই, শিকড় নেই, মক্কার রস নই, শুকিয়ে লিকৃলিক্‌ কর্ছে। 


বিশু 

প্রাণকে শাসন কর্বার জন্েই প্রাণ দ্বিয়েছে ছুর্ভাগা | 
নন্দিনী 

চুপ করো, শুনতে পাবে ॥ রর 
বিশু 


চুপ করাটাকেু যে শুন্তে পায়, তাতে আপদ্‌ আরো বাড়ে । যখন 
খোদাই করদের সঙ্জে খাদি, তখন কথায় বার্তায় সদ্দধারক্ে সামলে চলি । তাই 
ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাচিয়ে রেখেছে । ওদের দণ্ডট! 
দিয়েও আমাকে ছোয় না। কিন্তু পাগলী, তোর সাম্নে মনটা স্পঞ্জিত 
হয়ে ওঠে , সাবধান হতে স্বণ। বোধ হস । & 
নন্দিনী 
ন$ না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। এ যে সদ্দার এসে পড়েছে । 
€ সর্দারের প্রবেশ ) 
সপ্দার 
কি 0গা ৬৯ ও, সকপেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাচছবিচার নেই ! ও 
বিশ 
এমন কি তোমার সর্পেও স্ক্ হুক্সেছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই €বধে 
'গেল। 


কও 


সর্দার 


কি নিয়ে আলাপ চল্ছে ? 
৩০৮ 


রি রঃ বশুকবব। 


৮ 
বিশু 
০তামাদের দুর্গ খেকে কি করে" বেরিয়ে আনা যার পপাষশ করছি । 
্ সব্দার 
বলে। কি” এত সাহস % কবুল কর্তেও ভয় নেই & 
বিশু ৬ 


সন্দার, মনে মনে ত সব জানোউ । খাঁচার পাখী শলাগুলেকরে ঠোক্রায়, 
সত আদর করে নম । একথা কবুল কবুলেই কি, ন। করুলেই কি! 
সদ্দার 
আদব করে" না, সেজানা আছে: কিন্ত কবুল করুভে ভন্ব করে না, সেট। 
এউ কয়েক দিন খেকে আনান্‌ দিচ্ছে | 


নম্দিনী 
সঙ্দারজি, তুমি খে বলেছিলে 'আন্দ রঙ্জনকে এনে দেবে । কই, 
কথা রাখলে না? রি নু 
সদ্দণার 
আজঙ্গই তাকে দেখতে পাবে । 
নন্দিনী 
সে আমি জান্তুম । তবু আশ। দিলে যখন, জয় হোক তোমার সব্দার, 
এই সাও কুন্দফুলের্ঁ আলা । রি 
র্ 1বশু 


ছি ছি, মাল।ট? নষ্ট কবুলো! রঞ্চনের জন্যে রাখতে স। কেন? 
নন্পিশা 
ভার জন্যে সালা আছে । 
টং সর্দার 
আছে বই কি, এ বুঝি গলান্র ছুল্ছে 2 জয়নাল এই ঝুন্দসুলেরঃ এ ৫ 
হাতের দান, আর বর্ণমালা এ রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান । ভালো, 
ভালো, হাতের দান হাতে হাতেই চুকিয়ে দান, নইলে শুকিয়ে ধাবে ; 
হৃদয়ের দান, বত অপেক্ষা করুবে তভ তার দাম বাড়বে । 
[ প্রস্থান 


মিঠা বশ রঃ 
নন্দিলী 


€জান্লার কাছে) 
শুনতে পাচ্ছ ? 
নেপথ্যে 
কি বল্‌্তে চাও বলো ॥ 
ণ নন্দিনী 
একবার জান্ল।র কাছে এসে দাড়াও । 
নেপথ্যে 
এই এসেছি ॥ 
নন্দিনী 
ঘরের মধ্যে যেতে দাও» অনেক কথা বল্বার আছে । 
€নেপথ্যে রঃ 


বার বার তেন মিছে অন্থরোধ কর্ছ £ এখনো! সময় হয়নি । ও €ক 
তামার সঙ্গে ? ব্গ্তনের জুডি নাকি ? 
বিজ 
না, রাজা, আমি রঞ্জনের ও-পিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না-_-আমি 
অমাবস্তা । 


নেপথ্যে 
তোমাকে নন্দিনীর কিসের দর্কার ? নন্দিনী, এ-তলোকটা তোমার তকে ? 
নন্দিনী 
*. ও আমার সা্ধী, ও আমাকে গান শেখায় । প্র ত শিখিয়েছে £ 
€ গান ) 
“ভ্াালোবানসি, ভালোবাসি,» 
এই সুরে কাছে দূরে জলেস্ছলে বাজায় বাশি ॥ 
নেপথ্যে 


এ তোমার সাথী ? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা হ*লে 
“কি হয়? 
* নন্দিনী 
€ততোমার গলার স্থুর ও কি-রকম হয়ে উঠল ? থামে তুমি । তোমার কেউ 
সঙজজী নেই নাকি? 


ভেনি ৩০ ৬ 


০ বুস্ত করবী 


নেপথ্যে 

আমার সঙ্গী? মধ্যাহৃন্ূর্য্যের কেউ সঙ্গী আছে? 

রী নন্দিনী 

আচ্ছা, থাক্‌ ও-কথা ! মা গো তোমার হাতে ওট1 কি ? 
নেপথ্যে ক 

একটা মর] ব্যাৎ। 
নন্দিনী 

কিকর্বে ওকে নিয়ে? . 
নেপথ্যে 


*এই ব্যাড একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি 
আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিকে”। এইভাবে কি করে” টিকে" থাকতে 
হয়, তারি রহস্ত-ওর কাছ থেকে শিখছিলুম ; কি করে” বেঁচে থাকৃতে হয়, 
তা ওজানে না। আজ আর ভান্লো লাগ্ল না, পাথরের আড়াল ভেঙে 
ফেল্লুম, নিরস্তর টিকে”-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি । ভালো খবর নয় ? 

নন্দিনী 

আমারে! চারিদিক থেকে তোমার পাথরের ছুর্গ আজ খুলে” যাবে। 
আমি জানি, আজ রঞগ্জনের সঙ্গে দেখা হবে । 


নেপথ্যে 
তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই । * 
নন্দিনী 
জালের আড়ালে তোমার চুষ মার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে ন1। 
নেপথ্যে 
ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখ্ব। 
৬ নন্দিনী 
তা'তে কি হবে? 
নেপথ্যে 
আমি জান্তে চাই। 
নন্দিনী 


তুমি যখন জান্বার কথা বলো, কেমন তয় করে । 


৪১ 





০কেন? 


মনে হয়ঃ যে-ব্জিনিষটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, শ্রাণ দিয়ে বোঝা! যায় 


তার 'পরে তোমার দৃরদ নেই । 
| নেপথ্যে 
তা"কে বিশ্বাস কবুতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি । যাও তুমি, সমস্থ নষ্ট 
কোরো! না ।__না, না, একটু বোসো। তোমার অলকের €থকে এর তে 
রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাক্টে দাও । 
নন্দিনী 
এ নিযে কি হবে? ঢু 
নেপথ্যে 
এ স্ষুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়,এ্র যেন আমারই রক্ত আলোর শনিগ্রহ 
ফুলের ব্ূপ ধরে, এসেছে । কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে 
নিয়ে ছিড়ে” ফেলি, আবার ভাব্ছি নন্দিনী যদি কোনো দিন নিজের হাতে এ 
মঞ্জরী আমার মাথাক্স পরিয়ে দেয়, ত। হ”লে-__ 


নন্দিনী 
তা হ'লে কি হবে ? 
ৰ ॥ ০নেপথ্যে 
১. তা হ'লে হস্ত আমি 'সহজ্ে মর্তে পার্ব । 
নন্দিনী ঃ 


রঙ 
একজন মানুষ বক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে” এ স্ষুলে 
আমার কানের ছুল করেছি । 
নেপথ্যে 
তা হ'লে বলে” দিচ্ছি, ও আমারো শনিগ্রহ, ভাবে শনিগ্রহ । 
নন্দিনী 
ছি ছি, ও কি কথা বল্ছ ? আমি বাই । 
নেপথ্যে 
কোথায় যাবে? 


৪২ 


০ 


নন্দিনী 

তোমার ছুর্গ-ছুয়ারের কাছে বসে" থাকৃব । 
নেপথ্যে 

কেন ? ॥ 
নন্দিনী 


রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আস্বে, দেখতে পাবে আমি তারই জন্মে 
অপেক্ষা করে” আছি ॥ 


নেপথ্যে 
রগ্তনকে যদি দলে” ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তা”কে একটুও চেনা! 
যায় না! . 
| নন্দিনী 

আজ ততোমার কি হয়েছে? আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন ? 
নেপথ্যে 

মিছিমিছি ভয় 7? জানো না, আমি ভয়ঙ্কর ? 
নন্দিনী ০ 


হঠাৎ তোমার এ কি ভাব? তোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে 
ভালোবাসো £ আমাদের গীয়ের শ্রীক্ যাক্রায় রাক্ষস সাঞ্জে; ০স যখন 
আসরে নামে তখন *ছেলের। আতকে উঠ্‌্লে নে ভাব্বি খুসি হয় । তোমারও 
"ঘষে সেই দশা । আমার কি মনে হয়, সত্যি বব ? বাগ কবুবে না? 
* . নেপথ্যে 
কি বলো দেখি? ৃ 
নন্দিনী 
ভয় দেখাবাপ ব্যবসা এখানকার মান্ষের । তোমাকে তাই তারা জাল 
দিয়ে ঘিরে” অদ্ভূত সাজিয়ে রেখেছে । এই জুজুর পুতুল ০সজে থাকতে লজ্জা 
করে না? 
নেপথ্যে 
' ন্কি বল্ছ, নম্দিনী*? 
নন্দিনী 


» এতদ্দিন যষার্গের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভম্ম পেতে একদিন লজ্ছজ। 


গ ৪৩ 


৮১১৮০০৯৪ি 


কর্‌্বে। আমার রঞ্জন এখানে যদি খাকৃত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে 
সে মর্ত তবু ভয় পেত না । 
নেপথ্যে 
€তোমার স্পদ্ধা ত কম নয়! এতদ্দিন যা কিছু ভেডে চুরমার করেছি তারি 
রাশ-করা পাহাড়ের চুড়ার উপনেে তোমাকে দ্গাড় করিক্ষে দেখাতে ইচ্ছে 
করুছে। তার পরে-__ 
নন্দিনী 
তার পরে কি? 
নেপথ্যে 
তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি $ দাড়িমের দানা ফাটিয়ে 
দশ আঙুলের ফাকে ফাকে ঘযেমন ভার রস বের করে, তেম্নি তোমাকে 
আমার এই দুটো! হাতে__যাও, যাও, এখনি পালিয়ে যাও» এখনি ! 
নন্দিনী 
এই রইলুম দাড়িয়ে । কি কর্তে পারো, করো । অমন বিশ্রী করে” গঞ্জন 
কবুছ কেন ? 
নেপথ্যে 
আমি ষেকি অদ্ভুত নিষ্ঠর, তার সমস্ত প্রমাণ €ততোমার কাছে প্রত্যক্ষ 
দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে কবুছে ।! আমার ঘরের ভিতর থকে কখনো আর্তনাদ 
শোনোনি ? - 
নন্দিনী 
শুনেছি, ০স কিসের আর্তনাদ ? 
নেপথ্যে 
স্স্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাভি'। বিশ্বের মর্্স্থানে যা লুকোনো 
আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেইসব ছিস্স প্রাণের কান্সা। গাছের 
থেকে আগুন চুরি করুতে হলে তাকে পোড়াতে হয় । মন্দিনী, তোমার 
ভিতরেও আছে আগুন, রাডা আগুন ! একদিন দাহন করে” তাকে বর 
করুব, তার আপে নিষ্কতি নেই । 
নন্দিনী 
০কন তুমি নষ্থুর ? 
58৪ 


রক্তকরবী 


নেপথ্যে 
,আমি হম পাবো, নয় নষ্ট কর্ব। যা'কে পাইনে তাকে দয়া করতে 
পারিনে ! তা'কে ভেঙে 'ফেলাও খুব এক-রকম করে” পাওয়া । 
নন্দিনী 
ও কি, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করুছ কেন? * 
নেপথো 
আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজ-পাখীর 
ছায়! দেখে? । 


নন্দিনী 
'আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাবো না! 
নেপথ্যে 
শোনো, শোনো, ফিরে? এস তুমি! নন্দিনী! নন্দিনী! 
ধন্দিনী 
কি, বলো। 
নেপথ্যে 


সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার 
কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তরূ ঝরুনা। আমার এই হাত-ছুটো। সেদিন 
তার মধ্যে ডুব *দিয়ে মর্বার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর 
কখনো এমন করে” ভাবিনি। সেই গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ 
ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে । তুমি জানো না, আমি কত শ্রাস্ত। 
_. নন্দিনী 
তুমি কি কখনো ঘুমোও পা? 
ঃ নেপথ্যে 
ঘুমোতে ভয় করে। 
নন্দিনী 
তোমাকে আমার গানটা শেষ করে" শুনিয়ে দিই : 
" ভালোবাসি ভালোবাসি-_ 
এই স্থুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি । 


টু ৪৫ 


আকাশে কার বুকের মাঝে 
ব্যথা বাজে, ৃ পু 
দিগন্তে কার কালো আখি আখির জলে যায় গে৷ ভাসি । 
নেপথ্যে 
থাক্‌ থাক্‌, থামো ভূমি, আর গেয়ো না। 
| নন্দিনী 
সেই স্থুরে সাগর-কুলে 
বাধন খুলে" 
অতল রোদন উঠে ছলে? । 
সেই সুরে বাজে মনে 
অকারণে 
ভূলে'-যাওয়া গানের বাণী, ক্রোল। দিনের কাদন-হাসি। 


পাগল ভাই, এঁ যে মরা ব্যাঙ্টা ফেলে' রেখে দিয়ে কখন্‌ পালিয়েছে। 


গান শুনতে ও ভয় পায়। 
বিশু 


ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকল-রকম স্থরের ছোয়াচ বাচিয়ে 
আছে, গান শুনলে তার মর্তে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে। 
পাগ্লী, আজ তোর মূখে একট। দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্‌ ভাবনার 
অক্ষণোদয় হয়েছে আমাকে বল্বিনে ? 
নন্দিনী 
মনের মধ্যে খবর এসে পৌছেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আস্বে । 
বিশু 


নিশ্চয় খবর এল কোন্‌ দিক্‌ থেকে ? 
নন্দিনী 


তবে শোনো বলি। আমার জান্লার সাম্নে ডালিমের ডালে রোজ 
নীলক্ঠ পাখী এসে বসে। আমি সদ্ধ্যে হলেই ধ্রবতারাকে প্রণাম করে, 
বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদ্দি উড়ে” পড়ে ত 
জান্ব, আমার রঞ্জন আস্বে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি 


৪৬ 


এ বক্তকরবী 
ডু 
ঙ ঙ্ (তি 


উত্তরে* হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে* আছে : এই দেখ আমার 
বুকের আচলে। " 


বিশু 
তাই ত দেখছি আর দ্বেখছি, কপালে আজ কুস্কুমের টিপ পরেছ । 
নন্দিনী 
দেখা হ'লে এই পালক আমি তার চূড়োয় পরিয়ে দেবো । 
বিশু 
লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখাশ্ন জয়যাত্রার শুভচিহ্ছ আছে । 
, নন্দিনী 
রঞ্জনের জয়যাজা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে । 
ূ বিশু 
পাগলী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে । 
নন্দিনী 
না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেবো না। 
বিশু 
কি কর্ব বল্‌? 
. নন্দিনী 
গান করো । ৮ 
ঙ বিশু 
কি গান করব ? 
নন্দিনী 
* পথ-চাওয়ার গান। 
বিশু 
(গান) 
রর যুগে-যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে ! 


সেই 'বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে? । 
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন তারে চোখের কোণে 


৪৭ 


দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে, 
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে 'বসে? । 
আজ এ টাদের বরণ হবে আলোর সঙ্গীতে, 
রাতের্‌ মুখের আধার-খানি খুল্বে ইঙ্গিতে। 
শুরু রাতে, সেই আলোকে দেখা হবে, এক-পলকে 
সব আবরণ যাবে যে খসে” । 
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে? । 
নন্দিনী 
পাগল, যখন তুমি গান করো তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক 
তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারিনি । 
বিশু 
তোর সেই কিছু-না-দেওয়৷ আমি” ললাটে পরে" চলে" যাবো। অল্প- 
কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করুব না।-_-এখন কোথায় যাবি? 
নন্দিনী 
পথের ধারে, যেখান .দিয়ে রঞ্জন আস্বে। সেইখানে বসে” আবার 
তোমার গান শুন্ব। 
« [ উভয়ের প্রস্থান 
| * (সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ ) 
সর্দার « 
না, এ-পাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আস্তে দেওয়া চল্বে না। 
মোড়ল 
ওকে দুরে রাখব বলেই বজ্ত্রগড়ের স্থর্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়ে- 
ছিলুম। 
সার্দীর 
তাকিহ্'ল? ৃঁ 
মোড়ল 
কিছুতেই পারা গেল না। সে বল্লে- হুকুম মেনে কাজ করা আমার 
অভ্যেস নেই। ধ 


৪৮ 


বক্তকরবা 
সন্দার 
অভ্োপ এখনি সরু করাতে দোষ কি? 
্ |] ৬ মোড়ল 
সে-চেষ্ট। করা গেল। বড়-মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে । মানুষটার 
ভয়-ডর কিছুই নেই । গলায় একটু শাসনের স্থর লেগেছে কি অম্নি হো হো 
করে” হেসে ওঠে । জিজ্ঞাসা করুলে বলে-_গাস্ডাধ্য নির্ববোধের মুখোষ, আমি 
তাই খসাতে এসেছি । 
সপ্দার 
ওকে স্থরঞ্গের মধ্য দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন ? 
মোড়ল 
দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পণ্ড বশ মান্বে । উপ্টে। হ'ল, খোদাই- 
করদের উপর .থেকেও যেন চাপ নেমে গেল ॥ 
বল্লে-আজ আমাদের খোদাই-নৃুতা হবে । 
স্দার 
খোদাহ-ন্তা ? তারমানে কি? 
মোড়ল 
রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বল্লে-_মাদল পাই কোথায়? ও বল্‌্লে__ 
মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; 
সোনার পিগু নিয়ে সেকি লোক্াশু। 


তাদের মাতিয়ে তুল্‌লে, 


বড় মেচ্ডল স্বপ্ং এসে বললে - 
“এ কেমন তোমার কাজের ধার। 1?” প্রঞ্জন বল্‌্লে-্কাজের রসি খুলে? 
দিয়েছি, তা'কে টেনে চালাতে হবে শা, নেচে চল্বে |" 
সর্দার 
লোকট। পাগল দেখ ছি। 
মোড়ল 
খোর পাগল । বল্লুম, কোদাল ধরো । ও বলে, তার চেয়ে বেশী 
কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও । 
সদ্দার 
তোমর। ওকে, বজ্রগড়ে নিয়ে গিরেছিলে, সেখান থেকে কুবের-গড়ে এল 
কিকরে'? 
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মোড়ল 
কি জানি প্রভৃ। শিকল দিয়ে ত ওকে কষে" বাধা গেল। খানিক 
বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এস্ছে-_ওর গায়ে কিছু চেপে 
ধরে না। আর, ও কথায় কথায় সাজ বদল করে" চেহারা বদল করে। 
আশ্চধ্য ওর ক্ষমতা । কিছু-দিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্য্যস্ত 
বাধন মান্বে না। | 
সর্দার 
ওকি? এ নারগুন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা ভাঙা 
সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখ, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই ! 


মোড়ল 
তাই ত! কখন, গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে! ভেল্কি জানে 
সর্দার 


যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে । এ-পাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে 
মিল্তে না পারে । ৰ 
মোড়ল 
দেখতে দেখতে ওর দল ভারি হয়ে উঠছে। কখন্‌ আমাদের স্দ্ধ 
নাচিয়ে তুল্বে। 


(ছোট সর্দারের প্রবেশ) 
সর্দার 
কোথায় চলেছ? 
ছোট সদ্দার 
রঞ্জনকে বাধতে চলেছি। 
সর্দার 
তুমি কেন? মেজ সর্দার কোথায়? 
ছোট সর্দার 


ওকে দেখে" তার এত মজা লেগেছে তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই 
চান না। বলেন, আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি সে ওর' 
হাসি দেখলে বুঝ তে পারি। 


সর্দার 
,শোনো, ওকে বাধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দ্বাও ! 
" ছোট সর্দার 
ও ত রাজার ডাক মান্তেই চায় না। 
সর্দার 
ওকে বলোগে রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে" রেখেছে'। 
ছোট সর্দার 
কিন্ত রাজা যদি-_ 
সন্দার 
কিছু ভাবতে হবে না। চলো আমি নিজে যাচ্ছি। 
" [ নকলের প্রস্থান 
(অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ ) 
পুরাণিবাগীশ 


ভিতরে এ কি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো ত? ভয়ঙ্কর শব্ধ যে! 


অধ্যাপক 
রাজ! বোধ হয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী 
একট।-কিছু চুরমার করে' দিচ্ছে। 
" পুরাণবাগীশ 
মনে হচ্ছে বড় বড় থাম হুড়মুড় করে' পড়ে” যাচ্ছে। 
৭... অধ্যাপক 
আমাদের এ পাহাড়তলা জুড়ে, একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনী নদীর 
জল এসে তা'তে জমা হ'ত। একদিন তার বা দিকের পাথরের স্ত.পটা 
ঝাৎ হ'য়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অষ্টহাসির মত খল্খল করে? বেরিয়ে 
চলে' গেল। কিছু-দিন থেকে রাজাকে দেখে" মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়- 
সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে' এসেছে । 
পুরাণবাগীশ 
বস্তবাগীশ, এ কোন্‌ জায়গায় আমাকে আন্লে, আর কি করতেই বা 
।আন্লে ? 
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অধ্যাপক 
জগতে যা-কিছু জান্বার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ 
করুতে চায়। আমার বস্ততত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে? নিয়েছে, এখন 
থেকে থেকে রেগে উঠে বল্ছে, “তোমার বিদ্যে ত সিধকাঠি দিয়ে একটা 
দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেক্ট! দয়াল বের করেছে । কিন্তু প্রাণ 
পুরুষের অর্দরমহল কোথায়?” ভাবলুম, এখন কিছু-দিন ওকে পুলা 
আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক--আমার থ'লে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন 
পুরাবৃত্তের গাঠকাটা চলুক । এ দেখতে পাচ্ছ, কে খাচ্ছে? 
পুরাণবাগীশ 
একটি মেয়ে ধানী-রঙের কাপড়-পরা। 
অধ্যাঁপক 
পৃথিবীর প্রাণভরা খুসিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, এ আমাদের 
নন্দিনী। এই ষক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, 
আমার মত পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুদ্দঘপাস 
আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে । কিন্তু ও একেবারে বে-খাপ । চার- 
দিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হণ স্থরবাধা তনুর । 
অধ্যাপক 
এক-একদিন ওর চলে” যাওয়ার এাওয়াতেই আমার বস্ত-চচ্চার জাল ছিড়ে? 
যার। ফাকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনে পাখীপ মত হুস্‌ করে' পালায়। 
পুরাণবাগীশ 
বলো কি হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি? 
অধ্যাপক 
জানাও টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশি ভ'লেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক 
সামলানো যায় না। 
পুরাণবাগীশ 
এখন বলো ত তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায় ? 
অধ্যাপক 
দেখার উপায় নেই, এ জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে। 
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পুরাণবাগীশ 
বলো কিহে? এই জালের আড়াল থেকে? 
" অধ্যাপক 
তা নয় তক্ি? ঘোম্টার আড়াল থেকে যে-বকম রসালাপ হ'তে পারে 
সে-ধরণের না, একেবারে ছাকা কথ]। ও গোয়ালের গোরু বোধ হয় দুধ 
দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয় । 


পুঝাণবাগীশ 
বাগে কথ| বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই ত পগ্তের অভিপ্রায় । 
অধ্যাপক 
কিন্ত বিধাতার নম্ব। তিনি আসল জিনিষ কৃষ্টি করেছেন বাজে 
হ্িশিষকে লালন. কর্বার জন্তে । ভিশি সম্মান দেন ফলের আঠিকে, ভালো- 
বাস। দেন ফলের শাসকে | 
পুরাণবাগীশ 
আঙ্গকাল দেখছি তোমার বন্বত্ধ ধানী রডের দিকে একটানা! ছুটে? 
চলেছে । কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ করো! কি করে”? 


অধ্যাপক 
সত্যি কথা বলুব? আমি ওকে ভালবাসি। 
পুখাণবাগীশ 
বলো কি তে? 
অধ্যাপক 


তুমি জানো না, ও এত-বড় যে, ওর দোষগুলোন ওকে নষ্ট করতে 

পারে না। 
( সর্দারের প্রবেশ ) 
সর্দার 

ওহে বস্তবাগীশ, বেছে বেছে এই মানগষটিকে এনেছ বুঝি । গর বিছ্যের 

বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা ক্ষেপে উঠেছে। 
অধ্যাপক 
কি-রকম? 
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সর্দার 
রাজ। বলে, পুরাণ বলে কিছু নেই। বর্তমান ক্ষালটাই কেবল বেড়ে 
বেড়ে চলেছে। পু 
পুরাণবাগীশ 
পুরাণ যদি নেই: তা হ'লে কিছু আছে কি করে”? পিছন যদি ন1 থাকে 
ত সাম্নেটাকি থাকৃতে পারে ? 
সর্দার 
রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে* চলেছে, পণ্ডিত সেই 
কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে--মহাকাল পুবাতনকে পিছনে বয়ে? নিয়ে যাচ্ছে। 
অধ্যাপক 
নন্দিনীর শিবিড় যৌবনের ছায্স-বীথিকায় নবীনের মায়া-মুগীকে রাজ! 
চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধবৃত্থে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার 
বস্তভত্বর উপর। 
€ নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ ) 
নন্দিনী 
সর্দার, সর্দার, ওকি! ওকা'রা! 
সর্দার 
কি গে নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরুব যখন ঘোর রাত হবে। 
অন্ধকারে যখন আমার বারো আনাই অন্পষ্ট হঃয়ে উঠবে, তখন হয়ত ফুলের 
মালায় আমাকেও মানাতে পারে। | 
নন্দিনী 
চেয়ে দেখ, ও কি ভয়ানক দৃশ্ত ! প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি? 
এ কা'রা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? এ যেবেরিয়ে আস্ছে রাজার মহনের 
খিড়কি-দরজা দিয়ে? 
সর্দার 
ওদের আমরা বলি রাজার এটো!। 
নন্দিনী 
মানে কি? 


৫৪ 


সর্দার 
মানে একদিন তৃমিও বুঝবে, আজ খাক্‌। 
? নন্দিনী 


কিন্ত এ-সব কি চেহার।? ওরা কি মানুষ? ওদের মধ্যে মাংস-মজ্জা 
মন-প্রাণ কিছু কি আছে? 


সর্দার 
হয়ত নেই। 
নন্দিনী 
কোনো দিন ছিল? 
৮ সর্দীর 
হয়ত ছিল । এ 
নন্দিনী 
এখন গেল কোথায়? ঙ 
সদ্দার 


বস্তবাগীশ, পারো ত বুঝিয়ে দাও, আমি চল্লুম । 
[ প্রস্থান 
নন্দিনী 

ও পি? এসব ছাথাদের মধ ধে চেনা মুখ দেখছি । এত নিশ্চয় 
*আমাদের অন্কুপ "মার উপমন্থা । অধাপক, এরা [মদের পাশের গীয়ের 
লোক । ছুই ভাই মাথায় খেমন লম্বা, গায়ে তেম্নি শক্ত, ওদের সবাই বলে 
তাল-তমাল। 'আষাঢ়-চত্ব্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আস্ত। 
মরে? বাই, ওদের এমন দশ! কে করুলে? ত্র যে দেখি শকলুঃ তলোয়ার 
খেলায় সব্বার আগে পেত মালা । অনৃ-প, শক্লু-,এই দিকে চেয়ে দেখ, 
এই আমি, তোমাদেব নন্দিন, ঈশানী পাড়ার নন্দিন। মাথ। তুলে? লেখলে 
না, চিরদিনের মত মাথা হেট হছে গেছে । ওকি! কন্কু যে! আহা, আনা, 
ওর মত ছেলেকেও যেন আখের মত চিবিয়ে ফেলে" দিয়েছে । বড লাজুক 
ছিল; যে-ঘাটে জল, আন্তে যেতৃম, তারি কাছে ঢালু পাডির 'পবে বে 
থাকৃত, ভাণ করুত যেন তীর বানাবার জন্যে শখ ভাঙতে এসেছে । ছুষ্টমি 
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করে ওকে কত ছুঃখ দিয়েছি । ও কক্ধু, ফিরে? চা আমার দিকে ! হায় রে, 
আমার ইপারাতে যার রক্ত নেচে উঠ ত, সে আনার ডাকে সাড়াহ দিলে না! 
গেল গো, আমাদের গায়ের সব আলো নিবে? গেল ! অধ্যাপক, লোহাটা 
ক্ষয়ে গেছে, কালো মর্চেটাই বাকি ! এমন কেন হ'ল ? 
র অধ্যাপক 
নন্দিনী, যে-দিক্টাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিক্টাতেই পড়েছে। 
একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা! লক্লক্‌ ক্রুছে। 
নন্দিনী 
তোমার কথা বুঝ তে পার্ছিনে। 
অধ্যাপক ৃ 
রাজাকে ত দেখেছ! তার মুদ্তি «থে, শুন্ছি নাক তোমাপ মন মুগ্ধ 
হয়েছে ? 
ননন্দিণী 
হয়েছে বই কি। সে যে অদ্ভুত শক্তির চেহাগ]। 
অধ্যাপক 
সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এহ কিস্তুতাট হ'ল তার খরচ । এ ছোট- 
গুলো ২তে থাকে ছাহ, আর এ বড়ট। জপ্তে থাকে শিখা । এহ হচ্ছে বড় 
হবার তত্ব। 
নন্দিনী 
ও ত রাক্ষসের তত্ব । 
অধ্যাপক ' 
তত্ব উপর পাগ কর্ধা মিছে । সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেট। হয়, 
সেট। হয়; তা বিরুদ্ধে যাও ত হওয়।পহ বরুদ্ধে যাবে । 
নানানা পে 
এই যাঁদ মানুষের হওয়ার রাণ্ডা হয়, তা হ'লে চাইনে আমি হওয়া॥ 
আমি এ হাক্সাদের সর্খে চলে' যাবো--আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও ! 
অধ্যাপক 
রাস্ত। দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগ প্রাস্তা বলে, কোনো 
বালাই নেহ। দেখ না পুগণবাগীশ আনতে আস্তে কখন্‌ সগ্গে পড়েছেন, 


৫৬ 


রক্তকরবা 
ভেবেছেন পালিয়ে কীচবেন । একট এগোলেই বুঝবেন বেড়া-জাল এখান 
থেকে স্থুরু করে” বহু যোজন দুর পর্যযন্স খুটিতে খুঁটিতে বাধা । নন্দিনী, 
রাগ-কর্ছ তুমি! তোমার* কপোলে রক্তকরবী গুচ্ছ আজ প্রলয়-গোধৃলির 
মেঘের মত দেখাচ্ছে। 


নন্দিনী 
( জান্ল। ঠেলিয়। ) 
শোনো, শোনে! 
অধ্যাপক 
কা'কে ভাকৃচ তুমি ? 
ূ নন্দিনী 
জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের,রাজাকে । 
| অধ্যাপক 
ভিতরকার কপাট পড়ে” গেছে, ভূক শুন্তে পাবে না। 
নন্দিনী 
বিশু পাগল, পাগল ভাই । 
অধ্যাপক 
তাসকে ডাকৃছ কেন ? 
নন্দিনী 
এখনো যে সে ফিরুল না! আমার ভয় করুছে। 
অধ্যাপক 
একটু আগেই তোমার সঙ্গেই ত দেখেছি । 
নন্দিনী 


, সর্দীর বললে, রপ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পুড়েছে । সঙ্গে 
যেতে চাইলুম, দিলে না। ও কিসের আর্তনাদ ? 
অধ্যাপক 
এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের। 
নন্দিনী 
কেসে? 
৫৭ 


রক্তকরবী 
অধ্যাপক 
সেই যে জগঘিখ্যাত গঙ্জু, যার ভাই ভঙ্জন স্পর্ধা করে' রাজার সঙ্গে কুস্তি 
কবুতে এল; তার পরে তার লডোটির একট! ছড়া স্থতো৷ কোথাও দেখা 
গেল না। সেই রাগে গজ্ছ এল তাল ঠকে'। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম__ 
এ-রাঙ্যে রঙ্গ খুদ্[ত চাও ত এস, মর্তে মর্তেও কিছুদিন বেচে থাকবে | 
আর যদি প্টোরুষ দেখাতে চাও ত একমুহূর্ত সইবে না। এ বড় কঠিন জায়গ!। 
নন্দিনী 
দিনরাভ এই মান্ুষ-ধর| ফাদের খবরদারি বরে? এরা একটুও কি ভালো 


থাকে? 
অধ্যাপক 


ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই 
থাকাটা! এত ভয়ঙ্কর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না 
দিলে এদের ভার সাম্লাবে কে? জাল,তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে 
থাকৃতেই হবে। 
নন্দিনী 
থাকৃতেই হবে? মান্্ষ হ'য়ে থাকৃবার জন্যে ধদি মব্তেই হয়, তা'তেই বা 
দোষ কি? 
অধ্যাপক 
আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝস্কার? খুব মধুর, তবুও য। সত্য, 
তা সত্য । থাকবার জন্তে মব্তে হবে, একথা বলে" স্থখ পাও ত বলো। কিন্ত 
থাকবার জন্যে মর্তে হবে, একখ। খারা বটে তা'রাই থাকে । তোমরা 
বলো এতে মন্ুষাত্বের ত্রুটি হ৭, রাগের মাথায় ভূলে যাও এইটেই মন্ুষাত্র | 
বাঘকে খেয়ে বাঘ বড় হয় না, কেবপ মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে” ওঠে। 


(পালোয়ানের প্রবেশ ) ঃ 
নন্দিনী 
আহা, এ দেখ, কি-বকম টল্তে টল্তে আস্ছে। পালোয়ান, এইখানে 
শুয়ে পড়ো । অধ্যাপক, দেখ ন। কোথায় চোট লেগেছে? ণ 
অধ্যাপক 


বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না। 
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পালোয়ান 
ছয়াময় ভগবান্‌, জ্সীব্রনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের 


জন্যেও ! 
অধ্যাপক 


কেন হে? 
পালোয়ান 


কেবল এ স্দারটার ঘাড় মটুকে দেবার জন্যে । 
অধ্যাপক 
সর্দার তোমার কি করেছে? 
পালোয়ান 
সমন্তই সেই ত ঘটয়েছে। আঁশি ত পড়তে চাইনি। আজ বলে 
বেড়াচ্ছে, আমারি দোষ । 
অর্ধী।পক 
কেন? ওর ক্ষি স্বার্থ? 
পালোয়ন 
সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ৭রা নিশ্চিন্ত হয়। 
দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোথ-ছুটো উপড়ে ফেল্তে পারি, যেন শর 
জিভটা টেনে বের*করি । 
নন্দিনী 
তোমার কি-বকম বোব হচ্ছে পালোয়ান ? 
পালোয়ান 
বোধ হচ্ছে ভিতরট। ফাপ] হ'য়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাছু 
জনে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরপা। পর্যন্ত শুষে? নেয় ।_যদি কোনো 
উপায়ে একবার-হে ক্ল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার- তোমার দয়া হ'লে 
কিনা হ'তে পারে! সর্দারের বুকে যদি একবার দাত বসাতে পারি! 
নন্দিনী 
অধ্যাপক, ওকে ধরো! তুমি, ছুজনে মিলে" আমাদের বাসায় নিয়ে যাই। 
অধ্যাপক 
সাহস করিনে নন্দিনী । এখানকার নিয়ম-মতে তা'তে অপরাধ হবে । 
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নন্দিনী 


মাুষটাকে মরুতে দিলে অপরাধ হবে না? 
অধ্যাপক 

যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই, মেটা পাপ হ'তে পারে, কিন্ত 
অপরাধ শয়। নন্দিনী, এ মমন্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এস। শিকড়ের 
মুঠো মেলে গাছ মাটির নীচে হরণ-শোষণের কাজ করে, সেখানে ত ফুল 
ফোটায় ন।। ফুল ফোটে উপরের ভালে, আকাশের দিকে । ওগো রক্তকরবী, 
আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার 
দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি। এঁযে সর্দার। আমি তবে সরি। 
তোমার সার্ষে কথা কই এ ও সইতে পারে না। 


নন্দিনী 
আমার উপরে বেন এত রাগ? 
অধ্যাপক 
আন্দাজে বল্‌্তে পানি। তুমি ভিতরে ভিতরে ওর মনের তাখে টান 
লাগিয়েছ ; যতই স্থর মিল্ছে না, বেস্থর ততই কড়া হ'য়ে চেচিয়ে উঠছে। 
[প্রস্থান 
(সর্দারের প্রবেশ ) 
নন্দিনী 
সর্দার । 
সর্দার 
নন্দিনী, "ভামার সেই কৃঁদফলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে? 
গোসাউজির ছু টক্ষু--এই যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম! প্রভু! সেই 
মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল | 
(গোসাইয়ের প্রবেশ ) 


গোসাই 
আহা, শুভ্র প্রাণের দান! ভগবানের শুভ্র কুন্দ-ফুল ! বিষয়ী লোকের 
হাতে পড়ে”ও তারি শুভ্রতা স্তরান তল না। এতেই ত পুণোর শক্তি আর 
পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই। 


€ 
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নন্দিনী 
্রোসাইজ্জি, এই লাকুটির একটা ব্যবস্থা করে । এর জীবনের আর 
কতটুকুই বা বাকি। 
গোসাই 
সব দিক্‌ ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দবুকাপ, আমাদের" সর্দার নিশ্চয় ওকে 
ততটুকু বাচিয়ে রাখবে ! কিন্তু বসে, এসব আলোচনা তৌমাদের মুখে 
আতিকুর লাগে, আমরা পছন্দ করিনে । 
নন্দিনী 
এ-বাজো বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণ-বিচাৰ আছে ? 
গোসাউ 
আছে বঈ কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগ- 
বাটোয়ারা কর্তে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের *পরে ভগবান্‌ ছুঃসহ দায়িত্ব 
চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ 
অনেকটা বেশি-পরিমীণে পড়া চাই । ওদের খুব কম কীচলেও চলে, কেননা 
ওদের ভার-লাথবের জন্যে আমরাই বাচি। একি ওদের পক্ষে কম বাচোয়া ? 
নন্দিনী 
গোসাইজি, ভগবান্‌ তোমার উপরে এদের কোন্‌ উপকারের বিষম ভাব 
চাপিয়েছেন ? 
| গোসাই 
ফে-প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তাৰ অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার 
দর্ুকারই হয় না, আমরা গোসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি । 
এতেই খদি ওর! সন্তুষ্ট থাকে, তবেই আমরা ওদের বন্ধু । 
নন্দিনী ঞ 
তবে কি এ-লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই-রকম আধ-মর! হয়েই 
পড়ে” থাকবে । 
গোসাই 
পড়েই বা থাকৃষে কেন? কি বলে! সর্দার ? 
সর্দার 
সেতঠিক। পড়ে" থাকৃতে দেবো কেন! এখন থেকে নিজের জোরে 


৬১ 


রক্তকরবী 
চল্বার ওর দর্কারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াবো। 
ওরে গজ্জু। | 
পালোয়ান 
কি প্রতু! 
* গোসাই 
হরি, হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হ'য়ে এসেছে, মনে হচ্ছে 
আমাদের নাম-কীর্তনের-দলে টেনে নিতে পার্ব । 


সর্দার 
হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে” যা সেখানে । , 
ও কি কথা! চল্তে পার্বে কেন ! 

সর্দার 


দেখ নন্দিনী, মাহ্ষ-চালানোই আমাদের ব্যবসা । আমরা জানি মানুষ 
যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দ্রিলে আরো খানিকটা 
যেতে পারে । যা গজ্ছু! 
ৃঁ গজ্জু 
যে আদেশ! 
নন্দিনী 
পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের খরে। সেখানে ত তোমাকে 
দেপবার কেউ নেই। 
ৃ রে 
না, না, খাক্‌, সর্দার পাগ করুবে। 
নন্দিনী 
আমি সদ্দারের রাগকে ভয় করিনে। 
গজ্জ, 
আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ্‌ বাড়িয়ে। না। 
[ প্রস্থান 
4 নন্দিনী 
সর্দার, যেয়ো না, বলে” যাও আমার বিশু পাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ ? 


৬২ 


রক্তকরবাঁ 


সর্দার 
আমি নিয়ে যাবার কে? বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোঁষ 
মনে করো, খবর নাও বাসকে কে দিয়েছে ঠেলা? 
নন্দিনী 
এ কোন্‌ সর্বনেশে দেশ গো! তোমরাও মান্য নও,,আর যাদের চালাও 
তারাও মান্য নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোসাঈ, তুমি নিশ্চয় 
জানো, কোথায় আমার বিশু পাগল আছে। 


গোসাই 
আমি নিশ্চয় জানি, যে যেখানে থাক সবই ভালোর জন্যে । 
নন্দিনী 
কার ভালোর ভন্যে? ৬ 
গোসাই 


সে তুমি খঝণে না। আঃ, জ্ধাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা । 
এ গেল ছিড়ে”! ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমর! _ 
সর্দার 
বে জানে ও কেমন করে, এখানকার নিয়মের একট! ফাকের মধ্যে বাসা 
পেয়েছে। ম্বয় আমাদের রাজা _ 
ঢু গোসাই 
ওহে, এইবার আমীর নামাবলীটা-সদ্ধ ছি'ড়বে ৷, বিপদ্‌ করুলে! আমি 
চল্লুম। 
[ প্রস্থান 
নন্দিনা 
» সর্দার, বল্তেই হবে কোথায় নিয়ে গেছ বিশু পাগলকে ? 
সব্দার 
তাকে বিচার-শালায় ডেকেছে _ এর বেশি বল্বার নেই । ছাড়ো আমাকে, 
আমার কাজ আছে। 


নন্দিনী" 
আমি নারী বলে, আমাকে ভয় করো না? বিদ্যুৎ-শিখার হাত দিয়ে 


৬৩ 


বক্তকরবী 


ইন্দ্র তার বজ্র পাঠিয়ে দেন। অমি সেই বজ্ বয়ে" এনেছি, ভাঙবে তোমার 
সর্দারির সোনার চূড়া । 


সর্দার 

তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে” যাই । বিশুর বিপদ্‌ ঘটিয়েছ তুমিই ! 
নন্দিনী 

আমি !, 
সর্দার 


হা, তুমিই । এতদিন কীটের মত নিঃশব্দে মাটির নীচে গর্ভ করে? সে 
চলেছিল, তা'কে মর্বার পাখা মেল্তে শিখিয়েছ তুমিই ওগো ইন্দ্রদেবের 
আগুন । অনেককে টান্বে, তার পরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে- 
আমাতে ! বেশি দেরি নেই! 
নন্দিনী 
তাই হোক্‌, কিন্তু একটা কথ! বলে; যাও, বঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা 
কর্‌তে দেবে কি? 
সর্দার 
কিছুতে না। 
নন্দিনী 
কিছুতে না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের! তার সঙ্গে আমার মিলন 


হবেই, হবেই, আজই ছবে । এই তোমাকে বলে? দিলুম | 
॥ | [ সর্দারের প্রস্থান 


নন্দিনী 
( জান্লাক্ ঘা দিয়ে ) 
শোনো, শোনে, রাজা! কোথায় তোমার বিচার-শালা ? তোমার 
জালের এই আড়াল ভাব আমি । ও কে ও! কিশোর যে! কল্‌ ত আমায়, 
জাঁনিস্‌ কি, কোথায় আমাদের বিশু? 
কিশোর 
হা নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে” রাখো! 
জানিনে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করুলে। আমার 
অন্থরোধে এই পথ দিয়ে বিশ্ুকে নিয়ে যেতে রাজি হ'ল। 


৬৪ 


নন্দিনী 
প্রহরীদের কর্ডা ! * তব কি_- 

কিশোর 
হা, এ যে আসছে । 

নন্দিনী 


ওকি! তোমার হাতে হাত-কডি ! পাগল ভাই, তোমাকে ওর! অমন 
করে' কোথায় নিয়ে চলেছে ? 
( বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ ) 


বিশ্ব 
ভয় নেই, রি ভয় করিস্নে ! পাশ লি, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল । 
নন্দিনী 
কি বল্ছ, ঝংতে পার্ছিনে । ৪ 
বিশু 


যখন ভয়ে ভয়ে পদে পদে বিপদ্‌ সাম্লে চল্তুম, তখন ছাডা ছিলুম। সেই 
ছাড়ার মত বন্ধন আর নেই 


নন্দিনী 
কি দোষ করেছ যে এবা তোমাকে বেঁধে নিতে চলেছে ? 
|] বিশ্ব 
এতদিন পরে মাজ সত্যকথা বলেছিলুম । 
নন্দিনী 
তা'তে দোষ কি হয়েছে । 
বিশু 
কিচ্ছু না। 
নন্দিনী 


তবে এমন করে” বাধলে কেন? 
বিশু 
এতেই বা ক্ষতি কি হল? সত্যেব মধ্যে মুক্তি রা তারি 
সত্য সাক্ষী হ'য়ে রহ'ল। 


৬৫ 


রক্তকরবী 
নন্দিনী 
ওরা তোমাকে পশুর মত রাস্ত। দিয়ে বেধে নিন্বে চলেছে, ওদের নিজেরই 
লজ্জা! করছে না ? ছি, ছি, ওরাও ত মানুষ । 
ণ বিশু 
ভিতরে মস্ত একটা পণ্ড রয়েছে যে; মানুষের অপমানে ওদের মাথ! হেট 
হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুল্‌তে থাকে, ছুল্‌তে থাকে | 
নন্দিনী প্র 
আহা পাগল ভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে? এ কিসের চিহ্ন 
তোমার গায়ে? 4 
বিশু 
চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওর! কুকুর মারে। যে-রসিতে এই চাবুক 
তৈরী সেই রসির সুতো দিয়েই ওদের গোসাইয়ের জপমালা তৈরি। যখন 
ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে-কথা ওরা ভুলে” যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর 
রাখেন। 
নন্দিনী ৃ 
আমাকেও এম্নি করে” তোমার সঙ্গে বেধে নিয়ে যাক, ভাই আমার ! 
তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই, তবে আঙ্গ থেকে মুখে অল্র 
রুচবে না। ্ 
কিশোর . 
বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে 
পারে ॥। সেই অঙ্কমতি করে তুমি। 
বিশু 
এ যে. তোর পাগলের মত কথা । 
কিশোর 
শান্তিতে ত আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুসি হয়ে 
সইতে পার্ব। | 
| নন্দিনী 
আহা, ন! কিশোর, ও-কথা বলিস্নে ! 
৬৬ 


রক্তকরবা 


কিশোর 
নন্দিনী, আমি কাজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে । আমার 
পিছনে ভালকুত্বা লাগিয়েছে । তা"রা ষে অপমান কর্বে, এই শান্তি তার 
থেকে আমাকে বাচাবে। * 
বিশু 
না, কিশোর এখনো! ধরা পড়লে চল্বে না। শ্রীকটা বিপদের কাজ 
কর্বার আছে। রগ্নন এখানে এসেছে, যেমন করে' পারিস *তা*কে বের 
করুতে হবে । মহজ নয়। 
কিশোর 
নন্দিনী, তা হ'লে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার 
'কোন্‌ কথ! তা+কে জানাবো? 
প্র নাঁন্দিনী 
কিছু না। তা'কে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা 
জানানো হবে। 
[ কিশোরের প্রস্থান 


বিশু 
এইবার রগ্রনের সঙ্গে তোমার মিলন হোক ! 
নন্দিনী 
মিলনে আমার আর স্থথ হবে না। এ-কথা কোনোদিন ভুল্‌তে পাঁরুব না, 
যে তোমাকে শূন্তহাতে বিদায় দিয়েছি । আর & যে বালক কিশোর, ও 
আমার কাছ থেকে কি বা পেল ? 
বিশ 
মনে যে-আগুন জালিয়ে দিয়েছে তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ 
পেয়েছে । আর কি চাই? মনে আছে সেই নীলকঠের পালখ রঞ্জনের চূড়ায় 
পরিয়ে দিতে হবে ? | 
নন্দিনী 
এই ষে রয়েছে আমার বুকের আচলে। 
ও বিশু 
পাগলি শুন্তে পাচ্ছিস এ ফসল-কাটার গান? 


৬৭ 


রক্তকরবী 


নন্দিনী 
শুন্তে পাচ্ছি, প্রাণ কেদে উঠছে। 
বিশু 


মাঠের লীলা শেষ ₹'ল, ক্ষেতের মালিক পাক ফসল ঘরে নিয়ে চল্ল। 
চলো প্রহরী, আর দেরি নয়-_ 
রি (গান) 
শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাধো আটি, 
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হোক্‌ তা মাটি। 


[ সকলের প্রস্থান 


(চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ ) 
চিকিৎসক 
দেখলুম। রাজা নিজের "পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন । এ-রোগ 
বাইরের নয়, মনের । নর 
সদ্দার 
এর প্রতিকার কি? 
চিকিৎসক 
বড়-রকমের ধাক্কা । হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে 
উৎপাত বাধিয়ে তোলা। 
সর্দার টি 
অর্থাৎ আর কারে! হ্গতি কর্তে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি কর্বেন। 
চিকিৎসক €. 
ওর বড়লোক, বড় শিশু, খেল। করে । একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, 
তখন আরেকট! খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেল্না ভাঙে। কিন্তু প্রস্তত 
থাকো, সর্দার, আর বড় দেরি নেই। 
সর্দার 
লক্ষণ দেখে, আমি আগেই সব প্রস্তত রেখেছি । কিন্তু হায়, হায় কি 
ছুঃখ ! আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম এশ্বধ্যে ভরে” উঠেছিল, এমন কোনোদিন, 


হয়নি, ঠিক এই সময়টাতেই--আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি ! 
[ চিকিৎসকের প্রস্থান 
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রক্তকরবী 
( মোর প্রবেশ) 
মোড়ল 
সঙ্দীর-মহারাজ, ড্রেকেছেন? আমি ঞ-পাড়ার মোড়ল । 
ূ স্দীর 
তুমিই ত তিনশে। একুশ ? 
মোড়ল 
প্রভুর কি ম্মরণ-শক্তি! আমার মত অভাজনকেও ভোলেন,না ! 
সঙ্দার 
দেশ থেকে আমার স্ত্রী আস্ছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল 
হবে, শীদ্র এখানে পৌছিয়ে দেওয়া চাই । 


মোড়ল 
পাড়ায় গোরুব্‌ মন্ডক, গাড়ি টান্বার মত বলদের অভাব। তা হোক্‌, 
'খাবাইকরদের লাগিয়ে দেওয়। যাবে । 
৪ 
সদ্দার 
কোথায় যেতে হবে জানো ত ? বাগানবাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ ! 
মোড়ল 
যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে? দিয়ে যাই । একটু কান দেবেন। এঁষে 
৬৯ ঙ, লোকে যাকে বিশু পাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন কর্বার 
সময় এসেছে । 
সদ্দার 
কেন ? তোমাদের "পরে উৎপাত করে নাকি? 


মোডল 
মুখের কথায় নয়, ভাবে-ভজীতে ৷ 
| সদ্দার 
আর ভাবনা নেই । বুঝেছ? 
মোড়ল 


ভাই নাকি? , তা হ'লে ভালো । আরেকটা কথা) এ যে 3৭ ফ, ৬৯-. 
ওর সঙ্গে ওর কিছু বেশি মেশামেশি । 


৬৯ 


রুক্তকরবী 
সর্দার: 
সেটা লক্ষ্য করেছি। 
মোড়ল ৃ 
প্রতুর লক্ষ্য ঠিকই আছে । বু নানান্‌ দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি__ 
ছুই-একটা ফস্কিয়ে যেতেও পারে । এই দেখুন না, আমাদের ৯৫, গ্রাম- 
সম্পর্কে আমার পিস্শ্বশুর__-পাজরের হাড় ক'থান! দিয়ে সর্দার-মহারাজের 
'ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভৃভক্তি দেখে, স্বয়ং তার সহধর্ষরিপী 
লজ্জায় মাথা হেট করে, অথচ আজ পর্য্যস্ত-_ 
সর্দার 
তার নাম বড় খাতায় উঠেছে। 
মোড়ল 
যাক্‌, সার্থক হ'ল এত-কালের সেবা ।' খবরটা তা*কে সাবধানে শোনাতে 
হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কি জানি হঠাৎ 
সর্দার ঙ 
আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শীগগির । 
মোড়ল 
আর-একজন মানুষের কথা বল্বার আছে--সে যদিচি আমার আপন 
শ্যালা, তার মা মরে* গেলে আমার স্ত্রী" তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, 
তথুও যখন মনিবের নিমক-_ 
সর্দার 
তার কথা! কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে? যাও ।, 
মোড়ল 
মেজো সর্দার-বাহাছুর এ আস্ছেন। ওকে আমার হয়ে ছটো কথা 
বল্বেন। আমার 'পরে গর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভৃদের, 
মহলে ৬৯ ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার নামে-_ 
সর্দার 
না, না, কোনো দিন তোমার নাম কর্তেও তা'কে শুনিনি । 
মোড়ল ৃঁ 
সেই ত ওর চালাকি। যে-মাহুষ নামজাদা তার নাম চাপ! দিয়েই ত 
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তা'কে মারুতে হয়। কৌশলে ইসারায় লাগালাগি করা ত ভালো নয়। এ 
রোগণটি' আছে আমাদের তত্রিশের । তার ত দেখি আর কোন কাজ নেই, 
যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চল্ছেই । ভয় হয়, কার নামে 
কি বানিয়ে বসে। অথচ গুর নিজের ঘরের খবরটি যদি-_ 
রর সর্দার 

আজ আর সময় নেই, শীগ গির যাও । 

মোড়ল 

তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথ! ও-পাড়ার অষ্টমাশি 
সেদিনু মাত্র তিরিশ তন্থায় কাজে ঢুকল, ছুটো বছর না যেতেই উপরি- 
পাওনা ধরে' ওর আয় আজ কিছু নু! হবে ত মাসে হাজার-দেড়হাঙ্জার ত 
হবেই । প্রভৃদের লাদা মন, দেবতার মত ফাকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে: 
প্রণামের ঘটা দেখে'ই-_ 


৪. 
সঙ্দার 
আচ্ছা, আচ্ছা, সে-কথা কাল হবে । 
মোড়ল 
আমার ত দয়াধম্ম আছে, আমি তার কুটি মারার কথা বলিনে ; কিন্তু. 
তা'কে খাতাঞ্চি-খানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কি না, ভেবে দেখবেন । আমাদের 
, বিষুদত্ত তার নাড়ি-নক্ষত্র জানে । তা+কে ভাকিয়ে নিক 
সর্দার পু 
আজই ডাকাবো, তুমি যাও। 
মোড়ল 
প্রভূ, আমার সেজো ছেলে লায়েক হ'য়ে উঠেছে। প্রণাম করুতে- 
এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে+, দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে । বড়ই 
মনের দুঃখে আছে। প্রতুন্কু ভোগের জন্যে আমার বধৃ-মাতা নিজের হাতে- 
তৈরি ছাচি কুম্ড়োর-- 
সা্দীর 
আচ্ছা, পরশু আস্তে বোলো, দেখ। মিল্বে । 
[ মোড়লের প্রস্থান ' 


৭১ 


চে 


রক্তকরবী 
(মেজো সর্দারের প্রবেশ ) 


মেজে! সর্দার 
নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা! করে? দিয়ে এলুম | 
সর্দার 
আর রঞ্জনের সেটা কত দুর__ 
মেজে সর্দার 
এসব কাজ্জ আমার দ্বারা হয় না । ছোট সর্দার নিজে পছন্দ করে" ভার 
নিয়েছে । এতক্ষণে তার-- 
সর্দার 
রাজ! কি-_ 
মেজো সর্দার 
রাজা নিশ্চয় বুঝ তে পারেননি । দশু জনের সঙ্গে মিশিয়ে ভা'কে_কিন্ত 
রাজাকে এ-রকম ঠকানো আমি ত কর্তব্য মনে করিনে। 
সর্দার 
রাজার প্রতি কর্তব্যের অন্থরোধেই বাজাকে ঠকাতে হর, রাজাকে 
ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু & মেয়েটাকে অবিলঙ্ষে_ 
মেজো সন্দার 
না, না, এসব কথা আমার সঙ্গে নর । যে-মোড়লের উপর ভার দেওছা 
হয়েছে, সে যোগা লোক, "স কোনো-রকম নে।ংরামিকেই ভয় করে না। 


সর্দার 
কেনারাম গোসাই কি জানে রঞ্জনের কথা ? 
মেজো সর্দার 
আন্দাজে সবই জানে, পষ্ট জান্তে চায় ন|। 
সর্দার 
কেন? 
মেজো সর্দার 
পাছে “জানিনে” এই কথা বল্বার পথ বন্ধ হয়ে যায়। 
সর্দ'র 
হ্লই বা! 
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মেজো সর্দার 
বুঝছ না? আমাদের ত শুধু একট| চেহারা, সর্দারের চেহারা । কিন্ত 
ওর যে'এক-পিঠে গোনা ই*আরেক-পিঠে সর্দার । নামীবলীটা একটু ফেঁসে 
গেলেই সেটা ফাস হ'য়ে পড়ে। তাই সার্দারি-ধর্মটা নিজের অগোচরে 
পালন করুতে হয়, তা হ'লে নামজপের বেলায় খুব বেশি,বাধে না। 
সর্দার 
নামজপট। না হয় ছেড়েই দিত। 
মেজো সর্দার 
কিন্ত একে যে ওর মনট। ধশ্মভীরু, রকটা যাই হোকৃ। তাই স্প্- 
ভাঝ্নোমজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করুতে পার্লে ও সুস্থ থাকে। ও 
আছে বলেই আমাদের দেবতা আর])মে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, 
নইলে চেহারাটা ভালে! দেখা”ত না। 
সর্দার 
মেজে। সর্দীর, তোমারে দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয়নি । 
মেজে। সর্দার 
রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাক্‌বে না, এখনো সে-আশা আছে । কিন্ত 
আজো তোমার এঁ তিনশো-একুশকে সইতে পারিনে। যাকে দূর থেকে 
চিম্টে দিয়ে ছু তেও ঘেন্না! করে, তা'কে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ বলে” 
বুকে জড়িয়ে ধর্ন্ডে হয়, তখন কোনো তীর্থ-জলে স্বানু করে নিজেকে শুচি 
বোধ হয় না।--এ যে নন্দিনী আস্ছে। 


সর্দার 
চলে” এস, মেজো সর্দীর ! 
মেজে! সর্দার 
কেন? ভয় কিসের? 
সর্দার 


তোমাকে বিশ্বাস করিনে ; আমি জানি তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর 


লেগেছে । 
মেজো! সর্দার 


কিন্তু তুমি জানো নাঃ যে তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের সঙ্গে রক্তকরবীর 
রং কিছু যেন মিশেছে, তা'তেই রক্তিম এতটা ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠল। 
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সার্দীর 
তা. হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুয়ি চলে, এস আমার 
সঙ্গে। 
[ উভত়বের প্রস্থান 
(নন্দিনীর প্রবেশ) 
নন্দিনী 
দেখতে দেখতে সিছ্বরে মেঘে আজকের গোধুলি রাঙা হয়ে উঠল । এ 
কি আমাদের মিলনের রং? আমার সিথের সিদূর যেন সমস্ত আকাশে 
ছড়িয়ে গেছে! 
(জান্লার ঘা দিয়ে) 
শোনো, শোনো, শোনো । দিন-রাত এখানে পড়ে” থাকৃব, যতক্ষণ না 


শোনো । ্ 


(গোসাইয়ের প্রবেশ) 
তে 
ঠেল্ছ কা'কে? 
নন্দিনী 
তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তা'কে। 
গোসাই 


হরি, হরি, ভগবান্‌ যখন ছোটকে মারেন, তখন তার ছোট-মুখে বড়-কথ। 
দিয়েই মারেন । দেখ নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল 
চিন্তা করি। 
নন্দিনী 
তাতে আমার মঙ্গল হবে না। 
গোসাই 
এস আমার ঠাকুর-ঘরেঃ তোমাকে নাম শোনাইগে । 
নন্দিনী 
শুধু নাম নিয়ে করুব কি? 
গোসাই 
মনে শাস্তি পাবে। 
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নন্দিনী 
শান্তি যদি পাই, ,তবে ধিক্‌ ধিকৃ ধিক আমাকে ! আমি এই দরজায় 
অপেক্ষা করে+ বসে' থাকৃক। 
গোসাই 
দেবতার চেরে মান্থুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশি” 
নন্দিনী 
তোমাদের এ ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনে দিনই নরম হবে না। কিন্ত 
জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বীধা থাকবে? যাও, যাও, 
যাও! মান্গুষের প্রাণ ছি'ড়ে' নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা 
তোর । 
[গোসাইয়ের প্রস্থান 
( ফাুলাল ও চক্্রার প্রবেশ ) 
ফাগুলাল 
বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়? সত্য করে' বলো। 
নন্দিনী 
তা"কে বন্দী করে" নিয়ে গেছে। 
চন্্রা 
রাক্ষসী, তৃই তা?কে ধরিয়ে দিয়েছিস্‌! তুই ওদের চর। 
নন্দিনী | 
কোন্‌ মুখে এমন কথা বলতে পারলে? 
চন্দ্রা 
নইলে এখানে তোর কি কাজ? কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে 
ঘুরে" বেড়াস্‌! 
ফাগুলাল 
এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস 
*করে; এসেছি । মনে মনে তোমাকে--সে-কথা থাক্‌ । কিন্তু আজ কেমনতরো 
"ঠেকছে যে! 
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নন্দিনী 
হবে, তা হবে! আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে । তোমাদের 
কাছে নিরাপদে থাকৃত, সে-কথ! নিজেই বল্লে। 
চন্্রা 
তবে কেন আন্লি ওকে ভুলিয়ে? সর্বনাশ ! 
| নন্দিনী 
ও যে বল্লে, ও মুক্তি চায়। 
চন্রা 
ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে ! 


নন্দিনী 
আমি ত ওর সব কথা বুঝতে পারিনে চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বল্লে, 
বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি? ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে 
মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তাকে বাচাত্রো কি করে? 
চন্দ্রা 
ওসব কথা বুঝিনে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আন্তে পারিস মবুবি, 
মর্বি! তোর এ হন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভূলিনে । 
ফাগুলাল 
চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কি হবে? কারিগরপাড়া থেকে দলবল 
জুটিয়ে আনি । বন্দিশাল! চুরমার করে, ভাব । |] 


নন্দিনী 
আমি যাবো তোমাদের সঙ্গে । 
ফাণগ্ুলাল 
কি করতে যাবে ? 
নন্দিনী 
ভাঙতে যাবো। 
চন্্রা 
ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ, মায়াবিনী! আর কাজ নেই। 
( গোকুলের প্রবেশ ) 
গোকুল 
সবার আগে এ ডাইনিকে পুড়িয়ে মারতে হবে | 
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চজ্ঞা 
মারবে? তা'তে ওর শান্তিহবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে 
“সেই রূপট! দাও ঘুচিয়ে ।* ক্ষুরূপো! দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয়, তেম্নি 
করে, ওর বূপ দাও নিড়িয়ে । 


গোকুল 
তাপারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা-__ 
ফাগুলাল 
খবরদার ! ওর গায়ে হাত দাও যদি, তা হ'লে__ 
নন্দিনী 


*ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে, তাই আমাবে 
মার্তে চায়। আমি ওর মারকে ভয় ঝ্বরিনে। কি করতে পারে করুব 
কাপুরুষ! 

'গোকুন 
ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্ত হয়নি ! সর্দীরকেই তুমি শক্র বলে 
জানো! তা হোক্‌, যে-শক্র সহজ শত্রু, তা'কে শ্রদ্ধা করি, কিন্ত তোমাদের এ 
মিষ্টিমুখী স্বন্দরী_ 
নন্দিনী 

সর্দারকে ত্তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ 

যেরকম! যে দাস সে কখনো! শ্রদ্ধা কর্তে পারে ?* 
“ .. ফাগুডলাল 

গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে । কিন্তু বালিকা; 

কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে । 
[ ফাগুলাল, চন্দ্রা ও গৌকুলের প্রস্থান 
(একদল লোকের প্রবেশ) 
নন্দিনী 
ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা ? 


১ 
ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি! 


রক্তকরবী 
নন্দিনী 
রঞজনকে দেখেছ? 
ও 
তা'কে পাচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখিনি। এঁ ওদের 
জিজ্ঞাসা করো, হয়ত বল্‌তে পার্বে। 
নন্দিনী 


ওরা কা'রা ? 
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ওর! সদ্দারদের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে। 
| [ এইদলের প্রস্থান 
( অন্যদলের প্রবেশ ) 
'নন্দিনী 
ওগো! লাল-টুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ ? 
১ 
সেদিন রাতে শ়ু-মোড়লের বাড়িতে দেখেছি । 
নন্দিনী 
এখন কোথায় আছে সে? 
রর $ 
, এ যে সর্দাণীদের ভেজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো? ওরা 
'অনেক কথা শুনতে পায়, যাঁ আমাদের কানে পৌছয় না। 
এইদলের প্রস্থান 
( অন্যদদলের প্রবেশ ) 
নন্দিনী 
ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জানে? 


পা 
শি 


চুপও চুপ, ! 
নন্দিনী 
তোমরা নিশ্চয় জানো, আমাকে বল্তেই হবে। 
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২ 
আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে, মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিকে 
আছি। এ যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আস্ছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো । 
[ এইদলের প্রস্থান 
( অন্যদলের প্রবেশ ) 
নন্দিনী 
ওগো, একটু থামো, বলে" যাও রঞ্চন কোথায়? 
১ 
শোনো বলি, লগ্ন হ'য়ে এসেছে ৷ ধ্বজাপুজায় রাজাকে বেরতেই হবে। 
তাকেই জিজ্ঞাসা করো । আমরা স্থরুট! জানি, শেষটা জানিনে | 


[প্রস্থান 
নন্দিনী 
(জান্লায় ঘা দিয়ে) 
সময় হয়েছে, দরজ। খোলো । 
নেপথ্যে 
আবার এসেছ অসময়ে । এখনি যাও, যাও তুমি। 
নন্দিনী 
অপেক্ষা কর্বধর সময় নেই, শুন্তেই হবে আমার কথা । 
নেপথ্যে 
কি বল্বার আছে বাইরে থেকে বলে" চলে? যাও। 
নন্দিনী ৪ 
বাইরে থেকে কথার স্থর তোমার কানে পৌছয় না। 
নেপথ্যে 


আজ ধ্বজাপুজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পুজার ব্যাঘাত হবে। 
যাও, বাও! এখনি যাও! 
ও নন্দিনী 
আমার ভয় খুচে' গেছে । অমন করে' তাড়াতে পারুবে নাঁ। মরি সেও 
ভালো, দরজ| না খুলিয়ে নড়ব না। 
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নেপথ্যে 
রঞ্চনকে চাও বুঝি ? সর্দারকে বলে" দিয়েছি, এখনি,তা'কে এনে-দেবে 
পুজোয় যাবার সময় দরজায় দীড়িয়ে থেকো না । বিপদ ঘটবে । 
নন্দিনী 
দেবতার সময়ের ত্বভাব নেই, পুজোর জন্তে যুগযুগাস্তর অপেক্ষা করতে , 
পারেন। মান্নুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে! তার সময় অল্প। 
নেপথ্যে 
আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপুজ্ায় অবসাদ ঘুচিয়ে আস্ব। আমাকে 
দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের্‌ চাকায় গুড়িয়ে যাবে। 
নন্দিনী 
বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে' যাক, নড়ব না। 
নেপথ্যে 
নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় করে৷ না। 
আজ ভয় করুতেই হবে । 
নন্দিনী 
আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমূনি ভয় 
দেখাবে । তোমার প্রশ্রয়কে স্বণা করি । 
নেপথো 
।. স্বণা করো? ম্পর্ধা'ুর্ণ করুব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় 
এসেছে। ও 
নন্দিনী 
পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, ৫খালো! দ্বার । (দ্বার উদ্ঘাটন) ও কি! এ 
কে পড়ে, ? রঞ্জনের মত দেখছি যেন। 
রাজ! 
কি বল্লে? রঞ্জন? কখনই রঞ্জন নয়। 
নন্দিনী 
হা গো, এই ত আমার রঞ্জন । 
রাজা 
ও কেন বল্‌লে না ওর নাম্‌? কেন এমন স্পর্ধা করে” এল? 
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নন্দিনী 
, জাগে, রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সবী। রাজা, ও জাগে না কেন? 
বাজা 
ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা । সর্ধনাশ! আমার নিজের যন্ত্র 
আমাকে মন্ছে না! ডাক তোরা, সর্গীরকে ডেকে গমন, বেধে নিয়ে আয় 
তাকে । 
নন্দিনী 
রাজা, রঞ্ধনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাছ জানো, ওকে জাগিয়ে 
দাও! 
রাজা 
আমি যন্ধের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে! জাগরণ ঘুচিয়ে 
দিতেই পারি । 


নন্দিনী 
তবে আমকে এ ঘুমেই ঘুম পাড়াও! আমি সইতে পারুছিনে। কেন 
এমন সর্কনাশ কবলে? 
রাজা 
আমি যৌবনকে মেরেছি--এতদিন ধরে, আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল 
যৌধনকে মেপেছি 1 মরা-যৌবনের অভিশাপ আম্ণকে লেগেছে। 
নন্দিনী 
ও কি আমার নাম বলেনি? 


রাজা 
এমন করে? বলেছিল, সে আমি সইতে পারিনি । হঠাৎ আমার নাড়ীতে 
নাড়ীতে যেন আগুন জলে” উঠল। 
ৃ নন্দিনী 
(রক্রনের প্রতি ) বীর আমার, নীলকঠ পাখীর পালখ এই পরিয়ে দিলুম. 
তোমার চূড়ায়) তোমার জয়যাত্রা আজ হ'তে সরু হয়েছে। সেই যাত্রার 
বাহন আমি। আহা, এই যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরী! 
৮১ 
১১ 


চে 


রক্তকরবী 
তবে ত কিশোর ওকে দেখেছিল । সে কোথায় গেল !' রাজা, কোথায় সেই 
বালক ? 





রাজ! 
কোন্‌ বালক? 
| নন্দিনী 
যে-বালক এই ফুলের মঞ্জরী রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল । 
রাজ! 


সে যে অদ্ভূত ছেলে। বালিকার মত তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার 
বাক্য । সেম্পদ্ধী করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল । 
নন্দিনী 
তার পরে? কি হ'ল তার? বলো, কি হুল? বল্তেই হবে, চুপ করে 


থেকো না। 


রাজা 

বুদ্ধদের মত সে লুপ্ঠ হয়ে গেছে । 
নন্দিনী 

রাজা, এইবার সময় হ'ল । 
রাজ 

কিসের সময়? 

» নন্দিনী 

আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই | 

রাজা 


আমার সঙ্গে লড়াই কব্বে তুমি? তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে 


'ফেল্‌তে পারি । 
নন্দিনী 


তার পর থেকে মুহূর্তে মূহুর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে । আমার 


অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু ৷ 
রাজা 
' তাহলে কাছে এস। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস কবরৃতে 1 £লো। 


আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন। 
৮২ 


নন্দিনী 
কোথায় যাবে! ? 
রাজ! 
আমার বিরুদ্ধে লড়াই কর্‌তে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে । বুঝতে 
পার্ছ না? সেই লড়াই স্থরু হয়েছে। এই আমার ধবজা, আমি ভেঙে ফেলি 
ওর দণ্ড, তুমি ছিড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারই হাড়ের মধ্যে তোমার 
হাত এসে আমাকে মারুকৃ, মারুক্‌, সম্পূর্ণ মারুক্‌, তা*তেই আঘার মুক্তি ! 
দলের লোক 
মহারাজ । একি কাণ্ড! এ কি উন্মন্ততা ! ধ্জা ভাঙলেন । আমাদের 
জ্দবতার [ধ্বজা, যার অজেয় শশ্যের একদিক্‌ পৃথিবীকেঃ অন্তদিক্‌ স্বর্গকে বিদ্ধ 
করেছে সেই আমাদের মহাপবিত্র ধবজদণ্ড! পূজার দিনে কি মহাপাতক ! 
চল্‌, সর্দীরদের খবর দিইগে। 
প্রস্থান 
রাজ 
এখনে। অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও ত আমার সঙ্গে ঘাবে, নন্দিনী, প্রলয়- 
পথে আমার দীপশিখ। ? 
এনিশা 
যাবে৷ আমি। 
(ফাগুলালের প্রবেশ ) 
4 বাগ্চলান 
বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে? এই বুঝি রাজা? 
ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চল্ছে। বিশ্বাসঘাতিনী । 
রাজ! 
কি হয়েছে তোমাদের ? কি কৰ্তে বেরিয়েছ ? 
হাগ্ুলাণ 
বন্দিশালার দরজা ভাউতে, মরি তব ফিবৃব না। 
রাজা ও 
ফিরুবে কেন? ভাঙার পথে আমিও চলেছি । এ তার প্রথম চিহ্ন । 
আমার ভাড়া ধবজা, আমার শেষ বীন্তি। 


৮৩ 


রক্তকরবী 
. ফাগুলাল 
নন্দিন, ভালো বুঝতে পার্ছিনে । আমরা সরল মান্য, দয়া কবো, 
আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে। 
নন্দিনী 
যাগ ভাই, তোমরা ত মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকৃবার ত কিছুই বাকি 
রাখলে না। 
ফাগুলাল 
নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সন্ধে চলো । 
নন্দিনী 
আমি ত সেইজন্তেই বেঁচে আছি । ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম, রঞ্জনকে 
তোমাদের সকলের যধ্যে আন্তে । এ দেখ, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে 
তুচ্ছ করে+। 
ফাগুলাল 
সর্বনাশ ! এ কি রপ্রন ! নিঃশব্দ পড়ে” আছে! 
নন্দিশী 
নিঃশব নয়! মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণম্বর আমি যে এই শুন্তে 
পাচ্ছি। রঞ্জন বেচে উঠবে--ও কখনো মরুতে পাবে না। 
ফাগুলাল 
হাক্ধ রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইঞ্জন্তই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা 
করে” ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে ? 
নন্দিনী 
ও আস্বে বলে” অপেক্ষা করে? ছিলুম, ও ত এল। ও আবার আসার 
অন্তে প্রস্তত হব, ও আবার আস্বে। চন্দ্রা কোথার ফাগুলাল ? 
ফাগুলাল 
সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কীদাকাটি করতে । সর্দারের 
স্পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু, মহারাজ, ভুল বোঝোন ত ? আমরা 
তোমারই বন্দিশালা' ভাঙতে বেৰিয়েছি। 


৮৪ 


রক্তকরবী 


রাজা 
ই, আমারই বন্দিশালা। তোমাতে-আমাতে ছুজনে মিলে' কাজ করতে 
হবে। একলা তোমার "কাজ নয় । 
ফাগ্চলাল 
সর্দীরর৷ খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে | 
রাজা 
তাদের সঙ্গে আমার লড়াই । 
ফাগুলাল 
সৈন্তের! ত তোমাকে মান্বে না). 
র্‌ বাজ 
একলা! লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ. 
ফাগুলাল 
জিৎতে পারবে ? ৃ 
রাজা 
মরতে ত পারব! এতদিনে মব্বার অর্থ দেখ তে পেয়েছি_বেঁচেছি | 


ফাগুলাল 
রাজা, শুন্তে পাচ্ছ গঞ্জন ? 


রাজ 
এ যে দেখছি, সর্দার সৈম্ত নিয়ে আস্ছে। *এত শীগ্গির কি করে? 
সম্ভব হ'ল? আগে থাকৃতেই প্রস্তত ছিল, কেবল আমিই জান্তে পারিনি। 
ঠকিয়েছে আমাকে! আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেধেছে । 
ফাগুলাল 
, আমার দলবল ত এখনো এসে পৌঁছল না। 
| রাজা 
সর্দীর নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে । আর তারা পৌছবে না। 
নন্দিনী 
মনে ছিল বিশুপাগলকে তা”রা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর 
হবে না? 


৮৫ 


রক্তকরবী 


রাজা 
উপায় নেই। পখবাট মাটক কনৃতে সর্দারের মত কাউকে দেখিনি । 
ফাগুলাল ' 


তা হলে চলো, নন্দিনী, তোমাকে নিরাপন্‌ জায়গায় রেখে এসে তার 

পরে য| হয় হবে। , সদ্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকৃবে না। 
নন্দিনী 

এক] আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাশুলাল, তোমাদের 
চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়খাজ্ার পথ খুলে" দিলে । সর্দার, 
সর্দার! দেগ, ওর বধার আগে আমার কুন্দ-কুলের মালা ছুলিয়েছে। & 
মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর বঙ্‌ করে' দিয়ে যাবো। সর্দার! 
আমাকে দেখতে পেয়েছে । জয় রঞ্জন্ের জয় । 


রর [ক্রত প্রস্থান 
রাজা 
নন্দিনী! 
[প্রস্থান 
(অধ্যাপকের প্রবেশ ) 
ফাগুলাল 
কোথায় ছুটেছ অধ্যাপক ? 
অধ্যাপক 


কে যে বল্লে-_রাঙ্ঞা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে 
__পুথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম । 


ফাগুলাল 
রাজা ত এ গেল মব্তে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে । 
"অধ্যাপক 
তার জাল ছি'ড়েছে। নন্দিনী কোথায়? 
ফাগ্চলাল 
সে গেছে সবাব আগে । তাঁকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না। 
অধ্যাপক 
এইবারই পাএয়া যাবে । আর এড়িয়ে মেতে পাবৃবে না, তাঃকে ধরুব | 


[প্রস্থান 


চে 


৮৬ 


( বিশুর প্রবেশ) 
বিশ্ব 
'ফাগুলার্ল, নন্দিনী কৌথায়? 
ফাগ্চলাল 
তুমি কি করে? এলে? 
বিশু 


আমাদের কারিগররা বন্দিশালা ভেঙে ফেলেছে । তা'রা এ চলেছে 
'লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুজতে এলুম। সে কোথায়? 


ফাগুলল 
সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে । 
বিশু 

কোথায়? 

ফাগ্লাল 
শেষ মুক্তিতে | বিশ্ত, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে ? 

বিশ্বু 
ও যে রঞগ্চন! 

ফাগ্ুলাল 
ধূলায় দেখ এ রক্কের রেখ! ? 

বিশু 


বুঝেছি, এ তাদের পরম ম্লিনের রক্তপাখী! এবার আমার সময় এল 
এক্ল। মহাযাত্রার। হয়ত গান শুন্তে চাইবে! আমার পাগলী! আয় রে 
ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্‌ 


ফাগ্ুলাল 
নন্দিনীর জয়! 
বিশু 
নন্দিনীর জর! 
ফাগ্লান 


আর এ দেখ ধূলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডান-হাত থেকে 
'কখন্‌ খসে+ পড়েছে ! তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে? দিয়ে ছলে” গেল । 


৮৭ 


রক্তকরবী 


বিশু 
তাকে বলেছিলুম, তার হাত বেক কিছু নেবো না। এই নিতে হ'ল, তার 
শেষদান । 
[প্রস্থান 
নন (দুরে গান ) 
পৌষ তোনের ডাক নিয়েছে, আয় রে চলে", 
আয়, আয়, আয়। 
ধূলার আচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে, 
মরি, হায়, হায়, হায়। 
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





জম-সংশোধন- ২৭ পৃষ্টায়-__“সর্দার-_কিছুতেই ন1। শুনে' রাখ লুম্‌, মনেও রাখ ব।” 
--এই অংশের পরে হইবে- [প্রস্থান 
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